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“র্পিপড়েপ মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত 


আনত্য মিশিয়ে প্য়েছে। পালিতে চিনিতে 
মিশান- ্পিপড়ে হয়ে চিনিটু্ নেবলে। 


ভালে দুধে এণশসঙদে বয়েছে। চিদানাপ পাস আর 
পিধযা গস । হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জদপটি ত্যাগ 


বরে । 


আপ পাশকৌটিব্র মত, গায়ে জল লাগছে, শেডে 


ফেলবে । আর পাঁকাল মাহের মতি । 
পাকে থাকে 
শি গা দেখ পরিক্গার উজ্গ্রল | 
(গালমালশে মাপ আছেলিগোল ছেড়ে মালটি 
নেলে। 


শীরামকৃষঃ 


আনন্দবাজার পত্রিকা 


৬ প্রঞুল্প সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ 
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শা শীত শীাপপশাপশশাটাাশা শোনা শি শীিপ্পীশিটিশিশ্পিশটীি চি টিক পন 


শশী পপ শী ীশ্শীশীশা শাশ্শীশীীশাটাশী শপ শিপ স্্পশাাপপাপ পাস পাপা 


উাঙ্দোধন 









২ এ ডের ৃ 2 
ঈদ বব. নি দান 
? করে? 5 হত 
2) ্‌ 
্ 17: 2 মিচ হন তে ূ 
, 1০০5 তত নবাবের বি িবশুনশতত বত | 
বীমা নিবেশ, বর্বিধি চাহিদার একক সমাধান এখন 
বীমা নিবেশ 2001 ( টেবিল নং. 141) কপে পরিবর্তিত সুবিধেগুণ 
সই পুনঃপ্রবর্তিত হ'ল। ্‌ 
 আশ্বাসিত অর্থান্থেব লীমা হল 25,0004 টাকা থেকে 50 লক্ষ ৬ লয্যালটি প্যাটিশদ -এব বন্দোবস্ত আছে। 
টাকার মধ্যে (টা. 5.00০0/-এব গুণিতকে)। রর ক বাবসা কিছ নিরি পা ৃ 
হা বানি ড প্যান - এব [দককালে খ বক্ষাব্য কিছু নির্দিষ্ট পারি তন 
* প্রিমিয়াম মূল্য : ট", 1000 আশ্বাসিত মুূলোর না একক প্রিমিযাম ডি রা ূ বা িহুরলার্রিনি হিলি 
প্রদান 5 বছবেব মেয়াদের ক্ষেত্রে টা, 952 এবং 10 বছবের ই 
মেধাদ্ ক্ষেত্রে টা 8631 ৬ 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আশ্বাসিত অর্থাক্কের জনো কোনো ডাঙ্কায়া 
(যোচাতাব মেয়াদ 55 বছর এবং 10 বছর 1, পবীক্ষা করানোর দরকার নেই । 
18 বছর এবং 70 বছর বয়সের মধো যেকোনো বাঞ্িসাধাবণ ৪ কর সুপ্ত কম্পাউণ্ড এব গ্যাবাহ্ীসহ সংযোদান  প্রুরম 5 বছবে ৃ 
যোগলান কবতে পারেন । মূল আশ্বসিত অর্থাক্ষেব বার্ষিক 75 টা প্রতি হাজাবে, তাবগরে 
ঞ ধাবা 8৪-"ব অধীনে কব-সংক্রান্ত সুযোগসুবিধে পাওয়া যাচ্ছে। মূল আশ্বাসিত অর্থাক্কেব বাধিক 80 টাকা প্রতি হাজাবে । 
চিকিত্সা আবধ্যকতার গাপেফে ঠা. 5 লক্ষ পরত টীর্য আযাসুওরেল 60 বছর এবং ভার উধ্র্ে বয়োজোষ্ঠ নাগরিকদের এবং ' 
পাউডার পাওয়া যায় । 50 বছর এবং ভার উত্ের্ধেভি জার এস গ্রহণকারী 
নিরিহ | নাগরিকদের মূল প্রিমিয়াম থেকে 0.5% বিশেষ ছাড় 
* বন্-মুক্ত আয় 9.62% পর্যও দেওয়া হবে । 
বীমা নিবেশ 2001 - বিচক্ষণ সিদ্ধান 
, বশদ বিববণের জানা নিকটতম শাখা অফিসে অববা এতুজন্টের সঙ্গে আোলিতোদ কপ 
" | 
ধা 
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মূল্য 0 ৩৮-] ও ৪৮৮31-34 £ 


মাঘ ১৪০৮ 


5৮-1 আপ জিরা 
922, 
912-7, 9-8, (১ম সি পি খণ্ড) 
9৮-10-12 
92-3 জীরামনামস নে 
57-4 বন্তৃতা-যুগপুরুষ তা 
92-5 জীত্রীচণ্তীস্তব (আবৃত্তি ঃ সর্বগানন্দ) 
92-6 শিবমহিমা 
9-9 জীরামকৃষ্ণবন্দনা 
9৮2-13 ৪১১৬৪ 
92-20 
97-24 
92-14-16 আস ২য় ও ৩য় খণ্ড) 
০০-17 মা 
9০-18 
92-19 ৬৪৪টি ভাবান্দোলনে 
শ্রীত্রীমায়ের অবদান 
০-21-22 সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) 
9-23 জানে রে 
9-25 ভজনা 
92-26 বিবেকানন্দ ভজনা 
92-27 বেদমন্ত্র (আবৃত্তি £ স্বায়ী সর্বগীনন্দ) 
52-28 সরস্বতী বন্দনা 
97-29 নি8118101181)18 
110৬6111911 (5৮61)1 81189518181108)1) 
512-30 79911031017 | 2980095 (৫০) 
92-31-34 ভ্রীমত্তগবদ্গীতা (আবৃত্তি $ স্বামী সর্বগানন্দ) 
(১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড) 
92-35 আগমনী 
9০-36 ভজন সুধা 
রা ০০)1/1৯0010151€ / মূল্য প্রতিটি ১৫০ টাকা 
০৫/92-1 প্রীরামকৃষণ আরাত্রিকম্‌ (সান্ধ্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা 
সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্ণ শরণম্) 
00/9-3 শ্রীরামনামসন্তীর্তন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি 
দিনে গাওয়া হয় (সংস্কৃত ও হিন্দি) 
00/912-31-34 শ্রীমস্তগদ্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ) (সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম--১৮শ অধ্যায়) 
টি 22222 ্া 
| স্বামী সবগানন্দ, স্বামী নরেক্্ানন্দ, স্বামী দিবারতানন্দ, শ্রীমহেশরঞন সোম, শীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য | 
রি শিরিগণ প্রচলিত, ও নতুন সুরে গেয়েছেন! টির 


প্রাপ্তিস্থান £ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি 


(কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড পোর্ক স্ট্রীট), সেঞ্কুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 
ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 1.0. অথবা 8৪11 0 মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। 


1৫৩০ 08398109 ; ০8708781 09190181101 01119 তা 11 0918101-90 71110199 নিও. 250.00 





পোঃ কালাডি, জেলা ঃ এর্নাকুলাম, কেরালা, পিন £ ৬৮৩৫৭৪ 
দুরভাষ ই (০৪৮৪) ৪৬২৩৪৫/৪৬১০৭১ এবং ৪৬৩১৪১ (বিদ্যালয়) 
ই. মেল ১ 81108-80৬ 6901. এবং 51108-80৬ 6919110801091.00যা 








বন্ধু এবং শুভার্থীগণ, 

আপনারা নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে চরিত্রগঠনের মধ্য দিয়ে 
উপ ইউ সাধ ০০৫০০০৯৭১০৯ 
শ্রদ্ধা, গ্রহণ ও সহিষ্ুতার ভিত্তিতে এক নব্য সমাজধারা প্রবর্তন করে যে ছু 7 না 
ব্যাপক আন্দোলনের সুচনা করেছে, তার অস্তর্নিহিত সার্বজনীনতা, 
আধুনিকতা এবং সমন্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আজ এই আন্দোলন একটি 
সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ভাবরূপে স্বীকৃতিলাভ করেছে। 

শিক্ষার মাধ্যমে এই মানবিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শগুলিকে মানুষের 
কাছে অতি সহজে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশে, প্রায় শতবর্ষ পূর্বে রামকৃষ্ণ 
মিশন এই জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। গত 
৬৫ বছর ব্যাপী শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জনহিতকর নানা কাজে মূল্যবান 
অবদানের জন্য কেরালা প্রদেশের কালাডিতে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের ্ ৯১৮. * 
শাখাকেন্দ্রটির, বোধকরি, ভাজার রতন কনে বিতর দার পরার নি দা। 
অবস্থিত এই শাখাকেন্দ্রটি বর্তমান পরিকাঠামোর মধ্যেই একটি নতুন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ 
করেছে। 

অতএব, আমরা সমাজসচেতন এবং লোকহিতকর সকল বন্ধু, সাহায্যকারী এবং শুভার্থীদের কাছে এই মহৎ কাজের 
জন্য সাহায্যের হাত বাড়িতে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে বাধ্য হচ্ছি। এককালীন, মাসিক ভিত্তিতে অথবা 'ম্পনসর' 
রূপে যেকোন আর্থিক সাহায্য সরাসরি আশ্রমের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই সাহায্য সকলের মধ্যে এক সুসম্পর্ক গড়ে 
তুলবে এবং এই মহৎ কাজে যৌথ উদ্যোগের অংশীদার হতে পারার জন্য সমাজের কাছে সকলে ধন্যবাদার্হ হবেন 








সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। 
আনুমানিক ব্যয়ের তালিকা 
(১) উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য নতুন বাড়ি নির্মাণ ৭৫ লক্ষ টাকা 
(২) পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উত্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা এবং 
কম্পিউটার বিজ্ঞানের জন্য পরীক্ষাগার নির্মাণ ১৫ লক্ষ টাকা 
(৩) অফিস এবং শ্রেণীকক্ষের জন্য আসবাবপত্র ইত্যাদি ৫ লক্ষ টাকা 
(৪) লাইব্রেরীর জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি ৫ লক্ষ টাকা | 
(৫) বিদ্যালয়ের কাজের জন্য একটি গাড়ি ক্রয় __ ৫ লক্ষ টাকা 
| মোট ১০৫ লক্ষ টাকা 
সকল দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। রা 
আপনার আত্তরিক সাহায্য প্রার্থনা করি। 
আপনাদের শ্রীরামকৃষ্ণের 
স্বামী পুরন্দরানন্দ 


অধ্াক্ষ 


“ডদ্বোধন মাঘ ১৪০৮ 





স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল- বাঙালীর ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে 
পৌঁছে দেওয়া চাই। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে উদ্বোধন' 
বাঙালী সংস্কৃতিচেতনায় আজ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার 
হাতে উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পুজা গ্রহণ করুন-_এই প্রার্থনা। 








গ্রাহকডুক্তি ঃ পা 
আগামী বছর (জানুয়ারি-_ডিসেম্বর ২০০২ খ্রীস্টাব্দ) থেকে “উদ্বোধন-এর গ্রাহকমূল্য 
সামান্য বৃদ্ধি করতেই হচ্ছে। এজন্য আমরা আস্তরিক দুঃখিত। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা 
এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র 8 ৮০০ টাকা 
(বিমানডাক) + ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা। 


৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি £ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য 
যাঁরা গ্রাহক হতে চান তারা ৩০০ টাকা এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির 
জন্য ৩০০০ টাকা (এক বা ন্যুনতম ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়__ প্রতি কিস্তি 
৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন। 


[.0./ড্রাফট ইত্যাদি £ 1.0. অথবা /৯/০ [78966 83817113018 বা ০092] 01061 45010001721) 
006”-_এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, 
পিনকোড ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। পত্রোত্তর পাওয়ার জন্য 9917-20019১590 


পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে “নতুন গ্রাহক হতে চাই" খামের ওপর 
লিখে দেবেন। 


চেক গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) 
গ্রাহ্য হতে পারে। 


1.0. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব 
হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই সুবিধাজনক। 
0 কার্যালয় খোলা থাকে £ বেলা ৯.৩০-_৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যস্ত;ঃ রৰিবার বন্ধ। 


0 যোগাযোগের ঠিকানা £ সম্পাদক/[201601, উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩ 
ফোন £ ৫৫৪-২২৪৮, ৫৫৪-২৪০৩  €-11911 £ 0019001)91) 0 ৮911).7761) 0001১001797) 0) ৮971.0017) 


সৌজল্যে ৪ আর. এম, উন্ডাক্িস, কীটিলিয়াঃ হাওড়া-৭১৪০৯ 


টস 











সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়া বোধ হইতেছে। অহাদুঃখ অবসালপ্রায়স্ট্ী 
অহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত হইতেছে । 
ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিংবদন্তি পর্যন্ত যে 
সুদূর অতীতের ঘলান্ধকার ভেদ করিতে অসম: 
সেখান হইতে এক অপূর্ব বাণী যেন শ্রুতিগোচর 
হইতেছে। জ্ঞান, ভক্তিঃ কর্মের অলন্ভ হিমালয়- 
স্বরূপ আয়াদের আভৃভূমি ভারতের প্রতি শৃঙ্গে 
প্রতিধবনিত হইয়া যেন এঁ বাণী ম্্দু অথচ দৃঢ 
অভ্রান্ত ভাষায় কোন্‌ অপূর্ব রাজ্যের সংবাদ বহুন 
করিয়া আনিতেছে। যতই দিল যাইতেছে, ততই 
যেন উহা ,স্পন্টতর, গভীরতর হ্ইতেছে। যেল 
হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ুস্পর্শে মৃতদেহের 
শিহিলপ্রায় অস্থিমাসে পর্যন্ত প্রাণসঞ্চর হইতেছে 
__নিদ্রিত শব জাগিয়া উগ্চিতেছ্েঃ তাহার জড়তা 
ক্রমশ দূর হইতেছে । অন্ধ যে, সে দেহিতেছে নাঃ বিকৃতমন্তিক্ষ যে, সে বুঝিতেছে 
লা__ আমাদের এই আভুডূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর 
কেহই এখন শ্রহার গতিরোধে সমর্থ নহে, ইনি আর নিদ্রিত হইবেন না-_কোন 
বহিঃঃশক্তিই এখন আর ইহাকে দয়ন করিয়া রাখিতে পারিবে না, যেন কুন্ডকর্ণের 
দীর্ঘলিদ্রা ভাঙিতেছে। 





রং 





“আমি হই বিকাশ আবার। 
মম শক্তি প্রথম বিকার, 
আদি বাণী প্রণব ওষ্কার 


বাজে মহাশূন্যপথে, 

অনস্ত আকাশ শোনে মহানাদধ্বনি, 

ত্যজে নিদ্রা কারণমণ্ডলী-_ 

পায় নব প্রাণ অনস্ত অনস্ত পরমাণু...” 
(“গাই গীত শুনাতে তোমায়'_স্বামী বিবেকানন্দ) 
এটি স্বামীজীর প্রাণের কথা। যদিও পূর্বাপর প্রসঙ্গ 

মিলাইয়া দেখিলে বুঝা৷ যাইবে উপরি উক্ত পঙ্ক্তি কয়টি 
বেদান্তের তত্বুকেই অভিব্যক্ত করিয়াছে; তথাপি যদি একটু 
“ভিন্ন দৃষ্টিকোণ" হইতে দেখা যায়, মনে হইবে যেন 
আজকের এই অস্থির রক্তাক্ত পৃথিবীতে দিশাহারা মানুষের 
জন্য স্বামীজী মহান আশার বাণী শুনাইতেছেন। স্বামীজীকে 
আজ আমাদের প্রয়োজন। ভীষণভাবেই প্রয়োজন। দুই 
শতাব্দীর এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া সমগ্র পৃথিবী আজ যেন 
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। সভ্যতার গতি কোন্‌ 
পথে চলিয়াছে সঠিক নির্ধারণ করিবার উপায় নাই। 


একদিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, মানব ক্লোনিং, অপরদি ্ং 
মধ্যযুগীয় মৌলবাদ। একদিকে বিশ্বত্রাতৃত্ব, আস্তর্জাতিক 
সৌহার্দ্য প্রভৃতি লইয়া সুন্দর বক্তৃতাবলী, অপরদিকে 
স্বার্থপরতা, পাশবিকতার প্রাদুর্ভাব। কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আমাদের আলোচনার সীমারেখা নির্ধারণ 
করা যাইতেই পারে। কিন্তু আমরা সমাজ-বহির্ভূত ভাবিয়া 
নিজেদের উদাসীনবৎ প্রতিপন্ন করিতে চাহিলে তাহাতে 
কৃতিত্ব কিছু থাকে না। সমাজকে বাদ দিয়া, মানুষকে বাদ 
দিয়া, ভারতবর্ধকে বাদ দিয়া বিবেকানন্দের অনুধ্যান 
করিতে চাহি না বলিয়াই “ভিন্ন দৃষ্টিকোণ”-এর প্রসঙ্গ 
আসিয়াছে। 

রামকৃষ্ণ সচ্মঘের মূল সুর স্বামীজী স্বয়ং বাঁধিয়া গেলেন 
__-“আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় ৮”! নিজের মুক্তি 
সাধন এবং জগতের হিতসাধনই রামকৃষ্ণ সচ্ঘের 
একেবারে গোড়ার কথা। একদা স্বামীজী. বলিয়াছিলেন ঃ 
“শ্রীভগবান রামকৃ্ণ-প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া 
নিজের মুক্তিসাধন করা ও জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণ- 
সাধনে শিক্ষিত হওয়ার জন্য এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল।” 
অতএব বিবেকানন্দের দিব্য জন্ম-কর্ম তাহার নিজের স্বার্থে 
কখনো নহে, পরস্ত জগদ্বাসীর চরমতম কল্যাণােই সর্বদা 
নিয়োজিত_ একথা দ্বিতীয়বার উল্লেখের অপেক্ষা রাখে 
না। তাহার নিজের ভাষায়-_ণু &া। ৪ ৮০1০০ ৯/1017001 
৪ [071.”-আমি অশরীরী বাণী। আবেগাঞ্ুত কণ্ঠে 
একদিন বলিয়াছিলেন ঃ “আমরণ কাজ করে যাও-_আমি 
গেলেও আমার শক্তি তোমাদের সঙ্গে কাজ করবে।” 
উপরে উদ্ধৃত কবিতাংশে যেন সেই কথাই স্বামীজী 
সুললিত ছন্দে অভিব্যন্ত করিতেছেন, যে-শক্তির বিকাশে 
এই জগদ্বঙ্গাণ্ড সৃষ্টি হইল (প্রণব ওক্কারের মাধ্যমে) সেই 
মহাশক্তির পুনঃপ্রকাশ জগৎ অচিরেই লক্ষ্য করিবে। এ 
শুনা যাইতেছে সেই মহাশূন্যপথে অনস্ত নির্ঘোষ। পৃথিবী 
হইতে সমস্ত জটিলতা, পঙ্কিলতা, কদর্যতা এবং অমঙ্গল 
ঘুচাইতে মহানাদধবনি অনস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করিতেছে। 
ত্যজে নিদ্রা কারণমগুলী'। যেন অদ্যাবধি ভারতবর্ষের 
জাতীয় সমষ্টি কুণুলিনীশক্তি নিদ্রিত রহিয়াছিল। আজ 
ধীরে ধীরে সেই “কারণমগুলী, নিদ্রাভঙ্গে জাগিয়া 
উঠিতেছে। জাতীয় শরীর ও মনকে পরিচালনকারী সেই 
মহাশক্তির উত্থানে ভারতবর্ষে অনস্ত অনস্ত পরমাণু যেন 


মাঘ ১৪০৮ 


প্রাণ পাইতেছে। পরমাণু অর্থ মনুষ্য। আনাচে কানাচে 
যাহারা সমাজের অন্ধকার কক্ষে এযাবং 
অবহেলিত ছিল, তাহারাও জাগিতেছে। ভারতবর্ষে অনস্ত 
মানুষের প্রাণে বিবেকানন্দ-বিদ্ু্ধাহী মহাশক্তি অনু- 
সঞ্চারিত হইতেছে। পুরুষ-মহিলা, যুবক-যুবতী, বালক- 
বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের 
মধ্যে নবপ্রাণ সঞ্চারে উল্লাসের সৃষ্টি হইতেছে! এক 
বিশাল অজানা আবেগে সমগ্র জাতি আন্দোলিত হইয়া 
ক্রমশ চক্ষু মেলিয়া দেখিতেছে, বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে 
আজকের এই আক্রান্ত ভারতবর্ষের এই মুহূর্তে কী 
করণীয়। বিখ্যাত এঁতিহাসিক আর্ণ্ড টয়েনবি 
বলিয়াছিলেন, বর্তমান সভ্যতা শুরু হইয়াছিল পাশ্চাত্য 
ভাবধারার মধ্য দিয়া। কিন্তু এই সভ্যতার পরিসমাপ্তি 
হওয়া চাই ভারতীয় সভ্যতায়, নতুবা পৃথিবী ধ্বংসের 
পথে আগাইয়া যাইবে। টয়েনবির মতে, পরিণামে 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তাপ্রবাহই জগৎকে রক্ষা 
করিতে পারে। কী সাঙ্ঘাতিক কথা! 
ভারতবর্ষেরও জগতকে কিছু দিবার আছে। ভারতবর্ষ 
ভিখারি নহে। আমরা কোমল । আমাদের ধর্মীয় আভরণের 
কোমলত্ব অন্য জাতিকে সহজে আমাদের ওপর আধিপত্য 
বিস্তার করিবার সুযোগ দিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কাঠিন্যই 
পরবর্তী কালে সর্বক্ষেত্রে তাহাদের বিনাশের কারণ 
হইয়াছে। পাঁচহাজার বৎসর ধরিয়া সনাতন ধর্ম জগতে 
বাঁচিয়া রহিয়াছে। অন্যান্য বহু ধর্মই নিজেদের আগ্রাসী 
মনোভাব বর্জন করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চ 
হইতে বিদায় লইয়াছে। সনাতন বেদাস্তধর্মের জয়ধ্বজা 
আজও পর্যন্ত অমলিন উড়িতেছে পত্পত্‌ করিয়া! বিগত 
অর্ধ শতাব্দীতে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হইতে জটিলতর 
হইয়াছে। ফলে এখন হিন্দুধর্মকে আলাদা করিয়া চিহি্ত 
করিবার প্রবণতা যেমন একদিকে বৃদ্ধি পাইতেছে, 
অপরদিকে তেমনি সারা ভারতবর্ষে ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিক 
মূল্যবোধের ধারণা যেন আমূল পরিবর্তিত হইতে 
চলিয়াছে। এই অবস্থায় বিজ্ঞানের প্রসারে পৃথিবীর ক্ষুদ্রায়ণ 


জীবনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে? 
দেখিয়া মনে হয় স্বার্থপরতা, হীনবুদ্ধি, হিংসা, লোভ, যথেচ্ছ 
ইন্দ্িয়চারিতাই মানুষের মধ্যে প্রবল হইয়া পূর্বতন সমস্ত 
মূল্যবোধকে নির্মূল করিতে চাহিতেছে। অথচ স্বামীজী 


কথাপ্রসঙ্গে 


বিবেকানন্দো জয়তি 
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তবে তোমাদিগকে এই ধর্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে।... 
ভারত আবার উঠিবে, কিন্ত জড়ের শক্তিতে নহে ি 
চৈতন্যের শক্তিতে ।” কিন্তু এখন ব্যবহারিক জীবনে সেই 
লক্ষণ যথার্থরূপে বাস্তবায়িত ইইতেছে না। সেজন্য স্বামীজী 
ওজন্বী কঠে বলিলেন ৫ “7০০9৫ 070 ০001717/ ৮11 
50171018110.” দেশকে আধ্যাত্মিকতায় প্লাবিত কর। 
এইখানেই মনে প্রশ্ন জাগিতেছে, যাহা শুনিতেছি এবং যাহা 
দেখিতেছি তাহার মধ্যে মিল নাই কেন? 

আশঙ্কা হইতেছে ইহা চর্বিত-চর্বন কিনা। কারণ, এই 
ধরনের আলোচনা পূর্বে বহুবার হইয়াছে। “বিবেকানন্দের 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বনাম সনাতন ধর্ম_ ইত্যাদি বহু 
আলোচনা বারংবার হইয়াছে, হইতেছে। এরূপ করিবার 
প্রয়োজন আছে যথেষ্ট। কিন্তু একটি বিষয়ে তেমনভাবে 
আলোচনা হয় নাই। উহা “বিবেকানন্দ তত্ত”। শ্রীরামকৃষেঃর 
ভাষায়--“কেশব (কেশবচন্দ্র সেন) একটা শক্তিতে জগৎ 
মাতিয়েছে, নরেনের মধ্যে অমন আঠারোটা শক্তি 
রয়েছে।” জড়শক্তি তো নহে, উহা চৈতন্যের শক্তি। 
বিবেকানন্দের মধ্যে অন্তর্নিহিত এ শক্তির ক্রিয়াশীলতা, 
ক্রিয়াপদ্ধতি, তাহার অনস্ত লোককল্যাণ-চিকীর্যারূপ “আদি 
“সংগঠক বিবেকানন্দ, “কবি-গায়ক-শিল্পী বিবেকানন্দ” 
অথবা হিন্দুধর্মের প্রবক্তা ও রক্ষাকর্তা বিবেকানন্দ'। 
একটি শাশ্বত, চিরস্তন, সার্বভৌমিক মহান তত্তের প্রতীক 
এঁ বিবেকানন্দ-মূর্তি এবং এ মৃূর্তিই আজ ক্রমশ আমাদের 
সমস্ত অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতীক হইয়া উঠিতেছে। 
অব্যর্থভাবেই। হয়তো আমাদের অজাস্তে। ইহা অন্ধ 
ভক্তির প্রাবল্যে কিংবা তীব্র আবেগের তাড়নায় বলিতেছি 
তাহা নহে। বিবেকানন্দকে বিবেকানন্দরূপে গ্রহণ করিতে 
হইবে, এমন কোন কথা নাই। 
- একদিন স্বীয় গুরুত্রাতাকে স্বামীজী স্বয়ং 
বলিয়াছিলেন ঃ “যে আমার মতলব অনুসারে কাজ 
করতে চায়-_তারই কথা শুনব। আমি... কারুর দাস 
নই-_শুধু যে নিজের ভক্তি মুক্তি গ্রাহ্য না করে পরের 
সেবা করতে প্রস্তুত, তারই দাস।” কী তীহার সেই 
"মতলব, যাহার অনুসরণে তিনি দাস্য স্বীকার করিবেন? 
এই ভাবের সম্যক্‌ ধারণা করা ও তাহা বিস্তারিত বর্ণনা 
করিবার সাধ্য আমার নাই। অতএব নিজন্ব সীমিত 
দৃষ্টিকোণ হইতে সামান্য কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াই 
নিবৃত্ত হইব। যথা £ 





২ 


[৯] 
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৮ 
“তোমরা ডুল করিয়া যাহাকে মানুষ বলিয়া আখ্যা দাও 
$ আমি সেই ঈশ্বরের পৃজা করি।”_স্থারী বিবেকানন্দ 
মানুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি আমূল পরিবর্তন করিবার কথা 
প্রথম স্বামীজীই বলিলেন। এত স্পষ্ট করিয়া এই কথা 
তাহার পূর্ববর্তী কোন আচার্য বলেন নাই। 
“ভারতবর্ষে প্রথম ও প্রধান কতর্বা-_-শীচশ্রেশীর 
লোকাদিগের মধ্যে বিদ্যা ও ধমের্ব বিতরণ । অম্নের 
বাবসা না করিতে পারিলে ক্ষুধার্ত বাকির ধর্ম হওয়া 
অসভব। অতএব তাহাদের নিমিত অযলাগমের নৃতন 
উপায় প্রদ্শর্না করা সবার্পেক্ষা ধান ও পথম 
কর্তবা।”-_স্বামী বিবেকানন্দ 
একটি অসাধারণ নির্দেশ। স্বামীজীর পূর্বে একথা আর 
কাহারো মুখে ভারতবর্ষ শুনে নাই। আজও পর্যস্ত আমরা 
এই ব্যাপারে সাফল্যলাভ করিতে পারিলাম না-_ইহাই 
এদেশের দুর্ভাগ্য। স্বামীজী বলিলেন না শিক্ষা ও অন্ন 
বিতরণের কথা। বলিলেন শিম্চা ও ধর্ম বিতরণের কথা। 
কিন্তু “খালি পেটে ধর্ম হয় না”। সুতরাং অন্নের সংস্থান 
করা, নিজের পায়ে দীড়াইবার প্রশিক্ষণ দেওয়া সর্বাপেক্ষা 
প্রথম কর্তব্য। কিন্তু কখনো ধর্মকে ভুলিয়া নহে। উদরপূর্তি 
এবং ধর্মাচরণ একইসঙ্গে করা চাই। আজ গণতান্ত্রিক 
ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া বিশ্বে চিহিন্ত হইয়াছে। 
পক্ষে সেই ধরনের কোন অবকাশ নাই, প্রয়োজনও 
সম্ভবত নাই। কিন্তু ব্যক্তিগত এবং ব্যষ্টিগতভাবে মানুষ 
কখনো ধর্মনিরপেক্ষ হইতে পারে না। সে নাস্তিক হইতে 
পারে। বেদাস্তধর্মে নাস্তিকতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা সমার্থক 
নহে। অগ্নি যেমন তাহার দাহিকাশক্তিকে অস্বীকার করিতে 
পারে না, তেমনি মানুষ কখনো তাহার “মানবধর্মকে 
অস্বীকার করিতে পারে না। অপরপক্ষে জাতীয় স্তরে 
ধর্মনিরপেক্ষতা”র অর্থ নাস্তিকতা বা সকল ধর্মকে বর্জন 
করা নহে। বরং সকল ধর্মের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার 
'করিয়া সব ধর্মের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধাবান হওয়া, এবং 
দেশের নাগরিকদের এইভাবে শিক্ষিত করিয়া তোলা 
 ধির্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্রের কাম্য। 
“চরিরবল না হইলে মনুষা কোন কাহেছি সক্ষম হয় না। 
এই চরিব্রবলহীনতাই আমাদের কার্য-পরিণতা-বুডির 
অভাবের একমাত্র কারণ।”- স্বামী বিবেকানন্দ 
পরাধীন ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়াইয়া আজ হইতে একশত 
বৎসর পূর্বে স্বামীজী যে কার্য-পরিণতা-বুদ্ধির (278061081 
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%/1500171) উল্লেখ করিলেন, আজ বিশ্বব্যাপী ম্যানেজমে 
ট্রেনিঙের ইহাই মূল কথা। অজস্র ম্যানেজমেন্ট 
ইনস্টিটিউট হইতে অসংখ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক প্রতি 
বৎসর পাশ করিয়া সমাজে প্রত্যাবৃত্ত এবং প্রবিষ্ট 
(4050709) হইতেছে। অথচ সারাদেশব্যাপী চুড়ান্ত 
বিশৃঙ্খলা মিসম্যানেজমেন্ট) প্রমাণ করে, চরিত্র- 
বলহীনতাই আমাদের জাতির প্রধানতম দোষ। 

প্ধমের্র মধা দিয়া না যাইলে ভারতবর্ষে কোন ভাব 

চলে না। এইজন্া অর্থ বিদ্যা, সমাজ-সক্কোর ইত্যাদি 

সমভই ধম মধা দিয়া চালাইতে হইবে।” 


-_স্বাযী বিবেকানন্দ 
কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতা-সর্বস্ব কোন ধর্মের কথা স্বামীজী 
এখানে বলেন নাই। আরো মনে রাখা দরকার, অন্তরের 
তীব্র মানবকল্যাণচিকীধার প্রেরণায় স্বামীজী উপরি উক্ত 
মস্তব্যসকল করিতেছেন; কোনরূপ স্বার্থচিস্তায় অথবা 
রাজনৈতিক মুনাফা লাভ করিবার জন্য নহে। যে-ধর্মের 
সংজ্ঞা দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন £ “1২611101715 
[176 1190101065171101) 01 0110 1)11110) ৪11990 11) 
1$181).”- সেই ধর্মের কথা হইতেছে। সেই ধর্মে কোন 
সাম্প্রদায়িকতা নাই, কোন সঙ্কীর্ণতা নাই, কোন অনুদারতা 
নাই। সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাস্তবে প্রয়োগের 
সময়ে কতটা গুরুত্ব হিন্দুধর্মকে, কতটা গুরুত্ব ইসলামকে 
অথবা খ্রিস্টানকে দিতে হইবে, সেই অনুপাত দেশপ্রেমিক, 
বিদ্বান, দূরদর্শী, চরিত্রবলসম্পন্ন রাষ্ট্রনেতাগণ স্থির 
করিবেন। স্বামীজী কেবল তাত্তিক পরিমাপটুকুই উল্লেখ 
করিয়া গেলেন। 

“জাতিবিভাগেই আমাদের সমাজ গঠিত। সকল 
সমাজই এই প্রকারে গঠিত। তবে আমাদের সমাজে 
/ভারতবধে! ও অন্যানা সমাজে কিছু প্রভেদ আছে। 
“. সমাজে যাহাকে সমাজনীতি বা 7০115 বলে, 
তাহা কেবল ... ভোগতারতমা সমুগ্খিত আধিকারপ্রাণ ও 
অধিকারনিরাকৃত জাতিসমূহের সংগামের নাম। 

“এই অধিকার তারতম্যের মহাসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া 
ভারতবর্য গতপ্রাণপ্রায় পতিত হইয়াছে । অতএব 
বাহাজাতির সহিত সাম্াস্থাপন অতি দুরের কথা, যতদিন 
এ ভারত নিজগৃহে সাম্যস্থাপন করিতে না পারিবে, 
ততদিন তাহার পুনরুজ্জীবলীশাক্তি লাভের আশা নাই। 
“অধার্ৎ সারকথা এই যে, রাঙগাণ-ক্ষরিয়াদি জাতিবিভাগ 
কোন দোষের নহে; কিন্ত ভোগাধিকারতারতম্যই মহা 
অনথের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।.. আমাদের দেশে 


মাঘ ১৪০৮ কথাপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দো জয়তি 


-- /€ 
আর্যভাব কোন একটি সন্ধীর্ণ ভাব নহে। গোটা জাতিবে 
মুক্তির দিঙ্নির্দেশ করিতে পারে এমনি একটি ভাব এই 


সঙ্গতি যত জাতি আছে তদপেক্ষা যাদি লক্ষাধিক 
জাতি হয়, তবে কল্যাণ বই অকল্যাণ নাই। কারণ, যে- 
দেশে জাতির সংখ্যা যত অধিক, সে-দেশে শিল্পাদি 


বাবসায়ের সংখ্যা ততই অধিক; কিন্ত মৃত্যুর ছায়ারপ 

ভোগতারতমারপ জাতির বিপক্ষেই সংগাম চলিতেছে । 

যে-জাতি এ সংগ্রামে যত পরাজিত তাহার দুদর্শা ততই 

অধিক। এ সংগ্রামে যে-জাতি যে-পরিমাণে জয়লাভ 

করিতেছেন, সেই জাতি সে-পরিমাণে উ্নতির সোপানে 

আরোহণ করিতেছেন।'-_ স্বামী বিবেকানন্দ 
অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষা, স্পষ্ট ভাব। ব্যাখ্যা নিম্প্রয়োজন। তবে 
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জাতি প্রসঙ্গে দু-এক কথা মাত্র বলিব। 
যদি কেহ “বর্ণাশ্রম ধর্মকে নিন্দা করিয়া ব্রাহ্মাণ-ক্ষত্রিয়- 
বৈশ্য-শুদ্র জাতি বিভাজন সমাজ হইতে উৎপাটিত করিতে 
চাহেন, তিনি অচিরেই দেখিবেন, অপরদিক হইতে উহারই 
ট্রাইব”, “ও বি সি”, “সংখ্যালঘু সম্প্রদায়”, “অমুক ইউনিয়ন”, 
“তমুক রাজনৈতিক পার্টি” প্রভৃতি জাতি অপ্রতিরোধ্যভাবেই 
তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে এবং স্বামীজী- 
নির্দেশিত ভোগাধিকার-তারতম্যের কারণে পরস্পর তীব্র 
কলহে প্রবৃত্ত ইইতেছে। একটি “ইউনিয়ন” গঠিত হইবার 
অর্থ আর কিছুই নহে, সমাজে একটি নূতন জাতির সৃষ্টি 
হইল। বস্তুত, অপব্যাখ্যার কারণেই চতুর্বর্ণ কব্রাহ্মাণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য, শূদ্র) প্রগতির পরিপন্থী বলিয়া প্রতীত হয়। যথার্থ 
অর্থ বুঝিয়া উহার প্রয়োগ করিতে পারিলে আজ আমাদের 
দেশ বিশ্বের শীর্ষে অবস্থান করিত। 

“গুরুযানুরুমে উদ্দেশোর একতানতা (00711744766 

91 10109) মহৎ কার্য সাধনের ও উত্তরোতর শক্তি 

সঞ্চয়ের একমার কারণ ।-_স্বামী বিবেকানন্দ 
এই উক্তির গভীর তাৎপর্য আমরা ক্রমশ উপলবি 
করিতেছি। সরকার ঘন ঘন ভাঁঙিতেছে, আবার গড়িতেছে। 
আমরা দেখিতে পাই, এক সরকারের নীতি পরবর্তী 
সরকার পরিবর্তন করিয়া দেন। ফলে যেটুকু অগ্রগতি 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে হইয়াছিল তাহা প্রায়ই বিফল হয়। স্বামীজীর 
কথা মনে রাখিলে দেশের অগ্রগতি অক্ষুণ্ন থাকিবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। এখন উপায় কী? স্বামীজী বলিলেন ঃ 

“এই ভারতবধর্কে প্রথমত আধর্ভাবাপয় করিলে, 

আযার্ধিকার দিলে, আর্র্জাতির ধসে ও সাধনে 

সকলকে সমভাবে আঙ়ান করিলে এই মহাবিপদ 

হইতে আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারিব।” 

--স্বামী বিবেকানন্দ 


আর্ধভাব। সমগ্র দেশকে এই ব্যাপারে সচেতন হইতে 
হইবে, নতুবা কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক 
দলের সামর্থ নাই যে জাতিকে এই আর্যাধিকার দান 
করিবে। আর্ধাধিকার আমাদের জন্মগত অধিকার । ইহাও 
সুনিশ্চিত যে, এই আর্যাধিকার কেহই আমাদের কৃষ্টি 
হইতে ছিনিয়া লইতে পারিবে না। আর্ধভাবের অধিকতর 
উৎকর্ষ সাধনের জন্য স্বামীজী একটি পত্রে নির্দেশ 
দিয়াছিলেন-_- | 

“আমাদের নিজেদের মাতৃড়ামির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম 

ধর রূপ এই দুই মহান মতের সময়ই- বৈদাডিক 

মতি ও ইসলামীয় দেহ- একমাত আশা ।” 

তত্ব থাকিলে তাহার প্রয়োগ আছে। “বিবেকানন্দ 
তত্ব'-এর প্রায়োগিক দিকটি আমাদেরই নির্ধারণ করিতে 
হইবে। নেতাজী প্রমুখ শত শত ভারতপ্রেমিকের 
অনুপ্রেরণার উৎস ছিল এই “বিবেকানন্দ তত্ব'-এর 
অনুচিস্তন। যে বিপুল “আধ্যাত্মিক” শক্তি লইয়া নরেন্দ্রনাথ 
ক্রমশ “বিবেকানন্দ'-এ পরিণত হইলেন এবং বজ্ত্রবাটুলের 
“বিবেকানন্দ তত্ব'-এর অপর দিক। দৈনিক সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত অসংখ্য দুঃসংবাদের মধ্যেও যখন উপলব্ধি হয়, 
ভারতবর্ষ ক্রমশ এই “বিবেকানন্দ তত্'কে আত্মীকরণের 
পথে চলিয়াছে, সজ্ঞজানে কিংবা অজান্তে, তখন মন 
হ্যান্িত হইয়া উঠে। পায় নব প্রাণ অনস্ত অনস্ত 
পরমাণু” 

ঠিক একশত বৎসর পূর্বে ১৯০২ সালের ৪ জুলাই 
স্বামীজী বেলুড় মঠে তাহার স্থুলশরীর ত্যাগ করিয়াও 
আজও পর্যন্ত অশরীরী শক্তিরূপে মানুষের প্রেরণার 
উৎসস্থল হইয়া আছেন। “উদ্বোধন” পত্রিকা একশত তিন 
বৎসর অতিক্রম করিল। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীশরীর এই 
উদ্বোধন'-এর সেবাব্রত জাতীয় স্তরে বিপুল অভিঘাত 
আনিবে- ইহা স্বামীজী জানিতেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
ভাবান্দোলনের এই প্রেক্ষাপটে স্বামীজীর আত্মত্যাগের 
প্রতিদানে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ, দায়বদ্ধ । প্রাচ্য বেদাস্তধর্ম 
ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের সমন্বয়ে এক নূতন সভ্যতার 
ভগীরথ হইয়া '“মস্বামীজীর ভারত'-এর উৎখান প্রত্যক্ষ 
করিতে অধীর আগ্রহে আমরা অপেক্ষা করিতেছি। 
বি বে কা ন ন্দো জ য় তি] 
















ৃ তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্ধলন করে 
:| ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাত্ত দাস ১৩৫৯ সালে 
£ | “সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ 
£ | করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে 
£| পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা । ১৩৭৫ 
:| সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, 
| সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনমুদ্রিত করা হলো। আশা 
| করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।- সম্পাদক 


দি ইগ্ডিয়ান মিরর, ১১ ফেব্রুম়ারি ১৮৭৭ 


দি বরা্মাসমাজ-_সমাজের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মাঝে মাঝে যাঁর : 
সাক্ষাৎ হর, সেই অন্তত ধরনের হিনু ভ রামকৃষণ পরমহংসের ? শোকাকুল হন, তিনি বলেনঃ “কেশব চলে যাওয়াতে আমার : 
; হওয়ায় এবং তার অন্তঃকরণ ধর্মীয় প্রবল অনুভূতির চাপ সহ্য বিলের ডি চলো টিরেছো রোলার রারুরের নার? 
; করতে অক্ষম হওয়ায় তিনি কখনো অজ্ঞান হয়ে যান। কখনো বা ? ছিলেন, শত সহ লোক তাহার আশ্রয় পেয়ে শীতল হতো, সেরাপ 
: : বৃক্ষ আর কোথায়? আমরা সুপারিগাছ তালগাছের মতো, শীতল : 


! ছায়াদানে একটি লোককেও তৃপ্ত করিতে পারি না।” কিছুদিন হইল, : 
 আচার্যদেবের একখানা ছবি পরমহংসদেবের গৃহে তাহার একজন: 
: শিষ্য টাঙাইতে গিয়াছিল, তিনি সেই ছবি দেখিয়া কীদিয়া ওঠেন; 
: এবং বলেন £ “এ ছবি আমার কাছে রেখ না, ছবিতে কেশবচন্ত্রকে : 
: দেখতে আমার প্রাণ ফেটে যায়।” আচার্যমাতা ও আচার্যপত্তী এবং: 
: তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান করুণাচন্দর ও দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান নির্মলচন্তর: 
রি রি হাহা জর কা ৪ হরি রা এরা চা গিয়াছিলেন। ভিন! 
: তাহাদিগকে দেখিয়া কাদিতে লাগিলেন, তাহাদের প্রতি অনেক: 
; আদরযত্ব প্রকাশ করিলেন, করুণাচন্দ্র ও নির্মলচন্ত্রকে আপনার : 
: পার্ষে বসাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক শ্নেহমাথা কথা: 
£ দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস।... ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন অকুল ৃ বলিয়াছিলেন। তিনি আচার্যজননীকে মা ডাকিতেন ও তাহার প্রতি : 
 সংসারার্ণবে ঈদৃশ সাধু-জীবন আলোকত্তসতস্বরূপ। এরাপ জীবন্ত ? অত্যন্ত রা প্রকাশ করিতেন। 
রি ভরত ভোর তর ভারা েরিযা রায় আরা জা হইলে বাবেই নি ভি ৃ 
: মুদ্রিত হইয়া প্রচার হয়, সংবাদপত্রাদিতে তাহার বিষয় কিছু লেখা; 


স্চক্ষে দর্শন করিয়াছি ও অনেকদিন তাহার সহবাস লাভ করিয়া : হয়, তাহার ফটোগ্রাফ তোলা হয়-_তিনি এরূপ ইচ্ছা করিতেন না।; 


 পরমানন্দিত হইয়াছি এবং অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছি। তাহার ; সমাধির অবস্থায় বাহাজ্ঞানশূন্য না হইলে তাহার ফটোগ্রাফ তোলা: 


; বাক্যে এমন মধুরতা ও চরিত্রে স্বর্গীয় আকর্ষণ ছিল যে, তাহার যাইতে পারিত না। সমাধিকালে তিনি চৈতন্য হইয়া ভূতলে 


: পড়িতেন না, বাপ রিয়া পার লোবদগর রি কনর 


্‌ এব অনেক সময় তাহার নিকট লোকের ড় ইইত। তিন নিন, ঘোর তিমিরাবত দুর ভবার্ণবে নিম জীবনতরী: 


 মু্ছিত হয়ে পড়েন। (ইংরেজী থেকে অনুদিত) 
সুলভ সমাচার, ১৭ ডিসেম্বর ১৮৮১ 


ৃ সাপ্তাহিক সংবাদ।__দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসকে কলিকাতার 
: নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে আনিতেছেন এবং আত্মীয় বন্ধুদিগকে 


 করিতেছেন। উক্ত মহাত্মা দ্বারা কলিকাতার হিন্দুসমাজে ধর্মভাব 
: জাগ্রত হইতেছে। 
পরিচারিকা, আগস্ট ১৮৮৬ 


: অনেক যোগী খষির চরিত্র, বুদ্ধ চৈতন্য নানক প্রভৃতি মহাপুরুষের 
 বৃত্তাত্ত কেবল পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু রামকৃষ্তকে আমরা 


: নিকট বসিলে আর কাহারো উঠিতে ইচ্ছা হইত না। তাহাকে দর্শন 


: বিনয়ীর চূড়াস্ত ছিলেন। কাহারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে সর্বাগ্রে ; 
; তাহাকে নমস্কার করিতেন।... এম. এ., বি. এ. উপাধিধারী অনেক : 
ৃ 54458 


£ আপনার ভাবে আপনি মত্ত থাকিতেন, রাজধানীর লোকেরা তাহার : 
? সমাচার বড় রাখিত না। আচার্য কেশবচন্দ্র সেন লোকসমাজে : 
: তাহাকে প্রকাশিত করেন। আচার্য তাহাকে দেখিয়াই চিনিলেন ও 
: তাহার প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইলেন, রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের : 

: প্রতি একাস্ত অনুরাগী হইয়া পড়িলেন।... ইহারা মিলিয়া নানাপ্রকার: 
£ গভীর কথা বলিতেন, উশ্বরপ্রসঙ্গে মন্ততা এবং ভাবে ঢলাটলি ও: 
: গলাগলি হইত। আচার্যদেব পরমহংসদেবের মাহাত্ম্য পত্রিকায় ও : 


; হন। ১৪/১৫ বৎসর পূর্বে বেলঘরিয়ার উদ্যানে আচার্যদেবের সঙ্গে : 
: পরমহংসদেবের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তদবধি উভয়ের পরস্পর গাড় ; 
যোগ হইয়া উঠে, উভয়ে পরস্পর সাধুগুণ আদানপ্রদান করেন।; 
: আচার্য পরমহংসের জীবনে, পরমহংসও আচার্ষের জীবনে বিশেষ ; 
; উপকৃত হন। ব্রান্মাসমাজে ঈশ্বরের মাতৃভাব বিশেষরূপে ; 


পরমহংসের জীবনের প্রভাবেই সঞ্চারিত হয়।... 
ধর্মতত্ব, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ 
আচার্ষের স্বর্গারোহণের সংবাদ শুনিয়া পরমহংস অত্যন্ত: 


পরমহংসদেবের বিনয় অতি চমতকার ছিল, কাহার সঙ্গে: 


হিরভাবে থাকিতেন। ঈদৃশ সাধপুরুষ ঈশ্বরের কৃপার ভুলব; 


পথিকের পক্ষে আশাজনক আলোকত্তসতস্বরূপ। [ক্রমশ] 


সঙ্কলন ও অনুবাদ 0 জলধিকুমার সরকার 
সম্পাদনা নর স্বামী সর্বগানন্দ 


৮ সর না 


জজ রা এরর পৃ ০৯451877523 
(সে ভত্ডেত5ু অলিক পিজি 
রঙ 
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ৃ ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ : 
£ মা, ৃ 
: পরশু রাত একটায় নিরাপদে এসে পৌঁছেছি। তুষারঝঞ্জায় পথ বন্ধ হওয়ায় ট্রেন সাত ঘণ্টা বিলম্বে এসেছে। যাই: 
: হোক, এ দৃশ্যের অভিনবত্ব আমি উপভোগ করেছি অনেক লোক বরফ কেটে কেটে পরিষ্কার করে যাচ্ছে, আর দুটো ইঞ্জিন: 
ক্রমাগত টানাটানি করছে। এসব আমার কাছে ছিল এক নতুন দৃশ্য। : 
এখানে আমার জন্য স্টেশনে অপেক্ষারত কনিষ্ঠতম মিস্টার ব্যাগলির (পল এফ. ব্যাগলি) সাক্ষাৎ পেলাম এবং: 

: অধিক রাত হয়ে যাওয়ায় মিসেস ব্যাগলি১ শুয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু মেয়েরা আমার জন্য বসে ছিল। : 
তারা খুব ধনী, সদয় ও আতিথ্যপরায়ণ। মিসেস ব্যাগলি ভারত সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহািত। মেয়েরা খুবই ভাল,: 
: শিক্ষিতা ও সুন্দরী। জ্যেষ্ঠাটি একটি ক্লাবে আমার জন্য মধ্যাহভোজের আয়োজন করেছিল, যেখানে শহরের কয়েকজন; 
 অততযুত্তম ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। গত সন্ধ্যায় এই গৃহে একটি অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হয়েছিল।; 
; আজ আমি প্রথমবারের জন্য বক্তৃতা করতে যাচ্ছি। মিসেস ব্যাগলি একজন অতি চমৎকার ও সহৃদয়া মহিলা। আশা করি; 
: ভাষণগুলি তাকে আনন্দ দেবে। : 
আপনাদের সকলের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। 


আপনার আজ্ঞানুবর্তী : 
বিবেকানন্দ র 


পুনশ্চ আমি জেটনকে* মে-টঠিতে লিখেছিলাম যে আমি থাকতে পারছিনা তীর কাছ থেকে সেই চিঠির উত্তর পেয়েছি 
০০০০০০০৪০০৪ চিঠিখানি আরেকটি খামে পুরে পাঠাচ্ছি। 
আপনার 
বি 


| ১ জ্নঞ্রীটিনিন্রিসানজিন্রাররারানহর নিন নরান্রদানে 
; কখনো কখনো থাকতেন। মিসেস ব্যাগলি মাঝেমধো ডেটয়েটের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে স্থামীজীর সংবর্ধনার আয়োজন করতেন। : 
২ শিকাগোর জেট লাইসিয়াম লেকচার বুরোর সঙ্গে ্বমীজী একদা চুজবন্ধ হয়ে কিছু বক্তা প্রদান করেন। কিন্ত কিছুদিনের মধোই এ 
: 'ব্যুরো' তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে বুঝতে পেরে তিনি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। 
£ ৩ মাদ্রাজের নরসিংহাচার্য শিকাগো ধর্মমহাসভায় অন্যতম বক্তা ছিলেন। 


জজ বস [ম্লান ভা 


|।২।| 
২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ : 


এখানে আমার বন্তৃতাগুলি শেষ হয়েছে। আমি এখানে কয়েকজন অতি উত্তম বন্ধু লাভ করেছি। তাদের মধ্যে আছেন ; 
: বিগত বিশ্বমেলার সভাপতি মিস্টার পামার। স্লেটন-কারবার সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন: 
: করার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। এই লোকটির সঙ্গে যোগ দিয়ে আমার অন্তত ৫,০০০ ডলার ক্ষতি হয়েছে। আশা করি; 
; আপনারা সবাই ভাল আছেন। মিসেস ব্যাগলি ও তার মেয়েরা আমার প্রতি খুবই সদয়া। আমি এখানে স্বতন্ত্রভাবে কয়েকটি : 
: বক্তৃতা দেওয়ার ইচ্ছা রাখি, তারপর যাব আডায় এবং আবার ফিরে যাব শিকাগোয়। আজ সকালে এখানে তুষারপাত হচ্ছে।: 
: এখানে এঁরা সবাই খুব চমত্কার লোক এবং বিভিন্ন ক্লাবগুলি আমার সম্পর্কে অশেষ আগ্রহ বোধ করছে। : 
এই অবিরত অভ্যর্থনা ও ভোজের আসরগুলি নেহাতই ক্লান্তিকর এবং তাদের বীভৎস সব ভোজের আয়োজন-__ 
; একশ ভোজকে সংশ্লিষ্ট করে একটিতে অঙ্গীভূত এবং যখন পুরুষদের ক্লাবে যাই তখন কেন কি জানি, ভোজ্য পদগুলির : 
; মাঝখানে ধূমপান এবং তারপর আবার নতুন করে শুরু! আমি মনে করেছিলাম যে, কেবল চীনারাই থেকে থেকে ধূমপানের 
: বিরতি দিয়ে অর্ধদিবস ধরে ভোজনপর্ব চালায়!! 
: যাহোক, তারা অত্যন্ত ভত্রপ্রকৃতির মানুষ এবং বিস্ময়ের কথা এই যে, এপিসকোপাল চার্চের একজন যাজক ও: 
একজন ইহুদি রাবিবঃ (শান্ত্ব্যাখ্যাতা) আমার সম্পর্কে গভীর আগ্রহ পোষণ করেন এবং আমার উচ্চপ্রশংসা করেন। এবার : 
: যে-ব্যক্তিটি এখানে বক্তৃতাগুলির ব্যবস্থা করেছিলেন, তিনি অস্ততপক্ষে ১,০০০ ডলার পেয়েছেন। সর্বত্রই এইরূপ এবং এই; 
; হলো আমার জন্য শ্লেটনের করণীয় কর্তব্য। এর পরিবর্তে সেই মিথ্যাচারী মানুষটি আমাকে প্রায়শই বলেছেন যে, তার সর্বত্র: 
: এজেন্ট আছে এবং আমার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া ও অন্য সবকিছুই করবেন। তিনি যা করেছেন এই হলো তার নমুনা।; 
: তার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমি স্বদেশে চলে যাচ্ছি। আমার প্রতি আমেরিকার মানুষদের প্রীতি দেখে বুঝতে পারছি যে, এই: 
1 সময়ের মধ্যে প্রভূত অর্থ লাভ করতে পারতাম। কিন্তু জিমি মিলস্‌ ও শ্লেটনকে প্রতুই পাঠিয়েছিলেন সে-পথের অস্তরায় : 
: হয়ে দাঁড়াতে। তাঁর পদ্থা দুর্জেয়। ৃ 
: যাহোক, এটি হলো একটি গুঢ় সত্য । সভাপতি পামার শিকাগোতে গিয়েছেন এই মিথ্যাচারী স্লেটনের হাত থেকে আমাকে ; 
: মুক্ত করতে। প্রার্থনা করুন তিনি যেন সফলকাম হন। এখানকার অনেক বিচারক আমার চুক্তিপত্র দেখেছেন এবং তারা বলেছেন: 
: যে, এটি একটি কলঙ্ককর জালিয়াতি এবং যেকোন মুহূর্তেই বাতিল করা চলে। কিন্তু আমি একজন সন্ন্যাসী, আত্মপক্ষ সমর্থন: 
: আমার কাজ নয়। সুতরাং আমার পক্ষে বরং শ্রেয়তর হবে সমস্ত ব্যাপারটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভারতে চলে যাওয়া। 
হ্যারিয়েটদের, মেরী, ইসাবেল, মাদার টেম্পল, মিস্টার ম্যাথুজ, ফাদার পোপ এবং আপনাদের সকলকে আমার : 


: ভালবাসা। ৃ 
: আপনার আজ্ঞানুবতী : 





৪ রাবিব গ্রসম্যান একজন শাস্তব্যাখ্যাতা, যিনি স্থামীজীর গুগগ্রাহী ছিলেন। 
|1৩।। 

ডেট্ুয়েট : 
: ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ ; 
: মা, : 
ৃ ূ্ব্যবস্থামতো ২০০ ডলার পেয়েছি স্বতত্ত্রভাবে বক্তৃতা করার জন্য ১৭৫ ও ১১৭ ডলার এবং জনৈক ভদ্রমহিলার; 
: কাছ থেকে অনুদান হিসাবে ১০০ ডলার পেয়েছি। ৃ 
এই টাকাটা আগামী কাল মিসেস ব্যাগলি আপনার কাছে চেক-এ পাঠিয়ে দেবেন। আজ ব্যাঙ্কগুলি বন্ধ থাকায় : 
: আগামী কাল ওহিওর আডাতে বক্তৃতা করতে যাচ্ছি। জানি না আডা থেকে আমার শিকাগোতে যাওয়া হবে কিনা ।; 
: যাহোক, দয়া করে শ্লেটনকে বাকি টাকা সম্পর্কে কিছু জানাবেন না, কারণ তার কাছ থেকে আমি নিজেকে সরিয়ে নিতে: 


ৃ আপনার আজ্ঞানুবতী ; 





বিবেকানন্দের জীবনকে পণ্ডিতেরা নানা দৃষ্টিকোণ 
ৃ থকে দেখে নানা গবেষণা করছেন এবং করতে গিয়ে 
: তারা বুঝতে পারছেন যে, তার ব্যক্তিত্ব কতরকম বৈচিত্র্য ছিল। 
: সাধারণ মানুষও এঁসব গবেষণায় উৎসাহিত হচ্ছে। এসব দেখে 
; মনে হচ্ছে যে, এতদিন আমরা এই চরিত্রটিকে সাধারণভাবে 
: দেখতাম, কিন্ত যত দিন যাচ্ছে তাঁর বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য ধীরে 
: ধীরে উপলব্ধ হচ্ছে। তবু মনে হয় এখনো তার চরিত্রের 
: অনালোকিত দিক অনেক আছে। বিচিত্র সেই ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে 
; আলোচনা করতে গেলে মনে হয় আমাদের শক্তি অনেক 
: সীমিত। শুধু তাই নয়, বিষয়টির বিভিন্নতা, বিশালতা এবং 
: গভীরতা এত বেশি যে, সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে পরিমাপ করা 

: যায় না। সাধারণ বুদ্ধি সেই ব্যক্তিত্বের সকল 
: প্রবেশ করবে--এ সম্ভব নয়। তবু তার 
: সম্বন্ধে যত আলোচনা হবে, যত বিভিন্ন 
: করব, ততই আমাদের ব্যক্তি ও সমষ্টি 
জীবনের কল্যাণ হবে-_এবিষয়ে 


: ১ম পাদ) তার কথায় কোন অস্পষ্টতা 
: ছিল না। তবে 'আঠারটি শক্তি' কি কি তা 
: তিনি বিশদ করে বলেননি । এনিয়ে হয়তো 
: অনেক মতভেদও থাকবে। সেইজন্য এইদিক 
: দিয়ে কোন চেষ্টা এখনো পর্যস্ত কেউ করেননি। 
: আমাদেরও সামর্থ্য নেই। তার জীবনের নতুন নতুন 
: তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে, গবেষকরা তাদের বুদ্ধি এবং স্ব সব দৃষ্টিভঙ্গি 
: দিয়ে সেসব আলোচনা করছেন। আরো কত আলোচনা হবে। 
আমরা যারা তাকে ভালবাসি, তাদের এতে আনন্দ হবে। কিন্তু 
: আমাদের শক্তি সীমিত বলে সেই আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ 
: করতে পারব না। তাতে ক্ষতি নেই, যতটুকু পারি তার সম্বন্ধে 
; জানা এবং জীবনে তা অনুসরণ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে, 
; আর এতেই আমাদের জীবনের সার্থকতা । 


্ ১০৪তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


৩৪৩৫৬৪৪৩৪৪১৪৪৪৪৬৩৪৪৪৬৬৪৪৪৪৩৪৪৪৪৪৩৪৩৪৬৪১৪৪৪৪৪৪৪৪০৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৫৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৫৪৪ 


স্বামী বিবেকানন্দকে চিনিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং কিছুটা 


: মাহাত্ম্য বুঝতে পারি না। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের জন্য এতই; 
: আকুল হতেন যে বলতেন £ “নরেন্দ্রের জন্য প্রাণের ভিতরটা ; 
: যেন গামছা নিংড়াবার মতো জোরে মোচড় দিচ্ছে।” কিংবা “এত: 
: কাদলাম, কিন্ত নরেন্দ্র তো এল না; তাকে একবার দেখবার জন্য: 
: প্রাণে বিষম যন্ত্রণা হচ্ছে, বুকের ভিতরটায় যেন মোচড়: 
: দিচ্ছে।” (এ, ৫ম অধ্যায়) কখনো বলছেন, বুকের ভিতর : 


মতো অনুভূতি হচ্ছে। আমাদের এরকম : 


? আকুলতা হওয়া সম্ভব নয় এবং এ দুষ্টিও আমাদের নেই, যার: 
: দ্বারা সেই বিবেকানন্দকে আমরা বুঝতে পারি। তার গুরুভাইদের : 
: ও মননশীলতার দ্বারা তার জীবনের যে বিশ্লেষণ করেছেন এবং: 
: করছেন তা দেখে আমরা আশ্চর্যান্বিত হই, আনন্দিত হই। আমরা: 
: ভাবি, স্বামীজীর ভিতর এত আছে! ৃ 

















নিজের সম্বন্ধে স্বামীজীর একটি মূল্যায়ন আছে।; 
তিনি বলেছেন £ “যদি আর একটা বিবেকানন্দ : 
গেল।” (যুগনায়ক বিবেকানন্দ_ স্বামী : 
গন্ভীরানন্দ, ৩য় ভাগ, ৫ম সং, পৃঃ ৩৭৪): 
তার ব্যক্তিত্বের যথার্থ মূল্যায়ন এর চেয়ে : 


সকলেই মোটামুটি জানি। শৈশব থেকেই 
তিনি এক দুর্দান্ত বালক। তার সম্পর্কে : 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, এ ছেলে ধ্যানসিদ্ধ।; 
আবার সে চাকরির জন্য দৌড়াদৌড়ি করছে।: 
কথায় তার সঙ্গে কারো এঁটে ওঠার উপায় নেই, কচৃকচ্‌ : 


; নরেন্দ্রনাথ তর্ক করতেন। তিনি অবশ্য তাতে বিরক্ত হতেন না, : 
£ হাসতেন, আনন্দ করতেন। যেমন দেখা যায় ওস্তাদ পালোয়ানরা : 
: সাকরেদদের শেখানোর সময় এক-একসময় হার মানে। কারণ, ; 
; তাতে সাকরেদদের ০০7000709 আসে, আত্মবিশ্বাস হয়। ঠাকুর ; 
: নরেনের যুক্তির অত্র প্রশংসা করেছেন, আবার কখনো কখনো: 
: দরকার হলে একটু রাশ টেনেও দিয়েছেন। : 


* এই আলোচনাটি দুর্গাপদ ঘোষ প্রমুখ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।-_সম্পাদক 
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£ সন্তানদের তৈরি করার ব্যাপারে ঠাকুরের একটি বৈশিষ্ট্য 
: ছিল, বিশেষ ধারা ছিল। তিনি প্রত্যেককে তীদের নিজের নিজের 
: ভাবে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দিতেন, আবার কোথাও কিছু ক্রুটি 
: দূর করার দরকার হলে সেও করতেন। তবে অত্যন্ত স্নেহের 


: নরেন্দ্রের সঙ্গে তার সপ্রেম ব্যবহারের ভিতরেও দেখতে পাই যে, 
; মাঝে মাঝে তিনি একটি কঠোরতার আবরণ টেনে এনে 
; শিক্ষকের আসনে বসছেন, দরকার হলে ভ্ধসনা করছেন। 
: আবার কখনো তাঁকে শ্নেহের প্রলেপ দিচ্ছেন। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে 
: এসবই তার বিচিত্র ব্যবহার। 

£  কতরকমেই তিনি তার নরেন্দ্রের বর্ণনা করছেন, যেন 
: কিছুতেই তার তৃপ্তি হচ্ছে না! বলছেন ঃ “নরেন্দ্র শুদ্ধসত্বগুণী; 
: আমি দেখিয়াছি সে অখণ্ডের ঘরের চারিজনের একজন এবং 
: সপ্তর্ধির একজন; তাহার কত গুণ তাহার ইয়ত্তা হয় না।” 
: (লৌলাপ্রসঙ্গ', ২য় ভাগ, দিব্যভাব ও নরেন্ত্রনাথ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, 
১ম পাদ) আবার কখনো বলছেন £ “নরেন্দ্র খুব উচু ঘর-_ 
: নিরাকারের ঘর। পুরুষের সন্তা। ও আমার শ্বশুরঘর। পদ্মমধ্যে 
: নরেন্দ্র সহস্রদল। নরেন্দ্র জালা। ডোবা পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র 
: বড় দীঘি। নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু রুই। বড় ফুটোওলা বাঁশ।” তার রাপ- 


: নরেন্দ্রনাথের মধ্যে তিনি কি দেখলেন? নরেন্দ্রনাথ নিজেই এমন 
: কথা শুনে বিস্মিত হতেন। ঠাকুরের কথাগুলি তাঁর এত 
: অতিশয়োক্তির মতো লাগত যে, তিনি প্রকৃতিস্থ কিনা-_এমন 
: সন্দেহও নরেন্দ্র প্রকাশ করেছেন। ঠাকুর তাকে বলছেন £ “জানি 
: আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন খষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের 
: দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীর ধারণ করিয়াছ।” (এ, ৩য় 
: অধ্যায়) নরেন্দ্র ভাবলেন ঃ “এ তো একেবারে উন্মাদ-__না হইলে 
: বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র আমি, আমাকে এইসব কথা বলে!” (এ) 
: আরো কতরকমের ব্যবহার ঠাকুর করেছেন! নরেন্দ্রনাথ 
: তাতে রীতিমত শঙ্কিত; ভাবছেন, মাথার বিকৃতি নয় তো? কিন্তু 
; পাননি। কাজেই মস্তিষ্কের বিকার বলেও তিনি স্থির সিদ্ধান্ত 
করতে পারছেন না। ভাবছেন, তাহলে ঠাকুর হয়তো তার দৃষ্টি 


: তিনি ঠাকুরকে বললেন £ “পুরাণে আছে, ভরত রাজা “হরিণ, 
: ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুর পরে হরিণ হইয়াছিল, একথা যদি সত্য 
? হয়, তাহা হইলে আপনার আমার বিষয়ে অত চিস্তা করার 
: পরিণাম ভাবিয়া সতর্ক হওয়া উচিত।” (রি, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১ম 
: পাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ চিত্তা করলেন, অন্যে যে যাই বলুক, কিন্ত 
; নরেন তো সাধারণ মানুষ নয়; সে যখন এমন কথা বলল, তখন 
: তোচিস্তার কথা । ঠাকুরের মনে কোন সংশয় বা সন্দেহ উঠলেই 
: তার অবসান করার একটি উপায় ছিল জগন্মাতার কাছে 
? জিজ্ঞাসা করা। ঠাকুর এবারও নরেন্দ্রের কথা শুনে মা কালীকে 
: জানাতে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে হাসতে হাসতে ফিরে এসে 
: বললেন ঃ “যা শালা, আমি তোর কথা. শুনব না; মা বললেন-_ 


ৃ ওর নেরেন্দ্ের) ভিতর নারায়ণকে না দেখতে পাবি, সেদিন ওর 
? মুখ দেখতেও পারবি না।' ” (8) সুতরাং ঠাকুর নরেনকে: 
; নারায়ণ বলে, সপ্তর্ধির এক খষি বলে, অখণ্ডের ঘর বলে; 


ৃ 1 জানতেন। এসবই তার দিব্যৃষ্িপ্রসূত অনুভব। 
: সঙ্গে তা করলেও কোথাও যে কঠোর হতেন না এমন নয়। এই ; 


: কথাবার্তী খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। কোথাও খুশি হয়েছেন, ; 
: কোথাও বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু দেখেছেন, তার নরেন্দ্র অনুপম।: 
? তাই অত আনন্দ। আনন্দের কারণ, তিনি দেখেছেন যে, যে-: 
; কারণে তাঁর অবতারত্ব গ্রহণ__ত্বার সেই ভাবকে জগতে 
: প্রবাহিত করার পক্ষে এমন অপূর্ব যন্ত্র আর নেই। ঠাকুরের কাছে: 
: নরেন্দ্র যে আদর পেয়েছেন তার তুলনা হয় না। নরেন্দ্র বহুবার; 
; শতমুখে তা স্বীকার করেছেন। তিনি বলছেন ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ ; 
: আমাকে যেমন অকৃপণ ভালবেসেছেন, যে অগাধ বিশ্বাস আমার ; 
: ওপর রেখেছেন সেরকম কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এই যে; 
; নরেন্দ্রনাথ এক অসাধারণ আধার বলেই নয়, জগম্মাতার যে-: 
; কাজ করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তারই শক্তিরূপে স্বয়ং আবির্ভূত: 
' হয়েছেন_ সেই কাজের, সেই আদর্শের এমন সুযোগ্য ধারক: 
: £ এবং বাহকও আর হবে না। : 
গুণ বর্ণনাতে ঠাকুরের যেন কিছুতেই তৃপ্তি হচ্ছে না! : 
: স্বতঃস্ফূর্ত নেতা। কি খেলাধুলায়, কি পড়াশুনায় কিংবা যেকোন : 
: সাংগঠনিক কাজে তিনিই প্রধান। সর্বত্র তার জন্য যেন শীর্ষস্থানই ; 
: নির্দিষ্ট ছিল। এ নেতৃত্ব কোন ওদ্ধত্যবশত নয়, এটি তার ভিতর 
; থেকেই স্ফুরিত। তার ভিতরে এই শক্তির প্রকাশ বাল্যেও ছিল, : 
: বয়স যত বেড়েছে ততই তার বিকাশ ঘটেছে। তারপর তার ছিল: 
: অগাধ বিশ্বাস। কেউ কিছু বললেই সব বিশ্বাস করতেন। একজন: 
; বলল, হনুমান কলাবাগানে থাকেন, তাই তিনি কলাবাগানে রাত: 
; কাটালেন হনুমানকে দেখবার জন্য। এরকম বিশ্বাস! তার; 
£ আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো-_ত্যাগ। ত্যাগই ছিল তার জীবনের : 
: শ্রেষ্ঠ আদর্শ। বাল্যকাল প্রথমে রামসীতার পূজা করতেন। ; 
; তারপর একদিন বাড়ির সহিসের কাছে শুনলেন, বিয়ে করা খুব: 
: খারাপ। তখন রামসীতার যুগলমুর্তি ভেঙে ফেলে মায়ের কথায়: 
; শিবপুজা আরম্ভ করলেন। এটি ছেলেমানুষী মনে হবে, হয়তো : 
: দিয়ে কি যেন দেখছেন। তবুও মানতে চাননি তিনি। একদিন : 
; একটু করে তা যেন জেগে উঠছে। তারই পূর্বাভাস এটি। ত্যাগের : 
আদর্শ যেখানে পরিস্ফুট নয়, সেখানে তিনি মাথা নত করেননি ।: 
; দাস, তার নামে সব করতে পারি। আর বলতেন যে, ঘরে ঘরে: 
: এখন মহাবীরের পুজা অর্থাৎ হনুমানজীর পূজার প্রবর্তন করতে : 
; হবে। কারণ, রামনাম সর্বশক্তিমান বলে হনুমানের পূর্ণ বিশ্বাস: 
: ছিল। ভারী সুন্দর এই দাস্মভাবটি! আবার শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে : 
; তার সখ্যভাব, মধুরভাব-__কোন্‌ ভাব না ছিল? যেমন ঠাকুর : 
: তুই ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস, তাই ভালবাসিস, যেদিন : : 


শৈশব থেকেই নরেন্রনাথের জীবনে দেখা যায় যে, তিনি: 


খানিকটা তাই। কিন্তু তার ভিতরে যে-আদর্শটি সুপ্ত ছিল, একটু: 


বিবেকানন্দও সর্বভাবময়। 


আমরা তাকে সাধারণ দৃষ্টিতে মহাজ্ঞানী, মহাতার্কিক হিসাবে : 


: দেখি। প্রথম যৌবনে কখনো তাকে অত্যত্ত সংশয়গ্রস্ত বলেও মনে 


: প্রভুত্ব করতে চান। এভাবে দেখা আমাদের খণ্ডিত অনুভবেরই 
; ফল। তার রচনাবলীর মধ্যে দেখতে পাই, তিনি ভগবান সম্পর্কে 


: কোটি দেবদেবীর কাছে মাথা নত করতে বলেননি। বলেছেন £ 
: তোমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতার ওপরে বিশ্বাস আছে অথচ 
: নিজের ওপরে বিশ্বাস নেই, তাহলে তোমাদের কোন উন্নতি হবে 
: না। অত দেবদেবীর কাছে মাথা নিচু করে করে মাথাটা একেবারে 
; নেমে গেছে। মাথাটাকে উঁচু কর এবং নিজের ভিতরে যে শক্তি 
: আছে তাতে বিশ্বাস কর, তাকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা কর। স্বামীজী 


: তিনি বেশি গুরুত্ব দিতেন না, তার জ্ঞানপ্রবণ মনে জ্ঞানের ভাবই 
: বেশি প্রকট ছিল। কিন্তু যদি কেউ তার জ্ঞানের আবরণ ভেদ করে 
; তার অন্তরকে দেখতে পারত তাহলে দেখত, সেখানে কি অপূর্ব 
: ভক্তিভাব বিকশিত! ওপরে তার জ্ঞানের একটা কঠিন 
: বহিরাবরণ ছিল মাত্র। 


: পারি না। জ্ঞানের আবরণটি দেখে আমরা ত্তাকে জ্ঞানী বলি, 
; ভক্তের পর্যায়ে ফেলি না; তবে তিনি শুক জ্ঞানী ছিলেন না। 
: বিচারকে তিনি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সেই বিচারের মূলে যে-তত্ব, 


' অন্বেষণের জন্য বিচারকে গীতায় “বাদ' বলা হয়েছে। স্বামীজী 
: সেই 'বাদ'-এর অনুসরণ করেছেন। চোখ বুজে গরুর লেজ ধরে 
: বৈকুঠে যাওয়ার মতো বিচারহীন বিশ্বাসকে তিনি উপহাস 
: করেছেন। এটি শিখিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ । তিনি বলেছিলেন ঃ 
; আমি বলছি বলেই তা মেনে নেবে না। তা যাচিয়ে বাজিয়ে 
: নেবে। যুক্তিযুক্ত মনে হলে গ্রহণ করবে, না হলে নয়। একজন 
: নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন £ কথাটা উনি বলছেন মেনে নাও না। 
: ঠাকুর তীব্র ভ্সনা করে বলেছেন £ মেনে নেওয়া কি? 
: প্রত্যেকটি কথা যাচিয়ে বাজিয়ে নেবে। 

১ স্বামীজী এই কথাটি একেবারে অক্ষরে অক্ষরে পালন 
: করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি কম যাচিয়ে বাজিয়ে নেননি। 
: বলেছেন £ আমার মতো গুরুর সঙ্গে লড়াই বোধহয় আর কোন 


: হার মেনেছি, কিন্তু সংগ্রাম করতে ছাড়িনি। অর্থাৎ এককথায় 
: বশ্যতা স্বীকার করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। এঁ ধাতুতেই 
: তিনি তৈরি ছিলেন না। সবসময় লড়াই করে তার গুরুর 
: প্রত্যেকটি যুক্তির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করেছেন। এইজন্যই 
শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তার অনুভব অপরের চেয়েও এত গভীর । 
? আমরা অনেক সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শুনে গিয়েছি এবং 
: শুনেছি যে, সেসব বিশ্বাস করতে হয়। কিন্তু স্বামীজী সেই ধাতুর 
; ছিলেন না। তিনি ঠাকুরকে বারে বারে পরীক্ষা করেছেন, যা 
; আমাদের দৃষ্টিতে গুরুভক্তির পক্ষে হানিকর। 


ঠাকুর কাঞ্চন স্পর্শ করতে পারতেন না, স্বামীজী ঠাকুরের: 


: হয়। কখনো বা তাকে দাত্তিক বলে মনে হয়, যেন সকলের ওপর ; 


ঠাকুরের কোন প্রতিক্রিয়া হয় কিনা। ঠাকুর জানতেন না, কিন্তু: 


: সেই বিছানা স্পর্শ করেই তিনি বিছে কামড়ালে যেমন হয় তেমনি: 
: ছট্ফট্‌ করে উঠলেন। তখন দেখা গেল, ভিতরে টাকা আছে।: 


ঠাকুর একবার একজায়গায় জল খেতে চাইলে একজন জল এনে; 


: দিয়েছে। সেই জল তিনি খেতে পারলেন না। তার ভক্তেরা: 
: জানতেন, অশুচি কোন ব্যক্তি তার খাদ্য স্পর্শ করলে তিনি তা: 
: গ্রহণ করতে পারতেন না। কিন্তু যে-ব্যক্তি জল আনলেন তাকে : 
করেন যে, তিনি ভক্তিপথের পথিক ছিলেন না, ভক্তিভাবকে : য়: 
 স্পর্শদোষের ওপর খুব জোর দিই। কিন্তু কেন দিই তা বুঝি না,: 
: কেন এটি হানিকর তাও জানি না। একমাত্র ঠাকুরকেই দেখেছি: 
: তিনি এটি বুঝতেন, জানতেন। আমাদের কেবল ছুঁতমার্গ!; 
: স্বামীজী ঠাকুরকে পরীক্ষা করে দেখেছেন, তাই মানতেন। 
: বুঝেছেন, যে-ব্যক্তির জীবন শুদ্ধ নয়, তার ছোঁয়াও অশুদ্ধ হয় : 
জ্ঞান বা ভক্তি কোন্টি তার মধ্যে প্রধান__আমরা বুঝতে : 


এবং ঠাকুরের মতো শুদ্ধ দেহমন তা গ্রহণ করতে পারে না।: 


: সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা বিচার করা অসম্তব। স্বামীজী : 
: ঠাকুরের প্রত্যেকটি আচরণ ও বাণী কত গভীরভাবে অনুধাবন ; 
: করে তবে তার তত্ব উদ্ঘাটন করেছেন। : 
; তাকে অস্বীকার করে নয়। নেতিবাচক বিচার নয়। তত্ব : 


্বামীভী একদিন তার এক বন্ধু হরমোহন মিত্রকে কথাপ্রসঙ্গে; 


: বলেছিলেন ঃ “ঠাকুরের এক-একটি কথা অবলম্বন করিয়া ঝুঁড়ি-: 
: ঝুড়ি দর্শনগ্রন্থ লেখা যাইতে পারে।” 
: বললেন ঃ “বটে! আমরা তো ঠাকুরের কথার অত গভীর ভাব: 
: বুঝতে পারি না। তার কোন একটি কথা এভাবে আমাকে বুঝিয়ে ; 
: বলবে?” (এ, ১ম ভাগ, গুরুভাগ-পূর্বার্ধ, ১ম অধ্যায়) স্বামীজী : 
? তখন বন্ধুর কথামত ঠাকুরের 'হাতি-নারায়ণ ও মাহুত-নারায়ণ'-: 
: এর গল্পটির তাৎপর্য দীর্ঘক্ষণ ধরে বোঝাতে লাগলেন। তখন; 
: বন্ধুটি বললেন £ এর ভিতরে যে এত আছে তা তো আমি: 
£ জানতাম না। কথা সকলেই শোনে, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত : 
: তাৎপর্য কজন বোঝে? স্বামীজী ঠাকুরের প্রত্যেকটি কথা খুব: 
: গভীরভাবে অনুধাবন করতেন এবং যখন প্রয়োজন হয়েছে: 
নর ; সেগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। 
; শিষ্য করেনি। ত্বার সঙ্গে সংগ্রাম করেছি এবং পরিণামে হয়তো : 


একথা শুনে বন্ধুটি: 


্বামীজীর বক্তৃতাগুলি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, 


; তার প্রত্যেকটি কথা ঠাকুরের কোন না কোন উক্তির সঙ্গে: 
: সামপ্রস্যপূর্ণ। ঠাকুরের কথাগুলি হচ্ছে সূত্র, স্বামীজী সেগুলিকে: 
: বিস্তারিত করে ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি অকপটভাবে তা: 
: স্বীকার করে বলেছেন £ “যদি কায়মনোবাক্যে আমি কোন সংকার্য: 
: করিয়া থাকি, যদি আমার মুখ হইতে এমন কোন কথা বাহির হইয়া; 
: থাকে, যাহা দ্বারা জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, : 
: তাহাতে আমার কোন গৌরব নাই, তাহা তাহারই। কিন্তু যদি: 
; আমার জিহবা কখনো অভিশাপ বর্ষণ করিয়া থাকে, যদি আমার : 
: মুখ হইতে কখনো কাহারো প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য বাহির হইয়া: 


; ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ১৭৯) 
; যাহা কিছু পবিত্র, সকলই তাহার প্রেরণা, তাহারই বাণী এবং তিনি : 


: দোষযুক্ত সবই আমার । যাহা কিছু জীবনপ্রদ, যাহা কিছু বলপ্রদ, 


স্বয়ং” (কলকাতা অভিনন্দনের উত্তর, “বাণী ও রচনা”, ৫ম খণ্ড) 
: কথাগুলি স্বামীজী কেবল গুরুভক্তির আতিশয্যবশত বলেননি, 
; এটি তার অন্তরের কথা । যত দিন যাচ্ছে, যত আমরা এবিষয়টির 
: ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করছি তত বুঝতে পারছি যে, সত্যি 
: ঠাকুরের প্রতিটি কথার কী অসাধারণ তাৎপর্য স্বামীজী সুন্দর করে 
: সাধারণের উপযোগী করে উদ্ঘাটিত করেছেন! আর তার 
: ব্যবহারেও দেখতে পাই তিনি রামকৃষ্ণময়। এ কেবল কল্পনা নয়, 
: ঠাকুরই বলেছেন £ আমি তোর ভিতর ঢুকে যাব। স্বামীজী 
: বলছেন £ 41710 170, 09101 121) 15 0110611116 1191”- দেখ, 
: দেখ, এই বুড়ো আমার ভিতরে প্রবেশ করছে। ঠাকুর বললেন £ 
: ইংরেজীতে বলছিস, আমি বুঝি না। আমি পড়্পড় করে তোর 
: ভিতরে ঢুকে যাব। কারণ, স্বামীজী যে তার যন্ত্র 

টিপ যেমন জগম্মাতার স্বরাপ, স্বামীজীও ঠিক 
: সেইরকম শ্রীরামকৃষ্ণের নবীন সংস্করণ, যাকে আমরা অপেক্ষা- 
: কৃত সহজে ধারণা করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণকে বোবা, তার 
: গভীরতা অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু স্বামীজী 
: স্বরূপের খানিকটা ধারণা করতে পারি। তবে আগেই বলেছি, 
: সবটা বুঝতে পারি না। তাই তো তিনি বলেছেন £ “যদি আরেকটা 
: বিবেকানন্দ থাকত তবে বুঝতে পারত এই বিবেকানন্দ কি করে 
; গেল।” 


' বলে মনে করি। কিন্তু তিনি শুধু ভারতের নেতা নন, তিনি 
: জগতের নেতা। জগতের চিন্তাধারাকে তিনি তার জীবনের 
: ভিতর দিয়ে একটা নতুন রূপ দিয়েছেন। হয়তো তা বোঝার সময় 
; এখনো হয়নি। ক্রমশ প্রকাশ হবে। তবে এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট 
: হয়ে উঠছে যে, স্বামীজীর সময় থেকে জগতে একটা নতুন ভাবের 
; আলোড়ন শুরু হয়েছে। স্বামীজী আংশিকভাবে নিজেকে প্রকাশ 


এবং আজও তা শেষ হয়নি, সৃল্ম্মদেহে সে-কাজ এখনো চলছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ যেন নিত্য তার ভিতর দিয়ে কাজ করে চলেছেন। 
£  স্বামীজীর জীবন যে নিজের জন্য নয়, অপরের জন্য 
: উৎস্গীকৃত তা বোঝা যায় একটি ঘটনা থেকে। স্বামীজী 
: সমাধিতে ডুবে থাকতে চেয়েছিলেন। ঠাকুরকে সে-ইচ্ছার কথা 
: জানিয়ে তিনি বললেন ঃ “আমার ইচ্ছা হয়, শুকদেবের মতো 
! পাঁচ-ছয়দিন ক্রমাগত একেবারে সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর 
: শুধু শরীররক্ষার জন্য খানিকটা নিচে নেমে এসে আবার 
: সমাধিতে চলে যাই।” ঠাকুর সে-কথা শুনে তাকে ভর্সনা করে 
: বললেন £ “ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা! 
: আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো 
: হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে 
সারার 


নারে, এত ছোট নজর করিসনি।” (যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম 
কে বলেছিলেন! শ্রীরামকৃষ্ণ। যিনি সমাধিতে আচ্ছন্ন হতে; 


? হতে বলছেন ঃ “মা, ভাল হব-_বেহুশ করিস নে-_সাধুর সঙ্গে : 
: সচ্চিদানন্দের কথা কব! মা, সচ্চিদানন্দের কথা নিয়ে বিলাস: 
 করব।” আবার বলছেন £ “ও মা! ব্রন্মাজ্ঞান দিয়ে বেহুশ করে; 
; রাখিস নে! ব্রন্মাজ্জান চাই না মা! আমি আনন্দ করব। বিলাস; 
: করব।” ('কথামৃত', ৪1৯1১) তিনি সমাধিতে ডুবে থাকতে ; 
: আসেননি। যে-সমাধির জন্য, ব্রন্মজ্ঞানের জন্য জন্ম-জন্মাস্তর: 
: ধরে মুনি-খষিরা তপস্যা করছেন_ সেই সমাধিসুখকে পর্যস্ত: 
: শ্রীরামকৃষ্ণ উপেক্ষা করছেন ভক্তদের কল্যাণের জন্য। তার: 
; যোগ্য সত্তান স্বামীজী পরে বলেছেন £ “মনে হয় এই জগতের : 
' দুঃখ দূর করতে আমার যদি হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাও নেব।; 
: তাতে যদি কারো এতটুকু দুঃখ দূর হয় তো তা করব। মনে হয়, 
: খালি নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? সকলকে সঙ্গে নিয়ে এ পথে; 
যেতে হবে।” (স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, ৯ম পরিচ্ছেদ) তিনি মুক্তি : 
: চাইছেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের নিষেধ__কাজেই সেদিক বন্ধ । ঠাকুর : 
: যখন বললেন £ “তোকে কাজ করতে হবে।” স্বামীজী উত্তর; 
: দিলেন ঃ “আমি ওসব পারব না।” ঠাকুর তখন জোর দিয়ে : 
; বললেন £ “তোর হাড় করবে ।” (যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম: 
: ভাগ, পৃঃ ১৯৪) স্বামীজীকে নির্বিকল্প সমাধির উপলব্ধি দিয়ে; 
? তিনি বলেছেন ঃ “চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে : 
£ কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন আবার : 
: চাবি খুলব।” (এ) স্বামীজী কখনো কখনো আক্ষেপ করে: 
: বলেছেন ঃ ঠাকুরের যিনি মা কালী, সেই মা কালী ঘাড়ে ধরে: 
? ভেবেছিলাম সমাধিতে থাকব হিমালয়ের গুহাতে, সেখান থেকে : 
£ আমায় টেনে এনেছেন। কারণ, স্বামীজীর জীবন আত্মসুখের জন্য : 
: নয়, সমাধিসুখের জন্য নয়; সেই জীবন জগৎকল্যাণে নিবেদিত। : 
: শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে সেইভাবে তৈরি করেছেন আর জগন্মাতার : 
; কাজে তাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দিয়েছেন। অতএব, তার; 
: জীবন অন্য খাতে প্রবাহিত হওয়া অসম্ভব। ৃ 
: করলেন শিকাগোতে। বাকি জীবন ধরে এই প্রকাশের কাজ চলল ; র 
: বিধবা মা, ভাই-বোনের প্রতিও স্বামীজীর বৈরাগী মন উদাসীন: 
: ছিল না। তিনি তাদের কথা ভেবেছেন, ভাইদের গড়ে তোলবার : 
: চেষ্টা করেছেন, মায়ের যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য অর্থের: 
: সংস্থান করেছেন। অথচ তিনি ত্যাগিশ্রেষ্ঠ, সাংসারিক দিকে তার; 
: দৃষ্টি ছিল না। আমরা মনে করি সেই ঘটনাটি-_ঠাকুর তাকে: 
: বলেছিলেন £ সংসারের দুঃখ যাতে দূর হয় তার জন্য জগম্মাতার : 
কাছে বর চেয়ে নে। ঠাকুরের কথায় বর চাইতে গিয়ে তিনি: 
? জগন্মাতার সাক্ষাৎ সামিধ্য উপলব্ধি করলেন। কিন্তু চাইলেন : 
? কি? জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য। অথচ সংসারের দুঃখ দূর : 
: করার প্রার্থনা নিয়েই তো গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু মায়ের কাছে: 


এমন ঘোরাচ্ছে যে কিছুতেই আমার এর থেকে নিষ্কৃতি নেই।: 


জীবনের প্রথম থেকে আরম্ভ করে শেষপর্যন্ত দেখা যায় যে, : 


গিয়ে সেসব ভূলে গেলেন। ঠাকুর তিনবার তাকে পাঠালেন, : 
তিনবারই এক অবস্থা। ঠাকুর বললেন £ যা তোর কপালে : 
সংসারের সুখভোগ নেই তা আর কি হবে! তবে তোর মা এবং: 


: ভাই-বোনদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না। স্বাযীজী : 
£ তার বেশি চানওনি। কিন্ত মায়ের অভাব-দুঃখ তার হাদয়ে : 
: বেদনার সৃষ্টি করেছিল। তার কারণ, তার হাদয় কাউকেই দূরে 


: সংসার-_তার হৃদয় কারো দুঃখ-দুর্দশায় যে উদাসীন ছিল না, 
: এটা বিশেষ করে জানবার । 

£  আরেকদিনের ঘটনা। স্বামীজী তার শিষ্য শরচ্চন্দ্র তক্রবতীর 
: সঙ্গে বেদাস্তের চর্চা করছেন। এমন সময় গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


; বললেন £ “কি জি. সি. এসব তো কিছু পড়লে না, কেবল কেন্ট- 
; বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে।” (স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, ৯ম পরিচ্ছেদ) 
: একথা শুনে গিরিশবাবু বললেন £ “হ্যা হে নরেন, একটা কথা 
: বলি। বেদবেদাস্ত তো ঢের পড়লে, কিন্ত এই যে দেশে ঘোর 
: হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, জ্রণহত্যা, মহাপাতকাদি চোখের 
; সামনে দিনরাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে? 
: এ অমুকের বাড়ির গিনি, এককালে যার বাড়িতে রোজ 
: পঞ্চাশখানি পাতা পড়ত, সে আজ তিনদিন হাঁড়ি চাপায়নি; এ 
: অমুকের বাড়ির কুলন্ত্রীকে গুণ্ডাগুলো অত্যাচার করে মেরে 
: ফেলেছে; এ অমুকের বাড়িতে ভ্রণহত্যা হয়েছে, অমুক জোচ্চুরি 
: করে বিধবার সর্বস্ব হরণ করেছে__এসকল রহিত করবার কোন 
£ উপায় তোমার বেদে আছে কি?” গিরিশবাবু এইভাবে ক্রমাগত 
: মানুষের দুঃখ-অসহায়তার এক-একটি করুণ চিত্র সম্মুখে তুলে 


: তিনি অশ্রু সংবরণ করতে না পেরে সেখান থেকে উঠে চলে 
; গেলেন। তখন গিরিশবাবু শরচ্চন্দ্রকে বললেন £ “দেখলি 
: বাঙাল, কত বড় প্রাণ! তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত 
: বলে মানি না;কিন্তু এ যে জীবের দুঃখে কাদতে কাদতে বেরিয়ে 
: গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি।” জগতের দুঃখ তার প্রাণে 
: এমনভাবেই আঘাত করেছে। “জগৎ মিথ্যা” বলে তিনি কখনো 
! বেদাত্তবাদী সাধুর মতো সমাহিত হয়ে থাকতে পারেননি । 


তিনি সেরকম বেদাস্তবাদী ছিলেনও না। বস্তুত, বেদাতস্ত : | ৃ 
: ও মধুর আলোকই প্রদর্শন করিলেন।.. ঠাকুর আজ ভাবাবেশে: 
? যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল__বনের বেদাস্তকে ঘরে আনা : 
; যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা: 
: যায়... ভগবান যদি কখনো দিন দেন তো আজি যাহা শুনিলাম: 
; এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব- পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, : 
: দরিদ্র, ব্রান্মাণ, চণ্ডাল সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।” (এ): 


: জগৎকে বাদ দিয়ে নয়, জগৎকে নিয়েই। আচার্য শঙ্কর ““্রন্মা সত্য 
: জগৎ মিথ্যা”__কেবল এইটুকু বলেননি; বলেছেন, এই জগৎ 
: সেই ব্রহ্ষমেরই অভিব্যক্তি__“জীব ব্রদ্মোব নাপরঃ”। বোধহয় 
: স্বামীজীর পূর্বে বেদাস্তের এমন সুষ্ঠু ব্যবহারিক প্রয়োগ আমাদের 
: দেশে হয়নি, জগতে তো নয়ই। জগৎকল্যাণের জন্য এত 
: ব্যাপকভাবে এই তত্বুটিকে প্রয়োগ করা, যাকে 47995011021 
: 50919" বলা হয়েছে__এটি স্বামীজীর মতো সুন্দর করে কেউ 


: কখনো বুঝেছেন কিনা সন্দেহ। শাস্ত্র নানা স্থানে সিদ্ধাত্ত দেওয়া : 
? সর্বজীবের সেবা করা। তিনি আরো বলেছেন £ “প্রতিমায় : 
; ঈশ্বরের পুজা হয় আর জীয়ত্ত মানুষে কি হয় না? তিনিই মানুষ: 
: হয়ে লীলা করছেন।” ('কথামৃত', ২।২২।৩) স্বামীজী ঠাকুরের : 
: কথা অনুসরণ করেছেন। আমাদেরও বলেছেন, মানুষের ভিতর : 
; তার পূজা হলো শ্রেষ্ঠ পৃজা। স্বামীজীর এই বাণী শান্ত্রেরই কথা, : 


: আছে-_““সর্বং খঙ্িদং ব্রন্মা” (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৩1১৪১) 
; সমস্ত জগৎ ব্রন্মাময়। তিনিই এই সমস্ত হয়েছেন। তিনিই কার্য, 
' তিনিই কারণ, তিনি সমস্ত জগতে পরিব্যাণ্ড। এসব সিদ্ধান্তের 
: কথা কিন্তু পুথিতেই থেকে গিয়েছে__যে-পুঁথির পাতা পোকায় 
: কাটছে, কিন্তু জীবনে তার প্রয়োগ হচ্ছে না। এই কারণে স্বামীজী 
: ভারতের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করে বলেছেন যে, জগতে অতুলনীয় £ 
টিটি সিরা রিনা যা 


উপেক্ষা করার ক্ষমতাও বোধহয় ভারতের মতো আর কোন: 
দেশের নেই! সত্যকে ব্যবহারিক প্রয়োগ করলে তার কতদূর ; 


: সম্ভাবনা রয়েছে সেবিষয়ে আমরা কখনো খতিয়ে দেখিনি বা: 
? রাখেনি। কি আত্মীয়-পরিজন, কি পাড়া-প্রতিবেশী, কি জগৎখ- : 


প্রয়োগও করিনি। জগৎকল্যাণের একমাত্র সূত্র এখানেই রয়েছে।; 


: এই একাত্মবোধ হলো সমস্ত জগৎ যে একই আত্মার অভিব্যক্তি, : 

; সেটি উপলব্ধি করা। 'আমি সর্বভূতে, সর্বভূত আমাতে'_এই; 
: সিদ্ধাত্তকে কেবল পারমার্থিক তত্বরাপে নয়, তাকে ব্যবহারিক-: 

; ভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। 

; সেখানে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখে পরিহাস করে স্বামীজী : 


পিল বি০০- ১পসিনি 


; পণ্ডিত বলছেন যে, ব্রক্মই সব হয়েছেন। তারপর তিনি ট্রেনে; 
: যাচ্ছিলেন, তখন এক ধোপা কাপড়ের বোঝা মাথায় নিয়ে: 
: কামরায় উঠছিল। পণ্ডিত তাকে তুচ্ছজ্ঞান করে বললেন £ এই: 
: ধোপা, এখান থেকে সরে যা। একজন বলল £ আপনি তো; 
: এইমাত্র বলছিলেন, “সব ব্রন্া'। পণ্ডিত বললেন £ আরে বোকা।; 
: ও তো বলেছিলাম পারমার্থিক কথা, এ তো ব্যবহারিক দৃষ্টিতে : 
? বলছি। স্বামীজী বলছেন, যেদিন থেকে আমাদের দেশে এই: 
: পারমার্থিক ও ব্যবহারিকের প্রভেদ সৃষ্টি করা হলো, সেদিন: 
: থেকে দেশের সর্বনাশ হলো। স্বামীজী যেভাবে বৈদাস্তিক: 
: সিদ্ধান্তকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে শিখিয়েছেন, আগে: 
আর কখনো এত নিপুণ কুশলতায় ব্যাপক ও সুন্দরভাবে তা: 
; হয়েছে বলে আমরা জানি না। ঠাকুরের কথার সূত্র থেকেই তিনি: 
: এই ভাবটি পেয়েছেন_ একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। : 
: ধরছেন। আর স্বামীজীর হৃদয় বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। ; 
: ঠাকুরের সেই আপত্তি__“জীবে দয়া-__জীবে দয়া? দূর শালা।: 
: কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না,: 
: না, জীবে দয়া নয়-_শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!” (প্লীলা প্রসঙ্গ', : 
: ২য় ভাগ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ৯ম অধ্যায়) উপস্থিত ভক্তবৃন্দ: 
: কেউ সেকথার মর্মার্থ অনুধাবন করতে না পারলেও ঠাকুরের যন্ত্র 
 স্বামীজী ঠিক তার গৃঢ়ার্থ সঙ্গে সঙ্গেই হাদয়ঙ্গম করে; 


এপ্রসঙ্গে স্মরণীয় “জীবে দয়া কথাটি উচ্চারণ করতে গিয়ে : 


ঠাকুরের ভাব হচ্ছে সর্বভূতে তিনি আছেন__এই বোধে? 


কিন্ত যুক্তির সাহায্যে তার প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ আর ; 
কখনো হয়নি। 'ডাগবত'-এ আছে-_ ু 


“সর্বভূতেষু যং পশ্যেদ ভগবস্তাবমাত্মনঃ। 

£  ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।1” (১১1২।৪৫) 
: _শ্রেষ্ঠ ভক্ত যে, সে সর্বস্ূতে সেই ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত দেখে, 
: সর্বভুতকে ভগবানে প্রতিষ্ঠিত দেখে, আত্মাকে সর্বভূতে : 
প্রতিষ্ঠিত দেখে এবং সর্বভূতে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত দেখে। 

£ এই দিক দিয়ে দেখলে স্বামীজী কি শ্রেষ্ঠ ভক্ত নন? ঠাকুর : 
; বলছেন £ জ্ঞানীর মুখ শ্তষ্ক হয়। নরেনের মুখ দেখ-_ভক্তের : 
: মুখ, শুষ্ক নয়। ঠাকুর নিজে মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছেন £ “মা, 
£ আমাকে শুকনো সাধু করিসনি, রসেবশে রাখিস।” 


; (লীলাপ্রসঙ্গ', ১ম ভাগ, গুরুভাব, প্রথমার্ধ, ২য় অধ্যায়) কাজেই : ৃ 


তিনি তার সম্তানকে শ্তষ্ক করেননি, প্রেমরসে পরিপূর্ণ 
; করেছেন-যে প্রেমধারা সমর প্রবাহিত। স্বামীজী ঠাকুর সম্পর্কে : 
? যে বলেছেন “আচগ্ালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ”, তেমন : 
: আমরাও স্বামীজী সম্বন্ধে একথা বলতে পারি__আচখাল : 
; সকলের জন্যই তার প্রেম প্রবাহিত হয়েছিল। হয়তো চণ্ডাল ; 


প্রভৃতির প্রতি তার একটু বেশিই পক্ষপাতিত্ব ছিল। কারণ, 

: ইনস্টিটিউট অফ কালচারে প্রদত্ত পূজনীয় মহারাজজীর ভাষণের : 
: সম্পাদিত অনুলিপি। 
: অবস্থার ওপর। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পার?” (“বাণী ও : 
: রচনা” ৭ম খণ্ড) আরো বলেছেন, ঃ “হে যুবকগণ, আমি : 
: এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়ন্বরূপ অর্পণ করিতেছি। 
.. সারাজীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের : 
: জন্য ব্রত গ্রহণ কর-_যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।” (এ, ৫ম : 
: খু) তিনি বুঝেছিলেন, যারা অবহেলিত তাদের উন্নত করতে 
: হবে। না হলে দেশ কখনো উঠবে না। স্বামীজীর এসব কথার 
: প্রতিধ্বনি এখনো আমরা কিছু মানুষের কথায় পাচ্ছি। কিন্তু : 
: সেসব কথা মুখের কথা মাত্র হবে, যদি স্বামীজীর মতো হাদয়ের : 
; যোগ তাতে না থাকে। এরকম প্রবল ব্যক্তিত্ব, এরকম কোমল : 
: তুলবেন। ভারত আবার উঠবে-_স্বামীজী একথা বিশেষ করে : 
; বলেছেন। বলেছেন £ সমস্ত জগতের প্রয়োজন ভারতের : 
: কল্যাণ। কেন? কারণ, ভারত যদি আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ; 
: হয়, তাহলে সমস্ত জগৎ আবার তার লক্ষ্য সম্বন্ধে অবহিত হতে : 
: পারবে। স্বামীজী বারবার বলছেন, সমস্ত জগৎ চেয়ে আছে : 
: ভারতের দিকে। ভারতে যে জ্ঞানসম্পদ রয়েছে, যে অমূল্য তত্ব : 


: তাদের দুঃখ-কষ্ট বেশি। তারা অবহেলিত, উপেক্ষিত। এই 
; কারণে স্বামীজী তাদের জন্য বেশি বেদনা অনুভব করেছেন। 


; তোমাদের নিকট এই গরিব, অজ্ঞ, অত্যাচার- 


;.. তোমরা 


: রয়েছে তা জগতের প্রয়োজন। 


: কিন্তু যারা সেই তত্তের অধিকারী তারাই এখন আত্মবিস্মৃত! : 
; তাদেরই আগে সেই ভুলে যাওয়া তত্বকে আবার আপন করতে : 
: হবে এবং তখনি তারা জগতে এই তত্ব দেওয়ার উপযুক্ত হবে। : 
নর বারবার বলেছেন যে, ভারত এখনো টিকে আছে, তার ; 
: কারণ এই অপূর্ব সম্পদ সে যক্ষের ধনের মতো আগলে 
? রেখেছে। তবে এখনো তাকে নিজস্ব করতে পারছে না, ভুলে : 


1 গিয়েছে। যেমন উপনিষদ্‌ বলেছেন, মাটির নিচে ধনরত্ব প্রোথিত: 
; রয়েছে, তার ওপর দিয়ে লোক যাতায়াত করছে অথচ তার! 
; সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। আমাদেরও ঠিক সেইরকম। যে অমূল্য রত্ব: 


 না। স্বামীজী বলছেন, এই আত্মবিদ্যাকে তোমরা তোমাদের: 


জীবনে জাগ্রত কর। এই আত্মতত্বে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত কর।; 
; তাহলে তোমাদের কল্যাণ এবং তোমাদের ভিতর দিয়ে সমগ্র: 


: জগতের কল্যাণ। 


স্বামীজীর জীবন ও বাণীর সব দিক নিয়ে আলোচনা করার: 
পরিসর এখানে নেই, সামর্থযও নেই। শুধু এইটুকু বলছি যে,: 


; স্বামীজীর আশীর্বাদে আমরা যেন এই আত্মবিদ্যা সম্বন্ধে অবহিত : 


হই এবং নিজেদের জীবনকে সেইভাবে ভাবিত করে তার: 
প্রদর্শিত জগৎকল্যাণকার্যে আত্মনিয়োগ করি। এর জন্য তার: 
; কাছে আমরা আস্তরিক প্রার্থনা জানাচ্ছি। 2 : 


* গত ৫ জুলাই ১৯৮৮ গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন: 


অনুষ্ঠান-সূচী £ ফাল্গুন ১৪০৮ 
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী 

















(১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২) 
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ 
মাঘ শুরা চতুর্থ 

৩ ফাল্গুন, শনিবার 
(১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২) 


টা 


১৪ ফাল্গুন, বুধবার 
(২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২) 
শরীত্রীসরস্বতীপূজা 





মাঘ শুক্লা পঞ্চমী 
৪ ফান্ুন, রবিবার 

(১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২) 
শ্ীত্রীশিবরাত্রি 

মাঘ কৃষণ্ন চতুর্দশী 

২৭ ফাল্দুন, মঙ্গলবার 
(১২ মার্চ ২০০২) 


(২৩ ফেব্রুয়ারি, ৯ মার্চ ২০০২) 





বাহিরের সকল কাজ স্থুলদেহ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, ইহার : 


মধ্যে ইন্্িয় ও প্রাণের ক্রিয়াই প্রধান। ভিতরের কাজ ; 
সূক্ষনদেহ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। আমরা যখন চিন্তাভাবনা করি, 
: তখন মনকে ক্রিয়াশীল দেখিয়া থাকি। মনের পিছনে থাকে ; 
বুদ্ধি এবং পূর্বসংস্কার, বুদ্ধির পিছনে অহঙ্কার। এই চারিটি : 


: জিনিস মিলিত না হইলে কোন চিস্তা হইতে পারে না। 
? অহংতত্বের প্রয়োজনে (অর্থাৎ 'আমি'-র ভোগের জন্য) সব 
: চিন্তা হয়। বুদ্ধিতত্ব সকল চিস্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। বুদ্ধির 
সঙ্গে সহকারী থাকে পূর্বসংস্কার, স্মৃতি বা চিত্ত। মনস্তত্ব 


উহাকে বলিতেন-_170-5081, 
; সহকারী মাত্র। 

1 সাধনার মাধ্যমে তন্ময়ভাবে ঈশ্বরের ধ্যান করিলে সাধক 
: বিভূতি লাভ করেন। তাহাতে প্রকৃতি বশীভূত হন এবং 


: পাদ বা 'সাধনপাদ'-এ যোগের সাধন প্রসঙ্গ আলোচিত 
: হইয়াছে। এখন সাধনের ফল “বিভ্ৃতি” প্রসঙ্গ বর্তমান পাদ 
: বা বিভূতিপাদ'-এ আলোচিত হইবে। 
দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ।।১।। 


চিত্কে কোন বিশেষ বভতে সংলগ রাখার নাম ; 


& 


: রাখার নাম 'ধারণা'। পূর্বে যেসকল সাধনার কথা বলা: 
: হইয়াছে তাহা ধারণাদি সাধনার প্রস্ভুতি। যোগের আরম্ত 
? ধারণা হইতে। যেমন আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের মৃর্তিতে মন স্থির: 
? করিতে চাই। শরীর-মনকে সবল ও সুষ্থির রাখিয়া তাহার; 
? মতো একটি ছায়া পড়ে। অনেকদিন চেষ্টা করিতে করিতে 
? ছায়াটি যখন স্পষ্ট হইয়া উঠে, তখন বোধ করি যেন; 
: ঠাকুরের মূর্তিখানি দেখিতেছি। ইহাই 'ধারণা'। 


তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্‌।।২।। : 
সেই বন্তাব্ষয়ক জ্ঞান সবা্দী একইভাবে প্রবাহিত হইলে: 


: তাহাকে ধ্যান বলে। 


মন্তব্য £ এই ধারণাকে অবলম্বন করিয়া অনেকক্ষণ: 


[ভাবে 'আমি ঠাকুরের রত দিতেছি এইরপ চি 


করিতে পারিলে তাহাকে 'ধ্যান” বলে। 
তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।।৩।। 
ধানের বারা বাহা উপাধি পরিত্যাগপৃবর্ষি কেবলমাত্র: 
অর্থ প্রকাশিত হইলে তাহাকে 'সমাধি' বলে। ৃ 
মন্তব্য ঃ অবশেষে যখন ঠাকুরের মূর্তি এরূপ স্পষ্টভাবে : 


? দেখিতে পাইব যে, আমার সকল চিন্তা যেন বন্ধ হইয়া: 
: গিয়াছে, আমি যে ধ্যান করিতেছি তাহা আমি বোধ করিতেছি: 
: না, আমার সামনে যেন ঠাকুর বসিয়া আছেন, আমি যেন: 
: ঠাকুরকে সত্য সত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই অবস্থার নাম: 
: “সমাধি । ৃ 
; আমরা সেইজন্য যোগশান্ত্রে যেখানে “চিত্ত শব্দ উল্লিখিত : 
: আছে, সেখানে “মন' শব্দ প্রয়োগ করিতেছি। খষি পতগ্রলি : 
: এই চারটিকেই “চিত্ত' নামে অভিহিত করিয়াছেন। স্বামীজী 
অর্থাৎ মন যেসব : 
: সমাধিস্তরে উঠিয়া গেলে আমাদের সূক্ষ্মশরীরের উপর পূর্ণ: 
: কর্তৃত্ব লাভ হয়। “সম্‌” অর্থাৎ সম্যক্রূপে “যম্‌, অর্থাৎ; 
: নিয়ন্ত্রণ। এই সাধনা তিনটিকে “সংযম' বলা হয়। কারণ: 
: ইহার দ্বারা মন বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে আনা যায়। 
৷ অণিমাদি বিভূতি আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। প্রকৃতিকে অধীনের : ৃ 
: আনয়নের প্রধান উপায় যোগ। সেই যোগের প্রসঙ্গ প্রথম 
; পাদে অর্থাৎ “সমাধিপাদ-এ আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ; 


ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।1811 

ধারণা, ধান ও সমাধি__এই তিনটি ক্রমাঘয়ে একই: 
বন্তর উপর প্রযুক্ত হইলে তাহাকে বলে সংযম। 
মন্তব্য ঃ ধারণা ও ধ্যান সমাধির প্রথম দুইটি স্তর। মন; 


তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।1৫1। 
সংযমের দ্বারা যোগীর চিতে জঞানালোক প্রকাশিত হয় 
মন্তব্য ঃ মন সর্বতোভাবে সমাহিত হইলে জ্ঞানের কোন : 


? বাধা থাকে না, যাহা জানিতে ইচ্ছা হয় তাহাই জানা যায়।: 
এই সমাহিত মনের দ্বারাই ধষিরা ধর্মতত্ব জানিতেন।; 
£ এমনকি আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও কেউ কেউ সমাহিত : 
: মনের সাহায্যে বাহজগতের অনেক তত্ব জানিয়াছেন। এই: 


সমাহিত মনের দ্বারা সৃষ্টির অন্তর্গত সবকিছুই জানা যায়।; 


; পরবর্তী সৃত্রসমূহে এই কথাগুলি স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে। ; 
: গুটাইয়া আনিয়া কোন এক বন্ততে স্থির করিয়া ধরিয়া ; 


ঞদব্বদসথা_____ পল 


৪ এক 
মাহ ্কৃর়া উচ্তি। 


মী 5 ২০০২ 


এই সংযম 
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মন্তব্য ঃ নিল্নভূমি হইতে জ্ঞানলাভ করিতে করিতে মন : 


; উচ্চত্তরে উঠিতে পারে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে উঠাইবার চেষ্টা না 
: চেষ্টা করিলে সেই বিষয়ে জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় না। 
: ত্য়মস্তরঙ্গং পূর্বেত্যঃ।1৭|। 


পৃবর্বণিতি সাধনসমূহ অপেক্ষা এই তিনটি সাধন : ্‌ 
; অভ্যাস করিতে হইবে এবং সমাধিকে বারবার অভ্যাস করিয়া: 
| 17511100 বা সংস্কারে পরিণত করিতে হইবে। : 


: তদপি বহিরঙ্গং নিষীজস্য।।৮।। 

কিন্ত এই সংযমও নিবীর্জ সমাধির ক্ষেত্রে বহিরঙ্গ । 

1 মন্তব্যঃ যোগের আটটি অঙ্গের মধ্যে প্রথম পীচটি 
প্রস্তুতি মাত্র। চিত্তবৃত্তি নিরোধের প্রকৃত সাধনা-_ধারণা, 


: সাধন" বলা হয়। এই সমাধির সাহায্যে মনকে উপধ্ব হইতে 
: উধের্বে তুলিতে তুলিতে যখন শুদ্ধ মন প্রকৃতির রাজ্য পার 
: হইয়া নির্ুণ ব্রন্মের অনুভূতিলাভ (নিবীঁজ সমাধি) করে, 
; তথন যোগী দেখেন-_মন-বুদ্ধির সঙ্গে আমার কোনকালেই 


: উঠিয়া আমি স্ব-স্বরূপের নাগাল পাইয়াছি। আমার এখন 
; আর কিছু করিবার নাই। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি- যাহা 
: নাই। তাই তাহা এখন বহিরঙ্গ অর্থাৎ নিতান্ত পর। 
বুখান-নিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ। 
নিরোধক্ষণচিত্তাম্বয়ো নিরোধপরিণামঃ।1৯।। 


: হয় তখন চিত নিরোধ-পরিণাম প্রা হয়। 

তস্য প্রশাস্তবাহিতা সংস্কারাৎ।।১৩।। 
অভ্যাসের ছারা ইহা হিরতা লাভ করে । 

১. মন্তব্য £ লক্ষ লক্ষ বৎসর বহির্জগতে ঘুরিয়া অবিরাম 
: ঝড়-ঝাপটা খাইতে খাইতে একটু বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। 
: তাহার পর অনেক মেহনত করিলে মন সমাহিত হয়। 


; চলিতে হইবে। তাহা না হইলে কৈবল্য প্রাপ্তি সম্ভব হয় না। 
: সর্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামহঃ।1১১।। 


: এবং কেবল একটি বিষয়ে মন একাগ হয় তখন চিতের 
: সমাধি-পরিণাম হয়। 

£ শাস্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিজস্যকাগ্রতাপরিণামঃ।1১২।। 

£ যখন মন অতীত ও বর্তমান উভয় অবস্থাকে একই 
: হ্য়। 


মন্তব্য পূর্বোক্ত সমাধি হইলে মনকে বহিরবিষয় হইতে: 
টানিয়৷ আনিয়া একটি বিষয়ে নিযুক্ত রাখিবার ক্ষমতা হয়।: 


: এইরূপে দীর্ঘকাল অভ্যাস করিতে করিতে মন স্থিরভাবে; 
: থাকিতে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু একবার সমাধিস্থ হইয়া মনকে: 
: মাঝে মাঝে ছাড়িয়া দিলে আবার সেই সমাধি অবস্থায় ফিরিয়া: 


আসিতে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হয়। অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে সমাধি: 


! অভ্যাস দূর হয় এবং স্থির হইয়া এক বিষয়ে যুক্ত থাকিতে: 
: ভালবাসে। 
; ধ্যান ও সমাধি। সেইজন্য ইহাদিগকে সমাধিলাভের “অন্তরঙ্গ : 


পূর্ণ একাগ্রতার লক্ষণ এই যে, যখন মন সমাহিত থাকে; 


? তখন কালের জ্ঞান লোপ হয়। সাধারণ লোকেরও মন: 
? সমাহিত হইলে কালের জ্ঞান কম হইতে দেখা যায়। উপন্যাস: 
: পড়িতে পড়িতে রাত্রি কাটিয়া যায়, কিছুই টের পাওয়া যায়: 
: না। 
: কোন সম্পর্ক ছিল না। আমি ভ্রমবশত নিজেকে মন-বুদ্ধি 
: বলিয়া বোধ করিতাম। এই মন-বুদ্ধির সাহায্যে সমাধিতে : ৃ 
: মনুষ্যজীবন ধারণ করি। তাহাতে জগতের তত্ব বুঝি না,; 
: কেবল জগতের সুখদায়কত্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে দুঃখদায়কত্ব-: 
: টুকুই অনুভব করিয়া থাকি। এই সুখ-দুঃখের হাত হইতে : 
: নিষ্ৃতিলাভের উপায়-_দৃশ্যজগতের প্রত্যক্‌ (309110101) : 
যখন মনের চাঞঙ্চলানাশ হয় এবং নিরোধসংস্কার উৎপন্ন : 


একটি বস্তই বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া জগৎ-রূপে: 
প্রতীয়মান হয়। এক-কে বহুরূপে দেখিবার বাসনায় আমরা: 


করিতেছিল। যাহারা তাহাকে দেখিতেছিল, নারীটির সঙ্গে; 


; তাহাদের কোন পরিচয়ই ছিল না। সে যখন নৃত্য সমাপ্ত: 
: করিয়া স্থির হইয়া বসিল তখন তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া; 
; জনৈক দর্শক জানিলেন যে, নারীটি তাহারই পরমাত্মীয়া। ইহা: 
: জানামাত্র ত্ৰাহার কামলালসা নিবৃত্ত হইল। নর্তকীর অঙ্গ-: 
: সঞ্চালনের মাধূর্যে তাহার সম্পর্কে যে ভোগণালসা: 
: জাগিয়াছিল তাহা নিবৃত্ত হইল। 
? সমাহিত হওয়াও মনের শেষ কাজ নয়, ইহা অধ্যাত্মসাধনার : 


সমাধি বা যোগ ও সাধনের দ্বারা যখন মন ইন্দ্রিয় হইতে: 


: প্রত্যানৃত হইয়া আত্মসংস্থ হয় তখন প্রকৃতির মূলতত্বগুলি: 
1 জানিবার ফলে রূপরসাদির লালসা নিবৃত্ত হয় এবং এই: 
; জ্ঞান হয় যে, বাহাজগৎ ও আমার 9108161 5611 (দেহ-: 


মন-বুদ্ধি) একই বন্তু। ইহাতে ভোগ্য ভোতৃত্বভাব নাই। ইহা; 


: জানিতে পারিলে জ্ঞানলাভের পথে সমস্ত বিঘ্ন দূর হয়।: 
: ইহাই সমাধিলাভের উদ্দেশ্য। মন সমাহিত করিবার শি: 
: হইলে ক্রমে ক্রমে চিদাকাশের সব তত্ব জানিতে পারা যায় : 


এবং তাহার ফলে বৈরাগ্য হয় এবং অনায্মবস্তর ওপর : 
আকর্ষণ দূর হইয়া যায়। সুতরাং আত্মজ্ঞানলাভের একমাত্র: 
সাধন- একাগ্রতা। [ক্রমশ] (দেশ) ৃ 


মাঘ ১৩০৮ 
জান্নারি ১৯০২ 


পরাণ প্রাণে বুঝিতেছেন। সম্প্রতি পা্ি়ামেন্টের মের | 


: ভারতহিতৈষী ডিগ্বী মহোদয় “সমৃদ্ধ ব্রিটিশশাসনাধীন ভারত' 
: (61095061005 7311051) [1019) নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন 
 করিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি সরকারী কাগজপত্র দ্বারা ইহা 
প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ব্রিটিশশাসনে ভারতের 
অনেক উপকার হইয়াছে বটে, কিন্তু কতকগুলি অনিষ্টও 
কতদূর সহানুভূতি এবং ভারতীয় মহাপুরুষগণের, বিশেষতঃ, 


: ক্ষেত্রে পড়িলে জষ্টিস্‌ রাণাডে সমুদয় জগতের শ্রদ্ধাভক্তি 


: ইহারা সকলেই বাঙ্গালী। ইহারা সমগ্র জগতে পরিচিত এবং 
; জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যযগণের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু সমগ্র 


: দেশের কোটি কোটি অধিবাসিগণের ভিতর ইহারা ত মুষ্টিমেয়। 
: দেখাইবার সুযোগ মোটেই দেওয়া হয় নাই। ইউরোপ যখন 


 ইংরাজজাতিকে গৌরবান্ধিত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বোধ 
৷ করিতে পারা যায়। কিন্তু তাহারাও বঙ্গদেশের সেই নিরক্ষর 


: রামকৃষ্ণের তুলনায় কেবল অন্ধকারে হাতড়াইয়াছেন মাত্র। 
: তিনি, আমরা যাহাকে শিক্ষা বলি, তাহার কিছুই পান নাই অথচ 


ব্রহ্মকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 





| কঠাপনিষনের নচিকেতার উপাখান প্রভৃতি থা তিন যে 
: ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও 

: তাহা অনেকেই বোধ হয় জানিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি 'ডেলি? 
1 টেলিগ্রাফ' পত্রে “ভারতে বিবাহ শীর্ষক এক প্রবন্ধ: 
: লিখিয়াছেন। তাহাতেও তাহার ভারতীয় সমাজের প্রতি 
: সহানুভূতি প্রকাশিত হইয়াছে। 

ঘটছে. ইহার পুস্তক হইতে কতকাংশের অনুবাদ দেওয়া : 
 গেল। ইহাতেই পাঠকগণ বুঝিবেন, ভারতের উপর ইহার ? লইয়া যে আপীল হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুবিবাহের অনেক তথ্য 
প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা পাশ্চাত্য জাতির চক্ষে সচরাচর পড়ে: 
মকর উপর ইহার কতদূর ধা ইনি বলেন, “উগযজ : না। আর্ণল্ড বিবাহ ও অন্যান্য বিষয়ক কতকগুলি হিন্দু প্রথার: 
ূ উক্লখ রিয়া পরিশেষে কতকণুলি বিষয়ে ে স্বীয় মত প্রকাশ 


; আকর্ষণ করিতে পারিতেন। কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়েই ভারত : করিয়াছেন, তাহা বড় সারগর্ভ। 


| আত্মম্মান বজায় রাখিয়াছে। কেবল পরলোকগত ভারতীয় 


: ধম্মধীরগণের নাম করিতে গেলে রাজা রামমোহন রায়, : 
: কেশবচন্দ্র সেন ও রামকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়। (পপ উপ 


; সম্পাদিত হয়।” আশ্চর্যের বিষয়, এই প্রথা তাহাদের খুব! 


তর লন বোধ যেখানে আতা অক সেই উহ 


ৃ 1 উপযোগী। আমি নিজে বিশ্বাস করি যে, ইহা সাহসপূর্বক বলা: 
; ভারতকে এই বিষয়ে অথবা অন্য বিষয়ে তাহার শ্রষঠতা : যাইতে পারে এবং তালিকা দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, 


মার্টিন লুথারকে সব রিল তন সা তের লোক গীাতাতো হত পরচাজেতো রা জাতি মৃধা 


' সেই সময়েই ভারতও তাহার ধর্মববীর প্রসব করিলেন। (সমগ্র বি ও ৬৬ 
; জগতে তাহাকে ভালরূপ না জানিলেও) শত শত লোকে ? ঘটিতে পারে না। প্রেমের তরণ স্বপ্নে যে বিচার অসন্ভব,। 
তাহাকে ঈশ্বরাবতার মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ বলিয়া পুজা করিয়া হারা [অভিভাবকগণ] সেই বিষয়বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া, 
 থাকেন। গত শতাব্দীতে যেসকল মনহবী জন্মগ্রহণ করিয়া ; অবস্থার উপযোগী যতদুর সম্ভব উৎকৃষ্ট নির্বাচন করিয়া! 


রি ' থাকেন। হিন্দুরা বিবাহবদ্ধনকে একটা তুচ্ছ বিষয় বিবেচনা: 
হয রবার্ট বরাউনিং ও জন সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ ? করেন বলিয়া যে এরূপ করেন তাহা নহে। বিবাহবন্ধনে: 
; পবিত্রতা ও উহার গভীর অর্থের দিকে লক্ষ্য করিয়াই তাহারা: 
এইরূপ করিয়া থাকেন।... বিবাহিতা হইবামাত্রই সেই কন্যার: 


এমন গভীর ততবের উপদেশ করিয়াছেন যাহ বর্তমান যুগের ? ভার তাহার দামী ০৮৮ 


 রেহই দিতে গান নাই এবং সংসার অন্ত্রের নিকট ; সঙ্কলন $ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৬ সম্পাদনা £ স্বামী সর্বগানন্দ ৃ 


বিলাতের ্রিভি কৌ্িলে কোন হিল বিধবার সাকার! 


ইনি বলেন, ওপার জী 


পাশ্চাত্য প্রথার বিবাহে যেসকল বিসদৃশ ভ্রান্তি, হঠাৎ নির্বাচন: 


ভারতে স্ত্ীজাতীয় ভিক্ষুক নাই বলিলেই চলে।”.. 


১০ সস্প__াতা নন্দ কলা 


্‌ নবম মনুসংহিতার প্রতিপাদ্য' : 


সুবলচন্দ্র মণ্ডল 
সম্পর্কিত আলোচনায় ধর্মের দুটি প্রধান স্তর 
রর প্রথমেই চিহিন্ত করে নেওয়া আবশ্যক; একটি 
: অলৌকিক, অপরটি লৌকিক। এই দুই স্তরের সম্পর্ক দুধ আর 
: তার সরের সম্পর্কের মতো; দুইটি স্তর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। 
£ অলৌকিক স্তরে ধর্মের উদাহরণ আমরা দেখি 


: স্তরের সাধকদের মধ্যে। অতিলৌকিক স্তরে পৌঁছালেও এঁরা 


: লোকসাধারণের থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন নন, প্রকৃতপক্ষে : ৃ 
: উদ্ভাবন করেছেন। এইভাবেই রূপ নিয়েছে ধর্ম ও আনুষঙ্গিক: 
: আচার-অনুষ্ঠান। এই প্রসঙ্গে এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, 
: বিজ্ঞানে যেমন পর্যবেক্ষণ ও সাধারণীকরণের মাধ্যমে প্রকৃতির : 
একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তবে এই উভয় ক্ষেত্রের মধ্যে: 
: পার্থক্যও বিরাট। বিজ্ঞানে যেকোন অনুসন্ধান কোন এক সন্ধীর্ণ: 
! ক্ষেত্রে সীমিত রাখা হয়; 
: প্রকৃতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান__এই সমস্ত; 
; ক্ষেত্রই অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত। কাজেই নির্থিধায় বলা যায়, 
; ধর্ম অতি-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত এক মহাপ্রযুক্তি, যার লক্ষাই হলো: 
: মানুষের মহৎ কল্যাণসাধন। 
: সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্রটি-বিচ্যুতি দূর করে তার মানোন্নয়ন : 


: এরাই সাধারণ লৌকিক জীবনের পথপ্রদর্শক। 

: মানুষের জীবন আজ সর্বত্র সমস্যাসঙ্কুল। ব্যক্তিগত, 
: পারিবারিক, বৃহত্তর সামাজিক-_সর্বস্তরেই। এইসব সমস্যার 
: মূলে কোন ক্ষেত্রে ধর্মহীনতা, কোন ক্ষেত্রে ধর্ম-বিরোধিতা, কোন 
: ক্ষেত্রে ধর্মান্ধতা দেখা যাচ্ছে। এজন্য এসব সমস্যা সমাধানের 
: পথ একমাত্র যথার্থ ধর্মাচরণেই আছে। এই বড় মাপের দাবি 
; প্রতিষ্ঠিত করতে একটু দীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন। 

;. আমরা পুরনো ঘর-বাড়ি, ভাঙা রাস্তাঘাট, মজা পুকুর, খাল 
; ইত্যাদির সংস্কার করি; নানা সামাজিক রীতিনীতিরও সংস্কার 
: করা হয়। সেইরকম হিন্দুদের দশবিধ সংস্কারের বিধান আছে। 
: এইসব ক্ষেত্রে সংস্কার" শব্দের মূল ভাব একটিই, তা হলো 


: ঘটানো। “সংস্কৃতি” শব্দটি এই মূল ভাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 

1. “সংস্কৃতি শব্দটি আমরা কেবল মানুষ সম্পর্কেই প্রয়োগ 
: করি। মানুষের বহুমুখী জীবনধারা ও কর্মকাণ্ডের উৎকর্ষ এবং 
: তার প্রকাশকে বোঝাতেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। দর্শন, 
বিজ্ঞান, ধর্ম, সাহিত্য, চারু এবং কারুশিল্প ইত্যাদি সংস্কৃতির 
: কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ। এই প্রবন্ধে সংস্কৃতির একটি মাত্র 
: রূপ- লৌকিক স্তরে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। 

£ মানুষ মূলত অন্যান্য প্রাণীরই সগোত্র। জন্ম, পুষ্টি, বৃদ্ধি, 
: শ্বসন, রেচন, প্রজনন, মৃত্যু ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য অন্যান্য প্রাণীরও 


; বুদ্ধিবৃত্তির অনন্যসাধারণ বিকাশ এবং অপরটি তার 
: সমাজবদ্ধতা। সমাজবদ্ধতা মানুষের জীবনে এমন কতকগুলি 


: আবশ্যিক নয়। ধর্ম সম্পর্কে আলোচনায় এই বিশেষ মানবিক 
: পরিস্থিতি মনে রাখা প্রয়োজন। 
_ সমাজবদ্ধতার অনুষঙ্গ হিসাবেই মানুষের জৈবধর্মের ওপর 


; আরোপিত হয়েছে সামাজিক দায়বন্ধতা। ধর্ম মানুষের জীবনে; 
 প্রতষ্ঠালাত করেছে এই সূত্রেই : 
ধর্ম শব্দের মূল অর্থ স্বভাবগত গুণ বা বৈশিষ্ট্য। তবে; 


সামাজিক সম্পর্সূত্রে এর আরেক অর্থ হয় 'অবশ্যপালনীয়” 
? মানুষের যে-গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যিক, তা-ই সাধারণ: 
: মানবধর্ম। সমাজে বিশেষ অবস্থানের কারণে সাধারণ মানব-: 
: ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয় কর্মক্ষেত্র অনুযায়ী বিশেষ ধর্ম। এই দ্বিবিধ: 
: ধর্ম-সমন্বয়ের ভিত্তিতেই সমাজ টিকে থাকে ও বিকশিত হয়।; 
: শ্রীকৃষ্চৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং অনুরূপ ; 
: মানুষের এই বাঞ্ছিত গুণ ও কর্তব্যগুলি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন: 


যুগে যুগে দেশে দেশে জ্ঞানসমৃদ্ধ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা: 
এবং সেগুলি অধিগত করে জীবনচর্ধার অঙ্গীভূত করার পদ্ধতি : 


কিন্ত ধর্মের স্বরূপ নির্ণয়ে : 


ধর্মের ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনায় সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া: 


: হলো সমাজবদ্ধতাকে, কোন আধ্যাত্মিক তত্বকে নয়। কারণ, 
: মানবধর্মের (আধুনিক সাধারণ ভাষায় 'হিন্দুধর্মের') প্রথম : 
: সুসংহত প্রবস্তা মনু শ্রেষ্ঠ মানুষের সাধারণ ধর্মের যে দশটি: 
; এবং সমাজভীবন সম্পর্কিত। তাছাড়া সমাজবহির্ভূত মানুষের; 
? অস্তিত্বই অসম্ভব। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, সংস্কৃতি এই: 
: সবকিছুর জন্যই মানুষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে, স্বদেশের : 
: এবং বিদেশের, বর্তমানের এবং অতীতের অসংখ্য মানুষের : 
; কৃতির ওপর নির্ভরশীল। 
: যেমন, মানুষেরও তেমনি। আবেগের ক্ষেত্রে মানুষ ও অন্যান্য : 
প্রাণীর মধ্যে বহু ক্ষেত্রে সমতা আছে, কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর : 
: থেকে মানুষের পার্থক্ও বিরাট। এই পার্থক্যের ভিত্তি প্রধানত ; 
: দুটি বিষয়ে-_একটি হলো অধ্যাত্মচেতনায় সম্পৃক্ত মানুষের : 


মানুষের ধর্ম সম্বন্ধে মনুর বক্তব্য হলো £ 

“ধৃতিঃ ক্ষমা দমোইস্তেয়ং শৌচমিন্দ্িয়নিগ্রহঃ। 
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।।” : 
(মনুসংহিতা, ৬।৯২): 


: অর্থাৎ ধূতি, ক্ষমা, দম, অস্েয়, শৌচ, ইন্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা 
: সত্য এবং অক্রোধ__এই দশটি ধর্মের লক্ষণ। 
: বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে যা অন্য কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে : 


'ধৃতি' শব্দের আভিধানিক অর্থ একাধিক; সেগুলির মধ্যে 


“সন্তোষ, চিত্তস্থিরতা এবং ধৈর্য” আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে: 
: প্রাসঙ্গিক। ধৃতিমান ব্যক্তির মানসিক এবং সাধারণভাবে দৈহিক: 
£ শক্তি সংরক্ষিত হয় এবং শাস্তমনে গভীর চিন্তা করা, জ্ানার্জন; 


* এই নিবন্ধটি “স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।-_সম্পাদক 


[কক ব্ব্ক্ত_াতা_  দ্দদকতন্দদ তলা 


25 নিবন্ধ 0 মানবধর্মই মনুসংহিতার প্রতিপাদ্য]... 1 তিতিিতি১০০১০১, ছা 


: করা ও জটিল সমস্যার যথাযথ সমাধান নির্ণয় সহজ হয়; এরূপ : 
ব্যক্তির পারিবারিক জীবন শাস্তিপূর্ণ হয় এবং তার পক্ষে ; 
: সামাজিক স্বরেও সুসম্পর্ক স্থাপনের পথ সুগম হয়। ; 


: বিপরীতপক্ষে, ধৃতির অভাবে মানুষের চিত্তচাঞ্চল্য, উদ্বেগ, 
: মানসিক ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি দেখা দেয়। এইভাবে মানসিক 
: এবং দৈহিক শক্তির অপচয়ের ফলে দৌর্বল্য দেখা দেয়, গভীর 
; চিস্তা এবং জ্ঞানলাভ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়; সত্যাসত্য, শুভাশুভ 
: নির্ণয় এবং কোন জটিল সমস্যা সমাধান কঠিন হয়। এরূপ 
: মানসিক অবস্থা বিরূপ স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, যা 
: আবার দেহের অনাল গ্রন্থিসমূহের (07400901170 £11745-এর) 
: স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যাহত করে। এইসবের সামগ্রিক ফল হয় সংশ্লিষ্ট 


£ অন্যের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে--তা পারিবারিক স্তরেই হোক 
: কিংবা বৃহত্তর সামাজিক স্তরেই হোক- তিক্ততা সৃষ্টির কারণ 
: হতে পারে, নানামাত্রায় দ্বন্দ ও সম্ঘাতের সৃষ্টি হতে পারে। 
: এইভাবে ধৃতির অভাবে মানুষের জীবনই দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। 
: (এখানে ধৃতির অভাবজনিত পরিণতির সংক্ষিপ্ত সন্কেতমাত্র 
: দেওয়া, হলো। উৎসাহী পাঠক এসন্বন্ষে বিশদভাবে জানতে 
: চাইলে 4211090101096019 1311101017109” গ্রন্থে 8115101" 
: সম্পর্কিত আলোচনা পড়ে নিতে পারেন।) 

গীতায় ধৃতিমান ব্যক্তিকে 'ক্ষমী” বিশেষণে ভূষিত করা 


: খুবই ঘনিষ্ঠ। কোন দোষী বা অপরাধী ব্যক্তিকে উপযুক্ত শাস্তি 
: দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্তেও তাকে শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত 


: ক্ষমা”। অর্থাৎ ক্ষমা শক্তিমানের অলঙ্কার বা ভূষণ। দয়া বা 
: করুণা ক্ষমার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই থাকে। এছাড়া শ্রদ্ধা 
: কিংবা ভক্তির মনোভাবও থাকতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
: 'শশিবজ্ঞানে জীবসেবা”--এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা 
: করলে ক্ষমার সঙ্গে ভক্তির উপস্থিতি স্পষ্ট হয়ে যায়। সামাজিক 
: জীবনে ক্ষমার প্রয়োজন স্বাভাবিক কারণেই এসে যায়। 
: ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নানা বিষয়ে যেমন জ্ঞানের বিস্তৃতিতে, 
: বোধের গভীরতায়, প্রজ্ঞার মাত্রায়, বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষতায়-_ 
: বিরাট পার্থক্য থাকে। এর ফলে একের কাজ বা কথা অন্যের 
: কাছে অন্যায়, অসঙ্গত, এমনকি অপরাধও মনে হতে পারে। 
: আবার এরূপ মনে হওয়াটাও অনেকক্ষেত্রে ভূল হতে পারে। 


: এই কারণে পরম্পরের মধ্যে দন্দ-সঙ্ঘাতের ঘটনা ঘটে। এতে : 


: ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই সামাজিক 
: সুস্থিতি এবং মানবিক প্রগতির প্রয়োজনে ক্ষমা একটি অতি 
: প্রয়োজনীয় গুণ হিসাবে গণ্য। 

: "দম" শব্দের অর্থ হলো অসঙ্গত কাজ থেকে নিজেকে সংযত 
: রাখা। এর মূলে আছে মানসিক প্রক্রিয়া। কোন কাজে উদ্যোগী 
: হওয়ার মনোভাব হলো প্রবৃত্তি আর কোন কাজ থেকে বিরত 


প্রবৃত্তি এবং অশুভ কর্মে নিবৃত্তি আসে। কাজেই মানুষ "দম"; 
গুণের অধিকারী হলে সমাজ সুখ-শাস্তিতে পূর্ণ হতে পারে। 
'অস্তেয় শব্দের অর্থ অটৌর্য, অর্থাৎ চুরি করা থেকে বিরত 


: থাকা। অনেকে প্রশ্ন তোলেন__চুরি' শব্দের সঠিক তাৎপর্য: 
: কী? এই প্রশ্নের উত্তর ঈশ উপনিষদের প্রথম শ্লোকে পাওয়া : 
: যায়--“তেন ত্যক্তেন ভু্ীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।” মানুষ : 
: অন্যানা জীবের মতো প্রকৃতিরই একটি অংশমাত্র। সুতরাং: 
; মানুষের জীবনধারণ প্রাকৃতিক বিধান অনুসারীই হতে হবে: 
; মানুষ-সহ সব জীবেরই জীবনধারণের উপযোগী বস্তু প্রকৃতিই : 
র : সমান অধিকার এবং 
: ব্যক্তির স্বাস্থযহানি; এই কারণে বহু রোগীকে চিকিৎসকেরা : 
: নিরুদ্ধেগ থাকার পরামর্শ দেন। আবার চিত্তস্থিরতার অভাব ; 


প্রকৃতি অনুযায়ী জীবনধারণই: 
বিজ্ঞানসম্মত। তেন ত্যক্তেন ভূপ্ীথা” কথাটির মর্মার্থ হলো-_: 
ভোগ করতে চাইলে তা ত্যাগের মাধ্যমে করা চাই। এটিই: 


: অস্তেয়। প্রকৃতির মনুষ্েতর অংশে এই বিধানই প্রচলিত।; 
: বস্তুত, প্রকৃতির যে-অংশে কোন বিশেষ জীবের জীবনধারণের : 
; উপযোগী উপাদান থাকে না, সেখানে এ জীবও দেখা যায় না।; 
: যেমন মরুভূমিতে গবাদি পশুপালন কিংবা মাছের চাষ হয় না।; 
: মানুষ তার উন্নত বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে প্রকৃতির বিধানানুসারী : 
: জীবনযাত্রা-প্রণালী উদ্ভাবন ও অনুসরণ করে শাস্তিপূর্ণ সমাজ: 
: গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, ভোগবাদের : 
? মোহে আচ্ছন্ন কিছু বিকৃতবুদ্ধি মানুষ প্রকৃতির বিরোধিতা করে: 
: সমাজে এমন বৈষম্য সৃষ্টি করছে যার ফলে সামগ্রিকভাবে : 
: হয়েছে। এথেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ধৃতির সঙ্গে ক্ষমার সম্পর্ক ; 


গোটা সমাজ প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত: 


; হচ্ছে। এই বঞ্চনাই হলো চুরি। '“মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্‌” বাক্যে: 
: এই চুরিই নিষিদ্ধ করা হয়েছে : 
: থাকার মনোবৃত্তিই ক্ষমা। চাণক্যের ভাষায়__“শক্তীনাং ভূষণং : 


: ভোগ্যবস্ত দাবি করেন। এর মূলে আছে ভ্রান্ত ধারণা এবং: 
? লোভ। আইনস্টাইন যত বড় বিজ্ঞানীই হোন না কেন, সাধারণ: 
: নিরক্ষর কৃষকের উৎপাদিত খাদ্য খেয়েই তাকে বেঁচে থাকতে : 
: হয়েছিল; এ খাদ্য ছাড়া তার কোন যোগ্যতাই তাকে বাঁচিয়ে ; 
; রাখার উপযুক্ত ছিল না। আবার কৃষককেও কৃষিকাজে ব্যবহাত: 
: এবং সাধারণভাবে জীবনধারণের জন্য অন্য বহু মানুষের : 
: উৎপাদিত নানা বস্তুর ওপর নির্ভর করতে হয়। এথেকেই; 
; বোঝা যাচ্ছে_-যেকোন উৎপাদিত ভোগ্যবস্তু সমগ্র সমাজের : 
যৌথ সম্পদ। তাই নীতিগতভাবে সমাজের সমস্ত সম্পদে: 
: সকলের অধিকার স্বীকার করতেই হবে। অস্তেয় এই সত্যের : 
; ওপরই প্রতিষ্ঠিত। ৃ 


কিন্তু সমাজে বহু ক্ষেত্রেই স্বল্প কিছুসংখ্যক মানুষ নানা: 


: কৌশলে তাদের ন্যায্য প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশি সামাজিক: 
: সম্পদ আত্মসাৎ করে। এর ফলে অন্য বহুসংখ্যক মানুষ : 
; জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান থেকে বঞ্চিত: 
: হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই বঞ্চিত মানুষেরা সমাজের প্রতি: 
: কোন মমত্ববোধ কিংবা দায়বদ্ধতা অনুভব করে না; বরং তারা; 
: তাদের বীচার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নানা: 
: থাকার মনোভাব হলো নিবৃত্তি। মনকে সংযত রাখলেই শুভকর্মে : 


সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়, কখনো বা বিচ্ছিন্নতাবাদী হয়ে ; 


: যায়। আবার অনেকেই দেশের ও সমাজের শক্রদের আহবান 


: করে আনে। এইভাবে কিছু লোকের অজ্ঞতাপ্রসূত স্বার্থপরতা 
£ সমাজে সম্কট সৃষ্টি করে সমগ্র সমাজকে এবং নিজেদেরও 
: বিপন্ন করে তোলে। 

 _ স্তেয়ভাবাপন্ন ভোগবাদী মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে আরো 
: একভাবে সঙ্কট আসে। সম্পদ সংগ্রহ, তার সংরক্ষণ ও ব্যবহার 
: সংক্রান্ত নানা চিন্তা ও দুশ্চিন্তায় তার চিত্তস্থিরতা বিদ্লিত হয় 


: মানুষের জীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ। 


: মহাকবি কালিদাস বলেছেন £ “শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।” 
: মানুষের দেহ এবং মন পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমেই সব 
কাজ করে। মন আবার দেহেই আশ্রিত। তাই অনেক পাশ্চাত্য 


;£ ওপরে আলোচিত গুণগুলির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যতাবেই 
: জড়িয়ে রয়েছে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। মানুষের মনের সঙ্গে বহির্জগতের 


: জন্য যতখানি প্রয়োজন-_সেই সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা 
; কর্তৃব্য। সীমা ছাড়িয়ে গেলে তা কেবল মানসিক স্ৈর্যই বিপর্যস্ত 
: করে না, নানাভাবে দৈহিক ক্ষতিরও কারণ হতে পারে এবং 
£ বৃহত্তর সমাজেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। এইজন্য 
:ইন্দ্িয়গুলির ওপর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। এইব্সপ নিয়ন্ত্রণই 
? হলো ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। 

£  ধী" শব্দের অর্থ বুদ্ধি বা মেধা। আলোচ্য প্রসঙ্গে এই 
: শব্দের তাৎপর্য-__বুদ্ধি বা মেধার যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে 
: এ শক্তিকে শাণিত করে তোলা। জন্মগতভাবে েকোন মানুষের 
: বুদ্ধির মাত্রা নির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে 
: তাকে পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত করা যেতে পারে, অন্যথায় তা 
; অপরিণত থেকে যায়। বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যেই মানুষ জ্ঞান অর্জন 
: করে, তাকে স্মৃতিতে ধরে রাখে, প্রয়োজনে তা স্মরণ করে এবং 
: প্রয়োগের অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো যুক্তির মাধ্যমে সত্যের 
: আবিষ্কার, শুভ-অশুভের পার্থক্য নির্ধারণ এবং জীবনের সমস্যা 


: ভাবের চিন্তায় পারদর্শী করে তার সভ্যতার অগ্রগতি সুনিশ্চিত 
: করে এবং মানুষকে বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধতর ; 
করে [তোলে। তাই এই শক্তি মানবজীবনের ভিততিস্বরূপ। 


“বিদ্যা' বা জ্ঞান ছাড়া মানুষ চক্ষম্মান নয়, বরং অন্ধ হয়ে: 


: থাকে। জ্ঞানই মানুষকে তার নিজের স্বরূপ, তার সঙ্গে তার: 
; অদূর এবং সুদুরের পরিবেশকে বুঝতে সাহায্য করে এবং: 
: তাকে শ্রেয়ের পথ দেখিয়ে দেয়। মানব-সংস্কৃতির অগ্রগতির ; 
: ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। তাই বিদ্যাহীন জীবন মানুষের পক্ষে এক: 
: দুর্বহ বিড়ম্বনা। 
; এবং তার স্বাভাবিক পরিণতি__আগেই আলোচিত হয়েছে__ : 
: তাকে ভুগতে হয়। এইসব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় অস্তেয় ; 


তাই বিশ্বের একমাত্র স্থায়ী ততু। সত্যের আরেক নাম 
“ঝত" যার প্রভাবে বিশ্বের সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয়। পরিবেশ: 


: এবং পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে সত্যের অনুসন্ধানে : 
| 'শৌচ” হলো দেহ ও মনের শুচিতা বা পরিচ্ছ্তা। : 
: মানুষের প্রথম কর্তব্যই হলো সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকা। তাই : 


মানুষ সৃষ্টি ও সমৃদ্ধ করে চলেছে তার দর্শন ও বিজ্ঞান।! 
যেকোন মানবিক ব্যবস্থা যখন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনি তা: 


স্থায়ী হয় এবং মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হয়। অসত্যে: 
প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ক্ষণস্থায়ী ও শ্রেয়বিরোধী হওয়ায় তা মানুষের : 
: দুঃখের কারণ হয়। মানবজাতির ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে সত্যে: 
পণ্ডিত মানুষকে বলেন এটি "১০৫৮-11170 ০0171116,"- দেহ : 
:ও মনের যৌগ। কাজেই মনের ন্যায় দেহ সব কর্মেরই : 
: ভিত্তিস্বরাপ। শৌচ মানুষের অস্তিত্বরক্ষায় একাস্ত অপরিহার্য, : নু 
:  জনাই প্রয়োজন। ক্রোধ একটি ধবংসাত্বক আবেগ। গীতায় এর! 
ৃ : ভয়াবহ পরিণতির সুন্দর বিশ্লেষণ দেখা যায় £ 
: সংযোগ ঘটে তার চক্ষু, কর্ণ, জিহা, নাসিকা এবং ত্বক__এই : 
: পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। এই ইন্দ্রিয়গুলিই বিভিন্ন বস্তুর : 
: প্রতি মনকে আকৃষ্ট করে। এই আকর্ষণের ক্ষমতা জীবনধারণের ; 
: অর্থাৎ ক্রোধ থেকে কর্তব্য-অকর্তব্যরূপ বিবেকনাশ এবং: 
: বিবেকনাশ থেকে শান্ত্* ও আচার্ষের উপদেশজনিত সংস্কারের ; 
; স্মৃতিবিলোপ, স্মৃতিবিভ্রম থেকে পুরুষের সদসদ্‌ বিচারবুদ্ি : 
: বিনষ্ট হয় এবং বিচারবুদ্ধি বিনষ্ট হলে মানুষ পুরুযার্থের ; 
: অযোগ্য হয়। সংক্ষেপে বলা যায়__ ক্রোধের বশীভূত মানুষ: 
? পশুতুল্য (“ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ”__হিতোপদেশ) হয়ে : 
: যায়। তাই মানুষের পক্ষে উপযুক্ত কোন কাজই ক্রোধান্ধ : 
: ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব হয় না। 
অপ্তএব নিিধায় এই অনুসিদধাতগুলি কর যেতে পারে ৪; 
; মনুসংহিতায় নির্দেশিত এই ধর্ম সম্পূর্ণভাবেই প্রকৃতিবিজ্ঞান, : 
: মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত, এই ধর্মে 
: কোন অলৌকিকতার স্থান নেই। এই ধর্ম কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা: 
! সম্প্রদায়বিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা নয় বরং বৃহত্তর মানব-: 
: জাতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই ধর্মের লক্ষ্য সমগ্র মানবজাতির : 
: সার্বিক কল্যাণসাধন। এই ধর্মই বর্তমানে অতি প্রচলিত সরকারি ; 
নর : অভিধা “অসাম্প্রদায়িক' (০০81) শব্দটির যথার্থ ব্যাখ্যা। 
? সমাধানের পথনির্দেশ করা। আবার ধীশক্তি মানুষকে অমূর্ত : 


প্রমাণ পাওয়া যাবে। : 
- অক্রোধ' বা ক্রোধশূন্যতা মানবসমাজের অস্তিত্বরক্ষার : 


“ক্রোধাদ্‌ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। 
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।” 
(২।৬৩) 


আজ পৃথিবীর জনসমাজকে একবার মুক্তদৃষ্টিতে দেখলেই: 


; আমরা বুঝতে পারব যে, মানবধর্মহীনতার কারণেই মানুষের : 


জীবন আজ সমস্যাসম্কুল, রিটন বানর 


: ছম্ঘ-সঙ্ঘাতে ভয়ঙ্কর অরণ্যবিশেষ |] 


* বর্তমানে এইসঙ্গে সরকার প্রবর্তিত বিধি-বিধানও যোগ করতে হবে। 





ইতিপূর্বে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে বিশ্বনাথ, 
কেদারনাথ, সোমনাথ, নাগেম্বর, ত্রন্বকেশ্বর, ঘৃষ্ণ্বের এবং 
ভীমাশঙ্কর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবারের 
আলোচনায় জ্যোতির্লিঙ্গ মহাকাল।--লেখক 









 8যোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চিঃ অবস্তিকা। 
: (নি এপূরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকাঃ। 1” 
; ভারতের সাতটি মোক্ষদাত্রীতীর্থের অন্যতম অবস্ভিকা ক্ষেত্র 
বা উজ্জয়িনী। হায়দ্রাবাদ থেকে ব্যাঙ্গালোর-জয়পুর 


: নাগাদ। সেখান থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের নামান্কিত এক প্রাইভেট 
: আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দজীর সঙ্গে তার আশ্রমে 
: এসে পৌঁছালাম। রাত তখন বারোটা। 

; এই অবস্তিকা ভারতের অন্যতম বিখ্যাত তীর্থস্থান। 
: পুরাণের পাতায় কত তার কথা! ইতিহাস-কাব্য-সাহিত্য কত 


আমার আবাল্য স্বপ্নলালিত সেই মহাকালতীর্থ উজ্জয়িনীতে 
£ আমি অবশেষে জীবনসায়াহে, আসতে পেরেছি! কথা 


; হবে। উজ্জয়িনীর কত নাম-_অবস্তিকা, অমরাবতী, 
 বিশালা, অবস্তী ইত্যাদি। 'উজ্জয়িনী” নাম হওয়ার কারণ-_ 


: পৌরাণিক মতে ত্রিপুরাসুর দৈত্যকে বধ করার জন্য স্বয়ং: 
: আরাধনা করে পাশুপত অন্ত্র লাভ করেন, আর সেই: 
; মহাপাশুপাত অক্ত্রেই ত্রিপুরাসুরকে তিনি বধ করেন। প্রবল: 
: শক্রকে উজ্জিত' অর্থাৎ পরাজিত করার জন্য এই স্থানের: 
: নাম হয় “উজ্জয়িনী'। আর এই স্থানের নাম “অবস্তিকা' : 
: হওয়ার কারণ-__এই পবিত্র নগরী দেবতা, তীর্থ, ওষধি, বীজ; 
: ও প্রাণীদের 'অবন' অর্থাৎ রক্ষা করেন। 


; জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির এই স্থানকে “নাভিতীর্থ বলেছেন।; 
: “মধ্যবিন্দু' ধরা হয়। এই স্থানটিকে ধরিত্রীপুত্র মঙ্গলগ্রহের : 
: জন্মস্থানও বলা হয়। কালের হিসাব হয় বলেই এখানকার ; 
: অধিপতি “মহাকাল'। আদি ব্রন্মাপুরাণে এই তীর্থকে পৃথিবীর : 
সর্বোত্তম নগরী বলা হয়েছে, আর এখানকার পবিত্রসলিলা : 
: শিপ্রা বা ক্ষিপ্রা নদীর প্রশংসা করা হয়েছে বারবার।! 
' প্রাটানকালে এখানে রাজা ইন্দ্রদ্ুন্ন রাজত্ব করেছেন।; 
: অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে, এই মহাকালপুরী ভুক্তি-মুক্তিদাত্রী।: 
; গরুডপুরাণে একে পৃথিবীর সাতটি মোক্ষক্ষেত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ : 
: বলা হয়েছে। শিবপুরাণ ও লিঙ্গপুরাণে মহাকালকে : 
: মর্তলোকের স্বামী বলা হয়েছে। “আকাশে তারকং লিঙ্গং: 
 পাতালে হাটকেম্বরম্/ মৃত্যুর্লোকে মহাকালং লিঙ্গরূপো: 
: করার প্রসঙ্গে অবস্তিকার উল্লেখ আছে। মহাভারতেও আছে, ; 
: কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেন। পথে আসতে: 
; দূর থেকে শিপ্রা নদীকে দেখেছি। এখানে শিপ্রাকে গঙ্গার: 
; মতোই পবিত্র নদী বলে মান্য করা হয়। : 
এক্সপ্রেসে উজ্জয়িনী স্টেশনে এসে নামলাম রাত্রি এগারোটা : 


পরতিহাসিক যুগে বুদ্ধের সময় এই অবস্তীতে চশুপরনযোৎ: 


: নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তখন অবস্তী, কোশল, 
£ মগধ ও বংস-_এই চারটি রাজ্য উত্তর ভারতে প্রধান ছিল।; 


এঁ রাজার মেয়ে বাসবদত্তা এবং বৎসরাজপুত্র উদয়নের ; 


| জীবন নিয়ে রচিত হয়েছে বিখ্যাত সংস্কৃত সাহিত্য বপন: 
: ; বাসবদত্তা' । ্‌ 


মগধসম্্াট বিনদুসারের আমলে উজ্জয়িণী এক: 


£ এশ্বর্যশালী নগরী ছিল। তার ছেলে অশোক যুবরাজ অবস্থায় : 
এগার বছর এই উজ্জয়িনীতেই শাসক ছিলেন। এখানেই : 
: ত্তার পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঞ্ঘমিত্রার জন্ম হয়। ৃ 
: যাওয়া হবে এবং তারপর উজ্জয়িনীর অন্য সব তীর্থ দর্শন ; 


তারও আগে সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৫৭ সালে সম্রাট: 


: বিক্রমাদিত্য শকদের পরাজিত করে 'শকারি' উপাধি পান।: 
, ? তিনিও এই উজ্জয়িনীর মহাপরাক্রাত্ত নরপতি ছিলেন। তার: 


আমলে এখানকার সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও নানাবিধ : 


&[লক্বন্ল্দাা7্দন্দদ্দ লাশ 


; 'নবরত্ব'-এর সমাবেশ হয়েছিল। সাহিত্য, কলা, জ্যোতিষ, 
: ঈশ্বরানুরাগ ও সাধনা বহুজনবিশ্রুত। তার “বত্রিশ সিংহাসন' 
;ও “বেতাল পর্চবিংশতি' জনশ্রুতির এক রত্বভাগ্তার। 
: আগামী কাল সেই বত্রিশ সিংহাসন আমরা দেখতে যাব। 

£  মালব্য-নরেশ গন্ধর্ব সেনের বড় ছেলে ভর্তৃহরিকে 
; সিংহাসনে বসিয়ে দেহত্যাগ করলে ভর্তৃহরি তাঁর রাজধানী 
: উজ্জয়িনীতে উঠিয়ে নিয়ে আসেন আর অত্যধিক ভোগ- 
: বিলাসে মত্ত হয়ে ওঠেন। তাঁরই ছোট ভাই ছিলেন 
: বিক্রমাদিত্য। বিক্রমাদিত্য দাদাকে অনেক বুঝিয়েও ব্যর্থ হন 


: তন্ত্রসাধক। এখানকার বিখ্যাত হরসিদ্ধি মন্দিরই ছিল তার 
: সাধনক্ষেত্র। অত্যন্ত বিশ্বাসী ছোটভাই বিক্রমাদিত্য রাজ্য 
: ছেড়ে চলে যাওয়াতে রাজা ভর্তৃহরি মনে দুঃখ পান। তখন 
: ভোগে বিতৃষ্ণা আসে, পূর্বজন্মের শুভ সংস্কারের ফলে তিনি 


: বিক্রমাদিত্যকে খুঁজে নিয়ে এসে রাজসিংহাসনে বসান। আর 
: ভর্তৃহরি শিপ্রা নদীর তীরে এক গুহায় কঠোর তপস্যা শুরু 
: করেন। আজও উজ্জয়িনী নগরীর প্রান্তে সেই গুহা “ভর্তৃহরি 
: গুহা” নামে বিখ্যাত। 

£ এর পর গুপ্তযুগ। সেই আমলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, যিনি 
: “বিক্রমাদিত্য' উপাধি নিয়েছিলেন, তিনি অযোধ্যা থেকে 
' এসে ৩৯৫ খ্রিস্টাব্দে উজ্জয়িনীতে রাজধানী স্থাপন করেন। 
' চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এঁরই আমলে ভারতে 
: এসেছিলেন। তিনি উজ্জয়িনীও দেখেছিলেন। বিক্রমাদিত্যের 
? গৌরবমহিমা তিনি তার ভ্রমণবৃত্তান্তে নানাভাবে উল্লেখ 
: করেছেন। এই আমলে রাজার নীতিপরায়ণতা সর্বোচ্চ 


খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যস্ত রাজত্ব করেন। এঁর 
£ আমলে আরেকজন চৈনিক অভিযাত্রী এসেছিলেন ভারতে। 
; তিনি হিউ-য়েন-সাও। তার বিবরণীতে দেখা যায়, সেইসময় 
: অবস্তীর ক্ষেত্রফল ছিল ১২০০ বর্গমাইল। আর তার মধ্যে 


? বৌদ্ধবিহারে প্রায় ৩০০ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করতেন। অন্য 
: হিন্দু সম্প্রদায়ের মঠও ছিল ১০টি, যেখানে অনেক বেশি 
সাধু বাস করতেন। এই নগরীর মানুষ অত্যস্ত ভদ্র ও : 
 মৃদুভাবী ছিলেন। ব্যবসায়ে তারা ছিলেন খুব দক্ষ। বিদ্যা, : 


: বুদ্ধি, অর্থ-_সবদিক দিয়ে এটি ছিল ভারতবর্ষের অন্যতম: 


| প্রধান বন্দর হ্্যব্ধনের ত্যাগ ও শাসন-কুশলতার কথাও: 
: তিনি বলে গেছেন। এরপরে এই রাজ্যের অধিকার নিয়ে : 
: প্রতিহার ও রাষ্ট্রকুট বংশের সম্ঘর্ষের পরে পারমার বংশ; 
এখানে আধিপত্য করে। তাদের শেষ সময়ে দেবপালের : 
; আমলে ১২৩৫ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম দিল্লির শাসনকর্তা; 
: দাসবংশীয় সামসুদ্দীন ইলতুতমিস উজ্জয়িনীতে প্রথম: 
? আক্রমণ ও লুঠতরাজ চালায়। এখান থেকে তিনি বছ: 
: ধনরত্ব, বিক্রমাদিত্যের সোনার মূর্তি এবং মহাকাল মন্দিরের : 
: ধনসম্পত্তি লুষ্ঠন করে নিয়ে যান। পারমার বংশের শেষ: 
: রাজা শিলাদিত্য মাগুর সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে : 
: এবং মনের দুঃখে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দূরে চলে যান। তিনি ছিলেন : 


শুরু হয় উজ্জয়িনীর দুর্দশার কাল। তবে আকবরের : 


: আমলে এর কিছু পরিবর্তন হয়। তিনিই প্রথম উজ্জয়িনী; 
নগর রক্ষার জন্য এর চারধারে বিশাল প্রাচীর তুলে দেন: 
: আর তাতে চারটি দরজা করে দেন। এর মধ্যে 'কালীয়দহ' : 
; এবং “সতী” দরজা এখনো আছে। সতী দরজার মাথায় একটি : 
: সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। তখন মন্ত্রীরা ছোটভাই : 


পুরনো লিপি আজও দেখা যায়। মোগল সাম্রাজ্যের শেষদিকে: 


? উজ্জয়িনীতে মারাঠাদের আক্রমণ শুরু হয়। পেশোয়াররা: 
: নিজেদের সর্দার সিদ্ধিয়াদের এই স্থানটি জায়গির দেন। সেই: 
: থেকে উজ্জয়িনী গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ সিদ্ধিয়া বংশের হাতে : 
; আসে। ফলে উজ্জয়িনীতে আবার নতুন করে সবকিছু গড়ে 
উঠতে থাকে, একে একে মন্দিরগুলির সংস্কার হয়, ব্যবসা-: 
: বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, শিল্পক্ষেত্রেও পুনা ও কাঙরা শিল্পের: 
; সংমিশ্রণে নতুন শিল্পধারার প্রভাব পড়তে থাকে, যা আজও; 
; এখানকার রামজনার্দন মন্দির, কালভৈরব, তিলকেম্বর ও: 
? সন্দীপনী আশ্রমে নানা ফ্রক্কো দেওয়ালচিত্রে দেখা যায়।: 
: মধ্যেও সেই শিল্পকলার ছাপ দেখা যায়। অতীত এঁতিহ্য ও: 
: সেকারণে এখানে আসার একটা আলাদা উদ্দেশ্য ছিল: 
; আমার। 
প্রভাকর বর্ধনের ছোট ছেলে হর্ষবর্ধন এখানে ৬০৬ ; 


; সকাল আটটার সময় গাড়ি আসবে। প্রথমে মহাকাল দর্শন : 
: করে পরে অন্য সব তীর্থ দর্শন হবে। গাড়ি এলে একটি ছাত্র, ; 
; আমি এবং আশ্রমের জনৈক অস্তেবাসী মহাকালের নাম; 
: স্মরণ করে যাত্রা করলাম। : 
: উজ্জয়িনী শহর ছিল ৬ বর্গমাইল। তখন এখানে ১০টি ; 


অল্প সময়ের মধ্যেই গাড়ি মন্দিরের বাইরে বড় রাস্তার: 


? ধারে দাঁড়াল। আমরা মন্দির-চত্বরে প্রবেশ করলাম।; 
ডানদিকের রেলিং-ঘেরা অংশ দিয়ে চলে যাচ্ছে দরশনারীদের 


: বিশাল লাইন। আমরা কিছু ফুল-মালা-বেলপাতা ইত্যাদি: 
পূজার উপকরণ কিনে নিয়ে ডানদিকের লাইনে না গিয়ে: 
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: দাড়ালাম। সামনেই পুলিস ও মন্দিরের শৃঙ্খলারক্ষীরা 
; আমাদের আটকে দিল। তারা জানাল, এখন পুজারীরা 
: মহাকালের নিত্যপূজা অভিষেক করছেন। এখন এই দিক 
দিয়ে কেউ ভিতরে যেতে পারবে না। তখন আমি রক্ষীদের 
: খুব বিনীতভাবে বললাম £ “অনেকদূর থেকে এসেছি 
; মহাকালকে দর্শন করতে । আবার কবে আসা হবে জানি না। : 
1 দয়া করে আমাকে ভিতরে যেতে দেবেন?” কি 
জানি কি হলো! পুলিসদের মধ্যে বয়ক্ক একজন 
1 হঠাৎ হাতজোড় করে আমার হাত ধরে বলল; | 
; “ঠিক্‌ হ্যায় বাবা, আপ্‌ অন্দর যাইয়ে। লেকিন ইন | 
লোগো কো উধার সে যানা পড়েগা।” 

: পুজার সামগ্রী নিয়ে আমি ধীরে ধীরে সিঁড়ি 
: বেয়ে ভূগর্ভস্থ মন্দিরে নামতে লাগলাম। কিছুটা 
: সিডি ভাঙার পর খানিকটা চাতাল, তারপরে 
: আরো সিঁড়ি ভেঙে একেবারে নিচে নামলাম। বেশ | 
: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, চারিদিক 
 শ্বেতপাথরে বাঁধানো। একেবারে দূর থেকেই 
; মহাকাল দর্শন হলো। দক্ষিণমুখী বড় দরজা। তার ' 


: বৈদ্যুতিক বাতির আলো। দরজার একপাশ দিয়ে বাইরের 
: দরজার সামনে দাঁড়ানো বা পূজা দেওয়া এখন নিষেধ।: 
: দরজার দুপাশে পুলিস। মূল গর্ভগৃহে রুপোর নকশা করা: 
; ঢোকার পথ করে দিলেন। আমি একেবারে সোজা মহাকীল: 
: লিঙ্গের সামনে গিয়ে হাটু গেড়ে বসে পড়লাম। তখন: 
£ গর্ভমন্দিরে বাইরের কোন লোক নেই, শুধু এগারজন ব্রান্মাণ; 
: খালি গায়ে কোমরে উত্তরীয় বেঁধে চারিদিক ঘিরে সমস্বরে : 
' উচু আসনে বসে ঘটিতে করে দুধ দিয়ে মহাকালকে স্নান: 
; আমাকে পুজার দ্রব্যাদি ওরই মধ্যে নিবেদন করার অনুমতি : 
? দিলেন। “তৎ পুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্র: 
 প্রচেদয়াৎ ও” মন্ত্রে গঙ্গাজল দিয়ে দুধের ধারার ওপরই! 
: মহাকালকে স্নান করালাম। বিশ্বপত্র, ফুলের মালা ও ধুপ: 
: নিবেদন করে প্রণাম করলাম-4অবস্তিকায়াং বিহিতাবতারং : 
: মুক্তিপ্রদানায় চ সঙ্জনানাম্‌। অকালমৃত্যোপরিরক্ষণার্থং বন্দে; 
; মহাকালং মহাসুরেশম্‌।।”) 


দেখলাম, মহাকাল বেশ বড় কালোপাথরের দক্ষিণমুখী: 


 স্বয়স্ত লিঙ্গ, যা সচরাচর দেখা যায় না। তান্ত্রিদের; 
 সাধনক্ষেত্র এটি, তাই শিব এখানে দক্ষিণামূর্তি। গৌরীপট্র: 
দিকে মাটির নিচে মূলবনিরে লামার ররর মুখে এসে 1 বিশাল, রো দিযে ঝাধানে। আও বাইরে ংগার সুর 
: জালিকাটা একহাত উঁচু নকসা-করা রেলিং। লিঙ্গের 
: পূর্বপ্রাস্তে রুপোর বিরাট ত্রিশূল ও ডমরু। মন্দিরের উত্তর: 
: দেওয়ালের কুলঙ্গিতে ছোট শ্বেতপাথরের পার্বতী, পশ্চিম: 
: দেওয়ালের কুলঙ্গিতে সিদ্ধিদাতা গণপতি ও পূর্ব দেওয়ালের : 
: কুলঙ্গিতে ষড়ানন কার্তিকেয়ের মূর্তি। সপরিবার মহাকালের; 


ূ পুজাই এখানে হয়। শিবের একপাশে দুটি অখগুজ্যোতি: 





৪... সপপপপপিপশ্্্জািি িনারান্যারারর্র্রারা রর রা 


: প্রদীপ জুলছে দিবারাত্র। একটি তেলের, অন্যটি ঘিয়ের। ; 
: পাশে রুপোর সাপের বিরাট ফণা। 


: করলে নাকি অশ্বমেধ যজ্জের ফললাভ হয়। সেখান থেকে 
: গেলাম গর্ভগৃহের ঠিক ওপরে মন্দিরের শিব দর্শন করতে। 
: অতি সুন্দর চারতলা পাথরের মন্দির। ধাপে ধাপে চূড়া উঠে 
: একতলায় গর্ভমন্দিরে পাথরের ছোট লিঙ্গনাথ ওক্কারেশ্বর। 
: সেখানে গিয়ে তাকে প্রণাম ও স্পর্শ করে বেরিয়ে এসে 
: দ্বিতলের শিব নাগচন্দ্রেশ্বরের উদ্দেশেও প্রণাম জানালাম। 
: এই মন্দির সাধারণের জন্য বন্ধ থাকে। বছরের একদিন 
: নাগপঞ্চমীতে এটি সর্বসাধারণের জন্য খোলা হয়। 

; এখান থেকে বেরিয়ে বিরাট চত্বরে গণপতি, রামদরবার 
: ও অবস্তীদেবীকে দর্শন করে ফিরে এসে গাড়িতে বসলাম। 
: এবারে একে একে অন্য তীর্থ দর্শন হবে। গাড়িতেই সঙ্গী 
: ভক্তটি মহাকাল-মাহাত্্য শোনাতে লাগলেন। একদা 
; অবস্তীনগরে ধার্মিক ও পণ্ডিত 'বেদপ্রিয়” নামে এক ব্রাহ্মণ 
: পুজা করতেন। তার চারটি পুত্র ছিল-_দেবপ্রিয়, প্রিয়মেধা, 


; ছিল। তাদের ভক্তি ও পুণ্যবলে সেই নগরী “'ব্রহ্মাতেজোময়ী 
 অভবৎ”। সেইসময় রত্বমাল পর্বতে 'দূষণ' নামে এক 
: অত্যাচারী রাক্ষস ছিল। ধর্মঘ্বেষী সেই রাক্ষস ব্রহ্মার তপস্যা 
: করে অসীম শক্তিধর হয়ে সর্বত্র ব্রাহ্মণদের পূজা ও যাগযজ্ঞ 
: নাশ, সতীর ধর্মনাশ ও বেদোক্ত ধর্মের লোপ করার চেষ্টায় 
£ যথেচ্ছা ঘুরে বেড়াত। এইভাবে সে একদিন অবস্তী নগরীতে 
; এসে সেখানকার ব্রাহ্মণদের বলল £ “যদি বাঁচতে চাও 
: তাহলে এই শিবপূৃজা, যাগযজ্জ সব ছেড়ে দাও। আমার কথা 
: শোন, এতে সুখভোগী হবে, নচেৎ তোমরা আমার বধ্য 
: হবে।” ব্রাম্মাণেরা চিন্তিত হলেও জানতেন, তাদের এই 
: বিপদে রক্ষাকর্তা মহাদেব নিশ্চয়ই এসে অসুরনাশ করবেন। 
তারা প্রার্থনা করতে লাগলেন-_“শিব রক্ষাং করোতদ্য 
 নানাথা শরণং শিবাৎ। ইতি হ্যাং সমাস্থায় পূজাস্ত পার্থিবস্য 
: চ।।” দৈত্য ব্রা্মণদের এই নিভীঁক আচরণ দেখে তরবারি 
: হাতে ছুটে এলো তাদের হত্যা করতে। ব্রান্মণরা তখন মাটির 
: শিবলিঙ্গ পূজা করছিলেন। ঠিক সেই সময়ে সেখানে মাটিতে 


: গর্ভ থেকে মহাকাল আবির্ভূত হলেন। তিনি হুঙ্কার দিয়ে 
? বললেন ঃ “মা হি যাস্ত ব্রাহ্মণানাং সমীপং দূরতো ব্রজ/ 
: ইত্যন্কা স্কৃতেনৈব ভস্মাসাৎ কৃতবান্‌ তদা।”-__ওরে অসুর, 
 ত্রাহ্মাণদের কাছে যাস না, দূরে চলে যা। এই বলে এক 


লিলি 


; দেবতা ও ধর্মা্থা তক্তেরা আনন্দে মহাকালের কাছে প্রার্থনা: 
: বাইরে বেরিয়ে এসে গেলাম নিকটস্থ কুস্তকোটিতীর্থে 
: জলম্পর্শ করতে। মহাকাল দর্শনের পর এই জল স্পর্শ : 
; “তথাস্ত' বললেন আর সেই গর্তমধ্যে সকলের মুক্তিদানের : 
: জন্য বিরাজ করতে লাগলেন। ব্রাহ্মাণেরা মহাকালের দর্শন: 
ও স্পর্শ পেয়ে মুক্ত হয়ে একক্রোশের মধ্যে লিঙ্গরূপে: 
: বিরাজ করতে লাগলেন, আর সেই গহুরের মধ্যে মহাকাল: 
আর সেই লিঙ্গরাপী ব্রাহ্মণের উজ্জয়িনীর একক্রোশের মধ্যে: 
: বহু শিবলিঙ্গ-রূপে ছড়িয়ে আছেন। তাদের মধ্যে চুরাশিটি: 
? বিখ্যাত। স্কন্দপুরাণে এইসব নামের উল্লেখ আছে। এছাড়া: 
: এখানে ছয় গণেশ, চবিবশ দেবী, চার হনুমান ও অষ্টভৈরব: 
£ আছেন। এই মন্দির মুসলমান আমলে ধ্বংস হয়। মহাকাল: 
; মুসলমান আমলের পরে সবদার রানীজী সিন্ধে ১৭৩৫: 
 ধরিস্টাব্দে রামটাদ বাবা সাহেবের সাহায্যে এ মসজিদ ভেঙে; 
: নতুন মন্দির তৈরি করেন এবং কোটিতীর্থের কুণ্ড থেকে: 
সল্প পা ৭ 
: সুকৃত ও সুব্রত। এরাও পিতারই মতো ধর্মপ্রাণ ও শিবভক্ত ; 


করতে লাগলেন £ “হে দেবাদিদেব! আপনি সকলের; 
মুক্তিদান ও কল্যাণের জন্য এইখানেই অধিষ্ঠিত হন।” শিবও : 


তার কথা শুনতে শুনতে আমাদের গাড়ি এসে € 


; এখানকার বিখ্যাত দেবীপাঠ-_একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম: 
! হরসিদ্ধি মন্দিরে। এখানে দেবীর কনুই পড়েছিল। আমরা: 
: সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরচত্বরে প্রবেশ করলাম। ছোট গর্ভমন্দিরে | 
: দেবীর সিঁদুরলিপ্ত শিলাময়ী মূর্তি। তাতে চোখমুখ করা: 
; আছে। শোনা যায়, এ শিলাতে একটি যন্ত্র ও তাতে কিছু মন্ত্র: 
; লেখা আছে। এখানেই রাজা বিক্রমাদিত্য তন্ত্রমতে ঘোর: 
; তপস্যা করে নিজের মাথা ১১ বার কেটে মায়ের চরণে: 
? অর্পণ করেছিলেন। মায়ের কৃপায় তার মাথা জোড়া লেগে: 
: যায় ও তিনি বেতালসিদ্ধ হন। এখানে দেবী মহাদেবের: 
: ইচ্ছায় চণ্ড ও প্রচণ্ড দুই অসুরকে বধ করেছিলেন। তাই; 
? মহাদেবের ইচ্ছায় তার নাম হয় 'হরসিদ্ধি চণ্তী'। এটি একটি; 
: সিদ্ধপীঠ। এখানে দেবী অ্নপূর্ণার মূর্তিও আছে। প্রবাদ, এই: 
: খাঁড়িতে। দেবীর মন্দিরের সামনে একটি বিরাট দীপত্তত্।: 
; এখানে বিশেষ পর্বে ৭২৬টি প্রদীপ জ্বালানো হয়। আমরা; 
: মাকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলাম। : 
: একটা বিকট শব্দ হয়ে মস্ত বড় গর্ত হয়ে গেল, আর সেই : 


এরপরে বড় গণেশের মন্দির। সিন্দুরচর্টিত বিরাট: 


: গণেশমূর্তি, দুপাশে তার' দুই পত্রী ধদ্ধি ও সিদ্ধি দেবী: 


করজোড়ে দাঁড়িয়ে। আরেকটি ঘরে অপূর্ব সুন্দর পঞ্চমুখী; 
হনুমান। সেখানে তাদের প্রণাম জানিয়ে রাস্তায় নেমে সামান্য; 
এগিয়েই বাঁদিকে রাজা বিক্রমাদিত্যের মন্দিরে গেলাম।: 


এ 


মুখখানিই দেখা যায়। প্রবাদ, মহাকবি কালিদাস এখানেই 
দেবীর আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করে কবিখ্যাতি লাভ করেন। 
দেবীর দুপাশে মহালন্ষ্ী ও মহাসরস্বতীর বিগ্রহ। মন্দিরের 
পিছনে গণেশ ও সামনে প্রাটীন হনুমানের মূর্তি। মন্দিরের : 
কিছু দূর-দিয়ে শিপ্রা নদী-বয়ে যাচ্ছে। শোনা যায়, প্রাচীন: 
অবস্তিকা পুরী এখানেই ছিল। এখনো চারিদিকে বহু প্রাটীন : 

ংসাবশেষ দেখ যায়। গড়ের চিহ আছে। সম্প্রতি: 
প্রত্ুতত্ব বিভাগ থেকে এই গড় খুঁড়তে খুঁড়তে অনেক প্রাটীন 
নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এখানকার একটি শিলালিপিতে 
লেখা আছে-_সম্্রাট হর্ষবর্ধন এই মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার 
করেন। 

মা কালীকে প্রণাম জানিয়ে আমরা এবার চললাম 
একেবারে নির্জন কীচারাস্তা ধরে নদীর পাড়ের দিকে। 
কিছুদূর গিয়ে বেশ কিছুটা সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে একটি 
পাথরবাঁধানো ঘেরা জায়গায় পৌঁছালাম। চত্বরে প্রবেশ করে 
দেখলাম, এটি কয়েকটি গুহার সমষ্টি। এটিই রাজা ভর্তৃহরির 
গুহা। শোনা যায়, এই গুহা বৌদ্ধ শ্রমণদের সমসাময়িক। : 
একটি অত্যত্ত সন্কীর্ণ__মাত্র হাত দেড়েক চওড়া এবং প্রায় 


নে 


রে 
$ রে পক 


র ণঁ টি টি ৯ 
2 ২ নিযে রে এস 
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+ রি ৭ শি 









এখানে সিংহাসনে বসা বিক্রমাদিত্যের মূর্তিটি বেশ 
রাজকীয়। তাঁর চারপাশে, ওপরে ও নিচে বত্রিশটি পুতুল 
সাজানো। এটাই নাকি “বত্রিশ সিংহাসন"! তাঁকে প্রণাম করে 
এবার রওনা হলাম শিপ্রানদীর ঘাটে। ঢালু রাস্তা দিয়ে এসে 
পৌঁছালাম শিপ্রার বিখ্যাত রামঘাটে। এই নদীর খ্যাতি 
অবস্তীমাহাত্যে সুন্দরভাবে বর্ণিত। বলা হয়েছে-_“নাস্তি 
বৎস মহীপৃষ্ঠে ক্ষিপ্রায়া সদৃশী নদী ।/ যস্যাত্তীরে ক্ষণাৎমুক্তিঃ 
কিঞ্চিৎ আসেবিতেন বৈ।।”-_ধরাপৃষ্ঠে ক্ষিপ্রার সমান 
পুণ্যবতী নদী আর নেই। এই পবিত্র তীরে কিছুক্ষণ থাকলে 
ও জলস্পর্শ করলে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। প্রবাদ, বিষুর 
আঙুল কেটে গেলে তার শোণিতধারা থেকে এই নদীর সৃষ্টি। 
এর স্পর্শে মানুষের মুক্তি তাড়াতাড়ি বা ক্ষিপ্র হয়। তাই এর 
নাম কক্ষিপ্রা' বা শিপ্রা'। 

এবারে আমাদের লক্ষ্য গড়কালিকা। বেশ কিছুটা রাস্তা 
গ্রাম্য পরিবেশের মধ্য দিয়ে শহর ছাড়িয়ে দুই কিলোমিটার 
দূরে আমরা এসে পৌঁছালাম একটি প্রাটান ধ্বংসাবশেষের 
পাশে সুন্দর এক মন্দিরের সামনে। দেবীর মন্দিরের সামনে 
বাহন সিংহের মূর্তি, ডানদিকে গর্ভমন্দিরে মায়ের বিগ্রহ। 
শুধুমাত্র সিঁদুরচর্চিত লোলজিহা নিয়ে মায়ের বিশাল মুখখানি : ডি পদ 2 
দৃশ্যমান, তাতে ত্রিনয়ন, মাথায় মুকুট। বেদির ওপর শুধুমাত্র বত্রিশ সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা বিক্রমাদিত্যের 
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; কুঁজো হয়ে চলার মতো গহুর দিয়ে গুহায় প্রবেশ করতে 
 বেরোয়। এই গাছের তলায় অনেকে শ্রাদ্ধাদি কর্ম করে। : 


 হয়। গুহার ভিতরে গিয়ে একটু সোজা হয়ে দীড়ানো যায়। 


: সেখানে রাজা ভর্তৃহরির কালোপাথরের ছোট মুর্তি। তার : ৃ 
? দেখা গেল, দ্বারের দুই পাশে মহালয়া ও মহামায়ার মূর্তি: 
£ আছে। প্রাচীন এই দ্বারকে এখানে “চবিবশ খাম্বা” বলে।; 


? সামনে ধুনি জুলছে, পাশে একটি ত্রিশূল। শোনা যায়, এই 
: গুহার মধ্যে আরো গুপ্ত গুহা আছে, যা দিয়ে আগে 


: অনেকদূর যাওয়া যেত। এই গুহায় নাথসম্প্রদায়ের ; 
: গোরখনাথ ও গোপীচন্দ্রের মূর্তি আছে। রাজা ভর্তৃহরি : 
: মন্দিরে এলাম। যখন গর্ভমন্দিরে ঢুকলাম, তার সামান্য; 
; আগে মহাকালের মহান্নান আরম্ত হয়েছে। মহান্নান এগিয়ে: 
: চলে যথাবিধি__পঞ্চামৃত আলাদা আলাদা করে স্নান: 
? করানো হলো বৈদিক মন্ত্রের তারপরে গঙ্গা-শিপ্রা জলে স্নান: 
! ও চন্দনাদি সুগন্ধ লেপন। এরপর হলুদ, বিভূতি ও কুনু: 
; দিয়ে শিবের দক্ষিণ গাত্রে খুব সুন্দর করে এক পূজারি চোখ-: 
 মুখ-গৌফ আঁকলেন। তারপর লিঙ্গের মাথায় বিরাট: 
; রৌপ্যনির্মিত সাপের ফণা বসিয়ে দেওয়া হলো। পাশে রাখা: 
: হলো রুপোর ব্রিশূল ও ডমরু। এরপর শুরু হলো আরতি।: 
 বল্লভাচার্যের আশ্রম। এঁরা বলেন 'বৈঠক'। সেখানে একটি : 
মন্দিরে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুদামার পাথরের বালকবিদ্যার্থী ; 


; ভোগবিলাস ত্যাগ করে কিভাবে কঠোর তপস্যায় আত্মদর্শন 
? করেছিলেন, তা ভেবে শ্রদ্ধায় মাথা এমনিই নত হয়। 

;£ এরপর গেলাম সন্দীপনী মুনির আশ্রমে । এখানে কৃষ্ণ ও 
: বলরাম আসেন শিক্ষাগ্রহণ করতে। শহর থেকে প্রায় দুই 
: কিলোমিটার দূরে সুন্দর গাছপালায় ঘেরা এই তপোবন। 
: এখানে একটি বহু প্রাচীন শিবলিঙ্গ ও আরো প্রাটীন 
: শিববাহন নন্দীর মূর্তি আছে। প্রত্রতত্ববিদ্‌দের মতে, এই দুটি 
: বিগ্রহ উজ্জয়িনীর বহু প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী। সামনেই 
: একটি আধুনিক নাটমণ্ডপের মতো, সেখানে বৈষ্বসাধক 


মূর্তি রয়েছে। সন্দীপন মুনির মুর্িও আছে। একটু দূরে 


 কুণ্ডের জলে শ্লেট ধুতেন, আর গুরু সন্দীপনের ইচ্ছায় বালক 
: কৃষ্ণ এ কুণ্ডেই গোমতী নদীর আবির্ভাব ঘটান-_গুরুদেব 


; কুগুটি আজ বাঁধানো বেশ বড় পুকুরের মতো। নিচ পর্যন্ত 
: ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। তবে জলের রং সবুজ। 
:. সন্দীপনী মুনির আশ্রম থেকে এবারে এলাম শিপ্রা নদীর 
: ধারে প্রাটান কালভৈরব মন্দিরে। শহর থেকে তিন 
: কিলোমিটার দূরে গ্রামের মধ্যে মন্দিরে বেশ প্রাচীন পাথরের 
: তোরণ। প্রাচীরের গায়েও পাথরের মুর্তি খোদাই করা। 
: প্রাচীনত্বের ছাপ এর সর্বাঙ্গে। এই মন্দির তান্ত্রিক অঘোরপত্থী 
; সাধুদের সাধনার স্থান। গর্ভমন্দিরে বিরাট কালভৈরবের 
: সিন্দুরলিপ্ত একখানি মুণ্ড মাত্র। তাতে রয়েছে দুটি 
: অক্ষিগোলক। তার মধ্যে কোন পাথরজাতীয় কিছু আছে, 
: আলো পড়লে জবলে। তৃতীয় নেত্রটি রুূপোর। শরীরের 
: নিম্নাংশ কালো কাপড়ে ঢাকা। মাথায় মুকুট, গলায় মালা। 


: অধরোষ্ঠ রক্তবর্ণ। এই ভৈরবের পুজায় তস্ত্রমতে 'কারণ' 
: নিবেদন করা হয়। পৃজাপদ্ধতিও পুরো তাস্ত্রিক। 
; এবারে ফিরতি পথে বছু প্রাটীন “সিদ্ধবট' বা “সিদ্ধনাথ' 


; এই সিদ্ধবট বহু গ্রাচীন। মোগল যুগে এই গাছ কেটে দেওয়া 


হয়েছিল, কিন্তু তারপরে তার থেকেই আবার নতুন গাছ: 


বাজারের কাছেই ২৪টি থামের ওপর একটি তোরণ: 


এবারে আশ্রমের দিকে রওনা হলাম। ৃ 
পরদিন ভোরে ন্নান করে খালি গায়ে আবার মহাকাল : 


পঞ্চপ্রদীপ, পঞ্চকর্পূর, দীপ, শঙ্খ, বস্ত্র, পুষ্প ও চামর দিয়ে ; 
প্রায় একঘণ্টা ধরে আরতি চলল। সারাক্ষণই নানা বাদ্যযন্ত্র: 


; ও তালে তালে মন্ত্রপাঠ চলছিল। 
: একটি কুগু। প্রবাদ, শ্রীকৃষ্ণ তার শ্লেটে লেখার পরে এ : 


আরতি শেষ হওয়ার সময়ে একবার সবাইকে ঘর থেকে : 


: বের করে দেওয়া হলো, অন্য সাধুদেরও চলে যেতে হলো।! 
: কিন্তু আমি থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। এইসময়: 
: যাতে নিত্যই এই কুণ্ডে গোমতী-ন্নান করতে পারেন। সেই : 
: থেমে গেল। এবার এলেন স্থানীয় জুনা আখড়ার এক নবীন; 
: সন্ন্যাসী। এটিই এই উষা আরতির প্রধান অঙ্গ। তার হাতে: 
: একটা বড় রক্তবন্ত্রের পুটলি। সেই পুঁটলিটি দুহাতে ধরে: 
; মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে তিনি শিবের চারপাশে ঘোরাতে: 
: লাগলেন। আর শিবের সর্বাঙ্গ ঢেকে যেতে লাগল ভম্মে।; 
: এটি চিতাভস্ম। এই আরতির নাম ভস্মারতি। পৃথিবীর আর: 
কোথাও চিতাভস্ম দিয়ে এইভাবে আরতি হয় না। একমাত্র; 
: হয়। এসময় মন্দিরে কোন মহিলা বা জামা-প্যান্ট পরা: 
: লোকের প্রবেশ নিষেধ। এ এক অপূর্ব আরতি, অদ্ভুত: 
£ পরিবেশ! প্রায় দু-আড়াই ঘণ্টা ধরে এই আরতি ও ভন্মারতি; 
: চলল। শেষ হতে আবার আলো জলে উঠল। 
: বিশেষত্ব হলো-_এঁ মুখমণ্ডলের ঠোটদুটি ঈষৎ ফাক এবং : 


গর্ভমন্দিরের সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হলো। আরতি: 


এবার পৃজারির কাছ থেকে একটু ভম্ম-চন্দন চেয়ে; 


নিলাম এবং মহাকালকে স্পর্শ করে জীবন সার্থক করা এক; 
: পুণ্যস্থৃতি নিয়ে আশ্রমে ফিরে চললাম। মনে পড়ল একটি: 
: দর্শন করলাম। যেমন প্রয়াগে 'অক্ষয়বট', এখানেও তেমনি : 


“অকালমৃত্যু যো মরে, যো কার্য করে চণ্ডালকা। ৃ 
কাল উস্কা ক্যা করে যো ভক্ত হো মহাকাল কা।।” 21 


? গভীর বেদনা আর নিরুদ্ধ অভিমানে তোমার মনে জেগেছিল. 1৮. 
জাতীয় অর্ণবপোত উপমা /'% রর 
: সেই অভিমান আজ হিমালয়ের মতন বিশাল-প্রবল | 

: তা থেকে হাজার হাজার ধারায় ছুটে যায় ভালবাসার নদী! 
একটা-দুটো নয়, হাজার ছিদ্র 
: সমস্যার গহিন সাগরে জাহাজ ডুবছে, কিভাবে নিস্তার পাওয়া যায় 
ৃ তার কথা না ভেবে 

: আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের দোষ বিচার করছি, বর্ষণ করছি অজ 


একদা তুমিই বলেছিলে-_আমাদেরই তো ধ ছি বন্ধ করতে হবে 
: এস সানন্দে, হৃদয়ের রক্ত দিয়ে আমরা এই কাজ সম্পন্ন করি 





; আর যদি আমরা না পারি, এস আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হই। ৰ ॥ , টা রা 
কিন্তু কখনোই এর নিন্দা করব না। 1 :1 | : জেমাকে তই, ওগো চাই 
; জলভরা শ্রাবণের মেঘের মতন গভীর ভালবাসায় তুমিই তো বলেছিলে. 7 " | আমরা যে চাই; 
: আমি তোমাদের সঙ্গে কাজ করতে প্রসভৃত। : 
: যদি না শোন, এমনকি আমাকে যদি ভারততমি থেকে 
: পদাঘাত করে বের করে দাও 
: তবুও আমি তোমাদের কাছে ফিরে আসব। প্রার্থনা 
: ফিরে এসে বলব--আমরা সকলে ডুবতে বসেছি 
; সেইজন্যই আমি তোমাদের মধো এসেছি। শিউলি সেনগুপ্ত 
? আর যদি আমাদের ডুবতেই হয়, আমরা সকলে একসঙ্গেই যেন ডুবি; র্দাটা সরিয়ে দাও প্রভূ 
কিন্তু কারো প্রতি কোন কটুক্তি, কোন অভিশাপ জাবরণ তুলে নাও 
যেন আমাদের মুখ থেকে বর্ষিত না হয়। উরে হি রে 
? তোমার বিশাল হাদয়ে বুদ্ধ-টৈতন্য আর শ্রীরামকৃষ্ণের করুণা আলোটা জ্বালিয়ে দাও। 
এই দম্মুখর বিচিত্র জগতে ভাবসমন্বয়ের অনন্ত প্রেমপাথারই তোমার উৎস! সব যে তোমারি হাতে। 
একলা কত চলি না আমি, 
তুমি আছ সাথে। 
তোমার অসীম কৃপা ছাড়া 
প্রাণের ঠাকুর নই কোন উপর 
[দিত আমার চোখটা দাও না খুলে 
দী মিত্র যাতে তোমায় দেখতে পাই। 
এ ভবসাগর অনস্ত অপার তুমিই আমার বন্ধু, প্রড়, 
দুধের পারাবার, তুমিই আমার নাথ। 
হে শরণালয়, তোমা বিনা এস কাছে, পাশে দাড়াও, 





কেমনে হই পার? ধর আমার হাত। 


জল্পনার তলা 


৫ 


অচেনা কানা 
জয়দীপ ঘোষ 


স্বপ্নে দেখলাম তোমাকে হঠাৎ; : 

চেনা গেরুয়া পোশাকে নয় মোটেই, 

বরং সবুজ, সদ্য বৃষ্টিভেজা কচি ঘাসের মতো।: 
বুকের বাঁদিকটা ভেজা লাল-_; 

রক্ত নাকি? চোখে শিশিরকে লজ্জা দেওয়া : 
দুফোটা জল, কেন বল তো?; 

আর হাতে ওগুলো কি? খাতা... কলম..: 
'পৃজা তার সংগ্রাম অপার... কিংবা: 

'জানি জানি এ পানীয় কালকৃট ঘোর... ; 
লেখা হচ্ছে একের পর এক।: 

| নীল বা কালো কালিতে কি লেখা যায় ; 
| এমন লাইন? বাঁদিকের ভেজা লালে ডুবিয়ে লেখা, : 
তারপর লেখা ছেড়ে উঠে দাঁড়ানো : 
একলা... আর তখনি দেখলাম : 

পূর্ণিমার চাদ তোমায় স্নান করাল জ্যোতায়,: 
আকাশের সবকটা তারা মাথায় পরাল মুকুট, আর : 
পৃথিবী তার সমস্ত বুকটা চিতিয়ে : 

শুধু আমারই কিছু দেওয়ার নেই: 

ওধু আমিই নির্বাক নিঃস্ব রিক্ত, কেবল: 

সকালে উঠে চোখের কোণ আর: 

বালিশ ভিজে একাকার-_এইটুকুই।: 

কান্নায় এত শাস্তি লুকনো থাকে... উফ! 

চোখের জলেও এত ফুল ফোটে!! বল তো তুমি।: 








বিভাস রায় ৪৫ 


ক তুমি ফিরি দার দুয়ারে নবীন বারতা নিয় 
প্রেমের বারিধি উছলে সেথা ত্যাগের অমি জুল, 
; সাহস বীর্য গর্জিছে সেথা শত সিংহের বলে। 

£ শত আগ্নেয়গিরি চাপা আছে রাঙা গেরুয়ার নিচে, | 
; মহারুদ্রের ভৈরব নাচ শান্ত আঁখির পিছে। . 

? অন্যায় আর অবিচার মাঝে ধরা পাছে পড়ে ধরা, 
: হিমশৈলের মতো তীমবেগে নেমে এলে তাই ত্বরা। 
: সত্য ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক, হে কলির ব্যাসঝষি; 

; তাগ ও প্রেমের মহান মন্ত্র জাগাইলে দশদিশি। 
! চরম ত্যাগের শ্রেষ্ঠ পথিক বৃদ্ধদেবেরে জানি, 

? আজন্ম ত্যাগী বিবেকের কাছে গিয়েছেন হার মানি। 
জ্ঞানে শঙ্কর, প্রেমে খ্রিস্টের সম পর্যায়ে উঠি | 
 জানসূর্যের আলোকে প্রেমের পদ্ম উঠালে ফুটি। ূ 
: বিশব্রাতৃত-প্রেমের যে-জ্ঞান মহম্মদের মাঝে 

নিয়েছিল ঠাই--তোমার হদয়ে আজ দেখি তাই রাজে! 
 ধ্রবতারাসম জুলে ওঠ পুনঃ পথের দিশারী হয়ে 

£ জড় জাতি যেন চলে চেতনায় তব মহাব্রত লয়ে। 
: সারা পৃথিবীর মহাবিম্ময়, ভারতের গৌরব; 

: পৃতপবিভ্র চরিত্র তব, সুমধুর সৌরত। 

: হে মহান যোগি! বীর সম্মাসি! জয়ি' লোভ-মোহমদে 
: প্রণাম, প্রণাম, অযুত প্রণাম তোমার পদ্মপদে। 
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তোমার কথা সত্যি সবই, তোমার কথাই ঠিক দেশটা যখন ডুবুড়বু গহিন অন্ধকারে 

তাই না জেনে আমরা আজও হচ্ছি দিদ্থিদিক্‌। ূর্য হয়ে তুমি তখন জাগিয়েছিলে তারে। 

তুমি শুধু সন্যাসী নও, তুমি মানবীর. পরকে আপন করতে শেখাও অহং-এর বিলয়ে 
তুমি শেখাও নির্ভিকতা, রাখতে উঁচু শিরা বিশ্ব তোমায় চিনেছে তাই অনস্ত বিস্ময়ে! ই? 
তুমি শেখাও ধর্ম শুধু কৃচ্ছুসাধন নয় অন্ধ মোহের আবর্ডনা জ্বালাও জানালে টি 
জীবসেবাতেই শিবের সেবা, ধর্মে তাতেই জয়।. তাই তো তোমার দুচোখ জুড়ে দৃপ্ত শপথ জুলে। ৯৯ 
অন্ধ যারা মাতোয়ারা অলীক স্বপন পরে, দুরের থেকে তোমায় শুধু মুগ্ধ প্রণাম নয় 

তোমার প্রভু মিশে আছেন মেথর মুচির ঘরে গড়তে হবে নতুন ভারত প্রদীপ্ত দুর্জয়। 


পাতি অপ্রা্তির সালতামামি 


জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 


মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না, আমাদিগকে 
মস্তিষ্ক হইতে হইবে। গীতাপাঠ অপেক্ষা 
: খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরো নিকটবর্তী 
; হইবে।”--এই চিরম্মরণীয় বাণীর উদ্গাতা স্বামী 
; ক্ষেত্রেও আমাদের উজ্জ্বলতর সত্যালোকের পথপ্রদর্শক। 
নিজে সমস্তরকম খেলাধূলা ও শরীরচর্চা করেছেন, 
: মাধ্যমে শক্তিশালী জাতি গঠনের ক্ষেত্রে। আধুনিক 






: বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন। মানব- 
: সভ্যতার উন্নতি ও বিকাশে অলিম্পিক আদর্শের সঙ্গে 
: রামকৃষ্ণ মিশনেরও অবদান অনন্বীকার্য। খেলাধূলার 
মাধ্যমে বিশ্বমৈত্রী এক্য, সংহতি ও মানবতার অগ্রিমন্ত্রে 


লকষয। তাই ভোগসর্ব্, সন্ত্াববাদ ও জাতিগত বৈরিতায় 
: দীর্ণ এই পৃথিবীতে খেলাধূলাই আনতে পারে সৌভ্রাতৃত্বের 
£ বাতাবরণ। আলোচ্য নিবন্ধে গত একবছরে আন্তর্জাতিক 


: তাই স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধার্থ্ের দায়বদ্ধতাম্বরূপ। 

: সিডনি অলিম্পিকে ভারতের ব্যর্থতা নতুন শতাব্দী ও 
? সহস্রাব্দের সৃচনাপর্বে অবশ্যই এক বড় ধাককা। কিন্তু তার 
£ পরই বিশ্বনাথন আনন্দের হাত ধরে দাবার রাজ- 
; সিংহাসনে উঠে আসে ভারত। যে-খেলাটির জন্ম 
: ভারতবর্ষে, সেই খেলাটিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন একজন 


: এক তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা । এবারও বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে 
: পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবতী পর্বে উঠে এসেছে আরো 


'বিশ্বদাবায় ভারতের জয়পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। 


: পেণ্টাইয়া হরিকৃষ্ণ জুনিয়র বিশ্বখৈতাব ও কমনওয়েলথ ; 
£ খেতাব পরপর জিতে আনন্দের যোগ্য উত্তরসুরি হিসাবে: 
; বালিকা বিভাগে অনুরূপ কীর্তির অধিকারিণী। এবছর বিশ্ব; 
: চ্যাম্পিয়নশিপে ছয় ভারতীয় দাবাডু মূলপর্বে খেলার : 
? যোগ্যতা অর্জন করেছে__এই ঘটনাটাও ভারতীয় দাবার; 
: উজ্জ্বল গৌরবগরিমার' যথার্থ প্রতিফলন। তুরক্কের: 
 ইনতাঘুলে গত দাবা অলিম্পিয়াডে এরাই ভারতকে তুলে; 
: নিয়ে এসেছেন সপ্তম স্থানে। 


ভারতের জুনিয়ার হকি দল সম্প্রতি বিশ্ব জুনিয়ার 


: হকিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেশবাসীকে নতুন করে স্বপ্ন: 
দেখাতে শুরু করেছে। সিনিয়র দলের ধারাবাহিক ব্যর্থতা: 
ভুলিয়ে দিয়েছে এইসব জুনিয়ার ছেলেরা। চারবছর আগে? 
: লগ্ুনের অনতিদুরে মিল্টন কেইলে রানার্স হওয়ার পর; 
; এবছর অস্ট্রেলিয়ার হোবার্টে ফাইনালে আর ভুল করেনি: 
: কোচ রাজিন্দর সিংহের ছেলেরা। ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে; 
: প্রথম থেকেই চেপে ধরে ৬-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে : 
: জয় তুলে নেয় ভারতের তরুণ তুর্কিরা। গ্রুপ লিগে: 
একমাত্র অস্ট্রেলিয়া ছাড়া আর কোন দলই ভারতীয়দের ; 


গতিরোধ করতে পারেনি। দীপক ঠক্কর টুর্ণামেণ্টের : 


: সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছে, পেনাল্টি কর্ণার কাজে: 
লাগানোর ক্ষেত্রে আশাতীত দক্ষতা দেখিয়েছে ডিফেব্ডার: 
: যুগরাজ সিংহ। আসম্ন সিনিয়র বিশ্বকাপে এরাই ভারতের ; 
; আশা-ভরসা। গতবছর জুনিয়ার হকি খেলোয়াড়দের এই; 
: কীর্তি এককথায় ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রে সর্বোত্তম ঘটনা।: 
: অবশ্য এপ্রিলে সিনিয়ার টিমও ঢাকায় এক আন্তর্জাতিক: 
; প্রতিযোগিতার ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্থী পাকিস্তানকে: 
: হারিয়েছিল। সম্প্রতি তারা চ্যাম্পিয়নস ্যালেপ্রারেও; 
চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। 


প্রকাশ পাড়ুকোনের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে? 


; পুল্পেলা গোপীটাদ গতবছর ব্যাডগিন্টন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ: 
: অভিজ্ঞান অল ইংল্যা্ড খেতাব জিতেছেন। পরপর: 
; অলিম্পিক ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদ্বয়কে হারিয়ে গোপীাদ: 
; বুঝিয়ে দিয়েছেন তার এই খেতাব জয় কোনমতেই “লুক; 
: বা অঘটন নয়। অল ইংল্যাণ্ড খেতাব জয় তার ধারাবাহিক 
! উন্নতির রেখাচিত্র ধরে উঠে আসা এক স্বাভাবিক: 


গতিপ্রকৃতি। গোপীর পর অভিনশ্যাম গুপ্তও ভারতের 


: মর্যাদা বাড়িয়েছেন ফরাসি ওপেন জিতে। 
অবশ্য আরেকটু বেশিই প্রত্যাশা ছিল। সিডনি অলিম্পিকের : 
: ঠিক আগে তাঁদের ভাঙা সম্পর্ক জোড়া লাগে। অলিম্পিকে: 
: ব্যর্থ হলেও ভাবা হয়েছিল, দীর্ঘদিন একসঙ্গে খেলার ; 


টেনিসে লিয়েণ্ডার পেজ ও মহেশ তপতি জুটির কাছে! 


৮[০ভস্বা7া ন্দ্তক্াদ লাশ 


অভিজ্ঞতা ও একাধিক বড় মাপের আন্তর্জাতিক সাফল্য : 
? গৌরব বুলা চৌধুরী জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রম করেন।! 
; জিব্রালটার প্রণালী জয় করা বাঙালী নারী তথা জাতীয় 
 ক্রীড়াজগতে এক অসাধারণ দৃষ্টাস্ত। মিহির সেনের পর; 
? উদ্দেশ্য। জাতীয় সাঁতারে একদা অপ্রতিদ্বন্দ্বী বুলা: 
: আন্তর্জাতিক মিটের ব্যর্থতা সব্বেও ভেঙে পড়েননি। যে-: 
? বয়সে প্রতিটি ভারতীয় নারী ঘর-সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, : 
: সেই বয়সে বুলা চলেছেন অতিমাত্রিক সব আ্যাডভেঞ্চারে!: 
শুটিংয়ে ইউরোপ মাতিয়ে এসেছেন ১৮ বছরের টিন : 


£ তাদের পকেটস্থ থাকায় ২০০১-এ আবার শ্রাণ্ড ল্লামে 
 ১৯৯৯-এর গৌরবময় অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি হবে। বাস্তবে 
: কিন্তু ফরাসি ওপেন ছাড়া বাকি তিনটি গ্রাণ্ড স্লামে চূড়াস্ত 
ব্যর্থ তারা। ”৯৯-এ দুটি গ্রাণ্ড শ্লামে চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়াও 
: অবশ্য গোটা তিনেক এ. টি. পি. খেতাব জিতেছেন লি-হেশ 
; জুটি। এর মধ্যে একটি ছিল সুপার নাইন সিরিজের মাস্টার্স 
? খেতাব। যাই হোক, বছরটি তারা শেষ করেছেন বিশ্ব 
: ক্রমপর্যায়ে তিন নম্বর স্থানে থেকে। 


: এজার* অভিনব বিন্দ্রা। স্পেনের মাদ্রিদে বিশ্ব শুটিংয়ে এই 
 বালকবীরের পারফরমেন্স দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত 
: ইউরোপের উন্নাসিক শুটিং বিশেষজ্ঞরা। ১০ মিটার এয়ার 
£ যা ভারতের শুটিং ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। 
: যশপাল রানা, মানসের সিংহরা পারেননি, অভিনব বিজ্দ্রা 
: কি বহু প্রতীক্ষিত অলিম্পিকের সোনাটি আনতে পারবেন? 
: যোগ্যতা, ক্ষমতা যদি মাপকাঠি হয়, তবে আশাবাদী না 
' হওয়ার কোন কারণ নেই। 

;  আযথলেটিক্সে অবশ্য আশাব্যঞ্ক কিছু দেখা যাচ্ছে না। 
 সিডনী অলিম্পিকের ট্র্যাকের পথ ধরে কেরলকন্যা 
 বীনামল গত বিশ্ব আযথলেটিক্সেও তার নিজের ইভেন্টে 
: সেমিফাইনালে উঠেছিলেন। ব্যাস, এ পর্যস্তই! সার্বিকভাবে 


: না পারলেও দূরপাল্লার সাঁতারে কিন্তু ভারতীয় সাঁতারুরা 
: তাদের সুমহান এঁতিহ্যের গৌরবগাথা ধরে রাখতে 
: পেরেছেন। এপ্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় প্রতিবন্ধী সাঁতারু 
: মাসুদুর রহমান বৈদ্যের কথা। ১৯৯৭-এ ইংলিশ চ্যানেল 
: পেরিয়ে তিনি বিশ্বে শোরগোল তুলেছিলেন। গত বছর 
; অতিক্রম করে এলেন জিব্রালটার প্রণালী। স্পেন ও 


হিংস্র সামুদ্রিক প্রাণীতে পূর্ণ এক বিপজ্জনক চ্যানেল। 
: করে, হিংস্র সামুদ্রিক প্রাণীর আক্রমণ উপেক্ষা করে তীর 
ৃ লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। অসাধারণ কৃতিত্ব! একজন 
প্রতিবন্ধী সীতারুর পক্ষে এ এক অনন্যসাধারণ কীর্তি 
£ তবে সামুদ্রিক ঝড় না উঠলে চারঘণ্টার কম সময়ে 
: জিন্রালটার প্রণালী সীতরে বিশ্বরেকর্ডও করে ফেলতে 
? পারতেন তিনি। 


মাসুদুরের কীর্তির আগের বছর বাংলার আরেক: 


সিডনি অলিম্পিকে গোটা ভারতবর্ষের ব্যর্থতা ও; 


; হতাশার কালো অন্ধকারের মধ্যে শিবরাত্রির সলতে হয়ে : 
? জুলে উঠেছিলেন কর্ণম মালেশ্বরী। প্রথম ভারতীয় মহিলা: 
: হিসাবে মালেশ্বরী ভারোত্তোলনে ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে; 
£ এসেছিলেন দেশের জন্য। তাঁর সুযোগ্য সতীর্থা কুঞ্জারানী 
: সংস্থার বিচারে শতাব্দীর সেরা মহিলা ভারোত্তোলকদের: 
মধ্যে নিজের নামটি সযত্রে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছেন। 


সম্প্রতি যোগাসনে চমকপ্রদ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন: 


; বাঙালী ছেলে গোপাল দাস। সাম্প্রতিক বিশ্ব যোগাসন: 
? প্রতিযোগিতায় গোপাল অনুপম দেহসৌষ্ঠবের ব্যঞ্জনাদীপ্ত: 
ৃ ; এঁতিহ্যাকে তুলে ধরেছেন। 
: আন্তর্জাতিক আ্যাথলেটিক্সে ভারতের ছেলেমেয়েরা ক্রমেই : 


স্বদেশে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় 


: ক্রিকেট দলের এঁতিহাসিক সিরিজ জয় অবশ্য সাফল্যের: 
£ মানদণ্ডে সিদ্ধুতে বিন্দুর মতো। তবে ভারতের টেস্ট; 
: ক্রিকেটের সত্তর বছরের ইতিহাসে এ-দুটি সিরিজ জয়: 
: অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। ফুটবলে অবশ্য সেটুকুও সাস্তবনা; 
: পাওয়ার মতো কোন ঘটনা নেই। প্রি-ওয়ার্ল্ড কাপে সংযুক্ত; 
: রাউণ্ডে উঠতে ব্যর্থ ভারত। ইংল্যাণ্ড সফর, মারডেকাতেও : 
ৃ : হতাশাব্যঞ্ক অধ্যায়ের নিরস্তর যতিচিহ্ব। 
' মরকৌর মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী এই জিব্রালটার প্রণালী : 


তবে মাঠের খেলার বাইরে সামাজিক কর্মকাণ্ডে কিন্ত: 


একজন ভারতীয়ের সাংগঠনিক দক্ষতা ও উৎকর্ষের চূড়ান্ত: 
স্বীকৃতি দেখতে পাচ্ছে ভারতবাসী। প্রাক্তন টেনিস তারকা: 
? বিজয় অমৃতরাজ এই মুহূর্তে রাষ্ট্রসপ্বের আন্তর্জাতিক : 


শাত্তিদূত হিসাবে দেশে দেশে শাস্তির আবহে এক্য ও 
সম্প্রীতির জন্য ঘুরছেন। এপর্যন্ত বিশ্বের ছয় কৃতী ও: 
স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিজয়: 
অমৃতরাজ যে যথাথই একজন আন্তর্জাতিক ভারতীয়, তা: 
তার এই পদপ্রাপ্তিতেই প্রমাণিত সত্য।ঢ 


গ্রীন ভারতে জাতীরডাবোধের 
| উ্ে ঘায়েছিনেনবিবকানদ | 










ং₹শ শতাব্দীর শেষ পর্বের কথা। রাজনৈতিক : 
ংগঠনের ক্ষেত্র তখন প্রস্তুত। সক্ঘর্য শুরু হয়েছে। : 
: বিপ্লবী সত্তা তখনো তীব্রভাবে জাগেনি। সমাজ স্থৃবির। 
' পরাধীন জাতি আত্মবিস্থৃত, আত্ম-অসচেতন। দুর্ভিক্ষ ও 
: মহামারী ভারতের ক্ষুদ্র কুটির পর্যস্ত একে চলেছে মৃত্যুর 
: বিভীষিকাময় আলপনা। 


: সুপ্ত। এই সময়েই চেতনার চাবুক নিয়ে ভারতের মাটিতে 
: বিবেকানন্দের আবির্ভাব। তেজোদীপ্ত এই সন্ন্যাসীর দুটি 
: রূপ- বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকঠে তিনি বলেছেন ঃ 
: 41159195598 09 07০ ৬/০১..” ভারতবর্ষ এখনো 


: দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে। নতুনভাবে জাতিকে এক চৈতন্যময় 
: সস্তায় জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। তারই চেতনায় ভারত 
: এই শতাব্দীতে প্রথম শিখেছে জেগে ওঠার মানসব্রত। 

; বিবেকানন্দ যখন তারুণ্যের প্রথর তাপে উজ্জ্বল, তখনি 
: আশ্রয় পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শ্নেহচ্ছায়ায়। প্রখ্যাত 


: বিবেকানন্দ তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্য অটুট রাখার জন্য সংগ্রাম 
সমস্ত প্রতিরোধ। অবশেষে আত্মসমর্পণের মধ্যেই 


? বিবেকানন্দ লাভ করলেন পরম প্রশাস্তি।”১ শ্রীরামকৃষ্ণ 
; বিবেকানন্দকে এক বিশাল দায়িত্ব দিয়েছিলেন- বিচার, 


£ এই ভাবনাকে ব্যক্ত করে বলেছেন ঃ 
: 483 501110091 11001191191. 10715 ০8110 0) ১০: 
: [1019 (0 001105৩ 10) (10 ১001711921 101551011 01 [10019... : 
0. 1010) 5005০001701 09118 105 01011000%: 
17911019115) 0111)0 0501855০0০1 110011010815, : 
: এঁতিহাসিক অমলেশ ব্রিপাঠীর ভাষায়__“দক্ষিণেশ্বরের এই : 
: অলোকসামান্য সাধকের সান্নিধ্যে থেকেও দীর্ঘ ছয় বছর : 


: বিবেক ও আদর্শের মাধ্যমে নরের মধ্যে নারায়ণকে জাগ্রত: 
; করার। কিন্তু তার দেহত্যাগের পর বিবেকানন্দ দেখলেন,; 
: মধ্যেই বিরাজ করছেন তাঁর উপাস্য শিব। বিচলিত: 


বিবেকানন্দ ঝলসে উঠলেন। এরপর শুরু হয়েছিল তার; 
: বিশাল কর্মযজ্ঞ। ৃ 


স্বদেশী আন্দোলন শুরু হওয়ার কিছু পূর্বে ১৯০২: 


খ্রিস্টাব্দে বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন। দেশের দুঃখ-দুর্দশায় 
: পথনির্দেশ অথবা নেতৃত্বদান করতেন। এমন মস্তব্য অনেক: 
: বিপ্লবী ও দেশনেতা করেছেন। উনবিংশ শতকে এদেশে যে; 
: ছিল তীব্র। পরাধীন নিজীবি দেশ-বাসীকে দেখে মাঝে মাঝে: 


পরিব্রাজক জীবনে বহু মানুষের সংস্পর্শে তিনি আসেন।! 


; আমি ভারতীয় নৃপতিদের নিয়ে একটি শক্তিজোট তৈরি: 


? করতে চেয়েছিলাম। সেইজন্যই আমি হিমালয় থেকে; 
: বন্ধুত্ব করেছিলাম। কিন্তু দেশের কাছ থেকে আমি কোন: 
: রাজনৈতিক কার্যকলাপরূপী দেশপ্রেমের শ্রোতস্বিনী প্রায় : 
: মুক্তিতীর্থ। ভারত ছিল তার সাধনার দেবী। বিশ্বের দরবারে : 
: প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তিনি সমগ্র বিশ্বে ধর্ম ও সংস্কৃতির: 
: ক্ষেত্রে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা এবং সনাতন হিন্দুধর্মের : 
: শিক্ষা্তরু। ভারতের অপমানে আহত সন্ন্যাসী বিদেশকে : প্রভাববিস্তারের মাধ্যমে দেশের মৃতপ্রায় জনমনকে: 


সাড়া পাইনি। দেশটা মৃত।”২ ৃ 


পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ রায় বিবেকানন্দের : 


“1115 11811018115] : 


018211560 17000  590190 300191165 8৫/০০911105 : 
%109191006 210 (61101151) 101 (109 09911109/ 01: 


: 01103) 1915,৩ 


; করেছিলেন। কিন্তু একটু একটু করে ভেঙে গিয়েছিল তার : 


সমকালীন শিক্ষিত যুবসমাজ এই আধ্যাত্মিক বিজয়ে! 


: উদ্বেল হয়ে ওঠেন। বিবেকানন্দের ব্ুনির্ধোষ তাঁদের হৃদয়ে : 
: সাড়া জাগায়। ভারতের সকল দুঃখের প্রধান কারণ-রূপে : 
: তারা বিদেশী শাসনকেই চিহ্নিত করেছিল। বিবেকানন্দের ; 


[১ ব্বুমসথা________াপ্লা ___ মঘ১৪০৯0 জনুযারি ০০২] 


| 
: অগ্নিবাণীর স্পর্শে তাদের মনে জেগে ওঠে এক তীব্র : 
: স্বাজাত্যাভিমান। ভারতের নৈরাজ্যবাদ ও সমাজের ক্ষণ- 


; আন্দোলন ও রাজনৈতিক অভ্যু্থানে বিবেকানন্দের বাণীতে 
: খুঁজে পেয়েছিলেন পথনির্দেশ। বিবেকানন্দের আদর্শগত 
: ভাবভূমি থেকে বিপ্লবীরা প্রেরণা পেয়েছিলেন এবং এই 
: ভাবভূমি থেকেই জন্ম নিয়েছিল বিপ্লববাদ। স্বদেশী যুগেও 
: এর ব্যতিক্রম হয়নি। 

: বিবেকানন্দের তিরোধান ঘটে ৪ জুলাই ১৯০২- একশ 
: বছর আগে। তার পরের বছর থেকেই বাংলার প্রাস্তর 
; উজ্জীবিত ও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বঙ্গভঙ্গবিরোধী 
; আন্দোলনে। তার বিশ্বজরী প্রভাব তখনো জনমানসে প্রদীপ্ত 
; শিখার মতো প্রোজ্জল। দেশের নেতৃবৃন্দ ও যুবসম্প্রদায় তার 
: রচিত “বর্তমান ভারত" ও 'পত্রাবলী'র মধ্যে প্রেরণার উৎস 
: খুঁজে পায়। 

: স্বাধীনতা বা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা হলো জাতীয় জীবনের 
: শ্রেষ্ঠ কামনা । বিবেকানন্দ এই মুক্তির উপাসক ছিলেন। তিনি 


মানুষের বৈষিয়ক মুক্তিও তিনি চেয়েছিলেন। 
; বলতেন ঃ “ম্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত। যেমন মানুষের 
: চিন্তা করার ও কথা বলার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তেমনি 


স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। তবে এই স্বাধীনতা যেন অপর 
' কারো অনিষ্ট না করে।”* আবার অন্যত্র বলেছেন ঃ 
 "সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই 
: পুরুষার্থ। যেসকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফুর্তির 
ব্যাঘাত করে, তা অকল্যাণকর। যাতে তার শীঘ্র নাশ হয় 
: তাই করা উচিত। যেসকল নিয়মের দ্বারা জীবকুল 
স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয় তার সহায়তা করা উচিত।” 
; কিন্তু তিনি জানতেন, পরাধীন জাতির পক্ষে দৈহিক, 
: মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব নয়। তাই 
: ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষকে . বলেছিলেন £ 
: 41709 9709140৫০৫৫ 19011015911 119..” হৃদয়ে ছিল 


: ভারতবর্ষ ছিল ভার “04০০1. 01900191107” নিবেদিতার 
: ভাষায়-07019 ৬95 115 39010017, 11010, ৬/05 115 
: 7181)07016, ভারত ছিল তার একান্ত সাধনার দেবী। 
£ নিবেদিতা স্বামীজী সম্পর্কে বলেছেন ঃ ““জন্মপ্রেমিক 
? তিনি-_তীর প্রেমপাত্রী তার মাতৃভূমি" 


: করেছিলেন। তিনি “বর্তমান ভারত'-এ লিখেছেন ঃ 
: “একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র 
হজ বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উখাপিত 


তিনি : পত্রিকায়। পরে এটি গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় 
: অর্থাৎ ১৯০৫ খ্রিস্টাবন্দে। তখন বাংলার সর্ব সবাদেশিকতার 
: ঢেউ। সেই দুর্বার বাংলার কাছে 'বর্তমান ভারত" প্রেরণা; 
; তার আহার, পোশাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই : 


করিয়াছে; অপরদিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া ক্ষীণ: 


; অথচ মর্মভেঙী স্বরে পূর্বদেবদিগের আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ: 
: ভঙ্গুর রূপ দেখে তারা ব্যথিত হন। এইজন্যই তাঁরা পরবর্তী : 


করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত : 


£ ভাব, নূতন ভঙ্গি অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার : 
: মধ্যে মধ্যে সেই দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত-উপবাস, সীতা-; 
: সাবিত্রী, তপোবন-জটাবক্ষল, কাবায়-কৌপীন, সমাধি-: 
; আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্য: 
: সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্য সমাজের : 
: কঠোর আত্মবলিদান। এ বিষম সঙ্তর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত : 
: হইবে--তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য-_: 
: ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা- অর্থকরী বিদ্যা, উপায়-_: 
: রাষ্ট্রনীতি। ভারতের উদ্দেশ্য__মুক্তি, ভাষা-_বেদ, উপায়-_: 
: ত্যাগ। বর্তমান ভারত একবার যেন বুঝিতেছে, বৃথা ভবিষ্যৎ: 
: অধ্যাত্বকল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্বনাশ: 
: করিতেছি; আবার মন্ত্রবৎ শুনিতেছে--ইতি সংসারে : 
? স্ফুটতরদোষঃ। কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ1” ৃ 
: কেবলমাত্র অতীন্দ্রিয় মোক্ষ বা মায়ার বন্ধনমোচনই চাননি, : 


'বর্তমান ভারত' প্রথম প্রকাশিত হয় উদ্বোধন; 
হয় ১৩১২ সালে: 


হয়ে দীঁড়ায়। এই গ্রন্থে বিবেকানন্দ দেশবাসীকে আহান: 


? জানালেন পাশ্চাত্য মোহ বিসর্জন করে স্বাদেশিক ভাবাপন্ন: 
; হতে। তিনি লিখলেন ঃ 
: বেশভৃষামগ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত ; 
; বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত : 
: স্বীকার করিতে লঙ্জিত!! চতুর্দশশত বর্ষ যাবৎ হিন্দু রক্তে : 
; পরিপালিত পারসি এক্ষণে আর “নেটিভ' নহেন। জাতিহীন: 
: ব্রাহ্মণম্মন্যের ব্রন্মাণ্যগৌরবের নিকটে মহারথী কুলীন: 
: ব্রাহ্মণের বংশমর্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্যের: 
: এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, এ যে কটিতটমাত্র আচ্ছাদনকারী : 
: অজ্ত, মূর্খ, নীচ জাতি__উহারা অনার্য জাতি!! উহার আর: 
: আমাদের নহে!!”* ৃ 
; তার পরাধীন মাতৃভূমির জন্য এক তীব্র বেদনাবোধ। তাই : 


“যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীয়? 


এই ভারতবাসীকে তিনি পরানুকরণবাদের মোহ থেকে: 


: ত্যাগ করার আহবান জানালেন। তিনিই দেশবাসীকে : 
: প্রদত্ত।” এই বাণী মুক্তিপাগল দামাল ছেলেদের মনের মধ্যে; 
: এক তীব্র প্রেরণার সৃষ্টি করল। 
£ পাশ্চাত্য সভ্ভতার সংস্পর্শে এসে ভারতীয় অনুভূতিতে : 
যে স্বাদ্বিক বিবর্তনবাদ ঘটেছে, স্থামীজী তা লক্ষ্য ; হলো বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক'। স্বদেশী আন্দোলনের 


১৯০৫-এ (১ মাঘ ১৩১২) উদ্বোধন"-এ প্রকাশিত: 


এর “পরিচয়” মুখবন্ধে দেশবাসীকে আহান জানালেন ঃ; 
বুদ্ধিমান বিদেশী তাহার (বিবেকানন্দের) রা 


; পরিণত বলপুষ্ট হইতে চলিল, হে স্বদেশী, তুমিও কি এইবার 


: তোমারই জন্য বহু শ্রমে সমাহাত সারগর্ভ সত্যগুলি হৃদয়ে : 
: ধারণ এবং কার্যে পরিণত করিয়া সফলকাম হইবে?” 


: দিলেন-_“এরা সহ বংসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে 


; দুঃখভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা 
: একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারে, আধখানা রুটি 
; পেলে ত্রেলোক্যে এদের তেজ ধরবে না।”১ ভারতের 
: যুবসমাজ স্বদেশী আন্দোলনে বিবেকানন্দের এই বাণীতে 
: তাদের চলার পাথেয় পেয়েছিল। 

£ পরিব্রাজক বিবেকানন্দ “সন্ন্যাসী একা যাত্রী'-রূপে 
: ভারতের মুক্তির উৎস খুঁজতেই ১৮৯৩-এ আমেরিকা 
গেলেন এবং সেখানে তার বিশ্বজয়ীর সম্মানলাভ ভারতের 
: স্বাধীনতা আন্দোলনকে গতিময় করে তুলল। ভারতবাসী 
ফিরে পেল আত্মপ্রত্যয়, হীনম্মন্যতা দূর করে অভিষিক্ত 
; হলো বীর্যবস্তার আসনে। বহু বছরের প্রচেষ্টা, যা কোন 
: রাজনৈতিক নেতা বা রাজনৈতিক দল কিংবা কোন স্যঘের 
: মঠপ্রাঙ্গণ থেকে সম্ভব হয়নি, বিবেকানন্দের প্রচেষ্টায় তা 
? সম্ভব হলো। ১৮৯৫-এর ১ সেপ্টেম্বর “অমৃতবাজার পত্রিকা' 
: লিখল £ “76102 0076 1170101. [71015 10 619%806 0 
£1190101 17) (1)6 65011721101) 01110 090016 01 11)৩ ৬০51 
: (থা) ৬1180 17951101010 0০০1) 00176 1) 811 ০ 
; 0001100081 1980615 (0961701-” 

: থেকে ফিরে এসে স্বামীজী বললেন-_ 
; জাগরণ চাই'। তিনি জাতিকে শোনালেন £ “আগামী পঞ্চাশ 


: দেবতা হোন, অন্যান্য অকেজো দেবতাকে এই কয়েক বছর 
: ভুললে কোন ক্ষতি নেই।”১* সত্যত্রক্টা খষির এই বাক্য 
: মিথ্যা হয়নি। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে ১৮৯৭-এ তিনি 
: এই উক্তি করেছিলেন। পঞ্চাশ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৪৭-এ 
: ভারত স্বাধীন হয়ে যায়। 


! দিনের প্রতিটি মুহূর্তের অভিব্যক্তি পত্রাবলীতে বিধৃত। কী 
: বিষময় জীবনযন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হয়েছে! নিজে 
: ব্যক্তিগত সমস্যায় পড়েও তিনি অপরকে পত্রের মাধ্যমে 


1 সচকিত করেছেন। কখনো নির্দেশ দিয়েছেন, কখনো কষাঘাত 
: করেছেন। পত্রগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষকে প্রেরণ করা হলেও 


' মনোভাবনাকে প্রকাশ করেছে। পরম উৎসাহ ও 
; প্রেরণাপ্রদানকারী এই পত্রাবলী জাতীয় আন্দোলন তথা 
চর োটািডার্োরান রেড | 


চেয়েছিলেন স্বামীজী। আলাসিঙগাকে লিখিত পরে তিনি 


বলেছেন £ “ভারতমাতা অন্তত সহস্র যুবক বলি চান। মনে: 
“পরিব্রাজক'-এ বিবেকানন্দ এক নতুন ভারতের সন্ধান : রেখো মানুষ চাই, পশু নয়। প্রভু তোমাদের বাঁধাধরা সভ্যতা; 
: ভাঙবার জন্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে প্রেরণ করেছেন আর: 
' সয়েছে__তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষুরতা। সনাতন : মাদ্রাজের লোকেরা ইংরেজদের ভারতে বসাবার প্রধান; 
; সহায় হয়। এখন জিজ্ঞাসা করি, সমাজের এই নতুন অবস্থা: 
; আনবার জন্য সর্বাস্তঃকরণে প্রাণপণ যত্ব করবে, মাদ্রাজ; 
; এমন কতকগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে কি প্রস্তুত-_যারা; 
: দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্ত মুখে: 
: অন্নদান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে আর ; 
: উপনীত হয়েছে তাদের মানুষ করার জন্য আমরণ চেষ্টা; 
: করবে।”*২ তিনি আরো বলেছেন £ “আমি এই যুবকদলকে : 
: সঙ্ঘবদ্ধ করতেই জন্মগ্রহণ করেছি। আর শুধু এরাই নয়, : 
: ভারতের নগরে নগরে আরো শত শত যুবক আমার সঙ্গে; 
; যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এরা দুর্দমনীয় : 
: তরঙ্গাকারে ভারতভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হবে- এবং: 
: সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নীতি, ধর্ম ও শিক্ষা বহন করে নিয়ে যাবে: 
: এই আমার আকাঙ্ষা ও ব্রত। এ আমি সাধন করব এবং; 
? মৃত্যুকে বরণ করব।”** স্বামীজীর এই চেতনার বাণী; 
: যুবসমাজ গ্রহণ করেছিল। স্বামীজীর সাথে যুবসমাজও : 
; অনুভব করেছিল ঃ “আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা; 
: পরিত্যাগ করে জাগ্রত হচ্ছেন। কোন বহিঃশক্তি এখন আর: 
? একে দমন করে রাখতে পারবে না।”১৪ 
: বছর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য ; 


স্বামীজীর দেহাবসানের পর দেশবাসী প্রত্যক্ষ করল, ; 


: হাজার হাজার যুবক তাঁর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে: 
: জাতীয়তাবোধের ভূমিতে প্রাণ বিসর্জনের জন্য এগিয়ে এল |; 
: বিপ্লববাদের অভ্যুত্থানে যারা অংশীদার, তাদের জীবনে: 
হা হাবননি বত হ্যা উহা 
£ ৬1018161108 8009160 10 0০ 1016 ৪ [011109] : 
;: বললেন £ 
; ১৯০২-এ দেহত্যাগের পর তার এই উক্তি সত্যে পরিণত 
: হয়েছিল। বিপ্লবীদের জীবনের ওপর তার প্রভাব ছিল তীব্র।: 
সজাগ রেখেছেন। ভারতের মানুষকে পত্রের মধ্য দিয়ে 


“১৬এা)। : 


[0100170( 11721 ৪ 161151005 12061. ১৫ বিবেকানন্দ: 
র পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ করার পর বেলুড়ে এসে: 


“01 13 ৮100 11015 10603$ 10৫2).৮১৬ 


প্রখ্যাত বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেছেন ৪: 


: 40017011) 01170176011 11)0 100010100 01 $৮/2111]1: 
: ৬/85 £199(. 45 ৬/5 ০০10 1809 ৪০. [৩০111101121 : 
; তার মধ্য থেকে সার্বজনীন সত্য উদ্ভাসিত হয়ে বিবেকানন্দের ; 1110781015 ৬/0171 001 15201, ৯০162010070 1611615 01: 
5৬৫10), 
: 101501016 ৮১ 5ল্রা্র 011870158 01091080070 874: 
: ৬150181910815 


(106 01910816 1১০0৬/০০1) 1195001 800: 


190100155 ০0011121790 11) 0) 


: 0018]700 19 4৯110", 10055009901 050 (010101 
: (10 11 001 1008115,70 0০1 00 11091 17080100 5211)0 15 
(750071810১7 


একবার স্বামীজী 
: বলেছিলেন £ "শা7৩ ০9০10 1195 1১৩00170 ৪ [0৬/৫0া 


:170£71170. /৯ 110110 51781161725 18110 1.৮ স্বদেশী ও 
; তেএক বিপ্রবীর সঙ্গে মেশার কথা লিখেছেন £ “98519০01111 
: সজাগ ছিল। কারণ, বিবেকানন্দের সাহিত্য পাওয়া যেত ; 
: বিপ্লবীদের আস্তানায়। জেমস ক্যাম্পবেল কার সম্পাদিত : 
1907-17" পুস্তকের : 
: [9 10110100519 ৫0105001111, 57119 0110 [9110101) : 
: 21000110105 010 115619919010 9110 10)91 ০01 [09121700]1( : 
: 0005 97001010০10 40 (0 117০ [0001010 01110 ০0810. : 
£ 1110 1101101011101151199/ 110 ৬25 21৬০1) 07011101001 : 
: যে-চিঠিটি লেখেন তাতে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে তার : 
: মনোভাব প্রকাশিত-_“ভারতবর্ষে কয়েক বছর ধরে চলছে : 
: আদর্শ বোধ। 
: 00111010160-র রিপোর্টে রয়েছে 2 “৬1৬01270108 ৫19৫: 
: 17 1902, 01115 আ111115 214 102011185 501৩1%৩৫: 
: 100, 100৬0196011 [01011711504 109 110 [২2110751117 : 
: ম্াকলাউডের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র : 
 940০8100 11170045. [যো 11001) ০%1007109 [9৩101৩ 05: 
: তাকে বলেছিলেন। ম্যাকলাউড নিবেদিতার প্রচুর চিঠি : 
: 70110018070 1015 (01109/015 11 0৫০ 10 010210 21) : 
: 80105]100 501091)10 10 107৩ 67060061015 01 11011: 
: 1[য01০০.৮২৯ ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের বিভিন্ন ডেরায় : 
স্বামীজীর ইংরেজ-বিরোধিতার জন্য তাকে ছদ্মবেশী : 
: সময় এসেছিল, ইংরেজ গোয়েন্দারা বিবেকানন্দের পত্রাবলী: 
: বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তাব করে। : 
: পিছনে গোয়েন্দা লাগানো হয়। স্বামীজী নিজেও জানতেন : 
: যে, তাকে ইংরেজ সরকার নজরে রেখেছে। ১৯০১ সালে : 


: বিপ্লবী আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার 


:10%0110108] 90105 17 019, 
: বিভিন্ন গোপন রিপোর্টে জানা গিয়েছে বিপ্লবী আন্দোলনের 
: ওপর স্বামীজীর প্রভাবের কথা। 

;  স্বামীজী সম্পর্কে ইংরেজ সরকার প্রথম থেকেই সন্দিগ্ধ 
: ছিল। ১৮৯৯ সালের ৩০ অক্টোবর স্বামীজী মেরী হেলকে 


: ত্রাসের রাজত্ব। 


: আমাদেরই পয়সায় জাহাজে চড়ে দেশে ফিরেছে পেনসন 
: ভোগ করতে।” 

£  শঙ্করীপ্রসাদ বসু ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের “স্বামী বিবেকানন্দ' 
গ্রন্থ থেকে একটি তথ্য পরিবেশন করে বলেছেন £ “লিজেল 
: রেম আমাকে (ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত) বলেছেন, স্বামীজী মিস 


: আনবার মতলব করেছিলেন__একথা ম্যাকলাউড স্বয়ং 


: লিজেল রেঁমকে দিয়েছিলেন, কিন্তু অনেক চিঠি বা চিঠির 
অংশ রেমর সামনে বসেই তিনি ছিড়েছিলেন 4109 


শা ০ ৯ 
: [৮01111681, (009 [90150191" বলে।”? 


: কংশ্রেসওয়ালা বলেও প্রচারের চেষ্টা হয়। দেশে ফেরার পর 
: স্বামীজীর ওপর রাজনৈতিক অভিসন্ধি আরোপ করে তার 


; ম্যাকলাউডকে এক চিঠিতে লিখছেন £ “মিসেস লেগেটের 
: শেষ যে-চিঠিখানি এসেছে, তার খামটাকে নির্লজ্জভাবে 


; ভদ্রভাবে খোলার চেষ্টা করে না।” 
1 ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে আন্দোলনের প্রতিভূ হিসাবে 
: স্বামীজীকেই সন্দেহ করত। শিশির কর লিখেছেন ঃ 


: বরং দেশ যতই মুক্তিসংগ্রামে সক্রিয় হয়ে উঠেছে ততই তা 
: বেড়েছে। ব্রিটিশ সরকার বুঝেছিল, এদেশে মুক্তি আন্দোলনে 


উদ্বোধন) ১০৪তম বর্ষ--১ম সংখ্যা এ মাঘ ১৪০৮ ] জানুয়ারি ২০০২ 


: বিপুল প্রেরণা যোগাচ্ছে স্বামীজীর জীবনী ও বাণী। ইংরেজ: 
; শাসনের বিরুদ্ধে যে-বিশ্লেষণ, তার বারুদ স্বামীজী। একজন: 
1 পদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষ একথা লিখেছেন। তিনি আটক: 
সখারাম গণেশ দেউস্করকে : 
: যোদ্ধাদের প্রেরণা দিচ্ছেন।”২ 


বিপ্লবীদের কাছ থেকে জেনেছিলেন, কে এইসব মুক্তি: 
201] [২01191050) তার "11017681101 /9%0109+- 


110117176, 11005] (0 179৬০010507 111017090% ৮5101 101): 
210 10120 1011619105 01500807965 ৮161) 1017) 20 11705. : 
080019119119100801) (0017501110025 01 21121010157) 11000 : 


(01620 011111100 0১807%211? 709 ৬1011101708, 210: 
110৬/1)0 10901 ঠি0]) 10 ৬1191 5611 5901150011০ 80010: 
18017090৩ (01 10110 £90৫4 01 1110 ০0111.” 

স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি: 


তার এই প্রভাবের কথা 5০010101 : 


/1155101) 2100 108৬0 ৫00101% 11])00105500 11017) : 


1 15 21১2101)1 11)20 1015 11001001700 ৬/25 [01৬1194 %: 


হামলা করে বিবেকানন্দ-সাহিতা আটক করত। এমন এক: 


[1 10107710010 01 1915 00৬01070101 3017621 : 
[)0100095৫4 109 19159 20110) 92$8115( (119 [0011191 810; 


: [00115101091 18099110011, 40130101017 01 : 
: ৩৬/৩])1 ৬1৬০1৪101109 (01 00107201175 ৩০০ 400) 01: 


: ছিড়েছে। ভারতের ডাকবিভাগ আমার চিঠিগুলো একটু : 


17055 4৯০1, 1910. 4১000101161 ৪ 0005 ০0 77161151 : 


: 01815180101) 01 1179 8119560 010)0010101781)15 [)7558505 : 
) 0110 10010 ৮/23 50110 10 51 9. [২. 1093 51817011% : 
£ ০০156] [01 1891 070117101. 971 1995 90. £0176: 
: 10008811170 91101000010 2850 & 59501) [08895 : 
: তার প্রতিটি সংস্থা সম্পর্কে রাজশক্তির বিরূপতা কমেনি, 00011101 11) ৬/101) 10 5910, “] এ 5010181 01: 
£:01007101। 2001 80116 01010021710) ৮/11010 10901011091 11 : 


৫০9০5 1701 0017010৬010 ১০০ 400) 01076 4৯০৫] 01 1910). 


401 16506101০01 076 5910 00111017 2110 01 (19 
;£09010 0091 005 21801007001 06 00০0৮ 13 092৫, 1119 
£ 00৮61711701 ৫1010190 (1১০ 111101.7২২ 


' ইংরেজ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়ে। 

£.. ৮[901116 105 110ি 0070 ৩৬৪11) 0090119760৪ 
: (01712101) 10011791 হিটো। 30101 70700090110 01 
: [২81010151018, 21551017 ০9110 '000০৫101)?. 01 10 
1550165, ৬/1)101) ৮25 510560010171019 00175100190 10161)1% 
: 0৮1০০010178019 25 1 21000916101) 9 10011 101. 
: [0৩০07 1907. 9৮/0171)1 ৬/০10, "০৪ 179৬৩ ৪] 
: 0০01) 11010010152, 9০ 10101 (০11 90 11701 ০00 21৫ 
: 10, 500)50190 8170 ৬/০০% 017 ৮/7৭1 900109110৬০ 10 
: 0৩9 106. ] থা? 11200 01 ০0111) 010115 ০0100010001 [ 
:118$5 17001621100 0171 01 17/5611 1180 11001, 5০ 


: ০81) 101 1990 1100 $910101, ৬1191 15 ৮/210100 15 ॥ 
: 16০01) 88০0 5৬/014 2110 ৪ ৬ (0 00911,৩ 
বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোধা কালীচরণ ঘোষ বলেছেন ঃ 


' পুলিস এ বই বহু জায়গা থেকে বাজেয়াপ্ত করে।” তিনি 
: আরো লিখছেন ঃ “এই নিষিদ্ধ পুস্তিকা সম্বন্ধে একটি কথা 


: প্রেসের মালিকদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা করা হয়েছে 


: বন্ধ করা হয়েছে, তারপর পুলিস দেখতে পেলেই বাজেয়াপ্ত 
: করেছে, মালিক ধরে টানাটনি করেছে, আর যাদের ওপর 
: রাজনৈতিক কারণে সন্দেহ পোষণ করত বা কোন ঘটনা 
: সম্পর্কে খানাতল্লাশি করতে যেত, সেখানে এইসকল সাহিত্য 


: করেছে এবং তদনুপাতে তাদের অপরাধের গুরুত্ব সপ্রমাণিত 
: করার চেষ্টা হয়েছে। কোন একটা ছেলে পাড়ায় 'ন্বদেশী' 


: সড়কি-_এমনকি একগাছি লাঠি না পেলেও যদি “গীতা", 


' পেয়ে থাকে তাহলে অন্ততপক্ষে থানায় টেনে নিয়ে হয়তো দু- 
: চারটে গোঁত্তা, রদ্দা, ঘুষি, চড় দিয়ে এবং কুটুম্ব সম্পর্কিত মিষ্ট 
রঃ “টিকটিকি' পুলিস এসে পুঙ্থানুপৃত্খ তত্বানুসন্ধান এবং 


: 1৩৬0100107219  010108৬2] 
£ ০017৬1590 (179 51000111 ০0110111917] 001691 274: 
: 680610060 115 17110700 17 01180 2170 80150: 
: ১0৪05. ৃ 
: সন্দেহভাজন ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা গাঢ়তর : 


: নয়তো বিনা বিচারে বন্দী করে জীবনের বহু অমূল্য সময় নষ্ট: 
: করে দিয়েছে।”২৪ : 
স্বামীজীর প্রবন্ধ উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হলে তাও : 


ভারতবর্ষে দেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটাতে 


: বিবেকানন্দ উদ্ধোধন" প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায়: 
: প্রকাশিত বহু প্রবন্ধ নিয়ে বাংলার সরকারের রাষ্ট্রনৈতিক : 
: দপ্তরে বহু ফাইল জমা ছিল। সরকারি অফিসারদের বিরূপ ; 
: মন্তব্য সেইসব ফাইলে লেখা আছে। “উদ্বোধন' পত্রিকার সূত্র: 
: ধরে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কেও তাদের সন্দেহ ঘনীভূত হয়।: 
: একটি গোয়েন্দা রিপোর্টে লিখিত 'আছে__ “1২211015174 
: 8015310]) 10501 1090 70) 0১৪৫ 1) 0170 [0950 25 2: 
1০৬০0111101021% 201109 010001 010 £015০ ০01 [0112101) : 
: 8170 [0111191011001)9 214 0100 0991951 0911001 171 (170: 
: [00501001110 1105 111 000 0700019100 45109 4110 
1094 রাও? 000 1165 100310100]) 1 906019 0695 1): 
: [1105০ [60016 ৮1)0 059৫0 [01001 00৬/1 001) 015, 199 : : 
; 0০95 ৮/111, &০ 1650০০111 [10 110 0০৫. ৮০178 : 


12731 73017£21. 
৮৬1৬০191219 ০0101811000 (০ &০ ০৪1 217: 


[77620111106 £09001 01 [২/111019170, 010 10010: 
: 10121101)  4১51]817925 
: : ০0101700110 1020 1১001) (8101) 101) 109 (010 10৮01001101- 
: “ম্বামীজীর “ভাববার কথা” ইংরেজদের কোপ-দৃষ্টিতে পড়ে। : 21105 01 73৫721 (0 5001) & ০০৫ ০11০01, 11811750110: 
::0109511700701075, 1006 0০101 2১181) ৬০1৩ 010001010: 
: 0011101 1101. ৃ 


: স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সকল ক্ষেত্রেই যে গ্রন্থকার, প্রকাশক, ; 


(01100819001 17018. 17015 


+?৫ 


রামকৃষ্ণ মিশনের প্রভাব সম্পর্কে গোয়েন্দা দপ্তর আরো: 


: লিখেছে ঃ “1706 210 174100110173 1780 119 1115501 
: তা নয়, কেবলমাত্র সরকারি গেজেটে ছাপিয়ে এদের প্রচার : 


210 105 (0110/05 ৮/০16  0011700190 ৮/10) 10: 
11 11017 ৬/1101) 1795: 


৬ 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কেও ইংরেজদের সন্দেহ ছিল-- 


44007000620 01 55200101107 1902 3৬এ1 
£ টাথ]701791102 09021790110 [06510017970 17624 01: 
? করে, সুতরাং হয়তো গুপ্তচরের পরামর্শে পুলিস তার : 
: গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। খাতায় নামও উঠে গেল। : 
: তারপর পুলিস তার বাড়ি তল্লাশি করল, অন্য কিছু অর্থাৎ ; 


17০ [21101015172 1৬1155101) 211 ০৬০1 17011 
00105109. 
+[10050 [0155101781195 ৪1০ 58151290160 01 1)7901)-: 


210 : 


: 17 5/19] 870 1910712101109 81195 [81091 £1)056: 
: |05 1901) 690790 75 1069001 01 11)036 11017. : 
: 'আনন্দমঠ”, স্বামীজীর “ভাববার কথা", গিরিশচন্দ্রের : 
: সিরাজদৌল্লা”, দ্বিজেন্দ্রলালের “রাণা প্রতাপ" প্রভৃতি কিছু 


ছিলেন প্রেরণার আলোকস্তভস্বরূপ। কোন মহাপুরুষ : 


: দেহাবসানের পর রেখে যান এক বিশাল প্রভাব। একে: 
: ইংরেজীতে 40930 911800/" বলে। বিবেকানন্দের ছায়া : 
: নয়-_মৃত্যুর পর তার বাণী, তার নির্মিত প্রতিষ্ঠান ও আরব; 
এনা ভা চারা রনির 


: আন্দোলনের সাধকদের কাছে। রোর্মী রোর্লা যথার্থই মন্তব্য : 
| ১ (১৪) দ্রঃ এঁ, ৫ম খণ্ু,.পৃঃ ৩৮ 

£ (১৫) 921 ৬1561701708 : 281101 স00180, 0. 325 
1 (১৬) 1814. 0. 132 | 

£ (১৭) 101. 9. 133 

১৫০ : : (১৯) বিবেকানন্দ'ও সমকালীন ভারতবর্ষ-__শস্করী প্রসাদ বসু, ৪র্থ খণ্ড, ; 
: পৃঃ ১৩ ৃ 
: (২০) ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাঙলা বই, ১৯৮৮, পৃঃ ৯২ 
£ (২১) 58061101) 00101111695 [6001, 1918, 0. 23 : 
£ (২২) 10176 (০1.) (0০11) চিত 31. 100 নব--1068/12, 1912, : 
: 3০17891 0০%1. ৫ 
£ (২৩) 1010. . | : 
; (২৪) জাগরণ ও বিস্ফোরণ, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃঃ ২৪৪ 
£ (২৫) 17017৩ 0201.) (0০76) 1916 91182 লিখ 6/15, 1915, : 
: 81891 00৬1. | ০: 
£ (২৬) [70775 (০1.) (007) 8৩ 9182 হাব 616, 1915, : 
80182] 0০৬. : 
£ (২৭) 11077 (901.) (0076) নি] 82 86781 5. 0. 9.1.09 6ম. : 
8০798, 8৪৫. 1909, 5. 9. মিখ ৬]] ০6 1909. : 
; (২৮) 11111811 134010191191 ৪ঠাাঞ। থা 112001706, : 
::001081009, 1966, 09. 62 | 


; করেছেন £ “৬1611121085 16৬ ৬ 608100191) 501694 
£ 1110 00110176 21001)01 11) 1116 ৮9115 01 0176 11000108150 
£180101.৮২৮] 


: (১) ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ ৩২ 
£ (২) শ্বামী বিবেকানন্দ'__ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতা, ১৩৬৪, পৃঃ ৩ 

£ (৩) [1019 17121516101) -15121790611019 1911) ০১, 09101018, 
: 1922, 9. 193 

: 8) দঃ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১৩৮৪, পৃঃ ৪০ 
£ (৫) এঁ, ৮ম খণ্ড, ১৩৮৪, পৃঃ ২৪ 

১ (৬) 5411 ৬/৬৩110709 : 780101 900179--8170007015 811) 
ৃ [09119, 09100019, 1954, 0. 334 

: (৭) চিস্তানায়ক বিবেকানন্দ__স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, কলকাতা, 
: ১৯৯৫, পৃঃ ৯৪৮ 

£ (৮) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯৮৩, পৃঃ ২৪৬ 
: (৯) এ, পৃঃ ২৪৮-২৪৯ 

£ (১০) এ, পৃঃ ৮২ 

£ (১১) দ্রঃ এ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৯ 

: (১২) দ্রঃ এ, ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৬৯ 


(১৩) দ্রঃ এ, পৃঃ ৩৯৫ 


(১৮) 1010. 46015/801, 00. ১১01 








| মবীজীর জীবনের নানান ঘটনা ও তার বানীকে ভিত্তি 
ৃ করে তৈরি বিশেষ শব্দছক 





পাশাপাশি £ (১) স্বামীজীর বিখ্যাত বন্কৃতা “আমার সমরনীতি' এখানেই : 
প্রদত্ত। (৩) “--__ ভবে আসামাত্র হলো” গানটি জীবনের শেষসময়ে : 
গেয়েছিলেন স্বামীজী। (৫) "অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার -___, তোমার 
ভাই।” (৬) স্বামীজীর' বিখ্যাত কবিতা “নাচুক তাহাতে __-”।: 
(৮) “7 খতপথে ত্বয়ি রামকৃষেঃ” । (৯)'“জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, : 
শিয়রে ___”। (১০) স্বামীজীর মতে, অন্যের -__ করে বড় হওয়া ? 
যায় না। (১১) স্বামীজী নিবেদিতাকে এক পত্রে লিখেছিলেন £ “আমার : 
মধ্যে যে ___- জুলছে, তা জ্বলে উঠুক তোমার মধ্যে।” (১৩) “এসো : 
ভুবন ___- নারায়ণ।” (১৫) স্বামীজীর কাছে আগত এক বিপ্রবী।; 
(১৬) যে বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক স্বামীজীকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ : 
করেছিলেন তার নামের প্রথমাংশ। (১৭) “অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ, নাহি : 
থাকে ___ শশী তারা।” (২০) স্বামীজীর ভারতভ্রমণকালে : 
আলোয়ারের রাজা। (২১) “ত্যাগ-ভোগ বুদ্ধির ____।” : 


ওপর-নিচ £ €১) স্বামীজী সম্বন্ধে নিবেদিতা-রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ।: 
(২) “নিখিল ভুবন ___ স্থেমভঙ্গপ্ররোহাঃ।” (৩) “সকলের আত্মা : 
-___ বিদ্যমান।” (৪) গুডউইনের মৃত্যুতে স্বামীজীর রচিত কবিতার : 
বঙ্গানুবাদ। (৬) স্বামীজী বলতেন £ “রামকে পেলাম না বলে ____-এর : 
সঙ্গে থাকব?" (৭) “চূর্ণ হোক স্বার্থসাধ ___1” (৮) ভারত-: 
পরিক্রমাকালে বৃন্দাবনে স্বামীজী এঁর দর্শন পেয়েছিলেন। (৯) "-__-: 
তোমার সুবিস্বৃত ঘাস।” (১০) “নত -__ নিযুক্তং নীলকণ্ঠং ; 
নমামঃ।” (১২) “তম্মাৎ ত্বমেব শরণম্‌ _-- দীনবন্ধো।” : 
(১৩) “পরপীড়নই ___।” (১৪) “নায়মাত্মা _- হীনেন লভ্যঃ।” : 
(১৮) রোমী রোলা বলেছিলেন, স্বামীজীর কণ্ঠস্বর ছিল চীনা _-_--এর : 
মতো। (১৯) কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প সমাধি লাভ করার পর: 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন £ “-_--_ কিন্তু আমার হাতে রইল।” 





্‌ বরই হত উপ 


্রাস্তর, রা টার পাখনামেলা 
র চিত্তহরণকারী নৃত্য, ভূঙ্গগুঞ্জরিত কুঞ্জ, 





বিহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিলাস। বৃন্দাবনের 
: একদিকে প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য এবং কীসর-ঘণ্টা 
: নিনাদিত দেবালয়নিচয়, অন্যদিকে শ্যামচিস্তনে শ্যামবর্ণা 
; যমুনার নীরব প্রবাহণ--যেন কি এক অপূর্ব একতানের 


: কোন্‌ সাধকের না মন শান্ত হয়! তাই স্বাভাবিকভাবেই 
: এখানে স্বীয় অভিষ্টলাভের উদ্দেশে ছুটে ছুটে আসেন 
: সাধক ও সন্ন্যাসীর দল। 

£  গোপালভাবে ভাবিত এক যুবক সাধক বহুদিন বহু 


: বৃন্াবনের মাধূর্যময় সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে ইঞ্টলাভের জন্য 
: হাষ্টচিত্তে তিনি মনোনিবেশ করেন সাধনায় । অযাচিতভাবে 
: যে যা দেয়, তাতেই তিনি করেন উদরপূরণ। দিনের পর 
: দিন তিনি মগ্ন হতে থাকেন সাধন-ভজনে। ইষ্টদর্শনের 
: জন্য করতে থাকেন আস্তরিক জপধ্যান ও আকুল প্রার্থনা। 
ক্রমে তিনি ভগবস্তাবে বিভোর হয়ে যান। ভুলে যান 
: পারিপার্থিক পরিবেশের কথা, ভুলে যান আহার-নিদ্রার 
: কথা। এইভাবে তন্ময় হয়ে তিনি ইষ্টের চিস্তা করতে 
: থাকেন। 

£: সেদিন তিনি অনাহারে আছেন। দিনের কাজ শেষ 
: করে দিননাথ অস্তাচলে গেছেন। আগতপ্রীয় সন্ধ্যা। সহসা 
: এক দিব্যসুন্দর বালক মাথায় একটি ভাণ্ড নিয়ে উপস্থিত। 
; ধ্যানস্থ সাধুকে ডাকতে থাকে বালক £ “ও গৌসাইজি, ও 
: গৌসাইজি!” 
; পারলেন না সাধক। চোখ মেলে চেয়ে দেখেন অনিন্দ্যসুন্দর 
: এক দিব্য বালক। সুমিষ্ট হেসে বালক সাধকের কাছে 
£ এগিয়ে এসে স্নেহার্্ কণ্ঠে বলে ঃ “আহা! মুখটা একেবারে 
: শুকিয়ে গেছে! সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি বোধহয়! নাও, 
: নাও-_এই দুধটুকু খেয়ে নাও।” বলেই দুক্ধভাগ্টি এগিয়ে 
: দেয় বালক। 


; ভুলেছিলেন ক্ষুধা-তৃষ্জার কথা। এখন বালকের সুধামাখা 
: কথায় প্রচণ্ড ক্ষুধাোবোধ করতে থাকেন। বালকের : 
 মনভোলানো রাপ, মমতামাখা কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে যান ; 
; সাধক। তাই জিজ্ঞাসা করেন £ “কে গো তুমি?” সহজ কণ্ঠে ; 


? বালক উত্তর দেয়-_“আমি রাখাল বালক-_ব্রজের রাখাল: 
; গো! জান, ব্রজবাসীরা আমায় খুব ভালবাসে। তারাই: 
: তোমার কথা আমায় বলেছে। তাই তো তোমায় দেখতে : 
: এলাম। যাকগে, তুমি শিগগির এই দুধটুকু খেয়ে নাও। আমি: 
এখনি এসে পাত্রট নিয়ে যাব কিন্ত বলতে বলতে; 
: : চঞ্চল বালক চ্টুল গতিতে চলে গেল। 
: শস্যশ্যামলিমায় ভরা এই সেই বৃন্দাবন। যেখানে বৃন্দাবন- 


বালকের মনোহর দিব্যকাত্তি ও প্রাগজুড়ানো কথা! 


: ভাবতে ভাবতে ভক্ত সাধক ভাববিহূল হয়ে ঘুমিয়ে: 
? পড়লেন। রাত্রি প্রায় শেষ। শেষরাত্রে তন্দরাচ্ছন্ন অবস্থায়: 
: তিনি স্বপ্নে দেখলেন বালগোপালরূপী সেই নয়নাভিরাম 
সৃষ্টি করেছে! এই অনাবিল শাস্ত আধ্যাত্মিক পরিবেশে 


থাকে ই “এখানে মানসগঙ্গা নামে যে সরোবর আছে, ; 


: তারই তীরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে এককোণে আমি: 
: মাটিচাপা পড়ে আছি। আর কতকাল এভাবে পড়ে থাকব?; 
: দেহ যে মাটি হয়ে যায়! তুমি কি শিগগির আমায় উদ্ধার : 
: ; করবে না?” এই কথা বলেই বালক অদৃশ্য হয়ে যায়। : 
: তীর্থ ঘুরে অবশেষে হাজির হলেন এই পুণ্যতীর্থ বৃন্দাবনে। : 


স্বপ্নের বিস্ময়কর বালকের কথা ভাবতে ভাবতে ভোর : 


: শেষ হয়ে যায়। সকাল হতেই সাধক বিস্ময়ে ও আনন্দে: 
: কাদতে কাদতে তার সন্ধানে বের হলেন। স্বপ্নদৃষ্ট স্থানে: 
: গোপালমুর্তি উদ্ধারে খোঁড়াখুঁড়ি চলল। বহুক্ষণ ধরে: 
? খোঁড়াখুড়িতে বছ পরিশ্রম হলো। কিন্তু সবই ব্যর্থ! 
: কোথাও কিছু নেই! লোকজন সব রেগে অস্থির। বলতে : 
লাগল £ “সাধুবাবার সব বুজরুকি।” ক্রোধািত হয়ে; 
? তারা নিজেদের ঘরে ফিরে চলল। এদিকে সাধক মহা: 
 অপ্রস্থত। কাতরপ্রাণে তিনি প্রার্থনা করতে থাকেন 2; 
: “প্রভূ, তুমি কি আমাকে মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়েছ?” আবার 

: পূর্ণ বিশ্বাসে বলতে থাকেন £ “না না, তা হতে পারে না: 
£ কখনো- তুমি সত্যন্বরূপ।” 
: সাধক আর্তি জানাল ইটের কাছে। এমন সময়ে হঠাৎ? 
; ধ্বনিত হলো শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি। 

বালকের সুমধুর স্বরে সাড়া না দিয়ে : 
 অনুনয়-বিনয় করে ফিরিয়ে আনলেন এবং সেই ধ্বনি! 
; অনুসরণ করে পুনরায় খননকার্য শুরু করালেন। অচিরেই; 
আবিষ্কৃত হলো বালগোপাল মূর্তি। ভক্তিমান সাধক তখন: 
; ভক্তিতে গদগদ হয়ে প্রেমাশ্র বিসর্জন করতে করতে: 
: কালগ্রাসে পতিত মূর্তিকে কোলে তুলে নিলেন। 

সাধক এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিলেন ভিক্ষার কথা, ; 


এরূপ দৃঢ় প্রত্যয়ে আর্ত; 


অবশেষে ভগবান ভত্তের প্রার্থনায় সাড়া দিলেন: 


এই গোপালমুর্তি একদা বৃন্দাবনের পা 


; ভক্তিপৃত পুজা গ্রহণ করতেন। তৎকালীন গোঁড়া; 


? মুসলমানদের অত্যাচারে পীড়িত হয়ে পুজারি এইভাবে; 
মাটির নিচে জঙ্গলের মধ তাকে জুকিয়ে রাখেন। সে- 
পূজকের আর প্রত্যাবর্তন ঘটেনি। 


ুকজন্লন্দদ্দ ান্দ কত ভা 


দিয়ে ধরণীতে পুজা গ্রহণ করতে লাগলেন। কিন্তু ভক্ত তো ? 
! নিঃস্ব! কী এর দিয়ে পূজা করবেন ষড়েশ্ব্যসম্পন্ন 
; গৌপালকে! থাকেন তো তিনি লতাপাতীয় বানানো এক 


: অতি সুন্দরভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে প্রাণঢালা ভক্তিতে 
: 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্‌, দিয়ে পুজা করতে লাগলেন। 
! জীবস্ত দেবতার জাগ্রত রূপ দর্শনের জন্য বহু দুর-দূরাস্তর 
: থেকে দলে দলে ভক্ত আসতে লাগল। স্থানটি ক্রমে যেন 
: এক পুণ্যতীর্ঘে পরিণত হলো। ক্রমে প্রয়োজন দেখা দিল 
: একটি মন্দির-নির্মাণের। কিন্তু অর্থ বা সামথ্য তার তো 
: কিছুই নেই! তাই তিনি প্রার্থনা জানান ইষ্টদেব গোপালের 
: কাছে। গোপালের ইচ্ছায় হঠাৎ একদিন এক ধনী ব্যবসারী 
: ভক্ত এঁ বিগ্রহ দর্শনে এলেন। অপরূপ রূপসম্পন্ন বিগ্রহ 
: দর্শনে তিনি আনন্দিত ও অভিভূত হয়ে গেলেন। তার 
: তখন প্রবল বাসনা জাগল একটা সুরম্য মন্দির নির্মাণের। 
তখনি তিনি সেখানে গোপাল বিগ্রহের এক অনুপম মন্দির 
নির্মাণ করিয়ে দিলেন। যথাসময়ে বিশেষ পুজাদি-সহকারে 
: প্রতিষ্ঠিত হলো গোপাল বিগ্রহের। 


কা সর ৪ 






: সহদয় জনসাধারণের অকুষ্ঠ অর্থানুকূল্যে আমাদের ১৮০০ 
£| ভগ্মপ্রায় স্কুলগৃহটি পুননির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে নি 


: সর্বাহ্গীণ কল্যাণ করুন। 


৪ ত+ 
পর 1 নি 
স্‌ 


কাহিনীটি পাঠ করে পাঠকের মনে হবে এটি গল্পকথা,: 
কিন্তু এটি সত্য ঘটনা। ঘটেছিল বৃন্দাবনের এক প্রত্যন্ত: 


: প্রদেশে । এখনো মূর্তির বিদ্যমানতা এবং সাধকের; 
; যথার্থতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বিগ্রহ এখন 'শ্রীনাথ' বা: 
কষুত্র ঝুপড়িতে! কিন্তু তাহলেও সাধক সেই ঝুপড়ির কক্ষটি : 


'গোবর্ধন নাথ' বা “গিরিধারী” নামে পরিচিত। এই যুবক: 


: ভক্ত হলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শ্রীমৎ স্বামী: 
: মাধবেন্ত্র পুরী । ঈশ্বর পুরী, অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দ গোস্বামী: 
: ছিলেন তার মন্ত্রশিষ্য। এই গোপালমূর্তি এখন আর বৃন্দাবনে ; 
? নেই। পাঠানদের অত্যাচারের ভয়ে গোপালমূর্তিকে: 
: যাওয়া হয়। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্যদেব এই গোপালমূর্তির : 
; কথা তার গুরুদেব ঈশ্বর পুরীর কাছ থেকে শুনে দর্শনার্থে: 
: বৃন্দাবনে যান। কিন্তু সেখানে দর্শন না পেয়ে তিনি ধ্যানে: 
: বুঝলেন গাঁঠুলী গ্রামে এ বিগ্রহ অবস্থান করছেন। তৎক্ষণাৎ: 
; তিনি সেখানে গিয়ে গোপাল বিগ্রহের দর্শনে তৃপ্ত হন।! 
: রাজপুতনার উদয়পুরে নিয়ে যাওয়া হয়। এখনও সেখানে : 
: কারুকার্যমণ্ডিত এক বিশাল মন্দিরে অবস্থান করে: 
: বালগোপালজী ভক্তের ভক্তিপৃত পুজা গ্রহণ করছেন। 2 : 


গোপালজীকে 


পু ১ ডি 
উন 2৮ এ 


০০ 


আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। : 
ৃ পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিন্গে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা |: 
1] আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। র 


১। ১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিতভূক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ 
২। দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ 


৩। পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার 
8। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প 
৫। একখানা আযদ্ধুল্যাকব (/১1)790181)0) 


ঃ ১২০,০০০ টাকা 
ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
ঃ ১০,০০,০০০ টাকা 
ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 


২৬,২০,০০০ টাকা 


ঃ //০ ৮৯৪5৩6 চেক/ড্রাফট '[২810810151)09 171155101) /১5118181779) 13810109110) এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট পাঠাবার ৃ 
| ঠিকানা_ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা-_বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ £ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন |: 
:] নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। 'ইতি : 


মেয়েটির কানে কোন কথাই ঢুকছে না, এতই শোকাতুর সে। বারবার চিৎকার করে 
বলার পরে সে বলল-_ 


সত্যি তো! শক্তি না হলে জগং 
1 চলে না। আমি শক্তি মানি না, 
251] ভাই স্বয়ং মা অরনপূর্ণা এসে 





? আকর্ষণীয় তীর্থভূমি। তাই নেপালীদের মধ্যে কেউ কেউ 
: শুধু তীর্থযাত্রার উদ্দেশে এখানে এলেও বারাণসীকেই তারা 
; তাঁদের বাসস্থান করেছেন এবং এর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক 
: জীবনের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করেছেন। 

? অপরদিকে দেখতে পাই, উনবিংশ শতাব্দীতে বৌদ। 
: তীর্ঘযাত্রীরা বার্মা, তিব্বত এবং "সম্ভবত সিংহল থেকে 
: অনতিদূরে সারনাথ__এই দুই শহরই ভগবান বুদ্ধের 
; স্মৃতিবিজড়িত। দুর্ভাগ্যবশত সেইসব তীর্থযাত্রীদের সম্বন্ধে 
: আমরা এখনো কোন বিবরণ পাই না। 

1 যদিও খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাবীতে জাপানে বৌদ্ধধর্মের 
প্রবর্তন হয় এবং ক্রমে এটি অন্যতম বৃহৎ বৌদ্ধ রাষ্ট্র 


: তীর্থযাত্রী বা পর্যটক সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ 


: তথ্যও পাওয়া যায়নি। 
 মেইজির পুনরুজ্জীবন জাপানের কাছে বহিরিশ্বের ও এর 


: জাপানী বৌদ্ধদের শিন সম্প্রদায়ের প্রধান 'গবো-সান' বা 


: বৌদ্ধসন্ন্যাসী রেভারেণ্ড মোকুরাই শিমাজি। তাদের এই 


পরিচয় করানো এবং অন্যান্য ধর্মের এক তুলনামূলক 
: গবেষণা করা। উমেগামি পরের বছরই জাপান ফিরে 
; গেলেও শিমাজি তুরস্ক, মিশর, জেরুজালেম ভ্রমণ : 





; করলেন এবং সবশেষে ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হলেন।। 
£ জেনিচিরো ফুকুচি, যাঁর সঙ্গে শিমাজির আলাপ হয়: 
? ইউরোপে, শিমাজির সঙ্গী হলেন ভারতভ্রমণে। 


সিদু বারতা 


: তীর্ঘদর্শনে বের হন। শিমাজি তার ভ্রমণপঞ্জীতে উল্লেখ: 
? করেছেন যে, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন তারা এলাহাবাদে : 
: পৌঁছান এবং ট্রেনে করেই পাটনার উদ্দেশে রওনা হন।”; 
: পড়ত। এটা খুব স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত যে, একজন ধার্মিক: 
ৃ : বৌদ্ধ, বিশেষত যিনি সুদূর জাপান থেকে এদেশে এসেছেন, : 
; অন্যতম তীস্থান বারাণনী নেপালীদের কাছেও একটি : 


তিনি বারাণসী ও সারনাথ দর্শন করে যাবেন । কিন্তু পৃজ্যপাদ : 


: শিমাজি তার ভ্রমণপঞ্জিকায় এরকম কোন তীর্থযাত্রার উল্লেখ ; 
; করেননি। তাই তাঁদের বারাণসী দর্শনের ব্যাপারে সংশয়: 
' থেকেই যায়। খুব সম্ভবত শিমাজি ও ফুকুচি বারাণসীতে ; 
; যেতে পারেননি, কারণ তারা ট্রেনে করে ভ্রমণ করছিলেন: 
: এবং সেসময় এলাহাবাদ থেকে পাটনা ভায়া বারাণসী: 
: সরাসরি কোন ট্রেনপথের অস্তিত্ব ছিল না। 
: বারাণসী শহরে এসেছিলেন। কারণ, বারাণসী ও এর : 


বারাণসীতে প্রথম লিপিবদ্ধ জাপানী পর্যটক হলেন? 


; একজন বৌদ্ধ ওবো-সান দোরিয়ু কিতাবাতাকে এবং তার; 
; সঙ্গী ইউজি কুরোসাকি।* পৃজ্যপাদ কিতাবাতাকে প্রথমে: 
; ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করে সেখানকার ধর্মীয় আবহ: 
: প্রত্যক্ষ করেন। পরে ভারতবর্ষে আসেন শুধুমাত্র ভগবান: 
1 বুদ্ধের পবিত্র স্মৃতিসৌধ দর্শনের উদ্দেশে । সেটা ছিল: 
' হিসাবেই পরিণতি লাভ করে, কিন্তু জাপান থেকে কোন : 


১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ। এই সময়ই কিতাবাতাকে এবং কুরসাকি; 


; বারাণসী ভ্রমণ করেন। 
: পর্যস্ত বারাণসীতে আসেননি। প্রথম পর্যটক' তো দূরের : 
: কথা, গোড়ার দিকের কোন জাপানী পর্যটক সম্বন্ধে নির্দিষ্ট ; 'কিতাবাতাকে দোরিয়ু শি ইণ্ডো কিকো'তে তার: 
; বারাণসীতে ঝটিকা সফরের সামান্যই উল্লেখ রয়েছে। তার; 
বহুকাল বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পর : 


জাপান প্রত্যাবর্তনের কয়েক মাস পরে ১৮৮৪-র ৩১ মে: 


1 ভারতভ্রমণের ওপর তার দেওয়া এক বক্তৃতা থেকেই: 
; আধুনিকীকরণের দ্বার উন্মুক্ত করে। এই প্রেক্ষাপটেই : 
? উমেগামি ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে এক বিদেশ সফরে বের হন : 
: এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন।* এই বিদেশ- : 


৯৬৭৭ কিতাবাতাকের 


“(বোম্বাই থেকে) আমি এলাহাবাদ হয়ে বারপসী 
পৌঁছালাম।... বারাণসীর জনসংখ্যা প্রায় ২৮০,০০০।,..; 
ওখানে একটি স্বর্ণমন্দির আছে। সে-মন্দিরের উচ্চতা: 


প্রায় ৮ জো (২৬.৫১ গজ), পরিধি ৪.৫ জো (১৪.৯১; 
: গজ)। এর নামেরও সার্থকতা আছে। কারণ, স্বর্ণমন্দিরের : 


ছাদটা স্বর্ণপাত দিয়েই মোড়া... স্বর্মমন্দিরের সামনে থেকে; 


; আমি একটা জপমালা কিনেছি। ওটা এখন ব্যবহার: 
: করছি।.. 


এখানে ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিসৌধ কোথায়: 
: জিজ্ঞাসা করাতে কেউ কিছু বলতে পারল না। র 


* এই বছর বইমেলায় প্রকাশিতব্য স্বামী মেধসানদ্দের '4187851 | (1১৩ 01055108৫5, গ্রন্থের অংশবিশেষ ।-_-সম্পাদক্ষ 


৮ দস 7.7 ন্দডদ্দদদ তলা 


“এরপর নদীর (গঙ্গা) তীরে জয়পুরের রাজা : 
: জয়সিংহ প্রতিষ্ঠিত মানমন্দিরে গেলাম। একটি যন্ত্র ছিল : 
: ধ্রুবতারা দেখার ।... আরেকটি ছিল সূর্যঘড়ি। এখানে 


: কেউ একজন বলল, ওটা নাকি গয়াতে। এই তথ্য শুনে 
; আমি অতিশয় আনন্দিত হলাম!.. আর কোন কিছু না 
: ভেবে আমি তৎক্ষণাৎ গয়ার দিকে রওনা দিলাম...” 





পরবর্তী পঞ্ীকৃত জাপানী পর্যটক হলেন ুনিয়ু 
: নানজো। তিনি ছিলেন একজন শিন সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধ ; (৪) 
: ৫৫) 


: ওবো-সান এবং বৌদ্ধ থিয়োলজি (সৃষ্টিতত্) ও সংস্কৃতের 
: পণ্তিত।” তিনি ১৮৭৬ থেকে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যস্ত 


: অক্সফোর্ডে সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধশান্ত্রাদি পড়েছেন। বুনিযু : 
; নানজোর সৌভাগ্য, তিনি সেসময় বিশিষ্ট ভারততত্ববিদ্‌ ; 
: অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। ; 
; নানজো নাকি অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে যুগ্মভাবে 


সংস্কৃত থেকে অনেক শাস্ত্র ইংরেজীতে অনুবাদ 
: করেছিলেন।* 
£ এদিকে ভারতে নানজো মোগলসরাই থেকে ট্রেনে করে 


: বারাণসী পৌঁছান ১৮৮৭-র ২৫ ফেব্রুয়ারি।১০ যে কয়েক : 
: ঘণ্টা সময় তিনি ওখানে ছিলেন, তার মধ্যে একজন গাইড : 
: নিয়ে সারনাথ পরিদর্শন করেন। কিন্তু এ শহরে সম্ভাব্য : 
। প্রথম জাপানী পর্যটক নানজোর দুর্ভাগ্য, তখন সারনাথ : 
: শহর ধ্বংসন্তূপে পরিণত হয়েছে। এরপর তিনি সংস্কৃত : 
: কলেজ পরিদর্শন করেন। তিনি সেখানে অক্সফোর্ডের এক ; 


পুরনো বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়ে নিশ্চাই খুব আনন্দ ? (৯ 


: পেয়েছিলেন। তার নাম সিফনাল €?), যাকে নানজো : 





নন ৪১০৪৪৪৪০৪৪৮৪৬৪৪৪০৪৩ ৩৪৩২৮৪০৪৪১৩ ৮৪৪৩০৪০৬৬৭৪৪৪৯০৪৫৮০৮০৬৬৪৯৪৯০০০৬৬৪ ৪৩৩৬ টি রন 
৮ 
টিটি 


? (২) 
৩) 


ধন 


সবশেষে দ্কিনি নৌকায় গঙ্গাবক্ষ থেকে শহরের বিশতীর্ণ: 
নদীতীর ও গঙ্গার ঘাটে ঘাটে বহু ধর্মপ্রাণ মানুষের পৃজা-: 


? উপাসনাদি দেখেছিলেন, 
আবার আমি বুদ্ধদেবের স্মৃতিসৌধের খোঁজ করলাম। : 
: জাপানী পর্যটক বাঁরাণসীতে এসেছিলেন। তার সংখ্যা; 


এছাড়াও সম্ভবত আরো অপপ্জরীকৃীত এবং অজানা: 


অবশ্য বিংশ শতাবীর সূচনা পর্যস্ত নগণ্যই ছিল। বিংশ: 


: পরিবর্তন হয়েছে। জাপানী ' পর্যটকের সংখ্যা অনেক: 
; বেড়েছে। প্রতিবছরই শয়ে শয়ে জাপানী পর্যটক বারাণসী ; 
: ও সারনাথে তীর্থদর্শন ও বহিদদৃশ্য দর্শনে এবং কোন কোন: 
: ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক তৃষ্ণ দূর করতেও আসছেন।2| 
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510119)1 71010018) 05107170075 ত6৬6151 151010021 : 
: 91110900) 11000080090) (9195 8$98020), ম51%5 
91001, 10100, 1909, 7. 10. ু 
1010. ঃ 
1010.,51/7180। 00115) 27619100 0 007701ভা৩ ৬015 : 
০17100091 91017121), ৬০. এ, চ101821)]1 5170009), 19০0০, £ 
1978, 7. 94. জেনিচিরো ফুকুচি (১৮৪১-১৯০৬) অনেকগুলি ; 
ইউরোপীয় ভাষা জানতেন এবং একটি জাপানী জার্ণালের : 
অধিকর্তা ছিলেন। পরে তিনি কাবুকি-জা (জাপানের এঁতিহাবাহী : 
থিয়েটার) প্রতিষ্ঠা করেন এরং এর ম্যানেজার ও নাট্যকার হিসাবে : 
কাজ করেন। তিনি জাপানের সংসদের সদস্যও হন। [দ্রঃ [৭109 : 
00776) [098)0া) (1015 90 ঠা) 5০490), 9৮. 317-318] : 
9100172)) 1110100181 27017910, ৬০0]. 5, 0. 101-103 : 
 যেনট্রেনে শিমাজি ও ফুকুচি এলাহাবাদ থেকে পানা যাচ্ছিলেন, : 
সেটি বারাণসী না হয়ে ভিন্নপথে মির্জাপুর এবং মোগলসরাই হয়ে : 
যেত। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গঙ্গার ওপর রেলব্রিজ না থাকায় : 
কোন ট্রেন গঙ্গা পার হতে পারত না। অন্য রুটে এলাহাবাদ থেকে; 
পাটনা যেতে হলে বারাণসী পর্যস্ত ট্রেনে গিয়ে নৌকায় গঙ্গা: 
পেরিয়ে অপর তীর থেকে আবার ট্রেনে চাপতে হতো। সেক্ষেত্রে : 
সরাসরি ওপার থেকে ট্রেন পাওয়া যেত, না মোগলসরাই থেকে : 
হতো,..ত বলা কঠিন। : 


:.. কজন, : 
ৃ ৬) "ইউজ কুরসাকি ই ইংল্যাণ্ডে আইন পড়েছিলেন। [দ্রঃ 91101১০-: 


১1191991816 -190198 91 17700 16110, 1. 2] 


: €৭) 910101110৩1 1৭85110013-71010909186 10015 511 1709 16100, : 


15০০, 1884, 0. 37 -%010) 0007. ০. 1700 100; 
51091950) 81০, 50508 11101 (109910/0 161099912865 

ণ 9০০01 01 (9৩ 50916 ০1 7300417151 170018001701105 11) 1118), 
05০, 1884, 00. 1-2, 9-11, 22 

(৮) 100) 5100776) 10981167 (19 05400 মা) 18081), 17150০1-2 
88০, 70989০, 1979,. 0. 677: ৭1700. 89130 31177010060 ; 
(৮0 5 ৬/1১0 1) 016 89401150 40110 ০01 19181), £ 
13020119010, 1992, 7. 600 " রর 
1010. 5 | : 
(১০) 3890 1৭210017709 81৮০, 16১০10, 1887, 7. 1-3, 30-34 £ 


রা ধর 2 1৮1৫. ১৯৪২ সালে প্রকাশিত সংস্কৃত কলেজ পত্রিকা অনুযায়ী ড 
£ কলেজের “কোচো' অধ্যক্ষ বলে অভিহিত করেছেন।?”, র 


জি. থিবাউট ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে অধাক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। 
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৬৬৮ 


০১ বে 








স্বামী বিবেকানন্দের রচনা পাঠের 
উদ্দেশ্য ও সার্থকতা 


: বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, 
: সভ্যতা, দর্শন প্রভৃতি অস্তর্মননজাত গুণাবলীর অঙ্গাঙ্গী 
: যোগাযোগ । 

£ আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ বহু প্রাটীন দেশ; শুধু তাই 
: নয়, ভারতবাসী হিসাবে আমরা প্রতোকে নিজেদের গৌরবান্বিত 
মনে করতে পারি এই ভেবে যে, ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা 
: ও সামাজিকতার ধারক ও বাহক, বলতে গেলে প্রাণকেন্দ্র হলো 
: ভারতবর্ষ । যে-সংস্কৃতি, যে-রুচি, যে-সভ্যতা, ধর্মের যে-শিক্ষা 
: সারা পৃথিবীতে বহু বিদগ্ধজনের কাছে প্রবলভাবে আদৃত, 
: ভাবলে দুঃখবোধ হয় যে, বর্তমান যুগে সেই শিক্ষা, সংস্কৃতি, 
: সভ্যতা ও ধর্মের কেন্দ্রভূমি এই ভারতবর্ষের এতিহ্য, রুচি, 
রা লাতিন তারিন দানি 
ভাবে যুক্ত, তা একেবারেই অনাদূত ও অবহেলিত। বরং 


 পথতরষ্ট। হয়তো তারা বাহাত উচ্চশিক্ষিতও বটে! 


আসল কথা, সত্যিকারের সুষ্ঠু চিন্তা করার শক্তি, উপলব্ধি: 


; করার ক্ষমতা মানুষ যেন ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে! সেইজন্যই: 
বিশেষভাবে মনে হয়, শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তক পাঠ করলেই: 
: চিন্তাধারা বা সত্যিকারের শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটবে না, যদি: 
: না শৈশব থেকেই মানুষ স্বামী বিবেকানন্দের রচনা পাঠ না; 
: করে। এতে ভারতবর্ষের প্রাচীন এতিহ্, যা চিরস্থায়ী এবং: 
: সমগ্র মানবজাতির পক্ষে সর্বতোভাবে হিতকর-_তার সঙ্গে: 
 সম্যক্‌ পরিচিত হলে মানুষের অন্ত্টি জাগ্রত হবে, না হলে? 
: শিক্ষার উৎকর্ষতাই হারিয়ে যাবে। 


স্বামী বিবেকানন্দের 'বাণী ও রচনা? পড়লে জীবনের: 


প্রতিটি ক্ষেত্র সম্বন্ধে মানুষের ধারণা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সাবলীল: 
: হবে--এটা বলা বাহুল্য। তাই মনে হয়, ছোট-বড়, শিশু-বৃদ্ধ, : 
: তথাকথিত শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, জাতি-ধ্ম-বর্ণ; 
; অবশ্য পাঠ করে। বিশেষ করে সুকুমারমতি ছাত্রছাত্রীদের 
: বিবেকানন্দের রচনা অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। তাতে তারা: 
: জানবে সত্যিকারের ধর্ম কি, সত্যিকারের শিক্ষার উন্মেষ: 
: বলতে কি বোঝায়, শ্রদ্ধা কি, দেশ কি, দেশের এতিহা কি, 
: জীবন কি, জীবনের উদ্দেশ্য কি, মন কি, মনের সংস্কারসাধন ; 
: কেন ও কিভাবে করতে হয় ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়। 


বস্তুত, প্রকৃত “শিক্ষা? সস এনন 


: ও রচনা” ভিন্ন গতি নেই। তার রচনা নিষ্ঠা ও ভালবাসার সঙ্গে : 
: পাঠ করলে বাস্তবিকই মনের সর্বপ্রকার সন্কীর্ণতা, মলিনতা,; 
: অশিক্ষা, অক্ঞানতা ও কুসংস্কারের আঁধার দূরীভূত হয়ে মনের; 
: সার্বিক বিকাশ হয়। মানুষ “মানুষ' হয়ে ওঠে। 
: স্বামী বিবেকানন্দের রচনা মানুষকে সর্বার্থসার্থক এবং £ 
: সর্বতো সাফল্যমণ্ডিত, আদর্শ, চরিত্রবান, কৃতী, সত্যিকারের : 
ূ শিক্ষিত মনুষ্যতবগুণসম্পন্ন মানবে পরিণত করতে বা উত্তরণ ; 
: ঘটাতে সাহায্য করে। 'মানুষ' অর্থাৎ যার “মান” এবং “ইশ' : 
: আছে, সেই একাধারে মানুষ । সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট : 
: উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন, অধিক মস্তিষ্কশক্তি প্রসূত, প্রাণিকুলে শ্রেষ্ঠ : 


শর্মিলা টা 
কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫ : 


প্রসঙ্গ উদ্বোধন, 


'উদ্বোধন” পত্রিকা পড়ে আমাদের পরিবারের সকলে 


: উপকৃত হয়েছেন। স্বামী অচ্যুতানন্দের 'প্রয়াগে পূর্ণকু্ভ” পড়ে: 
? অনেক কিছু জানতে পারলাম এবং বুঝতে পারলাম, আমাদের : 
: দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমরা কত প্রজন্ম : 
: ধরে অজ্ঞ। এইভাবে উদ্বোধন" পত্রিকা আমাদের অজ্ঞানের : 
: অন্ধকার দূর করুক। “সুস্বাস্থ্য বিভাগও আমাদের নানাবিধ: 
প্রয়োজন মেটায়। এই বিভাগে আমাদের জানা শরীর পরিচর্যা 
: সম্বন্ধে কিছু জানাই-__মহিলারা যাঁরা সারাদিন গৃহকার্ষে ব্যস্ত: 
: থাকেন, তারা সাধারণত অনেকেই পায়ে হাজা, ফাটা, কড়া: 
পড়ে যাওয়া ইত্যাদিতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অসুস্থতার : 
উপশম আছে। শ্নান করার পর ত্বক যখন জলের সংস্পর্শে; 
; মোলায়েম হয়ে যায় তখন অল্প একটু “ঘি' হাজা, ফাটা ও: 
? কড়ার ওপরে মালিশ করলে পা সেরে ওঠে। এই উপশমে: 
: কেউ উপকৃত হলে নিজেদের সৌভাগ্যবতী জানব। 

পাশ্চাত্যের কুভাবগুলির অন্ধ অনুকরণে কিছু মানুষ আজ : 


রীতা দাশ ও অনেকে: 
বিশাখাপত্তনম, অন্তপ্রদেশ : 


৮[কল ন_দ্ধ___া্লা দন তলা 





৮ '&্রুলেণ্ডারটা একবার দেখি। ১৮৮২ সাল। 
: এপ্রনক্টোবর মাসের ১৬ তারিখ। বৃষ্টিবাদলা যা 
পপি পু 
; আকাশ বৃষ্টিধোয়া নীল। মাঝে মাঝে উত্তর থেকে ভেসে 
£ ভেসে আসছে বৃষ্টিহীন সৌখিন সাদা সাদা মেঘ। কোনটা 
: রাজহাঁস, কোনটা শুঁড়তোলা শ্বেতহত্তী। প্রকৃতি শরতের 
: বেশ পরেছেন। রোদের জরি বসানো নীল শাড়ির আঁচল 
: উড়ছে। শিশিরের নোলক ঝুলছে নাকে। 

£ আর তিনদিন পরেই দুর্গাপুজো। সরকার এগারো দিন 
: ছুটি ঘোষণা করেছেন। শীত উঁকি মারছে গাছের আড়াল 
: থেকে। পাতাঝরার কাল। প্রথমে রিক্ত হবে, তারপরে 
: আসবে সবুজের পূর্ণতা। ডালে ডালে কচি কিশলয়ের 


: অনেকক্ষণ এসেছি। ভক্তদের বিরামহীন সঙ্গীত এইবার 
: থেমেছে। গঙ্গায় কি জোয়ার আসে? এ যে আনন্দের 
: প্লাবন! কেন এত আনন্দ! আজ যে নরেন্দ্রনাথ এসেছেন! 
: দেবতার মতো সুন্দর এক যুবক। কী অদ্ভুত দুটি চোখ! 


: পরিয়ে মাথায় মুকুট চাপিয়ে দিলেই মনে হবে 
: মহারাজাধিরাজ। মাস্টারমশাই সব জানেন। কলকাতায় 
: সিমুলিয়া বলে একটি পাড়া আছে। সেই পাড়ার একটি 
: রাস্তার নাম গৌরমোহন মুখাজী স্ট্রীট । সেই রাস্তায় বিশাল 
; একটি বাড়ি আছে। বাড়িটির নাম 'দত্তবাড়ি'। দেউড়িতে 
: দ্বারবান। মাথায় পাগড়ি, হাতে মোটা লাঠি। ভিতরে 
: মকেল-মুহুরি। বন্ধু-বান্ধবদের যাওয়া-আসা। কর্মমুখর, 
: উৎসবমুখর একটি চকমেলানো বাড়ি। 

; 'দত্ত পরিবারের ইতিহাস? সময়ের পথ ধরে পিছিয়ে 
যাই অতীতে । এ দেখি, রামমোহন দত্ত। সুপ্রিম কোর্টের ; 
:; একজন নামী আইনজীবী । প্রচুর আয়। দত্ত পরিবারের ; 


; ফাউগ্ডার'। বাড়ি, গাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, পসার-প্রতিপত্তি।: 
: পুত্র দুর্গাচরণ। যেমন সংস্কৃত-জ্ঞান, সেইরকম পারসি।: 
: সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী দুর্গাচরণও আইন ব্যবসায়ে : 
: প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন, প্রচুর উপার্জন। হঠাৎ সন্গ্যাসী: 
: হয়ে অজ্জাতবাসে চলে গেলেন। তার বয়স তখন মাত্র: 
: পঁচিশ । স্ত্রী আর একমাত্র পুত্রের দায়িত্ব আত্মীয়-স্বজনের : 
: হাতে দিয়ে গেলেন। এই পুত্রটির নাম বিশ্বনাথ । 


দুর্গাচরণ পাঁচ-ছয় বছর ধরে সারা ভারত ঘুরলেন, : 


? তীর্থ থেকে তীর্থে। শেষে স্থিত হলেন কাশীধামে। যখন: 
: রেল ছিল না, তখন কাশীধামে যাওয়া খুব সহজ ছিল না।: 
: হয় পদর্রজে, না হয় জলপথে নৌকাযোগে। দুর্গাচরণের স্ত্রী: 
: ও তার অষ্টমবষয়ি শিশুপুত্র বিশ্বনাথ এইসময়ে কাশীযাত্রা : 
: করলেন জলপথে। শ্রোতের বিপরীতে নৌকা চলেছে: 
: কখনো পালের বাতাসে, কখনো দীঁড়ে। শিশু বিশ্বনাথ: 
; নৌকার পাটাতনে খেলায় মত্ত। দুপাশে গঙ্গা ছুটছে তরতর : 
: করে। হঠাৎ বিশ্বনাথ জলে পড়ে গেলেন। ছেলেকে: 
: হাবুডুবু খেতে দেখে জননী ঝাপ মারলেন জলে। সাঁতার : 
: জানেন না। ঝপ্‌ করে ছেলের একটি হাত ধরে দুজনেই: 
: তলিয়ে যেতে লাগলেন। বাঁচার কোন সম্ভাবনাই ছিল না: 
: ঈশ্বরের ইচ্ছায় জীবনরক্ষা হলো। নৌকার মাঝিমাল্লারাই: 
: উদ্ধার করলেন। বিশ্বনাথ বিশ্বনাথ-দর্শনে যাচ্ছেন, : 
: বিশ্বনাথ আসবেন। না বাঁচালে চলবে? ক্ষুদিরামকে গদাধর : 
: ধরলেন। কামারপুকুরে গদাধর নামলেন। বিশ্বনাথকে 
: হুটোপাটি। মাস্টারমশাইয়ের হাত ধরে এই তীর্থ: 


: আর সন্তানকে যখন তোলা হলো, তখন দেখা গেল মা: 
: তার ছেলের একটি হাত বজ্বমুষ্টিতে ধরে আছেন। হাতে : 
: লাল দাগ বসে গেছে। সেই দাগ জীবনের শেষদিন পর্যস্ত: 
; ছিল। মায়ের পরানো রক্তবালা। ৃ 
: একেই কি বলে পদ্মপলাশলোচন? রেশমের পোশাক : 


বিশ্বনাথ-জননী কানীর গঙ্গার ঘাটে দিবাবসানে বসে: 


: থাকেন। একা উদাসী। স্বামীকে কিছুতেই ভুলতে পারেন: 
: না। দেবালয়ে, দেবালয়ে ঘুরে বেড়ান। সেদিন প্রবল বৃষ্টি। : 
; বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সামনে পিছল পাথুরে পথে তিনি: 
পড়ে গেলেন। দূর থেকে এক সাধু দেখেছেন। ““মাঈ গির্: 
: গিয়া” বলে ছুটে এসে হাত ধরে যাঁকে তুললেন, তিনি: 
: তার স্ত্রী। প্রথমে চিনতে পারেননি। মৃ্ছিতা রমণীকে বহন: 
: করে মন্দিরের সোপানে শোয়ালেন। পরস্পর পরস্পরের: 
; দিকে তাকানো মাত্রই সাধু দুর্গাচরণ শিউরে উঠলেন। : 
: বিশ্বনাথ-জননী মৃদু হাসলেন। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে: 
? একবার দেখা তাহলে হলো সাধু! বিশ্বেশ্বরের কৃপায়। 


“মায়া, মায়া, মায়া হ্যায়। ভাগি চল, ভাগ্‌ যাও, ভাগ্‌: 
যাও।” সাধু দুর্গাচরণ ছিটকে সরে গেলেন। দ্রুত মিশে : 


৮ লদ্দ7া7777্ছ্হন্তলাশ 


জলির বসন 


£ আনার জন্য তিনি ব্যাকুল হলেন না। ক্ষণিকের জন্য 
: একবার দেখা হলো। এই তো যথেষ্ট! তুমি চলে যাও 


তোমার পথে, আমি চলে যাই আমার পথে। পিতা : 
: বন্ধু, আশ্রিতের পিতা। ভ্রমণবিলাসী। আজ কলকাতায়, : 
: তো কাল লখনৌ। বেশ কিছুদিন এ নবাবী শহরে থেকে: 
মেধাবী বিশ্বনাথ সকলকে ছাপিয়ে গেলেন). যেতেই ; 


: সন্তানকে ত্যাগ করতে পারে, মা কি পারে! জল থেকে 
: টেনে তুলেছি। তুমি ফেলে গেছ, আমি তুলে নিয়েছি। 


হবে। পিতা যার সঙ্যাসী, মাতা. শক্তিরূপিণী। এর .বারো 
: বছর পরে সন্্যাসি-সমাজের. প্রথা অনুসারে দুর্গাচরণ 


: খবর। সবাই পাকড়াও করে নিয়ে গেলেন। সাধু এসেছেন 
শুনে বিশ্বনাথ উঠানে বেরিয়ে এসেছেন। এতদিন পরে 
: দেখা, সাধু কিন্তু পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন না। হাত 
? তুলে আশীর্বাদ করলেন মাত্র। বিশ্বনাথ-জননী, ছুটে এলেন 
: না। আসা যায় না বলে। মায়া.চলে গেছেন মায়ালোক 


: না, কখনো না। 

:  দুর্গাচরণকে সংসারে ঢোকাবার চেষ্টা করেছিলেন 
: আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবেরা। একটি ঘরে আটকে 
: রেখেছিলেন, যেন খাঁচার পাখি। ঘরের একটি কোণে 
: তিনদিন চোখ বুজিয়ে বসে রইলেন, জড়বৎ। কোন খাদ্য 
: গ্রহণ করলেন না। অনশনে প্রাণত্যাগ করবেন। সবাই ভয় 


; চলে গেছেন। ঘর খালি। তার তিনদিনের তপস্যার বীজটি 
? সেই ঘরে পড়ে রইল, যার.নাম বৈরাগ্য, মুক্তি। গেরুয়ার 
; রঙ। এক-পুরুষ পরেই আসছেন তিনি। বীরেশ্বর। 

? দুর্গাচরণের পুত্র.বিশ্বনাথ হয়ে.উঠলেন্নতসামন্ম,এক 
তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। প্রথর, বুদ্ধি; মেধা। শুধু 


 ব্যবহারশান্ত্র নয়, ইতিহাস এবং সমাজতত্বেও তাঁর অসীম : 
: আটটা। শ্রীরামকৃষ্ণ একাকী প্রেমোন্মত্ত হয়ে বারান্দায়; 
: পায়চারি .করছেন। উত্তরের লম্বা বারান্দা। এদিক থেকে: 
ৃ : ওদিকে যাচ্ছেন, ওদিক থেকে এদিকে আসছেন। : 
: নিজে রীধতেন। প্রিয়জনদের খাওয়ানোতেই তার আনন্দ। : 
1 তিনি এই আদর্শে বিশ্বাস করতেন--সংসারে যদি : 


: জ্ঞান। বিভিন্ন ভাষা জানতেন, আর ভালবাসতেন গান। 
; দারুণ ভাল রীধতে পারতেন। রোজ একবার রান্নাঘর 
: পরিদর্শনে যেতেন। কোন না কোন অভিনব, একটি. পদ 


: থাকতে হয়, তাহলে ভালভাবে থাক। পুরোদস্তুর. সংসার 


? আকাঙ্ক্ষার পরিত্ৃপ্তি কর। তারপর ছাড়তে হয় ছাড়। 
? আগে ভোগ তারপর যোগ। অর্থ উপার্জন..কর। স্ঞ্চয় 


ৃ ম্দ্্পম্শিল্পদ্প্রগানাি 
; বিশ্বনাথ-জননীও কম যান না! সাধুকে সংসারে টেনে : 


আছে, সুখে শ্াচ্ছন্দ্যে কাটাও। নিজে খাও, পরকৈ; 


টপ রাজার হালে চল। আধা-সৃংসারী, আধা-সন্্যাসী: 
; _-এ আবার কি! 


বিশ্বনাথ দত্ত। কলকাতার এক মহান পুরুষ। দীনের! 


তিনি মুসলমান আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতির অনুরাগী; 


; হয়েছিলেন। পরিবারে প্রতিদিন পোলাও খাওয়ার প্রথা: 
? তারই ফল। 
জন্মভূমি দর্শনে এলেন। প্রথমে .উঠলেন- এক বন্ধুর : 
: বাড়িতে । বারণ করা সত্তেও দত্তবাড়িতে পৌঁছে. গেল সে- : 


ইতিহাস তখন নানা ঘটনায় ব্যস্ত। সময় উথথাল-: 
পাথাল। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ। ভারতের প্রথম: 


: রক্তাক্ত স্বাধীনতা আন্দোলন। একবছর ধরে ভারতের 
: বিভিন্ন অঞ্চল বিস্ফোরক হয়ে উঠল। ১৮৫৮ সালে: 
: অবদমিত। ইংল্যাণ্ডের সিদ্ধান্তে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি: 
? অৰলুপ্ত। এই কোম্পানি একশ বছর ধরে এই ভূখণ্ড শাসন: 
; করে গেল। শাসন নয়, শোষণ। এই কোম্পানির শেষ: 
ডর লাগিরিসাারিতা আর এলেন ; 
? গড়গড়িয়ে গড়াচ্ছে। চারিদিকে বড় বড় জমিদার। ধনী: 
: ব্যবসায়ী। বিলাস, বঞ্চনা, দারিদ্র্যের সহাবস্থান। ইংরেজের 
: সঙ্গে গা ঘষাঘষি করে বাঙালি বেনিয়ান ও মুতসুদ্দিদের : 
; দারুণ বোলবোলা। ঝাক ঝাক পায়রার মতো টাকা উড়ছে।; 
: দোল, দুর্গোঘসব, চড়ক, জেলেপাড়ার সং। বনিতা,: 
ৃ : বারবনিতা। বহুবিবাহ, নারীনির্যাতন। পঙ্ক এবং পঙ্ধজ। : 
; পেলেন। খুলে দেওয়া দরজা। পরের দিন দেখা গেল, তিনি : 


প্রথম ভাইসরয়। কলকাতায় ইংরেজ শাসনের চাকা: 


গৌরমোহন মুখাজী স্ত্রটে এক মায়ের তপস্যা।: 


: বিশ্বনাথ-পত্বী মাতা ভুবনেম্বরী। বিশ্বনাথ, বিশ্বেশ্বর, তুমি: 
; সন্তান হয়ে এস-_ভারতসপ্তান। সময় দ্রন্ত এগচ্ছে: 
: ১৮৬৩ সালের দিকে। আসবেন, তিনি আসবেন। বেদ, : 
: বেদাত্ত, উপনিষদ_সে বেশ। ৃ 
: উল্টেপাল্টে দেখবেন। মানুষের জীবনে জীবনে দুঃখের : 
; অক্ষর পড়বেন। নতুন অস্ত্রে মুক্তির অন্বেষণ। 


তিনি ভারতটাকে; 


রাত হয়ে গেল যে! দক্ষিণেশ্বরের ঘড়িতে এখন রাত; 


আর.এঁ সেই সাধনার ফল- নরেন্দ্রনাথ দত্ত। . : 
নরেন্দ্রনাথ আজ রাতে -ঠাকুরের কাছে থাকবেন। কী: 


ৃ আনন্দ! কী-আনন্দ! 
: কর। প্রাণ ঢেলে কর। সৰ সায় মিটিয়ে; নাও।..সব ; 


হতে না িয়েছেনা উনের নানান 


? চুপি, চুপি দেখি। ও বাবা! চমৎকার রুটি, চাপ চাপ: 


ছোলার ডাল। তরকারি। কী অপূর্ব মুবাস। [ক্রমশ] (পাঁচ): 


সৃষ্টিতে যে বিবর্তনক্রমের জন্যই বিচিত্র : 
ও মানুষের সৃষ্টি, তা প্রজ্ঞাবস্ত ধষি এবং : 
; আধুনিক বিজ্ঞানী উভয়েই একমত হয়েছেন, যদিও তাদের 
: পথ ও পন্থা দুয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ। 

;  পরমজ্ঞানী দার্শনিক আযারিস্টটল বলেছেন ঃ “4৫7 15 
8 18010172], 50019] 210 901710181 81717181.” অর্থাৎ 
: মানুষ যুক্তিবাদী, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনু- 
: সন্ধিৎসু জন্ত। বিদ্বজ্জন এই অবমাননাব্যঞ্জক বক্তব্যকে 
; মেনেও নিল! মানুষ যে পশু নয়, পশুর থেকে পৃথক-_এই 
: ধারণাই তো ছিল। পাশ্চাত্য জগতে উনবিংশ শতাব্দীতে এই 
: নবজ্ঞানোদয় হলো যে, মানুষ একরকমের জন্তুও বটে, তবে 
শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন। তবুও অনেকেরই এই কথাটা পছন্দ হলো 
: না। 


? মানবের মধ্যে এ পূর্বোক্ত গুণগুলি অর্থাৎ যুক্তিনির্ভরতা, 
: সামাজিকতা ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে যে গর্ববোধ করা হয় তা 


: জীবের মধ্যেও আছে। সবগুলি সব জীবের মধ্যে নেই বটে, 
: কিন্তু অনেকের মধ্যে যে আছে তা অস্বীকার করা যায় না। 


: সংযোজন, সংবর্ধন করে নিম্নতম জীব থেকে ক্রমে বিবর্তিত 
হয়ে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। আজ পর্যন্ত সৃষ্ট 


: লিখেছেন তার 400950010 01 [৬817 
? বিবর্তনবাদ বা ক্রমবিকাশবাদ সূত্রে। 

£ একেবারে ধুলি, জল থেকে ক্রমে ক্রমে কীটপতঙ্গ, 
; পাদপ, জীব সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই প্রসার্যমাণ বিবর্তন- 
: ক্রমেই হয়েছে বানর এবং তারও পরে মানুষ। প্রাণের সূচনা 
: একেবারে জল, বায়ু থেকে? এটা তো বিশ্বাস করা শক্ত। 
:ওগুলি তো অচেতন জড়, আর জীব তো সচেতন । বিজ্ঞান 
উত্তর দিল-_দুয়েরই মূলে আছে বিভিন্ন অঙ্গে কোষের 
: উপাদানে অণু, পরমাণু। ওদেরও প্রেম, ভালবাসা, ঘৃণা 
; আছে, যেগুলিকে চেতনশক্তির উপাদান বলা যায় নাকি? 
; এরাই সকলে বিভিন্ন সংখ্যায় সন্নিবিষ্ট থাকলেও প্রোটন, 
: নিউরন, ইলেকট্রন সমাহারে অণু এবং পরে বৃহৎ কোষ 
: গঠিত হয়। তাতেই হয় জীবজস্তর হাড়, মাংস, শিরা- 
; সম্বলিত দেহের অক্গপ্রত্যঙ্গ। এই যে হয়, এটা কি অণু- 


: 00911) 
? 16990151011... : 
; ০0110970০71 60121760 0119 0৮ 8111100018; 
(0 076) 56105810107 870 111.” রসায়ন বিজ্ঞানে যে: 
£ পরমাণু থেকে অণু গঠন, অন্য অণুর সঙ্গে সংযোজন, : 
: কখনো আবার পরিবর্জনও যে হয় তা তাদের চিৎ-শক্তি ও: 
: ইচ্ছানুসারেই হয়। পরম বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বার্গসও 
: বললেন, জীবের মধ্যে যে অখণ্ড প্রাণশক্তি (40 ০0117187; 
: ৬11) আছে, তার প্রেরণাই দেহেন্দ্রিয়ের ক্রমপরিবর্তন: 
: ঘটায়। তবে এই শক্তি জড়েও আছে, তবে তা নিরুদ্ধ।: 
তাহলে কি সিদ্ধান্ত করা যায় না যে এক ব্রহ্দাই আছেন, : 
তিনিই বহুরীপে আপনাকে প্রকাশ করছেন? ৃ 
! আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করেই এই কথা বলেছিলেন যে : 


: পরমাণুর চেতনশক্তির জন্য নয়? তাই জড় অপেক্ষা জীবকে : 
র আধার হিসাবে আরো ররর 
; “৮/101001 01৩ 8590011100101) 01 তা) 81017105081 (161 
: ০0710017091 870 1176 [05120110121 [01)6110171017017 


: 01 0011190% 810 116)001108016. 71583062741 
06551165270 ৪৬০151017, 8(1200101) 200: 
810 01555010101) 01 ৪2 01701701081: 


পাশ্চাত্য মনীষীরা যথা হার্বার্ট স্পেনসার বললেন ঃ: 
“96 0০৬০1 08 [001010650105611 1) 001901909-: 


17535 15 0৫৪ 01061011101) ০0101010760 0) 01010: 
: 0৮/৩৮/1101) 17181716630 109016 0০$0170 ০01501093-: 
: 7655.” অর্থাৎ যে-শক্তি চৈতন্যশক্তিপে 
; জড়বস্তুর মধ্যকার অচেতন শক্তিরই রাপাস্তর। 
: তাই ডারউইনের বক্তব্য হলো, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মনের নব নব : 


বিকশিত হয়, তা: 
তবু তর্ক স্বাভাবিক কারণেই উঠল, নিঙ্নতর কোন 


: জীবের সামাজিকতা, সঙ্ঘবদ্ধতা প্রভৃতি গুণগুলি যে আছে; 
; তা দেখান। উত্তর হলো-__পিপীলিকা, মৌমাছি, উইপোকা: 
; জন্তরই শ্রেষ্ঠ সংক্করণ হলো মানুষ-জীব। এটা উনি 
: বুদ্ধিনির্ভরতা আছে বলেই তো এটা সম্ভব নয় কি? তার্কিক: 
: শিল্পসৃষ্টির প্রতিভা আছে? উত্তর-_আছে। ওদেরও মস্তিষ্ক: 
: যে আছে তার প্রমাণ হলো কোথায় খাদ্যসম্ভার আছে এক: 
: জীব সেই সন্ধান পেয়ে অন্যদের ডেকে নিয়ে যায়। ওদের: 
: হবে! সে-ভাষা অবশ্য 'আকারৈঃ ইঙ্গিতৈঃ গত্বা চেষ্টয়া: 
: ভাষণম্। মা শিম্পাঞ্জি লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে ত্রীড়ারত: 
; বাচ্চাদের পাহারা দেয়, বেলের মতো শক্ত ফল কুড়িয়ে: 
: নিয়ে এসে একটা পাথরখণ্ড দিয়ে তাকে ভাঙে, পাথরের : 
? টুকরো পুড়িয়ে অন্য পাথরে ঘষে ঘষে ছুঁচলো করে অন্তর: 
: বানায় শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। পাখির বাসা-নির্মাণে : 
? সতর্কতা বিচারের নিদর্শন। বাবুই পাখির বাসা বা মৌমাছির : 


যে দলবদ্ধ হয়ে চলাফেরা করে খাদ্যসংগ্রহ করে, তা কি: 
তাদের সামাজিকতাবোধের প্রমাণ নয়? [ি20101911) বা: 


জক্জন্বলদ্দ নান জন লা 


: পায়রা, বুলবুলিদের প্রেম অভিসার তো আকচার দেখা 
;যায়। বর্ষার মেঘ দেখে ময়ূরের পেখম তুলে নাচ তো 


; মতো ওদেরও আছে। শেষ তর্ক মানুষের মতো ওদের 
: অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কোন প্রমাণ নেই। সেটা কিরকম? 


£তো মনের বাইরের অনুভূতি, ইন্দ্িয়াতীত অনুভূতি। 
: ডারউইন বললেন, তাও জীবের মধ্যে দেখা যায়, তবে 
: খোলা মনে তা দেখতে হবে, বুঝতে হবে। একটা কুকুর যে 
: তার প্রতভুকে ঈশ্বরের মতোই মনে করে, তার স্বভাব 
£ অতিক্রম করে তার আজ্ঞা পালন করে, তা কি ভক্তি ও 
? ভালবাসার নিদর্শন নয়? সার্কাসের শিক্ষিত জন্ত- : 
: জানোয়ারগুলিকেও কি দেখা যায় না যে, তারা তাদের : 
: স্বভাব বর্জন করতে পেরেছে? 

; মানুষের মধ্যে এই অতীন্দ্রিয় মনন এরি 
: ক্ষমতার প্রসারতা অনেক বেশি। এর পরেও | 

: বিরুদ্ধবাদীরা. বললেন যে, আমাদের . এ 
: দেহ্যস্ত্রের মতো ওদেরও দেহযন্ত্র খাদ্য হজম খই 
: করায়, নিঃশ্বীস-প্রশ্থাস নেওয়ায়, দেখায়, 
' শোনায়, হৃৎপিণ্ড দেহে রক্তসঞ্চালন করায়। 
: মস্তিষ্ক আছে তাই বুদ্ধিও আছে, স্মৃতিশক্তিও 
 আছে। তবু জীবজস্ত থেকে মানুষ আলাদা 
? এই জন্য যে, জীবের মস্তিষ্ক বিবর্তিত হতে 
: হতেই তা আরো প্রভাবশালী হয়েছে। জীবজস্তর মস্তিষ্কে যে 
: বিচারবুদ্ধি আছে তা স্বভাব অনুসারে অর্থাৎ জীবনের 
: দিতে পারে, ওদের তা নেই। এইখানেই জীবজস্ধ থেকে 
: মানুষের বিশেষ পার্থক্য। মানুষের বিচারক্ষেত্র অর্থাৎ 
: উচিত-অনুচিত, সঙ্গত-অসঙ্গত বোধ দুইই আছে। এর 
কারণ তো তিনটি গুণ-_সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক। 
: এরাই বিভিন্ন মানুষে বিভিন্ন গুণপ্রভাবের সঞ্চার করায়। 
; এর কারণ বাইবেলও দেখিয়েছে। ভগবান আদম ও ইভকে 
: স্বীয় উদ্যানে এনে বললেন, এই উদ্যানে সব গাছের ফল 
স্বাস্থ্যকর নয়। বাছাবাছি করে খেও। মানবদম্পতি ভাল 
: গাছের ফল খেয়ে ভাবল, এ নিষিদ্ধ ফল কেমন দেখি না 
; একবার! এইটি পশুর ক্ষেত্রে হয় না। প্রাচ্য শাস্ত্র তো বলেছে 
: মানুষের মানসিক দুর্বলতা--“জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি, 





মানুষের পূর্বপুরুষ হোযো হ্যাবিলিসের 
খুলি, প্রায় দু লক্ষ বছর আগেকার 


তা দেখছে না সবসময়ে। অকল্যাণ হবে দেখেও সে সেই: 
; জ্ঞানের দুষ্ট প্রয়োগে নিবৃত্ত হতে পারছে না। পশু এমন করে ; 
; না। এইখানেই মানুষ জস্তর থেকে পৃথক। ৃ 
.: ভোলার নয়। তাহলে নৃত্য-গীত, প্রেম, অভিসার মানুষের ; 


ডারউইন এবং তাঁর সঙ্গী জীববিজ্ঞানীদের মতে শেষ-? 


: পর্যস্ত দেখা যাচ্ছে যে বানর, ওরাংওটাং__এরা কাছাকাছি, 
! তবে শিম্পাঞ্জিই মানুষের নিকটতম পূর্ব জীব। তিনি অবশ্য: 
; ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, ঘৃণা, দেবদেবী, ঈশ্বরকল্পনা-_এসব : 


পুরোপুরি বিবর্তনের ক্রমপর্যায়ের দৃশ্যগ্রাহ্য পার্থিব নিদর্শন ; 


: দখাতে পারেননি। তবে বিজ্ঞানী হাক্সলি শিম্পাঞ্জি ও: 
? মানুষের দেহ, অস্থিখীচা ও মস্তিষ্কের গঠন বিচার করে: 
: বললেন, এদের দুয়ের ভিতর এত মিল যে, ডারউইনের 
: বক্তব্যকে অস্বীকার করা যায় না যে শিম্পাঞ্জির পরেই: 
: বিবর্তিত জীব মানুষ। (দ্রঃ 17৮10011005 29 (0 1121)+5 £ 


01700 11 1701016---11101105 [010 [7010 : 
[01001] & 13011100016 411110175 & [016810, 1863. : 
[)7. 69-70) আরেকজন বিজ্ঞানী দুয়ের দেহে : 
ডি. এন. এ. নামক ক্ষুদ্র অণু গুণলেন এবং: 
বললেন যে, ০.৬% অণুসংখ্যার তফাত: 
অর্থাৎ ৯৯.৪% দুই দেহেই সমান।: 
“৮. (দ্রঃ 08010] 01 11010000101 ৬010110 £ 
পিই 30, 1990, 179. 202-236) 
বিবর্তিত হতে হতেই যে জীব মানুষ: 
হয়েছে তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল, তবে; 
এই বিবর্তন কি মানুষেই থেমে গেল? এর 


: তাদের দশাবতারকে দিয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন কল্পের শ্রেষ্ঠ জীব: 
: মতস্য, কৃর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, ; 
: বুদ্ধ এবং কন্কির কথা বলে। এসকল মনীষীরা বলেছেন যে, : 
; অজ্ঞেয় এক পরম শক্তিধরের ইচ্ছায় প্রকৃতিতে এই সৃষ্টিক্রম: 
: হচ্ছে। তাহলে প্রশ্ন হলো, সৃষ্টিতে এই বিবর্তন কি মানুষেই: 
; শেষ? এরও উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এ প্রাচ্য: 
: মনীষীরা। বলেছেন যে, এর পরের পর্যায় অতিমানব সত্তা ।: 
: এই বিজ্ঞানসন্ধিগ্ধ যুগেই একথা বলছেন শ্রীঅরবিন্দ।: 
: শ্রীরামকৃষ্ণও তো বলেছেন, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য: 
; ভগবানলাভ। পৌরাণিক পুরুষদের কথা ছেড়ে দিলাম, 
? যিশু্িস্ট, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ_ এঁরা কি; 
; জন্মজন্মাস্তরে যে অতিমানব হবে তা সুস্পষ্ট। উপনিষদ তো 
; বলেইছেন-_“তৎ ত্ম্‌ অসি।” যিশুধ্রিস্টের কথা-_“8০ 
| £ 96 1119161016 06160, ০%৩1) &5 /0017801101 ৮/17101) 
£ জানামি ধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিি।” এই হলো পৃথক জন্ত- ; 
? তার প্রয়োগে মানুষ সমাজ ও জগতের কল্যাণ হচ্ছে কিনা : 


19 17 119201 15 [০10০০0.” অর্থাৎ তোমার স্বর্গের পিতার 
মতো দেহে, মনে, প্রাণে, শুদ্ধ, শান্ত সর্বাঙ্গসুন্দর হও। 
বিবর্তন প্রক্রিয়াও একথা বলছে।0 


নয়াদিশ্লি-১১০০১৬ 
পৃষ্ঠা ঃ ১২+১৭৮ 
মূল্য ঃ ৩৯ টাকা 





শি প্কশ আটাত্তর পৃষ্ঠার গ্রন্থ “ওঁষধী গাছপালা'য় লেখক : 
8৬ বুছাক্িবশটি ওঁষধি উত্ভিদের পরিচয় দিয়েছেন। : 
বিডির গুঁষধি গাছগাছড়ার বর্ণনা, প্রাপ্তিস্থান, ুঁষধিগুণ, : 
: তাদের বৈজ্ঞানিক নাম, আঞ্চলিক পরিচিতি চিত্রসহ : 
; উপস্থিত করা হয়েছে। বর্ণনার ধারা সহজবোধ্য ও প্রাপ্জল। : 
তবু একটি অংশের অনুপস্থিতির জন্য পাঠকের প্রত্যাশা : 
: অপূর্ণ থাকবে। তা হলো ওঁষধি উত্ভিদগুলির কার্যকরী : 
; রাসায়নিক পদার্থের নাম। উত্ভিদ নামে ক্রিয়া করে না। : 
ক্রিয়া করে তাদের আভ্যস্তরীণ রাসায়নিক উপাদানগুলি ; 
1 (উপক্ষার, টারপিন, আ্যালক্যালয়েড, রেসিন প্রভৃতি : 
: অনুভূত হয়। তবু এই উদ্যোগ স্মরণীয়। উত্ভিদ-প্রকৃতির ; 
সুন্দর রেখচিত্রের ; 
: উপস্থাপন এবং কতিপয় উত্ভিদের রডীন আলোকচিত্র ; 





নিখুত বর্ণনা, কয়েকটি উত্তিদের 


গ্রন্থের সৌষ্ঠৰ ও সমৃদ্ধির বিশেষ শর্ত। যখন বিদেশী 
: ব্যবসায়ীদের তৎপরতায় এদেশের ভেষজ সম্পদ লুষিত : 
1 বিলুপ্ত হতে চলেছে, তখন এই উদ্যোগ লেখকের : 
: সামাজিক দায়বদ্ধতাকে স্মরণ করায়। এমন বহু গ্রন্ই আজ : 
 অপেক্ষিত। ভেষজ বিজ্ঞান ভারতের নিজস্ব সম্পদ। অথর্ব 


আঞ্চলিক নামের ভিন্নতা তার জনপ্রিয়তার প্রতিবন্ধকতা 
সৃষ্টি করেছে। এই গ্রন্থ সেই সমস্যা উত্তরণে বিশেষ 


; তখন আমাদের শৈথিল্য ভাঙানোর এই উদ্যোগ অবশ্যই: 
; প্রশংসার দাবি রাখে। নর 
 প্রায়োগিকতায় রঞ্জিত হতো যদি উল্লিখিত উঁষধিসমূহের : 
: প্রজনন ও প্রতিপালনের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ এর সঙ্গে 
? সংযোজিত হতো। পরবর্তী সংস্করণ হয়তো এই চাহিদা: 
: পূরণ করবে, কারণ গ্রন্থে লেখক কেবল তথ্য সরবরাহেই: 
ক্ষান্ত থাকেননি, ওঁষধি উত্ভিদগুলিকে দেশব্যাপী জন-: 
: মানসের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্যোগ নিয়েছেন। সময়ানুগ এই: 
প্রয়াসের ব্যাপক প্রচার অবশ্যই কাম্য। 


মতবিনিময়ের পত্রসঙ্কলন 





রতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় পুরী: 
গ্লেস অধিবেশনের পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্রের; 


? কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হওয়া এবং এঁ পদ থেকে; 


? পদত্যাগ করার অস্তবর্তী গান্ধী-সুভাষ দ্বন্দের পত্রলিপিই: 
হলো বিজয়কুমার নাগ সঙ্কলিত 'গান্ধী-সুভাষ সংঘাত"; 
গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই ১৯৩৯: 
থেকে ১৯৪১ সাল অবধি আলাপচারিতার ৩৭টি; 


ৃ : তারবার্তা (গান্ধীজী প্রেরিত ১৬টি, সুভাষচন্দ্র প্রেরিত: 
? বেদ-এ এর ব্যাপক পরিচিতি আছে। ভেষজ উত্ভিদসমূহের : 


১৮টি এবং অন্যান্য ২টি) এবং ১৬টি পত্র (সুভাষনন্দ্র: 


: প্রেরিত ১১টি পত্র- এবং গান্ধীজী প্রেরিত ৫টি পত্র) এই? 


; সহায়ক। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, পাশ্চাত্যের শিক্ষিত সমাজ 


১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে: 


? ভেষজ উদ্ভিদের নবমূল্যায়ন হাজির করতে যখন তৎপর, 1 পুনর্নির্বাচিত হলে কংগ্রেস দলে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের; 
৮[০জ্ব্বদস্ধ__777 _্সওন্ ৩০শ 


: মধ্যে চুড়ান্ত ব্যবধান দেখা দেয়। সেই ব্যবধানের জেরই : 
: হলো সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস ত্যাগ ও ফরওয়ার্ড ব্লক দল : 
: গঠন। এই এঁতিহাসিক বিচ্ছেদ সুভাষচন্দ্রের জীবনের এক : 
: এরতিহাঁসিক ঘটনা । বিচ্ছেদের কারণ এই গ্রন্থে বিবৃত নয় : 
; ফেদিও অস্পষ্ট ইঙ্গিত অতিসংক্ষেপে ভূমিকায় আছে) এবং : ৃ 
(কুনু কোন কপ সু নেই ? |বর্ধমান-১ এবং ১৬ আর. বি. ঘোষ রোড, খোসবাগান,|! 
ডি সংযোজন আব টি রা হোক : | বর্ষমান-১। পৃষ্ঠা £ ২য় খণ্ড--১০+১৭৭+৮ এবং ওয় | 
: গ্রে পস্থিত তারবার্তা ও পত্রণ্ড মূল্য বানি খণ্ড-১০+১৬৪+৩২। মুল্য £ প্রতি খণ্ড ৫৫ টাকা। 
; এই গ্রন্থে একটি এঁতিহাসিক দ্বদ্ৰের কিছু প্রামাণিক : 
: তথ্য সঙ্কলিত হয়েছে, যা দুই বিশেষ ব্যক্তিত্বের সমকালীন : 
? মানসিকতাকে শনাক্ত করার সুযোগ দেয়। ঘটনাক্রমে : 


: অন্তত সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীজীর চরিব্রচিত্রণে। 


দ্বিতীয়বার (১৯৩৯ সালে) কংগ্রেসের সভাপতি-পদে 


ষ্চ 

রত টগ 
৪ 

; ঘটিবে। 

৪ 

৬ 

ক 

ঙ 

রি 


: জানালেন £ “আমাদের মধ্যে একজন অন্যজনের মত 


গ্রহণ না করা পর্যস্ত আমাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন নৌকাতেই : 
; চলিতে হইবে, যদিও নৌকা দুইটির লক্ষ্য এক বলিয়া মনে ; 


: হয়, কিন্ত শুধু মনেই হয়।” (পৃঃ ৭১) 


£. এই সঙ্কলন যেমন সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবাবেগ ; 
; সুভাষচন্দ্রের অনমনীয় পৌরুষ, আগ্নেয় দেশপ্রেম ও বিনম্র 
:শ্রদ্ধাও ব্যক্ত করে; অথচ বিপরীত প্রান্তে ক্ষমার মূর্তি বলে ; 
; চিহিত গান্ধীজীকে এখানে যেন মমতাহীন, একদেশদর্ী ও : 


এক বাণীচিতররূপে এই সঙ্কলন যেমন ইতিহাসের উজ্ছল ৃ 
; উদ্ধার, তেমনি আগামী প্রজম্মের কাছে শিক্ষণীয় অধ্যায় ; 


; হিসাবে বিচার্য হতে পারে। 


ও আশ্রয় স্বামী সত্যঘনানন্দ। প্রকাশক £ প্রতিমা] 
হালদার, শ্রীমা সারদা প্রকাশনী, নীলাচল, পি-২৯ কালিন্দী, |: 
কলকাতা-৭০০০০৪। পৃষ্ঠা ঃ ৮০। মূল্য ঃ ৪০ টাকা। |: 


নির্বাচিত হয়েও পরে এ পদ থেকে সুভাষচন্ত্র পদত্যাগ : 1৯ আনন্দ রাপম্‌_ অমৃতম্‌_ অনিলকুমার বিন 
: করেন। এজাতীয় সঙ্কটমুহূর্তে মানসিক চাপ সহ্য করেও : 
: সুভাষচন্দ্র দলীয় সংহতি অটুট রাখার জন্য কংগ্রেস দল : 
: নিয়ন্ত্রণে গান্ধীজীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা প্রার্থনা করেছেন £ ; 
: “€এমত পরিস্থিতিতে) আপনার অগ্রসর হইয়া আসিয়া : 
: ওয়ার্কিং কমিটির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত এবং ইহার : 
: ফলে বহু বাধা দূর হইবে ও বহু বিঘ্বের অবসান : 
(পৃঃ ৫৭) এজাতীয় আবেদনের প্রত্যুত্তর : 
: গান্ধীজীর নির্ঘোষ $ “তুমি যে মতামত প্রকাশ করিয়াছ : 
: সেগুলি অন্যদের ও আমারও মতামতের এত সম্পূর্ণ 
: বিরোধী যে, আমি তাহার মধ্যে সেতুরচনার কোন সম্ভাবনা : 
: দেখি না।” (পৃঃ ২৭) পরবর্তী চিঠিতে গান্ধীজী : 


প্রকাশিকা £ নন্দিতা বিশ্বাস ও মণিমঞ্জুষা বিশ্বাস। পৃষ্ঠা |: 
১০+২৯১। মূল্য ঃ ২০০ টাকা। : 


পৃষ্ঠা ঃ ১৮+৭০। মুল্য ১৮ টাকা। 
৬ দেহেশা--ডাঃ রমেশচন্দ্র বেরা। 


ৃ প্রকাশক £ আবদুল |: 
: |মান্নান, মেছেদা, মেদিনীপুর-৭২১১৩৭। পৃষ্ঠা ঃ ১৬+১৪৪।|: 












(১) রামেশ্বর, (৩) সশক্তিক, |||: 
(৬) মায়া, ৭) কৃপা, (৯) অবনী, (১০) রাখাল, ||: 
(১৪) মাতৃ, (১৫) মন, 6১৭) জপমালা, ||: 
(১৮) পঞ্চতপা। 


ওপর-নিচ £ (১) রামচন্ত্র, (২) রঙ্গ, (৩) সদয়া, ||: 
(৪) কর্মপাশ, €৫) ন্নেহবতী, (৬) মাকু, || 
(৮) ভিখারিনী, (১১) রামানুজ, (১২) মীন, ||: 
(১৩) ছাইচাপা, (১৫) মঙ্গলা, (১৬) জপ। 





পাশাপাশি £ 





রামকৃষ্ণ মিশন্র ৯তম বার্মিক সাধারণসভা 
£. গত ১৬ ডিসেম্বর ২০?১ বিকাল গ্লাড়ে তিনটায় বেলুড় মঠে 
: রামকৃষ্ণ মিশনের ৯২তম বার্ষিক সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হয়। 
£ সভাপতিত্ব করেন সম্ঘাধ্ক্ষ পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী 


: করা হয়। ২০০০-২০০১ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো-_ 
: ভারতে বেলগাঁও (কর্ণাটক), বিজয়ওয়াড়া (অন্বপ্রদেশ) ও 
£জন্মৃতে এবং অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে নতুন শাখাকেন্দ্রের 
: উদ্বোধন; দিল্লি কেন্দ্রের মাধ্যমে একটি [17909 711151608- 
: 0011 10111 শুরু; হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রে ৬1৬০1721708 [1911016 01 
: ঢ7101780110700-এর উদ্বোধন এবং হুগলী জেলার ময়াল- 
: ইছাপুর কেন্দ্রে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন হয়েছে। 

£ গত আর্থিক বছরে সারা ভারতে ত্রাণ ও পুনর্বাসনে ৬ 


; মানুষ উপকৃত হন। ওড়িশার পুনর্বাসন কর্মসূচী সমাপ্ত-্রায়। 
: সেখানে ৩০৩টি বাড়ি ও ৩টি বিদ্যালয় তথা আশ্রয়কেন্দ্ 


55170 240 


: দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি এবং দুঃস্থদের 
: আর্থিক সাহায্যের খাতে ২ কোটি ১৯ লক্ষ হে 


: টাকা ব্যয় হয়েছে। মিশনের ৯টি হাসপাতাল | ৯ ১০ পপ দান 
£ও ১০৭টি স্থায়ী/ভ্রাম্যমাণ ডিসপেলারির ছি নানি 
: হয়েছে। এই খাতে ব্যয় হয়েছে ২৬ কোটি ৫৪ (2 
: লক্ষ টাকা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ১ 1 


: মাধ্যমে প্রায় ৫৭ লক্ষ রোগীর চিকিৎসা করা (৮ 


: লক্ষ ১২ হাজার ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করেছে। 

: তার মধ্যে ছাত্রী ৩৩ হাজার । শিক্ষাথাতে মোট 

: খরচ হয়েছে ৭৪ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। গ্রামীণ 

:ও উপজাতি উন্নয়নমূলক কর্মখাতে ব্যয় 

: হয়েছে ৯ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। 

ৃ উৎ্ব-অনুষ্ঠান 
রামকৃষ্ণ মঠ, কাশীপুর (কলকাতা-৭০০ ০০২) £ 


অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিনব্যাপী এই উৎসবে বৈদিক প্রার্থনা, 


; আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে ভক্তিগীতি 
: পরিবেশন করেন মঠের সন্্যাসিগণ ও বিখ্যাত শিল্পীরা। 
: এছাড়া পরিবেশিত হয় ভোলানাথ সর্দার ও সম্প্রদায়ের 
: পদাবলী কীর্তন এবং হাওড়া সমাজের “নদের নিমাই' 


: যথাক্রমে হায়দ্রাবাদের কালাকৃষ্ণ সম্প্রদায় এবং নরেন্দ্রপুর 
: রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের দৃষ্টিহীন ছাত্ররা। তিনদিনের 
1958৮885588 
: রামকৃষ্চ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্থায়ী স্মরণানন্দজী 
দাউ 





রামকৃষ 8855 ব্য 


: অন্নপূর্ণানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী, ডঃ তাপস বসু, সঞ্জীব: 
: চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। উৎসবে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম : 
: হয়েছিল। সমাগত সকল তক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

: রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ । সভায় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ : 


'কল্পতরু উৎসব" রামকৃষ্ণ স্ের ভক্তবৃন্দের কাছে বিশেষ: 


: তাৎপর্যবহ। ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি এই উদ্যানবাটীতে : 
: কিল্পতরূ' হয়েছিলেন, তা কেন? তিনি সদাই কল্পতরু। তিনি: 
: নিত্যই কত জীবকে কতভাবে কৃপা করতেন। হ্যা, কাশীপুরের 
: বাগানে এই দিনে তিনি একসঙ্গে অনেক ভক্তকে কৃপা; 
: করেছিলেন। সে-হিসাবে আজকের দিনের একটা বিশেষত্ব: 
ু ; আছে।” : 
: কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় এবং ১,৭০০ গ্রামের ১২ লক্ষ : 


শ্যামপুকুর থেকে ১৮৮৫ সালের ১১: 


: 
; ডিসেম্বর কাশীপুর উদ্যানবাটীতে নিয়ে আসা হয়। কোলাহলপূর্ণ: 
: ধুলো-ধোঁয়াযুক্ত শ্যামপুকুরবাটী অপেক্ষা কাশীপুর উদ্যানবাটী ; 
ছিল শাস্ত, কোলাহলরহিত, ধোঁয়ামুক্ত। এখানে কয়েক-দিন: 


বাসের পর ঠাকুরের মন বেশ আনন্দে: 
ভরপুর হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া ডাঃ: 
রাজেন্দ্রবাবু প্রদত্ত হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেয়ে : 
তিনি বেশ কয়েকদিন ধরে সুস্থবোধ; 


রা আরামপ্রদ ঝলমলে রোদে বেড়াবার ইচ্ছা: 
; রি রামলালদাদার (ঠাকুরের ভাইপো) সঙ্গে; 
ওপর থেকে নেমে বাগানে বেড়াতে গেলেন।; 
পরবর্তী কালে এই ঘটনার স্মৃতিচারণ করে: 
স্বামী অদ্ভুতানন্দজী) : 


ঃ “একদিন (১৮৮৬ সালের ১লা: 


মু সনু প থেকে নেমে: 
গত : বাগানে বেড়াতে গেলেন। নিচে তখন গিরিশবাবু, রামবাবু: 


অতুলবাবু, অক্ষয় মাস্টার, হরিশভাই-_ইনারা সব ছিলেন।: 


'  হাঁমি আর শরোটভাই তখন উপরে তার বালিশ, বিছানা, লেপ, 
; তোষক সব রোদে দিচ্ছিলুম। শুনেছি, তিনি সকল ভক্তকে: 
: ভক্তিগীতি, রামায়ণ গান, ভজন, পাঠ প্রভৃতি এবং ধর্মসভার : 


? তাদের ছুঁয়ে দিয়েছিলেন।” এরপর একজন ভক্ত তাকে প্রশ্ন: 
করলেন £ “মহারাজ, শুনেছি সেদিন তিনি নাকি 'কল্পতর? হয়ে : 
: যে যা চাইছিল, তাকে তাই আশীর্বাদ করেছিলেন?” উত্তরে : 
র ; ভরপুর কোরে দিয়েছিলেন। আবার কি চাইব তার কাছে?” : 
: £ যাত্রাপালা । 'শিবতাগুব নৃত্য” ও বৃন্দবাদন পরিবেশন করেন বৃহস্পতিবার 

: উৎসবের তাৎপর্য বিষয়ে স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ বলেন ঃ: 
; “ষে-শক্তির প্রভাবে এ-বিশ্ববক্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ঠাকুর সেই: 
 ব্রহ্মাশক্তিকে জাগরিত করেছেন। জগতের কল্যাণের জন্য তিনি: 
? যে কী করে গেছেন-_জগৎ ক্রমে তা বুঝবে। আহা! আমাদের : 


১৯২৪ সালের ১লা জানুয়ারি 'কল্পতর' : 


পরম: সৌভাগ্য ঘে,”এঁ সাক্ষাৎস্বরূপের সঙ্গে ছিলাম--তীর: 


্ ১০৪তম | ১০৪তম বর্ষ-১ম সংখ্যা. সংখ্যা মাঘ ১৪০৮0 |: মাঘ ১৪০৮ 0 জানুয়ারি ২০০২] ২০০২ ্ 


দর্শন, স্পর্শন ও সেবাদি করতে পেরেছিলাম! তার স্পর্শে কাশীপুর উদ্যানবাটী,অবস্থিত। উদ্যানটি নাতিদীর্ঘ হলেও বেশ: 
: আমাদের জীবনও ধন্য হয়ে গেছে। তাকে স্পর্শ করার রমণীয়। আয়তনে প্রায় ১৪ বিঘা হবে। রানী কাত্যায়নীর : 


রা 4 ঘোষ ছিলেন উদ্যানবাটার স্বত্বাধিকারী। 


ধন্য হয়ে যাবে। সর্বভাবময় প্রভু__তিষ্ি 
: অহেতুক কৃপাসিন্ধু, বাঞ্থাকল্পতরু। ধর্ম, অর্থ, ₹ 
হর তর 


১ ৬৬৮৮৮ ্‌ ধুর অসুখ। 


: আর আমাদের প্রাণে তখন তীব্র বৈরাগ্য। দিবারান্্র, চরিবশ 


: ঘণ্টাই তার সেবার জন্য. আমরা -পালা.করে .থাকিতুম 'ভক্তেরা 


: সকলে দিনের বেলায় সময়সুবিধামতো আসতেন, গষধপথ্যাদি 
: ও খরচপত্রের সব ব্যবস্থা করতেন; তার সেবার সম্পূর্ণ ভারই 
: ছিল আমাদের উপর। আর তার সেবার সঙ্গে চলছিল খুব 
: সাধন-ভজন। ঠাকুরও সেবিষয়ে আমাদের খুব উৎসাহ দিতেন। 


: রাররে হ্বামীজী ধুনি জ্বালিয়ে আমাদের নিয়ে ধ্যানজপ করতেন” 
: ঠাকুরের সেবা আর. ধ্যানজপাদিতে দয খুবই আনন্দে; . 


: কেটে যেত।” 

: “রাত জাগ' হতো বলে দুপুরবেলা খাওয়ার 'লরে আমরা, : 
: প্রায় সকলেই খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিতুম। সেদিন নিচে হলঘরের “. 
: পাশের ঘরে আমরা ঘুমুচ্ছিলাম। সেদিনই বিকেলবেলা ঠাকুর 
: একটু বাগানে বেড়াবার জন্য প্রথম নিচে নামেন। ছুটির দিন বলে : 
: অনেক ভক্তই সেসময় বাগানে উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুরকে নিচে : 
: নামতে দেখে ভক্তেরাও আনন্দে তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে : 
: লাগলেন। ধীরে ধীরে ঠাকুর বাগানের ফটকের দিকে যাচ্ছিলেন : 
:_এমন সময় গিরিশবাবু ঠাকুরের চরণতলে পতিত হয়ে 
: সান্টাঙ্গে প্রণাম করে করজোড়ে তাকে স্তব করতে লাগলেন এবং : 
: ঠাকুরের ভাবাবেশ দেখে তক্তেরা “জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ' : 
: বলে উচ্চধ্বনি করে ঠাকুরকে বারংবার প্রণাম করতে লাগলেন। : 


; তখন তিনি কৃপাদৃষ্টিতে ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বললেন-__'কি : 


: আর বলব! তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক।' 
£ “এ অবস্থায় একে একে প্রায় সকলকেই চৈতন্য হোক' 
: কেউ ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন, কেউ আনন্দে নৃত্য করতে 


: ভেঙে গেল। আমরা ছুটে এসে দেখি যে, ভক্তেরা সকলে 
: মধুর হাসিমুখে সম্নেহে ভক্তদের দিকে তাকিয়ে আছেন” 

:. অতীতের কাশীপুর উদ্যানবাটার অবস্থিতি ও পারিপার্থিক : 
: অবস্থা বিষয়ে জানা যায়-_কলকাতার উত্তরে বাগবাজার থেকে : 
৩ কিলোমিটার দূরে বরানগর বাজারের কাছাকাছি : 









শ্রীরামকৃষ্ণের 'রসদদার সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মাসে মাসে এ ভাড়া; 
মিটিয়ে দিতেন। বাগানের চারিদিকে উদ প্রাচীর ছিল; এখনো: 
588 প্রায় মাঝখানে ৩1৪টি ছোট: 


তিধাটী। তার নিচে ৪টি ও ওপরে ২টি ঘর: 
শিশু টিসি টিন 
একটি ঘর ছিল শ্তরীমা সীরদাদেবীর জন্য নির্দিষ্ট দ্বিতলে একটি 
বড় ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর থাকতেন। এর দক্ষিণে ছিল প্রাটারবেষ্টিত: 
ছোট ছাদ। এখানে ঠাকুর কখনো কখনো বেড়াতেন। শ্রীশ্রীমায়ের : 


ঘরের ওপরে একটা ছোট ঘর ছিল। সেখানে ঠাকুর সানরতেন : 


এবং ২1১ জন সেবক রাত্রিবাস করতেন। বাগানের উত্তর-: 
পশ্চিম কোণে একটি ডোবা ও পুকুর ছিল। পুকুরের পশ্চিমপাড়ে : 
একটা খেজুর গাছ ছিল। এ খেজুরের জিরেন রস নিরঞ্জনানন্দজী : 
্রদুখ ঠাকুরের সুস্তানগণ খেতে গেলে এক বিরাট কালকেউটের 


*ংশন থেকে ঠাকুর তাদের রক্ষা করেছিলেন তক? 


শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহাবসানের পর কাশীপুর উদ্যানবাটী ছেড়ে : 
.: দেওয়ার কথা গৃহী ভ্তেরা বলেন। কারণ, ৩১ আগস্ট পর্যন্ত: 
. ভাড়ার মেয়াদ ছিল। শ্রীশ্রীমায়ের কথা ভেবে স্থামীজী প্রমুখ: 
; ত্যাগী সম্ভানগণ চেয়েছিলেন আরো কিছুদিন তিনি সেখানে: 


থাকুন। কিস্তু তাদের তো তখন অর্থ বা সামর্থ্য কিছুই ছিল না;: 


তাই তাদের সে-ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। সেজন্য হৃদয়ে গভীর দুঃখ : 
গোপন রেখে তাঁদের চলতে হয়েছিল। অবশেষে ঠাকুরের কৃপায় ; 
: এবং স্বামীজীর স্বপ্নের কাশীপুর উদ্যানবাটীর অর্ধেক পরিমাণ: 
; জমি ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে বেলুড় মঠ ক্রয় করে। বাকি: 


: অর্ধ-পরিমাণ জমি ক্রীত হয় ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে।; 


কাশীপুরে এই সময়ের পর থেকেই 'কল্পতরু উৎসব' অনুষ্ঠিত : 
হয়ে আসছে। তাই শ্রীরামকৃষ্রের লীলাভূমি কাশীপুর উদ্যানবাটা : 
ভক্তদের কাছে একটা স্মৃতিপৃত পরম তীর্থস্থান। 
দেহত্যাগ : 

স্বামী সুলভানন্দজী (বীরেন মহারাজ) হৃদ্যস্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ : 


: হয়ে গত ৫ নভেম্বর ২০০১ দুপুর ২টা ২০ মিনিটে রামকৃষ্ণ: 
মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। দেহাস্তকালে তার বয়স: 
; হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি গত কয়েকবছর ধরে উচ্চ রক্তচাপ: 
: লাগলেন, কেউ কাদতে লাগলেন, কেউ বা উম্মন্তের ন্যায় ; 
: জয়ধ্বনি করতে লাগলেন। সেই গোলমালে আমাদের ঘুম : 


ও শ্বীসকষ্টে ভূগছিলেন। ৃ 
তিনি শ্রীমৎ স্থায়ী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে; 


: মন্ত্রীক্ষা লাভ করে ১৯৪২ সালে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ; 
: ১৯৫২ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ: 


: থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। তিনি দীর্ঘ ২৭ বছর বেলুড় মঠের: 
: পৃজারি ছিলেন। বৃন্দাবন ও ভুবনেশ্বর মঠেও তিনি পুজারির : 
রর িনিগ লিগার ও কর্মে সুশৃঙ্খলতা তার বৈশিষ্ট্য : 

|] 





রি 
ৃ আবির্ভাব-তিথি পালন $ গত ২৪ ডিসেম্বর ২০০১ ্রীমৎ 


সামী প্রেমানন্মজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়। 
£ এদিন (২৪ ডিসেম্বর ২০০১) খীশুত্বীস্টের জঙ্গের 


শ্রীতামায়ের বাীর সংবাদ 
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৫,০০০ ভক্ত। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন কামার-: 
পুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী এবং ভাষণ: 
দেন প্রগবেশ চক্রবর্তী, সুধাংশু বিশ্বাস, অমরেন্দ্রনাথ আদক : 
প্রমুখ। সন্ধ্যারতির পর শ্রীরামকৃষ্ণ সন্কীর্তন” পরিবেশিত হয়।; 


; পরদিন আয়োজিত হয় ক্যুইজ, বক্তৃতা ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা । : 


 প্রাক্সন্ধ্যাও পালন করা হয়। 'সারদানন্দ হল'-এ বাইবেল : 


: থেকে পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দভী। 
: সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। 


॥ 





উৎসব-অনুষ্ঠান ৃ 
: শ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সেবা সংসদ, কলকাতা-৭০০ ০৮১ $ : 
; গত ১১ নভেম্বর ২০০১ সারাদিনব্যাপী এক বিশেষ অনুষ্ঠানের : 
: অনুষ্ঠানের অঙ্গ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন নীলাপ্রি দে। ; 
: ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন : 


; বারাসত রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মুক্তিকামানন্দজী। 'শ্রীত্রীমা 


সন্ধ্যায় বাউলগান পরিবেশন করেন গোলাম আলি ও সম্প্রদায়।; 


; ৭০০ ০০৪ £ গত ১৪ নভেম্বর ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের “বরাভয় ; 
? লীলা” উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও: 
: কথামৃত"' পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। পুজা করেন ব্রম্মাচারী: 
£ পরমেশচৈতন্য। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অরুণকৃষ্ণ ঘোষ : 


৬ 
নট গু 
ণ 

৬ 
। চে 
৬ 
! শব 
শ 
ঙ 
॥ শখ 
৬ 
৬ 
৬ 
ডু 


ও সম্প্রদায়। 'কথামৃত' পাঠ করেন কেয়া ঘোষ। অনুষ্ঠানে; 
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু সন্মাসী ও ভক্ত অংশগ্রহণ করেন।: 


£ ২৪ নভেম্বর ২০০১ সেবাশ্রমে বিশেষ পূজার মাধ্যমে : 


: ও গাহ্‌স্থ্ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক : 
স্বামী সর্বগানন্দজী এবং স্বামীজীর ওপর বক্তব্য রাখেন সোমনাথ : 
: বাগটী। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। £ 


: এই উপলক্ষ্যে দরিদ্র মানুষের মধ্যে কম্বল এবং স্থানীয় 


: নিবেদিতা সম্পর্কিত পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। এছাড়া বেলুড় 
: মঠের ত্রাণ তহবিলে ১,৫০১ টাকা এবং বারাসত মঠের দাতব্য 
: চিকিসালয়ের জন্য ১,৫০১ টাকা প্রদান করা হয়। 


: নভেম্বর ২০০১ সঙ্ঘের উদ্যোগে একটি ভক্তসম্মেলন 
; আয়োজিত হয় নবগ্রাম সঙ্ঘে। গুরুবন্দনা, ভক্তিগীতি, “গীতা”, 
: '্ীত্রীমায়ের কথা” পাঠ এবং 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা ছিল 


; করেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী। সম্মেলনে প্রায় ১,০০০ ভক্তের 
: সমাগম হয়েছিল। 

;  কোল্নগর উত্তরণ, হুগ্নলী ২ গত ১১ নভেম্বর ২০০১ সংস্থার 
: ১৭তম বার্ষিক উৎসব উদ্যাপন করা হয় কোল্নগর উচ্চ 
: বিদ্যালয়ে। বক্তৃতা, সঙ্গীত, নাটক ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের অঙ্গ। 
; ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন প্রব্রাজিকা সোমপ্রাণা ও প্রণবেশ 
: চক্রবর্তী । সভাশেষে ১১৫ জন ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়। 
; আরামবাগ জগৎপতি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, হুগলী £ গত ১১ 
; ও ১২ নভেম্বর ২০০১ সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব পালন করা 
: হয়। উৎসবে প্রভাতফেরি, বিশেষ পুজা, “গীতা', “চণ্ডী ও 
777 852578- 


্ী্রীজগ্ধান্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রায় ১,২০০: 
ভক্ত প্রসাদ পান এবং ৫০ জন দরিদ্র মানুষকে কম্বল ও ২: 
জনকে ধুতি প্রদান করা হয়। : 

বি. গার্ডেন শ্রীস্রীসারদা রামকৃষঃ সঙ্, হাওড়া £ গত ২৪: 
নভেম্বর ২০০১ বিশেষ পুজার মাধ্যমে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপুজা : 


; অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে পরিবেশিত হয় মাতৃসঙ্গীত এবং 


প্রকাশিত হয় 'শরণ্যে' স্মরণিকা। এদিন প্রায় ২২০০ ভক্ত: 
প্রসাদ পান। ঃ 


তিনসুকিয়া শ্রীরামকৃফ্ণ সেবাসমিতি, অসম $ গত ২৪: 


: নভেম্বর ২০০১ মহাসমারোহে শ্রীত্রীজগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত: 
: বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও : 


হয়। এদিন দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। এই: 


; উপলক্ষ্যে পরিবেশিত হয় ভক্তিমূলক সঙ্গীত এবং আয়োজিত : 
: হয় 'আরতি' প্রতিযোগিতা । ধর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা করেন: 
পুইনান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ, হুগলী £ গত ১১ : ু 
: নভেম্বর ২০০১ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, কুমারীপৃজা প্রভৃতির : 
: মাধ্যমে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন দুপুরে ১০ জন: 
; সন্ন্যাসী ও ৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 
: সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। ভক্তিগীতি পরিবেশন এবং ধর্মপ্রসঙ্গ : 


পৃতুণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শক্তিগড়, বর্ধমান ঃ গত ২৪: 


্ীতীরামকৃষঃ সেবাশ্রম, ঘাটাল, মেদিনীপুর £ গত ২৫: 


: নভেম্বর ২০০১ সারাদিন ধরে এক ভক্তসম্মেলনের আয়োজন: 
: করা হয়। বৈদিক শাস্তিমন্ত্র পাঠ, ভক্তিগীতি, আলোচনা ও: 
প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল সম্মেলনের অঙ্গ। “কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা; 
; করেন তমলুক রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী। : 
শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন: 
: স্বামী পূর্ণায্মানন্দজী। “মায়ের কথা' থেকে পাঠ করেন মৃদুলা দত্ত: 
: এবং 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' থেকে পাঠ করেন ডাঃ সুকুমার : 
; সদস্যাবৃন্দ। এছাড়া উদ্বোধন” পত্রিকা সম্পর্কে আলোচনা : 
: করেন বাদলচন্দ্র গুছাইত এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রশস্তি পাঠ করেন: 
: উমাশঙ্কর রায়। স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন : 
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; যথাক্রমে সেবাশ্রমের সম্পাদক অজিতকুমার সীঁতরা ও 


: অধ্যাপক কমলকুমার মান্না। সম্মেলনে প্রায় ৩৫০ জন ভক্ত : 


: যোগদান করেছিলেন। 

; ভগিনী নিবেদিতা সেবাকেন্দ্র, ভানকুনি, হুগলী ঃ গত ২৫ 
; নভেম্বর ২০০১ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগিনী নিবেদিতার 
: জন্মদিন পালন করা হয়। সূচনায় বেদ ও স্তব পাঠ করেন 


: এবং রেশমী বসু, জয়া বসুরায় প্রমুখ। ভগিনী নিবেদিতার 


: বালিকাকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। 
:  বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাক্তন ছাত্র সংসদ 


: ২০০১ ফ্রি হার্ট চেক-আপ শিবিরের আয়োজন করা হয়। 
: শিবিরের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের পূর্তমন্ত্রী অমর চৌধুরী। 


: সহকারী ম্যানেজার ও ডাইরেক্টর এস. কে. দেভৌমিক এবং 
: গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার ডাইরেক্টর অরিজিৎ চৌধুরী। এদিন ১১২ 
: জনের হার্ট পরীক্ষা করা হয়। 

:  বেলপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র, অযোধ্যা, 


হাওড়া ঃ$ গত ৩০ নভেম্বর ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন 


: মহাবিদ্যালয়ে। আলোচ্য বিষয় ছিল-_স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম' ও 
: বৈকুষ্ঠানন্দজী, স্বামী স্বাগতানন্দজী ও অধ্যাপক সঙ্পীবকুমার 
 দাস। আলোচনাশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পাঠচক্রের 
: সম্পাদক কাজল বৈতালিক। সম্মেলনে ৬০০ যুবক ও যুবতী 


রীত্রীঠাকুর, ত্রীত্রীমা ও স্বামীজীর একটি করে ছবি ও “সবার 
 স্বামীজী' পুস্তিকা প্রদান করা হয়। 

:  কোল্নগর শ্রীরামকৃষ্ণ মননসভা, হুগলী £ গত ২ ডিসেম্বর 
: ২০০১ প্রতিবছরের ন্যায় গোপীনাথ জীউর মন্দির-প্রাঙ্গণে 
শ্রীরামকৃষ্ণের শুভপদার্পণ উৎসব উদ্যাপন করা হয়। 
 বৈকালিক ধর্মসভায় “কোম্নগরে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ পদার্পণ ও 


; এছাড়া ভক্তিগীতি, স্তব ও ভজন পরিবেশিত হয়। পরিবেশন 
: করেন ভাঙ্কর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। উপস্থিত সকল ভক্তকে হাতে 
; হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

;_ ফুলিয়া বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল, নদীয়াঃ গত ২ 
: ডিসেম্বর ২০০১ বার্ষিক যুবশিক্ষণের আয়োজন করা হয় 
স্থানীয় ফুলিয়া শিক্ষানিকেতনে। সারাদিনব্যাগী শিবিরের 
: আলোচ্য বিষয় ছিল 'ম্বামীজীর মনুষ্যত্ব উন্মেকে ও 
: চরিত্রগঠনকারী শিক্ষা'+। আলোচনা করেন বন্কিমনগর 


: চক্রবর্তী, নিতাই কর্মকার ও অলোক দাস। বিভিন্ন সময়ে সঙ্গীত: 


পরিবেশন করেন বিশ্বনাথ ঘোষাল ও শুভেম্দু গঙ্গোপাধ্যায়; 


: স্বাগত-ভাষণ ও সমাপ্তি-ভাষণ দেন যথাক্রমে মিঠুন বসাক ও: 
; রঞ্জন বসাক। শিবিরে ২৫০ জন শিক্ষার্থী যোগদান করেছিল।: 
; যোগদানকারী প্রত্যেক প্রতিনিধিকে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও: 
: স্বামীজীর একটি করে ছবি প্রদান করা হয়। : 


রাগাঘট ভ্রীরামকৃষ সারদা স্মরণ সক্ঘ, নদীয়া ১ গত ২ 


: ডিসেম্বর বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভার মাধ্যমে; 
: সথ্ঘের বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। আলোচনা করেন স্বামী: 


: সুমঙ্গলানন্দজী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল ভক্ত ও দরিদ্র বালক- ৃ 


1 ডিসেম্বর ২০০১ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীমত স্বামী: 
: চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৩৬ £ গত ২৫ নভেম্বর ; ভূতেশানন্দজীর ৃ 
: উদ্যাপিত হয়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও: 
: ধর্মসভা ছিল উৎসবের বিশেষ জঙ্গ। বৈকালিক ধর্মসভায় : 


জন্মশতবার্ষিকী ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উৎসব; 


সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ: 


; সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। ভাষণ দান করেন: 
: রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী: 
: তত্বস্থানন্দজী ও জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী: 
: অমেয়ানন্দজী। দুপুরে উপস্থিত কয়েক হাজার ভক্তকে বসিয়ে : 
ৃ : প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় যাত্রাপালা অভিনীত হয়। 
; ব্যানাজী গত ১ নভেম্বর ২০০১ আসানসোলের বাসভবনে : 
; পরলোকগমন করেন। অস্তিমকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৬: 
; বছর। তিনি আসানসোল সারদা সগ্ের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন এবং : 
? বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গেও যুক্ত: 
ৃ ; ছিলেন। উদ্বোধন'-এর তিনি ছিলেন আজীবন সদস্যা। 
: অংশগ্রহণ করেছিল। অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিনিধিকে : 


শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মস্ত্রশিষ্যা ইন্দুবালা : 


'উদ্বোধন'-এর দীর্ঘদিনের গ্রাহক মাধবচন্দ্র দাস গত ৭: 


; নভেম্বর ২০০১ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স: 
? হয়েছিল ৬৩ বছর। তিনি কৌতলা রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়ের : 
: পর্যায়ক্রমে সদস্য, সম্পাদক ও সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত: 
: হয়েছিলেন এবং কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্বেচ্ছাসেবী : 
: সংস্থার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সদাচার ও সরলতা ছিল তাঁর: 
: চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। : 


্রীৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ডঃ: 


: বিমলেন্দু সেন গত ১১ নভেম্বর ২০০১, ৭০ বছর বয়সে লগুনে : 
; পরলোকগমন করেন। তিনি শিবপুর বি.ই. কলেজের ত্যাপ্লায়েড : 
: মেকানিক্সের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। পরে জলপাইগুড়ি: 
: ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ, পশ্চিমবঙ্গ কারিগরী শিক্ষার : 
; অধিকর্তা ও বি. ই. (ডিমডূ ইউনিভার্সিটি) কলেজের অধিকর্তা: 
: হন। এছাড়া আই, টি, সি. টি. ই.-র পূর্বাঞ্চল শাখার প্রধান: 
£ ছিলেন। বি. ই, কলেজের সামনে স্বামীজীর মর্মরমূর্তি স্থাপনে? 
্‌ : অগ্রণী ভূমিকা ছিল তার। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু: 
চিরে লিদ্রাডার বীরেন্দ্রকুমার : ৃ 


গঠনমূলক কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ঢ 


টিটি তেতিা 7 রাছা নুর টিডানিনরিজারা চারার রর 
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একটি আবেদন 
রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দির, খেতড়ি ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের কাছে সুপরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দ বিভিন্ন সময়ে 
তিনবার এখানে এসেছিলেন। রাজা অজিত সিং তার প্রিয় শিষ্য ছিলেন। এখান থেকেই স্বামীজী ১০ মে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্ে আমেরিকার 
শিকাগো ধর্মমহাসভার উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। 
খেতড়ির শেষ রাজা সর্দার সিং এই বাড়িটি রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করেন। স্বামীজীর স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়ি প্রায় দেড়শ বছরের 
পুরনো। আয়তন প্রায় ৬০,০০০ বর্গফুটের মতো। বহু মেরামতের প্রয়োজন এই বাড়ির। 
এই আশ্রমে শিশুদের জন্য একটি স্কুল, সাধারণের জন্য একটি লাইব্রেরি, একটি মেটারনিটি হোম, একটি হোমিও দাতব্য 
চিকিৎসালয় ও মেয়েদের জন্য পাঁচটি সেলাই শিক্ষণকেন্দ্র আছে। বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে গরিবদের সাহায্য ও ত্রাণকাজ করা হয়। 
এই মহান কাজের জন্য সকল মানুষের কাছে, অনুরাগী ও ভক্তবৃন্দের কাছে আর্থিক সহযোগিতার জন্য আবেদন জানাই। পঞ্যাশ 
হাজার টাকা ও তার বেশি দান দিলে ফলক লাগানোর ব্যবস্থা থাকবে। বিদেশের দান গ্রহণ করা হয়। 
যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী আয়করমুক্ত। চেক বা ড্রাফটে টাকা পাঠালে 48২917)9107151)1)9 1115510, 
10161” এই নামে পাঠাবেন। 
আমাদের আর্থিক প্রয়োজন £ 
স্ৃতিমন্দির মেরামতের জন্য ২০ লাখ টাকা 
দাতব্য চিকিৎসার জন্য স্থায়ী তহবিল) ১০ লাখ টাকা 
সারদা শিশুবিহারের জন্য স্থায়ী তহবিল) ৃ ১০ লাখ টাকা 
সেলাই শিক্ষণকেন্দ্রগুলির জন্য (স্থায়ী তহবিল) ৫ লাখ টাকা 


স্বামী মুক্তাত্মানন্দ 
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116161796: 666-9969 
$%০ টন সা 
58111 171501019, 18101695 17018 110. 
8/811205 1911817780981100815 100. 
611 1119 9810102)0) 12010811108012 & 191011, 
01701010, 0০89191, 
97180) 16180585901 (৬৪০০019), 
58811 11708150165 ৬. 17605 
811085 ০815) 981৬170 (576৮. ৮৫, 
৬601) 1-2100178101195, 88361, 
11710 121081772 





৩৭ 


% সম্পাদনা £ রা অরুণকুমার বসু, 
মাইকেল মধুসুদন 
মেঘনাদ বধ কাব্য ফি সর্গ-৪র্থ সর্গ) 


বৈধ্োদেবী দর্শন ও ভ্রমণের গাইড বই। গৌরাণিক 
উপাখ্যান সহ। অনেক ছবি ও ম্যাপ বইটির বাড়তি 


সোমনাথের 


বাড়ি 


দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও পঞ্চকেদার ভ্রমণ-কাহিনী। 


৯) শ্যামাচরণ দে স্্রুট, কলকাতা-৭৩ ফোন £ ২১৯-৬৮৩৬ 


দেব সাহিতা কুট প্রাইভেট লিঃ 


২১ পানগিকিরা শোন এ বিলিত্ তা 2579 1021 





উদ্বোধন মাঘ ১৪০৮ 









স্বামীজীর রামকৃষ্ণ-সাধনা ...১২.০০ : দেববাণী ......................... ১৮.০০|স্বামীজীকে যেরূপ 
ভগবান বুদ্ধ ও তার বাণী ..১২.০০ | এবার কেন্দ্র বিবেকানন্দ .... ূ দেখিয়াছি....................... ৪০.০০ 


বেদাস্ত কি এবং কেন ........ ১২.০০ | শিক্ষা প্রসঙ্গ ........................২০.০০ | যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ ........ ৪৫.০০ 










স্মৃতির আলোয় স্বামীজী 
সম্পাদক £ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ 





আলোকচিত্রে জীবনকথা 





মুল্য ঃ ১৬৫.০০ মূল্য ঃ$ ৬০.০০ 
এই চিত্র-জীবনী এস্থটি আমাদের বর্মন এক্বে নানাজনের স্মৃতির আলোয় 
সংখ্যাটি (১৩৭০ পৌষ) পুনমূ্ঘিণের জন্য | বিবেকানন্দ-জিজ্ঞাসাকে বহুলাংশে তৃও করিবে, | পাঠকের সামনে উঠে আসবেন বিরাট বিচির 
আমাদের কাছে বহু অনুরোধ এসেছে।.. সেই | নিঃসন্দেহ।.. দেশ-বিদেশের খ্টাত-অধ্যটাত বহু | বিবেকানন্ষ। স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের, সেই ব্ণার্লী 














অনুরোধ এবং আথহের পরিপ্রোক্ষিতে 
উদ্বোধন' এর বিবেকানন্ম-শতবাধিক সংখ্যাটি 


বাক্তি, হান এবং ঘটনা তাহার জীবনের সঙ্গে 
বিজাড়িত। এই চির-সমবায় এছ বহু আলোক- 
'ুগাদিশারী বিবেকানন্দ" শিরোনামে এছ্াকারে | চিত্রের মাধামে বৈচিআাপৃর বিবেকানন্-জীবনের | উতাসিত হয়ে উঠবে বিবেকানন্দ নামক 
প্রকাশিত হয়েছে। একটি পূর্বাপর ইতিহাস গাওয়া যাইবে বিষবগাহিক ও বিশবাতাতিভার নব নব দিগড়ও। 


ডাক মারফত বই ক্রম করতে হলে সরাসরি “মানেজার, উদ্বোপন অফিস, ১ উদ্বারন নেন, কণকাতা-৩এই ঠিকানায় লিখুন) 


প্রতাক্ষ করে পাঠকের মনম্চক্ষের যেমন ডি 
হবে, তেমনি তার হায় ও মিছের জগতে 











মাঘ ১৪০৮ উদ্বোধন [৬৩] 


















নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 


শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 
শ্রীরামকৃষ্ 
2:82 ৰ 
এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ 


আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও 
ভগবানের কৃপা উধ্বগামী করে। 






শ্রীমা সারদাদেবী 
শিট তি টিটিটিিিিলাালা 

সকল উপাসনার সার-_ শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 

দরিদ্র, দুর্বল, রোগী-_-সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 


শিবের উপাসনা করেন। 
স্বামী বিবেকানন্দ 
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৬ শ্রীশ্রী সারদামায়ের রি 
ঃ 87:০০ 

বিশ্ুন্াথ ছে 

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য * রবীনস্মৃতি 


ডঃ পত্যপ্রপাদি সেনগুপ্ত 
6১৫২5 ঙ বিবেকানন্দ স্মৃতি ও বফ্কিম স্মৃতি 
৬ রামমোহন ১৮ খা 







৬ 716 6011 সে ০ 12103 
১ 
পমর গুহ 
গ নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা 
৪ 16200 06০৫ ০0" /5116 

ক্যালকাটা বুক হাভস 


১/১, বঙ্ছিম চ্যাটার্জী ছ্রীট, কলকাতা-৭০০.০৭৩ 
গু ২৪১-০৯৬৫ / ৯৪০৪ টন, 





মৃগেন্দরন্ত্র দাস । শাশ্বত বিবেকাদদ ১ম খণ্ড (২য় রব 
মহীয়সী নিবেদিতা (সম্পা.) ৮০০০ হিট | 
স্বাসী নিবেদিতা 


৫০.০০ 


দয়াময়ী মজুমদার | লোকেশ্বরানন্দম | লোকমাতা ২য় 
শীতা ও তব কথামৃতম্‌ খণ্ড ৫০.০০ 


রামকৃষের কথা | *৫.০০ নিবেদিতা 
৩০.০০ লোকমাতা ৩য় 
মহাজীবন কথা: তি খণ্ড ৪০০০ 
শ্রীচৈতন্য 


শঙ্করীপ্রসাদ বসু নিবেদিতা 
শ্রীরামকৃষ্ণ ৫০.০০ নিবেদিতা লোকমাতা ৪ 
নিমাইসাধন বসু লোকমাতা খণ্ড ৭৫.০০ 
উইম্বলডনের ১ম খণ্ড (১ম পর্ব) 
মার্গারেট ৪6০.০০9 ১২০,৩০৩ 


ও টির ০ 
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড শিকাশোয় 
8৫ েনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ | বিবেকানন্দ টং 


ফোন: ২৪১-৪৩৫২, ২৪১-৩৪১৭ 
6211: 81810860913,.4511,091,11 | শতবর্ধ পরে ২০০০ 
















[কেবল রেক্সিন বাঁধাই পাওয়া যায়] 
শ্রীত্রীমা ও স্বামীজী প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাণী ও গৃহী শিষ্যরা 





পূর্ণতার সাধন ১৬ 
ভগবং প্রসঙ্গ ২৪ 
গল্পে ভগবৎ প্রসঙ্গ ২৪. 





















শরণাগতের আদর্শ ও সাধনা ৩০. | তেমনটিই সংরক্ষণ করার পুণ্য দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর হইয়া 
ঈশম্বর-সান্নিধ্য বোধের সাধনা ৮ (আছেন “কথামৃতের” আশি বছরেরও অধিক প্রাচীন প্রকাশক 
শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহের জন্মশতবার্ষিকী গ্রন্থ 8 | শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী (কথামৃত ভবন)। ফলে এই মহাগ্রস্থের 

প্রেমিক পুরুষ ১৫ ৬ 071279010 এবং সুমহান এঁতিহাসিক পবিত্র এঁতিহ্য সম্পূর্ণ- 


ভাবে বহাল রহিয়াছে এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত “কথামৃতে'। 
প্রকাশক ঃ শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী 
(কথাম্ৃত ভবন) 
১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬ 
ফোন 2? ৩৫০-১৭৫১ 












সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন, 
রত্বা বুক হাউস, মহেশ লাইব্রেরী, ] 
[রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোলপা্ক) 


রর রা পরার রর রা হারা ভাতার পরার রা র। রর রাজা জার জা পি 


[৬৬] 


উদ্বোধন 


মাঘ ১৪০৮ 


আ্ীরামকৃষ্ বেদান্ত মঠ-প্রকীশিত বাঙলা গ্রন্থ্রাজি 


স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত 


স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ১০০.০০ মানুষের দিব্যস্বরূপ ২৫.০০ 
স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী তীয় খণ্ড) ১০০.০০ মুক্তির উপায় ১৫.০০ 
আত্মজ্ঞান ২২.০০ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব ৫.০০ 
আত্মবিকাশ ২০.০০ যুগে যুগে ধীদের আগমন ২৮.০০ 
আমার জীবনকথা (২ খণ্ডে) ১২৫.০০ যোগদর্শন ও যোগসাধনা ৫০.০০ 
ঈশ্বরদর্শনের উপায় ৩৫.০০ যোগশিক্ষা ৪০.০০ 
কর্মবিজ্ঞান ১০.০০ শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম ২০.০০ 
তরুণ বাংলার আদর্শ ৫.০০ সর্বজনীন ধর্স ও বেদাস্ত ৩০.০০ 
দেবী দুর্গা ৬.০০ সাংখ্য, বৌদ্ধ ও বেদাস্তদর্শন ৩০.০০ 
পত্র-সংকলন ১৬.০০ স্বামী বিবেকানন্দ ২.০০ 
পঞ্চদশী-দর্শনের পরিচয় ৫.০০  স্তোত্ররত্বাকর ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি ১২.০০ 
পূনর্জম্মবাদ ৩০.০০ হিন্দুনারী ১২.০০ 
বিংশ-শতাবীর ধর্ম ৫.০০ হিন্দুরা ষীশুত্রীস্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, 
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম ২০.০০ কিন্তু গীর্জার ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ কেন? &৫.০০ 
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি ৩০.০০ বেদাস্ত দর্শন ১০.০০ 
মরণের পারে ৫০.০০ শ্ত্রীস্টীয় বিজ্ঞান এবং বেদাস্ত ৫.০০ 
মনের বিচিত্র রূপ ১২.০০ 
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত 

অধ্যাত্বসাধনায় দেবতা ও দেবীভাবনা ৪.০০ ভারতীয়-সঙ্গীত- এঁতিহাসিক ও 
অভেদানন্দ-দর্শন (২ খণ্ডে) ১৪০.০০ সাংস্কৃতিক রূপরেখা ৩৪.০০ 
কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ব ১৮.০০ মন ও মানুষ (৩ খণ্ডে) ১৫৮.০০ 

রণু ২৬.০০ মহিষাসুরমর্দিনী-দুর্গী ৩০৬.০০ 
তন্ত্রে তত্ব ও সাধনা ৪০.০০ মন্ত্রভাবনা ও সঙ্গীত ১৪.০০ 

৬০.০০ রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা ২০.০০ 
নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ ৪৫.০০ রাগ ও রূপ (২ খণ্ডে) ২২০.০০ 
পদাবলী-কীর্তনের ইতিহাস ৩৫.০০ সঙ্গীতপ্রতিভায় স্বামী বিবেকানন্দ ৮.০০ 
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তার নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। 
বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত 
মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়। 
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জানতে পারি কেবল মানবচরিত্রের মধ্য দিয়ে। 
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মি তারানা জরিযোভালনরািকিহাতাকে রাতে 

পারছে! শ্রীরামকৃষ্ণ 
রঃ 

হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি 

দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন। জ্ীমা সারদাদেহী 
চু 


মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই 
ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ 
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তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস 
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কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ও একটি আবেদন 


প্রিয় ভগিনি ও ভ্রাতৃবৃন্দ, 
আপনাদের অকুষ্ঠ সাহায্যে ইতিমধ্যেই পূর্বপরিকল্লিত অতিথিভবন, বৃদ্ধ সাধুভবন ও চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত 
বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বৃদ্ধাশ্রম গড়ে উঠেছে। ৪০ বিঘা জমির ওপর ডায়মণ্ডহারবার রেললাইনের 
দক্ষিণ দুর্গাপুর স্টেশন সন্নিহিত রামকৃষ্ণপুরে ৫০ জন অনাথ বালকের (অনুধর্ব ১৮ বছর) ভরণপোষণ ও 
শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে একটি বালকাশ্রমকে ঘিরে আমাদের এই সেবাপ্রচেষ্টা। ১৯৭৩ সালে স্বামী রমানন্দজী 
মহারাজ কর্তৃক (বর্তমানে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ-এর সম্পাদক) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়। আমাদের 
প্রেরণা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও ধর্ম__ত্যাগ ও সেবা। লক্ষ্য-_ব্যাপক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তৈরি। 
মানুষই আমাদের ভগবান। 
এই উদ্দেশ্যে সুন্দরবনের অনগ্রসর দরিদ্র গ্রামে ও তপশিলী অঞ্চলে ১৮টি “বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু- 
বিদ্যালয়” খোলা হয়েছে। আপনাদের সহৃদয়তায় আশা করি ১০০টি বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব হবে। 
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মহারাজ, এঁক মাজে এলে হায়গ্রমাঝে! 
[উর্ণতনে কোটি শশী সূর্য মরে লাজে। 


গর্ব সব টুটিয়া মখি গড়ে লুটিযা 


সকল মম দহ মন বীণা সম বাজে।। 
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প্রীতিভাজনেষু, 
শুভ নববর্ষের (২০০২) বিনম্র অভিবাদন। আমার মেয়ে অনসূয়া 


চট্টোপাধ্যায়ের নতুন ক্যাসেট বেরিয়েছে__ 
(০) এাবগ বুলাতে 
(২) আনন্দে রুমক ঝুয়ু বাজে 
মেয়ের খবর হলো সে £;) 5/০০/থেকে পাশ করে ৬০/০/2/5/ নিয়ে 
আগস্টে কানাডায় /2%. £) করতে গেছে ০5৪/75// //7//5/5//তে । তার 
গানটা বজায় থাকুক। এজন্য আপনার স্বীকৃতি ও সহযোগিতা একান্ত কাম্য। 
ইতি 
আলোক চট্টোপাধ্যায় 
335-8898 (৮.৩০ থেকে ৯.৩০) 


ক্া/সেটে তোঘা/র 91ল শুনে ভাল লেগেছে | 





_ ভ্ায়ী গহলালন্দ 


0০০ 195 //559০% 200৮ 201%/ 10719 


20077297141 71 ০ ৫ 9০০০ ০০/০০. 1125-50010 41৩০ 0855 2াাছ 
_71101101 191958 ৪7া/1875171013 
গুবিংশ শতাব্দীর শিল্পী । 18011135 ০০. 


[নন্দবাজাঃ 01195131871 01718112796 
(915 57175 0০2/ 13277991 2770 171707 


50705 00721 92421 9259. 


50৬০1 5017) 7/15 75/20/2701 





যে-যানুষে একি বড গ৭ আছে, যেন সঙ্গীতিবিদ্তঃ তাতে 
ঈরের শান্তি আভে বিশেঘরূপে ॥ 
প্রীরা়কৃহত 






উদ্বোধন 


মাঘ ১৪০৮ 







পি স্পটে ১০১ তত ৯ ০ নাগ কু রি 
টিলা 1155 
১৫৭(১০৩টি আর্টগ্রেট-সহ) ০০১০১১১৯০৪৯ 
বালার কৃষকসমাজ ৬... বঙীয় নিও অন্ধ. আচার গোপালকৃষণ ভার 
রি দা বাংলার মনোলোক ১২ রি 
ম্যান মেক্স ৮ সম্ভোষকূমার 
জপ সর ০৩ 






সোশ্যাল ৬০ 
রি সংযোজন: আচার্য বিজঞয়কালী ভষ্টাচর্ঘ। $ রসরহস্য 
টি... ৪০ ফেমাস আ্যান্ড দেয়ার মডেলস ১ ৬৮ জা বি 
৯০৮৫-৯৮-১৪ '&. প্রতিবৃতি অহন 'আসিকও রর ৭ ভিষণ্বর গোবিন্দদাস বিশারদ 
১৭০ পিয়ের লা (বিনোদলাল সেনগপু অনুদিত) 
সোসাইটি (২ খে) ১৭৭ শি্পী তুলুজ উপন্যাস. মাধবকংনিদন-সহভৈষজ্যরযাবলী (৩৩৪৮০ 
মানুষের কি ০ “পনি ৪০ ু্ায রা | মহর্ষি কণাদ | 
প্রেস ভফ ফিলসফি ৭ | রসুন ৮ রাতে 
ডারউইন খাস্তগীর মহামতি শ্রীমৎ মাধব কর 
ডিসেন্ট অফ ম্যান 0৩ খে) ১৬৫ আমীর পথ ১০০ নিদান ২০০ 
গন্‌ ভট্টাচার্য সম্পাদিত সংযোজন: বৈষ্যাচার্ঘ্য বিজয়রক্ষিত গ রোগবিজ্ঞান।। 


অরিজিন অফ স্পিসিস (২ খে) ২৫০ 


সিগমুন্ড ফয়েড ফবিরাজ ভূষনেশবর ৩প্ত & রোগনির্ণর-সংগ্রহ || 


কবিরাজ অনূতলাল ৩গ ও নাড়ীজঞান-রহস্য || 





স্ব ৬০ 
আয়ুরোগ ১০৫ কব্রাজ উপেন্দ্রনাথ ও দেবেজ্জনাথ সেন 
্বপ্নু সমীক্ষণ (১ম খণ্ড) ১২৫ ১০৫ আয়ুকোর্দি সংগ্রহ ও খণ্ডে ৬০০) 
কার্ল গুস্তাভ ইয়ুঙ | কবিরাজ অমৃতলাল €প 
রি ২৭০১৪৫৫) আমোদ শিক্ষা ও খণ্ডে ৫০০) 
বাংলার রেনেসসীস ৬০ সেতু তুর খু ২২৫১৭ শীর্দধর মহর্ষি সুজন 
এ সি. মুরহাউস লহরী ৩ খণ্ডে ৩৪৫) চিকিৎসা সংগ্রহ ১০০ সুশ্রুত সংহিত (৪ খণ্ডে ৬০০ 
লিখন ও বর্ণমালা ৬ -এস্গু ১০৫ মহর্ষি চরক মহর্ষি বাগ্ভট 
বসুধা চক্রবর্তী পাঁচ খণ্ড প্রকাশিতব্য ১৫০০ রাগের কোবপ্রস্থ চরক সংহিতা (৪ খে) অ্টাঙ্গহদয় (২খ৩৩০০) 
মানবতাবাদ « রাুুমালা (১ম খণ্ড ১২০) শ্রীক্রপাণিদত্ত মহামতি ভাবমিশ্র 
হাত চত্রদত্ত ১৪২ ভাবপ্রকাশ (৪ খণ্ডে ৯০০) 
রি ৭৭ রামচন্্র বিদ্যাবিনোদ সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন 


অমিয় 
শতবর্ষের সিনেমা ও চার্লিষ্াপলিন ১৮৭ ভজন - 
(ও রই) ভিপি সপন আুবার্দ সোপান ং  কায় চিকিৎসা ১৫ 


সৌমেন গুহ 
সেগেইআইজেনস্টাইা:জীবন ও চলচিত্র'ৎ ভজন ১০৫ 
প্রবীর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (২য় খণ্ড: জয়দেব, বিদ্যাপতি, কবীর, সুরদাস, রাখালচন্দ্র দত্ত কবিরাজ 
হরিদাস আয়ুর্বেবেদীয় ফলিত চিকিৎসাবিধান ২৪৫ 


(১ম খণ্ড) ১৫০ 
ছি কী ১০৩ ভজন ও তভি টা ১০০, অধ্যাপক আশীষকুমার মল্লিক 
শিবাদিত্য দাশতণ্ত ও সন্দীপন ভ্াচর্য সম্পাদিত 0৮৯৯১১৬১১ আমৃর্বদ সিদ্ধান্ত: 
খন্িক ঘটকের ১৮টি সাক্ষাৎকার ্রহোবন পণ্ডিত রি দর্শন ও পদার্থ সূত্র ২৫০ 
অধ্যাপক আশীষকুমার মল্লিক সম্পাদিত 


ও খত্বিক সম্পর্কে ২১ জনের লেখা খ-সহ সরল বঙ্গানুবাদ 
সাক্ষাৎ খ্ত্বিক ১৫৩ অত রজাত১৫০ আযুর্বেষদ সংকলন ২২৫ 
ও আদিত্ত সংফলনে অডঠিঞসূহ 
মধ্যম 
শিল্পের সারার্থ দ্যেখিনিংঅফ আর্ট) ১৫৩ সংগীতশিকগানে কিক পরম অনুনারেণিখি) কবিরাজ কালীর বিসরকার ও সহজ রোগনিরি। 


ফৈধবিকপনী ১১৯ কবিরাজ অমুতলাল গু ৪ বাত-পিত-ক্রেশ্বা।। 
2 "177 "++: 64, 412 2/2/2 /// 
2. 2 ঢ পিরিত / ৫2% রর পাত ০৭ 8 রা ৮৭-৮5-৮2৫১ 6 | 77৫ ₹% 4 77777 











ুনার্দো দা ভিথি 
নোটবুক (১ম ভাগ) ১৭ 
রিড সংগীত সুধা ১মখও কবিরাজ বি্য়কালী ভ্াচার্ধ্য ৬ আযুকো্দের ইতিহাস।। 
. 17/777777 
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রামকৃঞ্চ মঠ ও মিশন আশ্রম 
পোঃ ও জেলা- মেদিনীপুর 


পিন-৭২১ ১০১, দূরভাব-০৩২২২-৬৩৩৩৩ 
ঢ2717211 : 11719101122 0105.৬5111.1781.11 








একটি আবেদন 





মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন আশ্রম জন্মলগ্ন (১৯১৪) থেকেই এই জেলায় তথা এতদঞ্চলের 
মানুষের মাঝে সাধ্যমতো সেবাকার্যাদি চালিয়ে আসছে। এই আশ্রমটি শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ষদদ্বয় স্বামী 
সুবোধানন্দজী ও স্বামী প্রেমানন্দজীর পদধুলিস্পর্শে ধন্য। বিগত ৮৫ বছর ধরে মেদিনীপুরের জনগণের 
অকৃপণ সাহায্যে এবং অগণিত ভক্ত নরনারীর সক্রিয় সহায়তায় এই আশ্রম বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে। 
প্রাত্যহিক পৃজাপাঠ ও বার্ষিক উৎসবাদি ছাড়া এর পরিচালনায় রয়েছে-_একটি উচ্চ বিদ্যালয়, দুটি প্রাথমিক 
বিদ্যালয়, একটি ছাত্রাবাস, একটি ব্যায়ামাগার এবং গ্রামাঞ্চলে কয়েকটি নন্ফর্মীল স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় 
ইত্যাদি। 

আশ্রমটি প্রাচীন হলেও এখানে কোন ভাল অতিথিভবন নেই। ফলে দূরাগত ভক্তগণ স্বচ্ছন্দে আশ্রমবাস 
করতে পারেন না। সেজন্য আমরা সম্প্রতি একটি অতিথিভবন নির্মাণের জন্য উদ্যোগী হয়েছি। এটির 
নির্মাণব্যয় আনুমানিক ৬ লক্ষ টাকা। এছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরটি সংস্কারের জন্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা 
প্রয়োজন। মোট অর্থের প্রয়োজন ৮ লক্ষ টাকা। এপর্যস্ত প্রায় ২ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। 

আমরা সহ্বদয় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট তথা ভক্তমণ্ডলীর কাছে আবেদন জানাই-_তারা এই পুণ্য কাজে 
উদার হস্তে আর্থিক সাহায্য দিয়ে এই প্রকল্পগুলিকে রূপায়িত করার ব্যবস্থা করুন। এককালীন ৫০ হাজার 
টাকা দানের জন্য স্মৃতিফলক স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে। ইতি বিনীত-_ 

| স্বামী আত্মপ্রভানন্দ 

সম্পাদক 

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন আশ্রম, মেদিনীপুর 


বিঃ দ্রঃ অতিথিভবন নির্মাণের জন্য 47391719101051)7)2 71155101) 1৯51191778১ 1১110121907, এবং 
মন্দির সংস্কারের জন্য 47২9179101151119 1/19619 71101191)016+ এই নামে চেক বা ড্রাফট 
পাঠানোর জন্য আবেদন জানাই। সেবাশ্রমে যেকোন আর্থিক দান ৮৩জি ধারায় আয়করমুক্ত। 
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জেলা ঃ হাওড়া 
ও রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম [0 বেলুড় মঠ 
ও রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম 
৪ নক্কর পাড়া লেন, পিন-৭১১ ১০১ 
ঙ সীত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ 
নর্থ বাকসাড়া, পোঃ জগাছা, পিন-৭১১ ৩১১ 
€ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ 
গ্রাম+পোঃ মোল্লাহাট 
থানা ঃ শ্যামপুর, পিন-৭১১ ৩১৪ 
ঙ মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয় 
গ্রাম+পোঃ মাকড়দহ, পিন-৭১১ ৪০৯ 
ঙ নির্মল ঘোষ, ৬ রায় জে. এন. রায়বাহাদুর রোড 
বাদামতলা, বালী-৭১১ ২০১, ফোন £ ৬৫৪-৪০৪৫ 
গ বালী গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচত্র 
রবীন্দ্র পল্লী (সাপুইপাড়া) 
পোঃ সীপুইপাড়া (বালী), পিন-৭১১ ২২৭ 
৬ শ্রীত্রীরামকৃষ্ঃ শরণম্‌ সঙ্ 
ঘোষপাড়া বাজার, বালী, ফোন £ ৬৭১-০৫৭৯ 
ঙ বালী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি 
অরুণাভ সরণি, পোঃ ঘোষপাড়া, বালী 
ঙ সারদা বুক এজেজ্ি 
১৫/৬ লকশ্ম্ীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন 
কদমতলা, পিন-৭১১ ১০১ 
গ শুকদেব সাঁতরা [এ গ্রাম £ উত্তর পীরপুর 
পোঃ বানীবন, ভায়া £ উলুবেড়িয়া, পিন-৭১১ ৩১৬ 
ও পাঁিত্রীস বিবেকানন্দ সেবা সমিতি 
গ্রাম+পোঃ পাণিত্রাস, পিন-৭১১ ৩২৫ 
৬ হাটাল আঞ্চলিক শ্ীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র 
হাটাল, পিন-৭১১ ৪০৪ 
৬ শ্রীরামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ 
সীকরাইল ভারত কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি 
€ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্দির 
জয়চণ্তীতলা, প্রামাণিক পাড়া, ডোমজুড়, পিন-৭১১ ৪০৫ 
৬ শ্রীমা সারদা ও শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 
শুঁড়িখালি, খলিসানি, কালীতলা 
গ মাকড়দহ (২) অঞ্চল বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সমিতি 
জোতগিরি, পোঃ লক্ষণপুর, পিন-৭১১ ৩২৩ 
গ শ্রীশ্রীসারদা আশ্রম, জঙ্গলপুর 
পোঃ আগ্গোরি, পিন-৭১১ ৩০২ 
গ শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষঃ সঙ্ঘ, বি. গার্ডেন 
৮/৩ বি. জি. লেন, পিন-৭১১ ১০৩ 
€ জৌকা রামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম, গ্রাম+পোঃ জৌকা 
থানা__উদয়নারায়ণপুর, পিন-৭১১ ২২৬ 
ঙ বেলপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র 
গ্রাম £ বেলপুকুর, পোঃ অযোধ্যা, পিন-৭১১ ৩১২ 
গ শ্যামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘ 
গ্রাম ও পোস্টঃ অযোধ্যা (বেলপুকুর), পিন-৭১১ ৩১২ 


উদ্বোধন মাঘ ১৪০৮ 


1] ও 


 ডোমজুড় ভ্রীরামকৃ্চ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র 
ডোমজুড়, পিন-৭১১ ৪০৫, ফোন £ ৬৬৯-০৮০৬ 
গ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, পোঃ অভয়ানগর, বেলানগর 
পিন £ ৭১১ ২০৫, ফোন £ ৬৫৯-১১৪৪ 
€ শ্রীদীনবন্ধু পণ্ডিত, প্রযত্তে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হোমিও হল 
পোঃ চক্কাশী, থানা ঃ বাউড়িয়া, পিন £ ৭১১ ৩০৭ 
ফোন £ ৬৬১-৮১১২ 
জেলা ঃ মেদিনীপুর 
ও রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক-৭২১ ৬৩৬ 
ফোন £ ৬৬০০৫/৬৬৭৬২ 
৬ রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ মঠ চণ্তীপুর-৭২১ ৬৫৯ 
ফোন ঃ ৭২২১৮ 
গ রামকৃষ্ণ মঠ, গড়বেতা, পোঃ আমলাগোড়া-৭২১ ১২১ 
ফোন £ ৬৫২০০ 
ঙ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, পাঁশকুড়া-৭২১ ১৫২ 
গ খড়গপুর রামকৃষণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি 
খড়গপুর-৭২১ ৩০১ 
ঙ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ঘাটাল-৭২১ ২১২ 
৬ কাথি নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ 
আঠিলাগরি, ঝাঁথি-৭২১ ৪০১ 
৬ কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, খড়ার-৭২১ ২২২ 
গ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার-৭২১ ২২২ 
ঙ দাসপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, দাসপুর-৭২১ ২১১ 
ও চ্ীরপাই রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম 
ক্ষীরপাই-৭২১ ২৩২ 
শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র, জাড়া-৭২১ ২৩২ 
শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, চন্দ্রকোণা টাউন-৭২১ ২০১ 
গ জ্ঞানরঞ্জন হোতা 
প্রযত্নে কুঠিঘাট রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ 
গোপীবল্পভপুর, পিন-৭২১ ৫০৬ 
৬ খাসবাজার বিবেকানন্দ যুবপাঠচক্র 
রাধাচন্দনপুর-৭২১ ১৬০ 
৬ হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন 
হলদিয়া আ্যাঙ্কারেজ ক্যাম্প, হলদিয়া পোর্ট-৭২১ ৬০৫ 
ও মোহনপুর শ্রীন্রীরামকৃষ পাঠচত্র 
গ্রাম+পাঃ মোহনপুর, পিন £ ৭২১ ৪৩৬ 
ও রাধামোহনপুর রামকৃষ্ণ মিলন মন্দির 
গ্রাম+পোঃ রাধামোহনপুর, পিন-৭২১ ১৬০ 
ও শ্রীরামকৃষ্ সারদা ও বিবেকানন্দ স্মরণতীর্ঘ 
গ্রাম+পোঃ তাজপুর, পিন-৭২১ ৬৫৬ 
অর্চনালয় 


ড ঞ 
গ্রাম+পোঃ ধনেশ্বরপুর, পিন-৭২১ ১৬৬ 


সৌজন্যে ূ 
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ 


৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
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বিবেকানব্দ সোসাইটি 


১৫১, বিবেকানজ্দ রো, কন্রকাতা-৭00 00৬, ফোন ৪ ০৫০-৮০৩৩৩ 


স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পর লোকমাতা নিবেদিতার উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় ২৩ আগস্ট 
১৯০২ সালে কলকাতায় বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় স্টার থিয়েটারে আহুত এক জনসভায়। এই 
পুণ্য প্রতিষ্ঠানের জম্মলগ্ন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী 
অখণ্ানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, বিবেকানন্দ-শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী বিরজানন্দ প্রমুখের আধ্যাত্মিক 
নেতৃত্বে বিবেকানন্দ সোসাইটির তদানীস্তন কর্মীরা সম্ত্রীবিত হওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্যে গৌরবান্ধিত 
হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এই পুণ্য 


প্রতিষ্ঠানটির চারদিনব্যাপী শতবর্ষপূর্তি উৎসবের প্রথম পর্বের সূচনা করেন ৭ সেপ্টেম্বর ২০০১। ২০০২ 
সালে আরো একাধিক পর্বে শতবর্ষপূর্তি উৎসব পালিত হবে। যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে শতবর্ষপূর্তি উৎসব 
পালন অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল। বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণে সোসাইটির সকল 
সদস্য ও শুভার্থীর আন্তরিক ও সক্রিয় সহযোগিতা একাস্তভাবে কাম্য । আপনাদের যথাসাধ্য আর্থিক অনুদান 
[076 ড15615917)9109 500196+ নামাঞ্কিত //০ 78১৪০ চেকের মাধ্যমে সোসাইটির ঠিকানায় পাঠাবেন। 

সহৃদয় জনসাধারণ, বিবেকানন্দ-অনুরাগী ও সোসাইটির সকল সদস্যকে শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে 

অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করি। 

স্বামী নির্জরানন্দ | বিশ্বনাথ দত্ত 


সভাপাতি সম্পাদক 





(174 2০৮% 0০৮৫৮৮৮7০৮০ : 


৯ ৪ 
হি ৮ 
২4413 ঁ 5 
ড় বাসা না এ 52588 
ি$... টা ১ রঃ ২২ ১ ঃ ১১০, তি টি রা 
লস উনিবিুল্য্্রিযব্বাযরা রর হিসি দে রিলানেন ব্ল্র্য মী ১ দাহ্য র্র্রাযুর্রারা দ্র ব্ত্র্ারহা লে রা ০৬০১০৮১৮৫১৪ ০985 2858 
ক, সা জি কুন বি ১ ১৪:৫৬ 554:30448৮:১9 8. মরু & ব্য শি রর এ এ ্ 
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29110145 : 220-52039 


উদ্বোধন 


হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা 
জন্মজন্মাস্তরের পাপও তাঁর একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়। 


যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে 
গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবত্তত্বের আলোচনা করতে করতে 


তত্তজ্ঞানের উদয় হয়। 
আীমা সারদাদেবী 


বেদাস্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন 
ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া শ্রহণ করিতে উপদেশ 
দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্সমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; 
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ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের 


সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না। 








ইবৎসর মেয়াদী একটি ফিক্সড ডিপোজিট যোজনা 


ব্যক্তি, বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, ট্রাস্ট, কো-অপারেটিভ সোসাইটি - সকলের জন্যই 





বাজারের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় প্রকল্প 
ড7কতেবকেকি "েবে?ল7 27 ও 12767 ২75 
মেয়াদ সুনিশ্চিত ক্রমবর্ধমান প্রাপ্তি জমারাশি 
বি ূ ৯১মবংসর  -৮.৫% 0 গে ৃ 
ই বৎসঃ 
| এবার -৯৫% ০৮১০ ৰ 
ূ | * ২য় বরের পর - -১০.৫% উর্ধরাশি এ 
রজত এ 27৪5৪: ১5০7 ৮5378--:32১:55৯০28৮৯৮০৮ র্‌ 
সূল বৈশিষ্ট্যগুলি : 
বিশদ জানতে আপনার নিক্টবততী যেকোনো 
* গ্যারান্টীযুকত ক্রমবর্ধমান প্রাপ্তি পিয়ারলেস অফিসে যোগাযোগ করুন 
ও ২ মাস পরে খনের সুবিধা (জমারাশির ৭৫% পর্য্যন্ত) রি 
* ১২ মাস পরে যেকোনো সময় টাকা তোলার সুবিধা শিয়ারলেস 
৬ বিনামূল্যে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুবীমার সুযোগ (ব্যক্তির ক্ষেত্রে) * ভাজি 
য়ের সহজ পথ 
৪ বিনামূল্যে পিয়ারলেস সেডিংস কার্ড * _- যা থাকলে ৯ 
২২০০ টিরও বেশী সংস্থা দিচ্ছে তাদের দ্রব্যসামগ্রী ও 68৫. 1932 আস্থার প্রতীক 
সেবা ক্রয়ে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট ৪১৩ //থ 90611653-151108.6গ 
» শতকের ৯.১গাত আর্থিক বৎসনে.. 
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উদ্থে।নুলা ব্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
[১০৪তম বর্ম] একমাত্র বাগুলা মুখপত্র, ১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত 
প্রকাশের এতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 


1৩ ১লা মাঘ ১৪০৮ (১৫ জানুয়ারি ২০০২) উদ্বোধন ১০৪তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় 
ভামায় শিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৩ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম 


 বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন ভারতবর্ষের প্রাটান ও আধুনিক মহান এতিহেের ধারক ও বাহক। 
ভারতীয় সংক্কতি ও এতিহ্য এবং রামকৃষ্৫-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রনর্িত রামকৃষ্ঃ সত্বের একত্র বাঙলা মুখপএ উদ্ধোধন আপনাকে পড়তে হবে। 

৮ বান পিবেরিননের ইচ্ছা ও নিদেশি অনুসারে উদ্ধোধন নিশুক একটি ধময়ি পররিকা শয়, স্ব অর্থেই উদ্বোধন এটি সার্থক 
পারিবারিক পত্রিকা । ধর্ম, দর্শন, সাহিত।, ইতিহাস, সমাডতঞ্, অর্থশীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজান, প্রমণ, শিপ সহ জবান ও কৃষ্টির 
নানা বিখায়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচন। উদ্বোধন-এ প্রকাশিত হয়। 

ঈ উদ্বোধন অসাম্প্রদায়িক । উদ্বোধন-এর প্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও 
ভাবান্দোলনের সঙ্গে খুঞ্ড হগয়া। 


. উদ্বে ধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা 
ঠাকুরেরই সেবা। 

ঘ স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্কা ছিল প্রতোক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন এর প্রত্যেক গ্রাহক একতান করে 
নৃতন গ্রাহক করলেই এখনি উদ্বোধন এব গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার হয়ে যায়! তাহ আপনার নিজের গ্রাহক 
হওয়াই যখেষ্ট নয়, অনাদের গ্রাতক করাও আপনার কাছে স্বামীজীন প্রত্যাশা । স্রামীলার সেই প্রভাশা পুধণের গর্বিত দায়িত্ব 
আমাদের সকলের । 

৮. উদ্বোধন-এর শতাব্দী জয়ত্তী উপলক্ষ্যে মতিপ!প-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাদেব পুত্রকনাদের পক্ষে স্থায়ী ভিত্তিতে 
উদ্বোধন মেধা সম্মান' একবছরের জন্য উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি) নিবেদিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ 
পরিচালিত মাধ্যমিক পবীক্ষায় প্রথম ২০ জন প্রতি বছর এই সম্মীনের মোগ্য বলে বিবেচিত হপেন। ২০০১ সালের জন্য 
অনুন্ধপ সম্মান সুপুমার বিভাবানী পাড়ই-এব শ্ৃতিতে তাদের পুর অমর পাড়ুই শিবেদন করেছেন। এই সম্মানপ্রাপকদের 
নিবাচনের ক্ষোত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্মদ পরিচালিত ২০০১ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে 
অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় “সম্মান"-এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বোধন-সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে 
নশবোধ করা ক5। 

ঞ উদ্বোধন এর সেবায় চামটি হায়ী ৩হবিল গঠন করা হয়েছে। একটি উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল', অনা তিনটি যথাক্রমে শম্বামী 
ক্রিওণাতাতানন্দ স্মৃতি তহবিল", “স্বামী নির্বাণ।নন্দ স্মৃতি তহবিল' এবং “স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জন্য 
সকল আর্থিক দান আয়কত্ন আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে 
অনুগ্রহ করে 1২51719101510078 1190, 13010170)7287--এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা £ সম্পাদক/ 10707 ১ উদ্বোধন 
লেন, বাগপবাজার, কলকাতা-৭০০ 25৩। দাতার চিঠিতে বা 9.0. কুপনে ৩হবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। 


বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা। সডাক ৯৫ টাকী। 07558 


রিট সম্পাদক 


গি. বি. সরকার আযান্ড সজ্ 
(কোন ব্রাঞ্চ নেই) 
জুয়েলার্স 
সন ্যান্ড গ্র্যান্ড সঙ্গ অব লেট বি. সরকার 
৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ 0 ফোন $ ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮ 


ব্যবস্থাপক সম্পাদক £ স্বামী সত্যব্রতানন্দ সম্পাদক £ স্বামী সর্বগানন্দ 
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“র্পসিপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য 
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে 
মিশান-_প্পিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। 

জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর 

বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ 
করবে। 

আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে 

ফেলবে । আর পাঁকাল মাছের মত। 
পাকে থাকে 
কিজ্ গা দেখ পরিক্ষীর উজ্জ্বল। 
গোলমালে মাল আছে- গোল ছেড়ে মালটি 
নেবে।?? 


শ্রীরামকৃষঃ 


আনন্দবাজার পত্রিকা 


৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ 


বাস্কুল ১৩০০৮ 





১7৬ 
341 রা 


॥ 
৯ করিত. ৩ 





সঠিক বয়সে সঠিক সিদ্ধান্তটি নিন 


আপনার প্রয়োজন অনুগাযী তৈবী এলআইসি র যে কোনও পলিসি বেছে নিন আর আপনাৰ ভবিষাং সৃবক্ষিত ককন ! 


বিশদ জানলার গেলা পাপচশর কাছ'কাহ্ি এলসআইসি শাখা অথবা এজেস্টের সঙ্গে যোগাযোগ কফ | 


লাইফ ইন্সিওরেঙ্স কর্পোরেশন অফ ইগিগ়া 


ভারতাক আমরা উত্তমরাপে জানি 


উদ্বোধন ফাল্গুন ১৪০৮ 





মূল্য  ৩7৮-] ও ১7-31-34 ৪ ৩৫ টাকা, 
শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ 








5০-1 
52, কথামূতের গান ০0 
92-7, 52-8, (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড) নি মিন মাপ ধর রঃ 
92-10-12 টি) 
92-3 শ্রীরামনামসংকীর্তন 
92-4 বক্তৃতা-_যুগপুরুষ স্বোমী ভূতেশানন্দজী) 
365 টিপ ১1৮৮ 
92-6 শিবমহিমা 
96-9 শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা 
52-13 শ্রীসারদাবন্দনা 
5-20 বিবেকানন্দবন্দনা 
91-24 ক 
52-14-16 তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) 
52-17 মা 
5-18 
52-19 ৯7 ভাবান্দোলনে 
শ্রীপ্রীমায়ের অবদান 
9172-21-22 সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) 
92-23 ওঠো জাগো 
57-25 শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি 
92-26 বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি 
9-27 বেদমন্ত্র (আবৃত্তি 8 স্বামী সর্বগানন্দ) 
92-28 সরম্বতী বন্দনা 
51১-29 9ি810810151775 
780৬9170917 (5৮8170 81781155178181108]1) 
57-30 79119101711 2980009  (৫০) 
5০-31-34 শ্রীমপ্তগবপ্গীতা আবৃত্তি £ স্বামী সর্বগানন্দ) 
(১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড) 
52-35 আগমনী 4 
515-36 তভান সুধা |._১৭ $০১০৯ ৯৯ 81861 51 * 
07870071015 / মুল্য । প্রতিটি ১৫ ১৫০ £০ টাকা 
00/912-1 শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ (সান্ধা আরারক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ঃ-শ্রীমা 
সারদাদেরী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্ণ শরণম্) 
01/9-3 ভ্রীরামনামসন্ীর্তন রামকৃষ্চ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি 
দিনে শাওয়া 5য় সেংক্কভ ও হিন্দি) 
০0/5৮2-31-34 শ্রীমণ্তগদ্ণীতা (১ম. ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ) (সংস্কৃত) (সুরে আধুতি ১ম-১৮শ অধ্যায়) 


স্বামী সবগানন্দ, স্বামী নরেক্জানন্দ, স্বামী দিবারেতানন্দ, শ্রীমহেশরঞ্জন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য 
শিমিগণ প্রচলিত, ও নতুন সুরে গেয়েছেন। 


্রন্তিস্থান  বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্ের শো-রুম এবং মেলোডি 
(কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 
ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 148.0. অথবা 8811€ 0৪1 মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। 
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উদ্বোধন 
শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম 
পোঃ কালাডি, জেলা ৪ এর্নাকুলাম, কেরালা, পিন £ ৬৮৩৫৭৪ 


দূরভাষ £ (০৪৮৪) ৪৬২৩৪৫/৪৬১০৭১ এবং ৪৬৩১৪১ (বিদ্যালয়) 
ই. মেল £ 811625-80৬ 59111.191 এবং 5118-20৬ 116900801691.00া 








সেবাব্রতের আহান 
15100061118 





বন্ধু এবং শুভার্থীগণ, 

আপনারা নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে চরিত্রগঠনের মধ্য দিয়ে 
আমাদের দেশের প্রাটীন খষিগণের ভাবধাপার বিকাশ ঘটিয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রেম ও 
শ্রদ্ধা, গ্রহণ ও সহিষ্ুতার ভিত্তিতে এক নবা সমাজধারা প্রবর্তন করে যে ছায়যেেরোর কা বামে 
ব্যাপক আন্দোলনের সূচনা করেছে, তার অন্তর্নিহিত সার্বজনীনতা, 
আধুনিকতা এবং সমন্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আজ এই আন্দোলন একটি 
সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ভাবরূপে স্বীকৃতিলাভ করেছে। 

শিক্ষার মাধ্যমে এই মানবিক ও আধ্য!ঝুক আদর্শগুলিকে মানুষের 
কাছে অতি সহজে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশে, প্রায় শতবর্ষ পূর্বে রামকৃষ্ঃ 
মিশন এই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। গত 
৬৫ বছর ব্যাপী শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জনহিতকর নানা কাজে মূল্যবান 
অবদানের জন্য কেপাল। প্রদেশের কালাডিতে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের ঠ 
শাখাকেন্দ্রটির, বোধকরি, আজ আর নতুন করে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। আদি শঙ্করাচার্যের পবিত্র জন্মস্থানে 
অবস্থিত এই শাখাকেন্দ্রটি বতমান পরিকাঠামোর মধোই একটি নতুন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ 
করেছে। 

অতএব, আমরা সমাজসচেতন এবং লোকহিতকর সকল বন্ধু, সাহায্যকারী এবং শুডাথার্দের কাছে এই মহৎ কাজের 
জন্য সাহায্যের হাত বাড়িতে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে বাধ্য হচ্ছি। এককালীন, মাসিক ভিত্তিতে অথবা 'ম্পনসর' 
রূপে যেকোন আর্থিক সাহায্য সরাসরি আশ্রমের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই সাহাযা সকলের মধ্যে এক সুসম্পর্ক গড়ে 
তুলবে এবং এই মহ কাজে যৌথ উদ্যোগের অংশীদার হতে পারার জন্য সমাজের কাছে সকলে ধন্যবাদার্হথ হবেন 









বি টরর্ত রে রি 
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সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। 
আনুমানিক ব্যয়ের তালিকা 

(১) উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জনা নতুন বাড়ি নির্মাণ ৭৫ লক্ষ টাকা 
(২) পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উত্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা এবং 

কম্পিউটার বিজ্ঞানের জন) পরীক্ষাগার নির্মাণ ১৫ লক্ষ টাকা 
(৩) অফিস এবং শ্রেণীকক্ষের জন্য আসবাবপত্র ইত্যাদি ৫ লক্ষ টাকা 
(৪) লাইব্রেরীর জন্য প্রয়োজনীয় পুত্তকাদি ৫ লক্ষ টাকা 
(৫) বিদ্যালয়ের কাজের জন্য একটি গাড়ি ক্রয় € লক্ষ টাকা 


মোট ১০৫ লক্ষ টাকা 
সকল দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। নত 2 
আপনার আস্তরিক সাহায্য প্রার্থনা করি। 


আপনাদের শ্রীরামকৃষ্ণের 


অধ 


উদ্বোধন ফান্ধুন ১৪০৮ 


নিও 972209701৩1 ৫৫ ৯ 109 59/৬6/5172! 


৪819090 
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$001/6 007 112/517711% 91000 
& 11515 0৬ /0 76061৬6 6036, 276-50866160 ৪1000 
& 1.6 005 011 41011 11/0510 5া/&নলা /110৬616এা 
6087 7৭6 /0 5/26 81000 


001৬1681000 
ডিও) 


5/৬ / 1016 


1551164 17110840110 117167251 6) : 
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৮8709 1005 13181- 2870998৮5 


10511110. -101191 0198161 শ005001 - 391 00179161 
101-112 775511 -1115 05099012917 | | (09850108100 1851 (019461116 ০0111000170) 
00117-01681791 79115 - 28111 99171061 
-1100011910 5০2০] | 70051102িহি 1009 - 80511391109 
-[91910911 720/091 1021117810-5 - [08950219170 /509171 
8/6511785865 50816 01116719005 নি81- & 00111557170 01162105287 990005009 
সুগন্ধী মোমবাতী 480ঘ/& এবং ধুনো-ধুপ মঞ্াাা॥ আমাদের দুটি অনবদ্য উৎপাদন 


12101160) 79179100001-89795 ৮2৮৬. ০. 


551 60171 76890. ৬1 1510, 7810925581৫ 05580 
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১€ 3, খু রা 
2 ে 12. : ৫ 
৫০৯২০ কন ৮ ১ 
অঞ. নেট, স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত 
উদ্ভোঘল্‌ নর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 
রি ১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ভাবে নিয়মিত প্রকাশের এঁতিহ্যে 
0১০৪1, দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 





[) দিব্য বাণী 0 ৮৭ 
এ) কথাপ্রসঙ্গে “এল ও ডি ই” ৮৮ 
 সঙ্কলন ) সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ ৯১ 
0 পত্রাবলী 0 

শরীশ্রীমায়ের দুখানি পত্র ৯২ 

স্বামী শিবানন্দের দুখানি পত্র ৯৩ 
এভাষণ 

“মায়ায় ধরিলে মানবকায়”__স্বামী ভূতেশানন্দ ৯৪ 
এ শান্ত্রব্যাখ্যান 

পাতঞ্জল-যোগসুত্র-ব্যাখ্যাতা ঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ ১০০ 
[) উদ্বোধন ঃ আজ হতে শতবর্ষ আগে ১০৪ 
স্মৃতিকথা 2 

আমার স্মৃতিতে পৃজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ-_ 

সবিতা ঘোষ ১০২ 


১০৮ 
) পরিক্রমা 2 

রহস্যময় মহাদেশ আল্টার্কটিকা-_প্রিয়ব্রত কুণ্ু ১১১ 
টি মর প্রশ্ন ১১৫ 

) শিশু ও কিশোর বিভাগ 
চিরস্তনী 2 আদি শঙ্করাচার্য ৭) 
শব্দচেতনা ৪৮) ১২২ 
সমাধান £ শব্দচেতনা ৭) ১১৯ 
) নিবন্ধ 3 মানবজীবনের উন্নয়নে আত্মসংযমের ভূমিকা__ 
সৈয়দ আনিসুল আলম ১২৩ 
3 গল্প 0 শুগাল-শার্দূল সংবাদ 


১০৭ 


১২০ 


558 ২ম সংখ্যা_ফান্ুন ১৪০৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২ 


0 পরমপদকমলে |] 
'কথামৃত'-এ বিভাষিত শ্রীরামকৃষ্ণ-__সন্ত্রীব চট্টোপাধ্যায় ১২৫ 
বিজ্ঞান  শিল্পবস্তু সংরক্ষণ প্রসঙ্গে কিছু কথা-_ 
দিলীপকুমার রায় রা 
শর 3 সুস্বাস্থ্য ও প্রার্থনা দীপঙ্কর দাশগুপ্ত ১৩০ 
নিত 
স্বামীজীর ক্রিট দ্বীপের স্বপ্ন ১২৭ 
শ্রীঅরবিন্দের আই. সি. এস. পরীক্ষা ও চাকরি প্রসঙ্গে ১২৮ 
শ্রীরামকৃষ্ণাব্দ শুভসৃচনার প্রস্তাব ১২৯ 
প্রসঙ্গ আলাউদ্দিন খা ১২৯ 
() কবিতা 
তুমি ফের আমার সনে__ (সখ হাসান ইমাম ১০৫ 
বিশ্বরূপ-_দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় ১০৫ 
_ একমুঠো ছাই-_হরিগোপাল চৌধুরী ১০৫ 
আপনারে তুই জানলি না__গোষ্ঠবিহারী রাণা ১০৫ 
টিকটিকি কুমিরই-_ময়ন (কে. এন. সুক্রন্গাণ্যম) ১০৬ 
ত্রিবেণী-সঙ্গম-_ম্বপনকুমার আইচ ১০৬ 
অশ্রু কল্সতরু-__রঘুনাথ ভট্টাচার্য ১০৬ 
0 নিয়মিত বিভাগ 
গ্রস্থ-পরিচয় € প্রসঙ্গ বরানগর মঠ ও আলমবাজার মঠ; 
একটি সার্থক শিশুনাট্যের সঙ্কলন- _সুকান্ত বসু ১৩১ 
ইতিহাসচর্চার এক নতুন দিক-__ গৌতম মুখোপাধ্যায় ১৩২ 
প্রাপ্তি-সংবাদ ১৩৩ 
[) সংবাদ 0 রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃ্চ মিশন সংবাদ ১৩৪ 
শ্রীপ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ১৩৫ বিবিধ সংবাদ ১৩৬ 


ও অন্যান্য এ অনুষ্ঠান-সুটী (চৈত্র ১৪০৮) 


১০৩ 





স্প্া প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 
ট্াস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 


ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও 


পৃষ্ঠা অলঙ্করণ £ সম্পাদকীয় বিভাগ, “উদ্বোধন' 


প্রচ্ছদ 0 মুদ্রণ £ স্বপ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ 
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য 3 ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ £ ৭৫ টাকা; সডাক $ ৯৫ টাকা 0॥ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা 


উদ্বোধন ফাল্গুন ১৪০৮ 
জরুরী বিজ্ঞপ্তি 





স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল- বাঙালীর ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে |. 
পৌঁছে দেওয়া চাই। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে উদ্বোধন" 
বাঙালী সংস্কৃতিচেতনায় আজ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার 
হাতে উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন- এই প্রার্থনা। 


উদ্বোধন” 2 গ্রাহকভুক্তি, নবীকরণ ঢ॥ ১০৪তম বর্ষ 
২০০২ খ্রীস্টান ঙ ১৪০৮-১৪০৯ বঙ্গাব্দ 


গ্রাহকভুক্তি $ বিগত তিন বছর আমরা গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত রাখতে পেরেছি, কিন্তু অনিচ্ছা সত্তেও 
এই বছর (জানুয়ারি-_ডিসেম্বর ২০০২ স্বীস্টাব্দ) থেকে “উদ্বোধন” এর গ্রাহকমূল্য সামান্য 
বৃদ্ধি করতে হয়েছে। এজন্য আমরা আস্তরিক দুঃখিত। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা এবং 
ডাকযোগে নিলে ৯৫ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ৪ ৮০০ টাকা (বিমানডাক) 
বৰ ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক) + বাংলাদেশ ১৮০ টাকা। 


৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকতভুক্তি £ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য 
যাঁরা গ্রাহক হতে চান তারা ৩০০ টাকা এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির 
জন্য ৩০০০ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়__প্রতি কিস্তি ৫০০ 
টাকা হিসাবে) পাঠাবেন। 


11.0./ড্রাফট ইত্যাদি 1.0. অথবা /১/০ 7899 73017110780 বা 7১93081 01007 “77019901791 
01709, এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, 
পিনকোড ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। পত্রোত্তর পাওয়ার জন্য 9917-800165360 
পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে “নতুন গ্রাহক হতে চাই' খামের ওপর 
লিখে দেবেন। 
চেক গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) 
গ্রাহ্য হতে পারে। 


৬.0. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব 
হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই সুবিধাজনক। 
[) কার্যালয় খোলা থাকে £ বেলা ৯.৩০-_৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যস্ত; রবিবার বন্ধ। 


[এ যোগাযোগের ঠিকানা ২ সম্পাদক/ম01007 উদ্বোধন", উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩ 
ফোন ২ ৫৫৪-২২৪৮, ৫৫৪-২৪০৩ ৬ ৩-911 : 00000109180 180,186) 00010001210 511,007 


সৌজল্যে 8 আর. এম. ইন্ডার্ট্রিস, কাটালিয়াঃ হাওড়া-৭১১৪০৯ 











০ র্‌ ! 
চু 


৭ খু. মিরর 

তাকে যখন লাভ হয়, বেদ, বেদান্তঃ পুরাণ, তন্ত্র কত নিচে পড়ে থাকে। তখল 
৬ উচ্ডারণ করবার যো লাই।__এটি কেন হয়? সমাধি থেকে অনেক নেয়ে না 
এলে “৪ উচ্ডারণ করতে পারি না। 


প্রত্যক্ষ দর্শনের পর যা যা অবস্থা হয় 
পি শানে আছে, সেসব হয়েছিল। বালকব্, 
প্র উন্মাদবও, পিশাচবও্, জড়বও। 

সরা এখানে বাহিরের লোক কেহ লাই, 
দল তোমাদের একটা গুহ্যকথা বলছি। সেদিন 
টু এ দেখলাম, আমার ভিতর থেকে সচ্চিদানন্দ 
বাইরে এসে রূপ ধারণ করে বললে, আমিই 
ও যুগে যুগে অবতার । দেখলাম, পূর্ণ আবিডাব, 
ঘর তবে সন্তণের এশ্বর্য। 
ক যে রাম, যে কৃষ্ণ, ইদালী সেই 
ও রামকৃষ্তরূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে । 


০80 





ভক্তির জোর থাকলে মানুষেতেই ঈশ্বরদর্শন হয়। 





দক্ষিণেশ্বর হইতে একদিন কলিকাতায় ফিরিবার সময়ে 
সস 


কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে... ঈশ পারং ন যাতি” ইত্যাদি। অর্থাৎ 
যদি নগাধিরাজ হিমালয়কে সমুদ্রের জলে গুলিয়া লেখার 
কালি তৈয়ারি হয়, যদি স্বর্গের পারিজাত বৃক্ষকে কলম 
[এখানে উপমেয় শ্রীরামকৃষ্ণের] মহিমা লিখিয়া চলেন, 
তথাপি তাহার মহিমা কীর্তন কখনো ফুরাইবে না। স্তবকটি 
বলিলেন “ঠাকুরের কথা তুমি কিছু বল।” নরেন্দ্রনাথ 
হাসিয়া বলিলেন £ “ওর কথা কি আর বলব? আমাকে যদি 
বল, তিনি এল. ও. ভি. ই (1-০-৮-০) [7০915011550 (প্রেমের 
মূর্ত বিগ্রহ)।” শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বামী বিবেকানন্দ এইরূপেই 
দেখিয়াছেন আজীবন। বুদ্ধিমান ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত 
নরেন্দ্রনাথ নানা দিক হইতে দক্ষিণেশ্বরের এ অদ্ভুত 
মানুষটিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেন। তর্ক করিতেন। ঠাট্টা- 
তামাশা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অভিজ্ঞ শিক্ষকের' ন্যায় 
শিষ্ের জীবন গঠনে ব্রতী হইয়া নরেন্দ্রনাথের সকল 
অর্বাচীনতা সহ্য করিতেন। আর তাহার হাসিটি ছিল 
রহস্যময়। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন আধুনিক ভারতবর্ষের তথা 
আধুনিক পৃথিবীর প্রতিনিধি। অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ 
পাচহাজার বৎসরের এতিহাবাহী সনাতন ধর্ম তথা 
হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তারূপে নরেন্দ্রনাথের সম্মুখে বিরাজিত। 
এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের একটি অসাধারণ উক্তি উদ্ধৃত 
করিলাম £ “যখন স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের 
নিকট আগমন করিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয়াই তিনি 
[শ্রীরামকৃষ্ণ] বুঝিয়াছিলেন, সমস্ত ভারত তাহার নিকট 
আসিয়াছে, সমস্ত ভারত তাহার পদতলে মস্তক লুটাইতেছে, 
সমস্ত ভারত তাহাকে সর্ব দান করিতে আসিয়াছে। 
[কারণ] ভারতের জাতীয় আদর্শের বীজ বিবেকানন্দের মধ্যে 
নিহিত ছিল।” 





অবতারত্বের ব্যাপারে সন্দেহ থাকিলেও (4 
তিনি যে প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ" সে-ব্যাপারে নরেন্দ্রনাথের 
মনে কখনো সংশয় জাগে নাই। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত 
স্রীরামকৃষ্ণকে “প্রেমস্বরূপ" বলিয়াই স্বামীজী প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন। সেই “প্রেমস্বরূপ' শ্রীরামকৃষেবর বন্দনাগান তিনি 
রচনা করিয়াছেন। অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় সেই অভিব্যক্তি! 
“ভাস্বর ভাবসাগর চির উম্মদ প্রেমপাথার।” শ্রীরামকৃষ্ণ 
যেন উত্তাল তরঙ্গ-সমাকুল প্রেমের সিন্ধু- অনাদি, অনস্ত, 
অতল । মানুষের দুঃখ-বেদনার আর্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে তাহার 
সেই অনন্ত, অনির্বচনীয় আনন্দের সুখধাম হইতে বারংবার 
টানিয়া নামাইয়াছে। তাহার হৃদয়ের ক্ষরণ, তাহার বুকের 
ভিতর মহান দুঃখবোধ নরেন্দ্রনাথের মধ্যে অনুসঞ্চারিত 
হইবে-এই আশায় তিনি অসীম ধৈর্য . সহকারে 
নরেন্দ্রনাথের জীবন গঠন করিতে সচেষ্ট ছিলেন। অধিকাংশ 
সাধকজীবনে দেখা যায়, সাধনের আনন্দ একবার লাভ 
করিলে, মন একবার একাগ্র ভূমিতে আরূঢ় হইলে, ধ্যানের 
আনন্দে একবার বুদ হইয়া দিব্যরসাম্াদনে অভ্যস্ত হইলে 
সাধক উহাতেই মত্ত হইয়া রহিতে চাহে। এ অবস্থা ত্যাগ 
করিয়া অপরাপর সংসারপীড়িত মানুষের দুঃখমোচনে 
সক্রিয় হওয়া দূরে থাকুক, এ সাধকমন যেন তাহাদের 
সমব্যথী হইতেও ইচ্ছা করে না। এমনকি নরেন্দ্রনাথের 
মতো আধারও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের 
নিকট তিনি একদিন প্রার্থনা করিলেন £ “আশীর্বাদ করুন 
পীচ-ছয় দিন একনাগাড়ে সমাধিতে থাকব, মাঝেমধ্যে নেমে 
এসে কিছু খেয়ে [শরীরধারণের নিমিত্ত), আবার সমাধিতে 
মগ্ন হব।” ঠাকুর কহিলেন ঃ “ছিঃ! তুই এত হীনবুদ্ধি? 
ভেবেছিলাম তুই কোথায় একটি বিশাল বটবৃক্ষের মতো 
হবি, সেই বৃক্ষের ছায়ায় হাজার হাজার মানুষ এসে আশ্রয় 
নেবে, আর তুই কিনা নিজের মুক্তি চাস?” নারন্দ্রনাথ 
লজ্জিত হইলেন। পরে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, 
এঁ অবস্থা [সমাধি অবস্থা] হইতেও উচ্চতর অবস্থা রহিয়াছে 
বলিলেন £ “তুই-ই তো গান করিস, যো কুছ হ্যায় সো তুহী 
হ্যায়।” “আশ্চর্যো বক্তা কুশলোইস্য লব্ধা' যিনি 
বলিতেছেন তিনি ব্রন্মবেস্তা। এবং, যিনি শুনিতেছেন, অর্থাৎ 
শিষ্-_-তিনি যোগ্যতা পূর্ণরূপে লাভ করিয়াই এই উপদেশ 
গ্রহণ করিতেছেন। এই মণি-কাঞ্চন যোগ সম্ঘটিত তখনি 
সম্ভব, যখন স্বয়ং ঈশ্বর যুগধর্ম স্থাপনের জন্য পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হন। ধর্মের ইতিহাস মন্থন করিলে বোঝা যায়, 
এইরূপ সমাধি-ব্যৃথিত নেত্রে সর্বভূতে প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের 
দর্শন সাধকজীবনে সুদুর্লভ। 





ফান্বুন ১৪০৮ 


আর যখন প্রেমস্বরূপ ঈশ্বর স্বয়ং নরদেহ ধারণ করিয়া 
আসেন? তখন প্রেমের প্রাবনে ধরণী ভাসিয়া যায়। 
রামকৃষ্তাবতারে এই অবতরণের চরিত্র কিরূপ তাহার বর্ণনা 
করিতে গিয়া স্বামীজী একটি অনবদ্য স্তব রচনা করিলেন। 


“আচগ্ালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহো 
লোকাতীতোইপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্‌। 
ব্রেলোক্যেশপ্যপ্রতিমমহিমা জানকী প্রাণবন্ধো 
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ।। 
স্তবীকৃত্য প্রলয়কলিতম্বাহবোখং মহাস্তং 
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিত্রমিশ্রাম্‌। 
গীতং শাস্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ 
সোহয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণত্তিদানীম্‌।।” 


ইহার শব্দার্থ সংক্ষেপে যথাসাধ্য আলোচনা করিব। 
তাহার পূর্বে একটি অসামান্য ঘটনার উল্লেখ বিশেষ 
প্রয়োজন। কাশীপুরে বিদায়ের সুর তখন ক্রমে ঘনীভূত 
হইতেছে। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের শয্যার পার্থে দাঁড়াইয়া 
নরেন্দ্রনাথের অকম্মাৎ মনে হইল---“আচ্ছা, উনি তো 
অনেক সময়ে নিজেকে ভগবানের অবতার বলে পরিচয় 
দিয়েছেন। এখন এই সময়ে যদি বলতে পারেন “আমি 
ভগবান', তবেই বিশ্বাস করি।” আধুনিক সভ্যতার বৈজ্ঞানিক 
চেতনা অথবা সন্দেহবাদী পাশ্চাত্য মানসিকতা যেন সহসা 
নরেন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইল, আর অমনি 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন £ “এখনো তোর জ্ঞান হলো না? 
সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং এ-শরীরে 
রামকৃষ্ণ-_তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।” নরেন্দ্রনাথ 
চমকিয়া উঠিলেন। কৃত অপরাধের নিমিত্ত দরদর ধারে অশ্রু 
গড়াইয়া পড়িল ত্বাহার আঁখি ইইতে। 

আচগ্ালে অপ্রতিহত (আচগ্যালাপ্রতিহতরয়ো) ফাঁহার 
প্রেমের প্রবাহ যেস্য প্রেমপ্রবাহো) অর্থাৎ অত্যাচারিত, 
দলিত, দুর্বৃত্ত-পাষগু-স্বভাব, নীচ জাতি হইতে শুরু করিয়া 
চণ্ডাল পর্যন্ত যাহার অপ্রতিরোধ্য প্রেম প্রবহমান, তিনিই 
শ্রীরামকৃষ্ণ । জাতিধর্মনির্বিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের অনিবার 
প্রেমপ্রবাহের প্রমাণ অনেকেই বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 
দক্ষিণেশ্বরে রসিক মেথরকে ঠাকুর কৃপা করিলেন। সে 
মৃত্যুকালে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। নটা 
বিনোদিনী প্রমুখ পতিতার পরমাশ্রয় ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। 
পতিতা নারীগণ দক্ষিণেশ্বরেও আসিত। যাহার জীবনে কোন 
আশ্রয় নাই, শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রাস্তে তাহাদের স্থান এক 
অনিবার্য প্রাপ্তি। অক্ষয়কুমার সেন '্শ্রীরামকৃষ্জ-পুথিতে 
একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়াছেন লেখক। পাষণু-স্বভাব 
এক ব্যক্তি কলিকাতায় রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া 


কথাপ্রসঙ্গে 


“এল ও ভি ই” 
না 


শ্রীরামকৃষ্ণের নামে নানাবিধ অকথ্য নিন্দামন্দ ও বিষো' 
করিত ও সমাগত জনতা তাহা শুনিত। এই কথ 
শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট কেহ বলিলে তিনি নিরুত্তর রহিলেন। 
দিনের পর দিন এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছিল। কিছুকাল অতীত 
হইলে এঁ ব্যক্তির পুত্র ভয়ানক রোগাক্রাস্ত হইল। সে বহু 
অভিজ্ঞ চিকিৎসককে দেখাইয়াও পুত্রের রোগারোগ্য করিতে 
পারিল না। অবশেষে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের 
উচ্চভূতি জানিয়াও তাহার নিকট যাইবে স্থির করিল। 
এদিকে ডাক্তার তখন রামকৃষ্ণময় হইয়া আছেন। ব্যবসা 
বলিতে গেলে সব উঠিয়াছে। রোগীর দল আসিয়া বারবার 
ফিরিয়া যায়। যখন উক্ত ব্যক্তি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া 
বলিল, পীড়িত পুত্রের কারণে তাহাদের পাঁচ-ছয় দিবস 
নিদ্রা-খাওয়া নাই, তথাপি ডাক্তার গাড়ি হাকাইয়া চলিয়া 
গেলেন। পুত্রশোকে কাতর এ ব্যক্তি উর্ধ্বশ্বাসে গাড়ির 
পশ্চাতে ছুটিতে লাগিল। গাড়ি কাশীপুরে প্রবেশ করিলে 
ডাক্তার সরকার শ্রীরামকৃষ্সমীপে উপস্থিত হইলেন। 
কিয়ৎক্ষণ পরে এ ব্যক্তি আসিয়া দেখিল, একি! সে উদয়াস্ত 
নিকটে আসিয়াছেন। অধোমুখে সে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া 
রহিল। শ্রীরামকৃষ্ণ অপরিচিত ব্যক্তির পরিচয় ও আসিবার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহ বলিল, এই সেই ব্যক্তি। সব 
কথা জানিয়া নয়নজলে ভাসিয়া ঠাকুর ডাক্তার সরকারকে 
বলিলেন £ “আমার আর কদিন বা বাকি, আর এই সামান্য 
গলরোগ। ওর অল্পবয়সী পুত্র, তার গোটা জীবন বাকি। 
তুমি দয়া করে গিয়ে ওর ছেলের চিকিৎসা করে সারিয়ে 
তোলো।” পাষণ্ড তখন ভাসিতেছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণের এই অপ্রতিরোধ্য প্রেমপ্রবাহ সকলকে 
ভাসাইয়া লইয়া চলিত। সেখানে শক্র-মিত্র, ধনী-দরিদ্র, 
শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ব্রান্মাণ-চণ্ডাল, ভক্ত-অভক্তের কোন 
বেড়াজাল কখনো ছিল না। 
যিনি ত্রিলোকের অতীত (লোকাতীতোহপি), অস্পৃষ্ট, 
নাম-রূপ বিরহিত নিত্য শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, অথচ 
লোককল্যাণমার্গ-_জগতের হিতসাধন-প্রচেষ্টা কখনো ত্যাগ 
করেন নাই, (অহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম) তিনিই 
৯০ মনুষ্যলোক, পিতলোক ও দেবলোক- এই 
যাহার দ্বিতীয় কোন উপমা রর 
এবি রী তিনিই শ্রীরামকৃষ্। তিনিই 
অপ্রতিমমহিমা জানকীর প্রাণস্বরূপ (জানকীপ্রাণবন্ধো)। 
(সীতয়া যো হি রামঃ) অর্থাৎ যিনি ত্রেতা যুগে 
শ্রীরামচন্দ্রদূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিই অধুনা 
ভ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। অহহ) আহা, ভক্তির আবরণে 
জ্ঞানঘন তনুকে বেষ্টন করিয়া (ভক্তা জ্ঞানং বৃতবরপুঃ) 
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উদ্বোধন 


88০৯৩০ 
রাখা, এঁ নিরুপম মুত্তিই শ্রীরামকৃষ্ণ। মর্যাদাপুরুযোত্তম 
রামচন্দ্রকে ভক্তিরূপিণী সীতা যেরূপ সর্বদা আবৃত 
করিয়া রাখিতেন, সেইরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানময় শরীর 
ভক্তির আবরণে ঢাকা। ঈশ্বর যেরূপ নিজ করুণার 
কাহিনী শুনিয়াছি। গোপীগণের কৃষ্ণপ্রীতির কথা কহিতে 
গিয়া ব্যাসদেব বলিতেছেন, একদা শ্রীকৃষ্ণ অমসৃণ বন্ধুর 
পথে চলিয়াছেন, তাহার পায়ে পাদুকা নাই। শ্রীরাধার 
চিন্তায় তাহার জগং ভুল হইয়া গিয়াছে। গোপীগণ দূর 
হইতে তাহা দেখিতেছেন। পাছে প্রিয়তমের চলিতে কষ্ট হয়, 
এই চিন্তায় তাহারা উৎকঠিত হইয়াছেন। অথচ কিভাবে এ 
কষ্ট লাঘব হইবে তাহা মনে আসিতেছে না। সহসা তাহারা 
উপায় আবিষ্কার করিলেন। তাহারা ভাবিলেন, আমরা 
আমাদের সুল্ম্রশরীর প্রতি পদক্ষেপে কৃষ্ণের পদতলে 
পাতিয়া দিব। ভাবসমাধিতে গোপীগণ লীন হইলেন। শ্রীকৃষ্ঃ 
অনুভব করিলেন তাহার পদতলে পৃথিবী হঠাৎ কেমন যেন 
পেলব হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীজীর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত, শ্রীশ্রীমা 
এইভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্বদা রক্ষা করিতেছেন। একদিকে 
দেখিতে পাই, শ্রীরামকৃষচ যখন দিব্যভাবে অবস্থান 
করিতেছেন, যখন তাহার দেহবুদ্ধি নাই, তখন শ্রীশ্রীমা 
সর্ববিধ উপায়ে তাহার যত্ব করিতেছেন__নহবতে, 
শ্যামপুকুরে, কাশীপুর উদ্যানবাটীতে। শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিস্থ 
মনকে উপযুক্ত মন্ত্োচ্চারণের মাধ্যমে “আমি আমার" 
জগতে নামাইতেছেন শ্রীশ্রীমা। অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণও 
শ্রীত্রীমায়ের জন্য চিস্তিত। যতই হউক তীহারই শক্তি, 
ত্বাহারই ভার্যা। জ্ঞান-প্রতিষ্ঠ হইয়া তিনি জগৎকে ফুৎকারে 
উড়াইতেছেন না, বরং সঞ্চিত অর্থ দিয়া মায়ের জন্য 
ডায়মণ্ড-কা্টা বালা বানাইয়া দিতেছেন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলিলেন ঃ “জগৎ তিন কালেই মিথ্যা [ভূত, ভবিষ্যৎ, 
বর্তমান--তিন কাল], এ কি সকলের হয় গা?” তাহার 
সমাধিখদ্ধ মন ইহা অনুভব করিয়াছিল বলিয়াই তিনি 
অত্যস্ত সহজ-স্বাভাবিকভাবে অদ্বৈত বেদান্তের এই চরম 
সিদ্ধান্ত সরল গ্রাম্যভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। প্রশ্ন 
হইল, জগৎ যদি সত্যই মিথ্যা হয়, তাহা হইলে কষ্ট স্বীকার 
করিয়া নাম-রূপাতীত নির্ণ নিরাকার ভূমি হইতে 
অবতরণই বা কেন, আর জীবদুঃখে কাতর হইয়া আকুল 
ক্রন্দনই বা কেন? বিচার করিয়া ইহাই বুঝা যায়, মায়ের 
কারণেই আমরা ঠাকুরকে পাইয়াছি। 

ইহা সত্যি কথা। যাহা বুঝিয়াছি তাহা প্রকাশ করিলাম। 
পাঠক অবশ্য সহমত নাও হইতে পারেন। কখনো কখনো 
শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান-প্রতিষ্ঠ রহিতেন। তখন সমাধিস্থ, নিক্তরিয়, 


১০৪তম বর্য--২য় সংখ্যা 


অসাড়, জড়বৎ নিষ্পন্দ। তাহার অনুভব ত 

কার্যকারণাতীত সত্তার অনুভব। মন যেন সম্পূর্ণ নির্বাসনা | 
অথচ মনে সামান্যতম বাসনা না থাকিলে এই ইন্্রিয়গ্রাহা 
জগতে মন নামিতে পারে না। মন অ-মন হইয়া যায়। তাই 
সমাধিতে প্রবেশের পূর্বে ঠাকুর বলিয়া রাখিতেন--“জল 
খাব" ইত্যাদি। কিন্তু এ সামান্যতম বাসনাকে অবলম্বন 
করিয়া তাহার মন যে স্কুলজগতে নামিবে, তাহাও যুদ্ধ 
করিয়া। তপস্যা করিতে করিতে মন বাহাজগতে আসিবে। 
উপনিষদ্কার বলিলেন £ “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্‌ যস্য জ্ঞানময়ং 
তপঃ”-__জ্ঞানাবলম্বন করিয়া মনকে নিননমুখী করা সর্বজ্ঞ 
সর্ববিদের পক্ষে তপস্যারই নামান্তর। একরস, অদ্ধিতীয়, 
অখণ্ড, অনস্তকে টানিয়া বহুত্বের আঙিনায় নামাইবার এই 
প্রচেষ্টা তাই শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট মহাতপস্যা। যুদ্ধক্ষেত্র। 
সাধারণ সাধকের জীবনও যুদ্ধক্ষেত্র। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে স্বভাবত 
নিম্নমুখী মনকে ঠেলিয়া তুলিবার যুদ্ধ। একটি অপরটির 
বিপরীতধর্মী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্র এই যুদ্ধেরই যেন 
প্রতীকীরূপ। সেখানে অর্জুন সাধকাগ্রগণ্য। সারহী শ্রীকৃষ্ণ। 
আমরা বলিব, আমাদের অস্তরের এই মহারণাঙ্গনে সারথি 
শ্রীরামকৃষ্। তাহারই ইচ্ছামাত্র যুদ্ধের শুরু, তাহারই 
ইচ্ছামাত্র যুদ্ধ স্তব্বীভূত। যুদ্ধক্ষেত্রের মহাকোলাহলকে মুহূর্তে 
স্তব্ধ করিয়া শাস্তির নির্বরিণী প্রবাহিত হইতে থাকে 
০ স৮৮-১:৯৯১১৯৬১১ ৬ ব 


অন্ধতমসার আবরণ উন্মোচন করিয়া হত্বা রাত্রি ্রকৃতি- 
সহজাম্‌ অন্ধতামিসমিশ্রাম্) সিংহ্গর্জনে মধুর ও শাস্ত 
গীতামৃত অর্জ্নকে দান করিয়াছিলেন গগীতং শাস্তং মধুরমপি 
যঃ সিংহনাদং জগর্জ)_-তিনিই এই পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা 
হইয়া শ্রীরামকৃষ্-রূপে আবির্ভূত (সোহয়ং জাতঃ 
প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্রস্তিদানীম্)। তিনি প্রথিতপুরুষ। অর্থাৎ 
বিখ্যাত পুরুষ। কোথায় বিখ্যাত? ত্রিলোকে বিখ্যাত। কে 
ত্তহাকে চিনিয়াছে-_ ব্রহ্মা, বিষু ও মহেম্বরঃ উপনিষদ 
কহিলেন £ ““ভীষাহস্মাদ্ধাতঃ পবতে”-_বায়ু তাহার ভয়ে 
ভীত হইয়া প্রবহমান। “ভীযোদেতি সূর্যঃ”-__সূর্যদেব তাহার 
ভয়ে উদিত হইয়া থাকেন। “ভীষাহম্মদগরিশ্েন্দ্রশচ”-_ অগ্নি, 
ইন্দ্র সকলে ত্াহারই ভয়ে ভীত হইয়া স্ব-স্ব কর্মে ব্যাপৃত। 
“মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ”-_এমনকি স্বয়ং মৃত্যু (যম)-ও 
তাহারই ভয়ে নিজ কর্তব্য করিয়া থাকেন। প্রভুই পরম 
প্রশাসক। তাই প্রবাদ আছে--“সম্মিন্‌ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্‌' 
অর্থাৎ সেই পরমপ্রশাসক তুষ্ট হইলে সকলেই তুষ্ট হইয়া 
থাকেন। [এক] 














: শ্রীরামকৃষ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তার সম্বন্ধে যেসকল 
| তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে 
: | ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাত্ত দাস ১৩৫৯ সালে 
: | 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ 
£ | করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে 
£| পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা । ১৩৭৫ 
| সালে উপরি উক্ত পৃস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, 
: | সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনুদ্রিত করা হলো। আশা 
: | করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।- সম্পাদক 


পরিচারিকা, আগস্ট ১৮৮৬ 

(মাঘ ১৪০৮-এর পর) 

£ তাহার শ্রীরামকৃষ্ণ) কথায় অত্যন্ত মিষ্টতা ও আকর্ষণ ছিল, 
: তাহার নিকট বসিলে আর ক্ষুধা-তৃষ্ণ বোধ থাকিত না। তাহার 


: বিদলিত হইত। তিনি অতি মধুর সঙ্গীত করিতেন। তিনি হরি 


: বলিতেন। কখনো কখনো মা বলিয়া ডাকিতেন। তাহার গভীর 
: ভাব সাধারণ লোকের বুঝা দুঃসাধ্য ছিল, যিনি বুঝিয়াছিলেন তিনি 
: তাহার তিন বৎসর পূর্বে দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। এইক্ষণে 
: সাধুলোকের আবির্ভাবে দেশ পবিত্র হয়, দর্শনে পুণ্য হয়।... 

» ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ 


: _ -.পূর্বে ব্রাহ্মা্ম শুষ্ক তর্ক ও জ্ঞানের ধর্ম ছিল, পরমহংসের 
; জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্মাধর্মকে সরস করিয়া তোলে। পরমহংসও 
: আচার্ষের সাহায্য পাইয়া নিরাকার ঈশ্বরের দিকে অধিকতর অগ্রসর 


: করেন। যখন আচার্যদেব দলবলে [সদলবলে] পরমহংসের নিকটে 
: এবং পরমহংসদেব আচার্ষের ভবনে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতে 


: পত্রিকায় আচার্যদেব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, 'মিরর' ও 


: পরিচিত হইলেন। সচরাচর ব্রাহ্মাগণ তো উপদেশ ও শিক্ষালাভ 


প্রচারে বা একটা নৃতন মণ্ডলী স্থাপন করা পরমহংসের জীবনের : এ 
লক্ষ্য ছিল না। কেহ উপদেশ প্রার্থনা করিলে বলিতেন, ইহা এ ? রাম বলিরাছেন। তাঁহার কোন সহচর বলিয়াছেন যে, ১ বৎসর: 
আধারে ভা পারি কেরে রিভার : তাহাকে রীতিমতো নিদ্রা যাইতে দেখা যায় নাই। তাহার শরীরে : 
85755 | বা ? এরূপ উত্তাপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, শীতকালের রজনীতেও তাহার; 


৷ অনেক সুশিক্ষিত যুবক অনুগত শিব্য হইয়া তাহা কর্তৃক উপদি্ট ৃ গান্রদাহ নিবারণের জন্য গাত্রে মাখন মর্দন করিতে হইত ।... 


: হইয়াছিলেন। শুনিলাম, ন্যুনাধিক পাঁচশত স্ত্রী-পুরুষ তাহার : 
; শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তিনি কাহাকেও শিব্য বলিতেন না £ 


৮[জ্লজস্জ_______াা বন্দিকে ক] 


: লোককে তিনি সাধন-ভজন সম্বন্ধে রীতিমতো উপদেশ দিয়াছেন। 


£ এবং আপনাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তিনি প্রচলিত: 
 পৌরোহিত্য ও গুরু ব্যবসায়ের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। 


: লোকের মুখ দেখিয়া ও দুই-একটি কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিতেন: 
: সে কি ধাতুর লোক।... পরমধার্মিক মহাপণ্ডিত জগছ্িখ্যাত : 
; কনিষ্ঠের ন্যায় বিনীতভাবে একপার্ে বসিতেন, আদর ও শ্রদ্ধার ; 
: সহিত তাহার কথাসকল শ্রবণ করিতেন। কোনদিন কোনরূপ তর্ক-: 
: বিতর্ক করিতেন না। পরমহংসের জীবনের মূল্যবান জিনিসসক্ল 
? বেশ করিয়া আপন জীবনে আয়ত্ত ও আদায় করিতেন। সাধুভক্তি : 
: কিরূপে করিতে হয়, সাধু হইতে সাধুতা কিভাবে গ্রহণ করিতে হয়: 
£ যাওয়ার পূর্বে দেবালয়ে উপাসনার সময় সাধুভক্তি বিষয়ে তিনি : 
: প্রার্থনাদি করিয়া প্রস্তুত হইয়া গিয়াছেন।... 


ধর্মততু, ৩১ আগস্ট ১৮৮৬ 


 পুস্তকেই পাঠ করিয়াছি, কিন্ত এই জীবন আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া: 
: কৃতার্থ হইয়াছি। রামকৃষ্ণ বর্তমান সভ্যতার ধার ধারিতেন না, : 
: : কোন সভায় যাইতেন না, বক্তৃতাও দিতেন না, পুস্তক পত্রিকাদির : 
কথা শুনিলে ও স্বীয় ভাব দেখিলে পাষাণহদয় বিগলিত ও পাষণ্ড ? সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাহি রা রা নিকটে শিক্ষা উপদেশ: 
: ৫ ; লাভ না করিয়া কেবল ঈশ্বরকৃপায়, দৈববলে ও সাধনবলে কিরূপ : 
: হংস যেমন অসার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া জল হইতে সার ভাগ: 
: ক্ষীর গ্রহণ করে, এই পরমহংসও হিন্দুধর্মের সমুদয় অসারতা : 


উজ নে তি করি ৰ সিজার নাভি 


রামকৃষ্ণ লেখা পড়ার চর্চা প্রায় কিছুই করেন নাই। রীতিমত: 


দুই চারি ছত্র লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। তিনি: 
: পুরাণাদি শাস্ত্রের অনেক তত্ব রাখিতেন, পৌরাণিক অনেক সুন্দর : 
: সুন্দর উপাখ্যান সচরাচর বলিতেন। তাহা পুস্তক পাঠ করিয়া শিক্ষা : 


ৃ : করিয়াছেন এরূপ নহে, শাস্ত্রবিৎ পাঠকদিগের মুখে শ্রবণ ; 
; হন, ধর্মের উদারতা ও কিয়ৎ পরিমাণে সভ্যতার নিয়মনিষ্ঠা লাভ : করিয়াছিলেন। তাহার অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিশক্তি ছিল, যাহা: 


: একবার শ্রবণ করিতেন, তাহা কখনো ভুলিতেন না... তিনি; 


ৃ : ক্রমাগত ৮ বৎসর কাল দুঃসহ তপশ্চরণে অনশনে অনিদ্রায় : 
: লাগিলেন এবং পরমহংসদেবের উচ্চ ধর্মভাব ও টরিত্রপৃস্তক ও ? শরীরকে জীর্শীর্ণ করেন। তিনি যোগশাস্ত্াদি-বিহিত নির্দিষ্ট প্রণালী 


চি পু ; অনুসারে সাধন করেন নাই। আস্তরিক ব্যাকুলতা দ্বারা পরিচালিত : 
ৃ ধর্মতত্ব'-এ তাহার বিবরণসকল লিখা হইল, পরমহংসের উক্তি হইয়া রিপৃদমন, বৈরাগ্য ও চিততগুদ্ধির এবং যোগসাধন: 
: নামধেয় ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত হইল-_তখন হইতে তিনি সর্বত্র ; ঈশ্বরদর্শনের 12578, ৃ 


্‌ ? করিয়াছিলেন। কখনো নারী সাজিয়া সখীভাবে সাধন করিয়াছেন, 
ৃ কি রা 81 শী ; কখনো প্যাজ ভক্ষণ করিয়া মোসলমানের বেশে আল্লা আল্লা জপ: 


করিয়াছেন, কখনো বা পুচ্ছ ধারণ করিয়া হনুমান সাজিয়া রাম: 


সন্কলন ও অনুবাদ 0 জলধিকুমার সরকার 
সম্পাদনা 0 স্বামী সর্বগানন্দ 





২৯শে বৈশাখ [(?)১৩২৪] ৃ 
বুধবার : 


ন সএ্রতীি নি নী ীরিন্ররার রনরাদ 7: রিরারন্দান্রনা 
রচনার সানঃচাালিন্টিসািরহিিনিটিজানিরানিদিনিসারাদিদালি সারা 
ইতি তোমাদের ' : 

সা 


|1২।। 
প্ীত্রীগুরুদেব 
জয়রামবাটী : 
১৩২৪।২৭শে অগ্রহায়ণ; 
ই হক নৃনান ব্রাক 
ৃ বাবা, তোমার পত্রখানা, টাকা পাঁচটী পৌঁচটি) পাইয়া সুখী হইলাম। চাকরী চোকরি) সস্বন্ধে আমি কি বলিব বল?! 
যেখানে গেলে তোমার সুবিধা হয় সেখানেই যাইবা। তবে মাষ্টার মোস্টার) মহাশয় ভাল লোক, তাহার কাছে থাকিলে সাধু: 
সঙ্গী সোধুসঙ্গ) হইবে। 
: আমার ঢাকা যাও সে আমি ভ (ডো) কিছুই জান া। আমার শরীরের যে অবহ্থা তাহাতে চলাফেরা করাই; 
: কষ্টকর-_ঢাকা যাওয়া ত (তো) দূরের কথা । আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না। 
আমি ভাল আছি--তমি আমার আশিক আশর্দ) নিব কলিকাতা যাওয়ায় এখনও কিছু ঠিক হয়নাই! 
নিট না রানিারর ৃ 


* হেমচন্দ্র দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র কল্যাণী-নিবাসী মিহিরকাস্তি দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।--সম্পাদক 


পদ জস্দ_া্া ন্দ লিল ক] 


শরীশ্রীরামকৃষ্ঃ শরণং 





ন/1//7151145 915510৭ 

82008 1৮71) 1103৮ 0151. 
ৃ 069 6/5/1927 
 শ্রীমান উমাপদ, : 
: তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা কর তিনি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে : 
: (করিবেন)। তোমার ইহা ত (তো) শুভ বাসনা, ইহা কেন না পূর্ণ হইবে-_-কত লোকের কত বাসনা পূর্ণ করিতেছেন! তিনি: 
: দয়া করিয়া ইহা কি অপূর্ণ রাখিবেন? কখনও না। : 
: মাস্টার মহাশয়ের $০1০01-এ কি গোলমাল হইয়াছে শুনিয়াছি। তবে ব্যাপার কি তাহা ঠিক জানি না। তবে মাস্টার: 
: মহাশয় যে কোন অযুক্তিকর কার্য করিবেন তাহা বলিয়া মনে হয় না। তুমি তাকে লিখিলে বা দেখাশুনা করিলে সব বুঝিতে : 
: পারিবে। কাগজে আগে লিখে দিলেই হইল! বোধহয় তাহারা একটা 00701150116 করে তুলিবার মতলবে ছিল। 
: আমার শরীর মন্দ নাই। তোমার খুব ভক্তি বিশ্বাস নির্ভরতা লাভ হউক। এইসব বিষয়িক (বৈষয়িক) ব্যাপার লইয়া; 
: মন চঞ্চল করিও না। তোমরা আমার আস্তরিক শ্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি। 
তোমাদের চির শুভাকাক্ক্ষী : 


মনোলোভা মুখ্যেপাধ্যায়কে লিখিত 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং 
511 37940919118 মা 
720. 86৮07 মান 

ৃ 4/7(019)27 
' মা মনোলোভা, 
তোমাদের কুশল সংবাদ পাইয়া সুখী হইলাম। ঠাকুরের কৃপায় তোমাদের মোটা ভাত কাপড় এবং বাসস্থানের সংস্থান : 
; হউক-_ইহা আমার তাহার শ্রীচরণে প্রার্থনা জানিবে। তোমরা তাহার ভক্ত এবং আশ্রিত। সমস্ত অভাব অভিযোগের কথা: 
: তাহাকে জানাইবে না ত (তো) আর কাহাকে বলিবে? ভক্ত কখন অন্যায় অভিযোগ বা অভাবের কথা জানায় না, তাহারা : 
: যাহাতে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া তাহার স্মরণ মনন করিতে পারে- সেইজন্য দুই একটা বিপত্তিকারী অভাবের কথা জানায়। : 
: ঠাকুরের কৃপায় উমাপদর হয়ত (হয়তো) একটা ভাল কাজ হইয়া যাইতে পারে। যাহা হউক এঁ সবের জন্য বেশী (বেশি): 
: চিন্তিত হইও না। ভক্তি বিশ্বাসেই পরম পুরুযার্থ। ঠাকুরের কৃপায় তোমাদের ভক্তি বিশ্বাস উত্তরোত্তর খুবই বৃদ্ধি লাভ করুক। : 
ৃ আমার শরীর ঠাকুরের কৃপায় মন্দ নয়। তুমি, উমাপদ, যোগবিলাস আমার আস্তিক ন্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি: 
: জানিবে। ইতি। 


£. *. শিষ্য উমাপদ মুখোপাধ্যায় ও তীর স্ত্রী মনোলোভাদেবীকে লিখিত স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের পত্রগুলি উমাপদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পুর? 
: দমদম-নিবাসী যোগবিলাস মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। যোগবিলাসবাবু স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য।-_সম্পাদক : 


€ ধরিলে মানবকায়” : তাই নরেন্দ্নাথকে সকলে প্রশ্ন করলেন যে, শ্রীরামকৃষণ; 
মায়ায় : সম্বন্ধে তার কি ধারণা? তিনি একটু চুপ করে থেকে উত্তর; 
মী 1 ; দিলেন". 0৬ 67575017175” স্বয়ং প্রেম মুর্তিধারণ? 


করে এসেছেন। তার প্রেম স্বামীজীকে মুগ্ধ করেছে। 
£ . আমরা সাধারণ ভক্তরা স্বভাবতই ভাবতে পারি যে,: 
7 : তার কি গুণ আমাদের আকৃষ্ট করেছে? অবশ্য আমাদের : 
১2 £ যার যতটুকু আধার তদনুসারেই ভাবব। যেমন অসীম: 
4, এ] £ সমুদ্রকে মাপতে গেলে তার গভীরতা অজ্ঞাতই থাকবে, ; 

৪] £ কারণ সবাই তো তলিয়ে যাব। তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ; 

; আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে পরিমাপ করতে যাওয়া বাতুলতা ; 

; মাত্র। তা সম্ভব হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। বিশাল: 
; তা আমাদের করতে হবে। যে যার আধার মতো এক ছটাক, : 
? এক পোয়া বা এক সের হোক ভরে নেবে। তাতে সমুদ্রের : 
; কোন পরিমাপ হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে বলছেন যে,: 
; নরলীলায় বিশ্বাস হওয়া বড় কঠিন। ভগবান যখন মানুষ : 
: হয়ে আসেন, লোকে তখন তাকে মানুষের মতোই দেখে।: 
1 মানুষের মতো হাত, পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আহার-বিহার, 
? এমনকি জন্ম-মৃত্যু পর্যস্ত। কাজেই তারা কি করে ধারণা; 
: করবে যে, যিনি সর্বেশ্বর, অসীম অনস্ত-_তিনি কিভাবে এই: 
: চৌদ্দ পোয়া দেহের মধ্যে নিজেকে সীমিত করলেন! 
শি টির ৃ £. যখন ভগবান কৃষ্ণ কংসের কারাগারে জন্ম নিলেন, : 
হাসী তদাতানন্দ অঙ্কিত তৈলচিত থেকে গৃহীত : তখন দেবকী এবং বসুদেব তীর স্তুতি করেছিলেন। এইজন্যই : 

; করেছিলেন যে, তিনি জন্ম নিয়েই দেখা দিলেন শঙ্খ-চক্র-: 
: গদা-পদ্মধারীরূপে। “ভাগবত'-এ আছে_ ৃ 
: এ, ধর্মস্থানে ভগবৎকথা চিত্তা করাটাই স্বাভাবিক। ; “তমন্তুতং বালকমন্তুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদার্যুদায়ুধম্‌। ৃ 
: “ভাগবত'-এ আছে, শ্রীকৃষ্ণের মহিষীরা সমবেত : শ্রীবংসলক্ষ্বং গলশোভিকৌস্তুভং পীতান্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্‌।।: 
; হয়ে আলোচনা করছেন, তারা শ্রীকৃষ্ণের কোন্‌ কোন্‌ বিশেষ £ মহার্বৈদূর্যকিরীটকুগুলত্বিষা পরিষ্বক্তসহত্রকুত্তলম্‌। ৃ 
' গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন। নানা জনে নানা মত পোষণ : উদ্দামকাধ্যঙ্গদকস্কণাদিভিরিরোচমানং বসুদেব এক্ষত।।” ৃ 
 করছেন। তার রূপ, গুণ, শৌর্য, বীর্-এরকম এক- : (১০। ৩।৯-১০); 
; একরকম গুণের কথা তারা বলছেন। এটাই স্বাভাবিক। : সেই বালক গর্ভ থেকে প্রসূত হলে প্রথমে বসুদেব তাকে : 
? কারণ, তারা শ্রীকৃষ্ণের ভিতরে সব গুণের চরম উৎকর্ষ £ দেখলেন। কি রূপে দেখলেন? সাধারণ শিশু যেমন জন্ম নেয় : 
' দেখতেন। স্বভাবতই নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে এক- : সেরকম নয়। এইজন্যই তাকে বলা হলো “অদ্ভূত বালক'।: 
; একজন এক-একদিকে আকৃষ্ট হন। : তার পদ্মপলাশ নেত্র, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চত্র-গদা-পদ্মধারী।! 
1 একবার শ্রীরামকৃষ্ণের যুবক ভক্তেরা দক্ষিণেশ্বর থেকে : বক্ষস্থুলে শ্রীবৎসচিহৃ, গলায় কৌস্তুরভ মণি শোভা পাচ্ছে।: 
: কলকাতায় ফেরার পথে পরস্পর আলোচনা করছিলেন যে, : তিনি পীতাম্থর, তার কান্তি জলপূর্ণ মেঘের মতো শ্যামবর্ণ, : 
শ্রীরামকৃষ্ণের কোন্‌ বিশেষ গুণ কাকে কিভাবে আকৃষ্ট : মহামূল্য বৈদূর্যমণিশোভিত কিরীটের জ্যোতি তার কেশে: 
? করেছে? কে তার কি বৈশিষ্ট্য দেখেছে? কেউ বলছেন, তার : প্রতিফলিত হচ্ছে। কাণ্ধী, অঙ্গদ, কঙ্কণ ইত্যাদি অলঙ্কার দ্বারা: 
মধ্যে অগাধ জ্ঞান । কেউ বলছেন, এরকম ভক্তির পরাকাষ্ঠা ; শোভমান সেই বালককে বসুদেব দেখলেন। কাজেই একে: 
? আর কারো মধ্যে দেখা যায় না। কেউ তার কঠিন আধ্যাত্মিক : তো সাধারণ বালক বলা যায় না। বসুদেব এবং দেবকী: 
: তত্বগুলির সরল বিশ্লেষণে মুগ্ধ হয়েছেন। এইরকম নানা : তাদের পুত্রকে নবজাত শিশুরূপে নয়, তাদের ইষ্টের,: 
জনের নানা কথা! নরেন্দ্রনাথ চুপ করে শুনছেন। সকলেই : উপাস্যের যে-রাপের সাধনা তারা করেছিলেন__সেই রূপে: 
: জানেন যে, নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের সবচেয়ে প্রিয় পাত্র। : জন্ম নিতে দেখলেন। ৃ 
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; তারপর দেবকী ও বসুদেব ভগবানের স্ততি করছেন, : 
: আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গে যা উল্লেখ্য । দেবকী বলছেন, তিনি : 


; প্রলয়ের অস্তে বিশ্বব্্মাণ্ড সৃষ্টি করে তার দেহে ধারণ : 


: করেন, যে বিশ্ব্রক্গাণ্ডের আমরা সীমা করতে পারছি না-_ 
: সেই বিশ্বকে তিনি একটি বস্ত্র থেকে আরেকটির দূরত্ব বজায় 
: রেখে দেহের এক অংশে ধারণ করেন। তবে তিনি কত 
: বিশাল! কল্পনা করা যায় না। দেবকী বলছেন, সেই ভগবান 
; “মম গর্ভগঃ অভূৎ'-_-আমার গর্ভস্থ সম্তানরূপে আবির্তৃত-_ 
£ “বিশ্ব যদেতৎ স্বতনৌ নিশাস্তে যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্‌। 
: বিভর্তি সো২য়ং মম গর্ভগোহভ্দহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ।1” 
: (এ, ১০1৩।৩১) 
;£  নরলীলার একি বিড়ম্বনা! অর্থাৎ, কে বিশ্বাস করবে? 
; এই অনস্ত বিশ্ব যার একটি রোমকৃপে, তিনি আবার মানবী 
; দেবকীর গর্ভে ছিলেন। 

; এইরকম বিস্ময়কর কাণ্ড প্রত্যেক অবতারই করেন। 
; তাকে আমরা ঈশ্বররূপে ভাবতে পারি না। আমাদের সামান্য 
: বুদ্ধিতে তার পরিমাপ করতে পারি না, অথচ তাকে বহু 
: লোকে অবতার বলে পুজা করে। ঠাকুর বলছেন, সব 


: নয়? মানুষের যেসব সীমা আছে সেগুলি তিনি ছাড়িয়ে যান, 
: তাই মানুষ নন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মানুষেরই মতো-_ 
: শরীর, আহার-নিদ্রা, জরা-ব্যাধি, জন্ম-মৃত্যু পর্যস্ত। কাজেই 
: কি করে বিশ্বাস হবে ইনি ভগবান? তাই ঠাকুর বলছেন, 
: নরলীলায় বিশ্বাস হওয়া বড় কঠিন। আরো বলছেন, রামচন্দ্র 


? তা থেকে জগৎকে উদ্ধার করার জন্য অতীতে কতবার তিনি 


:না। এইজন্য “ভাগবত'এ বলা হয়েছেঃ “অবতারা 
; হ্যসংখ্যোয়াঃ” (১1৩।২৬)-_অবতারের সংখ্যা গণনাতীত। 
: কারণ, অনস্ত কালকে সীমিত করতে পারি না। সেই 


: আমাকে তোমার কি মনে হয়? যার যেমন মনে হয়েছে তিনি 
; ভক্ত। কথামৃতকার শ্রীমকে তিনি একবার জিজ্ঞাসা করেন £ 
; “তোমার কি বোধ হয়? আমার কয় আনা জ্ঞান হয়েছে?” 
: শ্রম বলেন £ “ আনা'-_একথা বুঝতে পারছি; তবে 


এরূপ জ্ঞান বা প্রেমভক্তি বা বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা উদার: 
ভাব কখনো কোথাও দেখি নাই।” (“কথামৃত', ১। ১1১০): 
আমরাই বা তাকে কতটুকু দেখেছি, কতটুকু জানি যে: 


: আমাদের বুদ্ধি দিয়ে তাকে পরিমাপ করব! কাজেই যখন: 
: তার সম্পর্কে আলোচনা করতে যাই তখন সর্বদাই যেন: 
; একটা বিভ্রান্তি এসে যায়। তিনি কি? তিনি জ্ঞানী, না ভক্ত, 
; না যোগী, না অন্য কিছু? কিছুই জানি না। কেউ মনে করে: 
; যে, তিনি বহুবিধ সাধনা করেছেন। কেউ সিদ্ধপুরুষ বলে: 
: মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরের চিকিৎসা করার জন্য: 
; আসতেন। এসেই তিনি ধরা পড়ে গেলেন, চিকিৎসার কথা: 
: ছেড়ে ধর্মপ্রসঙ্গ করতেন। ভক্তদের তিনি বলতেন ঃ “আর; 
: সব কর, ৮০ 0০701 %/015100) 101) ৪50০4 (তাকে ঈশ্বর : 
; বলে পূজা করো না)। এমন ভাল লোকটার মাথা খাচ্ছ?” ; 
(এ, ১। ১৮1৬) শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তার আকর্ষণ তিনি: 
: বুঝছেন। এই আকর্ষণ তার শিশুর মতো সরলতার জন্য।: 
: সেই সরলতা শুদ্ধ-পবিভ্রতান্বরূপ। কিন্তু তাকে ভগবান বলে: 
; আখ্যাত করা নিয়ে তর্ক লেগে যেত। ৃ 
: ব্যবহার মানুষের মতো, অথচ যেন মানুষ নয়! কেন মানুষ : 


আমরাও এরকম দেখেছি। আমাদেরই সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে: 


: একবার এক ভদ্রলোক বলেছিলেন ঃ “শ্রীরামকৃষ্ণ সাধক, ; 
: সিদ্ধপুরুষ তা বুঝি, তবে তাকে অবতার বলেন কেন-_এটা 
: বুঝি না।” তাকে বললাম ঃ “শ্রীরামকৃষ্ণ থাকুক, আপনি: 
: ভদ্রলোক বললেন £ “নিশ্চয়ই তিনি অবতার ।” 
: যখন অবতার হয়ে এসেছিলেন, মাত্র বারজন খষি তাকে : 
: যে, তিনি স্বয়ং ভগবান। বাকি সকলেই, এমনকি তিনি ; 
: নিজেও মনে করতেন যে, তিনি নন্দের পুত্র। বসুদেবের £ 
? ছেলে বলেও জানতেন না। ভগবান এইরূপে আত্মগোপন : 
: করে জগতে আসেন। জগতের সঙ্কটকাল যখন উপস্থিত হয়, : 
: তো শ্রীরামকৃষ্তকেও এঁদের ভিতর নিতে পারেন।” 
: এসেছেন এবং ভবিষ্যতেও কতবার আসবেন তা কেউ জানে : 
; দূরত্ব আসে; মনে একটা অসীমত্বের ভাব আসে। যাঁর সঙ্গে; 
; ঘর করছি তাকে দেখে তো এঁ ভাব মনে আসে না, তাই 
; বিশ্বাস হয় না যে, তিনি অবতার। এই বিশ্বাস তৈরি করার; 
£  ইদানীংকালে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে তার আবির্ভাব, এইট্ুকুই 
; বুঝছি। তিনি ভক্তদের আলাদা করে জিজ্ঞাসা করতেন-_ : 


_ঠিক, তবে শ্রীকৃষঃ? 

_তিনি তো সর্ব অবতারের শ্রেষ্ঠ অবতার। 
-__তারপর বুদ্ধ? ৃ 
_হ্যা, বুদ্ধকে তো এখন সবাই অবতার বলে মানে। ; 
_ শ্রীগৌরাঙ্গ? 
নিশ্চয়ই, তিনি অবতার! : 
তখন বললাম ঃ “এতদূর তো এলেন, আরেকটু এগোলে : 


পরখানেই মুশকিল। খাঁর সঙ্গে আমরা ঘর করি, তাকে: 


জন্য হয়তো বহু বছর অপেক্ষা করতে হয়। 
যিশুধ্রিস্ট যখন এসেছিলেন, তখন যে তাকে কেউ; 


অবতার বলে গ্রহণ করতে পারেননি তা বাইবেল থেকে: 
: বোঝা যায়। তার যেসব শিষ্য পরে তার বাণী প্রচার: 
করেছেন, তারাও পর্যস্ত বুঝতে পারতেন না। যারা সাধারণ 
; মানুষ তারা তো বুঝবেই না, এমনকি যারা অল্পবিস্তর: 
: শিক্ষিত তারাও ধরতে পারেননি। বাইবেল লেখা হয়েছিল; 


| জীকিরাাা রা রা াররা রা র্যা যা টা রা রাাদাহা ররর দার টি 


; যিশুধিস্টের জন্মের অন্তত ২০০ বছর পরে। তার আগে 
যিশুর কথা কিংবদস্তির মতো চলে আসছিল। মানুষ 
? ঈশ্বরকে ধারণা করতে পারে না, তাকে মানুষ-রূপে দেখতে 
? ভালবাসে । তার শুদ্ধি, তার জ্ঞান, তার ভক্তির পরিমাপ 
; করতে চেষ্টা করে। তার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। 


: ওরা মনে করে “অবতার বলে আমাকে খুব বাড়ালে- বড় 
; করলে! ওরা অবতার কাকে বলে তার বোঝে কি?... যারা 


: এখানে এসে অবতার বলে গেছে। অবতার বলায় তুচ্ছজ্ঞান 


: কেন তুচ্ছজ্ঞান হলো? কারণ, তারা অবতারের কিছুই বোঝে 
' না, শুধু বলে অবতার" বা 'অবতার নয়”। একবার 
: স্বামীজীকে একজন একটি ছবি দেখিয়ে বলছেন £ “ইনি কি 
অবতার?” একটু হেসে স্বামীজী বললেন ঃ “বাবা, একটু 
ভাল করে খাওয়া-দাওয়া কর। না খেয়ে খেয়ে মাথাটা 
; একেবারে শুকিয়ে গেছে।” ছবি দেখে অবতার ঠিক করতে 
হবে! অবতার মানে কি তাইই বোঝে না, ছবি দেখে 


? যাকে ভালবাসে তাকে একটা খুব উঁচু স্থান দিতে চায়। কিন্তু 
? সেই উঁচু স্থানের তিনি কতটা যোগ্য তা জানে না। 

: শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধেও একই কথা । যখন তিনি দক্ষিণেম্বরে 
:; বাস করতেন, তখন সেখানে উর ঠাকুর-চাকরেরা 
: চব্বিশ ঘণ্টা তার কাছাকাছি ছিল। দক্ষিণেশ্বরের প্রতিবেশীরা 
: অনেকে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখত, কিন্ত তারা কয়জন তাকে 
; বুঝি কি? শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ঃ “অচিনে গাছ শুনেছ?... সে 


? না।” (“কথামৃত', ৩।৫।২) দেখতে ঠিক গাছের মতো, কিন্তু 
: সেটা কি গাছ তা কেউ জানে না। গ্রামে অনেক জায়গায় এমন 
; অচিন গাছ থাকে। গ্রামবাসীরা যেসব গাছ চেনে তার 
? কোনটার মধ্যেই সে-গাছগুলি পড়ে না। তাই তার নাম দেয় 
' “অচিন গাছ'। ঠাকুরের “অচিন গাছ' বলার তাৎপর্য কি? 


: না। দেহু, আচার, ব্যবহার সবই মানুষের মতো, অথচ 
' মানুষের মাপকাঠিতে তাকে পরিমাপ করতে পারি না। কেন 
: ঈশ্বর নিজেকে এমন ছোট করে আর সব মানুষের সমান হয়ে 
£ আসেন তা আমরা জানি না, জানলে তো ভালই হতো, মানুষ 
; তখনি তাকে বরণ করে নিয়ে তার কৃপায় উদ্ধার হয়ে যেত। 
; কিন্তু তিনি এমন করেন না। ভগবান কেন কি করেন তা 

? আমাদের বুদ্ধির অগোচর। তবে এটুকু বেশ বুঝতে পারি যে, 

£ তিনি যদি ভগবানরূপে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াতেন, 


শ্রীরামকৃষ্ণকে যদি আমরা ঈশ্বর বলি, তাতেই বা কি? : 
: : এশ্বর্যকে ঢেকে সাধারণ মানুষের রূপ নিয়ে আসেন, যাতে ; 
; থিয়েটারের ম্যানেজারি করে, এখানে এসে অবতার বলে। ; 


মন খুলে কথা বলতে পারত না। ভগবান তাই তার: 


মানুষ তাকে নাগালের মধ্যে পায়। না হলে তিনি বহুদূরে; 


ৃ ? খেলার সঙ্গীরা যদি তার ভগবত্তা অনুভব করে, তবে তারা: 
' সারাজীবন এ বিষয়ের চর্চায় কাল কাটিয়েছে... কত সব : 


খেলার সঙ্গী হতে পারবে না। সেইজন্য অবতার নিজের; 


: এশ্বর্ষ ঢেকে সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে পৃথিবীতে আসেন! 
: হয়ে গেছে।” (“লীলা প্রসঙ্গ”, গুরুভাব উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায়) ; 


; করেছে। কখনো বা তারা শ্রীকৃষ্ণের কাধে উঠেছে, উচ্ছিষ্ট: 
; খাইয়েছে। “ভাগবত'-এ এর খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। গোপ-: 
? বালকদের সঙ্গে তিনি নানারকমের খেলা করছেন। রাখালরা 
: যদি তাকে ভগবান বলে দেখত, তবে কি তারা এভাবে: 
; হওয়ার ইচ্ছা নেই। তিনি সঙ্গী হতে চান। ভক্তদের প্রতি: 


অনুগ্রহ করে তিনি নিজেকে ছোট করেছেন। ভগবানের ; 


? হয়তো ভক্তদের নিয়ে খেলা করার আকাচক্কা হয়; অথবা: 
: তাদের স্ব-ন্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা তার উদ্দেশ্য হতে পারে।: 
; তবে এসব আমাদের কল্সনা। তার কি উদ্দেশ্য তা তিনিই: 
? জানেন। বিখ্যাত পণ্ডিত পদ্মলোচনকে সৃষ্টি বিষয়ে প্রশ্ন করা: 
£ হলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, যে-মিটিঙে ভগবান সৃষ্টির: 
; পরিকল্পনা করেন সেই মিটিঙে তিনি হাজির ছিলেন না।: 
; কাজেই তিনি জানেন না। একথা বলার তাৎপর্য হলো-__: 
; একরকম গাছ আছে,_তাকে কেউ দেখে চিনতে পারে : 
; কাজেই আমরা যদি তার সান্নিধ্যে আসতে পারি, তাকে: 
: ভালবাসি, তাতে যে আমাদের পরম কল্যাণ, সেবিষয়ে : 
: সন্দেহ নেই। যেভাবেই হোক তার আকর্ষণের আওতায় : 
; আসতে হবে, তারপর চুম্বক তার কাজ করবে । আমাদের : 
; আর ভাবতে হবে না। 
: তাৎপর্য হলো-_-তিনিই এমন অচিন গাছ, ফাঁকে আমরা চিনি ; 


ঈশ্বরের কর্ম মানুষের কাছে শুধু দুর্বোধ্যই নয়, অবোধ্যও।: 


'ভাগবত'-এ বর্ণনা রয়েছে, গোপীরা ভগবানকে: 


; ভালবাসতেন; কিন্তু তারা তো তাকে ভগবান বলে জানতেন: 
: না, তারা তাকে তাদের প্রেমাম্পদ মনে করতেন। তাহলে: 
; শেষ হবে না। একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই তা শেষ হতে পারে।: 
; কিন্তু গোপীদের তো জ্ঞান হয়নি, তারা তো ব্রহ্গাজ্ঞ নন,: 
: তাদের মুক্তি হলো কি করে? “ভাগবত'-এ আছে, গোপীরা: 
£ ভগবানকে ভালবেসেছিলেন। ভগবান যখন দূরে, টা 


: তাদের তীব্র বিরহবেদনা সহ্য করতে হয়েছে, য৷ কল্পনাতীত। : 
: সেই বেদনার জ্বালায় তাদের অশুভ কর্মের ফলভোগ শেষ 
; হয়েছিল। শুভকর্মের ফলে মানুষ সুখ এবং অশুভ কর্মের 


: ভগবানকে পাওয়ার আনন্দে সমস্ত শুভকর্মের ফল ভোগ 
: হলো। জ্ঞানীকে বোঝাবার জন্য ভাগবতকার এইভাবে 
: বললেন। 


: তার স্বরূপ এমন যে, তিনি আমাদের আকর্ষণ করে নিয়ে 
: যান। সংসারের আকর্ষণ আছে, আবার ভগবানের আকর্ষণও 
: আছে। মানুষ কোন্দিকে যাবে? ছোট-বড় সব চুম্বকই 
: লোহাকে আকর্ষণ করে, কিন্ত আকর্ষণ বেশি বলে লোহা বড় 


: বিষয়ের আকর্ষণ ভক্তকে তার লক্ষ্যপথ থেকে ভ্রষ্ট করতে 
: পারে না, কারণ ভগবানের প্রবল আকর্ষণে অন্য সব 
; আকর্ষণ তুচ্ছ হয়ে যায়। “ভাগবত'-এ আছে-__“ইতররাগ- 
: বিস্মারণং নৃণাম্‌” (১০। ৩১।১৪)-_ ভগবানের আকর্ষণের 
: কাছে মানুষের অন্য সব আকর্ষণ তুচ্ছ। তাকে জানলে এত 


: একাস্ত আপনার। 


আমরাও যদি ঠাকুরকে একাস্ত আপনার করে নিতে ৃ 


; থাকে না, চুম্বক তার কাজ আপনিই করবে। কিন্তু মুশকিল 
£ হচ্ছে যে, আমরা এমন ভ্রান্ত, বাসনাবদ্ধ হয়ে আছি যে, 
: অতবড় শক্তির কাছেও আত্মসমর্পণ করছি না। কেন করছি 
: না? ঠাকুর তার কারণ নির্দেশে করেছেন, বলেছেন £ 
: “কামিনী-কাঞ্চনে মন মলিন হয়ে আছে, মনে ময়লা পড়ে 


: মাটি-কাদা ধুয়ে ফেললে তখন চুন্বকে টানে। মনের ময়লা 
: তেমনি চোখের জলে ধুয়ে ফেলা যায়। “হে ঈশ্বর, আর অমন 
: কাজ করব না' বলে যদি কেউ অনুতাপে কাদে, তাহলে 
: ময়লাটা ধুয়ে যায়। তখন ঈশ্বররূপ চুম্বকপাথর মনরূপ 
:ছুঁচকে টেনে লন।” (কথামৃত', ১1৪1৭) আমরা 
; ভগবানকে ডাকি সুখ-সমৃদ্ধি-শাস্তিতে থাকবার জন্য। সেটা 
; তো ভগবানকে চাওয়া নয়, বিষয়ভোগেরই নামান্তর মাত্র। 
; এইজন্য আমরা যে যে-অবস্থাতেই থাকি না কেন, তার 
£জন্য আমাদের ব্যাকুল হতে হবে। তাকে চাই__এটা 
: আমাদের বুঝতে হবে। শুধু খেলনা নিয়ে মেতে থাকলে 
: চলবে না। ঠাকুর বলছেন £ “যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে 
; থাকে, মা রান্নাবান্না, বাড়ির সব কাজ করে। ছেলের যখন 
; চুষি আর ভাল লাগে না- চুষি ফেলে চিৎকার করে কাদে, 
: তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দুড়দুড় করে এসে ছেলেকে : 


কোলে লয়।” (ধ, ১1৩1২) আমরা সংসার-খেলায় এমন: 


 মন্ত হয়ে আছি যে, তাঁর প্রতি আমরা কোন আকর্ষণ বোধ: 
: করছি না, কোন আকাক্ষা মনে জাগছে না। ঠাকুর বলছেন, : 
: ফলে দুঃখ ভোগ করে। গোপীদের যতরকমের অশুভ কর্মের : 
ফল তা এই তীব্র বিরহবেদনায় ভোগ হয়ে গেল। আর : 


ংসারে কারো মান-যশ-এশ্বর্য হয়েছে, ক্ষমতা হয়েছে। সে: 
ভাবছে, বেশ আছি। ভগবান বলছেন, হ্যা, বেশ আছ।: 


তারপর যখন জীবনসায়াহ্ছে সে উপস্থিত হয়, তখন ভাবে: 
£ সমস্ত জীবনটা আমি করলামটা কি? ভগবান বলছেন, তাই: 
; তো তুমি করলে কি? ৃ 
আসল কথা, ভগবানকে যে আমরা বুঝে চলি তা নয়। : 


আমাদের যেন এভাবে না ভাবতে হয় যে, করলাম কি? 


; আমরা জন্মেছি এক সুবর্ণ যুগে, যখন শ্রীরামকৃষ্ণের: 
; আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ। স্থুলশরীরের চেয়েও সূন্্শরীরে! 
? তিনি আরো বেশি পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। স্বামীজী একে: 
: চুম্বকের দিকে যায়। ভগবান সেইরকম বড় চুন্বক। কাজেই : 
; থেকে যদি তাঁকে না চাই, তার কথা না ভাবি তবে আমাদের : 
; মতো দুর্ভাগা আর কেউ নেই। আমাদের ভাবতে হবে: 
: মানুষরূপে আমাদের কাছে যিনি এলেন তার স্বরূপ কি? এই: 
: চিন্তা করে তাকে হৃদয়ে স্থান দিতে হবে। ভাবতে হবে যে,: 
; তিনি আমাদের একাত্ত আপনার। শ্রুতি বলছেন, তিনি-_- ; 
আপন বোধ হয় যে, ত্তার সঙ্গে আর কোন দূরত্ব থাকে না। : ৃ 
: যেমন নন্দ-যশোদা ও রাধার কাছে শ্রীকৃষ্ণ দূরের নন, 


“সত্যযুগ' বলেছেন। সেই যুগে জন্মে, এইরকম পরিমণ্ডলে : 


“শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্‌ 

বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।” নর 

(কেনোপনিষদ্‌, ১1২): 
যিনি আমাদের কর্ণেরও কর্ণ, মনের মন, বাক্যেরও ; 

বাক্য, প্রাণেরও প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু, তাকে ভুলে জীবনটা যে: 


: বৃথা নষ্ট করছি, তা কি আমরা আমাদের মনকে ভাবতে : 
£ বলছি? মন কি ব্যাকুল হয়েছে তাকে জানবার, তাকে কাছে: 
? পাওয়ার জন্য? তার আসা তো এইজন্যই। তিনি সর্বদাই; 
; আমাদের আহান করছেন, আমরা কি তা শুনছি? যেমন: 
; গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের বংশিধবনির আহান শুনেছিলেন। 
: আছে। ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকা থাকলে আর চুন্বকে টানে না। ; 


? থেকে ডেকেছিলেন ঃ “তোরা কে কোথায় আছিস আয়”; 
; সেই ডাক কয়েকটি যুবক শুধু শুনেছিল। তিনি এখনো: 
? সকলকে আহান করছেন, আমরা যদি এই ডাকে সাড়া না; 
; দিয়ে শুধু সংসারের কাজেই ব্যস্ত থাকি, তাহলে আমাদের ; 
£ মনুষ্যজন্ম বৃথা। একথা বলছি না যে, সকলকেই সংসার; 
; ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতে হবে। তা সম্ভব নয়। তিনিও তা: 
চাইছেন না। তিনি চাইছেন যে, তার আহান স্বীকার করে: 
: তার দিকে একটু মন রাখা-_তাহলেই সংসার আমাদের : 
? অগ্রগতির পথে বাধা হবে না। এর ভিতরে থেকেও আমরা: 
; তার স্বরূপকে আম্বাদন করতে পারব। কিন্তু তাকে: 
! একেবারে বিস্মৃত হয়ে থাকলে এই যুগে আমাদের জন্মই: 
: বৃথা হয়ে যাবে। ভগবান বলছেন, এখানে অমৃতের প্রশ্রবণ: 
? বয়ে যাচ্ছে, তোমরা এসে এই অমৃত পান করে অমর হও।: 


বারবার ডাকছেন। এই অমৃতধারায় নিশ্নাত হলে আমাদের : 


যত অশাস্ত, দুঃখ সব দূর হবে এবং আমরা অমর হব। কিন্ত 
কথা হচ্ছে এই যে, অশান্তিতে জলে পুড়েও আমরা কি 
: ভগবানকে চাই? চাই না। হা-হুতাশ করি সেই বুড়ির মতো। 


: আর পারছি না কষ্ট করতে, আমাকে নিয়ে যাও।” যম তো 
: বুড়ির কাতর প্রার্থনায় এসে হাজির। বলছেন £ “তুমি 
: বলল £ “এসেছ বাবা। তবে তুমি আমার মাথায় কাঠের 
; বোঝাটা তুলে দাও।” এর অতিরিক্ত যে কিছু আছে, তা 
; আমরা বুঝতে পারছি না। তিনি আসেন সেই কথা বোঝাবার 
: জন্য। তিনি সর্বদাই আহান করছেন-_এস এই পথে, এস, 
; এই অমৃত আস্বাদন কর, তারপর তোমরা তোমাদের কাজ 
; কর। তিনি অবতীর্ণ না হলে এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার কোন 
: উপায় থাকত না। তাই তিনি আমাদের পর্যায়ে নেমে এসে 


: চেতনা যে হচ্ছে না সেইজন্য মনে এমন বেদনা বোধ হওয়া 
: চাই যে, এই যুগে জন্মে আমরা কি করলাম? 

£ ভগবানকে ডাকতে হলে সংসার থেকে দূরে যেতে হবে 
: না। যে যেখানে আছি সেখান থেকেই ভাবতে হবে যে, এই 
: দৈনন্দিন জগতের অতীত একটি সত্য আছে, যাকে ভুলে 
: থাকার জন্য আমরা নানা কাজে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করছি। 
: সময় আর কাটছে না, তাস খেলতে যাচ্ছি বা সিনেমা দেখতে 
: যাচ্ছি, কোনরকমভাবে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করছি! 
: কী দারুণ চেষ্টা! তবু ভোগবাসনা বিষাক্ত লাগছে না! তিনি 
: অন্তরে থেকে ডাকছেন- দুঃখ, বিষাদ জেনেও কেন বিষ 
: পান করছ? এইদিকে এস। আমরা খেয়াল করছি না। 
; ভিতরের সঙ্গে বাইরের, সতের সঙ্গে অসতের সংগ্রাম 
: চলছে। এই সংগ্রামে কি শুধু পরাজিতই হব? যাতে তা না 


: প্রেরণা যোগাতে, শক্তি দিতে, চোখের ওপরকার পর্দা সরিয়ে 
; সেই অমৃতলোকের একটা দৃশ্য দেখিয়ে দিতে। তাতেও যদি 
: চৈতন্য না হয় তবে আমাদেরই দুর্ভাগ্য । 

; তাই আমাদের ভাবতে হবে যে, আমরা 


; ভক্তি করি, তার নাম জপ করি, লীলাকথা পড়ি, কিন্তু তবু : 


: যেমন স্বপ্নের ঘোরে ছিলাম, তেমনি থাকছি। কেন? কেন 
; এসব কথা আমাদের অন্তরে স্পর্শ করছে না? কারণ, 
আমাদের উদ্যমের অভাব। যদি চোখ, কান, বন্ধ করে থাকি 
: তবে সে-দোষ কি তার না আমাদের? তিনি ভোগের জগৎ 
? দিয়েছেন, আবার ভিতরে একটা অতৃপ্তিও দিয়েছেন। 
; নচিকেতা বলছেন £ “ন বিস্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ' 

: (কঠোপনিষদ্‌, ১। ১1২৭) মানুষ কখনো বিত্তের দ্বারা : 
: সন্তুষ্ট হতে পারে না। এন্র্ষে মানুষ তৃপ্তি পায় না, পাবেও : 
? না। অতৃপ্তি হলো ভগবানের এক মহা আশীর্বাদ। অতৃপ্তি, 
: দুঃখ, রূঢ় আঘাত আমাদের জীবনে আশীর্বাদস্ববূপ হয়ে 


; তার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেয়। কাজেই তিনি যে নানা দুঃখ: 
; অশান্তি দেন, তা শুধু আমাদের কষ্ট দেওয়ার জন্যই নয়।: 
; এগুলি তার দয়ার দান। কারণ, এর ভিতর দিয়ে যদি: 
এক বুড়ি কাঠ কেটে নিয়ে যাচ্ছে আর বলছে ঃ “যম, : 


আমাদের ঘুম ভাঙে। ছেলে ঘুমের ঘোরে কাদছে, মা তাকে: 


: জাগানোর জন্য ধাকা দেন, ধাক্কা দেন তারই কল্যাণের জন্য: 
: ঘুম ভাঙলে তার কান্না বন্ধ হবে। : 
বুড়ি তখন ঘাবড়ে গিয়ে যমকে : 


আমরাও ঘুমের ঘোরে কীদছি। সুখ-শাস্তির জন্য কাঁদছি।: 


; তাই এই ঘুম ভাঙাবার জন্য মায়ের একটু ধাক্কা দেওয়ার; 
: প্রয়োজন। দুঃখ, অশাস্তি, নানারকম বিপদ-আপদ, বিপর্যয় ; 
; তার আশীর্বাদ-_যাতে আমাদের ঘুম ভাঙে, চেতনা জাগে, 
; আমরা বুঝতে পারি যে, আমরা মোহে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছি, : 
: কী দুঃস্বপ্নে আমাদের দিন কাটছে। এই দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে ওঠার: 
জন্য আমাদের দুঃখের পর দুঃখ অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু: 
' তাকে যেন আমরা ভুল না বুঝি। ৃ 
: হাত ধরে পথ দেখাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের চেতনা হচ্ছে না। 


গোপীদের কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণ অদৃশ্য হয়ে গেলেন, 


; গোপীরা ব্যাকুল হয়ে তাঁকে খুঁজছেন। তারপর দেখা হলে: 
: তিনি বলছেন, আমি আরো বেশি করে দুঃখ দিই আকর্ষণ; 
: অশান্তি দেন, তাতে যেন তাকে আমরা ভুল না বুঝি। কারণ, : 
: এর প্রয়োজন আছে। আমরা বলি সুখ চাই, শাস্তি চাই, কিন্তু: 
: একথা ভূলে যাই যে সবই তো ত্বার। যেখানে যাব সেখানেই: 
: দেখব দুঃখ। গীতা'য় ভগবান বলছেন £ “অনিত্যমসুখং : 
? লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্‌।” (৯। ৩৩)-_জগৎ অনিত্য ও; 
: দুঃখময়, তাই এখানে এসে আমার ভজনা কর। কিন্তু আমরা: 
: তা করব না, এই জগৎটাকেই আমরা সুখের আগার বলে: 
; আঁকড়ে ধরব। তা যদি করি, এই ভ্রান্তি নিয়ে যদি বসে থাকি: 
£ তবে তিনি কি করবেন? আঘাত দিয়ে আমাদের ঘুম: 
 ভাঙাতে হবে না? সেইজন্যই তো তিনি আশীর্বাদস্বরূপ দুঃখ : 
: হই এইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে এসেছেন-_আমাদের : 
; গোপন করে দুঃখময় মানবজীবনকে গ্রহণ করে তিনিও; 
: দুঃখভোগ করেন। তাতেও যদি ঘুম না ভাঙে তাহলে: 
আমাদেরই দুর্ভাগ্য । ৃ 


দেন। তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন না, এমনকি তার সমস্ত এম্বর্য: 


কিন্তু প্রশ্ন হলো, তিনি তো ইচ্ছা করলেই একে বদলাতে; 
পারেন। আমাদের মনকে যদি তার দিকে ফিরিয়ে দেন: 


' তাহলেই তো হয়। যেমন রামপ্রসাদ বলছেন $ “প্রসাদ বলে: 
; মন দিয়েছ মনেরে আঁখি ঠারি।” তুমি মনকে বিষয়মুখী করে : 
: দিয়েছ, কাজেই তোমার দিকে মন যাচ্ছে না। এর উত্তর; 
; হলো-_এসব ভগবানের খেলা। সবাই যদি বুড়ি ছুঁয়ে ফেলে: 
; তবে তো আর খেলা চলে না। তাই ঠাকুর বলছেন £ “তার 
' ? ইচ্ছা যে, তিনি এইসব নিয়ে খেলা করেন। বুড়িকে আগে: 


থাকতে ছুঁলে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না। সকলেই যদি ছুঁয়ে: 


£ অসন্তুষ্ট হয়। খেলা চললে বুড়ির আহাদ হয়। তাই “লক্ষের: 
এ চারি নার 


: আঁখি ঠেরে ইশারা করে বলে দিয়েছেন, “যা, এখন সংসার 
: করগে যা।' মনের কি দোষ? তিনি যদি আবার দয়া করে 
মনকে ফিরিয়ে দেন, তাহলে বিষয়বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি 
; হয়। তখন আবার তার পাদপন্মে মন হয়।"' (“কথামৃত', 
১1২1৫) আমরা যখন খেলায় পরিশ্রাত্ত হয়ে বলি--আর 


? বাড়িয়ে দেবেন। এই হাত বাড়াবার জন্যই তো তিনি 
: হাতে তাকে স্পর্শ করতে চেষ্টা করি। উভয়ের দিক থেকে 


: অন্তরে পাব, আমাদের জীবন পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এই 
£ ঠাকুর একবার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা 
' করছেন ঃ “আচ্ছা, আপনি কি বল, মানুষের কর্তব্য কি?” 
: বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিলেন £ “আজ্ঞা, তা যদি বলেন, তাহলে 
: আহার, নিদ্রা ও মৈথুন।” ঠাকুর উত্তর শুনে অত্যন্ত বিরক্ত 
: হলেন। ভেবেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্বান, লেখক, শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ, 
: তিনি হয়তো অন্যরকম কিছু বলবেন। ঠাকুর ক্ষুব্ধ হয়ে উত্তর 
; দিলেন £ “এঃ! তুমি তো বড় ছ্যাচড়া। তুমি যা রাতদিন কর, 
; তাই তোমার মুখে বেরুচ্ছে। লোকে যা৷ খায়, তার ঢেকুর 


: ঢেকুর ওঠে। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতরে রাতদিন রয়েছ, আর 
: এ কথাই মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। কেবল বিষয়চিত্তা করলে 
: পাটোয়ারি স্বভাব হয়, মানুষ কপট হয়। ঈশ্বরচিস্তা করলে 
: সরল হয়, ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হলে ওকথা কেউ বলবে না।” 
? (এ, ৫। পরিশিষ্ট-ক।২) তাই তিনি বলছেন যে, ঈশ্বরলাভ 
: সেই বিষয়টা সম্বন্ধে অবহিত থাকবে। সাধারণ লোকেরা 
; মনে করে-_কত খষি, মুনি দীর্ঘকাল ধরে সাধনা করে কিছু 
; ফললাভ করতে পারছেন না, আর আমরা কি করব? 

£ শ্রীম ঠাকুরকে একদিন জিজ্ঞাসা করছেন £ “ঈশ্বরকে কি 
: দর্শন করা যায়?” ঠাকুর উত্তরে বলছেন £ “হ্টা, অবশ্য করা 
: যায়। মাঝে মাঝে নির্জনবাস; তার নামগুণগান, বস্তবিচার; 
: এইসব উপায় অবলম্বন করতে হয়।” (এ, ১। ১1৫) 


: দেখিয়ে দিতে পারেন? এ যেন ছেলেখেলা! তাদের উদ্দেশে 
: ঠাকুর বলছেন £ “খুব ব্যাকুল হয়ে কাদলে তাকে দেখা যায়। 
; মাগ-ছেলের জন্য লোকে এক ঘটি কাদে, টাকার জন্য লোকে 


: তবেই ভগবানলাভ করা যায়। আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা 


? জপ-ধ্যান করি, কিন্তু তার সার্থকতা সামান্যই। এর কারণ__: 
মনের আগ্রহ নেই। ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন ঃ “ঈশ্বরের : 
: নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই__কি, আমি তার নাম: 
£ করেছি, আমার এখনো পাপ থাকবে! আমার আবার পাপ: 
: কিঃ... কৃষ্তকিশোর পরম হিন্দু, সদাচারনিষ্ঠ ব্রান্মাণ, সে: 
: পারছি না, তখন ভগবান আমাদের দিকে নিশ্চয়ই হাত : 


বৃন্দাবনে গিছল। একদিন ভ্রমণ করতে করতে তার জলতৃষ্: 


: পেয়েছিল। একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখলে, একজন লোক: 
: আমাদের কাছে এসেছেন। আমরাও যেন এই ছোট ছোট : 


দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বললে, “ওরে, তুই একঘটি জল: 


? আমায় দিতে পারিস? তুই কি জাত?, সে বললে, “ঠাকুর: 
; চেষ্টা হলে তবেই জীবন সার্থক হবে। তাকে আমাদের : 


মহাশয়, আমি হীন জাত-_মুচি।' কৃষ্ণকিশোর বললে, “তুই; 


: বল, শিব। নে, এখন জল তুলে দে। ভগবানের নাম করলে: 
: মানুষের দেহ-মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়। কেবল “পাপ” আর: 
: 'নরক'__এইসব কথা কেন? একবার বল যে, অন্যায় কর্ম: 
: যা করেছি আর করব না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর।”: 
: (এ, ১1২1৬) এই বিশ্বাস নেই বলেই হাজার নামজপ! 
: করলেও আমাদের কোন ফল হচ্ছে না। মানুষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন : 
: নয়, বিশ্বাসও নেই, তাই এগোতে পারে না। তাহলে তার: 
; উপায় কি? উপায়গুলি তিনি খুব সংক্ষেপে বলেছেন-_: 
; ঈশ্বরের নামগুণগান, সাধুসঙ্গ, নিত্য-অনিত্য বস্ত-বিচার : 
; এবং মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তার চিস্তা করা। ৃ 
: ওঠে। মুলো খেলে মুলোর ঢেকুর ওঠে। ডাব খেলে ডাবের : 


ঠাকুর বদ্ধজীবের কথা বলছেন ঃ “বদ্ধজীবেরা; 


: আবোলতাবোল ফালতো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে।: 
; জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমি চুপ করে থাকতে পারি না, তাই: 
: বেড়া বাঁধছি। হয়তো সময় কাটে না দেখে তাস খেলতে : 
; আরম্ভ করে।” (এ, ১।১।৬) কাজগুলো যে খুব ভাল: 
: লাগছে বলে মনে করছে তা নয়, শুধু সময় কাটাবার জন্য; 
: করছে। আমরা ভুলে যাই যে, সময় কত অমূল্য বস্তু। যে, 
: মনুষ্যজন্ম পেয়েছি তার একটা লক্ষ্য যদি স্থির না করি, দুর্লভ : 
: মনুষ্যজন্মের যদি সদ্যবহার না করি তাহলে জীবন বৃথা । যে-: 
£ সুযোগগুলি আমরা পাই তা কাজে লাগাতে না পারলে: 
; আমাদের জীবনটা ব্যর্থ হবে। সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে : 
: একেবারে লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারলেও অনেকটা তার দিকে: 
: এগিয়ে যেতে পারি। এটা বিশেষ করে মনে রাখবার। : 
? সাধারণ লোকেরা এইরকম বলে-_-আমাদের একটু ঈশ্বরকে : 


তিনি সত্যন্বরূপ। আমাদের সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত: 


; করার জন্য তার আসা। তার কৃপায় যেন আমাদের ঘুম: 
? ভাঙে, তাকে যেন আমরা অস্তরে বরণ করতে, তার ডাকে: 
? সাড়া দিতে পারি। এই যুগে আমাদের জন্মগ্রহণ যেন সার্থক: 
; কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাদছে? ডাকার : : 
? মতো ডাকতে হয়।” (এ) অর্থাৎ নিজেদের কিছু করতে হয়। : 
: কিছু না করেই কি আর তাকে দেখা যায়? কাজেই কার্ধের : 
' আশ্রমে প্রদত্ত পৃজ্যপাদ মহারাজজীর ইংরেজী 


হয়।” এ 





* গত ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮২ জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন: 
ভাষণের সংক্ষিপ্ত: 
বঙ্গানুবাদ। ৃ 


ৃ পারিণাম বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হইল । 
: শাস্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্মানুপাতী ধর্মী।১৪।। 


: ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ।1১৫।। 
ক্রমের বীিভিমতার জন্য পরিণামও ভি ভি হয়। 
পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্।।১৬।। 


; অতীত ও ভবিষাতের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
£ মন্তব্যঃ ইন্দ্রিয়গণ এবং ইন্দ্িয়গ্রাহ্য বস্তুসকল নানা : 


 অবস্থা-পরিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রতিক্ষণ চলিতে থাকে। কোন : 
: একটি সীমায় উপস্থিত হইলে আমরা তাহা বুঝিতে পারি। : 


: কিন্তু সমাহিতচিন্ত যোগী তাহার সৃক্ষনদৃত্তি সহায়ে ভূত ও ; 


ইনত্িয়ের এই সুক্ষ পরিবর্তন ও পরিণতির গতি প্রত্যক্ষ: 


: করিতে পারেন। তাহার ফলে তাহারা অতীত ও ভবিষ্যৎ : 
যেমন মানুষের অতীত জীবনের অবস্থা ও তবিষ্যৎ জীবনের 
: সম্ভাবনা বলিতে পারেন, যোগীরা তেমন এই সমাধি সহায়েই : 
1 শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্ততপ্রবিভাগসংযমাৎ 
: সর্বভূতরুতজ্ঞানম্।।১৭।। 


শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান__ এই তিনটি পরস্পর পরস্পরে : 


! অধ্যভ হওয়ায় সঙ্কর অবস্থা প্রা হয়। উহাদের প্রভেদের : 
: উপর চিতসংযম করিলে সমুদয় প্রাণীর শব্ঙ্ঞান হইয়া : 
1 থাকে। 


: করে-_যাহা আমাদের কানের ভিতর একটি জায়গাতে : 


আঘাত করে। মন তাহা বুদ্ধির নিকট লইয়া যায়। : 


পূর্বস-স্কারের সাহায্য বুদ্ধি কথাগুলির অর্থ বুঝিয়া থাকে। : 


অতীত, বতনান ও ভাবিবাৎ ধর্ম যাহাতে অবাহি, তাহা । পর্বকর্মফলে চিত্তে যেসকল সংস্কার সঞ্চিত আছে তাহা স্পষ্ট 


: দেখিতে পান। সংস্কারের কারণ পূর্বজন্মের কর্মসমূহ, তাই: 
এই সংস্কার দেখিয়া পূর্বন্মের সকল কথাই তিনি জানিতে: 
; পারেন। ্‌ 


রক্ত তিনটি পরিশামের প্রতি চিত সংযম করিলে 


মন্তব্য $ আমরা যখন কাহারো কথা শুনি, তখন তাহার ; 
: বাগেন্দ্রিয় স্পন্দিত হইয়া আকাশে একপ্রকার তরঙ্গ উৎপন্ন : 


: সে বলিল আর আমি শুনিয়া বুঝিলাম-_এইমাত্র। মানুষের : 
: কথা শোনার মধ্যে যে এত বড় একটা জটিল ব্যাপার আছে; 
: তাহার কিছুমাত্র আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু যোগী: 
; সমাহিত মনের সাহায্যে এই ব্যাপারটির সমস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ: 
? করিতে পারেন। তাহার ফলে কোন প্রাণী কোন শব্দ করিলে; 
: তিনি এ শব্দের অর্থ বুঝিতে পারেন, কিন্তু ভাষা বোঝা সম্ভব; 

: হয় না। শোনা যায়, রামু বালাকানেই পতপক্থীদের। 


ৃ এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্মলক্ষণীবস্থা পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ।1১৩।। ৪ ॥ ৬ 


ইহার ঘারা ভূত ও ইন্রিয়ের ধর লক্ষণ ও অবস্থারপ* : 


সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্।।১৮।। র 
সংক্কারগুলিকে সাক্ষাতভাবে জানিতে পারিলে বণ 


: জন্মের জ্ঞান হয় । 


মন্তব্য £ সমাহিতচিত্ত যোগী সৃক্ৃষ্টির সাহায্যে 


প্রত্যয়স্য পরচিত্ত-জ্ঞানম্।1১৯।। 
অপরের শরীরের চিহন্গুলিতে চিত্রসংযম করিলে ন্‌ 
: বাক্তির মনের অবস্থা জানিতে পারা যায়। 
ন চ তৎ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ।।২০।। ৃ 
কিভ এ চিতের অবলম্বন জানা যায় না, কারণ তাহা; 
হি 
£ মুখ-চোখের ভাব লক্ষ্য করিয়া সাধারণ! 
টি অনেক সময় মনের অবস্থা কিছু কিছু বুঝিতে; 
? পারে। যোগী তাহা সম্পূর্ণ ও নির্ভূলরূপে জানিতে পারেন।: 
: কিন্তু যে-কারণে চোখ-মুখের এই অবস্থা, তাহা শুধু লক্ষণ-: 
পর্যবেক্ষণেই জানা যায় না, তাহা জানিতে হইলে যোগীকে এ! 
ব্যক্তির চিত্তে মন সমাহিত করিতে হইবে। 
কায়রূপসংযমাত্তন্্রাহযশক্তি-স্তস্তে 
চক্ষুঃপ্রকাশাহসম্প্রয়োগেহস্তর্ধানম্‌।।২১।। 
দেহের আকৃতির উপর সংযম করিয়া এ আকৃতির: 
অনুভব করিবার শক্তিকে বাধা দিয়া দশননশাক্তির সহিত: 
উহার সংযোগ নষ্ট করিয়া দিলে যোগী লোকসমক্ষে অজহিত 
: হইতে পারেন। 
এতেন শব্দাদ্যস্র্ধানমুক্তম্।।২২।। ৃ 
ডট ঘারা শব্দাদির অভধার্ন বিষয়েও ব্যাখ্যা করা? 
/ 
মন্তব্য ঃ নি টস্রাত লরি রিটী তি 
পারেন, যখন সর্বসমক্ষে থাকিয়াও অদৃশ্য হইতে পারেন। : 


£.. * মন সর্বদা বৃজ্িতে পরিণত হয়, তাহা ধর্মরূপ-পরিণাম। মন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ__এই তিন কালের মধ্য দিয়া চলে। ইহা লক্ষণরাপ-: 
 পরিণাম। নিরোধ-সং্কোর ও ব্যখান-সংস্কারের মধ্য একটি প্রবল ও অপরটি দুর্বল হইলে তাহা অবস্থারূপ-পরিণাম। মনের এই পরিণামে ন্যায় 


: ভূত ও ইন্দ্রিয়েরও ব্রিবিধ পরিণাম হইয়া থাকে ।__সম্পাদক 
8৪ ১০৪তম | ১০৪তম বর্ব-২য় সংখ্যা. সংখ্যা 


[0 ফাদ্ুন ১৪০৮০ ফেব্রুয়ারি ২০০২. [0 ফাদ্ুন ১৪০৮০ ফেব্রুয়ারি ২০০২. ২০০২ 


সোগক্রমং নিরুপত্রমঞ্চ কর্মতৎসাঘেমাদ- 
পরাস্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যো বা।।২৩।। 
£. কম্মরদুই প্রকার-_-এক প্রকার করম শীঘ ফল প্রসব করে, 
: ছিতীয় প্রকার বিলম্বে করে। ইহাদের উপর অথবা 'আরিষ্ট” 


; দেহত্যাগের কাল জানিতে পারেন! 

£ মন্তব্য £ মানুষের চিন্তে পূর্বজন্মের কর্মসংস্কার সঞ্চিত 
; থাকে। এই জন্মে যাহা ভোগ করিবার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ 
; করেন তাহা প্রারন্ধ কর্ম। যোগীরা বুঝিতে পারেন প্রারন্ধ 
: কর্মের কতটা ক্ষয় হইয়াছে, কতটা বাকি আছে এবং 


: দেহত্যাগের সঠিক সময় নিশ্চিতরূপে জানিতে পারেন। 
: দেখিয়াও যোগীরা মৃত্যুকাল নির্ণয় করিতে পারেন। 
ৃ মৈত্র্যাদিযু বলানি।।1২৪।। 


ৃ সংযম করিলে যোগী এ গুণগুলির উৎকর্ষ লাভ করেন । 
: বলেধু হস্তিবলাদীনি।।২৫।। 


হতী প্রভৃতি প্রাণীর শক্তির উপর সংযম করিলে যোগী : 


ৃ সেইসকল প্রাণীর তুলা বল লাভ করেন। 
1  প্রবৃস্তালোকন্যাসাৎ সুক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্।।২৬।। 


1 হাদয়হিত জ্যোতির উপর সংযম করিলে সৃষ্ষন, ব্যবহিত : 
; অধার্ৎ অন্তরালে অবহিত এবং দূরবতী বর জ্ঞানলাভ হয় । : ৃ 
ৃ : বেদনা বা দিব্য স্পশের অনুভূতি, আদর্শ বা দিব্য রাপ দশনি,: 
: দিবা রসান্াদ এবং বাতা বা দিব্য ছ্রাগ বা গন্ধ লাভ করা! 
! যায়। ৃ 


ভূবনজ্ঞানং সূর্যে সংযমাৎ।।২৭।। 
সুধে সংযম করিলে সমভ জগতের জ্ঞানলাভ হয়! 
চন্দ্রে তারাব্যৃহজ্ঞানম্।।২৮।। 
চন্দে সংযম করিলে তারকাসমূহে জ্ঞানলাভ হয়! 
প্রনবে তচ্গাতিজ্ঞানম।।২৯।। 


নাভিচক্রে কায়বযহ-জ্ঞানম্।।৩০।। 
নাভিচক্রে সংযম করিলে শরীরের গঠন জানা যায়। 
কণ্ঠকৃপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিি।।৩১।। 
কষ্ঠনালীতে সংযম করিলে ক্ষুধা ও পিপাসা দূর হয়। 
কুর্মনাড্যাং স্থৈর্যম্।।৩২।। 
কুমনাড়িতে সংযম করিলে শরীর ছির হইয়া যায়। 
মূর্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্।।৩৩।। 


: প্রাতিভান্বা সর্বম্।।৩৪।। 

অথবা প্রতিভাশক্তির ঘারা সমুদয় জ্ঞানলাভ হয় । 
হৃদয়ে চিততসস্থিং।।৩৫।। . 

হাদয়ে চিতসংযম কারিলে মনোবিষয়ে জ্ঞানলাভ হয় । 


মন্তব্য £ যোগশক্তির সহায়ে শরীরে অসাধারণ বল: 


? সংগ্রহ করা যায়। নিকটবর্তী, অস্তরালবর্তী ও দূরবর্তী সকল; 
! বস্তু জানা যায়। ত্রিভুবনের সকল বস্তু অবগত হওয়া যায়।: 
: নামক মৃত্যুর লক্ষণসমূহের উপর সংযম করিলে যোগী : 


? অবস্থা জানা যায়। ক্ষুধা-তৃষ্ঞা বন্ধ করিয়া রাখা যায়। সমস্ত: 
£ শরীর নিশ্চল করিয়া রাখা যায়। মানুষের দেহ হইতে: 
: একপ্রকার জ্যোতি নির্গত হয়, যোগীরা তাহা দেখিতে পান।: 
; মস্তক হইতে যে-জ্যোতি নির্গত হয় তাহাতে মন স্থির করিলে : 
: “সিদ্ধ' নামক দেবপুরুষদিগকে দেখা যায়। ৃ 
 কতদিনে তাহা নিঃশেষ হইবে। তাহার ফলে তিনি ; 


যখন মন ক্রমশ সূক্ষ্ম হইতে হইতে সৃক্ষ্তম অবস্থায়: 


; পৌঁছায়, তখন এই বিষয়ে এমন একটি প্রতিভার বিকাশ হয়: 
: যাহার সাহায্যে যোগী যাহা দেখিতে চান তাহাই দেখিতে ; 
£ পান। নিজের হৃদয়ে মন একাগ্র করিলে চিত্তের সমস্ত অবস্থা: 
; অবগত হওয়া যায়। 
মৈরী প্রভাতি (সুখ, দুঃখ, গু, পাপ) গুণের উপর ; 


সতৃপুরুষয়োরত্যস্তাসন্ধীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষাদ্‌ 
ভোগঃ পরার্থত্বাদন্যস্বার্থসংঘমাৎ পুরুষজ্ঞানম্।।৩৬।।) 
পুরুষ বা চিদাত়া ও সত বা বুদ্ধির প্রতীতির অভাবেই: 
ভোগ হয়, এই ভোগ পুরুষের জন্য । বু্ধির অপর অবস্থার: 


: নাম হাথ ইহার উপর সংযম করিলে পুরুষের বা আত্মার: 


ততঃ প্রাতিভশ্রাবর্ণবেদনাদর্শস্বাদবার্তা জায়স্তে।।৩৭।। 
তাহা হইতে প্রাতিভ বা অলৌকিক বা দিব্য শব্দ বণ, ; 


তে সমাধাবুপসর্গা বুখানে সিদ্ধয়ঃ1৩৮।। : 

ইহারা সমাধির পথে বাধাস্বরাপ, কিন্ত সাংসারিক বিষয়ে: 
সিজিলাভের উপায়। ৃ 
মন্তব্যঃ জীবন বলিতে কতকগুলি কর্মভোগ মাত্রই; 


: বোঝায়। জীব আত্মবিস্ৃত হইয়া বুদ্ধিকে অবিশেষ “আমি*? 
; বলিয়া অনুভব করে। সমস্ত কর্ম বুদ্ধির প্রেরণাতেই সম্পন্ন: 
: হয়। কিন্তু জীবাত্মা মনে করেন, তিনিই সব করিতেছেন।; 
; কাজেই কর্মের সমস্ত ফল তিনিই ভোগ করিতেছেন-_এরূপ : 
: মনে করেন। ব্রন্মাবিদ্যা শ্রবণ-মনন করিতে করিতে পুরুষ: 
: সম্বন্ধে তাহার একটু ধারণা হইলে যখন তিনি "আমি পুরুষ; : 
এই ধারণায় মন সমাহিত করেন, তখন ঠিক বুঝিতে পারেন: 
মতকের উপরিহিত জ্যোতিতে সংযম করিলে সিদ্ধ- : 


তাঁহার ভোগের জন্যই বুদ্ধি সকল কাজকর্ম করিয়া থাকে।: 

এই জ্ঞান সুস্পষ্ট হইলে যোগী সূক্ষ্পদেহে বোহা ইন্দ্রিয় : 
দ্বারা নহে) দিব্য রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ অনুভব করিয়া: 
আনন্দলাভ করেন। কিন্তু এইসকল অনুভব মনের সমাহিত : 


£ অবস্থাকে নষ্ট করে। শুধু ব্যথিত অবস্থায় ইহা: 


যোগসিদ্ধিরূপে দ্রষ্টাকে আনন্দ দান করে। [ক্রমশ] (এগার): 


? ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের অন্যতম। সেই সুবাদে আমরাও মাঝে 
: ঠাকুর-মায়ের অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। 

; যাহোক, আমার যখন নয় বছর বয়স, নিবেদিতা 
: স্কুলের দুজন ছাত্রীকে নিয়ে পিসিমা একদিন বেলুড় মঠে 
: যাচ্ছিলেন। সেদিন এ দুটি মেয়ের পৃজ্যপাদ স্বামী 


£ সম্মত হলেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ তখন বেলুড় 


; দরজা ভেজানোই ছিল। আমিও ঘরে ঢুকে দরজার পাশে 
: চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম, যাতে অন্য কেউ আমাকে 
: দেখতে না পায়। কিন্তু মহারাজের দৃষ্টি এড়াতে পারলাম 


করলেন £ “কিরে, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?” : 
; আমি বললাম £ “আমি দীক্ষা নেব।” তিনি মৃদু হেসে : 
: বললেন ঃ “তোর দীক্ষার মন্ত্র মনে থাকবে তো?” আমি 





? তার মুখের হাসি দেখে জোর দিয়ে বললাম £ “ইংরেজী; 
£ পদ্য, বাঙলা পদ্য সব আমার মনে থাকে, দীক্ষার মন্ত্র! 
: নিশ্চয়ই মনে থাকবে।” হঠাৎ পিসিমা এসে বললেন ৪: 
? “এখানে দীক্ষা দেওয়া হবে, এখান থেকে চলে এস।”; 
: প্রকাশ করলাম। শুনে তিনি আমার হাত ধরে টান দিলেন।; 
: মহারাজজী তখন গম্ভীর স্বরে বললেন £ ৃ 
: যাবেন না, গঙ্গায় স্নান করিয়ে, পরিষ্কার জামা-কাপড়! 
: টাকা ওর হাতে দিন।” পিসিমা যথারীতি তা-ই করলেন।: 
: বসালেন এবং আমার কাছ থেকে ফুল চাইলেন। দীক্ষাদান: 
: বললেনঃ “এই তোর দক্ষিণা।” ৃ 
: জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন বলে আমি মনে করি। দীক্ষা নেওয়ার: 
: পরে আমার সে যে কী আনন্দ! গুরুদেবকে প্রণাম করে 
: বললাম ঃ “তুমি খুব ভাল, আমার কথা শুনলে ।” তিনি: 
? হেসে আমার মাথায় হাত দিয়ে আদর ও আশীর্বাদ: 
কা  করলেন। আমিও তখন সাহস করে বললাম £ “তোমাকে: 
51 ; আমি “আপনি” না বলে তুমি" বলব।” ৃ 
[পর সিল জা ৃ 
: ঠাকুরঘরে জপধ্যান করতে বসেছি। কিন্ত কী আশ্চর্য, 
 দীক্ষার মন্ত্র কোনমতেই মনে পড়ল না। ঠাকুর আর মায়ের: 
; হলো না। মন্ত্র আর কিছুতেই মনে করতে পারলাম না।: 
: চুপি চুপি বললাম £ “আমি দীক্ষার মন্ত্র ভুলে গেছি।” বাবা: 
; বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের কাছে দীক্ষা হওয়ার কথা। : 


“ওকে নিয়ে: 


এই দিনটি আমার: 


আমায় খুব ভালবাসতেন। তিনি আমাকে মন্ত্র ভুলে: 


: যাওয়ার কথাটি কাউকে বলতে বারণ করলেন এবং: 


পরদিন তার সঙ্গে মঠে যাওয়ার জন্য প্রস্তত থাকতে: 


; বললেন। 
: মঠের প্রেসিডেন্ট। আমরা গিয়ে দেখি, তিনি মঠবাড়ির : 


পরদিন সকালে বাবার কথামতো তাড়াতাড়ি তৈরি: 


; হয়ে তার সঙ্গে বেলুড় মঠে গেলাম। বাবা শুধু এটুকুই; 
? কথা গুরুদেবকে জানাবে। আমি কিন্ত কিছুই বলব: 
: না।” মঠে পৌঁছে আমি ছুটে সোজা গিয়ে গুরুদেবের ঘরে; 
: ঢুকে পড়লাম এবং প্রণাম করে কাদতে কাদতে বললাম £: 

' না। তিনি আমাকে দেখে ফেললেন এবং সন্্েহে জিজ্ঞাসা : 


“আমার খুব পাপ হবে।” তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে: 


: বললেন ঃ “কি হয়েছে তোর?” আমি বললাম £ "দীক্ষার : 


মন্ত্র আমি তুলে গেছি।” তখন তিনি জোরে হাসতে হাসতে; 
বললেন ঃ “তোর যে ইংরেজী পদ্য, বাঙলা পদ্য সব মনে; 


* নিউ আলিপুর নিবাসী শ্রীমতী সবিতা ঘোষ বর্তমানে ৭৩ বছরের বৃদ্ধা।_সম্পাদক 


[১০ ববজসথা________০ লনা 


£ থাকে-_তুই বলেছিলি, দেখলি তো “অহঙ্কার ভাল নয়।” : দিলাম ও ছুটতে ছুটতে পিছন ফিরে দেখলাম, তিনি: 
: আমি তখন চুপ করে বসে তার পা টিপছি। হঠাৎ আমার ; আমার দিকে সজল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। এদিকে; 
কি মনে হলো, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম £ “এখন মোজা ; আমাকে খুঁজে না পেয়ে আমার মা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে: 
£ পরে আছ কেন?” মহারাজ বললেন $ “আমার পায়ে ; পড়ে আছেন আর স্বেচ্ছাসেবকেরা তার চোখেমুখে জল: 
: একটা অসুখ আছে।” আরেকটা কি কথা বললেন তা ? দিচ্ছেন। পিসিমা এসে আমাকে তিরস্কার করাতে বাবা: 
: আমার মনে নেই। তখন তিনি একজন মহারাজকে ডেকে ; পিসিমাকে আমায় বকতে বারণ করলেন। আমাকে কাছে: 
: একটি ছোট বাক্স আনালেন এবং তার ভিতর থেকে একটি : ডেকে বাবা বললেন £ “তুমি নিশ্চয়ই তোমার গুরুদেবকে: 
? ছোট কাগজের টুকরো বের করে আমার হাতে দিয়ে ? প্রণাম করবে, তবে আমাদের বলে গেলে ভাল হতো।” ; 


: একটা জায়গায় লুকিয়ে রেখে দিবি, কাউকে বলবি না বা 
: দেখতে দিবি না।” আমি কাগজটি খুলতেই দেখি তাতে 
: আমার দীক্ষার মন্ত্র লেখা। তাই দেখে আমার যে কী 
? আনন্দ! প্রণাম করে ফেরার সময় গুরুদেব জিজ্ঞাসা 
; করলেন £ “তুই কিছু খেয়েছিস?” আমি “না' বলাতে 


: প্রচুর ফল, মিষ্টি আমাকে দিলেন। নিচে নেমে এসে বাবার 
: কাছে চুপি চুপি বললাম ঃ “আমাকে কাগজের মধ্যে 
: গুরুদেব সব লিখে দিয়েছেন।” বাবা বললেন £ “দেখলে 
: তো, সত্যকথা বললে সব কিছু হয়।” 

; তার বহুদিন পরের ঘটনা। পিসিমা একদিন এসে 
: বললেন ঃ “বেলুড় মঠে নবনির্মিত মন্দিরের উদ্ঘাটন 
: হবে।” আমিও সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় রইলাম। 


১৯৩৮ সালের ১৪ জানুয়ারি মন্দির উদ্বোধনের দিন : 
; সকালে বাবা, মা ও পিসিমা-সহ আমরা সকলে বেলুড় : 
? মঠে গেলাম। উঃ কী ভিড়! লোকে লোকারণ্য! পিসিমা : 
: আমার হাত ধরে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বললেন £ : 
: “এই মন্দির তোমার গুরুদেব তৈরি করেছেন।” হঠাৎ ; 
? আমার মনে হলো-_মন্দিরের এত সুন্দর কারুকার্য যিনি : 
; করেছেন, তিনি সত্যিই বিরাট ব্যক্তি। ঠাকুরকে প্রণাম করে : 
: পিসিমার হাত ছেড়ে ছুট দিলাম গুরুদেবের ঘরের দিকে। : 
; ওপরে উঠে দেখি, গুরুদেব বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুজন : 
: মেমসাহেবের সঙ্গে কথা বলছেন। আমি গিয়ে তাকে প্রণাম : 
; করে তীর কুশল সংবাদ নিলাম ও বললাম ৪ “তুমি কত : 
: বড় মন্দির করেছ” তিনি মুখখানা করুণ করে আমার 
দৃষ্টির মর্মার্থ বুঝতে পারিনি। তাকে আর দেখতে পাব না ; 
: বলেই হয়তো শেষবারের মতো তাঁকে প্রণাম করতে : 
? আসা। ততক্ষণে মাইকে আমার নাম ডাকছে। আমি ; 
: গুরুদেবকে বললাম £ “আমি না বলে তোমার সঙ্গে দেখা : 
: করতে চলে এসেছি। তাই মাইকে আমাকে ভাকছে।”” তিনি : 


শুনে খুব অবাক হলেন। তখন আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুট 


শেষদিকে পিসিমা বারাণসী সেবাশ্রমে থাকতেন এবং: 


; মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। কলকাতায় এলে তিনি: 
: নিবেদিতা স্কুলেই থাকতেন। গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের পর: 
: পিসিমা বারাণসী থেকে এসে আমাকে বিস্তারিত সব: 
: জানালেন। শুনে আমার খুব কান্না পেল। কীদতে কাদতে ; 
: বললামঃ “তিনি কত ভাল ছিলেন, আমার কথা: 
: তিনি তখন এক মহারাজকে ডেকে চাঙাড়ি ভর্তি করে : 


শুনেছিলেন, আমার মাথায় হাত দিয়ে কত আদর করতেন, : 


; আর আমি তাকে দেখতে পাব না।” পিসিমা বললেন ৪: 
' “তাকে ডাকবে, স্মরণ করবে, তিনি তোমার সব কথা: 
: শুনবেন।” পিসিমা আমাকে যাকিছু করণীয় কাজ: 
 করালেন। গুরুকৃপাতেই সংসারজগতের অনেক বাধা-:; 
বিপত্তি আমি কাটাতে সক্ষম হয়েছি। তার পৃত স্পর্শে: 
: আমার জীবন ধন্য হয়েছে।] ৃ 
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বে তে ৬৭০ 
ফেব্রুয়ারি ৮ 


'কামিনীকাঞ্চন ও ভক্তিবিশ্বাস 
ৃ স্বামী ব্রিগুণাতীত) 
সাংসারিক পরিচয়ে কামিনীবাঞ্চনের প্রাধান্য; 





মজা 


১১৫১ 


: পারমার্থিকে ভ্তিবশ্বাসের বিশেষ প্রাধান্য। পারমার্থিক পরিচয়ে : 


: কামিনীকাঞ্চন কোনও মতেই উল্লেখযোগ্য হইতে পারে না; 
: সাংসারিক পরিচয়ে ভক্তিবিশ্বাসের উল্লেখ কিছু যে নিন্দনীয় তাহা 
: নহে। ইহার [কামিনীকাঞ্চনের] পরিচয় দুই দিনের জন্য এবং দু 
: দশ জনের নিকট; কিন্তু উহার [ভক্তিবিশ্বাস] পরিচয় অনস্তকালের 
! জন্য এবং সর্ধ্র। কামিনীকাঞ্চনের সামর্থ; অতি সামান্য; ভক্তি- 
: বিশ্বাসের বল অসীম। কামিনীকাঞ্চনের ধর্ম চঞ্চল; ভক্তিবিশ্বাসের 
: ধর্ম্ম স্থির। কামিনীকাঞ্চনের অসদ্ধবহারই প্রায় সক দ্রষ্টব্য, 
: সদ্ধববহার খুবই কম; ভক্তি-বিশ্বাসে অসদ্যবহারের সম্ভাবনা 


: এমনকি সমগ্র পৃথিবীকেও রসাতলে প্রেরণ করিতে পারে। অপরটা 







মু 


জু সর ামিনীকঞ্চনরগ মায়া ও মোহমদিরায উদ 
হইবেন? না, ভক্তি-বিশ্বাসরাপ আনন্দ ও 

অমৃতরসে বিহূল হইবেন? যদি প্রথমটার নিকটে : : 
যান, থাকুন এখানে; শোকে, তাপে, দুঃখে, পীড়ায়, : 
চিন্তায়, নিরাশায় খাক হইয়া যাইতে থাকুন। অবশেষে: 
জীবদ্দশায়ও আপনার ভিতর আর কিছুই পদার্থ থাকিবে না, : 
সকলে তখন সাংঘাতিক ব্যারামগ্রত্ত ঘোটকের ন্যায় আপনাকে: 


? অতি অপদার্থ, নিশ্্য়োজনীয় এবং ত্যাজ্য বলিয়া ফেলিয়া চলিয়া: 
? যাইবে। আর যদি দ্বিতীয়টাকে গ্রহণ করেন, আসুন-_শমদমাদি ষট্‌ 
; সম্পত্তিসম্পন্ন হইয়া বীর্য্য, যশ, শ্রী, জান প্রভৃতিতে এশ্ব্য্যশীলী: 
: হইয়া উত্তরোত্তর পরমসুখী হউন; জীবদ্দশায় ত এইরূপ হইবেনই; 
: অবশেষে মরিয়া যাইলেও, কত লোকে এখানে (স্বর্গের কথা ত: 
: ছাড়িয়াই দিন) পুষ্পচন্দন লইয়া আপনার চিত্র পূজা করিবেন এবং; 
চ০০০০০০০০ 
: করিবেন।, ৃ 
 কুত্রাপি কিছুই নাই, স্যবহারই সমস্ত। একে [একটি] প্রায়ই ; 
: নরকগামী করায়; অপরে [অপরটি] নিশ্চয়ই মোক্ষধামে লইয়া ; সামনে বলতেন 'পুরুষকাঞ্চন ত্যাগ' কর। স্বামী সমন্বয় করে বললেন: 
; যায়। একটী যেন দানবের সৃষ্ট, অপরটী (“যেন” নয়,) সত্যই : 
' ঈশ্বরের প্রদত্ত। একটী সম্রাটকেও পথের ভিখারী করিতে পারে; : 
: কারুর ছিল না। সম্পাদক] 
: অতি ক্ষুদ্র ভূত্যকেও সেই জগদীশ্বরের সিংহাসনে অধিরূঢ় : 
: করাইতে পারে; এবং চাই কি, এই মর্ত্যেই স্বর্গধাম আনয়ন করিতে : 
? পারে। এখন, আপনার চাই কি? কি চাই, বলুন। উইয়ের টিবির 
: ন্যায় যদি মাটিতে মাটি মিশাইয়া দিতে চান, অগ্রেরটীকে গ্রহণ : 
: করুন। আর যদি এ অনস্ত আকাশের ন্যায় নিত্যে নিত্য স্থাপন : 
; দেখিতে চাহেন, পরব্তরটির উপাসনা করুন। যদি বারুদের ঘরে : 
ডান এ ভপকগ্ 
: উপাসনা করুন; আর যদি মণিকোঠায় বাস করিতে চান, আসুন-_ ; 
? এই কল্সবৃকষম্বরাপ ভ্তিবিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করুন। যদি পুঁটী : | বাহাদুর শ্রবগান্তর বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া পরে সাতিশয় সম্ভোষ ও |: 
মাছের ন্যায় ল্লজলে ফর্ফর্‌ করেন, যদি জোনাকের ন্যায় অতি ? আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। ৃ 
: ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র আলোক ভালবাসেন, তাহা হইলে আপনার গাত্রের : 
: চম্মমজালকে অতি সুখপ্রিয় করুন, এই বাহক নেত্রদ্বয়কে বিস্ফারণ ; 
| করুন, আনব-মতি্কে আধুনিক ও পারি জ্ঞানে পূর্ণ করন, কিন্ত 
সতের উপর যে আধাম্িক সত, সে সত্য জানিবার পথে কষ্টক 
; দিয়া সকল জ্ঞানের উপর যে আত্মজ্ঞান সে-জ্ঞানে জলাঞ্লি দিয়া, ; 
 কামিনীকাঞ্চনের আভায় মুগ্ধ হউন। আর যদি বৃহৎ মৎস্যের ন্যায় 
: অগাধ জলে গন্তীরভাবে বিচরণ করা আপনার স্বভাব হয়, যদি ; 
; আপনি কৌস্তুভমণির ন্যায় নিত্য ও স্থির আলোকপ্রিয় হন, তাহা ; 
পিপি ২৯০ (১০৯০০ 
দ্বারা জ্ঞানচক্ষু করুন, ক্ষুদ্র আ 1, 
? আলোচনা দ্বারা বর্ধিত করুন, মলিন মনকে সদসং বিচারাদির €* ফুঝুট » হারমোনিয়াম) 
দ্বারা মার্জিতি করুন, করিয়া একমাত্র পরম সত্যবস্তর প্রয়াসী হইয়া : 


*[শ্রীরামকৃষ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের কথা বলতেন। মহিলাদের : 


_ কামকাঞ্চন ত্যাগ। এই কামকাঞ্চনই নরকের দ্বারস্বরূপ। 'কামিনী-: 
কাঞ্চন” শব্দের প্রয়োগে নারীর মাতৃত্বের অবমাননার অভিপ্রায় কখনো : 


অগ্ুডল ফুলুট ।” 
ও 
গ্লোতিমডল ফুলুট। ৃ 
অর্থাৎ এতদ্দেশ-নির্শিত নৃতন প্রকারের চলিত বক্স হারমনিয়ম ও |: 
শ্রতিসংযুক্ত বাক্স হারমনিয়ম, যাহা স্বাধীন ব্রিপুরাধিপতি মহারাজ |: 


মণ্ডল ফুলুট কাল বাক্স সমেত মূল্য ৩৫, ৩৮, ৪০, ৪৫, ৬০, ৬৫, |: 
৭৫ এবং ১০০ টাকা। ৃ 

শ্রুতিমগ্ুল ফুলুটের মূল্য স্বতন্ত্। 

সেগুনকাঠের বাক্স লইলে ৩ টাকা অতিরিক্ত লাগিবে। 


অর্ডার দিবার কালে এই পত্রিকার উল্লেখ প্রার্থনীয়। 
মণ্ডল এণ্ড কোং : 

ওনং বনুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা । |: 

(করোনার কোর্টের ঠিক সম্মুখে) |: 





সম্ধলন $ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্পাদনা £ স্বামী সর্বগানন্দ : ৃ 


একলা াদ্দা বাতিলের ২০] 


: আমার তো কিছু নাই তোমারই তো সব, | 
: একথা জেনেছি আমি সংগোপনে, ৃ 
: অনুভব হয়েছে আমার মনে মনে। | 


: শোকে দুঃখে পাগলপারা, 


: তুমি যে দাও গো ধরা গোপন ক্ষণে। 


: হারায়ে পথের দিশা, 
: আমি যবে শ্রান্ত পথিক 
: তুমি ফের আমার সনে। 


বিশ্বরূপ 

: দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় 

রঃ উদার অতল রূপ। 

; ছোটয় বড়য় মিলিয়ে তুমি 

র অসীম অপরূপ। 

: নাচ তুমি দুলে দুলে 

: (আবার) গ্রহ তারা আকাশ ভরে 

£ বিরাট বিশ্বরূপ। 

: শুনেছি এ সৌরজগৎ 

ৃ একটি দুটি নয়; 

: অনস্ত এ জগণত্ভরা 

ৃ রূপের বিস্ময়। 

: চন্দ্র ও তপন দুটি নাকি 

কঠিন এবং কোমল দুটি 

| দৃষ্টি অপরূপ। 

বায়ু তোমার বাঁশি 

: বন্দ্র তোমার কণ্ঠনাদ 

বিজলি তোমার হাসি। 

; এই পৃথিবী পূজার বেদি 

? জীবন-মরণ তার আরতির 

ৃ প্রদীপ এবং ধূপ। 
দেখি তোমার 
উদার অতল রাপ। 


্ ১০৪তম বর্ধ-_২য় সংখ্যা ১০৫ ফান্থুন ১৪০৮ 0 ফেব্রুয়ারি ২০০২ ্ী 


চাদ ওঠে, ফুল ফোটে, পাখি গান গায়__ 





হরিগোপাল চৌধুরী 


দুরস্ত দিগন্তরেখা বিধে-_ 
দুটি রেখা চলে গেছে সিধে; 
আসে গাড়ি, যায় গাড়ি-_ 
কালানলে নাচে মহামারী । 


চাদের পাহাড় থেকে ফুলপরী ডাকে, 
ঘুণপোকা চুপি চুপি আল্পনা আঁকে। 

সমতলে তলে তলে কাদে যে সাহারা; 
মনোরম নীলিমায় ভরেছে আকাশ, 
ধরাতলে দাউদাউ জ্বলে মরা ঘাস। 


সবশেষে যোগফল একমুঠো ছাই। 
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মুল তামিল £ ময়ন (কে. এন. টুনা 
হিন্দি রূপাস্তর £ শ্লীনাঙ্ষী পুরী** 




















যাকিছু জেনেছি, যাকিছু বুঝেছি 
বঙ্গানুবাদ £ হিমাংশুশেখর চত্রবর্তী “অশ্রু কল্পতরু।" 
টিকটিকি জননীরে কাছে শিশু টেনে আনে, ৃ 
পৃ কঠিন হৃদয়ও ন্নেহে গলে যায়, অবশেষে হার মানে।; 
জীবন মাত্র মৃত্যুতেই মনোমালিন্য দূরে সরে যায়, ৃ 
প্রকাশেই অন্ধকার বন হর জয়! 
দূরত্ব বোঝাতে নৈকট্য গালাগালি ভূলে গলাগলি করে, 
সীমা কেবলমাত্র চোখেতেই শত্রুতা ভুলে মিত্রতা করে, 
পরিধি কেন্দ্রতে অশ্রু চোখেতে এলে। 
ঘাস বাশ সব একই। সবকিছু ভুলে অনাবিল মনে 
সততা হচ্ছে মায়া 
যা আছে তা না থাকাও 
যা তেতো তা মিষ্টিও 
সত্য হচ্ছে অসত্য 
টিকটিকি কুমিরই 
ঘাসই বাঁশ। 





£.. * ময়ন (কে. এন. সুর্ক্ষাণ্যম্) [১৯১২-১৯৮৮] তামিলভাষী লেখক, 
; অন্তত সত্তরটি পুস্তক রচনা করেছেন-__যার মধ্যে রয়েছে কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস 
: এবং গল্প-সংগ্রহ। ইনি ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে “সাহিত্য আকাদেমী” পুরস্কারে 
রিয়া 
£.. ** মীনাঙ্ষী পুরীর জন্ম ১৯৩১ খরিস্টাব্দে। ইনি বর্তমানে দিল্লির বাসিন্দা। 
: তামিলভাষী হলেও ইনি হিন্দি সাহিত্যজগতের বিশিষ্ট উপন্যাসিক। কেন্ত্রীয় 
: হিন্দি নির্দেশালয় দ্বারা তিনি সম্মানীত। তামিল থেকে হিন্দি অনুবাদে ইনি 
; অনেক সহজ ও সক্ষম। 









;_ ত্রিবেণী-সঙ্গম 
ৃ স্বপনকুমার আইচ 
: তুমি কিক্লান্ত? 
: আমিও! ২১৮ টি) তিন টান যদি এক করে পেতে-_ 
? তাহলে এস এইবেলা স্নান সেরে নিই, রর সস্তানের মা, সতীর পতিতে, 
চি শুটি তখনি তো তুমি ঈশ্বর পেয়ে 
৫ সবচেয়ে খুশি হতে। 
অতএব তবে, মনে ভাব হবে, 
হয়ো নাকো তুমি ভীরু, 





সঙ্গে রয়েছে সরল অশ্রু 
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তাং 


শিশু ও কিশোর বিভাগ 


হাঃ, হাঃ, তুমি কাকে মরে যেতে বলছ? 
আত্মাকে না দেহকে? আত্মা সরতে পারে 
না। কারণ, আত্মা সর্বব্যাগী। আর দেহ তো 
জড়। দেহ কি করে সরবে? ব্রহ্মজের দৃষ্টিতে 
্াহ্মণ-চণ্ডালে ডেদ আছে? 


চণ্ডালের এই জ্ঞানগর্ত বাক্য শুনে শঙবর ত্তত্তিত ও লজ্জিত হলেন। অনুভব করলেন স্বয়ং বিশ্বনাথ 
আবিরত। তাই মনের আবেগে তব করতে লাগলেন। ততবাস্তে চোখ খুলে দেখেন সম্মুখে শিব। 


আটি পট ৃ 
/২৩ এ ০৩ 
যারা পর. শি পক তি 


এই বলে শিব অন্তর্হিত হলেন। 
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, লোকসঙ্গীত, লোকনাট্য গ্রামবাংলাতেই : 
ৃ । গ্রামের খেটে-খাওয়া সাধারণ শ্রমজীবী : 
: মানুষের জীবনের ভাব আর ভাবনায় এইসব লোক- : 
' সংস্কৃতির বিকাশ ঘর্টে থাকে। গ্রামবাংলার অল্পশিক্ষিত : 
: এবং অশিক্ষিত মানুষজনই এই লোকসংস্কৃতির পরম : 
; দরদী, ধারক ও বাহক। 

:  গন্ভীরা উত্তরবঙ্গের মালদা জেলার লোক-উৎসব। এই : 
: উৎসব বছু প্রাটীন। স্বাধীনতার আগে মালদহের প্রায় : 
: সর্বত্রই এই গল্ভীরা উৎসব ধুমধাম করে অনুষ্ঠিত হতো। : 
: স্বাধীনতার পর কিছু থানা বাংলাদেশের মধ্যে চলে : 
: যাওয়ায় বর্তমানে মালদহ জেলার মাত্র ৮-১০টি থানায় £ 
: এই উৎসব হয়। 

£ গভীরা হলো গাজনের উৎসবে শিবার্চনা সম্বন্ধীয় ; 
? অনুষ্ঠানবিশেষ। পঞ্চাশের দশকেও এই উৎসব উপলক্ষ্যে ; 
: গ্রামবাংলায় খুশির আমেজ আসত মানুষের মনে। 
: নতুন জামাকাপড় কিনে গল্ভীরা উৎসবে যোগ 
অবনতি হওয়াতে এসব আর সম্ভব হয় না। 
; আগে পদ্মফুল ও বাহারি রঙিন ঝালর দিয়ে যত্ব 
: সহকারে গম্ভীরামগ্ুপ সাজানো হতো। খোলা 
: আকাশের নিচে বসত গস্ভীরার আসর। বিরাট 
? টাদোয়া বা ত্রিপল দিয়ে গম্ভীরামণ্ডপ আচ্ছাদিত করা : 
: হতো। ঘিয়ের প্রদীপ এবং সুগন্ধী ধৃপ-ধুনোয় ম-ম করত : 
; গ্ভীরামণ্ডপ। এক-এক মণ্ডপে ৬-৭ হাজার থেকে ৯-১০ 





এ 


বা ১২ হাজার টাকা অবধি খরচ করা হতো। পরবর্তী; 
রা রা 


থেকে ২ হাজারের মধ্যে। 

1  গম্ভীরা উৎসব বাঙলা বছরের শেষদিনেই শুরু হতো। ; 
: পরবর্তী কালে সুবিধামতো দিনক্ষণ ঠিক করে নেওয়া : 
; হয়েছে। তবুও বাঙলা বছরের শেষদিন চৈত্র সংক্রাস্তিতেই : 
: গম্তীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আদি কাল থেকে আজ অবধি ; 
£এই গণ্ভীরা উৎসব পৌধ্দ, নাগর, টাই, রাজবংশী, 
: আদিবাসী, গোয়ালা, তিলি, নাপিত, ছুতোর ইত্যাদি 
; সমাজের মানুষের মধ্যেই বেশি প্রচলিত। তবে রাজবংশী : 
: সম্প্রদায়ের মানুষই এই উৎসবে বেশি অংশ নেন। 


বাশি, মন্দিরা, 
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স্বাধীনতার আগে প্রতি গ্রামে একজন করে দলপতি: 


: থাকত। তাদের গ্রামের প্রধান" বা “মগ্ুল' বা “মোড়ল': 


? বলা হতো। এইসব মোড়লের অধীনে এক-একটি গল্ভীরা: 

; থাকত। প্রাচীনকালে এলাকার জমিদারের দেবোত্তর: 
: সম্পত্তি থেকে গণ্ভীরা উৎসবের খরচ চলত। পরবর্তী; 
: কালে গম্ভীরা সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়। গস্ভীরা: 
: উৎসব সাধারণত তিনদিন বা সাতদিন ধরে হয়। উৎসবকে: 
“ঘটভরা', “ছোট তামাশা', “বড় তামাশা', “ফুলভাঙা',; 
“বোলাই', “ঠেকি”, 'মঙ্গলা" ইত্যাদি পর্যায়ে ভাগ করা হয়।? 
? বারো থেকে যোল ফুট গোলাকার অংশ নিয়ে হয় আসর।; 
; দর্শক-শ্রোতারা এই আসরের প্রায় চারদিকেই বৃত্তাকারে : 
 বসে। আসরের একপাশে বসে হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা,; 
ঢোল, কীশি ইত্যাদির বাদকেরা। আগে: 
; গ্ভীরা নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।; 
: পরবর্তী কালে তা অন্য রূপ নিয়েছে। ৃ 
বর্তমানে গম্ভীরা উৎসব মুলত নৃত্যগীত-নির্ভর। শিব: 
এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছেন। শিবের মূর্তি স্থাপন: 
: গণভীরার সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে গনভীরাতে নৃত্যগীতই প্রধান।? 
; আজকের গম্ভীরা উৎসবের মূল কেন্দ্র হলো মালদহ: 


? জেলার সদর ইংরেজবাজার শহর, মহদীপুর, জোত-; 


এই গভভীরাতে সম্ভবত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর : 
যাত্রার প্রভাব পড়ে থাকবে। সেইজন্য একে: 
গম্তীরা পালাগানও বলা যেতে পারে। গস্ভীরা: 
পালাগানে “মুখপাদ', “বন্দনা”, “দ্বৈতগান' বা: 
* শ্চারইয়ারী', 'পালাবন্দী গান" এবং "খবর" __এই: 
; কয়টি ভাগ বা পর্ব আছে। একটি চরিত্র গভীরার আসরে! 
; প্রবেশ করে গানের মাধ্যমে পরিচয় দেয়। একে বলে: 
: “মুখপাদ'। মুখপাদের আবার দু'টি শাখাপর্ব আছে- “ধুয়া”: 
ও “চিতানি'। : 

বন্দনা পর্বে একজন গল্ভীরা গায়ক-অভিনেতা শিব; 
 বাঘছাল, মাথায় জটা। এই শিববেশী গায়ক:অভিনেতাকে! 
অন্য গায়ক-অভিনেতারা দেশের নানা দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে : 
অবহিত করে থাকে, এমনকি তারা একযোগে এসবের; 
প্রতিকারও দাবি করে। তাদের পরনে থাকে ছেঁড়া, মলিন; 


ছ 


? গেঞ্জি। ধুতি মালকৌচা করে পরা। তাদের কপালে থাকে: 
 চুনের টিপ, মাথা ও হাতের কবজিতে ছেঁড়া নেকড়া বা: 


: দড়ি বাধা থাকে। এদের মুখনিঃসৃত সংলাপ এবং পরনের : 
: বেশ যেন গ্রামবাংলার অত্যাচারিত, নিপীড়িত, দরিদ্র; 
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জনগণের জীবস্ত প্রতীক। "শিব" তাদের কথা মন দিয়ে : 
£ শোনেন। কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে জিজ্ঞাসাও করেন। 

;  গম্তীরা গানে শিবকে উপস্থিত করে তার উদ্দেশে গান : 
: এবং তাঁকে দেশের অবস্থার কথা সবিস্তারে জানানোর : 
; প্রচলন প্রথম শুরু হয় তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের 
: বিচারপতি “বাংলার বাঘ" স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 
£একদা মালদহ শহর ভ্রমণ উপলক্ষ্যে। সেসময়ে 
: ইংরেজবাজার শহরের বিখ্যাত গম্ভতীরা-গায়ক মহম্মদ সুফী 


: চিন্তাভাবনা করেন। স্যার আশুতোষ না এলেও তার 


; করে গান গেয়ে আসর মাতিয়ে দেন। মহম্মদ সুফীর এই 
: নতুন ভাবনাচিস্তা সেসময়ে দারুণভাবে সফল হয়। তিনি 


; আসরে নিয়মিত “শিব” উপস্থিত হতে থাকেন। 

: রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, সাধারণ মানুষের নানা দুর্শা : 
ইত্যাদি বিষয়ে গান পরিবেশিত হয়। গায়ক-অভিনেতাদের ; 
মধ্যে একজনের পোশাক থাকে মলিন ও ছেঁড়া। তিনি : 


গ্রামের হতদরিদ্র জনসাধারণের প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধির : 
: বক্তব্য-সংলাপ হাস্য-কৌতুকে ভরা, কিন্তু তার মধ্যে : 
? বর্তমান থাকে নিষ্ঠুর সত্য। তিনি হাস্যরসের মাধ্যমে কঠিন £ 
: হাজির করেন। দ্বৈতগান ও চারইয়ারী পর্বে গানের চেয়ে : 
: নাটকের অংশ তুলনামূলক-ভাবে বেশি। এই পর্বকে : 
: লোকনাট্যও বলা চলে। নাটকের প্রধান চারটি অংশ-_ : 
: কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা, সমাবেশ ও সংলাপ--সবই থাকে ; 
: এই পর্বে। এছাড়া নাটকের গতি এবং বীর ও রৌদ্র রসের : 
 বাড়াবাড়িও থাকে । আর থাকে সুদীর্ঘ সংলাপ, যার মধ্যে ? 
: আবেগই প্রধান। স্থুল হাস্যরসের মাধ্যমে কিছুটা ভাড়ামির : 


চেষ্টাও থাকে। 


£ এই পর্বে গায়ক-অভিনেতা দৈহিক অঙ্গভঙ্গি, বক্তব্য ও : 
: রঙ্গরসিকতা এমন দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পরিবেশন করে ; 
: যে, দর্শক-শ্রোতাদের মনে তা তীব্র আঘাত করে। তাদের ; 
: গায়ক-অভিনেতা। আর এখানেই তার মুনশিয়ানা। এই : 
: থাকে চারজন। শুধু পালাবন্দী গন্ভীরা গান হলে দুই বা ; 
চারের অধিক গায়ক-অভিনেতার প্রয়োজন হয়। উল্লেখা, : 
: গম্ভীরা গানে যে জনগণের প্রতিনিধি হয়ে আসরে নামে, : 
: সেই হয় “গ্তীরা” দলের সবচেয়ে দক্ষ গায়ক-অভিনেতা । : 


: তার সাফল্য-ব্যর্থতা, যথাযথ সংলাপ পরিবেশনেই গস্তীরা 


পালাগানের মান ওঠানামা করে থাকে। গল্তভীরা গানের: 


? শেষ পর্বকে বলা হয় “খবর” বা রিপোর্ট'। যেখানে গম্ভীরা: 


গানের আসর বসে, সেই অঞ্চলের খবর বা রিপোর্ট এই: 
; পর্বে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এই পর্বে দুজন গায়ক-: 


অভিনেতা তাদের সংলাপের মাধ্যমে এই সংবাদ: 
এবং পুরনো বছরের পর্যালোচনা দক্ষতার সঙ্গে পেশ করা: 
ৃ ? হয়ে থাকে। 
: নানা জাতি পাশাপাশি বাস করে। রাজবংশী পালিয়াদের : 
: প্রতিনিধি এলে তার সামনেই মহম্মদ সুফী শিবকে উপস্থিত ; 

; এসেছে হিন্দি ও মৈথিলী। এসব কারণেই গানের ভাষায় : 
: মিশ্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 
প্রচুর প্রশংসাও লাভ করেন। এর পর থেকেই গণ্ভীরা ; 


গভভীরা গানের ভাষা মিশ্র বলা যায়। মালদহ জেলায়: 


প্রভাবও এসেছে ভাষায়। পাশের রাজ্য বিহার থেকে: 


; খেমটা, ব্রিতাল, কাহারবা, দাদরা, জলা, একতাল-__: 
: এইসব মিলেমিশে তৈরি হয়েছে আলাদা সুর। ইদানীং চটুল; 
: হিন্দি ও বাঙলা আধুনিক গানের সুরের প্রভাবও লক্ষ্য: 
করা যাচ্ছে গম্ভীরা গানে। কয়েকটি গানের নমুনা এখানে : 
পেশ করা হলো। শিবকে উদ্দেশ করে গাওয়া হয়-_ 
“কি করলি হে দশা দৈন্য 
দেশের লোক পায় শা অন্ন 
হায় কিরে পত্তানার কথা 
শায়েস্তা খার আমহে 
শিব হে। 
তখন গরিব দুঃখী আছিল সুখী 
টাকায় আট মনের ভাও 
চাউল হে।। 
কণ্ঠে গেল সে সুখের দিন 
হনু দিনে দিনে দীনের অধীন 
শিব হে। 


কি দিয়ে পূজব, কহেক হামরা 
শিব হে।।” 
সতীশমন্ত্র গুপ্ত রচিত আরেকটি শিববন্দনা-_ 
“এ দ্যাগ ন্যাঙটা বুড়া সংটা : 
 সাজ্যা ঢংটা কোর্যা আছে বোস্যা। : 


দেশের রাজনৈতিক অবস্থাও এ গানে স্থান পেয়েছে__ ? গল্ভীরার সঙ বের করতেন। গণ্ীরা গানের রচয়িতারা: 


“চোদ্দ দলেরই চোদ্দ দশা 
বাঙালির আর নাইকো ভরসা। 
খেতে পাব ভাল থাকব 
নির্মল হলো সব আশা।। 
অর্থমন্ত্রী দাঁড়িয়ে শূন্য অর্থভাগ্ার নিয়ে 
রাইটার্স বিল্ডিং বিক্রি হবে সরকারে দেনার দায়ে 
কর্মচারীরা পাবে না বেতন, বেড়ে হলো যন্ত্রণা 
ঘেরাও, লুটপাটও হলো 
পুলিস গুলিও চালাল। 
খাদ্যমন্ত্রীর খাদ্য অনবদ্য-_অনাহারে মরে দেশ 
এদের দ্বারা হবে না পাপের শেষ।।” 
আবার অন্য এক গানে আছে-_ 
জানাই সব জবর 
দয়া করে আপনারা 
শুনুন ভাই সবাই। 
পৌরসভা এই শহরে 
উন্নতি করে 
যেথায় সেথায় রাস্তা খুঁড়ে 
রাস্তা চলা দায়।। 
জেলার সদর হাসপাতাল 
হয়ে আছে মহাকাল। 
রুগীরা হয় নাকাল 
ওষুধ বিনে মারা যায়।।... 
সরকারি ইলেকট্রিক সাপ্লাই 
গুণের তাদের অস্ত নাই। 
জ্যোত্মা রাতে আলো জ্বালায় 
আঁধারে নিভায়।। 
পোস্ট আফিস সৌখিন 
হয়ে থাকে উদাসীন। 
বাড়ির পাশে একমাসে 
চিঠি পাওয়া যায়।।” 


: অতিরঞ্জিত নয়। গ্রামের সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষদের : 
চাহিদার পাশাপাশি তা ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিকভাবেই হয়তো 
এসেছে, তবে তা কখনো শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যায়নি। : 
প্রাচীনকালে গম্ভীরা উৎসবের চতুর্থ দিনে সঙ বের : 
হতো। এখন আর এসব তেমনভাবে দেখা যায় না। তবে : 
এই জেলার ইংরেজবাজার শহরে আজও বৈশাখ মাসের : 
মাঝামাঝি সময়ে সঙ বের হয়। এই জেলার গল্ভীরা গানের : 
প্রাণপুরুষ প্রয়াত যোগেন্দ্র চৌধুরীও (ওরফে “মটর') ; 


| মহম্মদ সুফী, মহম্মদ সোলেমান, গোবিন্দলাল শেঠ, শরৎ 
: পণ্ডিত, আবুল হোসেন, দোকড়ি চৌধুরী এবং আরো: 
? অনেকে। সুফী মাস্টার ও সোলেমান ডাক্তার মুসলমান: 
: রেখে গেছেন। 


গভীরা গানের সেই জৌলুস আর আগের মতো নেই।! 


: নেই সেইসব দক্ষ, নিষ্ঠাবান গায়ক-অভিনেতারাও। এখন: 
; নিজেই নতুন দল গড়ছেন। তেমন গান-রচয়িতা এবং দক্ষ : 
: নিষ্ঠা এবং দক্ষতার বড় অভাব। গ্রামবাংলার নড়বড়ে: 
; অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্য তরুণ শিল্পী খুঁজে পাওয়াও : 
; দুক্কর। একসময় তবুও গস্তীরা শিল্পীদের মান ছিল। তেমন: 
: সংসার। ইদানীং এইসব শিল্পীদের ঘরে ঘরে দারিদ্রের; 
; মহামিছিল। ভিডিও সংস্কৃতি গ্রামবাংলায় ব্যাপকভাবে ঢুকে : 
; পড়ে এইসব লোকশিল্প ও শিল্পীদের রুজি-রুটির টান: 
: ধরিয়ে দিয়েছে। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, গম্তীরা: 
: গানের প্রাণপুরুষ যোগেন্দ্র চৌধুরী নামী ও দক্ষ গম্ভীরা: 
: এতিহ্যময় লোকশিল্পকে বাঁচাতে গম্ভীরা গান করে গেছেন।: 
; দেখা গেছে। শুধু অর্থের অভাবে চিকিৎসা করাতে না 
? পেরে তাকে নীরবে পৃথিবী ত্যাগ করতে হয়। 


এখনো মালদহ জেলার বিভিন্ন গ্রামে গম্ভীরা গানের 


আসর বসে। এখনো প্রতিটি আসরে লোকসমাগমও হয় 
: প্রচুর। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা- শিল্পীদের অর্থনৈতিক 
: কাঠামো আজও নড়বড়ে। পশ্চিমবঙ্গের যেখানে যত 


মেলা-উৎসব হয় সেখানে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শিল্পীদের 


সুযোগ দিলে মনে হয় গ্রামবাংলার লোকসংস্কৃতি আবার 
; তার পুরনো এতিহয ফিরে পাবে 
গম্ভীরা গানে অশ্লীলতা কিছুটা থাকলেও তা কখনো : 


্পস্ত পটার, 


0১) আদ্যের গন্ভীরা--হরিদাস পালিত / 
; (২) বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস-_-আশুতোষ ভট্টাচার্য 
£ (৩) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি-_বিনয় ঘোষ 

: (৪) ভ্রমণে দর্শনে মালদহ-_-কমল বসাক 

ঃ ৫৫) মালদহের গম্ভীরা-_প্রদ্যোত ঘোষ | 

; (৬) গন্ভীরা বিশেষ সংখ্যা-_পুষ্পজিৎ রায় সম্পাদিত 

; (৭) বঙ্গীয় শব্দকোব-_হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


আপ্টার্কটিকা-_-পৃথিবীর দক্ষিণতম মহাদেশ ; 
ৃ স্বপ্নময় জগৎ। আজও কত প্রশ্ন, কত বিস্ময় 
? জড়িয়ে আছে এই মহাদেশ জুড়ে। এক রহস্যময় জগৎ এই 
: কুমেরু- নিজের চোখে না দেখলে কল্পনাও করা যেত না। 
১৯৯৭ সালের ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা। গোয়ার 
; নরওয়ের তৈরি বিশাল জাহাজ “পোলার বার্ড” দুলে উঠল। 
; সকলের মনে চাপা উত্তেজনা। বন্দরের ওপর অসংখ্য 
: মানুষ হাত নেড়ে বিদায় জানালেন আমাদের--৫০ জন 
; সদস্যের ১৭তম ভারতীয় কুমেরু অভিযাত্রী দলকে। ধীরে 
ধীরে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল মার্মাীওয়ের 
; আলোকমালা। 





? বিষয়ের বিশেবজ্ঞরা। ভারতের মহাসাগর নিগমের 
£ (0600. 01 0০০গরা। 10০10011011) উদ্যোগে সং গঠিত 
? এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করেছে। বিশাল এই 
: কর্মযজ্রে বিজ্ঞানীদের পাশে সহায়তার হাত বাড়িয়ে: 
: দিয়েছেন ভারতীয় স্থলসেনার ১৫ জন সৈনিক। ৫০: 
; জনের এই অভিযাত্রী দলে বাঙালির সংখ্যা ৭। 


ভারত সরকারের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থা 


জল, জল আর জল! দীর্ঘ বাইশদিনের এই যাত্রায়: 


: সমুদ্রের কত বৈচিত্র্যময় রূপের দর্শন হলো। যাত্রা শুরুর: 
: ঠিক সাতদিন পর সবুজের রেখা দেখা গেল। কিছুক্ষণের: 
; মধ্যেই আমাদের “পোলার বার্ড মরিশাসের পোর্টলুই: 
: বন্দরে নোঙর করল। ভারতীয় এবং ফরাসী সভ্যতার: 
: সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এই ছোট্ট সুন্দর হ্বীপ-দেশ সসুদ্রযাত্রার: 
: ক্লান্তি অনেকটা দূর করে দেয়। এখানে আমাদের 
; অভিযানের সঙ্গে তিনজন জার্মান বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ: 
: করলেন। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন চারজন: 
: পাইলট ও দুটো হেলিকপ্টার। প্রসঙ্গত, প্রথম থেকেই: 
: জাহাজ পরিচালনায় আছেন নরওয়ে, পোল্যাণ্ড এবং: 
: ফিলিপিন্সের কয়েকজন মানুষ। যাইহোক, জাহাজের: 
: মতো উঠিয়ে নিয়ে জাহাজের খোলের ভিতর রেখে দেওয়া: 
; হলো। আবার আমরা পাড়ি দিলাম সেই বিন্ময়ের দেশের; 
: উদ্দেশে। 


রি জা রন 


: চোখের সামনে ভেসে উঠত একটা ছবি-_দুধসাদা পোশাক: 
; এবং মাথায় সাদা টুপি পরে সদা সতর্ক চোখে জাহাজের ; 
? ক্যাপ্টেন এক চক্রাকৃতি যন্ত্রকে একবার এদিক আরেকবার : 
ৃ ওদিকে ঘোরাচ্ছেন। কিন্তু আজকের আধুনিকতার যুগে: 
: সে-ছবি সম্পূর্ণ ভিন্ন। উপগ্রহ যোগাযোগের মাধ্যমে আজ; 


এ : পৃথিবীর যেকোন অংশের অবস্থান নির্ণয় করা যায়।: 





আশ্টার্কটিকা-গায়ী জাহাজ 'পোলার বার্ড 


পৃথিবীর বিবর্তনের ইতিহাস আজও অপরিবর্তিতভাবে 
; ছড়িয়ে আছে বরফে ঢাকা এই মহাদেশের কোণায় 


: জাহাজ সম্পূর্ণ নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে সরলরেখা বরাবর এগিয়ে: 
নী: চলে গন্তব্যস্থলের অভিমুখে। তাই আজ জাহাজের; 
খেলতে দেখলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অবশ্য অন্য সব: 
? জাহাজের মতো বিপৎকালীন সব ব্যবস্থাই আছে এই: 
: “পোলার বার্ড'-এ। চারটে লাইফবোট--প্রত্যেকটিতে ৬০: 
; জন করে উঠতে পারে। চবিবশ ঘণ্টা চলার মতো ইন্ধনও 
1 আছে এতে। সঙ্গে আছে প্রয়োজনীয় স্ারব্যবস্থা এবং 

; মাছধরার বঁড়শি। ৃ 


1 * এই রচনাটি দুর্গাপদ ঘোষ প্রমুখ নিবেদিত “স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।-_সম্পাদক 
দ ক্কজন্ঞাা7া7 বদ ও জেলার 0 


£ ঘেতে যেতে একদিন একইসঙ্গে এক ভয়ের এবং 
: মজার কাণ্ড ঘটল। সেদিন আমরা সকলে যখন মধ্যাহ- 


.: ঘণ্টা। সবাই ছুটে গেলাম নিজের নিজের কেবিনে । লাইফ- 
; চেপে ধরে আছে। ছেলেটি এত বেশি আতঙ্কিত যে, 


; জাহাজের একাংশে আগুন লেগেছে। যদিও আমরা 
? দিগস্তবিস্তৃত জলরাশির মধ্য দিয়ে ভেসে চলেছি, তবুও 


: পরে সেই আগুন নিভিয়ে জাহাজকে নিরাপদ ঘোষণা করা 
: হলো। 

£ একদিন জাহাজের খোলের মধ্যে আয়োজিত হলো 
: ভলিবল, টেবিল টেনিস ও ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা। 
; সকলের অদম্য উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্যে কখন যে 
; আমরা দোদুল্যমান ৪০ ডিগ্রি (01116 4035) দক্ষিণ 
? অক্ষাংশ অতিক্রম করলাম, সেটা বুঝতেই পারিনি। উত্তাল 
: সমুদ্রের বিশাল ঢেউয়ের ধাক্কায় সবাই একসময় নড়েচড়ে 
: বসলাম। 

; ডিসেম্বরের শীতে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ ছেড়ে যখন 


২৩২ ডিগ্রি কোণে অবস্থিত হওয়ায় এই খতুবৈষম্য। 
গ্রীষ্মের মরিশাস ছেড়ে আমরা যত দক্ষিণদিকে এগিয়ে 
; চলি, তত সমুদ্র রূপ বদলাতে থাকে। ভারত মহাসাগরের 
: উষ্ণ লবণাক্ত জল আন্টার্কটিকা-সংলগ্ন দক্ষিণ মহাসাগরের 
: তোলে। বিশাল বিশাল ঢেউয়ের মাথায় আমাদের “পোলার 


! হিমেল হাওয়ায় প্রবেশ করতেই কোথায় হারিয়ে গেল সেই: 
? আযলবাট্রসের দল। 
: ভোজ করছিলাম, তখন হঠাৎ বেজে উঠল আপৎকালীন : 


আমাদের পোশাকের আত্তরণ। তারই সাথে কমছে দিনের : 
: আলো। বাইরের সূর্যালোক দেখে মন মানে না, তবুও: 
: ঘড়ির কীটা ধরে রাতের খাওয়া সম্পন্ন করতে হয়।: 
নর ; ইতিমধ্যে আমাদের স্থানীয় সময় ভারতীয় সময়ের থেকে: 
: আরেকটু হলেই সমুদ্রে বাপ দিত। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, : ৃ 
: দশটা মানে ভারতে এখন রাত আড়াইটে। তবু আমাদের ; 
; চোখে ঘুম আসে না! ও 
? আগুন যেকোন জাহাজের পক্ষেই ভয়ঙ্কর। প্রায় ২০ মিনিট ; 


সাড়ে চারঘণ্টা পিছিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ স্থানীয় সময় রাত: 


দেখতে দেখতে আন্টার্কটিকা পরিবৃত্ত (/171811010: 


0016), অর্থাৎ ৬৬২ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ আমরা; 
? অতিক্রম করে গেলাম। কয়েকদিন ধরে আবহাওয়া খারাপ: 
: থাকায় বাইরের দৃষ্টি বেশি দূর যাচ্ছিল না। সেই ঘন; 
: কুয়াশার মাঝে হঠাৎ চোখে পড়ল বিশাল আকৃতির একটা : 
; বস্তু জলে ভাসছে__ঠিক যেন শ্বেতপাথরের তৈরি এক 
: মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। উঁচু উচু স্তম্গুলো এখনো খাড়া: 
: থাকি। এই সেই বহ-আলোচিত দৃশ্যের প্রত্যক্ষরূপ-_; 
: বিশালকায় এক হিমশৈল (1০০০1৪)। চোখের সামনে: 
ৃ : টাইটানিকের ছবিটা ভেসে উঠতেই শিহরিত হয়ে উঠলাম। 
: দক্ষিণ গোলার্ধে প্রবেশ করলাম, তখন সেখানে গ্রীষ্মকাল : 

: পৃথিবীর সূর্যপ্রদক্ষিণ তলের সঙ্গে দৈনিক গতির অক্ষরেখা : ৃ 
: এগিয়ে চললাম। টাইটানিকের পুনরাবৃত্তি কেউ চায় না।; 
; আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সাহায্যে এখন অনেক: 
! নিরাপদে হিমশৈলকে এড়িয়ে যাওয়া যায়। র্যাডারের 
! মাধ্যমে ক্যাপ্টেনের সামনের কীচের পর্দায় ফুটে ওঠে: 
; আশপাশের হিমশৈলের অবস্থান। মনুষ্য-দৃষ্টিতে ধরা না: 
: পড়লেও র্যাডারের দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। 
: বার্ড” ছোট্ট ভেলার মতো দুলতে থাকে। জাহাজের ভিতর 


প্রায় এক কিলোমিটার দূর থেকে পাশ কাটিয়ে আমরা : 





: চলাফেরা তখন দুষ্কর হয়ে ওঠে। খেতে বসে প্রায়ই ৃ বন 


: আছড়ে পড়ে টেবিল থেকে। সে এক মজার অভিজ্ঞতা! 1 
: এই অবস্থায় জাহাজের ডেকে অথবা ব্যালকনিতে : |: 
: যাওয়া খুবই বিপঙ্জনক। তবু আমরা ক্যামেরা-হাতে চলে : [রি 
: যাই এই দুর্গম যাত্রার একমাত্র সাথী আযালবাট্্রস পাখির ? (৮১৩৮৮ 
; ছবি তুলতে। গত দু-তিনদিন ধরে জাহাজের সাথে সাথে : 
£ জলের ওপর বসে বিশ্রাম নেয়, তারপর আবার উড়ে 
; চলা। উত্তাল সমুদ্রের সফেন ঢেউয়ের মাথা থেকে তারা ; 
খুঁজে নেয় শিকার। এই পাখির দলই যেন আমাদের পথ : 


দেখিয়ে নিয়ে এল হিমশীতল মেরুদেশের দ্বারপ্রান্তে। 





'প্যাক আইস' কেটে এগিয়ে চলেছে “পোলার বার্ড : 
যত এগিয়ে চলি, হিমশৈলের সংখ্যা তত বেড়ে চলে।; 


? কত বিচিত্র তাদের আকৃতি! সবচেয়ে বড় যে: 


: হিমশৈলটিকে দেখলাম, সেটি প্রায় দেড় কিলোমিটার লম্বা 
: হবে। জল এবং বাতাস কত নিপুণ হাতেই না এমন 
: শিল্পের সৃষ্টি করেছে! কোনটাতে এক সুদীর্ঘ সুরঙ্গের সৃষ্টি 
' হয়েছে, কোথাও আবার বিশাল বরফের প্রাচীর। 
' হিমশৈলের সাথে সাথে শাস্ত সমুদ্রে টুকরো টুকরো 
£ বরফের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। একেই বলে 'প্যাক 
আইস" (98০1. 1০০)। বিশেষভাবে তৈরি আমাদের এই 
: জাহাজ প্যাক আইস ভেঙে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে 
: ভেসে চলেছে দু-একটা গেঙ্গুইন। 


; ইতিমধ্যে এসে গেল নতুন বছর। মধ্যরাতের : 
: সূর্যালোককে সাক্ষী রেখে আমরা স্বাগত জানালাম ১৯৯৮ : 
: সালকে। জাহাজের গতি রুদ্ধ হলো ২ জানুয়ারি। সম্মুখে 
; বহুদূর পর্যস্ত বিস্তৃত ফার্স্ড আইসের (915 1০০) আস্তরণ । : 
? শীতকালে সমুদ্রের উপরিভাগ জমে সৃষ্টি হয় ১০-১৫ ফুট : 
: পুরু এই বরফের আস্তরণ। আমাদের “আইসব্রেকার' : 
: জাহাজ আর তা ভাঙতে পারল না। অবশ্য গ্রীষ্মের তাপে : | 


: জলে এবং তার পিছন পিছন সারিবদ্ধভাবে সম্পূর্ণ দলটা ; 
? জলে ঝাপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। অনেক দূরে একটা: 
? দিয়ে পেঙ্গুইনের দল চলে গেলেও তার কোন জ্ক্ষেপ: 
; নেই- যেন তার খাদ্যে রুচি নেই! আসলে শ্লথগতির এই: 
? জীবটি বুকে হেঁটে কখনোই গেঙ্গুইনের নাগাল পাবে না,: 
' কিন্তু জলের ভিতর বিশালাকায় শরীর নিয়েও তীব্রগতিতে : 


এবং সমুদ্রজলের চাপে বিশাল এই বরফের আস্তরণ : 


; যেকোন সময় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে । ঠিক : 
: যেমনটা হয়েছিল ১৫তম অভিযানে-__যখন কয়েকজন : 
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উদ্ধার করতে হয়। 
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“ফার্্স আইস'-এর ওপর অভিযাত্রী দলের সদস্যরা 
ক্রেনের সাহায্যে নামছেন 

£ আমাদের জাহাজ ফার্স্ট আইসের কিনারায় লাগতেই 

: দূর থেকে অসংখ্য কালো কালো বিন্দু ধীরে ধীরে এগিয়ে 

আসতে লাগল। কাছে আসতে দেখা গেল একদল 

আযাডেলি 


চালে চলতে চলতে পিছিয়ে পড়ছে, তাই অধৈর্য হয়ে ফার্স্ট 
আইসের মসৃণ তলে বুক ঘষে দ্রুত দলের অন্য সদস্যদের 





অবশেষে পেঙ্গুইনদের দেশে 


: করছি, এমন সময় আমাদের সহ্যাত্রী শাস্তনু এসে আমায়: 
: জানাল, একদল পেঙ্গুইন জাহাজের খুব কাছাকাছি: 
' বাইরে এসে দেখি, জাহাজের তিনজন নাবিক একটা মই: 
; লাগিয়ে বিপজ্জনকভাবে ফার্ট আইসে নেমে ফটো 
; তুলছে। হঠাৎ সব বাধানিষেধ ভুলে আমরা দুজন সিঁড়ি 
: বেয়ে নিচে নেমে গেলাম। ইতিমধ্যে গেঙ্গুইনের দল আরো 
: অনেক দূর চলে গেছে, তবে কাছেপিঠে একটা সীল শুয়ে 
; আছে। ঝুঁকির কথা মনে রেখেও সুযোগটা ছাড়তে 
: পারলাম না। এগিয়ে চললাম আমি আর শাস্তনু। বেশ 
: কয়েক জায়গায় ফার্স্ট আইসে ফাটল দেখা যাচ্ছে। খুব 
: সাবধানে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম সীলের পাশে। দু- 
: একটা ছবি তুলতেই তার মেজাজ গেল বিগড়ে, অদ্ভুত শব্দ 
: করে তেড়ে এল। তাকে আর বিরক্ত না করে আমরা 
পেঙ্গুইন। মনুষ্যকৃত বিশাল লাল-সাদা : 
; চোখে দেখতে লাগল দুপায়ের এই অদ্ভুত জীব-দুটিকে। 


গেলাম পেঙ্গুইনের দিকে। আমাদের দেখে তারা মাঝ- 


সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। কাছে এসে তারা ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 


আমাদের দেখল। তারপর ফার্স্ট আইসের কিনারায় গিয়ে 


অজানা 
: অবাক হয়ে যাই। 
: পরদিন কথাটা আর চাপা থাকল না। অপরাধ করেছি 
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; ৩ জানুয়ারি সৌজন্যমূলক উড়ানে দুটো হেলিকপ্টারে 
; আমাদের দলনেতা এবং অন্যান্য আরো পাঁচজন সদস্যের 
: আকাশে উড়তেই আমাদের জাহাজ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর 
: হতে হতে সাদা কাগজের ওপর ছোট্ট এক বিন্দুর মতো 
: কোথায় হারিয়ে গেল! কিছুক্ষণ পর মনে হলো, আমরা 
' বোধ হয় একই জায়গায় শুন্যে ভাসছি। আসলে দিগস্ত- 


; কঠিন। আমার ভুল ভাঙল হেলিকপ্টারের 019১৪ 
1১051001178 9৪(091100 19811 বা 0৮5 দেখে। দূরে 
; একটা কালো রেখা ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসছে 
: দেখলাম। তখন ভাবতে পারিনি, সেই রেখাই প্রায় ৩০ 
: কিলোমিটার দীর্ঘ শির্মাকার পর্বতমালা । তারই কোণায় 
: কোণায় রয়েছে অসংখ্য হুদ। আমাদের হেলিকপ্টার 


: স্টেশনটা চিনতে অসুবিধা হলো না। তারই সামনে 
: বিশালাকৃতির পপ্রিয়দর্শিনী” হৃদ । 

1 গত বছর ১৬তম অভিযানে আসা যে ২৬ জন 
? ভারতীয় এতদিন আণ্টার্কটিকায় ভারতের পতাকা তুলে 
: অধীর আগ্রহে তারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। 


মানুষগুলি আমাদের আবেগে জড়িয়ে ধরলেন। ভারতীয় 


তেরঙ্গা পতাকার আদলে অঙ্কিত 'মৈত্রী' স্টেশনে পা: 


? রাখতে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি হলো। পৃথিবীর মাত্র; 
: ১৩টি দেশের, স্থায়ী স্টেশন আছে এই আপ্টার্কটিকায়।; 
: বিশ্বমৈত্রীর স্তবগায়ক ভারতবর্ষের মৈত্রী” তাদের মধ্যে 
£ অন্যতম। 

বসা 


প্রতিবছরের লতা মানিউভিনানিজীটে 


: দুটি দল-_একদল গ্রীষ্মের, যাদের এক অর্থে বলা যায়: 
: দিবালোকে আণ্টার্কটিকার কোণায় কোণায় অনুসন্ধান করা: 
; অনেক সহজ। তাই বিজ্ঞানীদের মুখ্য অংশটা আসেন শুধু: 
 গ্রীষ্মকালে। 
: সেই জাহাজেই ফিরে যান। দলের দ্বিতীয় অংশ রয়ে যায়: 
; ঘন অন্ধকার দিনের অপেক্ষায়। কোন কোন ক্ষেত্রে চাই: 
নিরবচ্ছিন্ন তথ্যসংগ্রহ। সেক্ষেত্রে অনেক বিশেষজ্ঞ আত্মীয়-: 
মি: পরিজনদের সঙ্গ ছেড়ে জীবনের দেড়খানা বছর উৎসর্গ: 

: ভাইরা সদা ব্যস্ত থাকেন স্টেশনের রক্ষণাবেক্ষণে। 


অর্থাৎ তারা জাহাজে এসে দুমাস: 


মৈত্রী” সম্পূর্ণ শীতাতপনিয়্ত্িত। সামনের প্রিয়দর্শিনী: 


: বিকিরণ পদ্ধতিতে উষ্ণ রাখা হয় আমাদের স্টেশন।: 
; সবুজহীন আন্টীর্কটিকায় কিছুটা সবুজ দেখার প্রচেষ্টা: 
: চলেছে গ্রীণ হাউস'-এ। স্টেশনের ভিতর ২৬ জনের: 
: বসবাসযোগ্য ঘর ছাড়াও আছে বেশ বড় একটা ডাইনিং: 
: কাম-দ্রয়িং রুম। রান্নাঘরে আছে সবরকমের আধুনিক 
; সুবিধা। ইন্দো টিবেটিয়ান বর্ডার পুলিসের ভত্টাচার্যদা: 
; বিস্তীত এই সাদা বরফের মাঝে দিঙ্নির্ণয় করা খুবই ; 


নিজের হাতে রান্না করে আমাদের খাওয়ালেন। দীর্ঘদিনের : 


: পুরনো কীচা সবজি হিমঘর থেকে নিয়ে এসে চট্টুপট্‌ তৈরি; 
: করে ফেললেন নানান খাবার-_মাছ, মাংস, আইসক্রীম, : 
? আরো কত কী! দীর্ঘদিন হিমঘরে থাকায় স্বাভাবিকভাবেই: 
: সেগুলির স্বাদ একটু বদলে গিয়েছে। টাটকা সবজির: 
£ অভাবে ভিটামিনের পরিপূরণ করতে হয় খাবার টেবিলে: 
: রাখা বিভিন্ন ভিটামিন ট্যাবলেটে। ৃ 
: শির্মাকারের ওপর আসতেই ")" আকৃতির ভারতীয় ; ৃ 
; সময় বা সুযোগ কোথায়! তাবুর বাইরে থেকে তুলে আনা: 
: বরফ গলিয়ে জল করতে অনেকটা সময় চলে যায়। সেই: 
: জলে প্যাকেটে ভরা তৈরি খাবার ফুটিয়ে খেয়ে নেওয়া; 
: হয়। আজকের ফাস্ট ফুডের যুগে ব্যাপারটি অনেক সহজ: 
? হয়ে গিয়েছে। ফিল্ড ওয়ার্কের পর তাবুতে ফিরে নলিপিং; 
: আমাদের দেখে দীর্ঘদিন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এই ; 
: সারাদিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। [ক্রমশ] 


অবশ্য ফিল্ড ক্যাম্পুলির চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে; 


ব্যাগের ভিতর ঢুকে গরম টম্যাটো সুপ মুখে দিলেই: 














[০০০ পস্পিপরপ রশ পি 9 ৯৮০ মেতক্ষয়ের ছু: 
:| সম্মুখে দারিয়ে বাঙালী হুবগে্ী আজ দিশাহারা । বিতেকানন্দ-বরতিকাই আজ তাদের ঞ্বতারা, একথা ভুমশ দিতালোকের মতো | 
ইউনি এতে কপিল ০৬০০০/০১, 
1] আদ্াডিতিক। রাযকৃষং স্ষের প্রতীণ সামসীদের কেউ কেউ এসব প্রয়োর উতর দিতে অনুগ্রহ জরে সম্মতি জারিয়েছেল। তাই ছু: 
|. খুবসম্প্র চায়ের এয়া" শীত একটি বিভাগ তোলা, হলো । আলব্দের বিভা, 5157 
1] অন্যতম সহাত্যক্ষ পৃজ্যপাদ. পম ভারী আত্মহানব্দজী মহারাজ /--সম্পাদক ..... ১. . | & 


£ শিহামাবলা ৪ ঃ 
“যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন” বিভাগে প্রেরিত কে) প্রশ্নগুলি সুনির্দিষ্ট হওয়া চাই। (খ) প্রেরকের পুরো নাম, ঠিকানা ও জন্মতারিখ উল্লেখ থাকা চাই। |: 
(গ) প্রেরকের বয়স অনূর্ধ্ব ৩০ হওয়া চাই। (ঘ) সব প্রশ্নই গ্রাহ্য হবে-_এমন বলা যায় না। অনেক সময়ে এমন হতে পারে, একটি প্রশ্নের |: 
মধ্যে অন্যগুলির উত্তর সন্নিবেশিত হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে প্রশ্নপ্রেরকের মনংক্ষুঞ্ন হওয়ার কারণ নেই। কারণ, প্রশ্নকর্তা প্রশ্নের উত্তর পেলেই তৃপ্ত |: 
হবেন, নিশ্চয়ই। তার নাম প্রকাশিত হলো কি হলো না সে-ব্যাপারটি নিতান্তই গৌণ থাকুক, এই আবেদন জানিয়ে রাখি ।-_সম্পাদক 


প্রশ্ন ২ পুরাণে দশশাবতারের যে তালিকা রয়েছে, তাতে শ্রীরামকৃষেতর উল্লেখ নেই; কি আমরা তাঁকে ুগাবতার' বলিরেন? 
ৃ - জগতজ্যোতি ব্যানাজী্ কালিম্পং: 
: উত্তর ঃ শ্রীভগবান মানুষের কল্যাণে অবতাররূপে মানবদেহ ধারণ করে আসেন। স্বামীজী তার 'ভক্তিযোগ' বক্তৃতায় বলেছেন: 
: যে, ঈশ্বরের অবতারগণ কেবলমাত্র ইচ্ছার দ্বারা ভগবস্তাবের সঞ্চার করতে পারেন। তাদের ইচ্ছায় অতি দুশ্চরিত্রও মুহূর্তের : 
: মধ্যে সাধু হয়ে যান। অবতারগণ ভগবানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। তাদের ভিতর দিয়ে ব্যতীত অন্য উপায়ে ভগবানকে দেখতে : 
: পারি না। মানুষ তাঁদের উপাসনা না করে থাকতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্*-জীবন অনুধ্যান করলে স্বামীজীর কথার সত্যতাই: 
প্রমাণিত হয় শ্ীরামকৃষঞকে হাসীজী শুধু 'অবতার' বলেননি, 'অবতারবরিষ্ঠ' বলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ এবুগের 'অবতার__তাই। 
: যুগাবতার। যুগের প্রয়োজন পুরণ করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন হয়েছে। 

অবতার কিনা তা প্রমাণের জন্য দক্ষিণেখবরে মথুরবাবু প্ডিতদের বিচারসভা বসিয়েছিলেন। তখনকার দিনের? 
িষ্যাত পতিত পররলোচন, গৌরী পণ্ডিত প্রমুখেরা শ্রীরামকৃষ্ণের সব লক্ষণ দেখে 'অবতার' বলে ঘোষণা করেছিলেন। স্বামী! 
: সারদানন্দ মহারাজ বিরচিত '্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এর গুরুভাব-উত্তরার্ধে এর বর্ণনা আছে। 

: আবার 'ভাগবত'-এ মাত্র দশজন অবতারের কথা বলা থাকলেও 'অবতারা হি অসংখ্যযাঃ বলেও উল্লেখ আছে। সুতরাং: 
: দশাবতার ব্যতীত অবতারের সংখ্যা আরো অনেক। গুণাবতার, শেষাবতার, যুগাবতার প্রভৃতির ব্যাখ্যা সুন্দরভাবে আছে; 
 কৃষ্দাস কবিরাজের '্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত' গ্র্থে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রসুকে “যুগাবতার' প্রমাণ করার জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ? 
: অবতার-প্রসঙ্গের যে যুক্তি দিয়েছেন তা শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 


চিটিনরিজর নল্ররারা রনির যারা রান 
: সঠিকভাবে পালন না করলে কি দোষ হবে? _সুগিত দাস, টাকি: 
: উত্তর £ (১) হিংসা, ্েষ ও দশা মনে স্থান না দেওয়া এবং কায়মনোবাবের বর্চ্য পালন ও সত্যপথে থাকলে মন পরিশুদ্ধ; 
: হয়। 

(২) গুরু ঈশ্বরলাভের পথ দেখিয়ে দেন। তিনি ঘটকের কাজ করেন। তিনি তকে ভগবানের সঙ্গে মিলিয়ে দেন। গুরু? 
দার গরানানিনার রানির রাজা 
: নেওয়া বলে। 

ভারতীয় জীবনের মুল সুর ঈশ্বরকেন্ত্িক হওয়া। মানুষকে শ্রেয়োলাভ করতে, মোক্ষলাত করতে হবে। দীক্ষা সেই 
: মোক্ষলাভের পথ 

: কষা নিয়ে সঠিকভাবে পালন না করলে ক্ষতি হওয়া স্থাভাবিক। যেমন কোন অমূল্য তের ব্যবহার না করে ফেলে রাখা! 





বা বারা রা রর রর জা রাজার 
: নারীশিক্ষার কোন সুবন্দোবজ নেই। মেয়েদের জন্য রামকৃষও মিশন পরিচালিত কোন স্কুল-কলেজ নেই। আমি কখনোই মিশনের: 
; স্কলগুলিকে কো-এড করার কথা বলছি না! কিন্তু শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য আবাসিক ফুল কি করা যায় না? কলেজ হয়তো: 
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? রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাকার্য আরম্ত হয়েছিল নারীশিক্ষা দিয়েই। স্বামীজী নিবেদিতাকে দিয়ে বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে : 
প্রথম বালিকা বিদ্যালয় শুরু করিয়েছিলেন। তার উপস্থিতিতে স্বয়ং শ্রীমা সারদাদেবী এই বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেছিলেন: 
; ১৮৯৮ সালের ১৩ নভেম্বর। নিবেদিতার মৃত্যুর পর বিদ্যালয়ের নামকরণ হয় “সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল” । পরবর্তী কালে: 
? ভারতে বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশনের ৯৮,৪০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৩২,৮৬১ জন। ছাত্রীরা মিশনের প্রাথমিক : 
: বিদ্যালয়, নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। মেয়েদের জন্য স্কুল আছে চেন্নাই মঠে, : 
: চেন্নাইয়ের ত্যাগরাজনগরে সারদা বিদ্যালয়ে, তামিলনাড়ুর চেঙ্গালপুটে ও পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সরিষাতে। এর ; 
: মধ্যে সরিষাতে বালিকা বিদ্যালয় আবাসিক। ত্যাগরাজনগরে সারদা বিদ্যালয়ে দুটি ছাত্রীনিবাস আছে। বাকি স্কুলগুলিতে : 
: কো-এডুকেশন আছে-_জামশেদপুর (ঝাড়খণ্ড), চেরাপুঞ্জি (মেঘালয়), আলং (অরুণাচল প্রদেশ), কালাডি ও কালিকট 
: (কেরালা), খেতড়ি (রাজস্থান), বিশাখাপত্তনম (অস্তপ্রদেশ), ভুবনেশ্বর (ওড়িশা), কামারপুকুর, জয়রামবটী, মনসাহীপ, টাকি: 
: এবং মালদা (পশ্চিমবঙ্গ)। নার্সেস ট্রেনিং সেন্টার আছে_ সেবাপ্রতিষ্ঠান (পশ্চিমবঙ্গ), বৃন্দাবন ও লখনৌ (উত্তর প্রদেশ), : 
: ব্রিবান্দ্রাম (কেরালা) এবং ইটানগরে (অরুণাচল প্রদেশ)। গোলপার্কে ইনস্টিটিউট অফ কালচার ও হায়দ্রাবাদ মঠে ভাষাশিক্ষা-: 
! কেন্দ্রে মেয়েরা পড়ে। সুতরাং তোমার কথা একেবারেই ঠিক নয়-_রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রীনিবাসও আছে, স্কুলও আছে। 
?  স্বামীজী চেয়েছিলেন, শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে নারীজাগরণ হবে। এজন্য তিনি মেয়েদের মঠের পরিকল্পনা করেছিলেন। 
: ১৯৫৪ সালে শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মশতবার্ষিকীতে মেয়েদের জন্য শ্রীসারদা মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সম্পূর্ণভাবে মেয়েরা: 
(০4455 
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প্রশ্ন £ ৫১) ধমার্চরণ এবং পুজা নিশ্চয় এক জিনিস নয়। ধমার্চরণ মানব-মন ও চরিরের বিশুদ্ধিকরণ এবং পুজা হয়তো শ্রদ্ধার: 
: নৈবেদ্যে আত্ানিবেদন। তথাপি আমার মনে হয়, পুজাও যেকোন মানুষের অজলীন এবং অত্যড নিজ এক আতিক অনুশীলন /: 
: যেকোন প্রকার মুর্তি বা এতীকের পুজাই আমার কাছে প্রতীকী বলে মনে হয়। এবিষয়ে স্বামীজীর চিভাধারা কি ছিল? দ্বিতীয়ত, : 
: বিভি্ ধমার্নুষ্ঠানে রামকৃষত মিশনের বায়বাছলোর কোন যুক্িাহা ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। ধমার্নুষ্ঠানের এই বায়বাহুল্য: 
: প্রকৃতই আমাকে পীড়িত করে, কারণ ধম হলো অনুশীলন, নিছক অনুষ্ঠানমাত্র নয়। (২) সকল স্বাথসুখ বিসজরি দিয়ে: 
: মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করা অধিকাংশের পক্ষেই দুঃসাধা । তবু জানতে ইচ্ছা হয়, এক সাধারণ ছাত্র বা ছাত্রী ও এক সাধারণ: 
উত্তর £ (১) স্বামীজী তার “ভক্তিযোগ' বক্তৃতায় এবিষয়ে খুব ভালভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন £ প্রতীক হলো-_: 
: যেসকল বস্তু ব্রন্মের পরিবর্তে উপাসনার যোগ্য। প্রতীক শব্দের অর্থ-_বাইরের দিকে যাওয়া, আর প্রতীকোপাসনা-অর্থে ব্রন্মোর : 
পরিবর্তে এমন এক বস্তুর উপাসনা, যা একাংশে অথবা অনেকাংশে ব্রন্মের খুব সন্নিহিত, কিন্ত ব্রহ্মা নয়। শ্রুতিতে বর্ণিত : 
প্রতীকের ন্যায় পুরাণ এবং তস্ত্রেও বহু প্রতীকের বর্ণনা আছে। সমুদয় পিতৃ-উপাসনা ও দেবোপাসনাকে এই প্রতীকোপাসনার : 
: অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে ।... যেখানে ব্রক্মাই উপাস্য, আর প্রতীক কেবল এর প্রতিনিধিস্বরূপ অথবা তার উদ্দীপক কারণমাত্র : 
; অর্থাৎ যেখানে প্রতীকের সহায়তায় সর্বব্যাপী ব্রম্মোর উপাসনা করা হয়, প্রতীককে প্রতীকমাত্র না দেখে জগৎকারণরূপে চিন্তা: 
: করা হয়, সেখানে এরূপ উপাসনা বিশেষ উপকারী। শুধু তাই নয়, ধর্মজীবনে নবাগতদের পক্ষে তা একেবারে অনিবার্যরূপে ; 


য়। 
1 অতি প্রাচীনকাল থেকে সব দেশের সব ধর্মের ভক্তেরা ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে আনন্দ-অনুষ্ঠান করে থাকেন। যে-কয়েকটি: 
: সংসার-চাপ থেকে ক্ষণিকের জন্য হলেও মুক্তি পান ভক্তেরা। এসব অনুষ্ঠানে ভক্তেরা যেমন অংশগ্রহণ করেন, তেমনি সাধারণ: 
? মানুষেরাও যোগদান করেন। এজন্য আনন্দ-অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে। এসব অনুষ্ঠানের জন্যই ভক্কেরা অর্থ দেন। এতে : 
; ব্যয়বাহলোর কোন প্রশ্ন আসে না। এছাড়া, আনন্দ-অনুষ্ঠানের সামাজিক দিকও আছে। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রচার হয়, : 
? বিভিন্ন লোকের রূুজি-রোজগারের ব্যবস্থা হয়, সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হয়, নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা তাদের নিজের সংস্কৃতিকে; 
: জানতে পারে। যারা পড়াশুনা করতে পারে না, যারা কিছু জানে না-_তারা বন্তৃতা, গান, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে : 
; শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী-উপদেশ জানতে পারে। ৃ ৃ 
১ (২) মোটেই দুঃসাধ্য নয়। সবাইকে যে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে-_এমন কোন: 
: কথা নেই। কেউ হলে- খুব ভাল কথা। না হলে সংসারে থেকে যথাসাধ্য নিঃস্বার্থপর হয়ে শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে মানবসেবায় : 
: আত্মনিয়োগ করা খুবই সম্ভব। বহু লোক ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে এসব করে থাকেন। তুমি পারবে না কেন? 
স্বামীজীর বাণী-_-“অভীঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে দেশকে ভালবাস, নিঃস্বার্থভাবে দেশবাসীর সেবা কর।] 





; এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এই 
; সংগ্রহের আগ্রহ শিশু থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক পর্যন্ত 
; সকলের মধ্যেই আছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সখ, রুচি বা 


: বস্ত সংগ্রহ করে সযত্বে তা সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করে। 
; ছোটরা আনন্দ পায় বিভিন্ন বর্ণময় পাখির পালক, ছোট- 
বড় নানা আকৃতির ঝিনুক, শামুক, শঙ্খ, দেশ-বিদেশের 
: সংগ্রহ করে। বয়স্করা সংগ্রহ করেন কাঠ, কাগজ, শোলা, 
: পাথর, পোড়ামাটি, গাছ-পাতা, সোনা-রুপো, তুলো-রেশম, 
: ব্যক্তিগত আগ্রহের পাশাপাশি শিক্পবস্তু সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও 


' এই আগ্রহের ফলে বর্তমানে সারা বিশ্বে দেখতে পাই নানা 
: বিষয়-ভিত্তিক ছোট-বড় অগণিত সংগ্রহশালা । এইসকল 
: সংগ্রহালয় মানব সভ্যতার অগ্রগতির নিদর্শন, জ্ঞানের 
: ভাণ্ডার বা এঁতিহাসিক দলিল হিসাবে স্পষ্ট প্রতীয়মান। 
: আধুনিক যুগে সংগ্রহালয়কে এক বিশেষ ধরনের শিক্ষা- 
: মন্দির হিসাবে গণ্য করা হয়। এইসকল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা- 
: মন্দিরে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ এবং জাতি- 
: ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে নিজ নিজ রুচি ও আগ্রহ 
; বিভিন্ন প্রকার শিল্পবন্তু সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির 
; উপযুক্ত সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী। 
: সংগ্রাহকের সেই সম্বন্ধে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতালব ধারণা না 


নিবন্ধে বিভিন্ন শিল্পবস্তুর ক্ষয়ক্ষতি নিবারণ ও 
; সংরক্ষণের বিজ্ঞানসম্মত অতি সাধারণ পদ্ধতিসমূহ 
? সংক্ষেপে আলোচিত হলো, যা সংরক্ষণবিদ্যার প্রথম পাঠ 
; হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। সংগ্রহকারী সকল ব্যক্তি বা 
প্রতিষ্ঠান সামান্য চেষ্টা ও অর্থব্যয় দ্বারা নিখুঁতভাবে এই 


সংগ্রহকারীকে প্রথমেই জানতে হবে কি কি কারণে: 
১৯৮৭ হয়। বিবিধ কারণগুলির মিথক্রিয়া বা: 


রাসায়নিক বিক্রিয়াই অবক্ষয়ের জন্য দায়ী। সেইজন্য: 
প্রতিটি শিল্পবস্তর ভৌত ও রাসায়নিক প্রকৃতি এবং: 
; অবক্ষয়ের কারণগুলি পাব 
: বিশেষ প্রয়োজন। গঠন 
: জৈব বা অজৈব পদার্থ দ্বারা গঠিত। অজৈব পদার্থ দ্বারা: 
নর : নির্মিত শিল্পবস্তু অপেক্ষা জৈব পদার্থ ছারা নির্মিত শিল্পবস্ত! 
: সভ্যতার আদি পর্ব থেকেই বিভিন্ন শিল্পবস্ত সংগ্রহ করার : স 


-প্রকৃতি অনুসারে সকল শিল্পবস্ত: 


সংরক্ষণের প্রয়োজন অনেক বেশি। তাই বলে অজৈব: 


' শিল্পবস্ত্র অবক্ষয় থেকে নিরাপদ__এমন ভাবার কোন: 
? কারণ নেই। কালের প্রবাহে এইসকল বন্তও ক্য়প্রাপ্ত হ়,: 
: কিন্তু খুবই ধীর গতিতে। 

; জ্ঞানপিপাসা মেটাবার জন্য বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির : 
; বধায়ককে (০8801) সর্বদা শিল্পবস্তরর পারিপার্থিক; 
; জলবায়ু ও পরিবেশের 

; পরিবেশে প্রথর সূর্যালোকে, প্রচণ্ড উত্তাপ, ধুলো-ময়লা, : 
: ঝড়-ঝঞ্ধা, বৃষ্টি, কুয়াশা, তুষার ইত্যাদি শিল্পবস্তুর পক্ষে: 
; যথেষ্ট ক্ষতিকারক। গৃহকোণে, শোকেসে বা আলমারির : 
? মধ্যে রাখলেই শিল্পবস্তর সুরক্ষিত ও নিরাপদে থাকবে-_: 
: এমন ভাবার কোন যুক্তি নেই। এমন কিছু দৃশ্য ও অদৃশ্য : 
: নিমিত্ত (2815) আছে, যারা দিবারাত্র অতি ধীরে; 
প্রদর্শনের ব্যাপারে সামাজিক আগ্রহও যথেষ্ট বিদ্যমান। ; সুরক্ষিত 
; এইসকল নিমিত্তগুলির কিছু প্রাকৃতিক এবং কিছু মনুষ্য-: 
: সৃষ্ট। প্রাকৃতিক কারণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: 
; পরিবেশ অর্থাৎ জলবায়ু, আলো, বাতাস, উত্তাপ, বিভিন্ন: 
: বায়ুমণ্ডলের দৃষণ। মনুষ্য-সৃষ্ট নিমিত্তগুলির মধ্যে প্রধান: 
; সংগ্রহকারী নিজেই। মানুষের অজ্ঞতা, অবহেলা, অনিপুণ 
? হাতে নাড়াচাড়া করা এবং সুষ্ঠু নিরাপত্তার অভাবে শিল্প-: 
: বস্তুর অপূরণীয় ক্ষতি হয়। এছাড়াও যেসকল পদার্থ দ্বারা; 
: শিল্পবস্ত নির্মিত হয়, তার মধ্যে নানা ক্রুটি থাকার ফলেও 
: ক্ষতি হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে: 
; পাথরের ভিতর ক্ষতিকারক লবণের উপস্থিতি বা: 
কাগজের মধ্যে বিভিন্ন অল্পঘটিত পদার্থের উপস্থিতি: 
ৃ : সুতরাং সুষ্ঠু সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষককে জানতে হবে: 
: নষ্ট হয়ে যাবে। বর্তমান যুগে প্রদর্শনশালা সংক্রান্ত বিদ্যা ; শিক্পবস্ত্রর 
: (810550108)) একটি বহুমুখী জ্ঞানচ্চার বিষয়। এই : 


এই কারণে সংগ্রহকারী বা সংগ্রহশালার তত্া-? 


ওপর নজর রাখতে হয়। মুক্ত: 


শিল্পসামগ্রীর ক্ষতিসাধন করতে পারে।; 


স্থানেও 


প্রকৃতি ও ক্ষয়ক্ষতির কারণগুলি। 
বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা জানা গিয়েছে: 


: শিল্পবস্ত যে-স্থানে সুরক্ষিত থাকে বা প্রদর্শিত হয়, তার: 
: পারিপার্থিক পরিবেশ ও জলবায়ু শিল্পবস্্র ওপর যথেষ্ট: 
: প্রভাব বিস্তার করে। জলবায়ুর প্রধান দু'টি উপাদান হচ্ছে; 
: উত্তাপ ও আপেক্ষিক আর্্রতা। এই দুই উপাদানের : 
; তারতম্যের ফলে ধাতু ও পাথর-নির্মিত শিল্পবস্তুও: 
 ক্ষযপ্রাপ্ত হয়। কাঠ, কাগজ, চামড়া প্রভৃতি জৈব পদার্থ: 
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' দ্বারা নির্মিত শিল্পবস্ত অধিক আর্্রতার প্রভাবে নিজস্ব : 
: দৃঢ়তা হারায় বা নষ্ট হয়ে যায়। অপরপক্ষে তালপাতার 
: পুঁথি প্রচণ্ড শুষ্ক আবহাওয়ায় ভঙ্গুর বা পলকা হয়ে যায়। 
: উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা বা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ বিভিন্ন 
ধরনের পোকা-মাকড় ও ছত্রাক-জাতীয় আণুবীক্ষণিক 
' জীবাণুদের দ্রুত বংশবিস্তারে সহায়তা করে। আর্দরতার 
: সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব পড়ে জৈব পদার্থ-নির্মিত কোষযুক্ত 


? জলাকর্ষী। ফলে বিভিন্ন খতুতে আর্্রতার হাস-বৃদ্ধির জন্য 
: শিল্পবস্তু সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। আবার আবহাওয়ার 


: পরিবর্তন দেখা যায়। উষ্ণ অথচ আর্্র পরিবেশে শিল্পবস্তুর 
: উপাদানসমূহ সহজেই পরস্পর পৃথক হয়ে যায়, কিন্তু 


? অত্যধিক উষ্ণ-শতষ্ক আবহাওয়ায় সেইসব বস্ত্র ভঙ্গুর হয়ে : 
: দীর্ঘস্থায়ী সুফল পেতে হলে কীটনাশক দ্রব্যের দ্রাবণ: 
: শিল্পবস্তর ওপর স্প্রে বা ব্রাশ দ্বারা প্রয়োগ করা উচিত।; 
: রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের ফলে কিন্তু সংগ্রহশালার : 
: ভিতর বায়ুদূষণের সম্ভাবনা থাকে। উপরস্ত প্রদর্শনকক্ষে : 
: শিল্পবস্তর সংখ্যা অত্যধিক হলে প্রতিটি বস্তুকে স্প্রে বা: 
; আলমারি ইত্যাদিতে কীটনাশক দ্রাবণ প্রয়োগ করে; 
? উপায় সংগ্রহালয়কে সম্পূর্ণভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা; ; 


' পড়ে। অতএব সংগ্রহালয়ের আপেক্ষিক আর্রতা নিয়ন্ত্রণ 
করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। ছোট-বড় সকল প্রকার 
গ্রন্থাগার ও সংগ্রহালয়ে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সাধারণত ৪৫ 
: থেকে ৬০ শতাংশ এবং উষ্ণতা ৬৮ ডিগ্রি থেকে ৭৬ ডিগ্রি 
; ফারেনহাইট বা ২০ ডিগ্রি থেকে ২৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের 
; মধ্যে স্থিতিশীল রাখার জন্য সুপারিশ করা হয়। 

; আপেক্ষিক আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত রাখার সর্বাপেক্ষা সহজ 


কিন্তু এতে কিছু বিপত্তি আছে। প্রথমত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ 
! দিবা ও রাত্রির উষ্ততা ও আর্দ্রতার যে তারতম্য ঘটে, 


: পরিবেশ দূষণের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য 
? 919019568010 11080101) ব্যবহার করার ফলে যে 
ওজোন গ্যাস নির্গত হয়, তা শিল্পবস্তর পক্ষে বেশ 
; ক্ষতিকারক। তৃতীয়ত, সংগ্রহশালা সম্পূর্ণভাবে শীতাতপ 
, £নিয়স্ত্রিত করা অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ। এইসকল কারণে দুই- 
; একটি বিশেষ কক্ষ অথবা একাধিক শোকেস আপেক্ষিক 


রাখার জন্য সিলিকা জেল, কলিচুন বা পেজাতুলো 
শোকেসের ভিতর আড়ালে রাখা বিধেয়। গ্রীষ্মকালে টবের 
গাছ, খসখসের পর্দা বা ভিজা খড় ইত্যাদি ব্যবহার করা 
যেতে পারে। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব না হলেও 
মাঝারি বা বৃহৎ সংগ্রহশালা নির্মাণের আগে স্থাপত্যশিল্প- 
বিশারদের পরামর্শ নেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। 

ক্ষতিকারক শক্র। এরা শুধু যে শিল্পবস্তুর ক্ষতিসাধন করে 
তাই নয়, প্রয়োজনে এসকল বস্তুকে খাদ্য হিসাবেও গ্রহণ 
করে। দিনের বেলায় এরা অন্ধকার, অপরিচ্ছন্ন : 


স্যাতস্যাতে স্থানে লুকিয়ে থাকে এবং রাত্রিবেলা শিল্পবস্তর: 


| ক্ষতিসাধন করে। এদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে: 
: প্রথমেই প্রয়োজন পোকা-নিরোধক বস্তু বা সাজসরঞ্জাম: 
: দ্বারা নির্মিত ঘড়-বাড়ি, শোকেস, আলমারি, র্যাক ইত্যাদি: 
: এছাড়া প্রয়োজন পোকার বংশবিস্তারে সহায়ক আবহাওয়া: 
; নিয়ন্ত্রণ করা। উন্নয়নশীল দেশে পোকা-মাকড় ধ্বংস করার : 
ও তন্ময় বস্ত্র ওপর, কারণ এইসব শিল্পবস্ত খুবই : 


প্রচলিত। যেকোন কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহারের আগে; 


: পরীক্ষা করে দেখা উচিত দ্রব্যটি শিল্পবস্তু ও ব্যবহারকারীর ; 
ৃ : পক্ষে ক্ষতিকর কিনা। 
: তারতম্যহেতু আসঞ্জনশীল (৪0/৩51৬৩) পদার্থের মধ্যেও : 
: কীটনাশক দ্বারা বাম্পায়ন বা ধুমায়ন করে অথবা: 
: কীটনাশকের দ্রাবণ বস্তুটির ওপর প্রয়োগ করে। বাম্পায়ন : 


রাসায়নিক কীটনাশক সাধারণত দুভাবে ব্যবহত হয়।? 


প্রক্রিয়া খুবই কার্যকারী, কিন্তু এর ফল দীর্ঘস্থায়ী হয় না। 


শিল্পবস্তু প্রদর্শন করা উচিত। বাম্পায়নের জন্য সাধারণত : 


08101) 01901010106, 7819010111010072019, 08171 


: যন্ত্রটি দিবারাত্র চালু রাখতে হবে, নচেৎ বিভিন্ন খতুতে : 


১0) 1০11201101700, 14101191101 01017100, 1810191010: 


; ০৮14০ ইত্যাদি রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। 
নিমপাতা, তামাকপাতা, পিপুল ইত্যাদির গুঁড়ো ছোট ছোট: 
? পশমী কাপড়ের প্যাকেটে করে আলমারির তাক বা ড্রয়ারে ; 
; রেখে দিলে তা কীটপতঙ্গ বিতাড়নে অধিক কার্যকারী হয় : 
: এবং এর ফলে সংগ্রহালয়ের ভিতর বায়ুদূষণের সম্ভাবনা 
: অনেক কম থাকে। এই প্যাকেটগুলি তিন মাস অস্তর বা 
: এগুলির উগ্র গন্ধ নষ্ট হয়ে গেলে অবশ্যই পরিবর্তন করা 
: পোকা-মাকড়ের খাদ্য ও বংশবিস্তারের সহায়ক হয়। 
: বিভিন্ন ধরনের আঠা। 01710100216, 1/1০11007, 
: [00], 5০018]) 1001109 প্রভৃতি 
; করলে আরশোলার উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। 
 ঘুণপোকা বা উইপোকার আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পেতে 
! হলে সংগ্রহালয় নির্মাণের সময় ভিত তৈরির মশলার সঙ্গে 
: পরিমাণমত 700] বা [016101। জাতীয় রাসায়নিক 
: কীটনাশক মিশ্রণ করা প্রয়োজন। সম্ভব হলে প্রদর্শনকক্ষের 


কীটনাশক অপেক্ষা শুকনো লঙ্কা, ন্যাপথ্যালিন, কপূর, : 


প্রয়োজন। নচেৎ এঁ গুঁড়ো ধুলো-ময়লায় রূপান্তরিত হয়ে 


ব্যবহার 


: প্রতিটি স্তম্ভ ও বিভাজক-প্রাচটীরের ভিতে ধাতু-নির্মিত 


: 46171 51011+ ব্যবহার করা উচিত। ঘুণপোকা বা ? 
: উইপোকা-আত্রান্ত শিল্পবস্ত যত শীঘ্র সম্ভব সংগ্রহালয় 
1০404488855 
: বিধেয়। 

সুতি, সিক্ক, উল ও কাপেটি-নির্মিত শিল্পবস্ত মথ দ্বারা 
; আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে ৮1801011010- 
:67267৩ বা ন্যাপথ্যালিন নিয়মিত ব্যবহার করা উচিত। 
: চলাচল করে এমন স্থানে রেখে প্রতিনিয়ত পরিষ্কার- 
: পরিচ্ছন্ন করলে এবং নিয়মিতভাবে যেকোন কীটনাশক 
: স্প্রেকরলে কোনপ্রকার কীটপতঙ্গ আশ্রয় নিতে পারে না। 
: ইত্যাদির আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হলে &1ঞাা। ও 
? /1501000 1705140 ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। 


73088 গুঁড়ো ব্যবহারই যথেষ্ট। শুঁড় বা হুল-বিশিষ্ট 
: পোকা-মাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হলে 
:[0161011, [710916 বা 081)7197070-জীাতীয় কীট- 
: নাশকের দ্রাবণ ব্যবহার খুবই ফলপ্রদ। আর্র পরিবেশে 


: বীক্ষণিক জীবের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে 


শিল্পবস্তুর ক্ষয়ক্ষতির প্রাকৃতিক কারণগুলি এবং তা 


: নিরসনের সম্ভাব্য সহজ উপায়গুলি সংক্ষেপে বর্ণিত : 
; হলো। এখন মনুষ্য-সৃষ্ট কারণগুলির সম্বন্ধে কিছু 
; আলোচনা করা যেতে পারে। আমাদের হাত সর্বক্ষণই : 
; নানা কারণে তৈলাক্ত বা অপরিষ্কার থাকে। এমন হাতে : 
: নাড়াচাড়া বা স্থানাস্তরিত করার সময়ে পরিষ্কার সুতির ; 
 দস্তানা ব্যবহার করা উচিত। অনেক পাঠক-পাঠিকার কু- : 
অভ্যাস থাকে আঙুলে থুতু বা ঘাম লাগিয়ে বইয়ের পৃষ্ঠা 
ওল্টানো বা বই পড়ার সময় পাতার কোণ মুড়ে রাখা। ; 


এসকল অভ্যাস বইয়ের ভীষণ ক্ষতি করে। ফটো, স্লাইড, 


; নেগেটিভ বা ক্ষুদ্রকায় চিত্র ইত্যাদি খালি হাতে স্পর্শ করা: 
; অনুচিত। ভারী শিল্পবস্ত বা বড় বড় তৈলচিত্র স্থানাস্তরিত: 
: করার সময় নরম প্যাডের ওপর রেখে রবারের চাকাযুক্ত: 
ট্রলির সাহায্য নেওয়া উচিত, যাতে কোনরকম আঘাত বা; 
: আঁচড় না লাগে। গৃহস্থ বাড়িতে ছোট ছোট পোড়ামাটি,: 
: চিনামাটি, পাথর বা ধাতু-নির্মিত শিল্পবস্তু শোকেসে বা: 
: আলমারিতে পৃথক পৃথক ভাবে রাখা প্রয়োজন। একসঙ্গে: 
? গোছা করে রাখলে ভেঙে যাওয়ার বা আঁচড় লাগার; 
: সম্ভাবনা থাকে। সংগ্রহালয়ের চারপাশে ও প্রদর্শনকক্ষে : 
: ধূমপান ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্বন্ধে খুবই: 
; সতর্ক থাকা প্রয়োজন, নচেৎ যেকোন সময়ে অগ্নিকাণ্ড: 
: ঘটতে পারে। পুরনো ও অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র, প্যাকিং: 
: বাক্স, আসবাবপত্র ইত্যাদি সংগ্রহালয়ের ভিতর বা নিকটে: 


জমা করে রাখা উচিত নয়। প্রদর্শনীকক্ষ বা যে-কক্ষ: 


: শিল্পবস্তর ভাড়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সেখানে খাদ্যবস্তু: 
! রন্ধন ও আহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পরিশেষে বলা যেতে : 
: পারে, সংগ্রহালয়ে ক্রটিহীন নিরাপত্তা ও অগ্নিনির্বাপক: 
: ব্যবস্থা থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন। 0 ৃ 
: শ্যাওলা, ছত্রাক, লাইকেন ও ব্যাক্টেরিয়া-জাতীয় আণু- : ৃ 
 শিল্পবস্ত্রকে নিয়মিত পরিষ্কার করা ও মুক্ত বাতাসে রাখা : 2 ৃ 
 প্রয়োজন। 77101 দিয়ে বাম্পায়ন করা সর্বাপেক্ষা ; ( 
নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা শিল্পায়নের প্রভাবে দূষিত : 
; বাতাসের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক গ্যাস ও ; ( 
? জলীয় বাম্প বিদ্যমান, তার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ? 3 
: শিল্পব্তূকে রক্ষা করতে হলে প্রতিটি বস্তু টিস্যু পেপার বা ; 
অতি মিহি সুতিবস্ত্র দ্বারা আবৃত করে শোকেসের মধ্যে 
: রাখা বিধেয়। জীবাণু ও দুর্গন্ধ-নাশক পদার্থ সংরক্ষণকক্ষে : 
; নিয়মিত ব্যবহার করা প্রয়োজন। ছোট ও মাঝারি : 


্য্গ 


[19৩ 007501506101, 01 /১1110010105 010 ৬০015 ০01 &-- 
11. 4. 11510011111), 1701001, 1956 : 
/১0009810065, 17610 85509151101 & [সি৩5৩7%10_ 
/৯- 100085, 1,000, 1932 : 
[76561011019 ০01 /৯7 00)0015 0174 1801919 119107791-: 
0). 6,800, 19৬ 10011. 1993 : 


পাশাপাশি £ (১) মাদ্রাজ, ৩) আশার আশা, (৫) 
রক্ত, (৬) শ্যামা, (৮) রাগে কৃতে, (৯) শমন, (১০) 
নকল, (১১) আগুন, (১৩) পাবন, (১৫) সখারাম, 
(১৬) পল, (১৭) রবি, (২০) মঙ্গল সিং, (২১) 
বিভ্রম। 


ওপর-নিচ £ (১) মাস্টার আজ আই স হিম, (২) 
জন্ম, (৩) আমি, (৪) শাস্তিতে সে লভূক বিশ্রাম, 
(৬) শ্যাম, (৭) মান, (৮) রাধা, (৯) শয়ন, (১০) 
নয়ন, (১২) মম, (১৩) পাপ, (১৪) বল, (১৮) গং, 
(১৯) চাবি। 


আপ 


আগা 



















ৃ “পৌরিক' নামে এক পরশ্রীকাতর ক্রুরস্বভাব 
: নরপতি ছিল। দেহত্যাগের পর আপন কর্মফলে সে শৃগাল 
: হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এঁ জন্মে নিজের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ 
: হওয়াতে তার যারপরনাই অনুতাপ উপস্থিত হলো। তখন 
: সকল জীবের প্রতি দয়ালু, সত্যবাদী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে 
: মাংসাহার পরিত্যাগ করে সে নিপতিত ফল মাত্র ভক্ষণ করে 
: দিনযাপন করতে লাগল । শ্মশানে শৃগাল হয়ে জন্মগ্রহণ করে 
: সে সেখানেই অন্যান্য শৃগালের সঙ্গে বাস করত। জন্মভূমির 
: প্রতি আকর্ষণের জন্য অন্যত্র গমন করার বাসনা তার ছিল 
: না। একবার তার স্বজাতীয় শৃগালেরা তার বিশুদ্ধ ভাব দেখে 
: ঈর্যাপরবশ হয়ে তার মধ্যে বুদ্ধিবৈপরীত্য জন্মানোর জন্য 
: বলল £ “ভাই! তুমি কী নির্বোধ! নরমাংসলোলুপ শৃগাল- 
; যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এই ঘোরতর শ্মশানে বাস করে 
: শুদ্ধভাবে কালাতিপাত করতে বাসনা করছ! যাহোক, এখন 
: বিশুদ্ধভাব ত্যাগ করে আমাদের ধর্ম অবলম্বন করে মাংস- 
? ভোজনে নিরত হও। আমরা তোমাকে আহারসামগ্রী প্রদান 
: করব। 

£ তখন সেই বিশুদ্ধন্বভাব শৃগাল সমাহিতচিত্তে তাদের 
? বলল £ “বন্ধুগণ! আমার মতে, হীন কুলে জন্মগ্রহণ করলেই 
: যে হীন কাজ করতে হবে- একথা ন্যায়সম্মত নয়। চরিত্রই 
: সকলের সাধুতা ও অসাধুতা সম্পাদন করে থাকে। এখন 
: যাতে আমার যশ চারদিকে বিস্তৃত হয়, আমি তারই চেষ্টা 


: বিষয়ে আমার যে স্থির সিদ্ধাস্ত আছে, তা শোন। কেবল 
: আশ্রমে অবস্থান করলেই ধর্মাচরণ করা হয় না। যদি কোন 
: কি তার ব্রহ্গহত্যার পাপ লাগবে না? নাকি তার গোদান 
: বৃথা যাবে? তোমরা লোভবশত কেবল উদরপৃরণের চেষ্টায় 


? যেসকল দোষ ঘটবে, তা তোমরা কিছুই বুঝতে পারছ না। 
£ আমি এখন ইহ ও পরত্র উভয় লোকে অতি নিন্দনীয় ও 


? অবস্থান করছিল। সে এ বিশুদ্বস্বভাব শৃগালের কথা শুনে: 
; তাকে অতি সচ্চরিত্র ও পণ্ডিত মনে করল এবং তাকে; 
; প্রকৃতি অবগত হয়েছি, এখন তুমি স্বাধীনভাবে আহার-: 
: অতি উপ্রস্বভাব; অতএব তুমি আমার কাছে মৃদুতা অবলম্বন 
; করলে অনায়াসেই মঙ্গললাভে সমর্থ হবে।” 


তখন শৃগাল সেই শার্দূলের কথাকে সমাদর করে ঈষৎ: 


: নম্রবদনে বলল ঃ “মৃগেন্দ্র! আপনি যে ধর্মার্থকুশল বিশুদ্ব-: 
: অনুরূপই হয়েছে। আপনি অমাত্য ব্যতিরেকে অথবা প্রাণ-: 
' হস্তারক অমাত্যের সাহায্যে কখনোই আধিপত্য সংস্থাপনে ; 
সমর্থ হবেন না। নীতিজ্ঞ, দুরভিসন্ধিশূন্য, জিগীষু, নির্লোভ, ; 
: হিতসাধনে তৎপর-_এমন কাউকে আচার্য ও পিতার মতো: 
: পুজা করা কর্তব্য। যাহোক, আপনার এখানে থেকে এশ্খর্য বা: 
? সুখভোগের বাসনা আমার নেই। আপনার পুরনো ভূত্যদের ; 
' স্বভাবের সঙ্গে আমার স্বভাব মিলবে না। তারা নিশ্চয়: 
: আপনার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবে। মহতের 
? অধীনতাও প্রশংসনীয় নয়। যে-ব্যক্তি দীর্ঘদর্শিতা ও উৎসাহ-: 
: গুণে বিভৃষিত হয় এবং অন্ধকে ভুয়ো দৃষ্টিদান করে, সেই: 
: যথার্থ মহাত্মা। আমি মিথ্যা ব্যবহারে পারদর্শী নই এবং 
; কখনো কারো৷ সেবা করিনি। চিরকাল স্বেচ্ছানুসারে বনে; 
: ভ্রমণ করেছি। রাজসম্নিধানে অবস্থান করলে ঈর্ধাপরায়ণরা : 
: নিন্দাপ্রচার করে, ফলে বিলক্ষণ কষ্টভোগ করতে হয়। আর; 
; করা যায়। ভূত্যগণ ভূপতির আহানে যেরকম ভয় পায়, 
: সন্তষ্টচিত্তে ফলমূলাহারী বনচারিগণ কখনোই সেরকম ভয়: 
£ পান না। অনায়াসলন্ধ জল ও ভয়সন্কুল সুস্বাদু অন্ন__এই: 
£ উভয়ের মধ্যে, আমার মতে, যাতে ভয়ের বিষয় নেই, তাই: 
£ সুখাবহ। ভূত্যগণের মধ্যে অধিকাংশই মিথ্যাপবাদে দূষিত 
: হয়ে প্রাণত্যাগ করে। অতি অল্পই যথার্থ দোষে দুষিত হয়।: 
: ; যাহোক, যদি আপনি নিতান্তই আমাকে অমাত্যপদে: 
: করছি। আমি এই ঘোর শ্মশানে বাস করছি বটে, কিন্তু ধর্ম ; অভিষিক্ত করেন, তাহলে আমার প্রতি আপনার ব্যবহার : 
: কিরকম হবে আগে তা নির্ধারণ করুন। রাজন্‌! আমি যে; 
! হিতকর কথা বলব, আপনাকে তা মন দিয়ে শুনতে হবে: 
£ এবং আপনি আমার জন্য যে বৃত্তি বিধান করে দেবেন, 
; কখনো তার অন্যথা করতে পারবেন না। আমি কখনোই: 
; আপনার অন্যান্য অমাত্যদের সঙ্গে মন্ত্রণা করব না। তাহলে: 
; ব্যাপ্ত থেকে একেবারে বিমুদ্ধ হয়ে গিয়েছ। পরিণামে : 


করেছেন, এ আপনার: 


তারা মহত্তকামনায় আমার ওপর বৃথা দোষারোপ করবে।: 


? অতএব আমি কেবল নির্জনে আপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে: 
£ মন্ত্রণা করব। আপনার জ্ঞাতিকার্য উপস্থিত হলে আপনি: 
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আমাকে হিতাহিত কোন কথা জিজ্ঞাসা করবেন না এবং : 
; ক্রোধভরে আমার প্রতি বা আমার সঙ্গে মন্ত্রণার পর অন্যান্য : 
' মস্ত্রিগণের প্রতি দণ্ডবিধান করবেন না।” 

£  শৃগালের সকল কথা স্বীকার করে শার্দূল তাকে 
: অমাত্যপদে অভিষিক্ত করল। শৃগালের সমাদর দেখে 
: শার্দুলের পূর্বতন ভৃত্যগণ সমবেত হয়ে পদে পদে তার 
? বিদ্বেষাচরণ করতে লাগল। তারা শৃগালের মন্ত্রণাবলে 
: মাংসাহরণে অসমর্থ হয়ে প্রথমত মিত্রভাবে তাকে সাস্ত্বনা ও 
: প্রসন্ন করে প্রসৃততর এঁশ্র্যপ্রদান ও নানাভাবে প্রলোভিত 
; করতে চেষ্টা করল। কিন্তু বহুদর্শী শৃগাল কখনই ধৈর্য হারাল 
 না। তখন তারা শৃগালের বিনাশ বাসনায় একত্র হয়ে 
: শার্দলের আহারের জন্য আনীত উৎকৃষ্ট মাংস শৃগালের গৃহে 
: লুকিয়ে রাখল। কিন্তু শুগাল নিজের গৃহে সেই মাংস দেখে 
;তা কি জন্য সেখানে আনা হয়েছে সেবিষয়ে সবিশেষ 
: অবগত হয়েও বন্ধুবিচ্ছেদের ভয়ে তা প্রকাশ করল না। 
£ এদিকে ব্যান্ব ক্ষুধিত হয়ে ভোজন করার জন্য গাত্রোথান 
: করল, কিন্ত আহারের জন্য কিছুমাত্র মাংসও দেখতে পেল 
: না। তখন সে ক্রোধভরে বলল £ “অমাত্যগণ! যে দুরাত্মা 
: আমার মাংস অপহরণ করেছে, অবিলম্বে তার অনুসন্ধান 
: কর।” তখন ধূর্তেরা তাকে বলল $ “মৃুগরাজ। আপনার 
: প্রজ্ঞাভিমানী মন্ত্রীই সেই মাংস অপহরণ করেছেন।” শার্দূল 
; তাদের মুখে এ হেন কথা শুনে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হয়ে তাকে 


: সম্বোধন করে বললঃ “মৃগরাজ! আপনার মন্ত্রী শৃগাল 
: আমাদের সকলেরই জীবিকা বিলুপ্ত করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। এ 
: দূরাত্মা যখন আপনার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করেছে, তখন 
: সে সকল অকার্যই করতে পারে। আপনি আমাদের মুখে 
? তার স্বভাবের বিষয়ে যা শুনলেন, সেবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ 
? করবেন না। তার কথা ধার্মিকের মতো, কিন্তু তার স্বভাব 
: অতি ভয়ঙ্কর। এ কপট-ধর্মপরায়ণ শৃগাল নিজের ভোজনের 
: জন্যই পরিশ্রম করে ব্রতানুষ্ঠান করেছিল। যদি এই বিষয়ে 
£ আপনার অবিশ্বাস জন্মে, তবে আপনি স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ 
; করুন।” এই বলে তারা শৃগালের গৃহস্থিত মাংস এনে 
: রাজাকে দেখাল। তখন ব্যান স্বচক্ষে সেই শৃগালের গৃহস্থিত 
: মাংস দেখে রোষকষায়িত নেত্রে পূর্বতন মন্ত্রীদের বলল £ 
; “তোমরা অবিলম্বে এঁ দুষ্ট শৃগালকে বিনাশ কর।” 


? হিতোপদেশ প্রদান করার জন্য সেখানে আগমন করল। সে 
; বলল £ “বৎস! তুমি তোমার এইসমস্ত পূর্বমন্ত্রীদের কপট 
: বাক্যে কখনো বিশ্বাস করো না। অসাধুরা সাধুদের এইভাবে 
! অপবাদ দিয়ে থাকে। দুর্জনের স্বভাবই হলো তারা অন্যের 
: উন্নতি সহ্য করতে পারে না। তারা বিশুদ্ধস্বভাবসম্পন্নেরও 
; দোযষোৎপাদন করে থাকে। তপঃপরায়ণ বনবাসী মুনিদেরও : 
সিডার 


এই ভূমণ্ুলে প্রায়ই নির্দোষেরা লুবপ্রকৃতিদের, বলবানরা ; 
 দুর্বলদের, পণ্ডিতেরা যুর্খদের, ধার্মিকেরা অধার্মিকদের এবং 


? সুরূপের! বিরূপদের বিদ্বেষভাজন হয়ে থাকে। লুস্বভাব, : 
: কাগুজ্ঞানশুন্য, কপট পগ্ডিতেরা বৃহস্পতির মতো বুদ্ধিমান : 
: নির্দোষ ব্যক্তিও দোযোদ্ঘাটন করে। তুমি তোমার মন্ত্রী: 
: শৃগালকে মাংস প্রদান করলেও সে তা গ্রহণ করে না। আজ; 
যে সে তোমার অসাক্ষাতে মাংস অপহরণ করেছে__এ কি; 
: বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে? অতএব আগে এর সবিশেষ 
; অনুসন্ধান করা তোমার কর্তব্য। এজগতে অনেক অসভ্যকে : 
; সভ্যের মতো এবং অনেক সভ্যকে অসভ্যের মতো দেখায়।: 
: করা। পরীক্ষা করে যে-বস্তর যাথার্্য অবগত হওয়া যায়, : 
: তার জন্য পরে আর অনুতাপ করতে হয় না। হে বৎস! 
: অধীনস্থকে বিনাশ করা প্রভুর পক্ষে কঠিন নয়; কিন্তু তার: 
; ক্ষমাগুণই প্রশংসনীয় ও যশস্কর। তুমি তোমার সুহৎ: 
: শৃগালকে প্রধান মন্ত্রিত্বপদে স্থাপন করেছ বলে এখন: 
: সর্বসাধারণে তোমার বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ: 
: হয়েছে। সংপাত্র লাভ করা নিতাস্ত সুকঠিন: অতএব তুমি: 
: কখনো মন্ত্রীর প্রাণদণ্ড দিয়ো না। যে নির্দোষকে অন্যের: 
; আরোপিত দোষে দূষিত বলে প্রতিপন্ন করে, সেই নির্বোধকে : 
: অবিলম্বেই বিনষ্ট হতে হয় এবং তার আশ্রিত অমাত্যরাও : 
; দোষে লিপ্ত হয়ে থাকে।” : 
: বিনাশ করতে অভিলাধী হলো । শার্দুলের পূর্বমন্ত্রিগণ তাকে : 


শার্দূল-জননী তার পুত্রকে এই হিতোপদেশ প্রদান 


: করছে, এমন সময়ে শৃগালের এক পরম ধার্মিক বন্ধু সেখানে ; 
; উপস্থিত হয়ে শুগালের শক্রপক্ষ যেরকম কপটজাল বিস্তার : 
; করেছিল, সেসব বিষয় ব্যাপ্রের কাছে নিবেদন করল। তখন; 
: মুগরাজ শার্দূল শৃগালের সচ্চবিত্রতার কথা শুনে আহ্রাদিত 
: হয়ে শুগালের নিকট গমন করে তাকে যথোচিত উপচারে : 
: সংকার ও শ্লেহভরে আলিঙ্গন করতে লাগল। কিন্তু নীতিজ্ঞ; 
: শৃগাল চুরির অপবাদের জন্য একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হয়ে: 
; প্রায়োপবেশনের জন্য শার্দুলের অনুমতি প্রার্থনা করল।: 
£ লাগল। তখন শৃগাল শার্দূলকে নিতান্ত শ্নেহপরতন্ত্র দেখে: 
; প্রণাম করে গদগদ কণ্ঠে বলল £ “মৃগরাজ! আপনি আগে; 
; আমার বিলক্ষণ সমাদর করতেন, এখন আমাকে যারপরনাই: 
এসময় শার্দূল-জননী পুত্রের এই আদেশ শুনে তাকে ? থাকতে 
: অভিমানী, নির্দয়, সতত সম্তপ্ত ও নেশাগ্রস্ত এবং যারা: 
; শত্রতুল্য। তারা কখনোই প্রভুর প্রতি প্রীত হয় না। আমি: 
? এখন অবমানিত ও স্বপদত্রষ্ট হয়েছি, সুতরাং আপনি: 


পারি না। যেসমস্ত ভৃত্যেরা অসন্তুষ্ট, স্বপদতষ্ট, : 


আমাকে আর কিভাবে বিশ্বাস করবেন এবং আমিই বা: 
; কিভাবে আপনার কাছে অবস্থান করব? আপনি আমাকে: 


পূর্বে সবিশেষ পরীক্ষা করে কার্যদক্ষ বলে গ্রহণ করেছিলেন, : প্রতি যে শ্রীতি জন্মে, তা কপটতাপূর্ণ সন্দেহ নেই। কোন: 


; এখন আপনিই আবার নির্ধারিত নিয়ম লঙ্ঘন করে আমার 
; অবমাননা করলেন। সতাপ্রতিজ্ঞগণ সভামধ্যে একবার যাকে 
: সচ্চরিত্র বলে সমাদর করেন, তার দোষ প্রখ্যাপন করা তার 
; কখনো বিধেয় নয়। যাহোক, এখন আমি অবমানিত হয়েছি, 
? সুতরাং আপনি আর আমাকে বিশ্বাস করতে পারবেন না। 
আর বিশ্বাস করলেও আমার তাতে বিলক্ষণ উদ্বেগ 
: জন্মাবে। উপরস্ত আপনি আমার কারণে এবং আমি 
; আপনার কারণে নিরস্তর শঙ্কিত থাকলে অনেকেই আমাদের 


: তার সম্তোষ সম্পাদন করা সহজ ব্যাপার নয়। তাকে সম্তষ্ট 
: করতে হলে নানারকম ছল করতে হয়। একথা প্রসিদ্ধই 


: করা এবং যে একান্ত অনুরক্ত, তাকে বিয়োজিত করা উভয়ই 


: থাকে] 


: তৃত্যই স্বার্থশূন্য হয়ে ভর্তার হিতসাধন করে না। সকলেই; 
 স্বার্থসাধনে তৎপর প্রভুর প্রতি ভৃত্যের যথার্থ হিতবুদ্ধি : 
: নিতান্ত দুর্মভ, সন্দেহ নেই। আবার যে-রাজার চিত্ত অতিশয় : 
: চঞ্চল, তিনি কারো প্রকৃতি পরীক্ষা করতে সমর্থ হন না।; 
: একশজনের মধ্যে একজন মাত্র কার্যক্ষম ও নিভীঁকি হয়ে : 
; থাকে। বুদ্ধিলাঘবের জন্যই অকম্মাৎ অধিকারলাভ, অধিকার 
; পরিত্যাগ, শুভাশুভ কার্ষে হস্তক্ষেপ ও মহত্বপ্রাপ্তির বাসনা : 
: হয়ে থাকে।” 
: রন্ধান্বেষণে প্রবৃত্ত হবে। দেখুন, একবার যে বিরক্ত হয়েছে, ; 


জ্ঞানবান শৃগাল শার্দূলকে এভাবে ধর্মপঙ্গত উপদেশ: 


: দিয়ে প্রসন্ন করে অরণ্যে গমন করল এবং প্রায়োপবেশনে : 
: দেহত্যাগ করে স্বর্গলাভ করল। 
; আছে যে, যার সঙ্গে ভেদ উপস্থিত হয়েছে, তাকে আয়ত্ত : 


নীতিকথা £ চরিত্রই সাধুতা ও অসাধুতা সম্পাদন করে: 


: সুকঠিন। বিরাগভাজনকে পুনরায় আয়ত্ত করতে গেলে তার : 


শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর ভিত্তিতে তৈরি 


সঙ্কলক ঃ সঞ্জয় মাইতি: 





পাশাপাশি $ (২) মানুষ কখনো গুরু হতে পারে না, ইনিই গুরু। (৫): 
এটা জানা থাকলে বেতালে পা পড়বে না। (৬) এর দ্বারাই জাতিভেদ : 
উঠে যেতে পারে। (৮) এরকম হাঁড়িতে দুধ রাখলে নষ্ট হয় না। (১০): 
ইনিই একরূপে ছেলে হয়ে রয়েছেন। (১২) এতে লেখা আছে-_বিশ 
আড়া জল হবে, কিন্তু টিপলে একফৌটাও পড়ে না। (১৪) ইনি: 
রামময়ভ্ীবিতা। (১৫) ভগবানের বৈঠকখানা। (১৬) “না দেখে নাম : 
শুনে __-_ মন গিয়ে তায় লিপ্ত হলো।” (১৭) “এক রাম তার; 
হাজার ___1” (১৯) এতেই মানুষ বদ্ধ ও মুক্ত হয়। (২০) স্বপ্নে: 
একে দেখলে ঘুম ভেঙেও বুক দুরদুর করে। (২৩) এটা ময়লা থাকলে : 
মুখ দেখা যায় না। (২৫) এরকম ধান পুতলে গাছ হয় না। (২৭) মাঠে ; 
জল আনলেও এর ঘোগ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। (২৮) শ্রীরামকৃষ্ণ ; 
যে-শিষ্যের কোলে উঠে তাকে পরীক্ষা করেছিলেন। : 


ওপর-নিচ £ (১) এর তৈরি ঘরে থাকলে ঘরের ভিতর-বাহির সব: 
দেখা যায়। (২) ভগবানলাভের নিমিত্ত আশ্রয়যোগ্য একটি ভাব। (৩): 


থাকলেও সকলের এটা সমান নয়। (৫) “যে সয় সে রয়, যে না সয়, ; 
সে-____ হয়।” (৬) “লজ্জা, ঘৃণা, -_-_ তিন থাকতে নয়।” €৭): 
এটি নিজে খেললে ঠিক চালটি বোঝা যায় না, দেখলে বোঝা যায়। (৯): 
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ধদ। (১১) বগলে সুতা নিয়ে এ নেচেছিল। ; 
(১২) শ্রীরামকৃষ্ণ আদর্শ গৃহীর উপমা দিতে এই মাছের কথা বলতেন।: 
(১৩) “সেই সব জিনে, নিজে ___ যেই।” (১৫) “ভক্তি_; 
লেগে সচ্চিদানন্দ-সাগরে সাকারমূর্তি দর্শন হয়।” (১৮) মেঘ দেখলে : 
এর উদ্দীপন হয়। (২১) সকলে দাবি করে, তার এটা ঠিক চলছে।; 
(২২) এরকম জীব গুটিপোকার মতো, গুটি ছেড়ে বেরতে পারে না, : 
তাতেই মরে। (২৩) বিকারের রোগীর ঘরে এটি রাখা বিপজ্জনক। : 
(২৪) গোলমাল থেকে যেটি নিতে হবে। (২৫) এই কথাটি মুখে বললে : 
নয়, খেলেই নেশা হয়। (২৬) “কথা বলতে ডরাই, না বললেও ভরাই। : 


ৃ মনে -___ হয়, পাছে তোমা ধনে হারাই।” (২৭) কচ্ছপ জলে : 
£ | বিন ছুট্রনং শব্দচেতনার উত্তর চৈত্র, ১৪০৮-এর পরিবর্তে বৈশাখ, ১৪০৯- রঃ 
£ | এ ৰেরুবে এবং এইভাবেই চলবে। এডদিন চিঠি পাওয়ার আগেই উত্তর বইতে রি ডি লা 
:] ছাপা হয়ে যাচ্ছিল। আশাকরি ভবিষ্যতে সেই সমস্যা থাকবে না।--সম্পাদক সূত্র £ তন্বীতনু পানি]: 





আত্মসমের ভূমিকা 
সৈয়দ আনিসুল আলম 





[সু সব টি থয দের যন । 
৷ ছিতীয় অর্থ ইন্ত্রিয়দমন। এটাই সৃষ্টিরক্ষার : 
প্রধান সূত্র। যেমন সৌরজগৎ তার পরিবারে সূর্য, গ্রহ, : 
: উপগ্রহ ইত্যাদি নিয়ে একটানা সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা বন্ধনের : 
মধ্যে তার অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। শুধু তাই নয়, 
: পারমাণবিক জগতে ইলেক্ট্রন ও প্রোটনের অস্তিত্ব একই 
: সূত্রে গাথা। সব জায়গায়ই নিয়মের রাজত্ব। তবে এসব 
 জড়জগতের কথা। এবার আসা যাক জীবজগৎ ও 
' মানবজগতের আলোচনায়। সৃষ্টিকর্তা গাছপালা এবং 


: কুকুর, বিড়াল, নেউলরা অসুখ হলে গাছ-গাছড়া খেয়ে 
; নিজেদের রোগ সারিয়ে নেয়। কিন্তু মানুষের স্বাধীন 
: ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। তাই তাকে আপন ভালমন্দ বিচার করে 
' কাজ করতে হয়। সেজন্য চাই সুশিক্ষা ও উপযুক্ত ট্রেনিং 
: যথেচছাচারিতা মানবজীবনের উদ্দেশ্য নয়। 


: রয়েছে। এসকল নিয়ম মেনে চলতে হয়। কিন্তু মানুষের 
: বিব্রত হচ্ছে এবং অনেক সময় পদস্থলন ঘটাচ্ছে 
;: সারা পৃথিবীতে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিভিন্ন। প্রাণিজগৎ 


 মূলনীতিগুলি একই শ্লোতে বয়ে চলেছে। মানবজাতির 


: সংযমের অশেষ মাহাত্য এবং গুণকীর্তন করা হয়েছে। 
: প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সংযমের : 
বা আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে। শুধু সাংসারিক : 


: কাজকর্মের ক্ষেত্রে নয়, আমাদের দৈনন্দিন আহার, নিদ্রা, : 


' ভোগ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই নিয়মনীতি মেনে: 
: আত্মসংযমী হয়ে চলতে হয়, চিনির রন 


ু্ব্বপ্লাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।।৮ (৬। হী 


; __পরিমিত আহার, বিহার, প্রচেষ্টা, নিদ্রা, জাগরণ প্রভৃতি 


সংযম জীবনযাপনের জন্য অত্যাবশ্যক। লক্ষণীয়, এখানে: 
্র্ষচর্যই আত্মসংযমের মূল চাবিকাঠি। কৃচ্ছতা ও; 
আত্মসং্যমের মাধ্যমে সাধক আমৃত্যু ব্রক্মচর্য পালন করে; 


; ঈশ্বরলাভের সাধনায় দেহ-মন-প্রাণ সম্পূর্ণরূপে নিবেদন 
; করেন। প্রতিটি জীবের মধ্যে ব্রন্মোর অনুসন্ধানই এর: 
: মূলকথা। এবং এই কারণেই ঈশ্বরপ্রেমী মানুষ নিজের : 
: সঙ্কীর্ণ গৃহকোণ ছেড়ে সমগ্র জগৎকে আপন করে নেন, 
ররর হস 
: কিয়দংশে ব্র্মচর্য পালন করতে পারে। 

: প্রাণীদের মধ্যে আত্মরক্ষার বিভিন্ন ব্যবস্থা রেখেছেন। : 
: প্রবল শক্তি ও মহতী ইচ্ছাশক্তি সঞ্চিত থাকে। পবিত্রতা: 
; ব্যতীত এই আধ্যাত্মিক শক্তিলাত সম্ভব নয়। ব্রন্মাচ্যবান 
: মানুষের আশ্চর্য ক্ষমতা লাভ হয়। জগতের ধর্মনেতাগণ: 
: সকলেই পবিভ্রচরিত্র, শুদ্ধাচারী এবং ব্রহ্ষচর্যবান ছিলেন।! 
ৃ প্রাকৃতিক : এই ব্রহ্মচর্য পালন করেই তারা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।; 
; জগতের মতো মানবজীবনেও নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলা : 


স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, চ্যান ব্যক্তির মস্তি 


প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মচর্যবান ব্যক্তিগণই জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের; 


' বিরাট কাজে সাফল্যলাভ করেছেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে__: 
: আছে পদে পদে বিপদ। ঘরে ও বাইরে শক্র। চতুর্দশ : . 
:ইন্দ্রিয় এবং ছয় রিপুর অবিরত তাড়নায় মানুষ সর্বদা : 
: _ ব্রহ্মাচযই শ্রেষ্ঠতম তপস্যা। উ্ধ্বরেত ব্রন্মাচারী সাধারণ 

: : মানুষ নন, তিনি সাক্ষাৎ দেবতা। 

: তথা মানবজাতির মধ্যে নানা বিভিন্নতা, ভাষা ও আহার- : 
: বিহারের মধ্যেও পার্থক্য দেখতে পাই। মানবজাতি কোন্‌ : 
: পথে চলবে তার পথনির্দেশগুলি বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ; 
: ধর্মপ্রচারকের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। বস্তুত, ধর্মের সেই ; 


“ন তপস্তপ ইত্যাহ ব্রঙ্মচর্যং তপোত্তমম্‌। 
উত্বরেতা ভবেৎ যন্ত্র স দেবঃ ন তু মনুষঃ।।” 


মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে-_ 
িতলঞপাপঞঞা ৯৬১৭ 
সম্যগ্জ্ঞানেন ণ 11” (৩।১। ৫) 

_ আমাদের শুদ্ধ জ্যোতির্ময় আত্মাকে সর্বদা সত্য, তপস্যা, : 


? সম্যক জ্ঞান এবং ব্রন্মচর্যের দ্বারাই পেতে হয়। 
প্রতি ভালবাসা, দয়া, ক্ষমা, সংযম, ত্যাগ ইত্যাদি গুণগুলি : 
: সব ধর্মেরই মূলকথা। তবে মানবজীবনের উন্নতির জন্য ; 
; “সংযম'কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বেদ, ব্রিপিটক, ; 
? __হে মহাবাহো। চঞ্চল মনকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখা যে অতি; 


আবার গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-__ 

“অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুন্িগ্রহং চলম্‌। 

অভ্যাসেন তু কৌসন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে।।” 
(৬1৩৫): 


কঠিন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হে কুস্তীনন্দন!: 
অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের ছারা তাকে বশীভূত রাখা যায়।! 


্‌ * এই নিবন্থটি “স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।-_সম্পাদক 


[লজ জা বল্ল 
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আত্মসংযম বিষয়ে শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন 
৯০, সপ -৬স 
দরশন দূরে থাক, প্রকৃতির নাম যদি শুনি।। 
তবে হি বিকার পায় মোর তনুমন। 


প্রকৃতিদর্শনে স্থির হয় কোন্জন।” 


ৃ (শ্রাচৈতন্যচরিতামৃত) 
: __আমি সন্প্যাসী, সর্বপ্রকার কামচাঞ্চল্য ও ইন্ত্রিয়লালসার 
; উধ্র্বে। তবু আমি প্রকৃতির স্ত্রীলোকের) দর্শন তো দূরের 


 প্রকৃতিদর্শনে বিকারপ্রস্ত হয়, তখন অন্য কোন্‌ ব্যক্তি 
: প্রকৃতি দর্শন করে মন স্থির রাখতে পারে? 

£ এক্ষেত্রে সাধুসঙ্গ বা সংসঙ্গের এক বিশেষ ভূমিকা 
; আছে। যিনি সর্বদা শুদ্ধমনে ঈশ্বরচিস্তা করছেন, তার 
: সান্নিধ্য ও উপদেশ সাধারণ মানুষের আয্মোন্নতির পক্ষে 


: সবার অলক্ষ্যে অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এমনকি 


: তাহলেও অস্তরে সাধুভাবের উদয় হয়। যে-স্থানে বসে 
: কোন সৎপুরুষ করুণাময়ের সাধনা করেছেন, না জেনে 
: যদি সেখানে কিছুক্ষণ কাটানো যায়, তাহলেও আমাদের 
: অস্তর পবিত্র হয়ে উঠবে, উচ্চচিস্তায় মন ভরে যাবে। তাই 
: সাধুসঙ্গ করতে হয় এবং সচ্চরিত্রবান ও 

: সংশ্রবে থাকতে হয় দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যেও। 

;£ আত্মসংযম রক্ষা করতে হলে আরো কতকগুলো 
আনুষঙ্গিক নিয়মাদি কঠোরভাবে পালন করতে হয়। যেমন 


? কারণ, এতে অন্যের দেহের রোগ এবং মনের অপবিত্র 
: ভাব আমাদের মধ্যেও অদৃশ্যভাবে সঞ্চারিত হয়। তাই 
: শুদ্ধাচারীদের হাতে খাওয়া দেহ এবং মনের পক্ষে 


: নির্দেশ দেওয়া আছে। তার কিয়দংশ এখানে উল্লেখ করা 
; যেতে পারে। যেমন, সুরা শামম আয়াত ৯ ও ১০-_“কাদ 
; আফলাহা মান জাক্কাহা ওয়া কাদ খাবা মান দাস্সাহা” 
:__নিঃসন্দেহে তার কল্যাণ হবে, যে নিজের নফস্‌ বা 


£_ বৌদ্ধধর্মশান্ত্র ধম্মপদে বলা হয়েছে-_ 
“অলঙ্ক তো চেপি সমং চরেয্যসস্ত্যেদস্ত্যে 
বিরতো ব্রহ্মাচারী। 
সব্বেসু ভূতেস্‌ নিধায় দণ্ডং সো ব্রন্মাগ্যে সো 
সমণ্যে স ভিকৃখু।” 
অর্থাৎ অলঙ্কারে হলেও যিনি শাস্ত, দাস্ত, 
সটরজি টার 8958ঠরা- 
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; হয়ে শম আচরণ করেন__তিনিই প্রকৃত ব্রান্মাণ, প্রকৃত: 
: শ্রমণ, প্রকৃত ভিক্ষু। বস্তুত, মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার: 
; সাধু আচরণে ও চরিত্রে। তার পবিত্রতা হলো অন্তরের : 
: বস্তু। তাই বাইরের খোলসটা তুচ্ছ, আসল মানুষ আছে: 
: ভিতরে। তা চোখ দিয়ে দেখার নয়। মন দিয়ে জানার। : 


বুদ্ধদেব আরো বলেছেন, কায় বা দেহের সংযম: 


; হিতকর আচরণ। সর্বরূপে সংযত ব্যক্তিই ভিক্ষু হন। তিনি 
: সকল দুঃখ থেকে মুক্তি পান। 
; কথা, নাম শুনলেও বিরক্ত হই। আমার তনুমনই যখন ; 


বাইবেলে উল্লেখ আছে__“৬/11০5০৩৮৩1 1০০11): 


ৃ 1000 ৪ ৮/01781) ৮101) 1005000] 5995 001111101911) : 
; 8৫81009.--যে কোন নারীর প্রতি 
: সে ব্যভিচার করে। পুনরায় বলা হয়েছে__-“৮41010%৩1: 
: 500 81৩ 0017519, 07111 00৫01 9০81 ৮/511.”- _তৃষ্তার্ত : 
: হলে আপন কূপের জল পান করবে। : 
: বিশেষ সহায়ক। কারণ, তাদের শুভ চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তি : 
: বিদ্বাংসমপি কর্ষয়েং”- ইন্দ্রিয়সমূহ এমন বলবান যে,; 
: সাধুপুরুষদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি যদি স্পর্শ করা যায়, : 
: তুচ্ছ পাপকার্ধ করতে বাধ্য করে। সাধু-সঙ্জনগণ: 
: তাই বলা হয়েছে--“ফা ইন্নাল জান্নাতা হিয়াল: 
? মাওয়া”, অর্থাৎ যে-ব্যক্তি নিজের সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে: 
; দীড়াতে ভয় করেছিল এবং নিজ নফ্স বা প্রবৃত্তি খারাপ: 
? কামনা-লালসা থেকে সংযত রেখেছিল, শাস্তির স্বর্গই হবে: 
ৃ ; তার আবাসস্থল। র 
: নিজের আত্মীয় হোন অথবা পরই হোন কোন রোগগ্রস্ত : 

: এবং দুশ্চরিত্র মানুষের হাতে খাওয়া নিষেধ করা হয়েছে। : 
; তবে একটু ঘুরিয়ে-_নিজের মধ্য দিয়ে। বাইবেলে বলা: 
; হয়েছে কামদৃষ্টিপাত থেকে নিজেকে সংযত রাখতে।: 
? নিরাপদ। পবিত্র কোরানে এবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কতগুলি : 
: পবিত্র করাই বড় তপস্যা। পবিত্র কোরানে উল্লিখিত: 
: হয়েছে__অস্তরকে পরিশুদ্ধ করতে এবং যা থেকে মনে: 
; পাপচিস্তা ও কলুষ ভাব আসতে পারে, তা থেকে নিজ; 
ৃ ; দৃষ্টিকে সংযত রাখতে। ন 
প্রবৃত্তি পরিশুদ্ধ করল এবং ব্যর্থ হলো সেই ব্যক্তি যে: 
; অভ্যাসসাপেক্ষ। এদের মধ্যে নাসাগ্রে বা দুই জ্রর মধ্যে: 
? চিত্তকে স্থির করে রাখা অন্যতম। তাছাড়া কুর্ম বা কচ্ছপ: 
? যেমন আপৎকালে নিজের দেহের খোলের মধ্যে তার: 
: অঙ্গগুলি সংযত করে লুকিয়ে নেয়, তেমনি মানুষও ভোগ-: 
: লালসার বস্তু থেকে মনকে সংযত করে নিতে পারে। 


নীতিশান্বিদগণ বলেছেন £ “বলবান্‌ ইরিয়প্রামো; 


জ্ঞানীদেরও চিত্ত আকর্ষণ করে থাকে। ভোগলালসা-সংযুক্ত: 


এখানে দেখা যাচ্ছে, সব ধর্মশান্েই দৃষ্টিসংযমের কথা: 
বলা হয়েছে বিভিন্নভাবে । বুদ্ধদেব বলেছেন “অদর্শন।: 


গীতায় নির্দেশে করা হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পালন এবং মনকে 


এই অদর্শনের জন্য সাধনা করতে হয় এবং এই সাধনা: 


উত্তম পরিবেশ এবং নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারাই মন: 


? গড়ে ওঠে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আত্মসংযমের পথে; 
: এটাই অত্যাশ্চর্য “কিমিয়া' বা 'আল্কেমীরসায়ন'।0 টি 
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পাহাড়ে বর্ধা নেমেছিল, যখন এই সাগর- 





: জলধারা গড়িয়ে দিয়েছিল সাগরের দিকে। ধুয়ে এসেছিল 
যত পলি। বিহারের ধাতু, গৈরিক মাটি। এই কিছুদিন 
: আগেও দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার জলের রঙ ছিল গেরুয়া। দুই 
: তীর কানায় কানায় ভরপুর। 


; গঙ্গারই এ মাথায় বসে আছেন স্বয়ং বিশ্বেশ্বর, তার রচিত 
স্বর্ণকাশীতে। নরেন্দ্রনাথের ব্যায়াম করা সুগঠিত শুভ্র 
: শরীর। পশ্চিমে মুখ ঘুরিয়ে শ্নান করছেন। পিঠে পড়েছে 
: শরতের রোদ। জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে মুক্তোর দানার 


: বিদ্যায় পারদর্শী । শ্নান করছেন আর কণ্ঠনিঃস্ত এ সুরে 
: ভেসে যাচ্ছে কোন বাক্যমালিকা! অবশ্যই শিবস্তোত্র_ 
নি রিলার সারার 


১০ পিতা বিশ্বনাথ অজস্র বাজে ব্যক্তিকে 
: বাউগুলে মানুষ। যে-টাকা দিতেন, সঙ্গে সঙ্গে তারা মদ- 
: দিয়েছিলেন। নিষ্বর্মার দল বসে বসে অন্নধ্বংস করত। 


: অনুকম্পায় গৃহটি হয়ে উঠেছিল অদ্ভুত এক চিড়িয়াখানার 


: মতো। যুবক নরেন্দ্রনাথ একদিন পিতার মুখের ওপর ; 


: বলেছিলেন, অযোগ্য ব্যক্তিকে দানধ্যান করার কি এমন 
; দরকার? বিশ্বনাথ অসাধারণ এক উত্তর দিয়েছিলেন ঃ 


; “জীবনটা যে কত দুঃখের তা এখন কি বুঝবি? যখন; 
: বুঝতে পারবি, তখন এ দুঃখের হাত থেকে ক্ষণিক: 
? নিস্তারলাভের জন্য যারা নেশাভাঙ করে তাহাদের পর্যস্ত: 
; দয়ার চোখে দেখবি” নরেন্দ্রনাথ পিতার উত্তরে অবাক; 
; হয়েছিলেন। পিতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, সেই শ্রদ্ধা: 
? আরো শতগুণ বেড়ে গিয়েছিল। এইভাবে জগৎকে কে; 
1 কবে দেখেছে বা দেখবে? পিতা পুত্রকে দুঃখের; 
; উত্তরাধিকারী করতে চেয়েছিলেন। 


এরপর নরেন্্রনাথ পিতার কাছে অভিযোগ! 


; করেছিলেন £ “আপনি আমার জন্যে কি আর করেছেন?” ; 
; বিশ্বনাথ সঙ্গে সঙ্গে আয়নার দিকে আত্ডুল তুলে বললেন ৫: 
“যা, আরশিতে নিজের চেহারাটা একবার দেখে আয়,; 
: তাহলেই বুঝবি।” 

বাঙলার ক্নৌসুমী মেঘ উত্তর ভারতের মাথা 


পি রা 


দৃশ্য বটে! স্নান শেষ হলো। চুল আর পোশাকের দিকে? 
; কোন নজর নেই; অথচ ধনীর পুত্র। সহপাঠীদের কাণ্তেনী: 
: বেশভূষা একেবারে সহা করতে পারতেন না নরেন্দ্রনাথ।; 
! ছাত্রদের মধ্যে কাউকে “সৌখীনবাবু” দেখলে মুখের ওপর: 
; দুকথা শুনিয়ে দিতেন। পুরুষের মধ্যে নারীজনোচিত: 
1 এখন জলের রঙ কীচের মতো স্বচ্ছ। গঙ্গার সেই ; 
? ভরাট, গম্ভীর মূর্তিও নেই। শ্নানে নেমেছেন নরেন্দ্রনাথ। : 
: সবাই দেখছেন, যেন শিব নেমেছেন জাহ্বীতে। এই : 


দুর্বলতা দেখলে তিনি আরো রেগে যেতেন। ও 
বি. এ. পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য তিনি নিজের বাড়ির: 
কোলাহল থেকে দূরে তার মাতামহীর বাড়িতে অবস্থান: 


? করতেন। রামতনু বসুর গলিতে সেই বাড়ি। বাইরের: 
; দোতলায় তিনি থাকতেন, সম্পূর্ণ আলাদা। মূল বাড়ির সঙ্গে: 
: সংশ্রবহীন। সামনেই দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। নরেন্দ্রনাথ; 
: এই ঘরটির নাম রেখেছিলেন "টং'। অতি ক্ষুদ্র একটি ঘর।: 
; মতো। একটু সাতার কাটবেন নাকি! নরেন্দ্রনাথ সর্ব 


প্রস্থে চার হাত, দৈর্ঘ্যে আট। ঘরে আসবাবের মধ্যে একটি: 


 ক্যাম্পখাট। তার ওপর একটি ক্ষুদ্র ময়লা বালিশ। মেজের 
: ওপর একটি ছেঁড়া মাদুর। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে; 
: একটি তান্ুরা। পাশেই একটি সেতার ও বীয়া। বাঁয়া সদা: 
£ একপাশে, কখনো চলে যায় ক্যাণ্িসের খাটের তলায়।: 
: বিনাবিচারে অর্থসাহায্য করতেন। অপদার্থ কিছু সংসারী, ; 


কখনো-বা বায়ার ওপর চড়ে বসে আছেন তিনি স্বয়ং।: 


ৃ ? ঘরের একপাশে একটি থেলো হুঁকো, তারই পাশে গুল আর: 
: ভাঙ খেয়ে উড়িয়ে দিত। শুধু এরাই নয়, বিশ্বনাথ দত্ত : 
আত্মীয়কে 


ছাই ফেলবার একটি সরা, তার পাশে তামাক, টিকে আর: 


: দেশলাই রাখার একটি মৃৎপাত্র। কুলুঙ্গিতে, খাটের ওপর, : 
: মাদুরের ওপর যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে বই, পাঠ্যপুস্তক।: 
একটি দেওয়ালে দড়ি খাটানো। সেই দড়িতে ঝুলছে কাপড়, 
; পিরান ও একটি চাদর। 


এই হলো নরেন্নাথের “লাইফ স্টাইল'। ইচ্ছা 


(০০০ বাড়ি থেকে একটি পরিষ্কার বালিশ, সুন্দর 


১০৪তম বর্য--২য় সংখ্যা ১২৫ ফাল্গুন ১৪০৮ 0 ফেব্রুয়ারি ২০০২ শর 


? ঘরটিকে সাজাতে পারতেন। কি হবে? কিবা প্রয়োজন! 
: সবই তুচ্ছ। বাইরেটা সাজিয়ে কি লাভ! আত্মতৃপ্তির 
: বাসনায় যে মগ্ন, তার এইসব বাইরের বস্তুর দরকার কি? 
£ স্নানাস্তে নরেন্দ্রনাথ বসেছেন তার পরিচিত পোশাকে! 
: ম্নাতমুর্তিতে রূপ আরো উদ্ভাসিত। ঠাকুরের কাছে 
; নরেন্দ্রনাথ একা আসেননি। সঙ্গে এসেছেন কয়েকজন 
'্রাম্মা ছোকরা। ঠাকুরের কাছে রয়েছেন রাখাল [পরবতী 
; কালের স্বামী ব্রদ্মানন্দ], রামলাল [ঠাকুরের ভরাতুষ্পুত্র] ও 
: হাজরা মশাই। মাস্টারমশাই তো রয়েছেনই, তা না হলে 
: এই অপূর্ব লীলা দেখছি কি করে! এই মহাভারতে তিনিই 
? তো সঞ্জয়। সেই দূর অতীতের তিনিই তো নয়ন! আমরা 
; যে অন্ধ ধৃতরাষটর! 

£  নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাশে আহারে বসেছেন। ঠাকুর 
: কোন্‌ বেশে বসেছেন, মাস্টারমশাই উল্লেখ করেননি। 
: অনুমান করা যেতে পারে। আশ্বিনের শেষদিন। হিমেল 
: কার্তিকে পা রাখবে চলমান সময়। শীত আসবে। তবে 


 দিপ্রহরে আবহাওয়া অবশ্যই উঞ্ণ। তাই ঠাকুরেরও 
: পরিচিত বেশ। পরিধানে শুভ্র ধুতি মাত্র। আনন্দময় 
: পুরুষের মুখমণ্ডল আজ আরো উদ্তাসিত। কারণ, পাশেই 
: বসে আছেন নরেন্দ্রনাথ। ঠাকুর যাঁকে খাষি বলেই জানেন। 
: দুজনের আগমনের প্রাগ্দৃশ্য ঠাকুর তার সমাধিতে দর্শন 
? করেছিলেন। সেই দর্শনের কথা তিনি বলেছিলেন ঃ 


: সহজে অতিক্রম করিয়া উহা প্রথমে সুম্ম ভাবজগতে 
প্রবিষ্ট হইল। এ রাজ্যের উচ্চ উচ্চতর স্তরসমূহে উহা 
: যতই আরোহণ করিতে লাগিল, ততই নানা দেবদেবীর 


: দেখিতে পাইলাম। ক্রমে উক্ত রাজ্যের চরম সীমায় উহা 
: আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিলাম এক জ্যোতির্ময় 
: ব্যবধান (বেড়া) প্রসারিত থাকিয়া খণ্ড ও অখণ্ডডের 
: রাজ্যকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত ব্যবধান উল্লঙ্ঘন 
; করিয়া মন ক্রমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করিল, দেখিলাম 
সেখানে মূর্তিবিশিষ্ট কেহ বা কিছুই আর নাই, 
: দিব্যদেহধারী দেবদবী সকলে পর্যস্ত যেন এখানে প্রবেশ 
: পাইলাম, দিব্যজ্যোতির্ঘনতনু সাতজন প্রবীণ ধাষি সেখানে 


ত্যাগ ও প্রেমে ইহারা মানব তো দূরের কথা, দেবদেবীকে 
: পর্যস্ত অতিক্রম করিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া ইহাদিগের কথা 


ও মহত্বের বিষয় চিত্তা করিতেছি, এমন সময়ে দেখি-_: 
? সম্মুখে অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের ভেদমাত্রধিরহিত, সমরস:; 
? জ্যোতির্মশুলের একাংশ ঘনীভূত হইয়া দিব্য শিশুর: 
? আকারে পরিণত হইল। এ দেবশিশু ইহাদিগের অন্যতমের : 
: নিকটে অবতরণপূর্বক নিজ অপূর্ব সুললিত বাহুযুগলের : 
; দ্বারা তাহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল; পরে বীণানিন্দিত : 
; নিজ অমৃতময়ী বাণী দ্বারা সাদরে আহানপূর্বক সমাধি! 
: লাগিল। সুকোমল প্রেমস্পর্শে খধষি সমাধি হইতে ব্যুখিত: 
; হইলেন এবং অর্ধস্তিমিত নির্নিমেষ লোচনে সেই অপূর্ব: 
 প্রসন্োজ্জুল ভাব দেখিয়া মনে হইল, বালক যেন তীহার: 
: বহুকালের পূর্বপরিচিত হৃদয়ের ধন। অদ্ভুত দেবশিশু তখন: 
 যাইতেছি, তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে।” খষি; 
: তাহার এরূপ অনুরোধে কোন কথা না বলিলেও তাহার : 
: আজ একটু শীত, শীত ভাব। সকালের এই সময়টায়, এই : 


প্রেমপূর্ণ নয়ন তাহার অস্তরের সম্মতি ব্যক্ত করিল। পরে: 


: এরূপ সপ্রেম দৃষ্টিতে বালককে কিছুক্ষণ দেখিতে দেখিতে ; 
: তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন বিস্মিত; 
: হইয়া দেখি, তাহারই শরীর-মনের একাংশ উজ্জ্বল: 
: জ্যোতির আকারে পরিণত হইয়া বিলোম-মার্গে ধরাধামে ; 
্‌ ; এ সেই ব্যক্তি।” [দ্রঃ '্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ”, ঠাকুরের ; 
; “একদিন দেখিতেছি__মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বর্ম : 
; উচ্চে উঠিয়া যাইতেছে; চন্দ্র-সূর্য-তারকামণ্ডিত স্ুলজগৎ : 


দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ৪র্থ অধ্যায়] 
সীমার ওপারে অনস্তের এলাকার দুজন, দ্রস্টী আর দৃষ্ট: 


: পাশাপাশি আহারে বসেছেন। এ এক অপূর্ব দৃশ্য! কার: 
পাতে কেমন আহার্য! শ্রীম এসম্বদ্ধে কিছু বলেননি। বলার: 
? কথাও নয়। কালের এপারে বসে আমরা কি অনুমান করে ; 
: ভাবঘন বিচিত্র মূর্তিসমূহ পথের দুই পার্থে অবস্থিত ৃ 
; জিমন্যাস্ট, ক্রিকেট খেলেন, ফুটবল খেলেন, ট্র্যাপিজে খেলা ; 
 পেটরোগা। নবতে মায়ের মাথার ওপর শিকেতে জিওল : 
; মাছ থাকে। মা ঠাকুরের জন্য পাতলা করে মাছের ঝোল 
; রেঁধেছেন। সেই ঝোলে আনাজ কি দিয়েছেন? আবু, পেঁপে, 
? কাচকলা। শাক রেঁধেছেন নাকি? ঠাকুর যে কলমি শাক: 
 ভালবাসতেন। নরেন্দ্রনাথের পাতে কি দেবেন? ফোড়ন: 
: দেওয়া মুগের ডাল, ঠাকুর যেমনটি রাঁধতে শিখিয়েছিলেন।: 
? পাঁচরকম ভাজা । মৌরলা মাছ। রুই মাছের ঝাল। পুজোর; 
ৃ ; আগে নতুন ফুলকপি উঠেছে, পালং শাক। ৃ 
; সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। বুঝিলাম, জ্ঞান ও পুণ্যে, ; 
 ঘোমটা। চলনে সলজ্জ স্বাধীনতা । মা পরিবেশন না করলে: 


নিতে পারি! নরেন্দট্রনাথ ব্যায়াম করেন, কুস্তি করেন, 


নহবত থেকে মা আসছেন, পরিবেশন করতে। মাথায় 


ঠাকুর যে অন্ন স্পর্শ করতে পারবেন না। [ক্রমশ] ছেয়): 


এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একাত্তভাবেই | 
পত্রলেখক-লেখিকাদের।-_সম্পাদক, 'উদ্বোধন' ॥ 





স্বামীজীর ক্রিট ছ্ীপের স্বপ্ন 


£ আমেরিকা পরিভ্রমণকালে স্বামী বিবেকানন্দকে এক 
; সপ্তাহের মধ্যে বার-চোদ্দটি বা ততোধিক বক্তৃতা দিতে হতো। 
; এরূপ অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমের ফলে কখনো কখনো তার 


: বক্তব্য খুঁজে পেতেন না। মনে হতো তার জ্ঞানভাণ্ডার নিঃশেষ 
: হয়ে গিয়েছে। শত চেষ্টা করলেও তা থেকে আর নতুন চিস্তা বের 
? হবে না, তখন তিনি বিহুল হয়ে পড়তেন। এই অবস্থায় সময়ে 
: সময়ে তার কতকগুলি অদ্ভুত অনুভূতি হতো। গভীর রাত্রে 
: তন্দ্রাবেশে তিনি শুনতে পেতেন, পরদিন তাকে যেসব কথা 


; বন্তৃতাগুলি এত উচ্চম্বরে হতো যে, পাশের ঘরের লোকের 
: কানে পর্যস্ত যেত। তারা পরদিন এসে তাকে জিজ্ঞাসা করতেন ঃ 
: “স্বামীজী, কাল অত রাত্রে আপনি কার সঙ্গে এত চেঁচিয়ে কথা 


এই সময়ে ও পরে পাশ্চাত্য দেশে অবস্থানকালে স্বামীজীর 


; বহুদূরের ঘটনাবলী সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতেন এবং লোকের 


: বিষয়ের উত্তর প্রদান করতেন। এমনকি লোকের মুখের দিকে 


: পারতেন। কখনো তিনি দু-একজন সত্যার্থীকে এরকম বলে 
: দিতেন, তারা তার কথার সত্যতা অনুভব করে তার শিষ্য হয়ে 
£ যেত। আর যাদের ভিতর কোনকিছু গলদ থাকত, তারা তার 
: ভয়ে তার ব্রিসীমানা মাড়াত না। উদাহরণস্বরূপ শিকাগো 
: শহরের এক ধনীব্যক্তির কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। 
: এ ব্যক্তি যোগদৃষ্টি বা যোগজ শক্তি সম্পর্কে মোটেই বিশ্বাসী 
: ছিলেন না। বলতেন, ওসব কক্সনামাত্র। স্বামীজীকে একদিন 
: তিনি স্পষ্টই বললেন ঃ “মহাশয়, আপনার কথা যদি সত্য হয় 
1 তবে আপনি আমার মনের ভাব বা অতীত জীবনের 
: ঘটনাবৃত্তাত্ত বলে দিন।” স্বামীজী একমুহূর্ত ইতস্তত করে তার 
: চোখের দিকে দৃষ্টিস্থাপন করে এমন গভীর মনোযোগের সঙ্গে 


? তলদেশ পর্যস্ত আলোড়িত হচ্ছে! সে-দৃষ্টিতে কোন কাঠিন্য ছিল 


: অপ্রতিহত, অপরাজেয় এবং তা অন্তরের অস্তরতম স্থূল পর্যন্ত 
? ভেদ করতে সমর্থ। লোকটি সহসা চঞ্চল ও ভীত হয়ে কাতর : 


: স্বরে বললেন £ *শ্বামীজি! মনে হচ্ছে আপনি আমার ভিতরটা ; 
: মন্থন করে জীবনের সমস্ত গুপ্ত রহস্য টেনে বের করছেন!” ; 
: এই বলে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করলেন এবং সেদিন থেকে 
; যোগশক্তি সম্বন্ধে তার আর অবিশ্বাস রইল না। স্বামীজীর এই: 
: অদ্ভুত 'দর্শনক্ষমতা প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা স্মরণ করা যেতে: 

: পারে, যার এঁতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। 


নাহি 


: ১৮৯৬। ভূমধ্যসাগরে নেপলস ও পোর্ট সৈয়দের মধ্যবর্তী স্থানে : 
; তিনি একদিন রাতে একটি অপরূপ স্বপ্ন দেখেছিলেন--যেন : 
: একজন পৰুশ্শ্রু বৃদ্ধ তার সামনে দাড়িয়ে বলছেন £ “তুমি: 

: এখন ক্রিট দ্বীপের সন্নিকটে এসেছ। এই স্থান থেকেই: 

: শরীর এতদূর নিস্তেজ হয়ে পড়ত যে, তিনি আর নতুন কিছু ? খ্রিস্টধর্মের উৎপত্তি হয়।” আগে এখানে থেরাপুটি সম্প্রদায় : 

: বাস করত, এই বৃদ্ধ সেই সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি আরো একটি কি; 
: কথা বলেছিলেন তা পরে স্বামীজীর বিশেষ স্মরণে ছিল না।; 
£ একটু গভীরভাবে চিত্তা করে তার মনে হয়, কথাটি ছিল: 
£ এসোনী”। শোনা যায়, যিশুধ্রিস্ট নাকি এই সম্প্রদায়তুক্ত : 
; ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা অনেকটা সন্ন্যাসীর মতো: 
? বলতে হবে তা কে যেন উচ্চস্বরে তার নিকট বলছে, অথবা “: 
: উচ্চস্বরে তার পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। সময়ে সময়ে এ : 


জীবনধারণ করতেন। সেই খধিতুল্য বৃদ্ধ ব্যক্তি শেষে: 
বললেন ঃ “আমাদের প্রচারিত সত্য, জ্ঞান ও ধর্মোপদেশ : 


 শ্রিস্টানেরা যিশুর উপদেশ বলে প্রচার করেছে। কিন্তু; 
; জেনো, প্রকৃতপক্ষে যি বলে কোন ব্যক্তি অদ্যাপি জন্মগ্রহণ : 


: করেনি।” বৃদ্ধ এঁ ভূমির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশে করে আরো: 
: বলছিলেন?” স্বামীজী কোনরকমে এসকল প্রশ্ন এড়িয়ে যেতেন। : 


বললেন £ “এই স্থানের ভূগর্ভ খনন করলে আমার কথার? 


ৃ র? যথার্থতা সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাবে।” 
: নানাপ্রকার যোগজ শক্তিলাভ হয়েছিল। তিনি ইচ্ছা করলে : 


এশা রত 


; ছুটে গেলেন। জাহাজের এক কর্মচারীর সঙ্গে দেখা হলে তাকে? 
; জিজ্ঞাসা করলেন £ “এখন রাত্রি কত?” সে জানাল £ “রাত্রি: 
মনোভাব অবগত হয়ে তাদের সন্দেহ নিরসন বা জিজ্ঞাস্য ; বারটা 


: জাহাজ ক্রিট দ্বীপের পঞ্চাশ মাইলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। 


স্বাতী স্বপ্দষ্ট ব্যক্তির কথাগুলির সঙ্গে এই অত্যাসতয: 


: ইতিপূর্বে কখনো সন্দেহ হয়নি। কিন্তু এখন তার মনে হলো যে,: 
: যিশুধ্রিস্ট অপেক্ষা ব্রিস্টশিষ্য পল-এর এঁতিহাসিক সত্যতা : 
; অকাট্য। “ম্যাথু লিখিত সুসমাচার'-এর 'প্রেরিতদিগের ক্রিয়ার: 
; বিবরণ আরো প্রাচীন গ্রন্থ'-_একথার অর্থ কি তা এখন বুঝলেন: 

: এবং তার মনে হলো, থেরাপুট ও ন্যাজারাথ সম্প্রদায়ের ; 

: ধর্মমতের মিশ্রণ থেকেই খ্রিস্টধর্মের দার্শনিক ভাগ ও: 
: যিশুপ্রিস্টের কল্পনা উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু এবিষয়ে কোন দৃঢ়: 
; প্রমাণ না পাওয়ায় তিনি এসকল ভাবনা সাধারণের কাছে প্রকাশ : 
£ করা উচিত বিবেচনা করলেন না। তবে প্রাচীনকালে ; 
 আলেকজান্দ্রিযা যে ভারতীয় ও মিশরীয় ভাবের মিলনক্ষেত্রে : 
; দেখতে লাগলেন যে, সেই ব্যক্তির বোধ হলো যেন তাঁর মনের : 


পরিণত হয়েছিল এবং তার প্রভাব যে বহুল পরিমাণে ব্রিস্টধর্মের : 


? মধ্যে প্রবেশ করেছে-_এবিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।; 
না, কিন্তু তবুও তার মনে হতে লাগল যেন তার শক্তি : 


স্বামীজী পাশ্চাত্যের এক প্রত্বতত্ববিদ্‌ ইংরেজ বন্ধুর কাছে: 


? এই স্বপ্বৃততাত্ত লিখে পাঠিয়েছিলেন এবং এতে কোন সত্য; 


নিহিত আছে কিনা সেসম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে বলেছিলেন।: 


জ্বলা বান্না ব্লক] 


পরল... উদ্বোধন 0 ১০৪তম বর্ষ-_২য় সংখ্যা এ ফাল্ুন ১৪০৮ 0 ফেব্রুয়ারি ২০০২ 1০৮০৮০০০৮০০, ঘা 


: স্বামীজীর দেহত্যাগের কিছু পরে “স্টেটস্ম্যান' পত্রিকায় একটি ; 
? বাগানে একটি সুরক্ষিত স্থান আছে। এটি যিশুপ্রিস্টের সমাধি; 
? বলে প্রসিদ্ধ। এছাড়াও অন্য জায়গায় যিশুষ্রিস্টের আরো; 
? সমাধিক্ষেত্র থাকতে পারে। তাই প্রশ্ন হলো, একই ব্যক্তির তিন: 
; জায়গায় তিনটি সমাধিক্ষেত্র কি করে হতে পারে? এটি সত্য: 
: যে, তিনটি বিভিন্ন জায়গায় তিনটি মৃতদেহ শায়িত রয়েছে, যা: 
: আজও পৃজিত হয়! সন্দেহ নেই যে, এই তিনজনই মহাপুরুষ: 
: এবং তার অর্থাৎ যিশুর ধর্মমতের বাহক। সুতরাং স্বামীজীর : 
 ক্রিট দ্বীপের স্বপ্লাদেশ বর্তমান প্রজন্মের কাছে যে এক মূল্যবান; 
ৃ £ গবেষণার বিষয়, তাতে সন্দেহ নেই। ৃ 
: থেকে এসেছে। “থেরাপুত্ত' শব্দের অর্থ নিঃসন্দেহে থেরার শিষ্য 

; বা পুত্র বা অপত্য। “থেরা বলতে বৌদ্ধ শ্রমণদের বোঝাত, আর : 

: পুত্ত' সংস্কৃত পুত্র শব্দেরই অপত্রংশ। তাই থেরাপুত্ত হলো বৌদ্ধ : ৃ 
্‌  শ্রীঅরবিন্দের আই.সি.এস. পরীক্ষা ও চাকরি প্রসঙ্গে: 
স্থানে গিয়েছিলেন। এঁরা উদার ধর্মমত পোষণ করতেন এবং : ৃ 
: তাঁদের দর্শন ছিল সর্বোচ্চ অদ্বৈতভাবের। তাদেরই. একটি দল : 


; টেলিগ্রাম প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয় যে, ক্রিট দ্বীপ খনন 
করতে করতে কয়েকজন ইংরেজ খ্রিস্টধর্মের অতীত 
: ইতিহাসের কতকগুলি মূল্যবান প্রমাণ পেয়েছে। ইতিহাস- 
; পাঠকগণ অবশ্যই জানেন যে, ক্রিট দ্বীপের প্রাচীন সভ্যতা 
? আসীরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সমকালীন বলে বর্তমান 
: ্তিহাসিকগণ কর্তৃক প্রমাণিত হয়েছে। 

:  এসেনেস' সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু বৌদ্ধধারণা বা রীতিনীতি 
: প্রচলিত ছিল। তারা বু চিকিৎসাপদ্ধতি জানত। থেরাপুট এ 
' সম্প্রদায়ের একটি দল। 'থেরাপুট' শব্দটি বৌদ্ধ শব্দ 'থেরাপুণ্ত' 


: মহাসঙ্ঘ, ফাঁরা বুদ্ধের বাণী প্রচার করতে মিশর, জুড়া প্রভৃতি 


; ডেড সি-র উপকৃলে বসতি স্থাপন করে। প্রিস্ট এঁদের মধ্য থেকে 
: উদ্ভূত বা প্রকাশিত হন, সেইজন্য প্রিস্টান ও বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা- 
: গুলির মধ্যে বা কাহিনীগুলির মধ্যে এত সাদৃশ্য দেখা যায়। 
: আবার এমনও হতে পারে-_স্থান, কাল ও পাত্রের মহিমায় 
? গীতার কৃষ্ণ বাইবেলের ধ্রিস্টে পরিণত হয়েছেন, কারণ 
: উভয়েরই জন্মরহস্য প্রায় একইপ্রকার, আবার মৃত্যুও তাই। 
£ এতক্ষণ যা লেখা হলো তা বিখ্যাত এঁতিহাসিকগণের 
 মতামত। এবার আমার নিজস্ব কিছু বিশ্বাস নিবেদন করি। 
: জ্ুশবিদ্ধ যিশুপ্রিস্টকে প্রথমে জেরুজালেমে সমাধিস্থ করা হয়। 
? পরে সমাধি থেকে উঠে জীবিত অবস্থায় শিষ্য ও অনুগতদের 
? রাজ্যে পহলগাঁওয়ে বসতি স্থাপন করেন। এখানে একটি পুরনো 
: মসজিদকে যিশুধ্রিস্টের সমাধি বলে দাবি করা হয়। এই দাবির 
; সমর্থনে যেসব প্রমাণ উপস্থিত করা হয় তা এরকম-_ 

(১) কাশ্মীরের অধিবাসীরা নামের সঙ্গে “জু” শব্দ ব্যবহার 


ঃ ব্যবহার করে অপরের সঙ্গে পার্থক্য রক্ষা করছে। এই 
; সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের দেহসৌষ্ঠব অন্য কাশ্মীরীদের সঙ্গে 
; মেলে না, বরং ইজরায়েল বা জেরুজালেমের সমগোত্রীয়। 

; (২) তামাম কাশ্মীরের সর্বত্র ছাগ পালন করা হয়। কিন্ত 
: এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ছাগ পালন না করে ভেড়া বা মেষ 
£ পালন করে। অন্য কাশ্মীরীরা ভেড়া বা মেষ পালন করে না। 


: তা মুসলমান কর্তৃক নির্মিত হয়নি। পরে ইসলাম সভ্যতা 
: এদেশে বিস্তারলাত করে ইমারতটিকে মসজিদে রাপাস্তরিত 
; করে। এটাই সন্তোষজনক উত্তর। 

1 এছাড়া আরো কিছু পার্থক্য 'আছে। বিহারের পাঠান 
? মুসলমানরা যেরকম স্বাতস্ত্য রক্ষা করে চলে, সেরকম এরাও 
? অপর সম্প্রদায় থেকে স্বাতন্ত্য রক্ষা করে চলে। 


এ গেল কাশ্মীরের খবর। জাপানেও একটি সুন্দর সুরক্ষিত; 


আমেদাবাদ, গুজরাট: 


উদ্বোধন'-এর কার্তিক ১৪০৮ সংখ্যায় শ্রীঅরবিন্দের আই. ৃ 


: সি. এস. পরীক্ষা ও চাকরি প্রসঙ্গে শ্রীপ্রত্রাদচন্্র প্রধান যথার্থই : 
? ডাঃ নীরদবরণ চক্রবর্তীর বক্তব্যকে প্রামাণ্য বলে মনে: 
; করেছেন। সেজন্য আমি এখানে নীরদবরণ চত্রবতীরিই : 
কয়েকটি কথার উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যার ছ্বারা সুস্পষ্ট হবে যে: 
; শ্রীঅরবিন্দ আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এক শর্তমূলক 
: চাকরি পেয়েছিলেন এবং শর্তটি ছিল ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় : 
? উত্তীর্ণ হওয়া। এ পরীক্ষায় তিনি স্বেচ্ছায় অনুত্তীর্ণ হয়ে চাকরি : 
: থেকে বরখাস্ত হন। বলা বাহুল্য, স্বেচ্ছায় অকৃতকার্য হওয়াটা : 
; অসাফল্য নয়। শ্রীঅরবিন্দের পিতার অস্তরের বাসনা ছিল যে,: 
: তার 'অরো” আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাশ করে সর্বোচ্চ সম্মান : 
£ লাভ করবেন। তাই পিতার কথাকে রক্ষা করার জন্য অরবিন্দ: 
? পরীক্ষা দিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকরিতে তার : 
: বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। শ্রীচক্রবর্তীর ভাষায়__“তখন তিনি: 
; ফন্দি আঁটলেন যে লেখার পরীক্ষায় পাশ করে ঘোড়ায় চড়ার 
: : পরীক্ষায় স্বেচ্ছায় ফেল হবেন। এতে দুদিকই বজায় থাকবে-_: 
; করে না, কিন্ত এই অঞ্চলের অধিবাসীরা নামের সঙ্গে জু" শব্দ : : 
: অব্যাহতি। কাজেও তিনি তাই করলেন।” (“শ্রীঅরবিন্দায়ন',; 
: পৃঃ ২৬) অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় তার “হে চিরদিনের, গ্রন্থে: 
; লিখেছেন ঃ “কৌশলে তিনি অশ্বারোহণ পরীক্ষায় অযোগ্য বলে: 
; নিজেকে দেখালেন অথচ নিজে সরাসরি এই সার্ভিস প্রত্যাখ্যান 
; করলেন না, কেননা তার পরিবারের লোকেরা অনুমতি দিতেন: 
: না।” (পৃঃ ৪) এই প্রসঙ্গে শ্রীচক্রবর্তী আরো লিখেছেন £ “তার : 
£ (৩) মুসলমান কর্তৃক স্থাপিত মসজিদ কখনো পূর্বমুখী হয় ; হিতৈষী 

: না, সর্বদাই পশ্চিমমুখী। কিন্তু এই ইমারতটি পূর্বমুখী। সুতরাং : 

; আমি শুনে অত্যত্ত দুঃখিত হলাম যে, ঘোড়ায় চড়তে পারেননি : 
; বলে ঘোষকে আই. সি. এস. চাকরি থেকে বরখাস্ত করা: 
; হলো।' সরকারকে বিশেষ অনুরোধ করলেন যেন তাকে আবার : 
£ পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। সরকার অনুরোধ উপেক্ষা : 
: করতে পারল না। দেওয়া হলো সুযোগ, বহুবার লোক পাঠানো ; 


বাবার কথাও রাখা হবে আবার গোলামিগিরি থেকেও : 


অধ্যাপক প্রথেরো সাহেব সরকারের সঙ্গে বেজায়: 
লড়লেন।... সরকারের কাছে তিনি এক লম্বা চিঠি লিখলেন, : 


: খুঁজেই পাওয়া যায় না।... অগত্যা পরীক্ষক বিরক্ত হয়ে তাকে 
? ফেল করাল; অরবিন্দ মনে মনে হাসলেন।” ('শ্রীঅরবিন্দায়ন' 
: পৃঃ ২৬) যাই হোক, তিনি পরীক্ষায় অস্তত একবার হাজির হয়ে 
স্বেচ্ছায় অসফল হয়ে থাকুন, অথবা আদৌ হাজির না হয়ে 
: থাকুন--তফাতটা অত্যন্ত তুচ্ছ। সেজন্য তাৎপর্যের দিক থেকে 


; নিশ্রয়োজনই শুধু নয়, বরং সেটি পরিহার করাই বাঞ্থনীয়। 


দিতেন, যা ব্রিটিশ সরকার মোটেই সুনজরে দেখেনি। “পরে 


: তিনি জেনেছিলেন যে, এই বক্তৃতাগুলি তাকে সিভিল সার্ভিস : শিবপ্রদানন্দের “উষার শুকতারা অমৃতলাল ও সূর্যময়: 
: আলাউদ্দিন' নিবন্ধটি সুলিখিত এবং তথ্যসন্নিবিষ্ট। এঁ নিবন্ধে: 
; আলাউদ্দিন খাঁর জন্মসাল (যদিও শ্রদ্ধেয় মহারাজ স্বীকার; 
; করেছেন যে, এবিষয়ে মতপার্থক্য আছে) ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ লেখা: 
; হয়েছে। কিন্ত ভারতীয় ডাকবিভাগ গত ১৯ অক্টোবর ১৯৯৯: 
: ওস্তাদ আলাউদ্দিন খী একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে: 
: এবং তার ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে (১1001)5) আলাউদ্দিনের জন্মসাল ; 
: ১৮৭০ ব্িস্টাব্দ বলা হয়েছে। এছাড়াও আরো কিছু তথ্য যা এ; 
: পুস্তিকাতে প্রকাশ করা হয়েছিল, আমি তা ছবছ উদ্ধৃত করছি__: 


: থেকে বাদ দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্তগ্রহণে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে 
: একটা উপলক্ষ্য মাত্র, কেননা অন্য কয়েকজন অসফল প্রার্থীকে 
; এই ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং এই 
; ভারতবর্ষের মাটিতে ।” (“হে চিরদিনের', পৃঃ ৪) 

র অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় 
বিষুপুর, টিলবাড়ি, বাঁকুড়া 


্ীরামকৃষ্ণব্ শুভসূচনার প্রস্তাৰ 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 
: কথাটির তাৎপর্য কিছুকাল আগে এই উদ্বোধন" পত্রিকাতেই 


: গুরুত্ব সহকারে ব্যাখ্যা করেছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
: দ্বাদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ । তিনি যে- 


ধর্মবিশ্বাস হারিয়ে দিশাহারা হয়ে এদিক-ওদিক ছুটেছে, ধর্মের 
: সাধনভজন দ্বারা সকল ধর্মকে সত্যজ্ঞান করে বলেছিলেন, সব 


: চেয়েছিলেন, সকল জাতিভেদ ভুলে 'যত মত তত পথ'-এর 
: আদর্শ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ অস্তর থেকে গ্রহণ করুক এবং 
: সমাজে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। তার সেই প্রেম-ভালবাসা ও 
: সেবাধর্মের আদর্শ আজ বিশ্বব্যাপী সমাদূত। মানবসমাজ তাতে 
£ নিরাপদ নিশ্চিত শাস্তির আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে। এইসকল ঘটনা- 


ূপ্রস্তাব__নবযুগের শুভ সুচনায় নব বর্ষপঞ্জিকার প্রবর্তন করা : 
1 হোক, যা 'রামকৃষণব্দ' নামে পরিচিতিলাভ করবে। প্রতি বছর 1 


ঠাকুরের জন্মতিথিতে শুভ নববর্ষের ক্যালেপ্ডার প্রকাশিত হবে ! 


; বেলুড় মঠের সুচিন্তিত তত্বাবধানে, যা মঠ ও মিশনের প্রতিটি: 
, : শাখাকেন্দ্র থেকে নির্ধারিত মূল্যে তক্তবৃন্দ সংগ্রহ করতে: 
: পারবেন। আমার এই প্রস্তাব উদ্বোধন, পত্রিকার সকল পাঠক-. 
: পাঠিকা বিবেচনা করে সুচিস্তিত মতামত প্রকাশ করে জনমত; 
ৃ : গড়ে তুলবেন--এই অনুরোধ জানাই। 
? চাকরি পেয়ে বরখাস্ত হওয়া, আর আদৌ চাকরি না পাওয়া : 
; একই কথা। এসবই বোঝায় গোলামগিরিকে পরিহার করে ; 
: চলা। শ্রীঅরবিন্দ স্বমহিমায় ভাস্বর, সেজন্য এই বিতর্ক ; 


ডাঃ বিমল দেবরায় : 
বিরা্টী, কলকাতা-৭০০ ০৫১: 


প্রসঙ্গ আলাউদ্দিন খী 


উদ্বোধন'-এর গত আশ্বিন ১৪০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী; 


[75190 /118000%) 10101) 5210৮ (1870-1972) 5: 


070 01 16 £162165 58104" 0199015 01 ৪] (170. : 


: : /1070881) 15210৫” ৪9115 00 এ] 11081151018: 
: শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব থেকে সত্যযুগের শুরু। তার এই : 


810 0151177500151100 ০91017, 170 21509 [018১০ 9011 


১ [19101010119 01110 1০৬/01 01191) 18 [0051021 11031701101015, : 
: 274 50116 010 1801)0 ৬০০৪] 10510, 9990191151008 11) : 
: [017101090 214 1017, 9101) 69081 ০259. 1715 50919 5/85 01881: 


; বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করেছিলেন, যুগ-পরিবর্তনের সেই লক্ষণীয় 


ৃ : 01 150719, 81191210510 507091 01 700510 8550018090: 
: দিগ্দর্শনগুলি শান্তগরন্থে পাওয়া যায়। বিশ্বখ্যাত অনেক চিন্তাশীল 


£ ৬1010501110 85 &:50000701) 0901001091191 11) 06 : 


: দার্শনিকের লেখনী থেকেও জানা যায়, যখন মানবসমাজ : (1610 0 018551091 1101510, 115 ০0101)01)0 ০০1 016: 


£ 11911011011 ৬25 50 17110017056 210 115 17001090195 50: 


: নামে জাতিভেদ, দাঙ্গা ও হানাহানিতে মানুষ ভীতসন্তরস্ত হয়ে : 


0০০1, 16 ০001) 11010 115 8001017065 99611909110 101: 


10081500010. 17০ ৮/৪5 010 06 016 [101)0615 ৬410: 


: না-__সেই যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীপ্রীঠাকুরের আবির্ভাব। তিনি কঠোর ; 


11100001060 0106 10191101) 33906]া) 1) 11111005091 0000910, : 


: 21) [১01710905 16 ৬৫5 101)০ 9 [00121] 11101910101) (0: 
: পথেই সৃষ্টিকর্তা করুণাময়ের দর্শনলাভ সম্ভব। তিনি ; ০9000 11719808010 06 69:৩]া 00010106 91101 16: 
: 80001102116] 1005) ১2170215 ৫90706 01091)6 017 (6: 
£ 08110181001 06130101096 17 1935. 110 5485 & 19801061010: 
£ 1101001 01 2 10119৩1 01 015011185191160 [105101015. ঢা): 
£ 15008011101) 06115 501%1055 10 110 09036 01018551091: 
0510, 116 9993 0179 01090 (191 00৮ [105101819 01 016: 
; প্রবাহের আলোকে নিশ্চিত করে বোঝা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ; ০০71 ৬170 ৮/৩6 2৬/৪0050 107৩ 8079 ৩৬101105217 1: 


আবির্ভাব থেকে সত্যযুগের শুরু হয়েছে। আমার বিনজ : 


1958. 80161, 176 9৪5 ৪2106 58178601 1381%: 
?:8০80017) /810 01 1952.” ৃ 


বেলুড় মঠ, হাওড়া, পিন-৭১১ ২০২: 






ই নতুন সহত্রাব্দ হবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা-নিয়ন্ত্রিত 
; 0070168০-011591)। এক্ষেত্রে ভারত তার সুপ্রাটীন ও 

: সুমহান মেধাসম্পদের জোরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন 
: করতে চলেছে। প্রাচীন বৈদিক খধিদের অপূর্ব স্বস্তিবচন__ 
: “পর্বে ভবন্ত সুখিনঃ সর্বে সন্ত নিরাময়াঃ। 

£ সর্বে ভদ্রাণি পশ্যস্ত মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্‌ ভবেৎ।।" 
: __এর বিরাট শক্তির প্রকৃত মর্মোন্ধার করতে শুরু করেছে 
: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নত আমেরিকার মতো দেশও। ৪৮৪ 


: হার্ট ইনস্টিটিউট বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ পেয়েছে, প্রার্থনায় 
; রোগের উপশম হয়। এই সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে 
: 'জার্ণাল অফ আমেরিকান মেডিকেল আ্যসোসিয়েশন'-এর 
: সাম্প্রতিক সংস্করণে । এই খবরটি গত ৪ নভেম্বর ১৯৯৯ 


পৃষ্ঠায় যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছে। খবরের শিরোনাম 
: মেডিকেল সায়ে্স ফাইগুস ফেইথ ইন প্রেয়ার', অর্থাৎ 
: প্রার্থনায় আস্থা খুঁজে পেল চিকিৎসাবিজ্ঞান। 

£. সমীক্ষা রিপোর্ট দিল্লির কুশলী চিকিৎসকমহলে সাড়া 
£ ফেলে দিয়েছে। বহু ডাক্তার এবং বেশ কিছু আধ্যাত্মিক 
ব্যক্তিত্ব তার সত্যতা সমর্থন করেছেন। “অল ইগ্ডিয়া 
: ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস'-এর (এ. আই. আই. 
এম. এস.) মতো বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের শল্যচিকিৎসা 
: বিভাগের অতিরিক্ত অধ্যাপক (আ্যাডিশনাল প্রফেসর) 
: অনুরাগ শ্রীবাস্তব বলেছেন ঃ “প্রতিটি অস্ত্রোপচার শুরু 
: করার আগে আমি প্রার্থনা করি। কাটাছেঁড়ার সঙ্গে যেসব 
: জটিলতা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে বলে জানি, সেগুলির 
: কোনটিই যাতে না দেখা দেয়, সেইজন্য প্রার্থনা জানাই মনে 
: মনে। সাধারণত এর ফল ভাল হয় বলে হাতে হাতে প্রমাণও 


: হয়নি।” এদেশের অধিকাংশ হাসপাতালে রোগীর 
: শুভানুধ্যায়ী ও আত্্ীয়স্বজনের প্রার্থনা করার মতো আলাদা 
: কোন জায়গা না থাকায় ডাঃ শ্রীবাস্তব বিম্ময় প্রকাশ করেন। 
; তিনি জানান, সমস্ত পাশ্চাত্য দেশের প্রায় সব চিকিৎসালয়ে 
: মেডিটেশন হল” রয়েছে। 

£ ডায়াগনস্টিক মেডিসিন-বিশেষজ্ঞ ডাঃ অঞ্জলি মিশ্রের : 
' নিজস্ব অভিজ্ঞতাই তাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে-_ 


: পরিপূর্ণ আস্থার সঙ্গে, সম্পূর্ণ নির্ভর করে কেউ যদি প্রার্থনা: 
; করতে পারে তাহলে তার সুফল মিলবেই মিলবে। ডাঃ মিশ্র: 


বলেনঃ “কি করে প্রার্থনায় কাজ দেয় জানি না। তবে: 


; তোমার সবটুকু শক্তি যদি প্রার্থনায় নিংড়ে দিয়ে আকুল হও, 
: একাগ্র হও তাহলেই কেল্লা ফতে! ভগবান-টগবান আছে, কি; 
? নেই বুঝি না। শুধু এটুকু হলফ করে বলতে পারি, বস্তুর? 
: বাইরেও কিছু একটা আছে।” 

পেশায় বিশেষজ্ঞ ও চিত্তাবিদ্রা বলছেন, : 
; জোটাতে পারেননি। তারা বলছেন £ “এরকম ফলাফল কেন: 
: পেলাম বলতে পারছি না।” অবশ্য দিল্লির জনৈক আধ্যাত্মিক 
: পথনির্দেশক তথা লেখক এর একটা বিশ্লেষণ দিয়েছেন।: 
? তিনি বলছেন £ “ইতিবাচক শক্তিকে প্রার্থনা বয়ে নিয়ে যায়।: 
: বিশেষ কারো প্রতি এই প্রার্থনা নির্দেশিত হতে পারে”; 
: প্রার্থনা যেন পার্থিব জগতের ঘণ্টাধ্বনি।' কাজেই বলা চলে, ; 
: যাঁরা উচ্চতর আধ্যাত্মিক শক্তিসম্প্র তাদের প্রার্থনার জোর; 
: তত বেশি। ৃ 
: জন হৃদ্রোগীর ওপর বিশদ সমীক্ষা চালিয়ে মিড আমেরিকা : 


মার্কিন সহকষকরা ফলাফলের যাক কোন ব্যাথা: 


ভারতবর্ষের সনাতন বোধই বলে, চিন্তার এক বিশেষ: 


: শক্তি রয়েছে। সে-কারণেই অশুভ চিন্তার উদয় হলে শরীর-: 
; আধুনিক ধারকরাও বলেন, প্রার্থনা ও চিস্তাশক্তি অবশ্যই: 
: অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায়। 
: নয়াদিল্লি থেকে প্রকাশিত টাইমস অফ ইণ্ডিয়া'-র প্রথম : 
: প্রতিক্রিয়া প্রমাণ করে, বিজ্ঞান ও যুক্তিবোধের বাইরে এক: 
: ভেদ করতে এখন সচেষ্ট ও আগ্রহী হয়ে উঠছে বহির্বিশ্ব ।: 
; তারা বুঝতে পারছে, শুধু পুথিগত বিদ্যা ও টেকনোলজির 
£ গরিমা সপ্ধল করে সুসভ্য হওয়ার বড়াই করে চললে: 
; জীবনরসের পথে আরো বহু বস্তু অনাস্বাদিত, অনালোকিত 
: থেকে যাবে। তাই তাদের নজর “এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'-এ।: 
: স্বামীজী বলেছিলেন, বেদ ও উপনিষদ্‌ অনিঃশেষ শক্তির: 
ডাঃ : ভাগডার। আর শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বচন ছিল-_““তামাদের : 
: চৈতন্য হোক" । অবতারবরিষ্ঠের ইঙ্গিতে কল্যাণকামী: 
: ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার প্রথম রাষ্ট্রদূত হিসাবে : 
: স্বামী বিবেকানন্দ আস্তর্জাতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে তপ্ত: 
: মানবাত্মাকে শাস্তির দিশা দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষের : 
: আশীর্বাদ এবং স্বামীজীর প্রয়াস কোনটিই বিফল হওয়ার ; 
: পেয়েছি। দেখেছি অস্ত্রোপচার-পরবর্তী অসুবিধা তেমন কিছু : 
; জাগরণ ঘটছে। তারা উপলব্ি করছে, নতুন সহম্রাব্দে: 
; বিশ্বকে দুঃখ-দুর্দশামুক্ত, মানবতাবাদী, শাস্তির বৃহৎ আললয়: 


এই সমীক্ষা এবং তার ফলাফল সম্পর্কে সার্থক: 


নয়। তাদের ইচ্ছাতেই আজ পাশ্চাত্য দুনিয়ার চৈতন্যশক্তির ; 


: হবে চেতনার সমৃদ্ধি। কারণ, ভারতবর্ষের প্রজ্ঞা যুগ যুগ: 
ধরে ধষিদের একমুখী নিষ্ঠা এবং জগৎকারকের তগস্যায় : 


: অর্জিত।] 


৬ ১০৪তম বর্ষ-_২য় সংখ্যা ১৩০ '  ফ্ান্ুন ১৪০৮] ফেব্রুয়ারি ২০০১ শা 


বনানগর সঠ 
আলমবাজার ও 


প্রকাশকঃ অজিত সেন 
২৪/৩, পি. কে. সাহা লেন 
বরানগর, কলকাতা-৭০০০৩৬ 
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৬ ঢ ঠ 
5 রা | 


: হয়েছে। অজিত সেনের লেখা গ্রন্থটি এই পর্বে আরেকটি 


ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল মহলের বক্তব্যের উপস্থাপনা। 


| ০৮ পুন: 
প্রতি নিষ্ঠাবান থাকার জন্য বরানগর মঠ ও আলমবাজার : || 
: মঠের প্রকৃত ইতিহাস যে উন্মোচিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ : | 
চিশকচপ স্প পিপল রঃ 
: এতিহাসিক পরিকাঠামোর যে পরিচয় দিয়েছেন, তা 


 ্রতিহাসিক সমীক্ষার পক্ষে একান্ত জরুরী। 


£  “বরানগর মঠ ও আলমবাজার মঠ' গ্রন্থটি মোট ৪টি : 
: অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আছে বরানগর মঠবাড়িটির ; 
:পুণাঙ্গ বর্ণনা। এতে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ দেহরক্ষার পর : [৪ 
: নরেন্দ্রনাথ যুবক ভক্তগণকে একত্র করে কিভাবে বরানগর : | 


: মঠের পত্তন করলেন তার তথ্যমলক ইতিবৃত্তি। বরানগর 
? মঠের দ্বিতীয় পর্যায়ে তৎকালীন মঠবাড়িটির চিত্র কেমন : 
£ ছিল তা উল্লেখ করতে গিয়ে শ্রীসেন বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ 


্ 


গ্রন্থ-পরিচয় 


: পূর্বাপর অবস্থা ও পরিবর্তনের তথ্যচিত্র নিখুঁত পাওয়া যায়! 
: তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে__যারা এই মঠে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন; 
: তাদের নামের একটি তালিকা। চতুর্থ পর্যায়ে বরানগর মঠ: 
; এবং তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি: 
: বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম পর্যায়ে উল্লিখিত 
; হয়েছে মঠে সেইসময় নবীন সাধকেরা কি কি অনুষ্ঠান: 
; করেছিলেন তার একটি ইতিবৃত্ত। ৃ 





ৃ িযোজনীয় গ্রহ 'বরানগর মঠ ও আলমবাজার মঠ। ; স্থান পেয়েছে। পরিশেষে বলতে হয়, এই তথ্যমূলক ও 
রা 

গ্রন্থ ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত ; ইতিহাস ভালবাসেন, যারা ইতিহাসকে জানতে চান-_তারা: 
: নতুন সংযোজন। আলোচ্য গ্রন্থটির বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য : দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হাতে পাওয়ার জন্য। 0 ৃ 
? হলো-_১) চিরাচরিত পদ্ধতি থেকে সরে এসে সম্পূর্ণ নতুন ; 
: আঙ্গিকে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা । ২) অধ্যায়-শেষে বিশেষ : 
; তথ্যাদির সংযোজন। ৩) উদ্ধৃতি সহযোগে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ : 
: থেকে বিষয়বস্তুর যথাসম্ভব নিখুঁত রূপায়ণ। ৪) বহু মানচিত্র : 
: (১১টি), হাফটোন ব্লক (৯টি) ও স্কেচ (৪টি) সহযোগে মঠ- : 


: দুটির যথাযথ উপস্থাপনা। এবং ৫) তথ্যাদির বিভ্রান্তির ষ ১ 





বইটির দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত হয়েছে আলমবাজার মঠের: 


: ইতিহাস। প্রথম পর্যায়ে বরানগর থেকে মঠ কিভাবে : 
; আলমবাজারে স্থানান্তরিত হলো, তার উল্লেখ রয়েছে।: 
বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে পরিবেশিত হয়েছে: 
: দুই মঠের তুলনামূলক আলোচনা ও মূল্যায়ন। 


্রটির তৃতীয় অংশে রয়েছে ১২টি মূল্যবান পরিশিষ্ট, 


: যার মধ্যে "শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ' সংবাদটি ( ২৫ আগস্ট: 


: ১৮৮৬ 


: পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 


“স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত-_উদ্বোধন”! 
রস্থটির চতুর্থ অংশে বেশ কিছু দুশ্প্রাপ্ আলোকচিত্র: 
এতিহাসিক গ্রন্থ রচনার জন্য লেখকের সাধুবাদ প্রাপ্য। যারা: 


সস 


বেঙ্গমা-বেঙ্গমী 
গৌরীশ মুখোপাধ্যায় 


প্রকাশকঃ মধুমিতা প্রকাশন |: 
8/এইচ-২/১৩৩, হো-চি-মিন |: 
সরণি, কলকাতা-৭০০০৬১ |: 
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কির হতে চেরেছিল। কিন্তু তার ৮ 


চস খলনায়ক! 'যখের ধনের বিমল কিংবা কুমার : 


? আজ আর ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আফ্রিকায় গুপ্তধন আবিষ্কারে ; 
হি ও 





: তালপাতার ভেঁপুর বদলে অস্ত্রের ছড়াছড়ি! এ হেন ; 
; পরিস্থিতিতে কিশোর-মনে এক সুস্থ সুন্দর আনন্দের স্পর্শ ? 
: দিতে প্রবীণ স্বাধীনতা-সংগ্রামী, “মাস্টারমশাই' নামে সমধিক ; 
পরিচিত গৌরীশ মুখোপাধ্যায় আমাদের সামনে উপস্থিত : 
? করেছেন “বেঙ্গমা-বেঙ্গমী' নামে পীচটি শিশু-নাটিকার এক : 


: চমৎকার সঙ্কলন্রস্থ। 


আজকের কৈশোর বড় একা, একদম একা। নিশ্চিন্দি- : 


রঃ মুখোপাধ্যায় 


 পুরের অপু কিংবা টেনিদার সঙ্গে স্বামী ঘুটঘুটান্দ অভিযান : . 


? কিংবা ঘনাদার বিশ্বপরিক্রমা-_এসবের হদিস এরা জানে : |] 
; না। সুকুমার রায় এদের জীবন শুরু হতেই শেষ হয়ে যায়। : 
এরকম এক দমবন্ধ করা পরিস্থিতিতে কচিকাচাদের কাছে : 
; অক্সিজেন হিসাবে কাজ করবে গৌরীশবাবুর আনন্দ ও ; 


বিমল হাস্যময় এই শিশু-নাটিকার স্কলনপগ্রনথখানি। 


£_ এই গ্রন্থে রয়েছে মোট পাঁচটি নাটক-_€১) 'অদ্ভুত- 

: কিন্ত, (২) “তাতীবৌ', (৩) “আঙুল কাটা রাজা”, (৪) | 
 'শেয়াল-মামা এবং ৫৫) “বিভীষণের হাফ্টাইম্‌*। নাম : 
: দেখেই বোঝা যায়, এগুলির মধ্যে রয়েছে নানান মজার : 


; উপাদান। বাস্তবিক, এগুলি পড়তে বয়স্কদেরও ভাল : 
: লাগবে। শুরু করলে শেষ না করে ছাড়া যাবে না। লেখার ; 
' মুনশিয়ানায় নাটকগুলি প্রাণবস্ত ও সতেজ হয়ে উঠেছে। : 
£ কাজে এবং আগ্রহান্বিত করে তোলার পক্ষেও এই সরস 


: দেখা এবং মনে রাখার প্রয়োজন আছে। সর্বোপরি সাহিত্যের 
: যে দাবি, অর্থাৎ ভাবের গুণগত উৎকর্ষ তা নিপুণভাবে রক্ষা : 
; করে গেছেন গৌরীশবাবু। সুতরাং কিশোর-কিশোরীরা শুধু : 
; যে আনন্দই পাবে, তা নয়; তারা এক সুস্থ মূল্যবোধেও 
: অভিষিক্ত হতে পারবে। 

; শিল্পী পার্থ বিশ্বাসের আঁকা প্রচ্ছদ গ্রন্থটিকে ভিন্ন ধরনের : 
: এক মাত্রা এনে দিয়েছে। এই পুস্তকের মূল আকর্ষণ নাটকের : 
ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থবাহী চিত্রের শিল্পকর্ম, যা এই গ্রন্থের 
সম্পদবিশেষ। গ্রন্থটির ছাপা, কাগজ ও বাধাই ভাল। 0 
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প্রবণতা আঞ্চলিক ইতিহাস (70 111510919) : 
ওপর গুরুত্ব আরোপ। নানা দিক থেকে সপন 


 নাটকগুলি বিশেষভাবে সহ পাওয়া যায়। ডঃ রাধাগোবিদ্দ ঘোষ সঙ্চলিত 
: সহায়ক। সমস্ত লেখার ভিতর : ইতিহাস ও সাক্কতি ছা 
: উঠেছে শিশুনাটিকার একটি ভাব-এঁতিহ্য এবং অবশ্যই : লোকে” পুরাতন মালদহ ৃ 
: নাটকের ব্যাকরণগত মূল্যবান দিকটি, যা আমাদের বুঝে : 


আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার একটি নিদর্শন। 
গ্রন্থটি প্রথম তরঙ্গ” ও “দ্বিতীয় তরঙ্গ'_ এই দুটি অংশে 


: বিভক্ত। প্রথমাংশে সন্নিবেশিত হয়েছে পুরনো মালদহের : 


অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের: 
অংশবিশেষ এবং অন্যান্য ধর্মের পুরাকীর্তি । দ্বিতীয়াংশে : 


প্রধানত হিন্দু ও লৌকিক দেবদেবী এবং মন্দির সম্পর্কিত: 
? রচনা স্থান পেয়েছে। “মুখবন্ধ'-এ ডঃ রাধাগোবিন্দ ঘোষ: 


পুরনো মালদহের ইতিহাসকে যতটা পিছনে নিয়ে গেছেন, : 
খুব কম রচনাই ততটা পুরনো ইতিহাসকে ধরতে সক্ষম: 


? হয়েছে। অবশ্য সব বিষয়বন্তুও ততটা পুরনো নয়। 


'মুখবন্ধ' থেকে জানা যায়, গ্রন্থটির তথ্যসূত্র অনেকাংশে : 
ইতিহাস (7০058)) বা স্মৃতিকথা। এক্ষেত্রে: 


ভ্রম-সংশোধন 
গত কার্তিক ১৪০৮ সংখ্যার ৮১৭ পৃষ্ঠার শেষ পঙ্ক্তিতে 'দেব) পরাধক্ষমাপনস্তোত্রম্*-এর পরিবর্তে 
“দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্রম্” ৮২০ পৃষ্ঠার ২য় স্তস্তে ২০তম পড্ক্তিতে “মাগুক্য'-এর পরিবর্তে “মাওুক্য', ৮২১ পৃষ্ঠার 
১ম ত্ৃম্ভতের ৭ম পঙ্ক্তিতে “সংস্করণ'-এর পরিবর্তে “মুদ্রণ' হবে। ৮২৬ পৃষ্ঠার ১ম স্তস্তের ১ম পঙ্ক্তিতে “উচিং'-এর 


পরিবর্তে উচিত' হবে। 


গত পৌষ ১৪০৮ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে জয়ন্তী রায়ের প্রসঙ্গ গীতাঞ্জলি ও কয়েকটি তথ্য" শীর্ষক চিঠিতে 


'নোবল/17০১1০'-এর পরিবর্তে “নোবেল/1০০৩] হবে ।--সম্পাদক 


: বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে। স্মৃতি একমাত্র ভরসা হওয়ায় কিছু 
£ তথ্য ভ্রমপূর্ণ বা বিলুপ্ত হতে পারে। কিছু অংশ প্রক্ষিণ্ডও 
? হতে পারে। ফলে অনৈতিহাসিক তথ্যও প্রবিষ্ট হতে পারে। 
; তাই সেগুলি অন্য কোন তথ্য-প্রমাণাদির দ্বারা যাচাই করা 
; প্রয়োজন। কার্যনির্বাহ সমিতির সম্পাদকের নিবেদন-এ 
; অসীম আগরওয়ালা বলেছেন £ “উপকরণের অভাবে 


: পারিনি... স্বভাবতই অনিচ্ছাকৃত কিছু ক্রটি রয়ে গেল।” 

;  প্রস্থটিতে ইতিহাসের পাশাপাশি জনশ্রুতি, কিংবদস্তি ও 
; অলৌকিক ঘটনাবলীরও সহাবস্থান রয়েছে। কিন্তু এগুলিকে 
: ইতিহাসের উপাদান হিসাবে সরাসরি গণ্য করা যায় না। 
: এগুলিকে সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে তৎকালীন 


: আলোকপাত করা হয়েছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। 


০ 


্রন্থ-পরিচয় 


: রূপরেখা পাওয়া যায়। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে ডা! 
: দেবপ্রসাদ সািয়ার ও নিতাইপদ দাসের রচনাদুটি অত্যন্ত 
: গুরুত্বপূর্ণ । যদিও প্রথমোক্ত রচনাটি ক্রমানুযায়ী আগে 
: সন্নিবেশিত হলে এবং দুটি লেখা পরপর সন্নিবেশিত হলে 
: ভাল হতো বলে মনে হয়েছে। প্রসঙ্গত, গ্রন্থটির প্রচ্ছদে. ও 
: অন্যত্র “সঙ্কলন" বানানটির ভ্রম অত্যন্ত চোখে পড়ে। 
: আমরা অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলো প্রমাণসাপেক্ষ করতে : 


পরিশেষে বলা যায়, পুরনো মালদহের এঁতিহাপূর্ণ 


? ইতিহাসের একটা পর্যায়কে ধরার এই প্রচেষ্টা প্রশংসার 
? যোগ্য। পুরনো মালদহের বৃহত্তর ইতিহাসের সন্ধানে এট] 
; প্রথম পদক্ষেপ । 'মুখবন্ধ'-এ ডঃ ঘোষ বলেছেন £ 

 মালদহের ইতিহাস রচনার কেরে প্রব্গুলি এক উদ্সেখযোগ! 
: দলিল বলে বিবেচিত হবে।” 04555 
; সামাজিক পরিকাঠামো, অর্থনীতি বা সংস্কৃতির অস্পষ্ট চিত্র : 
: পাওয়া যায়। এগুলি এই গ্রন্থে সংগৃহীত হওয়ার ফলে ভাবী : 
: গবেষকরা এগুলি সুনিপুণভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। 
; জীবন এবং তৎসম্পর্কিত ধমীয়ি সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ : 
' ধারণা পাওয়া যায়, যদিও সবকটি রচনা সমমানের নয়। : 
: পুরনো মালদহের বিদ্যালয়গুলির ইতিহাস থেকে শিক্ষা- : 
; ব্যবস্থার একটা রূপরেখা পাওয়া যায়, যদিও তাতে সামগ্রিক : 
: শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমান্বয়িক ইতিহাস পাওয়া যায় না। সমগ্র ; 
গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গ'-এর লেখাগুলিকে বেশি বিশ্লেষণমূলক : 
ও বুদ্ধিদীপ্ত মনে হয়েছে। ডাঃ রণজিৎ আগরওয়ালার ; 
: লেখায় তৎকালীন সাংস্কৃতিক চিত্রটি খুব স্পষ্টভাবে ফুটে : 
; উঠেছে এবং তা প্রমাণ করে, আঞ্চলিক সংস্কৃতির একটা ; 
: আলাদা ধারা আছে। গ্রন্থটির অন্যান্য অংশ থেকেও এর 
: সমর্থন মেলে। রাধাকাস্ত দাসের খাতার মর্মো্ধার করে : 
: সামাজিক পরিকাঠামো সংক্রান্ত যেসব তথ্যের ওপর ; 


প্রবন্ধের ক্ষেত্রে একথাটি মানতেই হয়।] 


শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, বারাণসী। পৃষ্ঠা ঃ ৩২। মূল্য ঃ 


১০ টাকা। £ 
গ শকুস্তলা- কৃষ্ণা সেন। প্রকাশক £ সুরজিৎ ঘোষ, প্রমা |: 
প্রকাশনী। ৫, ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা-৭০০০১৭। পৃষ্ঠা ঃ| 
৪৮। মুল্য ঃ ২৫ টাকা। ৃ 
গ হিন্দুধর্ম মানবতার দিশারী- যজ্ঞেশ্বর দেবশর্মা। |: 
প্রকাশিকা ঃ কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়। ১৭, বিপ্লবী বারীন ঘোষ |: 
সরণি, কলকাতা-৭০০০৬৭। পৃষ্ঠা ঃ ২৪। মূল্য £ ৩ টাকা ||: 
€ বৈভবলম্ষ্ীব্রত। প্রকাশক ঃ সাহিত্য সঙ্গম, বাওয়া্ীদী, |: 


: [পাঞ্োলী শেরীর সামনে, গোপীপুরা, সুরাট-৩৯৫০০১, |: 
;  গোকুলবিহারী আগরওয়ালার লেখা থেকে পুরনো ; র 
; মালদহের অর্থনৈতিক টানাপোড়েন এবং সেই সা্রাস্ত : 
; সামাজিক পরিবর্তনের সৃত্রগুলি খুব সুন্দরভাবে পাওয়া ; 
বগি ও উনার সে পক 
অর্থনীতি আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও সমাজকে কিভাবে গরিবর্তিত ? (ডিৎস মানুষ প্রকাশন পৃ £ ৮+৬৪। মুল্য ১ ৩০ টাকা। | 
করে, তার রূপরেখা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাই এধরনের ? 1৯ চৌবাচ্চায় মার মাছের চাষ-_মাগিকলাল আচারয। | 
! লেখাগুলিকে শুধু পুরনো মালদহের ইতিহাসের জন্য নয়, ; 
: আরো বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। ; 
_ পুরনো নথি ও বিভিন্ন রচনা! থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ? ৬+২৬। মূল্য £ ২২ টাকা। 
: লেখা এম. আতাউল্লাহের রচনাটি মুসলিম স্থাপত্য ও ? 
: পুরাকীর্তির একটি প্রামাণ্য ইতিহাসের খসড়া বলে বিবেচিত ; 
হতে পারে। পুরনো মালদহের শিখ গুরুদোয়ার সংক্রান্ত ; 
মোক্তার সিং-এর রচনাটিও অনন্য। এদুটি রচনা থেকে : 
: পুরনো মালদহের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের একটা : 


গুজরাট। পৃষ্ঠা ঃ ৪০। মূল্য ঃ ৫ টাকা। 
ও রাত জাগা পাখী-_বিকাশ চত্রবর্তী। প্রকাশক ঃ]: 
পৃষ্ঠা ঃ ৪+১২। মূল্য ঃ ২০ টাকা। |: 


প্রকাশক ঃ শাস্তি বুক স্টোর্স, ৬৯/১ এস. কে. দেব রোড, |! 
রক _এল-১, ফ্ল্যাট-_-১, কলকাতা-৭০০ ০৪৮। পৃষ্ঠাঃ]: 


৬ 8616 10661011167) 55801 68169789- |: 
7191009, 110115160 0: 52171 45210912109, |: 
99076129,  [২811910151)1)8 740155101) 4৯১গযথাগঞ |: 
96170187001, 24 721581185 (5). 5895: 6+38. |: 
[91০6 : 5. 3. : 





উৎসব-অনুষ্ঠান 


£ও ১৭ ডিসেম্বর ২০০১ যুবসম্মেলন ও ভক্তসম্মেলনের ; 
; আয়োজন করা হয়। দুদিনের সম্মেলনে আলোচনা করেন স্বামী : 


 ্রিপাঠি। যুবসম্মেলনে ৪০০ যুব-প্রতিনিধি এবং ভক্তসম্মেলনে : 
:১৫০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। 

;  বরানগর রামকৃষ্ণ মঠ (কলকাতা-৭০০০৩৬) £ গত ১৫- 
১৬ ডিসেম্বর ২০০১ মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে : 
: সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বিশেষ পুজা, কালীবীর্তন, ভজন, ; 


: গীতি-আলেখ্য, রামায়ণগান, “ভাগবত” পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ; 
: ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুদিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন : 
: 'উটি'র শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ তার প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর উদ্যাপন: 
: করল গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে। আশ্রমটির ভিত্তি-: 
: প্রস্তর স্থাপন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্দ স্বামী শিবানন্দজী; 
রহ মহারাজ) ১৯২৪ শ্্রীস্টাব্দে। আশ্রমটির সূচনার ; 


: কাশীপুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী তত্ববোধানন্দজী এবং 
: রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দজী। 
£ ভাষণ দান করেন স্বামী সনাতনানন্দজী ও স্বামী অচ্যুতানন্দজী। 
; এই উপলক্ষ্যে ১০০ দুগুস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা : 


; যতীন্তরান্দজী, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক: 
চণ্তীপুর রামকৃষ্ণ মঠ (মেদিনীপুর,পশ্চিমবঙ্গ) £ গত ১৬ 


স্বামী শিবময়ানন্দজী ও আশ্রম-অধ্যক্ষ স্বামী মুক্তিকামানন্দজী। ; 
বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন স্বামী অসক্তানন্দজী, স্বামী: 
: বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী সনাতনানন্দজী, স্বামী অজরানন্দজী, স্বামী: 


; অন্নপূর্ণান্দভী, স্বামী পূর্ণায্মনন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী: 
: বলভদ্রানন্দজী ও স্বামী ত্যাগরাপানন্দজী। বিশেষ উল্লেখ্য, গত ৬: 


; জানুয়ারি নবনিময়িমাণ দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন : 


: করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্জ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী : 
; স্মরণানন্দজজী মহারাজ এবং বিশেষ পুজা করেন স্বামী বৈদ্যনাথা-:; 


: নন্দজী। এই কয়দিনের উৎসবে প্রায় ১০,০০০ ভক্তকে প্রসাদ; 
: দেওয়া হয়। 
উটকামণ্ড আশ্রম প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর উদ্যাপন : 


? হয়। এছাড়া গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ এ সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনা জড়িত আছে।; 
: পূজা, ভক্তিগীতি ও ১৮০০ ভক্তের মধ্যে চিন স্বামী শিবানন্দজী যখন প্রথমবার : 
; প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের চর নীলগিরি যান, তখন সেখানকার ভাবঘন; 
; জন্মতিথি উৎসব পালিত হয়। টি... ঈিরিরেগে মধ হয়ে ডিনি সেখানে মঠের 


(বিহার) সুবরণজয়তী বর্ষের সমাণ্তি উৎসব পি 
? উদ্যাপিত হয় গত ২০ ডিসেম্বর ২০০১। [1175 
উৎসবের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও ছা 


অনুষ্ঠানে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রামপ্রকাশ মাহাতো-সহ বহু উচ্চ- ; 


£ পদস্থ কর্মী, শিক্ষক, ছাত্র ও স্থানীয় অধিবাসী উপস্থিত ছিলেন। : 
একাধিক চিঠিতে লিখে মন্তব্য করেছেন ঃ 
? আশ্চর্য লীলা! আমরা কেহই কিছু বুঝি না।... ঠাকুর মহা-: 
£ মহিমার্ণব ঈশ্বরাবতার; কোথায় কাহার দ্বারা তার কী কার্য; 
? ভারতের যুবকল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পি. রাধাকৃষ্ণণ। শিবিরে - : 


1 কালাডি আশ্রম (কেরালা) গত ২৮-৩০ ডিসেম্বর ২০০১ 
? একটি “সমগ্র কেরালা বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন' ও জাতীয় 


: রাজ্যের যুবকল্যাণ মন্ত্রী এম. এ. কুডাপ্নন, ভারতের রেল ও 
: সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ও. রাজাগোপাল এবং বিশিষ্ট 
কয়েকজন বক্তা ভাষণ দেন। 

?  বারাসত রামকৃষ্ণ মঠ উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) £ 
; গত ৫-৯ জানুয়ারি ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমা 
:ও শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উৎসব 
: উদ্যাপিত হয়। বেদপাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি- 
: আলেখ্য, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ধর্মসভা প্রতৃৃতি ছিল পাঁচদিনব্যাপী 
: উৎসবের অনুষ্ঠিত বিষয়। বিভিন্ন দিনে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব 
৮7747 
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চি স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এদিকে সি.: 
টা পু তিরুভেনগাডাম পিল্লাই নামে অনুন্নত জাতির ; 
প্র একজন ধোপা স্বপ্লে দেখেন, তার ইস্উদেবী মা: 
লোক মঠ তৈরি করার জন্য জায়গা চাইতে : 
10 এলে তুই দিস।” পরপর কদিন এভাবে: 

স্বপ্রারদিষ্ট হয়ে তিনি সানন্দে দু-একর জায়গা: 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের নামে দানপত্র করে দেন (১১. ৭.£ 
১৯২৪)। এই স্বপ্নবৃত্তাস্তের কথা মহাপুরুষ মহারাজ স্বয়ং: 
“ঠাকুরের কী যে; 


করাইয়া লন আমরা কিছুই জানিতে পারি না। ধন্য তিনি!” ; 


: নীলগিরি থেকে ফেরার আগে স্থানীয় ভক্তদের বিপুল আগ্রহ ও: 
: উদ্দীপনার মধ্যে স্বামী শিবানন্দজী জুন ১৯২৪-এর তৃতীয় : 
: সপ্তাহে আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এরপর স্থানীয়: 
; ভক্তরা মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ করে বছর দুয়েকের মধ্যে: 
£ তা সম্পূর্ণ করেন। ১৯২৬-এর ২৪ সেপ্টেম্বর তার দ্বিতীয়বার: 
: উটকামণ্ড অবস্থানকালে আশ্রমের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন: 
? করেন মহাপুরুষ মহারাজ। নতুন মন্দিরে নতুন সিংহাসনে : 
: ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর পট প্রতিষ্ঠা করে তিনি তাদের পৃজা, : 
; আরতি, ভোগ নিবেদন ও হোম করেন। কেবল আশ্রমপ্রতিষ্ঠাই: 
; নয়, উটকামণ্ড-সহ সন্নিহিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ: 
: ভাবধারা প্রসারে স্বামী শিবানন্দজীর ভূমিকা চিরস্মরণীয়।: 


র ১০৪তম | ১০৪তম বর্ষ-২য় সংখ্যা... সংখ্যা ফান্ধুন ১৪০৮ [| ফানুন ১৪০৮০ ফেব্রুয়ারি ২০০২. [| ফানুন ১৪০৮০ ফেব্রুয়ারি ২০০২. চর 


: খুব হয়। ধ্যানভজন খুব ভাল হয়।” অনাড়ম্বর, পবিত্র, উচ্চ : 
: আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে মহাপুরুষ 
: মহারাজ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে স্থানীয় বহু মানুষকে শ্রীরামকৃষণ- 
£_ বিগত ৭৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে উটকামণ্ডের 
: মূলক কাজে ব্যাপৃত থেকেছে। তার মধ্যে রয়েছে দরিদ্রদের 
£ আর্থিক সাহায্যদান, দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর খাদ্য, পোশাক 
: ও শিক্ষা-সরঞ্জাম বিতরণ প্রভৃতি । 

£. ১৯২৬-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে মহাপুরুষ মহারাজ 
: ছিলেন উটকামণ্ডের 'গোদাবরী হাউস'-এ। সেখান থেকে তার 


: ২০০১-এ এই ঘটনার অনুরূপ পুনরাবৃত্তি করা হয়। “গোদাবরী 
: হাউস'-এর বর্তমান মালিক একজন মুসলমান ভদ্রলোক। তার 
: সানন্দ সম্মতিক্রমে এ বাড়ির যে বড় ঘরটিতে মহাপুরুষ 
: মহারাজ অবস্থান করেছিলেন বলে জানা যায়, সেখানে সমবেত 
: হন সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্তবুন্দ। ঠাকুর, মা, স্বামীজী ও মহাপুরুষ 


সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ প্রায় তিনশো জন সাধুভক্ত মিলে 
: বেদমন্ত্রোচ্চারণ ও ভজন করতে করতে ঠাকুর, মা, স্বামীজী ও 
: মহাপুরুষ মহারাজের প্রতিকৃতি নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে মঠে 
: পৌঁছান। প্রতিকৃতিগুলি মন্দিরে স্থাপন করে অর্্যদান করা হয় 
: ও পুনরায় আরতি করা হয়। তারপর উপস্থিত সন্ন্যাসীদের 


: সাড়ে তিনশো ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 
: প্রতিবেদক সোমনাথ ভট্টাচার্য 


বহির্ভারত 
: [মাসাচুসেটস্‌ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির প্রাক্তন আচার্য তথা 
: রামকৃষ্ণ মিশন বস্টন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্থামী সর্বগতানন্দের একটি 
: অভিজ্ঞতার কথা] 


:  মাসাচুসেটস্‌ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির এক ছাত্র 
প্রায়ই নানারকম উপদেশের জন্য আমার কাছে আসত। ছাত্রটি 
: বেশ মেধাবী। এম. আই. টি. থেকে স্নাতক হওয়ার পর সে 
: সেখানেই একটি চাকরি গ্রহণ করে। যথাসময়ে সে একজন 
: অধ্যাপক হয় এবং বিবাহ করে। সেইসময় আমি তাদের 
: 'শীত্বীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর একটি কপি (ইংরেজী) উপহার 


বোধ করতে থাকে; কিন্তু 'কামিনী' ও “কাঞ্চন” শব্দদুটি নিয়ে 
: তারা খুবই অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যায়। এবিষয়ে অধ্যাপক 
; আমাকে জানালে, আমি তাকে বলি যে, তাদের যে-অংশগুলি 


: ভাল লাগে, তারা যেন শুধু সেগুলিই পড়ে; বাকি অংশগুলি ; 


: তারা বাদ দিতে পারে। 


সংবাদ 
; জায়গাটি সম্বন্ধে তিনি বলতেন £ “€এখানে) ভগবৎ উদ্দীপনা ; 


[০ 


তার বেশ কিছুদিন পর এম. আই, টি.-র সকল অধ্যাপক: 
ও আচার্যগণ এ সংস্থার অধ্যক্ষের সঙ্গে এক মধ্যাহ্দভোজে : 


? আমন্ত্রিত হন। সেদিন এ অনুষ্ঠানে আমার সেই অধ্যাপক বন্ধুটি: 
; আমার পাশে এসে বসল। কথায় কথায় সে জানতে চায় যে,: 
; আমার কাছে 'কথামৃত'-এর আর কয়টি কপি অবশিষ্ট আছে।; 
1 আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ “কেন, সেগুলি পুড়িয়ে ফেলতে চাও ?”": 
? সে জবাব দিল, সেগুলি সে তার বন্ধুদের দিতে চায়। প্রসঙ্গ-:; 
; ক্রমে সে কিছুদিন আগে কেন্দ্রিজ, মাসাচুসেটস্‌-এ অনুষ্ঠিত : 
: একটি সভার কথা বলল। সেই সভায় বহু মনোবিদ্‌, ধর্মনেতা, ; 
: বৈজ্ঞানিক এবং আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এঁ সভায় : 
£ (0070 10001) /১110110হ1) 11210) : 
: সঙ্গে স্থানীয় ভক্তরা ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিমূর্তি মাথায় : 
: করে নিয়ে গিয়েছিলেন নতুন মঠে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর : সেখানে বিবিধ আলোচনা হয়। অবশেষে একজন সমাজ-: 
? বিজ্ঞানী উঠে দীড়িয়ে বললেন ঃ “বর্তমানে আমেরিকায় : 
; আমাদের অনেকেরই আরাধ্য দেবদেবী হলেন ডলার-সম্রাট : 
: এবং কাম-সম্রা্জী।” অধ্যাপক বলল ঃ “শব্দগুলি শোনার সঙ্গে ; 
: সঙ্গে আমার 'কথামৃত'-এ শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলি মনে পড়ে: 
: গেল। প্রায় একইপ্রকার শব্দ_কামিনী' ও “কাঞ্চন” ।” সে: 
: মহারাজের পটের সামনে আরতি ও ভজনগান করা হয়। : 
: শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর বিশেষ প্রচার প্রয়োজন। সেই কারণেই: 
: 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর কপিগুলি আমার বন্ধুদের দেওয়ার : 
: জন্য আমি বিশেষভাবে আগ্রহী।” ৃ 
: স্বাভাবিকভাবেই আমি তাকে আরো কয়েক কপি “কথামৃত' : 
: দিলাম। সেও খুব খুশি হলো। ঢ 
: মধ্যে কয়েকজন সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রায় : 


শক্তি, মুনাফা, ভোগ, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে: 


বলতে থাকে £ “ভারতবর্ষ অপেক্ষা এই আমেরিকায় আজ: 
এই কথা শুনে; 




















প্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব £ গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ 


(০ ২পৃপা 
: হয়। সকালে মঙ্গলারতি, সানাইবাদন, ভক্তিগীতি, বিশেষ পূজা ও; 
: শ্রীশ্রীচণ্তীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা : 
: সারদাপীঠের সন্ন্যাসি-্রদ্মচারিবৃন্দের কালীকীর্তন এবং অভিনীত ; 
£ হয় সতী কালচারাল আ্যাসোসিয়েশনের যাত্রাপালা। এছাড়া: 
: ভক্তিগীতি ও গীতিনাট্য পরিবেশন করেন নীলাঞ্জন নন্দী এবং: 
: জগবন্ধু মৈত্র ও সম্প্রদায়। সারাদিনব্যাপী উৎসবে ভোর ৪টা ৩০: 
: মিঃ থেকে রাত ৯টা ৩০ মিঃ পর্যস্ত হাজার হাজার ভক্তের সমাগম 
: : হয়েছিল। সমাগত প্রায় সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। : 
? দিই। তারা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর প্রতি খুবই আকর্ষণ : 
2০০ : যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ এবং শ্রীমৎ স্বামী : 
: জীবনী আলোচন! করেন স্বামী বিনির্মলানন্দজী। 


আবির্ভাব-তিথি পালন $ গত ৯ ও ২৮ জানুয়ারি ২০০২: 


গত ১৯ জানুয়ারি ২০০২ শ্ীমৎ স্বামী মারদানন্দজী ; 


: মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়। ভোরে মঙ্গলারতি, 


পি উদ্বোধন 0 ১০৪তম বর্ষ__২য় সংখ্টা 3 ফাল্জুন ১৪০৮০ ফেব্রুয়ারি ২০০২ 1... টা 


০৮৮ ্রীত্রীমা, স্বাম়ীজী ও স্বামী 
: সারদানন্দজী মহারাজের বিশেষ 


: সন্ধ্যারতির পর স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের জীবনী 
; আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। এদিন বহু সন্ন্যাসী, 
ব্রহ্মচারী ও ভক্তের সমাগম হয়েছিল। 

;: জাতীয় যুবদিবস পালন £ গত ১২ জানুয়ারি ২০০২ 


: প্রভৃতির মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস পালন করা হয়। এদিন 


: করেন ডঃ কমল নন্দী ও তারকনাথ দে। সঙ্গীতে অংশগ্রহণ 
; এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে স্বামী সনকানন্দজী ও 


; অভিভাবক অংশগ্রহণ করেছিল। 
;£ সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। 0 


ডৎসব-অনুষ্ঠান 


নভেম্বর ২০০১ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আশ্রমের বার্ষিক 
; উৎসব উদ্যাপিত হয়। বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, চলচ্চিত্র প্রদর্শন 
; ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। ধর্মসভায় ভাষণ দান এবং 


: রাখেন দিল্লি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী গোকুলানন্দজী ও 
: এই আশ্রমের স্বামী সুব্রতানন্দজী। আশ্রমে ৪ দিন অবস্থান করে 
; পৃজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজ বহু দীক্ষার্থীকে দীক্ষাদান করেন। 
: মাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ (জলপাইগুড়ি) ঃ গত ২১ 
: নভেম্বর ২০০১ সম্ঘের নবনির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন করেন 
: রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কোষাধ্যক্ষ স্বামী 
: প্রমেয়ানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ধর্মসভা 
প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দান করেন স্বামী 
: বিজয়ানন্দজী প্রমুখ । এদিন দুপুরে প্রায় ২০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ 
: পান। 

২৫ নভেম্বর ২০০১ ভক্তসম্মেলন ও যুবসম্মেলনের আয়োজন 
: করা হয়। নগর-পরিক্রমা, ভক্তিগীতি, পাঠ ও আলোচনা ছিল 
: ভক্তসম্মেলনের অনুষ্ঠিত বিষয়। সম্মেলনে ভক্তিগীতি 


? আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী অক্ষতানন্দভী এবং স্বামী ; 


; আত্মপ্রভানন্দজী, হেমস্তকুমার দত্ত প্রমুখ। দুপুরে প্রায় ২০০ ভক্ত 
পৃজা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে : 
শিবপুর রামকৃষ্ণ মন্দিরের যাত্রাপালা পরিবেশিত হয়। ; কালচারের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় যুবসম্মেলন। ভক্তিগীতি : 
: ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের অনুষ্ঠিত বিষয়। আলোচনায়: 
; অংশগ্রহণ করেন স্বামী অমৃতলোকানন্দজী, স্বামী অক্ষতানন্দজী, : 
০০ পপ 
£ আত্মপ্রভানন্দজী ও সুরেন্দ্রানন্দজী। দুদিনের সম্মেলনে : 
: বৈদিকস্তোত্র পাঠ, আলোচনা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত ; : 


প্রসাদ পান। পরদিন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ: 


ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে স্বামী নিত্যবোধানন্দ ও: 


: বিমলানন্দ কর। সম্মেলনে প্রায় ০০ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক : 
ূ্ররস্তিক ভাষণ দেন ্থামী সর্বগনন্মজী এবং বিভিন্ন বিষয়ে : যোগদান করেন। ২ ্ ৃ 


; এবং অধ্যাপক সোমনাথ ভ্টাচা্য। প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা : ২ ডিসেম্বর ২০০১ পাঠ, আলোচনা ও ভক্তিগীতির মাধ্যমে: 


; করেন কাশীনাথ নন্দী, বলাই ঘোষ প্রমুখ। সমাপ্তি ভাষণ দান পিস 
ও 
: ব্যাখ্যা এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন স্বামী স্বতনতরান্দভী।! 
: ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুজিত গুপ্ত ও অমল রায়।; 


[].বাবধ সংবাদ 


; পরগনা) 
আয়োজন করা হয়। প্রায় ১০০ শিক্ষানুরাগীর উপস্থিতিতে: 

০-২৪ : শিক্ষাসম্মেলন আয়োজিত হয় যোগেশগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক: 
নয বীনা... গত ২ রা ও ৮ ৪ পপ 
: করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী, স্বামী : 
: চিৎস্বরূপানন্দজী, অধ্যাপক শ্যামল সরদার ও ডঃ শশাহ্কশেখর; 
; একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ; মণ্ডল। ৃ 
: অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। বক্তব্য : 
ৃ ? ৫ ডিসেম্বর ২০০১ কোঠারে শ্রীশ্রীমায়ের ৯১তম পদার্পণ : 
; উৎসব উদ্যাপিত হয়। শ্রীশ্রীমা পালকিতে চড়ে যেমনভাবে: 
: কোঠারে পদার্পণ করেছিলেন, তদনুরূপ এদিন সকালে: 
: সাধু ও ভক্তগণ শোভাযাত্রা-সহকারে নগর পরিক্রমা করে।; 
; শ্রীত্রীমা যে-ঘরে দ্বিমাসাধিক ছিলেন, সেখানে বিশেষ পূজা: 
? রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শিবেশ্বরানন্দজী, স্বামী: 
; ত্রিলোচনানন্দজী, সমরেশকুমার নিয়োগী প্রমুখ। উৎসবে: 
উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 
দীঘা সারদা রামকৃষঃ সেবাকেন্দ্র (মেদিনীপুর) £ গত ২৪- : 
? সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় হাটাগাছা হাইস্কুলে: 
? সম্মেলনের সূচনা ও আলোচনা করেন স্বামী অঘোরাত্মানন্দজী।: 
: এতে ১৭০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। 
: পরিবেশন করেন স্বামী অতন্দ্রানন্দজী। সম্মেলনের উদ্বোধন ও ; 


বামুনমুড়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা) £ গত 


সম্মেলনে প্রায় শতাধিক ভক্ত যোগদান করেন। 
স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর চব্বিশ: 
গত ২ ডিসেম্বর ২০০১ একটি শিক্ষাসম্মেলনের : 


কোঠার জীত্রীমা সারদাদেবী স্মৃতি মন্দির (ওড়িশা) £ গত 


২৪ পরগনা) £ গত ৯ ডিসেম্বর ২০০১ একটি ক্রীড়া ও; 


গুরুদাসনগর রামকৃষ্ণ সেবশ্রম, ঘাটাল (মেদিনীপুর) 2; 
গত ৯ ডিসেম্বর ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট 


: ঁটাটিরারারা্র্যাার্যারাহ্রা র্যা রারা [5] টার্ি্যারা্রাারারারারা দানার রা 


: কালচারের সহযোগিতায় গুরুদাসনগর বিদ্যালয়ে একটি 
; যুবসম্মেলন আয়োজিত হয়। সঙ্গীত, পাঠ, আলোচনা ও 


; করেন ডাঃ সুকুমার গোস্বামী। আলোচনা করেন স্থায়ী 
: স্বামী নির্বিকল্পানন্দজী ও ডাঃ সোমনাথ চ্যাটার্জী । 
: সম্মেলনে প্রায় ৩০০ যুব ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। স্বাগত 
: ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে রতনচন্ত্র খামরুই 
£ ও অধ্যাপক কমলকুমার মান্না। 

: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, গোপালপুর (উত্তর চব্বিশ পরগনা) £ 


ও আলোচনা করেন স্বামী বিমুক্তানন্দজী। ভাষণ দেন স্বামী 
: পুরাতনানন্দজী ও স্বামী বিশ্বাদ্যানন্দজী। ভক্তিমূলক সঙ্গীত 
: পরিবেশন করেন স্বামী শ্যামলানন্দজী, অনির্বাণ দাসগুপ্ত প্রমুখ। 
? সম্মেলনে ৩৫০ জন ভক্ত যোগদান করেন। 


 চবিবশ পরগনা) ঃ গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০১ বিবেকানন্দ 
: ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রামকৃষ মিশন 
; ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায়। সঙ্গীত, আলোচনা 
: ও প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল সম্মেলনের বিষয়। 'স্বামীজীর দৃষ্টিতে 


: জাতীয়তাবোধ' প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী 
: চিত্রাপানন্দজী, সুধাংশু বিশ্বাস, সুভাষ গাইন, গোপেন চৌধুরী 


? ছিল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অমিয় দাস। 

;  পালপাড়া সারদা নারী পাঠচক্র নেদীয়া)ঃ গত ১৬ 
: ডিসেম্বর ২০০১ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে 
? ১৭৬ জন ভক্ত যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন 
: করেন স্বামী একব্রতানন্দজী, রীণা চৌধুরী, স্বপ্না কুতু প্রমুখ। 
: ভাষণ দান করেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী ও স্বামী বরদাত্মানন্দজী। 
£ গড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ (কেলকাতা-৭০০ ০৮৪) ই 


: গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০১ সধ্ঘের উদ্যোগে একটি ভক্তসম্মেলন : 
: ডিসেম্বর ২০০১ উত্তরাঞ্চল রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার : 
? পরিষদের ১৯তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণাঢ্য; 
: শোভাযাত্রা, বিশেষ পৃজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, 'কথামৃত": 
: ও “মায়ের কথা' পাঠ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ধর্মসভা ছিল: 
: তিনদিনব্যাপী সম্মেলনের বিশেষ অঙ্গ। বিভিম দিনের ধর্মসভায় : 
: ভাষণ দান করেন স্বামী প্রমেয়ানন্দজী, স্বামী গোপেশানন্দজী,; 
; আত্মলোকানন্দজী ও পূর্ণিয়া আশ্রমের স্বামী বিজয়ানন্দজী।: 
; সম্মেলনে উত্তরবঙ্গ, আসাম ও নেপালের ৪০টি সংস্থা থেকে: 
: দান করেন স্বামী পূর্ণাতআ্বান্দজী, সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, : ৃ 
; ডাঃ ভাস্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০০ ভক্ত উপস্থিত : 
£ ও ৩০ ডিসেম্বর ২০০১ নানি রোযা 


: আয়োজিত হয় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সভাকক্ষে । 
: ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও আলোচনাসভা ছিল সম্মেলনের 
: বিষয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডঃ প্রসিত রায়চৌধুরী এবং 
? ভাষণ দান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। এতে ৭০ জন ভক্ত 
' যোগদান করেছিলেন। 

: ১০ মাইল বাজার শ্রীশ্রীরামকৃষ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ, 
; নামখানা (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) £ গত ২২ ডিসেম্বর ২০০১ 
; সঙ্ের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে ভক্তিগীতি 


: ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে ১৫ জন দরিদ্র মানুষকে কম্বল ও ৪২ 


; জন মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে বই দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানশেষে ধন্যবাদ : 
; জ্ঞাপন করেন দ্বীপেন্ত্রনাথ মণ্ডল। 
: প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। সঙ্গীত পরিবেশন : 
? পরগনা)ঃ গত ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণ ও : 
: স্বামীজীর আবির্ভাব উৎসব উদ্যাপিত হয়। শোভাযাত্রা, বিশেষ : 
; পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, পাঠ প্রভৃতি এবং ধর্মসভা ছিল: 
: দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের বিষয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী: 
: মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী ত্যাগরূপানন্দভী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী ; 
: ; ও ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী । এদিন দুপুরে প্রায় ১১০০ ভক্ত: 
? গত ৯ ডিসেম্বর ২০০১ বেদপাঠ, সঙ্গীত, পাঠ ও আলোচনার ; 
: মাধ্যমে একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে : 
 স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী নিষ্ঠানন্দজী | 'কথামৃত' পাঠ : 


নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ উত্তর চব্বিশ; 


প্রসাদ পান। ঃ 
বোড়াল শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) £: 
গত ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর ২০০১ প্রভাতফেরি, 'কথামৃত; ও: 


? বাইবেল পাঠ, বিশেষ পূজা, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে স্বর: 
: বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন: 
: স্বামী খদ্ধানন্দজী ও অশোককুমার ঘোষ। উৎসবে প্রায় ৩০০: 
; ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। 


গোপালনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম স্ব পুরুলিয়া) $ গত: 


; ২৫ ডিসেম্বর ২০০১ বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অভিভাবক: 
; সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান ও সম্মেলনে আলোচনা করেন; 
? যথাক্রমে চপলাকাস্ত পণ্ডা এবং স্বামী শিবপ্রদানন্দজী ও স্বপন: 
নর ; বন্য্যোপাধ্যায়। ৃ 
: ভারতের পুনগঠন", 'ম্বামীজীর শিক্ষাভাবনায় ধর্ম ও : 


নববারাকপুর শ্রীসারদা সঞ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) $ গত: 


; ২৫-২৮ ডিসেম্বর ২০০১ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সথ্বের : 
: রজতজয়স্তী উৎসব উদযাপিত হয়। একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন, : 
: প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ৩৫০ জন যুব প্রতিনিধি ও অভিভাবক উপস্থিত : 
; ধর্মসভা প্রভৃতি ছিল উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ। ধর্মসভায় : 
 সভানেতৃত্ব করেন শ্রীসারদা মঠের অধ্যক্ষা প্রত্রাজিকা : 
: শ্রদ্ধাপ্রাণাজী এবং ভাষণ দান করেন উক্ত মঠের সাধারণ ; 
: সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট : 
; আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী, প্রবরাজিকা : 
: অচিস্তপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা ভাস্বর প্রাণাজী, রুবি ভট্টাচার্য প্রমুখ। : 


৪২৭ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ, শিক্ষাসম্মেলন, ; 


বালুরঘাট সারদা সঙ্ঘ দক্ষিণ দিনাজপুর) ঃ গত ২৮-৩০: 


প্রায় দুই শতাধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন। : 
আদ্রী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (পুরুলিয়া) $ গত ২৯: 


................---- উদ্বোধন 3) ১০৪তম বর্ষ-_২য় সংখ্যা  ফান্ুন ১৪০৮0 ফেব্রুয়ারি ২০০২ ].......-০-১-১,০০৮০০০৯, 'স্প্জ 


আয়োজন করা হয়। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ ; 


: কালচারের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত দুটি সম্মেলনে ৬৫০ জন যুব- 


? কথা” পাঠ, ভক্তিগীতি এবং আলোচনাচক্র ছিল সম্মেলনের 
: অনুষ্ঠিত বিষয়। আলোচনা করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী, স্বামী 
: সন্দর্শনানন্দজী ও স্বামী বিবেকাত্মানন্দজী। 

:  গোবৰরডাঙ্গা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ (উত্তর 
: চব্বিশ পরগনা)ঃ গত ১ জানুয়ারি ২০০২ সানাইবাদন, 


: কল্পতরু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 

;  সরকারপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (উত্তর চব্বিশ 
: পরগনা) £ গত ১ জানুয়ারি ২০০২ পুজা, “কথামৃত' পাঠ ও 
: সন্কীর্তনের মাধ্যমে কল্পতরু উৎসব পালিত হয়। 'লীলাপ্রসঙ্গ' 
: পাঠ ও আলোচনা করেন অধ্যাপক নীরেন্দ্রলাল গুহ। 

: (হুগলী) ঃ গত ১ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পৃজা, ভক্তিগীতি ও 
: ধর্মসভার মাধ্যমে কল্পতরু উৎসব পালন করা হয়। ধর্মসভায় 
: ভাষণ দেন গাণ্ডারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী 


: ৫০০ দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ধুতি, শাড়ি, চাদর ও ৫৪ জনের মধ্যে 
: কম্বল বিতরণ করা হয়। 


: পাঠ, বিশেষ পূজা, পদাবলী কীর্তন, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার 
: মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু উৎসব উদ্যাপিত হয়। ধর্মসভায় 


; ঝতানন্দজী, স্বামী অন্থিকেশানন্দজী প্রমুখ। স্বাগত-ভাষণ ও 
: ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে অলোককুমার ঘোষ ও জয়দেব 
: সাধুখা। উৎসবে প্রায় ৩৫,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 


; ২০০২ ভক্তিগীতি, জপধ্যান, পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে 
: শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত”, মায়ের 
: কথা” ও “ম্বামি-শিষ্য-সংবাদ' পাঠ ও আলোচনা করেন যথাক্রমে 
: অজিত রায়, রবিভূষণ রায় ও ননীগোপাল দেবনাথ। 


: রবীন্দ্রকুমার রায়। কল্পতরু উৎসবের তাৎপর্য আলোচনা করেন 
: অতীন দাস। 


: গত ১ জানুয়ারি ২০০২ বৈদিক স্তোত্রপাঠ, পৃজা, জপ-ধ্যান, 
: কিথামৃত' ও “মায়ের কথা” পাঠ, ভক্তিগীতি এবং ধর্মসভার 
: মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু উৎসব উদ্যাপিত হয়। 
: ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন চিত্তপ্রিয় মৃধা। পাঠে অংশগ্রহণ 
: করেন সুভাষচন্দ্র গায়েন ও মাণিকচন্দ্র মণ্ডল। ধর্মসভায় 


দেবব্রতানন্দজী। উৎসবে উপস্থিত প্রায় ২৫০ ভক্তকে বসিয়ে: 


: প্রসাদ দেওয়া হয়। 
: প্রতিনিধি ও ভক্ত যোগদান করেন। স্তোত্র, 'কথামৃত' ও "মায়ের : 


রামপুরহটি জীরামকৃষণ-সারদা পাঠক্ত বীরভূম) ঃ গত ১1 


£ জানুয়ারি ২০০২ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি ও আলোচনার মাধ্যমে; 
শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু উৎসব পালিত হয়। ভক্তিগীতি: 
: পরিবেশন করেন দীপিকা রায়, রিয়া মণ্ডল ও নীলা মুখার্ভী।: 
? 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন মিলনকুমার মুখাজীঁ। কল্পতর : 
? দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন বিশ্বেশ্বর রায়। 
: গীতাপাঠ, বিশেষ পূজা ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের 


নাগভবন কেলকাতা-৭০০ ০০৬) $ গত ১ জানুয়ারি ; 


; ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের ৯৪তম কল্পতরু উৎসব উদযাপিত হয়।: 
? বিশেষ পুজা, শ্রীশ্রীচণ্তীপাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, পালা-: 
: কীর্তন, পাঠ ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। বিভিন্ন: 
: সাহা, রাজু দাস, তপন সিন্হা প্রমুখ। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা 
 পুরাতনানন্দজী, স্বামী গোবিন্দানন্দজী, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য প্রমুখ: 
; এদিন প্রায় ৪,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে: 
: গত ৩ জানুয়ারি একটি সাধুভাগ্ডারার আয়োজন করা হয়েছিল: 
: আত্মবিকাশানন্দজী, স্বামী কেশবানন্দ গিরি, রামসিং পাল প্রমুখ। ; ৃ 
: এই উপলক্ষ্যে প্রায় ১৫,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয় এবং : 


সেবাব্রত 
সীনবাধা ভ্রীত্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (বাকুড়া)£ গত ২০: 


£ ডিসেম্বর ২০০১ দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ২০টি কম্বল এবং ২টি: 
: চাদর বিতরণ করা হয়েছে। ৃ 
:  শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, ভাঙ্গড় (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) £ : 
: গত ১ জানুয়ারি ২০০২ সানাইবাদন, শ্রীশ্রীচণ্তী ও “কথামৃত” : 
: নভেম্বর ২০০১ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স: 
: হয়েছিল ৭৭ বছর। 
: সভাপতিত্ব করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী এবং ভাষণ দেন স্বামী : 


“উদ্বোধন'-এর লেখক হৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ গত ২১ 


রম স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মনশিষয সুবর্প্রভা: 


: সরকার গত ২০ নভেম্বর ২০০১ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 
: মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। সত্যনিষ্ঠ, সুমধুর ; 
: ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। : 
শিলচর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (অসম) $ গত ১ জানুয়ারি : 


্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্তরশিষ্য ডাঃ: 


: রত্বুজিৎ কৃষ্ণ ভট্টাচার্য গত ২১ নভেম্বর ২০০১ পরলোকগমন: 
: করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। চাকরিজীবনে : 
; তিনি অল ইত্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন আ্যাণ্ড পাবলিক: 
্‌ : হেলথ-এ বিশিষ্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন। অবসরগ্রহণের পর তিনি: 
: শ্রীরামকৃষ-বিষয়ক সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রসূনকাস্তি দেব ও : 
: ছিলেন। তিনি ছিলেন সৎ, কর্মনিষ্ঠ এবং 'উদ্বোধন'-এর ; 
? নিয়মিত গ্রাহক ও আগ্রহী পাঠক। : 
কোঠাবাড়ি মা সারদা সেবাকেন্দ্র উত্তর চব্বিশ পরগনা) £ : ৃ 
: ভট্টাচার্য গত ২০ ডিসেম্বর ২০০১ শেষনিঃম্বাস ত্যাগ করেন। 
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি ছিলেন: 
£ আমেরিকা স্যাক্রামেণ্টো আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রপন্নানন্দজীর : 
£ জননী। দীন-দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি ও দানশীলতা ছিল তার : 
: চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি প্রায় ৪০ বছরের অধিক 'উদ্বোধন'- 
: এর গ্রাহিকা ছিলেন। 0 


মং স্থায়ী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্তরশিষা বাণী! 


ফান্মুন ১৪০৮ উদ্বোধন ১৩১৯ 


হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি 
দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন। রঃ জ্ীমা সারদাদেবী 
ঝা 


মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই 
ধর্ম। 
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ভ্রায়স্কুলগৃহটি পুন্ন্ণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে , 1 

সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের 

সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 
আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপ্ত রয়েছে। নিঙ্গে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 


আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 
১। ১০ জন দুস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ ঃ ১,২০,০০০ টাকা 
২। দুমস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ $ ৫,০০,০০০ টাকা 
৩। পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
৪। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প ঃ ১০,০০,০০০ টাকা 
৫। একখানা আ্যন্ুল্যাল (/৯17)1)88181806) ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
২৬,২০,০০০ টাকা 


£/০ [৯৪5৩৫ চেক/ড্রাফট 7২87797071517078 11855107) /5ঃাযাঃঞ। 9015971099৮ এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/দ্বাফট পাঠাবার 
ঠিকানা--সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ £ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন 
নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ। মিশনে প্রদত্ত ষেকোন দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। 'ইতি 
স্বামী তত্ৃস্থানন্দ 
মিশন 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া 





ফান্মুন ১৪০৮ 





স্বামী সংপ্রভানন্দ 0 ১৫.০০ 


মানদাশঙ্কর 
র দাশগুপ্ত 0 ৮০.০০ 





নির্মলকুমার রায় রাঘবেশানন্দ জগদাত্বানন্দ 
৪০.০৩ 
৮ রা জীবন গঠনের পথে 
াধ (১ম খণ্ড) 
০ ৩০.০০ 


ত টি বৈকি 
রা * হ ৫ এ 90 ধা ১ ৮৬ 
ও + ১৫ বঃ ঠা 
92765 হি পাতা-৩ ৰ র 





ফান্ধুন ১৪০৮ উদ্বোধন ১৪১ 
















দাম £ ১৫০ টাকা মাত্র 
নলিনীরঞ্ন চট্টোপাধ্যায়ের 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ দাম ঃ ৪০ টাকা মাত্র 
নলিনীরঞ্রন চট্টোপাধ্যায় ও রেণুকা চট্টোপাধ্যায়ের 
শীশ্রীমা সারদা দাম £ ৩৬ টাকা মাত্র 
তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


£৬৪17৫58,1 515 7568 1161968 01170 
11780515 0০9091191. 


05011167197 05 19 51019 7 ৪ 11951) 1৪৩৬৬ ৫৬. 
15175 51 75৬ 118, 





যুগাবতার রামকৃষঃ দাম £ ২০ ০টাকা মাত্র 
আমাদের শ্রীমা সারদামণি দাম ঃ ২০ টাকা মাত্র 
ভগিনী নিবেদিতা দাম ঃ ২০ টাকা মাত্র 
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 
বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ দাম ঃ ২০ টাকা মাত্র 
দেব সাহিত্য কুটীরের শ্রদ্ধার্ঘ্য 
তোমারি হউক জয় দাম £ ১৫ টাকা মাত্র 
115 101%2776 170906569])5 [5. 12.00 0719 
(601164 ০% 100৬ 501)11/9 (0011) 
[01. 1৮1017515 166071005 
£& 07010091560 01 10171561591 চ₹611010 
২৫ 1২91792171511)8 [১97970911581052 [5. 50 011) 


লিমিটেড 00 ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯ 


তার নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। | 
বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত | 
মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়। 


শ্রীরামকৃষ্ণ | 
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প্রস্তুতকারক 2 
সারদা ফার্টিলাইজার্স লিঃ 
২, ক্লাইভঘাট স্ট্রীট 
কলকাতা-৭০০ ০০১ 
অফিস ২২০-৫৪৩৫ 
| 


রেসি. ৩৩৭-৭৩৬৫ 
মোবাইল ৯৮৩১০-১৯২৬৬ 











ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, 
দুর্বল-_সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে 
তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস 





80৩ ১01৩ 
স্টি শন, 


8998 % রি ীঃ টিকা 
১9৮4০/4/4 4% গিনি? (77777 
04০০ ৭ £4৮% ₹০৮: 

31185 89101 51115 160125-700 013 
163, 1791117) 51611) 16011গ্র8-700 013 
2৮৮4: 

7185 2811 5055 /60115-700 013 
7170118 : 244-1764/21 84, 237-5435 












বাংলা সাহিতোর বিকাশের ধারা (আদি ও মধাযুগ) ১০০ 
ংলা সাহিভোর বিকাশের ধারা (আধুনিক যুগ) ৯০ 
রবীন্্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা-_ ১ম খণ্ড ১০০ 


২০০ 


৩০ 


শ্রী অরবিন্দের জীবন কথা ও ৪ ভীবন-দর্শন 
* নগেন্দ্রকুমার গুহরায় 

ডাক্তার বিধান রায়ের জীবন-চরিত 

»& প্রমথনাথ বিশী 


ঈ% সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন *% 
ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি 


৯, শ্যামাচরণ দে সীট, এন ফোন $ ২১৯-৬৮৩৬ 


ফান্ধুন ১৪০৮ উদ্বোধন ১৪৩ 


নামেতে রুচি ও বিশ্বীস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 


শ্রীরামকৃষ্ণ 
6 28585555225 
এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ 
আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও 
ভগবানের কৃপা উধ্বগামী করে। 


সকল উপাসনার সার-_শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী-_-সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 
শিবের উপাসনা করেন। 


স্বামী বিবেকানন্দ 





১৪৪ উদ্বোধন 





ও | 
.€ 77176 60117 116 ০ 150) 
১ 
পমরে ই 
ঙ নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা 
৬ 16001 06৫ 01" 44116 
ক্যালকাটা বুক হাভস 


১/১, বঞ্চিম চ্যাটার্জী চাট, কলকাতা-৭০০.০৭৩ 
গ্ ২৪১-০৯৬৫ / ৯৪০৪ 





ফান্ধুন ১৪০৮ উদ্বোধন ১৪৫ 
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1901810515 081791011160190 0191 2%0119019 101 & 1001900110৫ 011. 


*০০7%1101$ 89015, 0161 1701 5814 01) 38081 56163 9100 5১:06118 0910110 101). 
68175 8139 ৪/৪0816 ৮4117091005 0101. 
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2৭ 
£55/ £/1/752 
862709/5 ০1 77016 - / 9৮510 1521 


(০0190886 07৩৬ : 

19, 7. বি. 11001681155 308. 1€016818 700 001 (1018) 0৩81 0759: 

শি: 243-0817 (51098), 248-8620 68১: (91) (033) 248 2488, 475 8590 466. 1481818 0709/51181 21698, 79858-1, ৭৪৮ 0881 110 028 (11018) 
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উভভ উদ্বোধন ফায়ুল ১৪০৮ 


0৬] থ0 0 হাতি খাস খাবা 


[1012 0011 ৪৮০০07১1০০০, 605%/28705 হ2051]167806 ০০, 





|17017170)1 
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ফাল্গুন ১৪০৮ 
উদ্বোধন ূ 


সিসি পরপর 


তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভূবন_ 
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01011587574 €) 


বাংলাদেশ [3 রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা-৩ 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র 2) সত্যনারায়ণ রায়, ৮২৫ ডেটন কোর্ট, কনকর্ড, সি. এ.-৯৪৫১৮, ই. মেল £ 580/8_18 89817090.001 
দিলি অরুণাচল প্রদেশ 
ও রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিলি-১১০০৫৫ ৬ শ্যামল সিন্হা রায়, সম্পাদক, বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল 
৪ পারমিতা ঘোষাল, ৪০/১৮, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯ নাহারলগন, ইটানগর-৭৯১১১৩ 
গ মঞ্জুলা ঘোষ, ৯, শিবালিক আ্যাপার্টমেন্ট, অলকানন্দা 





নিউ দিল্লি-১১০০১৯, ফোন £ (০১১) ৬২১-৮৪৭৪ ৬ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামকৃষ্ণ আযাভেনিউ, পাটনা-৮০০০০৪ 
মিশন, পোর্ট রি ৬ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ৃ 
ও রামকৃষ্ণ মিশন, যার, পিন ঃ 
ফোন £ ই দত সি ১১, ১২ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ রোড, মোরাবাদি, রীচি-৮৩৪০০৮ 
- সেক্উটর-১বি স্টীল সিটি 
৬ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, শিলচর র-১াব, বোকারো 
ও রামকৃষ্ণ মঠ, করিমগঞ্জ ৬ রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি 
৬ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন রোড বিষুপুর, জামশেদপুর-৮৩১০০১ 
উলুবাড়ি, গুয়াহাটি, জেলা ঃ কামরাপ-৭৮১০০৭ ৬ রা তি সোসাইটি টি ব্যান্ক রোড, ধানবাদ 
৬ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বনগাই গাও (8 এইচ. ই. স্কুল রোড, হীরাপুর, 
গ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, তিনসুকিয়া-৭৮৬১ ২৫ প্রদেশ 
্ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা রা রে সি রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ ০১5 লখনৌ-২২৬০২০ 
গ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, জি. এন. বি. রোড ও রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ 
পোঃ দুম দুমা, জেলা £ তিনসুকিয়া-৭৮৬১৫১ কোয়ার্টার নং ৫০৭, (এস. এস.)/২, বাচেলি, জেলা ঃ বস্তার 
৬ শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ সেবাশ্রম প্রদেশ 


অন্ধ 
গোসাইগীও, জেলা £ কোকড়াঝাড় (বি. এ. সি.)-৭৮৩৩৬০ ও পি. কে. মুখোপাধ্যায়, চীফ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) 


ঙ পরিমলকৃষ্ণ পাল $ এম. কে. পাল, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) 
প্রযত্তে মেসার্স মা কালী স্টোর্স, বি. জি. রেলওয়ে গেট ও. এন. জি. সি. কে. জি. পি 
পোঃ + জেলা £ কোকড়াঝাড়-৭৮৩৩৭০ ডি. নাম্বার £ ৪৬-৭-৩৫, দানাভাইপেটা, রাজমুক্দি-৫৩৩১০৩ 


গ এম. কে. বুক সেলার্স, পো ঃ বি. চারালী, জেলা £ শোণিতপুর র 
গ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, পূর্ণানন্দ রোড, ডিক্রগড়-৭৮৬০০১ ও রামকৃষ্ণ মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন মার্গ, খার, মুস্বাই-৪০০ ০৫২ 


গ শাস্তিকুমার রায় ও ০ ৮০২ “গুরুধাম', ই-২৮, আর. এইচ.-১, সেক্টর-৮ 
শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (তেজপুর), জেলা £ শাস্তিপুর , নবী, মুম্বাই-৪ ০০৭০৩ 
| বির রি ৬ মহুয়া দাশগুপ্তা, ৮-এ/১১, বৃন্দাবন সোসাইটি, থা,ন-৪০০৬০১ 
ও রামকৃষ্ণ মিশন, আগরতলা গুজরাট 
€ জীত্রীরামকৃষ্চ আশ্রম ৬ সলিলচন্দ্র ঘোয়, সি-৩-৫০১, ও. এন. জি. সি. কলোনী 
পোঃ খোয়াই, লালচড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯২০১ এ বে হত 
ও সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা-২৯৯১২০ প্রত 'জ. সং 


৩/৮২, জি. আর. টাউনশিপ, জওহরনগর, বরোদা-৩৯১৩২০ 
গু জীজীরামকৃষ্ণ-সারদা ্ | ৬ মোহিতরঞ্জন দাস, ৫০৩, নর্মদা টাওয়ার্স 

পোঃ বিলোনিয়া, দক্ষিণ ব্রিপুরা-৭৯৯১৫৫ ও. এন. জি. সি. কলোনী, পোঃ আঙ্কলেম্বর-৩৯৩০১০ 
* শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি রোড প্রভাত মুখার্জী, সাইকৃপা ্যাপার্টমেন্ 


ধর্মনগর, উত্তর ব্রিপুরা-৭৯৯২৫০ সিভিল হাসপাতাল রোড, নানকওয়াড়া, ভালসাড-৩৯৬০০১ 
নাগাল্যান্ড ফোন £ ০২৬৩২/৪২৩৭৩ 
€ শ্রীত্রীরামকৃষ্খ সেবাশ্রম, ১ ই. মেল £ 07.0018/9801.511.761.17 


৬ রামকৃষ্ণ মঠ, চন্রুতীর্থ, পুরী সৌজন্যে 


ৰ খটবিন সাহী, কটক-৭৫৩০০৮ ডি ৮০] প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৫] লিঃ 


ও শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, হামিরপুর, পোঃ রাউরকেল্লা-৭৬৯০০৩ ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০ 
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আমাকদেল গ্াকাস্দিভ টিলাজাভি রাহুল ভি 













চে (০ আম়ুবের্বদ 
প্রাচীন উহ ৬ ১৫০(১০০টি আর্ট্রেট-সহ) মুল সংস্কৃত ও সর্প বঙ্গানুবাদ-২সহ 
৯৮৯৭:-১০ রর আচার গোগালকৃষ চা 
বঙ্গীয় শিপধারা ও জনন প্রবন্ধ ৬ ৭:8৮ 
পি: ০ 
ভরতশিল্লে দেহ শ্রম ও প্রবন্ধ ১০০ রি১১০০ নর 
প্ল লাফার্গ সি 
সম্পত্তির বিবর্তন ৪০ ফেমাস রস, রও ক 


সমাজ রন ও ধরি বিবর্তন রতি আসিও পলা ৭ ভিষণর গোবিন্দদাস বিশারদ 
এরি ইট খণ্ডে) ১৭০ শিল্গী তুলুজ 54 অহী চি০৬০০৯০০৭- 






মানুষের কি আন ভুরিষাং আছে? ৪৭ কাই | মহর্ষি কণাদ 
প্রব্রেমস অফ ফিলসফি «৫ বিশ্ব ৮০ নাড়ীবিজ্ঞান ও নাড়ীপ্রকাশ ৪৭ 
চার্লস ডারউইন মহামতি শ্রীমৎ মাধব কর 
ডিসেন্ট অফ ম্যান্‌ শে খণ্ডে) ১৬৫ ০ ১০০ নিদান ২০০ 
অরিজিন অফ স্পিসিস (২ খে) ২৫০ ন্‌ ভট্টাচার্য সম্পাদিত সংযোজন । বৈদ্যাচার্ঘয বিজ্যারগ্গিত  রোগবিজঞান 
সিগমুন্ড ফরয়েড ছবির সির ১ ১২৫ কবিরাজ ভুবনেশ্বর গুপ্ত ও নি রঃ 
উ কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্ত ও নাড়ীজ্ঞান-রহস্য || 
ম্নায়ুরোগ ১০৫ পলা ৫ কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রলাথ সেন 
স্বপ্ন সমীক্ষণ (১ম খণ) ১২৫ য় উচ্চাঙ্গ সং ১০০ আয়ুব সংগ্রহ (৪ খণ্ডে ৬০০) 
কার্ল গুস্তাভ হয় দত মণ ভাতখণ্ডে কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্ত 
স্বপ্নপ্রতীক ১০০. হিনদুহা সং তপতি (২২:০১৯৫৭ আয়ুঝে্দি শিক্ষা (৪ খণ্ডে ৫০০ 
সুশোভন সরকার 
বাংলার রেনেসীস ৬০ /২০-০--ি সর সক 
এ. সি. মুরহাউস সমীহ ৩২৭২) চিকিৎসা সপ্রহ১০সুষ্ঠত সহিত 
লিখন ও বর্ণমালা ৬ জহি অবিজিক ৭২ মব্াপ্ট 
বসা চ্্ী কস ৫০০ মে কোর চরক সংহিত (৪ খত) অষ্টাঙ্গহদয় (২ খণে ৩০০) 
মানবতাবাদ নী ২০ শ্রীচক্রপাণিদত্তা মহামতি ভাবমিশ্র 
অমিয় রা়টোুরী চক্রদত্ত ১৪০ ভবপ্রকাশ (৪ খণ্ডে ৯০০) 


-.-৪ ১৮০ চি রা 


(১ম খণ্ড: ১ টিন 
সেইভ ও লেডি, ৭৯ ১০০ আয়ুকোর্ন সোপান «€ কায়-চিকিৎসা ১৫০ 
প্রবীর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (২ খণ্ড: জয়দেব, বিদ্যাপতি, কবীর, সুরদাস, বা 










চর আনা ফা” নিউ সা সম আমূরবেদীয় ফলিত চিকিৎসাবিধান ২৪৭ 
আনা ফ্রাঙ্ক রচনা সমগ্র ১০০ ভজন ও ভক্তি ম্বকা ১০ ০৪০০৯০৭০০৪৪ 
শিবাদিতা দাশগুপ্ত ও সঙ্গীপন ভট্টাচার্য সম্পাদিত (ওত -ুসীদস নল তলে, বদ বার, আয়ুবেরদ সিদ্ধান্ত 
খিক ঘটকের ১টি ৯৪:০৮:৮৮ দর্শন ও পদার্থ সূত্র ২৫০ 
১৮ সাঙগাৎকার অহোবল পণ্ডিত 
সা ১৫৫ "পারি রি আযুর্বেষদ সংকলন ২২৫ 
০ ০ 2-৩২ সংলুনে অডঞসম 
লিওনার্দো দা ভিঞ্চি কবিরাজ কালীশচজ সেনগুখ ও শারীরবিজ্ঞান।। 
লোটিনুক (তা?) ৯০ স্পি 2 শ্নেস্বা।। 
হারবার্ট বিজ্য়কালী ভ্টাচার্ঘা ৪ আযুকেরদের ইতিহাস।। 
কবিরাজ কালীপ্রসহ বিটসরকায় ও সহজ রর 






শিঙ্গের সারর্থ দয মিটি ১৫০ না 


ঢং : //////% %/% হে রে 477 77 ১:4%% রা 7 ৭677777, 4 277৫ (2 7 77 // রে % 
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১ 7২/৬1/১1২1 4৯ 
১1৬/৯১117২/১1৬ 


1২68. ০. ১/15226 [08164 21.10.74 


2.0. নি8181015111810601 0 015 5৩৪01 24 ৮5105817583 
711: 743610. ৬.৪. 

£ [91771991851 0 5০৩) 24 ৮2879381)85 0150151 

78177810151118-৬155821081108 81785 9130181 (8115180 

(80৬1590 105 78177810151)112 10805 8911 81215 ৮. 9.) 

“967২৬107570 বর [9 /0/518 005: 


সি9২105:9 998 6 881০0571781007 1819, 160119818-700 007 ".: 218-1285 


কৃতজ্জতাজ্ঞাপন ও একটি আবেদন 


প্রিয় ভগিনি ও ভ্রাতৃবৃন্দ, 
আপনাদের অকুষ্ঠ সাহায্যে ইতিমধ্যেই পূর্বপরিকল্পিত অতিথিভবন, বৃদ্ধ সাধুভবন ও চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত 
বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বৃদ্ধাশ্রম গড়ে উঠেছে। ৪০ বিঘা জমির ওপর ডায়মগ্ডহারবার রেললাইনের 
দক্ষিণ দুর্গাপুর স্টেশন সন্নিহিত রামকৃষ্ণপুরে ৫০ জন অনাথ বালকের (অনুধর্ব ১৮ বছর) ভরণপোষণ ও 
শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে একটি বালকাশ্রমকে ঘিরে আমাদের এই সেবাপ্রচেষ্টা। ১৯৭৩ সালে স্বামী রমানন্দজী 
মহারাজ কর্তৃক (বর্তমানে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ-এর সম্পাদক) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়। আমাদের 
প্রেরণা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও ধর্ম_ ত্যাগ ও সেবা । লক্ষ্-_ব্যাপক শিম্মীর মাধ্যমে মানুষ তৈরি। 
মানুষই আমাদের ভগবান। 
এই উদ্দেশে সুন্দরবনের অনগ্রসর দরিদ্র গ্রামে ও তপশিলী অঞ্চলে ১৮টি “বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু- 
বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। আপনাদের সহ্দয়তায় আশা করি ১০০টি বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব হবে। 
আমাদের আগামী পরিকল্পনা প্রয়োজনীয় দান 
১) বালকাশ্রমের অসম্পূর্ণ আবাসন ও দাতব্য চিকিৎসালয় সম্পূর্ণ করা ৭ লক্ষ টাকা 
২) মোট ১০০টি বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশুবিদ্যালয় স্থাপন ও স্থায়ী 
পরিচালনার লক্ষ্যে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করে মাসিক সুদের 
মাধ্যমে ব্যয়নির্বাহ করা ৪০ লক্ষ টাকা 
৩) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী 
রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের স্পর্শপূত ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর জাতি-ধর্ম- 
নির্বিশেষে ৫০০ ভক্তের একসঙ্গে বসার উপযোগী প্রার্থনাগৃহ-সহ 
সর্বজনীন উপাসনালয় শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নির্মাণ ২০ লক্ষ টাকা 
আশ্রমে দেয় অর্থ 1.0. অথবা £/০. 7১৪০ 01)646/)81-এর মাধ্যমে পাঠানোর ঠিকানা-_911 
1₹8171810119107)29 96595187217, 6 73870097109] 2,81)06১ 7501908-700 0071 4৯/০. 1১999 
চেক/ড্রাফট পাঠালে 511 [২8179101191)7)8 9652918118),-এর অনুকূলে পাঠাতে হবে। সেবাশ্রমে যেকোন 
আর্থিক দান ৮৩জি ধারায় আয়করমুক্ত। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সকল দানের প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। 
নমস্কারাস্তে 


স্বামী শুদ্ধানন্দ সুধাংশু বিশ্বাস 
অধ্যক্ষ সম্পাদক 
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হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা 
জন্মজন্মাস্তরের পাপও তার একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়। 


শ্রীরামকৃষ্ 















যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্বাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে 
গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবত্তত্তের আলোচনা করতে করতে 





বেদাস্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন 
ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ 
দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্তুসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; 
ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের 
সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না। 





831)4 5101518061392 





জীবনের গরম আনন 


সুখী 
যর ই (স:২)00 


৮ স৪৪ ০১৭৪) / 


পা 



















৭৪০ টাকা : দ্বিতীয় বর্ষে (ন্যুনতম ১০,০০০ টাকা 
৮৩৫ টাকা : দ্বিতীয় বর্ষের পরে | ও ৫,০০০ টাকার গুণিতকে 
_মোট ২১,৬০৬ টাকা _যেকোন উচ্চরাশি) ূ 





মুল বৈশিষ্ট্যগুলি : 
* গ্যারান্টিযুক্ত প্রাপ্তি * বাজারে তুলনামূলকভাবে স্বল্প মেয়াদি 
৯ অগ্লীম পোস্টডেটেড চেক--পুরো প্রকল্পগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি 

আর্থিক বৎসরের ৬ তিনমাস পরে জমারাশির ৭৫% 
* উচ্চ লিকুইডিটি | পর্যন্ত খণ পাওয়ার সুবিধা ্ 

510৫ 1932 
ম্যাচিওরিটি দাবীপূরণের মোট পরিমাণ : | আস্থার প্রতীক 
৩, ০০৩ কোটি টাকারও বেশি ৬/605119-4110:////1-09917955-1707019.00111 
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৮615106 : ৬/৮/৮/.১০৫1)/-01% | 1.1061006 ও. 105091 1২61. ০, 
চোখ 2 ০৫০০৮ টিম ন201/5/য15/1210112002 7201/%/81৭5-1912002 


11011)090100)1) ৫) ৬৭111.1101 2002 


উত্তাল স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
১০৪তম বর্ষ | একমাত্র বাগুলা মুখপত্র, ১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত 


প্রকাশের এতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 


* গত ১লা মাঘ ১৪০৮ (১৫ জানুয়ারি ২০০২) উদ্বোধন ১০৪তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় 
ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৩ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম *₹ 


» বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন ভারতবর্ষের প্রাটান ও আধুনিক মহান এতিহ্যের ধারক ও বাহক। 
ভারতীয় সংস্কৃতি ও এঁতিহ্য এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্গের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র উদ্বোধন আপনাকে পড়তে হবে। 

 ম্বায়ী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে উদ্ধোধন নিছক একটি ধরমীয়ি পত্রিকা নয়, সর্ব অথেই উদ্বোধন একটি সার্থক 
পারিবারিক পত্রিকা। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, অমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির 
নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা উদ্বোধন-এ প্রকাশিত হয়। 

৮ উদ্বোধন অসান্প্রদায়িক। উদ্বোধন-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও 
ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। 

ঞ উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাৰ ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা 
ঠাকুরেরই সেবা। 

৮ স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন-এর প্রতোক গ্রাহক একজন করে 
নৃতন গ্রাহক করলেই এখনি উদ্বোধন-এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার হয়ে যায়। তাই আপনার নিজের গ্রাহক 
হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও আপনার কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা । স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের গর্বিত দায়িত্ব 
আমাদের সকলের। 

৮ উদ্বোধন-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মতিলাল-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাদের পুএকন্যাদের পক্ষে স্থায়ী ভিত্তিতে 
উদ্বোধন মেধা সম্মান' (একবছরের জন্য উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি) নিবেদিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ 
পরিচালিত মাধামিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ২০০১ সালের জন্য 
অনুরাপ সম্মান সুকুমার -বিভারানী পাড়ই-এর স্মৃতিতে তাদের পুত্র অমর পাড়ুই নিবেদন করেছেন। এই সম্মানপ্রাপকদের 
নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যদ পরিচালিত ২০০১ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে 
অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় 'সম্মান-এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বোধন-সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে 
অনুরোধ করা হচ্ছে। 

৮ উদ্বোধন-এর সেবায় চারটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি “উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল", অন্য তিনটি যথাক্রমে 'ম্বামী 
ত্রিগুণাতীতানন্দ স্মৃতি তহবিল”, স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল" এবং “স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জন্য 
সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে 
অনুগ্রহ করে '7২8770910719704 1809 3921709227-৩ই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা £ সম্পাদক/7:0119, ১ উদ্বোধন 
লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। দাতার চিঠিতে বা 1.0. কুপনে তহবিলের নাম অবশাই উল্লেখ করবেন। 


00585528515 ৪০০৮৪ 
শি. বি. সরকার আ্যান্ড সক 


(কোন ব্রাঞ্চ নেই) 








সন ত্যান্ড গ্র্যান্ড সস অব লেট বি. সরকার 
৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ 0 ফোন £ ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮ 


বাবস্থাপক সম্পাদক £ স্বায়ী সত্ব্রতানন্দ সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দ 


ছি হু 
খন 1, ঠ হত তহতল ও র্‌ টিকার 
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“সিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য 
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে 
মিশান-_র্পিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। 
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর 
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ 
করবে। 
ফেলবে । আর পাঁকাল মাছের মত। 
পাকে থাকে 
কিন্তু গা দেখ পরিক্ষার উজ্জ্রল। 
গোলমালে মাল আছে- গোল ছেড়ে মালটি 
নেবে ।?? 


শ্রীরামকৃষঃ 


আনন্দবাজার পত্রিকা 


৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ 
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শি ৬৮ জাত পর 5 জা 8৫ এহাওডিও.এ ঞ্রাঃ 


৯১৫৩ 


১৫৪ উদ্বোধন চৈত্র ১৪০৮ 


রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ 


পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা-_হাওড়া-৭১১ ২০২ ৬ ফোন £ ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ ৬ বৈদ্যুতিন ডাক £ 71501) ৫ %701.001) 


সারছাপীঠ থেকে প্রকাশিত অডিও ক্যাসেটসমূহ 


মূল্য 3 97৮-1 ও 97১-31-34 £ ৩৫ টাকা, 
শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ 











92-1 
922, কথামূতের গান ্‌ 
92-7, 92-8, (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড) ১ 
9৮-10-12 ০ 
92-3 জীরামনামসংকীর্তন ৮ 
97-4 বন্কৃতা-যুগপুরুষ টি ৪৮৮ 1 
98-5 পিজি (আবৃত্তি £ রঃ রি 
92-6 ঃ 
91-9 স্পস্ট ঠা 
52-13 স্রীসারদাবন্দনা ") 
92-20 বিবেকানন্দবন্দনা ক 
92-24 
92-14-16 2 (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) 
92-17 রা 
92-18 
9-19 বক্তৃতা-_ ৬৪০ বাতির ভাবান্দোলনে 

শ্রীপ্রীমায়ের অবদান স্বামী ভূতেশানন্দজী) 
92-21-22 সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) 
912-23 ওঠো জাগো রে 
52-25 শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনা 
9-26 বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি 
97-27 বেদমন্ত্র আবৃত্তি £ স্বামী সর্বগানন্দ) 
92-28 সরস্বতী বন্দনা 
51৯-29 নি8171810151178 

880৬6710617 (5৬ঞাা) 81100095181091708]1) 
9-30 99110101817 186106$ (৫০) 
9/-31-34 জ্রীম্তগবদ্গীতা (আবৃত্তি £ স্থায়ী সর্বগানন্দ) 

(১ম রি চতুর্থ খণ্ড) 
92-35 আগমনী 
92-36 ভজন সুধা 

অডিও সি. ডি. / মুল্য প্রতিটি ১৫০ টাকা 
০৫/92-1 জ্রীরামকৃষ আরাত্রিকম্‌ (সান্ধ্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা 
সারদাদেবী-স্থাযী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষঃ শরণম্) 
00/9-3 শ্রীরামনামসক্কীর্তন রামকৃষ্ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি 
দিনে গাওয়া হয় সংস্কৃত ও হিন্দি) 

০৫/51-31-34 শ্রীমস্তগদ্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ) (সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম--১৮শ অধ্যায়) 
টি ৯ ই উন ৯৯ - 
| স্বামী সবর্গানন্দ, স্বামী নরেন্্রানন্দ, স্বামী দিব্ারেতানন্দ, শ্রীমহেশরঞীন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য | 
টিরিরারারারিরররারা লারা শি্লিগণ প্রচলিত ও শতুল সুরে গেয়েছেন। নী 


প্রাপ্তিস্থান £ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি 
ৰ (কোলীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ড (পার্ক স্ম্বীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 
ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 1.0. অথবা 881 01৫ মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। 


১০০৮44৮8৮১1 রায়ান :81110175:8710১ 51 75171] 


উদ্বোধন ১৫৫ 
শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম 
পোঃ কালাডি, জেলা ঃ এর্নাকুলাম, কেরালা, পিন ঃ ৬৮৩৫৭৪ 


দূরভাষ ২ (০৪৮৪) ৪৬২৩৪৫/৪৬১০৭১ এবং ৪৬৩১৪১ (বিদ্যালয়) 
ই. মেল ২ 517-80৬ €996.178 এবং ৪178-80৬ 6017600801651.6017) 








একটি উচ্5ভ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 





বন্ধু এবং শুভার্থীগণ, 

আপনারা নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে চরিত্রগঠনের মধ্য দিয়ে 
টন সপ ০০০০১৫০১৬০৪ 
শ্রদ্ধা, গ্রহণ ও সহিষুরতার ভিত্তিতে এক নব্য সমাজধারা প্রবর্তন করে যে 
ব্যাপক আন্দোলনের সুচনা করেছে, তার অন্তর্নিহিত সার্বজনীনতা, 
আধুনিকতা এবং সমন্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আজ এই আন্দোলন একটি 
সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ভাবরাপে স্বীকৃতিলাভ করেছে। 

শিক্ষার মাধ্যমে এই মানবিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ গুলিকে মানুষের 
কাছে অতি সহজে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশে, প্রায় শতবর্ষ পূর্বে রামকৃষ্ণ 
মিশন এই জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। গত 
৬৫ বছর ব্যাপী শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জনহিতকর নানা কাজে মূল্যবান 3২38781-5 
শাখাকেন্দ্রটির, বোধকরি, পু 
অবস্থিত এই শাখাকেন্দ্রটি বর্তমান পরিকাঠামোর মধ্যেই একটি নতুন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ 
করেছে। 

অতএব, আমরা সমাজসচেতন এবং লোকহিতকর সকল বন্ধু, সাহায্যকারী এবং শুভার্ীদের কাছে এই মহৎ কাজের 
জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে বাধ্য হচ্ছি। এককালীন, মাসিক ভিত্তিতে অথবা 'স্পনসর' 
রূপে যেকোন আর্থিক সাহায্য সরাসরি আশ্রমের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই সাহায্য সকলের মধ্যে এক সুসম্পর্ক গড়ে 
তুলবে এবং এই মহৎ কাজে যৌথ উদ্যোগের অংশীদার হতে পারার জন্য সমাজের কাছে সকলে ধন্যবাদার্থ হবেন 





সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। 
আনুমানিক ব্যয়ের তালিকা 
(১) উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য নতুন বাড়ি নির্মাণ ৭৫ লক্ষ টাকা 
(২) পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উত্তিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা এবং 
কম্পিউটার বিজ্ঞানের জন্য পরীক্ষাগার নির্মাণ ১৫ লক্ষ টাকা 
(৩) অফিস এবং শ্রেণীকক্ষের জন্য আসবাবপত্র ইত্যাদি. ৫ লক্ষ টাকা 
(৪) লাইব্রেরীর জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি ৫ লক্ষ টাকা 
(৫) বিদ্যালয়ের কাজের জন্য একটি গাড়ি ক্রয় ৫ লক্ষ টাকা 
মোট ১০৫ লক্ষ টাকা 
সকল দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। ই 
আপনার আন্তরিক সাহায্য প্রার্থনা করি। 
আপনাদের শ্রীরামকৃষ্ের 
স্বামী পুরদ্দরানন্দ 


অধাক্ষ 


১৫৬ উদ্বোধন চৈত্র ১৪০৮ 


বৈদ্যডাঙ্গা, রসুলপুর, বর্ধমান, পিন £ ৭১৩১৫১ 








সুধী | 

“আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় ৮”-_এই মহামন্ত্রকে আলোকবর্তিকার মতো সামনে রেখে স্বামী 
বিবেকানন্দ কর্তৃক রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভাবধারাকে 
সামনে রেখে বিগত ১৯৯৩ সাল থেকে এই রসুলপুরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উৎসব সাড়ম্বরে 
প্রতিপালিত হচ্ছে। বর্তমানে ভক্তবৃন্দের এঁকান্তিক ইচ্ছায় এখানে একটি আশ্রম করার পরিকল্পনা নেওয়া 
হয়েছে। আশ্রমের মূল উদ্দেশ্য সেবাকার্য। এই অঞ্চলের জন্য বিশেষ প্রয়োজন আ্যান্থুলেন্স, দাতব্য 
চিকিৎসালয়, লাইব্রেরি, অফিসঘর, প্রার্থনাগৃহ, বাসগৃহ, শিশু-উদ্যান এবং সর্বোপরি আশ্রমের নিজস্ব বড় 
জায়গা। কিস্তু এর জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। 

আমরা আপাতত জনসাধারণের দানে কিছু জায়গা ক্রয় করেছি এবং আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি 
যে, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ 
আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এছাড়াও বহু সাধু মহারাজের পদধূলিতে আমাদের এলাকা আজ 
তীর্থক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে। 

আমরা বিভিন্নরকম সেবাকার্য করছি। দাতব্য চিকিৎসালয় চলছে আমাদের নিজস্ব ঘরে। 

বর্তমানে আশ্রমের কাজে জরুরী প্রয়োজনে ১০ লক্ষ টাকা এবং বাকি কাজ সম্পূর্ণ করতে আরো 
অন্তত ২০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। 

এই মহৎ ও শুভ কর্মযজ্ঞে সহৃদয় জনসাধারণের কাছে মুক্তহস্তে দান করার জন্য আমরা 
আত্তরিকভাবে আবেদন জানাচ্ছি। অনুগ্রহ করে আপনার দান নগদে/মানি অর্ডারে/ড্রাফট/চেকএ 
রসুলপুর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম'__এই নামে পাঠাতে অনুরোধ করছি। 

কোন দাতা চাইলে তার প্রিয়জনের নামে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দান করলে শ্বেতপাথরের ফলকে নাম 
উৎকীর্ণ থাকবে। দান ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যেরকমই হোক, আমরা তা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ও প্রাপ্তিস্বীকার করব। 

সমস্তরকম দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী আয়করমুক্ত। 

সকলের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা আমরা একান্তভাবে প্রার্থনা করি। 

বিনীত 
: সম্পাদক 
যোগাযোগ £ রসুলপুর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 
দুরভাষ £ ০৩৪২-২৬৯২৩৩ রেজিঃ নং ঃ 5-84114 














টা উ০ বি উতে 





ভে. লিজ 
1 মবৃরামকৃষঃ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র ঁ 


র ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের এঁতিহ্যে 


দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাটানতম সাময়িকপত্র 





0 দিব্য বাণী ১৫৯ 
9 কথাপ্রসঙ্গে 0 “এল ও ভি ই” (দুই) ১৬০ 





 পত্রাবলী ] স্বামী শিবানন্দের চারখানি পত্র ১৬৪ 
ভাষণ 3 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর ভূমিকা-_ 
স্বামী ভূতেশানন্দ ১৬৬ 
এ শান্ত্রব্যাখ্যান 
পাতঞ্জল-যোগসূত্র__ব্যাখ্যাতা £ স্বামী প্রেমেশানন্দ ১৭৩ 
[3 উদ্বোধন” ২ আজ হতে শতবর্ষ আগে ১৭৫ 
স্মৃতিকথা 
স্মৃতিনৌরভ-__হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ১৮৪ 
0 নিবন্ধ) ভারতের গ্রামোন্নয়ন এবং স্থায়ী বিবেকানন্দ__ 
স্বামী সন্নিরুদ্ধান্দ ১৯২ 
0 বিশেষ নিবন্ধ 0 
'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ রামায়ণ ও মহাভারত প্রসঙ্গ__ 
বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮ 
0 পরিক্রমা 
রহস্যময় মহাদেশ আপ্টার্কটিকা-_প্রিয়ব্রত কুণ্তু ১৭৬ 
0 বৈঠকী 0 ০ 
আদ্যিকালের মহাভারত-_-অমূল্যচন্দ্ র ১৮৬ 
) ক্রীড়াজগৎ 
জাতীয় লিগ ও ভারতীয় ফুটবল-_ 
জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২ 
শিশু ও কিশোর বিভাগ 








বার্ষিক গ্রাহকমূল্য 0 ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ 


স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজ! রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ [িদ্ররালিতরতাকা 
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সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌ বালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ। 
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্।। (গীতা, ৫18) 
ঈশ্বরলাভের দুটি পথ। জ্ঞানপথ ও কর্মপথ। জ্বানপথে বিচার করিতে হয়-_ব্রন্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। 
সাধকের অন্তর্নিহিত আত্মাই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম । কর্মপথে সমত্ব বুদ্ধি আরোপ করিয়া পূর্ণরূপে নিষ্কাম হইয়া 
[অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে স্থিত হইয়া] সাধক পরম মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। দুটি পথ পৃথক নহে। 
যাহারা পণ্ডিত, সত্যদর্শী- তাহারা একথা জানেন। তাহারা ইহাও জানেন, জ্ঞানী ও কর্মী উভয়ই স্থীয় 
সাধনমার্গে সম্যক্‌ প্রতিষ্ঠিত হইলে একই মোক্ষফল লাভ করিয়া থাকেন। 


যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে। 
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।। (এ, ৫1৫) 
জ্ঞাননিষ্ঠ সন্াসিগণ যে ব্রক্মপদ প্রাপ্ত হন, কর্মযোগী সাধকগণও সেই পদই প্রাপ্ত হন। যিনি সাংখ্য 
(জ্ঞানমার্গ) ও যোগ (নিষ্কাম কর্মমার্গ)-এর সমত্ব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থদর্শী, তিনিই সত্য প্রতিষ্ঠ 
মহাপুরুষ। 


্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যন্তা করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্পত্রমিবাস্তসা।। (এ, ৫1১০) 
নিষ্কাম কর্ম করা সহজসাধ্য নহে। এবং কর্ম সকলকেই করিতে হয়। কর্মফল তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে 

ধাবিত হইতে থাকে। উহা গ্রহণ করিব না বলিলে সে শুনে না। অতএব, উহা গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরকে সমর্পণ 
করাই বুদ্ধিমানের কাজ। “ভক্ত'-এর সম্মুখে ঈশ্বর বিরাজমান । কিন্তু “জ্ঞানী, ব্রহ্মা ব্যতীত কিছু জানেন না। 
তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন, 'ব্রক্মণ্যাধায়”_ -্রঙ্গার্পণ-বুদ্ধিতে কর্ম করিতে হইবে। সঠিকভাবে কর্ম অনুষ্ঠিত 
হইলে এবং কর্ম-সমর্পণ যথাযথ হইলে উহা সাধককে স্পর্শও করিবে না- যেমন পদ্মপত্রে জলবিন্দু 
পড়িলেও উহা গড়াইয়া যায়, পত্রকে স্পর্শ করে না। কর্ম স্পর্শ না করিলে সাধক সহজেই শোক, দুঃখ, 
ক্ষোভ, রিপু, জন্ম ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া আনন্দময় স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। 


ছু ক 








৮7, মে 7 যা 

তা, ৯ 8৬২ রর ৯৯৯ স্‌ ৯ ০/৯হ-৭, ১ কি, 4 
* শি রঃ হ্‌ 5 
2 ১০ ক তা ছু 18 ক 

$8- ১২ ল এ নটি ও সিট ইতি লো ও 28৯ ৫০৮-৭৫ 


সা ই, এলিট? সিএ 


৮ 
০ 
ডি 
(৯ 
ডি 

পা 





'প্রথিতপুরুষঃ' শব্দের আরেকটি অর্থ “অস্তর্যামী”। 
তিনি অন্তর্ধামী। উপনিষদ্কার বর্ণনা করিয়াছেন £ “তম্‌ 
অস্তর্যামিণং য ইমং চ লোকং পরং চ লোকং সর্বাণি চ 
ভূতানি যঃ অস্তরো যময়তীতি।” (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৩। 
৭১) অর্থাৎ ইহলোক-পরলোকে তিনি সমস্ত জীবের 
অন্তরে বাস করিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। এই 
পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথিতপুরুষ। তিনি অস্তর্ধামী। স্বামী 
বিবেকানন্দ স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, শ্রীরামকৃষ্$ই সকলের 
অন্তরে অস্তর্যামিরূপে বিরাজিত। তাহার অস্তিত্বে সন্দেহ 
প্রকাশ করিলে অথবা তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে 
নিজেরই অস্তিত্বসঙ্কট উপস্থিত হইয়া থাকে। তিনিই 
আমাদের নিত্য সুহৃদ, নিত্য “সঙ্গী বজ্রহস্ত দীপ্ত অন্তর্যামী” | 
অন্তর্যামিরপে তিনি আমাদের অস্তরে রহিয়া ইন্দ্রিয় গণকে 
নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। “অন্তর্যামী” শব্দের আরেকটি অর্থ 
হইল, যিনি সকলের মনের কথা জানেন, মনোগতজ্ঞ। একদা 
হরিপ্রসন্ন (পরবর্তী কালে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণকে 
দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পদসেবা 
করিতেছেন। সহসা শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন £ “আমি সকলের 
অন্তর কাচের আলমারির মধ্যে জিনিসপত্র রাখলে যেমন 
দেখা যায়, ঠিক তেমনি দেখতে পাই।” হরিপ্রসন্ন ভীত হইয়া 
ভাবিলেন ঃ “তাহলে তো আমার ভিতরেও কি সব আছে 
দেখতে পাচ্ছেন।” অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো কারোর 
ভিতরের মন্দ বস্তু প্রকাশ করিয়া তাহাকে অপ্রস্তুত করিতেন 
না। যে-কথা হইতেছিল, ঠাকুর অন্তর্যামী, সকলের 
মনোগতজ্ঞ। কিস্তু তিনি সাক্ষিবং আচরণ করেন। সব 
দেখিয়া, বুঝিয়াও কিছুই করেন না। যখন সাধক শরণাগত 
হইয়া ত্বাহার নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিবে, তখনই তিনি 
অস্তর্যামিরূপে তাহার মন ও ইন্দ্রিয়সকল নিয়ন্ত্রণ করিবেন। 
ভগবল্গপীতার সেই মহান আশ্বাসবাণী উদ্ধৃত করিতেছি-_ 
“সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ/ অহং ত্বা 
সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।” (১৮1৬৬) সকল 
ধর্মাধর্ম বিসর্জন দিয়া আমার অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 


শরণাগত হও। আমি [শ্রীভগবান] তোমাকে সমস্ত সঞ্তি/ 


ক্রিয়মাণ পাপ হইতে মুক্ত করিয়া মোক্ষ বা মুক্তি প্রদান 
করিব। শোক করিও না, শোকের কোন হেতু নাই। 

প্রথিতঃ পুরুষ শব্দটির উল্লেখ গীতার পঞ্চদশ 
অধ্যায়ে (১৮) রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন-__ 

“তস্মাৎ ক্ষরমতীতোইমঅক্ষরাদপি চোত্তমঃ। 

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুযোত্তমঃ।1” 
_ সেই কারণে আমি ক্ষরের অতীত, অক্ষর অপেক্ষা 
উৎকৃষ্টতম। আমিই ত্রিভুবনে ও চতুর্বেদে প্রথিতপুরুষ। 
শ্রীশঙ্করাচার্য ইহার সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ অধ্যায়ে 
পূর্বতন শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন-_-“দ্বাবিমৌ পুরুষৌ 
লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব ৮” । পুরুষ দুই প্রকার-_ক্ষর ও 
অক্ষর। ক্ষয়িুঃ এই জগংসংসার অপরিবর্তনীয় বলিয়া মনে 
হইলেও জগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল। আমাদের এই রক্ত- 
মাংসের স্থুল মানবদেহও অহরহ পরিবর্তিত হইতেছে। 
আমরা মোহ্গ্রস্ত হইয়া এই পরিবর্তনকে চাক্ষুষ করিতে না 
পারিলেও এই শরীর সতত ক্ষয়িফুঃ। এই 'ক্ষয়িযুও পুরুষ*ই 
ক্ষর। বস্তুত, শরীর-মন-বুদ্ধি পরিবর্তিত হইতেছে__ 
্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। তাই এই ক্ষয়িষু মানুষ'-এর স্থুল 
আকারকে গীতামুখে শ্রীভগবান “ক্ষর' বলিয়া উল্লেখ 
করিলেন। যিনি এই শরীরের মধ্যে আছেন, তিনি শরীরী। 
তিনিই শরীরের মালিক। শঙ্করাচার্য বলিলেন-_ 
জন্মজন্মাস্তরের ভূয়ো ভূয়ো সংস্কারের আশ্রয়স্থলরূপে সেই 
জীবাত্মাই অক্ষরপুরুষ। কিন্তু ভগবান নিজে কী? বলিলেন 
_-অহং ক্ষরম্‌ অতীতঃ'-_আমি ক্ষরের অতীত। ক্ষরপুরুষ 
আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এবং “অক্ষরাদপি চ 
উত্তমঃ'- অক্ষর হইতে আমি উৎকৃষ্টতম, “উত্তমঃ'। অথবা 
উধ্ব তম, তাই “উত্তমঃ”। অর্থাৎ আমি [ভগবান] অক্ষর 
অপেক্ষা উত্তম উধ্র্বে অবস্থিত। উৎকৃষ্ট বলিলে 
“সমপর্যায়ভুক্তি'র সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। অর্থাৎ অক্ষর- 
পুরুষ এবং শ্রীভগবান সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়েন, একই 
শ্রেণীর মধ্যেই একজন অপর হইতে উৎকৃষ্ট। এই আশঙ্কায় 
শঙ্করাচার্য সাথেসাথেই বলিলেন “উধ্বতমো বা'। অক্ষর- 
পুরুষেরও উধের্ব তিনি অবস্থিত। অতএব মর্মার্থ ইহাই 
হইল-_আমাদের এই ক্ষয়িষুঃ স্থুলশরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি 
সম্মিলিতভাবে “ক্ষরপুরুষ'। কর্মাশয় অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ 
জন্মের সংস্কারবাহী কারণশরীর-সহ গমনাগমনশীল 
জীবাত্মাই অক্ষরপুরুষ। কিন্তু ঈশ্বর ইহারও উধের্ব স্বমহিমায় 
প্রতিষ্ঠিত নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত সত্তা, যাহা সকলপ্রকার কার্য- 
কারণের অতীত। আমাদের আলোচ্য সেই ঈশ্বর কে? তিনিই 
প্রথিতপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। “লোকে বেদে ৮*-বেদে এবং 
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ভুবনে প্রখ্যাত সেই প্রথিতপুরুষই ইদানীং 
মকৃষ্ণতনূ ধারণপূর্বক জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
স্বামীজী পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া 
শ্রীরামকৃষ্ণের বন্দনাস্তব রচনা করিলেন-_ যেন নিজের 
কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্স্বরূপ। সেই একবার শ্রীরামকৃষ্ণের 
শিয়রে দাঁড়াইয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন-_“এখন, যদি এই 
সময়ে উনি বলেন “আমি ভগবান" তাহলে বিশ্বাস করি!” 
শ্রীরামকৃষ্ণের তখন মুমূর্ষু অবস্থা। তথাপি সহসা চমকিত 
হইয়া তিনি বলিলেন £ “এখনো তোর জ্ঞান হলো না? সত্যি 
সত্যি বলছি, যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং এ শরীরে 
রামকৃষ্ণ ।” এই কথা শুনিয়া মৌনবিম্ময়ে নরেন্দ্রনাথ অশ্রু 
বিসর্জন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে এই অপরাধবোধ 
তাহার হৃদয়ে কাটার মতো বিধিত। তবু তিনি বারংবার 
পরীক্ষা করিতেও ছাড়িতেন না। অবশ্য আমাদের লাভই 
হইল। তাহার সেই অপরাধবোধ সৃষ্টি করিল সুললিত ছন্দের 
এক অপূর্ব বন্দনাস্তব। আজ তিনি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 
ভাবিলেন-_এখনো তো শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের মূল 
তাৎপর্য কী তাহা বলা হইল না। অনতিবিলম্বে আরো একটি 
অনবদ্য কাব্যিক সুষমামণ্ডিত স্তবাংশ রচনা করিলেন_ 


চৈত্র 
টং 
ব্ঃ 


সংশয়রাক্ষস- -নাশমহান্ত যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যম্‌।। 
অদ্য়তত্ত-সমাহিতচিত্তং প্রোজ্জবলভক্তিপটাবৃতবৃত্তম্‌। 
কর্মকলেবরমন্তুতচেষ্টং যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যম্‌।।” 
নরদেব_-যিনি নররূপ ধারণ করিয়া নরের মধ্যে 
বিরাজ করিয়াও দেবতাতুল্য। “দেব অর্থ দেবতা। যিনি 
নরদেব, নররূপধারী--তিনি কি দেবতা হইতে পারেন? 
স্বামীজী বলিতেছেন-_কখনো তোমাকে মানুষ বলিয়া মনে 
হইতেছে। মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য। আবার কখনো- কৈ! 
মানুষ তো দেখিতেছি না! এ যে দেবতা! ধরিয়াও ধরিতে 
পারি না!_-“ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না, ওকে দাও 
ছেড়ে, দাও ছেড়ে” রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের 
ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা কখনো কখনো দেখিতে পাই। তাই 
স্বামী প্রেমেশানন্দ গান রচনা করিয়াছিলেন-_-“ধরা দিতে 
এসে লুকাও পুনঃ হেসে একি লীলা মা 
তোমার।" সেইরূপ মনবিভ্রান্তকারী মায়াধীশ শ্রীরামকৃষ্ণকে 
বন্দনা করিবার এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া 
স্বামীজী বলিলেন-__“নরদেব দেব। দ্দ্ঘের মধ্য দিয়া চলিতে 
চলিতে অবশেষে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া ভাবিলেন- নাঃ, 
দেবতা বলা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণকে মানুষরাপেই দেখিতে 
হয়। জয়ধ্বনি করিয়া গাহিয়া উঠিলেন--“জয় জয় 
নরদেব'। শ্রীরামকৃষ্ণ দূরবর্তী দেবতা নহেন, এখন তিনি 
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মনুষ্যপদবাচ্য দেবমূর্তি। তাহাকে দেখা যায়, তাহার কথ 
শুনা যায়। তাঁহার সেবা করা যায়। তীহার উপদেশানুসারে 
জীবনে চলা যায়। তাহার উপদেশের ভিত্তিতে নব্য 
জীবনদর্শন নির্মাণ করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের এই নব্য 
জীবনদর্শন কী, পরবর্তী স্তবকে স্বামীজী তাহা নির্দেশ 


নহে। শক্তির অন্তর্ভুক্ত এই অবতারলীলা এবং সেই 
শক্তিসমুদ্রকে মন্থন করিয়া যে মহাতরঙ্গ উ্িত হইয়াছে, 
শক্তিকে অবলম্বন করিয়া নিরাকার ব্রহ্মাবস্ত যেভাবে রূপ- 
পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই আমাদের সম্মুখে সাকাররূপী 
শ্রীরামকৃষ্ণ” নামধেয় এক অনুপম দিব্য চরিত্র__-“শক্তি- 
সমুদ্রসমুখতরঙ্গম্”। এবং সেই নিরূপম চরিত্রের মধ্যে প্রধান 
লক্ষণীয় দিকটি হইল-_প্রেমের বিকাশমাধূর্য। তিনি যে “এল 
ও ভি ই" 061501119- প্রেমের মুূর্তিমান বিগ্রহ। আর, 
কামারপুকুর হইতে শুরু করিয়া দক্ষিণেশ্বর, শ্যামপুকুর, 
কাশীপুর-_সর্বত্র আমরা দেখিয়াছি প্রেমের বাজারে 
আনন্দের মেলা। স্বামীজী বর্ণনা করিলেন-_-“দর্শিতপ্রেম- 
বিজুত্তিতরঙ্গম্'। প্রেমের অভিনব লীলামাধূর্যে চতুর্দিক 
ভাসিয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্জের প্রেমঘনমূর্তি স্মরণ করিয়াই 
“সখার প্রতি” কবিতায় বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন-__“শোন 
বলি মরমের কথা জেনেছি জীবনে সত্য সার/ ...প্রেম 
প্রেম- এই মাত্র ধন/ জীব ব্রহ্ম, মানব ঈশ্বর, ভূতপ্রেত- 
আদি দেবগণ, পশ্-পক্ষী, কীট-অণুকীট এই প্রেম হৃদয়ে 
সবার/ ...ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল/ 
ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়।” 
উপনিষদের সত্যত্রষ্টা খষি ঘোষণা করিলেন-_এই 
বিশ্বচরাচর সেই প্রেমস্বরূপ আনন্দসত্তা হইতে জন্মিয়াছে, 
প্রেমেই তাহার স্থিতি, প্রেমেতেই উহা লয়প্রাপ্ত হইতেছে-_ 
জীবস্তি, আনন্দং প্রয়স্ত্যভিবিশংবিশস্তি।” (তৈত্তিরীয় 
উপনিষদ্‌, ৩।৬) এবং যাহার অস্তরে এই শুদ্ধসত্ব প্রেমের 
সঞ্চার হইয়াছে, তাহার চিত্ত কেমন? নিঃসংশয়। তাহার 
অন্তরে কোন সংশয় থাকে না। যেকোন প্রকার সংশয় 
সাধকের সর্বনাশ ডাকিয়া আনে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সেই 
অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন-_-“সংশয়াত্মা বিনশ্যতি”। 
কিন্তু উপলব্ধির গভীরে সকল সংশয় বিনাশপ্রাপ্ত হয়। মন 
তখন এক দিব্য প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠালাভ করে। এবং 
সেইখানেই সাধকের সাফল্য। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যচরিত্রের 
স্মরণ ও অনুধ্যানরূপ মহা অস্ত্রের সাহায্যে 'সংশয়- 
রাক্ষস'কে অনায়াসে নিধন করা যায়। “সংশয়রাক্ষসনাশ- 


মার্চ ২০০২ 





উদ্বোধন ১০৪তম বর্ষ__ওয় সংখ্যা 
টি 

ম*। সেই কারণেই “যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যম” বলিতেছেন £ “মৎ্স্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেম্ববন্থিতঃ” 
বর্থাৎ ভববৈদসবরূপ সেই গুরুর শরণ আমি প্রহণ “ন চ মহ্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগৈশবরম” সকল প্রণী 


করিতেছি। যাহার অনুপম লীলারসাম্বাদনে আমার মনের 
ংশয় দূর হইয়াছে, আমি সত্যকে জানিয়াছি-_সেই 
সদগুরুর শরণ লইতেছি। তিনি ভববৈদ্য। এবং ভবরোগের 
উপলক্ষ্যই তো সংশয়! সেই রোগ যিনি আরোগ্য করিয়া 
দেন, তাহাকেই “ভববৈদ্য' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অতএব 
শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের উদ্দেশ্যই হইল ব্যক্তি তথা 
সমষ্টির যাবতীয় সংশয় দূর করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে 
পারমার্থিক সত্য উদ্ঘাটনের সাধনে শিক্ষিত করিয়া 
সংশয়শুন্য মানুষকে সত্যপ্রতিষ্ঠ হইতে সাহায্য করা। 
অনিবার্যভাবেই প্রশ্ন উঠিবে-_এই সাধনের পদ্ধতি কি 
হইবে? পরের স্তবকে বিবেকানন্দ স্বয়ং তাহার উত্তর প্রদান 
করিলেন। “সাধন' এই যুগের উপযোগী হওয়া বাঞ্নীয়। 
স্বামীজী বলিলেন, সাধন আর কিছুই, নহে, যুগের সাধন-_ 
“যোগসমন্বয়”। কর্ম, ধ্যান, ভক্তি ও জ্ঞানের যথার্থ সমন্বয়ই 
এই যুগের সাধন। শ্রীরামকৃষঃ স্বয়ং করিয়া দেখাইয়াছেন এই 
যোগসমন্বয় কিভাবে হইতে পারে। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের 
সেই অভূতপূর্ব সমন্বয়সাধনের দিব্যলীলা স্মরণ করিয়া 
লিখিলেন-_“অদ্য়তত্ব সমাহিতচিত্তম, কর্মকলেবরমন্তুত 
চেষ্টম, প্রোজ্জলভক্তিপটাবৃতবৃত্তম্।' অর্থাৎ অদ্বৈততত্তে 
যাহার চিত্ত সমাহিত বা স্থিত, যিনি ভক্তির পটে 
(আচ্ছাদনে) আবৃত, ফাঁহার অদ্ভুত কর্মময় জীবন-_তিনিই 
ভ্রীরামকৃষ্। ঠাকুরের অদ্ভুত কর্মপ্রচেষ্টা! সাধারণ বুদ্ধিতে 
তাহার ব্যাখ্যা মেলে না। জ্ঞানপ্রতিষ্ঠ থাকিয়া ভক্তির 
আবরণে ঢাকিয়া তাহার যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা। স্বামীজী 
ইহাকে বলিয়াছেন__“রামকৃষ্ধের ছাঁচ”। নিরস্তর কর্মে 
ব্যাপৃত, অথচ নিজে কিছুই করিতেছেন না! “মায়ের যদি 
ইচ্ছা হয় তো হবে।” জ্ঞানপ্রতিষ্ঠ বলিয়াই তাহার অবস্থান 
কর্মের উধের্ব। এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই 
শ্রীমত্তগবদ্গীতায়-_“নৈব কিঞ্িৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত 
তত্তববিৎ” (৫1৮) _তত্ববেত্তা মহাপুরুষগণ জানেন, তাহারা 
কিছুই করেন না। পরস্ত মন, বুদ্ধি, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ই সকল 
কর্মে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। অতি কমনীয় আশ্চর্য এক 
ভক্তির আবরণে ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিলে স্বতই মনে 
হইবে তিনি কিছুতেই নাই। জিজ্ঞাসিত হইলে বলিবেন ঃ 
“আমার কি করার আছে বল; সবই মায়ের ইচ্ছা।” অথচ 
তাহার ইচ্ছাতেই সব হইতেছে! একবার মনে ইইতেছে, 
তিনি কিছুই করেন না। আবার মনে হইতেছে, তিনিই সব 
করাইতেছেন, তিনিই সকল কর্মের উদ্গাতা। কাজেই মানুষ 
ধন্দে পড়িয়া যায়। ভগবল্গপীতার নবম অধ্যায়ে চতুর্থ ও 
পঞ্চম গ্লোকে এই কথারই উল্লেখ করিয়া শ্রীভগবান 


আমার মধ্যে অবস্থিত, কারণ আমি সর্বব্যাপী। আমি 
তাহাদের ভিতরে অবস্থিত নহি। আবার দেখ আমার অদ্ভুত 
ঈশ্বরীয় যোগবিভূতি-__কোন ভূতবগই আমার মধ্যে নাই। 
একা আমি বর্তমান। 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও দেখিতে পাই, তিনি সবকিছুতে 
আছেন, অথচ নাই। তাহাকে ঘিরিয়া প্রবল উল্মাদনা। তিনি 
স্থির নিশ্চল বসিয়া আছেন, সহাস্যবদন, সমাধিস্থ! তাই 
স্বামীজী বলিলেন-_“অহ্বয়তত্ব সমাহিতচিত্তম*। কী সেই 
অদ্য়তত্ব? এক ব্রহ্মাবস্তিই সত্যরূপে আছেন, দ্বিতীয় বস্তু 
কিছু নাই। “সর্বং খলু ইদং ব্রহ্মা”-__“যত্র যত্র নেত্র পড়ে 
কেবলই ব্রহ্মবস্তর স্কুরণ হইতে থাকে। এইরূপ সমাহিতচিত্ত 
ভবরোগবৈদ্যের আমি শরণ লইতেছি-_'যামি গুরুং শরণং 
ভববৈদ্যম্‌”। 

শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনের বর্ণনা করিয়া স্বামীজী 
আমাদের কিছু ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। এই 
দিব্যস্তোত্রের মধ্য দিয়া তিনি আমাদের সাধনপথ বলিয়া 
দিয়াছেন। পরবর্তী কালে যে-বিষয়ের উপর স্বামীজী বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করিয়া বন্তৃতাদি করিতেন, তাহাই স্মরণ 
করিতে হইবে। মানুষের মধ্যে চারপ্রকার প্রবণতা বিদ্যমান। 
যথা- কর্মপ্রবণতা, ধ্যানপ্রবণতা, প্রেমপ্রবণতা এবং জ্ঞান- 
প্রবণতা । সমাজের অধিকাংশ মানুষ এই প্রবণতাগুলিকে 
বিষয়মুখে প্রয়োগ বা প্রবাহিত করিয়া থাকেন। এবং তাহার 
ফলে রজোগুণ বৃদ্ধি পাইয়া সমাজের প্রভূত এঁহিক উন্নতি 
সাধিত হইতেছে। অথচ পারমার্থিক সত্য উদ্ঘাটনের কাজে 
এই প্রবণতাসকল ব্যবহৃত হয় না বলিয়া মানুষ জন্মমৃত্যুর 
ঘূ্ণাবর্তে পড়িয়া শোক-দুঃখ-ক্ষোভ-ক্রেদ-রিপু-অষ্টপাশাদির 
মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে-_মুক্তির স্বাদ পায় না। স্বামীজী 
বারংবার স্বস্বরূপানুসন্ধানে এইসকল প্রবণতার প্রয়োগের 
কথা বলিয়াছেন। ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইলেই 'যোগ' শব্দের 
সার্থকতা । কর্মপ্রবণতা যখন আমাদের মনকে ঈশ্বরের সহিত 
যুক্ত করিবে, তখন উহাই কর্মযোগে পরিণত হইবে। 
এইরূপে '্যানযোগ' কিংবা 'রাজযোগ', “ভক্তিযোগ", 
'জ্ঞানযোগ' প্রভৃতি নামকরণ হইয়া থাকে। সত্যাব্েষী মুমুক্ষ 
জীবের পক্ষে এই যুগে চতুর্বোগের এই সমন্বয় সাধনই 
কর্তব্য। অর্থাৎ মানুষের অস্তরের বিষয়মুখী সকল 
প্রবণতাকে ঈশ্বরমুখী করিয়া তুলিতে হইবে, ইহাই প্রশস্ত 
উপায়। ইহাই এই যুগের পক্ষে সর্বাধিক উপযুক্ত পথ। 
পরকালে বিশ্বাসী না হইলেও এই যোগসমন্বয় যেকোন 
মানুষের পক্ষেই পূর্ণ চারিত্রিক বিকাশের সহায়ক, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। (দুই) 


১৬২ 





£ | পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ 
: | সালে উপরি উক্ত পুভ্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, 
: | সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পূনমু্রিত করা হলো। আশা 
;| করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে ।--সম্পাদক 

»॥ ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ 
(পূর্বনুবৃত্তি) 


£  -.বরফ তাহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) অতিশয় প্রিয় ছিল। তিনি : 
পদার্পণ করিলে আচার্যদেব তাহার জন্য বরফ আনাইতেন। কখনো : 
: কখনো দক্ষিণেশ্বরেও বরফ পাঠাইয়া দিতেন। পরমহংস জিলিপি 
: খাইতে ভালবাসিতেন। একদিন মিষ্টান্নাদি খাওয়া হইলে কেহ কেহ 
: আরো খাওয়ার জন্য তাহাকে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন ঃ 
: “আমার গলা পর্যস্ত পূর্ণ, আর একটি সর্ষপ পরিমাণ দ্রব্যেরও 
: ভিতরে প্রবেশ করিবার পথ নাই। তবে জিলিপির পথ হবে, 
: জিলিপি হলে একখান খাইতে পারি।” কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ 
: “যখন একেবারে পথ নাই, তখন জিলিপির পথ কেমন করে 
: হবে?” তিনি বলিলেন £ “যেমন কোন মেলা উপলক্ষ্যে রাস্তায় 






: জিলিপিকে সম্মান করিয়া পথ ছাড়িয়া দিবে।” আচার্যদেবের শেষ 


: নাম করেন”-_এই বলিয়াই ভাবে বিহূল হইয়া পড়েন। তিনি 
; উপাসনায় কোনদিন যোগ দেন নাই, যোগ দিবেন কি, পূর্বেই যে 
; বিহুল হইয়া পড়িতেন। 
আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ 
;  .এসাধুরা রামকৃষ্ণকে 'পরমহংস' বলিতেন এবং অনুমান হয় 
 তোতাপুরী এই উপাধি প্রদান করেন। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক সাধন 
 শিক্ষাকালেও তৎ তৎ সাম্প্রদায়িক উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
£কিস্ত তৎসমুদয় এত গোপনভাবে রাখিয়াছিলেন যে আমরা কখনো 
: তাহার প্রমুখাৎ শ্রবণ করি নাই। যদিও তাহাকে পরমহংস বলা 
: হইত কিন্তু শান্তরমতে যে-অবস্থাকে পরমহংস বলে সেসকল লক্ষণ 


? সাধকদিগের চরমাবস্থাকে বলে। অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা-জ্ঞানে 


৮৬১০৪৮০৯৬১৮ ইন 


£ অবস্থাও ছিল এবং সময়াস্তরে অনিত্য পার্থিব পদার্থেরও নিত্যত্ব: 
স্বীকার করিয়া জল, বৃক্ষ, মৃত্তিকা, প্রস্তরও পৃজা করিয়াছেন। প্রকৃত : 
প্রস্তাবে তাহাকে কোন সম্প্রদায়েই সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে না।; 
: অথবা সকল সম্প্রদায়ই তাহার সম্প্রদায় বলিলে সত্যকথা বলা: 
? হয়। কারণ বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, পরমহংস, যোগী, মুসলমান, : 


রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দ্বারা কেশবচন্দ্র সেন সাধারণ: 


: তক্তিসাধন প্রণালী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন পরমহংসদেবের : 
: প্রত্যক্ষ ধর্মোপদেশের পরাক্রমে কেশববাবুর পাশ্চাত্য ভাব সংযুক্ত : 
£ বৈদাস্তিক ব্রাদ্দধর্মের ভক্তি ক্রমে শিথিল হইতে লাগিল, তখন তাহা : 
: রক্ষার জন্য অগত্যা পরমহংসদেবের প্রকৃত হিন্দু ভাব অবলম্বন: 


: করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একথা অধিক দিন অপ্রকাশিত ছিল না।: 


; তখন তিনি ব্রন্মের এশ্ব্য-ভক্ত ছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি সাকার : 
: নিরাকার ও ব্রন্মাশক্তি লইয়া অতিশয় তর্ক-বিতর্ক করেন... এই: 
: তর্কের দ্বারা কেশববাবু শক্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হন এবং তদবধি ; 
; মাতৃভাবে উপাসনা করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তদবধি ভক্তির; 
: মাধূর্যরস তাহার মধ্যে ক্ষরিত হইতে দেখা গিয়াছে। কেশববাবু: 
: নববিধান' বলিয়া যে নৃতন ধর্মভাব প্রচলিত করিয়াছেন তাহা: 
; নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধন-: 
৮৮১১৪৯৮৯৮১৮ 
: পরমহংসদেব নিজে সাধন দ্বারা সকল ধর্মের সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া: 
? গাড়ির অত্যত্ত ভিড় হয়, পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, একটি : নিশ্চিতভাবে বসিয়াছিলেন করিয়াছিলেন: - 
মানুষও কষ্টেসৃষ্টে চলিতে পারে না, তবে এ অবস্থায় যদি : 58557884578 

? লাটসাহেবের গাড়ি আসে, অন্য অন্য গাড়ি সরিয়া স্থান করিয়া ; : 
গে এইরপ জিপ খাইবার পথ হে অয খামার রী রহ হত কহ 
ৃ পু ; বুঝিয়াছিলেন তাহা সংগ্রহ করিয়া এক নৃতন বিধানের সৃষ্টি করেন।: 
; কথা হইয়াছিল। পরমহংস একদিন অপরাহ্ণকোন প্রচারকের সঙ্গে : প্রত্যেক মতই সত্য। যে-মতে প্রেমের কাহিনী কথিত হইয়াছে, তাহা: 
৪ : হইতে প্রেম বিচ্যুত, করিয়৷ লইলে তাহার কি অবস্থা হইবে? যেমন: 
“এখানে তিনশত লোক নিরাকার ঈশ্বরের পুজা করেন, তাহার ; কোন ব্যক্তির মস্তক, কোন ব্যক্তির শরীর, কাহারো হস্ত এবং: 
; কাহারো পদ কর্তন করিয়া একটি কিন্তৃতকিমাকার মূর্তি সংগঠিত: 
: হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সেই খণ্ডিত অঙ্গ যে যে শরীরে ছিল, তাহা : 
: সেই শরীরেরই উপযোগী হইয়া স্বভাব হইতে প্রস্তুত হইয়াছে।; 
? তাহার শোভা স্বাভাবিক- কৃত্রিম নহে। সেইরূপ যে যে ধর্মমত: 
প্রচলিত আছে, তাহাতে একটি একটি স্বতন্ত্র ভাবের প্রথমাবন্থা: 
: হইতে পূর্ণ পুষ্টিকাল পর্যস্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে।.. ৃ 
: সেইজন্য যখন যে-মতে সাধন করিয়াছিলেন তখন সেই সেই মতের : 
: সংবাদপত্রে আন্দোলন করিতেছেন তাঁহাদের এইজন্য বলি যে, তাহা : 


তাহাতে নিয়ত দেখিতে পাওয়া যাইত না। পরমহংস বৈদাস্তিক 559১৬ 


তিনি হয় পরমহংসদেবের প্রকৃত ভাব অনুধাবন করিতে পারেন : 


পরমহংসদেব: 


পরমহংসদেবকে নববিধানের প্রবর্তনকর্তী বলিয়া: 


সঙ্কলন 0) জলধিকুমার সরকার 
সম্পাদনা 0 স্বামী সর্বগীনম্দ 


[০ ন্স্ক__ 7177 জিসস্তভনাশ 
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শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং 


বেলুড় মঠ 

২৮/৮/১৯২৫ 
ভ্ীমান উমাপদ, 
ৃ ৮৬ টানার টার রসদ 
: পিতার সেবা ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? ঘর ত্যাগ করিলে কি সংসার ত্যাগ করা হয়? সংসারের অবশ্যকর্তব্যকর্মগুলি তারই: 
; সংসার, তিনিই সব হয়েছেন, এইভাবে তার সেবার ভাবে করিয়া যাও। এতে সত্যই তার সেবা হইবে। তা না করে বৃদ্ধ: 
: পিতার সেবা ছাড়িয়া চলিয়া গেলে কি পাড়ার লোক আসিয়া সেবা করিবে? তোমাদের খুব ভক্তি বিশ্বাস হউক, এই ইচ্ছা: 
০০০০০০০০০৪১ ৃ 


তোমার শুভানুধ্যায়ী 
০ 
1২ || র 
্রশ্রীরামকৃষ্ শরণং ৃ 
দেওঘর : 
৩০/১১/১৯২৬ 


শ্রীমান উমাপদ, : 
তোমার চিঠি পাইলাম। তোমার পিতার দেহত্যাগ হইয়াছে শুনিয়া অত্যস্ত? 
দুঃখিত হইলাম শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তার আত্মার কল্যাণ হউক, মঙ্গল হউক। তার: 
ইচ্ছায় সবই হয়। শরীর সকলেরই যাবে, শরীর নম্বর। কিন্তু শরীরী যিনি, তার: 
বিনাশ নাই। না জানার জন্যই দুঃখ হয়, শোক হয়। যথাসাধ্য তোমার পিতার: 
শেষকার্য করিও। অর্থাভাব কিছুই নয়। অভাব মনে করিলেই অভাব। তোমার চেয়েও : 
তো অনেক গরিব-দুঃঘী আছে। তারাও আনন্দে ভগবানের নাম করে আছে। তবে; 
তিনি কল্পতরু, যা চাইবে তাই পাবে। তিনি যেমন অবস্থায় রাখেন, সেই অবস্থায় : 
থেকে তার চিস্তা করতে পারলেই সব মঙ্গল। তোমার খুব বিশ্বাস ভক্তি হউক এবং; 
তিনি তোমায় [তোমার] অন্য কল্যাণও করুন। এসব চাইতে হয় না। তার কৃপায় : 
আপনা থেকেই আসে। তিনি তোমাকে শাস্তি দিন। আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিও। ইতি ।; 
তোমার শুভাকাক্ষ্ষী : 
শিবানন্দ 





শি উপ মুখপাধায়কে লিখিত বা শবনন্ী হজের পর উন মুখপধাের পরম পর, দাসী োগবিলাস; 
মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। যোগবিলাসবাবু স্বামী অডেদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য।--সম্পাদক 


ঈলল্দলদ্দ___ াক্পাাঁাাচ্ছা্ভজ্দাশ 


|1৩|| 
্ীত্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং ৃ 
ৃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় 
: ১১/৩/(১৯)২৬ 
: তোমার প্রেরিত ৫ পাইলাম ও পত্রও পৌঁছিল। তোমার সংসারে আয় কম এবং ব্যয়ও অধিক। টাকা আমাকে: 
পাঠাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি প্রভুর সন্ন্যাসী: 


সস্তান। আমার নিজের টাকায় বিশেষ প্রয়োজন হয় না।: 
যাহা কিছু আবশ্যক হয়, প্রভুর ইচ্ছায় সবই আসে এবং: 
তাহাও অতি কম।* সংসারে অনেক প্রকারের অভাব হয়।: 
তোমার আয় কম, কাজও অস্থায়ী, অল্পদিনের জন্য।: 
প্রার্থনা করি, কাজটি স্থায়ী হউক বা অন্য একটি স্থায়ী : 
কাজ হউক। ঠাকুরে বিশ্বাস ভক্তি দৃঢ় হউক এবং তুমি: 
শান্তিতে থাক। আমার শরীর তত মন্দ নয়। মঠেরও সব: 
একপ্রকার কুশল, তার ইচ্ছায়। ইতি। : 
তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী : 

শিবানন্দ ৃ 





[* “তাহাও অতি কম”-এর অর্থ__-ঘাহা কিছু আবশ্যক হয়', তাহা অতি কম।- সম্পাদক] 


11811 
্রীত্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং 
911 17801012716 1917: 
001০2170174 র 
23/6/019)26 


তোমার পত্র পাইলাম। তুমিও বোধহয় এতদিনে আমার এখান হইতে লিখিত পত্র পাইয়া থাকিবে। 0% 58০. : 
[799010 06 501001-এর [905 পাইয়াছ। বেশ ভালই হইয়াছে। এইরূপ করিয়া 
ক্রমশ 1১017817010 005. পাইয়া যাইবে ভয় নাই। হয়তো এইটাতেই [১০17021761 
হইয়া যাইতে পারিবে। 

নিজের উপর গুরুভার থাকিলে মানুষ কি নিশ্চিস্ত হইয়া থাকিতে পারে? 
ইহা অতি সত্য এবং আমিও তাহা বুঝি। তুমি যাহাতে নিশ্চিন্ত হইতে পার, তজ্জন্য 
সতত প্রার্থনা করিতেছি জানিবে। তিনি তোমার যা হয় একটা উপায় করিয়া দিবেন। 
তাহার শরণ লও। তিনি উপায় করিয়া দিবেনই দিবেন। তোমার যদি তাহাকে 
ডাকিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয় এবং এইসকল সাংসারিক অনটন যদি তাহার 
প্রতিকূল কারণ হয়, তাহা হইলে তোমায় নিশ্চয় বলিতেছি-_ তোমার এ অনটন ও 
দুশ্চিন্তা শীঘ্রই দূর হইয়া মোটা ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিবেন। তিনি 
ভক্তবৎসল, তাহাকে ডাকিতে যে চায়, তার সব বাধাবিদ্ব দূর হইতেই হইবে। তুমি 
তাহাতে শরণ লইয়াছ। কোনরূপ ভাবনাচিস্তা করিবে না। তাহাতে মন স্থির রাখিয়া 
যাহা তিনি দেন আনন্দে প্রহণ করিয়া নির্লিপ্তভাবে সংসার করিয়া যাও। আমাদের 
সমস্ত কুশল। তুমি আমার আস্তরিক স্নেহ শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি | . 
তোমার চির শুভানুধ্যায়ী 

শিবানন্দ 
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ৃ হামী তদাতানন্দ অঙ্কিত শ্রীরামকৃষেতর তৈলচিত্র থেকে গৃহীত 


এত কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্‌। 
: শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণস্তি তে ভুরিদা জনাঃ।1” 


[শ্রীমত্তাগবতমূ, ১০।৩১।৯) : ৃ 
: এসেছ। যাই হোক, এসে বনের অপূর্ব শোভা দেখেছ, সুন্দর : 
: জ্যোৎঙ্না, কত ফুল ফুটেছে, কত সুন্দর দৃশ্য দেখা হলো;; 
এখন যার যার ঘরে চলে যাও। : 





1 4৮৮৮৮১৫৫০০০ 
রূপে এই গ্লোকটি ভাগবত থেকে উদ্ধৃত করেছেন। 
: শ্লোকটির পটভূমিকা সংক্ষেপে বলছি। 

: অরণ্যের মধ্য থেকে ভগবান বংশীধ্বনি করেছেন। সেই 
ংশীধবনি কানে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে গোপীরা যেখানে 
যে-অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায় ছুটেছেন তার দর্শনে। 
প্রস্তুত হওয়ার, ঘরের কাজকর্ম গুছিয়ে যাওয়ার সময় নেই 
: তাদের। ভারি সুন্দর সে-বর্ণনা! হয়তো কেউ সাজছিলেন। 
: সাজার সময় কোথায় কি দিতে হবে, কোথায় কি আভরণ 
; পরতে হবে--সব ভুলে গিয়েছেন। প্রসাধন অসমাপ্ত : 
 থাকল। সেই অবস্থায় ছুটে চলেছেন সকলে। 


এক কুগুল দোলনী।।” 
কেউ একটি চোখে কাজল পরেছেন, কারো এক হাতে : 


: বলয়, কারো বা এক কানে কুশুল পরা হয়েছে। কোন গোপী: 
: রান্না করেছিলেন, উনুনে ভাত চাপানো ছিল-_তা আর; 
; নামাবার সময় হলো না। কারো দুধ উথলে পড়ছে, খেয়াল: 
 নেই। কেউ সন্তানকে স্তনদান, কেউ পতিসেবা করছিলেন।: 
£ সব ফেলেই ছুটেছেন। ভগবানের আহ্থান এসেছে, প্রস্তুতির : 
£ অবকাশ নেই। “ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে।'; 
? একজন গোপীর অবস্থা শোচনীয়। তীঁর দ্বার বন্ধ। তিনি: 
£ দেখলেন অন্তরায় হয়েছে দেহ। সঙ্গে সঙ্গে দেহ পরিত্যাগ: 
? করে চলে গেলেন। কেউ কেউ ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব পরিত্যাগ : 
; করেন, কিন্তু যে-দেহ মানুষের 'আমি'র সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে: 
জড়িয়ে রয়েছে তা যদি ভগবানলাভের পথে অস্তরায় হয়; 
£ তবে তৎক্ষণাৎ তাকে পরিত্যাগ কর- এর কোন তুলনা হয়: 
: না। ভগবানের কাছে গোপীরা গিয়েছেন কত আশা নিয়ে যে, 
: ভগবান তাদের গ্রহণ করবেন, স্বীকার করবেন। তখন রাত্রি 
: গভীর। অরণ্যের মধ্যে ভগবান তাদের স্বাগত জানিয়ে: 
£ তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি। বলছেন £ “কিং প্রিয়ং”__: 
; তোমাদের জন্য কি প্রিয় কার্য করব? ইংরেজীতে বলে-__: 
£ ৬721 ০) [ 4৫০ 00 ০? অত্যন্ত গতানুগতিকভাবে : 
? সম্বোধন করে বলা। যে-গোপীরা সর্বস্ব ত্যাগ করে: 
' গিয়েছেন, তারা এরকম সম্ভাষণ প্রত্যাশা করেননি। তারপর : 
£ ভগবান বলছেন ঃ 
: শ্বাপদসন্কুল এই অরণ্য। তোমরা এখানে এলে কেন? তাছাড়া: 


“ম্বাগতং ভো মহাভাগাঃ”-__মহাভাগ্যবতী ; 


এখন গভীর রাত্রি, আর হিং: 


তোমরা কুলবধূ, লোকলজ্জা আছে। হঠকারিতা করে চলে: 


গোপীরা খুব আহত হয়ে শ্রীকৃষ্কে বললেন ঃ “হে: 


; কৃষণ্জ, তুমি কি আমাদের মনোভাব জান না? আমরা সর্বন্থ : 
: ত্যাগ করে তোমার পদপ্রান্তে উপনীত হয়েছি তা কি এই: 
? বনের শোভা দেখবার জন্য? না, তুমি আমাদের এঁহিক: 
: বাসনা পূর্ণ করবে বলে? জেনো, আমাদের এরকম: 
; আকাক্কষা কিছু নেই। তুমি সব জান, তবু এইভাবে আমাদের : 
সম্বোধন করায় আমরা অত্যন্ত বেদনা বোধ করছি।” এইসব: 


£ বলে তারা অনুযোগ করলেন। গোপীদের মতো মহাপ্রাণ: 


; রমণীরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে যেমন আশা করেছিলেন তেমন; 


টি * ত্রীরামকৃফকথামূত'-এর প্রথম খণ্ডের প্রথম সংক্করণ ঠিক একশ বছর আগে ১৩০৮ ঙ্গান্ে প্রকাশিত হয়েছিল। শতবর্ধপূর্তির কথা মনে: 
: রেখে প্জ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের এই মূল্যবান ভাষণটি প্রকাশিত হলো। ভাষণটির স্থান ও তারিখ জানা ঘায়নি। ৃ 


ুক্দন্লদদ্দ_া্ল চলত তল] 


: সম্ভাষণ তারা পাননি। তারপরেও ভগবানের সঙ্গে তাদের 
? কথাবার্তা অনেক হলো। ইতিমধ্যে ভগবান গোপীদের সঙ্গে 
? আনন্দে বিহার করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। গোপীরা 


বলছেন ঃ “তোমরা কি জান ভগবান কোন্দিকে গিয়েছেন? 
পৃথিবী তুমি কি জান?” উন্মাদিনীর মতো তারা খুঁজে 
; বেড়াচ্ছেন আর সেইসঙ্গে সমস্বরে ভগবানের স্তুতি গাইছেন, 
যা “গোপীগীতা' নামে খ্যাত। তারই একটি শ্লোক 
; কথামৃতকার উদ্ধৃত করেছেন। বলছেন, “তব কথামৃতং”_ 


: তাদের পক্ষে প্রাণপ্রদ। সংসারতপ্ত মানবের পক্ষে তোমার 
; কথারূপ অমৃতবারি যেন নতুন জীবন দান করে, 
; কবিভিরীড়িতং'_ জ্ঞানী তত্বৃজ্ঞরা তোমার স্ততি করেন। 
; কল্মাপহম্‌'- তোমার কথা সব পাপ নিবারণ করে। শুধু 
: তাই নয়, মানুষ কাউকে স্পর্শ করে, কোন জল পান করে, 


 স্তুতিকথা “শ্রবণমঙ্গলম্‌*__শোনামাত্রই জীবের কল্যাণ হয়। 
: শ্রীমদ'__এই কথার ভিতর কত শোভা, সৌন্দর্য এবং এ 


? এগুলি কারা গ্রহণ করে? “ভুবি গৃণস্তি তে ভূরিদা জনাঃ'_ 
? বহু পুণ্যশালী যাঁরা তারাই এই পৃথিবীতে এই কথারূপ অমৃত 
: পান করতে পারেন। অর্থাৎ যারা এই কথা শোনার সুযোগ 
: পান তাদেরও মহাভাগ্য। 

; শ্রীরামকৃষ্ণের কথারূপ অমৃত বর্ষণ করার প্রথমেই 
? কথামৃতকার গোপীগীতার এই শ্লোকটি উদ্ধত করেছেন। কেন 
; করেছেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথাসমুদ্র সর্বজীবের পিপাসা 
 শ্্ীশ্রীরামকৃষ্তকথামৃত'ও সেইরকম। সকল পাপী-তাপীকে 
; শাস্তি দেয়, কলুষতা, মলিনতা দূর করে এবং সেই কথামৃত 
: অফুরম্ত। কথামৃতকার শ্রীম-_যিনি ভক্তমণ্ডলীতে 
: থেকে আমি একটু সংগ্রহ করে রেখেছি।” 


ডাকনাম ছিল “খোকা মহারাজ'-_-ঠাকুর তাকে বলেছিলেন £ 
: “তুই মাস্টারের কাছে যাস।” তিনি যাননি। ঠাকুর জিজ্ঞাসা 


: কাছে আমি কি করতে, কি শুনতে যাব?” ঠাকুর হেসে 
: বললেন £ “নারে যাস।” অগত্যা ঠাকুরের কথা রক্ষার জন্য 
; “ঠাকুর বলেছেন তাই আপনার কাছে এসেছি।” মাস্টারমশাই 
; বললেন £ “আমার এখানে নিজের কিছু নেই। আমি গঙ্গা- 
উঠি 888: 
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? জল সংগ্রহ করে রাখি। কেউ এখানে এলে তার থেকে একটু: 
: দিই।” এই কথামৃত তিনি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন বলে আজ: 
: তা লক্ষ লক্ষ নরনারীকে শাস্তি দিচ্ছে, অমৃতের সন্ধান দিচ্ছে।: 
: তাকে চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তৃণ তরুলতা সকলকে : 


এই পটভূমিকা না জানলে “কথামৃত'-এর মূল্য আমরা: 


: বুঝতে পারব না। তাই বললাম, মাস্টারমশাই যেন ঠাকুরের ; 
: দ্বারা প্রেরিত হয়ে লিপিকাররূপে তার কথাগুলি সংগ্রহ করে ; 
; লিখেছেন। মাস্টারমশাইকে দিয়েই ঠাকুর লেখাবেন। ঠাকুর ; 
; মাস্টারমশাইকে দিয়ে তার লীলাকথা লেখাবেন আগে: 
? তোমার কথারূপ অমৃত, “তণ্তজীবনম্‌”__যাদের তপ্ত হাদয় : 


থেকেই যেন ঠিক ছিল এবং সেভাবে তাকে তিনি তৈরি: 


 করছেন। কোন একটা ঘটনা সম্পর্কে তিনি মাস্টারমশাইকে : 
; জিজ্ঞাসা করছেন ঃ সেদিন যে ওখানে গিয়েছিলাম, কি: 
; বলেছিলাম? মাস্টারমশীই বলছেন £$ আপনি এই এই: 
: বলেছিলেন। ঠাকুর সংশোধন করে দিচ্ছেন ঃ না ও কথা: 
: বলিনি, এ কথা বলেছি। (“কথামৃত', ৯ নভেম্বর ১৮৮৪, ৩।: 
: কোন তীর্থ দর্শন করে পবিত্র হয়, সেখানে তোমার এই : 

: শুধরে দিয়েছেন। কেন এত চেষ্টা-যত্বঃ তিনি আগে থেকে : 
; ঠিক করে রেখেছিলেন যে মাস্টারমশাই এমন একটি যন্ত্র: 
; একটু-আধটু কথা নয় যে, বলতে বলতে ফুরিয়ে যাবে। : : 
: 'আততম্‌'__বিস্তৃত। ভগবানের লীলাকথার অস্ত নেই। : 


১০1৫) এইরকম নানা জায়গায় মাস্টারমশাইকে তিনি 


অবিকৃত হওয়৷ দরকার-_এইটি হচ্ছে বড় কথা। কোন: 


: উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হয়তো একভাগ থাকেন আর তিনভাগ গ্রন্থকার : 
: নিজে। অর্থাৎ গ্রন্থকার তার 11011518007 বা ব্যাখ্যা দিয়ে : 
; মাস্টারমশাই যখন তার কথাগুলি পরিবেশন করবেন, তখন: 
: যেন তাকে নতুন ছাচে না ঢেলে পরিবেশন করেন। ভক্তদের : 
: পরিবেশিত হয়। ঠাকুর এবিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন: 
: এবং মাস্টারমশাইকেও বারেবারে সতর্ক করে দিয়েছেন।: 
; এমনভাবে ঠাকুর আর কাউকে জিজ্ঞাসা করতেন না যে,: 
: তিনি কি রলেছেন এবং কোথায় তার ভূল হয়েছে। এ যেন: 
; মাস্টারমশাইয়ের ওপরে : 
প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনা বলছি। স্বামী সুবোধানন্দ_্যার : 


ঠাকুরের মাস্টারি! রর 
মাস্টারমশাইকে ঠাকুর এত করে তৈরি করেছিলেন; 


: কেন? কারণ, তা না করলে আমরা এই অমৃত পেতাম: 
: কোথায়? স্বামী বিবেকানন্দ থেকে আরম্ভ করে ঠাকুরের : 
; করল্লেন £ “কিরে গিয়েছিলি?” তিনি বললেন £ “গৃহস্থের ; আরো অন্য অনেক ত্যাগী সন্তান ছিলেন। প্রত্যেকের কাজের; 
: ধারা যেন শ্রীরামকৃষ্ণের মনে আগে থেকে নির্দিষ্ট করা ছিল।: 
; ঠিক যাকে দিয়ে যা করাবার, তাকে দিয়ে তাই করাচ্ছেন।: 
কোন জায়গায় ব্যতিক্রম হবে না। স্বামী শিবানন্দ মহারাজ-_: 
: ভক্ত-পরিবৃত হয়ে উপদেশাদি দিচ্ছেন, তিনি তখন: 
? এককোণে বসে নোট লিখে রাখছিলেন। ঠাকুর লক্ষ্য: 


করেছেন, হেসে বললেন ঃ “ওরে, এ তোকে করতে হবে; 


65593855568 9655565685695556896969399966565$5655558559৬9৬৬৩৩$৪৮৩৪৪৪৪৩৩৩৬৪৪৪২৯৬৪০৪৪৪৪৪৬ 


ািগিজাল৭০০১ 
: নেই। স্ব স্ব ভাব অনুসারে এক একজনের জন্য এক এক 


: কোন এলোমেলো ভাব নেই। যদিও ঠাকুরকে দেখলে বা 
তার কথা শুনলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে সেগুলি যেন 
; অসংবদ্ধ, তিনি মুহুমূহ্ছ সমাধিতে ডুবে যাচ্ছেন, বাহ্যজগৎ 
: যাচ্ছে__সেই মানুষের আর সাংসারিক জ্ঞান কি থাকবে? 


কিন্তু সেই এলোমেলো মানুষটির মধ্যে একটি সুন্দর, 
: সুপরিকল্পিত কর্মধারা আছে এবং সেসব কর্ম যেন 
: নিখুঁতভাবে সম্পাদিত হয়-_এবিষয়ে তার সজাগ দৃষ্টি ছিল। 
? শ্রীরামকৃষ্ণ খুব গোছালো ছিলেন। প্রতিটি জিনিস তিনি 
; গুছিয়ে রাখতে চাইতেন। কোন জিনিস অগোছালো দেখলে 
: বিরক্ত হতেন। বলতেন, যে বাইরের ছোটখাটো বিষয়ে 
: এলোমেলো-_সে বড় বড় বিষয় বা ভগবৎ সাধনাতেও 
: সুসংহত হবে না। এমনকি অতি তুচ্ছ সাংসারিক বিষয়েও 
: সংশোধন করে দিয়েছেন। বলেছেন £ “ভক্ত হবি বলে 
: বোকা হবি কেন?” যোগেন মহারাজ-_স্বামী যোগানন্দকে 
: তিনি একটি কড়াই কিনতে বলেছিলেন। তিনি নিজে দেখে 
না নিয়ে দোকানদারকে বিশ্বাস করেছিলেন। বলেছিলেন £ 
; “দেখো বাপু, ঠিক ঠিক দাম নিয়ে ভাল জিনিস দিও, ফাটা- 
: ফুটো না হয়।” দোকানীও “আজ্ঞা মশায়, তা দেব বৈকি' 
: ইত্যাদি নানা কথা বলে বেছে বেছে তাকে একটি কড়াই 
: দিয়েছে, তিনিও দৌকানীর কথায় বিশ্বাস করে কড়াইটি আর 
: পরীক্ষা না করেই নিয়ে এলেন। দক্ষিণেশ্বরে এসে দেখলেন, 
: কড়াইটি ফাটা । ঠাকুর সে-কথা শুনেই বললেনঃ “সে 
: কিরে? জিনিসটা আনলি, তা দেখে আনলিনি? দোকানী 
: ব্যবসা করতে বসেছে-_সে তো আর ধর্ম করতে বসেনি? 
: তার কথায় বিশ্বাস করে ঠকে এলি? ভক্ত হবি, তা বলে 
: বোকা হবি? লোকে তোকে ঠকিয়ে নেবে? ঠিক ঠিক জিনিস 
: দিলে কিনা দেখে তবে দাম দিবি; ওজনে কম দিলে কিনা তা 
: দেখে নিবি, আবার যেসব জিনিসের ফাউ পাওয়া যায় 
: আসবিনি।” (ত্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, গুরুভাব 
: উত্তরার্ধ, ৩য় অধ্যায়) 

£ ছোটখাটো ব্যাপারেও তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে বলতেন। 
: বলতেন, আমি নিজের পরনের কাপড় পর্যস্ত ঠিক রাখতে 
: পারি না, কিন্তু জিনিসপত্র অগোছালো রাখি না। যখন হুশ 
; থাকে, তখন যে-জিনিস যেখানে থাকে সেখানেই রাখি। তার 


; তিনি বলেছেন আর ভক্তেরা ভক্তির আতিশয্যে সেগুলিকে 
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গাল 


; সাধনার ফলে তাদের তাৎপর্য স্পষ্ট হবে। 
 কর্মধারা, ঠাকুরের এটি একটি সুনির্দিষ্ট প্রণালী। তার মধ্যে ; 


তাই মাস্টারমশাই অতি নিষ্ঠাভরে কথাগুলি সংগ্রহ 


চি পপ 
: অতি অপূর্ব। কারণ ঠাকুরের সঙ্গে থেকে থেকে, ঠাকুর; 
: কিভাবে কোন্‌ কথাটি বলেছেন তা তার হৃদয়ে গাথা হয়ে : 
; থাকত। 'কথামৃত' ঠাকুর পরিবেশন করেছেন, মাস্টারমশাই: 
তার বক্তা। যেমন ভাগবতের বক্তা শুকদেব। : 
: ঠাকুর নিজেই বলতেন, কোমরে কাপড়টা পর্যন্ত থাকে না। : 


সেই মাস্টারমশাই যখন ঠাকুরের কাছে প্রথম গিয়েছেন; 


তখন তাঁর শিক্ষা কিভাবে আরম্ভ হয়েছিল “কথামৃত'-এর; 
: গোড়াতেই তিনি দেখিয়েছেন। ঠাকুরের সম্বন্ধে তিনি: 
: শুনেছিলেন, তবে খুব আগ্রহ নিয়ে তার কাছে যে গিয়েছিলেন: 
: তা নয়। তার শ্যালক বেড়াতে বেড়াতে তাকে দক্ষিণেশ্বরে : 
: নিয়ে গিয়েছেন। যেতে যেতে বলেছেন ঃ “গঙ্গার ধারে একটি ; 
: চমৎকার বাগান আছে, সে-বাগানটি কি দেখতে যাবেন? 
; সেখানে একজন পরমহংস আছেন।” (ককথামৃত', 
: মাস্টারমশাই শুনলেন, কিন্তু খুব আগ্রহ নিয়ে শুনেছেন বলে : 
: মনে হয়নি। দক্ষিণেশ্বরে এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে: 
: দেখলেন- ছোট্ট একটি ঘর, সেখানে ঠাকুর থাকেন, অন্যান্য: 
: লোকজন সেখানে আসেন। মাস্টারমশায়ের শ্যালক সিধু: 
: তাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। তিনি দরজা থেকেই দেখলেন, : 
: ভিতরে একঘর লোক। আর একজন তক্তপোশের ওপর বসে: 
; আছেন। পরনে সাদা ধুতি, গায়ে কোন জামা নেই। মুখে একটু; 
; দাড়ি, সমবেত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলছেন। মাস্টারমশাই 
: একটু সঙ্কোচবোধ করলেন ভিতরে যেতে। কেউ আসুন": 
: বলায় ভিতরে গেলেন। গিয়ে করজোড়ে নমস্কার করলেন__: 
' ভদ্রতার খাতিরে যেমন করে। কিছুক্ষণ কথাবার্তা শুনলেন, : 
: পরে বেরিয়ে এলেন। ভাবলেন, বাগানটা একবার ভাল করে: 
: দেখে আসি, তারপর এখানে আসব। ঠাকুরের কথাগুলি তার: 
: ভালই লাগছিল, কিন্তু অত ভিড়ের মধ্যে যেন তার পোষাচ্ছিল : 
: না। বাগান দেখার পর ফিরে এসে দেখেন ঘর বন্ধ । ঘরে ধুনো; 
: দেওয়া হয়েছে। মাস্টারমশায়ের ইচ্ছা ভিতরে যাওয়ার। কিন্তু: 
: বৃন্দেকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন £ “হাগা, সাধুটি কি এখন এর : 
; ভিতর আছেন?” বৃন্দে উত্তর দিল £ “হ্যা, এই ঘরের ভিতর : 
: খুব বই-টই পড়েন?” বৃন্দে বলল £ “আর বাবা বই-টই! সব; 
: ওঁর মুখে!” মাস্টার আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ “আচ্ছা, ইনি: 
: বুঝি এখন সন্ধ্যা করবেন? আমরা কি এ ঘরের ভিতর যেতে : 
' পারি? তুমি একবার খবর দিবে?” বৃন্দে ঃ “তোমরা যাও না: 
: বাবা। গিয়ে ঘরে বসো।” (এ) ৃ 
: কথাগুলি শুনে যেন মনে না করি, হঠাৎ একটা উচ্ছ্বাসের বশে : 


১1১২): 


মাস্টারমশাই শুনে ভাবছেন, ঠাকুর হয়তো বিদ্বান পতিত: 


: হবেন, কিন্তু বইও পড়েন না, আর সাধুর বেশবাসও তেমন: 
28758887581 
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ভা রাম কষকথমৃত-এর দুমিক 





লোকটিকে একবার দেখা ভাল। এইসব ভেবে ভিতরে 


: ঢুকেছেন। ঠাকুর তার কথা জানতে চাইলেন £ “কোথায় থাক, 
;কি কর. বরাহনগরে কি করতে এসেছ?” ইত্যাদি। মাস্টার 
: সমস্ত পরিচয় দিলেন। আর কিছু কথাবার্তার পর মাস্টার 
: প্রণাম করে বিদায় গ্রহণ করলেন। ঠাকুর বললেন ঃ “আবার 
: এসো।” ৫) 

১ এরপর দ্বিতীয় দিন মাস্টারমশাই সকালবেলা 
: দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছেন। ঠাকুর তখন কামাতে যাচ্ছেন। 
: নাপিতের সামনে বসেই মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে কথা 
 বলছেন। তারপর কথাপ্রসঙ্গে বলছেন ঃ “তোমার কি বিবাহ 
: হয়েছে?” মাস্টারমশাই উত্তর দিলেন ঃ “আজ্ঞা হা ।” ঠাকুর 
? শিহরিত হয়ে বললেন £ “ওরে রামলাল। যাঃ, বিয়ে করে 
; ফেলেছে!” মাস্টারমশাই চিস্তিত, বিয়ে করে কি একটা 


: ছেলে হয়েছে?” মাস্টারমশাই এবার ভয়ে ভয়ে উত্তর 
; দিলেন ই “আজ্ঞে, ছেলে হয়েছে।” ঠাকুর আবার আক্ষেপ 
; করে বলছেন £ “যাঃ, ছেলে হয়ে গেছে!” কিছুক্ষণ পরে 
: বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি?” মাস্টারমশাই ভাবছেন, এ 
: আবার কি প্রশ্ন! বললেন ঃ “আজ্ঞা ভাল, কিন্তু অজ্ঞান।” 
: বলে বিপদ করেছেন। ঠাকুর অমনি বললেন ঃ “আর তুমি 
; জ্ঞানী?" মাস্টারমশাই বর্ণনা দিচ্ছেন ২ “মাস্টারের অহঙ্কারে 


; একজন শিক্ষিত ব্যক্তি বলে বিশ্বাস তো ছিল। কিন্তু ঠাকুর 
: বলছেন, তোমার স্ত্রী অজ্ঞান আর তুমি কি জ্ঞানী? মাস্টার- 
: মশাই ভাবছেন, জ্বান কাকে বলে আর অজ্ঞান কাকে বলে? 
অতএব প্রথমেই জ্ঞান-বিচারের অভিমান চূর্ণ, তারপর 
: কথাবার্তা। এদিন থেকেই মাস্টারমশাই ঠাকুরের প্রতি একটা 
: অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করলেন। মনে প্রশ্ম__ মানুষটি কে? 
: বাইরে রূপের ছটা নেই, পোশাকের পারিপাট্য নেই। 


: শাস্ত্রের সার নিষ্কাষণ। এত গভীর জ্ঞান অথচ লেখাপড়া 
কথা বলছেন। কিন্তু কথাগুলি সহজ নয়। জ্ঞানের ভাণ্ডার 
: থেকে এক একটি রত্ব বের করছেন। সবাই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। 
: কথামৃত বর্ষণের আরম্ভ এইভাবে। 

;: তারপর থেকেই মাস্টারমশাই ঠাকুরের দুর্বার আকর্ষণের 
: এসে হাজির। দেখলেন, একঘর যুবক বসে আছে, ঠাকুর 
: তাদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করছেন। তখন তিনি ভাবছেন, 
; আগের মানুষটি কোথায়? যিনি ভগ্সনা করে তার অভিমান 
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চূর্ণ করেছিলেন? মাস্টারমশাইকে দেখে বললেন ঃ “রে: 


; আবার এসেছে?” বলে একটি গল্প বললেন ঃ “দ্যাখ, একটা ; 
: মৌতাত ধরেছিল-_ঠিক সময় আফিম খেতে এসেছে!” (এ, 
: ১1১1৯) অর্থাৎ মাস্টারমশাইও সেই আফিমখোর ময়ূরের : 
; মতো আবার এসেছেন। তার তখনো সঙ্কোচ কাটেনি, কিন্তু: 
: ঠাকুরের নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার। তিনি জানেন যে, তার চিহিত: 
: সন্তানদের একজন এসেছেন, আর ঠিক সেই সময়েই__যখন: 
: কাটাতে হবে_ তাদের দেখে নিলেন। এঁদের মধ্যে স্বামীজীও : 
: ছিলেন। অবশ্য এঁরা সবাই মাস্টারমশায়ের থেকে বয়সে; 
অপরাধ করেছি? ঠাকুর আবার প্রশ্ন করছেন £ “তোমার কি : 


ছোট, তাই তিনি এঁ হাসি-তামাশায় অসঙ্কোচে যোগ দিতে : 


: পারছেন না। তিনি একটু লাজুক প্রকৃতিরও ছিলেন। ঠাকুর: 
: হেসে বলছেন £ “দ্যাখ, এর একটু উমের বেশি কিনা, তাই: 
: একটু গম্ভতীর। এরা এত হাসিখুশি করছে, কিন্ত এ চুপ করে; 
; বসে আছে।” মাস্টারমশায়ের বয়স তখন সাতাশ বছর। দু-: 
: চারদিন পরে ঘনিষ্ঠতা বাড়লে তিনি যে শ্রীরামকৃষ্ণ-: 
: পরিবারভুক্ত তা অনুভব করতে লাগলেন। সেই সম্বন্ধ: 
: চিরকাল অটুট ছিল, তার গভীরতা দিনে দিনে বাড়ল।: 
: তার অধিগত। তিনি তিনটি বিষয় পড়াতে পারেন। এরকম 
: শিক্ষক এখন দুর্লভ। পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে গর্ব না থাকলেও নিজে ; 


“পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল। 

অনুদিন বাঢ়ল__অবধি না গেল।।” ৃ 

(চৈতন্যচরিতামূত, মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ): 
প্রথমে চোখে দেখে তিনি শ্রীকৃষেঃর প্রতি আকৃষ্ট হলেন।: 


:; তার থেকে যে প্রেমের উৎপত্তি হলো তা দিন দিন বাড়তে : 
: লাগল, তার আর সীমা কোথাও রইল না। সেইরকম: 
: ঠাকুরের সঙ্গে তার সন্তানদের যে সম্বন্ধ, তাতে মাধূর্ষের : 
; কোন সীমা ছিল না। মাস্টারমশাই সেই পরিবারভুক্ত।: 
: ঠাকুরের কথারূপ অমৃত পরিবেশনের জন্য যেন বিধি-: 
: নির্দিষ্ট। কথামৃতের প্রতিটি কথাই অমৃত। ঠাকুরের জীবনের: 
: এক-একদিনের চিত্র মাস্টারমশাই বহু বর্ণনা করেছেন। 
: একেবারে সাধারণ মানুষ । অথচ তার কথাগুলি যেন সমস্ত : 


: অপূর্ব মেধাশক্তি ছিল, যখন শুনতেন প্রায় শ্রুতিধরের মতো: 
: তারপর বাড়িতে একটি ডায়েরিতে সব নোট করে রাখতেন।: 
: দিন, তারিখ, সময় সব দিয়ে কে কে উপস্থিত ছিলেন, কি কি: 
: কথা হলো সুত্রাকারে লিখতেন-_যে-সূত্রগুলির অর্থ তিনিই: 
; কেবল বুঝতেন। তারপর এইরকম বহু সম্ভার একত্র হলে: 
? সেগুলি বিস্তার করে লিখতে আরম্ভ করতেন। লিখতে শুরু: 
; করার আগে একটি দিনের ঘটনা দিনপস্্রী থেকে দেখে নিয়ে : 


এইজন্য তার লেখায় দেখা যাবে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বর্ণনা : 
: ত্বার দৃষ্টিকে এড়ায়নি। প্রথমে তার মনের অক্ষরে লিখিত ; 
: হয়েছে, তার থেকে তুলে ছাপার অক্ষরে সেগুলি 
; কথামৃত"রূপে প্রকাশ পেয়েছে। বর্ণনাগুলি এত জীবন্ত যে, 
; মনে হয় আমরা সাক্ষাতে বসে ঘটনাগুলি দেখছি। ডায়েরির 
: পাতায় অথবা অন্তরের মণিকোঠায় যেগুলি সঞ্চিত ছিল-_ 
: ধ্যানে পুনরাবিষ্কৃত হয়ে তা ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। 
: এরই নাম “কথামৃত'। 

1  কথামৃত'এর অমৃতদায়িনী, অমরত্বদায়িনী শক্তি 
: অফুরস্ত। ভারতের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান ভাষায় তা 
: অনুদিত হয়েছে। বিদেশেও বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং 
এসব দেশের মানুষ এই অমৃতের আম্বাদ পেয়ে মুগ্ধ ও 
: অভিভূত। এমন অপূর্ব বস্তু তারা কল্পনাও করতে পারেনি। 
; দুরূহ তত্বকথাকে এত সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা-_এ কল্পনা 
: করা যায় না। ঠাকুরের নিজন্ব প্রকাশভঙ্গিও কী সুন্দর! 


: দেখিয়েছেন, ঠাকুরের অভিব্যক্তি কত কবিত্বপূর্ণ, মর্মম্পর্শী। 
; তিনি দার্শনিক, তিনি কবি, শিল্পী এবং হাস্যরসিকও। 


; সর্বজ্ঞানের ভাণ্ডার। আর ছিল দুর্নিবার কৌতৃহল ও 
: ওঁৎসুক্য, যার জন্য তিনি তার পারিপার্থিক থেকে নানা জ্ঞান 
£ আহরণ করেছিলেন। 'কথামৃত'-এর বর্ণনাগুলিতে কত- 


? পরিচয়। কত কি দেখেছেন, বিচিত্রভাবে সেসব অনুভব 
; করেছেন এবং প্রত্যেকটি ঘটনা তার মনের মধ্যে সঞ্চয় করে 
 রেখেছেন। যখনি প্রয়োজন হয়েছে তা প্রকাশ করেছেন এবং 
; অপরের মর্মকে স্পর্শ করেছেন। সেখানে ভাষায় কোন 
; সচেতন পারিপা্য নেই। ভাষার মারপ্যাচে তত্বকে দুর্বোধ্য 
? করার চেষ্টা করা হয়নি। যে-ভাষায় তিনি প্রকাশ করেছেন 
: তা নিরক্ষর গ্রাম্য কৃষক পর্যস্ত বুঝতে পারে। আবার বড় বড় 
; পাণ্ডিত্যের গবেষণার বিষয়ও তার মধ্যে অনেক। এই হলো 
: কথামৃত'-এর বৈশিষ্ট্য। একদিকে অতি সাধারণ ব্যক্তিও 


 পত্ডিতদেরও চিন্তার বিষয়। তারাও মন্মগ্ধ হয়ে শোনেন। 


' ছিলেন বিখ্যাত বাগ্মী। ধর্মসংক্রাস্ত বিষয়ে তিনি অসাধারণ 
; বক্তা ছিলেন। তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে বসে ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছেন। বলছেন, আমরা 
: শান্ত্রসমুদ্র মন্থন করে কেবল ঘোল খেয়েছি, ইনি তার 
: সারবস্তুটি অর্থাৎ মাখনটি খেয়েছেন। কথামৃত না থাকলে 
: শাস্ত্রের সারমর্মকে আমরা এমনভাবে বুঝতে পারতাম না। 
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: সারবস্তকে সংগ্রহ করে সহজ সাবলীল অনবদ্য ভাষায়; 
; করে বলতেন-_“আমি হংস।” দুধে জলে মেশানো থাকলে: 
হাস যেমন জলকে পরিত্যাগ করে দুধটি নেয়, তিনিও; 
: সেইভাবে সবকিছুর সার অংশটি গ্রহণ করেছেন, অসার; 
: বস্তুকে বর্জন করেছেন। তবে শান্ত্রকে তিনি উপেক্ষা; 
? করেননি। বলেছেন ঃ “নিজে পড়ি নাই, কিন্তু ঢের সব যে; 
; শুনেছি গো? সেসব মনে আছে। অপরের কাছ থেকে ভাল: 
? ভাল পণ্ডিতের কাছ থেকে বেদ-বেদাস্ত দর্শন-পুরাণ সব: 
; শুনেছি। শুনে তাদের ভেতর কি আছে জেনে, তারপর; 
? সেগুলোকে গ্ররস্থগুলোকে) দড়ি দিয়ে মালা করে গেঁথে: 
? গলায় পরে নিয়েচি।” (লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব-পূর্বার্ধ, ২য়: 
: অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর “কবি শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থে 
: বা দৃষ্টান্ত দিয়ে শাস্ত্রের কথা বলতেন, তখন বড় বড়: 
£ পণ্ডিতও মুগ্ধ বিশ্মিত হতেন, ভাবতেন-_এমন সহজে এত: 
£ ঠাকুরের অক্ষরপরিচয় ছিল। পুঁথি লিখতেন, তার : ৃ 
? অক্ষরগুলি সুন্দর। যদিও তাঁর পড়াশুনা বেশিদূর এগোয়নি। : 
: লেখাপড়ায় তার আগ্রহই ছিল না। তার মনই ছিল ; 


চিনিতে মিশেল আছে- চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন।”? 
(কথামৃত', ৪1২০৫) পিঁপড়ে বালিকে পরিহার করে: 
গ্রহ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনি শাস্ত্রের 


অধ্যায়) একথা বর্ণে বর্ণে সত্য। কারণ, ঠাকুর যখন উপমা: 


গুঢ় তত্বকেও প্রকাশ করা যায়! 
যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ একটা দৃষ্টাস্ত দিতেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ: 
সম্বন্ধে--“জীবজগৎসুদ্ধ তিনি। যদি একটা বেলের খোলা, : 


; শীস, বিচি আলাদা করা যায়। আর একজন বলে, বেলটা: 
; কত ওজনে ছিল দেখ তো, তুমি কি খোলা বিচি ফেলে: 
: শীসটা কেবল ওজন করবে? না, ওজন করতে হলে খোলা: 
: এত ওজনের ছিল। খোলাটা যেন জগৎ, জীবগুলি যেন 
: বিচি। বিচারের সময় জীব আর জগতকে অনাত্মা বলেছিলে, 
? অবস্ত বলেছিলে । বিচার করবার সময় শাসকেই সার, খোলা 
£ আর বিচিতে অসার বলে বোধ হয়। বিচার হয়ে গেলে সমস্ত 
£ জড়িয়ে এক বলে বোধ হয়।” (কিথামৃত', ১।৯।২) সেই- 
; রকম বিশিষ্টাদ্বেতবাদ ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে বলে-_চিৎ- 
: অচিৎ-বিশিষ্ট যে ভগবান অর্থাৎ জীবজগৎ উভয়কে নিয়ে 
; তিনি। কাউকে বাদ দিচ্ছেন না, যেমন বেলের কোন অংশটা 
; বাদ যাচ্ছে না। 

; বোঝেন, আরেক দিকে এর জটিল তত্বগুলি বড় বড় : 


শ্রীরামকৃষ, অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে বললেন, যখন 


£ সানাই বাজে একজন গো ধরে থাকে, তার অন্য সুর নেই। 
শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণি : 
? পটভূমিকা-রূপে কাজ করে। আরেকজন সানাইতে নানা- 
: রকম সুর বাজায়। বিভিন্ন রকমের মতবাদ যেন সানহিয়ের 
: নানা সুর। আর এ পৌ ধরে থাকাটা হচ্ছে অবৈত। অদ্বৈত 
মানে এক সুর, কোন বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু বৈচিত্র্য না 
; থাকলেও সেটি নানা ভাবের পটভূমিকা। আরো কত 
: সুন্দরভাবে তিনি বিভিন্ন মতবাদকে বুঝিয়েছেন। এক 
; জায়গায় বলছেন, ভগবান কেমন জান? 


সে কেবল একটা সুর দিয়ে রাখে, তাকে 'পৌ” বলে। এটি 


“যেমন মোমের 


' গাছ-_ডাল, পালা, ফল--সব মোমের” (ধী, ৪1৮1৪) মোম 
দিয়ে তৈরি একটি বাগান। সবই মোমের, যদিও আকারে : 
: বৈচিত্র্য আছে। তেমনি তিনি এই জীবজগৎ সব হলেও 
:তত্ৃত একই আছেন। জগগ্রপ বিচিত্রতা তাতে প্রকাশ 
£ পাচ্ছে। এই যে একই তত্বের বহু বিচিত্রতা, এইটি 


; বিচি লই, খোলা লই। বলছেন তার নিজস্ব ভাষায়। 
: তাহলে ঠাকুর কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন? এই প্রশ্নের 
: উত্তর দেওয়া কঠিন। একদিন স্বামীজী বলছেন, ব্রহ্মা বাক্য- 


; পদার্থ সকলই ঈশ্বর- ইহা অপেক্ষা অযুক্তিকর কথা অন্য কি 
: হইবে? গ্রন্থকর্তা খষি-মুনিদের নিশ্চয় মাথা খারাপ হইয়া 
: গিয়াছিল, নতুবা এমন সকল কথা লিখিবেন কিরূপে? 
: (লীলাপ্রসঙ্গ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ভষ্ঠ অধ্যায়) 


: অনুস্যূত হয়ে রয়েছেন। স্বামীজী তখনো “বিবেকানন্দ' 
; হননি__নরেন্দ্রনাথ। পরিহাস করে তিনি হাজরামশাইকে 
? বলছেন £ “উহা কি কখনো হইতে পারে? ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা 
: ঈশ্বর, যাহা কিছু দেখিতেছি এবং আমরা সকলেই ঈশ্বর?” 
: ঠাকুর তখন “তোরা কি বলছিস রে” বলে হাসতে হাসতে 
: নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। স্বামীজী পরে 
; বলেছিলেন ঃ “ঠাকুরের এদিনকার অদ্ভুত স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে 
: ভাবাস্তর উপস্থিত হইল। স্তম্ভিত হইয়া সত্য সত্যই দেখিতে 
: লাগিলাম, ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্বব্রন্মাণ্ডে অন্য কিছুই আর নাই!... 
; বাটীতে ফিরিলাম, সেখানেও তাহাই। যাহা কিছু দেখিতে 
: লাগিলাম, সেসকলই তিনি-_এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। 
: খাইতে বসিলাম, দেখি অন্ন, থাল, যিনি পরিবেশন করিতেছেন 


: দুই-এক গ্রাস খাইয়াই স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। “বসে 
; আছিস কেন রে, খা না'__-মার এরূপ কথায় হুশ হওয়ায় 


? দেখিতাম, যাহা দেখিতেছি তাহা স্বপ্ন রেল, অথবা সত্যকার!.. 
: যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন ভাবিলাম উহাই অদ্বৈতজ্ঞানের 
; আভাস! তবে তো শাস্ত্রে এবিষয়ে যাহা লেখা আছে তাহা 
: মিথ্যা নহে।” ঠাকুর এইভাবে তাকে অনুভব করিয়ে দিলেন। 
; ঠাকুর কিরকম করে এক এক অধিকারীকে এক এক 
: ভাবে শিক্ষা দিতেন “কথামৃত'-এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তার : 
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! পরিচয় আছে। তিনি কখনো কাউকে তুচ্ছ করেননি।: 
: প্রত্যেককে তার নিজের ভাবের ভিতর দিয়ে এগিয়ে: 


: দিয়েছেন। বারবার বলতেন, কারো ভাব নষ্ট করতে নেই।: 
; যে যে-ভাব নিয়ে আছে, তাকে সেই ভাবে এগিয়ে নিয়ে: 
: যেতে হয়। কথামূতে এমন দৃষ্টাত্ত অনেক পাব যে, কিভাবে: 
; বিশিষ্টাদ্ধতবাদ। ঠাকুর বললেন, আমি সব লই। বেলের ; 


জ্ঞানীকে জ্ঞানের, ভক্তকে ভক্তির, ফোগীকে যৌগের, কর্মীকে: 


? কর্মের পথে এগিয়ে যেতে তিনি প্রেরণা যোগাচ্ছেন। এই: 
: হলো তার বিশিষ্টতা। আবার আমাদের মনে প্রশ্ন উঠবে-_: 
: ঠাকুর তাহলে কি? : 
? মনের অতীত, আমরা তার উপাসনা করি দূর থেকে । ঠাকুরকে : ৃ 
বলছেন ঃ “আমি ঈশ্বর, তুমি ঈশ্বর, জন্মমরণশীল যাবতীয় ; বলতে পারি না। বলতে পারি না তিনি ভক্ত, জ্ঞানী না: 
: যোগী? তিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান__ কোন্‌ সম্প্রদায়ের? : 
; কোন্‌ মতাবলম্বী? প্রশ্নগুলি আমাদের বিভ্রান্ত করে।: 
; ঠাকুরেরই একটা সুন্দর উপমা আছে--“একজন লোক: 
: বাহ্যে গিয়েছিল। সে দেখলে যে, গাছের উপর একটি: 
: ঠাকুর বললেন, সে কি রে? ব্রন্ম সর্বব্যাপী, তিনি সবকিছুতে : জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আরেকজনকে বললে-_দেখ, : 
; অমুক গাছে একটি সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখে: 
: এলাম। লোকটি উত্তর করলে, “আমি যখন বাহ্যে: 
; গিয়েছিলাম আমিও দেখেছি-_তা সে লাল রঙ হতে যাবে: 
: কেন? সে যে সবুজ রঙ।” আরেকজন বললে, “না না, আমি; 
: দেখেছি হলদে! এইরূপে আরো কেউ কেউ বললে, 'না: 
; জরদা, বেগুনী, নীল ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা: 
: গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে। তাকে: 
: জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে, “আমি এই গাছতলায় থাকি, ; 
; আমি সে-জানোয়ারটিকে বেশ জানি-__ তোমরা যা বলছ, সব; 
; সত্য--সে কখনো লাল, কখনো সবুজ, কখনো হলদে,; 
; কখনো নীল, আরো সব কত কি হয়! বহুরূপী। আবার: 
র ; কখনো দেখি কোন রঙই নাই।' ” 
: _-সেসকলই এবং আমি নিজেও তিনি ভিন্ন অন্য কেহ নহে! : 


(কথামৃত” ১1৩1৫) 
এই বহুরূপীটি কে? যে-ভগবান শ্রীরামকৃষ্তরূপে ; 


: আবির্ভূত হয়েছেন তিনি, ধার রূপ ও ভাববৈচিত্র্যের শেষ: 
; নেই। বহু লোকের বহু ভাব, তাদের বিভিন্ন পথ দিয়ে নিয়ে; 
' যাওয়ার জন্য কত বিচিত্রতা তার ভিতরে। এই বৈচিত্র্য: 


“কথামৃত'-এর ছত্রে ছত্রে পাই। | 
“কথামৃত' কিভাবে পৎন্রাত্ত মানুষের মনের গতিকেও : 


: বেড়াইতে যাইয়া উহার চতুষ্পার্থে লৌহরেলে মাথা ঠুকিয়া ; 
; বলেছিলেন সেটির উল্লেখ করছি। তিনি জেলার ছিলেন। 
; জেলে একটি মেয়ে কয়েদী এসেছিল। সে এমন দুর্দান্ত যে 
; তার কাছে কেউ যেতে পারত না। কাছে গেলে আঁচড়ে 
: কামড়ে দিত। তাকে একটা 9011121% ০০1-এ রাখা হয়েছিল। 
? জেলার খুব সহাদয় ছিলেন। ভাবলেন, সকলে ওকে পরিহার 


পারে সে-সম্বদ্ধে লেখক জরাসন্ধ* তার একটি উপন্যাসে যা: 


করে চলে, দেখি তো ওর মনের ভাবটা কি? তার সঙ্গে কথা 


* এই বছর প্রখ্যাত সাহিত্যিক জরাসন্ধ (চারুচন্দ্র চক্রবরতী)-র (১৯০২-১৯৮১) জন্মশতবর্পূর্তি। সম্পাদক 


; বলতে চেষ্টা করলে সে কথাই বলে না, বলে ঃ “যান যান, 
: আমাকে তত্বকথা শোনাতে আসবেন না।” তখন জেলার 
: বললেন £ “মা, তুমি কি একটি বই পড়বে?” “কি বই?” 
£ মেয়েটি প্রশ্ন করল। বললঃ “নীতিকথা অনেক 
: পড়েছি।” জেলার বললেন £ “না, নীতিকথা নয়, তুমি 
; একবার পড়ে দেখ, ভাল লাগবে ।” মেয়েটি বলল £ “রেখে 
যান দেখব।” জেলার একখানি “কথামৃত” তাকে দিলেন। 
: প্রথম এক-দুইদিন বইটি সে খুলেও দেখেনি। জেলার আবার 
: বললেন £ “মা, বহটা একবার খুলেই দেখো না।” জেলারের 


! নিয়মানুসারে সপ্তাহাত্তে বই ফেরত নিতে এলে মেয়েটি 
: ওয়ার্ডেনকে গালাগালি দিয়ে বিদায় করল, বই দিল না। 
: জেলারকে জানালে তিনি এসে বললেন £ “মা, বইটা কি 
: তোমার পড়া শেষ হয়নি?” তখন মেয়েটি উত্তর দিল £ “সব 
: বই কি পড়া শেষ হয়?” জেলার বুঝলেন, এই বই পড়া শেষ 
: হয় না। তখন তিনি উৎসাহ দিতে বললেন £ “ওটা জেলের 
? বই, দিয়ে দাও। আমি তোমাকে আরেকখানা বই দেব।” 
তিনি তার কথা রাখলেন। 

; করেছে__'কথামৃত' পড়ে তার ভিতরে আমূল পরিবর্তন 
: হয়ে গেল। যে-কথা অপরাধীর মনকে, জগৎকে পরিবর্তন 
 করে_ সেই অমৃত কথাকে যিনি পরিবেশন করেছেন, তার 
' মধ্যে না জানি কত আধ্যাত্মিক শক্তি নিহিত ছিল! একটি 
 দৃষ্টাত্ত-_ঠাকুরের একজন ভক্ত অত্যন্ত মদ্যপান করতেন। 
; অন্যান্য ভক্তরা ঠাকুরকে বলছেন-__এই মাতালটি এখানে 
: আসে, আমাদের লজ্জা হয়। লোকে বলবে এটি মাতালের 
: হেসে বললেন £ “বেচারা মদ খায় খাক না, কদিন খাবে?” 
: মাতাল নেশার জন্য মদ খায়, ঠাকুর তাকে যে-নেশা 


; আকর্ষণ করতে পারবে না। তাই বলছেন £ “কদিন খাবে? 
ঠাকুর তাকে বর্জন করেননি। এর সবচেয়ে জুলস্ত দৃষ্টাস্ত 
: গিরিশবাবু। চারিত্রিক দোষ যাকে বলে, তার সবই তার 
: ছিল। তিনি নিজেই বলতেন £ “পৃথিবীতে এমন পাপ কিছু 
: নেই যা এই গিরিশ ঘোষ করেনি।” সেই গিরিশ ঘোষকে 
ঠাকুর কি করে আকৃষ্ট করলেন তা দেখবার মতো। 
; 'কথামৃত'-এ তার পরিচয় পাওয়া যাবে। 

? ঠাকুর নিজে গিয়েছেন গিরিশবাবুর অভিনয় দেখতে। 


; শুনেছিলেন, আর ভেবেছিলেন-_লোকে যায়-টায়, হয়তো 
: এক বুজরুক হবে। দেখতে হয় দেখবেন, আসবেন। তবে তিনি 
: সাধুলোক, তার পয়সা লাগবে না। তাহলে কোথায় বসবেন 
চে যেখানে হোক একজায়গায় বসবেন। তাকে কোন 


; সম্মানিত আসন দেওয়ার প্রয়োজন নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ নাটক: 
? দেখলেন। তারপর তার সঙ্গে পরিচয় হলো, গিরিশ ঘোষ মুগ্ধ: 
: হলেন, দেখলেন এঁর ভিতরে কোন বাহ্য আড়ম্বর বা সাধুর: 
; ঢঙ নেই। কিন্ত তখনো তাকে গ্রহণ করতে পারেননি। ক্রমশ: 
; একটু একটু করে পরিচয় হচ্ছে। গিরিশবাবুর মধ্যে শিষ্টতা: 
; বলে কোন বস্তু ছিল না, কথাবার্তায় প্রায়শই অশ্লীল ভাষা: 
; বেরত। ঠাকুর সেগুলিকে উপেক্ষা করতেন। অপরে বিরক্ত: 
; গিরিশবাবুর আকর্ষণও তত বাড়ছে। 
: অনুরোধে বা অন্য প্রেরণায় সে বইটি খুলে দেখল। জেলের : ৃ 
; গিয়েছেন। ঝৌকের মাথায় ঠাকুরকে অজ গালাগালি: 
: দিয়েছেন। ঠাকুর হাসিমুখে সেই গালাগাল শুনে ফিরে: 
“মশাই আপনাকে আর কখনো ওখানে যেতে দেব না।”; 
? “এ কি করলাম? যিনি এত অনুগ্রহ করে আমার মতো এত: 
: দুরাচারী, পাপী-তাপীকে নিজে এসে দেখা দিলেন__তাকে 
? অপমান করলাম?” সর্বক্ষণ একটা অস্তর্দাহ অনুভব করছেন: 
; চাই। কখনো ভাবছেন, না, তা করা চলবে না। আমার মনের 
: সেই প্রসঙ্গ চলছে। হঠাৎ রামচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলে: 
! ঠাকুরের ইচ্ছা হলো গিরিশের বাড়ি যাবেন। যখন গিরিশের : 
; তার পাদপদ্মে লুটিয়ে পড়লেন। বললেন £ “আজ যদি তুমি : 
; না আসতে ঠাকুর, তাহলে বুঝতাম, তুমি এখনো নিন্দা-! 
; স্ততিকে সমান জ্ঞান করতে পারনি। তোমার পরমহংস নামে : 
? অধিকার আসেনি। আজ বুঝেছি, তৃমি সেই, তুমি সেই।” : 


একদিনের ঘটনা। ঠাকুর গিরিশের অভিনয় দেখতে 


“কথামৃত'-এর কোন প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ না করে কেবল তার: 
পটভূমিকাটি বললাম। সাধারণ কতকগুলি কথা বলেছি, 
কারণ ঠাকুরের কথাগুলি বলে শেষ করা যায় না। এটি যার: 
যার নিজের আস্বাদনের বস্ত। পড়তে হয়, অনুধ্যান করতে ; 
হয়, তারপর আস্বাদন হয়। ঠাকুরেরই কথা-_ভাসা ভাসা: 
থাকলে হবে না, ডুব দিতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের এমন: 
একটি সর্বাবগাহী আদর্শ দিয়ে গিয়েছেন যা প্রত্যেকের পক্ষে: 
অনুসরণীয়। গৃহী অথবা সন্ন্যাসী, জ্ঞানী কিংবা ভক্ত, পণ্ডিত: 
অথবা মূর্খ২-_সকলের পক্ষেই তা কল্যাণকর। যদি চেষ্টা: 
করি-_-অল্প দুর্বল চেষ্টাও যদি হয়--তাহলেও ভয় নেই; 
কারণ ঠাকুর নিজে বলেছেন £ “তুমি তার দিকে এক পা; 
বাড়ালে তিনি তোমার দিকে দশ পা এগিয়ে আসবেন।” 
সৃতরাং তার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা করি, তিনি তার পাদপন্নে : 
আমাদের জন্ম সার্থক হয়। ৃ 


বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য 
পরশরীরাবেশঃ।।৩৯।। 
যখন চিতের বন্ধনের কারণ দূর হয় এবং প্রচার- 


: তখন যোগী অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন। 
: সংসারের উপর আকর্ষণ শিথিল হইয়া যায়। তখন 
(যোগী স্পষ্ট দেখিতে পান, স্থুলশরীর ও 


: আচার্য শঙ্কর এইরূপ করিয়াছিলেন। 
; উদানজয়াজ্জল-পক্ক-কষ্টকাদিস্বসঙ্ উৎক্রাস্তিশ্চ।18০।। 


: এবং ইচ্ছামৃত্যু অবস্থা লাভ করেন। 

; মন্তব্যঃ সমাধিযোগে প্রাণের উদান ক্রিয়া 
: আয়ন্তাধীন করিয়া যোগী জলের উপর কিংবা কণ্টকের 
:উপর দিয়া চলিতে পারেন। উদান ক্রিয়ার সাহায্যে 
যোগী ইচ্ছামাত্র দেহত্যাগ করিতে পারেন। 

ৃ সমানজয়াৎ প্রজুলনম্।।৪১।। 

| সমান প্রবাহকে জয় করিতে পারিলে যোগীকে 


্‌ ্রসঙ্গ-এ উপ্লিখিত যোগী গিরিজার* 
শরীর হইতে জ্যোতি বাহির হইত। 





শ্রোত্রাকাশয়োঃ সন্বন্ধসংযমাদিব্যং শ্রোত্রম।।৪২।। 
করণ ও আকাশের মধ্যে যে সহ্ব আছে, তাহার: 


! উপর সংযম কারিলে দিব্য ক লাভ হয়। 


সম্তব্য £ আমরা যখন কোন শব্দ শুনি তখন: 


' আকাশের গায়ে একটা স্পন্দন উদিত হয় এবং তাহা: 
? আমাদের কানে আসিয়া আঘাত করে। আমাদের 
; শ্রবণেন্দ্রিম় আকাশের দ্বারা নির্মিত। 
? মনঃসংযোগ করিলে নানাপ্রকার দিব্য শব্দ শুনিতে; 
; পাওয়া যায়। : 


কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুতুলসমাপত্তে- 


শ্চাকাশগমনম্।1৪৩।। 
শরীর ও আকাশের সম্বন্ধের উপর সংযম নীড় 


: যোগী নিজেকে দুলার মতো লঘু করিয়া আকাশপথে! 
! সংবেদন অথার্ৎ শরীরহ নাড়িসমূহের জ্ঞানলাভ হয় : 

; শরীর ও আকাশ একই বন্ত__এই জ্ঞানে মন স্থির: 
: করিলে দেহকে তুলার মতো হালকা করিতে পারা যায়।! 
; তাহার ফলে যোগী পাখির ন্যায় আকাশে উড়িয়া! 
সম্পূর্ণ আলাদা। তখন তিনি ইচ্ছা করিলে নিজ শরীর 1 

: হইতে বহির্গত হইয়া অন্য দেহে প্রবেশ করিতে পারেন। : 


মন্তব্য ঃ আমাদের শরীর আকাশের দ্বারা নির্মিত। 


বহিরকল্পিত বৃত্তিমহাবিদেহা ততঃ 
প্রকাশাবরণক্ষয়31188 11 : 
দেহের বাহিরে মনের যে-ধারণা, তাহার নাম! 


ৃ 'মহাবিদেহ'। তাহার উপর সংযম করিলে প্রকাশের; 
£  উদান নামক লায়ুপ্রবাহ জয় করিলে যোগী জলে বা : 
: পে ডুবিয়া যান না, কাটার উপর দিয়া হাঁটিতে পারেন : 


আবরণ ক্ষয় হয়। 
অস্তভব্য £ যোগী বাহিরের কোন বস্তুতে মন এত? 


: একাগ্র করিতে পারেন যে, তীহার মনের আশ্রয়: 
 সুক্ষ্দেহ যে স্কুলদেহের ভিতর আছে তাহা তিনি ভুলিয়া: 
 যান। যেমন কোন এক ব্যক্তি কলকাতায় বসিয়া কাশীর 
; ধ্যান করিতে করিতে ঠিক বোধ করিতে পারেন যে,: 
: তিনি কাশীতেই আছেন। ইহা মহাবিদেহ অবস্থা। এই! 
; অবস্থা লাভ করিয়া যোগীর চিত্ত হইতে রজঃ ও; 
? তমোগুণ সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া যায় এবং তাহার: 
: জ্ঞানশক্তি সর্বতোভাবে প্রকাশিত হয়। ৃ 
; মন্তব্য ২ সমান ক্রিয়াকে আয়ত্তাধীন করিলে যোগীর ? 
০ জ্যোতি প্রকাশ করিবার শক্তি হয়। ; 


স্থুলস্বরূপ-সূক্ষ্াহয়ার্থবত্তৃ-সংযমান্তুতজয়ঃ।18৫।| 
ভতগণের স্থল, হরাপ, সৃষ্ষ্, অব্যয় ও অর্থবতুষ্ণ_ 


এই পঞ্চবিধ অবস্থার উপর সংযম করিতে পারিলে! 
: ভুতজয় হয়। অথার্ত মহাভৃতসমূহ অধীনহ্থ হয়।. ? 


* শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় গিরিজার এই সিদ্ধাই নষ্ট হইয়া যায়।-_সম্পাদক : 
| ** স্কুল--ভূতগণের দৃশ্যমান অবস্থা, স্বরাপ-_ভূতগগের গুভাব, যেমন পৃথিবীর কাঠিন্য, জলের তরলতা ইত্যাদি; সৃ্_ৃতগণর সন রপ 
; বা তন্মাত্রা; অন্ত্রয়-_সত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রত্যেক প্রাণীতে অন্বিত হওয়ার অবস্থা; অর্থবত্ব-_ভোগপ্রদানের সামর্থ্)।-_সম্পাদক 


০ ২ 


ততোহণিমাদি-প্রাদুর্ভাবঃ 
কায়সম্পৎতদ্বর্মানভিঘাতশ্চ।1৪৬।। 


সম্পদ লাভ হয় এবং শারীরিক ধমণ্ডলি অন্ষুণ থাকে। : 


রূপ-লাবণ্য-বল-বস্ত্রসংহননত্বানি কায়সম্প€।18৭।। 


সৌন্দর্য সুন্দর অঙ্গকাড়ি, বল ও বনের মতো : 
: সুস্পষ্টরূপে দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির (32০) বস্তু বলিয়া: 
মা সরকার হালদার রায়ান 
: হন। 

: করিতে পারিলে পঞ্চভূতের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বলাভ হয়। ; 
£ তাহার ফলে আণিমাদি অষ্টসিদ্ধি* লাভ, দেহে রূপ- : 
! লাবশ্যের অসাধারণ প্রকাশ এবং শরীর বজ্ের ন্যায় দৃঢ় : 
: হয়। আমাদের শরীর সাধারণত প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষয় : 
: হয়, ব্যাধিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এই প্রকার সমাধিতে সিদ্ধ 
; প্রকৃতি লইয়া খেলা করিবার বাসনা সম্পূর্ণ ত্যাগ: 
? করিতে পারেন, তবে তিনি অন্তহীন আনন্দ ও শাস্তি-: 
£  ইঙ্ছিয়গলির বিষয়মুখী গতি, সেই বিষয়ে উৎপন্ন 
: জ্ঞান ও অহ্কার এবং তাহাদের মধো তিনগণের প্রকাশ : 
: ও ভোগ-সামর্থঁ_ এইগুলির উপর সংযম করিলে : 


1 মন্তব্যঃ আমাদের দেহের উপাদান পঞ্চভূতের 
: স্বভাব ও ক্রিয়াতে মন একাগ্র করিয়া পূর্ণভাবে সমাহিত 


: যোগীর দেহে বাহ্য প্রকৃতি কোন ক্রিয়া করিতে পারে না। 
:  গ্রহণস্বরূপাশ্মিতান্বয়ার্থবত্বসংযমাদিক্্রিয়জয়ঃ118৮।। 


ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ।1৪৯।। 


তাহা অথাৎ হীন্ডিয়-জয়) হইতে মনের ন্যায় দেহ ! 
বেগবান হয়, ইন্দিয়গণ দেহনিরপেক্ষ শক্তিলাভ করে : 


এবং তাহা হইতে প্রকৃতিজয় হইয়া থাকে। 


মন্তব্য $ ইন্দ্িয়গণে মন সমাহিত করিলে যোগী 
ইন্দ্িয়ের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করেন। তাহার ফলে ; 
£ পারেন। বুদ্ধদেব, যিশুধ্রিস্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ অবতার-: 
; পুরুষদের জীবনে এইপ্রকার ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া: 
: শোনা যায়। এই অবস্থায় যাহারা বুদ্ধদেব, যিশুপ্রিস্ট,; 
: শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখের ন্যায় স্ব-স্ব ইষ্টবস্ত বা লক্ষ্যে স্থির: 


যোগী ইচ্ছামাত্র যেকোন স্থানে চলিয়া যাইতে পারেন, 
ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়াই রূপ-রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য 
বস্ত অনুভব করিতে পারেন। মোট কথা, সমগ্র প্রকৃতিই 
যেন তাহার দাসী বা সম্পূর্ণ আজ্ঞানুবর্তা হইয়া পড়ে। 


যোগী তাহাকে যেমন চালান সে তেমনিই চলিতে থাকে। : 
এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে যোগী সর্বশক্তিমান হন। : 





সত্ৃপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং 
সর্বস্ঞাতৃত্ব্চ।।৫০।। : 
পুরুষ ও বুদ্ধির প্রভেদজ্ঞানের উপর সংযম করিলে! 
সকল বততর উপর প্রডুত্ব ও সবার্বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়। 
মন্তব্য £ এইরূপে পূর্বোর্ত অবস্থা লাভ করিলে; 
যোগী তাহার স্বরূপ ও তাহার লীলাক্ষেত্র প্রকৃতিকে: 


তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্।।৫১।। 

এইগুলির প্রতি বৈরাগ জগ্গিলে অবিদ্যাজনিত; 
বিবি দোবের বীজ ক্ষয় হয় এবং তাহার ফলে মুক্তি বা 
কৈবল্য-প্রারতি হয়। 

মন্তব্য £ যোগী সর্বজ্ঞ অবস্থা লাভ করিয়া যদি; 


স্বরূপ কৈবল্য অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন তাহার উপর; 
প্রকৃতির আর কোন প্রভূত্ব থাকে না। ৃ 
স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গম্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ।।৫২।। : 

স্থানিগণ অথাৎ দেবতাগণ উপনিমন্তরণ অথাৎ প্রলুধ! 


? করিতে আহবান করিলেও তাহাতে যেন 'সঙ্গ+ বা আসক্ত; 


না হন অথবা বিদ্দিত বা উল্লসিত বোধ (ন্ৰয়) না: 
করেন। কারণ ইহাতে অনিষ্টের আশফা আছে।”*  ! 
মন্তব্য ঃ কৈবল্যপ্রাপ্তির যোগ্যতা পুর্ণ হইলে: 
নানাপ্রকার সুস্ম্নদেহধারী দেবতা যোগীকে ভোগের: 
প্রলোভন দেখাইয়া তাহার নিবাণের পথ রুদ্ধ করিতে: 


থাকিতে পারেন তাহারা অচিরে ব্রহ্মানির্বাণ লাভ করেন।: 
[ক্রমশ] (বোরো); 


* অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি_অণিমা, লঘিমা, মহিমা বা গরিমা, প্রাপ্তি দূরবর্তী বস্তুকে নিকটে আনার শক্তি), প্রাকম্য যথেচ্ছ বিচরণ), বশিত্ব, ঈশিত্ব: 


(প্রভুত্ব) এবং যত্্রকামাবসায়িত্ব (যথেচ্ছ সন্কল্প সিদ্ধি)।---সম্পাদক 


** পূর্ণ সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যস্ত যোগীর সতর্ক থাকা একাস্ত প্রয়োজন। যোগপ্রভাবের অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া যোগীর প্রলুর, উল্লসিত বা; 
বিস্মিত বোধ করা উচিত নয়। এই সমস্ত অনুভূতি সিদ্ধি বা মুক্তি বা কৈবল্য-লাভের প্রতিবন্ধক। উহারা যোগীর পতন ঘটায়। পুরাণাদিতে বড় বড় 
মুনিঝষিদের সিদ্ধির পূর্বে প্রলুন্ধ হওয়ার উপাখ্যান অনেক পাওয়া যায়। এসমস্ত উপাখ্যানে দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট যোগী বা সাধকেরা সিদ্ধির দ্বারপ্রান্তে 
আসিয়া পতিত হইয়াছেন। এই সমস্ত উপাখ্যানের মূল তাৎপর্য হইল ইহাই--যোগী বা সাধকের যেন কোন মুহূর্তেই নিজেদের অবস্থাকে সুনিশ্চিত 
বা সুরক্ষিত না ভাবেন, এমনকি সিদ্ধি প্রাকৃ-মুহূর্তেও পতনের সম্ভাবন৷ থাকে। আত্মতুষ্টি সাধকের জীবনে অত্যন্ত ক্ষতিকর ।-_সম্পাদক 


ঢেত্র ১৩০৮ 
মা6 ১৯০২ 





ৃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজম্মমহোৎসব 


£ ভগবান 
' মহোৎসব বেলুড় মঠে আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়া 


1 গেল। ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়া তাহার জন্মতিথি। পূর্ব পূর্র্ব বারের ৃ | 
ন্যায় এই দিন নিত্যপূজা সমাপনের পর বেলা নয়টা হইতে এই ? কিছুক্ষণের জনাও ভগবনতারে বিভোর থাকে, তাহার সন্দেহ কি?! 
 জনমতিথি নিমিতক সববদেবদেীর পুজা আরঙ হইল। প্রথমে; পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, দেখা ায। তহাতীত নানা স্থান হইতে; 
: পরিচিত অপরিচিত নানাবিধ ভক্তমণ্ডলীর একত্র সমাগমে ও: 
কৃষি দু'একটা নারির (: আলাপে পরস্পরের অনেক আধ্যাত্মিক উপকার হয়, ইহা বলা: 
পড়াতে জন্মতিষ পুজা অগ্লে করিয়া লওয়া হইল। দশাবতারের ? বাছন। ৃ 
! পুজাসমাপনান্তে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, দক্াব্েয়, শ্রীকৃষচৈতন্য, কপিল, ্র অলৌকিক জীবনের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট না হইবে? 
: এরূপ চক্ষু থাকিতে অন্ধ বোধ হয় খুব কম আছে। হিন্দুধর্ম: 


: গুরুমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যোড়শোপচারে পুজা হইল। তৎপরে 
: গণেশ, সূর্যা, শিব ও বিষ্ণুর আর্চনা হইল। পরে বিষু্র মংস্য 


? জগন্নাথ, শঙ্করাচার্যয, এমনকি নানক, মহম্মদ ও ঈশারও পুজা 
: হইল। শ্রীরামচন্দ্রের পৃজার সময় সীতাদেবী ও ভত্তপ্রবর 


; হনুমানেরও পূজা সমাধা হয়। এই পৃজা সমাপ্ত হইতে প্রায় সন্ধ্যা ্‌ জেদ দি পবিত্র কোন বেসীর জারা ওত হল 
কিয়ৎকষণবিশরামান্তে নিত্য আরাত্রিক ও ভোগের পরে রাবি? াঁহার জীবনব্যাপী কঠোর সাধনায় সেই হিন্দুধর্ম আমরা সকলে; 


টা তে রর র দশমহাবিন্নারপ দশরূপের : একটু একটু বুঝিতে পারিতেছি, ঘোর সংসারে মগ্ন হইয়াও আশার: 


হইল, তাহাদের প্রত্যেকের নামে আহুতি দিয়া পরিশেষে গুরমর্তি : আমরা এখন সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোককে ভ্রাতা বলিয়া বুঝিতে : 


শ্ীরামৃষ্ণদেবকে সকল দেবদেবী ও অবতারের সমডিজ্ঞানে ? শিখিতেছি ীহার অপু ত্যাগের মোহনমনতরে আকৃষ্ট হইয়া কত! 


? কত যুবক আজ এই ভোগপ্লাবিত বঙ্গভূমির ভিতর ত্যাগের অপূর্ব? 
; মহাপূজা সমাপন হইল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিরাট সাব্র্বভৌমিক 6০-৯৯১০ ক 
; তৎপরের রবিবারে (২রা টৈ্) সাধারণের জন্য বিরাট ) লালে ছে? ৃ 
ইহোছিরি হরর রনি িরািাতি : ইহার অনুষ্ঠাতা নহে। ভগবান রামকৃষ্ণদেব যীহাদিগকে পুত্রাধিক 
; লাগিলেন। বাউল, হরিনাম এবং গৌরাঙ্গ উপাসকসম্প্রদায় অনেক পি লি সপ ৰৈ ৃ 
; উপলক্ষ্যে তাহাকে অবতারজ্ঞানে তাহার নামে বিশেষ বিশেষ  অনুষ্ঠাা ুরভাগ্যবশে সেই পবিত্র মূর্তির্শনে বঞ্চিত আমাদের কি; 
(সঙ্গীত রচনা করিয়া গান করিয়া শ্রোতৃমণ্ুলীকে মুগ্ধ ? এমন শুভ মুহূর্ত পবিত্র মাহেনক্ষণ উপেক্ষা করা উচিত? 

; করিয়াছিলেন। সর্ধ্বসুদ্ধ লোক প্রায় ২০/২৫ হাজার হইয়াছিল। ; 
; আহিরীটোলা হোরমিলার কোম্পানীর তিনখানি : বৈষঃব সকলে এক ক্ষেত্রে আনন্দ করিয়া ভগবল্নামের মাহাত্ম্য : 
 আহিরীটোলা ঘাট হইতে হোরমিলার জাহান : কীর্তন ও প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। মনে হয়, একদিন সমগ্র ভারত; 
? মহামহিমাময় এক শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হইয়া আবার জগতে: 


: দেখেন। আমাদের কিন্তু তাহা বোধ হয় না। প্রথমতঃ, মহোৎসবে : 


: হইল। 

; পূজা হইল। পৃজান্তে হোম আরম্ত হইল। যে যে দেবদেবীর পূজা 
তাহার নামে আহতি দেওয়া হইল। পরে পূর্ণাহতিদানের পর এই 
£ উপলক্ষ্যে এই সকল দেবদেবীর পৃজার উদ্দেশ্য। 

: সুন্দরভাবে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। দলে দলে প্রায় 
: আসিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সম্প্রদায় শ্রীরামকৃষঃদেবের জন্ম 
: বেলা আটটা হইতে সন্ধ্যা পর্যাস্ত অনবরত বেলুড় মঠে যাতায়াত 


 করিয়াছিল। জাহাজের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর হইয়াছিল। সমস্ত দিন 
: সরবত ও নানাবিধ প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। 





লা 2 মু 
রা এ চট 
২৯ ২ চিজ টে আদ 2 , 
রর 
রউনসপ্ততিতম জন্ম- ঃ 





কি উপকার হয় বলিয়া পরে শ্রীরামকৃষ্ণ-: 
মহোৎসবের বিশেষত্ব বলিতে চেষ্টা করিব। : 

প্রকৃত সাধনা নিজের নিজের অন্তরের ; 
ব্যাপার, সত্য কথা; কিন্তু সকলে সমবেত হইয়া: 
মধ্যে মধ্যে ভগবদ্গুণ কীর্তন করিলে অনেকে: 
যথেষ্ট উপকার পাইয়া থাকেন, ইহা অনেকের প্রত্যক্ষ: 
মহোৎসবাদিতে অনবরত ভগবন্নাম শ্রবণ করিয়া মন য়ে: 


অনেকের মন এইরূপ সন্থীর্তনাদির ভাবে বিভোর হইয়া একেবারে : 


এক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণমহোংসবের বিশেষত্ব বলিব! 


বেদবেদাস্ত, পুরাণ, তন্তরাদির সংস্কৃত রচনাবলীর ভিতর অথবা হয়ত: 


অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে সাধারণে যোগ দিলে তাহাদের হৃদয়ে : 


এ মহোৎসব আবার যে-সে স্থানে নহে অথবা যে-সে বাতি: 


কী অপূর্ব দৃশ্য! সাধ, গৃহী, ধনী, মধ্যবিত্ত নরধন, শা: 


সঙ্লন ঃ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৬ সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ ৃ 


প্র ১০৪তম বর্--৩য় সংখ্যা ১৭৫ চৈত্র ১৪০৮0 মার্চ ২০০২ ৩ 






দায়িত্ব নিয়ে এসেছি আমি। আমার সঙ্গে আছেন 





; কোলে, যেখানে 031-এর দুজন বিজ্ঞানী দিনের পর দিন 
: ভূতত্বের বিভিন্ন তথ্য পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। এই ; 
: হামবোল্ডেই নবম অভিযানে লেখা হয়েছিল এক করুণ : 
: কাহিনী। চারজন অভিযাত্রী শীতের প্রকোপ কমাতে তাবুর ! | রঃ . ॥ 
১০১৯০ ৬ য়ইল। গদ্ধাহীন ভারী? লংলেকর হিমসীতল জলের পরশ নেওয়ার লোভ সামলানো গেলনা 
: সেদিন। স্বভাবতই এসব করুণ কাহিনী নির্জন এই ; 


: মহাদেশে মনের ওপর কিছুটা চাপ সৃষ্টি করে। হেলিকপ্টার 
: করে তাই আমি হাজির হলাম সর্বপ্রকার দূরসঞ্চার 
; ব্যবস্থার সুযোগ প্রদান করতে। 

: দুর্ভাগ্য না সৌভাগ্য জানি না, পরের দিন থেকে 
; আবহাওয়া গেল বদলে। আমি সেখানে আটকে গেলাম 


' দেখতে পেলাম। বরফের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা তীব্রগতিতে ছুটে: 
: আসছে। তাবুর বাইরে পা রাখা মুশকিল। দু-তিন মিটার ; 
; দূরের বস্তুও দেখা যায় না। সারাদিন তাবুর ভিতর নিপিং: 
: ব্যাগে পা ঢুকিয়ে বসে বসে কেটে গেল। সঙ্গে অবশ্য ছিল! 
গরম চা, কফি এবং সুপ। ৃ 


১ 


মৈত্রী” থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার পশ্চিমে লংলেকের: 


: বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তনু বোস ও সুশাস্ত সামস্ত। মধুর: 
: স্বভাবের এই দুই তরুণ ছিল সবার প্রিয়। তাই কাজের : 
দুজন সহকারী সদস্য__ভি. এস. নটিয়াল এবং স্রয় 5728 রি আশপাশে কোন জনমানব দেখা: 
 কোশিক। সেই দায়ি সুবাদে গিয়েছিলাম তরী থেকে? (সানা আধটিরসবকিছু খোলা এটাই আপ টিকার 
( আরো প্রায় ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণে হামবোল্ড পাহাড়ের ; ডাকাতির ভয় নেই। তবে হ্যা, খাবার চুরির ভয় আছে।; 
ৃ : সে-চোর মানুষ নয়, “স্কুয়া'। প্রায় চিলের মতো দেখতে: 
: সাদা ও বাদামী রঙের এই মেরুদেশের পাখিগুলো ভয়ঙ্কর 


; যায়। দলছাড়া গেঙ্গুইনের পরিণতি স্কয়ার শিকার। 


লংলেকের নীল জল দেখে আর থাকতে পারলাম না।: 


2১১০৭ 





পড়লাম হিমশীতল জলে। দিল্লির সৌরত গুপ্তাও নিজেকে: 


? সংযত রাখতে পারলেন না। কিন্তু জল যে এত ঠাণ্ডা হবে: 
তা কল্পনা করতে পারিনি। অগভীর সেই হুদের জলে: 
: কোনরকমে মাথা ডুবিয়ে ছুটে চলে এলাম ডাঙায়।: 
: অনেকক্ষণ নিজের পাদুটো নিজের বলে মনে হচ্ছিল না।; 
: প্যাকেটে ভরা শুকনো পোলাও গরম জলে ফুটিয়ে তৈরি: 
: পাঁচদিনের জন্য। এই সুবাদে বহু আলোচিত তুষারঝড় : 


হলো মধ্যাহভোজ। খাওয়া শেষ করেই আমরা এগিয়ে: 


1 * এই রচনাটি দুর্গাপদ ঘোষ প্রমুখ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরাননদ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।-_সম্পাদক ৃ 
[০ ব্ব্স্থ_____াস্ণা__ চিফ 


 পর্বতমালার সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য দক্ষিণ গঙ্গোত্রী হিমবাহ। 
; শির্মাকারের দক্ষিণে আণ্টার্কটিকার মুল ভূখণ্ড জুড়ে জমে : 
আছে কয়েক লক্ষ বছরের পুরনো হাজার হাজার ফুট পুরু 
; বরফের চাদর। একেই বলে ক্যাপ আইস' (০2 1০6)। 
: দিশস্তবিস্তৃুত এই চাদরের একটা প্রান্ত দুটো পাহাড়ের 


: বরফ-গলা জল। সেই জলেই তৈরি হয়েছে সামনের দক্ষিণ 


: রূপ দেখে মোহিত হতে হয়। 


£ শির্মাকারের দক্ষিণে ক্যাপ আইসের মধ্য থেকে মাথা : 
£তুলে আছে শিবলিঙ্গ এবং ডিটাইয়া পর্বতশূঙ্গ। তাদের : 

: পিছনে রেখে আরো দক্ষিণে গেলে পড়ে রুশ বিমানবন্দর । | 
? আ্টার্কটিকায় খোলা জায়গার অভাব নেই, তবুও এই ; 


হয়ে প্রায় ১২,০০০ কিলোমিটার দূরে যে মানুষগুলি: 


মাসের পর মাস বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে মেতে আছেন, তাদের; 


: মুখে হাসি এনে দিতে পারে সুদূর থেকে ভেসে আসা সেই: 
? আপনজনের কন্ঠস্বর অথবা একটুকরো চিঠি। আধুনিক: 
: উপগ্রহ যোগাযোগের মাধ্যমে এসবই সম্ভব। কেবল: 
: মাঝখান দিয়ে যেন ঢলে পড়েছে শির্মাকারের কোলে। সেই : ৃ 
বসে ইমেল এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোন: 


টেলিফোন, ফ্যাক্স বা টেলেক্স নয়, সুদূর আণ্টার্কটিকায় : 


উড়োজাহাজের ওঠানামার উপযুক্ত করে তুলেছেন : 
; আমাদের নিকটবর্তী রাশিয়ান স্টেশন 'নোডো+র অভিযাত্রী : 
; দল। বরফের মধ্যে অর্ধেক ডুবে থাকা ছোট্ট কাঠের : 
; আছে। এই মেরুদেশে বিমানের আনাগোনা খুবই কম। এই : ৃ 
; উপশ্রহ টার্মিনালটি। ৃ 
; কথা বলা যায়। সুদূর ফিল্ড ক্যাম্পে আপতকালীন: 
? অভিযাস্রীদের মনোবল বাড়িয়ে দেয়। ৃ 


নির্জন প্রান্তে শুধু স্কুয়াদেরই আনাগোনা! 





জলের পাইপ লাইনের ওপর স্বুয়া-দম্পতি, পিছনে ভ্রিশূল পাহাড় 


? পরিবর্তনশীল রূপের আনন্দ উপভোগ করে চলেছি ? | 


 মধ্যাহ্ে, সূর্য উত্তর-মধ্য আকাশে, মধ্যরাত্রে সূর্য পশ্চিমদিক : 
: ঘুরে পৌঁছে যায় দক্ষিণ দিগস্তরেখায়। ফেব্রুয়ারি শুরু : 
; হতেই মধ্যরাতের সূর্য ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিগস্তরালে মুখ : 


; লুকাতে থাকে, বাড়ে রাতের অন্ধকার। 





নি 


; মৈত্রী'র আঙিনায়। নায়ক সুবেদার সিদ্ধের পদোন্নতি, : 
? সত্যনারায়ণের পিতৃত্বলাভ-_এসব খবর যেমন সুযোগ: 





: তসরিমের মায়ের দেহাবসানের খবর, তখন সবাই কেঁপে ; 
; ওঠে। একমুহূর্তের জন্য নিজেদের অসহায় মনে হয়। 


? দেবে না! এমন কত মানসিক চাপ প্রতিনিয়তই পড়ছে 
সবার মনে। বিশেষ করে শীতকালীন অভিযাত্রীদের-_ 
: যাঁদের ছেড়ে জাহাজ ফিরে যাবে ভারতবর্ষে, তাদের কথা 
: ভাবলেই বিস্মিত হতে হয়। দুমাস সম্পূর্ণ অন্ধকার-_ 


: পা রাখাই দুষ্কর! 

£ দেখতে দেখতে বিদায়ের সময় এসে গেল। ফেব্রুয়ারির 
: প্রথমেই সব ফিল্ড ক্যাম্প থেকে সদস্যরা মূল স্টেশন 
: মৈত্রী'তে ফিরে এসেছেন। তাঁদের অনেকেই জাহাজে 
: ফিরে গিয়েছেন। শুধু এন. ভি. সত্যনারায়ণ, প্রেমকিশোর 





ভয়ঙ্কর এক হিমশৈল, যার মাত্র এক-দশমাংশ সমুদ্রের ওপরে দৃশ্যমান 


এবং আমি__এই তিনজন আন্টার্কটিকাকে আরো কাছ: 


? থেকে দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না। হেলিকপ্টারে 
: না ফিরে আমরা অপেক্ষা করলাম কনভয়ের জন্য। এখন 


: থেকে দীর্ঘতর হয়েছে- প্রায় ৮/৯ ঘণ্টা সূর্যালোকের দেখা 
: পাওয়া যায় না। সামনের প্রিয়দর্শিনী' হৃদের রঙ বদলে 
: গিয়েছে__নীল জল জমে সাদা হয়েছে। আর কিছুদিন 
: পরই তার ওপর ভারী ভারী বুলডোজার চালিয়ে নিয়ে 
: যাওয়া যাবে। 

?  কনভয়তে রয়েছে বরফের ওপর চলার উপযুক্ত 
? আটখানি গাড়ি__পিস্টন বুলি+। প্রতিটা গাড়ির এক- 


: একটা সুন্দর নাম আছে-_সবই ভারতের বিখ্যাত নদীর: 


পিছনে ট্রলিতে চাপানো বিশাল বিশাল কন্টেনার। পম্পার : 


পিছনে বাধা বাঞ্জারাতে (38111818) আমাদের তিনজনের : 


স্থান হলো। বাঞ্জারা হলো ভ্রাম্যমাণ বাসোপযুক্ত ঘর।; 
; অনেকটা ট্রেনের কামরার মতো। এখানে আছে আটজন: 
: মানুষের শোওয়ার ব্যবস্থা। লাগোয়া একটা রান্নাঘর ও: 
: সূর্যের একটি রশ্মিও দেখা যায় না। স্টেশনের বাইরে তখন : 


আছে রাম্নাঘরে। আল্টার্কটিকার আবহাওয়া বড়ই চপল ।: 


: যেকোন মুহূর্তে উঠতে পারে তুষারঝড়, তখন এক পাও: 
; এগোনো যাবে না। হয়তো চার-পীচ দিন আটকে থাকতে: 
; হবে একজায়গায়। তখন এই বাঞ্জারাই একমাত্র আশ্রয়।: 
: অবশ্য সঙ্গে আছে “জীবনদীপ'__জেনারেটরবাহী ছোট্ট: 
£ এক শ্লেজগাড়ি। বাঞ্জারার জীবন-দীপশিখা জ্বালিয়ে রাখার ; 


১২০1 
কিলোমিটার দূরে অপেক্ষারত “পোলার বার্ড'-এ। সকলকে: 


; শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলাম। আমাদের যাত্রা শুরু হলো: 
: ঠিক সকাল সাড়ে পীঁচটায়। শির্মাকারের পাথুরে জমি: 
; ছেড়ে আমরা উঠে এলাম দক্ষিণের ক্যাপ আইসে।: 
:-১০/১৫ ডিগ্রি পর্যস্ত নেমে যায়। রাতের অন্ধকারও দীর্ঘ : 


শিবলিঙ্গ ও ডিটাইয়াকে পাশে রেখে এগিয়ে চললাম: 


: পূর্বাভিমুখে। শির্মাকারকে অর্ধবৃত্তাকারে পরিক্রমা করে; 


আমরা যখন “শেল্ফ আইস” (91)6111০০)-এ এসে পড়লাম: 
তখন বেলা বারোটা। শেল্ফ আইস হলো তটভূমি থেকে; 
সমুদ্বের ওপর প্রলম্থিত হাজার হাজার ফুট পুরু: 
দিগন্তবিস্তৃুত ভাসমান বরফের আত্তরণ। এই শেল্ফ: 
আইসের এক-একটা বিশাল টুকরো ভেঙে জলে ভেসে: 
যায়, তৈরি হয় ভয়ঙ্কর হিমশৈল। হাজার ফুট পুরু এই! 


? বরফের আত্তরণের ওপর দিয়ে আমরা স্কুব সাবধানে : 
: এগিয়ে চললাম। গ্রীষ্মের তাপে বরফের উপরিভাগ অনেক 


: শুরুতে আবার সব জমতে শুরু করেছে। ওপর থেকে সদ্য 
: জমে ওঠা এই বরফের ঘনত্ব বোঝা খুব মুশকিল। অভিজ্ঞ 
? চোখে খুব সাবধানে সৈনিক বন্ধুরা আমাদের নিয়ে 
? চলেছেন। মাঝপথে হলো মধ্যাহৃভোজের বিরতি। মৈত্রী 
; আবার এগিয়ে চললাম। বিকাল গড়িয়ে এল। চারিদিকের 
; বরফের রঙ বদলাতে শুরু করল। সাদা বরফের ওপর 
: যেন সোনার আস্তরণ! 

;£ দেখতে দেখতে এসে গেল “দক্ষিণ গঙ্গোত্রী-_ 


; সমাহিত। ১৯৮৩ সালে তৃতীয় । 
: অভিযানের সময় গড়ে তোলা হয় 
: এই স্থায়ী স্টেশন। স্বল্লায়ু স্টেশনটি 
: ১৯৮৯ সালে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা 
হয়। আজ সেখানে আছে ছোট্ট 
একটা কেবিন-_ যেখানে ভূ-চুম্বকীয় 
:ও মেরুদেশের তুষার পর্যবেক্ষণ 
; তুষারঝড় এবং হিমেল হাওয়া সহ্য 
করে নিরবচ্ছিন্নরভাবে তথ্যসংগ্রহ 
? করে চলেছেন। 

: আটটা গাড়ি সারিবদ্ধভাবে পোলার 
£বার্ডের কাছে এসে পৌঁছাল। 
? পোলার বার্ডকে এক রাজপ্রাসাদ 
মনে হচ্ছিল। জাহাজের ডেকে বেরিয়ে এসে উপস্থিত 
: সকলে স্বাগত ও অভিনন্দন জানালেন আমাদের-__ বছরের 
; প্রথম সফল কনভয় টিমকে। জাহাজের বিশাল লম্বা 
: ক্রেনটা আমাদের তোলার জন্য দড়ির তৈরি একটা ঝুড়ি 


? জাহাজে উঠে এলাম। 

: - পরদিনই তুষারঝড় শুরু হয়ে গেল। শেল্ফ আইসে বাঁধা 
: দড়ি কেটে জাহাজকে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে আসা হলো। 
: শেল্ফের ওপর রাখা দেড়বছরের রসদ এবং অন্যান্য সামগ্রী 
আবার কনভয়তে করে মৈত্রী স্টেশনে পৌঁছানোর পর 
: জাহাজ ভারতের উদ্দেশে পাড়ি দেবে। তারই মাঝে এই 
আবহাওয়া বিভ্রাট । জাহাজে উঠে সকলেই ঘরে ফেরার দিন 


? তেমন মনেই হয়নি, এখন আবহাওয়ার জন্য আরেকটা: 


? দিনও নষ্ট করতে মন চায় না। 
: জায়গায় গলে ছোট ছোট হুদের সৃষ্টি করেছিল। শীতের : ৃ 
? গাড়িগুলো উদ্ধার করা হলো। কনভয় ফিরে গেল মৈত্রী: 
1 স্টেশনে। দুর্ভাগ্যবশত কনভয় মৈত্রী পৌঁছাতেই আবার : 
; আবহাওয়া বদলে গেল। হিমেল হাওয়ার তেজ বাড়তে : 
; লাগল। সহ্যাত্ীদের অবিলম্বে মৈত্রী থেকে ফিরিয়ে: 
; পাইলট ডেভিড এবং পেরি উড়ে গেল দুটো হেলিকপ্টার ; 
; নিয়ে। আমরা রুদ্বশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকলাম। প্রায় : 
; ঘণ্টা তিনেক পর আবার চপারের শব্দ শুনে সবাই ছুটে: 
; এলাম জাহাজের ডেকে। ঘন কুয়াশার মধ্যেও দুই পাইলট: 


ভারতের প্রথম স্থায়ী স্টেশন, যা আজ বরফের নিচে ; হেলিকপ্টার 'ল্যাণ্ করালেন দোদুল্যমান জাহাজের; 


দুদিন পর আবহাওয়া ঠিক হতেই বরফ সরিয়ে: 





; হেলিডেকে। সকলে সুস্থশরীরে জাহাজে ফিরে এসেছে: 
; দেখে আমরা নিশ্চিত্ত বোধ করলাম। প্রতিকূল: 
১ সশরীরে বিদায় জানাতে আসতে পারলেন না। ! 


৯ মার্চ ১৯৯৮ ঠিক দুপুর আড়াইটায় আমাদের জাহাজ: 
আপ্টার্কটিকার তটভূমি ছেড়ে যাত্রা শুরু করল ভারতবর্ষের : 


: দিকে। যদিও গত কয়েকদিন ধরে প্রতীক্ষা করছিলাম এই: 
? তাকাতে ইচ্ছা করছিল। যা দেখলাম তা সারাজীবনের : 
: অমূল্য সঞ্চয় হয়ে রইল। চোখের সামনে থেকে সরে যেতে ; 
? লাগল সবকিছু। সেই স্বপ্নময় দেশ বাস্তবের ছোয়া দিয়ে; 
; আবার যেন হারিয়ে গেল স্বপ্নের মধ্যে! ৃ 
গুনতে শুরু করে। এতদিন কর্মব্যস্ততার মাঝে বাড়ির কথা ; 


বিদায় আশ্টার্কটিকা, বিদায়! [সমাপ্ত] 









ৃ চিকেতা ভরদাজ রা ধ কোন্‌ পুণ্যলোক হতে এসেছিল আলো, : 

? জলপ্রপাতের কলকলধ্বনি, বিহগকুলের কলকাকলি এবং ,-£ "বি ঘুচে গেল অন্ধকার, ঘুচে গেল কালো।; 

: সূর্য-চন্দ্র-তারকার অপরূপ জ্যোতির্লেখা, ্‌ রি 

: এমনকি সমগ্র বিশ্ব-ব্রন্মাণ্ডের কি দিন 

: অপার সৌন্দর্যরাশি, কী যে মনোরম 81” 

; উপভোগ্য-_তাতে নেই কোন সন্দেহের ঠা 

আনি পে পু হে 0 ৃ 

নর 2 রিকি ও মন্দ আজি বিভ্রান্তির সৃষ্টি নাহি করে, ! 
১৬0৮8 


স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে__এজগৎ ্ নীরব মির 2 পতি ৮ ৃ 


 ইহজগতের সব গণি ভেদ কাম টি 1 2-12িরি ও আদ করে না দত 


সত্য হলো আবির্ভূত, মিথ্যা হলো লয়, : 
প্রেম হলো প্রকাশিত, ঘৃণা হলো ক্ষয়।: 
মুঢতার অবসান জ্ঞানের প্রকাশ, : 












: যে রাখবার সে ঠিকই রাখে গৌপা আচার্য 


: আমরা শুধু মিথ্যে মিথ্যে ভাবি ৃ 
' এই দুনিয়ার তালাটি যার কাছে দ্যুতিময় দুটি চোখে অপার করুণা_: 
: সেই গুছিয়ে রেখেছে সব চাবি ত নেমে আসে বীজমন্ত্র য়ে-_“শিবজ্ঞানে জীবসেবা”।! 
: শুধু আমরা মিথ্যে মিথ্যে ভাবি। ০ দীক্ষা দিলে সেবাব্রতে প্রেমিক সন্ন্যাসী 
: রোজ সকালে সুধ্যিটাকে কে তুলেছে ডেকে তোমার বুকে জ্ঞানসূর্য জুলে__: 
: সন্ধেবেলা ডুবিয়ে দিচ্ছে ফের পথের দিশারী, অন্ধকার আবর্জনায় আগুন জালালে, : 
: কোন্‌ সাগরে পুড়ে পুড়ে হোক খাঁটি সোনা- এই স্বপ্ন।: 
: ডুবে যাচ্ছে আলো অস্তরে অস্তরে জ্বালালে প্রদীপ-_: 
: যার কাজ তা তিনিই করেন সেই আলোর শিখা পথ চেনাল মানুষ হওয়ার। : 
ৃ নারী পেল মূল্য তার-__মাতা, ভগিনীর।: 
5 দাসত্বের শৃঙ্খল ছিড়ে এল পুরুষের পাশাপাশি: 


: লব, 

: আমরা শুধু মিথ্যে মিথ্যে ভাবি। ২ 
: সময় হলেই ঘুম আসবে চোখে ৫২ 
ৃ সাগরজলে নাবি ০৮ দিব্য প্রভায় আলোময় হলো সব-_: 
? আমরা শুধু মিথ্যে মিথ্যে ভাবি। দেখ, বিশ্বভুবন আনত চরণতলে।! 


ঈ্ঞ্ব্বঞ লা চি তসা ২০] 


ৃ চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ সমীর বন্দ্যোপাধ্যায় 
: চলেছেন জ্ঞানসূর্য বেদাস্ত-কেশরী... দোল এসেছে মন রাঙাতে 
: প্রত্যুতৎপন্নমতিময় দু'টি চোখ, পরনে গৈরিক, উদ্ধীষ শিরোপরে। মাতল সবাই মাতল 
 মৃর্তিমান তিতিক্ষা কিংবা ভারতাত্মা হেটে চলেছেন দিগ্িজয়ে_ সর্বজনের মর্মমূলে 

: দুহাতে দুই অস্ত্র_জ্ঞান আর প্রেম। আজ লাগল নাচন লাগল। 

| সাদা সামা মানুষের দেশে বুগাবতার বিবেকানন সরীরে। পলাশ শিমূল আগুনপারা 
: মিনিয়াপোলিস-_মিসিসিপি তীর, মিনেসোটা রাজধানী রঙের খেলার আমন্ত্রণে 
: সুরম্য নগরী, জেগে আছে নিমীলিত নয়নে। মৃদঙ্গ-শ্রীখোলের তালে 
 পূর্বপারে তার সহোদর সেপ্ট পল... মাতব যে সন্কীর্তনে।। 

; মনে পড়ে যায় স্মৃতিপটে নিজ জন্মনগরী... কলকাতা... সিমলা আর রাধা খেলেন কৃষ্ণ খেলেন 
; নিখিল পাপহর জাহবীরেখা। খেলেন নিষিল মর্তজন 

: আহা, রজতশুত্ররূপ আজ মিনিয়ার হিমসম্পাতে! বহুবর্ণে বিনন্দিত 
 সিনিহাহা জলপ্রপাত, হাহা করে হাসে মখমলী রোদে। আবির ছড়ায় প্রভঞ্জন। 
রি াহারারলা রা রানা নি 
: আনন্দস্বরূপের সে কী আনন্দ! জমে গেছে লেক। প্লেজে চড়ে বসলেন আনন্দেরই হাট বসেছে 

: নবীন সন্ন্যাসী! তাপমান শুন্যের একুশ ডিগ্রি নিচে। স্কেটিং চলছে হৈহৈ করে। ঠাকুর বিভোর দিব্যভাবে। 
; ইউনিটেরিয়ান চার্চ-অভ্যস্তরে। থিকৃথিক্‌ ভিড়! ভাবের ঘোরে দেখেন ঠাকুর 
; যাজক সাইমল্স পাশে যুগনায়ক, জাতীয় পোশাকে। পরিচয় করিয়ে দিলেন শ্রীগৌরাঙ্গদেব 

: যাজক প্রাচ্য ও প্রতীচীর। ২৪ নভেম্বর ১৯৯৩। বেজে উঠল কন্দুকণ্ঠ নাচেন ভক্ত-পরিবৃত 

: চমৎকার ইন্গ-ভাষে সৃচীপড়া নীরবতা । গল্প দিয়েই শুরু করলে তুমি £ এ নিত্যানন্দদেব | 

: অন্ধের হস্তিদর্শন। গল্পের “চক্ষুম্মান” হয়ে বললে £ ঝগড়া থামাও। হ্যা, আরো কয়েক ভক্তপ্রবর 
; সবাই ঠিক, কিন্তু এক এক স্পর্শের অনুভূতি দিয়ে দেখেছ_তোমরা। বললে £ দিবাচোখে উত্তাসিত 
 ঈশ্বরানুভূতি, নিমজ্জমানের প্রাণবায়ুর আকুতি ঠাকুর পরিকররূপে 

: আর ঈশ্বরকে এইভাবে যখন চাইবে তোমরা পুনর্জন্মে আবির্ভূত। 

: আমরা স্বাগত জানাব ভারতে। কারণ, মিশনারিরা 

; যাবেন তখন অন্তরে ভালবাসা নিয়ে, ঘৃণা বা আহা এমন অরূগলীলা 
: গৌড়ামি নিয়ে নয়। এই কলিতে কে দেখেছে 
১... ধন্য সেই মানবকূলে 

: কী বন্ত্রনির্ধোষ! সাহস-বিস্তৃত বক্ষপটে সত্যের হিরপয় দ্যুতি! আলোর দিশা যে পেয়েছে। 
: প্রেম নিয়ে গিয়েছিলে মিনিয়াপোলিসে, ভেঙে দিতে : 

' যত অহঙ্কার, গৌঁড়ামি আর সংশয়! 

কী অদ্ভুত! শতবর্ষ পরেও জনজীবনে উজ্জল প্রাণবন্ত তোমার 

: হাতে গাথা সংস্কৃতির অভিনব তত্তগুলি। 

£ মিনিয়াপোলিস থেকে ডেস্‌ মোইন্স--শিকাগো থেকে 





ন্রনিিিনটা রিনার 


ূ জাতীয় লিগ ও ভারতীয় ফুটবল: 


জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 


লিগ ভারতীয় ফুটবলের মরাগাঙে জোয়ার : 
পারেনি। অথচ প্রথম বছর অর্থাৎ ১৯৯৬ 





£ এবার ভারতীয় ফুটবল সাবালক হতে চলেছে। মাল্টি- 
: ন্যাশনাল কোম্পানি ফিলিপস জাতীয় লিগের স্পনসর, স্টার 


: ফুটবলপ্রেমীকে আশাবাদী করে তুলেছিল প্রথম জাতীয় 


? জাতীয় লিগ পর্যবসিত হলো কলকাতার ঘরোয়া লিগ বা 
;£ আসলে রয়েছে বিসমিল্লায় গলদ। ভারতীয় ফুটবলের 
; পরিচালকদের অধিকাংশই ফুটবল ছেড়ে অগ্রাধিকার দেন 
: রাজনীতিকে। প্রথম জাতীয় লিগের সময় সারা দেশ জুড়ে 


 পৃষ্ঠপোষকতারও অভাব ছিল না। মিডিয়াও প্রচারে কাপণ্য 
: ররেনি। এই তিন উপাদানের মিশেলে ফুটবলের এক 
; চমৎকার বাতাবরণ তখন তৈরি হচ্ছে ধীরে ধীরে। এ হেন 
: পরিমণ্ডলে ফুটবল প্যাকেজিঙে নতুন মাত্রা সংযোজন 
? করতে ব্যর্থ হলেন আমাদের ফুটবলকর্তারা। ফলে ভারতীয় 
! ফুটবল যে তিমিরে ছিল, সেখানেই পড়ে রইল। 

;£ জাপান, চীন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া আদ্যস্ত পেশাদারী 


? শক্তি হয়ে উঠেছে। জাপান বিশ্বকাপ ও অলিম্পিক খেলে 
? ফেলেছে। চীন কুড়ি বছরের চেষ্টায় বিশ্বকাপের টিকিট 
: জোগাড় করে নিয়েছে। আমরা একশ কুড়ি বছর ফুটবল 


? অলিম্পিক ও বিশ্বকাপ দূর অস্ত, এশিয়ান গেমসেও খেলার 
: ছাড়পত্র পাওয়াও এরপর দুষ্কর হয়ে দাড়াবে! এখন ভারতীয় 


£ তার কারণ, দেশের হয়ে খেললে তাদের আর্থিকভাবে 
: ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। ক্রিকেটারদের মতো সামাজিক সম্মান ও 


? ফুটবলারদের কাছে বিন্দুমাত্র আবেগ, উদ্দীপনার সঞ্চার 
[০ বিবির 


£ লিগ কয়জন ভাল বিদেশী 
; পেরেছে ভারতীয় দর্শকের সামনে? বহু খুঁজে, স্ট্যাটিস্টিজ : 
? হাতড়ে গুটিকয়েক নামই মনে পড়ে। উজবেকিস্তানের ইগর ; 


? ফলে ফুটবলারদের মধ্যেও আন্তর্জাতিক স্তরে ভাল খেলার; 
? তাগিদ থাকে না। 


অনুষত দেশসমূহে ফুটবল পরিকাঠামো তৈরি ও খেলার 


পরি 
; ফিফার সক্রিয় পৃষ্ঠপোষণায় এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কোন্‌: 
; খাতে কিভাবে খরচ হয়, কতটাই বা উন্নত হয় ভারতীয় : 
: ফুটবলের সাংগঠনিক পরিকাঠামো--তা কেউই জানে না।: 


; শোনা যায়, গতবছর মিলেনিয়াম কাপ টুর্ণামেল্টের স্পনসর : 


: : মুম্বাইয়ের “স্টুডিও ২০০১" নাকি এ. আই. এফ. এফ.-কে; 
: সালে অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে, ঘটা করে জাতীয় লিগের : 


২২ কোটি টাকা দিয়েছিল টুর্ণামেন্ট সংগঠনের জন্য। তৃতীয়: 


শ্রেণীর কয়েকটি বিদেশী টিম এনে হালকা মানের এই: 
: টুর্ণামেন্টটি করতে খরচ হয়েছিল প্রদেয় টাকার অর্ধেক।: 
; টিভিতে প্রতিটি ম্যাচ দেখানো হবে_ স্বপ্নের এই ফানুসটা : 
? রঙিন ডানা মেলে শুধু ওড়ার অপেক্ষায়। দেশের অগণিত : 


পারেনি ফেডারেশন। ফিফা প্রতি চারবছর অন্তর যে টাকাটা: 
পাঠায়, তার কতটা কোন্‌ খাতে খরচ হলো, কতটাই বা: 


ৃ ; উদ্বৃত্ত হচ্ছে তা তাদের প্ুছ্থানুপুত্খরূপে দেখা দরকার। 
: লিগের প্রেক্ষাপট। কিন্তু হা-হতোহম্মি! পরবর্তী পর্যায়ে 


এবারে আসা যাক জাতীয় লিগের গুণগত উৎকর্ষের; 


£ পর্যালোচনায় । রা পাঁচ বছরের জাতীয় : 


ফুটবলারকে হাজির করতে: 


£ শেভচেক্কো- এরকম কতিপয় ফুটবলার ছাড়া আর কার: 
; নাম করা যায়? ইস্টবেঙ্গলের ঘানা-আগত জ্যাকসন, সুলে 
; মুসা বা নাইজেরিয়ার ওমোলোজারা জাতীয় লিগের আগেই: 
£ কলকাতার লিগ, শিল্ড খেলে ফেলেছিলেন। রহ 
? তাদের জাতীয় লিগের ফসল বলা যাবে না। 


প্রতিবছর জাতীয় লিগে অংশগ্রহণকারী প্রায় প্রতিটি: 


ৃ | জাবি ছি তীয় শী বিল লারজসে। 
? মোড়কে জাতীয় লিগ চালু করে আজ এশীয় ফুটবলে বড় ? তাদের 


স্কিলহীন, টেকনিক-শুন্য গা-জোয়ারী খেলায় কতটা: 


; উপকৃত হচ্ছে ভারতীয় ফুটবল? এদের বলদর্গী খেলার: 
? দরুন ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে ভারতীয় ফুটবলাররা । অথচ এদের: 
? খেলেও ক্ষুদ্র উপমহাদেশীয় গণ্ডির মধ্যে পড়ে রয়েছি। : 
? যেত। যে-কারণে জাতীয় লিগের পত্তন, তার অনেকটাই: 
; সফল হতো। গোয়ার আলভিটো ডি কুনহা, জুল্স: 
: ফুটবলাররা দেশের হয়ে খেলতে একেবারেই উৎসাহী নয়। ; 


সুযোগ পেলে জাতীয় লিগের তাৎপর্যটাই অন্য মাত্রা পেয়ে: 


? বাংলার দীপক মণ্ডল, কেরালার মহম্মদ নাজিবরা যথেষ্ট: 
: যোগ্য ভারতীয় ফুটবলার। জাতীয় লিগে ঠিকমতো গুরুত্ব: 
: মর্যাদাও বাড়ে না। তাই জাতীয় দলের হয়ে খেলাটা 1 


ইল ড 


: খবরাখবর সম্পর্কে ফুটবলপ্রেমীদেরও ন্যুনতম আগ্রহ নেই। : 


ভুলে যায়। 


ৃ্প্দন্দপসধা___াস্ং আযতভভনাশ 


85852857587575725777 ক্রীড়াজগং 0 জাতীয় লিগ ও ভারতীয় ফুটবল 1 শিশিতিিশিশ শি, মু 


1 ফেডারেশনের উচিত বিদেশী ফুটবলারদের বিভিন্ন : 
: ক্লাবে খেলার ক্ষেত্রে ন্যুনতম মান নির্ধারণের ব্যবস্থা করা : 
; এবং অতীতের প্রখ্যাত খেলোয়াড়দের তত্বাবধানে তাদের : 
? যোগ্যতা ও ক্ষমতা যাচাই করে দেখা। বড় শরীরের আপাত 
£ সুবিধা নিয়ে তারা খেলে যাবেন দিনের পর দিন, আর 
; অপেক্ষাকৃত যেগ্য দেশী ফুটবলারদের জায়গা হবে রিজার্ভ 


; বছরে ভারতীয় ফুটবলে তাজা রক্তের যোগান উত্তরোত্তর 
: বৃদ্ধি পেয়েছে। জেমস সিংহ, রতন সিংহ, বুগৌ সিংহ, জীবন 
; মোরেস, খাম্বিতান সিংহ, খালিদ জামিল, আলভিটো 

: কুনহা, দীপক মণ্ডল, দেবজিৎ ঘোষ, হরদীপ সাথ্ঘা, হরদীপ 


শ্রেণীর আফ্রিকান ফুটবলারদের ওপর অতিরিক্ত 


 ফুটবলও উন্নত হবে। কলকাতার লিগ মর: 


: যাকে একসময় বলা হতো এশিয়ার . ১ 
; মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিদ্বদ্ঘিতাপূর্ণ, তা আজ গর 


; হতো কলকাতার লিগ ফুটবল। পুজোর 
; আগেই শেষ হয়ে যেত। তারপর হতো আই, 
: এফ. এ. শিল্ড। এখন লিগই সময়মতো শেষ হয় 






: স্টেডিয়াম নেই। সর্বোপরি ভারতবর্ষের ফুটবলের নিয়ামক: 
সংস্থা এ. আই. এফ. এফ-এর নিজন্ব কোন অফিস বা; 
: কার্যালয়ই নেই। যে যখন সচিব হয়, তখন সে তার নিজের ; 


? অঞ্চলে একটা জায়গা, খুঁজে নিয়ে সেখান থেকে ফেডারেশন: 
: চালায়। এই হাস্যকর অবস্থাই ভারতীয় ফুটবলের প্রতীকী: 
; দিকচিহৃ। শোনা যাচ্ছে এবার দিল্লিতে স্থায়ী কার্যালয় হবে।: 
' বেঞ্চে__এই অবস্থার পরিবর্তন অত্যত্ত জরুরী। গত কয়েক : 


; মোটামুটি সৎ ও দক্ষ প্রশাসক বলে পরিচিত। মনে হয় তার: 
ডি ; সদিচ্ছা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিকাঠামো গঠন ও উন্নয়নে: 
: খানিকটা গতি আসতে পারে। পঙ্কজ গুপ্ত, এম. দত্তরায়, : 
£ গিল__এরকম অজত্র নাম করা যায়, যাদের ওপর নির্থিধায় : 
; ভরসা রাখা যায়। কিন্তু এদের ক্লাব-কর্তৃপক্ষ তৃতীয় 


স্ব ভু পারব্তন এনেছে। এটাই একমাত্র ভাল; 
' মৃতপ্রায়। আগে প্রতি বছর মে মাসে শুর নর 


ঢা দিক। তিন/সাড়ে তিন মাসের তৃল্যমূল্য : 


: না। সুপার লিগের খেলা পুজোর আগে শেষ হয়ে বারেটোকে দেখে কঙখানি ভাল স্পনসর পেয়ে যাওয়ায়। তবে সাধারণ: 


; গেলেও প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিশনের খেলা শেষ অনুধাণ্ত এদেশের কুটবলাররা/ মানের আফ্রিকান 


: হতে হতে বছর গড়িয়ে যায়। এতে খেলোয়াড়দের মতো ; 
: সাধারণ দর্শকদের মধ্যেও একধরনের হতাশা ও বিতৃষ্তা : 
: জন্ম নেয়। আর কলকাতা যেহেতু ভারতীয় ফুটবলের মৰা, 
: তাই কলকাতা লিগ ফুটবলকে রসাতলে পাঠিয়ে ভারতীয় 
: ফুটবলের অস্তিত্ব বজায় থাকবে কি করে? পাঞ্জাবে ফুটবল 
: লিগ হয় না। কেরালা, মহারাষ্ট্রেও নমো নমো করে লিগ 
: চলে। একমাত্র গোয়ায় ফুটবল লিগ আঙ্গিক ও ব্যবস্থাপনার 
: দিক থেকে খানিকটা হলেও পেশাদারী। একমাত্র গোয়াতেই 


প্রান্তের ক্লাবগুলির থেকে এগিয়ে রয়েছে। 
: পুল, নিজস্ব স্টেডিয়াম বাধ্যতামূলক। এদেশে কয়টি ক্লাবে 
এসব ব্যবস্থা রয়েছে? ক্লাব তো কোন্‌ ছাড়, একমাত্র 


ফুটবলারের পরিবর্তে যদি: 
লাতিন আমেরিকা কিংবা ইউরোপ থেকে মোটামুটি চলনসই: 


: হারিয়ে না ফেলে, বরং তারা যেন নিজেদের উত্তরোত্তর : 
; উন্নত ও পরিশীলিত করে ক্লাব তথা দেশের সম্পদ হয়ে : 
; উঠতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন এদেশীয় খেলোয়াড়দের : 
: প্রতিটি ক্লাব আধুনিক ফুটবলের চাহিদা ও তাৎপর্য মেনে ; 
প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক দিক থেকে ভারতের অন্যান্য 


প্রতি তাদের আস্থা ও আন্তরিক সহযোগিতা । 
এবছর আন্তর্জাতিক সার্কিটে বেশ কিছু টুর্ণামেন্ট খেলতে : 


? হবে ভারতকে। আফ্রো-এশিয়ান গেমস (যেদি হয়), দক্ষিণ : 
? আফ্রিকায় চারদেশীয় টুর্ণামেন্ট, ইংল্যাণ্ড সফর, সবশেষে : 
; এশিয়াড। জাতীয়. লিগ আমাদের ফুটবলারদের কতটা: 
; শাণিত করে তুলবে, তার ওপর নির্ভর করছে এইসব: 






যান এবং সেখানে স্বামী ধর্মান্দ মহারাজের সঙ্গে 
: একবার নাসিশ্রামে [বর্তমানে বাংলাদেশে] আমাদের বাড়িতে 


১ এবং প্রায় দুমাস করে থাকতেন। তার কৃপায় আমরা 
 শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের আশ্রয় লাভ করি। 

£. ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুন আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম 
: দিন। এঁদিন সকাল দশটায় শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ 
: কৃপা করে আমাকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন। আমি তখন নবম 
: শ্রেণীর ছাত্র। এদিন আমার পিতারও দীক্ষা হয়। আমরা 
: একইসঙ্গে পূজনীয় মহাপুরুষজীর কাছ থেকে মহামন্ত্র লাভ 
; করি। সেদিন আমাদের গ্রামের আরো কয়েকজন ভাগ্যবান 


: মধ্যে ছিলেন সতীশচন্ত্র গোস্বামী, গোবিন্দদাস হাজরা, 
: নিতাইঠাদ রায়, লক্ষ্মণ রায়, ভোলানাথ পাঁজা, রাখালদাস 
: গোস্বামী, সৌরেন্দ্র রায় এবং জ্ঞান মুখোপাধ্যায়। আমি ছাড়া 
£ যাহোক, দীক্ষার পর দুপুরে নৌকা করে আমরা 
: দক্ষিণেশ্বরে যাই। সেখানে মা ভবতারিণীকে দর্শন ও প্রণাম 
: করে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে যাই। সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
: ব্যবহৃত অমূল্য জিনিসপত্র দর্শন ও স্পর্শন করতে পেরে 
: ধন্য হই। ঠাকুরের ঘরে বসে কিছুক্ষণ তার অনুধ্যানে 


' প্রসাদ দেন ও সুললিত কণ্ঠে একটি শ্যামাসঙ্গীত গেয়ে 
; শোনান। আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরপুর হয়ে যায়। 

; বিকালে মঠে ফিরে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ধ্যারতি দর্শন 
: করি। ঠাকুরঘর তখন ছিল পুরনো মঠবাড়ির দোতলার : 
£ ওপরে, এখন যাকে 


পুরনো মন্দির বলা হয়। ৮৮ সীল ৮৭ 
শ ফু খে £ হত ৮ 
 'পুরনো মন্দির' বলা হয়। নিত 
শি ৫ ০০ ১ 
এ টি রঃ টি : ; 7, বউ 5 


? নতুন মন্দির তখনো হয়নি। , 
; আমরা মহাপুরুষ মহা- 
প্রণাম করি। তিনি তখন 
: খাটের ওপর বসেছিলেন। 
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শ্রীরামকৃষ্ণের পার্যদবৃন্দ (চিত্রটি কাল্পনিক) 





আমায় তিনি প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন। আমি পরম তৃপ্তি! 
: করি। 


পিস সন প০৩ 


সৌভাগ্য হয। 


1১ জিপ কোন একসময় আমার পিতা ; 
: র রামসত্য মুখোপাধ্যায় প্রথমবার বেলুড় মঠে : 
: পৌঁছাবার আগেই অস্ত্েষ্িক্রিয়া শেষ হয়ে যায়। তবে তার: 
 অস্োষ্িহ স্পর্শ করে তাঁকে প্রণাম করার সৌভাগ্য আমার; 
: হয়েছিল। 

; আসেন। তারপর থেকে প্রায় আট-দশ বছর যাবৎ : 


গিপরিনা যার নিরসন 
আমি মঠে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে, আমি: 


ডাক্তারী পড়া উপলক্ষ্যে আমায় কলকাতায় থাকতে; 


; হতো। সেসময় বহুবার মঠে গিয়েছি এবং কখনো কখনো: 
; রাত্রিবাসও করেছি। সেই সুবাদে মঠের অনেক প্রাটীন: 
; মহারাজের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তারা আমাকে: 
: আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসতেন। এভাবেই পৃজনীয় স্বামী; 
 শুদ্ধান্দজী মহারাজ, ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজ এবং পৃজনীয়: 
: স্বামী ওক্কারানন্দজী মহারাজের সংস্পর্শে আসি। তারা: 
: আমাকে খুব ভালবাসতেন । স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ ও: 
রা হারা রোহিত 5 রর 
: সৌভাগ্য আমার হয়। 

: সেখানে আমি নিতাস্ত অপরিচিত। কিন্তু আশ্চর্য, কাশী; 
: অদ্বৈত আশ্রমের তৎকালীন অধ্যক্ষ পৃজনীয় স্বামী: 
; আপ্যায়ন করেন। তিনি নিজে আমায় সঙ্গে করে: 
£ আমাকে তার পাশে বসিয়ে জপধ্যান করাতেন। ওখানে; 
1 আমি পৃজনীয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ এবং আরো: 
: অনেক প্রাটান সাধুর দর্শনলাভ করি। আমার মহা সৌভাগ্য: 
? যে, আমি যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয়ে আসতে পেরেছি, ; 
: তার সন্তানদের চরণ স্পর্শ করতে পেরেছি। 

: দর্শন ও প্রণাম করি। তিনি আমাদের সকলকে মা কালীর ; 


১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে আমি কালী গিয়েছিলাম! 


রেল মঠ আমাদের বার আর্থান। আমানে বাড়ির 


: প্রায় সকলেই বেলুড় মঠে দীক্ষিত। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, : 
: স্বামীজী এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য পার্ধদগণ সকলেই: 
1 ওখানে বিরাজ করছেন। তাই আমাদের কাছে বেলুড় মঠ: 


সর্বতীর্থসার। শ্রীত্রীঠাকুরের কাছে আমার প্রার্থন-_আমি: 
তার আশ্রিত সস্তান,: 
তিনি যে আমার সর্বরষ,: 
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পর্ব শুরু হয়েছে। ভগবান বাসুদেবের উপস্থিতি 
: সুবর্ণনির্মিত রথ অপেক্ষা করছে। যাত্রাকালীন করণীয়টুকু 
: সেরেই বাসুদেব রথে উঠবেন। এখন মহাভারত থেকেই 
: সেই বর্ণনাটুকু তুলে ধরা যাক-_“তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ 
: পরিধান করিয়া মাল্য, জপ, নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য 
দ্বারা দেবদ্ধিজগণের পূজা সমাধা করিলেন। তিনি ক্রমে 
ক্রমে তৎকালোচিত সমস্ত কার্য সমাপন করিয়া স্বপুর 
' গমনোদ্যোগে বহিঃকক্ষে বিনির্গত হইলেন। স্বস্তিবাচক 
ব্রা্াণগণ দধিপাত্র, ফল, পুষ্প ও অক্ষত প্রভৃতি মাঙ্গল্য- 





মুহূর্ত দরকার। তাছাড়া অস্ত্রাদিতে সুসঞ্জিত হওয়ার 
: ব্যাপারও আছে। 

£ অন্যদিকে তাকান। দ্রৌপদীর বন্ত্রহরণকালে বিপত্তারণ 
: মধুসূদনের উপস্থিতি শুধু এক আকুল ডাকের অপেক্ষা- 
 মাত্র। এই বৈশিষ্টযটুকু ছিল বলেই মহাভারত তার যুগকেও 
; পিছনে ফেলে আসতে পেরেছে। 

£ মহাভারতের মানুষগুলোই ছিলেন এমন বড়মাপের 
? যে, তাদের সমীহ না করে উপায় নেই। ভাল বা মন্দ 
? যেদিক দিয়েই বিচার করা হোক না কেন। ভীম রেগে 
; গেলে আশপাশে তাকাতেন কোথায় একটা বড় রকমের 
; গাছ পাওয়া যাবে-_কারণ ওটাই ছিল তার প্রিয় হাতিয়ার! 
? মহাবলী ভীমকে মহাবাহ, সিংহস্ন্ধ, কন্গ্রীব, কমলনয়ন, 
£ সুরূপ বলাটাই যথেষ্ট নয়, তিনি যে একজন সুদক্ষ 


সূপকারও ছিলেন, সেকথা ভুললে চলবে না। দূর্যোধন: 


: ভীমের সঙ্গে লড়াই করবেন বলে দীর্ঘ তেরোবছর ধরে: 
লোহার তৈরি এক বিশাল মূর্তিকে নিয়ে গা ও মুষযদ্ধ 
? অভ্যাস করেছিলেন। 


বাবারে জে রবির নি 


; থেমে যায়নি। অভিমন্যুর খ্যাতি শুধু বীরত্বে নয়, তিনি: 
নিজ পিতা অর্জুনের কাছ থেকে বিজ্ঞান শিক্ষাও: 
£ নিয়েছিলেন। বৃহস্পতি-পুত্র কচ ছিলেন কুল, শীল, বিদ্যা, : 
; তপস্যা ও শমদমাদি দ্বারা অলঙ্কৃত। গুরু শুক্রাচার্ষের কাছে: 
; বিদ্যাশিক্ষার মধ্যেই তার কর্তব্য শেষ হয়নি, তিনি: 
£ অবসরসময়ে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও ফলপুষ্পাদি আহরণ: 
করে গুরুকন্যা দেবযানী মনোর্জন করতেন।যুধিষ্ঠিরের 
? রাজপ্রাসাদে দাসীরা ছিল সেবাকুশলা, আজ্ঞানুবর্তিনী ও: 
: নৃত্যগীত প্রভৃতি চৌষট্রিকলায় সুশিক্ষিতা। রাজাদের! 
অনেক কিছু শিখতে হতো এবং ক্রোধ, অন্ত, প্রমাদ, 
: থাকতে হতো। কৌশিক নামে এক তগপন্থী ব্রাহ্মণ ধর্মের: 
? তত্ব শেখার জন্য মিথিলায় এক ধর্মব্যাধের কাছে: 
; গিয়েছিলেন। সেই ব্যাধ বরাহ ও মহিষের মাংস বিক্রি; 
: করে জীবিকানির্বাহ করতেন বটে, কিন্তু নিজে পশুবধ: 
ই করতেন না, মাংসও ভোজন করতেন না। মহর্ষি নারদ; 
£ ছিলেন সর্বশাস্ত্রবিশারদ। তিনি বেদ, উপনিষদ, ন্যায়, : 
; সাংখ্য, পাতঞ্জল, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ: 
: ইত্যাদিতে পারদর্শী ছিলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন কবি,; 
ৃ  পুরাকল্প বিশেষবিৎ এবং ইতিহাস, পুরাণ, রাজনীতি, 
বস্তু হস্তে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বাসুদেব ? ৃ 
কিন্তু অনেক দেরি। কারণ, তাতে তিথিনক্ষত্রযুক্ত শুভ ; 


ধর্মনীতি, যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ। 
মহাভারতের সেই ধারা আজো অব্যাহত। ৃ 
মানুষের চিরস্তন প্রশ্ন, দৈব ও পুরুষকার-__এদের: 


: মধ্যে কে বড়? এপ্রশ্ন মহাভারতের আগেও ছিল। মহর্ষি: 
: বশিষ্ঠ প্রজাপতি ব্র্মার কাছে এপপ্রশ্ন রেখেছিলেন। 
যুধিষ্ঠির ভীম্মকে একই প্রশ্ন করলে তিনি আগের উত্তর! 
: তুলে ধরেছিলেন। বীজ না বুনলে যেমন ফল পাওয়া যায়; 
: না, সেইরকম পুরুষকারকে বাদ দিয়ে দৈবও সুসিদ্ধ হয়: 
: না। ভীম্ম সমগ্র মানবজাতিকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, : 
! দৈবকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই__পুরুষকারের: 
: সাহায্যে দৈবের প্রতিকূলতা অতিক্রম করা সম্ভব।! 
: পুরুষকার অর্জন না করলে দৈবের দাক্ষিণ্য কাজে আসবে: 
ৃনা। যেমন দন -তষরেরা দর্ত ধনরয় লাভ করলেও তা; 
সি ১০০০০০ 


এইরকম আস মহাভারত ছাড়া আর কে দিতে 
1 পারবে? 
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£ মহাভারত কখনো বিচ্ছিন্নতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। তাই 
: দেখতে পাই মহামুনি গর্গের অনুঢ়া কন্যা সারাজীবন ; 
? তপশ্চর্যা করেও জীবনের অস্তিমলগ্নে জানতে পারলেন : 
যে, তিনি স্বর্গলাভের পক্ষে অনুপযুক্ত; কারণ তিনি 
; পতিগ্রহণ করেননি। মহর্ষি জরৎকারু ও মহর্ষি অগস্ত্যের : 
; অভিজ্ঞতাও পৃথক নয়। উভয়েই পিতৃপুরুষদের বিলাপ 


; নয়। মহাভারত অনুযায়ী জীবনে নারী-পুরুষ উভয়কে 
; যৌথভাবেই চলতে হবে। সমাজকে বাদ দিয়ে ধর্ম হয় না। 
ধর্মকে বাদ দিয়ে সমাজও হয় না। 

;£ মহাভারত ক্ষুদ্রকে কখনো অবহেলা করেনি। দীর্ঘ 
? পনের দিন ধরে খাণুবদহন চলেছিল এবং বনের সমস্ত 
 প্রাণীই তাতে দগ্ধ হয়েছিল। রক্ষা পেয়েছিল শুধু চারটি 


: রক্ষা করেছিলেন, কারণ তারা ছিল নিতান্তই অসহায়_ 
; অসামান্য। শাস্তিপর্বে উল্লেখ পাই, এক দুর্যোগের রাতে 


; আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে বাস করত এক কপোত। সে 
; দয়াপরবশ হয়ে আগুন সংগ্রহ করে ব্যাধকে সুস্থ হতে 
: সাহায্য করে। ব্যাধের ক্ষুধানিবারণের উপায় না পেয়ে 
; নিজেই সেই আগুনে আত্মাহুতি দেয়। অথচ সেই ব্যাধ 
; কপোতের পত্ীকে খাঁচায় বন্দী করে রেখেছিল এবং 
? কপোত তা দেখতেও পাচ্ছিল। 

£ মহাভারত ছাড়া এমন অতিথিসেবা-পরায়ণতা আর 
: কোথায় পাব? 

? মহারাজ যুধিষ্ঠির একবার রাজসূয় যজ্ধের আয়োজন 
: দেওয়া হয়। যেমন- দুর্যোধন উপটৌকন গ্রহণ, দুঃশাসন 


; সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি শ্রীকৃষ্ণ নিজেই পালন 
? করেছিলেন। তিনি স্বয়ং সমস্ত অতিথি-ব্রান্মণদের 
; পাদপ্রক্ষালন করেছিলেন। মহাভারত ছাড়া এ-দৃশ্য আর 
; কোথায় দেখা যায়? 

£ মহাভারত বলে-_সত্য সকল ধর্মের আধার ও পরম 
: গতি। মিথ্যা অপেক্ষা মহাপাতক আর কিছুই নেই। 
: অনুশাসনপর্বে উল্লেখ আছে, মহারাজ বসু একশ যজ্ঞের 
; রসাতলে গমন করেন। কিন্ত অবাক লাগে যখন দেখি সত্য 
£কথা বলার অপরাধে কৌশিক নামে এক তপস্বী 
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্রাহ্মাণকেও নরকে যেতে হয়। কর্ণপর্বে এই বেদপারগ ও : 
: সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। মহাভারত তাকে ক্ষমা: 
: করেনি, কারণ তার সত্যবাদিতার সুযোগ নিয়ে কিছু দস্যু: 
: কয়েকজন নিরীহ পথিকের অবস্থান জানতে পারে এবং; 


! তাদের হত্যা করে। কর্মের গহন গতি। মানুষের দুর্বোধ্য: 
ৃ ; এই 'কর্ম-এর রহস্য মহাভারতেই উন্মোচিত। ৃ 
শুনেই বুঝতে পেরেছিলেন, একক জীবন যাপন করা সম্ভব 


এবার এক অস্ভুত ধর্মাচরণের কথায় আসা যাক। শেষ-: 


 পর্স্ত মহর্ষি বিশ্বামিত্ ধরা পড়লেন। মধ্যরাত্রির দারুণ: 
; অন্ধকারেও ভীবণদর্শন চণ্ডালের দৃষ্টিকে ফাকি দেওয়া; 
সম্ভব ছিল না। কিন্তু চগ্ডাল নিজের চোখকেই বিশ্বাস: 
; করতে পারছিল না যে, মহর্ষি চুরি করার জন্যই তার ঘরে : 
: প্রবেশ করেছেন। লোভনীয় সামগ্রী মোটেই ছিল না-_শুধু: 
ও ? একখণু কুকুরের পৃষ্ঠমাংস। অবশ্য মহর্ষির এভাবে আসার : 


কারণ ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিতে দীর্ঘ বারোবছর ঘোর: 


: অনাবৃষ্টি। শুধুমাত্র প্রাণধারণের তাগিদে স্ত্রী-পুত্র ও: 
লোকালয় পরিত্যাগ করে বনের মধ্যে হি ্তালপলীতে 
? মহর্ষি এভাবে ধরা পড়লেন! 

; শ্লীতে ও ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হয়ে এক ব্যাধ বনে বৃক্ষতলে : 


কিনতু কুকুর শৃগাল অপেক্ষা অপকষট। পষ্টমাংস আরো: 


? অপবিত্র। তার ওপর অভোগ্য চণ্ডালের ঘর থেকে চুরি! 
: মহর্ষির এই প্রয়াস চণ্ডাল কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না।: 
: মহর্ষি যুক্তি দেখান-__দেহ তার মিত্র, প্রিয়তম ও পুজ্য। সেই: 
: দেহকে রক্ষা করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। প্রতিবাদ জানায়; 

: চণ্ডাল। অধর্ম আচরণের চেয়ে জীবনবিসর্জনও শ্রেয়, 

; বিশেষত একজন খধির পক্ষে। কিন্তু মহর্ষি অটল।: 
? জীবনকে বাদ দিয়ে ধর্ম নয়, কিন্তু কোন্টি শ্রেয়__অনাহারে; 
: প্রাণবিসর্জন না অভক্ষ্য খেয়ে জীবনধারণ? বেঁচে থাকলে: 

? তবে ধর্মাচরণ। শেষপর্যস্ত মহর্ষি চেয়ে নিলেন মাংসথশু।: 
; প্রথমেই দেবতাদের উদ্দেশে তিনি তর্পণ করলেন সেই: 
নিষিদ্ধ মাংস দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে অধোর ধারায় বর্া নেমে? 
: ভোজ্যদ্রব্যের তত্বাবধান, সঞ্জয় রাজপরিচর্যা, কৃপাচার্য : 
: রতনের দেখাশোনা ও দক্ষিণাপ্রদান করেছিলেন। কিন্তু ; 


এল । 
ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা যে কত সীমিত,? 


; মহাভারত তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। 


মহাভারতের আসল বৈশিষ্ট্য তার নমনীয়তা-_: 


? যেকোন পরিস্থিতির সঙ্গে সে মানিয়ে নিতে পারে।; 
; মহাভারত বিস্তবান হয়েছে সম্পদ সংগ্রহ করে নয়, সম্পদ; 
? বিলিয়ে দিয়ে। মহাভারত মানুষকে বলে _সত্যনিষ্ঠ হও, 
; ধর্মপথ অবলম্বন কর, নিজের পবি্রতা অক্ষুপ্ন রাখ কিন্তু: 
প্রয়োজন হলে সবকিছু বিসর্জন দিয়ে আগে বিপন্ন: 
; মানুষকে উদ্ধার কর। মানবকল্যাণে মহাভারত তার সাধনা: 
রাত লন 
? নিয়েই চিরকাল বেঁচে থাকবে। 2 
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6 € 
ৃ পার রর জার 
: শিষ্য নরেন্দ্রনাথের সন্দেহমোচনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ এই 
: কথাটি বলেছিলেন। 
£  রাম-রসায়ন রামায়ণ আর কৃষ্ণ-রসায়ন মহাভারত 
: থেকে অজস্র কাহিনী যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ বারেবারে 


; করেছেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ওরফে মাস্টারমশাই বা শ্রীম। 

£  রামায়ণ-মহাভারতের এইসব কাহিনী ঠাকুর বিভিন্ন 
প্রসঙ্গে বিবৃত করেছেন। প্রয়োজনে কোন কোন কাহিনী 
; একাধিকবারও বলেছেন। শৈশবে-বাল্যে সাধুসঙ্গে থেকে, 
: কথক ঠাকুরদের মুখে শুনে এবং যাত্রা দেখে শ্রুতিধর ও 


? সারাজীবনের মতো। উপদেশমূলক গল্পে, কথকতায় ও 


: লেখকের কল্পনা-আশ্রিত হয়ে প্রচারিত হয়ে থাকে। তাই 
? এইসব কাহিনীর উৎস অধিকাংশ স্থুলেই বাল্মিকী বা 
: ব্যাসদেবের রচনা নয়, এমনকি কৃত্তিবাস বা কাশীরামের 
; অনুবাদেও এইসব কাহিনীর সন্ধান প্রায়শই পাওয়া যায় না। 
: ঠাকুরের শ্রীমুখে রামায়ণ-মহাভারত প্রসঙ্গগুলির উৎস 
; কখনো মূল বা অনুদিত রামায়ণ-মহাভারত, কখনো যোগ- 
: বাশিষ্ঠ রামায়ণ, কখনো লোককথা। 


£ কথিত নিজ চরিত) মধ্যে কথামৃতকার একটি ইংরেজী 
ৃ শিরোনাম দিয়েছেন-_“6017 01 01191108015 110455$ 8110 
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£ মাস্টারমশাই 


কথা উদ্ধত করেছেন__: 


: ধরে দাঁড়িয়ে দেখতুম। কোনখানে রামায়ণ কি ভাগবত পাঠ; 
: হচ্ছে__তা বসে বসে শুনতুম। তবে যদি ঢং করে পড়ত, 
; তাহলে তা নকল করতুম আর অন্য লোকদের শুনাতুম।” : 


কথামৃত ভবন প্রকাশিত “কথামৃত'এর বর্ণনা: 


: কালানুক্রমিক নয়। [উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত “কথামৃত* : 
: কালানুক্রমিক] যেহেতু বর্তমান রচনাটি প্রথমোক্ত ; 
; “কথামৃত' অবলম্বনে রচিত, তাই এতে কালানুক্রম রক্ষিত: 
; হয়নি। দ্বিতীয়ত, গীতা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ যা যা বলেছিলেন, ; 
: তা উল্লেখ করলে সেটি একটি পৃথক প্রবন্ধের আকার ধারণ : 
: যাচ্ছি না। র 
রাম যে কৃষ্ণ_ইদানীং সেই রামকৃষণ।”__ : 


শ্ীরামকৃষের সঙ্গে শ্রীম-র তৃতীয় সাক্ষাতের দিন! 


? বিভিন্ন প্রসঙ্গে ঠাকুর তিনটি গল্প পরিবেশন করেন।: 
: তৃতীয়টির প্রসঙ্গ রামায়ণ। এটিই 'কথামৃত*-এ বর্ণিত প্রথম: 
: রামায়ণ প্রসঙ্গ। একজন ভক্ত বদ্ধজীবের মুক্তির উপায় কি: 
? হয়ে গেলেই হলো। বিশ্বাসের চেয়ে বড় আর কিছু নেই।: 
; শুনিয়েছেন ভক্তবৃন্দের কাছে। শ্রবণমঙ্গল সেইসব অপূর্ব : 
: কথনের কিয়দংশমাত্র লিপিবদ্ধ করে ভাবিকালকে কৃতার্থ : 


এরপর তিনি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দুটি রামায়ণী কথা; 
শুনিয়েছিলেন। 
ঠাকুর বলেছিলেন £ “পুরাণে আছে রামচন্দ্র__যিনি : 


: সাক্ষাৎ পূর্ণব্রক্মা নারায়ণ, তার লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে? 
: হলো, কিন্তু হনুমান রাম নামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে: 
; সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়ল। তার আর সেতুর দরকার হয়: 
 নাই।” এর পরে ঠাকুর বলেছিলেন বিভীষণের কাহিনী।: 
: স্থৃতিধর ঠাকুরের মনে এইসব গল্প প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল : : 
্‌ £ কাপড়ে বেঁধে দিয়ে বলেছিলেন কোন ভয় নেই, তুমি: 
; নাট্যরূপে মূল গ্রন্থের বাইরের অনেক কিছুও কথক বা ; 
; অবিশ্বাস করলেই কিন্তু জলে ডুবে যাবে। সমুদ্রেব ওপর : 
; অনেকখানি পথ অতিক্রম করার পর লোকটির ইচ্ছা হলো, : 
: দেখা যাক কাপড়ে এমন কি বস্ত্র বাধা আছে যার জোরে : 
: হেঁটে সমুদ্র পার হওয়া যায়? কাপড়ের খুঁট খুলে দেখে: 
: পাতার ওপর শুধু “রাম” নাম লেখা। শুধু রাম নাম দেখে! 
: যেই তার মনে অবিশ্বাস এল, অমনি সে সাগরে ডুবে গেল।: 
: (১1১1৭) ৃ 
£  শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর পঞ্চম ভাগের ষষ্ঠ খণ্ডের ; 
: হনুমানের পট ছিল। সেই ছবি দেখতে দেখতেই ঠাকুরের : 
; মনে হনুমানের ভক্তিভাবের কথা উদিত হলে তিনি: 


বিভীষণ একটি পাতায় রামনাম লিখে এক সমুদ্রপারযাত্রীর : 
বিশ্বাস করে সমুদ্রের জলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যাও, : 


পরের দিন ঠাকুর রামায়ণ থেকে হনুমান আর মন্দোদরী: 
বিষয়ক একটি গল্প বলেন। ঠাকুরের ঘরের দেওয়ালে একটি: 


* এই নিবন্থটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।--সম্পাদক 


দ্দলক্দ্ত_াস্পাচকভক্মতাশ 


পর বিশেষ নিবন্ধ 0 শরীত্ীরামকৃষকথামূতা-এ রামায়ণ ও মহাভারত প্রসঙ্গ ]..........৮৮ 


? বলেছিলেন £ “দেখ, হনুমানের কি ভাব! ধন, মান, দেহসুখ : 


: কিছুই চায় না; কেবল ভগবানকে চায়! যখন স্ফটিকস্তস্ত : 
; ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগল! ভাবলে ফলের লোভে : 


নেমে এসে অন্তরা যদি ফেলে দেয়; কিন্ত হনুমান ভুলবার 


£ ছেলে নয়; সে বললে-_ 
£ “আমার কি ফলের অভাব। 
পেয়েছি যে ফল, জনম সফল, 
মোক্ষফলের বৃক্ষ রামহৃদয়ে।। 

বসে রই-_ 
যখন যে ফল বাঞ্থা সেই ফল প্রাপ্ত হই। 
ফলের কথা কই, (ধনি গো) ও ফল গ্রাহক নই; 
যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে।।” ” (১1১1৯) 
১৮৮২ সালের ২৮ অক্টোবর একই দিনে ঠাকুর একটি 
: রামায়ণ ও একটি মহাভারত-আশ্রিত কাহিনী পরিবেশন 
 করেন। ভগবানের দর্শন পেলে ভক্তের সাধ হয় তার লীলা 
: দর্শন করতে। এই কথা বলে উদাহরণ হিসাবে ঠাকুর রাবণ- 
: জননী নিকষা ও রামের কাহিনী বলেছিলেন। রাবণবধের 


: পালাতে থাকেন। তখন লক্ষণ রামকে বলেন, নিকষার এত 


: দেখব।” (১1৩1৭) 
: উত্তরে ঠাকুর বলেন ঃ “আমি শুনেছি জন্মাস্তর আছে। 


; গেছে, তাই অবিশ্বাস করতে পারি না।” এই কথা বলে তিনি 
: মহাভারত থেকে শরশয্যায় শায়িত ভীম্মের প্রসঙ্গ 
জল দেখে অর্জুন শ্রীকৃষ্কে বলেছিলেন, সত্যবাদী 
: জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী, অষ্টবসুর এক বসু পিতামহ ভীম্মও 
: দেহত্যাগের সময় মায়ায় কাঁদছেন। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা ভীম্মকে 


: পাগুবদের সারথি স্বয়ং ভগবান, তাদেরও দুঃখ-বিপদের 
; কিছুই বুঝতে পারলাম না। (১1৩1৭) 
প্রসঙ্গ নয়, তবে এই দুই মহাকাব্যের নায়কদয় রাম ও কৃষ্ণ 


; সম্বন্ধে ঠাকুর বলেন ঃ “রাম ও কৃষ্ণ চিদানন্দ-সাগরের দুটি 
স্ (১1৬1৩) 


এ বছরই ১৯ আগস্ট মহাভারতের পঞ্চপাগুবদের : 


: ভক্তির প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেন, পাণুবদের অত বিপদ! কিন্তু 


: তাও তারা চৈতন্য একবারও হারাননি। তাদের মতো জ্ঞানী: 
: ভক্ত কোথায়? (১1৭1২) ৃ 

একই বছরে ২৬ নভেম্বর ভাব ও কুস্তক প্রসঙ্গে; 
: শ্রীরামকৃষ্ণ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভায় অর্জুনের লক্ষ্যভেদের : 


? তখন মংস্যচক্ষু ছাড়া আর কোনদিকে তার দৃষ্টি ছিল না।: 
; অর্জন। এরকম অবস্থায় বায়ুস্থির হয়, কুস্তক হয়। (১1৮1৪): 


১৮৮৪ সালের ২৫ জুন শশধর পণ্ডিতকে হাসতে : 


; দ্বিতীয়ার চাদ দেখলাম ।” তার এই বাক্যের গৃঢার্থ সকলের: 
: বোধগম্য হয়নি বুঝে ব্যাখ্যা করলেন তিনি রামায়ণের প্রসঙ্গ: 
: টেনে-সীতা রাবণকে বলেছিলেন রাবণ পূর্ণচন্দ্র আর: 
: রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার টাদ। তার অর্থ__রাবণের সম্পদ যতদূর : 
: হওয়ার হয়েছে, এবার দিন দিন তা হাস পাবে, আর রামচন্দ্র: 
: দ্বিতীয়ার টাদ__তার দিন দিন বৃদ্ধি হবে! (১1১১৬) 


ধ বছর ২৬ অক্টোবর মহিমাচরণকে ঠাকুর বলেছিলেন, ; 


: বয়স, কত পুত্রশোকাদি পেয়েছে সেও প্রাণের ভয়ে ; 
: রাবণকে কেউ বলেছিল-_তুমি সীতার জন্য মায়ায় নানারূপ: 
: ধরেছ, একবার রামরূপ ধরে যাও। রাবণ তাতে: 
: এতদিন বেঁচে আছি বলে তোমার এত লীলা দেখলাম, তাই : 
: আরো বাঁচবার সাধ আছে। তোমার আরো কত লীলা ; 


না। এই প্রসঙ্গে তিনি রামায়ণ থেকে উদাহরণ দিয়ে বলেন, : 


বলেছিলেন- “তুচ্ছ ব্র্মপদং পরবধূসঙ্গঃ কুতঃ'-_যখন : 
রামকে চিস্তা করি, তখন ব্রহ্মাপদ তুচ্ছবোধ হয়, পরক্ত্রী তো: 


: সামান্য কথা! তা রামরূপ কি ধরব! (১1১৩ ৬) 
এঁদিনটি এক ব্রাক্ষভক্তের জম্মাস্তর প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের 


১৮৮৫ সালের ২২ অক্টোবর সত্বগুণ, রজোগুণ ও: 


: : তমোগুণ প্রসঙ্গে রামায়ণ থেকে উদাহরণ দিয়ে ঠাকুর; 


; তমোগুণ আর বিভীষণের সত্বগুণ। তাই বিভীষণ রামচন্দ্রকে : 
; লাভ করেছিলেন। তমোগুণের আরেকটি লক্ষণ__ ক্রোধ ।; 
: ক্রোধে দিখিদিক জ্ঞান থাকে না।” এপ্রসঙ্গে সাময়িকভাবে : 
; তমোগুণের শিকার ভক্ত হনুমানের কথাও বলেছেন ঠাকুর; 
: হনুমান ক্রোধে লঙ্কা পুড়িয়ে দিলেন যখন, তখন তার জ্ঞান: 
? নেই যে সীতার কুটির নষ্ট হবে! (১1১৫২) 
: ভাল করেই জান আমি সেজন্য কাঁদছি না। যখন ভাবছি, যে- : সর : 
: শেষ নেই, তখন এই মনে করে কাঁদছি যে ভগবানের কার্য ? 


; করেন রামায়ণের কাকভৃযস্তীর কথা। (১1১৫৩) 
১৮৮৩ সালের ২২ জুলাই রামায়ণ-মহাভারতের কোন : 


এর চারদিন পরে ২৬ অক্টোবর ডাক্তার সরকারের : 
রামায়ণ থেকে অহল্যা এবং নারদের দুটি উদাহরণ; 


: অহল্যা রামচন্দ্রকে বলেন- হে রাম, যদি শুকরযোনিতে জন্ম 
হয়, তাতেও আমার আপত্তি নেই, কিন্তু যেন তোমার পাদপন্সে 
; শুদ্ধাভক্তি থাকে, আমি আর কিছু চাই না। আর নারদের 
? অহৈতুকী ভক্তি বিষয়ে বলেছিলেন, রাবণবধের কথা স্মরণ 
; গিয়ে সীতারামকে দর্শন করে স্তব করেন। রামচন্দ্র দেবর্ধিকে 


: আর তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় যেন মুগ্ধ না হই। রাম 
; আরো কিছু বর দিতে চাইলে নারদ তা অস্বীকার করে 
: বলেছিলেন- আর কিছু চাই না, কেবল চাই তোমার 
; পাদপদ্ে শুদ্ধাভক্তি। (১।১৭।৫) 

? পরদিন ২৭ অক্টোবর ঠাকুর ডাক্তার সরকারকে রামায়ণ 
; থেকে রাম-লক্ষণ ও বশিষ্ঠের কাহিনী শুনিয়েছিলেন। লক্ষ্মণ 


; জ্বান আছে তার অজ্ঞানও আছে। যার এক জ্ঞান আছে তার 
; অনেক জ্ঞানও আছে। যার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকার 


: ধর্মাধর্মের পার-_শুচি-অশুচির পার।” (১১৮1২) 
১৮৮৩ সালের ১১ মার্চ কেদারকে 
; জানি তুমি দশরথের ব্যাটা। ভরদ্বাজাদি খাধিরা তোমাকে 
: চাই। রাম এই কথা শুনে হেসে চলে গেলেন।” 


: সচ্চিদানন্দকে চাইতেন। আবার ভক্তরা অবতারকে চান 
: অন্ধকার দূরে যায়। পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যখন সভাতে 


: লোকেরা পুড়ে গেল না কেন? তার উত্তর--তার জ্যোতি 


£ জড়জ্যোতি নয়। সভাস্থ সকলের হাদপদ্ প্রস্ফুটিত হলো। ; 
সূর্য উঠলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়।” এর পরে ঠাকুরের সমাধি ? বর্ণিত 


; হয়ে যায়। সমাধিভঙ্গে পূর্বপ্রসঙ্গেই ঠাকুর বলেছিলেন ঃ 
: “অবতার যখন আসে, সাধারণ লোকে জানতে পারে না-_ 
; গোপনে আসে। দুই-চারিজন অন্তরঙ্গ ভক্ত জানতে পারে। 


: রাম পর্ণবরক্ষা, পূর্ণ অবতার- একথা বারজন খাবি কেবল : 
চিপ সপ শস 
1 কথা ঠাকুরের কাছে নিবেদন করলে ঠাকুর সময়োচিত কিছু : 


? জানত। অন্যান্য খবিরা বলেছিল, “হে রাম, আমরা তোমাকে 
; দশরথের ব্যাটা বলে জানি।' ” (২1২1৩) 
এবছর ৮ এপ্রিল অধর সেন তার বন্ধুর পুত্রশোকের 


? সাম্তনাবাণী দেওয়ার পর পুত্রশোকের গুরুত্ব বোঝাতে : 
আজ রত৬৮878881- 


রাবণ বধ হলে লক্ষ্মণ দৌড়ে গিয়ে দেখলেন তার হাড়ের: 
; ভিতর এমন একটা জায়গা নেই- যেখানে ছিদ্র নেই। তখন: 
? তিনি রামকে বললেন- তোমার বাগের কী মহিমা! রাবণের : 
; শরীরে এমন জায়গা নেই, যেখানে ছিদ্র না হয়েছে। তাতে: 
; রামচন্দ্র বললেন- হাড়ের মধ্যে এ ছিদ্রগুলি বাণের জন্য: 
: নয়। শোকে রাবণের হাড় জরজরে হয়েছে। এ ছিদ্রগুলি সেই: 
; শোকের চিহ্ৃ-_ হাড় বিদীর্ণ করেছে। (২1৩1৫) ৃ 
: এই বর দাও যেন তোমার পাদপন্ধে আমার শুদ্ধাভক্তি থাকে : 


একই বছরের ১৪ ডিসেম্বর। এইদিনে বর্ণনায় আছে, 


: ঠাকুরের ত্রাতুষ্পুত্র রামলাল 'অধ্যাত্মরামায়ণ” পড়ছেন আর: 
: ঠাকুর শুনছেন। মাস্টারমশায়ও অন্যতম শ্রোতা। পাঠ শুনে; 
: ঠাকুর ভাবাবস্থায় মধুর কণ্ঠে রামনাম উচ্চারণ. করতে; 
; লাগলেন। তারপর রামলালদাদাকে বললেন গুহক চণ্ডালের : 
; কথা পড়তে। “ভক্তমাল' গ্রন্থ থেকে রামলাল গুহকরাজের ; 
; কথা পড়েছিলেন। (২।১২।১) 
: অধীরতার কথা। উত্তরে রামচন্দ্র বলেছিলেন £ “ভাই, যার : 


১৮৮৪ সালের ৫ এপ্রিল ঠাকুর প্রাণকৃষ্ণ মুখাজীকে: 
'পঞ্চভূতের ফাদে ব্রদ্মা পড়ে কাদে'_এই কথার উদাহরণ: 


:; কাতর হয়ে কেঁদেছেন। (২।১৩।১) : 
? বোধও আছে। ব্রহ্ম জ্ঞান-অজ্ঞানের পার, পাপ-পুণ্যের পার, : 


একই দিনে রামায়ণ থেকে আরেকটি গল্প শুনিয়েছেন: 


: ঠাকুর। বলেছেন, রামচন্দ্র যখন জ্ঞানলাভের পর সংসারে না; 
: বশিষ্ঠ রামকে বোঝালেন- যদি সংসার উশ্বরছাড়া হয়, তবে: 
; তিনি সংসার ত্যাগ করতে পারেন। এতে রামচন্দ্র চুপ করে; 
; নেই। তাই তার আর সংসারত্যাগ হলো না। (২।১৩।১) ; 
কেদার এই ব্যাপারটি খধিদের বোকামি বলাতে ঠাকুর ; 
£ মারতে গিয়েছিলেন। (২1১৪1৩) : 
? এলেন, তখন সভায় শতসূর্য যেন উদয় হলো। তবে সভাসদ ; 
; রামের প্রতি নারদের অহৈতুকী ভক্তি প্রসঙ্গে যা বলেন, 


থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন দশরথের অনুরোধে : 


এবছর ২১ সেপ্টেম্বর প্রেমোম্মাদ, ভক্তি-উম্মাদ 


এর কয়েকদিন পরে ১১ অক্টোবর ঠাকুর ভক্তদের কাছে: 


আগেই (২৬ অক্টোবর ১৮৮৫ তারিখের বর্ণনায়) সেকথা; 
হয়েছে। ৃ 
এর পরেই “অধ্যাত্মরামায়ণ' উদ্ধৃত করে ঠাকুর বলেছেন: 


£ করলেন- তুমি কত ভাবে, কত রাপে থাক? কি করে তোমায় : 


চিনতে পারব? উত্তরে রাম বললেন, পি 


: নারদ যখন রামচন্দ্রকে দর্শন করতে গেলেন, রাম তাকে : 
 সান্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন_ আমরা সংসারী জীব। : 
আপনাদের মতো সাধুরা না এলে কি করে পবিত্র হব? ; ৃ 
? দেখলেন, বনবাসের কথা শুনে অবধি খাধিরা আহার ত্যাগ : 


£ আবার যখন সত্যপালনের জন্য বনে গেলেন তখন রাম 


; করে পড়ে আছেন। রাম যে সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তা তারা 
; অনেকেই জানতেন না। (২।২১।২) 

£  “কথামৃত'-এর প্রথম ভাগে বর্ণিত (২৬ অক্টোবর ১৮৮৪ 
: সাল) সীতাকে ভোলাতে রাবণের রামরূপ না ধরার গল্পটি 
; আবার ১৮৮৫ সালের ১ মার্চ ঠাকুর ভক্তদের কাছে পরিবেশন 
1 করেন। (২1২৩২) ১৮৮৩ সালের ১১ মার্চ বনবাসী রাম- 
: চন্দ্রকে খষিদের দশরথের পুত্র বলে চেনার যে-কাহিনী ঠাকুর 


প্রমুখ ভক্তদের কাছে এ কাহিনীটি বলেন। (২২৪1৬) 

১৮৮৬ সালের ১৬ এপ্রিল রামাবতার ও কৃষ্ণাবতারের 
: বিভিন্ন ভাব প্রসঙ্গে ঠাকুর সীতা ও রাধার কথা বলেন। 
: ঠাকুর এদিন বলেছিলেন_ একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। 
: রামাবতারে শাস্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ভাবের প্রকাশ। 


' "শ্রীমতীর মধুর ভাব-_ছেনালী আছে। সীতার শুদ্ধ 
: সতীত্ব-_ছেনালী নাই।” (২।২৬।৩) 


: সেব্য-সেবক ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে ঠাকুর রামায়ণ থেকে 
: উদাহরণ দিয়েছেন শ্রীরাম ও হনুমানের। তিনি বলেছেন, 


: কিভাবে দেখেন। হনুমান উত্তরে বললেন-__যখন “আমি, 
বোধ থাকে তখন দেখি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ- তুমি প্রভু, 
; আমি দাস। আর যখন তত্তজ্ঞান হয়, তখন দেখি তুমিই 
? আমি-_ আমিই তুমি। (৩1১1৫) 

; বিশ্বাস সম্পর্কিত কাহিনীটি বলেন, যেটি আগেই উল্লেখ করা 
: হয়েছে। 


এক রাম চিন্তা করি। এরপর এ একই প্রসঙ্গে ঠাকুর: 


ভগবান বলে জানতেন না। একথা শুনে মাস্টারমশাই : 
: বলেনঃ “আপনি ভীম্মদেবের কথা যেমন বলেছিলেন ।” ; 
: শায়িত ভীম্মদেবের ক্রন্দনের কাহিনীটি বলেন, যা আগেই: 
: বর্ণিত হয়েছে। (৩1৪1১) 
: বলেছিলেন, ১৮৮৫ সালের ২৪ এপ্রিলও তিনি গিরিশচন্দ্র : 


১৮৮৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর ঈশ্বরই কর্তা, মানুষ: 


: যন্তরত্বরূপ-_এই প্রসঙ্গে কেশব কীর্তনীয়া ঠাকুরকে বলেন-_; 
? তিনিই করণ-কারণ। দুর্যোধন বলেছিলেন-_“ত্বয়া হৃষিকেশ: 
: হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।” ঠাকুর তাকে: 
; সমর্থন করে বলেন ঃ “হ্যা, তিনি সব করাচ্ছেন বটে; তিনিই 
: কর্তা, মানুষ যন্ত্রের স্বরূপ ।” (৩।৭।২) : 
; কৃষ্ণাবতারে ওসবই ছিল, আবার মধুর ভাবও ছিল। : 


ধদিনই সেব্য-সেবক ভাব বিষয়ে রামচন্দ্র ও হনুমানের: 


; সংলাপের পূর্ববর্ণিত কাহিনীটি পুনরায় শ্রীরামকৃষ্জ মুখে ; 
' শুনি। একই দিনে নিষ্ঠা-ভক্তি প্রসঙ্গে 
১৮৮২ সালের ৫ আগস্ট ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে : রামরূপ বৈ আর অন্য কোন রূপ হনুমানের ভাল লাগত 
 না। গোপীদেরও এত নিষ্ঠা যে, তারা দ্বারকায় পাগড়িবীধা: 
: শ্রীকৃষ্ণকে দেখতেই চাইল না। (৩1৭1৩) 
? বিষয়ক যে-কাহিনীটি ঠাকুরের মুখে ইতিপূর্বে শুনেছি, সেটি: 
£ একই বছরের ২ মার্চেও ঠাকুর উপস্থাপিত করেছিলেন।: 
£ কাছে বলেন। ৃ 


ঠাকুর বলেন_- 


সংসারত্যাগেচ্ছু রামচন্দ্রকে উপদেশ: 


১৮৮৪ সালের ২ মার্চ ঈশ্বরের কার্য সাধারণের অবোধ 


কাহিনী পরিবেশন করেন ঠাবুর। (৩৮1২) কপ] (১) ২ 
1 এ বছরেরই ২২ অক্টোবর। জ্ঞানীদের মতে অবতার : 
; অসংখ্য-_এই কথা বলে ঠাকুর অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের কথা : 
; উত্থাপন করেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণবরন্মা বলে স্তব করলে : 
শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, আমি পূর্ণররহ্মা কিনা দেখবে এস। : 
? এই বলে এক জায়গায় তাকে নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণ বললেন__কি 
; দেখছ? অর্জুন বললেন-_ আমি এক বৃহৎ বৃক্ষ দেখছি, তাতে : 
; থোলো থোলো কালো ফল ফলে রয়েছে। কৃষ্ণ তাকে বৃক্ষের : 
পনি | 
; মতো অসংখ্য কৃষ্ণ ফলে রয়েছে গাছে অর্থাৎ সেই পূর্ণবন্গ- : |. : 
স্বরূপ বৃক্ষ থেকে অসংখ্য অবতার হয়ে যাচ্ছে। (৩1৩২) অনেকেই ভূল করে ৭€৫্‌ টাকা সডাক খরচ পাঠিয়েছেন। |: 
1 ১৮৮৩ সালের ২১ জুলাই ঠাকুর মাস্টারমশাইকে একটি : 
রানার ড5877-4 









. বিগত আমিন. মাসে সুহী-গাঠকবৃন্ের অবগতির জনয | 
জানানো ইয়েছিল, ২০০২ সালে. মৌঘ.. ১৪০৮--ৌষ |: 
১৪০৯) উদ্বোধন" পত্রিকার বার্ধিক গরাহকমূল্য আর .: 


৫8৭95 ৭১223 


তাদের অনুরোধ জানাই-_:আপনারা বাকি দেয় ডাকখরচ ২০ | 
টাকা অবিলঘে মানি অর্ডার করে পাঠাবেন।--সম্পাদক |: 





! মী বিবেকানন্দ বলেছিলেন £ “1২৪91 [1018 
ৃ িি। $০৩ 11) ৮11175০5”- প্রকৃত ভারতবর্ষ গ্রামে 


জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই পড়ে রয়েছে দারিদ্র্যসীমার 
: নিচে। তাই গ্রামের উন্নয়ন ব্যতীত ভারতের উন্নতির কথা 
চিন্তাই করা যায় না। 


? অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক-_সবক্ষেত্রেই পরিমাণগত ও 
: গুণগতভাবে আকাঙ্ষিত পরিবর্তনের মাধ্যমে গ্রামীণ 
; জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। 

ৃ ভারতে গ্রামোন্নয়নের চিত্র 

;£ ভারতে গ্রামোন্নয়নের কাজ ব্যাপকভাবে শুরু হয় 
স্বাধীনতার পর। ওঁপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার নিজেদের 
 স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য ব্যতীত ভারতের উন্নতিতে আগ্রহী 
? ছিল না। তারা ভারতের সেইটুকু উন্নতিই চাইত, যাতে 
: বেশি করে ভারতের সম্পদ নিজেদের দেশে নিয়ে যাওয়া 
: যায় এবং ভারতে তাদের শাসন জোরদার কায়েম করা 
: যায়। ভারত থেকে কম দামে কীচামাল তাদের দেশে নিয়ে 
; ভারতেরই বাজারে। এছাড়া 70170 0187৩, (ভারতের 


: অর্থনীতি এবং গ্রামোন্নয়নের চিত্তা-ভাবনা ও পরীক্ষা- 


: মোচন করা যায়, দারিদ্র্য দূর করা যায় অথবা ব্যবসা- 
: বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশকে এগিয়ে নেওয়া যায়__এই 


: 1%০1০০1) শুরু হয় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২ 
তবু এরই মধ্যে প্রাক্‌-্বাধীনতা যুগে কিছু কিছু 
ৃ থেকে এবং আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সহায়তায়: 
: নিরীক্ষা হয়েছিল। কিভাবে দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট : 
£ বছরের অভিজ্ঞতা ছিল এর ভিত্তি। এই প্রকল্প এবং এর: 
ৃ : সাথে ১৯৫৩ সালে শুরু করা জাতীয় সম্প্রসারণ পরিষেবা: 
: উৎকষ্ঠার ভাগীদার হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর বহু 


শা 
? মনীবীকে আমরা দেখতে পাই। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 
; হলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), খাষি: 
: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), 
: নওরোজী (১৮২৫-১৯১৭), মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ; 
? (১৮৪২-১৯০১) এবং রমেশচন্ত্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)।; 


প্রাক-স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিচ্ছিন্নভাবে; 


: মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাঞ্জাবের গুরগীও জেলা, কেরালার : 
; মারটানডাম, গুজরাটের বরোদা ও উত্তরপ্রদেশের এটোয়া।; 
: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমে শিলাইদহ ও পাতিসারে কাজ শুরু; 
; করেন (১৯০৫-১৯১৫) এবং পরবর্তী কালে এই কাজের : 


এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বেছে নেন গুজরাটের ওয়ার্ধার : 


; নিকট সেগাঁও, যার নতুন নামকরণ হয় “সেবাগ্রাম'। এরই! 
: বাস করে। ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগই : 
: গ্রামের বাসিন্দা। আজ স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পরেও এই : 


রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন 
প্রচেষ্টা। যেমন- কর্ণাটকের পুনামপেটের নিকট কুর্গ: 


: (১৯২৭), বর্তমান বাংলাদেশের হবিগঞ্জ, খাসি ও 
: জয়ন্ত্ীয়া হিলস্‌ খোসি উপজাতি) (১৯২৪), পশ্চিমবঙ্গের : 
? সাগরদ্বীপ (১৯২৬) ইত্যাদি স্থানে। ৃ 
সাধারণভাবে গ্রামোন্নয়নের লক্ষ্য সামাজিক, : 


ভারতে পরিকল্পনামাফিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা শুরু হয়; 


: স্বাধীনোত্তর যুগে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে: 
; পেঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে)। পাঁচহাজারের ওপর: 
: সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক (00])]1007119 [9৩০10077010 : 
: 819০)-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু: 
; হয়। কিন্তু পদ্ধতিটি ছিল [9০770901800 06110181191), : 
' অর্থাৎ গণতান্ত্নিক পরিকাঠামোতে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা: 
£ আমলা এবং প্রযুক্তিবিদ্দের দ্বারা রচিত একটি সাধারণ; 
? জনগণের অংশগ্রহণ ছিল না। কাজের সফলতা বা: 
; অগ্রগতির বিচার হতো টাকা খরচের নিরিখে গ্রামের : 
ৃ অনুসৃত অর্থনীতিটি হলো 141০0 7০07017% অর্থাৎ মিশ্র : 
: অর্থনীতি। ৃ 


সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (0071010110 190$010111671 
যার প্রায় সমস্ত ব্যাপারটিই আমদানি করা হয়েছিল বিদেশ: 


১৯৫১ সালে শুরু করা ১৫টি চ10! £7০)০০-এর এক: 


(81101721 305751017 9011০০) ধীরে ধীরে সমগ্র দেশে: 


8 ১০৪তম বর্ষ-_৩য় সংখ্যা ১৯২ চৈত্র ১৪০৮ 0 মার্চ ২০০২ রী 


; ছড়িয়ে টি. ক ন্ডজ 
: দেখা যায় যে, এই পরিকল্পনাটি থেকে বেশ কিছু সুফল 
; পাওয়া গেলেও কৃষি ও অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে 
: আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি এবং উন্নয়নের ফল 
: সমাজে যাদের প্রাধান্য, প্রধানত সেই শ্রেণীর কুক্ষিগত 
' হয়েছে। এরই পরিণতিতে যাটের দশকের প্রথম দিকে 
শুরু হয় “নিবিড় কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা” (10001751$৩ 
১ 4£0০1008) 0150100 70ঠ180-70 এবং 


£ [/১/১0১)। 010৬ 17016 1০০৫ 0817081£7-এর হাত 
; ধরে উচ্চ ফলনশীল জাত (711) %০11015 ৬৪11019-_ 
? 7৬) এবং অন্যান্য কৃষিপ্রযুক্তির সাহায্যে আসে “সবুজ 
বিপ্লব" এবং দেশ ধীরে ধীরে খাদ্যশস্য উৎপাদনে মোটামুটি 
স্বনির্ভর হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও সবুজ বিপ্লবের ফলে 
; উপকৃত হয় প্রধানত দেশের একটি ক্ষুদ্র অংশের কৃষকেরা, 
; যারা তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর অংশের চেয়ে অর্থনৈতিক 
দিক থেকে অনেক বেশি সচ্ছল, যাদের জমিতে সেচ ও 
: অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আছে, আর জমি সমস্যাসঙ্কুল নয় 
: অর্থাৎ প্রধানত পাঞ্জাব, হরিয়ানা 'এবং পশ্চিম 


; কমিটি”র সুপারিশক্রমে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে স্বনির্ভরশীল 
£করা এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণ বাড়ানোর উদ্দেশে 
 পঞ্চায়েতকে এর সামিল করা হলো। কিন্তু কয়েক বছর 
? পর “অশোক মেহতা কমিটি'র মূল্যায়নে দেখা যায়, এই 
: ব্যবস্থাও আশানুরূপ ফল দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ছয়টি 
; পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনার পরেও দেখা যাচ্ছে, 
: গ্রামের মানুষের উন্নতি আশানুরূপ হয়নি। ১৯৬০ থেকে 
১৯৮১-_-এই সময়ের মধ্যে মাথাপিছু গড় জাতীয় 
আয়বৃদ্ধির হার ছিল বছরে ৯.৪ শতাংশ এবং এই স্বল্প 


লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সত্তরের দশকের 
প্রথমদিকে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক দণ্ডেকর এবং অধ্যাপক 
: রথ তথ্য প্রকাশ করেন যে, দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ 
: দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ফলে এটি পরিষ্কার হয় যে, 


সাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটবে-_এই ধারণা 
ঠিক নয়। 

এই ক্রটি দূরীকরণের উদ্দেশে সত্তরের দশকের প্রথম 
থেকে বঞ্চিত শ্রেণীর জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প হাতে 
নেওয়া হয় আঞ্চলিক প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে। 


১ এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্ষুত্র ও ্রাস্তিক চাষীদের জন্য: 


: উন্নয়ন প্রকল্প (57704, 175119), খরা-পীড়িত: 
: এলাকার প্রকল্প 0৮১৮), সামগ্রিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প: 
: (0419৮), সুসংহত উপজাতি উন্নয়ন প্রকল্প (১৮): 
: ইত্যাদি। এততসত্বেও দেখা গেল, 
: শতকরা ৫১ ভাগ গ্রামবাসী দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে।: 
: এর প্রধান কারণ প্রান্তিক চাষী, ভাগচাষী ও কৃষি-শ্রমিক: 
: শ্রেণী এইসব প্রকল্পের দ্বারা বিশেষ উপকৃত হতে পারেনি।: 


21710015155 48100100181 4062. চ9পাওাা16- 


১৯৭৭-৭৮ সালে: 


এর পর ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮০-: 


£ ১৯৮৫) আসে বিশ দফা কর্মসূচী ও নতুন বিশ দফা: 
? কর্মসূচী, যার ভিতর উল্লেখযোগ্য “সুসংহত গ্রামোন্নয়ন: 
£ পরিকল্পনা" (২07)। এরই সঙ্গে আছে 1২5 ঘা, : 
: ঘহা.807১ ইত্যাদি। []২)৮-এর মাধ্যমে সরাসরি সবচেয়ে ; 
? হয় এবং পরিকল্পনা তৈরি ও রাপায়ণে সরকারি কর্মচারী: 
; এবং পঞ্চায়েত উভয়কেই সামিল করা হয়। [7২১7 : 
: গাং9াঘ, 0৬0২ প্রভৃতি পরিকল্পনাগুলি কিছু: 
: পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে নবম পঞ্চবার্ষিকী: 
: পরিকল্পনাকালে পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছে “ব্ণজযন্তী গ্রাম: 
; স্বরোজগার যোজনা" (505%)-রূপে। 1 


এই সমস্ত উদ্যোগের ফলে বিগত ৫০ বছরে গ্রামীণ: 


: লক্ষ্য করা যায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মৃত্যুহার, বিদ্যুৎ কৃষি: 
; যন্ত্রপাতি ও উপকরণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা, 
কৃষি খণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে। ভারত আজ খাদ্যশস্য উৎপাদনে: 
: স্বনির্ভর। ১৯৪৭ সালে আমাদের মোট খাদ্যশস্যের; 
০৮৮ 
; লোকের সংখ্যা এখন ৪০ শতাংশেরও নিচে। দেশে? 
: এসেছে খাদ্যশস্য উৎপাদনে “সবুজ বিপ্লব, দুগ্ধ উৎপাদনে: 
: বৃদ্ধিও সমভাবে বন্টিত নয়; ফলে দেখা যায় ঢোবা১ : ৃ 
: (07055 [80079] [008০1) বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র : 


“শ্বেত বিপ্লব এবং মৎস্য উৎপাদনে “নীল বিপ্লব'। 
বেশ কিছু উন্নয়ন হয়েছে একথা অনস্বীকার্য, তবু একে; 


: আশানুরূপ বলা চলে না। পরিকল্পনাগুলি ওপরতলায় : 
? তৈরি হওয়ার ফলে জনগণের অংশগ্রহণ এবং স্বনির্ভর: 
ৃ ; উপকৃত হয়েছে সমাজের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল শ্রেণী। তার: 
: টো বৃদ্ধি এবং কিছু পরিকাঠামো সৃষ্টি করতে পারলেই ; : 
: প্রথম তিন দশকে উৎপাদনের ওপর যতটা গুরুত্ব; 
; আরোপিত হয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে সে-তুলনায় খুবই কম।; 
: উন্নতি আশানুরূপ হয়নি। গ্রামের মানুষের উন্নয়ন-: 
; সচেতনতা এবং সঙ্ঘবন্ধ প্রচেষ্টা গড়ে ওঠেনি; প্রাকৃতিক; 





: পরিবেশের ওপর নজর না দেওয়ার ফলে পরিবেশদূষণ ? 
£ বেড়েছে এবং পাশ্চাত্যের অনুকরণে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ; 


; মানুষের চরিত্র, নীতিপরায়ণতা, মুল্যবোধ_এসবের ; 


? বিদেশী খণের বোঝায় আজ প্রতি ভারতবাসীর মাথা 
£ বিকিয়ে আছে। 
; স্বামী বিবেকানন্দ শুধু একজন মানবপ্রেমিক সর্বত্যাগী 
; সন্ন্যাসীহ ছিলেন না, তিনি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীতে 


তিনি মাথা ঘামাননি। তার সমসাময়িক অর্থনীতিবিদ্দের 
;দ্বারা যে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন তাও নয়। তবুও 


? মানুষের দুঃখ-কষ্টে, অভাবে ও অশিক্ষায় তার প্রাণ কাদত 


: এবং দরিদ্র মানুষের উন্নতির জন্য তার এই আকৃতির মূলে 
: ছিলেন তার গুরু যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। এই প্রসঙ্গে 


: মথুরবাবুর সঙ্গে কাশী-বৃন্দাবনাদি তীর্থদর্শনে যাওয়ার 
? পথে দেওঘরের নিকট কোন এক গ্রামে এবং দ্বিতীয়টি 
: নদীয়া জেলার রাণাঘাটের নিকট মথুরবাবুর জমিদারিভুক্ত 
: কলাইঘাটা গ্রামে। উভয় ক্ষেত্রেই গ্রামবাসীদের দুঃখ- 


মুখে একমুঠো খাবার দিতে পারে না, আমি সেখর্মে বা; 
সে-ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।” র 

্াহীজী অর্থনীতির ছাত্র ছিলেন না সত্য, কিন্তু জন: 
মিলের রচনাবলী তার ভালভাবেই পড়া ছিল।; 


? তখন মিল ছিলেন পৃথিবীর অর্থনীতিবিদ্দের মধ্যে অগ্রণী ।: 
: অর্থনীতি সম্পর্কেও যে স্বামীজীর সুগভীর জ্ঞান ছিল-_এই: 
? মতের সমর্থন মেলে এরিক হ্যামণ্ডের উক্তির মধ্যে। তিনি? 
ৃ : 508811/ ৬৩1554 |) [1151013 800 চ0110091: 
: হয় জীবন, সমাজ ও দেশের সর্বক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ : 
! অর্থনীতিবিদ্‌ ছিলেন না। অর্থশান্ত্রের দুরূহ তত্ব নিয়েও : 
; $০0106 4৯$3০০18010-এর সভায় স্বামীজী “756 ০01; 
: : 91157 1 [17018” শীর্ষক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। .অর্থশাস্র: 
স্বামীজীর নিজস্ব একটি অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ছিল। দেশের : 


49৬81011500. 5110৬৩৫0081 176 ৬৪5: 


[০0170179, [7৩ 5100৫ 81710178 018656 [১5016 07: 
(17611 ০৬) £100070.” ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর: 
(ধর্মমহাসম্মেলনের ঠিক আগে) /119708) 30০19]: 


এবং মুন্রাব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক্‌ জ্ঞান না থাকলে তার: 


; পক্ষে এই বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব হতো না। 
্‌ ; ছিল সম্পূর্ণভাবে মৌলিক ও স্বতন্ত্র, যার ভিত্তি ছিল তার: 
: ঠাকুরের জীবনের দুটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়-_ প্রথমটি : 


তবে স্বামীজী অর্থনৈতিক চিস্তার ব্যাপারে তার; 


গভীর দেশপ্রেম, ইতিহাস-সচেতনতা ও দুরদৃষ্টি। বিভিন্ন: 


স্থানে স্বামীজীর অর্থনৈতিক চিন্তার যে মূলসূত্রগুলি ছড়িয়ে: 
: ছিটিয়ে আছে, সেগুলি আহরণ করে একটি সুনির্দিষ্ট: 
; অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা কর্মসূচীর মাধ্যমে বাস্তবায়িত: 
; করা সম্ভব এবং নতুন সহশ্রাব্দেও তা হবে সমভাবে: 


:দারিদ্যে ঠাকুরের হৃদয় করায় পূর্ণ হয়। তিনি : প্রাসঙ্গিক 


? মথুরবাবুকে বলেন তাদের জন্য মাথার তেল, পরনের ; 


: কাপড় ও পেট ভরে খাবার দিতে। তীর্থে অনেক খরচের 
; কথা ভেবে মথুরবাবু একটু দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছেন দেখে ঠাকুর 
: বললেন “দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। আমি 
; এদের কাছেই থাকব; এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব 
: না।” এই বলে বালকের ন্যায় গৌ ধরে তিনি দরিদ্রদের 
? মধ্যে গিয়ে উপবেশন করলেন। তখন গ্রামবাসীদের দুঃখ 
; দেখে ঠাকুরের চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছে, হৃদয়ে অপূর্ব 


? উচ্চারিত একটি অতি বাস্তব কথা-“খালি পেটে ধর্ম হয় 
: না।” একই সুরে সুর মিলিয়ে স্বামীজী বললেন £ “যে- 
: ঈশ্বর আমাকে ইহজীবনে এক টুকরো রুটি দিতে পারেন 
: না, তিনি যে পরজীবনে আমাকে স্বর্গরাজ্য দেবেন, একথা 
: আমি বিশ্বাস করতে পারি না।” “যে-ধর্ম বা যে-ঈশ্বর 
? বিধবার অশ্রমোচন করতে পারে না অথবা অনাথ শিশুর 


বিবেকানন্দের মতে উন্নয়নের অর্থ হলো মানুষের : 
অন্তর্নিহিত দেবত্বের জাগরণ-_যার প্রকাশ ঘটবে: 
সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক-_-প্রতিটি : 
ক্ষেত্রেই। স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল একটি শোষণহীন সমাজ, 
বিবেকানন্দই প্রথম ভারতীয় যিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রী: 
হিসাবে চিহিততি করেছিলেন। কিন্তু তার এই সমাজতান্ত্রিক: 
চিন্তার মূল ভিত্তি ছিল অদ্ৈতবাদ। আর এমন সমাজ : 
প্রতিষ্ঠা করার পন্থা বা উপায় স্বামী বিবেকানন্দের নিজস্ব: 
চিন্তাধারা-প্রসৃত। মাক্সীয় চিন্তাধারার প্রভাব স্বামীজীর : 
ওপর ছিল না। স্বামীজীর সমাজতস্ত্রের রূপটাই ছিল অন্য: 
ধরনের। এই প্রসঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উক্তি 3: 
“কার্ল মার্সের বই থেকে এই সমাজবাদের জন্ম হয়নি।: 
ভারতের চিন্তা ও সংস্কৃতিতেই রয়েছে এর উৎস।: 
বিবেকানন্দের সমাজচিস্তা সেই উৎস থেকেই প্রবাহিত, : 
যার রাপায়ণের ওপর নির্ভর করছে ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি ও; 
অগ্রগতি ।” [ক্রমশ] (এক) 





য়েস হয়েছিল কি? শেষ পাতে মা কি পায়েস : 
ৃ করলেন? মাথায় ঘোমটা টেনে : 
: এসেছিলেন? 


মা তার দক্ষিণেশ্বরের জীবন সম্পর্কে বলছেন £ “তিনি 


; বলতেন, ওরে হৃদু, আমার বড় ভাবনা ছিল যে পাড়াগেঁয়ে ? 
: মেয়ে, কে জানে এখানে কোথায় শৌচে যাবে, আর : 
: লোকে নিন্দে করবে, তখন লজ্জা পেতে হবে। তা ও কিন্ত : 
এমন যে কখন কি করে, কেউ টেরই পায় না, বাইরে যেতে : 


; আমিও কখনো দেখলুম না। তার এ কথা শুনে আমার 


: এমন ভাবনা হলো যে কি বলব! ভাবলুম-_ওমা, উনি তো ; 
: যা চান তাই 'মা* ওঁকে দেখিয়ে দেন, এইবার বাইরে গেলেই : 
ওঁর চোখে পড়তে হবে দেখছি। ব্যাকুল হয়ে জগদস্বাকে : 
; ডাকতে লাগলুম, “হে মা, আমার লজ্জা রক্ষা কর। তা: 
: আমার এমনি মা-টি যেন দুই পাখা দিয়ে আমাকে ঢেকে ; 
: রাখতেন! এত বছর ছিলুম, একদিনও কারো সামনে : 
? পড়িনি। লোকে আমাকে ভগবতী বলে, আমিও ভাবি-_ : 


: সত্যিই বা তাই হব।... আহা! দক্ষিণেশ্বরে কি সব দিনই : 


; গেছে, মা! ঠাকুর কীর্তন করতেন, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ; 
 নহবতের ঝাপড়ির ভিতর দিয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম, 
: হাত জোড় করে পেন্নাম করতুম, কি আনন্দই ছিল! দিনরাত : 
' লোক আসছে, আর ভগবানের কথা হচ্ছে” 


এই আবরু উপেক্ষা রে মায়ের পক্ষে পরিবেশন করা 1 


; কি সম্ভব ছিল? শ্রীম আমাদের বড় ধন্দে রেখে গেছেন। : 
ঠাকুরের জন্য, ঠাকুরের ভক্তদের জন্য মা কি রাধতেন? ; 


: ছিল না। ভক্তদের জন্য রোজ তিন সের, সাড়ে তিন সের 
: আটার রুটি হতো। ডাল হতো। মাছের পদও হতো।; 
: ঠাকুরের জন্য স্পেশাল মাছের ঝোল। ভাত তো হতোই।; 
; রুটি রাতের ব্যবস্থা। আরেকটি বিশেষ বস্তু হতো-_ঘন: 
; দুধ। অল্প আঁচে দুধ জ্বাল দিয়ে সর তোলা। ঠাকুর সর; 
: খেতে ভালবাসতেন। এরপর পান সাজা । এক-আধটা নয়, 
; অনেক খিলি। কিছু পানে শুধু চুন, সুপুরি। কিছু পানে: 
: জন্য! দুরকমের পান কেন? যোগেন-মার এই প্রশ্নের: 
; উত্তরে মা বলেছিলেন £ “ঘোগেন, ভালগুলো ভক্তদের, : 
? এদের আমাকে আদর-যত্ন করে আপনার করে নিতে হবে।; 
: আর সাধারণগুলো ওঁর জন্যে। উনি তো আপনার? 
; আছেনই।” 


যোগেন-মা আরো কিছু তথ্য দিচ্ছেন, বলছেন £ 


ৃ “ঠাকুরের মা যতদিন বেঁচেছিলেন (তিনি থাকতেন: 
? নহবতের দ্বিতলে) ঠাকুর ততদিন নহবতে খেতেন। ছেলেরা; 


কেউ না থাকলে স্নানের সময় মা ঠাকুরকে তেল মাখিয়ে; 
' দিতেন। গোলাপ-দিদি এলে (ঠাকুরের লীলায় প্রবেশ: 
? করলে) ঠাকুর একদিন তাকে ভাতের থালা আনতে বলেন।! 
? সেই থেকে গোলাপ-দিদিই রোজ ভাত নিয়ে যেত।” 
ঠাকুর সুক্ত খেতে ভালবাসতেন। গাঁদালের ঝোল,; 
ডুমুর, কীচকলা দিয়ে। ফোড়ন দেওয়া ডাল তার প্রিয়: 
ছিল। পছন্দ করতেন নারকেল নাড়ু। আজকের এই দিনটি: 
ঠাকুরের ভ্যান দিনের মভোইি। বিশেষ এই পারের! 
আসনে বসে আছেন নরেন্দ্রনাথ। 
্রীম একটি লাইনেই এই আহারপরব গুটিয়ে দিলেন-_: 
“নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছেই আহার করলেন।” পরের দৃশ্য: 
_ নরেন্দ্রনাথের বিশ্রামের জন্য ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে; 
বিছানা করে দিতে বলেছেন। প্রথমে মাদুর, তার ওপর; 
লেপ। বালিশ এসেছে। বিছানা কে পাতলেন?: 
 মাস্টারমশাই উপস্থিত ভক্তদের দেখিয়ে দিয়েছেন আগেই: 
 __রাখাল, রামলাল, হাজরা আর দু-একটি ব্শথজ্ঞানী 
ছোকরা। ৃ 
আাহরানতে পান। ঠাকুরের নরদে। সুখের গন্ধ দুর; 
করে। মা যে অনেক পান সেজে ডাবরে রাখেন। ভক্তদের : 
: জন্য বিশেষ পান। সেই পানের একটি খিলি কি; 
 নরেন্দরনাথের মুখে? সুন্দর মুখের সুন্দর দুটি ঠোট কি; 
: তাম্থুলরাগে রক্তিম হয়ে উঠেছে? ৃ 
নরেন্দ্রনাথ বালিশে কনুই রেখে আয়েস করে: 
বসেছেন। ঠাকুরও বসেছেন পাশে। পরিতৃপ্ত তাস্ুলচর্বণ।; 
আজ বড় সুখ! এমন দৃশ্য আর কি দেখা যাবে পরে! দুই; 
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: যোদ্ধা পাশাপাশি। একটু বিশ্রাম, একটু অবসর শ্রীকৃষ্ণের ? 
? নিলয়ে এবারের কুরুক্ষেত্রের পার্থ। যুদ্ধটা কেমন হবে? : 
' দাশরথি রায় তার আভাস পেয়েছিলেন__ 
: “ভক্তি রথে চড়ি, লয়ে জ্ঞান তুণ, 

রসনা ধনুকে দিয়ে প্রেমগডণ, 
ব্রন্মময়ীর নাম ব্রন্ম অস্ত্র তাহে সন্ধান করে।।” 


: পাখির বিশ্রাম, কৃজন। পশ্চিমে ঢলছেন সূর্য। নিস্তরঙ্গ 
 গঙ্গাবক্ষে কিরণের নৃত্য। পঞ্চবটী এবারের শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ 
শ্রীরামকৃষ্ণের অস্ত্রপরীক্ষাশালা। দীর্ঘ চোদ্দ বছর ধরে 
: সনাতন শাস্ত্র আর সাধনার ধার পরীক্ষা করেছেন। জ্ঞান, 


: নিজেকে। তস্ত্রকে চালিত করেছেন সঠিক পথে। 

£ প্রতিদিনই একাধিক সাধুসস্তের সমাগম হচ্ছে 
? পঞ্চবটীতে। রানীর ব্যবস্থায় তাদের আপ্যায়নের কোন 
ত্রুটি হয় না। পঞ্চবটার দিকে তাকালেই গেরুয়াদর্শন হয়। 


: উত্তরের দরজা দিয়ে দৃষ্টি নহবত ছুঁয়ে সোজা চলে যেতে 


: নিচু জায়গাটিতে, যেখানে রাতের পর রাত শ্রীরামকৃষঃ 
: সাধনা করেছিলেন নিশাচরদের গ্রাহা না করে। 


? হয়ে আমাদেরও তার কথা শোনাবেন। শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় 
: মাস্টারমশাই আমাদের একালের “অডিও-ভিডিও; কিন্ত 
: কোথায় রয়েছেন অন্যান্যরা? 


; মুখমণ্ডল তার। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের দিকে মুখ করে বসে 
: আছেন। আজ যেন নিজেকে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে 
; বিশেষভাবে পরিচিত করছেন। হাসছেন, নিজের চরিত্র 
: বর্ণনা করছেন, সাধনকালে নিজের কি অবস্থা হয়েছিল 
: সেই কথা বলছেন। 

£ উন্মত্ত অবস্থা। “কেবল ঈশ্বরের কথা শোনবার জন্যে 


কোথায় মহাভারত খুঁজে বেড়াতুম। 
; কৃষ্ণকিশোরের কাছে অধ্যাত্ম শুনতে যেতুম।” 


ঠাকুর বলে চলেছেন। নরেন্দ্রনাথ ও ভক্তবৃন্দ মোহিত ৃ 


: হয়ে শুনছেন। 


একদিন জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। কুয়ার কাছে গিয়ে দেখে, 


' একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল, : 


? 'আমি নীচ জাতি, আপনি ব্রান্মাণ; কেমন করে আপনার; 
: জল তুলে দেব? কৃষ্ণকিশোর বললে, 'তুই বল শিব। শিব; : 
: শিব বললেই তুই শুদ্ধ হয়ে যাবি।” সে “শিব", “শিব” বলে: 
জল তুলে দিলে। অমন আচারী ব্রাহ্মণ সেই জল খেলে: 
: কী বিশ্বাস!” ৃ 
£ মাঝ অক্টোবর, আশ্বিনের শেষ। কার্তিকে পা। বেলা ; ৃ 
? ছোট। বাইরে রোদের তাপ। পঞ্চবটার ছায়ায় ছায়ায় ; ফেলেছে। এই কাহিনী শুনে নরেন্দ্রনাথও বোধহয় তীর: 
1 চরিত্রের মতো আরেক চরিত্রের সন্ধান পেলেন। এই: 
; জাতিভেদ তো তার কাছেও দুর্বোধ্য এক শাস্ত্রবিধান।; 
: কথা? পিতার অনেক মক্কেলের এক মকেল। 
:ভক্তি, কর্ম, যোগ ও সন্ন্যাসের জীবস্ত গীতা করেছেন : 


কৃষ্ককিশোরের বিশ্বাস ঠাকুরের মনে স্থাটী ছাপ! 


নরেন্্নাথ তার নিজের জীবনের অতীত পৃষ্ঠায় সরে; 


; মকেলরা সব বসে আছেন। দেওয়ালের পেরেকে ঝুলছে: 
; সারি সারি হ্বকো। এক-একটি হইুকোর এক-এক জাত!: 
: ব্রাহ্মণ, শূত্র, ক্ষত্রিয়, মুসলমান! : 
: গঙ্গার তীরে আশ্রয়, আহার, দিশা-জঙ্গলের সুবিধা। ; 


চাচা ছিলেন মজার মানুষ। বৈঠকখানায় ঢুকেই সব: 


; বালিশ একের পর এক, একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে: 


পা ছড়িয়ে ঠেসান দিয়ে আয়েস করে বসতেন। হাতে: 


; স্ুকো। অর্ধনিমীলিত চোখে ফুড়ুক ফুড়ুক টান। আর মাঝে : 
£ মাঝে বলে উঠতেন-__ইয়া আল্লা”, 'লা-এলাহা এল্লাল্লাহো: 
?  নরেন্দ্রনাথের পাশটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ। মাস্টারমশাই ৃ 


মোহাম্মাদুর রাসুলোল্লাহ'। 
চাচা নরেন্দ্রনাথকে ভীষণ ভালবাসতেন। গল্প: 


? নিঃসক্ষোচে খেতে থাকতেন শিশু নরেন্দ্রনাথ। হিন্দুরা; 
আঁতকে উঠতেন। জাত গেল, জাত গেল! উদার পিতা: 
বিশ্বনাথ দত্ত গ্রাহ্য করতেন না। লখনৌ ঘরানার মানুষ। : 
ঠাকুর যেন আজ সদানন্দ এক বালক। উদ্ভাসিত : 


শিশু নরেন্দ্রনাথের মহা কৌতৃহল-_মানুষ, তার: 


: আবার জাত, সেই জাত যায়! জাতেরও মৃত্যু হয় : মানুষটা; 
: বেঁচে থাকে। একদিন নরেন্দ্রনাথ পিতা আর মকেলদের ; 
; লাগিয়ে ফুডুক ফুড়ুক টানলেন। ৃ 


জাত গেছে কি? পিতা পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন_ 


 ব্যাকুলতা হতো। কোথায় ভাগবত, কোথায় অধ্যাত্ম, ? 


কিশোরের উত্তর 3 “দেখছি, জাত কিভাবে যায়। জাত: 
না মানলে কি হয়?” ৃ 
লালনের সেই প্রশ্ন £ 


ড 
৬ 
ঞ্ 
চি 









এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একাস্তভাবেই | 
পত্রলেখক-লেখিকাদের সম্পাদক, উদ্বোধন' 


প্রসঙ্গ “মহারাণা প্রতাপসিংহ' 


: জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'মহারাণা প্রতাপসিংহ' 
; প্রবন্ধটির কয়েকটি ক্রুটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
' চাই। প্রথমত, লেখক এঁতিহাসিক আলবেরুণীকে আকবরের 
সমসাময়িক বলেছেন। কিন্তু তিনি তো এসেছিলেন সুলতান 


: চেয়েছেন, তার নাম আব্দুল কাদির বদায়ুনী এবং তার গ্রন্থের 
; নাম 'মুস্তাখাব-উৎ-তত্তয়ারীখ' বা “তারীখ-ই-বদায়ুনী'। বদায়ুশী 
: ছিলেন সম্রাট আকবরের সভাসদ। কষ্ট্রর মোল্লা ও হিন্দুবিদ্বেষী 
: হিসাবে তার কুখ্যাতি ছিল। হিন্দুদের্‌ সঙ্গে আকবরের মাখামাখি 
; তিনি সুনজরে দেখেননি। হলদিঘাটের যুদ্ধে তিনি স্বেচ্ছায় 
: অংশগ্রহণ করেন। উদ্দেশ্য-_কাফের মেরে বেহেস্তে যাওয়ার 
: পথ প্রশস্ত করা। হলদিঘাট যুদ্ধের যে প্রত্যক্ষ বিবরণ তিনি 
: দিয়েছেন তা প্রামাণিক। হিন্দুবিদ্বেষী হলেও তিনি রাণা প্রতাপের 
: বীরত্বের প্রশংসা করেছেন। তার সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, রাণা 
: প্রতাপের সঙ্গে সম্মুখসমর হয়েছিল মানসিংহের নয়, মাধো- 
 সিংহের। এই মাধোসিংহকে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন 
: মানসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র। অথচ মাধোসিংহকে ডঃ যদুনাথ সরকার 
; বলেছেন-“০ 9০৪1%০50 0109001 01 01) 9111) (4 
: 17151091901 78108, 10. 50) আর ডঃ কালিকারঞ্রন কানুনগো 
: বলেছেন-_মানসিংহের জ্ঞোন্ঠভ্রাতা (দ্রঃ রাজস্থান কাহিনী, পৃঃ 
£ ৪)। জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ যাই হোক না কেন, মাধোসিংহ ছিলেন 
? মানসিংহের ভাই, পুত্র কখনোই নয়। 

; দ্বিতীয়ত, মদ্যপানাসক্ত আকবরের ক্রুরতার নমুনা পেশ 
: করতে গিয়ে শ্রীবন্দ্োপাধ্যায় আবুল ফজলের 'দলপত বিলাস 
গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। এঁ নামের কোন বই নেই আবুল 
: ফজলের। প্রকৃতপক্ষে বইটির লেখক বিকানীরের যুবরাজ 
: দলপৎ সিংহ দ্রঃ [96 11081961 01006, 8৫. ছি. 0. 


: সত্য বলে চালানো যায় না। অথচ শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় 
: এমন উদাহরণ আরো আছে। যেমন, বিকানীর-রাজ রায়সিংহের 
: ছোট ভাই কৰি পৃথ্বীরাজের সঙ্গে রাণা প্রতাপের চিঠি চালাচালির 
: যে-কাহিনী ব্যক্ত করেছেন তিনি, তা নিছকই কল্সনা। 
: এঁতিহাসিকেরা এ-কাহিনী মেনে নেননি। মনে রাখতে হবে, রাণা 
প্রতাপ কখনোই নীচমনা ছিলেন না। মোঘলের অধীনতা স্বীকার 


; করেছেন__ এমন উদাহরণ ইতিহাসে .নেই। বাদশাহের মহত্ব: 
; বাড়ানোর জন্য আবুল ফজল বলেছেন যে, প্রতাপ আকবরকে : 
: বাদশাহ, না বলে 'তুর্ক বলে সম্বোধন করতেন। কৰি: 


পৃথ্থীরাজের রচনায়ও তাই আছে। কিন্তু প্রতাপের সারা জীবনে : 


? কখনো কোথাও এভাবে বাদশা-বিদ্বেষ প্রকাশ পায়নি। 
গত শারদীয় আশ্বিন ১৪০৮) 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত ; 


্রীবন্দ্যোপাধ্যায় মানসিংহ ও প্রতাপের একত্রে ভোজনে না: 


: বসার যে কাল্পনিক কাহিনী পরিবেশন করেছেন তা আছে “বংশ: 
: ভাস্কর" নামে একটি অর্বাটীন গ্রন্থে। কোন এঁতিহাসিক গ্রন্থে এর; 
: উল্লেখ নেই। আসলে সিফোদিয়া ও কাছোয়াদের একটা : 
: আভ্যত্তরীণ বিবাদ ছিল। সেটাই অতিপল্লবিত হয়েছে ভাটদের : 
: মামুদের সঙ্গে। আসলে লেখক যে-এঁতিহাসিকের কথা বলতে : 


গানে। আর সেই অতিরঞ্জিত কাহিনী বিনা বিচারে গ্রহণ করেছেন; 


: কর্ণেল টড। টডের লেখাকে প্রামাণিক ভেবে অনেকে ডুবেছেন: 
: স্বখাতসলিলে। ডঃ কানুনগোর মতে, টডের পনেরো আনা: 
: রচনাই মিথ্যা। ইতিহাস পাঠে আমরা জানি যে, মানসিংহ ও; 
; প্রতাপের সম্পর্ক কোনদিনই তিক্ততায় পর্যবসিত হয়নি।; 
: প্রতাপকে জব্দ করতে না পারার জন্য তিনি সাময়িক বরখাস্তও : 
; করেন মানসিংহকে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, একবার : 
: শিকাররত মানসিংহকে বাগে পেয়েও ঝালা সর্দার বীদার নিষেধে ; 
: তার কোন ক্ষতি করেননি প্রতাপ। কাহিনীটি “বীর-বিনোদ* : 
: কাব্যপ্রণেতা শ্যামলদাসজীর কল্সনা প্রসৃত, এতিহাসিক সত্য নয় ।: 
: আর যদি সত্য বলে মেনেও নিই, তাহলেও এতে প্রমাণিত হয় : 
: প্রতাপের মহত্ব। মানসিংহের প্রতি তার বিদ্বেষ অপ্রমাণ হয়।; 
; মানসিংহ ছিলেন সমরকুশলী যোদ্ধা, বহু যুদ্ধজয়ের স্থপতি।: 
: প্রতাপ ছিলেন দেশপ্রেমিক। তার স্বাদেশিকতা ও আত্তরিকতায় : 
; কোন খাদ ছিল না। কিন্তু সুশিক্ষিত মোঘল সৈন্যের সঙ্গে: 
: সম্মুখসমরে যাওয়া তার ভুল হয়েছিল। বিশেষ করে যে-; 
: সৈন্যদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তৎকালীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ: 
: সেনানায়ক। হলদিঘাটের যুদ্ধের পর আর বোকামি করেননি : 
: প্রতাপ। বাকি জীবন তিনি গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। ফলে: 
: শাহী ফৌজ তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি। তার সম্পর্কে ডঃ; 
: যদুনাথ সরকার বলেছেন ৪ “/19181818 [98190 91781 125: 
078৬5 85 ৪ 11017, ৪100 50 %/০16 1085 0109051101) 2110 ৬110: 
: 8181017021, [). 16)। হিন্দিতে লেখা এই গ্রন্থটির সাহিত্যিক : 
: মূল্য থাকতে পারে, এঁতিহাসিক মূল্য আদৌ নেই। কোন ; ৯৪, 9107 15 17) 56601 ৪ £817)৩ 01 015599.৮ (৫১ 13191013 : 
; সাহিতপ্রন্থ থেকে কোন কাহিনী গ্রহণ করে তাকে এঁতিহাসিক ; 
£ বলেছেন £ 
: প্রতাপের যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন ডঃ সরকার তা: 
: প্রণিধানযোগ্য-_স৪10 85 81) 10670700010 [11106. : 
; টা) 9006) 985 ৪ 501৬2110000 1006 9501৬21101৪ [18500 : 
: ৬7০ 1780 55. ০. 19 6155 [70195 171111015 & 101: 
ৃ 011080৬/) 0০৪০6, 08150106, 01121521521 (01212010) এ]; 


০২০০২০০০৯৯৬ ঃ 


31711 20511181165. 300176 985 0017110 (9 169 11) ৪ [10০17 : 


0 58101 0. 50) আবুল ফজলের মতকে মেনে নিয়ে তিনি: 
[৩ 1190 170 [919) (0 ০৪1০.” মানসিংহ ও; 


50815615 001) 10 (2101)0. (101. 7১. 55) 


রি তর 


£ শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বাদশাহের যে প্রধান হাতির কথা উল্লেখ : 
? করেছেন, তার নাম 'গজমুক্তা'। তারই স্মৃতিতে নাকি তৈরি ; 
হয়েছিল ফতেপুর সিক্রির হিরণমিনার। বাঘ ্লিকারে গিয়ে রাগা 
: যে অস্ত্রে আঘাত পেয়েছিলেন তা ধনুকে গুণ টানতে গিয়ে। 
: সেকথার উল্লেখ প্রবন্ধে না থাকায় ধারণা হবে, রাণা বুঝি বাঘের 
; দ্বারা আহত হয়েছিলেন। 
: প্রভাসচন্দ্র চৌধুরী 
কেশাপাট, মেদিনীপুর 


্রস্গ “শ্রীরামকৃষ্ণ, কুবীর গৌসাই ও 
তার জনপ্রিয় একটি গান' 


£ উদ্বোধন-এর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ সংখ্যায় আমার লেখা 
; শ্রীরামকৃষ্ণ, কুবীর গৌঁসাই ও তার জনপ্রিয় একটি গান" প্রসঙ্গে 
: গত কার্তিক ১৪০৮ সংখ্যায় একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। 
; এবিষয়ে কয়েকটি কথা বিশেবভাবে জানাতে চাই। 

£ প্রথমে চিঠির প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাক। রচনাটিতে 
? আমি স্পষ্ট করে লিখেছি-_ ঠাকুরের গাওয়া বহু গানে দেখা যায়, 


; মূল গানের থেকে কথার কিছু পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে " 


; আমি রামপ্রসাদ সেনের একটি গানের উল্লেখ করেছি। 
; পত্রলেখক এবিষয়ে আমার সঙ্গে একমত বলে মনে হলো। কিন্ত 
; ভাবনার পরিবর্তন কি গানগুলির মধ্যে পাওয়া যায়? 


? পরিবতন হয়নি। মনে রাখতে হবে, আমাদের আলোচা বিষয় 
: ঠাকুরের গাওয়া গান, অন্যান্য প্রাচীন গন নয়। 


: দিক থেকে বিচ্যুত হয়েছে। ভাষার সঙ্গে এই ভাবের পরিবর্তনও 
£ আমার আলোচ্য বিষয় ছিল। 'দেহতত্ববঁ-এ বিশ্বাস থাকায় 


? করলেই ঈশ্বরের আরাধনা করা হয়। তাই তিনি লিখছেন ঃ 
£ “তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি নাকো রত্মধন।” অর্থাৎ রত্বধন 
আছে সেই গুরুর মধ্যে, যার মধ্যে ঈশ্বর স্বয়ং বিরাজ করছেন। 
£ তাকেই ভজনা করতে হবে। অপরপক্ষে ঠাকুর বলছেন £ 


: “তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্মধন”, অর্থাৎ সাকার ; 
? রাপের মাধূর্যরসে ডুব দিতে হবে। তিনি যেকোন রাপের হতে : 
? পারেন। “কৃষ্ণ অথবা 'কালী'। এক্ষেত্রে দুজনের ভাবনার কি : 
: কোন পার্থক্য থাকছে না? এছাড়া শুধু কথার পার্থক্য ঠাকুরের ; 


; গাওয়া অনেক গানে পাওয়া গেলেও কথার 'আমুল' পরিবর্তন : 
জার জরর84771 
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১৯৮ 


? মন দিয়ে পড়লেই সেটি বোঝা যাবে। এই কথার 'আমুল' 
পরিবর্নিটাই আমার আলোচনার বিষয় ছিল এবং তার 


? কতগুলো কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছি মাত্র। যে-সাধনরীতি: 
; কের্তাভজা) শ্রীরামকৃষ্ণ অপছন্দ করতেন, তার বিষয়বস্ত নিয়ে : 
: রচিত গান তিনি হয়তো ইচ্ছা করেই করেননি__একথা কি বলা; 
? যায় না? ঠাকুর বারবার বলেছেন, “মাতৃরূপা ব্রক্ষের' সন্ধান : 
; পেতে গেলে ঈশ্বরের মাধূর্যরসে ডুব দিতে হবে। সাহেবধনী: 
: সম্প্রদায় মাতৃবন্দনা করে না। তাহলে মাতৃসাধক ঠাকুর গানটি: 
নিজের মতো করে পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন__একথা কি বলা : 
£ যায় নাঃ আর এই পরিবর্তন তো যথার্থ লোকশিক্ষার জন্যই। : 


নজরুলের রচিত গানের যে-প্রসঙ্গ আনা হয়েছে সে-: 


; সম্পর্কে জানাই, নজরুলের রচিত প্রায় সব গানের (যেসব গান: 
প্রয়াত মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় রেকর্ড করেছিলেন) প্রশিক্ষক: 
? ছিলেন বিমান মুখোপাধ্যায়, যার কাছে আমি দীর্ঘদিন ধরে : 
; বাঙলা গানের প্রশিক্ষণ নিয়ে চলেছি। তার মতে, এই কথার: 
? পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছিল-_€১) শিল্পীর রেকর্ড করার : 
? সময়ে বিশেষ “মুড'-এর জন্য এবং (২) সুরের সঙ্গে সঙ্গতি; 
: রাখতে গিয়ে (মূলত যে-সুরগুলির বিমানবাবু অনেকটা: 
: পরিবর্তন করেছিলেন এবং সেগুলি জনপ্রিয়তার শীর্ষে: 
: পৌঁছেছিল)। কিন্ত নজরুলের কোন গানের কথা বা ভাবের তিনি: 
; গুরুতৃপূর্ণ বলে আমি মনে করি। প্রচলিত খেয়াল ঠুংরী অথবা : 
? ভজনের ক্ষেত্রেও আমার একই মত। আর ঠাকুর তো; 
: বোধহয় বুঝতে সুবিধা হবে আমি কি বলতে চেয়েছি। প্রাচীন : 
: গানগুলি ঠাকুর যখন গেয়েছেন তখন দেখা গেছে বিষয়বন্ত : 
: সামাজিক পরিবর্তন ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে তা সময়ের: 
; প্রয়োজনে মানুষের কল্যাণের জন্যই। সেইজন্যই তো তার; 
; প্রতিটি বিষয়ে আমাদের এত অনুরাগ। নর 
ঠাকুরের গাওয়া এই একটি মাত্র গানই “ভাব' এবং “ভাষার : 
£ পাতার নিচের দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত" নামে একটি ; 
গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছি। গ্রন্থটির সম্পাদনা করেন পৃজ্যপাদ 
: কুবীরের রচনায় যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই তা হলো- ঈশ্বর ; 
; ইনস্টিটিউট অফ কালচার থেকে। গ্রন্থটির ১৯৯১ সালে: 
; এুরু' বা কর্তা'রূপে আবির্ভূত হন। এই কর্তাকে আরাধনা £ 


সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন না, তিনি স্বয়ং অবতারবরিষ্ঠ, লোকগুরু।; 
তার প্রতি কথার এবং কাজের মধ্যে যে অধ্যাত্মচেতনা এবং ; 


চিঠির দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই, আমার রচনার ৩৩১: 


স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ। প্রকাশিত হয় রামকৃষ্ণ মিশন: 


প্রকাশিত সংস্করণের ৫৭ পৃষ্ঠায় “সংশ্লিষ্ট তথ্য' অংশের প্রথম: 


? পঙ্ক্তিতে লেখা রয়েছে-_-“কথামৃতে শ্রীরামকৃষঃ আটদিন: 


দেবাশিস দত্ত: 
১, রাজকিশোর দে লেন: 
কলকাতা-৭০০ ০০৫: 


প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে এই প্রসঙ্গ এখানেই সমাপ্ত হলো। যদি: 
(০০০-৯প৮8 
: সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।সসম্পাদক 





ৃ উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। কোন শুভকাজে 
? দুধ ছাড়া চলে না। তা সত্তেও শিশুকে দুধ খাওয়ানো সম্বন্ধে 
; বছু ত্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। বিশেষ করে মাতৃদুগ্ধের 
ব্যাপারে । এসব দূর করা অত্যন্ত জরুরী। ৫০-৬০-এর দশকে 


: খেলে মায়ের দৈহিক সৌন্দর্যের হানি হয়, বিকল্প দুধের ব্যবস্থা 
; করলে মাতৃদুগ্ধের প্রয়োজন হয় না এবং মাতৃদু্ধের চেয়ে 
? গরু, মোষ বা ছাগলের দুধ এবং বিশেষ করে কৌটোর দুধ 
: শিশুর পক্ষে আরো উপকারী। অবশ্য ভারতবর্ষ-সহ পৃথিবীর 
? বছ দেশের মানুষই এমন ধারণা পোষণ করে। কারণ তাদের 
; ধারণা, এতে অনেক-কিছু দ্রব্য যোগ করা আছে। দুঃখের 


: বিজ্ঞাপনেও এরূপ ধারণা প্রচার করা হয়। 
পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমাদের দেশেও একটি বিশেষ 


: পরিতাপের বিষয় এই যে, শিক্ষিত মহিলারাই এই বিষয়ে 
; অগ্রণী। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দুধরনের মায়েদের মধ্যেই 
; আরো একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, মায়ের কোন অসুখ 
; হলেই শিশুকে মাতৃদুগ্ধ বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এটি এতদূর 


; ডাইরিয়া হলেও শিশুকে মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত করা হয়। 
কিন্তু মায়ের সংক্রামক ব্যাধি হলেও শিশু কিছুমাত্র 
 সংক্রামিত হয় না যদি দুধ খাওয়ানোর পর শিশুকে মায়ের 
: সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখা হয়। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরীক্ষা 
; করে দেখা গেছে যে, গর্ভাবস্থাতেও ফুলটি (0180612) 
: মায়ের আঁচলের মতো জীবাণু ছেঁকে নিয়ে গর্ভস্থ শিশুকে 
£ বহুলাংশে সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা করে। 

1 পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, শিশুকে স্তন্যপান 
খুবই কমে যায়। পক্ষান্তরে যেসব মায়েরা শিশুদের 


; দেওয়া শুরু হয় এবং আনন্দের বিষয়, পৃথিবীর অন্যান্য 
; দেশের মতো আমাদের সরকারও এবিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ 


; নিয়ে (8৪১ 8767019 17091081 171081%5 বা ৪ুনা ! 
: আন্দোলনের সাহায্যে) জনসাধারণের মধ্যে এই তথ্য প্রচারে : 
; সচেষ্ট হয়েছেন এবং স্বল্পকালের মধ্যে সাফল্যও পাওয়া: 
; গেছে বা যাচ্ছে। জন্মের আধঘন্টা পর থেকে সঠিকভাবে: 
: শিশুকে বুকের দুধ দেওয়াকে “8১ 56701 বা শিশু: 
: কল্যাণকর কাজ' বলা হয়। : 
রীতি অনুযায়ী দুধকে আমাদের দেশে ; 


এসব্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে, আমাদের দেশের: 


; মতো বিপুল জনসংখ্যার দেশে শুধু সরকারি এবং কতিপয় : 
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রচেষ্টায় খুব বেশি এগনো সম্ভব নয়।; 
; তাই অধিক সংখ্যায় মানুষকে এবিষয়ে অবহিত করে: 
£ গণসচেতনতা বাড়িয়ে তুলতে হবে। ও 
; পাশ্চাত্য দেশে শিশুকে মাতৃদুগ্ধ খাওয়ানো প্রায় বন্ধ হয়ে ; 
: গিয়েছিল ভ্রান্ত ধারণা থেকেই। মনে করা হতো যে, শিশু দুধ : 


মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা 
শিশুর ক্ষেত্রে ঃ (১) এতে শিশুর প্রয়োজনীয় সবরকম : 


; পুষ্টিকর উপাদান আছে। খাদ্যে যে-কটি পুষ্টিকর উপাদান: 
: শিশুর পক্ষে প্রয়োজনীয় তার সবকর্টিই সঠিক পরিমাণে; 
! মাতৃদুগ্ধে আছে। (২) মাতৃদুগ্ধে হজমকারী পাচক রস বা] 
? এঞ্জাইম (185) আছে, যার ফলে শিশুর পেট ফাপে না: 
; এবং পেটের অসুখ হয় না। (৩) মায়ের দেহে তৈরি রোগ-: 
প্রতিরোধক আন্টিবডি (77170810081) এতে আছে, যা: 
? কথা, বছু চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মী এমনকি গণমাধ্যমের : 


বহু মারণ ব্যাধি থেকে শিশুকে রক্ষা করে। (৪) এতে: 


দেহবৃদ্ধিকারী উপাদান (£০/11॥ 8০601) আছে, যার ফলে: 
ৃ ? শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি এবং মানসিক বিকাশ সঠিকভাবে হয়।: 
শ্রেণীর মধ্যে মায়েরা শিশুদের মাতৃদুগ্ধ বন্ধ করে দেয়। : 


(৫) মাতৃদুগ্ধ শিশুর চোয়ালের গঠনে সাহায্য করে। (৬): 


: এতে সঠিক তাপমাত্রা বজায় থাকে__গরম করার প্রয়োজন : 
: হয় না। (৭) স্তনপানের মাধ্যমে মায়ের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক : 
; নিবিড়ভাবে গড়ে ওঠার সুযোগ হয়। মনে রাখা দরকার যে,: 
? এটি সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত। 
: পর্যস্ত গড়িয়েছে যে, মায়ের একটু সর্দিকাশি, জবর, অন্বল বা : 


চার মাস পর্যন্ত শিশুকে মাতৃদুগ্ধ ছাড়া অন্য কিছু: 


: খাওয়ানোর দরকার নেই, (601951%6 (15891 1660118): 
: এমনকি জল পর্যস্ত নয়। জল খাওয়ানোর দরকার মনে হলে: 
: মায়ের দুধ দিলেই হবে। কারণ- (ক) মাতৃদুদ্ধে প্রয়োজনীয় : 
? জল আছে। (খ) জল খাওয়ালে সামান্য ভুলক্রটিতে জীবাণু; 
? সংক্রমণ হতে পারে। (গ) জলে পেট ভরে থাকলে শিশু কম: 
; খাবে এবং কম খেলে শিশু দিন দিন অপুষ্টিতে ভূগবে।: 
' তাছাড়া এর ফলে স্তন্যদুগ্ধ কখনো নিঃশেষ হয় না। নিঃশেষ: 
; না হলে আবার প্রচুর দুধ স্তনে আসবে না। প্রচুর দুধ স্তনে: 
: না এলে রক্তে প্রোল্যা্টিন (81019007) হরমোন আসবে না: 
1 এবং এর ফলে শিশুর অপুষ্টি ছাড়াও মায়ের ক্ষেত্রে, এই: 
স্তন্যপানে বঞ্চিত করেন অথবা যাঁদের সন্তান হয় না, এই 1 
: বৈজ্ঞানিক তথ্য জানার পরই পাশ্চাত্যে আবার মাতৃদুঙ্ধ : 


সময় স্বাভাবিক উপায়ে গর্ভনিরোধ হবে না। ৃ 
মায়ের ক্ষেত্রে £ (১) মায়ের বুকে ক্যাারের সম্ভাবনা: 


' অনেক কমে যায়। (২) পেট ও কোমরের গড়ন ও জরায়ু: 
; আগের মতো আকারে তাড়াতাড়ি চলে আসে। (৩) শতকরা: 


টু ১০৪তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা ১৯৯ চৈত্র ১৪০৮0) মার্চ ২০০২ রী 


৭০ শতাংশ মায়ের মাসিক বন্ধ থাকে (1900/0191 
৪1796110111098)। ফলে বিনা ওষুধে মায়ের কয়েক মাস 


করলে ।) (৪) মাতৃদুষ্ধ পান করলে নারীদেহের সৌন্দর্য নষ্ট 
হয় না। মাকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি দিলেই মায়ের সৌন্দর্য অটুট 
থাকে। আমাদের চারপাশে দেখতে পাই মা, জেঠিমা, 
ঠাকুমারা ৫-৬টি সন্তানের মা হওয়া সত্তেও এবং অধিক দিন 
স্তন্যপান করানোর পরও প্রোটকালেও তাঁদের স্বাস্থ্য ও 
সৌন্দর্য অটুট আছে। বয়স হলে যে সৌন্দর্য কমে যায় তা 
অবিবাহিত মেয়েদের ক্ষেত্রেও হয়। 

শিশুর জন্মের একঘণ্টার মধ্যে মা ও শিশু দুজনেরই 
পুষ্টির দিকে নজর দিতে হবে। মাকে পুষ্টিকর সহজপাচ্য 
খাদ্য (মাছ, ভাত বা রুটি) দিতে হবে এবং নবজাতকের 
জন্য মায়ের বুকের দুধ। এইসময় মাকে প্রচুর পরিমাণ জল 


ঘন আঠালো দুধ বেরোয়, তাকে “কলস্ট্রাম' (০0105101)) 
বলে। এটি অত্যন্ত উপকারী। এর মধ্যে শিশুদের বহু 
মারাত্মক সংক্রামক রোগের আ্যান্টিবডি ও অন্যান্য ভিটামিন 
আছে, সেজন্য এটি শিশুকে অবশ্যই খাওয়াতে হবে। এতে 
শিশুর পায়খানাও পরিষ্কার হয়। 


প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও আ্যান্টিবডি থাকে না। এছাড়া কৌটা 


থেকে যায়। তাতে শিশুর ডাইরিয়া হয়। কৌটার দুধ তরল 
করে তৈরি করলে জলে পেট ভরে থাকবে, যার ফলে শিশুর 
অপুষ্টি হবে। এছাড়া কৌটার দুধে চর্বি বেশি যোগ করার 


কালে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কমানো যায় না, ফলে শিশুরা 
মোটা হয়ে পড়ে। তাই মায়ের দুধ সম্পূর্ণ নিরাপদ । কিন্তু 
আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বেশ কিছু চিকিৎসক এখনো কৌটার 
দুধ খাওয়াতে বলেন। 

পূর্বে ধারণা ছিল, তিন মাসের কম বয়স্ক শিশু গরুর দুধ 
হজম করতে পারে না। তাই সমপরিমাণ জল ও 
পরিমাণমতো চিনি বা গুড় মিশিয়ে অর্থাৎ মাতৃদুদ্ধের মতো 
করে (70712115800) 01 7111) শিশুকে খাওয়াতে বলা 
হতো। কিন্তু এধারণার কোন ভিস্তি নেই বরং এটি ক্ষতিকর, 
কারণ জল মেশালে পুষ্টিগুণ কমে যায় এবং জল দূষিত হলে 
নানা রোগ হতে পারে। সদ্যজাত শিশুকে যদি গরুর দুধ 
খাওয়াতেই হয়, তবে কিছু না মিশিয়ে গরুর দুধ খাওয়ানোই 
শ্রেয়। কারণ, শিশু সেই দুধ হজম করতে সক্ষম। যেহেতু 


| আমাদের দেশে ২% গরুর মা আছে, তাই দুধকে একটু! 
: ফুটিয়ে নিতে হবে। 
গর্ভনিরোধ হয়ে থাকে। (অবশ্য শিশু . সম্পূর্ণ স্তন্যপান ; 


মা বাগান ফযানোয সমর শিরদীড়া সোজা ফরে বসবে 


? শিশুর শিরপাঁড়াও যথাসম্ভব সোজা করে হাত ও কোলের : 
: সঙ্গে ৪৫০ কোনাকুনি (৪৫০) অবস্থায় শিশুকে রাখতে হবে।; 
; কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, তার নাক যেন চাপা না পড়ে। শুয়ে ; 
কখনো স্তন্যপান করানো উচিত নয়, এতে মা ঘুমিয়ে পড়লে: 
? শিশুর নাকে চাপা পড়ে শ্বাসরোধ হয়ে মারা যেতে পারে ও 
: দুধ গড়িয়ে কানে ঢুকে পুঁজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 


একদিকের স্তনের দুধ খালি না হওয়া পর্যস্ত অন্য স্তনে; 


£ খাওয়ানো উচিত নয় এবং মাকে মনে রাখতে হবে কোন্‌: 
; স্তনে দু্ধপান করা বন্ধ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে সেই: 
; স্তন থেকেই পান করানো আরম্ভ করতে হবে। স্তন সম্পূর্ণ; 
; খালি না হলে প্রচুর দুধ আসবে না। 
বা জলীয় খাদ্য খেতে হবে। প্রসবের পর চার-পাচদিন যে : 


বোতল অপেক্ষা ঝিনুক-বাটিতে দুধ খাওয়ানো ভাল; 


কারণ তা পরিষ্কার করা সহজ। মাতৃদুগ্ধ খাওয়ানোর সময় : 
? নিপ্ল পরিষ্কার করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ ওখানেই: 
: একটি রস (5501107) বেরোয় যা জীবাণুনাশক। কিন্তু যদি: 
: দৃশ্যত ধুলো-ময়লা থাকে তবে তা জল ও সাবান দিয়ে: 
? পরিষ্কার করে নিতে হবে। 
কৌটার দুধ শিশুর পক্ষে ক্ষতিকারক। কারণ, এতে : 


দুধ খাওয়ানোর পরে শিশুকে টেকুর তুলিয়ে শোয়ানো: 


? উচিত। নচেৎ শিশুর মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়। একে “কট: 
থেকে দুধ বানানোর সময় জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে। ; : 
বোতলে খাওয়ানোর পর প্রতি বার বোতল ও নিপ্ল জলে : 
ফোটানো হয় না, এতে বোতল ও নিপ্ল দুটিতেই জীবাণু ; 


ডেথ' (০091 ৫০৪8011) বলে। 
মায়ের দুধ কখন খাওয়ানো উচিত নয় ৃ 
স্তনবৃস্তে পুঁজ জাতীয় অসুখ হলে কিংবা মা গুরুতর: 


; অসুস্থ হলে বাচ্চাকে তা খাওয়ানো উচিত নয়। তাছাড়া সব: 
' অবস্থাতেই স্তনদুগ্ধ খাওয়ানো যাবে। মায়ের সংক্রামক ব্যাধি; 
জন্য শিশুর দেহে অত্যধিক চর্বি জমে যায়, যে-চর্বি পরবর্তী : 


আনা যাবে এবং সাবধানে খাওয়াতে হবে। এমনকি মায়ের 


: যন্ষ্লা বা কুষ্ঠ হলেও শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো যাবে। 
; মানুষের যন্ষ্না টিউবারকুলোসিস হিউমানিস (14)০০১৪০- 
£ 117 10195100199515 [70018115) জাতীয় জীবাণু দ্বারা 
? হয়। এটি বুকের বা ফুসফুসের যম্্া। গরুর দুধে যে যন্স্নার 
£ জীবাণু থাকে তা হলো টিউবারকুলোসিস বোভাইন (. 
£ 10/9610410515 9০৬18৫)। এতে মানুষের অস্ত্রে কখনো 
; কখনো যা (0705311781 . 9.) হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 
: মানুষের অস্ত্রে যন্ষ্া ফুসফুস থেকে আসে। ফুসফুসের যন্ষ্মার 
: জীবাণু (টিউবারকুলোসিস হিউমানিস জীবাণু) শ্বীসপ্রশ্বাসের 
; মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করে। তাই যক্ষ্্া-আক্রাস্ত মায়ের 
; বুকের দুধের মধ্য দিয়ে শিশুর দেহে যন্ম্নার জীবাণু প্রবেশ 
? করে না। এক্ষেত্রে যক্ষ্মাগ্রস্তা মায়ের উচিত আঁচল দিয়ে 
: নিজের মুখ ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে দুধ খাওয়ানো। 


খাওয়ানোর পর শিশুকে অন্যত্র সরিয়ে নিলে শিশুর যন্ষ্া 
: হবে না। কারণ, ফুসফুসের যক্ষা বায়ুর মাধ্যমে ছড়ায়। তাই 
: মায়ের থুতু, হাঁচি, কাশির ফলে হাওয়ার মাধ্যমে শিশুর 
? ফুসফুসে যস্ষ্নার জীবাণু প্রবেশ করতে পারে-_মায়ের দুধের 
£ মাধ্যমে নয়। 

?_ এছাড়া মায়ের যন্ষ্্া বা কুষ্ঠ থাকলে ১ মাস নিয়মিত 
; চিকিৎসার পরেই তা নন-ইনফেকশাস হয়ে যায়। তখন 


; সংক্রামণ ক্ষমতা থাকে না। 

£. এছাড়া মায়ের যদি অন্যান্য রোগ যেমন ডাইরিয়া, অন্বল 
' বা পেটের কোন অসুখ হয়, তাহলেও শিশু মাতৃদুগ্ধ খেলে 
তার সংক্রমণ হবে না। কারণ, এগুলি ব্যক্তিগত 


£ও পরিবেশ সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ 


: রোগ, সর্দিকাশি ইত্যাদি) দুধের পরিমাণ কমে যায় ও শিশু 
: অপুষ্ট হয়। এছাড়া পরিবার পরিকল্পনার ভূমিকাও এখানে 
: অনস্বীকার্য, কারণ' বারবার সন্তান প্রসবে মা অপুষ্ট থাকলে 
: দুধের পরিমাণ কমে যায় এবং শিশু অপুষ্টির শিকার হয়। 
1 শিশুর মানসিকতার বিকাশ ও শারীরিক বৃদ্ধির হার 

: শিশুর মানসিকতার বৃদ্ধিঃ ১ম মাসে-নিজে নিজে 
: হাসে। ২য় মাসে_ শব্দ শুনে ঘাড় ঘোরায়। ৩য় মাসে- ঘাড় 
: শক্ত হয়। ৪র্থ মাসে__কিছু পেলে ধরতে চায় হাতের মুঠো 
: দিয়ে)। ৫ম মাসে--বিছানায় নিজে নিজে উপুড় হয়। ৬ষ্ঠ 
? মাসে-_পিছনে বালিশ দিলে বসতে পারে। ৭ম মাসে__ 
: বিনা বালিশে বসতে পারে। ৮ম মাসে__হামা দেয়। ৯ম 
: মাসে-_কিছু ধরে দাঁড়াতে পারে। ১০ম মাসে- কিছু না 
: ধরেই দাড়াতে পারে। ১$ ও ১২ মাসে- অল্প অল্প হাটে ও 
? পড়ে যায় এবং অর্থবোধক দু-একটা কথাও বলতে পারে। 


: বলতে পারে। ১৮ মাসে-_ভালভাবে হাটে ও অল্প দৌড়ায়। 
' এসময় বেশি কথা বলতে পারে। শেখালে নাক, কান, দীত, 
: চোখ দেখাতে পারে। ২৪ মাসে দৌড়ায় ও ধরে ধরে 
: সিঁড়িতে উঠতে পারে। ৩ বছরে-__ছড়া, গান শেখালে মুখস্থ 
£ এই সময়সীমার একটু এদিক-ওদিক হতে পারে। বেশি 
: ব্যতিক্রম হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। 

; শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির হার ঃ জন্মের সময়-_-২.৫ কেজি 
' থেকে ৩ কেজি ওজন। ৬ মাসে-_ওজন দ্বিগুণ ও ১টি-২টি 
: দুধে দাঁত বেরোয়। ১২ মাসে জন্মসময়ের তিনগুণ ওজন। 
; আরো কয়েকটি দীত বেরোয়। ২৪ মাসে_ _জন্মসময়ের 
;চারগুণ ওজন হয়। এর পর প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই 


: কেজি ওজন বৃদ্ধি হয়-_৫ বছর বয়স পর্যস্ত। এই বয়সের 
; মধ্যে সাধারণত সবকটি দুধে দীত বেরিয়ে যায়। এই সময়ের 
; দু-এক মাস এদিক-ওদিক হতে পারে। কিন্ত এর বেশি; 
? ব্যতিক্রম হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। 


মস্তিষ্কের গঠন ভ্রাণ অবস্থায় আরম্ভ হয় ও ছয় বছরের 


? মধ্যে এর শতকরা ৯০ ভাগ গঠিত হয়ে যায়। সুতরাং: 
; মায়ের অথবা শিশুর অপুষ্টিজনিত কারণে গঠনপ্রক্রিয়া : 
: মায়ের থুতুতে যস্স্্রাজীবাণু থাকে না। মায়ের রোগ থাকলেও ; 


ব্যাহত হলে শিশু জড়বুদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা। আয়োডিনের : 


: অভাবে শুধু গলগণ্ড হয় না-_সস্তিষ্ের গঠনও ব্যাহত হয়: 
: অর্থাৎ শিশু স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন না হয়ে অক্সবুদ্ধিসম্পন্ন : 
; হতে পারে। সেজন্য মা ও শিশু সকলেরই আয়োডিনযুক্ত : 
ৃ £ লবণ খাওয়া উচিত। 
: পরিচ্ছন্নতার ওপর নির্ভর করে। মাকে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ; 


৫ বছরের মধ্যে শিশুর শতকরা ৪০ ভাগ শরীর বা দেহ: 


ৃ ; গঠিত হয় অর্থাৎ যৌবনে তার যত ওজন হবে, তার ৪০; 
; অপরিচ্ছন্নতাজনিত অসুখে ভুগলে মায়ের (যেমন পেটের ; 


ংশ ওজন এই বয়সের মধ্যেই হয়ে যায়। সুতরাং এই: 


; সময় অপুষ্টি শুধু তার মস্তিষ্ক নয়-_দেহেরও ক্ষতি করে।: 
: অর্থাৎ তার স্বাভাবিক: উচ্চতা, গ্রহ্থি ও শরীরাংশ যেমন-_: 
 স্নাযুতনত্র হৃৎপিণ, ফুসফুস, বৃক, যকৃত, অগ্ন্যাশয়, খাদ্যনালী,: 
: চোখ ইত্যাদি এবং পেশী ও হাড়ের গঠন ব্যাহত হয়। 


শিশুকে অতি শৈশবকাল থেকে সৎ শিক্ষা ও ভাল: 


; অভ্যাসে অভ্যন্ত করতে হয়, কারণ সামাজিক সুশিক্ষা ও: 
; শারীরিক-মানসিক বৃত্তি ৫ বছর বয়সের মধ্যে শতকরা ৮০: 
; ভাগ সংগঠিত হয়ে যায়। তাই বাড়ি ও পরিবেশ এমন হওয়া: 
: উচিত যে, শিশু পরবর্তী কালে দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক: 
: ভাবে সুস্থ, সবল ও নৈতিক জীবনযাপন করতে পারবে।; 
: ও দয়া-শ্রদ্ধা-দান ইত্যাদি বৃত্তিগুলি এই বয়সের মধ্যেই: 
; সংগঠিত হয়ে যায়। সামাজিক ও মানসিক শিক্ষার জন্য: 
: বাড়িতে এমন একটি দৃষ্টান্ত তৈরি করতে হবে যে, বাবা, মা,; 
; ১৫ মাসে_ না পড়ে গিয়ে হাটতে পারে । আরো একটু কথা ; 


ভাই, বোন ও বাড়ির অন্যান্য লোকজনদের মধ্যে একটি: 


: সুন্দর ভালবাসার বন্ধন গড়ে ওঠে। শিশু যদি একটি সুস্থ: 
: প্ররিবেশে বেড়ে ওঠে, তবে তার মনও সুন্দর ও সুস্থ হয়,: 
; তার মধ্যে একটি অর্থপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। সে ভবিষ্যৎ! 
: জীবনে চারিত্রিক বিচ্যুতির শিকার হয় না। এই কারণেই; 
? দেখা যায়, বেশির ভাগ অসামাজিক কাজকর্মের মানুষ : 
£ 01001) 91011 বা 0০161) ঠিয81% (মা-বাবার : 
মতানৈক্য) থেকেই আসে। এসব মানসিকতা তৈরি হয়ে যায়: 
? শিশুর ৫ বছর বয়সের মধ্যে। উপরি উক্ত বিষয়গুলি: 
: আমাদের মায়েদের অবহিত হওয়া দরকার, যাতে সুই 
: পরিবার ও সমাজ গড়ে ওঠে। 


মনস্তত্ববিদরা বলেন যে, শিক্ষার তিনটি স্তর আছে।! 
প্রথম স্তর-_-0০£7101%6 অর্থাৎ 010৬1508০ বা জ্ঞান।: 


রী টাারকারযারারাতি হন উদ্বোধন 0 ১০৪তম বর্ষ--৩য় সংখা চৈত্র ১৪০৮ 0 মার্চ ২০০২ (৮০৮০০০০০০০০, ্ | 


£ যথা-_ছবি, ছড়া, গান, লেখাপড়া ইত্যাদি। দ্বিতীয় স্তর-_ : 
: :806011%5 অর্থাৎ /50109৫5 00110117561 এর অর্থ সে যা : 
? শিখেছে তার ওপর বিশ্বাস, আস্থা ও শ্রদ্ধা জন্মানো। তৃতীয় : 
: স্তর_£59০)০-7০010 বা 91011-05/610017011, অর্থাৎ ; 


; জীবনেই কার্যে পরিণত করে না, অপরকেও উদ্বুদ্ধ করে : 
কার্যকরী করতে। হাজার হাজার বছর আগে আমাদের 
' মুনিখষিরা এই শিক্ষাই তো দিয়েছেন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম : 
: যোগের মাধ্যমে । 

; পৃথিবীর বহু দেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে : 
£ যে, পারিবারিক ও পরিবেশগত অসুবিধা ও অস্বাস্থ্যকর : 
; অবস্থায় বেড়ে ওঠা বেশির ভাগ শিশু পরবর্তী জীবনে 
; অপরাধপ্রবণ, মাদকাসক্ত ও বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত 
: হয়। আমাদের অজান্তেই এই অভ্যাস ৫ বছর বয়সের 


? ইউরোপ এবং আমেরিকান সমাজ। সেখানে সমন্তপ্রকার 
: ভোগ্যদ্রব্যের ০০ ৯ 


1 থেকে উল্লেখযোগ্াভাবে অনেক বেশি। 
; সেই শিক্ষা কার্যকরী করা। এই শিক্ষা শুধু সে নিজের : 


আমাদের দেশেও গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শহরাঞ্চলে এগুলি: 
? অনেক বেশি হয়ে থাকে সামাজিক পরিস্থিতির পার্থক্যের 
: জন্য। আবার আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলের তুলনায়; 
গ্রামাঞ্চলে অনেক বেশি, কারণ আদিবাসীরা এখনো: 


? তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসেনি অর্থাৎ; 


তাদের সমাজে উল্লিখিত দোষগুলি বহুলাংশে কম। সুতরাং: 


তুলতে হলে শিশুর দৈহিক গঠন ও মানসিক বিকাশ__এই: 
: দুটি বিষয়ের ওপরেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে এবং আধুনিক: 
; যুগের সবরকম কুপ্রভাব থেকে শিশুকে রক্ষা করতে: 
: মধ্যেই সংগঠিত হয়ে যায়। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ বর্তমান ; ৃ 


হবে।শে 





[ ্রচ্তলযদেবের জীবন ও বামীভিত্তিক বিশেষ সবহক 





পাশাপাশি ঃ (১) যার আকর্ষণে শ্রীচৈতন্য পুরীধামে গিয়েছিলেন : 
(২) “অমানিনা মানদেন কীতনীয়ঃ ___ হরিঃ।” (8) “যদি: 
গৌর না হইত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম __-1৮] 
(৬) এখানে আগমনের পর নিমাইয়ের প্রথম ভাবাবেশ হয়: 
(৭) নিমাইয়ের দাদা বিশ্বরূপের সন্ন্যাসনাম (৯) পুরী সম্প্রদায়ের ; 
এই সন্ন্যাসী নিমাইয়ের দীক্ষাগুরু (১১) পুরীধামে চৈতন্যদেবের : 
আবাস (১২) চৈতন্যদেবের সময় ইনিই বাংলার নবাব; 
(১৫) শ্রীক্ষেত্রে নরেন্দ্রসরোবরে মহাপ্রভু ভক্তসঙ্গে এই লীলা ; 
করেন (১৬) “জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু _-_1”; 
(১৭) “ভূজে ---_ বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে।” : 
(১৮) “জীবের দুঃখে সতত অধীর, কৌপীনবাস মুণ্ডিতশির ॥/ : 
--- আম্বাদনে কামকাঞ্চন-পরিহার।” 


ওপর-নিচ £ (১) “ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা ___: 
কাময়ে।” (৩) এঁকে মহাপ্রভু জননীর তত্তবাবধানের জন্য নবহ্ীপে : 
রেখে দেন (৫) “প্রেমধন বিলায় -_-__ রায়।” (৬) “নবনীরদ-: 
বরণ কিসে -___ শ্যামাদ রূপ হেরে।” (৮) “-- শঙ্তুর্ন্লা-: 
সুরবরগণেশার্টিতপদো।” (১০) “নিজ -____ নাচত নয়ন: 
ঢুলায়ত,/ গাওত কত কত ভকতহি মেলি।” (১১) ইনি: 
নিমাইয়ের ব্যাকরণের অধ্যাপক এবং পরে একান্ত ভক্ত (১২) এই! 
উৎসবে মহাপ্রভুর জন্ম (১৩) “-___ টলমল টলমল করে, 
সপ ৮5 


পৃষ্ঠা ঃ ২৪+৪৫৬ 
সুল্য ঃ ১০০ টাকা 





: তাই লক্ষ্য করবেন। অ-ভক্তেরা অনেক দোষ খুঁজবেন। 
; পাবেনও। 


; লিখিত হয়েছিল, তখন সকলে (স্বামীজী পর্যন্ত) এর আবেদনে 
: উচ্ছৃসিত হয়েছিলেন। বস্তুত রামায়ণ, মহাভারতের মতো 
: ভক্তদের ঘরে ঘরে শরৎকালের সন্ধ্যায় 


; এবং আশা করি, এরপর আরো ঘটবে। ইন্দিরাদেবীর অনুবাদ 
: পুথির ভাষার মতোই সরল এবং কোনভাবেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ 
; নয়। একেবারে ভক্তির রসে জারিত অনুবাদ। পড়তে পড়তে 
 হাফিয়ে উঠতে হয় না। ছোট ছোট বাক্য। শব্দসম্তারের গান্তীর্য 


তাকে তো আমাদের পদ্য বলেই মনে হয়েছে। যেমন__ 
; “বাল্যবিধবা সম্তানহীন ধনী কামারনীর কি ভাগ্যি, ভিক্ষা দিল 
(তায়, বিশ্বে ভিক্ষা দেন যিনি।” (পৃঃ ১৫) এমন দৃষ্টান্ত অনেক 
; পাওয়া যাবে। তা দোষের নয়। পদ্যে যেমন আছে- প্রায় 


প্রদর্শন নেই। এখানে পুথিটির বিষয়বস্তু অল্প পরিসরে 


গুঁড়ো করে কী পাব? বইটির প্রকাশকের নাম নেই কেন 
ঠা নমদ__ 


পৃষ্ঠা £ ১২+১৪০ 
মূল্য ঃ ৬০ টাকা 





যখন গ্লানিযুক্ত হয়, আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হয়ে মানুষ! 
অধর্মেলিপ্ত হয়__-তখনি ধরণীর ভার দূর করতে 


; এবং ধর্মকে পুনঃসংস্থাপনার্থ ধরায় আবির্ভাব ঘটে অবতার-: 
? অবতীর্ণ হয়ে মানবের সেই আত্মস্বরূপের বিস্মৃতিকে স্মৃতির : 
; পথে আনতে, অধর্মের পুজীকৃত পঙ্ক থেকে উদ্ধার করতে: 
'পুঁথি' যখন পদ্যে সুর করে ঘরে ঘরে গীত হওয়ার জন্য ; 


স্বতঃপ্রবৃত্ত হন। যুগপ্রয়োজনানুযায়ী রাপপরিপ্রহপূর্বক: 


; অবতারগণ প্রপঞ্চে প্রকাশিত হয়ে অত্যুজ্ছল জীবনাদর্শ ও: 
: প্রেরণাময় বাণীর ছারা মানুষের প্রসুপ্ত প্রজ্ঞাকে প্রবুদ্ধ করে 
: জারা ভোজন! করো তর ধুরিির ভিটা 
; পুঁথি'টিও সমমর্যাদায় পঠিত হবে__এমন ভাবনা সকলেরই : 

; ছিল। সেই পুথির গদ্যে রূপান্তর ঘটল-_হয়তো এই প্রথম। : 


“মানহশ' পদবিতে উধ্বায়ন ঘটে। 
মানুষের চেতনাকে চেতায়িত করতে এইরাে যৃগ-: 


: পরম্পরায় আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবান শ্রীরামচন্্র, শ্রীকৃষ্ণ; 
: বুদ্ধদেব, বিশুধবিস্ট, শ্রীচেতন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ। গ্রাচৈতন্যের: 
? আবির্ভাবের প্রায় পাঁচশ বছর পর 'দরিদ্ের পর্ণকুটিরে শাস্ত,? 
; নেই। এমনকি গদ্য বলে যাকে ইন্দিরাদেবী বহাল রেখেছেন-_ ? অবতারবরিষ্ঠ ্ীরামকৃষ্ঃ 

| ব্রাম্মাণরূপে। তাঁর ভাষায় বলা যায় £ “দেখলাম খোলটি ছেড়ে; 

। সচ্চিদানন্দ বাইরে এল, এসে বললে 'আমি যুগে যুগে: 
£ অবতার।' ” ভারতের সনাতন ধর্ম যখন বিপন্ন, ঈশ্বর-আত্মার : 
; তেমনটি রেখেই অনুবাদ করা হয়েছে-_অহেতুক পাণ্ডিত্য ; 


অবতীর্ণ হলেন এক নিরক্ষর: 


, বৈদেশিক দারশনিকদের; 
মতবাদে যখন আসক্ত হয়ে পড়েছিল ভারত-: 


ৃ ? বাসী, তখনি এই ভারতে ভ্রীরামকৃষ্ধের আবির্ভাব ঘটে | 
: ভক্তবৃন্দ পাবেন। তাই এই প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় 
 না। নইলে বলতে হয়-_কাঠের গঁড়োকে আবার করাত দিয়ে 


দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, বেদাস্ত, তন্ত্র প্রভৃতি: 
সম্প্রদায়গত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে শ্রীরামকৃষ্ উপলব্ধি: 
করেছিলেন-__ঈশ্বর এক এবং মত ও পথ ভিম্ন_“যত মত: 
; তত পথ" শা পলা 


: উপলন্ধসঞ্জাত মহাবাণী জগৎকল্যাণে অকাতরে বিতরণ করে 
: গেছেন, দিয়ে গেছেন সর্বসংশয়নাশী মহান্ত। 


তার দেহাবসানের পর তার সেই জীবনানূসারী বাণী ? 


: সেজন্য তার ত্যাগী ও গৃহী পার্যদগণ তা প্রচার করে গেছেন 
: নিজেদের জীবনে রূপায়িত করে। এছাড়া বহু চিন্তাবিদ, 
: দার্শনিক ও লেখকের প্রজ্ঞালোকে শ্রীরামকৃষ্ণ যেরূপে 
; প্রতিভাত হয়েছেন, তা লেখনী দ্বারা প্রকাশ করতে তারা 
: কার্পণ্য করেননি। এইভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে তাদের 
; উপলব্ধি ও চিস্তাপ্রসূত ধারণা রচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে 
: প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। 

1 শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবর্য উপলক্ষ্যে সেই রচনা ও 
: বক্তৃতার কিয়দংশ “বসুমতি' প্রেসের স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র 
: মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৯৩৫ সালে “জন্মশতবার্ষিকী 
; সংখ্যা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। এতে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন 
; পার্ষদ ও তৎকালীন প্রথিতযশা কবি ও লেখকের লেখায় 
সমৃদ্ধ হয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবাদর্শ এবং প্রতিভাত হয়েছে : 
অধ্যাত্মজগতের আলোকদিশারী-রূপে। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে : 


 পুখানূপুত্ঘরাপে জানতে এবং প্রাচীন ঘটনার সঙ্গে পরিচিত 


হতে গ্রন্থটির আবশ্যকতা অনস্বীকার্য । ৃ 


? পক্ষ থেকে স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায় “বসুমতী'তে প্রকাশিত : 
; রচনাগুলি সঙ্কলন করে “সন্তবামি যুগে যুগে” নামে প্রকাশ: 
; করেছেন। আশা করি তথ্যান্বেষী পাঠকের কাছে এটি একটি: 
১ তথ্য ও তত্ব-বহুল গ্রঙ্থরূপে স্বীকৃত হবে। সঙ্কলনপ্রস্থটিতে ; 
: ৩০টি বাছাই করা রচনা ছাপানো হয়েছে। এই গ্রথটি স্বামী; 
; বিবেকানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, বৈকুষ্ঠনাথ; 
; সান্যাল প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী পার্ধদবৃন্দের: 
: ভাষণ ও লেখা থেকে আরম্ভ করে খাষি অরবিন্দ, কেশবচন্দ্র: 
! সেন প্রমুখ মনীষিবৃন্দ এবং সুরেশচন্দ্র কবিরত্ব, সুরেশচন্দ্র 
? সমাজপতি প্রমুখ সাহিত্যিকগণের লেখায় খদ্ধ। এই সমস্ত: 
: লেখায় শ্রীশ্রীঠাকুরের অসাধারণ জীবন ও অননুকরণীয় : 
: ভাবাদর্শ বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছে। তাই গ্রন্থটি: 
; শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ-তপস্যাপূত অলৌকিক জীবন ও: 
: ভুবনপাবনকারী বাণীর দর্পণরূপে চিত্রিত হয়েছে_-_বলা: 


যায়। শু 
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রামানুজানন্দ রচিত “0965৫ 101" 1/1018131) : 
ড1$519018060911918 101 13681779615? গ্রন্থে : 


: অদৈতবাদ সম্বন্ধে ৫৮০টি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শঙ্করাচার্য- : 


রচিত “বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থের ওপর আলোকপাত করা ; 
হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ এসম্বন্ধে বলেছেন যে, বেদাস্তের 
সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা শঙ্করাচার্য। তিনি অকাট্য যুক্তিসহায়ে : 
বেদের সারসত্যগুলি সংগ্রহ করে অপূর্ব জ্ঞানশান্ত্র রচনা : 





: | বোধোদয়-_সম্পাদনা £$ অজিত ঘোষাল। প্রকাশক £ 'নবগ্রাম 


মুক্ত পুন সজ্জা 
? পরস্পরবিরোধী বাক্যাবলী গ্রথিত করে দেখিয়েছেন যে,; 
; একমাত্র সেই নির্বিশেষ সত্তাই আছেন। আরো দেখিয়েছেন; 
: যে, চড়াইপথে অগ্রগতি ধীরে ধীরে সম্ভব এবং মানুষের : 
? বর্ণনাগুলিও অতি প্রয়োজনীয়। শঙ্করাচার্য শিক্ষা দেন $: 
: দেবতার শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ তিনটি__€১) মনুষ্যদেহধারণ, (২): 
? ঈশ্বরলাভের ইচ্ছা এবং (৩) জ্ঞানের আলোক দিতে সমর্থ: 
£ আচার্য। এই তিনটি লাভ করলে মুক্তি আমাদের 
; করতলগত। একমাত্র জ্ঞানই আমাদের মুক্তি দিতে পারে 
: হবে। সাধারণের পক্ষে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে ধারণা করা কঠিন 
? কিন্তু এই গ্রে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচিত হওয়ায় 
? বিষয়টি তাঁদের কাছে অনেকটা সহজবোধ্য হয়েছে। হলিউড 
; বেদাস্ত সোসাইটির স্বামী স্বাহানন্দ ও বোর্ণ-এণ্ সেপ্টারের 
: স্বামী দয়ানন্দ গ্রন্থটি পড়ে লেখককে উৎসাহিত করেছেন। 
: সাধারণ বাঙালি পাঠকদের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আলোকপাত 
? করার জন্য বইটির বাঙলায় অনুবাদ প্রকাশ বা্ছনীয়। 


গ1্রি-সংবাদ 


» শ্রীশ্রীসারদা মা ক্যুইজ--ক্ষিতি দত্ত। প্রকাশক £ নবকুমার শীল 
£ [৩৩/৩ডি, চেতলা সেন্ট্রাল রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭। পৃষ্ঠা £ ৪৮। 
মূল্য ঃ ১৫ টাকা। 












শ্ীত্রীরামকৃঞ্ পাঠমন্দির, ৩৩/বি, রবীন্দ্রনাথ রোড, নবগ্রাম, হুগলী 
পিন-৭১২২৪৬। পৃষ্ঠা £ ২৪+৩০+১০। 


উৎসব-অনুষ্ঠান 
বেলুড় মঠে গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের : 
: মাধ্যমে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীমায়ের 
: উদ্যাপিত হয়। সারাদিনব্যাপী উৎসবে হাজার হাজার ভক্তের 
; সমাগম হয়েছিল। প্রায় ২২,০০০ ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি-প্রসাদ 


: করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক 
স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ । 

;  কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির (বিহার) ১ গত ২০- 
; ২২ ডিসেম্বর ২০০১ বিদ্যামন্দিরের সুবর্ণজয়স্তী উৎসবের 
: সমাপ্তিপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক 


; ধর্মসম্মেলন ছিল এই উৎসবের অনুষ্ঠিত বিষয়। প্রথমদিন 


: স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। দ্বিতীয়দিন ভক্তসম্মেলনে 
ও স্বামী অক্ষয়ানন্দজী। আশীর্বাণী দান ও 
: সহাধ্যক্ষ মহারাজ। তৃতীয়-দিনের প্রাক্তনী 
' সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী। 
: সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং 
যাত্রাপালা ছিল উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ। ছা 
£. পোরবন্দর আশ্রম (গুজরাট) গত ৯ চির 
: জানুয়ারি ২০০২ আশ্রমের নবনির্মিত প্রার্থনা 
: হল-এর ছ্বারোদ্ঘাটন করেন শ্রীমৎ স্বামী 
: আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। গত ১২ জানুয়ারি 
: নবনিমীয়মাণ গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন 
: কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী জগমোহন। এই উপলক্ষ্যে 
? একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় ভারী শিল্পমন্ত্রী ডঃ : 
; বল্পভভাই কাথিরিয়া। 


: ্ায়ীতীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে গত ১২ জানুয়ারি ২০০২ 
£ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বেলুড় মঠ এবং তার নিম্নলিখিত ; 


? শাখাকেন্দ্র জাতীয় যুবদিবস পালন করে-_-অছ্ৈত আশ্রম 
: (কলকাতা), বরানগর মিশন, আগরতলা আশ্রম, আলং মিশন, 


? আশ্রম, জামতাড়া মঠ, জয়রামবাটী মাতৃমন্দির, কানপুর 
ও ভিথ্টিলা আশ্রম। 
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির (সারদাপীঠ) £ হীরকজযন্তী 


১৪৯তম জন্মতিথি : 


£ (উচ্চ মাধ্যমিকের সমপর্যায়তুক্ত) পরীক্ষায় 
: বিবেকানন্দ বেদ-বিদ্যালয়ের (পশ্চিমবঙ্গ) এক ছাত্র প্রথম স্থান: 


সু 
. ১, বিএ 
$ নি 252 
নরনারায়ণ' রর 
ঞ ঞ ১) পনি, ্ 
৪ গা এ ৪ 
২২, 
এটা 





রামকৃষ মিশন সংবাদ 


: স্মরণানন্দজী মহারাজ। গত ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি বিদ্যামন্দিরের : 
উদ্যোগে এবং ইউ, জি. সি.-র সহযোগিতায় ম্যাক্স প্ল্যাঞ্কের: 
“কোয়াপ্টাম থিওরি*র শতবার্ষধিকী উপলক্ষ্যে জাতীয় স্তরে: 


একটি সম্মেলন আয়োজিত হয়। এতে ইউ. জি. সি-র: 
: চেয়ারম্যান ডঃ হরি গৌতম ভাষণ দান করেন। সম্মেলনে: 
: দেওয়া হয়। এদিন আয়োজিত বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব : বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০ অধ্যাপক ও; 


ৃ অধ্যাপিকা যোগদান করেন। 


গত ১৯ জানুয়ারি ২০০২ বেদী গালের বাগানবাড়িতে: 


: অবস্থিত রামকৃঞ্চ মঠে (সিঁথি, কলকাতা) নবনির্মিত: 
: “মেমোরিয়াল হল'-এর উদ্বোধন করেন স্বামী স্মরণানন্দজী : 
; মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে বহু সাধু ও ভক্তের সমাগম হয়েছিল।: 
: অনুষ্ঠান, ভক্তসম্মেলন, বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সম্মেলন ও : 


আপাতত এই স্মৃতিমন্দিরের দায়িত্বে থাকবেন বরানগর 


ৃ : রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সনাতনানন্দজী মহারাজ। 
প্রদীপ জেলে উৎসবের উদ্বোধন এবং ভাষণ দান করেন : 
: রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ : 


সং সং (নিউ দি পরিচালিত উর 
বেলুড় মঠ; 


অধিকার করেছে। এজন্য ছাত্রটি স্মারকপত্র-: 
সহ একটি স্বর্ণপদক লাভ করেছে। : 

কেন্দ্রীয় (নিউ দিল্লি) উচ্চ মাধ্যমিক: 
শিক্ষা পর্যদ পরিচালিত ২০০১ সালের উচ্চ: 
মাধ্যমিক পরীক্ষায় দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন: 
বিদ্যাপীঠের (বিহার) এক ছাত্র নর 


শীতকালীন ত্রাণকার্ 

বিগত শীতে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে পুরী মঠ: 
(ওড়িশা) ১,০০০ কম্বল, ধানেতি শিবির : 
(গুজরাট) ৪২৩টি কম্বল, পাটনা আশ্রম: 
(বিহার) ৩০০ কম্বল এবং মেদিনীপুর আশ্রম (পশ্চিমবঙ্গ): 
; ১৫৫টি কম্বল ও ৩৪৯টি শীতের পোশাক বিতরণ করেছে। : 
গাঙ্গাসাগর মেলাত্রাণ : 

গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষ্যে মনসাম্ধবীপ আশ্রম (দক্ষিণ! 


: চব্বিশ পরগনা) গত ১১-১৬ জানুয়ারি ২০০২ রামকৃষ্ণ মিশন : 
: সেবাপ্রতিষ্ঠান ও সরিষা আশ্রমের সহযোগিতায় ৩,২৬২: 
: ভুবনেশ্বর মঠ, দিল্লি মিশন, গদাধর আশ্রম, ইছাপুর মঠ, জম্মু : 


জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দান, দরিদ্র তীর্থযাত্রীর মধ্যে ২০০: 


? কম্বল ও পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরণ এবং ১,২৮৫ জন: 
: তীর্থযাত্রীর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া এই: 
আশ্রমের মাধ্যমে দক্ষিণ চবিবশ পরগনার ধাবলাত অঞ্চলের : 
? দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ৮০২টি কাঠের খুঁটি ও ৭,২০০ খোলা: 
. বর্ষ (৬০ বছর) উপলক্ষ্যে গত ২২-২৪ জানুয়ারি : 
: তিনদিনব্যাপী একটি শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। : 
উচ্চশক্ষাম্তরী ; ২০০২ বিদ্যালয়গুলি শ্রীমৎ স্বামী 


গুজরাট ভূমিকম্প পুনর্বাসন ত্রাণ ৃ 

লিমডি ও পোরবগর আজমের সহযোনিতায় বেলুড় মঠ? 
৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করে দিয়েছে। গত ৯ জানুয়ারি : 
আত্মস্থানন্দতী মহারাজ ও: 
£ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উদ্বোধন করেন এবং সেগুলি: 
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: সরকারের হাতে অর্পণ করা হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত : 
: জনসভায় বহু গ্রামবাসী ও ছাত্রছাত্রী যোগদান করেছিল। এছাড়া 
: ৩৫২টি বাড়ি ও ৭৩টি বিদ্যালয়ের কাজ এগিয়ে চলেছে। 


কাশী সেবাশ্রমের একশ বছর পূর্তির সমাস্তি অনুষ্ঠান 


? সেবাশ্রম)-এর শতবর্ষপৃর্তি (২০০০ সাল) উপলক্ষ্যে বৎসরা- 
; ধিক কাল ধরে পালিত উৎসবের সমাপ্তি পর্বটি অনুষ্ঠিত হলো 
: গত ১৪-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২। এই উপলক্ষ্যে উদ্বোধন করা 
: স্মারক ভবনের। উদ্বোধন করলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃ্খ 
: মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। 
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কয়েকটি কেন্দ্রের সূচনা হয়েছিল, কাশী সেবাশ্রম তাদের 
অন্যতম। সেদিক দিয়ে এঁতিহাবাহী এই কেন্দ্রটি শুধু যে 
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করে আছে, তা-ই নয়; কাশী ও সন্নিহিত অঞ্চলের বিপুল 
সংখ্যক মানুষের কাছে দীর্ঘদিন ধরে বহুভাবে চিকিৎসা ও 
আনুষঙ্গিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে এটি ভারতবর্ষের “মেডিক্যাল 
ম্যাপ'-এও এক অনন্য স্থান অধিকার করে নিয়েছে। 
সেবাশ্রমটির সূত্রপাত অতি সামান্যভাবে, কিন্তু তাৎপর্য- 


ব্যাখ্যা করেছিলেন স্বায়ীজীর ভাব-__“বহুরূপে সম্মুখে" উপস্থিত 


ভোরবেলায় যামিনীরঞ্জন কাশীর এক অপরিচ্ছন্ন গলিতে পড়ে 
থাকতে দেখলেন মৃত্যুপথযাত্রী এক বৃদ্ধাকে _সর্বাঙ্গে তার 
মলমুত্র। তাকে ধুইয়ে মুছিয়ে নিজের কাপড় দিয়ে জড়িয়ে একটু 
সুস্থ করে তুলে এই নিঃসম্বল যুবক চার আনা ভিক্ষা করে দুধ 
কিনে খাওয়ালেন বৃদ্ধাকে । পরে যামিনীরঞ্জন, চারুচন্দ্র ও অন্য 
কয়েকজন মিলে তাকে স্থানাস্তরিত করলেন ভেলুপুর 
হাসপাতালে। দিন পনেরোর মধ্যে বৃদ্ধা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে 


উঠলেন। এই সেবাকাজে উৎসাহিত যুবকেরা গড়ে তুললেন : 
: জুলাই মাসে এ অঞ্চলেই নবনির্মিত হাসপাতাল-সহ স্থায়িভাবে : 


হোম অফ রিলিফ'। তাদের মধ্যে চারুচন্দ্র ও যামিনীরঞ্জন 





ছাড়াও ছিলেন কেদারনাথ (পরে স্বামী অচলানন্দ), হরিনাথ; 


রি ভক্তরাজ মহারাজ ওরফে স্বামী সদাশিবানন্দ),; 
; বিভূতিভূষণ, হরিদাস, জগৎদুর্গভ, জ্ঞানেম্ত্রনাথ প্রমুখ। যাঁরা: 
; এঁদের উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম; 
: ছিলেন স্বামীজীর শিষা স্বামী কল্যাণানন্দ। 
বারাণসীর “রামকৃষ্ণ মিশন হোম অঞ্ক সার্ভিস' (কাশী 
? অন্নপূর্ণা জীবের মুক্তিবিধান করেন-__এই চিরস্তন বিশ্বাসে বহু; 
; হয় নিদারুণ যন্ত্রণাময়। মুখে জল দেওয়ার বা সামান্য পথ্যের ; 
; ব্যবস্থা করার কেউ থাকে না। পথেই মৃত্যু হয় তাদের। এইসব: 
: মানুষের সেবায় সংগঠিতভাবে আত্মনিয়োগ করলেন চারুচন্ত্র: 
; প্রমুখ যুবকেরা। কাশীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অসহায়, অসুস্থ, : 
: বিপন্ন বৃদ্ধবৃদ্ধাদের নিয়ে এসে তাদের খাবার, ওযুধপত্র, শুশ্রাষা : 
: ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করতে আরম্ভ করলেন তারা।; 
: অন্যদিকে দ্বারে দ্বারে চলল অন্ন ও অর্থভিক্ষা।পরে ১৯০০: 


অবিযুক্তপূরী কালীতে দেহ্তাগ করলে বরং বিশ্বনাথ ও: 


হলো বৃদ্ধবৃজ্ধাদের। যুবকবৃন্দের এই নীরব, স্বার্থলেশহীন সেবায় : 


? আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে এলেন শহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি__; 
: ফাঁদের মধ্যে ছিলেন বাবু প্রমদাদাস মিত্র, মুনশি মাধোলাল,: 
£ মোক্ষদাদাস মিত্র প্রমুখ। সকলে মিলে ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯০০-: 
£ তে গঠন করলেন 'পুওর মেল রিলিফ আ্যসোসিয়েশন, : 
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? কাশী সেবাপ্রমের একশ বছর গৃতির সমাণ্ডি অনুষ্ঠানের একটি দৃশ্য ? বিপুল সংবর্ধনা। নবপ্রবর্তিত সেবাকর্মে অত্যস্ত খুশি হয়ে: 
স্বামী বিবেকানন্দের জীবদ্দশায় রামকৃষ্ণ মিশনের অল্প যে- : স্বামীজী 
; ছাড়া আর কিছু দিতে পার না তোমরা। সব অহঙ্কার ও কামনা-: 
: বাসনা ছেড়ে সত্য ও প্রেমের পথ অনুসরণ কর; মানুষকে : 
: উশ্বরজ্ঞানে সেবা কর। এইভাবে কাজ করে যাও; লক্ষ্যে: 
: পৌঁছাবে। গরিবদের জন্য সংগৃহীত প্রতিটি পয়সাকে তোমার : 
; আপন রক্তবিন্দু জান করবে। এই মহান কর্ম ঠিকভাবে ও; 
 স্বার্থপূর্ণ কামনা-বাসনা ত্যাগ করেছে।” সেইসঙ্গে সংগঠনের: 
পূর্ণরূপে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে উদ্দীপ্ত যুবক চারচন্ত্র : 
(পরে স্বামী শুভানন্দ) তার বন্ধু যামিনীরঞ্জনের কাছে সবিস্তারে : 
: ধীরে ধীরে রাপ নিতে থাকে এক বৃহৎ সেবাযজ্ঞ। 
“জীবে প্রেম” করার মাধ্যমে ঈশ্বরসেবার নব আদর্শ। একদিন : ও 
স্থাপিত হয়েছিল। সেখানেই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তি স্থাপিত; 
! হয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের অঙ্ছি রেখে নিত্য পূজা ও ভোগরাগাদি: 
1 হতো। ঠাকুরের অস্থিসহ অষ্টধাতুর পাত্রটি একবার চুরি হয়ে: 
? যায়। পরে এ পান্রটি অদ্বৈত আশ্রমের পাশের জঙ্গলাকীর্ণ: 
; জমিতে পাওয়া যায় এবং সেখানেই ঠাকুরের সব অস্থিটুকু: 
ভূমিতে পড়ে গেছে অনুমিত হয়। তখন স্থামী শিবানন্দী: 
: মহারাজ বলেছিলেন £ “ঠাকুরের অস্থি যখন ওখানে গিয়াছে; 


সেবকদের বললেন £ “ “রিলিফ কাকে দেবে? “সেবা”: 


সেবাশ্রমের তরফে একটি আবেদনপত্রও তৈরি করে দেন, যার ; 
প্রাণম্পর্শী ভাষায় মানুষের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।; 


কাশীর লাক্সাতে ১৯০২ সালেই 'রামকৃষ অৈত আশ্রম”; 


তখন ও-সব জায়গাই তার হয়ে যাবে।” তারপর ১৯১০ সালের: 
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: উঠে আসে সেবাশ্রম। (এটিই সেবাশ্রমের বর্তমান অবস্থান ।) 
: নির্মাণকার্য তত্তাবধান করেছিলেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ। 
: রামকৃষ্ণ মিশন হোম অফ সার্ভিস নামে সেই থেকে সেবাশ্রমের 
: পরিচিতি। ১৯১২ সালের নভেম্বর মাসে শ্রীমা সারদাদেবী 


: স্বামী তুরীয়ানন্দজী ও স্বামী শিবানন্দজী। সেবাশ্রমে বাড়ি, বাগান 


? ঠাকুর নিজে বিরাজ করছেন, আর মা লক্ষী পূর্ণ হয়ে আছেন। 
: ... স্থানটি এত সুন্দর যে, আমার ইচ্ছা হচ্ছে কাশীতে থেকে 
? যাই।” বাড়ি ফিরেই তিনি একজন ভক্তকে দিয়ে সেবাশ্রমে দশ 


: সেবাশ্রমে অতিযত্বে সুরক্ষিত আছে আজও। 

£ বর্তমানে সেবাশ্রমের কর্মকাণ্ড ব্যাপক ও বহুমুখী। ২৩০ 
: শয্যার হাসপাতালে রয়েছে সাধারণ চিকিৎসা ও শল্যচিকিৎসার 
? অত্যাধুনিক সুযোগসুবিধা। রয়েছে বিশাল মেডিক্যাল 
: বহির্বিভাগ; প্যাথোলজি-সহ অন্যান্য ডায়াগনস্টিক বিভাগ, 
: পৃথক নারীবিভাগ, ভ্রাম্যমাণ ডিস্পেনসারি, বৃদ্ধবৃদ্ধাবাস, 
: অবসরপ্রাপ্ত সাধুদের নিবাস, লাইব্রেরি, অতিথিভবন, গোশালা 
; ইত্যাদি। ১৯৫৩ সাল পর্যস্ত এখানে সবধরনের চিকিৎসা করা 
: হতো সম্পূর্ণ নিখরচায়; পরবর্তী কালে সামান্য অর্থ গৃহীত হতে 
; থাকে। এখনো 'ইপ্ডোর বেড'গুলির প্রায় ২০ শতাংশ সম্পূর্ণ 
: বিনামূল্যে পরিচালিত হয়-_ডায়াগনসিস, টেস্ট ইত্যাদিসহ। 
; জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত মানুষেরই এখানে চিকিৎসা হয়। 


£ ২০০০-এ সেবাশ্রম-সংলগ্ন রামকৃষ অদ্বৈত আশ্রমে 
: শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজার মাধ্যমে। প্রায় দেড় বছর ধরে 
? বিভিন্ন পর্বে চলে এই শতবর্ষপালন উৎসব। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে 
: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২-এ সকালে নবনির্মিত শতবার্ষিকী ভবনের 
; উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। বিকালে 
: এক ভাবগস্ভতীর পরিবেশে তিনি বলেন £ “মন্দির-মসজিদের 
: পৃজায় ব্যস্ত লোক আজ মানবসমাজের অনাদর করছে। প্রত্যেক 
£ নিবাস। তাই মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। এটিই বেদাস্তের 
; বাণী। হাজার বছর ধরে আমরা বেদাস্তের কথা বলছি, কিন্ত 
; জীবনে তা কাজে লাগাইনি। নিজের ভাল চাইলে মানুষের ভাল 


; শতবর্ষপূর্তি উৎসবের নানা দিনে অনুষ্ঠিত হয় নরনারায়ণসেবা, 
; শোভাযাত্রা, ভজন, ধর্মসভা, সাধুভাগারা, প্রসাদ বিতরণ, 


স্বামী গহনানন্দজী ও শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী এবং অনেক 
- £ প্রবীণ সন্ন্যাসী । দেশ-বিদেশ থেকে সমাগত বহু সাধু ও ভক্তের 
! সানন্দ অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানগুলি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। 


পরলোকে 
1 স্বামী অমোঘানন্দজী (করমভাই) মহারাজ গত ১৬ 
£ ডিসেম্বর ২০০১ কনখল সেবাশ্রমের হাসপাতালে ৮৯ বছর 


? বয়সে দেহত্যাগ করেন। বার্ধক্যজনিত রোগে তিনি গত কয়েক: 

? বছর যাবৎ ভুগছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের : 
? মন্ত্রশিষ্য করমভাই মহারাজ ১৯৩৩ সালে বেলুড় মঠে যোগদান: 
; করেন এবং ১৯৪২ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ: 
: সেবাশ্রমে পদার্পণ করেন। উপস্থিত ছিলেন স্বামী ব্রদ্মানন্দভী, ; কর্তৃক সন্গ্যাসব্রতে দীক্ষিত হন। যোগদান কেন্দ্র ছাড়া তিনি বিভিন্ন: 
: ও ব্যবস্থাদি দেখে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে মা বলেন £ “এখানে ; 


মায়াবতী, দিল্লি, রাঁচি স্যানাটোরিয়াম এবং কনখল সেবাশ্রমে : 


: কর্মী হিসাবে ছিলেন। সূরাটে (গুজরাট) ১৯৬৮-১৯৬৯ সালে, 
: শ্রীকাকুলামে (তন্ত্প্রদেশ) ১৯৮১ সালে এবং বিকানীরে ; 
: রোজস্থান) ১৯৮৭ সালে তিনি ত্রাণকার্যে যোগদান করেন। 
: টাকা দানস্বরূপ প্রেরণ করেন। সেই দশ টাকার নোটখানি : 


স্বামী গণানন্দজী (নারায়ণ) মহারাজ গত ৩ জানুয়ারি ; 


; ২০০২ কেরলের কালাডি আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে : 
; তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। আপাতদৃষ্টিতে তিনি সুস্থই: 
; ছিলেন। এঁদিন রাত ৮টা নাগাদ অকম্মাৎ তীব্র পেটের যন্ত্রণায় : 
; কাতর হয়ে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাতাঠাকুরানীর নাম: 
: করতে থাকেন। আধঘন্টার মধ্যে ঈশ্বরের নাম নিতে নিতে তার: 
: শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ হয়। শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের : 
: মন্ত্রশিষ্য নারায়ণ মহারাজ কালাডি আশ্রমে ১৯৩৭ সালে: 
: যোগদান করেন। পরে ১৯৫২ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী : 
: মহারাজের কাছে তিনি সন্নযাসমন্ত্রে দীক্ষিত হন। কালাডি ছাড়া: 
: তিনি চেন্নাই মঠ, তিরুভাল্লা ও ব্রিচুর আশ্রমেও কর্মী হিসাবে; 
? ছিলেন। ৩২ বছর কালাডি আশ্রমের অধ্যক্ষ থাকার পর বিগত 
: চার বছর তিনি স্বেচ্ছাবসর নিয়ে সেখানেই ছিলেন। 
সেবাশ্রমের শতবর্ষপূর্তি উৎসবের সূচনা হয় ১৫ সেপ্টেম্বর : 
; গত ২৮ জানুয়ারি ২০০২ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ; 
: দেহত্যাগ করেন। তার ক্যান্সার হয়েছিল। স্বামী শঙ্করানন্দজীর : 
: কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে তিনি ১৯৫২ সালে কলকাতা স্টুডেন্টস : 
: হোম কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং স্বীয় গুরুর কাছেই সন্্যাস-: 
: দীক্ষা লাভ করেন ১৯৬১ সালে। স্টুডেন্টস হোম ছাড়াও তিনি; 
; বেলুড় মঠ, উদ্বোধন, দেওঘর, পুরুলিয়া, পুরী মিশন,: 
: রামহরিপুর, ভুবনেশ্বর, কীথি, 
: কীকুড়গাছিতে কর্মী হিসাবে সেবা করেছেন। ১৯৫২ সালে: 
? তিনি সুন্দরবনে ত্রাণকার্ষে অংশগ্রহণ করেন। সংস্কৃত ভাষায়: 
; তার বিশেষ দক্ষতা ছিল। বেশ কিছু স্তোত্রাদি এবং গান তিনি: 
: রচনা করে সুরারোপ করেছিলেন] ৃ 
: করতে হবে-_তাদের সেবা করতে হবে।” সেবাশ্রমের এই : 


দু 


সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি। অনুষ্ঠানগুলিতে বিভিন্ন সময়ে ; 
: উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষদ্য় শ্রীমৎ : 


স্বামী গর্গান্দজী (শিবশঙ্কর) মহারাজ ৭১ বছর বয়সে: 


গদাধর আশ্রম এবং: 




















আবির্ভাবতিধি পালন $ গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২: 


: শ্রীমৎ স্বামী বন্মানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তার জীবনী: 
: আলোচনা করেন স্বামী সনকানন্দজী। গত ১৬ ও ২৭; 
; ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দজী মহারাজ : 
: এবং শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজের জম্মতিথিতে তাদের : 
£ জীবনী আলোচনা করেন স্বামী বিনির্মলানন্দজী। ও 


সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। 0 














থু বব্ধ সবদ্‌] | 


উৎসব-অনুষ্ঠান 


সিনা ০০০০ িনিিরিনি 
: চব্বিশ পরগনা) $ গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের : 
? জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সানাইবাদন, প্রভাতফেরি, বিশেষ পুজা, : 
; ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সভায় শ্রীশ্রীমায়ের; 
: বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বোধসারানন্দজী। দুপুরে প্রায়: 
; ৩০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। : 


: ২০০২ বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ ও ভক্তিগীতির মাধ্যমে 
শ্রীরামকৃষ্ণের 'কল্পতরু' উৎসব পালিত হয় এবং গত ৫ 
; জানুয়ারি বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি ও আলোচনার মাধ্যমে 
 ্রীশ্রীমায়ের জম্মতিথি পালন করা হয়। সভায় আলোচনা করেন 
স্বপন দত্ত। 


'ইছাপুর শ্রীমা সঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) $ গত ৪-৬ 


: জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি, স্তোত্রাদি ও চণ্ডী, 
: মায়ের কথা", 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা, ধর্মসভা প্রভৃতির 
; মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালন করা হয়। উৎসবের 


£ বোস। সভায় সভাপতিত্ব করেন সুজন চন্দ। ভক্তিগীতি 
: পরিবেশন করেন বাবলাভাই ও সম্প্রদায় এবং ইতু ঘোরই। 
;  দীতন শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম (মেদিনীপুর) $ গত ৫ 


: ভক্তিগীতি, দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ এবং আলোচনার মাধ্যমে 
শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে 
; আলোচনা করেন বিমলা পাল। 

:  মালকানগিরি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (ওড়িশা) $ গত ৫ জানুয়ারি 
: ২০০২ চ্ণ্তী' ও “মায়ের কথা” পাঠ, কালীকীর্তন, ভক্তিগীতি ও 
: ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালিত হয়। ধর্মসভায় 
: ভাষণ দেন জ্যোতি সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০০ ভক্ত 
: প্রসাদ পান। 

; ৭০০০০৪) $ গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের জম্মতিথি 


: উপলক্ষ্যে ভক্তিগীতি, পাঠ, গীতি-আলেখ্য ও আলোচনাসভা : ৃ 
: ২০০২ স্রীশ্রীচণ্তীপাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও আলোচনার : 
; মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। ভক্তিগীতি; 


: আয়োজিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন এবং “মায়ের কথা' পাঠ 
: করেন কেয়া ঘোষ। আলোচনা করেন কৃষ্ণ সেন। 


!  ডিগ্লৰয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (অসম) £ গত ৫ জানুয়ারি : 
: ২০০২ বিশেষ পূজা, পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের : 
: মুখোপাধ্যায়। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 


: জন্মতিথি পালিত হয়। সভায় ভাষণ দান এবং দুঃস্থদের মধ্যে 


: ২৮টি কম্বল বিতরণ করেন অসম সরকারের শ্রমমন্ত্রী রামেশ্বর : 
: ২০০২ শ্্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজা,: 
' ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীশ্রীমায়ের : 
? বিষয়ে আলোচনা করেন বিজয়া মণ্ডল, রত্সেশ্বর মান্না প্রমুখ।: 
£ সভাস্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিজয়লঙ্ষ্মী মান্না। ৃ 
: ভক্তিগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ১৭,০০০ ভক্ত : 
? ২০০২ বেদ, “গীতা” ও “ণ্তী” পাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও: 
; আলোচনার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়।: 


: ধানোয়ার। এদিন দুপুরে প্রায় ৭০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 

£  অমরকানন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাদল আশ্রম (বাঁকুড়া) $ গত ৫ 
£ জানুয়ারি ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, 
: বিশেষ পূজা, “গীতা”, চণ্ডী", “কথামৃত' ও “মায়ের কথা" পাঠ, 


প্রসাদ পান। 
: সাত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ হোওড়া) $ গত ৫ জানুয়ারি 
৮ ভক্তিগীতি, “গীতা” পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে 


্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন : 
স্বপন চ্যাটাজী ও কানাইলাল বঙ্জী। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও: 
? শতরূপে সারদা' থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে ক্ষুদিরাম চক্রবর্তী: 
1 ও ভবেশ বিশ্বাস। এদিন দুপুরে প্রায় ২০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।: 

দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র (দক্ষিণ : 


ইড়পালা জীত্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (মেদিনী-: 


; পুর) ঃ গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, পাঠ, আলোচনা : 
1 ও ভক্তিগীতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়।; 
; এই উপলক্ষ্যে ৩৮ জন দুঃস্থ মহিলাকে নতুন শাড়ি প্রদান করা: 
? হয়। গত ১২ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে: 
: ওষ্কারাত্মানন্দজী, ব্রহ্মচারী সুমন, ব্ন্মাচারী অনিলভাই ও শুভময় : 


প্রভাতফেরি, সঙ্গীত, পাঠ এবং আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। “বাণী: 


; ও রচনা” পাঠ এবং আলোচনা করেন গোপীবল্পভ গোস্বামী ।: 
: বক্তব্য রাখেন পঙ্কজ কুণ্ডু, দুলাল জানা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রায় : 
ৃ ? ৫০ জন ছাত্রছাত্রী ও ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। ৃ 
; জানুয়ারি ২০০২ বৈদিক স্তোত্র ও “চ্তী' পাঠ, বিশেষ পুজা, ; 
: জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, গীতি-আলেখ্য ও ৪,০০০: 
: ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জম্মতিথি : 
পালন করা হয়। গত ৬ জানুয়ারি একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা : 
£ ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় ভাষণ দেন: 
£ “নিবোধত” পত্রিকার সম্পাদিকা প্রত্রাজিকা বেদাস্তপ্রাণাজী ও: 
: সংযুক্ত সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা সদাযমপ্রাণাজী। ১৩ জানুয়ারি 
: সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, দুপুরে ডঃ বাসস্তী চৌধুরীর “ভাগবত: 
: প্রসঙ্গ' এবং সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা আয়োজিত হয়। 
£ সভায় ভাষণ দেন স্বামী পুরাণানন্দজী ও স্বামী বলভদ্রানন্দী : 
: এবং ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন বাণীকুমার চট্টোপাধ্যায়। : 


মাকড়দহ ভ্রীশ্রীরামকৃষং সাধনালয় (হাওড়া) ঃ গত ৫1 


কৃষ্নগর রামকৃষ্ণ আশ্রম নেদীয়া) ঃ গত ৫ জানুয়ারি: 


পরিবেশন করেন শ্বেতা মিত্র, তৃপ্তি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ । চণ্তীপাঠ : 
ও শ্রীত্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন নারায়ণচন্তর 


পাশকুড়া সারদা জগ (মেদিনীপুর) £ গত ৫ জানুয়ারি; 


হেলান আ্ীরামকৃফ্ সেবাশ্রম হেগলী) ঃ গত ৫ জানুয়ারি: 
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প্রসাদ পান। 
£  ভ্রীত্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ, সম্বলপুর (ওড়িশা) ঃ 
? গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে পূজা, 


: শতরঞ্চি বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন 
: কাকলি মুখাজী ও নেপাল রণবিড়া। 


: জানুয়ারি ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বৈদিক স্তোত্র 
১ও চণ্ডী” পাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, প্রভাতফেরি, ধর্মসভ৷ 
: প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। পূজা করেন বিমলেন্দু ভট্টাচার্য। ভক্তি গীতি 
£ পরিবেশন করেন স্বামী সারদাত্মানন্দজী, ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী প্রমুখ। 
: ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক ডঃ 
: বিশ্বনাথ বিশ্বাস, ভবানীমোহন মুখোপাধ্যায়, বিনীতা চন্দ প্রমুখ। 
: অনুষ্ঠানে প্রায় ৬০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

নাওরা স্ত্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ত্রিগুণাতীত সেবাশ্রম (দক্ষিণ চব্বিশ 


; পাঠ ও ভক্তিগীতির মাধ্যমে শ্রীত্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা 
? হয়। “মায়ের কথা” ও “চণ্ডী” পাঠ করেন যথাক্রমে মাধবনন্ত্র 
: বিশ্বাস ও রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন 


স্বপন মণ্ডল। অনুষ্ঠানে ৪,৭২৯ জন ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ : 
: জানুয়ারি ২০০২ পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে প্রভাত-: 
: ফেরি, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ধর্মসভার : 
আয়োজন করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পর ৃ 
: ও স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দজী এবং সভাপতিত্ব করেন কাজলমন্্র: 
: দাশ। এই উপলক্ষ্যে ১,১৫০ জন ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ এবং: 
: দেন জগদীশ চক্রবতী ও কমলকৃষ্ দত্ত। দুপুরে প্রায় ২৫০ ভক্ত : ঃ 


: দেওয়া হয়। 

£ হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন (মেদিনী- 
: পুর) ঃ গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তি গীতি, 
; দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে শাড়ি বিতরণ ও ধর্মসভার মাধ্যমে 
: ্ীত্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ 


: বসে প্রসাদ পান। 
:  ঝামাপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৭০০০০৯) ঃ 
: গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীমায়ের কথা পাঠ ও 
: আলোচনার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। 
: গোবিন্দানন্দজী। সরোদবাদন করেন ভূপেন্দ্রনাথ শীল। 
;  রাণাঘাট শ্রীরামকৃষঃ সারদা সেবা সঙ্ঘ (নদীয়া) $ গত ৫ ও 
; ৬ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পৃজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও 
; আলোচনার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। 
 শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সত্যদেবানন্দজী ও 
সমরেন্দ্র চৌধুরী। এই উপলক্ষ্যে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র 
প্রদান করা হয়। 

শিবপুর সারদা সেবা সঙ্ঘ (হাওড়া) ঃ গত ৫-৬ জানুয়ারি 


২০০২ প্রভাতফেরি, স্তোত্র ও “চণ্ডী' পাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তি- 
গীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা : 


হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পূরাণানন্দজী ও স্বামী 
সনকানন্দজী। সভাশেষে ১০০ দুঃস্থ মানুষকে কম্বল প্রদান করা 


সংবাদ 
? করেন স্বামী পরানন্দজী। এদিন দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে : 


হালতু শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ট্রাস্ট কেলকাতা-৭০০০৭৮) 3: 


: গত ৬ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার ; 
? মাধ্যমে শ্রীত্রীমায়ের জন্মতিথি পালিত হয়। বিভিন্ন সময়ে; 
£ ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী, ডাঃ কৃষ্র 

: ভক্তিগীতি এবং বাল-আশ্রমবাসী ও স্থানীয় বৃদ্ধাদের মধ্যে ৫০টি : 


রা রা সারার বাবা বারা 


লালন রা 
: সত্যস্থানন্দজী ও ডঃ কমল নন্দী। 
সীইথিয়া শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র যৌরভূম)ঃ গত ৬ : 


সাকরাইল সেন্ত্রীল শ্রীরামকৃষ্চ-বিবেকানন্দ সক্ঘ: 


: হোওড়া)ঃ গত ৬ জানুয়ারি ২০০২ স্বামীজীর জন্মোৎসব: 

; উপলক্ষ্যে একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বর্ণাঢ্য: 
: শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, প্রশ্নোত্তর পর্ব 
: ও আলোচনাসভা ছিল সারাদিনব্যাপী সম্মেলনের বিশেষ অঙ্গ 
: বৈকুষ্ঠানন্দজী এবং প্রশ্মোত্তরপর্ব পরিচালনা ও ভাষণ দান করেন: 
; উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন : 
: করেন সুচিত্রা চক্রবর্তী ও মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। 
: পরগনা) ঃ গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, : 


ঠাকুরপুকুর আনন্দ বিবেক (কলকাতা-৭০০ ০৬৩) £ গত 


; ৬ জানুয়ারি ২০০২ পাঠ, ভক্তিগীতি ও আলোচনার মাধ্যমে: 
 শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উৎসব পালিত হয়। আলোচনা করেন: 
: প্রত্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী। : 


মোহনপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (মেদিনীপুর) ঃ গত ৭1 


৭৮ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে স্কুল ইউনিফর্ম প্রদান করা হয়। : 


: ৭০০ ০৬৪) $ গত ১০-১২ জানুয়ারি ২০০২ সাংস্কৃতিক: 
: প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়।: 
: ১২ জানুয়ারি ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুবসম্মেলনের : 
; আয়োজন করা হয়। প্রভাতফেরি, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ; 
: ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভা ছিল সম্মেলনের বিশেষ অঙ্গ।; 
: আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী স্বতন্ত্রান্দভী, স্বামী: 
: কেশবানন্দজী ও ব্রহ্মচারী দুর্গাচৈতন্য এবং সভাপতিত্ব করেন: 
: স্বামী গৌরীনাথানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন গৌতম: 
? মুখোপাধ্যায়, সোনালী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ দুপুরে প্রায় ৪,০০০: 
: ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় অভিনীত হয় “সমর্পণ" নাটক। : 


প্রসাদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাস্ত কুটির (হুগলী) ঃ গত ১১- 


খেপুত শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি আশ্রম (মেদিনীপুর) £ গত: 
১২ জানুয়ারি ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আশ্রমের : 


: বার্ষিক উৎসব ও জাতীয় যুবদিবস পালন করা হয়। প্রভাতফেরি, : 
: প্রতিযোগিতা, হরিনাম-সন্কীর্তন ও ধর্মসভা ছিল অনুষ্ঠানের : 


তরজা গান, সাংস্কৃতিক : 


৮৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪ ৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪৪৪$৪৪৪৪৪৩৪৪৫৪৩$৪৪৫৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪৪৪৬৪৪৪৬৪৪৪৪৪৪৪০৩৪৬৪৫৩৩৬৬৪ ৪৪ ওর 
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; প্রধান অঙ্গ। গীতি-আলেখ্য ও তরজা গান পরিবেশন করেন : 
; যথাক্রমে নীহাররঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায় এবং তপন র 
; শ্যামল রায়, সমরেশ নিয়োগী ও অনিতা পোদ্দার । আলোচনা : 
? করেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী ও স্বামী পল্মানন্দতী। প্রশ্নোত্তর-পর্ব 
: এবং বক্তব্য রাখেন সুভাষচন্দ্র ঘোষ, সুশীলচন্ত্র বেরা প্রমুখ। : 
; আদিত্যজ্যোতি রায়। 
? উপলক্ষ্যে বহু দুস্থ মানুষের মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদ, ধুতি-শাড়ি ; 


; হালদার ও সম্প্রদায়। দুপুরে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 


£ সভান্তে স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষ ব্রন্মাচারী শিশির। এই 
ও ৬৫টি সোয়েটার বিতরণ করা হয়। 

£  তিনসুকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি (অসম) £ গত ১২ ও 
? ১৩ জানুয়ারি ২০০২ নগর পরিক্রমা, ভক্তিগীতি, সাংস্কৃতিক 


? পালন করা হয়। সভায় আলোচনা করেন নরোত্তমনগর রামকৃষ্ণ 
? মিশনের সম্পাদক স্বামী ঈশাত্মানন্দজী, চাবুয়া কেন্দ্রের বিধায়ক 


? রাজু সা ও তিনসুকিয়া কেন্দ্রের বিধায়ক রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিং। 
:  হলদিবাড়ি মিউনিসিপ্যালিটি (কোচবিহার) $ গত ১২ : : 

; মানুষের মধ্যে শীতবন্ত্র বিতরণ করা হয় এবং একটি সাংস্কৃতিক: 
 পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন করা হয়। মুর্তিটির আবরণ উম্মোচন এবং : 
? ভাষণ দান করেন স্বামী পূর্ণায্মানন্দজী। বক্তব্য রাখেন স্বামী : 
? অক্ষয়ানন্দজী, অধ্যাপক ডঃ হোসেনুর রহমান, ডঃ ; 


| আনুরারি ২০০২ হলদিবাড়ি পৌরসভায় স্বাযীনজীর একটি 


: আনন্দগোপাল ঘোষ প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন 
; শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় 

£  অগুলগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ (বর্ধমান) ঃ 
? গত ১২ জানুয়ারি ২০০২ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ 


; আয়োজন করা হয়। ভক্তিগীতি, “বাণী ও রচনা" থেকে পাঠ, 
প্রশ্নোত্তর পর্ব ও আলোচনাসভা ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। 
; ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন কালটাদ পাল। পাঠে অংশগ্রহণ 
; করেন অনামিকা গণ ও অরুণ ঘোষ। আলোচনা করেন স্বামী 


; যুবপ্রতিনিধি ও ৫০ জন ভক্ত যোগদান করেন। অনুষ্ঠানশেষে 
! ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুবীর হাজরা। 

:  ডিমাপুর ভ্রীরামকৃ্ণ সোসাইটি (নাগাল্যাণ্ড) ঃ গত ১২ 
: জানুয়ারি ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মদিন 


1 উদ্যাপন করা হয়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, : 
: সঙ্গীত, লোকগীতি ও নৃত্য এবং যুবসম্মেলন ছিল অনুষ্ঠানের : 
? ত্রিপুরায় মরণোত্তর চক্ষুদান সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : 
? ছিলেন। তার ইচ্ছানুযায়ী দুটি চোখ মৃত্যুর পর দান করা হয়েছে।: 
তিনি ছিলেন আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতির : 
 সহ-সভাপতি। এছাড়া বহু জনকল্যাণকর কাজের সঙ্গে তিনি: 
ৃ ; যুক্ত ছিলেন। : 
: চক্রবর্তী ও জহর ভট্টাচার্য। সম্মেলনে বহু ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ : 
? ঘোষরায় গত ২২ ডিসেম্বর ২০০১ পরলোকগমন করেন।: 


প্রধান অঙ্গ। সম্মেলনে ভাষণ দেন নরোত্তমনগর রামকৃষ্ণ 
: মিশনের সম্পাদক স্বামী ঈশাত্মানন্দজী, নাগাল্যাণ্ডের শিক্ষামন্ত্রী 
: চুবা চাং, নাগাল্যাণ্ডের বিধায়ক আতভি সের্মা ও ওয়াই, পেটন 
? এবং ডাঃ টি. কে. শর্মা। সভাপতিত্ব করেন বিজয় ভার্মা। স্বাগত- 
: ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জাপন করেন যথাক্রমে সুধাংশুরঞ্জন 


? করে। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 


| বাগুইআটি রামকৃষ্ণ মন্দির (কলকাতা-৭০০ ০৫৯) £ গত ; 
£১৩ জানুয়ারি ২০০২ আনন্দনিকেতন ভবনে ভক্তিগীতি, : ও 

? উদ্বোধন” যাতে ঘরে ঘরে পৌঁছাতে পারে সেজন্য তিনি: 
পরিবেশন : র 


? জপধ্যান, পাঠ, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও আলোচনার মাধ্যমে একটি 
£ ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ভক্তিগীতি 


করেন পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী ও নীলরতন চ্যাটাজী। পরিবেশিত হয়? 
গীতালি সঙ্গীত সংস্থা'র গীতি-আলেখ্য। পাঠে অংশগ্রহণ করেন: 
পরিচালনা করেন স্বামী পূর্ণায্মানন্দজী। ম্বাগত-ভাষণ দেন; 


বরুণা রামকৃষ্ণ জনকল্যাণ সেবাশ্রম (মেদিনীপুর) $ গত ৬: 


; জানুয়ারি ২০০২ এক রক্তদান শিবিরে ৭২ জন রক্তদান করেন: 
: এবং ৯০ জন দুস্ছে ছাত্রছাত্রীকে পোশাক-পরিচ্ছদ দেওয়া হয়। : 
: প্রতিযোগিতা ও আলোচনাসভার মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মদিন : ৃ 
: পরগনা) ঃ গত ১০-১৩ জানুয়ারি ২০০২ এক চক্ষুচিকিৎসা : 
: শিবিরে ৫৩ জনের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়। 


'ইছাপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ উত্তর চব্বিশ: 

বিলাসিপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (ধুবড়ি, অসম) £ গত; 
১২ জানুয়ারি ২০০২ স্বামীজীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ৫০ জন দুঃস্থ: 
প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। 

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য কলকাতাবাসী : 


: অমরেন্দ্রনাথ গুহরায় গত ২২ ডিসেম্বর ২০০১ পরলোকগমন: 
; করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। রামকৃষ্ণ: 
: “উদ্বোধন'-এর আজীবন গ্রাহক ছিলেন। : 


মং স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্শিষ্য কলকাতাবাসী! 


: অতুলচন্দ্র দত্ত গত ২৪ ডিসেম্বর ২০০১ শেষনিংশ্বাস ত্যাগ: 
: করেন। প্রয়াণকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। তিনি: 
 শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন ও শ্রীচরণ স্পর্শ করে প্রণাম করার সৌভাগ্য: 
ৃ ; লাভ করেছিলেন। : 
 দুর্গনন্দজী, স্বামী মহেন্দ্রান্দজী প্রমুখ। সম্মেলনে ৯০ জন : 


্রীমৎ স্বাযী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা সোনালী: 


? রায় এক আকম্মিক পথদুর্ঘটনায় গত ২৫ ডিসেম্বর ২০০১ 
: অগ্রণী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে তার আত্মা শাস্তিলাভ : 
: করুক, এই প্রার্থনা। : 


মং স্বামী বীরেশবরানন্দতী মহারাজের মন্ত্শিষ্য ধীরেন্দ্রনাথ; 
দেবনাথ গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০১ পরলোকগমন করেন। তিনি 


রী স্বামী মাধবাননদজী মহারাজের মনরি্যসুধীরকুমার 


আজীবন চেষ্টা করে গেছেন।[] 


| জুররাট্া রাহা হারা রা [5] র্ারাাারার্রাারানার ব্র্যাক 


চৈত্র ১৪০৮ উদ্বোধন কু 





সবাইকে আমরা আত্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 
আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সঙ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিঙ্গে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 
আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 
১। ১০ জন দুস্থ ও অনগ্রসর জাতিভূক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ ঃ ১,২০,০০০ টাকা 
২। দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
৩। পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
ঃ 
ঃ 


৪। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প ১০,০০,০০০ টাকা 
৫। একখানা আ্যান্ুল্যাল (/১70100019106) ৫,০০,০০০ টাকা 
২৬,২০,০০০ টাকা 


//০ [98966 চেক/ড্রাফট 7২8771810151/199 71155101) 485101817195 চ9111881105)- এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/দ্বাফট পাঠাবার 
ঠিকানা- সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা-_বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ £ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন 
নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। 'ইতি 

স্বামী ততৃস্থানন্দ 


সম্পাদক 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া 















আায়রিলাআডাল হ্লেখ। তোম 


পরিচালিত 
রোগীরোগ্যে যোগ-চিকিৎসা কেন্দ্র 
প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে »৮টা 
রবিবার সকাল ৮টা থেকে ১২টা পর্যস্ত। 
ডাক মারফত এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাতে একক ব্যায়াম 
শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। 
“ম্যাসাজ এবং যোগ চিকিৎসা” প্রশিক্ষণ কোর্সে 
অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা 
ফোনে ৩৫০-৩১৫৫ অথবা পত্র মারফত যোগাযোগ করুন £ 
স্বপন কুমার দাশ 
২ আমহার্্ট রো, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 


২১২ উদ্বোধন রা চৈত্র ১৪০৮ 


0৬10 2 0-11157 খিস 11117 খ10771 


|101278) 011 7৮০017১15 ০, 00%/2805 1:0061167805 ***৮ 





|70171701। 


|1101911 011 ০0119012701017 15111116561 
(80211765101129 01৬151011) 


1018101878৭ 
2) 3//31811/থা 8090 (5000711) 
011510)718 
10110/78-700 068 





উদ্বোধন 








ঈশ্বরে অনুরাগ হলে সমস্ত বিশ্বকেই আপন 
বোধ হয়। কারণ, সবই তার সৃষ্টি। 
স্বামী বিবেকানন্দ 


0085861৩ 
08517858707 


88, 07. 88981৭19075 87080 
19177117711 101 
211016 : 666-1722 
76151): 666-9969 


$2 


5615017) 017511686) 18101511015 1710 
উ68008০5 181776098105815 (৮৫ 
211 8001) 781108)0) 2178177)8018 & 09101), 
010110, ০21৩, 

511101 (61179 86601817 (৬৪০০1179), 
5887878 017068510165 ৮৮, 1510. 
811085০১৪1৪) 81৬1৫ (5716601৮100, 
[5017 18018101168, 88861, 

710 219178 






58119171151 01 791518551০0 10118610171 
(০618155 ০01 [2177810115918112 71211) & 
11551012210 811 ০৬০1 118018. 


0175 1771 


[১ 0. 409081-11 07015 
[70০/7817-71 13029 
[1,০7558 : ০69-0698, ০6০9-1 165 







তার নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। 
বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত 

মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ 


17/467 865 00771171677121715 81077 ৫ 


0181801৭0 
115 191 
7700005 


14. 41 29765 ০ 
/414771171187) 19167" 1700) 02175 
/8010 615017910 80015 ৬1. (তা, 
271)/12/13/1, (০1090017960 2২090 


চ018965-7006910 
61৩, : (0) 350-3901/353-1445 
[৪ : 350-629 
146. ভর 0.2,5. £277175 & 181271 1421711)5 


শপ অন্ধ 
৯ ১ ২. 
এ ক 
"ওঠ, ১ 
৬ $ 
এ ষ 
চা 2 ম্ভ। 
শি চর 
চে রঙ 
৬৯১৪১, রঃ এ 
৯৬ চি 
্ নি 
বি 
_._._ এটি 
শি 
7০৮৪ এ ০2-০১-৯০2৬ 


€৬৪৩7৫৪৫৮ 75157 55 76105 01178 
11706915 1099661768. 


7৬ 01118767658 15 511767 হি 11785818 176৬৬ 8৬৮. 
78251866581 উড 1116. 


1815 159 145 280 80 (180 ০৪1195, 160 08৩ ০61৪ ০1058. 26 110891825. 
5০৮88 16 সি০৪৩। 0815 / 61810, ২979৬ ০1184 ৫০ (85 ০81৩ 01 (৮8 8৫3০86৩1৬1 
78805 01 71718881২50 87780 01৮৫7. 50001$ (0 60556 5901615+ 01801517. 8 
দ9150100 (05883881018 ৪৮4 888950881105. 68, ৪ 28 1816 1 ও 7768056 70৩ (8 & 
ভিজা ডেড ০০10৮, 60৫ 07098815058 80085 টো 00৬7 (8 88076 (6, 

রা ট্ট 


৯78155 নন 





পু টি 
7 
11571). 


নালা পৌনি)? 


পানা তাবলাপুনদ 


স্বামী জগদাত্মানন্দ 
মূল্য $ ৩০.০৩ 


£515 55:77 সহ /হাঘ 1. 


নটি? 


০ 
০, 


13178009158 


0 137 11০ 


97৮15718777 


1/4442/16712075521171615 5৯1৫5174441 41515814/44 


//4/£1//41/2/46 14. 


চটি উদ্বোধন কার্যলয়, বাগবাজার; রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্পুর 


ডাক মারফত বই কয় করতে হলে সরাসরি "মানেজার, উদ্বোধন অফিস, ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৩-এই ঠিকানার লিখুন। 





চৈত্র ১৪০৮ উদ্বোধন ২১৫ 


নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 
তু ৰ 
১&/ 


এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ 
আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও 
ভগবানের কৃপা উ্ধ্বগামী করে। 





শ্রীমা সারদাদেবী 
কু 
সকল উপাসনার সার- শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী--সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 
শিবের উপাসনা করেন। 
স্বামী বিবেকানন্দ 


____ খা 





২১৬ উদ্বোধন চৈত্র ১৪০৮ 


হালবঝও সাহিত্য 
115 0111112 72001555 
বিগ, 12.00 


(097105166 ৫০০০7৫০1186 801) 126৫5) 

91011 ৫৩৪০11701915 879 (016 ০0১৫৩ 

গ। |171010801915 01 1015 019055 *151650 ৮ 911 

রী, ভক্তবৃন্দ ও গবেবক- | 977 28178101508 781877810875906৮, পা 

দের ঝাছে অনেকদিনের একটা বড় |৯০০% ৬11 068৪ ৪ 80146 ০০010 10 155 

অভাব পূর্ণ করেছে। শ্রীম-র ভাবায়__সবই [(0119/৩3, (00150 ৪70 1016 198911) 
মহাততীর্৫ঘ। তার চরপরজে সবই জীবস্ত। ১0165 96301 058170010751008, 


সামনে ঘটেছিল শ্রীমা সারদা দেবীর 
চিন্ময়ীরূপে আত্বপ্রকাশ। তারই কাহিনী। 


11 2017 


- | ৩৬নং স্ট্যান্ড রোড, ২য় তল, রূম নং-_-১৫ 
ঠা পপি সচ্া । তিক), ইত লে ৫57 £৮ কলকাতা-৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ 
ফোন £ ২৪৩-৩১৪১ 


রত 
)5৫লর হল ডালি ত 2 ত্রদ কা), ৩ 
ক: 8:৩0, 5 € স্পা 171 পি ৭ া 





চৈত্র ১৪০৮ উদ্বোধন ই 












উপনিষদ ২০০.০০ 


০ 


সুকুমার সেন 
চৈতন্যাবদান 


এ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড 
হা"« 8৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ 


িনিনি্ধত বন্দ শক্তিরঙ্গ বঙ্গভূমি 


27718 : 8172170960213.৬511.178117 





[কেবল রেজিন বীধাই পাওয়া যায়] 
জ্রীত্রীমা ও স্থামীতী প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যরা 


জ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী (কথামৃত ভবন)। ফলে এই মহাগ্রন্থের 
01181791169 এবং সুমহান এঁতিহাসিক পবিভ্ত্র এতিহ্য সম্প্ণ- 
ভাবে বহাল রহিয়াছে এই পাঁচ খণ্ডে বিডক্ত “কথামূতে'। 


প্রকাশক $  শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী 
কেথামৃত ভবন) 

১৩1২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬ 

ফোন £ ৩৫০-১৭৫১ 


















সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন, 
রত্বা বুক হাউস, মহেশ লাইব্রেরী, ্ 
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোলা); 





দী 
716 6€011) 116 ০ 11৫3 
প্র গুহ 
ঙ নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা 
৪ 16001 060 ০" 42115 
ক্যালকাটা বুক হাউস 


১/১, ব্িম চ্যাটার্জী দ্রীট, কলকাতা-৭০০.০৭৩ 


পি ২৪১-০৯৬৫ / ৯৪০৪ 





চৈত্র ১৪০৮ 


উদ্বোধন 


২১৯ 


শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত বাঙলা গ্রন্থরাজি 


স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ১০০.০০ 


মানুষের দিব্যস্বরূপ ২৫.০০ 
স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) ১০০.০০ মুক্তির উপায় ১৫.০০ 
আত্মজ্ঞান ২২.০০ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব ৫.০০ 
আত্মবিকাশ ২০.০০ যুগে যুগে যাদের আগমন ২৮-০০ 
আমার জীবনকথা (২ খণ্ডে) ১২৫০০ যোগদর্শন ও যোগসাধনা ৫০.০০ 
ঈশ্বরদর্শনের উপায় ৩৫.০০ যো ৪০.০০ 
কর্মবিজ্ঞান ১০.০০ শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম ২০.০০ 
তরুণ বাংলার আদর্শ ৫.০০ সর্বজনীন ধর্ম ও বেদাস্ত ৩০.০০ 
দেবী দুর্গা ৬.০০ সাংখ্য, বৌদ্ধ ও বেদাস্তদর্শন ৩০.০০ 
পত্র-সংকলন ১৬.০০ ২.০০ 
পঞ্চদশী-দর্শনের পরিচয় ৫.০০  স্তোত্ররত্বীকর ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পুজাপত্বতি  ১২.০০ 
পুনর্জন্মবাদ ৩০.০০ ২৫.০০ 
বিংশ-শতাব্দীর ধর্ম ৫.০০ হিন্দুরা বীশুত্রীস্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, 
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম ২০.০০ কিন্তু গীর্জার ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ কেন? ৫.০০ 
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি ৩০.০০ বেদাস্ত দর্শন ১০.০০ 
মরণের পারে ৫০.০০  শ্্রীস্টীয় বিজ্ঞান এবং বেদাস্ত ৫.০০ 
মনের বিচিত্র রূপ ১২.০৩ 

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত 
অধ্যাত্মসাধনায় দেবতা ও দেবীভাবনা ৪.০০ ভারতীয়-সঙ্গীত-_-এঁতিহাসিক ও 
অভেদানন্দ-দর্শন (২ খণ্ডে) ১৪০.০০ সাংস্কৃতিক রূপরেখা ৩৪.০০ 
কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ ১৮.০০ মন ও মানুষ (৩ খণ্ডে) ১৫৮.০০৩ 
তীর্থরেণু ২৬.০০ মহিষাসুরমর্দিনী- ৩০০.০০ 
তন্ত্রে তত ও সাধনা ৪০.০০ মন্ত্রভাবনা ও সঙ্গীত ১৪.০০ 
তন্ত্রতত্প্রবেশিকা ৬০.০০  রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা ২০.০০ 
নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ ৪৫.০০ রাগ ও রূপ (২ খণ্ডে) ২২০.০০ 
পদাবলী-কীর্তনের ইতিহাস ৩৫.০০ সঙ্গীতপ্রতিভায় স্বামী বিবেকানন্দ ৮.০০ 
বাণী ও বিচার (৮ খণ্ডে) ৪০০.০০ সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান . ৫০.০০ 
বিবেকানন্দের দর্শনচিস্তায় মন্ত্রতত্ব ও মন্ত্রসাধনা ২০.০০ সঙ্গীতে সাহিত্য, রসভাবনা ও সুন্দর ২৫০.০০ 
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (৩ খণ্ডে) ২২০.০০ স্বামী অভেদানন্দ ৫.০০ 
৪০.০০ স্থায়ী অডেদানন্দের জীবন ও দর্শন ৩৬.০০ | 


ভ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা 








স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত 


বেদীস্ত মঠ 


€পেস্তক প্রচার বিভাগ) 


১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬ 






প্রস্তুতকারক £ 
সারদা ফার্টিলাইজার্স লিঃ 
২, ক্লাইভঘাট স্ট্রীট 
কলকাতা-৭৯০০ ০০১ 
অফিস ২২০-৫৪৩৫ 
ফোন নং রেসি. ৩৩৭-৭৩৬৫ 


মোবাইল ৯৮৩১০-১৯২৬৬ 







ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, 
দুর্বল--সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে 
তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস 






চি 53015 
25251৩৩ 


টিটি % রর ১ নিন চোটি 
০7০4244 ঠ% নি. (4112827 
0.০ 3 ৮৮ 2প০: 

31185 1৮117 5878111 16011প2-700 013 
163, 19717) 581811, 1€01।প্রে৪-700 013 
26৫: 

7185 68116 50৬৩০ 16011গ্র-700 013 
9019: 244-1764/2184, 237-5435 



















৯, শ্মামাচরণ দে দ্রীট, কলকাতা-৭৩ ফোন £ ২১৯-৬৮৩৬ 





চৈত্র ১৪০৮ উদ্বোধন 
নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের ওপর 
তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে 


বিন! রঃ শ্রীরামকৃষঃ 


হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি 

দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন। জমা সারদাদেহী 
২, 

মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই 

ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ 


11111) 89251 ০০01717117181715 17071 : 


01111118005 191655 
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এখন বিশেষ মূল্যে (২৫০ টাকা) 
পাওয়া যাচ্ছে 
রাখার মতো এটি একটি অমূল্য সম্পদ” 
| শীঘ্র সংগ্রহ করুন উদ্বোধন, অদ্বৈত আশ্রম, 
গোলপার্ক ইত্যাদি বুক সেলস্‌ কাউন্টারে পাওয়া 
যাচ্ছে। 


৫ নয়নচাদ দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬, দূরভাষ £ ৫৩০-৪৭৭৬ 


আমাদের পূর্বপুরুষগণের রীতিনীতিগুলি মন্দ ছিল বলিয়া যে 
ভারতের অবনতি হইয়াছে তাহা নহে; এই অবনতির কারণ, এ 
রীতিনীতিগুলির যে ন্যায়সঙ্গত পরিণতি হওয়া উচিত ছিল তাহা 


হইতে দেওয়া হয় নাই। 
স্বামী বিবেকানন্দ 





চৈত্র ১৪০৮ 
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নশ্রণ, 007০6 & £00%01 : 
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২২৪ উদ্বোধন চৈত্র ১৪০৮ 





$. 90110771117 


[609%19218-7099 001 








গ৬ি ৮৯ 


রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর 

জীরামকৃঞ্ণ সারদা আশ্রম, ৭০ প্রফুল্প চাকবী রোড, কোতরং 
জীরামকৃঙ্ণ মনন সভা 

১৫৬ এস. সি. চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোন্নগর, পিন ঃ ৭১২২৩৫ 
শ্ীশ্রীরামকৃ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ 

শ্রাম+পোঃ পুইনান, পিন ঃ ৭১২৩০৫ 

স্বামী উমেশানন্দ, অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম 
কুগুঘাট, বাঁশবেড়িয়া-৭১২৫০২ 

সিঙ্গুর রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ (রেজি. নং__এস/এইচ/৬৯০৫) 


প্রযত্নে মোহিত বর্মণ, ঘনশ্যামপুর, পূর্বপাড়া বারোয়ারী, পলতাগড় 


সিঙ্গুর, পিন £ ৭১২৪০৯, ফোন £ ৬৩০-০৪৩৯/০০৯৪ 
সুশান্ত মাইতি, প্রযত্ে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালিকা আশ্রম 


(কামাক্ষাতলা), মির্জাপুর পশ্চিমপাড়া, সিঙ্গুর, পিন ঃ ৭১২৪০৯ 


ফোন £ ৬৩০-০৭০৯ 

ডঃ চিন্ময়ী নন্দী 

(স্টেট ব্যাঙ্কের পিছনে), পোঃ ডানকুনি, পিন ঃ ৭১১২২৪ 
মনীষা নন্দী, প্রযত্ে দেবজি নন্দী 

স্টেশন রোড, পোঃ ডানকুনি, পিন  ৭১১২২৪ 
হরনারায়ণ বিশ্বাস 


৫ রাজেন্দ্র আভেনিউ প্রথম লেন, উত্তরপাড়া, পিন ঃ ৭১২২৫৮ 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার 

প্রযত্বে অজিতকুমার মুখাজী, ৬৪/জি ডঃ সরোজ মুখাজী স্ট্রীট 
উত্তরপাড়া, পিন ঃ ৭১২২৫৮, ফোন £ ৬৬৩-৮৫২৬ 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্জ কুটার 

১০৩/২, বি. কে, স্ট্রীট, উত্তরপাড়া 

পিন ঃ ৭১২২৫৮ ফোন ঃ ৬৬৩-৭০৪৬ 

বরুণকুমার চক্রবর্তী, সম্পাদক, শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্ঘ 

ত্রিবেণী কেন্দ্র, গ্রাঃ বৈকুষ্ঠপুর, পোঃ ত্রিবেণী 

পিন £ ৭১২৫০৩, ফোন £ ৮৪৬২৮৪ 

সারদা-রামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ, প্রযত্বে নিকুঞ্জবিহারী দাস 

কৌচার্টী, পোঃ ত্রিবেণী, পিন-৭১২৫০৩ 

অশোক ব্যানাজী (দেবু) 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠচত্র, পীরতলা, শিয়াখালা। 
দীপশিখা ঘোষ, সম্পার্দিকা, মাঙ্গলিক মহিলা মহল 

জনাই, পিন $ ৭১২৩০৪, ফোন £ ৯১১২-৪৪১১৪ 
গরলগাছা বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র, গ্রাম+পোঃ 


স্বপন মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদক, শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ 
১৩বি, সান্যাল লেন, পোঃ শ্রীরামপুর 
পিন ঃ ৭১২২০১, ফোন £ ৬৬২-৬৬৭৮ 
কল্পতরু বিবেকানন্দ যুব উন্নয়ন কেন্দ্র 
তারকেম্বর, পিন-৭১২৪১০ 
রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ 
৩০৫, নারায়ণ রায়ের বেড়, ঝিঙ্গেপাড়া, পিন-৭১২১০৩ 


গরলগাছা, মান্নাপাড়া 
ভ্রীত্রীরামকৃষণ সেবাশ্রম, গ্রাম+ পোঃ ভাঙ্গামোড়া, পিন £ ৭১২৪১০ 


উদ্বোধন 
জেলাভিত্তিক উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র €ট 


২৫ 


নদীয়া 


৬ রামকৃষ্ণ আশ্রম, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ 
ও শ্রীরামকৃষ আশ্রম, বঙ্কিমনগর, হালালপুর-৭৪ ১২০১ 


রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, চাকদহ-৭৪১২২২ 

বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, চাকদহ-৭৪ ১২২২ 
রামকৃষ্ণ সেবাসজ্ঘ, ব্লক-বি, সিভিক সেন্টার 

কল্যাণী-৭৪ ১২৩৫ 

কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি, এ-৮/ ২৩৪, কল্যাণী-৭৪১২৩৫ 
ছায়া ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ নিকেতন 

বি-৪/৪৬৬, কল্যাণী-৭৪ ১২৩৫ 

রামকৃষ্ণ সারদা কুীর, প্রযত্বে অসীমকুমার দে 


নলুয়া পাড়া, কৃষ্ণজনগর-৭৪১১০১ 


৬ শ্্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র, প্রযত্তে স্বপনকুমার ভৌমিক 


৩৫ বেঁজেখালি লেন, নূতন পল্লী, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০৯ 

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাসঙ্ঘ, রানাঘাট-৭৪১২০১ 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ, পোঃ বগুলা, পিন-৭৪১৫০২ 

তাহেরপুর বিবেকানন্দ পাঠচক্র, ডি/৭/৯৭, পোঃ তাহেরপুর 
বীরভূম 

পৌর বাণিজ্যিক সদন (বাস স্ট্যান্ড), স্টল নং ৫ 

পিন-৭৩১২০৪ 

আকালীপুর রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, ভদ্রপুর-৭৩১২০৩ 

মিলন দাস, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারপাঠ 

চৈতালি মার্কেট, সিউড়ি-৭৩১১০১ 

ডঃ ভাক্কর কয়ড়ী, প্রযত্তে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচন্র 

সাঁইথিয়৷ (কলেজ রোড), সীইথিয়া-৭৩১২৩৪ 


মুর্শিদাবাদ 


শাস্ত্রী, বেলডাঙ্গা সারদা রামকৃষ্ণ পাঠচক্র 
আশ্রমপাড়া, বেলডাঙ্গা, পিন-৭৪ ২১৩৩ 


বাঁকুড়া 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, পিন-৭২২২০৩ 
জীমা সারদা পাঠচক্র, কোতুলপুর-৭২২১৪১ 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় 
এঅন্কন' স্টল নং-২, মোহনবাগান মার্কেট, পিন-৭২২১০১ 
বিষুঃপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 
প্রযত্নে নিমাই মুখোপাধ্যায়, বৈলাপাড়া, কলেজ রোড 
ডঃ সুনির্মল বেরা 
প্রযত্নে সারেঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি 
সারেঙ্গা, পিন-৭২২১৫০ 


তোরটা জানাতে 











মুদর বটে তব অননাখাণি তারায় আরায় খত 
বর্ম রাড শোভন লোডন জানি, বার্ণ বর্ণে রচিত 
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কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ও একটি আবেদন 


প্রিয় ভগিনি ও ভ্রাতৃবৃন্দ, 
আপনাদের অকুষ্ঠ সাহায্যে ইতিমধ্যেই পূর্বপরিকল্লিত অতিথিভবন, বৃদ্ধ সাধুভবন ও চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত 
বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বৃদ্ধাশ্রম গড়ে উঠেছে। ৪০ বিঘা জমির ওপর ডায়মগুহারবার রেললাইনের 
দক্ষিণ দুর্গাপুর স্টেশন সন্নিহিত রামকৃষ্ণপুরে ৫০ জন অনাথ বালকের (অনুধ্ব ১৮ বছর) ভরণপোষণ ও 
শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে একটি বালকাশ্রমকে ঘিরে আমাদের এই সেবাপ্রচেষ্টা। ১৯৭৩ সালে স্বামী রমানন্দজী 
মহারাজ কর্তৃক (বর্তমানে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ-এর সম্পাদক) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়। আমাদের 
প্রেরণা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও ধর্ম__ত্যাগ ও সেবা। লক্ষ্য-_ব্যাপক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তৈরি। 
মানুষই আমাদের ভগবান। 
এই উদ্দেশে সুন্দরবনের অনগ্রসর দরিদ্র গ্রামে ও তপশিলী অঞ্চলে ১৮টি “বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু- 
বিদ্যালয়” খোলা হয়েছে। আপনাদের সহৃদয়তায় আশা করি ১০০টি বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব হবে। 
আমাদের আগামী পরিকল্পনা ৪ প্রয়োজনীয় দান 
১) বালকাশ্রমের অসম্পূর্ণ আবাসন ও দাতব্য চিকিৎসালয় সম্পূর্ণ করা ৭ লক্ষ টাকা 
২) মোট ১০০টি বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশুবিদ্যালয় স্থাপন ও স্থায়ী 
পরিচালনার লক্ষ্যে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করে মাসিক সুদের 
মাধ্যমে ব্যয়নির্বাহ করা সিন ৪০ লক্ষ টাকা 
৩) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ 
রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের স্পর্শপৃত ভিত্তিগ্রস্তরের ওপর জাতি-ধর্ম- 
নির্বিশেষে ৫০০ ভক্তের একসঙ্গে বসার উপযোগী শ্রার্থনাগৃহ-সহ 
সর্বজনীন উপাসনালয় শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নির্মাণ ২০ লক্ষ টাকা 
আশ্রমে দেয় অর্থ 1.0. অথবা $/0. [৯৪৮৪৪ 01)6006/)7-81-এর মাধ্যমে পাঠানোর ঠিকানা-_ 971 
[২978910715171)9 96595101978) 6 13979091]1791007 2186১ 1501918-700 0071 4৯/০. 8১996 
চেক/ড্রাফট পাঠালে “৪11 [81709101519 965891)18যা)-এর অনুকূলে পাঠাতে হবে। সেবাশ্রমে যেকোন 
আর্থিক দান ৮৩জি ধারায় আয়করমুক্ত। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সকল দানের প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। 
নমক্কারাস্তে 


স্বামী শুদ্ধানন্দ সুধাংশু বিশ্বাস 
অধ্যক্ষ সম্পাদক 
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চৈত্র ১৪০৮ উদ্বোধন [ভা 
জআ।ঙা।কেল গুাল্নাশ্দিভ টিলাহাভ এাহালাতভিি 





আয়ুনেবদ 






নির্মাল্য নাগ 
১৫০(১০০টি আর্টপ্রেট-সহ) 





চীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস ৬ আস 
বালার কুষকসমাজ ৬... বঙ্গীয় শিল্পধারা ও অন্টান্য প্রবন্ধ ৬০ 
ম্যান মেকৃস ৮০ ও সু মহর্ষি ৰাগ্ভট 
সোশ্যাল ৬০ চি... তিতা চি ৫০9-৩3১১৩ ৪৫০) 
পল লাফার্গ ক্যাভেন াচার্ঘ। বিজয়কালী ভষ্টীচার্ঘ) ৬ রসরহস্য 
বিবর্তন ৪০ ফেমাস আত্ত দেয়র মডেলস১ং * বা উপেনাধ ও দেবের সন 
€& পরিতাহা প্রদীপ? ॥। 


দর্শন এ ক 
সমাজ, মির ববর্ত রতি ভু আদিওপকলা ভিষখর গোবিন্দদাস বিশীরদ 
তা ইট খণ্ডে) ১৭০, শিল্পী তুলুজ রে রি ..০০৬৬০০০-৮৫ ৪৮০) 





রকি আছে! ৪ খোসার ... মহর্ষিকণাদ 
মদ ৮৮০০ ্ ৮ নাড়ীবিজ্ঞান রঃ নাড়ীপ্রকাশ ৪৭ 
মহামতি শ্রীমৎ মা 
ডিসেন্ট অফ ম্যান্‌ ৩ খণ্ডে) ১৬৫ তার খাত পথ ১০০ নিদল ৩৭ 
অরিজিন অফ স্পিসিস (২ খণ্ডে) ২৫০ পন ভট্টাচার্য 
০০. ছবির নিত ১২৫ রা 
৬০ অনৃডলাল ৩প্ ও নাড়ীক্ঞান-রহস্য || 
স্াযুরোগ ১০৫ কবিরাজ উেন্রাথ ও দেবেনরনাথ সেন 
সপ্ন সমীক্ষণ টম খও) ৯২৫ ছরতীয় আয়ুকের্দি সংপ্রহ €৪ খণ্ডে ৬০০) 
৮০৯১৭ তারায় ভাতখতে ০. কবিরাজ অূতলাল ৩ 
স্ব ১০০ ২খ০০১৪৫ 
সুশোভন সরকার ত নন্দগোপাল আয়ুবেরদ শিক্ষা (৪ খণ্ডে ৫০০) 
বা রেনেসীস ৬০ সেতার ও অন্যন্য তারয্্রযাদনের আকর রহ - শর 
সি. মুরহাউস তত্ব ৫ খণ্ডে ২৭৫) ধর মহ্বিসুশ্রুড 
লিখন ও বু্ালা হী ৬ --৮-০- 
মক, ৬৮১১০ পোর়োজ চরক সংহিত (৪ খে) অষ্টাঙ্গহদয় (২৩৩০০) 
্ শ্রীক্রপাণিদত মহামতি ভাবমিশ্র 
না ১৮৩ 0 চক্রদতত ১৪ ভাবপ্রকাশ (৪ খণ্ডে ৯০০) 
(১মখ কত রামচ্জ বিদ্যাবিনোদ সভ্যচরণ সেন কৰিরঞ্জন 
সরেইআইজেন হও চির ৭ ভজন ও ১০৫ আহে সোগান«ং কার চিকিৎসা ১৫ 


প্রবীর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত. যর খণ্ড জয়দেব, বিদযাপতি, কবীর,সুরদাস, রাখালচন্্র দত্ত কবিরাজ 
টিরসি)8হ: ই রে আরর্নীর বাে িিাধন ২৯ 





আনা ফ্রাঙ্ক রচনা সমগ্র ১০০ ভজন ও বহে ১০৩, অধ্যাপক ৯০: 
শিবাদি ও লীগ টার স্পা (ওয়খগু:তুলসীবস্‌ নন অনসেন, বৈবু ঝা, আয়ুর্ষেদ সিদ্ধান্ত 
খানিক ঘটকের ১৮টি সাক্ষাৎকার ০৮০৮-১৭-৮০ দর্শন ও গদার্থ সূ ২৫০ 
অহোবল পণ্ডিত 
ও খত্বিক সম্পর্কে ২১ জনের লেখা বঙ্গানুবাদ অধ্যাপক আশীষকুমার মল্লিক সম্পাদিত 
সাক্ষাৎ খিক ১৫০ সংগীত-পারিজাত১০ৎ ৯০৯০৭ ২২৫ 












টিজকুলা ও ভাক্ষর্ লিভাদি 
: সক বরো ০ ক 
গনার্দো দা ভিথি ৃ 
নোটবুক (১ম ভাগ) ৯০ কবিরাজ অমুভমাল গুপ্ত ৪ বাত-পিত স্ব 
হারবার্ট রিড সুধা ১মখও কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টানার্ঘচ ৪ আযুবেরদের ইতিহাস।। 
শিল্পের সারার্থ সপ রি পপি 


র্‌ | রি ?%%7 2 ি - রা রে রং রঃ ৮৮ পা 4 % রর রি রর 
চা 44 2 ৫ ০০৮৫৮ পর তি 
5৮১৮ %554 পতল রো পু ১/%% % 5 %? /% /4৮৫৮৫প৮2554742 42%55/%7%5%2 












চৈত্র ১৪০৮ 


২৩০ 





পোঃ জয়রামবাটা, ক ৭২২১৬১ 
ফোন ৪ ০৩২১১-৪৪২২২ 
০৩২৪৪-৪৪২১৪ 


্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য জন্মস্থান জয়রামবাটীতে বু ভক্তের নিত্য সমাগম হয়ে 
থাকে ও প্রসাদ পেয়ে থাকেন। কিন্তু সেজন্য কোন খাবারঘরের ভাল ব্যবস্থা নেই। তাই 
ভক্তদের খুব কষ্ট ও অসুবিধা হয়। 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাতে প্রীয় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। 
অতএব সহৃদয় ভক্ত ও অনুরাগী মানুষের কাছে আবেদন, তারা যদি 
সামর্থ্ানুযায়ী মুক্তহস্তে দান করেন তবে ভক্তদের কষ্ট লাঘব করা যায়। 
'শরীশ্রীমাতৃমন্দির”__এই নামে চেক/ড্রাফ্ট/মানি অর্ডার 'খাবারঘর নির্মাণকল্সে' 
উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে বাধিত করবেন। যেকোন দান সাদরে গৃহীত হইবে। 
্রীত্রীমায়ের আশীর্বাদ সকলের ওপর বর্ষিত হোক। 
প্রদত্ত যেকোন দান ইনকামট্যাক্স আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী আয়করমুক্ত। 
[ইনকামট্যাক্স নং ডি. আই, টি. (ই) ৫৫১, ৮ই/৪০/৬৯-৭০ তাং ৩০-৯-১৯৯৬ হইতে 
২০০৩ সাল পর্যন্ত কার্যকর] 
নমস্কারাস্তে 
স্বামী অমেয়ানন্দ 
জয়রামবাটা অধ্যক্ষ 


চৈত্র ১৪০৮ উদ্বোধন 
£7ও তর /ফিরে নাহি 5ও, কে খাদি হাদয়ে সহল + 


য় চৌত্রিশ কোটি শিশু আছে ভারতবর্ষে যাদের বয়স চোদ্দ 
বছরের মধ্যে। এরা জীবন বিকাশের ন্যুনতম উপকরণ-_শিক্ষাঃ 
স্বাস্থ্য ও সুস্থ পরিবেশ থেকে বঞ্চিত। অভাব তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যায় 
অজানা ভয়াল এক ভবিষ্যতের দিকে । তাদের সহায় সম্বলহীনা মা জানেন না 
কার দ্বারে তিনি দাঁড়াবেন। আমাদের দেশে আজও শিশুমৃত্যুর হার ৬৯ এবং 
শতকরা ০.৪১ জন মা শিশু-জন্মের সময় মারা যান। রামকৃষ্ণ মিশন 
লোকশিক্ষা পরিষদ দীর্ঘকাল মা ও শিশু বিকাশ কর্মসূচী রূপায়ণ করে 
চলেছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শিশুর মধ্যে। পরম পৃজ্যপাদ সংঘাধাক্ষ+ শ্রীমৎ 
স্বামী রঙ্নাথানন্দজী মহারাজের কৃপাধন্য ব্858৯ভলপমেন্ট 
ফান্ডের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন আগ এ সুযোগ কর্নে ১ 
অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল এরকম এব টি অথবা একাধিক € 
পাশে দাঁড়ানোর __ একটি শিশুকে 
স্পনসর করে অথবা এককালীন 
কিছু অর্থ দিয়ে। 
















একটি নি 0] এককাজীন & ৯২০০০ টাকা, বা বাঙসরিক ৪৫ ১৫০৩ ০ 
(৬০০০ টাকা কেবল শিক্ষার জন্য) স্পনসর করুন। 
সি আপনার এই টি ১০১ | 


তই 


উদ্বোধন 


হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা 
জন্মজন্মাস্তরের পাপও তার একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়। 


যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে 
গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবত্তত্তের আলোচনা করতে করতে 


তত্তজ্ঞানের উদয় হয়। 
আীমা সারদাদেবী 


বেদাস্তহ জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন 
ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ 
দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্তসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; 
ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের 
সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না। 





চৈত্র ১৪০৮ 





| 
ৃ 
| 
ৃ 
ূ 
ৃ 
ৰ 
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এসে গেল 








ূ 
| সি | ৃ 
, পয়ারলেস প্রোটেকুর : 
র ূ সাথে ূ ূ 
র ৃ বিনামুলে। -জটিল অস্ত বীমার সুরক্ষা | 

ৰ | (১ লাখ টাকা পরত) ৃ 
ূ | এবং বিনামুলো - পঘটনাজনিত মৃত্যুতে বীমার সুরক্ষা! | 
ৰ (2৫ চোণগা পযন্র) ৃ [ 
| এশ১ট হিকসি৬ ডিোভিটি লট | ৰ 
ইবি তাপ চাল হনসালেক্ পেট লি এপ সহহোকিতায় হামলে সবিধাসত ূ 
বিশেষ আকিজ ৃ 
রর | 

প্রোগনির্নয়ের পরেই দাবীর নিস্পত্তি 
যে সকল অসুস্থৃতায় প্রযোজা : 
পক্ষাঘাত * ক্যালার * মুাশয়ের সমস্যা করোনারী আটীবী এ অসুখ 

গরতপূণ শক্পরত)ঙ্গের প্রতিস্াপন * দহটিনাজানিত আনহাত র্ 
ধ্‌ 
4 ১০ রর । 
| 
1? ০591 গা ঢ00] 
8৫ % 0) রঃ 4 7 ও € 118 %* 1৫ $১২ সর ৪7 গত 7৮5 দর 3 
16 87০৩ 6521৫ রর 





শি জানত নিঝউতহ শিয়াল অভিস খরা এজিটের সাতে হোবাাতোর কঝল 


৬ ও রব , 
ঞ ইত ও ৩৬৪ পা জা কু. নি ভিঃ এ (১৮৯০৯৯৪৭ & দি ৯৯৩৯ নে 





শা মাগো 


সী শীল তি 7 শিট 
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১11)0011701) ৫2৬৩1111061 20992 


উদ্বোপ্ুল্‌ স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
১০৪তম বর্ষ | একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত 





+ গত ১লা মাঘ ১৪০৮ (১৫ জানুয়ারি ২০০২) উদ্বোধন ১০৪তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় 
ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৩ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম % 


. বাওলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন তারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান এতিহোর ধারক ও বাহক। 
ভারতীয় সংস্কৃতি ও এতিহ্য এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সব্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র উদ্বোধন আপনাকে পড়তে হবে। 

৮ দ্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসাদ্ে উদ্বোধন নিছক একটি ধমীয়ি পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই উদ্বোধন একটি সার্থক 
পারিবারিক পত্রিকা । ধর্ম, দর্শন, সাহিতা, ইতিহাস, সমাজতত্ত, অথনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, মণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির 
না বিষয়ে গবেষণাখুলক ও ইতিলাটক আলোচনা উদ্বোধন-এ প্রকাশিত হয়। 

৮ উদ্বোধন অসান্প্রদায়িক। উদ্বোধন-এর গ্রাহক হওয়।র অর্থ একটি পঞিকার গ্রাহক হওয়া শয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও 
ভাবান্দোলনের সঙ্গে খুক্ত হওয়।। 

. উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা 
ঠাকুরেরই সেবা। 


স্বামী বিবেকানন্দের আকাক্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন ঘেন থাকে। উদ্বোধন এব প্রতোক গ্রাহক একজন করে 
শৃতন গ্রাহক করলেই এখনি উদ্বোধন এ গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার হয়ে বায়। তাহ আপনার নিজের গ্রাহক 
হওয়াই যথেষ্ট নয়, অনাদের গ্রাহক করাও মাপুনর কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা । ধানাভীপ সেই প্রতাশ। পুরণের গর্বিত দায়িত্ব 
আমাদের সকালের। 

৮ উদ্বোধন-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষে মঙিপাপ তকুবালা পালের ৃতিতে তাদের পুর্রকন্যাদের পক্ষে স্থায়ী ভিত্তিতে 
'উদ্বোধন মেধা সম্মান" (একবছরের জনা উদ্বোধন-এর সাম্মাণিক গ্রাহকভুক্তি) নিবেদিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ 
পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের যাগ) বলে বিবেচিত হবেন। ২০০১ সালের গন্য 
অনুপ সম্মান সুকুমার-বিভাব্রাণী পাড়ই' এর শুভিতে তাদের পুত্র অমর পাড়ই নিবেদন করেছেন। এহ সম্মানপ্রাপকদের 
নিবাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধামিক পর্মদ পরিচালিত ২০০১ সালের উচ্চ মাধাধিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে 
অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় 'সম্মান-এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীতদর উদ্বোধন-সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে 
অনুরোধ করা ত০। 

৮ উদ্বোধন এর সেবন চারটি স্বামী তিহণিলপ গন করা হায়েছে। একটি উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল", অন্য তিনটি যথাঞ্মে স্বামী 
ব্রিগুণাতাতানন্দ স্মৃতি তহবিল", “স্বামী নির্বাণীনন্দ স্মৃতি তহবিল" এবং “শ্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল" । উদ্বোধন-এর জন্য 
সকল আর্থিক দান আয়কর আইানের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে 
অনুগ্রহ করে '0২97771571510604 01900, 14107)9797-এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা ২ সম্পাদক/11, ১ উদ্বোধন 
লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। দাতার চিঠিতে বা 1.0. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। 


বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা। সডাক ৯৫ টাকা। ৪8 
পি. শি. সরকার আান্ড সস 


(কোন ব্রাঞ্চ নেই) 


জুয়েলাস 


সন আন্ত গ্র্যান্ড সন্গ অৰ লেট বি. সরকার 


৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২₹০ 0 ফোন $২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮ | 
বাবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ . সম্পাদক £ স্বামী সর্বগানন্দ 
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“িপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য 
মিশান-_িপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। 
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর 
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ 
করবে। 
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে 
ফেলবে । আর পাঁকাল মাছের মত। 
পাকে থাকে 
কিস্তু গা দেখ পরিক্ষার উজ্জ্বল । 
গোলমালে মাল আছে-_গোল ছেড়ে মালটি 
নেবে ।” 


শ্রীরামকৃষ্ণ 


আনন্দবাজার পত্রিকা 


৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ 


বৈশাখ ১৪০৯ উদ্বোধন ২৩৩ 


ফোন ঃ 
৬৫৪-১১৪৪, ৬৫৪-১১৮০, ৬৫৪-৫৩৯১ ২ | 
৬৫৪-৯৫৮১, ৬৫৪-৯৬৮১, ৬৫৪-৫৭০০ (ঠা েলেন 
ফ্যান $ ৬৫৪-৪৩৪৬ ২42 
চ-া)91] :1001000  %5101.০011) 


বেলুড় মঠ, জেলা-__হাওড়া 
পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১২০২ 


১0501005585 780 


অনেকেই জানেন যে, বিশ্ব জুড়ে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের পথিকৃৎগণের 
পুণ্য স্মৃতিচিহনসমূহ সংরক্ষণের জন্য ২০০১ সালের ৭ মে বুদ্ধপুর্ণিমার দিন 
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ শ্্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ বেলুড় 
মঠে নবনির্মিত “রামকৃষ্ণ সংগ্রহ মন্দির”-এর শুভ উদ্বোধন করেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার শিষ্যগণের ব্যবহৃত জিনিসপত্রাদি এই মিউজিয়ামে 
প্রদর্শিত হচ্ছে। এইসব জিনিসপত্রাদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণের জন্য 
একটি সংরক্ষণশীলা এই মিউজিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এপর্যন্ত অনেক 
ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাদের নিকট রক্ষিত স্মৃতিচিহ্াদি আমাদের অর্পণ 
করেছেন। বর্তমানে আমাদের একান্ত প্রয়োজন একটি চার ফুট ব্যাসের 
ঝাড়লষ্ঠন ও প্রাটীনকালে ব্যবহৃত দেওয়ালগিরি ও দীপাধার। এগুলি সংগ্রহ 
করে আমাদের সাহায্য করার জন্য আমরা পুনরায় ভক্তবৃন্দ, জনসাধারণ ও 
প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট আবেদন জানাচ্ছি 
ভক্ত ও অনুরাগীদের যেকোন দান “রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম”-এর জন্য 
উল্লেখ করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠালে ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হবে। 
স্বামী স্মরণীনন্দ 
সাধারণ সম্পাদক 








রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ 
হাওডা-৭১১২০২ 
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মূল্য এ ১-] ও ৩৮-31-348৫ ৩৫ 
শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ 


উদ্বোধন বৈশাখ ১৪০৯ 





কথামৃতের গান 
(১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড) 


শ্রীরামনামসংকীর্তন 


বক্তৃতা যুগপুরুষ (স্বামী ) 
জীঞীচণ্ীস্তব (আবৃত্তি ঃ সর্বগানন্দ) 
শিবমহিমা 


স্রীরামকৃষ্ণবন্দনা 


»পরি ২য় ও ৩য় খণ্ড) 
বীরবাণী 
গীতিবন্দনা 


ব্তৃতা- শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে 
শ্রীশ্রীমায়ের অবদান স্বামী ভূতেশানন্দজী) 
সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) 

ওঠো জাগো রর 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনা 

বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি 

বেদমন্ত্র (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) 
সরম্বতী বন্দনা 


8817810151178 
110৬9719178 (38811 91611958118118110801) 
76110101 |1 2980805 (৫০) 


স্রীমত্তগবঙ্গীতা (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) 
(১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড) 
আগমনী 


ভজন সুধা 
অডিও সি. ডি. / মূল্য প্রতিটি ১৫০ টাকা 









সর ২, 


৮৯ 13€15) 
1০ 111%৮1160725 





স্বামী সবর্গাননদ, 
স্বামী নরেন্ানন্দ, 
অরুণরুষ ঘোষ 





শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ (সান্ধ্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা 
সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্ণ শরণম্‌) 
শ্রীরামনামসন্কীর্তন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি 


দিনে গাওয়া হয় (সংস্কৃত ও হিন্দি) 


শ্রীমত্তগদ্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ) (সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম_-১৮শ অধ্যায়) 


স্বামী সবর্গানন্দ, স্বামী নরেন্দানন্দ, স্বামী দিবারেতানন্দ, শ্রীমহেশরঞন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য রঃ 


শিল্সিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন। 


প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি 


(কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস গোলপার্ক) 


ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 1/.0. অথবা 8811 0৪ মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। 


৬1৫6০ 68399619 : ০9119179019 061910181101 01 010 70119101518 111351017 21 86101 11811] 01 1998. 80111710195 8৬৪11810168. 75. 250.00 





টি নিপল কম বাল সর 
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 


? 





দিব্য বাণী ২৩৭ 
এ কথাপ্রসঙ্গে 0 “এল ও ভি ই” ২৩৮ 
এ সঙ্কলন 0 সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় জীরামকৃ্ণচ ২৪১ 
3) পত্রাবলী ] স্বামী শিবানন্দের চারখানি পত্র ২৪২ 
[এ শান্ত্রব্যাখ্যান 3 
পাতঞ্জল-যোগসূত্র_ব্যাখ্যাতা ঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ ২৪৪ 
[উদ্বোধন £$ আজ হতে শতবর্ষ আগে ২৪৬ 
0 বিশেষ নিবন্ধ 2 
'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ রামায়ণ ও মহাভারত প্রসঙ্গ_ 
বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬২ 
। নিবন্ধ 
ভারতের গ্রামোন্নয়ন এবং স্বামী বিবেকানন্দ-- 
স্বামী সমিরুদ্ধানন্দ ২৫৯ 
প্রসঙ্গ তুলসীদাস-রচিত 'রামচরিতমানস'-এ মহাবীর-_ 
স্বামী অবধৃতানন্দ ২৬৭ 
। গবেষণা নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ - 
সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৭ 
। সাহিত্য 
রবীন্দ্র-সাহিত্যে সবুজের জয়যাত্রী-_গৌরী বসু ২৭৬ 
) পরিক্রমা [এ 
জ্যোতির্লি্গ বৈদ্যনাথেশ্বর-_স্বামী অচ্যুতানন্দ ২৫৩ 
শিশু ও কিশোর বিভাগ এ 
চিরন্তনী ।-) আদি শঙ্করাচার্য $) ২৬১ 
শব্দচেতনা ০) ২৭১ 
সমাধান £ শব্দচেতনা ৮১ ২৫২ 
॥ যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন ২৬৫ 







গোমুখের চিত্প। হিমালয়ের হিমশৈলাবৃত গতুর থেকে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, অবিরাম, উদ্দাম, অক্লান্ত 
পাঁতিতে। এ যেন 'গ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবগঙ্গী" বিবেকাদন্দ-রূপ গোমুখের মধ্য দিয়ে জগৎকল্যাপার্থে নিরবঙ্গি্নজাবে 
প্রবহমান! শিবচক্ষুটিও যেন স্পর্ট হয়ে উঠেছে। আলোকচিত 8 ডাঃ তমোনাশি ভট্টাচার্য 


এ পরমপদকমলে 
“কথামৃত'-এ বিভাষিত শ্রীরামকৃষ্ণ-_ 
সন্ত্রীব চট্টোপাধায় ২৭২ 
[এ বিজ্ঞান [এ 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার স্বরূপ-_ 
আও ভিকার্স ও ক/)থেরিন হেপবার্ণ ২৭৮ 
[॥ ] 
প্রসঙ্গ “সৃষ্টিতত্ব ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ ঃ বিজ্ঞান মতে ও 
বেদান্ত দৃষ্টিতে” ২৭৪ 
0) কবিতা ও 
রামকৃষ্ণ নাম--সলীল বিশ্বাস ২৫৭ 
মহান আত্মা বিবেকানন্দ-__তোমাকে_ অনুপম বরাট ২৫৭ 
মানুষের কবিতা --বিনয় বন্দোপাধ্যায় ২৫৭ 
জীবন্ত বুদ্ধের সামনে দাড়ালে--শৈলেন্্র হালদার ২৫৮ 
উত্তরণ---সপ্জয় ভুইয়া ২৫৮ 
মহান স্থপতি. শিশির মুখোপাধ্যায় ২৫৮ 
সত্য ধ্রনবে রাঙিয়ে মন_পদ্মরাগ সরকার ২৫৮ 
নিয়মিত বিভাগ এ 
্রন্থ-পরিচয় * গল্পে গাথায় যোগিরাজাধিরাজ-_ 
লোকনাথ চক্রবর্তী ২৮১ 
সূর্যই প্রাণ_ দেবব্রত দাস ২৮২ 
মাতৃবাণীর পীযৃষধারা- চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ ২৮৩ 
[॥ সংবাদ [॥ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ২৮৪ 
শরীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ২৮৫ 
বিবিধ সংবাদ ২৮৫ 
[)অন্যান্য ।॥ বিজ্ঞপ্তি ঃ উদ্বোধন ২৭৩ 








স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রোঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 
ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, “উদ্বোধন 


বার্ষিক গ্রাহকমূল্য 0 ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ £ ৭৫ টাকা; সডাক £ ৯৫ টাকা 0) আলাদাভাবে কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা 


২৩৫ 





উদ্বোধন 


রামকৃষ্ণ মণ, 


বেড 


বৈশাখ ১৪০৯ 


অন্ন (বিশুদ্ধ মিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে) [| ১৪০৯ বঙ্গাব্দ / ২০০২-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ 


রবিবার ২১ এপ্রিল ২০০২ 
শুক্রবার ১৭ মে ৃ 
রবিবার ২৬ মে 
বুধবার ২৪ জুলাই ও 
বুধবার ৭ আগস্ট 
বৃহস্পতিবার ২২ আগস্ট নর 
শনিবার ৩১ আগস্ট 
শুক্রবার ৬ সেপ্টেম্বর 

মঙ্গলবার ১ অক্টোবর 

রবিবার ৬ অক্টোবর 

শনিবার ১৬ নভেম্বর 

সোমবার ১৮ নভেম্বর 

শুক্রবার ১৩ ডিসেম্বর 

মঙ্গলবার ২৪ ডিসেম্বর 
বৃহস্পতিবার ২৬ ডিসেম্বর 

সোমবার ৩০ ডিসেম্বর 
বুধবার ৮ জানুয়ারি ২০০৩ 
শুক্রবার ১৭ জানুয়ারি 

শুক্রবার ২৪ জানুয়ারি 

সোমবার ৩ ফেব্রুয়ারি 

বুধবার ৫ ফেব্রুয়ারি 

রবিবার ১৬ ফেব্রুয়ারি 

বুধবার ৫ মার্চ 

রবিবার ৯ মার্চ 

মঙ্গলবার ১৮ মার্চ 

শুক্রবার ২১ মার্চ 

শুক্রবার ১১ এপ্রল 

সোমবার ১০ জুন ২০০২ 
সোমবার ২৪ জুন ৃঁ 
শুক্রবার ১২ জুলাই 
রবিবার ৬ অক্টোবর ৃ 
শনিবার ১২ অক্টোবর নি 
পোমবার ৪ নভেম্বর রং 
বুধবার ১৩ নভেম্বর ষ্ঠ 
মঙ্গলবার ১৯ নভেম্বর 
বৃহস্পতিবার ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ 
শনিবার ১ মার্চ 


তিথি-কৃত্য 
রামনবমী চৈত্র শুক্লা নবমী ৭ বৈশাখ 
শ্রীশঙ্করাচার্য বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী ২ জৈষ্ঠ 
শরীবুদ্ধদেব বৈশাখ পূর্ণিমা ১১ জ্যৈষ্ঠ 
গুরুপৃর্ণিমা ব্যোসপুর্ণিমা) আষাঢ় পূর্ণিমা ৮ শ্রাবণ 
রামকৃষ্ণানন্দ আষাঢ় কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ২২ শ্রাবণ 
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ শ্রাবণ পূর্ণিমা ৫ ভাদ্র 
শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী শ্রাবণ কৃষণাষ্মী ১৪ ভাত্র 
স্বামী অদ্বৈতানন্দ শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী ২০ ভাদ্র 
স্বামী অভেদানন্দ ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী ১৪ আশ্বিন 
স্বামী অখণ্ডানন্দ ভাদ্র অমাবস্যা ১৯ আশ্বিন 
স্বামী সুবোধানন্দ কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী ৩০ কার্তিক 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কার্তিক শুরা চতুর্দশী ২ অগ্রহায়ণ 
স্বামী প্রেমানন্দ অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী ২৭ অগ্রহায়ণ 
যীশুধরিস্ট ৮ পৌষ 
জ্রীমা সারদাদেবী অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ সপ্তমী ১০ পৌষ 
স্বামী শিবানন্দ অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ একাদশী ১৪ পৌষ 
স্বামী সারদানন্দ পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী ২৩ পৌষ 
স্বামী তুরীয়ানন্দ পৌষ শুক্লা চতুর্দশী ৩ মাঘ 
স্বামী বিবেকানন্দ পৌষ কৃষণ্র সপ্তমী ১০ মাঘ 
স্বামী ব্রদ্মানন্দ মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া ২০ মাঘ 
স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ মাঘ শুক্লা চতুর্থী ২২ মাঘ 
স্বামী অদ্ভুতানন্দ মাঘ পূর্ণিমা ৩ ফাল্ুন 
স্রীরামকৃষ্ণদেব ফান্দুন শুক্লা দ্বিতীয়া ২০ ফাল্গুন 
(জীত্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব) ২৪ ফাল্সুন 
শ্রীচেতন্য মহাপ্রভু দোল পূর্ণিমা ৩ চৈত্র 
স্বামী যোগানন্দ ফাল্ুন কৃষ্ণা চতুর্থী ৬ চৈত্র 
রামনবমী চৈত্র শুক্লা নবমী ২৭ চৈত্র 
পৃজা-কৃত্য 

্রীশ্রীফলহারিণী কালীপুজা বৈশাখ অমাবস্যা ২৬ জ্যৈষ্ঠ 
শ্নানযাত্রা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা ৯ আষাঢ় 
রথযাত্রা আধাঢ শুক্লা দ্বিতীয়া ২৭ আষাঢ় 
মহালয়া ভাদ্র অমাবস্যা ১৯ আশ্বিন 
্রীশ্রীদুর্গাপুজা আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী ২৫ আশ্বিন 
শরীশ্রীকালীপূজা দ্বীপান্িতা অমাবস্যা ১৮ কার্তিক 
জীত্রীজগদ্ধাত্রীপূজা কার্তিক শুক্লা নবমী ২৭ কার্তিক 
শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা কার্তিক পূর্ণিমা ৩ অগ্রহায়ণ 
্রীত্রীসরস্বতীপৃজা মাঘ শুরা পঞ্চমী ২৩ মাঘ 

র মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী ১৬ ফাল্দুন 

একাদশী-তিথি (রামনাম টার 

বৈশাখ ৯, ২৪ (এপ্রিল ২৩, মে ৮) 

জ্যৈষ্ট- ৮ ২২ (মে ২৩, জুন ৬) রা 

আধা-- ৬, ২১ (জুন ২১, জুলাই ৬) পৌষ-_ 

শ্রাণ-- ৪, ২০ (জুলাই ২০, আগস্ট ৫) মাঘ-_ 

ভাদ্র-_ ১, ১৭, ৩১ (আগস্ট ১৮, সেপ্টেম্বর ৩, ১৭) টা 

আশ্বি-_- ১৬, ২৯ (অক্টোবর ৩, ১৬) 


১৫, ২৯ (নভেম্বর ১, ১৫) 

১৪, ২৯ নেভেম্বর ৩০, ডিসেম্বর ১৫) 
১৪, ২৯ (ডিসেম্বর ৩০, জানুয়ারি ১৪) 
১৪, ৩০ জোনুয়ারি ২৮, ফেব্রুয়ারি ১৩) 
১৪, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২৭, মার্চ ১৪) 
১৩, ২৯ মোর্চ ২৮, এপ্রিল ১৩) 


সৌজন্যে $ আর, এম. উন্ডাত়িসি, উনার হাওড়া-৭১২১৪০৯ 







ন্ 
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তদ্দিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। ? 6 10310? 
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উপদেক্্যত্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদর্শিনঃ।| (গীতা, ৪1৩৪) 
সত্যদ্রষ্টী (ততুদ্রষ্টা) গুরু (আচার্য)-কে প্রণিপাত, শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, পরিপ্রন্ন (যেখানে যেখানে বুঝিতে 
[ বাধিতেছে, সেই ক্ষেত্রে প্রশ্ন করিয়া স্থীয় ধারণা পরিষ্কার করিয়া লওয়া) এবং সেবার কোয়িক' মানসিক 
ও বৌদ্ধিক সেবা) মাধ্যমে প্রীত করিলে তিনি যথার্থ “জ্ঞান” উপদেশ করিয়া থাকেন। 

৭ %% % ৯ 
প্রেমে মানুষে মানুষে, আর্যে ল্েচ্ছে, ব্রা্মণে চণ্ডালে, এমনকি পুরুষে নারীতে পর্যন্ত ভেদ করে না। 
প্রেম সমগ্র বিশ্বকে আপনার গৃহসদৃশ করিয়া লয়। যথার্থ উন্নতি ধীরে ধীরে হয়, কিন্তু নিশ্চিতভাবে। 
যেসকল যুবক ভারতের নিন্নশ্রেণীর উন্নয়নরূপ একমাত্র কর্তব্যে মনপ্রাণ নিয়োগ করিতে পারে, তাহাদের 
থে কাজ কর. তাহাকে জাগাও- বধ কর এবং ভাগে ক্িত ব। একাজ ভারতে 
যুবকগণের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। 





| 
] _ স্বামী বিবেকানন্দের পত্র, নি 
সং + পট ৯ 
আপ অকেলা সব করৈ, ওরৌকে সির দেই। 
র দাদূ সোভা দাসকোঁ, অপনা নাৰ ন লেই।। ৰ 
ঘট পরটচৈ সেৰা করৈ, প্রত্তুখি দেখৈ দেৰ। র 
অৰিনাসী দর্শন করে দাদূ পূরী সেৰ।। (দাদূ, ২১1২৪, ৪1২৫৭) ] 
1 ষোড়শ শতাবীর সাধকভক্ত দাদু বলিতেছেন ৫ “হে প্রত, আপনি একাই সব কার্য করেন, কিন্তু নাম; 
ৰ হয় অন্যের। দাদুর মতে, তাহাতে দাসের (সেবকের)-ই গৌরব। কারণ, ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়, তাহার 
(ঈশ্বরের) নাম গৌপনই থাকে। 
ঈশ্বর যে কেবল সেবকের অন্তরে থাকেন তাহা নহে। তিনি সেবকের অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া দর্শন 
দেন। এই ঘটের (সেবকের অন্তরাত্মা) পরিচয় পাইয়া যদি সেবা করে, তাহা হইলে ঘটের মধ্যেই 
১ াটারারার৬৪লারারারারারিডতা 


লাভ করে! 
£ক--------855. 


পা ও শি পর আও আপ পাপা শপ 
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“এল ও ভি ই” 


পূর্বানুবৃত্তি] 
প্রসঙ্গ 2 সেবাযোগ 


শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বিখ্যাত উক্তি-_“শিবজ্ঞানে 
জীবসেবা”। এই উক্তির মধ্যে যে-তত্তব নিহিত রহিয়াছে, 
তাহার ভিত্তিতেই স্বামী বিবেকানন্দ শুরু করিলেন যুগধর্ম 
প্রবর্তন এবং মহাসেবা যজ্ঞ। স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ 
ছিলেন “এল ও ভি ই; অর্থাৎ 7,09৬. কেমন 7,0৬7? 
10৬, 7০7501100৫- প্রগাঢ় প্রেমের ঘনীভূত মূর্তি। 
সেই প্রেম 'ব্রন্ম হতে কীট পরমাণু” পর্যস্ত বিস্তৃত। এঁহিক 
সকল কামনা-বাসনা সেখানে জ্ুবলিয়া-পুড়িয়া শেষ হইয়া 
গিয়াছে। ইন্দ্রিয়াতীত, দিব্য, শুদ্ধ, পবিত্র সেই প্রেমের 
ব্যাপ্তি রক্তমাংসের এই শরীরকে অতিক্রম করিয়া, 
এমনকি মন, বুদ্ধি যেস্থানে পৌঁছাইতে পারে না, সেই স্থান 
পর্যস্ত প্রলম্বিত। এবং চিদ্স্বরূপ সেই প্রেমঘন সত্তাই 
আমাদের সাধ্য, আর শিবজ্ঞানে জীবসেবা আমাদের 
সাধন। স্বামীজী বহুভাবে, বহুবার এই কথাই বলিয়াছেন। 
এই বিষয়ে পূর্বে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। এখন ভিন্ন 
দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়টির বিশ্লেষণে আমরা প্রবৃত্ত হইব। 

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া তাহাকে সরকারি 
নথিভুক্ত করিবার পূর্বে ইহার নিজন্ব সংবিধান রচনা 
করিয়া স্বামীজী বলিলেন-__“আত্মনো মোক্ষার্থং 
জগদ্ধিতায় চ” এই সঙ্ প্রতিষ্ঠিত হইল। অর্থাৎ আত্মার 
(নিজের) মুক্তিসাধন এবং জগতের হিতসাধন করিবার 
জন্য এই সঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রশ্ন হইতে পারে, সচরাচর 
দেখা যায় যেকোন সন্ন্যাসি-সচ্ঘেরই একমাত্র উদ্দেশ্য-_ 
আত্মার (নিজের) মুক্তিসাধন। এবং ইহাই বাঞ্নীয়। 
সেখানে জগতের হিতসাধনের প্রয়োজনই বা কোথায়, 
তাৎপর্যই বা কী? তত্বকথায় আসিবার পূর্বে বাস্তব 





বু 


পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে স্বামীজীর মনোভাব কী ছিল তাহা 
বিবেচ্য। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে লক্ষ লক্ষ সাধু-সস্ত, 
সন্ন্যাসী 'অনাশ্রমী” হইয়াও সমাজে আছেন এবং বৃহত্তর 
অর্থে সমাজই তাহাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহন 
করিতেছে। স্বামীজী ইহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি ইহাও 
লক্ষ্য করিলেন যে, যথার্থ ব্র্মজ্ঞানী মহাপুরুষের সংখ্যা 
অত্যল্স। এই মুষ্টিমেয় সত্যদ্রষ্টী মহাপুরুষকে স্কন্ধে তুলিয়া 
সমাজ নৃত্য করিবে। কিন্তু বাকি বিরাট সংখ্যক সংসার- 
ত্যাগী, নিঙ্বর্মী সন্ন্যাসী, সাধু-সম্ত বলা যায় রাষ্ট্রীয় 
অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমাজে গলগ্রহস্বরূপ হইয়া আছেন। 
সমাজ তাহাদের নিকট তো কিছুই পায় না, বরং “পান 
হইতে চুন খসিলে' ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধিয়া যায়। আর 
এইসকল গৃহত্যাগী, কর্মত্যাগী, ধর্মধবজাধারিগণের সংখ্যা 
বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। মনে রাখা দরকার, আমরা 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য এবং শেষভাগের কথা বলিতেছি। 
তখনো রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হয় নাই। ধর্মক্ষেত্রে নির্দিষ্ট 
সংগঠন নির্মাণের কথা কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ 
উচ্চারণ করিলেও “সন্ন্যাসী সঙ্ঘ'-এর কথা কেহ কখনো 
কোথাও ভাবিতে পারে নাই। স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম 
ব্যক্তি যিনি সমাজের ওপর কোনরূপ দায় না চাপাইয়া 
একটি সন্ন্যাসী সংগঠন সৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন। এই 
সংগঠন বা সঙ্ঘ সমাজের নিকট হইতে অবশ্যই কিছু গ্রহণ 
করিবে, কিন্তু পরিবর্তে ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও “সেবা 
বিতরণ করিবে। সমাজের নিকট ইহা গলগ্রহরূপে হাজির 
হইবে না। অবশ্য ইহা বিবেকানন্দের মন-গড়া কিছু নৃতন 
পদ্থা বা পদ্ধতি নহে। প্রাটীন যুগে বৈদিক অনুশাসনেই 
দেখিতে পাই, সংগঠনরূপে না থাকিলেও এই দেওসা- 
নেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। তৈত্তিরীয় উপনিষদে খষি 
বলিয়াছিলেন ঃ “স্বাধ্যায়ন্মা প্রমদঃ। ..স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং 
ন প্রমদিতব্যম্।” অর্থাৎ স্বাধ্যায় (শিক্ষারর্চা, সাধন) হইতে 
কখনো বিরত হইবে না। পরেই বলিলেন, 'প্রবচন' অর্থাৎ 
শিক্ষাদান কার্য হইতেও কখনো বিরত হইবে না। 
শিক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষাদান উভয় কার্যই একত্রে চলিবে, 
এককভাবে কখনো তাহা চলিতে পারে না। অতএব 
স্বামীজী বৈদিক যুগের প্রাচীন পদ্ধতিই অনুসরণ করিয়া 
একটি সংগঠন নির্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। 
আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া সেই প্রাটীন “গুরুকুলবাস' 
অথবা “অস্তেবাসী” পদ্ধতিতে সৃষ্টি হইল “রামকৃষ্ণ মঠ*। 
সমাজ লাভবান হইল। সাধু-সন্ন্যাসিগণ নিজের সাধনপদ্থা 


২৩৮ 


বৈশাখ ১৪০৯ 








করেন তখন তাহা সেবককে দিব্য আনন্দ প্রদান করিয়া মধ্যে অদ্বৈতজ্ঞান, অদৃষটপূর্ব প্রেম এবং অদ্ভুত কর্মের 


২৩৯ 





করিল। একদিকে যেমন গৃহত্যাগী সন্নযাসিবৃন্দের সাধনের 
প্রেরণাও খর্বিত হইল না, অপরদিকে সমাজও বঞ্চিত 
হইল না। আর এই সেবাযজ্ঞের ভিত্তিভূমি হইল 


বিবেকানন্দ-উদ্দিষ্ট 'এল ও ভি ই' তত্ব। সুতরাং এই 
অবস্থায় “কর্ম কর্ম রহিল না। উহা উপাসনায় রূপান্তরিত 
হইয়া সাধককে ব্রহ্মকর্মসমাধি' প্রদান করিল। যে-ব্যক্তি 
অজ্ঞান, তাহার দৃষ্টিতে ইহা “কর্ম বটে। কিন্তু যিনি জ্ঞান- 
প্রতিষ্ঠ, তাহার বাহ্য কর্মকে লোকে কর্ম বলিয়া অভিহিত 
করিলেও তাহার নিজের কর্মবোধ নাই। “আমি কর্তী_ 
এই বোধ নাই। এক অখণ্ড, শুদ্ধ, মুক্ত প্রেমস্বরূপ 
চৈতন্যবোধে তিনি তখন অভিক্নাত হইয়াছেন। 

এখনো একটি সন্দেহ মনে থাকিয়া যায়। সাধারণ 
সাধকের মনে এই প্রন্ম আসিতে পারে জগতের 
হিতসাধন যখন করিতেছি তখন "আমিত্ব'-বোধ অথবা 
'কর্তৃত্ব'বোধ আমার ইষ্টসাধনের পথে অন্তরায় হইতৈই 
পারে! ইহার মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। এইখানেই এই 
তাত্বর সহিত “এল ও ভি ই,তাত্বুর সংযোগ ঘটিল। 
শ্রীরামকৃষ্ণ যে 'প্রেমস্বরূপ' তাহা অন্তরে অনুভব হইলে 
সাধক "আমি কর্তা'__ এই বোধ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া 
থাঁকে। গীতামুখে শ্রীভগবান বলিলেন £ “জন্ম কর্ম চ মে 
দিবাং এবং যো বেত্তি তত্তত৪/ তাক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি 
মামেতি সোইর্জুন।।”' অর্থাৎ যে আমার (ভগবানের) দিব্য 
জন্ম ও কর্মরহস্য অবগত আছে, মৃত্যুর পর তাহার 
পুনর্জন্মি হয় না। সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের 
দিব্য জন্ম, দিব্য কর্মের রহস্য যাহার নিকট উদঘাটিত 
হইয়াছে তিনিই অনুভব করেন, শ্রীরামকৃষ্ণ “এল ও ভি ই 
পার্সনিফায়েড'। কারণ, “আমি কতী'--এই বোধ এবং 
'শ্রীরামকৃষ্ণ করতা'--"এই বোধ কখনো একত্রে থাকিতে 
পারে না। 'শ্রীরামকৃষ্ণই কর্তা'_-এই বোধ তাহারই পরম 
প্রেমস্বরূপতার অনুভবজাত এক দিব্য বোধ। ইহাই 
মানুষকে জীবন্মুক্তির স্বাদ প্রদান করিয়া থাকে। এই 
প্রেমের কারণে যে “সেবা”, তাহাকেই স্বামীজী ঠাকুরের 
বাণী উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন__“শিবজ্ঞানে জীবসেবা”। 

'সেবাধিকার' সহজে মেলে না। বৈষ্ণব শান্ত্র অনুযায়ী 
“সেবা' খুবই দুরূহ কার্য। সেবার মধ্যে আনন্দ আছে। দুঃখ 
আছে। বিপদও আছে। ইষ্ট (সেব্য) যখন সেবা গ্রহণ 






ভৌতিক, আধিদৈবিক বা আধ্যাত্মিক যে-কারণেই হউক, 
সেবকের অস্তরে তীব্র পীড়ার কারণ হইয়া উঠে। আর 
যখন সেবায় কিঞ্চিম্মাত্র অবহেলার কারণে সেব্য উহা 
গহণ করিলেন না, তখন সেবকের পক্ষে উহা কেবল 
পীড়াদায়ক নহে, বিপজ্জনক। কারণ শান্ত্রকার বলিলেন, 
এই অবহেলার কারণ 'অহঙ্কার' এবং অহঙ্কারই সেবককে 
সেব্য হইতে দূরে ঠেলিয়া দেয়। বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুযায়ী 
ভগবানের দৃষ্টিতে মনুষ্যের সকল অপরাধই ক্ষমা, 
একমাত্র “সেবাপরাধ' ক্ষমার অযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-গীত 
একটি প্রাটীন গানে গীতিকার বলিতেছেন ঃ “আমি মুক্তি 
দিতে কাতর নই, শুদ্ধাভক্তি দিতে কাতর হই গো/ আমার 
ভক্তি যেবা পায়, তারে কেবা পায়, সে যে “সেবা” পায় 
হয়ে ত্রিলোকজয়ী।।” “সে যে সেবা পায়__ইহার অর্থ 
হইল, সে 'সেবাধিকার, পায়। অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তি যাহার 
হইয়াছে, তাহারই কেবলমাত্র “সেবাধিকার” জন্মিয়াছে। 
ইহা বড় সাম্ঘাতিক কথা! এই সেবাধিকার কাহার 
হইয়াছে? উক্ত গীতিকার বলিতেছেন £ “শুদ্ধাভক্তি এক 
আছে বৃন্দাবনে, গোপ-গোপী বিনে অন্যে নাহি জানে ।” 
অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তিসম্পন্ন গোৌপ-গোপীগণেরই সেবাধিকার 
জন্মিয়াছে। অবশ্য ইহা দ্বাপরযুগের কথা । এই কলিযুগেও 
কি একই কথা? তাহাই এখন বর্ণিত হইতেছে। 

স্বামীজী বলিলেন, সেবাই এই যুগের সাধন। 
প্রাচীনকালে যে পরিবেশ ছিল এখন তাহা সম্পূর্ণ 
পরিবর্তিত হইয়াছে। মানুষের যে শারীরিক, মানসিক 
সাধন-সামর্ঘ্য অতীতকালে ছিল, এখন তাহা নাই। যুগে 
যুগে প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
মানুষের জীবনধারা ও সামর্থ্য পরিবর্তিত হইতে থাকে। 
অতএব 'প্রাটীনকালে অমুক ছিল কি তমুক ছিল, এখন 
কিছুই নাই, এখন আমরা সবর্বাত্ত” ইত্যাদি বিলাপের কিছু 
প্রয়োজন নাই। যাহা এই যুগোপযোগী তাহা জানিয়া 
লইতে হইবে। এবং সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করিতে 
হইবে। তাই 'যোগসমন্বয়' এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবা' 
রীঁপ আধুনিক পদ্ধতির নির্দেশ দিলেন যুগাচার্য স্বামী 
বিবেকানন্দ। 
বলিয়াছেন ঃ “অদ্বয়তত্বসমাহিতচিত্তং, প্রোজ্জবলভক্তিপটা- 
বৃতবৃত্তং, কর্মকলেবরমদ্ভুতচেষ্টম্।” অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ঠের 


এপ্রিল ২০০২ 


উদ্বোধন 


৯০৯২০ 
০সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এবং শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং যোগচতুষ্টয়ের 
“সমন্তয় সাধন করিয়া দেখাইয়া গেলেন যে, ইহা সম্ভব। 


১০৪তম বর্য--৪র্থ সংখ্যা 


৩১২০ 
ইহা মানুষকে বিপদের মধ্যে শাস্ত রাখে, পথহারাকে পৎ 


দেখায়, অসহায়ের নিকট সহায়ের কারণ হয়| 


স্বামীজী বারংবার বলিলেন- প্রত্যেক মানুষের মধ্যে 
জ্বানপ্রবণতা (1010/15086 1৪0811%), প্রেমপ্রবণতা 
(01701101791 19011), কর্মপ্রবণতা (৮/০011 (8০010) 
এবং ধ্যানপ্রবণতা (79500 ৪০1) বিদ্যমান। পশুর 
মধ্যে ইহাদের সব নাই। এই চারপ্রকার প্রবণতাকে 
ঈশ্বরলাভার্থ প্রয়োগ করিতে পারিলেই উহারা 'জ্বানযোগ”, 
'ভক্তিযোগ', 'কর্মযোগ” এবং 'রাজযোগ” নামে অভিহিত 
হয়। এই প্রবণতাগুলি ধর্ম ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে 
পারে না, তাহা নহে। যেকোন ক্ষেত্রেই এই চারটি 
প্রবণতার সুষম প্রয়োগ মানুষকে সাফল্যের শীর্ষে লইয়া 
যায়। প্রাত্যহিক জীবনে সকলেরই অল্পবিস্তর মানসিক 
বিচার-বিশ্লেষণ, হিসাব-নিকাশ কিছু না কিছু করিতে হয়। 
একজন মুটেও পারিশ্রমিক কম পাইলে বিচার করিয়া 
দেখে সে কতটা কম পাইল । ইহাই তাহার জ্ঞানপ্রবণতা। 
এই জ্ঞান প্রবণতাই 'জ্ঞানযোগ? হইয়া ওঠে যখন মানুষের 
এই সহজাত প্রবৃত্তি ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ 
যখন সে বিচার করে- ঈশ্বরই সদ্বস্ত, বাকি সব 
অসদ্বস্তু। দ্বিতীয়ত, সকল মানুষের মধ্যেই স্নেহ, 
ভালবাসা, আবেগ, শ্রদ্ধা রহিয়াছে। তাহার এই সহজাত 
“প্রেম-প্রবণতা'-কে ঈশ্বরমুখী করিলে তাহা 'ভক্তিযোগ, 
নামে অভিহিত হয়। তৃতীয়ত গীতার বাণী স্মরণ করা 
যাইতে পারে-_-“ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু 
তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ”। অর্থাৎ মানুষ বা মনুষ্যেতর কোন প্রাণী 
কর্ম ব্যতীত একক্ষণও থাকিতে পারে না। কেহই থাকিতে 
পারে না বলিলে নিশ্চয়ই ভুল হইবে। কারণ, যিনি ব্রহ্মার 
হইয়াছেন। তাহার জীবনে কর্মপ্রসঙ্গ নাই। উহা আমাদের 
আলোচ্য বিষয় নহে। আমরা সাধারণ মনুষ্য বলিয়া 
নিজেদের চিহ্্ত করিয়াছি এবং অনুভব করি, আমাদের 
মধ্যে এই জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম-প্রবণতাসকল যথার্থই 
বিদ্যমান। সুতরাং কর্মত্যাগ সম্ভব না হইলে উহাকে 
ঈশ্বরাথেই প্রয়োগ করিয়া কর্মকে 'কর্মযোগে' পরিণত 
করাই বুদ্ধিমানের কার্য। চতুর্থত, মানুষের মধ্যে অতীন্দ্রিয় 
সত্তাকে জানিবার অথবা মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার কথা 
জানিবার কৌতুহল রহিয়াছে। মনকে একাগ্র করিয়া 
মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান। ইহাকে স্বামীজী 
15110 08০810/ বলিলেন। ইহার অধিক চর্চা না হইলেও 


বিপথগামীকে সঠিক পথে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া থাকে। এই 
প্রবণতাকে ঈশ্বরমুখী করিয়া তুলিলে ইহাই “রাজযোগ' 
নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। 

স্বামীজী বলিলেন, 'যোগসমন্য়' কলিযুগের সাধন। 
অথচ “সেবার মধ্যে এই 'যোগসমন্বয়' হইয়া যায়। 
অল্পায়াসে অথবা অনায়াসে। কারণ, সেবা করিতে যাইয়া 
সেবক তাহার কর্মপ্রবণতাকে নিরস্তর ইস্টপথে পরিচালিত 
করে বলিয়া তাহার সকল কর্মই কর্মযোগে পরিণত হয়। 
তাহার আবেগ, ভালবাসা, আকুতি, বিরহ-_সবকিছুই 
ইষ্ট-অভিমুখে ধাবিত হয় বলিয়া তাহার 01770001781 
(8০011) ক্রমশ ভক্তিযোগে পরিণতি লাভ করে। তাহার 
মনের মধ্যে সদাসর্বদা বিচার চলিতে থাকে__ কোন্‌ কর্মটি 
কর্তব্য অথবা কোন্টি অকর্তব্য। কোন্‌ কাজে ইষ্ট প্রীত 
হইবেন, কোন্‌ কাজে রুষ্ট হইবেন। অথবা এই এই বস্তু 
অথবা ব্যক্তিবর্গ আমার ইষ্টপথে অন্তরায়। অতএব 
ইহাদের অবিলম্বে ত্যাগ করা প্রয়োজন। ইত্যাদি তাহার 
জ্ঞানপ্রবণতা ইষ্টপথেই তাহাকে পরিচালিত করে বলিয়া 
সে জ্ঞানযোগীও বটে। যোগসমন্বয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ-_. 
পবনপুত্র মহাবীর হনুমান। কখনো তিনি বিরাট কর্মযোগী, 
কখনো তিনি অগাধ জ্ঞানমুর্তি। আবার কখনো ভক্তিতে, 
আবেগে রোরুদ্যমান হইয়া উন্মাদের ন্যায় শ্রীরামচরণে 
দণ্ডবৎ পতিত। আবার কখনো একাকী নির্জন স্থানে গভীর 
ধ্যানে নিমগ্ন, মন চিদানন্দ অখণ্ড ইঞ্টসত্তায় বিলীন 
হইয়াছে, বাহিরে জড়বৎ নিস্পন্দ। 

অতএব এই দীর্ঘ আলোচনার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ £ 
সন্ন্যাসীদের লইয়াই নহে, পরস্ত সমগ্র শ্রীরামকৃষ্ণ- 
ভক্তমণ্ডলী লইয়া। এই সঙ্ঘের একেবারে গোড়ার কথা 
হইল- _“আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ”। এই মন্ত্রের 
সাধন কি? যোগসমন্য়। যোগ কত প্রকার? স্বামীজী 
বলিলেন যোগচতুষ্টয়ের কথা- জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, 
কর্মযোগ এবং রাজযোগ। এই চার যোগের সমন্বয় 
কিভাবে সাধিত হইতে পারে? সেবাযোগের মাধ্যমে। 
কিভাবে সেবাযোগ করিতে পারা যায়? “শিবজ্ঞানে 
জীবসেবা” মন্ত্র অবলম্বন করিয়া। এই মন্ত্রের অধিষ্ঠান বা 
ভিত্তি কী? স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ-_যিনি 'এল ও ভি ই 
পার্সনিফায়েড'। অর্থাৎ এই 'এল ও ভি ই' তত্তের ওপর 
যাহা কিছু সব দাঁড়াইয়া আছে। [সমাপ্ত] 0 


২৪০ 


:| শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তার সম্বন্ধে যেসকল 
:| তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে 
: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাত্ত দাস ১৩৫৯ সালে 
: | "সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ 
: | করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে 
: | পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ 
:| সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, 
: | সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনরমত্রিত করা হলো। আশা 
: | করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।-_সম্পাদক 





রী, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ 
(পূর্বানুখৃ্ত) 
£.. পরমহংসদেব যেরূপ সর্বধর্ম বিশ্লিষ্ট করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান 
: করিয়াছেন তাহাতে এক অপূর্ব ভাব প্র“্চুটিত হইয়াছে। ইহাতে 
: সাম্প্রদায়িক গৌঁড়ামি এককালে চুণণীকৃত হইয়াছে। 'ঠাহার মতে যে- 
: কেহ কোন মতবিশেষকে ঈশ্বরের একমাত্র ধর্মপথ বলিয়া উল্লেখ 
: করেন তাহা তাহাদের ভ্রম জ্ঞান করিতে হইবে। ইহা ভুরি ভুরি 


: তাহা আমরা এই পত্রিকায় [তত্বমপ্তরী] বিশেষরূপে আলোচনা 
: করিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও করা হইবে। 


প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং সেই মর্মেই সকলকে উপদেশ দিয়া 
: গিয়াছেন। তিনি এই নিমিও সকল সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া 
: তাহাদের দপভুঞ্ত হইয়া যাইতে পারিতেন। তখন তাহাকে অন্য 
: মতাবলম্বী বলিয়া কদাচিৎ বিশ্বাস করা যাইত। তিনি কখনো 
: বৈষ্ণবদিগের সহিত রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ -গুণানুবাদ কীর্তন করিয়া 
: আনন্দে বিহুল হইয়া যাইতেন। কখনো বা নিরাকার ব্রন্মের ভাব 
: লইয়। নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া পড়িতেন। কখনো কালী, 
: দুর্গা প্রভৃতি শক্তির নাম কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র একেবারে 
: উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিতেন এবং কখনো বা ঘোষপাড়ার সহজ 
: মানুষের ভাব লইয়! আনন্দে নৃত্য করিতেন। মসজিদ গীর্জাদির স্থান 
: পর্যন্ত কিছুই উপেক্ষা করিতেন না। 

:.. পরমহংসদেবের এই ভাব অতি বিচিত্র। তিনি অদ্বৈতজ্ঞান- 
:ভিত্তির উপর চৈতন্য-হ্র্ম্য নির্মাণপূর্বক নিত্যানন্দ লাভ 
: করিয়াছিলেন। অর্থাৎ একাধারে অদ্বৈতজ্ঞান, সর্বত্র চৈতন্যদর্শন 
: এবং সর্বদা আনন্দ উপলব্ধি করা পরমহংসদেবের অপূর্ব ভাব ছিল। 
: হিন্দুশান্ত্রে অদ্বৈতজ্ঞানের অনেক কথা আছে, এই পন্থার অনেক 
: সাধক হইয়াছিলেন; চৈতন্যদর্শন অর্থাৎ ভক্তিমতেরও অগণন 
: সাধক হইয়া গিয়াছেন, এবং আনন্দমতেরও ভূরি ভূরি সিদ্ধপুরুষ 
: প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু রামকৃষ্জদেবের ন্যায় সমুদয় ভাব একক্রীভূত 


বেদব্যাস, ফেব্রুম্মারি ১৮৮৮ 


: রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধকেরা যদিও কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম একত্রে: 
? বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের কালীভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল।: 
: তাহারা কালীকেই সকলের নিদান জানিতেন। কিন্তু পৃথক পৃথক: 
: ভাব পৃথক পৃথক সাক্ষাৎ করিয়া একস্থানে তাহাদের পর্যবসান : 
: করিয়া কেহই দেখাইতে পারেন নাই! হিন্দুশাস্ত্রেও এপ্রকার কোন: 
: মুনি, ঝষি বা অবতারও হন নাই, যাঁহাদের দ্বারা এই মহাভাব: 
: প্রকটিত গিয়াছে [হইয়াছে]। 


একদিন আচার্যদেব (শশধর তর্কচুড়ামণি) তাহার কলিকাতা 


; আবাস-ভবনে বহুতর ধর্মপিপাসু শ্রোতৃবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া: 
: নানাবিধ ধর্মবিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় অকন্মাৎ: 
: পরমহংসদেব একজন শিষ্য-সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।: 
: আমরাও সেইসময় তথায় উপস্থিত ছিলাম। আচার্যদের ইতিপূর্বে : 
: তাহাকে কখনো দেখেন নাই, অন্য কোনরাপ পরিচয়ও ছিল না।; 
: তিনি পরমহংসদেবকে দেখিবামাত্র সসন্ত্রমে গাত্রোথানপূর্বক তাহাকে : 
: সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া যেমন উপবেশন করাইতে যাইবেন অমনি : 
: দেখেন পরমহংস অচৈতন্য-_-একেবারে পূর্ণ সমাধিস্থ । এই অবস্থায় : 
: তাহাকে দেখিয়া আচার্যদেবের দুই চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে: 
: লাগিল।... ক্রমে পরমহংসের অল্প অল্প বাহাজ্ঞান সঞ্চার হইতে : 
: লাগিল। তিনি থাকিয়া থাকিয়া অঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং : 
: প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা [তিনি] সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। ইতিপূর্বে : 


অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন £ “মা! শশধরের সঙ্গে দেখা করবার : 


: জন্যে পাঠালি, পাঠাইয়ে আমায় অমন করে দিলি কেন মা! আমি যে; 
: তোর ছেলের সঙ্গে কথা কইতে পারছি না। মা! আমায় ভাল করে: 
পরমহংসদেব অদ্ধিতীয় ঈশ্বর স্বীকার করিয়া তাহাকে সর্বত্র : 


দে মা!” এইরূপ বলিতে বলিতে আরো একটু বাহ্যজ্ঞানের সঞ্চার : 


পরিবর্তনের ফলে 'নববিধান' প্রসব হয়। 
সন্কলন 0 জলধিকুমার সরকার 
সম্পাদনা এ স্বামী সর্বগানদ্দ 


: হইল। তখন তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন £ “ভাই ; 
: শশধর! দেখ আজ মায়ের কাছে ধসে আছি, এমন সময় মা আমায় : 
: বললেন যে, হারে রামকৃষ্ণ! আমার শশধরের সঙ্গে তুই একবার : 
: দেখা করলিনি? সেও যে আমার প্রিয় ছেলে। আজ তার কাছে যা, 
: গিয়ে দেখা করে আয়গে। মা বললেন, আর থাকতে পারলাম না।: 
: অমনি চলে এলাম। অনেকদিন আসব আসব করছিলাম, আজ তা: 
: হয়ে গেল।” এইরূপ বলিতে বলিতে আবার সমাধি হইয়া গেল। : 
: কিছুক্ষণ সমাধির অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় জ্ঞানসঞ্চার হইল।: 
: তৎপরে দুইজনে নানা ভাবভঙ্গিতে কত কি কথা হইল... এইরূপে : 
: ক্রমেই রামকৃষ্ণের অপূর্ব ভাবের কথা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া : 
: পড়িল। রামকৃষ্ণকে জানিতেন না-_এরূপ সাধুসন্ন্যাসী ভারতে : 
: অতি বিরল। আমরা হরিদ্বারে একজন ব্রদ্মচারীর নিকট রামকৃষ্ণের : 
: বিষয় যেরূপ শুনিয়াছিলাম তাহাতে আমাদের আশ্চর্য হইতে: 
; হইয়াছিল। আমরা তৎপূর্ব হইতেই রামকৃষ্ণের নিকট সর্বদা: 
: যাতায়াত করিতাম, কিন্তু তখন তিনি আমাদের তত মনাকর্ষণ : 
: করিতে পারেন নাই। কিন্তু হরিদ্বার হইতে ফিরিয়া তাহার প্রতি : 
; আমাদের ভক্তি শতগুণে বৃদ্ধি পাইল... আমরা এইসময় তাহার : 
: নিকট নানা ধর্মাবলম্বী দর্শকে পরিপূর্ণ দেখিতাম।... পরমহংসদেবের : 
আশ্রয় পাইয়া কেশববাবুর হাদয়ে যুগাস্তর উপস্থিত হয়। সেই: 
: করিয়া ইতিপূর্বে কেহই সাধন করেন নাই অথবা শিক্ষা দেন নাই। ; ৃ 
: যদিও গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন যে, যেকেহ যেরূপে তাহার : 
: উপাসনা করিবে তাহারই সেইরূপে মনোরথ পূর্ণ হইবে। কিন্তু ; 
: সাধন করিয়া কেহই তাহা এপর্যস্ত দেখেন নাই অথবা দেখান নাই। : 


ঘ 








উম্মাপদ্‌ মুখোশখ্যাযকে লিটিত 





র |1১|| 

্রীশ্রীরামকৃষণ শরণম্‌ 

[২1011151019 71155101), 

: ৪81. 70. 1160)৬/1২/১11 1919. 

: [09190 18.3.1926 

া শ্রীমান উমাপদ, 

ৃ তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। 

১ম প্রশ্নের উত্তর-- শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি সম্মুখে রাখিয়া রত 
ৃ চাহিয়া তর চিত্তা করিলে নিশ্চয়ই ধ্যান হইবে। 

২য় উত্তর- হা, জপের দ্বারাই কুগুলিনী শক্তির জাগরণ হয়।! 
: তার জাগরণ ভক্তের অজ্ঞাতসারে হয় এবং ঠাকুরের দর্শনও লাভ হয়।! 
জাগরণের লক্ষণ--জপে আনন্দ বোধ হওয়া। 

৩য় উত্তর--গুরু বীজ বং ইঞট্ার পর্বে গর্ত এ 
মন্ত্রের সহিত করিও। 

: €র্থ-_না, তোমার কোনরূপ আসন মুদ্রা করিবার প্রয়োজন: 
: নাই। যে আসনে বসিয়া জগধ্যানের কোন অসুবিধা না হয় অর্থাৎ, 
আসনর্পিড়ি হইয়া বসিয়া করাই ভাল। 

ৃ তোমার স্ত্রীকে তোমার সুবিধামত একদিন মঠে আনিয়া দীক্ষিত: 
ৃ ৪৮ করিয়া লইয়া যাইও। ইতিমধ্যে তাকে ঠাকুরের বিষয় যতদূর পার: 
পি বলিবে। ঠাকুর সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পড়িতে দিবে। তার প্রতিমূর্তি একখানি: 
: ৪] তাকে দিবে, নিত্য প্রণাম করিতে বলিবে। ঠাকুরের বিষয় পাঠ করিয়া: 
: ঘ তার জীবনী চিন্তা করিতে বলিবে। এইরূপে তার উপর শ্রদ্ধা ভক্তি: 
রীতি কিছু কিছু স্থাপিত হইবে। পরে দীক্ষা হইলে ভবিষ্যতে সাধনগথ; 


সুগম হহবে। 
আমার আস্তরিক শ্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে ও বাড়ির সকলকে; 
 উডিনি৮7105675- নিউ তোমার শুভাকাক্ষষী 


: * স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের পত্রগুলি দমদম-নিবাসী যোগবিলাস মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।__সম্পীদক 


|1২।। 
শরীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্‌ 
চ২2110151)1)9 7৬1155101), 
: 9.0 ৮0. 1701২471019. : 
: [08190 14.4.1926 ৃ 
: শ্রীমান উমাপদ, : 
তোমার চিঠি পাইলাম। পুরশ্চরণ বা অভিষেকাদি করিবার তোমার কোন দরকার নাই। ওসব করিতে হইবে না।: 
' মা কালীর পুজায় পশুবলিদান না দিয়ে অনুকল্পে কলা, কুমড়ো ইত্যাদি বলি দিতে পার, মা তাহাতে অপ্রসন্ন হবেন না।; 
র জপের সময় উত্তর বা পূর্ব দিকে মুখ করিয়া বসিও। এই দুই দিকে মুখ করিয়া বসাই প্রশস্ত। তোমার স্ত্রীকে কথামৃত : 
: এবং রামকৃষ্ণ উপদেশ পড়িতে দিও । অতি সহজ কথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা তাহাতে আছে। বেশ বুঝিতে পারিবে। ভগবানের : 
: দাসীর মতো থাকিতে বলিও, যথাসাধ্য তার নাম করিতে বলিও, তাহলেই হলো। তোমরা আমার খুব আন্তরিক শ্নেহাশীর্বাদ ; 
: জানিও। তোমাদের খুব ভক্তি বিশ্বাস হউক। ইতি। 
ৃ তোমাদের শুভাকাঙ্্মী : 
শিবানন্দ : 


|1৩।| 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ঃ শরণম্‌ 

91] [২/14/003157/5115510ব 
ৃ ১11./101২7 19 51)75 
21.5.1926 ৃ 
: শ্রীমান উমাপদ, 
ৃ শ্রীশ্রীঠাকুরের কার্যের জন্য আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে। ২/১ বৎসর অন্তর এরূপ আসিতে হয়। আমি ২রা: 
: মে বেলুড় হইতে যাত্রা করিয়া পথে ৩ভুবনেশ্বর, পুরী ও 21115 হইয়া ১১ই মে এ মঠে পৌঁছিয়াছি। এখানকার কার্য প্রায়: 
: আপাততঃ শেষ হইয়া আসিয়াছে। সপ্তাহের মধ্যে বা পরে কোন শীতল পাহাড়ে যাইবার কথা হইতেছে। চিঠিপত্র যদি লেখ: 
: তো এই ঠিকানায় লিখিও, আমি যেখানে থাকি পাইব।... 
আর অধিক কিছু লিখিবার নাই। আশা করি তুমি ও তোমাদের বাড়ির সকলে ভাল আছ ও আছে। আমার শরীর: 
; তত মন্দ নয়। এখানে গরম খুব, তবে অসহ্য নয়। অন্য কাজের কোনরূপ আশা পাইতেছ কি? 
: তোমার শুভাকাক্ষমী : 


শিবানন্দ 


|18|| 
শ্রীশ্রীরামকৃষ শরণম্‌ 
টা, যাংা/াা ৮০0. 

: 110৬41২/১11 1971, 91270411101) 
20/12/019)30 
 শ্রীমান উমাপদ, 
তোমার ও করুণাময়ের পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। ঠাকুরের কৃপায় তার নামে আনন্দ পাচ্ছ জেনে খুবই প্রীত হইয়াছি। 
: তার দয়ায় এসব বৃদ্ধি পাইবে। প্রেম, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়বিমুখতা প্রভৃতি লাভ হইবে। তবে সাবধান, আমি একজন ভক্ত, জ্ঞানী, 
: অপরের চেয়ে উচ্চত্তরের ব্যক্তি-__এইসব ভাব যেন মনে উদয় না হয়। তাহা হইলেই সর্বনাশ। ঠাকুরের কাছে খুব প্রার্থনা 
: করবে যেন অভিমান, অহঙ্কার হৃদয় অধিকার নাকরে। . 
ৃ আমার শরীর ত্বার কৃপায় আর খারাপ হয় নাই। একপ্রকার চলে যাচ্ছে। তুমি আমার আস্তরিক আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা 
: জানিবে এবং করুণাময়কে জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি। 
সতত শুভানুধ্যায়ী 

শিবানন্দ 





ক্ষণতৎব্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্।1৫৩।। 


; ভাবগুলির উপর সংযম করিলে বিবেকজ্ঞান জন্মে 


জাতিলক্ষণদেশৈরন্যতানবচ্ছেদাতুল্যয়োস্ততঃ 
প্রতিপত্তি।1৫৪।| 


: তাহাদের পৃথক জ্ঞান হয়। 
: তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথা-বিষয়মক্রমধ্যেতি 
বিবেকজং জ্ঞানম্।1৫৫।। 


: অবস্থাকে যুগপৎ এহণ করিতে পারে, তাহা তারকজ্ঞান। 


: অর্থাৎ প্রকৃতির বিষয়ে যোগীর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। 


: প্রয়োজন হয় না। তিনি ইচ্ছা করিলেই একই সঙ্গে সৃষ্টির 
: সমস্ত বিষয় জানিতে পারেন। 

সত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি।।৫৬)। 

:. যখন সতৃ অেধাঁৎ বুদ্ধি) পুরুষের মতোই শুদ্ধ হইয়া যায়, 
: তখন কৈবল্ালাভ হয়! 


ইরা রা বুদ্ধিতে ; হ্বাতাবিক। কিন্তু রগ যে ভগবানকে লইয়া আন করিবার র: 
স্থান, তাহা অতি অল্প লোকই জানে। গীতাতে আছে, বহু; 
: বুদ্ধির আর কোন প্রয়োজনও থাকে না, তাই তাহা ৃ নপগ 
; তিরোহিত হইয়া যায়, যোগী তখন কেবল নিজের স্বরূপবোধ ? কেহ পূর্ণজ্ান ও রঃ আরে নাট 


: সাধারণের নিকট জ্ঞানের বিষয়ে প্রচার করা প্রয়োজন মনে: 
; করিতেন না। কারণ, জীবাত্মার সংসার দেখা সম্পূর্ণ না; 


বাসনার লেশমাত্র থাকে না। বুদ্ধি তখন এত স্বচ্ছ হইয়া যায় 
: যে, স্বরূপ ও বুদ্ধির মধ্যে কোন পার্থক্য বোধ হয় না। তখন 


: করেন। ইহাই কৈবল্যপ্রাপ্তি। 
ৃ || বিভৃতিপাদ সমাপ্ত।। 


'ৈবল্য" অর্থাৎ পূর্ণমুক্তি সম্বন্ধে ধারণা মানুষের হওয়া! 


: সুদুষ্কর। সাধারণত হিন্দুদের মধ্যে যাহারা একটু সপ্তাবে: 
জীবনযাপন করেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মুক্তির কথা: 
বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাহাদের সঙ্গে একটু কথাবার্তা: 
 বলিলেই বুঝা যায় যে, তাহারা জীবনে যেসব দুঃখ: 
; পাইয়াছেন সেইসব দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়: 
; এমন এক সুখকর স্থানের কল্পনা তাহারা করিয়া থাকেন।: 
বা তে বর্পির মানুষের মনের সপ দুল যেখানে না 
সেইজন্য নানা ধর্মসম্প্রদায়ের লোকের মনে পরলোক বা স্বর্গ: 
: সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিচিত্র ধারণা আছে। সুতরাং সুখের: 
জাতি, লক্ষণ ও দেশা দারা যেসকল বিষয় পু্থক না! ; বিষয়ে অর্থাৎ মানুষ কি পরিমাণ সুখলাভ করিতে পারেন, 


: হওয়ায় অভির বলিয়া বোধ হয়, ৃবে্জি সংযেমের ছারা ; তাহা লইয়াই তাঁহার জীবনের আদর্শ গঠিত হইয়া থাকে। ! 


পরলোকের ধারণার নিরিখে আমরা ভক্ত মানুষকে : 


: মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত দেখিতে পাই। প্রথম স্তরে দেখি, 


বিবেকজ্ঞান ৪ ; মানুষের ধারণা-_নিজের নিজের ধর্মানুযায়ী সৎকর্ম করিলে : 
রে সকল বরকে এবং তাহাদের সকলপ্রকার : স্বর্গপরাপ্তি হয়। সেই স্বর্গের ধারণা আবার কোন দুই ব্যক্তির! 


ৃ : একপ্রকার হইতে পারে না। কারণ, মানুষে মানুষে বৈচিত্রের: 
রী .১৮০১০৭৪ উপায় টা নিা১০৯ : অস্ত নাই। দ্বিতীয় স্তরের ভক্তরা মৃত্যুর পর ভগবানের নিকট: 


 সৃন্ষম্মতম অবস্থাতে মন সমাহিত করা। একহাজার পদ্মপাতাকে : ৃ 
' যদি একটি সূঁচ দিয়া এক আঘাতে বিদ্ধ করা যায় তাহা হইলে কল্পনারও আবার বৈচিত্র্যের অস্ত নাই। রামের ভক্ত মৃত্যুর: 


: বিদ্ধ করিবার ক্ষণটি একহাজার অংশে বিভক্ত হইল। সময়ের : ৃ 
| এইপসষ্্ম অংশকে গভীর সমাধিতে ্রতক্ষ রিতে পারিলে ল্যাবে বোইবার আরা, করেন নানা গেরতরা 
: জগতের সকল বস্তুর স্বভাব, পরিণাম প্রত্ৃতি সবই জানা যায়? ইঞ্টদেবতা মা লক্ষীকে লইয়া মানুষের মতো সংসার করেন! 


এইরূপ জ্ঞানলাভ করিলে এই ভববন্ধন হইতে ত্রাণলাভ 1 সিনে প্লাবন হি ভজেরা নামান্তর টা 
: ও সি ও : থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জনৈকা ভক্ত মহিলাকে “বৈকুঠ্ঠের রাধুনী' : 
: করা যায় বলিয়া এই জ্ঞানের নাম 'তারকজ্ঞান'। কারণ, অনস্ত : বলিতেন। তৃতীয় স্তরের ভক্তদের অর্থাৎ জ্ঞনীদের! 
: ব্রহ্মাণ্ডের সকল বিষয় জানিবার জন্য তাহার কোন চেষ্টার : চান ৃ ৃ : 

: দেখাশুনার কিছুই নাই। তাহারা শুধু এক বস্তু নিজেকে লইয়া: 
: এমন বিভোর হইয়া থাকেন যে, তাহাদের কিছুমাত্র অভাব বা: 
; কোন কিছুর প্রয়োজনবোধ থাকে না। সেই অবস্থাকে নির্বাণ, : 
: বলা হয়। “বাণ' শবের অর্থ দেহ। নির্বাণ" শব্দের অথ: 


: যেখানে স্কুল, সূক্ষ্ম বা কারণ কোন দেহই থাকে না। 


গিয়া থাকিবেন-_এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। এই: 
পর চৈতন্যময় অযোধ্যায় যাইবেন, কৃষ্ণের ভক্ত চৈতন্যময় : 


সর্বদেশে সর্বকালে মানুষের মনে স্বর্গের কল্পনা: 


চু ১০৪তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা ২৪৪ বৈশাখ ১৪০৯ এপ্রিল ২০০২ ্ 


: হইলে সে কিছুতেই মুক্তিলাভ করিতে চাহে না। যাহার ভোগ 
: শেষ হয় নাই, অথচ মুক্তির প্রতি সাধারণভাবে অনুরাগ 
: আছে তেমন সাধকরা কিছুটা সত্বগুণভাবাপন্ন। কিন্তু তাঁহারা 
: নিরায়াসে থাকিবার লালসায় সর্বপ্রকার কর্ম ত্যাগ করিয়া 
 ব্রন্মাচিস্তার ভানে তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। রজোগুণী 
: সাধকগণ নানাপ্রকার উৎকট ক্রিয়া করিয়া যশোলাভের 


: প্রয়াসের নাম করিয়া কর্তব্যকর্মে অবহেলা করিয়া নিন্নগামী 
: হন। এইসব সাধক নিতাত্ত অধঃপতিত না হইলেও ভোগের 
: পথে থাকিবার ফলে যেটুকু জ্ঞান হইবার আশা ছিল, তাহাও 
: নষ্ট হয়। 


ঈশ্বরাবতার বুদ্ধদেব মানবজাতির নিকট সর্বপ্রথম নির্বাণবাদ 


: ধর্মপ্রচারের ফলে মানুষের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহাও সুস্পষ্ট 
: ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন। আসল কথা হইল-_“সর্বারস্তা 
: হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।৮২ 

: ভারতে দীর্ঘকাল মানবতত্তের গবেষণা করিয়া মনীষিগণ 
: যাহা জানিলে আর জানিবার কিছু বাকি থাকে না তাহা 
: জানিয়াছিলেন। তাহারা মানবসমাজকে চতুরাশ্রমে বিভক্ত 
: করিয়া ভোগ হইতে অভ্যুদয়, অভ্যুদয় হইতে নিঃশ্রেয়স লাভ 


: তাহাদের জন্য তাহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্বাণলাভ 


: পতঞ্জলি সেই পন্থাটি প্রদর্শন করিবার জন্য 'যোগসূত্র' রচনা 
: করিয়াছিলেন। অধ্যাত্মসাধনা সম্বন্ধে ইহা একটি অত্যন্ত 
; নির্ভরযোগ্য গ্রস্থ। ইহা তাত্বিক বা 01760190০81 সাধনার গ্রন্থ 
: নহে, ইহাতে অধ্যাত্মসাধনার শুধু প্রায়োগিক বা [78011081 
: দিকই মহর্ষি পতঞ্জলি দেখাইয়াছেন। শরীর, মন এবং বুদ্ধি 
: কিভাবে সাজাইয়া এ সাধনা কার্ষে কিভাবে পরিণত করিতে 
: হয়, তাহা অতি চমৎকাররূপে তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন। মন 
'সৃক্ম হইতে সৃক্ষ্পতর ভূমিতে আরোহণ করিয়া কি 
: অভিজ্রতালাভ করে তাহা সুস্পষ্টরূপে 'যোগসুত্র'-এ বলা 
: হইয়াছে। মানুষের ব্যক্তিগত শক্তি বর্ধিত হইতে হইতে সৃষ্টির 
: সমস্ত রহস্য কিরূপে সে অবগত হয় এবং বিশ্বের সমস্ত 


শক্তির সহিত এক হইয়া গিয়া কিরূপে জীব সর্বজ্ঞ ও: 
: সর্বশক্তিমান হয়, তাহা নিশ্চিতরূপে মহর্ষি পতঞ্জলি এখানে: 
: দেখাইয়াছেন। অবশেষে সর্বপ্রকার জ্ঞেয় হইতে জ্ঞাতা যে কী: 
: পরিমাণ বৃহৎ এবং সেই জ্বাতৃত্বলাভই যে সাধনার শেষ: 
: সীমা, তাহা এখানে তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন। এখানে: 
: '্ঞাতৃত্ব' বলিতে স্বস্বরূপজ্ঞান' বুঝিতে হইবে। 

: চেষ্টায় অধঃপতিত হন। আর তমোগুণী সাধক মুক্তির : 


বেদাস্ত বলেন_ নিরশুণ ২০১০ এনিরিকি 


: প্রভাবে নিজেকে বহুধাবিভক্ত করিয়া বহুরূপ ধরিয়া সৃষ্টি-: 
: রূপে পরিণত হইয়াছেন, আবার সৃষ্টির প্রত্যেকটি জীব আত্ম-: 
: বিস্মৃত হইয়া এই জগৎ দেখিয়া বেড়াইতেছে। এ অনন্ত: 
; জীবগণের মধ্যে যাহারা বিবর্তিত হইয়া ভিজ্ঞাসু মানব হইতে 
ভারতের সামাজিক এক বিষম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে : 


পারে, তাহারা এই যোগপ্রণালী অবলম্বন করিয়া পূর্ণত্বপ্রাপ্তির : 


? ফলে ব্রক্মের সগুণ-নির্শুণ সব ভাব অনুভব করিতে পারে।: 
: প্রচার করেন। স্বামীজী বুদ্ধদেবের মহত্বের কথা অনেক স্থলে : ট 
' খুবই উচ্ছাসের সহিত বলিয়াছেন, আবার তাহার : 


জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ।1১।। 
সিদ্ধি বা শতিসমৃহ জন্ম, ওষধ, মন্ত্র তপসা ও সমাি 


: হইতে জাত হয়। 


মন্তব্য ই মানুষের জীবনে প্রকৃতির সহিত অবিরাম যুদ্ধ; 


: চলিতেছে। আমরা নিতা দেহরক্ষার জন্য অন্নবাস্ত্ের: 
প্রয়োজনে যেসব কাজ করি, তাহা তো প্রকৃতির নিকট হইতে: 
: আবশ্যকীয় বস্তু আহরণ। ইহা বিজ্ঞানের সাহায্যে বর্ধিত: 
: হইয়া কত প্রসারিত হইয়াছে তাহা তো সকলেই দেখিতেছি।: 
: প্রাটানকালে প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্বলাভ করিবার জন্য যে: 
: করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যাহারা নিঃশ্রেয়সার্থী : 


চেষ্টা হইয়াছিল, তাহাই 'যোগ' নামে অভিহিত। মানসিক: 


: শক্তির সাহায্যে রোগ ভাল করা, দূরদেশের সংবাদ আনা: 
: করিবার একটি অব্যর্থ পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মহর্ষি : 


প্রভৃতি নানাপ্রকার অদ্ভুত শক্তিলাভ করিয়া মানুষ নিজে: 


: শক্তিমান হইতে পারে এবং অন্যের দুঃখ কিছু দূর করিতে: 
: পারে। এইরূপ অসাধারণ শক্তিলাভকেই 'সিদ্ধি' নাম দেওয়া: 
: হইয়াছে। পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারবশত কেহ কেহ এইসব: 
: সিদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। ওঁষধপ্রয়োগে মানুষকে বেহুশ: 
: করিয়া যেমন একালে অস্ত্রোপচার করা হয়, পূর্বেও: 
: এইপ্রকার নানারকম শুঁষধের কথা লোকে জানিত। মন্্বলে: 
; অসাধ্য সাধন করা এবং নানারূপ কঠোর তপস্যা করিয়া: 
অসাধারণ শক্তিলাভের কথা এখনো কোথাও কোথাও; 
; শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শুধুমাত্র যোগের পথে সমাধিবলে: 
; যেসব শক্তি উপস্থিত হয়, তাহাই মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা: 
; অধিক উপকারী । [ক্রমশ] (তেরো) ্‌ 


১. "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কম্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে।/ যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্তঃ।” (গীতা, ৭1৩) 
: _ ব্রহাজ্ঞান লাভের অধিকারী যে সুদুর্লভ এবং ব্রন্মাঙ্জানলাভ যে সুদুক্ধর, সেকথা অর্জুনকে বুঝাইতে গিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একথা বলিতেছেন। পৃজাপাদ ; 
: স্বামী প্রেমেশানন্দজী এখানে গীতার বক্তব্য উল্লেখ করিয়া যোগশাস্ত্রকথিত কৈবল্যলাভের বিষয়টি সুস্পষ্ট করিতে চাহিয়াছেন। এই উদ্লেখের মাধ্যমে 
: বেদাত্ত ও যোগের নিবিড় সম্পর্কটিও তিনি সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন।-_সম্পাদক 

২ গীতার অন্তর্গত শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত একটি উক্তির এই অংশের উদ্ধৃতি দান করিয়া স্বামী প্রেমেশানন্দজী ইহা বুঝাইয়াছেন যে, স্বামী 
: যখন বুদ্ধদেবের সমালোচনা করিয়াছেন সেই সমালোচনা বুদ্ধদেবের নহে, কর্মের সঙ্গে যে-দোষ স্বাভাবিকভাবেই সংযুক্ত থাকে তাহার। শ্রীকৃষ্ণ সেকথাই 
: বলিয়াছেন £ “সর্বারস্তা হি দোষেণ ধুমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ""। (গীতা, ১৮1৪৮)-_অন্নি যেমন স্বাভাবিকভাবে ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে, তৈমনই সকল কর্মই 


টিটি হওয়ার জন্য দোষযুক্ত হয়।-_সম্পাদক 


*০৩৯৫৪৩৭৪৪৪৪৪৪৪৪৬৪৪৩৪৩৩৪৬৪৪৪৬৪৪৬৪৯৩৪৩৬৪৪৪৪৪৬৪৩৪৩৩৩৪৩৩৪৩৬৩০৬০৬৬৪৩৪৩৪৪৪৪০ড৪০৪৪ড৪এ 


বেশ।খ 


৯৩০১৯ 
এপ্রিল ১১৯০২ 





£ প্রজাপতি বলিতেন, নিষ্পাপ, অজর, অমর, 

: অশোক, ক্ষুৎপিপাসারহিত, সত্যকাম, সত্যসন্থল্ 
; আত্মাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, তাহাকে জানিতে হইবে। যিনি 
: হন। দেবাসুর উভয়েরই এই বাক্য শুনিয়া আত্মজ্ঞানলাভে ইচ্ছা 
: হইল। দেবতারা ইন্দ্রকে এবং অসুরেরা বিরোচনকে ত্বাহাদের 
প্রতিনিধি করিয়া আত্মবিদ্যাশিক্ষার্থ প্রজাপতির নিকট 
: পাঠাইলেন। তীহারা প্রজাপতির নিকট গিয়া বত্রিশ বর্ষ র্াচর্যয 
 করিলেন। বত্রিশ বর্ষ পরে প্রজাপতি তীহাদিগকে তাহাদের 
: অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা যখন তাহাদের আত্মজ্ঞান- 
? লাভেচ্ছা নিবেদন করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, এই চক্ষে 


৷ জানিতে পার, তবে আমায় বলিও। তাহারা তাহা দেখিয়া 
: বলিলেন, আমরা যেমন, লোম হইতে নখ পর্য্যস্ত তাহার 


ও দৈহিকপরায়ণ [দেহগতপ্রাণ]। 
ইন্দ্রও দেবগণের নিকট ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্ত 
: পথিমধ্যে তাহার বিচার উপস্থিত হইল যে, লা 





বসন-ভূষণে শোভিত হইলে তাহার ছায়াও: 
তন্্রপ হয়, সেইরূপ কোন অঙ্গহীন হইলে: 
ইহার ছায়াও ত অঙ্গহীন হইবে_অতএব: 
এই ছায়া কখন আত্মা হইতে পারে না। এই: 
মনে করিয়া গুরুর নিকটে প্রত্যাবৃত্ত হইলে গুরু: 
আর বত্রিশ বর্ষ ব্রহ্মচ্য্য করাইয়া যে-পুরুষ স্বপ্নে: 


: নানাবিধ অনুভব করেন, তিনিই আত্মা-__এই উপদেশ দিলেন।; 
? ইহাতে ইন্দ্র প্রথমতঃ তৃপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু পুনবর্বার সন্দিশ্ধ: 
: হইয়া গুরুকে নিবেদন করিলেন, স্বপ্নাবস্থায় মন দেহের ধর্মে: 
: লিপ্ত নহেন বটে, কিন্তু নানাপ্রকার দুঃখে মনের শোক ও চাঞ্চল্য 
: ঘটে। গুরু তাহাকে আরো বত্রিশ বৎসর ব্রহমচর্য। করাইয়া: 
স্বপনশূনয সুযুপ্তিই আত্মার প্রকৃত অবস্থা বলিয়া উপদেশ দিলেন।: 
ইন্দ্র তাহাতেও যখন তৃপ্ত হইলেন না, বলিলেন, সুসুপ্তবস্থায় 
; “আমি” জ্ঞানই যখন থাকে না, তখন উহাকে কি করিয়া: 
1 অমৃতন্বরূপ আত্মা বলা যায়? তখন প্রজাপতি তাহাকে আর; 
: যে-পুরুষ দৃষ্টিগোচর হইতেছেন, তিনিই আত্মা; ইনিই অমৃত, : 
: অভয় ও ব্রহ্ম-স্বরাপ। তাহারা উভয়ে প্রজাপতিবাক্যের মর্ম: 
; বুঝিতে না পারিয়া মনে করিলেন, তিনি ছায়াকেই আত্মা : 
; বলিতেছেন। এই মনে করিয়া তাহারা বলিলেন, জলে যে ছায়া : মহাশয়েষু__ 
দেখা যায় তাহাই আত্মা, না আরসীতে যাহা দেখা যায় তাহাই 8 শাররা 
| ৃ ৃহে জদনেপরি উহার রতি পনর রামকফপি 
: হইতে ঠাকুরের স্তোত্র ও জন্মকথা পাঠ করা হয়। তৎপর: 


: অবিকল প্রতিরূপ দেখিতেছি। তখন ৪ 


' উত্তম বন্ত্ীলঙ্কার পরিয়া জলে দেখিতে বলিলেন; তাহারাও : 
: দেখিয়া বলিলেন, আমরা যেমন সঙ্জিত হইয়াছি, ঠিক সেইরূপ : 
? জলে আপনাদিগকে দেখিতেছি। তখন তিনি বলিলেন, ইনিই : 
; অমৃত ও অভয়-স্বরূপ; ইনিই ব্রহ্ম । তাহারা কৃতার্থন্ন্য হইয়া ? ৃ 
? উভয়েই আত্মজ্ঞান না পাইয়া চলিয়া গেল। বিরোচন ত : ৮ 
? উপদেশ, এই দেহই আত্মা। অসুরেরা সেই উপদেশ গ্রহণ : 
: উদ্বোধন, অফিসে বাৎসরিক ছুটি থাকায় এ মাসে উদ্বোধন”: 
: পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। সেই কারণে জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ (মে ২০০২): 
: সংখ্যার “উদ্বোধন-এ এই বিভাগে কোন লেখা ৮৯০৯০ না।! 


টি ররজন দানি জার রা রা 


করিলেন। 
প্রেরিত পত্র 


মহাশয়, বিগত ২লে কুন মদলবার রা 
করা হয়। 


_বন্ধ রহিল। পর সংখ্যা আষাঢ় বাহির হইবে।*_ _ 


সঙ্কলন ঃ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ ্‌ 


* [তৎকালে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯-এ! 
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ষ বলতে গিয়ে সাংস্কৃতিক বিকাশের চরমাবস্থার 
কথা উল্লেখ করেছিলেন। যেকোন সভ্যতার “সাংস্কৃতিক 
: পরিস্ফুটন' (00110121 [7109010508109) সেই সভ্যতার 


' বাঙালি সংস্কৃতির এক “চরমাবস্থা'র কাল। এই কালের 
: বৈশিষ্ট্গুলি প্রতিফলিত হয়েছিল কিছু যুগোত্রীর্ প্রতিভায়। 
: স্বামী বিবেকানন্দ সেই যুগমনীষার এক সংহত রূপ। এক 


: জীবনের পুষ্থানুপুঙ্থ আলোচনা এবং সমালোচনা করেছেন। 
: এক হিসাবে এই আলোচনাগুলিকে স্বামীজীর বহুমাত্রিকতার 
: একটি প্রকাশরূপে বর্ণনা করা যায়। তবে খণ্ডিত পর্ব 
' হিসাবে নয়, ধরং স্বামীজীর মনন ও বোধের সংশ্লেষণে জাত 
: সামগ্রিকতার প্রকাশ হিসাবেই একে দেখা ভাল। 

১৮৯৩ সালে স্বামীজী আমেরিকার শিকাগো ধর্মমহা- 
: সভায় বক্তৃতা দান করেছিলেন। সেদেশের চিস্তার তরঙ্গগুলি 
:তাকে স্পর্শ করেছিল। 
: আত্তীকরণ করেছিলেন তিনি। সেইসঙ্গে তার মধ্যে জাগ্রত 
ছিল এক দীপ্ত ভারতীয়ত্ববোধ। দেশের সভ্যতার মূল 
: বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিনে নেওয়ার প্রবল আগ্রহ তাকে জারিত 
: করেছিল অস্তরে-বাইরে। এই সময়ে ও তার পরবর্তী সময়ে 
: মানুষ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে তার মন্তব্যগুলি 
: পড়লে তাকে একজন প্রাজ্ঞ “মানববিজ্ঞানী” বলেই মনে হয়। 


? তথা বক্তব্যগুলির ব্যাপ্তি নির্ণয়ের একটি প্রয়াস করা যেতে 
: পারে। 
ৃ নৃতত্ £ স্বামীজীর সমসাময়িক চিত্র 


(১৮৫৯ সাল) সমসাময়িক চিস্তার জগতে যে সুগভীর 
: প্রভাব ফেলেছিল, নৃতত্বের ক্ষেত্রে সেই প্রভাবকে যুগান্তকারী 
: বলা যায়। বলতে গেলে, মানুষের উৎপত্তি, বিস্তার ও 
: বিবর্তন সম্পর্কিত চিন্তাধারা সেই প্রথম সুনির্দিষ্টভাবে দানা 
: বাধতে শুরু করে। ইংল্যাণ্ডে জায়মান এই বিষয়টির আভাস 
; আমেরিকায় ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এরই মধ্যে 


* স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা। 


: একমুখী পরিণামবাদ 
: নৃতত্বের ইতিহাসে বলতে গেলে এটিই সম্ভবত সামাজিক: 
্‌ : বিবর্তন ব্যাখ্যা করার জন্য প্রথম তত্বগত প্রয়াস। 

ক্রাস্তিলগ্নে তিনি ভারতীয় সভ্যতা, সমাজ ও জাতীয় ; 


: 'আযানসিয়েন্ট সোসাইটি” (১৮৭৭)। এর কিছু আগে ১৮৭১: 
: কালচার'। বিশ্ব-নৃতত্বের প্রাথমিক ভিত্তি রচনায় এই দুটি: 
: গ্রন্থের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৮৮৪ সালে অক্সফোর্ডে নৃতত্ব-; 
; বিদ্যা পড়ানো শুরু হয়। তার কিছু পরে শুরু হয়: 
আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই সময়ে নৃতত্বের: 
: কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখাও প্রকাশ পায়। তার মধ্যে ছিল হেনরী; 

: মেনের 'আ্যানসিয়েন্ট ল' (১৮৬১), ফ্রেজারের "গোল্ডেন: 

; বাউ' (১৮৯০) ইত্যাদি। তাত্বিক দিক থেকে নৃতত্বিদ্যা 
: অবশ্য তখনো বিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি। তবে মূলত টেলর : 
: তুরীয় অবস্থাটিকে চিহ্নিত করে। উনবিংশ শতাব্দী এই : 


ও মরগ্যানের শ্রন্থদুটির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল: 


(00111110901 [2৬০10110101517)) | : 


ভারতবর্ষেও ৃতত্ের শৈশবাবস্থা চলছিল তখন। যদিও: 


: যেসময় থেকে ভারতে নৃবিজ্ঞানের সূচনা বলে ধরা হয়, তা: 
: শুরু হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই--সেই ১৭৮৪ সালে: 
: এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার সময় থেকে। তা সত্তেও: 
| নৃবিজ্ঞানের পঠনপাঠন একক ও নির্দিষ্ট বিষয় হিসাবে: 
? তখনো ভারতে শুরু হয়নি। তবে এশিয়াটিক সোসাইটির : 
: জার্ণাল £ইগডিয়ান আান্টিকুইটি' (১৮৭২)-তে প্রায় নিয়মিত: 
: ভারতের সমাজ, মানুষজন ইত্যাদি নিয়ে লেখা প্রকাশিত: 
অদ্ভুত নিজন্বতায় সেগুলিকে : 


হচ্ছিল। এছাড়া স্বামীজীর জীবনকালের মধ্যে আরো কিছু 


গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ভারতীয় নৃতত্তের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে; 
: আছে। এর মধ্যে উল্লেখ করা যায় ল্যাথামের লেখা: 
: 'এথনোগ্রাফি অফ ইণ্ডিয়া' (১৮৫৯), রিসলীর প্ট্াইব আগ: 
: কাস্টম অফ বেঙ্গল” (১৮৯১) গ্রন্থদুটির। সীওতালদের : 
; ওপর বেশ কিছু বইও এসময়ে প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত: 
ৃ : উল্লেখ্য, ভারতবর্ষে নৃবিজ্ঞনের ওপর এই ধরনের; 
: এই পরিপ্রেক্ষিতে নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তার অবস্থান : 
; রাখতে সহায়তা করা। বিদেশী শাসককুলকে এদেশের মানুষ: 
: তাদের আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করার: 
; জন্যই এই ধরনের লেখাগুলি প্রকাশ করত। 

ডারউইনের “অরিজিন অব ম্পিসিস-এর প্রকাশ : 


লেখালিখির মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র কায়েম: 


পপি 


: সমসাময়িক কালে কতদূর ব্যাপ্ত ছিল তা জানলে আমরা: 
: স্বামীজীকে তার কালের নিরিখে দেখার সুযোগ পাব।: 
; যেসময়ে প্রথাগতভাবে নৃতত্বচর্চা শুরু হয়নি এবং: 
: পেশাগতভাবে কোন নৃতাত্বিক বর্তমান ছিলেন না এবং: 
; সমাজসচেতন মানুষের সমাজ, সভ্যতা নিয়ে রচনাগুলিকেই : 
; আমেরিকায় প্রকাশ পায় হেনরী মরগ্যানের বিখ্যাত শ্রন্থ : 


বোঝানো হতো-_সেসময়ে স্বামীজীর লেখাগুলিও যে: 


8 ১০৪তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা ২৪৭ বৈশাখ ১৪০৯ এ এপ্রিল ২০০২ রে 


: এধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন, তা বুঝতে গেলে 
: করা যায় না। যাহোক পরবর্তী পর্যায়ে স্বামীজীর নির্দিষ্ট তথা 
: প্রাসঙ্গিক বক্তব্যগুলি কেন্দ্র করে আলোচনা করা হলে 
1 বিষয়টি পরিষ্কার হবে। 
: ভারতের আদিম মানুষ 


ও তামিল প্রবন্ধ থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করে। 
: সেখানে তিনি লিখছেন £ “সত্যই, এ এক নৃতাত্বিক 
: সংগ্রহশালা । হয়তো সম্প্রতি আবিষ্কৃত সুমাত্রার অর্ধবানরের 
: কঙ্কালটিও এখানে পাওয়া যাইবে। ডলমেনেরও অভাব 
: নাই। চকমকি-পাথরের অস্ত্রশস্ত্র যেকোন স্থানে মাটি 
 খুড়িলেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। হুদ-অধিবাসিগণ, 


: বর্তমান। বনবাসী আদিম মৃগয়াজীবীদের এখনো এদেশের 
নানা অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।”১ বর্তমান নৃতাত্তিক 
জ্ঞানের আলোকে যদি স্বামীজীর এই কথাগুলি বিশ্লেষণ করা 
: যায়, তাহলে তার প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি সম্বন্ধে একটা পরিচয় 
: আমরা পেতে পারি। 

£ ১৮৯১ সালে মধ্য জাভার সোলা নদীর তীরবর্তী ত্রিনিল 
: গ্রাম থেকে আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আ্যানাটমির 
; অধ্যাপক ডঃ ইউজিন দুবয় আবিষ্কার করেন মানব-সদৃশ 
: একটি প্রাণীর মস্তিষ্কের হাড়ের কিছু অংশ আর ডান পায়ের 
: ফিমার হাড়। সাধারণ্যে প্রচলিত পরিভাষায় এর নাম-_ 
: জাভা মানব'। এর বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হলো-_ 
4/2£1/204111/1701205 27201%51 | ল্যাটিন ভাষায় দেওয়া এই 
: নামটির বাঙলা অর্থ হলো “খাড়াভাবে দণ্ডায়মান হতে সক্ষম 
: বনমানুষ-তুল্য মানুষ" । বৈজ্ঞানিকেরা ধারণা করেন, 


| আধুনিক মানুষ অর্থাৎ /10/70 5115 52/915%5 বিবর্তিত 
: প্রেত্বতাত্বিক পরিভাষায় 
; বলেছেন, সেপ্রসঙ্গে কিছু সংযোজন করা প্রয়োজন।: 
? আমাদের দেশে যে. পাথরের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে, ! 
: অনেকক্ষেত্রেই তার জন্য কোন উৎখনন করার প্রয়োজন: 
: হয়নি। বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমিভাগের ওপর (5011800 : 
: [170155) এগুলিকে পাওয়া গিয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধকারের : 
: প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ী অঞ্চলে : 
? তারাফেনী নদীতীরবর্তী ভূমিভাগে প্রচুর সংখ্যায় কালো: 
: কোয়ার্টজ পাথরের মধ্য-প্রস্তরযুগীয় ক্ষুদ্রান্ত্র 0010101100১) : 
: সংগৃহীত হয় ফাকা মাঠ ডোঙা জমি) ও নদীতীরের উচু: 
? টিবির ঘাসজমির ওপর যেন খোলামকুচির মতো ছড়িয়ে : 


: হয়েছে এই জাভামানব থেকেই, পরবর্তী কালে এর 
: বৈজ্ঞানিক নামকরণ করা হয়েছে /10770 ০7৪045 ০/৪01145, 
যার গণ-[0170, প্রজাতি ০16010$ এবং উপপ্রজাতিও 
: ০০০03 দাঁড়াতে পারে। দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক মানব ও 
: জাভামানব একই গণের অন্তর্ভুক্ত। স্বামীজীর সমসাময়িক 
: কালে সঙ্ঘটিত এই আবিষ্কার বিশ্বজুড়ে ভীষণ আলোড়ন 
: সৃষ্টি করেছিল। এই অভিঘাত তার মননজগতেও নিশ্চয় 
: চিস্তাতরঙ্গের জম্ম দিয়েছিল। এপ্রসঙ্গে তার সুচিস্তিত বক্তব্য 
: ছিল-_ভারতবর্ষেও এধরনের আদিম মানুষের অস্তিত্বের 
নিদর্শনলাভ সম্ভব। স্বামীজীর ধারণা যে কতদূর সত্য, তার 
প্রমাণ পাওয়া যায় প্রায় এক শতাব্দীকাল অপেক্ষার পর। 
১৯৮২ সাল নাগাদ ভারতেও সমধর্মী একটি আবিষ্কার হয় : 


: মধ্যপ্রদেশে নর্মদা নদীর তীরবর্তী হাথনোড়া গ্রামে।: 
; সোনাকিয়া আবিষ্কার করলেন এক আদিম মানবের: 
: ডানদিকের খুলির কিছু ফসিলীভূত অবশেষ, আর সেইসঙ্গে: 
: আচুলীয় গোত্রীয় সংস্কৃতির কিছু পাথুরে অন্ত্রশ্ত্র। মধ্য: 
: প্লিস্টোসীন যুগের এই গাঁট্রাগোষ্টা অল্প উচ্চতার মানুষটির : 
এপ্রসঙ্গে আলোচনার সূচনা হতে পারে স্বামীজীর “আর্য : ৃ 


নাম দেওয়া হলো--1119/710 ০০7601/5 7121171074016)1515 ' | : 


: ডাকনামে তা হলো 'নর্মদামানব'। পূর্বে আবিষ্কৃত জাভা-: 
: মানবের সঙ্গে একই গণ ও প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত করা হলো: 
: তাকে। মানবগণতুক্ত ফসিলীভূত অবশেষ বলতে ভারতে: 
: এটিই একমাত্র আবিষ্কার। যদিও আযানগ্রোপলজিক্যাল সার্ভে : 
: অফ ইপ্ডিয়ার নৃ-বিজ্ঞানী ডঃ সাংখ্যায়ন আরো একটি নতুন: 
: আবিষ্কারের দাবি করেছেন ৃ 
: অস্তত নদীতীরবাসিগণ নিশ্চয়ই কোনকালে সংখ্যায় প্রচুর : 
; ছিলেন। গুহাবাসী এবং বৃক্ষপত্র-পরিহিত মানুষ এখনো : 


পাথরের অন্ত্রশন্ত্ 
আদিম মানুষের বসবাসের নিদর্শন হিসাবে প্রচুর সংখ্যক : 


: পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ভারতবর্ষের যেকোন স্থানেই পাওয়ার: 
: সম্ভাবনার কথা স্বামীজী উল্লেখ করেছেন। সাধারণভাবে : 
: এধরনের কথা বলার ভঙ্গিকে কথার পিঠে কথা মনে হলেও: 
: আক্ষরিক অর্থেই ভারতের বহু স্থানেই পাওয়া গিয়েছে প্রচুর: 
: সংখায় প্রস্তরাযুধ। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে আবিষ্কৃত এই: 
: পাথরের অস্ত্রশস্ত্রগুলি আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী এই ভূখণ্ডে: 
: মানব-বসবাসের নিদর্শনস্বরূপ ছড়িয়ে রয়েছে। বলা যায়, 
: দীর্ঘ সাত লক্ষ বছর ধরে মানব-সংস্কৃতির যে ধারাবাহিকতা: 
: ভারতে বর্তমান ছিল, তার দলিল এই প্রস্তরায়ুধগুলি।; 
: বিভিন্ন পরিবেশগত ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে সর্বত্র; 
 না। তাই সেই অর্থে যথেষ্ট সংখ্যায় মানব-ফসিল আমরা: 
? পাইনি। কিন্তু পাথরের অন্ত্রগুলি কালের করাল থাবা এড়িয়ে : 
: মানব-অস্তিত্বের উজ্জল সাক্ষ্যের মতো ধিরাজ করছে। 


প্রাগৈতিহাসিক অস্ত্রের আবিষ্কার প্রসঙ্গে যে উৎ্খননের 
০৯৫৪০(101') কথা স্বামীজী : 


! ছিল স্ষুদা্ত্গুলি। স্বামীজীর বক্তব্য যে কতখানি সত্য তথা: 


; বিজ্ঞানভিত্তিক, তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যতীত সম্যক উপলব্ধি 
; করা বোধহয় সম্ভব নয়। 

; বর্তমানে নৃতত্বকে মূলত চারটি শাখায় ভাগ করা হয়__ 
: শারীরিক বা জৈবিক নৃবিজ্ঞান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
: নৃবিজ্ঞান, প্রত্বতাত্তিক নৃবিজ্ঞান এবং ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান। 
: আমরা এতক্ষণ পর্যস্ত যা আলোচনা করলাম তা মূলত 
: শারীরিক বা জৈবিক নৃবিজ্ঞান এবং প্রত্বতাত্তবিক নৃবিজ্ঞানের 
: পটভূমিতে স্বামীজীর বক্তব্যের মূল্যায়ন। পরবর্তী পর্যায়ে 
দেখব সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নিয়ে স্বামীজীর 
: চিন্তাভাবনা যেভাবে পল্লবিত হয়েছিল, সামাজিক ও 
: সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে তার স্বরূপটি কি 
: প্রকার। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে যে-প্রশ্মটি চলে আসে তা 
৷ হলো-_নৃতত্বের বিভিন্ন শাখায় স্বামীজীর এই যে অজানিত 
: পদচারণা, তা কি সমসাময়িক বিশিষ্ট নৃতাত্বিকদের কথা মনে 
: করিয়ে দেয় না? সেসময়ের প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী_ যেমন ফ্রার্জ 


: কম-বেশি লেখালিখি করেছেন। বলা যায় এটা একধরনের 
: যুগবৈশিষ্ট্য, যা স্বামীজীর মধ্যেও প্রতিভাত হয়েছিল। অবশ্য 
: লেখার সংখ্যা বা বিষয়গত দিক দিয়ে কোনভাবেই এদের 
: সঙ্গে স্বামীজীর তুলনা করা হচ্ছে না- হয়তো তা যুক্তিযুক্তও 
: নয়। তাসত্বেও নৃতাত্বিক আলোচনার পরিমগুলে স্বামীজীকে 
: আমরা ভীষণভাবে যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত দেখতে পাই। 

ৃ বর্ণাশ্রম ঃ স্বামীজী কি সমর্থন করতেন? 

;  বর্ণাশ্রম প্রথা একটি বহুমাত্রিক ব্যবস্থা। এর সবটাই 
: খারাপ কিংবা সবটাই ভাল-_এরকম কোন নির্দিষ্ট প্রকরণে 
: একে বিভাজিত করা যায় না। স্বামীজীর কাছে এই প্রথা তাই 
: স্বাভাবিকভাবেই একাধিক রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। তিনি 
; এই প্রথার নমনীয়তা লক্ষ্য করেছেন, যা মানুষের উত্তরণের 


: চিরদিনই খুব নমনীয় ছিল; মাঝে মাঝে নিন্নস্তরের 
: জাতিগুলির সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য ইহা একটু অতিরিক্ত 
নত হইয়া পড়িত।”'5 

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী শ্রীনিবাস যে 'ব্রাহ্মণায়ন” (3181- 
71211521107) এবং পরবর্তী কালে “সাংস্কৃত্যায়ন” (507$- 
(411181011)-এর কথা বলেছেন, তা এক হিসাবে মানুষের 
সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন। স্বামীজী 
নিজের জীবনেও এর জয়গান গেয়েছেন। আর “075801৬৩ 
[719' গ্রষ্থে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার যথাথই স্বামীজীর 
জীবনদর্শনকে সমাজের “গতিশীলতার গীতা" (019 ০ 
80০19] 17)001111/) বলেছেন। 

অত্যন্ত প্রাচীনকাল থেকেই সাংস্কৃত্যায়নের মতো পদ্ধতি 


১৫৪৩৪৪১৩৪৪০৪৬৪৩৬৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৬৬০৪৪৯৬৪৩৪৪৩৬৬৩০৩০০৪০৬৪০৪৪৪৪৩৪৪৪৩৫৪৬৬৩৪১৪৩৪৩৪৪৪৪৩৬৪৪৪৪ 


: শিল্পপ্রতিভা স্ফুরণে সহায়তা করেছিল। বৃত্তিগত নিশ্চয়তার : 
: কারণে ব্ণাশ্রমের গ্রহণযোগ্যতা আরো বেড়ে যায়।: 
: স্বামীজীও বর্ণব্যবস্থার এই বৃত্তিগত স্থায়িত্বের দিকটিতে : 
: দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং এটি যে বর্ণব্যবস্থাকে টিকিয়ে : 
? রাখার অন্যতম কারণ, তাও তার নজর এড়ায়নি। তা বলে: 
: জাতিপ্রথায় যে পরিবর্তনের ছোয়া ক্রমশ লাগছিল, তা তার: 
দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। একজায়গায় তিনি লিখছেন £ “আধুনিক: 
: প্রতিযোগিতা প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কত দ্রুতবেগে : 
: জাতিপ্রথা উঠিয়া যাইতেছে... আর্যাবর্তে ব্রান্ণ দোকানদার, : 
? জুতাব্যবসায়ী ও শুঁড়ি খুব দেখিতে পাওয়া যায়।”৫ এই: 
: একই নিঃশ্বাসে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পরের অধ্যাপক: 
; নির্মলকুমার বসুর বক্তব্য স্মরণ করা যায় ঃ “মুচি চাষি: 
: হইয়াছে, ব্রাহ্মণ উষধের দোকান করিতেছে, কায়ন্থ,: 
! সদ্‌গোপ, উ্রক্ষপ্রিয় কোথাও চাকরি করিতেছে, কোথাও: 
: ছুতারের কারখানা, কোথাও জুতার দোকান খুলিয়াছে।”* : 
: বোয়া, আলফেড ক্রোবার প্রমুখ নৃবিজ্ঞানের সব শাখায় : 


স্বামীজী বৃত্তি পরিবর্তনের কারণ হিসাবে দেখেছেন যে: 


: আধুনিক প্রতিযোগিতাকে, অধ্যাপক বসু ব্রিটিশ রাজত্বকালে: 
! জাতিপ্রথার পরিবর্তনের কারণ হিসাবে সেই একই ঘটনাকে; 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ কি চিন্তার সমান্তরাল অভিব্যক্তি, 
: নাকি অধ্যাপক বসু স্বামীজীর চিন্তা দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত 
: হয়েছিলেন? যদি প্রভাবিত না হয়ে থাকেন তাহলে বলতে: 
: ফলে যে-সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হয়েছিলাম, তা বছ; 
: পূর্ববর্তী সময়ে স্বামীজীর অতলাস্ত দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল ।: 
: তাই বলা যায়, সময়ের অনেক আগেই এগিয়ে গিয়েছিলেন: 
; তিনি। তবে ভারতীয় নৃবিজ্ঞানের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব: 
; অধ্যাপক বসু যে স্বামীজীর চিস্তাভাবনার প্রতি অনুরক্ত : 
? ছিলেন, তার একাধিক সাক্ষ্য বর্তমান। ৃ 
: অনুকূল হতে পারে। তার ভাষায় 8 “জাতিভেদ প্রথা : 


বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার ওপর তাত্বিক আলোচনায় একটি 


ৃ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে 5০০8 1001111 : 
: অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তন বা আরোহণের পদ্ধতিটি।: 
: স্বামীজীর মতে, এই আরোহণ কোন জাতির কোন একক: 
: ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে না। সামাজিক স্তরক্রমে: 
: (59০7 11012101) কোন জাতিকে উন্নীত হতে হলে সেই: 
: কালে শ্রীনিবাস বলেছিলেন “20৮1 71001111" (দেলগত : 
: উত্তরণ), যা ভারতীয় জাতিপ্রথার বৈশিষ্ট্য। এও একধরনের: 
! গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, যা জাতিপ্রথার অন্তরে নিহিত।: 
: এসম্পর্কে স্বামীজী অবহিত ছিলেন। তাই একসময় এই: 
: প্রথার বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ “সর্বদা: 
: মনে রাখিও, আমাদের সামাজিক প্রথাগুলির উদ্দেশ্য যেরূপ: 
ক্রিয়াশীল ছিল। সেইসঙ্গে বর্ণব্যবস্থা নিম্নবর্ণের মানুষের : 


মহত, পৃথিবীর আর কোন দেশেরই সেরাপ নহে। আমি: 


পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই জাতিভেদ দেখিয়াছি, কিন্তু এখানে 
; উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, অন্য কোথাও সেরূপ নহে।”” 
এখানে স্বামীজীর বক্তব্যের ওপর কিঞ্চিৎ নৃতাত্বিক টীকা 


: প্রায় সবদেশে ০8506" দেখেছেন; কিন্তু '০851' শব্দটিকে 
: সাধারণত যে-অর্থে ব্যবহার করা হয় সেই অর্থে ০850 
শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই দেখা যায়। তবে ব্যাপক অর্থে বলতে 
গেলে ০8505" বা জাতি একধরনের “০1855, বা শ্রেণী। এই 
; “০1895? কিন্তু পৃথিবীর সব দেশেই দেখা যায়। ভারতবর্ষে এই 
; *০1855,-এর বৈশিষ্ট্য হলো এখানে তা '০1956 01255" (বদ্ধ 


; দেশে যা দেখা যায়, পরিভাষাগতভাবে তাকে বলা হয় '0707 
; ০1838, (মুক্ত শ্রেণী)। তবে স্বামীজী যে মহনীয়তার কথা 
: বলেছেন তা অনস্থীকার্য। 

£ বর্ণব্যবস্থা তথা জাতিপ্রথার দুর্বলতার দিকগুলিকে 
 স্বামীজী তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। আক্রমণ করেছেন 


: কুরে কুরে জীর্ণ করে দিচ্ছিল। সেইসঙ্গে নব্যতর অর্থনীতির 
: অভিঘাত তো ছিলই। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর কথা স্মরণ 
: করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন ঃ "দুঃখ এইখানে যে, 
: তাহারা ক্রোহ্গণরা) বিজিতকে ঠিক নিজেদের সমান আসন 
: দিতে সমর্থ হন নাই। সেই ভেদবিষে সংশ্লেষমূলক সমাজের 
: দেহ উত্তরোত্তর দুর্বল ও পঙ্গু হইয়া পড়িল।”” 


স্বামীজী লিখেছেন £ “ইদুর (এখনকার) ধর্ম বেদে নাই, 
! পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই_ধর্ম ঢুকেছেন 
: ভাতের হাঁড়িতে। (এখনকার) হিদুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, 
: জ্কানমার্গেও নয়-_ছুঁতমার্গে।”* 

কতখানি তীক্ষ পর্যবেক্ষণশক্তি থাকলে এধরনের মন্তব্য 


: পর্যালোচনা করা হয়। সেইসঙ্গে ছোয়ার্গুয়ির বিধিনিষেধের 
: ওপর গড়ে ওঠে স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য ইত্যাদি বিভাগ । খাদ্যগ্রহণ 
: সংক্রান্ত যে-নিয়ম বা বিধি থাকে, তাকে “০০0]য791981109 
: বলা হচ্ছে। তার ওপর ভিত্তি করে জাতিকে বিভাজিত করা 
হয় শুদ্ধজাতি, জলচল জাতি, অজলচল জাতি-_এইভাবে। 
এইসঙ্গে পঙ্ক্তিভোজন বা খাদ্যের আদানপ্রদানকে বিবেচনা 
করা হয়। তাই সমাজবিজ্ঞানীরা খাদ্যগ্রহণ আদান প্রদান 


: সম্বন্ধীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে “স্থিত বৈশিষ্ট্য (51816 ০179180101) : 
: হিসাবে গণ্য করে থাকেন। “ধর্ম ঢুকেছে ভাতের হাঁড়িতে”: 
ৃ : একারণে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ। 

সংযোজন করা যায়। স্বামীজী বলেছেন যে, তিনি পৃথিবীর : 


জাতিপ্রথার বিষময় ফল সম্বন্ধে স্বামীজী এতটাই: 


সচেতন ছিলেন যে, তার সমাধানের উপায় সম্পর্কেও তাকে: 
: চিস্তান্বিত দেখা যায়। তিনি বলছেন ঃ “উচ্চবর্ণকে নিম্ন: 
: করিয়া, আহার-বিহারে যথেচ্ছাচার অবলম্বন করিয়া, : 
: কিঞ্চিৎ ভোগসুখের জন্য স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের মর্যাদা লঞ্ঘন: 
; করিয়া জাতিভেদ-সমস্যার মীমাংসা হইবে না; পরস্ত: 
: আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যদি বৈদাস্তিক ধর্মের নির্দেশ; 
: শ্রেণী), যা আসলে “০৪5০ বা জাতিরই নামাস্তর। অন্যান্য : 
: প্রত্যেকেই যদি আদর্শ ব্রাহ্মণ হয়-_তবেই এই জাতিভেদ-: 
1 সমস্যার সমাধান হইবে।”*” 


পালন করে, প্রত্যেকেই যদি ধার্মিক হইবার চেষ্টা করে, 


অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতার জাগরণ না ঘটলে আমাদের: 


: সমূহ বিনাশ অবশাস্তাবী। জাতিপ্রথা সেই ধর্মার্থবোধের এক 
: সামাজিক প্রকাশ। 
: ছুঁতমার্গ ও আচারসর্বস্ব হিন্দুয়ানিকে। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা শুধুমাত্র 
: একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল না, এর অস্তিত্বের মূল আরো : 
; গভীরে মানুষের বোধের জগতে প্রোথিত ছিল। তবে পরবর্তী 
: কালে সামাজিক ন্যায়ের ঘাটতি এই প্রথাকে ভিতর থেকে : 


১৯৭০-র দশকে বিশিষ্ট ফরাসী: 
সমাজবিদ্‌ লুই ডুমো (1,015 1)01)011) তার '[01)0 : 
171070101710115 গ্রঙ্থে ভারতীয় জাতিপ্রথার এই মাত্রাটিকে : 
বিশ্লেষণ করেছেন। ৃ 

উপরি উক্ত বক্তব্যটি প্রাসঙ্গিক বিস্তার ঘটিয়ে যা বলা: 


: যায় তা হলো- জাতি প্রথাগত সমস্যাগুলির সমাধানকল্লে : 
: তিনি এর সম্পূর্ণ অবলুপ্তি বা যারা উচ্চাসনাসীন তাদের ; 
: টেনে নামানোর কথা বলছেন না, বরং পিছিয়ে-পড়া: 
? মানুষগুলির উত্তরণ ও উন্নয়নের কথা তার বক্তব্যে আমরা: 
: পাই। বস্তত, ভারতবর্ষের মতো কল্যাণকামী রাষ্ট্রের: 
: (৬৫15 51216) মূল লক্ষ্যও বর্তমানে তাই। রাষ্ট্র এলেই যে: 
বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে : 
: রাজনৈতিক উপাদানের অবস্থান তিনি দেখেছিলেন। তাই: 
তিনি বলেছিলেন £ “জাতিভেদ রাজনীতিক ব্যবস্থাসমূহ! 
: হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।”১, : 


রাজনীতির প্রসঙ্গ এসে পড়ে জাতিপ্রথার মধো, সেই: 


হয়তো স্বামীজীর মনে ক্গীণ আশা ছিল-_জাতিপ্রথার : 


: ভাল দিকটি যদি বাস্তবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে : 
: করা যায়! সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় যখন জাতিসম্পর্ক : ৃ 
: তথা সামাজিক স্তরক্রমে অবস্থান নির্ণয় করা হয়, তখন : 
 খাদ্যগ্রহণ সংক্রাস্ত বিধিনিষেধগুলিকে বৈজ্ঞানিকভাবে : 
: পর্যালোচনা (780197191 0100180101. ১৫) বিশেষ একটা 
; করা হয় না, তথাপি একসময় জাতীয় চরিত্র পঠন নৃতাত্ত্বিক 
? গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। অবস্থা এমনই 
: দাঁড়িয়েছিল যে, ১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 
; আমেরিকার 01709 01 ৬/০1 [10101091101+-এ নৃতাত্তিক- 
; দের নিয়ে একটি বিভাগ গঠন করা হয়, যার নাম 450191817 
ৃ 1101910 /১101515 96011011| এই বিভাগের কাজ ছিল 


প্রযুক্ত হয়, দেশের পক্ষে তা সৌভাগ্যের সূচনা করবে। 
যদিও বর্তমান নৃতত্বে কোন জাতির জাতীয় চরিত্র: 


রি 
: যুযুধান বিরোধী রাষ্ট্রগুলির সামাজিক ও মানসিক অবস্থার 
: বিশ্লেষণ করা এবং তা থেকে যুদ্ধ কোন্দিকে যাবে সেবিষয়ে 


: বিভাগের নৃবিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছিলেন, জাপান ১৯৪৫ 
' সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে কোন 
একসময়ে আত্মসমর্পণ করবে। বাস্তবে ঘটেছিল তাই-ই। 
: ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে জাপান আত্মসমর্পণ করে। 
: পঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী 
: রুথ বেনেডিক্টকে এই পদ্ধতি উদ্ভাবনের কৃতিত্ব দেওয়া হয়। 


; গোষ্ঠীকে তাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে দুভাগে ভাগ 
: করেন। স্বামীজীর রচনায়ও কোন জাতিকে এইভাবে তাদের 
: স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে চিহ্িত করতে দেখি। “প্রাচ্য 
: ও পাশ্চাত্য প্রবন্ধে যে তিনটি জাতির কথা তিনি উল্লেখ 
: করেছেন, সেগুলি ছিল ফরাসি, ইংরেজ ও হিন্দু। তার 
: বক্তব্যে পাইঃ “রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসি জাতির 
চরিত্রের মেরুদণ্ড।”  “ইংরেজ-চরিত্রে ব্যবসাবুদ্ধি, 
: আদানপ্রদান প্রধান; যথাভাগ, ন্যায়বিভাগ ইংরেজদের 


 স্বাধীনতা- বেশ কথা, কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে পারমার্থিক 
 স্বাধীনতা-__শমুক্তি”।” অর্থাৎ ভারতীয় চরিত্রের মূলটি নিহিত 
: রয়েছে ধর্মে__একথা নিয়ে হয়তো বিতর্কের অবকাশ 
: থাকতে পারে; কিন্তু একথা কোনমতেই অস্বীকার করা যাবে 


: স্বামীজীর বক্তব্যের তাৎপর্য অনুধাবন করা যাবে। 
স্বামীজীর অবদান £ 
নৃতত্বের কিছু সাম্প্রতিক তত্বের আলোকে 
মানব-সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্বামীজীর ভাবনা সম্পর্কে 
বলতে গিয়ে অধ্যাপক সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন ঃ 


সমাহার, কখনো কখনো তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মনস্তাত্বিকের 
সুগভীর বিশ্লেষণ ।””১২ 
স্বামীজীর পর্যবেক্ষণক্ষমতার অসাধারণত্ব সম্পর্কে আমরা 


এমনটি হওয়ার কারণ কি? মনে হয় মেধা ও মননের প্রগাঢ়তা 
পরিভ্রমণ করেছিলেন। এক বিস্তৃত ভূখণ্ডের সঙ্গে তীর প্রত্যক্ষ : 


সংযোগ ঘটেছিল। নৃতত্বে যাকে বলে “ক্ষেত্রসমীক্ষা' তা : 
অনেকাংশে তার জীবনে সম্ভব হয়েছিল। এই "বিস্তৃত : 


৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪ ৪৪৫৪৪০৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৫৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪৪১৪৩৪৪৪৪৪৪৪৬$১১৪৩৪১৪১৪০৩৪৪৪৪৪৩৬৪ 


ৃ : পর্ণকুটির-__বিভিন্ন স্থানে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফলে: 
: ভবিষ্যদ্বাণী করা। প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই : 


প্রকৃত ভারতবর্ষের চেহারাটি তার কাছে প্রতিভাত হয়েছিল ।; 


: প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ব্রোনিস্ল ম্যালিনক্ষি যাকে বলছেন: 
: 19101011091 00521801017” (অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ), : 
? তার প্রভূত অবকাশ তার জীবনে ঘটেছিল। দ্বিতীয়ত, ! 
 স্বামীজীর বহুবিস্তৃত পড়াশোনা, বিশেষ করে দর্শন ও ইতিহাসে: 
: এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় চিত্তাগত কাঠামটি জুগিয়েছিল। তৃতীয়ত, : 
: তাতে তার দৃষ্টিতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল । চতুর্থত, মানুষের : 
: ১৯৩৪ সালে একটি গ্রন্থে তিনি আমেরিকার দুটি আদিবাসী : 


জন্য কিছু করা, মানুষের জন্য অনুভব করা অর্থাৎ “শিবজ্ঞানে : 


: জীবসেবাস্র আদর্শ, যা না থাকলে একজন যথার্থ: 
: মানববিজ্ঞানী গড়ে ওঠে না-_সেই সবকিছুর আদর্শ সমাহার : 
? হয়েছিল স্বামীজীর মধ্যে এপ্রসঙ্গে তার '্রাচ্য ও পাশ্চাত্য! 
: গ্রন্থটির কথা স্মরণ হয়। অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন গোস্বামী: 
: লিখেছেন, স্বামীজী যেন তার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, গ্রন্থে বলতে : 
: চেয়েছেন যে, কেউ বাইরের দৃষ্টিতে কোন দেশকে বুঝতে পারে : 
: না। সহানুভূতির সঙ্গে সেই দেশের একজন হয়ে সে-দেশকে 
: উপলব্ধি করতে হবে__“তাদের চোখে তাদের দেখতে: 
: আসল কথা।” “হিন্দু বলছেন কি যে, রাজনৈতিক সামাজিক : 


হবে।৮”১৩ কোন দশ তার বাসং রড র 


; জন্য “তাদের চোখে তাদের দেখার যে-পদ্ধতি, তা এক অর্থে: 
: নৃতাত্ত্বিক চিন্তায় সাম্প্রতিক সংযোজন। পরিভাষাগতভাবে : 
: একে বলে 77010 4/১7919915, বা 42710 ৬1০%/| তাই; 
:না যে, ভারতীয়দের জীবনের প্রতিটি পরতে ধর্ম? নর 
: ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে তবেই : 
প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণাকে অংশত প্রকৃতিবাদী: 
£ 01810911500), অংশত হিতবাদী 
: উদ্দেশ্যবাদী (92051৬৩) বলেছেন।৯* এপ্রসঙ্গে সংযোজন: 
: করা যায়, পদ্ধতিগতভাবে স্বামীজী কতকাংশে প্রত্যক্ষবাদী: 
স্বামীজীর মধ্যে ঘটেছিল সমাজতর্তববিদ্‌ ও নৃতত্ববিদের যুগ্ম : 
: পরিভাষাগতভাবে সাংস্কৃতিক বস্তববাদ ৃ 
? 7781011811911) বলতে পারি। হয়তো একেই বলা যায় 'কার্ষে: 
বর্তমান প্রবন্ধে অনেক প্রমাণ পেয়েছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, : 


এগিয়ে ছিলেন। 
'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত ডঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় তার: 


(9011021121) বা: 


(6171001015) ছিলেন; আবার ভাববাদী (1458115010) ব্যাখ্যার ; 
মিলিয়েছিলেন বস্তুবাদী বিশ্লেষণ-_যাকে ; 


(০0100081 : 


পরিণত বেদাস্ত'। ডঃ মুখোপাধায স্বামীজীর উদ্দেযবাদের 


ছাড়াও আরো কতকগুলি ব্যাপার ছিল, যাদের প্রভাব : 
অন্বীকার করা যায় না। প্রথমত, স্বামীজী সারা ভারতবর্ষ : 


(76101৬11)91101) জন্য ্বামীজী-কথিত সুস্পষ্ট পথনিনেশিকার 
কথা বলেছেন। এই পুনর্নবীকরণ প্রকৃতপক্ষে সামাজিক 


: পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের (19৮18115000 17106770100 


: একপ্রকার পূর্বাভাস। একে তাই আমরা “নিঃশব্দ বিপ্লব" 
; বলতে পারি। তথাকথিত প্রকাশ্য সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে 


: এর কিছু তফাত অবশাই ছিল, কিন্তু তাসত্বেও এর গুরুত্ব 


| অন্বীকার করা যায় না। রোম রোলী তার "01015 91010 ও ১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনী, ৫ম খণ্ড, ২য় সং ১৩৭১, পৃঃ? 
: ০৬ 11112" গ্রন্থে একেই বোধহয় বলেছেন মানবজাতির : 
: একা আন্দোলন" (111) [07109 710৬০1011)। শুধুমাত্র : 
: আন্দোলনের পূর্বাভাস জানিয়েই স্বামীজী নিশ্চে্ট হননি, এর : 
; ভবিষ্যৎ রূপরেখাটি কি হতে পারে তার বিশ্লেষণ করেছিলেন : 
; তিনি। অস্তঃসলিলা এই আন্দোলনের মানবকল্যাণমুখী দিকটি : 


:.. সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি... কেবল সর্বত 


: সমাজশরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।”১৭ 
£. এই অসমতার সমাধানে তিনি কী বলছেন? তার লেখা 
: থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া যাক--“যেখানেই যাও, জাতিবিভাগ 


সুবিধা থাকিবে ।”১৬ 


 বীক্ষণ না থাকলে মানুষের অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব নয়। 


; এত কথা বলার পরও স্বামীজীর অবস্থান-নির্ণায়ক : 
: স্থানাঙ্কগুলি সম্বন্ধে শেষকথা এখনো বলা যায় না। একজন : 
: যুগপুরুষ কালচিহকে তার দেহে কিছু পরিমাণে হলেও ধারণ : 
: করেন। কালগত মাত্রা এজন্য জরুরী, আবার তা অস্তিমও নয়। 
: তাই অর্থনীতি, সামাজিক অবস্থা, ইতিহাস এবং আন্তর্জাতিক : 
: পরিস্থিতি---সবকিছুই আত্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে পর্যালোচনা : 
: করা জরুরী হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো একটি : 
: বহুমাত্রিক সমাজে (10101 59৩10), যেখানে এখনো অনেক 
; সংস্কৃতি সভ্যতায় উত্তরণের অপেক্ষায়__এই পরিস্থিতিতে : 
: স্বামীজীর বক্তব্যের এই ধরনের মূল্যায়ন হওয়া জরুরী। 
: এধরনের কাজ যে একেবারে হচ্ছে না তা নয়, তবে আরো : 
: বেশি হওয়া দরকার । আমাদের বেঁচে থাকার অনেক জটিল : 


প্রশ্নের উত্তর আমরা এর মধ্যে পেতে পারি 0 


: ১৪। উদ্বোধন, ৭৩তম বর্ষ, এন সংখা, শ্াধ, 
1 আজও ভারতবর্ষে এই অসঙ্গতিকে আমরা দূর করতে : রা রা না ৬৯ খণ্ড পৃঃ ২৩৫ | 
হু ১৭ র ক এ 

: পারিনি। কিন্তু সমাজকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদ্দেশা ফলবতী : 


টং : ১৬। এ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৮ 
: করতে হলে স্বামীজীর বক্তব্যের রূপায়ণ আবশ্যক। এমনকি : 


স্বামীজীর তাত্বিক অবস্থান প্রসঙ্গে যে 'কার্যে পরিণত বেদাস্ত' : 
: পা “নব বেদাস্ত'-এর কথা বলা হয়, তাকে নৃতত্বের পরিভাষায় ৃ 
: একধরনের “বিশ্ববীক্ষা” (014 ৮1০৬) বলা যেতে পারে । এই : 


তথ্য সহায়িকা 


৩৭৭-৩৭৮ 
২। 710 ০1001201106 01110101001) 15011011% & ১1৮০1৩5 :711)5 510000১ নু 
01 1110101) 05511 ০৮1৫01700 11) 010 ৮0110 50010110--/৯. ].: 
১০11)9) 1 +/১0501060 01 90191801 ১০1)81)01 001) 1১101 & : 
৬1001) 30-31, 1999, 10৩00. 9 
41001100010, 001080110 11171015109 ৃ 


121)৬11011110610, 


: ৩। 4৯ [01011101101 190011 01) [010171510110 11010 ৬011 &৫ 1৩ : 
: বক্তব্যর সন্ধান পাচ্ছি। সমাজের সকল সম্পদ শুধুমাত্র : 
মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির হাতে সঞ্চিত থাকলে তা যে শুভ হবে : 
: না--এ তিনি বুঝেছিলেন তিনি লিখছেন ঃ “হৃৎপিণ্ড রধির : 
; সঞ্চয় অত্যাবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু । £ ৪। "বাণী ও রচনা', ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮ 

: ৫। এ, উষ্ঠ খণ্ড, ২য় সং, ১৩৭১, পৃঃ ৩৮৪ 


রর নি লস লিশ্মভারতী ২৩ চি 
: স্চারের জনা পুণ্তীকৃত। যদি তাহা না হইতে পায়, সে- ; ৬। হিন্দু সাজের গডন-_শির্বলকৃমার বস বিশ্বভারতী, ১৩৯১, পৃঃ: 


1010015 01)001 162010১ 07 191910181 1২1৬৫ ৬০]1০১, : 
110100001, ৬/55( 80180] ১0011101011) 0017001১801)2): : 
01100115100 750. 1905501170101) 13901011110 912 
/১10101000108%, 00100110, 07015015109, 1997 ূ 


১২৩ 


: ৭। "বাণী ও রচনা', ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮৯ 
£ ৮। হিন্দু সমাজের গড়ন, পৃঃ ১০ 

: ৯। “বাণী ও রচনা", ৭ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৩৮০, পৃঃ ১০৯ 
: থাকিবেই। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, অধিকার- : 
: ১১। এ, ৯ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৩৮০, পৃঃ ৪৯৩ 


তত গুলিও থাকি ত ১ | 
: তারতম্যগুলিও থাকিবে । এগুলিকে প্রচণ্ড আঘাত করিতে ধা সত 


; অধিকার নাই, অথচ প্রতোক বাক্তির উন্নতি করিবার সমান : 


১০। এ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮৭ 


ভারতবর্ষের লোকজীবন-সুভাখ : 
বন্দ্যোপাধ্যায়, 'চিগানায়ক বিবেকানন্ধ', ১৯৮৮, পূঃ ৬৭৪ : 
১৩। স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাতা? চিত্তরঞ্জন গোন্বামী, উদ্দেধনা, : 
৭০তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফা্ধুন ১৩৭৭. পৃঃ ৯৩ 
১৩৭৮, প্র ৩৭১ 


পাশাপাশি $ (২) সচ্চিদানন্দ, (৫) নাচ, (৬) ভক্তি, 
(৮) নতিন, (১০) বাবা, (১২) পাঁজি, (১৪) সীতা, 
(১৫) হিয়া, (১৬) কানে, (১৭) নাম, (১৯) মন, 
(২০) বাঘ, (২৩) আরশি, (২৫) সিদ্ধ, (২৭) আল, 
(২৮) সারদানন্দ। 


ওপর-নিচ ঃ (১) কীচ, (২) সখা, (৩) নরুন, (8) 





শক্তি, (৫) নাশ, (৬) ভয়, (৭) দাবা, (৯) তুলসী, 
(১১) বেয়ান, (১২) পাঁকাল, (১৩) জিনে, (১৫) হিম, 
(১৮) ময়ূর, (২১) ঘড়ি, (২২) বদ্ধ, (২৩) আচার, 
(২৪) মাল, (২৫) সিদ্ধি, (২৬) সন্দ, (২৭) আড়া। 


শব্দচেতনা ৮-এর সঠিক উত্তরদাতার নাম ঃ 
অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রুণী রায়চৌধুরী ও মালতী মুখোপাধ্যায়। 








ইতিপূর্বে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে বিশ্বনাথ, 
কেদারনাথ, সোমনাথ, নাগেশ্বর, ত্র্ন্বকেশ্বর, ঘৃষ্ণেশ্বর, 
ভীমাশঙ্কর এবং মহাকাল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 
এবার জ্যোতির্লিঙ্গ বৈদ্যনাথেশ্বর।-_লেখক 





| এএট্ররের ভূমিকম্পবিধস্ত হরেগীও অঞ্চলে 
:-5. রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ দেখতে 
: গিয়ে শুনেছিলাম কাছাকাছি দুটি জ্যোতির্লিঙ্গ আছে। একটি 
: ওুঁঙা নাগনাথ, অন্যটি পারলি বৈদানাথ। একদিন জেলা 
: সদর লাটুরে একটি বিশেষ কাজে যাওয়ার সময়ে ক্যাম্পের 
: সহকারী এক সাধুকে অনুরোধ করেছিলাম, পারলি বৈদ্যনাথ 
: কি আজ দর্শন করা সম্ভব? তিনি অত্যত্ত আগ্রহান্ধিত হয়ে 
: জানিয়েছিলেন, অবশ্যই, কারণ এঁ অঞ্চলের বীড জেলায় 
: এক কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে তার দেখা করা প্রয়োজন। সুতরাং এক 
: পথে দুই কাজই হবে। 

£. সেইমতো একটা জিপে আমরা দুজন সাধু ও একজন 
: কর্মী দুপুরে হরেগীও ক্যাম্প থেকে বেরলাম। লাটুরের আগে 
: পর্যন্ত মাঝে মাঝে পথের দুদিকে বিগত ভূমিকম্পের 
: ধবংসের চিহ্, আর তারই মাঝে নতুন করে গড়ে তোলা 
: ঘরবাড়ি, নতুন মেরামত করা ঝকঝকে প্রশস্ত রাস্তা। ত্রাণের 
: মালপত্র যাতে দ্রুত যথাস্থানে পৌঁছে যেতে পারে সেইজন্য 





; শেষ করে আমরা রওনা দিলাম অন্বেজোগাই-এর পথে।: 
£ এটি বীড জেলার মধ্যে পড়ে। দূরে দূরে পাহাড়। সবুজ: 
; গাছপালায় ঢাকা। তুলো, আখ আর সুর্যমুখীর খেত: 
: মাঝেমাঝে দুপাশে সরে যাচ্ছে। আধুনিক বাড়িঘর, তার সঙ্গে: 
: গ্রামের ঘরবাড়িও। ৃ 


বিকাল প্রায় চারটার সময় এসে পৌছালাম এই; 


: অঞ্চলের বিখ্যাত শক্তিগীঠ আন্বেজোগাই মন্দিরে । এটি বীড 
: জেলায়। এখান থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে বৈদ্যনাথ : 
: মন্দির। লাটুর থেকে বীড ৪০ কিলোমিটার। রাস্তার নামও : 
: __অন্বেজোগাই রোড। রাস্তা থেকে একটু নেমে মায়ের; 
: প্রাটীন মন্দির। বিশাল তোরণ পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ: 
: করলাম। এই মন্দির দেবী যোগেম্বরীর। অস্বা অর্থাৎ মা,: 
: আর যোগেশ্বরী থেকে “'যোগেই'। আদর করে মাকে এই; 
: নামে ডাকা হয়। কিংবদত্তি, এই যোগেশ্বরী দেবীর সঙ্গে: 
: পারলি বৈদ্যনাথের বিয়ে হওয়ার কথা হয়েছিল। কিন্তু: 
: বরযাত্রী দেবীর মন্দিরে পৌছানোর আগেই বিয়ের লগ্ন পার; 
: হয়ে যায়। বরযাত্রীরা সব পাথর হয়ে যায়। আর ওদিকে: 
: পারলি থেকে কিছু দূরে দেবী অন্বেজোগাই আপক্ষারতই: 
; থেকে যান। 


আমরা যোগেশ্বরী দেবীকে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে এসে: 


: ডানদিকের রাস্তা ধরে প্রায় আধঘন্টা যাওয়ার পর পারবনি : 
: জেলার মধ্য দিয়ে এসে পৌঁছালাম একটি ছোট টিলার কাছে।; 
: রাস্তা থেকে টিলাতে ওঠার সিঁড়ি আছে। গাড়ি একটু ঘুরে ; 
: একটি বিরাট তোরণের ভিতর দিয়ে একপাশে গাড়ি রাখার : 
: জায়গায় গিয়ে দাড়াল। গোটা মন্দির প্রাঙ্গণ দুর্গের মতো খুব: 
: উঁচু প্রাটীর দিয়ে ঘেরা। মনে হয় মুঘল আমলের বিদেশী: 
: লুঠনকারীদের হাত থেকে মন্দিরকে রক্ষা করার জন্য: 
: এইরকম দুর্গাকৃতি মন্দির করা হয়। পাথরের প্রাটারঘেরা: 
: চত্বরে হলুদ রঙ করা পাথরের মন্দির। পারলি গ্রামের প্রান্তে: 
: এই সুন্দর বিরাট মন্দির ও প্রাটীরের চারদিকে চারটি দ্বার। : 
: ভিতরেও প্রশস্ত অঙ্গন। তার মাঝখানে গর্ভমন্দির ও: 
: নাটমন্দির। মন্দিরের বাইরে সামনেই একটি বেশ বড়: 
: দীপত্তস্ত আছে, যেটি মহারাষ্ট্রের বেশির ভাগ মন্দিরেই দেখা: 
: যায়। পাথরের একটি স্তৃস্তের গায়ে অনেক খাঁজ কেটে প্রদীপ: 
: তৈরি করা হয়েছে। প্রতি সন্ধ্যায় এখানে প্রদীপ জ্বালানো 
: হয়। প্রধান দরজার সামনে একটি মিনার আছে, তাকে: 
: প্রাটী” বা 'গবাক্ষণ বলে। এই স্তস্তের একটি বৈশিষ্ট্য: 
: শুনলাম-__প্রতি আশ্বিন ও চৈত্র মাসের একটি বিশেষ দিনে : 
: সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের প্রথম কিরণ এই মিনারের : 
: গবাক্ষপথে সোজা এসে বৈদ্যনাথের লিঙ্গমূর্তির ওপর পড়ে।: 
ৃ : আমরা বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙে ওপরে এসেছি। খুব উঁচু উঁচু: 
: সরকারি প্রচেষ্টায় এইসব রাস্তা মেরামত করা হয়েছে। : 


ধাপ। একে এদেশে “ঘাট” বলে। প্রাটীন এই ঘাট ১১০৮: 


৷ আমাদের গাড়ি এই সুন্দর রাস্তায় ছুটে চলেছে। কিছুক্ষণের ? শকান্দে (১১৮৬ খ্রিস্টাব্দে) তৈরি করা হয়-_একটি প্রাচীন: 
সি০১০:০০-০০৪/০০১৬৯৯৬০৯৬৬৬৯৬৫২৬-৩০০০৪৯৯ 
দু 


১০তম বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা ৈদ্তননার 





; এখানকার আরেকটি বৈশিষ্ট্য-_নাটমন্দির ও গর্ভমন্দির 
: একই সমতলে অবস্থিত। সেজন্য দূর থেকে শিবলিঙ্গ দর্শন 
: করা যায়। সচরাচর গর্ভগৃহ একটু নিচু ও লিঙ্গ কোন 
: কুণুমধ্যে থাকায় দূর থেকে দর্শন করা সম্ভব হয় না। প্রায় 
ত্রিশ ফুট উঁচু এই মন্দিরের সিলিং ও চূড়া মোটা মোটা কাঠ 
: দিয়ে তৈরি। দেখেই বোঝা যায় বেশ প্রাচীন। 

1 আমরা দূর থেকেই লিঙ্গমূর্তি দর্শন করতে করতে 
: গর্ভমন্দিরের কাছে এলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। 
: মন্দিরের ভিতর খুব বেশি বড় নয়। আর লিঙ্গও বেশি বড় 


? তখন শূঙ্গার হয়ে গিয়েছে । একটু পরেই আরতি হবে। বেশ 
: বড় রপোর সাপের ফণা মাথার ওপরে লিঙ্গকে বেষ্টন করে 
: আছে। প্রবাদ, এই লিঙ্গ নাকি শালগ্রাম শিলার তৈরি। 
' লিঙ্গের চারকোণে চারটি বড় বড় জাগপ্রদীপ জুলছে। 
: তাতেই দর্শন হয়। এককোণে দেবী পার্বতীর মূর্তি। আমরা 
: রিলিফ ক্যাম্প থেকে আসছি, সেজন্য সঙ্গে জল-ফুল- 
: বেলপাতা কিছুই আনতে পারিনি। তাই পৃজারীজীর কাছ 


প্রণাম। 

: কিছুক্ষণ এককোণে দাঁড়িয়ে একটু ভাল করে দর্শন ও 
: একটু জপ করে বেরিয়ে এলাম। এবারে আরতি হবে, তার 
: যোগাড় হচ্ছে। সমস্ত গর্ভমন্দির আবার ধুয়ে ফেলা হলো। 
: তারপর গৌরীপট্রের চারিদিক ঘিরে পাঁচজন পূজারী 
: বসলেন, সব আরতির উপকরণ সাজিয়ে দেওয়া হলো। 
: বিরাট ঘণ্টা-বীজ-ডমরু ও জয়ঢাকের বাজনার তালে তালে 


: শিব ওক্কারা হর শিব ওক্কারা। ব্রহ্মা বিষ সদাশিব অর্ধাঙ্গী 
: ধারা/ জয় শিব ওক্কারা।... ব্রিগুণ স্বামী কী আরতি/ জো 
: কোঈ নর গাবে/ ভগত শিবানন স্বামী/ মনবাঞ্ছিত ফল 
: পাবে।” প্রায় একঘন্টা ধরে দীর্ঘ আরতি চলল। আমরাও 
: সেই অপূর্ব আরতি দর্শন করে বাইরে এলাম। প্রণাম 
: জানালাম__“বৈদ্যানাং পৃজিতং সত্যং 
: পুরাতনম্/ বৈদ্যনাথমিতি খ্যাতং সর্বকামপ্রদায়কম্‌।।৮__ 
: বৈদ্যদের পৃঁজিত অতি প্রাটীন এই লিঙ্গ বৈদ্যনাথ” নামে 
: খ্যাত। যিনি সকল কামনা পূর্ণ করেন, তাকে আবার প্রণাম। 
; আমার সঙ্গী মারাঠি সাধুটির কাছে জানতে চাইলাম, এই ; 
রর আর “বৈদ্যনাথ' নাম্টিই বা : 
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৫৪ 


: অনেক। প্রধান হচ্ছে-_এখানে প্রবেশপথে গণেশজীকে দর্শন: 
: করে ঢুকতে হয়। আমরা ঢোকার পথে বাঁদিকে শুধু দূর: 
? থেকে দর্শন করেই এসেছি। এখন চলুন আগে তাকে দর্শন: 
; করি তারপর একে একে সব বলছি। এই যে দেখছেন বিরাট : 
: গণপতি বিগ্রহ লাল সিঁদুর মাখানো, এঁর মুখখানি দেখুন।: 
: শুঁড় অতি সামান্য। ইনি বিপ্ববিনাশন__ এই মন্দিরের; 
: রক্ষাকর্তা। ভক্তদেরও সর্ব বিপদ্ভগ্জক ও সিদ্ধিদাতা। এঁকে : 
: প্রণাম করা এই তীর্ঘে অবশ্যকর্তব্য। ৃ 
: নয়__এক-দেড় ফুট হবে। কালোপাথরের চকচকে লিঙ্গ। 
: কন্যাকুমারী থেকে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী পর্যস্ত একটি: 
: সরলরেখা টানলে তার ঠিক ওপর পারলি শ্রাম। প্রবাদ, এই: 
: গ্রাম মেরুপর্বত বা নাগনারায়ণ পর্বতের ঢালে অবস্থিত।: 
: পুরাণে এই গ্রাম 'কাস্তিপুর', “মধ্যরেখা”, বৈজয়স্তীক্ষেত্র'-_; 
: এই সব নামেও অভিহিত হয়েছে। এখানে শিব-পার্বতী: 
: একসঙ্গে বিরাজ করেন। তাই এই স্থানকে কাশীক্ষেত্রের: 
; সমান মর্যাদা দেওয়া হয়। পারলি গ্রাম খুবই স্বাস্থ্যকর ।: 
: থেকে ঘটিতে জল চেয়ে নিয়ে শিবের মাথায় দিয়ে প্রাণভরে 
; আর এই পারলি গ্রামের পাহাড়ী অঞ্চল ও নদীর আশপাশে: 
ং : এখনো নানাধরনের বনৌষধি আছে, যা আয়ুর্বেদিক ওষুধ: 
ং :; তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। প্রবাদ, প্রাচীনকাল থেকেই: 
: জঙ্গলমহালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বৈদ্যদের দ্বারাই তখন: 
: পৃজিত হতেন। তাই এই শিবলিঙ্গ বৈদ্যনাথ' নামে প্রচারিত: 
: হন। ভগবান নারায়ণ সমুদ্রমস্থনের পর সংগৃহীত অমৃতকুস্ত: 
: এখানে এই লিঙ্গের পিছনে লুকিয়ে রাখেন। তার: 
' অনুসরণকারী দানবেরা এই লিঙ্গকে স্পর্শ করতে গিয়ে লিঙ্গ: 
: থেকে নির্গত জ্যোতিতে তড়িতাহত হয়ে ফিরে যায়। কিন্তু: 
: ভক্তেরা এই লিঙ্গ স্পর্শ করলে পবিত্র হয়ে যায়। তাই এই; 
: লিঙ্গের অন্য নাম ধধ্বস্তরী” বা 'অমৃতেশ্বর। আবার: 
: দেবতাদের জয় হয় অমৃতলাভে, তাই এখানকার নাম: 
ৃ ৃ : “বৈজয়ন্তীতীর্থ”। ্‌ 
: পুরোহিত ও উপস্থিত ভক্তেরা গাইতে লাগলেন-_-“জয় : 
? হয় ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে। পরে হোলকার রানী অহল্যাবাঈ এর: 
? বর্তমান রূপটি দেন। পারলির কাছেই ব্রিশূলাদেবী পাহাড়: 
? থেকে পাথর এনে এই মন্দির ও দুর্গপ্রাকার তৈরি করিয়ে : 
: দেন। নাটমণ্ডপটি তৈরি করান শ্রীরামরাও নানা দেশপাণ্ডে ; 
লিঙ্গমেতৎ ; 
; তীর্থ বীরশৈব লিঙ্গায়েত গোষ্ঠীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এই; 
: মন্দির পরিচালনার জন্য শ্রীমস্ত পেশবা অনেক জমি-জায়গা: 
: দান করে একটি ট্রাস্ট করে দিয়েছেন। তারাই এখন মন্দিরের : 


“এখন মন্দিরের কথা কিছু শুনুন। দক্ষিণ ভারতের 


এখানে একটি বেশ বড় তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র আছে।: 


এই ওঁষধি ব্যবহার করতেন আর সেই: 


“এই মন্দির যা দেখছেন, এর ্রাটীন অবস্থার জীর্পোদ্ধার: 


পাশে রামরাজেশম্বর মহাদেবের একটি মন্দিরও আছে। এই: 


: সেবাপূজার কাজ দেখাশোনা করেন। এই তীর্থের অন্য নাম: 
: িরিহরতীর্ঘ, এখানে একাধারে যেমন শিবশক্তি, নি 
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: হরিহরেরও মিলন স্থান। বৈদ্যনাথের পুজায় সেজন্য বিশেষ 
: তিথিতে বেলপাতার সঙ্গে তুলসীপাতাও দেওয়া হয়। আবার 
: পাশের নারায়ণ-মন্দিরে বেলপাতাও দেওয়া যায়। পাশের 


এখানকার অন্যতম বিশেষত্ব। শ্রাবণ মাসে ও প্রতি সোমবার 


; আসতে হলে মহারাষ্ট্রের সাউথ সেপ্টাল রেলওয়ের পার্বনি 
: স্টেশনে নেমে গাড়ি বদলে পারলি বৈজনাথ স্টেশনে আসা 
: যায়। এই মন্দিরের আশপাশে আরো অনেক মন্দির আছে। 
: --প্রাটান রামমন্দির, গোপীনাথ, দত্তাত্রেয়, মা কালী, 
£ মন্দিরের বাইরে এসে তীর্থভূমি পারলিকে প্রণাম 
: জানিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। রাত্রি হয়ে গিয়েছে। 


: দূরে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের আলোর মালা পাহাড়ের 
: গায়ে। আমাদের গাড়ির ভিতরে অন্ধকার। তারই মধ্যে বসে 
: সহযাত্রী আমাকে শোনাতে লাগলেন শ্রীবৈদ্যনাথক্ষেত্রের 





:. “এই বৈদ্যনাথক্ষেত্রকে কেউ বলেন বৈজনাথ'--_আগে 
: তাঁর কথা শুনুন। বিখ্যাত শৈব ব্রাহ্মণ সাধক দশানন রাবণ 
; একবার তার রাজ্য লঙ্কাতে তার আরাধ্য দেবতা দেবার্দিদেব 
: মহাদেব নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠিত করতে মনস্থ করলেন। তিনি 
: সোজা কৈলাসে গিয়ে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। 


: হোম শুরু করলেন। দীর্ঘ তপস্যাতেও যখন মহাদেবের দর্শন 


দিতে লাগলেন। একে একে নয়টি মাথা আছুতি দেওয়ার পর 
: দশমটির ক্ষেত্রে স্বয়ং মহাদেব আবির্ভূত হয়ে তাকে 


প্রভু, আমি চাই তুমি স্বয়ং আমার রাজ্যে চল, আমি সেখানে 


প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে তার নয়টি মাথা স্বস্থানে জোড়া লাগিয়ে 
: দিয়ে তাকে বললেন, 'তাই হবে। তুমি আমার এই 
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অধিষ্ঠিত থেকে সকলের কল্যাণ করব। তবে একটি কথা, : 
; আমার লিঙ্গটি নিয়ে যাওয়ার সময়ে তুমি পথে এঁকে: 
: কোথাও মাটিতে রাখতে পারবে না। তাহলে কিন্তু একে আর 
: হরিহর কুণ্ডের জল দিয়েই বৈদ্যনাথের পূজা হয়। এটি ; তুলতে পারবে না।' এইসময় দেবী পার্বতী রাবণকে বললেন, 
: “তুমি শিবলিঙ্গ স্পর্শ করার আগে স্নান ও আচমন করে: 
: এখানে বিরাট উৎসব হয়। এই গাড়ির রাস্তা ছাড়া এখানে : 


পবিএ হয়ে তারপরে নিয়ে যাও।” রাবণ যথাবিধি স্ত্ান-: 


: আচমনাদি করে শিবপার্বতীকে প্রণাম করে সেই আত্মলিঙ্গকে: 
: কাধে নিয়ে লঙ্কার পথে রওনা হলেন। দেবতারা প্রমাদ: 
: গণলেন-_শিব যদি লঙ্কাপুরীতে অধিষ্ঠিত হন, তবে তো: 
: রাবণ-বিনাশ হবে না! তাই শিব যাতে লঙ্কায় না যেতে: 
: পারেন তার ব্যবস্থা করার জন্য তারা কৌশল করলেন। স্বয়ং: 
: নারায়ণ, কোন মতে ইন্দ্র, আবার কোন মতে গণেশ-_এক; 
: বৃদ্ধ ব্রাম্মীণের বেশ ধরে এই প'রলি গ্রামের কাছে এসে: 
: চারিদিক অন্ধকার। মাঝেমধ্যে আলো জুলছে কিছু বাড়িতে । : 


অপেক্ষা করতে লাগলেন। ওদিকে রাবণ এই গ্রামের কাছে: 


: এসে দারুণ প্রকৃতির বেগ অনুভব করতে লাগলেন দৈবী: 
: মায়ার প্রভাবে! এ যে মা পার্বতী রাবণকে রওনা হওয়ার: 
: আগে আচমন করতে বলেছিলেন, সেই আচমনের সময় : 
: তিনি গঙ্গা-যমুনাকে রাবণের পেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।; 
: এখন এখানে এসে স্বর্গের নদীরা রাবণের শরীর থেকে: 
: বাইরে আসার জন্য পেটের ভিতর তুমুল তোড়জোড় আরম্ত : 
মন: করল। বিপন্ন রাবণ সেই বেগধারণে অসমর্থ হয়ে: 
; দেখলেন--কাছেই এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দীড়িয়ে। কোনরকমে ; 
: তার হাতে লিঙ্গটি দিয়ে বললেন, “দেখো, এঁকে মাটিতে : 
আর : নামিও না, আমি একটু পরেই তোমার হাত থেকে এঁকে 

সর: নেব।' এই বলে একটু নিরিবিলিতে গিয়ে বসলেন। কিন্তু: 
' দৈবী মায়ায় তার ক্রিয়া আর শেষ হতে চায় না। এই: 
: স্রোতোধারায় একটি নদীর সৃষ্টি হয়ে গেল। ওদিকে বৃদ্ধ: 
: ব্রাহ্মণ কাতর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, “আমি তো আর এই: 
; ভার বইতে পারছি শা। দুর্বল বৃদ্ধ মানুষ আর কতক্ষণ ধরে: 
: থাকব। তাড়াতাড়ি এস” কিন্তু রাবণের তখন সঙ্গীন অবস্থা ।: 
: বাধ্য হয়ে ব্রাহ্মণ সেখানেই শিবলিঙ্গকে রেখে চলে গেলেন। : 
: রাবণেরও ক্রিয়া তখন সমাণ্ত। উঠে এসে হাত-পা ধুয়ে: 
: দেখেন, সেই বৃদ্ধ ব্রা্মণ নেই। শিবকে তুলতে গিয়ে দেখেন, : 
: পাহাড়ের গায়ে একটি কুণ্ড করে তাতে অগ্নি স্থাপন করে : 


শিব সুপ্রোথিত হয়ে গিয়েছেন পেখানে। তখন দৈববাণী : 


: হলো--'আর তো আমাকে পাবে না, তুমি কথা রাখতে: 
: মিলল না, তখন নিজের মাথা কেটে সেই হোমে আহুতি : 


পারলে না।' রাবণ রেগে গিয়ে ফিরে গেলেন লঙ্কায়। আর: 


: এই অরণ্য অঞ্চলে এই লিঙ্গকে প্রথম দেখলেন এক ভীল,; 
: নাম তার বৈঞু"। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করে এই: 
 প্রতিনিবৃত্ত করে বর দিতে চাইলেন। রাবণ বললেন, “হে 
: বৈজনাথ'। 
; প্রাণভরে তোমার সেবাপুজা করব।' শিব তার তপস্যা ও ; 


জ্যোতির্পিঙ্গের পূজা করলেন। তাই এর নাম হলো; 
“এছাড়া এই পারলি বৈজনাথ বা বৈদ্যনাথের আরেকটি; 


 সুপ্রচলিত কাহিনী আছে। সমুদ্রমস্থনের সময় মছ্থনরজ্জু: 
: হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় নাগরাজ বাসুকীর শরীরের; 


: আত্মলিঙ্গটি নিয়ে গিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠা কর, আমি তাতেই : অস্থিগুলি চূর্ণপ্রায় হয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন: 
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 নীলকণ্ঠ মহাদেব তার প্রিয় নাগরাজ বাসুকীকে এখানে এই 
: ভেষজ বনৌধধিপূর্ণ স্বাস্থ্যকর পাহাড়ে নিয়ে এসে কৃপা 
; করেন ও সারিয়ে তোলেন। তাঁর সেরে ওঠার পরে শিব 


: ফিরে যেতে চাইলে নাগরাজ বাসুকী প্রার্থনা করেন, তিনি : 


: যেন এইরকম জগৎকল্যাণে এইখানেই বিরাজিত থাকেন। 
: ভক্তের মনোবাঞ্কা পূর্ণ করতে শিব তখন কৈলাস থেকে তার 
: একটি আত্মলিঙ্গ এখানে এনে প্রতিষ্ঠা করতে বলেন। কিন্তু 
: বাসুকীর দুই কন্য।-_পার্বলি ও পারলি চাইলেন শিবকে 
: তাঁদের নিজেদের প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে। বিপন্ন 
! বাসুকী আবার ছুঁটলেন কৈলাসে, সেখানে মহাদেব তাকে 
: আরো একটি লিঙ্গ দিলেন। একটি থাকল এই পারলিতে, 
: অন্যটি বৈদ্যনাথধামে। এখানে কন্যা পারলি খুব ভক্তি ও 
: নিষ্ঠার সঙ্গে শিবের পুজা করতে লাগলেন। অস্তিমে শিব 
: কৃপা করে তীকে সাযুজ্য মুক্তি দিলেন। পারলি শিবের সঙ্গে 
: লীন হয়ে গেলেন। সেই থেকে এই গ্রামের নাম হলো 
: পারলি', আর ভগবানের নাম হলো “পারলি বৈদ্যনাথ'। 


: বৈদ্যনাথ”। তাই শাস্ত্রে বলা হচ্ছে--বৈদ্যনাথেশ্বরং নামা 
: লিঙ্গং ব্যাধিবিনাশনম্/ প্রসিদ্ধং ত্রিফুলোকেষু ভূক্তিমুক্তি প্রদং 
: সতাম্‌।। জ্যোতির্লিঙ্গমিদং শ্রেষ্ঠং দর্শনাৎ পূজনাদপি/ 
: সর্বপাপহরং দিব্যং ভক্তিবর্ধনমুত্তমম্‌।। শরীরং দুর্লভং প্রাপ্য 
: বৈদ্যনাথস্য দর্শনম্/ ন করোতি নরো যস্ত জন্ম তসা 
: নিরর্থকম্‌। ৷ 


: শেষ করছি। রাবণ শিবের কৃপায় অনস্ত শক্তি লাভের 
; আশায় কৈলাসে তপস্যা করার সময় যখন নিজের মাথা 
: কেটে হোম করছিলেন, তখন শিব আবির্ভূত হয়ে তাঁকে 
: বরদান করে তার মাথা সব জোড়া লাগিয়ে দিলেন এবং 
: অতুল বলের অধিকারী হওয়ার আশীর্বাদও করলেন। শিব 
: নিজের প্রতিনিধি এই বৈদ্যনাথ লিঙ্গকে দান করলেন। রাবণ 
: মদমত্ত হয়ে শিবলিঙ্গকে নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে লঙ্কার পথে যাত্রা 
: করলে দেবতারা শঙ্কিত হয়ে নারদকে ধরলেন একটা বিহিত 
: করতে। নারদ অভয় দিয়ে যে-পথে রাবণ লঙ্কায় যাচ্ছেন 
: সেই পথে বীণা-হাতে দাঁড়িয়ে থাকলেন। রাবণ দ্রুতগতিতে 
: সেখানে হাজির হলে নারদ তাঁকে থামিয়ে বললেন, কোথা 
: থেকে আসছ মহাবীর রাবণ, তোমার কাধে ওটা কি? 
: তোমাকে খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছে-_ব্যাপারখানা কি?” মনের 
; আনন্দে রাবণ তাঁর তপস্যা, বরলাভ ও শিবপ্রাপ্তির কথা সব 
: নারদকে বলে ফেললেন। 

“এই কথা গুনে নারদ বললেন, 'রাবণ তুমি একেবারে 


:_-লিঙ্গকে এখানে রেখে তুমি ফের কৈলাসে যাও। শিব 
: পাগল ভোলানাথ, গাঁজার নেশায় কি বলে কিছু ঠিক নেই, 
: তোমাকে কি বলেছে-_“অয়ং বৈ মন্ত্তাং প্রাপ্ত কিং কিং 
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; দেব ব্রবীতি চ”। অতএব তুমি কৈলাসে গিয়ে তোমার বল: 


কতদূর বেড়েছে তা পরীক্ষা করার জন্য পুরো কৈলাস: 
পর্বতকে তুলে আবার ফের বসিয়ে দিতে যদি পার, তাহলে: 
বুঝব তোমার ঠিক ঠিক বরলাভ হয়েছে। যাও, শিগগির: 


? যাও।' মদগর্বিত আসুরিকবুদ্ধি রাবণ আবার কৈলাসে ফিরে ; 
: গিয়ে পুরো কৈলাসকে উপড়ে তুলে ধরলেন। ফলে: 
: শিবপার্বতীর আসন টলতে লাগল। শিব চিস্তিত হয়ে “কিং: 
: জাতং, কিং জাতং-_কি হলো, কি হলো বলাতে পার্বতী: 
: বললেন, 'তোমার কীর্তিমান শিষ্যেরই কাণ্ড এটি।' শিব: 
£ তখন রেগে গিয়ে রাবণকে অভিশাপ দিলেন, 'শীঘ্রঞ্চ তব: 
: হস্তানাং দর্পপ্রশ্চ ভবিষ্যস্তি'-_শিগৃ্গিরই তোমার বাহুগর্ব: 
: নাশকারী পুরুষ আবির্ভূত হবে। এইভাবে রাবণের দর্প নাশ: 
: করে শিব এই স্থানে রাবণের রেখে যাওয়া লিঙ্গে বৈদানাথ': 
: নামে অধিষ্ঠিত হলেন।” আমাদের পারলি বৈদ্যনাথ: 
: স্মরণকথা শেষ হতে হতেই আমরা হরেগীও ক্যাম্পে প্রায়: 
ৃ : এসে গেলাম। র 
: শিব বৈদ্যের কাজ করেছিলেন বলেও শিবের নাম হলো : 


এরপরে আমার আরেকটু কথা ছিল, সেটি তাঁকে; 


; বললাম। এই পারলি বৈদ্যনাথকে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের : 
: অন্যতম হিসাবে বলা হয়_-'পরল্যাং বৈদ্যনাথ'। কিন্ত: 
; এখনো অনেক ভক্ত আছেন ফাঁরা মনে করেন ঝাড়খণ্ডের : 
: বৈদানাথধামে যে বৈদ্যনাথ আছেন-__তিনিও এই দ্বাদশ: 
: জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। সেখানকার পাণ্ডা-পুরোহিতরাও : 
: এই কথা বলেন। সেখানকার লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও এ: 
“এছাড়াও প্রায় এইরকম আরেকটি কাহিনী বলে প্রসঙ্গ ; 


রাবণঘটিত কাহিনী। তাই এখানেও তার নাম 'রাবণেশ্বর: 


: বৈদ্যনাথ' বা 'ভীল বৈজু*র সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। এখানে : 
: প্রোথিত হওয়ার সময় তার লিঙ্গদেহ পৃথিবীর ওপরে মাত্র: 
: অষ্টাঙ্গুলি পরিমাণ বাইরে ছিল। আজও এই লিঙ্গ মাত্র আট: 
: আঙুল উঁচু। আর বৈজু নামে যে ভীল এঁর প্রথম পূজা: 
: করেন, তিনি দ্বাপরে অর্জন হয়ে জন্মগ্রহণ করেন ও শিবের: 
: কৃপায় কৃষ্ণের সহায়তায় পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন। এ: 
: বৈজুর নাম থেকে এদেশের লোকেরা কখনো ৈজনাথ' বা; 
: ৈদ্যনাথ নামে এই শিবকে পূজা করেন। আর শিবের : 
: পূজার জন্য এখানে তখনি একটি কুপ খনন করে সেখানে : 
: মন্্পাঠপুর্বক সর্বতীর্থকে আবাহন করা হয়। নাম তার: 
: “চন্দ্রকুপ,। আজও সেই চন্দ্রকুপের জল পবিত্র বারি হিসাবে: 
' শিবের পুজায় লাগে। দেওঘর শহরের সীমান্তে সেই বৈজু: 
; ভীলের স্মরণে একটি মন্দির এখনো আছে। এই দেবগৃহ: 
: বৈদ্যনাথধামই “দেওঘর বৈদ্যনাথ” বলে প্রসিদ্ধ। এটি 
: পূর্বাঞ্চলের ভক্তসাধারণের বহু পরিচিত, তাই এই তীর্থের 
? বিস্তারিত বিবরণ আর দেওয়া হলো না। 

; মহামূর্খ, নির্বোধ! আমি তোমার হিতৈবী, ভাল কথা বলছি 
; আবার তার উদ্দেশে প্রণাম জানালাম--“শিবেতি 
: চন্দ্রুড়েতি শঙ্করেতি হরেতি চ/ পার্বতী প্রাণনাথেতি বদ: 
: জিহে নিরস্তরম্।1” 20 


সারা রাস্তা এই তীর্থমাহাত্ময স্মরণ করতে করতে এসে 


; কামনা-মদির বাসনাকলুষ ভোগবদ্ধন হস তোমরা চলেছ কোথায় বন্ধু? .. 
 দীপ্রজাগর সত্যমন্ত্র রামকৃষ্ণ নাম টি টো কচ সিং কোন্‌ সে তীর্থপথ? 
০ ॥ ও আমার জন্য দাঁড়াবে বন্ধু? 

: মুক্তিকল্প শক্তিমন্ত্ | থামাবে চলার রথ? 


রীনা. ঈ্ কির ৃ 
আপা বো) [রা "দস... 


২.৬ আমিও খুঁজছি পুগ্যতীর্থ | 
| জা , জুড়াতে মনের:ক্ষোভ। 8. 


রাযি ও সি 
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পৃ. নি ১ 


নি সির পক ১ গে ঠ কোথায় পুণ্যধাম?« 

রহস্যের প্রতিধ্বনি তোমার সতায়__. ॥ সিকি ,& নিয়ে যাবে সেথা আমাকে বন্ধু 
" আজ অপরাপ ধ্বনি হয়ে র্মরিত প্রতিটি হৈ! 

০৯০৬৭ উপ 


প্লাবনের গান গেয়ে ওঠে। 
সে-সঙ্গীত অনেকেই শোনে। 
নিদ্রিত শবের ঘুম ভাঙে-_ 
তোমার উদাত্ত ক্ঠ-_ 
বল ভারতবাসী 
মুচি মেথর... সবাই আমার ভাই 
আমারই রক্তের কণা প্রবাহিত 
তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। 
সে-সঙ্গীত আজও অনেকেই শোনে-_ 
মহান আত্মার নীরব আহান 
বাধার প্রাচীর ভেঙে পড়ে 
প্রেমের প্রবল শ্লোতে-_ 
সেই ভালবাসা এক কণা দাও-_- 


তৃপ্ত হোক তৃষিত অস্তর। 


এ ক পেগ 


৮ ১০৪তম বর্ষ_৪র্থ সংখ্যা ২৫৭ বৈশাখ ১৪০৯ ] এপ্রিল ২০০২ রর 


৪ 


জীব বদধের সামনে দীড়াে মহান স্থুপতি 
ৃ শৈলেন্দ্র হালদার শিশির মুখোপাধ্যায় 


নির্বাক্‌ পাহাড়ের গায়ে দা £ সাধনমার্গে ঠাকুর রচিলে নবীন সংবিধান 

: ধ্যানমগ্ন মূর্তি এ প্রেম ও করুণার দমচ্যুত থেকে বিচ্যুতজনে শোনালে মহানিদান। 
সুদূর অতীত হতে রা রি নাশিলে হে প্রভু সত্যচ্যতি 

: নিথর দাঁড়িয়ে আছে অনস্তের ম্বোতে। / ্‌ রে . দি আঁধারেতে দিলে আলোকের দ্যুতি, 
তুমি কি শোননি তার মগ্ন কঠস্বর? . ৮" পা ঈশ্বরলাভে সঠিক দিয়েছ ঠিকানার সন্ধান। 

: তুমি কি দেখোনি তার হৃদয়ের ঝড়? / ৪২, . ভবতারিণীর মহিমা শোনায়ে মাতায়েছ ধরাতল 
: ধর্মের আড়ালেই দানবের দল ০ .. মাতৃসাযুজ্য লাভের নেশায় হইয়াছ টলমল। 

৮০স০পস্পৃ-সপস্পীরি পারার জ্যা্ত দুর্গা জ্ঞানে ভার্যারে 

জাই দিয়ে ভাঙে ওরা শিল্পের সূযমা, -* ক রা পৃজিলে ঠাকুর যোড়শোপচারে, 

: ক্ষমা নেই ক্ষমা ₹. তোমার তত্ব সাধনকারীকে সদা দানে মহাবল। 





; সভ্যতায় কালি লেপা এই বর্বরতা রত ১২ কালী-কৃষ্ণেরে সমদর্শনে তোমার সে-কীর্তন 
পৃথিবী জানাবে তারে ঘৃণার বারতা! € কিবা, নরলোক আর সুরলোকে তার হইল অনুরণন 


: মানুষের অস্তরে যে পরশ লেগে এ 

ৃ পার এই আলো উঠেছে যে ভ্রেগে সদন ঃ ্ সতী “যত মত তত পথ” শোনাইলে, 

: তারে কেন ধ্বংস কর, নিচে আন টানি-_ খু টাক 
; শোননি কি বাণী? পরত ৰ নিক অংশে উদিয়া কহিলে, জগৎ ব্রহ্মময় 

ও ট স ৯ 

জীবন্ত বুদ্ধের সামনে দীঁড়ালে-4: 4 পা বিনা করিল হি 
ও জো লে যেতে তোর টাল লাশপপ নি ২১ হরিপ্রেমে হলে ব্রজগোপীগণ 







তোমার অতীতে তুমি চালালে ক্র" কাত্যায়নীর ব্রতেও মগন, ৃ 
: সে তোমার হার। নি রা শিখাইলে তুমি শ্যাম ও শ্যামাতে দ্বন্্ যেন না রয়। ৃ 
: নিথর মূর্তি দেখে পেও না গো ভয়; .,.. -. ৯ উড ব্যাখ্যা স০প 

: মানুষেরে ভালবেসে আপনারে কর জয়।। ধর্মাচরণে সমন্বয়ের 


ধর্মার্থীর ভ্রান্তি ও খেদ 
উত্তরণ কালী-কালা আর ব্রহ্গামনন হয়েছে সমার্থক। 


সঙ ভা ৰ : রিনা 


; নিজের ভিতর তৈরি কর গভীরতা ১" পদ্মরাগ সরকার 
: একবার ভগবানের পায়ে হাত রেখে 
7,877 
; ডেকে আন পরিত্রাতা বলে সি 
: যাকে ভেবে নিয়েছ একবার, দা (৪ সা রি, 
নর রা রগ! 
: শুধু সারারাত ধরে বেড়ে ও রি 
এবটা-দুটো বিগত সলনি জমে জমে খা: ! সত্য ধ্রুবে মন রাঙিয়ে হাকাও রথ। ৃ 
: পাহাড় হয়ে গেলে | 18. | /দিগন্তে খাদ গহন গভীর কালোয় মিশে-_: 
: তিনবার উচ্চারণ কর সেই পবিত্র নাম-_. ২4৯, নি যা . ». ০41 দুর্গম হোক, হোক দুস্তর ভয়টা কিসে? 
; 'সহসশীর্ষা পুরুষঃ সহহ্রাক্ষঃ সহতরপাৎ..." 7“ তা 'আঁধার পাশ ছিন্ন করে ছুটিয়ে রথ 

: তারপর জেনো তুমি মানুষ হিসাবে উত্তীর্ণ... 7৮৮ 2. ৮77 ৯৯৯ আলোর স্নানে ঘুচবে ক্লেদ, মিটবে ক্ষত। 








বোধে-অবোধে বাধা যে-মন। 

* ২... মত-অমতে হাটতে যেমন, 

হোঁচট নিত্য প্রতি পলে-_ 

দর বর... এলি ৃ 
মুছতে সে-ক্লেদ উপায় মাত্র একটি সৎ_-: 





স্বামী সন্নিরুদ্ধানন্দ 





বর বলির 
: স্বামী বিবেকানন্দের মতে, 43000801017) 15 110 
1 9818068, অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে সর্বরোগহর মহৌষধ । তার 
: সর্বোচ্চ। তিনি বলেছেন £ “কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! 
: ইউরোপের বনু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রদেরও 
: সুখস্থাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরিবদের কথা মনে 
; পড়িয়া অশ্রজল বিসর্জন করিতাম। কেন এই পার্থক্য 
; হইল?--শিক্ষা, জবাব পাইলাম।” তিনি চেয়েছিলেন 
: এবং উন্নতির উপায় বুঝতে পারে; তারপর নিজেরাই 
: মুক্তির পথ করিয়া লইতে হইবে। রাসায়নিক দ্রব্যের একত্র 


: এশ্বরিক বিধানে স্বতই হইয়া যাইবে। আসুন, আমরা 
: তাহাদের মাথায় ভাব প্রবেশ করাইয়া দিই-_বাকিটুকু 
: তাহারা নিজেরাই করিবে। ইহার অর্থ, জনসাধারণের মধ্যে 
: শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে।” আরেক জায়গায় স্বামীজী 


: একটিও সমস্যা নাই, শিক্ষা” এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান 
: না হইতে পারে।” তবে মনে রাখতে হবে, শিক্ষা বলতে 
: স্বামীজী কতকগুলি শব্দ শেখা বোঝাননি। বিভিন্নভাবে 
£তিনি' প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন। 
: এককথায়-_“মানুষের ভিতর যে পূর্ণত্ব প্রথম হইতেই 
: বিদ্যমান, তাহারই প্রকাশসাধনকে বলে শিক্ষা।” 

: . ২। ভারতের উন্নয়ন হবে ধর্মকে আশ্রয় করে 
সনাতন ধর্মের দেশ ভারত। ধর্মই হচ্ছে ভারতের মূল 


সম্ভব নয়। স্বামীজী বলেছেন, প্রথমত ধর্মের উন্নতি : 
: আবশ্যক। ভারতকে সামাজিক বা রাজনৈতিক ভাবে : 
প্লাবিত করার আগে প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত 


: করতে হবে। তার মতে-_“যখনি জাতীয় শরীর দুর্বল হয়, ; 
; তখনি সেই জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক ও: 
: শিক্ষাসন্বন্ধীয় সকল ক্ষেত্রেই সর্বপ্রকার রোগজীবাণু প্রবেশ: 
; করে ও রোগ উৎপন্ন করে।... আমাদের ধর্মই আমাদের : 
: তেজ, বীর্য এমনকি জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি।... এই: 
; ধর্মেই আমাদের জাতীয় মন, জাতীয় প্রাণপ্রবাহ দেখিতে : 
: পাইবে। ধর্ম অনুসরণ কর, তোমরা গৌরবান্ধিত হইবে; ধর্ম; 
; পরিত্যাগ কর, তোমাদের মৃত্যু নিশ্চয়।” সেজন্যই তিনি: 
- ; বলছেন ঃ “তোমরা ধর্মে বিশ্বাস কর বা নাই কর, যদি: 
: এই ধর্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে।... আমাদের কার্ষের এই: 
: উন্নতিবিধান_ধর্মে একবিন্দুও আঘাত না করিয়া... 
: তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর: 
: পাশ্চাত্য এবং ধর্মবিশ্বাস ও সাধনে ঘোর হিন্দু হইতে পার? : 
: ইহাই করিতে হইবে।” স্বামীজী আমাদের বারংবার সতর্ক: 
: বিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা আপনি: 
: বলিতেছি, ভারতে তোমাদের এ-চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।” স্বধর্ম"! 
: বা 'জাতিধর্ম' শীর্ষক অধ্যায়ে (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য?) স্বামীজী: 
সমাবেশ করাই আমাদের কর্তব্য__দানাবীধার কার্য : 


কথাটা সর্বদা মনে রাখিবে_ জনসাধারণের : 


“এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম; আর: 
তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ; 


? নিবারণ, দুর্তক্ষগরস্তকে অন্নদান __এসব চিরকাল এদেশে যা: 
: হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় তো হবে; 
: নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার টেঁচামেচিই সার, রামচন্দ্র!” 
: তার মতে, ধর্মই হচ্ছে শিক্ষার ভিতরকার সারবস্তব। 
বলছেন £ “আমাদের রমণীগণের মীমাংসিতব্য অনেক : 
: সমস্যা আছে-_সমস্যাগুলিও বড় গুরুতর । কিন্তু এমন : 


৩। জাতীয় উন্নয়ন হবে ভারতের নিজস্ব পথে : 
স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ভারতের উন্নতিসাধন: 


; করতে হবে ভারতবর্ষের নিজস্ব পথ অবলম্বন করে।: 
: নামক বিখ্যাত বক্তৃতায় স্বামীজী বলছেন ঃ “আমাদিগকে : 
বৈদেশিক সংস্থাগুলি জোর করিয়া আমাদিগকে যে-: 
: প্রণালীতে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তদনুযায়ী কাজ: 
: করার চেষ্টা বৃথা; উহা অসম্ভব।” 


: স্বামীজীর চিন্তা দাঁড়িয়ে আছে এই নীতির ওপরেই। অন্যত্র: 
: সুর-_প্রাণপাখি। তাই ধর্মকে বাদ দিয়ে ভারতের উন্নয়ন : 


তিনি বলেছেন ঃ “নতুন অবশ্য শিখতে হবে, করতে হবে, 
: কিন্তু তা বলে পুরনোগুলিকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে নাকি?” : 
তিনি আমাদেরকে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ থেকে বিরত: 
; থাকতে বলেছেন ঃ “অপর কাহাকেও অনুকরণ করিতে : 


[শী ১০৪তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা ২৫৯ বৈশাখ ১৪০৯] এপ্রিল ২০০২ রী 


[রিনি ভাজী ০০০ 
: রাখিতে হইবে-_-অপরের অনুকরণ সভ্যতা বা উন্নতির ; 
: লক্ষণ নহে... অনুকরণ কখনই উন্নতির কারণ হয় না, 
: বরং উহা মানুষের ঘোর অধঃপতনের চিহ্ন ।” 
: কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন যে, আমাদের 
আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সর্বপ্রকার শিক্ষা আমাদের 
: নিজেদের হাতে নিতে হবে এবং যতদূর সম্ভব, জাতীয় 
: ভাবে এঁ শিক্ষা প্রদান করতে হবে। চিঙ্গলপুট থেকে ট্রেনে 
: মাদ্রাজ গমনকালে “হিন্দু” পত্রিকার জনৈক প্রতিনিধির সঙ্গে 
: স্বামীজীর কিছু কথোপকথন হয়। স্বামীজীর মুখে জাপানের 
প্রশংসা শুনে সেই প্রতিনিধি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেন £ 
: “আপনার কি ইচ্ছে যে, ভারত জাপানের মতো হোক?” 
: উত্তরে স্বামীজী বললেন ৫ “তা কখনোই নয়। ভারত 
: ভারতই থাকবে। ভারত কেমন করে জাপান বা অন্য 
: জাতের মতো হবে? যেমন সঙ্গীতে একটা করে প্রধান সুর 
: থাকে, সেইরপ প্রত্যেক জাতেরই এক-একটা মুখ্য ভাব 
: থাকে, অন্য অন্য ভাবগুলি তার অনুগত । ভারতের মুখ্য 
: ভাব হচ্ছে ধর্ম। সমাজসংস্কার এবং অন্য সবই গৌণ।” 


: অনুযায়ী। আমাদের পিছনে আবার আরেক ধরনের 
: এতিহ্য এবং হাজার হাজার বছরের কর্ম রয়েছে। 
: স্বভাবতই আমরা কেবল আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী 
; আমাদের নিজস্ব খাতেই চলতে পারি এবং আমাদের 
: সেইরকমই করতে হবে। 

: ৪। আমূল সংস্কার প্রয়োজন 

£ তথাকথিত সমাজসংস্কারকগণের জোড়াতালি দেওয়া 
: সমাজসংস্কারে স্বামীজী বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি চাইতেন 
: আমুল সংস্কার। তিনি সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে তার 


: বলতে চাই, আমি তাদের যেকোন জনের চেয়ে বড় 
: সংস্কারক। তারা একটু-আধটু সংস্কার করতে চান, আর 
; আমি চাই আমূল সংস্কার। আমাদের পার্থক্য কেবল 
: সংস্কারের পদ্ধতিতে । তাদের পদ্ধতি ধ্বংসের, আমার 
: পদ্ধতি গঠনের। আমি সাময়িক সংস্কারে বিশ্বাসী নই, 
: আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী।” রোগের বিভিন্ন 
: উপসর্গ দূর করার চেয়ে তিনি তার মুল কারণটিরই 
: বিনাশসাধন চেয়েছেন-_“সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার 


; করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । আমরা যতই লম্বা লম্বা কথা 
: বলি না কেন, বুঝিতে হইবে সমাজের দোষ সংশোধন 
করিতে হইলে প্রতাক্ষভাবে চেষ্টা না করিয়া শিক্ষাদানের : 


দ্বারা পরোক্ষভাবে উহার চেষ্টা করিতে হইবে।” তার 


; কখনো কোন জাতি উন্নত বা ভাল হয় না, কিনতু সেই: 
শিক্ষার ; জাতির অন্তর্গত লোকগুলি উন্নত ও ভাল হইলেই জাতির : 
: ভাল হইয়া থাকে।” স্বামীজীর চোখে সমস্যাটির বিশ্লেষণ: 
: সাধারণ সমাজসংস্কারকগণের চেয়ে ভিন্ন_“সম্পূর্ণ: 
: সমাজসংক্কার সমস্যাটি এই দাঁড়ায়__সংক্কার যারা চায়: 
: তারা কোথায়? আগে তাদের তৈরি কর।... কয়েকটি লোক: 
: মনে করল, কোন একটা জিনিস মন্দ--সেই অনুযায়ী কিন্তু: 
: গোটা জাতিটা চলবে না... 
; দাও;... সমাজসংস্কারের জন্যও প্রথম কর্তব্য হলো: 
: জনসাধারণকে শিক্ষিত করা।” স্বামীজী মনে করতেন, 
! মানুষের মধ্যে শক্তির প্রভেদহেতু তাদের অবস্থার প্রভেদ: 
: থাকবে- এব্যাপারে সাম্য থাকতে পারে না। কিন্তু: 
? বিশেষাধিকার ও শোষণের বিলোপসাধন করতে হবে।: 
: তবে তার পথ সঙ্ঘাতের নয়-_সহায়তার। সকলকেই: 
: ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করতে হবে, কাউকে নিচে নামানোর : 
স্বামীজীর মতে, অন্যান্য জাতির বর্তমান সমাজব্যবস্থা গড়ে 
: উঠেছে ভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান, এঁতিহ্য এবং পদ্ধতি : 


প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষা: 


৫। দারিদ্র্য ও অন্নাভাবের সমস্যা ৃ 
স্বামীজী জানতেন, দারিদ্র্য ও অন্নাভাবের সমস্যার : 


: সমাধান ব্যতীত দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।; 
: কারণ--“ভারতের সমস্ত দুর্দশার মূল জনসাধারণের: 
! দারিদ্র্য ।” ক্ষুধার্ত মানুষের অন্চিত্তাই একমাত্র চিন্তা। তাই: 
 স্বামীজী চেয়েছেন আলস্য-দুর্বলতারূপ তমোগুণ কাটিয়ে: 
: রজোগুণের উন্মেষ__কর্মতৎপরতা। 
: পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এবং: 
: অর্থকরী লৌকিক বিদ্যার প্রসার ঘটিয়ে প্রথমে এই দারিদ্র্য: 
ও অন্নাভাব দূর করতে-_“প্রথমে অন্নের ব্যবস্থা করতে: 
ৃ : হবে, তারপর ধর্ম।” তাই তিনি বলছেন ঃ “অন্ন! অন্ন!: 
; মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছেন__“সংক্কারকদের আমি : 
যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখবেন-__এ আমি বিশ্বাস: 
1 করি না। ভারতকে ওঠাতে হবে, গরিবদের খাওয়াতে: 
: বিবেকানন্দের মধ্যে দেখা যায় ধর্মের সঙ্গে অর্থনৈতিক: 
: চিন্তার এক সুষ্ঠু সমন্বয়__“সুতরাং যখন কোন ধর্মমত: 
: সফল হয়, তখন বুঝতে হবে, অবশ্যই তার আর্থিক মূল্য: 
: আছে। একই ধরনের হাজার সম্প্রদায় ক্ষমতার জন্য: 
; লড়াই করলেও যে-সম্প্রদায় আর্থিক সমস্যা সমাধান! 
: বাহিরের কোন চেষ্টা দ্বারা হইবে না, মনের উপর কার্য : 
: অন্নের চিস্তা মানুষের প্রথম চিস্তা। মানুষ যখন হাঁটে, তখন : 
? তার পেট চলে আগে, মাথা চলে পরে--তা কি লক্ষ্য: 


যে-ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি: 


আরো খাদ্য, আরো সুযোগ প্রয়োজন ।” স্বামী: 


করতে পারে, সে-ই প্রাধান্যলাভ করবে। পেটের চিন্তা,; 


: করনি?” [ক্রমশ] (দুই) 







হে যতিবর, এই কুপে নামবেন না, এর সঙ্গে অলকানন্দার যোগ আছে। 
জল বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা। অনেকেই এইভাৰে প্রাণ হারিয়েছে। 





অবশেষে শঙ্কর উঠে এলেন বিষ্ুমূর্তি নিয়ে। 


কিন্তু বিষূব ভাঙা মূর্তি উঠেছে। হাতের কয়েকটি | | 
আঙুল নেই। মূর্তিটি অলকানন্দায় বিসর্জন দিয়ে আবার 
ডুব দিলেন। আবারও ভাত্তা মূর্তি, তৃতীয়বারেও এ 
ভাষ্তা মূর্তি উঠল। শঙ্করের মন দুঃখে ভারে উঠল। 





নাথজীর প্রতিষ্ঠা স্বয়ং নিষ্পন্ন করে এগিয়ে 
চললেন ব্যাসাশ্রমের দিকে। শত! বেজে উঠল 
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৮৮৪ সালের ৯ নভেম্বর চারবার রামায়ণ প্রসঙ্গ 


ঠাকুরের শ্রীমুখে। তার মধ্যে “হনুমানের 





£যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অপর তিনটি ঘটনা 


: পম্পা সরোবরে গিয়েছেন। একটি কাক তৃষ্ণ্রয় ব্যাকুল 
: হয়ে বারবার জল খেতে গিয়েও খাচ্ছে না দেখে বিস্মিত 
লক্ষণ রামকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে শ্রীরামনন্ত্র 
; বলেন, কাকটি পরম ভক্ত। দিবারাত্র রামনাম জপ 
: করছে। তৃষ্গ্ায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু জল খেতে গেলে 
? পাছে রামনাম জপে ফীক যায়, তাই খেতে পারছে না। 
£ (৩1১০১) 

£ ঈশ্বরে যোল আনা মন রাখা প্রসঙ্গে ঠাকুর শুনিয়েছেন 
: রাম-বিরহিনী সীতার কথা। হনুমান সীতার খবর নিয়ে 
: এলে রামচন্দ্র তাকে জিজ্ঞাসা করলেন-_সীতাকে কেমন 


: তিনি শ্রীরামের পাদপন্মে সমর্পণ করেছেন। (এ) 

: মাটিতে ধনুক গুঁজে রাখলেন। শ্নানান্তে লক্ষণ ধনুক তুলে 
: দেখেন তা রক্তাক্ত। রাম তা দেখে বললেন- বোধহয় 
: অজান্তে কোন জীবহিংসা হয়ে গেল। মাটি খুঁড়ে লক্ষ্মণ : 
: একটি মুমূ্ু কোলাব্যাঙ দেখতে পেলেন। রাম জিজ্ঞাসা 


* স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা। 


; করলেন_ তুমি, শব্দ করনি কেন? আমরা তোমাকে: 
: বাঁচাবার চেষ্টা করতাম। সাপে ধরলে তো খুব চিৎকার: 
: কর। ভেকটি তার,উত্তরে বলল-_রাম, যখন সাপে ধরে, ; 
: তখন “রাম রক্ষা কর' বলে চিৎকার করি। এখন দেখছি, 
: রামই আমায় মারছেন, তাই চুপ করে আছি। (4) 


: করছেন ভক্তদের সঙ্গে যেসব বিষয়ে কথা হয়েছে সেই: 
: সম্পর্কে। সেসময় উঠল রামায়ণী কথাও, সদ্যবর্ণিত পম্পা: 
: সরোবরে ভেকের কথাও। তারপর হলো হনুমানের কথা 
: এবং লক্ষণের প্রশ্নের উত্তরে রামের বলা উর্জিতা ভক্তির 
; কথা-যা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। (৩।১০।৫) ৃ 


১৮৮৫ সালের ৭ মার্চ বশিষ্ঠদেবের পুত্রশোকে রাম-: 


: লক্ষ্মণের কথোপকথন প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন ঠাকুর। এটি: 
; আগেই উল্লিখিত হয়েছে। এ বছরই ৯ মে নারদের স্তবে: 
: তুষ্ট রামচন্দ্রের পূর্ববর্ণিত কাহিনীটি ভক্তদের শুনিয়েছেন: 
: ঠাকুর। (৩1১৫৩) একই বছর ২৩ মে মহিমাচরণকে: 
: ঠাকুর রামায়ণী কাহিনী শুনিয়েছিলেন সবকিছুর অনিত্যতা: 
ৃ : প্রসঙ্গে। ঠাকুর বলেছেন, সামনে সাগর দেখে লক্ষ্মণ: 
: তিথিনক্ষত্র না জানা-_শুধু রামকে জানা”র কথাও আছে, : 


ধনুর্বাণ হাতে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন-_-আমি বরুণকে বধ; 


: করব, এই সমুদ্র আমাদের লঙ্কায় যেতে দিচ্ছে না। রাম; 
 শ্রীরামের বনবাসকালের। ঠাকুর বলছেন-__রাম-লক্ষ্সণ : তাকে 
£ অনিত্য। সমুদ্রও অনিত্য, তোমার ক্রোধও অনিত্য।! 
: মিথ্যাকে মিথ্যা দ্বারা বধ করা-_সেটাও মিথ্যা। এদিন: 
: আবার বশিষ্ঠদেবের পুত্রশৌক প্রসঙ্গও এসেছে ঠাকুরের : 
: শ্রীমুখে। (৩।১৬।১) একই দিনে মহাভারত থেকে: 
: অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ-তুমি ত্রিগুণাতীত 
1 হও'এর কথাও বলেন ঠাকুর। (এ) ৃ 


বোঝালেন- লক্ষ্মণ যাকিছু দেখছ সব স্বপ্নবৎ: 


এ বছরের ১৩ জুন পুরুষ-প্রকৃতি যোগ প্রসঙ্গে: 


: কাণ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়কে ঠাকুর রামের প্রতি নারদের : 
: একটি উক্তির উল্লেখ করেন। নারদ বলেছিলেন-_হে রাম, 
: যত পুরুষ সব তোমার অংশ, আর যত স্ত্রী সব সীতার: 
: দেখে এসেছ হনুমান? উত্তরে হনুমান বলল-_সীতার শুধু : 
: শরীর পড়ে আছে, তার ভিতরে মনপ্রাণ নেই। মনপ্রাণ : 


অংশ। (৩১৭1১) 
এ একই দিনে জন্মমৃত্যুতত্ত বোঝাতেও রামায়ণ প্রসঙ্গ: 


: নন্দী আছেন কাছে। হঠাৎ একটা ভারি শব্দ হলো। নন্দীর : 
? তারই শব্দ। একটু পরে আবার একটা শব্দ হলে নন্দীর: 
প্রশ্নের উত্তরে শিব বললেন-_এবার রাবণ বধ হলো। এই: 
: কাহিনী বলে ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন_ জন্ম-মৃত্যু এসব: 


টিনার দয়ার গিরি রা, 


জ্জন্লবস্দ_াজ উল ৪১ বল ২০] 


; অনিত্য। জলই সত্য, জলের ভুড়ভুড়ি এই আছে, এই 


: নেই। ভুড়ভুড়ি জলে মিশে যায়, যে-জলে উৎপত্তি, সেই 
 জলেই লয়। (৩।১৭।২) 
;  এ্রীদিনই ঠাকুর কাণ্তেনকে শুনিয়েছেন অধ্যাত্ব 


(৩1১৭৩) 

; ভগবানের ভক্তাধীনতা প্রসঙ্গে একই দিনে মহাভারত 
: থেকে ঠাকুর বলেছেন-_দুর্যোধন কৃষ্ণকে অত যত্ব দেখালে 
; আর বললে, এখানে খাওয়া-দাওয়া করুন, কিন্তু শ্রীকৃষঃ 
: শাকান্ন তিনি অমৃতজ্ঞানে খেলেন। (৩।১৭।৪) 

: পূর্ববর্ণিত অহল্যা এবং নারদের রামের প্রতি শুদ্ধাভক্তির 
: কথা উত্থাপন করেন। €৩।১৮।২) এর চারদিন পর ২৮ 


; আগে বর্ণিত হয়েছে। (৩1১৮৩) 


: পরিপূর্ণ । যাকিছু দেখছি সব তিনিই হয়েছেন। এর ভিতর 


২০1৩) 


: বশিষ্ঠদেবের পুত্রশোক বিষয়ে রামের অভিব্যক্তির কথা 


: আবার বর্ণিত হয়। €(৩।২০।৪) মহাভারত থেকে ; 
শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে বৃহত্বৃক্ষে থোলো থোলো কৃষ্ণ ফলে : 

: হেসে উত্তর দিয়েছিলেন__সে রাবণবধের জন্য। তাই রাম: 
; সংসারে রইলেন, বিবাহ করলেন। (81৭1৫) 


শোনান। (এ) 


বিভীষণের কথা বলেছেন-_বিভীষণ লঙ্কার রাজা হতে 
চাননি। তিনি রামকে বলেছিলেন_ তোমাকে দেখেছি, 
আবার রাজা হয়ে কি হবে? উত্তরে রাম বলেছিলেন-_ 
বিভীষণ, তুমি মূর্খদের জন্য রাজা হও। যারা বলছে, তুমি 


হলো? তাদের শিক্ষার জন্য তুমি রাজা হও। (এ) 


;_ তারপরে ঠাকুর বললেন, হনুমানের কথা। হনুমান 
: সাকার-নিরাকার সাক্ষাত্কার করেছিলেন, তারপরে দাস : 
: ভাবে, ভক্তের ভাবে ছিলেন। (এ) একই দিনে : পরই! 
: অন্য ব্যাখ্যা করেছেন। মাস্টারমশাই যখন তাকে: 


একই দিনে ডাক্তার সরকারকে ঠাকুর রামায়ণ থেকে : 


1 (81৮1৩) ৃ 


১৮৮৩ সালের ১ জানুয়ারি 'রামের ইচ্ছা” তাতির: 


 জীবনধারণের কথা উল্লেখ করে ঠাকুর রামায়ণী কথা, 
: হনুমানের শরণাগতি এবং পম্পা সরোবরে কোলাব্যাঙের : 
: পূর্ববর্তী কাহিনীটি পরিবেশন করেন। (81১1২) 

: রামায়ণের কথা। তাতে আছে-_হে রাম, তুমিই ব্যাপ্য, : 
তুমিই ব্যাপক, 'বাচ্য-বাচকভেদেন ত্বমেব পরমেশ্বরঃ'। ; শায়িত তীম্মদেবের ক্রন্দনের কথা ঠাকুর বলেছেন।; 
: একাহিনীও আগে বিভিন্ন দিনের কথার মধ্ো বর্ণিত: 
: হয়েছে। আবার এর পরেই বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য: 
: অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যচক্ষুদানের কথাও ঠাকুর: 
ৃ : বলেছিলেন। (৪1২1১) 
 বিদুরের কুটিরে গেলেন। তিনি ভক্তবৎসল, বিদুরের : 


এবছর ২৫ ফেব্রুয়ারি মহাভারত থেকে শরশয্যায়: 


একই বছর ২ মে বিভীষণ বিষয়ে বলেছেন__যদি? 


: অহঙ্কার করতে হয় তবে বিভীষণের মতো। আমি রামকে: 
এবছর ২৪ জুলাই শুদ্ধাভক্তি সাধনের ব্যাপারে ঠাকুর প্রণাম করেছি, এমাথা আর কারো কাছে অবনত করব: 
: না। একটু পরেই ঠাকুর দুর্যোধনের পূর্বোদ্ধৃত উক্তির কথা: 
ৃ ; বলেছেন--ত্বয়া হৃধীকেশ হৃদিহ্থিতেন যথা নিযুক্তেহস্মি: 
; জুলাই হনুমানের জ্ঞানভক্তি আর নারদের শুদ্ধাভক্তি ; তথা করোমি'। (৪181১) ৃ 
: বিষয়ে রামায়ণের যে দুটি প্রসঙ্গ এনেছেন ঠাকুর, তাও : 


এবছর ১৮ জুন ঠাকুর বলেন-_ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র! 


;. একই বছরে ১৮ অক্টোবর নিতালীলাযোগ প্রসঙ্গে ? হদ্ধের আগে অর্জুনকে বলছেন, তুমি যুদ্ধ করবে না কি; 
: ঠাকুর একটি মহাভারতীয় এবং একটি রামায়ণী কাহিনী : 
শুনিয়েছেন। মহাভারত থেকে বলেছেন কচের কথা। ? লা। তোমার প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধ করাবে। (৪1৬1২) 
: বৃহস্পতিপুত্র কচ নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন। সমাধিভঙ্গ হলে : ৃ 
একজন জিজ্ঞাসা করলেন-_তুমি এখন কি দেখছ? কচ ? ঠাকুরের হথাদয়ে হঠাৎ সীতার উদ্দীপন হওয়ায় তিনি: 
 বললেন_দেখছি যেন জগৎ ভাতে জুড়ে রয়েছে! তিনিই ভুল, কোনদিকে ইশ নেই। কেবল এক চিন্ত-_কোথায় 


; কোন্টা ফেলব, কোন্টা নেব ঠিক করতে পারছি না। (৩। ? রাম! (81৭1২) 


বলছ? তুমি ইচ্ছা করলে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে পারবে: 
একই বছরে ১৬ ডিসেম্বর গান গাইতে গাইতে: 
বলেছিলেন- মা, সীতার মতো করে দাও-_একেবারে সব: 
একটু পরেই রামচন্দ্রের তীব্র বৈরাগ্য, সংসারত্যাগের: 
অভিলাষ এবং বশিষ্ঠদেবের যুক্তিতে সে-সক্কল্প ত্যাগের : 
প্রসঙ্গ ঠাকুর উল্লেখ করেছেন। (এ) ৃ 
তিনদিন পরে ঠাকুর “ঈষৎ হাসিয়া” এই কাহিনীরই: 
বললেন-_বশিষ্ঠদেব তো রামচন্দ্রকে বলেছিলেন সংসার ; 


ঈশ্বর ছাড়া হলে তা ত্যাগ করতে পার, তখন ঠাকুর মৃদু: 


২৪ ডিসেম্বর ১৮৮৩ ঠাকুর পূর্ববর্ণিত রাম, ভরদ্বাজ! 


: ও অন্যান্য ঝষিদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন ভক্তদের : 
: কাছে। (৪1৮1২) এদিনই অবতার ও নরলীলা বিষয়ে: 
: বলতে গিয়ে ঠাকুর রামচন্দ্রের বিষয়ে বলেন__নরলীলায়: 
; অবতারকে মানুষের মতো ব্যবহার . করতে হয়। তাই: 
এতদিন রামের এত সেবা করলে, তোমার কি এই্বর্য : 


অবতারপুরুষ রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হয়েছিলেন 


ৃ টাটা 
; মাহাত্ম্য বোঝাতে ঠাকুর বলছেন-_-ভগবান আর তার নাম 
: তফাত নয়। সত্যভামা যখন তুলাযন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে বসিয়ে 


; রুক্মিণী যখন কৃষন্ত্নাম লিখে তুলাযন্ত্রে রাখলেন, তখন 
: ওজন ঠিক হলো। €(৪1১০।৩) এবছর ২৪ ফেব্রুয়ারি 
ঠাকুর এই রচনায় পূর্বোল্লিখিত নারদের উক্তিটি আবার 
: বলেছেন-__-জগতের সব পুরুষ তুমিই আর সব স্ত্রীলোক 
: সীতা । (81১১।২) 

; একই বছরে ২৩ মার্চ নরলীলায় আকৃষ্ট ঠাকুর বিভীষণ 
; সংক্রান্ত একটি কাহিনী পরিবেশন করেন- একজন সদাগর 
£ উঠেছিল। তখন বিভীষণ লঙ্কার রাজা। তার আদেশে 


: হয়ে বলে উঠলেন-_আহাঁ, এটি আমার রামচন্দ্রের ন্যায় 
: মুর্তি-_ সেই নর-রূপ। এই কথা বলে তিনি এ লোকটিকে 
: বসনভূষণ পরিয়ে পূজা আর আরতি করতে লাগলেন। 
: গল্পটি বলে ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন 3 “এই কথাটি যখন 
; আমি প্রথম শুনি, তখন আমার যে কী আনন্দ হয়েছিল, বলা 
: যায় না।” (81১২।১) 


কথা উত্থাপন করেন ঠাকুর। বলেন-_-রামযাত্রা হচ্ছে। 
কৈকেয়ী রামকে বনবাসে যেতে বললেন। হলধারীর বাবা 
যাত্রা শুনতে গিয়েছিল-_একেবারে দীড়িয়ে উঠল। যে 
কৈকেয়ী সেজেছে, তার কাছে গিয়ে “পামরী' বলে প্রদীপ 
দিয়ে তার মুখ পোড়াতে গেল। (এ) 


সব পুরুষ আর সীতার অংশে সব স্ত্রী” এবং রামচন্দ্রের কাছে 
তার শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনার কথা বলেন। (81১৩।৩) একই 
বছর ২০ জুন লঙ্কায় রাজত্ব করতে রাজি না হওয়া 
বিভীষণকে রামচন্দ্রের উপদেশ- মুর্খদের শিক্ষার জন্য 
রাজত্ব করার কাহিনীটি বলেন ঠাকুর। (8১৪1১) এবছরই 
৩ জুলাই ঠাকুর রামের কাছে নারদের শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনার 


আগস্ট নারদ প্রসঙ্গটি আরেকবার বলেন (৪1১৬।২)। এ 
বছরের ১৪ সেপ্টেম্বর বশিষ্ঠের পুত্রশোকের 
ঠাকুরের শ্রীমুখে পুনঃকথিত হয়। (৪1১৯।১) 


কয়েকদিন পরে ১৯ সেপ্টেম্বর অদ্বৈতবংশের : 


গোস্বামীর সঙ্গে মহাপুরুষ বংশের মহিমা প্রসঙ্গে ঠাকুর 
মহাভারতীয় কথা উত্থাপন করেন। তিনি বলেন- হাজার 
দোষ থাকলেও বংশে মহাপুরুষ জন্মালে তিনিই টেনে : 
নেন। উদাহরণ হিসাবে বললেন--গন্ধর্বরা কৌরবদের 


বন্দী করলে যুধিষ্ঠির গিয়ে তাদের মুক্ত করেছিলেন। যে-: 


 দুর্যোধন এত শক্রতা করেছেন, যার জন্য যুধিষ্ঠিরাদির 
র  বনবাস-_তাকেই তিনি গিয়ে মুক্ত করলেন। (৪1২০1৩): 
: মণি-মাণিক্য দিয়ে ওজন করছিলেন তখন হলো না। ; 
: যায়--এর উদাহরণ হিসাবে এদিনই ঠাকুর মহাভারত: 
: থেকে শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদীর কথা শুনিয়েছেন। তিনি: 
? বলেছেন, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালে তার ব্যাকুল ত্রন্দনে; 
: সাড়া দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দেখা দিয়ে বললেন-_তুমি যর্দি কাউকে: 
: বন্ত্র দান করে থাক-_-মনে করে দেখ, তবে লঙ্জা নিবারণ: 
; হবে। দ্রৌপদী বললেন-_ন্নানকালে একজন খধির “কপনী”! 
; ভেসে গিয়েছিল। নিজের বস্ত্র থেকে একটুকরো বন্ত দ্রৌপদী; 
: সেসময় তাকে দিয়েছিলেন। একথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ: 
ৃ  বলেছিলেন__তবে আর তোমার ভয় নেই। (৪1২০৪) : 
: লোকটিকে নিয়ে আসা হলো। বিভীষণ আনন্দে বিভোর : 
; বলেন ঈশ্বরকে তুষ্ট করতে, কারণ “তস্মিন্‌ তুষ্টে জগৎ: 
: তুষ্টম্‌*। এরপর তিনি কৃষ্ণ-দ্রৌপদীর অন্য একটি: 
: আখ্যায়িকা বর্ণনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্রৌপদীর হাঁড়িতে ; 
: পড়ে থাকা শাক খেয়ে বললেন--_আমি তৃপ্ত হয়েছি, তখন: 
; জগৎসুদ্ধ জীব তৃপ্ত হয়েছিল। (৪1২০1৫) 


এজন্মে অথবা পূর্বজন্মে সুকর্ম করলে তার ফল পাওয়া: 


এঁদিনই হাজরা মহাশয় ঠাকুরকে প্রণাম করলে তিনি : 


এবছর ৫ অক্টোবর সমাগত দুই হিন্দিভাষী সাধুর সঙ্গে: 
'কৃষ্ে ফল সমর্পণ, প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেন-_যুধিষ্ঠির যখন: 


; সব পাপ কৃষ্ণকে সমর্পণ করতে যাচ্ছিলেন, তখন ভীম: 
; সাবধান করলেন-_অমন কর্ম করো না। কৃষ্ণকে যা অর্পণ: 
; করবে সহতরগুণ তাই হবে। (৪1২২২) এদিন কীর্তনীয়া: 
: এবং সোহহম্‌ ভাবের গল্পটি বলেন। (৪1২২৫) 
এবছর ২৫ মে ঠাকুর নারদের উক্তি-_“রামের অংশে : 
1 হলধারী অধ্যাত্মরামায়ণ পড়ছিলেন। এমন সময় ঠাকুর: 
: দেখলেন-__নদী-বন-সবুজ রঙের গাছপালা, তারই মধ্যে: 
: রাম-লক্ষ্মণ চলে যাচ্ছেন। আরেকদিন দক্ষিণেশ্বরে কুঠির: 
: সামনে ঠাকুর ভাবের মধ্যে অর্জুনের রথ দেখেছিলেন, যে-: 
; রথে বসেছিলেন পার্থসারথী শ্রীকৃষ্ণ । (৪1২৩।৯) ৃ 
প্রসঙ্গটি আবার বলেন। (81১৫।৫) একমাস পরে ৩ : 


১৮৮৫ সালের ১৫ জুলাই ঠাকুর ঈশ্বরদর্শন প্রসঙ্গে: 


ধবছর ১০ আগস্ট ঠাকুর পণ্ডিত শ্যামাপদকে: 


: অধ্যাত্মরামায়ণ সম্পর্কে বলেছেন, এই গ্রন্থ জ্ঞান-ভক্তিতে: 
কাহিনীটিও : পরিপূর্ণ। শবরীর উপাখ্যান, অহল্যার স্তব সব ভক্তিতে; 
: পরিপূর্ণ। (৪1২৫।১) 


একই বছরে ২৭ আগস্ট ঠাকুর বলেন, সীতার শোকে: 


: রাম ধনুক তুলতে না পারায় লক্ষ্মণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন 
: অবতারের এই অবস্থার ব্যাখ্যা হিসাবে ঠাকুর বলেন ৪: 


“পঞ্চভৃতের ফাদে ব্রহ্মা পড়ে কীদে।” (81২৫।২): 


[ক্রমশ] দই) 


















ডোততেজত' ভথা জোভিজাতিক প্রেক্ষাপটে সম্্রচি পরতে মানুষের অধ্যে একটি দুরিতঘিহ অসথিরিভা, নিরাপভাবোধের আডোব এব? ছু: 
ভিধকতক্যিবিহুচিতা চোষে পড়ে । ভাঙাড়া অনৈতিক ও ভোগবিলঃসের রযবধর্থাল প্রসারে লানান রাজোতিত ও সাযারিক অবক্ষয়ের ছু: 
সম্মুখে দীরড়িয়ে আাঙলী মুবগোভী আজ দিম্াহারা । বিবেকালন্দ-বাণ্তিকাই আজ ভাদের এ্বতারা, একথা ক্রমশ দিবালোকের মতো ছু: 
উত্দ্বল্‌ হয়ে উঠদ্ধে / অনেকের লে লালান প্রয়া সময়ে সয়য়ে ওঠে, খার উত্তর তারা খুঁজে পায় না । প্রয়াঙ্লি মূলত মূল্যবোধ এব? ছু: 
আদশািতিক। রামকৃষ্ণ সগ্ের প্রতীণ সযাসীদের কেউ কেউ এসব প্রাণের উতর দিতে অনুগ্রহ করে সম্মতি জানিয়েছেন | তাই 

প্রন শীত একার্টি বিভাগ খোলা হলো । আআলান্দের বিয়া, এই বিভাগে প্রয়লির উত্তর দিয়েছেল বামকৃষ, সম্তের ছু: 
প্রবীণ সম্যাসী জামী ধ্যানেশালন্দর্জী মহারাজ ।- সম্পাদক ৃ 





“যুবসম্প্রদায়ের প্রন্ম' বিভাগে প্রেরিত কে) প্রশ্মগুলি সুনির্দিষ্ট হওয়া চাই। (খ) (প্রেরকের পুরো নাম, ঠিকানা ও বয়স উল্লেখ থাকা চাই। 
(গ) প্রেরকের বয়স অনূধ্ব ৩০ হওয়া চাই। (ঘ) সব প্রশ্নই গ্রাহা হবে__এমন বলা যায় না। অনেক সময়ে এমন হতে পারে, একটি প্রশ্নের 
মধ্যে অন্যগুলির উত্তর সন্নিবেশিত হয়ে আছে। সেক্ষেত্রে প্রশ্নপ্রেরকের মনংক্ষুণ্ন হওয়ার কারণ নেই। কারণ, প্রশ্নের উত্তর পেলেই প্রশ্নকর্তা তৃপ্ত 
হবেন, আশা করি। তার নাম প্রকাশিত হলো কি হলো না সে-ব্যাপারটি নিতাস্তই গৌণ থাকুক, এই আবেদন জানিয়ে রাখি।__সম্পাদক 


প্রশ্নঃ “ীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা ভাল ।”_এই বাণীর ব্যান যুগে তাৎপয কী? -স্কপন নিয়োগী, চন্রকোণা: 


: উত্তর ৪ “গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা ভাল।” বাঃ, বেশ কথা। আর, কথাটি বলেছেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। তখন; 
: চল ভাই সকলে মিলে ফুটবল খেলি। ফুটবলেরও তো প্রচার, প্রসার চাই! স্বামীজীর এটি এক জনপ্রিয় উক্তি। কিন্ত প্রশ্ন: 
: করি, স্বামীজী এইটাই চেয়েছিলেন কি? স্বামীজী কি চেয়েছিলেন আবালবৃদ্ধবনিতা ফুটবল খেলুক, তাহলেই সব হবে?: 
: স্বামীজীর এই উক্তিটি আংশিক উক্তি। সম্পূর্ণ উক্তিটি বিচার করা চাই। স্বামীজীর বস্তব্য হলো £ “হে আমার যুবক বন্ধুগণ, : 
: তোমরা সবল হও--তোমাদের নিকট ইহাই আমার বক্তব্য। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরো: 
: নিকটবর্তী হইবে। আমাকে অতি সাহসপূর্বক এই কথাগুলি বলিতে হইতেছে। কিন্তু না বলিলেই নয়। আমি তোমাদিগকে : 
: ভালবাসি । আমি জানি পায়ে কোথায় ফাটা বিধিতেছে। আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু: 
: শক্ত হইলে তোমরা গীতা আরো ভাল বুঝিবে।” অত্যন্ত স্পস্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে, স্বামীজী যুবসন্প্রদায়ের কাছে কি প্রত্যাশা: 
: করেন। সুস্থ-সবল শরীর না হলে ঈশ্বরচিস্তা, ঈশ্বরলাভ হয় না। উপনিষদেও ঝধি বলেছেন-__“নায়মাত্বা বলহীনেন 
; লভ্যঃ।” দুর্বল শরীর কোন কাজের নয়। তাই সুস্থ-সবল শরীর গঠন অত্যত্ত জরুরী। ৃ 
| পরিব্রাজকরূপে স্বামীজী সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছিলেন। খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা।: 
; বলেছিলেন, বর্তমান ভারত 'হাড়জিরজিরে জড়পিগুময়'! আরো বলেছিলেন ৫ “শরীরে বল নেই, হৃদয়ে উৎসাহ নেই, : 
: মস্তিষ্কে প্রতিভা নেই। কি হবে রে জড়পিগুগুলোর দ্বারা?” সুতরাং স্বামীজীর কথার তাৎপর্য এবার আশা করি বোঝা গেছে।: 
; যেকোন উক্তির একটি লক্ষ্যার্থ থাকে, এবং একটি বাক্যার্থ থাকে। কখনো কখনো লক্ষ্যার্থ ও বাক্যার্থ পৃথক হয়, কখনো: 
দুটি অভিন্ন হয়। এই ক্ষেত্রে "ফুটবল খেলা' বাক্যার্থ হলেও লক্ষ্যার্থ হলো শরীরটিকে শক্তপোন্ত করে তোলা। শরীর : 
: শক্তপোক্ত হলে আত্মবিশ্বাস আসবে, হৃদয়ে উৎসাহ জেগে উঠবে। 


প্রশ্নঃ মনঃসংযম ও আখ্নিয়ন্্ণের উপায় কী? মানস সামভ ও রাজকুমার ঘোষ, ওড়গ্জ, মেদিনীপুর; 


উত্তর $ মনই আসল-_কি অধ্যাত্বপথে, কি সাধারণ মনুষাজীবনে। “মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ”-__মনেই বন্ধ, 
: মনেই মুক্ত। কাজেই মনঃসংযম এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ একই কথা। “আত্ম” অর্থ নিজে, অর্থাৎ নিজেকে সংযত করা। শাস্ত্রে দেখা ; 
: যায়, কোথাও কোথাও দেহকে "আত্মা" বলা হয়েছে। অথবা কোথাও প্রাণ বা মন কিংবা বুদ্ধিকে 'আত্মা' বলা হয়েছে। আবার : 
; অনেক সময় 'অহং'কে “আত্মা' বলা হয়েছে। যদিও ঠিক ঠিক অর্থে 'আত্মা' এগুলির কোনটিই নয়। কিন্তু শাস্ত্রে যখন যাকে : 
: আত্মা” বলা হয়েছে, তাকে বশীভূত বা সংযত করাই আত্মনিয়ন্ত্রণ। আরো একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়, "আত্মা" বলে: 
; যাকেই অভিহিত করা হোক না কেন, মনের কথাই এসে যায়। কারণ, জীবনের সব কাজ ও চিত্তা মনের সাহায্েই করি: 
; আর, বুদ্ধি বা অহং যাই বলি না কেন, তা মনেরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থামাত্র। সুতরাং আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ একটাই-_-মনের : 
নিয়ন্ত্রণ বা মনের সংযম। আরো সহজ ভাষায় বললে বলা যায়, মনঃসংযম বা মনোনিয়ন্ত্রণ করা মানে মনকে একাগ্র করা: 
ৰা মনকে ০017০970819, করা । সংযত মন সৃচাগ্র অবস্থা লাভ করে এবং ফলত সৃল্ম্রবিষয় ধারণা করার যোগ্যতা অর্জন: 
 করে। এই সংযত মন দিয়ে যে-কাজই করা যাক না কেন, তা সুন্দর হয়ে ওঠে, সাফল্য লাভ হয়। প্রাটান যুগে আমাদের : 


্ ১০৪তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা ২৬৫ বৈশাখ ১৪০৯] এপ্রিল ২০০২ রর 
৫ 


মা: উদ্বোধন 0 ১০৪তম বর্--৪র্থ সংখ্যা 2] বৈশাখ ১৪০৯ [] এপ্রিল ২০০২ 1.....১০০০০০০০৮০০০০০০০৪০০০৩০০৭ মা 


: মুনি-খধিরা মনের অভূতপূর্ব গুণের কথা জানতেন। তাই তারা মনকে সংযত করার এক উপায় উদ্তাবন করেছিলেন। তাকে : 
: রাজযোগে “অস্টাঙ্গমার্গ' বলে স্বামীজী বর্ণনা করেছেন। স্বামীজীর 'রাজযোগ' গ্রন্থটিতে এই পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।: 
: তার সঙ্গে চাই ভালবাসা। অর্থাৎ যে-বন্ত্রতে মনকে একাগ্র করা হচ্ছে, সেই বস্ত্র প্রতি তীব্র ভালবাসাই মনের মূল পাথেয়।: 
; অবশ্য স্বামীজী সাবধান করে দিয়ে একথাও বলেছেন যে, উপযুক্ত গুরুর কাছে থেকে এই রাজযোগ অভ্যাস করা দরকার: 


 প্রন্ন ১ 'হদেশমন্ত্র-এ হামীজী বলেছেন, সীতা আমাদের নারীজাতির আদর্শ । কি অর্থে একথা বলেছেন? ৃ 
ৃ _ আশিস দে, লক্ষাণপুর, মেদিনীপুর: 
: উত্তর £$ মানবজীবনের উদ্দেশ্য মোক্ষ বা মুক্তিলাভ। সেই মুক্তি সংযমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সংযম ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত।; 
: সাক্ষাৎ ধর্মরূপিণী সীতা তাই ভারতবর্ষে নারীজাতির আদর্শ। সহ্যগুণের জুলস্ত মুর্তিরূপে আদর্শ সতীত্বে, আদর্শ মাতৃত্বে,: 
: আদর্শ ধর্মপ্রাণতায়, আদর্শ তিতিক্ষায়, নৈতিকতা ও সাহসে সীতা একটি অনন্য চরিত্র। জননী ধরিত্রী যেমন সহ্যগুণসম্পন্না, : 
: ধরিভ্তরীকন্যা সীতাও যেন তেমনি, বরং আরো বেশি সহ্যগুণশালিনী। কোন জাতিতে নারীর মধ্যে এই সহ্যগুণের প্রকাশ হাস: 
: পেলে সেই জাতির সর্বনাশ। সারা পৃথিবীর দেশে দেশে ঘুরে স্বামীজীর নানান অভিজ্ঞতা হয়েছিল। নিজে তিনি ইতিহাসের : 
: ছাত্র ছিলেন। কাজেই কেবল ভক্তিগদগদ চিন্তে তিনি যে সীতাকে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরেছেন তা নয়। ভারতবর্ষ থেকে : 
; ধর্ম মুছে গেলে, স্বামীজী বলতেন, পৃথিবীতে কোথাও ধর্ম থাকবে না। আর ভারতবর্ষে ধর্ম রক্ষিত হতে পারে মূলত জাতীয় : 
: স্তরে উন্নতমানের নারীচরিত্রের মাধ্যমেই । কাজেই আদর্শ নারীচরিত্রের জন্য আমরা দেশের বাইরে খুঁজে বেড়ালে যে সম্পূর্ণ: 
: ভুল করব, সেব্যাপারে সন্দেহ নেই। আমাদের নারীর আদর্শ-_সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। “স্বদেশমন্ত্র এ “হে ভারত ভুলিও : 
: না...” ইত্যাদি কথায় স্বামীজী সেই কথাই তুলে ধরেছেন। : 


প্রশ্নঃ রামকৃষ্ণ সঙ্গে যোগদান করতে গেলে কি ধরনের যোগ্যতা থাকা উচিত? করণীয় কি কি আছে? যোগদান করে দীষা! 
: এহণ করা চলে কিঃ অথবা যোগদানের পুবেই দীক্ষা নেওয়া প্রয়োজন? __ গুন চট্টোপাধ্যায়, অরুণাচল প্রদেশ: 


: উত্তর ঃ তোমার প্রশ্নের ধরন দেখে মনে হচ্ছে, তুমি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করতে আগ্রহী। তাহলে বলি, এখানে যোগদানের : 
পূর্বে তুমি নিজের মনকে যাচাই করে নেবে। নিজেকে প্রশ্ন করে জেনে নেবে, কেন তুমি এখানে যোগদান করতে ইচ্ছুক। তোমার; 
: মন হয়তো উত্তর দেবে-_-“কেন? আমি স্বামীজীর কাজ করব। সংসার ত্যাগ করে মানুষের সেবা করব। স্বামীজীর দেওয়া : 
: আদর্শ__“শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র পথ অনুসরণ করব! আমি সন্ন্যাসী হব।” ভাল কথা। এইবার মনকে জিজ্ঞাসা কর-_“যা হতে ; 
: চাইছ, তার যোগ্যতা তোমার আছে তো?” যোগাতা কাকে বলব? শাস্ত্র অনুযায়ী যোগ্যতা চারটি গুণের সমষ্টি। শম মেনের : 
: সংযম), দম ইন্দ্িয়ের সংযম), উপরতি (বিষয়মুখী ইন্দ্রিয়কে উপরত অর্থাৎ নিবৃত্ত করে মন-সহ ইন্দ্রিয়কে অস্তরখী করা), : 
: তিতিক্ষা (শীত-্রীম্মাদি কষ্টসহিষুঃতা), শ্রদ্ধা ও সমাধান (চিত্তের পরম একাগ্রতা)__এই হলো প্রথম গুণ-_ষট্সম্পত্তি। বিবেক: 
: নিত্য ও অনিত্য বস্তরকে পৃথক করার বিশেষ ক্ষমতা) হলো দ্বিতীয় গুণ। বৈরাগ্য (লক্ষ্যপথে চলার সময়ে যাকিছু মনকে : 
? লক্ষ্যচ্যুত করতে চাইছে, তার প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা এবং ঘৃণা) হলো তৃতীয় গুণ। এবং সবশেষে মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মুক্তিলাভের : 
: প্রবলতম ইচ্ছা। এই গুণসকল সাধকের পক্ষে একাস্ত প্রয়োজনীয়। এই যুগে অবশ্য এই গুণচতুষ্টয় বজায় রাখা এব পরিপৰ্: 
: হলে সাধু হওয়া-__নিতাত্তই দুরাশা। শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী এসে যেন সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসী হওয়া ব্যাপারটা বেশ সহজ করে: 
; যুগোপযোগী পদ্থা নির্দেশ করেছেন। ত্বারা বললেন, ঈশ্বরের ওপর তীব্র ভালবাসাই হলো মৃূলকথা। অর্থাৎ আমরা বলি-_: 
শ্রীশ্রীঠাকুর, স্রীশ্্রীমা এবং স্বামীজীর ওপর অকৃত্রিম ভালবাসাই হলো মূলকথা। এই ভালবাসার মধ্যে কোন দোকানদারী নেই: 
: যে, এই এত দিলুম, এত দাও। নির্মল, পবিত্র, অহৈতুকী ভালবাসাই সাধুজীবনের মূলমন্ত্। : 
: যেহেতু রামকৃষ্ণ সঞ্ঘ (রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশন) একটি সংগঠন, তাই অবধারিতভাবেই কিছু নিয়মকানুন রাখার : 
প্রয়োজন আছে। অতএব সামাজিক বা লৌকিক কিছু নিয়মকানুন মেনেই এই সঙ্ঘে যোগদান করা সম্ভব। কোন অবিবাহিত: 
: যুবক যদি কেবল মাধ্যমিক পাশ (প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ) করে থাকে, তাহলে সে ২৫ বছর বয়সের পূর্বে যোগদান করতে ; 
: পারে। স্নাতক বা গ্র্যাজুয়েট (বা সমতুল্য ডিপ্লোমা) ডিগ্রি থাকলে ২৮ বছর বয়সের মধ্যে যোগদান করতে পারে এবং: 
: ্নাতকোত্তর বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বা এম. বি. বি. এস. ডাক্তার অথবা ডক্টরেট ডিশ্রিপ্রাপ্ত কেউ ৩০ বছরের মধ্যে যোগদান: 
: করতে পারে। সর্বক্ষেত্রে অবিবাহিত যুবকই কেবল যোগদানের অনুমতি পায়। যোগদানের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও: 
 স্বামীজীর জীবনী, '্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত”, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা" স্বামীজীর পত্রাবলী ইত্যাদি পড়ে নেওয়া বাঞ্থুনীয়। যোগদানের ; 
' একবছর পর নাম নথিভুক্ত হবে। তিনবছর পরে প্রশিক্ষণ শিবির-_দুবছরের জন্য। আরো চারবছর পরে সন্ন্যাসমন্ত্রে: 
: দীক্ষালাভ ঈশ্বরের ইচ্ছায় হতে পারে] 


ভগবান শিবের একাদশ রুত্রাবতার বা অংশাবতার-: 


: রূপে হনুমান পৃজিত হন। বিশ্বের কল্যাণের নিমিত্ত এবং: 
 ভগবৎসেবার উচ্চারর্শ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি আবির্ভূত: 
: হয়েছিলেন। সেবা, ত্যাগ, ও দাস্যভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখতে : 
; পাওয়া যায় হনুমানের চরিত্রে । ত্যাগ ও সেবাই ভারতের : 
; জাতীয় আদর্শ। মহাবীর প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন £: 


: দেখ না, রামের আজ্ঞায় সাগর ডিঙিয়ে চলে গেল। জীবন-: 
; মরণে দৃক্পাত নেই। মহা জিতেন্দ্রিয়, মহা বুদ্ধিমান, 






ন 'এ রামনামের মাহাত্য বলতে গিয়ে 
ৃ বলছেন-__ 

; “নহি কলি করমন ভগতি ৰিৰেকৃ। রাম নাম অবলম্বন একৃ।। 
: কালনেমি কলি কপট নিধানূ। নাম সুমতি সমরথ হনুমানু।।” 


:__কলিযুগে না আছে কর্ম, না ভক্তি, আর না ভা 
: রামনামই একমাত্র অবলম্বন। কপটের আধার কলিযুগর 
; কালনেমিকে সংহার করতে রামনামই বুদ্ধিমান ও শততিঝা্? 
: হনুমানের মতো। 
তুলসীদাস 'রামচরিতমানস'-এর শুরুতেই ধন্দনাগীত্ত 
: বলছেন 
ৃ জাম হুদ আগার বসি রাম সর চাপ ৩ 
: _-পবনকুমার হনুমানকে আমি প্রণাম করি, যিনি 
 বনকে ভস্ম করতে অগ্নিরূপী, যিনি জ্ঞানঘনমুর্তি আর 
 হৃদয়রূপী আগারে ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে শ্রীরাম নিবাস ব এ 
£ হনুমান রামের সেবা করেছেন সর্বস্তঃকরণে পি 


স্বতস্ফর্তভাবে। শুধু তেজীয়ান, বীর্যশালীই নন, তিনি পু টি ॥ 


জ্ঞানী ও ভক্তির আচার্যও ছিলেন। তিনি একজন উচ্চরৌরটি নী 
: যোগী ও চিরজীবী পরমস্রদ্ধেয় মহাপুরুষ । ভারতের কো 
পা 


! তেজের সঙ্গে ধৈর্য, ধর্মজ্রানের সঙ্গে হৃদয়বত্তা ও ঈ্টুলেতা . 


: তার বিনয়ের সঙ্গে ছিল বুদ্ধিদীপ্ত পৌরুষ। তিনি 


নিষ্াম কর্ম ও দাস্যভক্তির জীবন্ত আদর্শ। তিনি ছিলেন? 


: জিতেন্দ্রিয় ও পরম ত্যাগী। 
;_ “ভাগবত'-এর একাদশ স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ে 
; শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলছেন ঃ “হে উদ্ধব, যুগসমূহের মধ্যে 


: কিম্পুরুষ (বোনর)-গণের মধ্যে আমি হনুমান।” 


* স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা। [শ্যামলী চৌধুরী নিবেদিত।] 


















ক া্গুক্তিকামী মুনিদেরও পর্যন্ত 


: দ্াস্যভাবের এ মহান আদর্শে জীবন গঠন করতে হবে।” : 


'কথামৃত'-এ পাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন £ “হনুমান: 


: সাকার-নিরাকার সাক্ষাৎকার করবার পর সেব্য-সেবকের: 
: রাম, কখনো ভাবি তুমি পূর্ণ আমি অংশ; কখনো ভাবি তুমি; 
: সেব্য, আমি সেবক। আর রাম, যখন তত্বজ্ঞান হয় তখন; 
: দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি।” ৃ 
(বালকাণ্ড, ২৬1৪) 


সেবাধর্মকে সমস্ত শাস্ত্র অত্যত্ত কঠিন বলেছেন। অপরের : 
৮৮/৮ ভক্তিমুক্তি পর্যস্ত ত্যাগ করা চাই।! 
স বলছেন__ : 
“সুর নর মুনি সৰকৈ ইহ রীতী। 
স্বারথ লাগি করহি সৰ প্রীতি।।” 
(কিহ্িন্ধ্যাকাণ্ড, ১১1১); 
স্বার্থপর বলা হয়েছে।; 
নী ভগবানের রূপসুধা পান পর্যস্ত ত্যাগ করে রামের 


টিন বা সাতে রর 
মানবের সেবা তথা “শিবজ্ঞানে জীবসেবা' ভক্তির: 


॥ নদ বিন ভগবত হতে চান তিনি মনষকে 

15 
টি জড় এবং চেতন যত জীব আছে সবই রামময়-_: 
টিন তাদের বন্দনা করা অর্থাৎ সেবা করাই ধর্ম। 


টপ হিত সরিস ধর্ম নহি ভাঈ। ৃ 
পড় পীড়া সম নহি অধমাঈ।।” (উত্তরকাণ্ড, ৪০1১); 


চেতন জগ জীব যত সকল রামময় জানি। র 
উ সৰ কে পদ কমল সদা জোরি জুগ পানি।।” 
(বালকাণ্ড, দোহা-৭গ): 


: রাম হনুমানকে বলছেন, হে ভাই, অপরের ভাল করার; 
; মতো কোন ধর্ম নেই আর অপরকে দুঃখ দেওয়ার মতো এত: 
? নীচতা (পাপ) আর কিছুতে নেই। ৃ 
: আমি সত্যযুগ, বেদ বিভাগকারীদিগের মধ্যে আমি দ্বৈপায়ন ; 
' কবি, ফড়্গুণযুক্ত আবির্ভাবের মধ্যে আমি বাসুদেব এবং ; 


আরো বলছেন-_ 
“সোই সেবক প্রিয়তম মম সোঈ। ৃ 
মম অনুসাসন মানৈ জোঈ।।” (এ, ৪২1৩): 


১০৪তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা ২৬৭ বৈশাখ ১৪০৯ 0 এপ্রিল ২০০২ রী 


: যে আমার নির্দেশে মানে সে-ই আমার সেবক এবং : 

: অমঙ্গলের মূল বিনাশকারী, সাধুর হিতাকাক্ক্ষী এবং শ্রীরাম : 
ৃ : সর্বদা তার হৃদয়ে বিরাজিত। 
: রামচরিতমানস-এ হনুমানের চরিত্র বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। : 


: সে-ই আমার প্রিয়তম। 
;_ বাল্মিকী রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, পদ্মপুরাণ ও 


: সমগ্র ইতিহাস, পুরাণ এবং শাস্ত্র একবাক্যে স্বীকার করেছেন 
: __হনুমানের ন্যায় রামের ভক্তবৎসল সেবক পৃথিবীতে আর 
: কেউ নেই। তাই তুলসীদাস বলছেন £ আমার মনে এরূপ 
: বিশ্বাস 
ৃ “রাম তে অধিক রাম কর দাসা।” 

(এ, ১১৯1৮) 


৷ বলছেন__ 
“বানর তনু ধরি ধরি মহি হরি পদ সেবহু জাই।” 


: (বালকাণ্ড, ১৮৭1১) ৃ 
: তোমরা সকলে বানরশরীর ধারণ করে পৃথিবীতে গিয়ে : 


: রামের চরণ সেবা কর। 
 দুর্তুণসমূহকে দূর করতে হলে প্রথমে ভোগবাসনা থেকে মুক্ত 


; জীবমাত্রেরই ভগবদুদ্ধিতে সেবা করা চাই। 


:  তুলসীদাস “বিনয় প্রিকা'য় বানরদের বিভিন্ন প্রকার & 
: মোক্ষের সাধনপদ্ধাতির কথা বলেছেন। 8 








অর্থাৎ পবনপুত্র হনুমান কল্যাণের মূর্তি, সমস্ত দুর্তণ ও: 


অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এ হনুমান রামের নিকট বরপ্রার্থনা; 


? করে বলছেন ঃ “হে রাম, যতদিন পৃথিবীতে তোমার নাম: 
: প্রচলিত থাকবে ততদিন আমিও যেন তোমার নামের সঙ্গে: 
; বিদ্যমান থাকি।” শ্রীরাম 'তথাস্ত' বলে বললেন £ “জীবন্ুক্ত; 


ও অমর হয়ে তুমি পৃথিবীতে বিচরণ করবে, কঙ্লান্তে তুমি: 


“হনৃমান সম নহি বড় ভাগী। 
নহি কোউ রাম চরন অনুরাগী || 
গিরিজা জাসু প্রীতি সেবকাঈ। 
বারবার প্রভু নিজ মুখ গাঈ।।” : 

(উত্তরকাণ্ড, ৪৯1৪-৫): 


: পার্বতীকে বলছেন-__ 
আবার রাবণ-বধের উপায়স্বরূপ ব্রহ্মা দেবতাগণকে : 


: __হে গিরিজে, হনুমানের মতো ভাগ্যবান কেউ নেই, আবার : 
ব্রহ্মার কথার তাৎপর্য এই যে, নিজ নিজ জীবনের 


শ্রীরাম-চরণে এমন অনুরাগীও কেউ নেই, যার প্রেমানুরাগ : 


: এবং সেবার কথা প্রভু নিজমুখে বারবার প্রশংসা করেন। রাম-: 
হয়ে সেবা ও তাগের বৃত্তি নিয়ে ভগবানের তথা”) 


চরিতমানস'-এর উত্তরকাণ্ডে কাকভূষুণ্ডি গরুড়কে বলছেন-_: 
“সেবক সেব্য ভাব ৰিনু ভব ন তরিঅ উরগারি।” 
(এ, ১১৯ ক): 


ও অর্থাৎ হে গরুড়, আমি সেবক আর ভগবান সেব্য: 


“কৈবল্য সাধন অখিল ভালু মর্কট।” রত 51 স্কামী)__এই ভাব ছাড়া সংসাররাপা সমুদ্র পার হওয়া: 


সত্রীরাম সাক্ষাৎ পরব্রন্ম এবং সীতা পরাশক্তির ও 


: জনকনন্দিনীর অন্বেষণ তথা পরাভক্তিলাভই নী 


: উদ্দেশ্য। হাদয়ে ব্রম্মাভাব তথা শাস্তির প্রতিষ্ঠা না 


: দুর্গমরূপ রাক্ষসবধ হয় না। বানরেরা সীতার খোঁজে বে ্ টু 
; পথ ভুলে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করেছে এবং তৃষার্ত হ নি 


2] 


: নিরাশ ও অসহায় বোধ করছে_-এমতাবস্থায় এক 
; হনুমানই তাদের ঠিক পথে পরিচালিত করে সরোবরের 
কাছে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে ফলমূল ও সুমিষ্ট জল পান” 
: করে বানরেরা তৃপ্তিলাভ করল। 

£  সাধনাবস্থায় সাধকের মনে সংশয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও 
: হতাশা এলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। আত্মপ্রচেষ্টাঃ 





বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের সাহায্যে সাধক লক্ষ্যে পৌছাতে, ১৯ এবি 


: বলা হয়েছে। জগতে দুইপ্রকারের মহাপুরুষ আছেন। ; 
কার নহি কের নিলে ভিরানেটা কিরেন এরা : 


: আরেক প্রকারের মহাপুরুষ নিজে মুক্ত হওয়ার পর : 

অপরকেও মুক্তির পথে টেনে নিয়ে যান। হনুমান এই দ্বিতীয় : 

প্রকারের মহাপুরুষ । “বিনয় পত্রিকা*্ম তুলসীদাস হনুমান : 

সম্বন্ধে বলছেন-_ 

“মঙ্গল মুরতি মারুত নন্দন। সকল অমঙ্গল মূল নিকন্দন। | 

পবন তনয় সম্তন হিতকারি। হৃদয় বিরাজত অবধ বিহারী।।” 
(৩৬।১-২) 









1 
2 দন র 


হস্ত ব। হনুমানের জীবনে বল, বুদ্ধি, বিবেক, চির 


বা প্রভৃতি প্রবলভাবে থাকা সন্তেও দৈন্যভাব ও: 
না বন দির ও নার 
মে. বড়ই মহত্পূর্ণ। কঠোর সাধনার পরই ঠিক ঠিক: 
৬, উ. ও নির্ভরতা আসে। সাধকমাত্রেরই হনুমানের : 
থেকে নন্রতা, ঈশ্বরনির্ভরতা, শীল, পুরুষার্থ প্রভৃতির: 
প্রেরণা শিক্ষালাভ করা উচিত। হনুমান সাগর ডিডিয়ে : 





্ 
১ 

্ 

ক 


০০ রামের নিকট ফিরে এলে: 










“তাকে বলছেন ঃ “হে হনুমান (শান, দেখতা, মুনি)! 
নীনরর্বা অন্য কোন দেহধারীর মধ্যেও তোমার মতো: 
মী আমার আর কেউ নেই। প্রতিদানে আমি তোমাকে! 
চিট হে পুত্র, আমি তোমার নিকট চিরখণী রইলাম” : 
ট তখন-__ 
“সুনি প্রভু বচন ৰিলোকি মুখ গাত হরষি হনুমস্ত। 
চরণ পরেউ প্রেমাকুল ত্রাহি ত্রাহি ভগবস্ত।1” 
(সুন্দরকাণ্ড, ৩২) 
: __-প্রভুর কথা শুনে হনুমান অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং 
: প্রেমবিহ্ল হয়ে “হে ভগবান আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর” 


? বলতে বলতে শ্রীরামের চরণে লুটিয়ে পড়লেন। এই হলো 
: ঠিক ঠিক শরণাগতি ও নিরভিমানতার ভাব। প্রশংসা শুনে 
: খুশি হন না-_এমন মানুষ জগতে বিরল। রাম যখন 
: বলছেন__ 





“কমু কপি রাবণ পালিত লঙ্কা। 
ৃ কেহি ৰিধি দহেউ দুর্গ অতি বঙ্কা।।” (এ, ৩২1৩) ; 
হে হনুমান বলো তো, রাবণের দ্বারা সুরক্ষিত লঙ্কা : 
আর এ সুদৃঢ় দুর্গকে তুমি কেমন করে জালালে? উত্তরে 
: হনুমান অহঙ্কার ত্যাগ করে বললেন ঃ “বানরের বাহাদুরি এ : 
: পর্যন্তই যে, তারা এক ডাল থেকে আরেক ডালে লাফিয়ে : 
: যেতে পারে । আমি যে সমুদ্র লগ্ঘন করে স্বর্ণলঙ্কা জ্বালিয়েছি ; 
: এবং রাক্ষসদের মেরে অশোক বন ধ্বংস করেছি, সেসবই : 
:তো আপনারই প্রতাপ। হে নাথ, এতে আমার কিছুমাত্র : 
মিজি 

“সো সৰ তব প্রতাপ রঘুরাঈ। 

নাথ ন কছু মোরি প্রভুতাঈ।।” 
£.. বামচরিতমানস'-এ দেখা যায়, রাবণ তার সভাতে 
: হনুমানকে জিজ্ঞাসা করছেন £ “হে বানর, তুই কে? কার : 
: বলে তুই অশোকবন, আমার পুত্র অক্ষয় ও অন্যানা 
: রাক্ষসদের বধ করলি?” হনুমান তখন নির্ভয়ে রাবণকে 
: বললেন__ 
:  “জাকে ৰল লবলেস তে জিতেহ্ু চরাচর ঝারি। 
তাসু দূত মেঁ জা করি হরি আনেহু প্রিয় নারি!।” 
ৃ (এ, ২১) 
: _্যার বলের নামমাত্র পেয়ে তুমি চরাচর বিশ্বকে জয় 
: করেছ আর যাঁর প্রিয় পত্তীকে তুমি হরণ করেছ, আমি তার -; 
: দূত। রাবণের হিতের জন্য হনুমান সাম, দাম, দণ্ড, ভে, 
: নীতি প্রদর্শনপূর্বক উপদেশ দিয়ে বলছেন... 
: . “মোহমূল বহু সূল প্রদ ত্যাগ তম অভিমান। 
ভজহু রাম রঘুনায়ক কৃপা সিন্ধু ভগবান।।” 
: তর, ২৩). 
:--মোহ যার মুল, এমন পীড়াদায়ক তমোগুণী অভিমান... 
আগ কর, আর রঘুকুলসবামী কৃপসিদ্ক রামের ভ্না কর। | 

“রামচরিতমানস'-এর সুন্দরকাণ্ডের প্রারাস্তে বন্দনা ও 

:প্রণামমন্ত্রে তুলসীদাস বলছেন-_ 
ৃ “অতুলিতবলধামং হেমশৈলাভদেহং 

দনুজবনকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্‌। 
সকলগুণনিধানং বানরাণামধীশং 

রঘুপতিপ্রিয়ভক্তং বাতজাতং নমামি।1” (৩) 
উপরি উক্ত শ্লোককটিতেই মহাবীর হনুমানের চিক 
: বিশেষ বিশেষ দিকগুলি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে 2 (১) 


: হয়েছে। অর্থাৎ তিনি বলের ভাগুার। হনুমান স্বয়ং বলশালী 


: বিশেষণ সার্থক। হনুমানের আরেক নাম “সঙ্কটমোচন'। 
'সুষ্রীব সঙ্ট্রস্ত হলে হনুমান তাঁর সঙ্কটমোচন করেছেন। 
? সীতার অনুসন্ধানে গিয়ে বানরেরা বিপদে পড়লে হনুমান 
? তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। শক্তিশেলে লক্ষণের 


ট উপস্থিত হলে হনুমান বৈদা ও ওষধি 
; এনে লক্ষ্মণের জীবনদান করেছেন। ভরত. সীতা, এমনকি: 


; শরীরে তেজ নিচ্ছুরিত। আজন্ম ব্রহ্মাচারী, 
: জ্যোতির্ময় স্বর্ণকে অগ্রিতে তপ্ত করলে ঘেনন ও জ্ভ্বল্য: 
(এ, ৩২1৫) : 
: হনুমানের দেহকার্তি, 


রস ্‌ 
; “জগতে এমন কোন্‌ কাজ আছে যা তুনি করতে পার না! 
: 'অতুলিতবলধামং'_-হনুমান কেবল বলবানই নন, তার ; 
: চেয়েও বেশি কিছু। তাকে বলবান না বলে বলধাম বলা : 
: পর্বতের মতো বিশাল আকার ধারণ করলেন। 
: এবং অপরকে পর্যস্ত বল প্রদান করতে সমর্থ। তাই এই : 


সংগ্রহ করে: 


ভগবান শ্রীরামের পর্যন্ত সম্কট তিনিই দূর করোছেন। হনুমান ? 


: চালীশা”য় তুলসীদাস বলছেন-- 


“কো নহি জানত হ্যায় জগ্মে 
কপি সঙ্গট মোচন নাম তি্ারী। ৃ 
₹-_সুবর্ণ পর্বতের মতো কান্তিযুক্ত : 


(২) “হমশৈলাভ ৃ 
: দেহ। “কনক বরণ তন তেজ বিরাজা।” (রামচরিতমাস, ৪1: 


২৯1৪) অর্থাৎ তার শরীরের বর্ণ সোনার মতো। সারা: 


তাই দেহ: 


বাড়ে, তেমনি ত্যাগ, সেবা, সঞ্ঘর্ষয ও 
সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। 
(৩) 'দনুজবনকৃশানুম্‌” প্াক্ষনকুলরূপী বানের অগ্নি: 


তপস্যা দ্বারা 


: স্বরূপ তিনি। বনের প্রজ্ঞলিত অগ্নি যেমন বিনা বিচারে: 
; ছোট-বড় সম বৃক্ষকে ভম্ম করে দেয়, হনুমানও সেইরকম: 
: লঙ্কার রাক্ষসদের ধ্বংস করেছেন এবং স্বণ্িষ্কা ছারখার: 
: করেছেন। লক্ষাষাত্রাকালে পথে তিনি সুরযা, সিংহিকা ও 


লঙ্কিনীকে পরাজিত করেছেন। লঙ্কায় এসে তিনি রাবণের: 


' মনে ভয় ও ত্রাসের সৃষ্টি করেছেন এনং লঙ্কাব বু রাক্ষসের : 
'প্রাণনাশ করেছেন। 


(8) '্ঞানিনাম অগ্রগণাম' জাহ্ববান বলছেন £ “বুদ্ধি 
"বিবেক বিজ্ঞান নিধানা।” (কিছ্বিগ্াকাণ্ড, ২৯1২) বাল্মিকী: 
' “ব্লামায়ণে আছে, মাতা 


অগ্তনার নিদেশে হনুমান: 


॥ রক ০ ই্মনারায়ণের সমীপে গিয়ে বেদ, বেদাঙ্গ প্রতি শান্্র, কলা: 
' - এরগনুবাউ সঙ্গীত প্রভৃতি অধারন সমাপ্ত করেন। রাম লশ্ষ্পণের : 


নিকট, নর শুদ্ধ ভাষা, ৬৮চারণ, বেদঙ্গান ও বাকরণ- 
1 রত প্রশংসা করেছিলেন। | 

(৫), সকলগুণনিধানং--সমস্ত ওণের আকর বা খনি।: 
সাম, দাম, ভেদ, দণ্ড ও নীতির উপদেশ দ্বারা অপরকে ; 


. ধস্বরশে আনায় তিনি প্ট। টের সঙ্গে দৃষ্টতা, সঙ্নের সঙ্গে : 


: সাধু ব্যবহারে তিনি অভিজ্ঞ ও নিপুণ। নিষ্চাম সেবাভাব, : 
জানক্তি, বিবেক, বৈরাগা ও ঘোগের স্মন্ধয় হনুমানের : 
নর রিদামাণ | 
'বানরাণামধাশম'বানরদের প্রভূ ও নেতা।; 
পর হওয়ার সময় জাঞ্বান হন্ুমানরবে বলছেন £ 


রামের কাজের জনাই তোমা র জন্ম! “লাম কাজ লাগি তব! 
অবতারা।” (৪1২৯।৩) এই কথা শোনা মাত্রই হনুমান: 


(৭) 'রঘুপতিপ্রিযভ্তম" শ্রীরাম ছাড়া হনুমানের আর; 


; কোন ইচ্ছা বা আশ্রর নেই। শ্রীরামের কাজের জন্যই তার: 
: জীবনধারণ। শ্রীরামের প্রতি প্রেমই হনুমানের একমাত্র সাধন 
: ও সিদ্ধি। হনুমানের সেবাভাবনা, সেবাপরায়ণতায় খুশি হয়ে : 
: শ্রীরাম, লক্ষণ, ভরত এবং অযোধ্যাবাসী সকলেই হনুমানের : 


: নিকট খণস্বীকার করেছেন। তুলসীদাস হনুমানকে “রামায়ণং : 
 মহামালারত্বং বন্দেহনিলাত্বজমূ” বলে বন্দনা করেছেন। 
: “এক ভরোসো এক বল এক আশ বিশ্বাস। 
এক রাম ঘনশ্যাম হিত চাতক তুলসীদাস।” 
(দৌহা-৫০১) 
চাতকের মতো তুলসীদাসও একমাত্র শ্রীরামের ওপর 
; ভরসা করেই সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেছেন। হনুমানও 
৮০১৮০৮৯০০১১ 
: দেখিয়েছেন যে, রাম ও সীতা সর্বদা তার হৃদয়েই অধিষ্ঠিত। 
£. ৮৮) অস্তিম বিশেষণ-_“বাতজাতম্‌” অর্থাৎ পবনপুত্র। 
: এবং বায়ুর ন্যায় অপ্রতিহত। বাল্মিকী রামায়ণে আছে-_ 


উদ্রেক হওয়ায় উদীয়মান সূর্যকে ফল মনে করে হনুমান 
: তাকে ধরার জন্য আকাশে উঠে সূর্যের নিকট পৌঁছায়। 


: তাই রাহুকে সূর্যের কাছে দেখে প্রথমে তাকেই ধরতে যান। 
সপ এরুপ 
: হনুমানের নিকট পৌঁছান। হনুমান সাদা ফল মনকে « 





প্রকাশ ও পরোপকাররাপ নিষ্কাম কর্ম যখনি প্রয়োজন হয়েছে, : 


; তিনি করেছেন। হনুমান সাকার-নিরাকার সাক্ষাৎকারের পর! 


পরম ভন্ত ও জ্ঞানী হয়েও বিনহত ছিল তার চরি্রের! 


: বৈশিষ্ট্য। মেঘনাদের শক্তিশেলে লক্ষণ মূর্ছিত হলে সুষেণ: 
ূ বৈদোর নিদশনযায়ী মৃত সজীব ইত্যাদি উধাদি আমার 
: জন্য হনুমান হিমালয়ে যান, কিন্তু উষধ চিনতে না পেরে সমগ্র: 
: পর্বতটি হাতে নিয়ে অযোধ্যার ওপর দিয়ে আকাশপথে: 
: হলে তিনি মায়াবী রাক্ষস মনে করে তাকে বাণ মারলেন। 
: নিতান্ত শৈশবেই একদিন জননীর অনুপস্থিতিতে ক্ষুধার ; 


গেলেন। ভরত যখন দেখলেন-_-এ রাক্ষস নয়, পরম ভক্ত: 


! রামের দাস হনুমান, তখন রোদন করতে লাগলেন। নিজেকে : 
: ধিক্কার দিয়ে তিনি বললেন £ “আমিই সমস্ত অনর্থের মূল।: 
: ভগবান আমাকে রামবিমুখ করেছেন, তার ওপর এই ভয়ানক: 
; শীতল বায় প্রবাহিত করতে লাগলেন। সেদিন ছিল সূর্যগ্রহণ, : 


দুঃখ দিলেন। কায়মনোবাক্যে যদি আমার শ্রীরামের প্রতি: 


অকপট প্রীতি থাকে তাহলে এঁর ক্লাত্তি ও বেদনা দূর; 


চি এ এ 
ক কুুমানকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ও রামের কুশল: 


স্পপসটস ১ মাচার“জিজ্ঞাসা করলেন। লক্ষণের জীবনসংশয় উপস্থিত: 


প্রহার করেন। বজ্রের আঘাতে “হন” বা চোয়ালে চে 


লাগ হন হয়ে নিচে পড় যা সেই ছকে ভু স্‌ 


: নাম হয় 'হনুমান'। আবার 'মনোজবং মার ু 


বাটি যানে সে হযে 


: ব্যক্তি বায়ু ও মনের ন্যায় সতত গতিশীল হয়, সে-ই. 
1 সফলতা লাভ করে। এরূপ বিশেষ অধিকারী জীর্ভী 
:পরহিতে জীবন সমর্পণ করতে পারে। তু ৬, 
: রামচরিতমানস'-এ হনুমানকে কখনো “পবনপুক্র', ত 
: কখনো 'প্রভঞ্জনসূত' বলে উল্লেখ করেছেন। হনুমান হব 


: নিজ বল প্রতাপ-সহ ঝড়ের বেগে চলেছেন, তখন তিনি এরা 


 প্রভঞ্জন এবং যখন রামকে স্মরণ করে দাসভাবে & 
: করছেন, ১০৬১৭৭০৬৯দপৃজড দু 
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ছে এবং তার জন্য সূর্যাস্তের পূর্বেই ওঁষধ নিয়ে ফিরতে : 
[বন তুরত বিলাপ করতে করতে বললেন "হা টব! 
চি পৃথিবীতে কেন জন্মালাম! প্রভুর একটা কাজেও তো: 
এলাম না।” ভরত হনুমানকে বললেন £ : 
“চড়ু মম সায়ক সৈল সমেতা। 
পঠবৌ তোহিহ জহ্‌ কৃপা নিকেতা।।” ৃ 
(লঙ্কাকাণ্ড, ৫৯1৩): 
& ছ্রহাড় সমেত আমার বাণের ওপর চড়, আমি; 
রড রামের কাছে এখনি পাঠাব। এতে হনুমানের : 
ম একটু অহং ভাব এলেও রামের প্রতাপের কথা; 
প্রাণের ওপর উঠে পড়লেন এবং ভরতের প্রশংসা: 
অর্টীকরতে প্রভুর কাছে পৌঁছে গেলেন। একদা রাম: 






এড ' শা ৭ 

: বায়ু যখন ধীরে ধীরে বইতে থাকে তখন তা সব চা ঢা প্রশংসা করলে হনুমান রামকে বলেন ঃ: 
: সুখদায়ী হয়। তখন তিনি “পবনপুত্র”। শষ রম প্রতি ভরতের যেরূপ ভক্তি-বিশ্বাস সেরকম: 
: ১১৯০১, নিত, টিং ন যদি আমার থাকত, তাহলে লক্ষ্মণের জন্য: 





: শীতল করে সুখশাস্তি প্রদান করা এবং ভরত, লক্ষণ ৃ 
: ও বিভীষণকে পর্যস্ত সুখশাস্তি ও আনন্দ দান প্রভৃতি কার্য : 
: একমাত্র হনুমানের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে। হনুমান যেখানে : 
: গেছেন সেখানেই প্রভুর মহিমা ও সুখশাস্তি পৌঁছে দিয়েছেন। 
: যেন সাক্ষাৎ রামের হৃদয়সুখ অনুভব করছি।” হনুমানের 
: বিশেষত্ব হলো-_জাতি, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতি ভেদ থেকে তিনি 
: মুক্ত। ত্যাগ, সেবা, কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও যোগের সমন্বয় ঘটেছে : 


; হনুমানের চরিত্রে। নিজের চরিত্রের মাধ্যমে জাতি-ধর্ম- ; 
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ূ পিন পপ 
আনারসের বারে রটে সাগর সারার 


: অহঙ্কারকে দূর করেছেন।” হনুমান ধন, মান, দেহসুখ কিছুই: 
? চাননি, কেবল ভগবানকে চেয়েছেন। যখন স্ফটিকত্তস্ত থেকে: 
? রাবণের মৃত্যুবাণ ব্রশ্মান্ত্র নিয়ে হনুমান পালাচ্ছেন, তখন: 
: মন্দোদরী অনেকরকম ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগলেন।; 
: ভাবলেন, ফলের লোভে অস্ত্র নিচে ফেলে দেবে, কিন্তু 


হনুমান ভোলার পাত্র নন, তিনি বললেন-_ 
“আমার কি ফলের অভাব। 
পেয়েছি যে ফল, জনম সফল, 


মোক্ষফলের বৃক্ষ রামহৃদয়ে। 
শ্রীরামকল্পতরুমূলে বসে রই-_- 


যখন যে ফল বাঞ্থা সেই ফল প্রাপ্ত হই।।” 


('কথামৃত", পৃঃ ৩০) : ৃ 
; _-হে হনুমান, অনন্যগতি তাকেই বলে, যার এই বুদ্ধি: 
: কখনোই বিচলিত হয় না যে, আমি সেবক আর এই চরাচর : 
: বিশ্ব আমার প্রভু শ্রীভগবানেরই রূপ। 
: করে বিশ্ববরেণ্য হয়েছেন। কোন এক মহান কর্মযজ্ঞে : 


:  শিবিরাজা শরণাগত কপোতের রক্ষার জন্য নিজের 
: শরীরের মাংস বাজপাখিকে দিয়ে মহান হয়োছেন, হরিশ্চন্দ্ 
: সত্যরক্ষার জন্য বিশ্বামিত্র ঝষিকে নিজ রাজা ও সর্বস্ব দান 


; আছতি দিয়ে এইসব মহাপুরুষেরা চিরকীর্তিমান হয়েছেন, 
: কিন্তু হনুমান চরিত্রের মধ্যে সবকিছুর একত্র সমাবেশ 
: ঘটেছে, তাই তিনি মহান থেকেও মহান এবং বিশ্ববন্দযরূপে 
: সকলের ঘরে ঘরে পুজিত হচ্ছেন। রাম ছাড়া যেমন 


: পায় না। স্বয়ং রাম হনুমানকে বলেছেন £ “হে কপিবর, 
: তুমি আমার কাছে লক্ষণের চেয়েও প্রিয়। সকলে আমাকে 
: সমদর্শী বলে, কিন্তু সেবক আমার প্রিয়, কারণ সে 


: বিদ্যমান থাকবে এবং তুমি আনন্দে বাস করবে।: 
ৃ : তুলসীদাসের ভাষায় আমরাও প্রণাম জানিয়ে বলি £: 
: রামায়ণ হয় না, হনুমান ছাড়া তেমনি রামের মহিমা প্রকাশ : 


| আনাগতি তোর বিনা তার আর কেন সহ নেই)” 


: (কিস্বিন্ধ্যাকাণ্ড, ২1৪) 


“সো অনন্য জাকে অসি মতি ন টরই হনুমন্ত। 
মৈ সেবক সচরাচর রূপ স্বামী ভগবস্ত।1” (এ, ৩): 


'বাল্সিকী রামায়ণ-এ আছে, রাম মহাপ্রস্থানের পূর্বে: 
“যতদিন আমার কথা ধরাতলে : 


“যেখানে যেখানে রঘুনাথের গুণগান করা হয়, সেখানে : 


: সেখানেই যিনি মস্তকে অঞ্জলি স্থাপনপূর্বক সাশ্রু নয়নে: 
: অবস্থান করেন--সেই রাক্ষস-বিধবংসী মারুতিকে সকলে: 
: প্রণাম করি।” : 





উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম 





পাশাপাশি £ (১) "জীবের --- প্রকার ভেদ।” (৩) "নির্জনে -_-- করে : 
করে কুলকুগুলিনীকে জাগাতে হয়।” (%) "---- কোটির মানুষ সমাধিব পরে : 
আর নামতে পারে না।” (৭) ঠাকুর জগৎকে এই মহামন্ত্র দান করেছেন। (৮): 
ঠাকুন রামপ্রসাদের এই গানটি গাইতেন --"'মন কি -_-_ কর তারে” ৫৯): 
বলরাম বসুর বাড়িতে ঠাকুর টেনেছিলেন। (১০) “দিলাম তোরে (সই মস্তোর; : 
এখন ---- তোর।” (১১) এইই পাখিটি সেয়ানা, কিন্তু বিষ্ঠা খায়। (১২): 
“একমাত্র ঈশ্বরদর্শন হলে --_ বুদ্ধি। যায়” (১৩) "7১7 কালের সঙ্গে যিনি : 
রমণ করেন তিনিই মহাকালী।” (১৪) ঠাকুর বলেছেন, তার অপ্তরঙ্গরা কেউ : 
অংশ, কেউ -----। (১৫) এইটি বদ্ধ হলেই জীব, আর মুক্ত হলেই শিব। (১৬) : 
“যেমন ---.- তেমনি লাও, মূল সে প্রত্যয।” (১৭) “যোগীর মন ঈশ্বরে”_- ; 
একথা বোঝাতে ঠাকুর এর ডিমে তা দেওয়ার উপমা দিয়েছেন। (১৮) “ঈশ্বরেব : 
কাছে -__ কুমড়ো চাইতে নেই।" (১৯) "নানা শান্ত্র জানলে কি হবে, 72 
নদী পার হতে জানা দরকাব।” (২০) পুকুরের চার ঘাটের মধো এক ঘাটের : 
(লাক জলকে এই বলে। (২১) এই বস্তুটি যখন ভাজা হয়, দু-চারটে খোলা থেকে : 
লাফিয়ে পড়ে। (২২) এই বস্তুটি শোলার দেখলেও আসলেব উদ্জীপন হয। (২৩): 
হঠযোগের চূড়ান্ত অনস্থায এই সমাধি হয়। (২৪) ঠাকুর গাইতেন £ +--- £ 
জানেবে কালী কেমন।" (২৬) লক্ষণ -_-- কুশকে বলছেন, তোবা : 
ছেলেমানুষ রামচন্ত্রকে জানিস না।' (২৮) “অনস্ত পথ, অনস্ত -_---1” (৩০): 
এই হাওয়া যে গাছে লাগে, সেসব চন্দন হযে যায়। (৩১) মার অটল আছে তার : 
এটাও আছে। (৩২) এর তৈরি পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে আর ফেরেনি। 


ওপর-নিচ £ (২) যাত্রা-গায়ক নীলকণ্ঠ ঠাকুরকে বলেছেন £ “এখান থেকে : 
অমূল্য ---- নিয়ে গেলাম।" (৪) গোলকধাম খেলায় হাজরার গুটি বারবার : 
এখানে পড়েছে। (৬) এই অবতারে ভগবান স্ব-স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে মায়াবদ্ধ : 
হয়েছিলেন। (৭) ঠাকুর স্বামীজীকে এই গামটি শিখিয়েছিলেন-_“আমার -_-_- : 
ত্বং হি তারা।” (১০) ঠাকুর বলেছেন, এইটি অবতারের হয়, জীবের হয় না।: 
(১১) জাহাজ এখানে গেলে আর ফেরে না। (১২) এটি ভিজে থাকলে জলে : 
না। (১৯) “কালীর -_--- জীবন্মুস্ত নিত্যানন্দময়।” (২০) “এখানে ----: 
ফৌড়া শিব, বসানো শিব নয়।" (২১) ঠাকুরের বাবা যখন এটি পরে যেতেন, : 
গীয়ের দোকানীরা উঠে দাঁড়াত। (২৪) ঠাকুর গাইতেন £ "সুরধনীর তীরে হরি : 
বলে ___- বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।” (২৫) এই বন্তটির বিভিন্ন নাম : 
ও প্রকার। (২৭) ঠাকুর -_-- তলার ধ্যানে মহম্মদকে দেখেছিলেন। (২৯): 
“কারণশরীরকে তন্ত্রে বলে 'ভাগবতী -_1” : 








৮ ুকুর বলতেন ঃ “খাবে গরম শোবে নরম।” 
8৮৫ [মেঝের বিছানাটি বেশ নরম। নরেন্দ্র বিশ্রাম £ 
: করবেন। ঠাকুরের আহবানে ধধষিলোক থেকে যার এই 


: ঠাকুর। তবে সময়ের এই ব্যবধান কেন? ১৮৩৬ আর 
: ১৮৬৩! প্রায় ২৭ বছর। কারণটা কি? এই সুন্দর শারদ 


: রাসমণির দেবালয়ে পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধারণ পুরোহিত 
: নন। প্রস্তর প্রতিমার তত্ব অবগত হবেন। জীবলোক আর 
৷ দেবলোকের মধ্যে সহজ কোন সরণি আছে কি? ভক্তির 
: কোন্‌ চাবি দিয়ে সেই দুরধিগম্য পথের দরজা খোলা যায়? 
: উপনিষদ্‌ যে বললেন, সে অতি দুরূহ পথ--“ক্ষুরস্যধারা 
: নিশিতা দুরত্যয়া”-_ তীক্ষধার ক্ষুরের মতোই দুর্গম। 
; বললেন-_-“যতো বাচা নিবর্তৃস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ”-- 


; প্রকাশ__ 

“তোমার পুজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি। 
বুঝতে নারি কখন তুমি দাও যে ফাঁকি।। 

ফুলের মালা দীপের আলো ধূপের ধোওয়ার 

পিছন হতে পাইনে সুযোগ চরণ ছৌওয়ার, 

;  স্তবের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি।।” 

: পুজার ছলে মানুষ কি যুগ যুগ ধরে নিজেকেই নিজে 
: ঠকাচ্ছে? আমি মৃন্ময়ীর রহস্য আগে জানব। ১৮৫৫ থেকে 
; ১৮৬৬-_এগারোটি বছর ঠাকুরের আকুল সাধনা। দেখা 
: যদি না দাও, এই নাও-_প্রাণ নাও। দেখা পেলেন। সাকার 
1 নয়, নিরাকার। জ্যোতির ঢেউ আছড়ে আছড়ে এসে 
: পড়ছে। সংজ্ঞা হারালেন। 

: সাধনার ফল সিদ্ধি। ঠাকুরের জীবনে ঘটল বিপরীত। 
: সিদ্ধির পর শুরু হলো প্রগাঢ় সাধনা। অরূপের রূপ 


: নেমে এস মা তুমি জীবস্ত হয়ে। দেবী, তোমাকে মানবী হতে 
: হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় তা সম্ভব হলো। সাধারণ 
; মানুষ বলতে লাগল, ইনি উন্মাদ। 


নরেন্দ্রনাথ তখনো নেমে আসেননি। ঠাকুর মহানন্দে: 


: তার অতীত জীবনকথা তাকে শোনাচ্ছেন। উনিশ বছরের : 
: যুবক নরেন্দ্রনাথ। বি. এ. পড়ছেন। তরুণের মনে বদ্ধমূল: 
: করতে চাইছেন দুটি গুণ-_ঈশ্বরবিশ্বাস আর সাধনে: 
: বিশ্বাস। 


কৃষ্তকশোরকে ঠাকুর খুব ভালবাসতেন। তার অতি: 


ৃ পছন্দের মানুষ। কে এই সৌভাগ্যবান, ধীর কথা এতবার?: 
: কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য আড়িয়াদহে থাকতেন। পরম ভক্ত।; 
 শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন তার ইঞ্ট। সদাসর্বদা রামনাম জপ; 


করতেন। এমন বিশ্বীস যে, “মরা' শব্দটিকেও তিনি মহামন্ত্র: 


জ্ঞান করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, নাম আর নামী; 
: মরলোকে আগমন। সমাধি থেকে যাঁকে নামিয়ে এনেছেন : 


অভেদ। তার এক পুত্র মৃত্যুর সময় “রাম' বলেছিল।; 


; কৃষ্ণকিশোর বলেছিলেন ঃ “ও রাম বলেছে, ওর আর 
ৃ : ভাবনা নেই।” ৃ 
 দ্বিপ্রহরে ঠাকুর তার সাধনজীবনের স্মৃতিচারণ করছেন। : 


কৃষ্ণকিশোরের সহ্ধর্মিণীও ঠাকুরের পরম ভক্ত 


; ছিলেন। তিনি ঠাকুরকে মনে করতেন তীর ইন্টদেবতা।: 
: উত্তম ররীধুনী ছিলেন তিনি। ভাল ভাল পদ তৈরি করে; 
; ঠাকুরকে নিবেদন করতেন। ঠাকুরও সানন্দে গ্রহণ: 
; করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেতেন “অধ্যাত্বরামায়ণ' শুনতে: 
; কখনো কখনো দুজনের খুব তর্ক বেঁধে যেত। তখন এই: 
: ভক্তিমতী মহিলা বলতেন ঃ “*ওর সঙ্গে ওরকম করো না।! 
; উনি হলেন আমাদের ইঞ্টদেব স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র।” ৃ 
বাক্য আর মন যীকে না পেয়ে ফিরে আসে। নাকি : 
; এইরকম?__পরবর্তী কালের কবি রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে : 


ভক্ত কৃষঃকিশোর ঠাকুরের আগেই চলে গেলেন। তার! 
পুত্র রামপ্রসন্ন মাকে প্রথম প্রথম খুব অবহেলা করতেন।: 


: সেজন্য ঠাকুর রামপ্রসন্নের ওপর খুব অপ্রসন্ন হয়েছিলেন 


এঁড়েদার গঙ্গারঘাটে এক সাধু এসেছেন। দুই বন্ধু: 


ঠাকুর আর কৃষ্ণকিশোর ঠিক করলেন, একদিন তাকে দর্শন: 
£ “তুমি যাবে?” : 


ঠাকুর যাকে 'হলধারী” বলছেন, তার প্রকৃত নাম: 


 রামতারক চট্টোপাধ্যায়। ঠাকুরের কাকা রামকানাই: 
: চট্টোপাধ্যায়ের জোস্টপুত্র। সুপপ্ডিত, নিষ্ঠাবান ও বাক্সিদ্ধ।: 
: শাস্ুগ্রথে অসামান্য দখল। ঠাকুরের চেয়ে বয়সে বড়। মা: 
? ভবতারিণীর পূজারী হয়ে মন্দিরে এসেছিলেন। পশুবলির : 
: ঘোর বিরোধী ছিলেন। অত্যন্ত ক্ষুপ্রমনে মা ভবতারিণীর : 
; পূজা করতেন। একদিন তার কানে এল মায়ের শীসন__: 
এ মন নিয়ে আমার পূজা করো না। অশ্রদ্ধার পূজা আমি: 
গ্রহণ করি না। সাবধান পুজারী! গ্রাহহ করলেন না: 
: দেখেছি, এইবার দেখতে চাই রূপের রূপ। প্রতিমা থেকে : 


রামতারক। ভাবলেন, মনের ভুল। মনের খেয়াল। পূজা: 


; চলতে লাগল। কিছুদিন পরেই তার একটি ছেলের; 
 আকন্মিক মৃত্যু হলো। তখন আতফিত বামতারক! 


বালি 


৪ ১০৪তস (১০৪তম বর্ষএর্থ সংখ্যা. সংখ্যা বৈশাখ [000 বৈশাখ ১৪০৯0 এপ্রিল ২০০২, ২০০২ ্ 


; ঠাকুর সেই হলধারীর কথা বলছেন। বাইরে রোদ 
: ক্রমশই নরম হয়ে আসছে। মাঝগঙ্গায় সার সার জেলে- 
: নৌকা। এই মরশুমের শেষ ইলিশ ধরছে। সাধুদর্শনে 


! মাটির খাঁচা দেখতে গিয়ে কি হবে?” 
1 ঠাকুর হাসছেন। ব্যাখ্যা করছেন, হলধারী এমন কথা 
: বললেন কেন? “হলধারী গীতা-বেদাস্ত পড়ে কিনা! তাই 


: রামচিস্তা করে, আর সেইজন্য সর্বত্যাগ করেছে, তার দেহ 


: রাগ-_কালীবাড়িতে ফুল তুলতে আসত, হলধারীর সঙ্গে 
: দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নিত! কথা কইবে না!” 
:  মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। শাত্ব, সংযত, কিঞ্চিৎ লাজুক 


: বসে গভীর মনোযোগে প্রতিটি কথা শুনছেন। শুনছেন না, 


হারিয়ে যায়। কেন? পরে জানা যাবে, যখন মহেন্দ্রনাথ 
: ভ্রীম' হবেন। 

: ঠাকুর বলছেন ঃ “কৃষ্ণকিশোর আমায় বলেছিল, 
? 'পৈতেটা ফেললে কেন?" যখন আমার এই অবস্থা হলো, 
; তখন আশ্বিনের ঝড়ের মতো একটা কি এসে কোথায় কি 
: উড়িয়ে নিয়ে গেল! আগেকার চিহৃ কিছুই রইল না। হুশ 


: বোঝ!” 
£  দক্ষিণেম্বর গ্রামখানি রাতের অন্ধকারে তলিয়ে আছে। 
1 নিঝুম প্রকৃতি। মন্দিরের কর্মচারীরা গভীর নিদ্রায়। গঙ্গা 


কর্কশ কষ্ঠস্বর। দূরে শিয়ালের ডাক। 


শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে তার আড়ম্বরহীন শয্যায় উঠে : 
: | জানানো হয়েছিল, ২০০২. সালে মোঘ ১৪০৮--পীয 
: পঞ্চবটীর সেই দুর্গম পথে। অসমান, খানাখন্দে ভরা, : | 
জঙ্গলাকীর্ণ। সেইখানে একটি আমলকী বৃক্ষ। একে : 
কবরডাঙা, তার ওপর জঙ্গল। দিনের বেলাতেও কেউ : 


: বসলেন। বেরিয়ে এলেন তার ঘর থেকে। এগিয়ে চলেছেন 


এঁদিকে যেতে সাহস করে না। আর রাতে তো কথাই নেই। 
ভূতের ভয়! 

প্রথমেই ত্যাগ করলেন বন্ত্র। খুলে ফেলে দিলেন 
পৈতে। আর দেখা গেল না কোথায় তিনি। আমলকী গাছটি 
নিচু জমিতে, তায় জঙ্গল। সেই গাছের তলায় কেউ বসলে 


: দিনের বেলাতেই অদৃশ্য, রাতের অন্ধকারে খুঁজে পাওয়া : 
? অসম্ভব। শাস্ত্রে আছে, আমলকীতলে ধ্যানে বসে যে যা: 
: ; কামনা করবে তাই পাবে। ৃ 
: যাওয়ার আহবানে হলধারী কি বললেন? বললৈন $ “একটা ; 


: দেবীর ছেলে। পিতা কৃষ্ণচন্দ্র। শিহড়ে বাস। ঠাকুরের সম-: 
; বয়সী। দীর্ঘাকৃতি, সুস্রী, সুপুরুষ, সাহসী, বুদ্ধিমান। তীর: 
ৃ : সন্দেহ, রোজ রাতে মামা যায় কোথায়? সারাটা দিন মন্দিরে; 
: সাধুকে বললে “মাটির খাঁচা" । কৃষ্ণকিশোরকে গিয়ে আমি : 
: একথা বললুম। সে মহা রেগে গেল। আর বললে, “কি! : 
 হলধারী এমন কথা বলেছে? যে ঈশ্বরচিত্তা করে, যে 


পুজাপাঠ। রাতেও ঘুম নেই। শরীর থাকবে কি করে? 
একদিন অনুসরণ করলেন। ৃ 
ধ্যানে বসে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সাপখোপে ভরা দুর্গম: 


ৃ : আমলকীতলে। ভূতের ভয় পাওয়াবার জন্য হৃদয়রাম টিল: 
: মাটির খাঁচা! সে জানে না যে, তক্তের দেহ চিন্ময়!” এত ; 


ছুঁড়তে লাগলেন। ভূতের তোয়াক্কা শ্রীরামকৃষ্ণ করেন না।: 


: গেলেন। “পরিধেয় বন্্র, যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করে সুখাসনে : 
ৃ : ধ্যানমগ্ন!” মামা কি শেষে পাগল হলো! ৃ 
: প্রকৃতির । ঠাকুর যাঁকে বলেন গশ্তীরাত্মা, তিনি একপাশে : 

: আমলকী গাছ শুনেছিল। 

; লিখছেন। মনের খাতায় লিখে রাখছেন। একটি শব্দও না : 


সে-রাতে জঙ্গলাকীর্ণ এ দুর্গমে যে-কথা হলো দুজনে, 


“এ কী হচ্ছে? পৈতে কাপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে: 


£ বসেছ যে!” 


বারবার প্রশ্ন। ধ্যান ভাঙল। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ৪: 


; “তুই কি জানিস? এইভাবে পাশমুক্ত হয়ে ধ্যান করতে; 
: হয়। অষ্টপাশ-_ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি, : 
: অভিমান। জাতের অভিমান পৈতে-_আমি ব্রাহ্মাণ। তাই: 
1 সেটাও ত্যাগ। যখন ফিরব তখন সব পরব।” 
: নেই! কাপড় পড়ে যাচ্ছে, তা পৈতে থাকবে কেমন করে! : 
; আমি বললুম, তোমার একবার উন্মাদ হয়, তাহলে তুমি : 
: দেখতে পাবেন না। তাপস শ্রীরামকৃষ্ আজ সিদ্ধ: 
: শ্রীরামকৃষ। তিনি কৃপা করে অতীত দর্শন করাচ্ছেন কথার : 
: মালা গেথে। [ক্রমশ] (আট) 

প্রবাহের কণ্ঠে স্নোতের গান গাইছে। পঞ্চবটার বড় বড় : 
: গাছের মাথায় হনুমানছানার নড়াচড়া। মাঝে মাঝে প্যাচার ; 


হৃদয়রাম এমন কথা আগে শোনেননি। 
নরেন্দ্রনাথ ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী এই শ্রীরামকৃষ্ণকে: 





বিগত আমিন মাসে সুধী পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য 










উদ্বোধন' 
অনিচ্ছাসত্বেও কিছু বাড়াতে হবে। তনুষায়ী চলতি, 
বছরের গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা ধার্য হয়েছে। কেউ ডাকে 
'বই সংগ্রহ করলে আরো ২০ টাকা সহ মোট ৯৫. 
(পচানবুই) টাকা পাঠাবেন। ইতোমধ্যে অনেকেই'ভুল' 
করে ৭৫ টাকা সডাক খরচ পাঠিয়েছেন। তাঁদের 
অনুরোধ জীনাই-_আপনারা বাকি দেয় ডাকখরচ ২০ 
টাকা অবিলম্বে মানি অর্ডার করে পাঠাবেন।-__সম্পাদক 





এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একাস্তভাবেই 
পত্রলেখক-লেখিকাদের। সম্পাদক, উদ্ধোধন” 


পু ৃপ 
বিজ্ঞান মতে ও বেদান্ত দৃষ্টিতে” 






£  উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত জলধিকুমার 
: সরকারের 'সৃষ্টিতত্ব ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ ঃ বিজ্ঞান মতে ও বেদাস্ত 
: দৃষ্টিতে প্রবন্ধটি পাঠকের মনে কিছু প্রশ্ন তুলেছে। জলধিবাবুর 


সম্বন্ধে বেদ, উপনিষদ্‌ ও সংহিতার যুগ থেকে নানা বিতর্কিত এবং 
: আপাত বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। খণ্থেদ, তৈত্তিরীয় সংহিতা, 


: পরম্পরা নিয়ে নানারকমের মত রয়েছে। এগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 


: /১501017017% : 165 19105917065 (0908 প্রবন্ধে (30119011) 01 016 
: [২710010151108 1511551017 115110110 01 0010016, 10110 & 00], 
: 2001)। এছাড়া সৃষ্টি এবং প্রলয়ের কথ রয়েছে শ্রীমত্তুগবদ্গীতার 
: নবম অধ্যায়ের ৭-৮ নং শ্লোকে; উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 
: শ্্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত 'এর প্রথম খণ্ডের সেপ্তদশ সংস্করণ) ৪২ 
: পৃষ্ঠায়। আরো বনু শাস্তগ্রন্থে এবং পুরাণে। উপরি উক্ত মতবাদগুলি 
: সবই ভারতীয় দর্শনের মূল ধারার অন্তর্ভুক্ত । এইসব মতে দেখা যায়, 
: সৃষ্টির পিছনে একজন সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা এবং হাত রয়েছে--তিনি 


: “আদ্যাশক্তি মহামায়া! । 

£. আধুনিক জড়বিজ্ঞানেও বিশ্বসৃষ্টির বিষয়ে অনেক তত্বের 
: আলোচনা বয়েছে, কিন্তু সেসব নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্কেরও 
: শেশ নেই। এইসব বিজ্ঞানীর৷ অবশ্য একটি বিষয়ে একমত, তা 


: মধ্যে সঙ্ঘটিত আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল, এর পিছনে কোন সৃষ্টিকর্তা 
: বা তার ইচ্ছার কোন অস্তিত্ব এরা স্বীকার করেন না। জড় এবং 
: জীবনের মধ্যে কোন 7755178 11-এর অস্তিত্বের কথাও এঁরা 
: মানেন না। এরা বানরকে দিয়ে শেক্সপীয়রের সনেট লেখাবার জন্য 
: বরং লক্ষ লক্ষ বছর চেষ্টা চালিয়ে যাবেন, কিন্ত লেখার টেবিলে 
: শেক্সগীয়রকে বসতে দেবেন না দ্রেঃ স্যার জেমস জীন্স-এর প্রবন্ধ 
: “116 10/118 5811) এই বিপুল পরিমাণ চেষ্টার ফলে যে 
: পুস্তীভূীত আবর্জনার (9১13) সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে থেকে 


: আকস্মিক দুর্ঘটনার মুহূর্তেই মহাকালের জন্ম হয়েছে, তার আগে 
: মহাকালের কোন অস্তিত্বই ছিল না। কী হাস্যকর বিজ্ঞান! সময় 


আর বিতর্ক__বিজ্ঞানীরা হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে হয়রান হয়ে 
গেলেন, কিন্তু ৭০- সন শা 


£ এর প্রুবকের মান (180016$ 00751) ঠিকমতো জানতে : 
: পারেননি, যার ওপর নির্ভর করছে মহাবিশ্বের বর্তমান বয়স, এর ; 
: বিস্তার এবং অন্যান্য সব গুরুতর প্রশ্নের উত্তর। এইসব বিতর্কের : 
: সমাধানসূত্র খুজতে গেলে একটি গোটা বই হয়ে যাবে। বর্তমান : 
: আলোচনায় সেই সমাধান খোঁজা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সূর্যের : 
: সৃষ্টি, তার বিবর্তন, পৃথিবীর বয়স ইত্যাদি বিষয়ে যে কোন কোন: 
; পাঠকের মনে প্রশ্ন জেগেছে ('উদ্বোধন", শ্রাবণ ১৪০৮ সংখ্যার : 
; ৪৮১ পৃষ্ঠায় শ্রীহরনাথ ভট্টাচার্য এবং ভাদ্র ১৪০৮ সংখ্যার ৫৫০: 
: পৃষ্ঠায় শ্রীঅগ্নিভ দাস-এর চিঠি দ্রষ্টব্য), সেবিষয়ে খুব সংক্ষেপে : 
: কিছু আলোকপাতের চেষ্টা করাই আমার বর্তমান চিঠির উদ্দেশ্য; 
: প্রবন্ধটি সুলিখিত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ, কিন্তু বিষয়টি জটিল এবং : ৃ 
: অত্যন্ত বিতর্কিতও। কারণ, বিশ্বসৃষ্টি এবং পৃথিবীতে প্রাণসৃষ্টি : সম্বন্ধে যেসব তত্ব বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন তা বর্তমানে : 
; জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যার (29110115510) একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ : 
ৃ : আলোচনা এবং গবেষণার বিষয়। মহাকাশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে: 
: তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌, সাংখ্য দর্শন ইত্যাদি প্রাটান ভারতের ; কোটি কোটি নক্ষত্রজগৎ (819) এবং এইসব নক্ষত্রজগতের : 
 গ্রন্থরাজিতে বিশ্সৃষ্টি এবং আকাশ, ভূমি, জল, বায়ু ইত্যাদি সৃষ্টির : 
: অজস্র পরিমাণ গ্যাস এবং ধূলিরাশি। এক-একটি প্রমাণ সাইজের : 
: পাওয়া যাবে বৈদ্যনাথ বসু এবং রাধেশ্যাম ব্রদ্মাচারীর লেখা “৬০৫/০ : 
: নিজস্ব নক্ষত্রজগতে (ছায়াপথ বা 1/11/ ৬/৪১ 0915) রয়েছে: 
: দ্রশহাজার কোটিরও বেশি নক্ষত্র__সূর্য তারই একটি অতি সাধারণ: 
: নক্ষত্র। আকাশে সূর্যের থেকে কয়েক হাজার গুণ কম উজ্জ্বল নক্ষত্র: 
: যেমন আছে, তেমনি আছে তার থেকে লক্ষ গুণ বেশি উজ্জ্বল: 
: নক্ষত্রও। কেমন করে মহাকাশে এইসব নক্ষত্র জন্মায় ও পরিণতি : 
: পায়, কেমন করে বাঁচে, কতদিন বাঁচে, শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর”: 
; কেমন করে আসে এবং কেন আসে-__এসব প্রশ্মের বিজ্ঞানসম্মত : 
; কিছু আলোচনা এখানে রাখবার চেষ্টা করছি। : 
: কোথাও 'ব্রদ্', কোথাও "আত্মা", কোথাও 'পুরুষ', আবার কোথাও ; 
ৃ ; রাশিরাশি গ্যাস প্রেধানত হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম) এবং: 
: ধুলিকণা-_এই গ্যাস এবং ধুলিকণাই হলো নতুন নক্ষত্র সৃষ্টির জন্য : 
: কীচামাল'। এইসব গ্যাসের ভৌত অবস্থা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন: 
: রকম- কোথাও ঘনত্ব খুব বেশি আবার কোথাও খুব কম, আবার : 
: হলো--_বিশ্বসৃষ্টি এবং পৃথিবীতে জীবনসৃষ্টি দুই-ই জড়পদার্থের : 
: কোথাও তাপমাত্রা এত বেশি যে, গ্যাস আয়নিত (107/4৩4) হয়ে : 
: রয়েছে, আবার কোথাও গ্যাস হিমশীতল, আণবিক আকারে : 
: (10019081191 10117) রয়েছে, কোথাও বা রয়েছে সাধারণ : 
; পারমাণবিক আকারে (80100 [01)। আবার এই বহু বিভিন্ন: 
? ঘনত্ব এবং তাপমাত্রার অস্তিত্বের জন্য গ্যাস কোথাও অতি সৃ্ষ্: 
: অদৃশ্য আকারে রয়েছে, কোথাও বা রয়েছে ঘনমেঘের আকারে । : 
? মহাকাশে গ্যাসের এই বিভিন্ন তৌত অবস্থা আমরা কিন্তু আজ: 
 সত্যিসত্যিই জানতে পেরেছি ফটোগ্রাফি এবং এই গ্যাস থেকে যে: 
: সত্যটুকুকে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব। এঁরা বলেন, সেই : 
: পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনার সাহায্যে। আমরা দেখতে পাই যে, 
: মহাকাশের স্থানে স্থানে অতি বিশাল আকৃতি এবং ভরের হিমশীতল 
: অনস্ত কিন্তু অনাদি নয়, এবং সে এক দুর্ঘটনার সস্তান। শুধু বিতর্ক : 


নক্ষত্রের জন্ম, বিবর্তন এবং মৃত্যু 0.6 0১০16 ০01 9815): 


প্রতিটিতে রয়েছে কয়েক হাজার কোটি নক্ষত্র, তাছাড়াও রয়েছে : 


নক্ষত্রজগতের বিস্তার প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ জুড়ে। আমাদের : 


প্রতিটি নক্ষত্রজগতের মধ্যে সর্ব মিলেমিশে ছড়িয়ে রয়েছে; 


বহু জায়গায় ঘনত্ব মাঝামাঝি; তাপমাত্রার ক্ষেত্রেও একইরকম। : 


বিভিন্ন তরঙ্গদৈধ্যের তড়িৎচোম্বক রশ্মির বিকিরণ হয়, তার: 


আণবিক গ্যাসীয় মেঘ (01101770150418 ০1940) ছড়িয়ে রয়েছে, : 


: যাদের এক-একটির ভর এক লক্ষ থেকে এক কোটি সৌর ভরের : 


সমান এবং যাদের বিস্তার দশ থেকে একশো আলোকবর্ষ। 


॥ ১০৪তম | ১০৪তম বর্ষ-ওর্থ সংখা. সংখ্যা বৈশাখ ১৪০৯ [0000 বৈশাখ ১৪০৯ 0 এপ্রিল ২০০২. [0000 বৈশাখ ১৪০৯ 0 এপ্রিল ২০০২. নু. 


£ জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই হিমশীতল অতি : 
: বৃহৎ আণবিক গ্যাসীয় মেঘের মধ্যেই একসময় গুচ্ছ গুচ্ছ নতুন 
: নক্ষত্রের জন্ম হয়; এর পর্যবেক্ষণলন্ধ প্রমাণও পাওয়া গেছে ভুরি 
: ভূরি। ছোট-বড় গ্যাসীয় মেঘগুলি কিন্ত মহাকাশে স্থির নয়, তারা 
: সঙ্ঘাত হচ্ছে, সঙ্ঘাতের ফলে পরস্পর মিলেমিশে যাচ্ছে__ফলে 
: ঘনত্ব এবং ভর উভয়ই বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে একসময় অতিকায় 
: গ্যাসমেঘগুলি ঘন এবং বড় হতে হতে ক্রমবর্ধমান অভিকর্ষজ 
: চাপের ফলে তাদের স্থিতাবস্থা (5801111/) হারিয়ে ফেলে, ফলে 
: মহাকর্ষীয় ভাঙন শুরু হয় এবং টুকরো টুকরো হয়ে যায়। 
: জ্যোতিরবিজ্ঞানে এই ঘটনাকে বলে গ্যাসীয় মেঘের 81841181011 
£ ০0118759৪10 [80170801017 | আজ থেকে প্রায় একশো বছর 
: আগে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার জেমস জীন্স অঙ্ক কষে দেখিয়েছিলেন 
: কী অবস্থায় একটি গ্যাসীয় গোলক এভাবে ভেঙ্চেরে যাবে এবং 
: বিভিন্ন ভরের টুকরোয় বন্ুধাবিভক্ত হয়ে যাবে। প্রত্যেক টুকরোর 
: ভর নির্ভর করবে সেটির ঘনত্ব এবং তাপমাত্রার ওপরে। যেহেতু 
: একটি অতিকায় গ্যাসপিণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ঘনত্ব 
: এবং তাপমাত্রা বিদ্যমান, অতএব পিগুটি যখন ভাঙবে তখন ছোট, 
: বড়, মাঝারি নানা ভরযুক্ত টুকরোয় পরিণত হবে। জ্যোতির্বিদ্যায় 
: এই প্রত্যেকটি টুকরোর ভরকে বলা হয় “15215 11895 । আবার 
: আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে স্যার ফ্রেড হয়েল নানারকম 
: হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, ভাঙন একবার শুরু হলে তা ক্রমান্বয়ে 
: পরপর চলতে থাকবে যতক্ষণ না প্রতিটি টুকরো ক্ষুদ্রতম 'জী্স 
: মাস'-এ পরিণত হবে। ফ্রেড হয়েল এই ঘটনাকে বলেছেন মেঘের 
: 17102101109] 08017617081101) | 

£  ব্রমে আরো দীর্ঘস্থায়ী ভৌত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ছোট-বড় 
: এই টুকরোর প্রত্যেকটি এক-একটি প্রাকৃনক্ষত্রের (01010 9181) 


: কিছু অংশ ক্রমে এক-একটি ছোট-বড় নক্ষত্রে পরিণত হবে। 
: এভাবে এক-একটি অতিকায় আণবিক গ্যাসপিখ্ডের মধ্যে এককালে 


: নক্ষত্রই বোধহয় এককভাবে জন্ম নেয় না। গ্যালাক্সির অসম ঘূর্ণনের 


: বলই কালক্রমে নক্ষত্রের গুচ্ছগুলিকে ভেঙ্চুরে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, 
: যেজন্য আমরা আকাশে এত একক নক্ষত্র দেখতে পাই। 

এবারে আমরা সূর্যের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে পারি। 
: প্রাক্নক্ষব্রগুলি প্রত্যেকটি প্রথমে থাকে অনুজ্জ্বল, বিশালকায়, 
: অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্বযুক্ত এক-একটি গ্যাসীয় গোলক-_চারিদিকে 
: আরো হালকা গ্যাসের আস্তরণের মধ্যে ঢাকা থাকে। তারপর 
: ক্রমসঙ্কোচনের ফলে এগুলিতে গ্যাসের ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা 
: বাড়তে থাকে এবং ক্রমশ এগুলি এক-একটি উজ্জ্বল তারারূপে 
: প্রকাশিত হতে থাকে। মহাকধীয়ি সঙ্কোচনের ফলে ক্রমশ এগুলির 
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দেয়। মহাকষীয় সঙ্কোচন এভাবে দীর্ঘকাল চলতে চলতে এবং: 


: কেন্দ্রের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে একসময় যখন এক কোটি; 
: ডিগ্রি কেলভিস ছাড়িয়ে যায়, তখন কেন্দ্রের সেই প্রচণ্ড তাপে এবং: 
: বিপুল চাপে কেন্দ্রের হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রজুলন শুরু হয় এবং: 
: হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হতে থাকে। বিজ্ঞানীদের মতে, : 
; হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রজ্বলন মুহূর্ত থেকেই নক্ষত্রজীবনের মূল ধারা : 
: শুরু হয় এবং নক্ষত্রটি সুস্থিত গঠন (5621৩ 51০1৩) প্রাপ্ত হয়। : 
; এই মুহূর্তের আগে পর্যস্ত নক্ষত্রটিকে ক্রমসঙ্কোচনের ছারা: 
: মহাকবীয়ি শক্তি উৎপন্ন করতে হয়েছে। কিন্তু এবারে হাইড্রোজেন : 
: প্রজ্বলনের ফলে নক্ষত্রের মধ্যে নতুন এক বিপুল শক্তির উৎস খুলে: 
: গেছে, কাজেই শক্তির জন্য আর সঙ্কোচনের দরকার নেই। সূর্যের : 
মতো নক্ষত্রের জীবনে এই মহাকর্ষীয় সঙ্কোচনকাল প্রায় দশ কোটি: 
; বছর। দশ কোটি বছর ধরে সক্কোচনের পরে সূর্য তার সুষ্থিত গঠন : 
: পেয়েছে। তারপর থেকে সূর্যের কেন্দ্রে হাইড্রোজেন প্রজুলন ছারা: 
: পদার্থের রূপাস্তরের মাধ্যমে আইনস্টাইনের সূত্র 8 ₹: 1770 (2 ২: 
: শক্তি, 7) - ভর এবং ০- আলোর গতিবেগ) অনুযায়ী শক্তি তৈরি : 
: হচ্ছে এবং সেই একই পরিমাণ শক্তি সৌরদেহ থেকে বিকীর্ণ হয়ে : 
: রূপাস্তরের মাধ্যমে সৌরকেন্ত্রে মোট যে-পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন: 
: হতে পারে তার দ্বারা সূর্য বর্তমান হারে (410১3 আর্গ প্রতি: 
: সেকেণে) শক্তি খরচ করলেও অস্তত বারো বিলিয়ন বছর (এক 
: বিলিয়ন - একশো কোটি) চলে যাবে। বারশো কোটি বছরকেই : 
: ধরা হয় সূর্যের মূল আয়ুক্কাল। এর মধ্যে সূর্যের বর্তমান বয়স সাড়ে : 
: চার থেকে পাঁচ বিলিয়ন বছর কেটে গেছে, অবশিষ্ট এখনো রয়েছে: 
: সাত থেকে সাড়ে সাত বিলিয়ন বছর। তারপরে সূর্য নানারকম : 
: বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আরো দু-এক বিলিয়ন বছর বেঁচে ক্রমশ: 
: মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে এবং শেষপর্যস্ত একটি অত্যন্ত অনুজ্্বল, : 
: রূপ নেবে। আরো পরে ক্রমসঙ্কোচনের ফলে প্রাকৃনক্ষত্রগুলির : 


কষদ্রাকার এবং অত্যন্ত বেশি ঘনত্বযুক্ত 'শ্বেতবামন' (/106 0010 : 


1 নক্ষত্রে পরিণত হবে। শ্বেতবামন নক্ষত্রকে বিজ্ঞানীরা মনে করেন: 
মৃত নক্ষত্র । ৃ 
: গুচ্ছ গুচ্ছ নক্ষত্র দলবদ্ধভাবে জন্ম নেয় বলে বর্তমানে : 


পরিশেষে জানাই, আদি গ্যাসপিশুটি ভাঙনের ফলে যে খুব; 


: ছোট টুকরোগুলি জন্ম নেবে, সেগুলি কিন্তু নক্ষত্র হয়ে উঠবে না, : 
: কারণ এগুলির ভর একটা নির্দিষ্ট সীমার নিচে থাকার জন্য এগুলির; 
: ফলে এর মধ্যে যে একটি বিচ্ছিন্নকারী বল সর্বদা কাজ করে, সেই : 
: হাইড্রোজেনের প্রজ্বলন শুরুই হয় না; অর্থাৎ এরা পদার্থের : 
: রূপান্তরের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন করতে অপারগ । বিজ্ঞানীরা : 
: শতাংশের কম হলে সে আর নক্ষত্র হতে পারবে না। এগুলিকে বলা : 
: হয় '58)5161181 ০৮16০15,-__কিছুকাল অল্প উজ্জ্বল জীবন কাটিয়ে : 
! এগুলি ধীরে ধীরে অনুজ্জবল বস্তুতে পরিণত হয় এবং অদৃশ্যরূপে : 
: আকাশে থেকে যায়। প্রসঙ্গত বলে রাখি, সূর্যকে জ্বালিয়ে রাখার : 
: মতো প্রয়োজনীয় শক্তির জন্য এর কেন্দ্রে প্রতি সেকেণ্ে প্রায় ৬০: 
: মধ্যে মহাকীয় শক্তির (01811210118) ০0189) সৃষ্টি হতে : 
 থাকে। সৃষ্ট শক্তির কিছুটা পৃষ্ঠতল থেকে আলোরাপে বিীর্ণ হয়ে : 
: যায়, বাকিটা দেহের ভিতরে থেকে অস্তর্দেশীয় তাপমাত্রা বাড়িয়ে : 


কেন্দ্রে যথেষ্ট তাপ ও চাপের সৃষ্টি হয় না, ফলে এদের কেন্দ্রে: 


বৈদ্যনাথ বসু: 
সোনারপুর 
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা 





! কিন্তু এ পত্রিকা প্রকাশের পিছনে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহই ছিল 
: সবচেয়ে বেশি। ত্বার “সবুজের অভিযান” “সবুজপত্র'-এর 
: প্রথম সংখ্যায় বেরিয়েছিল। এই কবিতার ভিতর এ পত্রিকার 
: ধ্যান এবং ধারণার কথা স্পষ্ট হয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 
: কবি প্রৌঢত্বের দোরগোড়ায় এসে যেন নতুনভাবে যৌবনকে 
: উপলব্ধি করলেন, যে-যৌবন চিরজীবী। 

:  “বলাকা'র কবিতায় এবং “ফান্ুনী” নাটকে রবীন্দ্রনাথের 
: এই উপলব্ পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে। এর আগে বা পরের 
: কবিতাতেও যে যৌবনের কথা বলা হয়নি, তা নয়। কিন্ত 
: তাদের মধ্যে রূপের হেরফের ঘটেছে। “সোনার তরী" বা 


: ব্যতিক্রম হয়নি । দৃষ্টাত্তস্বরূপ 'দুরস্ত আশার নাম করা যেতে 


: হয়ে উঠল চোখের সামনে । অনুভব করলেন-_ 
: যৌবনের সংবাদ 
; এমন জোয়ারের বেগে এসে লাগেনি আমার লেখনীতে। 
আমার মন বুঝল 
যৌবনকে না ছাড়ালে 

যৌবনকে যায় না পাওয়া ।” 
:  “বলাকা"'র কবিতাগুলি লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ ফরাসি 
: দার্শনিক বার্গর্সর (301£507) গতিবাদের দ্বারা প্রভাবিত 
: হয়েছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন, পৃথিবীর অস্তরে 
: রয়েছে চলিফু৫তা। গাছ চলছে, ফুল চলছে, পাখি চলছে, 


যারা সজীব ও প্রাণবন্ত তারাই চলছে। তাই যৌবনও 
1চলছে- সে অনস্ত পথের যাত্রী। নবীনের যাত্রাপথ 
; বিপদসন্কুল, দুর্গম। তবু ওরা বলে__ 


« ২৫শে বৈশাখ স্মরণে নিবেদিত 


সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা তখনি স্বচ্ছ স্ফটিকায়িত হয়ে ওঠে। : 
: “সবুজপত্র” ১৯১৪) যখন প্রকাশিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথের : 
: বয়স ৫৩। প্রমথ চৌধুরী এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ঠিকই, : 





০০৯৯০ সে কখনোই: 


: বাঁধা গণ্ডির ভিতর নিশ্চিত আরামে “সুখের খাঁচাতে' বন্ধ: 
: থাকতে পারে না; 'প্রমন্ত' সর্বনাশের মতোই সে বঝীপিয়ে : 
: পড়ে বিপদের আবর্তে। এর বিপরীতে রয়েছে জীর্ণ, প্রাচীন, : 
: স্থবিরত্ব। মনের সব জানালা-দরজা বন্ধ করে প্রাচীন নিজের: 
: চারদিকে টেনে দিয়েছে বিধি-নিষেধের বেড়াজাল। এই: 
: অচলায়তনের মধ্যে এতটুকু ভুল-ত্রুটি হওয়ার উপায় নেই।: 
: এখানে শুধু নিশ্চি্ততা। সেই অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় যৌবন: 
: যেন এক মস্ত অনিয়ম। দস্যুর মতো “চিরাভ্যাসের' বাঁধন: 
: ছেঁড়ার জনা তার আবির্ভাব। প্রবীণের ভ্রাকৃটিকে অগ্রাহা: 
: “মানসী'র কবিতায় আবেগই মুখ্য। যৌবন-ভাবনাতেও তার ; 


তৃপ্তি। 'অমৃতের অধিকার'কে সে লড়াই করে জিতে নেবে! 


: জীবনে লক্ষ্ীর প্রসাদলাভে বঞ্চিত বলে অলক্ষ্মীই তার; 
: বরদাত্রী। তার উদ্দেশেই কবি ঘোষণা করেন-- : 
: কবিতাগুলিতে। সেখানে যৌবন এসেছে সংযত-সংহত মূর্তি : 
: নিয়ে 'শ্যামলী"র “চিরযাত্রী” এবং "শেষ সপ্তক'-এর ৪৫তম : 
: কবিতায়। কবির আয়ুর তরণী যখন যৌবনের ঘাট পেরিয়ে 
: প্রৌটত্বের কূলে এসে ভিড়েছে, এমন সময় ডাক এল 
: নবীনের দরবার থেকে। "পর্যাপ্ত তারুণ্যের পরিপূর্ণ রূপ : 
: অলোকসামান্য দেহ ধারণ করল। “এ জনম্মের সমস্তটা' স্বচ্ছ : 


নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক, 
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ। 

পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ 
শ্রাবণরাত্রির বজনাদ। 

পথে পথে কন্টকের অভ্যর্থনা, 

পথে পথে গুপ্তসর্প গুঢ়ফণা 


ৃ প্রয়োজন বাধে তার নিজ ভূমিতে হান করা কারণ, 
ভী ৃ 


যৌবনের মতো বার্ধক্ও একটি অবস্থামাত্র। : 


: পূর্ণতা। “ফাব্ধুনী” নাটকে এই কথাটাই ধুয়োর মতো বারবার : 
£ বেজেছে-_“প্রৌটদেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তারা: 
; ভোগবতীর পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে।: 
: তারা আর ফল চায় না, ফলতে চায়।” ৃ 
: আকাশ-বাতাস চলছে, হাওয়া চলছে, নদীর জল চলছে। : 


নবযৌবনের দল বসস্তোঘসব করবে। অকারণ প্রাণের ; 


; পুলকে তারা স্পন্দিত। ওরা খবর পেয়েছে এক ভয়ঙ্কর: 
: বুড়োর। অগস্ত্যের মতো সে পৃথিবীর যৌবন-সমুদ্র শুষে; 
: খেতে চায়। সে যেখানে থাকে তার চারপাশে সবুজের ; 


নি 


্ ১০৪তম | ১০৪তম বর্ষ-র্থ সংখ্যা. সংখ্যা বৈশাখ ১৪০৯ [00 বৈশাখ ১৪০৯ এ এপ্রিল ২০০২ ] [00 বৈশাখ ১৪০৯ এ এপ্রিল ২০০২ ] শর 


1 
: মাতবে বিজয়োৎসবে। ভয়কে জয় করে নাম-না-জানা পথে : 


: ওরা বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায় কতরকম মানুষের সঙ্গে দেখা-_ : 
: কত কথার লেনদেন! কেউই বুড়োর ঠিকানা জানে না। : 
: শেষপর্যস্ত তাদের পথ দেখায় এক অন্ধ বাউল। চোখের : 


: আলো তার নিভে গেছে, কিন্তু অন্ধকারের ভিতর যে-আলো 
: থাকে, সেই আলোর ঝরনাধারায় ধুয়ে গেছে তার সমস্ত 
: অস্তর। গান গেয়ে সে পথ চলে। তার গান এগিয়ে যায় 
; আগে, আর সে চলে তার পিছন পিছন। চন্দ্রহাস, 
; নবযৌবনের দলের অগ্রদূত, সঙ্গীদের গুহার বাইরে রেখে 
: নিজে ঢোকে গহরের ভিতর। বুড়োকে ধরবেই, এই তার 
: পণ। যখন সে বাইরে এল, তখন পুবের আকাশ লাল হয়ে 
: উঠেছে সূর্যের আবির্ভাবে। অন্ধকার কেটে গেছে। সবাই 
: দেখল চন্দ্রহাস যাকে ধরে এনেছে, সে বুড়ো নয়, তাদের 
: দলের সর্দার__জীবন সর্দার। ওরা বুঝল, এতদিন সর্দারের 
: সঙ্গে থেকেও তাকে চিনতে পারেনি । পিছন থেকে দেখে 
; তাকে ভুল করেছিল। আজ সামনে দাঁড়িয়ে সব ভুল ভাঙল । 


: জীবনকে গ্রাস করছে, বার্ধক্য যৌবনকে রিক্ত করছে আর 
৯ দীর্ণ করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বাসৈর 
: করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, প্রকৃতিতে 
শীত একটা অবস্থামাত্র। শীতের শীর্ণতায় বিগত বসপ্তের 


: পাতা ঝরে যায়। এই পাতা ঝরানোর মধ্য দিয়ে. শীত: " 
: বসন্তের আগমনের ভূমিটি প্রস্তুত করে রাখে। তাই "বসন্ত 


; অত সহজে সঙ্জিত হয় কিশলয়ে, ফুলে; পাখির গানে 


: শীতের প্রয়োজন পুরাতনের অবসান " ঘটিয়ে .নতুনৈর . 


: আগমনকে ত্বরান্বিত করার জন্য। তবু একথা মেনে নিয়েও 


; বলা যায়, যা ছিল তাকে হারানোর মধ্যে একটা ব্যথা লুকিয়ে... 
? থাকে। এই বেদনাটুকুই শীত দিয়ে যায় বসন্তের -কর্তরে। 


: কচি পল্পবের মর্মরে শোনা যায় ঝরাপাতার দীর্ঘনিঃম্বীসের 
: শব্দ। সরষে ফুলের আগুন-লাগা প্রাস্তরের ওপর ঝুঁকে পড়া 
: নীল আকাশের বুকে জমে থাকে কার অশ্রজল! মনে হয়-_ 
| “বসন্তে কি শুধু ফোটা ফুলের মেলা রে। 
দেখিসনে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে।।” 

:. খতুচক্রে শীত যেমন অনিবার্য ঘটনা, জীবনে জরা ও 
: সাজে, মৃত্যুও তেমনি জীবনকে নবীন এবং জরা যৌবনকে 
চিরায়ত করে। চুলে পাক ধরলেই কেউ শ্রৌঢত্বের দ্বারে 
পৌঁছে যায় না। চিত্ত যদি সজীব ও শ্যামল থাকে, তখন চুলে 


পাক ধরল কিনা, চামড়ায় টান পড়ল কিনা, সেটা বড় কথা : 
; বড় দিক। তার জীবনের অস্তরতম প্রদেশে যে পূর্ণতাবোধ ; 
: রয়েছে, তা-ই কবিকে পথ দেখিয়েছে আলোয়-আঁধারে, : 
: পথে-বিপথে। নৈরাশ্যের সর্বগ্রাসী প্লাবন থেকে তাকে রক্ষা: 
; করেছে। জীবনে বারবার শেষের মধ্যে অশেষের সুর তিনি: 
: শুনেছেন। সেই সুরই তাকে প্রসন্ন করেছে। এখানেই তীর: 
: মহান প্রাপ্তি] 


নয়। তার যৌবন শুরু হয় তখন থেকেই। সে যে যুবক__ 
এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। কারণ, মনের সজীবতাই 
এক্ষেত্রে তারুণ্যের একমাত্র মাপকাঠি। “ফান্পুনী' নাটকে 
যৌবনের দলে দাদার বয়স সবথেকে কম। কিন্তু সে তরুণ 
নয়, প্রবীণতম। আর যৌবনের দল? নিজেদের পরিচয় তারা 
দিয়েছে এই বলে--“আমরা যে ভারি কাচা, আমরা যে 


একেবারে নতুন, ভাবের রাজ্যে আমাদের পাকা দলিল: 

কোথায়।” তারাই গলা ছেড়ে গাইতে পারে-_ নর 
“আমরা নূতন যৌবনেরি দূত 

আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।” : 

রবীন্দ্রনাথ “জীবনস্মৃতি'র 'ম্বাদেশিকতা' প্রবন্ধে বয়োবৃদ্ধ: 


: রাজনারায়ণ বসুর কথা বলেছেন। চুল-দাড়ি তার সাদা হয়ে ; 
: গেছে, অথচ “আমাদের দলের মধ্যে বয়সে যে-ব্যক্তি সকলের : 
: না। তাহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মতো হইয়া: 
: দিয়াছিল।” অগাধ পাপ্ডিত্য তাকে এতটুকু নীরস করতে : 
: পারেনি। পৃথিবীর হিসাবে তার বয়স বেড়েছিল, কিন্তু মনটি : 
: বারেবারে এই ধরনের চরিত্র এসেছে। 'শারদোৎসব'-এ: 
: সন্ন্যাসী, “অচলায়তন'-এ গুরু বা দাদাঠাকুর, 'মুক্তধারাম্ ; 
: ধনঞ্জয় বৈরাগী, 'রক্তকরবী'তে বিশুপাগল, 'রাজাম্ম ঠাকুরদা: 
; এবং “ডাকঘর'-এ ফকির বা ঠাকুরদা । বয়সের ছাপ এদের : 
বিশ্বপ্রকৃতিতে মৃত্যু, বার্ধক্য এবং শীত নঙর্থক। মৃত্যু 


গায়ে লাগে না। তারুণ্য তাদের চিরসঙ্গী। এদের ঘিরে থাকে: 
কচিকীচার দল, সংসারের বৈষয়িক জ্ঞান যাদের স্পর্শ করেনি।; 
কিন্ত বেদনার মূল্য না দিলে তো পরমকে পাওয়া যায় না।: 


, সমস্ত মহৎ চেতনার নিভৃততম প্রদেশে থাকে গভীর ব্যথা।! 


'পথ চলতে চলতে “ফান্গুনী'র নবযৌবনের দলও আচ্ছন্ন: 
হয়েছে নিগুঢ় বিষগ্ণতায়। আকাশ তাদের কাছে “যেন যাবার : 
বেলাকার বন্ধুর মতো।” তারাদের মধ্যে দেখা যায় যুগ-: 
যুগান্তের ফেনা মানুষের “অনিমেষ দৃষ্টি'। ফুলগুলোর: 
মধ্য কারা যেন" ধলছে-_মনে রেখো' | তারা শুনতে পাচ্ছে, : 
টাটা কেবল 'পাব পাব" বলছে না, সঙ্গে সঙ্গেই: 
ছাড়ব ।: তাদের বসস্তোৎসবে আজ 'ঝরা-: 
£| এতদিন তারা চলার আবেগেই ছুটেছিল, অর্থ: 
| এখন বিদায়ের বাঁশিতে “কোমল ধৈবতের' : 





পাতার 
কিছু 0 


গোপন মিড়ে অশ্রসাগর দুলে উঠেছে। তরুণের খণ্ডিত দৃষ্টি: 
: আজ পূর্ণতা পেয়েছে। বসস্ত যেন এতদিন তাদের হাসি দিয়ে : 
: ভূলিয়েছিল। আজ তার চোখে জল দেখেছে বলেই হাঁসির অর্থ: 
: বুঝতে পেরেছে। ওরা অনুভব করেছে-_“চলার মধ্যে কান্না: 
; আছে তাই যৌবনকে সবুজ দেখি।” এ-সত্য বোঝার সঙ্গে: 
: সঙ্গেই তাদের বসস্তবোধ সম্পূর্ণ হয়েছে। যে-অধরাকে ধরার : 
: জন্য বেরিয়েছিল, তার কাছে ধরা দেওয়ার জন্য তারা ব্যাকুল: 
: হয়ে উঠেছে--“মনের ভিতর বলছে, সে যদি আমাকে চায়: 
; তবে আমিও বসে থাকব না।” ৃ 


রবীন্দ্রনাথের যৌবনচেতনা তার জীবনবোধের একটা: 


' হোমিওগারি চিকিংসার স্বরূপ 


 আ্যাগু ভিকার্স ও ক্যাথেরিন হেপবার্ণ 
পটভূমি 





ভাল ইবে অনুরূপ চিকিৎসা দ্বারা” 017০ ৪০০1 ৯০ | 
: ০০০৫ ৬11) 111)। অর্থাৎ চিকিৎসক এমন ওষুধ ঠিক : 
: করেন যা সুস্থ ব্যক্তিকে প্রয়োগ করলে অনুরূপ রোগলক্ষণ : 


: প্রকাশ পাবে। যেমন, পিঁয়াজ থেকে 'আযালিয়াম কেপা' 


: ঘা 0878) পাওয়া যায়। কীচা পিঁয়াজের সংস্পর্শে : 
; চোখে জল পড়ে, চোখ ও নাকের চারপাশে জ্বালা জালা : 
করে এবং নাক দিয়ে জল পড়ে। “হে ফিভার' (7৪9) : 
: 0%০1) নামক আ্যালার্জিতে, বিশেষত যদি চোখ ও নাক দু- : 
: জায়গা থেকেই জল পড়ে, তাহলে এই ওষুধ দেওয়া যেতে : 


রাসায়নিক পদার্থ। ওষুধ তৈরি করা হয় দফায় দফায় 
: তরলীকরণ (9০781 ৫110007) এবং সেইসঙ্গে জোর 
: ঝাকানি (59০055107) দিয়ে। এই তরলীকরণ ও ঝীকানি 
: যত বেশি হবে, ওষুধ তত “শক্তিশালী” (99191) হবে। 
£ হোমিওপ্যাথিতে ওষুধের প্রয়োগবিধি (01550001708 
: 018000) সম্বন্ধে নানা মত আছে। আদর্শ বা চিরায়ত 
: (০18531091) হোমিওপ্যাথি মতে, চিকিৎসকরা রোগীর ধাত : 


: (০0750118007) অনুযায়ী একটিমাত্র ওষুধ ঠিক করেন। : 


; এই ধাত” বলতে একটি জটিল অবস্থা বোঝায়-_যার 
; মধ্যে আছে রোগীর অসুখ, তার আগের বিভিন্ন অসুখের 
: ইতিহাস, ব্যক্তিত্ব এবং তার আচরণ (০1৪৮19)। দুজন 
: রোগী-_যাদের রোগনির্ণয় (1870913) মোটামুটি হয়তো : 
: একই, কিন্তু তাদের ওষুধ ধাত অনুযায়ী আলাদা হয়ে : 
: যেতে পারে। 

£. অন্যধরনের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকরা কতকগুলি 
: ওষুধের সংমিশ্রণে (০017119% 1)0179008019) চিকিৎসা 


০৮০১১১০৪০৭১ 


[ুমিওপ্যাথিতে, খুব অক্লমাত্রায় ওষুধ প্রয়োগ ছারা 


£ অন্যান্য যেসব দ্রব্য থেকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ তৈরি : 
: হয়, তার মধ্যে আছে বেলেডোনা, আর্ণিকা ও ক্যামোমাইল : 
: (081010116- তীব্র গন্ধযুক্ত গাছ), সালফার ও পারদ : 
জাতীয় খনিজ পদার্থ, ল্যাচেসিস (সাপের বিষ) জাতীয় : 
প্রাণিজ পদার্থ এবং কখনো কখনো হিস্টামিন জাতীয় : 


: করেন অথবা রোগনিরণয় অনুযায়ী ওষুধ দেন। এই দুপ্রকার; 
: চিকিৎসাপদ্ধতির মধ্যে কোন্টি ভাল, সেসম্বন্ধে অভিমত; 





হোমিওপ্যাথির জনক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান 


হোমিওপ্যাথি ওষুধ কিভাবে কাজ করে? ্‌ 
সকলে জানেন যে, অনেক হোমিওপ্যাথি ওষুধ অতি-: 


ৃ আণবিক (1108-1101601121), অর্থাৎ তাদের এত বেশি ৃ 
: তরলীকরণ করা হয় যে, তাতে আদি ওষুধের একটি অণুও 
: হয়তো থাকে না। ওষুধের ফলাফল সুবিধাজনকভাবে : 
£ (00150110111) জৈবরসায়নের ভাষায় (91007017158] 1 
; (০775) বলা হয় বলে হোমিওপ্যাথি শান্তর একেবারে; 
 অবোধ্য না হলেও খুব কঠিন ব্যাপার হয়ে আছে। অনেক: 


: বৈজ্ঞানিক বলেন যে, হোমিওপ্যাথিতে যে ফল হয় তা: 
প্লযাসিবো ফল" (018০900 ০1600)। ওষুধ না খাইয়ে : 


; কোন কোন রোগীকে তার অজান্তে ওষুধের মতো দেখতে : 
: কোন দ্রব্য খাওয়ানো হলে তাকে বলে 'প্ল্যাসিবো”*। কিন্তু; 
: বেশ কয়েকটি বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা (0201985 : 


£ 1001108190 0000151011)0 12110011560 01815), যেমন 


 _একদল রোগীকে ওষুধ ও অন্য দলকে না জানিয়ে: 


 প্ল্যাসিবো খাইয়ে এবং পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করে প্রমাণিত : 
; হয়েছে যে, রোগীদের হোমিওপ্যাথি ওষুধ এবং প্ল্যাসিবো: 
: খাওয়ানোর ফলাফলে যথেষ্ট তফাত আছে। এইধরনের : 


1. * এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, '901191)14501081 10912 (19-26 4885 2000)-এ প্রকাশিত '27৫07/560 ০0010011001181 06107775091 : 
; 61585 918০০০ 10 [০1৩111181 81101216 1701105 ৬10) 0৮০510৬0100 0181 56065" নামক প্রবন্ধে মত প্রকাশ করা হয়েছে আগে যেমন সাক্ষ্য : 


, তাকেই আবার জোরদার করা হলো। অর্থাৎ হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়ার ফল ্াসিবো খাওয়ার ফল থেকে পৃথক। অনুবাদক : 


&[জব্বন্দস্বা বাজ, লব কলজল ন2 


81621727525 বিজ্ঞান 0 হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার স্বরূপ 55555 জু 


; ফল পাওয়াতে প্রতিক্রিয়া দুরকম হয়েছে। একদল লোক ; 


মনে করে যে, এই পরীক্ষা-প্রক্রিয়া একপেশে 
: (7191110001081091 17193) ছিল বলেই এরকম ফল 
: পাওয়া গেছে। অন্য দল মনে করে, এঁ পরীক্ষা-ফলই 
: প্রমাণ করছে যে, হোমিওপ্যাথথি ওষুধে কাজ হয়, যদিও 
কোন্‌ কোন্‌ জৈবপদার্থবিজ্ঞান অনুসারে (৮1011731091 
: 711901)0111517) কাজ হয় তা জানা যাচ্ছে না। এর সস্ভাব্য 


; অনুসন্ধান চলছে) যে, দফায় দফায় তরলীকরণের সময় 
: দ্রাবকের (501%91- জল) অণুণুলি স্থায়িভাবে পরিবর্তিত 
: হয়ে আদি দ্রাবিত পদার্থের (91069) স্মৃতি” (0010019) 
: ধরে রেখে জটিল জাফরি (191০9) তৈরি করে। কারো 
: কারো মতে, হোমিওপ্যাথি ওষুধ কিভাবে কাজ করে তা 
: জানার চাবিকাঠি হলো এই জটিল ধরনের জাফরি তৈরি 
: হওয়া। 





1 কেউ কেউ মনে করেন, হোমিওপ্যাথির প্রক্রিয়াগুলি ওপরের চিত্রে 

প্রদর্শিত জলীয় অণুর সাহায্যে জটিল লাটিস গঠনের 
ওপর নির্ভরশীল 

ৃ চিকিৎসাকালে কি হয়? 

£ পুরনো অসুখের চিকিৎসায় অসুখের ইতিহাস 

: বিশদভাবে নেওয়া হয়। রোগীকে তার অসুখের বিস্তৃত 

: ইতিহাস ও রোগলক্ষণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়। রোগ- 

: লক্ষণ ব্যাপারে আরো জিজ্ঞাসা করা হয়__লক্ষণগুলি 


আবহাওয়া বা দিনের বিভিন্ন সময়ে সেগুলি পরিবর্তিত 
হয় কিনা, রোগীর মেজাজ (0০09), ব্যক্তিত্ব, ব্যবহার, 
পছন্দ-অপছন্দ, কি কি খাওয়া সহ্য হয়, মানসিক চাপ 


সেই রোগলক্ষণ-চিত্রকে 'মেটিরিয়া মেডিকা'তে বর্ণিত 
ওষুধ-চিত্রের (৫188-0100016) সঙ্গে মেলানো হয়। 


তারপরে তার ফলের ভিত্তিতে এক বা একাধিক ওষুধ? 


: দেওয়া হয়-_সাধারণত “বড়ি” (0101) আকারে। কোন: 
: কোন ক্ষেত্রে এক বা দুই মাত্রায় ওষুধ দেওয়া হয়, আবার: 
: অন্যক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে প্রতিদিন ওষুধ দেওয়া হয়।: 
; চিকিৎসা আরম্ভ হওয়ার ২-৬ সপ্তাহ পরে কতটা রোগ: 
; উপশম হলো, তা খতিয়ে দেখা হয় এবং ওষুধের বা তার 
ৃ ; তরলীকরণ মাত্রার পরিবর্তন করা হয়। রোগীর প্রাথমিক: 
: একটি অর্থ করা যেতে পারে (এবং বর্তমানে যা নিয়ে ; 


রোগলক্ষণ সাধারণত একাধিক ওষুধের সঙ্গে খাপ খায়: 


? এবং এই অবসরে চিকিৎসক ঠিক ওষুধ দেওয়া হয়েছিল: 
: কিনা তা বিবেচনা করতে সময় পান। যদি রোগীর অবস্থার: 
: উন্নতি দেখা যায়, চিকিৎসক ওধুধ বন্ধ করে দেখেন যে, 
: রোগী ক্রমশ ভালর দিকে যাচ্ছে কিনা। যদি রোগলক্ষণ : 
'; আবার ফিরে আসে, তাহলে সেই ওধুধই আগের মাত্রায়: 
: বা উচ্চতর মাত্রায় আবার শুরু করা হয়। যদি রোগীর: 
? লক্ষণ বদলে গেছে বলে মনে করা হয়, তবে ওষুধ বদল: 
: করা হয়, যদিও আগের রোগনির্ণয় (418219515) একই 
: থাকে। ৃ 


নিজস্ব চিকিৎসাপেশায় (077৬815 01800০০) রোগীর ৃ 


; পরীক্ষা একঘন্টা পর্যস্ত চলতে থাকে। তবে সরকারি: 
: চিকিৎসালয়ে (39110781 170811) 5০97৮1০০) রোগ-: 
: পরীক্ষার জন্য ১০-১৫ মিনিট সময় রাখা হয়। কোন কোন: 
: চিকিৎসক রোগীকে তার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় পরিবর্তন : 
; আনতে বলেন। 


হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাক্ষেত্রের পরিধি ৃ 
রোগীদের মধ্যে বেশির ভাগের রোগ পুরনো হয় এবং: 


: ঘুরে ঘুরে আসে। যেমন একজিমা, গেঁটে বাও (২1060178-: 
: 10910 11)11015), বহুদিন ধরে পাতলা দাস্ত হওয়া; 
: (17108016 ০০৬/০1| ১%7110176), ব্লাস্তি (81180৩: 
 0501007$), ঘন ঘন সর্দিকাশি বা প্রস্রাবের অসুখ; 
: (০০০61). 000০7 16301181079 01 01179101200: 
: 11090010175), হাপানি, মাথায় প্রবল যন্ত্রণা (71811), : 
: মেয়েদের মাসিকের অসুখ (4১১7101)0111)969) এবং: 
: মানসিক ব্যাধি (77099 41১914619)। হোমিওপ্যাথি : 
1 চিকিৎসকরা অনেকরকম রোগের চিকিৎসা করেন, যেগুলি: 
কিভাবে (7790911) আসে, বিভিন্ন খতুতে, বিভিন্ন : 


প্রচলিত রোগের পর্যায়ে (০017017010179] 01881015): 


: পড়ে না। অন্যান্য পুরক চিকিৎসকদের (০011017101- : 
: 12191760108] [0120000105) মধ্যে হোমিওপ্যাথি : 
; চিকিৎসকদেরই বেশি ডাকা হয় শিশুরোগ চিকিৎসায়। : 
(5535) ইত্যাদি। এগুলি করা হয় তার রোগলক্ষণ সম্বন্ধে ; 
একটা নির্দিষ্ট চিত্র (5/71010]। 0100016) তৈরির জন্য। : 


কোন কোন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক বলেন যে, 
হোমিওপ্যাথি-মতে চিকিৎসা করা যায় না--এমন অসুখ: 
খুব কমই আছে এবং হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে বিচিত্র ধরনের : 
অসুখের কথা আছে, যেমন-_টিউবারাস স্কেরোসিস, 


রি উদ্বোধন 2 ১০৪তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 0 বৈশাখ ১৪০৯ 0 এপ্রিল ২০০২ |....,.১১১১,১১১০০০০০০০০০০০০০০০০৪ চু 


বন্ধ্যাত্ব, মায়োস্ছেনিয়া গ্রেভিস, এরোপ্লেনে চড়তে ভয় : 
; পাওয়া এবং সিস্টিক ফাইব্রোসিস। এসব বলা সন্তেও : 
: কোন্‌ কোন্‌ রোগে এই চিকিৎসা কার্যকরী হয়, এব্যাপারে 


: মেডিকেল ট্রেনিং আছে, তাদের মত ট্রেনিং-বিহীনদের 
: চেয়ে অধিকতর রক্ষণশীল। হঠাৎ ঘটে যাওয়া (40019) 
: অসুখ-_যেমন সর্দি, কালশিটে. পড়া (০০13০), গীঁট ব্যথা, 
: হে-ফিভার প্রভৃতিতে লোকে ওষুধ নিজে কিনে খায়। 

: গবেষণা 

£ হোমিওপ্যাথি ওষুধ কিভাবে কাজ করে তা ঠিকমতো 
:জানা না থাকায় গবেষকরা এই চিকিৎসা প্ল্যাসিবো' 
: চিকিৎসা কিনা সেটি প্রমাণ করার ওপরই জোর দেন। এই 


: ল্যান্সেট, (].27091) পত্রিকায় ১০০টিরও বেশি ভালভাবে 
ৃ গবেষণার (019০96০9 ০00001160 0191) যে- 
: বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, 
: হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় যে-ফল পাওয়া গেছে, তা এই 
: চিকিৎসার পক্ষেই যায়। বিশ্লেষকদের অভিমত হচ্ছে__ 
: “প্রকাশনায় সামান্য পক্ষপাতিত্ব থাকলেও আমরা পরীক্ষা- 


: উপকার দেখা যায় তা যে সম্পূর্ণভাবে প্ল্যাসিবোর ফল তা 
[বলা যায় না।” “নেচার” পত্রিকায় প্রকাশিত একটি 
: ল্যাবরেটরি গবেষণায় যে প্রতারণার ঘটনা ধরা পড়েছিল 
: তাতে হোমিওপ্যাথির মৌলিক গবেষণায় আঘাত পড়েছে। 
? তাহলেও ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় জানা গেছে যে, 
: হোমিওপ্যাথি ওষুধের কোন কোনটি অতি-আণবিক স্তরে 
জন্ত, গাছ ও দেহকোষের ওপরে জৈব (১191081081) 
প্রভাব ফেলে। 

: হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকরা সাধারণত যেসব অসুখে 
: চিকিৎসা করেন, তার ফলাফল বিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষ্য কম 
: পাওয়া যায়। অনেক গবেষণায় (01815) জটিল অবস্থায় 
(উপনীত (4০9০) অসুখে একটিমাত্র ওষুধ ব্যবহার করা 


: তাতে চিকিৎসকরা ঠিক যেভাবে চিকিৎসা করেন তা 
প্রতিফলিত হচ্ছে না। ধরা যাক, ইংল্যাণ্ডে পরিচালিত 
; গবেষণায় ১৪৪ জন রোগীকে নিয়ে 'হে-ফিভার' অসুখের 


: ওষুধ ও প্ল্যাসিবো ঘোস-রেণু) ব্যবহার করা হয়েছিল, 
: তাতে যদিও হোমিওপ্যাথি ওষুধের যথেষ্ট কার্যকারিতা 


; কারণ, বেশির ভাগ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক 'হে-ফিভার'? 
অসুখে কেবলমাত্র ঘাস-রেণু থেকে তৈরি ওষুধ ব্যবহার: 


: করেন না। 
: হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। যীদের : 
: হয় তাদের কোন্টিতে যে এই ওষুধ যথার্থ কার্যকরী, তার: 
: স্পষ্ট সাক্ষ্য নেই। বেশির ভাগ সেইসব অসুখে যেমন: 
 মনমরা হয়ে থাকা (46701555107), ক্লাপ্তিবোধ, একজিমা: 
ঠিকমতো গবেষণা (78700101550 11915) করে দেখা : 
? হয়নি। তাছাড়া যেগুলি সম্বন্ধে গবেষণা চালানো: 
: হয়েওছিল, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সে-গবেষণাগুলি অন্যত্র: 
; বিষয়ে বর্তমানে যে সাক্ষ্য পাওয়া গেছে তাতে প্রমাণ হয় যে, : 
: বোধহয় এই চিকিৎসা প্ল্যাসিবো চিকিৎসা নয়। বিখ্যাত : 


বর্তমানে যেসব অসুখে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা: 


চিকিৎসার নিরাপত্তা 
এই চিকিৎসায় অপ্রত্যাশিত খারাপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে: 


: _-এমন দৃষ্টান্ত খুব কম। চিকিৎসা আরম্ভ হওয়ার পর; 
সাময়িকভাবে অসুখের বাড়াবাড়ি হয়েছে (88888910197 : 
: 79200101)-_ এমন ঘটনার কথা শোনা যায়, তবে একে: 
: চিকিৎসকরা ভাল লক্ষণ বলেন। এর চেয়ে বেশি উদ্বেগের: 
: ব্যাপার হচ্ছে যে, কোন কোন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের : 
: বিশ্বাস, আযালোপ্যাথি ওষুধ হোমিওপ্যাথি ওষুধের কাজ: 
: নিরীক্ষা করে যা পেলাম, তাতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় যা : 


নষ্ট করে দেয়। এই বিশ্বাসে আলোপ্যাথি ওষুধ বন্ধ করার : 


: ফলে অনেক খারাপ ঘটনা ঘটে গেছে। অনেক অশিক্ষিত : 
: (707-17601081) হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক টিকা নেওয়ার: 
: ঘোর বিরোধী, যদিও “সোসাইটি ফর হোমিওপ্যাথস-এর; 
: আধিকারিকী মত (01921 [০011০)) হচ্ছে যে, রোগীকে: 
: সমস্ত তথ্য দিয়ে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া হোক। টিকা: 
: না নিতে তাকে যেন বাধ্য করা না হয়। হোমিওপ্যাথি: 
: চিকিৎসকরা টিকার বদলে অন্য ওষুধ ব্যবহারের কথা: 
; বলেন, কিন্তু সেইসব ওষুধের কার্মকারিতা ঠিকমতো যাচাই: 
: করে (০1171081 (721) দেখা হয়নি বলে সেগুলিকে টিকার : 
: প্রতিকল্প (১4১5006) বলা যায় না। কোন কোন: 
: হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের ধারণা যে, টিকা নিলে ভালর ; 
? চেয়ে খারাপ ফল হয় বেশি। ্‌ 
; হয়েছে। এতে গবেষণা করা সহজ হয়েছে বটে, কিন্তু : 
: মিশিয়ে দেওয়া হয়-_এমন উদাহরণ আছে। তবে ব্রিটেনে: 
: রেজিস্ট্রিকৃত চিকিৎসক দ্বারা এমন হওয়া সম্ভব নয় বলেই: 
: মনে হয়। ৃ 
যে বিখ্যাত গবেষণায় ঘাস-রেণু থেকে তৈরি হোমিওপ্যাথি 
: বর্তমানে ১০,০০০-এর বেশি জার্মান ও ফরাসি চিকিৎসক; 
ৃ 1 এই চিকিৎসায় রত। [7169 11601081 00817891231 
: পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু চিকিৎসকরা যেভাবে চিকিৎসা : ৃ 
করেন তা ঠিক কতটা গবেষণার মতো হয় তা স্পষ্ট নয়। ; 


হোমিওপ্যাথি ওষুধের সঙ্গে অন্য ওষুধ (7983): 


হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ইউরোপে খুব জনপ্রিয়।; 
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পম স্বামী বিগুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের প্রদর্শিত 
:1%)%+বুসাধনপথটি চিরকালই অতি দুর্লভ। কারণ, তিনি 
সুর্যবিজ্ঞান অবলম্বনে যোগের পথে সাধককে এগিয়ে দিতেন। 


: সেটি হলো যোগ, জ্যোতিষ এবং চিকিৎসা । যখন বিশুদ্ধানন্দজী 
; শরীরে ছিলেন তখনি উক্ত তিনটি বিষয়ের সঙ্গে সমাজের 


: অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্তকে আমরা চিনেছি তাদের রচনার মাধ্যমে । 
স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আজও সূর্যবিজ্ঞান, যোগজ্যোতিষ ও 
: চিকিৎসা সংক্রান্ত যে দু-চার কথা আমরা জানতে পারছি তা 
: তাদেরই লেখনীর প্রসাদে। 

১৩৫৪ বঙ্গাব্দে অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত লিখেছিলেন 
: 'যোগিরাজাধিরাজ শ্রীন্রীবিশুদ্ধান্দ পরমহংস'। সম্প্রতি তার 
: পুনমু্রণ হয়েছে। কোন রচনার সার্থকতা যে-কয়টি সূত্রে বিচার 
:করা হয় তার অন্যতম হলো রচনার আয়ু। বলা বাহুল্য, 
: লেখকের এই দীর্ঘায়ু রচনাটি শুধুমাত্র বেঁচে থাকার মাহায্যেই 
সীমাবদ্ধ নয়; ঘটনার উপস্থাপন, ভাষার মাধুর্য এবং রচনাশৈলী 
: __সবই একটি বিশেষ মাত্রাকে স্পর্শ করায় আলোচ্য গ্রন্থটি 
: কালোত্তীর্ণ হয়েছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 

;  ব্যাসদেবের শ্রীমস্ভাগবতম্‌ বা বাল্মীকীর রামায়ণে যে-ধারায় 
: অবতারের বন্দনা ও বর্ণনা পাওয়া যায়, তার থেকে স্বতন্ত্র 
: কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামূত। আবার 'কথামৃত -এ 
 বাস্ঝুয় বিগ্রহে অনন্য রূপে ভক্তহৃদয় আলোকিত করে বিরাজ 


: শুরুবন্দনার ধারায় 'কথামৃত'-এর প্রভাব বিশেষভাবেই চোখে 
: পড়ে। তবে লক্ষণীয় হলো, অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত তার গুরুদেবের 
: জীবন, বাণী ও মাহাত্্য পরিবেশন করেছেন গল্পের ধারায়। 





: তার বিষয়, বলা বাহুল্য, এখানেই সম্পূর্ণ, সুন্দর ও সার্থক। 2; 


 বিশুদ্ধান্দ পরমহংসের নির্দিষ্ট সাধনধারার সঙ্গে পাঠকের: 
ৃ পরিচয় হয়ে যাচ্ছে এই গুরু-শিষ্য সংলাপ ও সংবাদের মাধ্যমে |: 


স্বামী বিশুদ্ধানন্দের পরিমগুলে অতিলৌকিক ঘটনার : 


: ছড়াছড়ি এবং লক্ষণীয় বিষয় হলো__সেই অ-সাধারণ: 
: কার্যকলাপ কোনভাবেই 'জাদু' নয়। তিব্বতের নিকটবর্তী: 
: তপস্থলী 'জ্ঞানগঞ্জ-এর সঙ্গে অখণ্ড বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যেখানে : 
: যখন বিশুদ্ধানন্দজী উপস্থিত থেকেছেন, তখনি সেখানে একটা ; 
: “যোগ” সূত্র স্থাপিত হতো। জ্ঞানগঞ্জে 'দূর্যবিজ্ঞান'-এর চর্চা ছিল।: 
! এই বিজ্ঞানের সঙ্গে এখনো আমাদের তেমন কোন পরিচয় নেই, ; 
: কারণ বিষয়টি সম্পূর্ণ যোগসাধ্য এবং অতিসূষ্ষ্ন তার ব্যবহার ।; 
' যদিও জড় ও চেতন উভয়ই বিজ্ঞানের বিষয়, তবু সূর্য এর: 
: বেন্দ্রস্বরূপ এবং প্রধান আশ্রয় বলে বিশুদ্ধানন্দজীর চিত: 
: বিজ্ঞান 'সূর্যবিজ্ঞান” নামেই পরিচিত। এর সামান্য পরিচয় হলো : 
: এইরকম-_জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সবই সূর্যের অধীন।: 
: ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়াশক্তিও সূর্যের থেকেই প্রসারিত হচ্ছে।: 
: দেবযানপথের লক্ষ্য ও মুক্তির দ্বার হলেন সূর্য। যোগশাস্ত্রে: 
: সর্বজ্ঞাতৃত্ব ও সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব নামে বিশিষ্ট সিদ্ধির পরিচয় : 
: পাওয়া যায়। সবিতাতত্রের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 'আছে। সূর্যে : 
সংযম করলে ভুবন-জ্ঞান এবং যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান হয়__: 
: একথাও যোগশান্ত্রে আছে। সূর্যালোকেই জগৎ প্রকাশিত হয়। সূর্য: 
: বাহা পরিচয়েও তিনি একটি অসাধারণ মাত্রা ধারণ করেছিলেন, : 


থেকে সর্বদা যে তেজোধারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, তাকে: 


; সংযত করে একমুখে প্রবাহিত করতে পারলে জীবের বিক্ষিপ্ত: 
: জ্ঞান নিবৃত হয়ে একাগ্রজ্ঞানের উদয় হয়। তারপর সেই সংহত : 
: বিশেষ পরিচয় ছিল না। শুধুমাত্র সুধীজনের নির্দিষ্ট গোষ্ঠা : রশ্বি ক্রমশ উধের্ব উিত হলে তখন প্রণবের আলোয় পরমতত্ত: 
: এবিষয়ে কিছু অবগত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। : | 
: তাদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ এবং : 
: চিকিৎসাও করতেন। তাতে তাপিত পীড়িতের ক্রেশমুক্তি হতো।: 
: মাত্র ইহজগতেরই নয়, তিনি 'ভবরোগ”-এরও বৈদ্য ছিলেন।: 
: লেখকের নৈপুণ্যে এই বার্তা মসৃণভাবে আমাদের কাছে: 
: পৌঁছেছে। বিশুদ্ধানন্দজীর ধারার কথা হলো- প্রকৃতির সব: 
: ব্যাপারই রঙের খেলা । যে নির্লিপ্ত দর্শক, সে দেখতে পায়। 
: সূর্যরশ্মিকে ব্যবহার করেই বিশুদ্ধানন্দ কখনো শূন্য থেকে: 
: স্টিক সৃষ্টি করেছেন, গোলাপকে পরিণত করেছেন জবা: 
: কিংবা গন্ধরাজে। নানা গন্ধের খেলা চলত সবসময়, তাই: 
: অনেকে তাকে 'গন্ধীবাবা, নামেও জানত। তিনি সূর্যবিজ্ঞান: 
 অবলম্বনেই সকলের সঙ্গে যোগজ্যোতিষ এবং যোগচিকিৎসার : 
: পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রকৃতির জগতে হস্তক্ষেপের জন্য : 
; অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত তার মেধা ও পরিশ্রম সদ্ব্যয় করে: 
; আমাদের যে বিরল এবং বহুমূল্য একটি সাধনধারার সঙ্গে: 
: সেজন্য অধ্যাত্মপিপাসুজনের কৃতজ্ঞতা তার প্রতি থাকবেই। : 
: করছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব। পরবর্তী কালে ভক্তসমাজে : 


প্রকাশমান হয়। : 
এই সূর্যবিজ্ঞানের মাধ্যমেই বিশুদ্ধান্দজী একরকম: 


প্রথম খণ্ডে ১৩৪০ বঙ্গাব্দের আবাঢ় মাস পর্যন্ত তথ্য: 


; পাওয়া যাচ্ছে। প্রায় আড়াইশো পৃষ্ঠা আলোচনার পরেও: 
: বাকিটুকু জানার টান বেশ ভালভাবে বেঁচে থাকছে__লেখক ও : 
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হাওড়া-৭১১৩০৬ 


পৃষ্ঠা ঃ ২২৪ 
মূল্য ঃ ৭৫ টাকা 


এ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশাপেয়ং মহাদ্যুতিম্‌। 
: ্ ধবাত্তারিং সর্বপাপত্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্। 1” 
: __এটি হলো সূরযপ্রণাম। এই প্রসঙ্গে বহশরনত কৃষণপুতর শানবের 
: কুষ্ঠরোগমুক্তির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। শাম্ব ও অপর ১৪ 
: জন কুষ্ঠরোগী তিনটি স্থানে সূর্যের প্রভা অঙ্গে ধারণ করে 





: উদয়াচলে-_-সূর্য প্রথম যেখানে আবির্ভূত হন, সেখানে তিনি 
: পৃর্বোত্তর কোণে উদিত হন; সেজন্য তাকে সেখানে “কোণাদিত্য” 
: বলা হয়। স্থানটি 'কোণবল্লপভক্ষেত্র', “কোণাদিত্যক্ষেত্র", 
: ৈত্রেয়বন” ইত্যাদি নামে পরিচিত। (২) সূর্য মধ্যাহুকালে 
: যমুনার দক্ষিণভাগে দ্বারকার নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করেন। 
; তখন তিনি 'কালপ্রিয়, নামে অভিহিত হন। স্থানটি 
: 'কালনাথক্ষেত্র” নামে প্রসিদ্ধ । (৩) পঞ্চনদীর দেশ পাঞ্জাবের 


:চন্দ্রভাগা তীরে 'মিত্রবন' হলো সূর্যের অস্তাচলমান স্থান। তার : 
: এই অস্তাচলভাব বিবিধ চর্মরোগ ও কুষ্ঠঘটিত দেহের বিকৃতি 
: বিনাশ করে। এই আদ্যস্থানে তিনি দক্ষিণ-পশ্চিমে অস্তাচলে : 
: যান। এই মিত্রবনকে সূর্যের নমূলস্থান' বলা হয়েছে। অর্থাৎ : 
ৃ : পরমবন্মা বর্তমান। সূর্যসিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, খক্‌ই সূর্যের : 
: মণ্ডল এবং য্জুঃ ও সাম হলো এঁর মূর্তি । সূর্য হলেন কালাত্মক, : 
: ত্রয়ীময় ভগবান। 


: সূর্যরশ্মির প্রভাব দ্বারা বিভিন্ন চর্মরোগ ও কুষ্ঠের নিরাময়ের 
: প্রাকৃতিক চিকিৎসা সম্ভব। 
£ এছাড়াও শাম্ব ভারতের বাইরে থেকে শাকদেশীয় 


: সূর্যোপাসক মগ ব্রান্মণদের ভারতে আনেন কুষ্ঠরোগের : 
: এবং ইনিই নাদব্রন্মা বা শব্দবর্গা। ইনি নিরত্তর “রব করতে 
: থাকেন বলেই “রবি” নামে বিখ্যাত। ত্রয়ীবিদ্যা ছন্দোরূপ তিন 
? এশিয়ার পামির, পূর্ব তুকীর্থান ইলাবৃত বর্ষের অন্তর্গত) : 
নিকটবর্তী কোন স্থানের নাম ছিল “শাকদ্বীপ'। শাকন্বীপের মগ : মৃত্যুরাজ্য বর্তমান। প্রণব-সূর্যের দুটি অবস্থা । প্রথম অবস্থায় এর 
: রশ্মিমালা চারিদিকে বিকীর্ণ হয়-_এটি হলো প্রণব-সূর্যের 
: “সৃষ্ট্ন্মুখ' অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থায় সমস্ত রশ্মিমালা সংযত হয়ে 


: চিকিৎসা করানোর জন্য। 'অস্তরীক্ষ' (এখনকার কাশ্মীর) 
: অতিক্রম “দেবলোক' 'ইলাবৃত বর্ষ বা “বর্গের (বর্তমানে মধ্য 


্রাহ্মণরা সূর্যোপাসক ছিলেন। কুষ্টব্যাধিকে দেহ থেকে আমূল 
ধবংসের চিকিৎসাবিধি একমাত্র তারাই জানতেন। সূর্যালোকের 


পা 
; তিনি বিশ্বের রক্ষাকর্তা ও নিয়ন্তা, ত্রষ্টা ও ধ্বংসকারী। তিনি : 
; সমস্ত অমঙ্গল ও বাধিকে ধ্বংস করেন। : 





: বিবিধ স্থান ও কাল তারাই নির্ণয় করেছেন, কারণ তারা: 
জানতেন যে. সৃযই এই সব ব্যাধির নিরাময় করতে পারেন।: 
: তাই তারা সূর্যোপাসনা ও বিবিধ কর্ম দ্বারা এই গুণ আয়ত্ত: 
; করেছিলেন। 


ও শিতগণের উদ তিনিই সকল শির উৎস! 


মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ তার: 


: “ূর্যযবিজ্ঞান' নামক গ্রন্থে সূর্ধবিজ্ঞানরহস্য, তার গুরুদেব: 
: যোগিরাজ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব এবং 'জ্ঞানগঞ্জ' নামক: 
: সাধনক্ষেত্র সন্দন্ধে বলেছেন £ “প্রকৃতপক্ষে সূর্যবিজ্ঞান অতি: 
: প্রাচীন ভারতায় বিজ্ঞান। কিন্তু সাধারণ জগতে আমাদের : 
; শুরুদেবের আবিশাবের পূর্বে ইহার রহস্য কেহ বিশেষভাবে ; 
: জানিত না অথবা জানিলেও তাহা প্রকাশ করে নাই। এজন্য : 
: সেসম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই। আমি সর্বপ্রথম যখন: 
: শ্রীগুরুদেবের শ্ীচরণ দর্শনলাভ করি, তখনি ইহার পরিচয় প্রাপ্ত: 
: হই এবং ক্রমশ ইহার বিস্তারিত রহস্যও অবগত হই। পরে 
: শ্রীগুরুদেবকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি এই বিজ্ঞান এবং: 
: ইহার সহিত অন্যান/ বিজ্ঞান-__ যেমন চন্দ্রবিজ্ঞান, নক্ষত্রবিজ্ঞান, : 
: বায়ুবিজ্ঞান, ক্ষণবিজ্ঞান এইসব জ্ঞানগঞ্জ হইতে ব্রহ্ষাচর্য অবস্থায় : 
: অবস্থানকালে শিক্ষণ করিয়াছেন। পরে ক্রমশ তিনি নিজে ইহার: 
: বিকাশও সম্পাদন করিয়াছেন। সাধারণত সূর্যবিজ্ঞানের রহসাই: 
: সর্ববিধ লৌকিক বিজ্ঞানের মূল রহস্য। মোটকথা এই, সূর্য: 
' মহাব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ করেন-_€১) পূর্বে সমুদ্রতীরে : 
; জানিলে সকল পদার্থই ইচ্ছানুরূপ নির্মাণ করা যায়। তিনি: 
: বলিতেন সূর্যের নাম 'সবিতা', কারণ ইহাই বিশ্বপ্রসবের মূল।: 
: সূর্যবিজ্ঞান শিখিতে হইলে সূর্যের রশ্মি সম্বন্ধে পরিজ্ঞান থাকা: 
; আবশাক। সূর্যবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসারে জগতের সকল: 
: পদার্থই সূর্য হইতে উদ্তৃত।... আর প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানগঞ্জ একটা : 
: স্থিতি। হিমালয়ে কত জায়গা ঘুরে খুঁজে বেড়ায়, খুঁজে কোথায় : 
: পাবে সেটা? অথচ এখানেই বসে জ্ঞানগঞ্জ পেতে পার।” 


হইতে জগতের যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং এই বিজ্ঞান: 


প্রাচীনকালে সূর্যবিজ্ঞান বা সাবিত্রীবিদ্যা বৈদিক ধর্ম ও; 
বৈদিক সাধনার ভিত্তিম্বরাপ ছিল। সূর্যমণ্ডল পর্যস্তই সংসার: 
বর্তমান, সূর্যমগণ্ডলের ভেদ না করে মুক্তি সম্ভব নয়। বস্তৃত,: 
সূর্যমণ্ডল পর্যস্তই বেদ বা শব্দব্রন্মা বর্তমান, এর পরে সত্য বা: 


ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রণব বা ওঁকার বা উদ্গীথই হলো সূর্য? 


বেদে এই উদ্গীথকে আবৃত করে রেখেছে। এর বাইরে 


? মধ্যবিন্দুতে বিলীন হয়। এই দ্বিতীয় অবস্থাটি হলো প্রণবসূর্যের 
! শশুদ্ধাবস্থা”। উদ্‌গীথ বা প্রণবই অধিদেবরূপে সূর্য; আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টিতে একেই “প্রাণ” বলা হয়। 

£  বেদত্রয়ই যখন সূর্য এবং প্রাণই যখন বেদের ঘনীভূত 


: বলেন যে, শুদ্ধ আত্মতেজ অংশত সূর্যমণ্ডল ভেদ করে জগতে 
: আসে। শুদ্ধভূমি থেকে জগতে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য এবং জগৎ 
; থেকে শুদ্ধধামে যাওয়ার জন্য সূর্যই দ্বারস্বরূপ। 


£ সনাতন ধর্ম সম্বন্ধীয় বই প্রকাশে যথেষ্ট সুনামের অধিকারী। 
: কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বইটিতে অত্যধিক মুদ্রণপ্রমাদ পাঠকের 
: মনঃসংযোগ ব্যাহত করে। 


মাতৃবাণীর পীয্ষধারা 


চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ 


শতমুখে সারদা 
সম্পাদনা £ 

পরিমল চক্রবর্তী ও 

অপর্ণা চক্রবর্তী 
প্রকাশক ২ 


তপন সাহা, মাদার পাবলিশিং 
৩৪/২এ, ঝামাপুকুর লেন 
কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
পৃষ্ঠা ১ ২৪+৩৫৬+৪ 
মূল্য ২ ১০০ টাকা 





সারদা সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে। ও জ্ঞান- 
দায়িনী। মহাবুদ্ধিমতী। ও কি যে সে! ও আমার 
: শক্তি।”- স্বয়ং যুগাবতার চিনিয়ে দিয়েছেন যুগজননীকে। 
: পক্ষান্তরে ব্যক্তও করে ফেলেছেন নিজের স্বরূপ “ও আমার 





: শতমুখে সারদা'। মাতৃবাণীর অমিয়-নির্বার থেকে একশোটি 
; বাণী সংগ্রহ করে একশোজন লেখক তাদের নিজস্ব উপলব্ধি ও ; 
: অনুভূতি অনুপমভাবে ব্যক্ত করেছেন। বাণী তো নয়, যেন : 
; শাম্বত সত্যের উচ্চারণ । প্রতিটি শব্দ যেন ব্রন্মাস্বরাপ। তগ্গত : 
চিন্তে পাঠ করলেই তা শক্তিময়ী হয়ে ওঠে। প্রাণে আনে : 


: মাতৃসানিধ্যের সুখস্পর্শ। অস্তর অভিন্নাত হয় স্নিগ্ধ করুণায়।: 
: মায়ের জীবন যেমন এযুগের সর্বোস্তম আদর্শ, তার বাণীও : 
£ তেমনি অমেয় শক্তিপ্রদ। উভয়ের আলোচনা ও অনুধ্যানে : 
ৃ : আমরা মা-ময় হয়ে উঠি। 
: প্রকাশ, তখন সূর্য হলো প্রণবেরই ব্রহ্মাবিকাশ। ভারতীয় খষিগণ : 


আলোচ্য বইটিতে লেখক-তালিকায় আছেন সমাজের নানা : 


: স্তরের মানুষ। লেখক-লেখিকা, ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে: 


£. ডঃ গোপীনাথ কবিরাজকৃত “সূর্ধ্বিজ্ঞান' আমাদের কাছে : 
: চিস্তা-ভাবনার একটি নতুন দিগত্ত উন্মোচন করে দেয়। বইটি : সন্ন্যাসী 
, যারা ভারতীয় দর্শন ও : ৃ 
: নিয়ে কি ভাবছেন ও কিভাবে রূপায়িত করার চেষ্টা করছেন: 
: তার হদিস পাওয়া যাবে বইটিতে। এদিক দিয়ে সম্পাদনা যথেষ্ট : 
: অর্থবহ ও তাৎপর্যময়। : 


ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনিয়ার, ! 


এরকম এক অভিনব প্রচেষ্টার জন্য সম্পাদক ও; 


: সম্পাদিকা অবশ্যই ধন্যবাদার্থ। কিন্তু কাজটি যথেষ্ট কঠিন ও: 
: দুরূহ। সেকথা সম্পাদকীয়তে তারা স্বীকারও করে নিয়েছেন।; 
: সম্পাদনার প্রতি যথেষ্ট সহমর্মিতা রেখেই বলা যায়, এত সুন্দর : 
: ও মূল্যবান কাজটিতে আরেকটু যত্শীল হওয়ার আবশ্যকতা: 
: ছিল। অমনোযোগী লেখা কোন কোন ক্ষেত্রে পাঠকের : 
: মনঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দৃষ্টান্ত অত্যল্প হলেও অনুপস্থিত : 
: বলা যায় না। “কবি মানে জ্ঞানী'__মায়ের এই বাণীটির অপূর্ব: 
: ভাবব্যঞ্জনা লেখক সম্যক উপলব্ধিতে না এনে অত্স্ত: 
: লঘুভাবের পরিচয় দিয়েছেন। আবার পুনর্কথন ও 
; বা অতি-উদ্ধৃতিও পাঠকের মনে রসসঞ্চারে ব্যাঘাত ঘটায়।: 
: দৃষ্টাত্স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে-_দুঃখই তো ভগবানের : 
: দয়ার দান" আলোচনাটি। এমন দৃষ্টান্ত আরো দেওয়া যেতে : 
: পারে। তাছাড়া মায়ের মুখে উচ্চারিত ঠাকুরের কথা কিংবা: 
: গানের কলিও “মায়ের কথা" হিসাবে আলোচিত হয়েছে। এই: 
: উক্তি-নির্বাচন যথেষ্ট পীড়াদায়ক। : 


অপ্রাসঙ্গিক : 


মাতৃবাণীর অভিনবত্ব ও অমোঘত্ব ্বতঃপ্রণোদিতভাবেই; 


: ভাস্বর হয়ে ওঠে। ঘৃতের স্বরূপত্ব বোঝাতে কোন উপমাই চলে : 
: না। উপমা-উদ্ধৃতি কাব্যালঙ্কার বটে, কিন্তু পরিমিত ব্যবহারেই: 
: সৌন্দর্যের মাত্রা বৃদ্ধি করে। যাই হোক, অধিকাংশ লেখাই: 
; সুপাঠ্য ও ভক্তিরসাপ্রুত। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ও সঞ্জীব: 
: চট্টোপাধ্যায়ের অনবদ্য বিশ্লেষণী আলোচনা বইটির প্রধান: 
: আকর্ষণ। এছাড়াও স্বামী গোকুলানন্দ, প্রব্রাজিকা শুদ্ধাপ্রাণা, : 
: শক্তি”-_এই কথার মধ্য দিয়ে। তাই স্পষ্টতই যুগজননী : 
: জ্ঞানদায়িনীর জীবনই বাণী। তিনিই যে স্বয়ং বাণী-_সরস্বতী! : 
' সকলের মা। জন্মজম্মাস্তরের মা। আর এই মায়ের কথামত : 
: মানোন্নয়নে অনেকাংশেই নির্ভরশীল। এই ক্ষেত্রগুলিতে বইটি: 
; প্রত্যাশিত মানে পৌঁছাতে পারেনি। তবে স্বামী নির্জরানন্দের : 


বইটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য বাণীগুলির উৎস, আকর গ্রন্থ! 
পৃষ্ঠা ও প্রকাশনার উল্লেখে এবং আলোকচিত্র ও প্রচ্ছদের : 


: স্বল্লায়তন ভূমিকা প্রসথটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। পরিশেষে বলি, 
£ এই সম্পাদিত গ্রন্থটি ভক্তমণ্ডলীর এক অপূর্ব প্রাপ্তি। এর: 
ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে মাতৃ-অনুধ্যান সার্থক হোক।0 


উৎসব-অনুষ্ঠান 


:  বেলুড় মঠে গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২, সোমবার বিভিন্ন : 
: অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি উদ্যাপিত হয়। : 
: আবহাওয়া মনোরম থাকায় সারাদিন ধরে বহু ভক্তের সমাগম : 
: বিদ্যাপীঠ) ছাত্ররা বি. এ. পরীক্ষায় দর্শনে ১ম, ওয় (দুজন), : 
: ৪র্থ ও ৫ম; সংস্কৃতি ১ম, ২য় ও ৩য়; বি. এসসি. পরীক্ষায় : 
ৃ : পদার্থবিদ্যায় ১ম স্থান অধিকার করেছে; এম. এ. পরীক্ষায় : 
: ২০০২ আশ্রমের প্র্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষ্যে একটি বর্ণাঢ্য : 


: হয়েছিল। দুপুরে প্রায় ১২,৫০০ ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া 
: হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী মুমুক্ষানন্দজী 
: মহারাজ। 

:  রাঁচি মোরাবাদি আশ্রম (ঝাড়খণ্ড) ঃ গত ২ ফেব্রুয়ারি 


: শোভাযাত্রা ও একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় 


: সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। এদিন তিনি আশ্রমের 
: একটি ভিডিও কনফারেন্স পরিষেবার উদ্বোধন করেন। 
;  পোর্টব্রেয়ার রামকৃষ্ণ মিশন (আন্দামান) ই গত ৪ ও ১০ 


: উৎসব পালন এবং একটি বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন 
: করা হয়। বিশেষ পূজা, বৈদিক স্তাত্রপাঠ, ভজন, ভক্তিগীতি : 
: প্রভৃতি ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। ভজন . .. . 

: পরিবেশন করেন দুলাল মজুমদার। 35১ 
: তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় "স্বামী: (বিঃ রি 
: বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতীয় নারী' প্রসঙ্গে  ? টা 
স্থানীয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা 
: অংশগ্রহণ করে। এটি পরিচালনা করেন ডি. 
: পি. মুখোপাধ্যায়। ্‌ 
;  শিকরাকুলীনগ্রাম রামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দ & 
: আশ্রম উত্তর চব্বিশ পরগনা) £ গত ১২-১৪ 
: ফেব্রুয়ারি ২০০২ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের 
: জম্মতিথি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের 
: মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীস্রীমা, স্বামীজী ও 


: পূজা, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত" পান, নগর-পরিক্রমা, রামনাম- 
: সঙ্কীর্তন, যাত্রাপালা, ধর্মসভা প্রভৃতি ছিল তিনদিনব্যাপী 
: অনুষ্ঠানের বিশেষ 'ঙ্গ। বিভিন্ন দিনে ভাষণ দান করেন স্বামী 
: সনাতনানন্দজী, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী, স্বামী বলভদ্বানন্দজী, 
: অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ নন্দ, অধ্যাপক শ্যামল সরদার ও বাসুদেব 
: বর্মন। ১২ ফেব্রুয়ারি যুবসম্মেলনে প্রায় ৩,০০০ ছাত্রছাত্রী 
: অংশগ্রহণ করেছিল। ১৪ ফেব্রুয়ারি দুপুরে প্রায় ১২,০০০ ভক্ত 
; প্রসাদ গ্রহণ করেন। এছাড়া ২৪ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত এক 
: শিক্ষক সম্মেলনে ২১০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন। 


: সুপর্ণানদ্দজী ও ডঃ ক্ষেব্রপ্রসাদ সেনশর্মা। 

:  পোরবন্দর আশ্রম (গুজরাট) £ গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২ 
: একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে ভাষণ 
: দান করেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী 'ভারতরত্ব' এ. পি. জে. আবদুল 


গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২ 


রামকৃ্ণ মিশন সংবাদ 


: রক্মানন্দজী মহারাজের জন্মোৎসব উদযাপিত হয়। বিশেষ : 


মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ২০০১ সালের স্নাতক ও : 


দর্শনে ২য়, ৩য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ; সংস্কৃতে ১ম ও ২য় এবং এম.: 


; এসসি. পরীক্ষায় রসায়নে ২য় স্থান অধিকার করেছে। 
: সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ : 
: বিদ্যাপীঠের (ঝাড়খণ্ড) ছাত্ররা রাজ্যস্তরে ১ম এবং জাতীয় : 
: : স্তরে ৩য় স্থান অধিকার করেছে। ৃ 
: ফেব্রুয়ারি ২০০২ যথাক্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি : 


কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রাচ্য বিজ্ঞানমেলায় আঞ্চলিক স্তরে! 


; আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের একটি ছাত্র ত্রিপুরার: 


: হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে। 


--৮** ৃ 


“*২ি রাজস্থানের আজমীরের কাছে অবস্থিত: 
রি “ বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে এই পুণ্যভূমির উল্লেখ : 
(এ আছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২, শ্রীপঞ্চমী : 
[1:11 উজ তিথিতে পুদ্ধরের বিখ্যাত সাবিত্রী-মন্দিরে : 
রি, হাপিত হয় শ্রীমা সারদাদেবীর এক অনুপম : 
মর্মর মুর্তি । দেবী সাবিত্রীর পাশে এবার থেকে : 
বিরাজ করবেন দেবী সারদাও-_আমাদের : 
সকলের আপনজন-_--মা'। : 
কিংবদপ্তি আছে, পৃথিবীর সৃষ্টিকালে : 
প্রজাপতি ব্রন্মার হাত থেকে একটি পৃত পদ্মফুল মাটিতে পড়ে : 





: যায় আর সেই পতনস্থলে সৃষ্ট হয় এই পুষ্কর হৃদ। এই হুদের ; 
: একপার্খে আজও : 
: ভারতবর্ষের এটি একমাত্র ব্ক্মামন্দির। কথিত আছে, স্বয়ং আদি: 
: শঙ্করাচার্য এই মন্দিরটির স্থাপনা করেন। এই মন্দিরে একটি : 
: ব্হ্মামূর্তির পাশাপাশি মাতা গায়ন্রীরও একখানি মূর্তি রয়েছে।: 
: ব্রঙ্গামন্দিরটির অদূরে একটি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত সাবিত্রী-: 
: মন্দির। ব্রন্মা-পত্তবী সাবিত্রী এভাবে দূরে চলে গেলেন কেন?: 
: কেন তারও ঠাই হলো না স্বামিপার্থে? পৌরাণিক কাহিনীতে : 
: এই প্রশ্নের উত্তর মেলে। : 
' সম্মেলনে আলোচনা করেন স্বামী মুমুক্ষানন্দজী, : স্বামী : ৃ 
: সম্পন্ন হবে যজ্জস? ডাক পড়ল মাতা সাবিত্রীর । কিন্তু কোথায় ; 
: তিনি? দুর্ভাগ্যবশত তিনি উপস্থিত ছিলেন না সেখানে । ওদিকে ; 
: লগ্ন বয়ে যায়। প্রজাপতি তখন ডেকে নিলেন পাশে দাঁড়ানো: 
: এক গোপবালাকে। তার নাম “গায়ত্রী” । যজ্ঞ শুরু হওয়ার আগে : 
: এখানেই 08887548455 তারপর : 


ক্ণা জিদ বলা 


একটি ব্রন্মা-মন্দির আছে। সম্ভবত: 


একদা এই পুষ্করেরই তীরে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন: 





সংবাদ 


: শক্তি-সহযোগে সমাধা হয়ে গেল সেই মহাযজ্ঞ। এর কিছু ? তিনি দীর্ঘ ২৭ বছর আশ্রমের সম্পাদকরপে নিযুক্ত ছিলেন। প্রায়: 


: পরেই উপস্থিত হলেন দেবী সাবিত্রী। সব দেখেশুনে ক্রোধাম্িতা 
: দেবী চলে গেলেন নিকটবর্তী রত্বাগিরি পাহাড়ের ওপর । শুরু 


বর্তমান সাবিত্রী-মন্দির। 


1 এছাড়া দেবীভাগবতে এই অঞ্চলটিকে ৫১টি মহাশক্তি- : 
: পাঠের অন্যতম হিসাবে চিহ্িত করা হয়েছে। কথিত আছে, 


: সতীর খণ্ডিত শরীরের কবজি (৮15) এই অঞ্চলে পড়ে। 
:  কিস্তু এই অঞ্চলের স্থানমাহাত্ম্য অধিকতর মহিমান্বিত হয়ে 
: ওঠে সাবিত্রী-মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের আগমনে । ১৮৯৭ সালে 


: সঙ্গে নিয়ে শ্রীশ্রীমা আসেন এই 'তীর্থগুরু' পুক্কর দর্শনে । 


: তার মন। তিনি সমাধিস্থা হয়ে যান। 
; এই ঘটনার স্মৃতিরক্ষার্থে আজমীর সরকারি কলেজের 
: অধ্যাপক ওম প্রকাশ শর্মা এ মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের একখানি পট 


: শ্রীশ্রীমায়ের একটি নাতিবৃহৎ (২১২) অনিন্দ্যসুন্দর মর্মর- 
: মূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে লক্ষ্য করে একবার বলেছিলেন ঃ 
: “ও সারদা- সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।” তাই সরস্বতী- 
: পূজার পুণ্যলগ্নেই সারদামূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হলো। দেবী সাবিত্রী 
; আর মা সারদার অলৌকিক সহাবস্থানে পুক্ষর হয়ে রইল 
: মহাতীর্থ। 

:  মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর এঁদিনহই আয়োজিত হয় 
: যোড়শোপচারে পৃজা এবং যজ্ঞ। এঁ পুজায় পূজারীর আসনে 
: ছিলেন স্বামী একনিষ্ঠানন্দজী | 

: জয়পুর, আজমের, কিষেণগড়, দিল্লি প্রভৃতি দুরদুরাস্তর 
: থেকে অগণিত ভক্ত উপস্থিত হন এই অনুষ্ঠানে। পৃজাশেষে 
: সকলেই শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদ গ্রহণ করেন। এদিন এক 
: দরিদ্রনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। প্রায় ৫০০ দরিদ্র 
: মানুষকে বসে খাওয়ানো হয়। দিলি, বৃন্দাবন, খেতড়ির 


: রামকৃষ্ণ মিশন থেকে আগত সন্ন্যাসিগণ এই বিপুল কর্মযজ্ঞ : 
: গত ১৮ জানুয়ারি ২০০২ বহু সাধু ও ভক্তের উপস্থিতিতে 
: নবনির্মিত উপাসনাগৃহ ও বিদ্যাভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন 
স্বামী যজ্ঞানন্দজী মহারাজ (মহিমারঞ্ন মহারাজ) : 
ৃ : গহনানন্দজী মহারাজ। 
 £ মিনিটে সরিষা আশ্রমে প্রয়াণ করেন। প্রয়াণকালে তার বয়স ; 
: ২০ জানুয়ারি ২০০২ হাওড়া জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
: ভাবপ্রচার পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য 


; দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন। 
ৃ দেহত্যাগ 


ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২ দুপুর ১টা ৩০ 


: হয়েছিল ৯০ বছর। ১৯৩১ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী 
: মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করে ১৯৪৪ সালে সরিষা 


: আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৫৩ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী : 
: ধর্মসভার মাধ্যমে । সভায় ভাষণ দেন স্বামী রমানন্দজী, স্বামী 
: অজরানন্দজী, স্বামী নির্বিকল্লানন্দজী, স্বামী ধতানন্দজী, বিনয় 


: মহারাজের কাছ থেকে তিনি সন্ন্যাসলাভ করেন। তিনি ১৯৭৩ 
নি টিকাদান টিতে 


৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪ ৩৩৪৪৪ডড৪৪৪৪৬৪৪৩৩৪৪৪৪০৪৪৩৪৪৪৩৬৩৪৬৪৩৬৬৯৪০৪৯৪৪৪৪৪০৪৪৪৫৪৪৬৬৪৪০৩গ৩ড৩৪৬৪৬৩৪৪৪ 


|] 


স্থাপনে উদ্যোগী হন। ১৯৭৩ সালে মন্দিরের তৎকালীন : 
: অধিগ্রাহক তথা পুজারী বেণীগোপাল শর্মার অনুমতিক্রমে : 
: সাবিত্রী মূর্তির পাশে শ্তরীশ্রীমায়ের একখানি পট সংস্থাপিত হয়। : 
:. গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২ শ্রীপঞ্চমী তিথিতে জয়পুর : 
: রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যবস্থাপনায় এ পটটির স্থলে স্থাপিত হয় : 


: দেড় বছর যাবৎ তিনি সম্পাদকের পদ ত্যাগ করে অবসরজীবন: 
ৃ : যাপন করছিলেন। তার স্বভাব ছিল সরল ও শ্নেহপ্রবণ। 
: করলেন এক কঠোর তপস্যা। এই তপস্যাস্থলেই গড়ে ওঠে ; 





আবির্ভাব-তিথি পালন £ গত ১৬ মার্চ ২০০২ বিশেষ: 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের : 


: পুজা ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে ভগবান 
: : জন্মতিথি উদ্যাপন করা হয়। 

: স্বামী যোগানন্দ, গোলাপ-মা, যোগীন-মা এবং লক্ষ্মীদিদিকে : 
: তার জীবনী পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী সনকানন্দজী। 
: সাবিত্রী-মন্দিরে প্রবেশ করে এক দিব্ভাবে আপ্লুত হয়ে পড়ে : ৃ 


গত ২৮ মার্চ ২০০২ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে: 
সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। 





উৎসব-অনুষ্ঠান ৃ 
কুরুমগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (বীরভূম) ৪: 
গত ১৫ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, গীতা" ও “চণ্ডী” পাঠ, : 


: ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীত্্রীমায়ের জন্মোৎসব পালন করা; 
: হয়। “কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী দেবময়ানন্দজী।; 
: ধর্মসভায় স্বামী শিবনাথানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে ভাষণ; 
: দেন স্বামী দেবময়ানন্দজী, স্বামী বাগীশানন্দ পুরী, লক্ষ্মীনারায়ণ : 
: দত্ত, অসিতকুমার মাল প্রমুখ । 


দাসপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (মেদিনীপুর) £ গত ১৮ 


: জানুয়ারি ২০০২ বন্ু সন্ন্যাসী ও ভক্তের উপস্থিতিতে নবনির্মিত: 
: মন্দিরের উদ্বোধন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পট: 
: স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর : 
: সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে: 
: বিশেষ পৃজা, ভক্তিগীতি, কীর্তন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।: 
: ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী, স্বামী কালাতীতানন্দজী 
; ও ডাঃ বিশ্বনাথ কোণ। স্বাগত-ভাষণ দেন শিশির পাঁইন। এদিন 
: দুপুরে প্রীয় ৫,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 


পাশকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (মেদিনীপুর) £ 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
পাণিত্রাস বিবেকানন্দ সেবাসমিতি (হাওড়া) ২ গত ১৯ ও 


শোভাযাত্রা, সঙ্গীত, গীতিনাট্য, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও 


? ঘোষ ও অভিজিৎ গাঙ্গুলী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী 
: নরেন্দ্রানন্দজী। 


দমদম শ্ত্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ (কলকাতা- 
: উপলক্ষ্যে পূজা, পাঠ, ভক্তিণীতি ও ধর্মস্ভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম 
: দিনের বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্বানন্দজী ও 
: সঞ্জীব চট্রোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় 'কথামৃত' পাঠ করেন ডঃ নীলিমা 
£ ধর এবং ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী। দ্বিতীয় দিনের 
: ধর্মসভায় ভাষণ দেন “উদ্বোধন”-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী, ডঃ 
: কমল নন্দী ও দেবনাথ চক্রব্তী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন 
: নির্মলকুমার রায়, চন্দনকুমার রায় প্রমুখ। সভান্তে ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করেন শঙ্কর আইচ। 


: গত ২০ জানুয়ারি ২০০২ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ধর্মসভার 
: মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 
: হিল্লোল রায়, তরুণ ব্যানাজী স্বাগতা রায় প্রমুখ অংশগ্রহণ 
? করেন। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। 

: জিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র হেগলী) $ গত ২০ জানুয়ারি 
: ২০০২ বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি, প্রভাতফেরি, 'কথামৃত" পাঠ ও 
: ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীত্রীমায়ের জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় 


: চট্টোপাধ্যায়। এই উপলক্ষ্যে প্রায় ৪০০ ভক্ত প্রসাদ পান এবং 
: ২০ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পাঠসামস্রী বিতরণ করা হয়। 
:  হুরিপাল শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম (ভেগলী) ঃ গত ২০ 
; জানুয়ারি ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে ভক্তিগীতি, 
: বিশেষ পুজা ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। পুজা করেন স্বামী 
: সাংখ্যানন্দজী। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সংপ্রভানন্দজী ও 
: সমীরকুমার নিয়োগী এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী 
' শৌরীনাথানন্দজী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রায় ১,২০০ ভক্তকে 
: বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। 


: ৭০০ ০৫৭) $ গত ২০ জানুয়ারি ২০০২ ভক্তিগীতি, পাঠ ও 
: আলোচনার মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব উদ্যাপিত হয়। আলোচনা 
: করেন স্বামী সনাতনানন্দজী এবং পাঠে অংশগ্রহণ করেন সুনীল 
: রুদ্র। এই উপলক্ষ্যে ৫০ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল ও ৩৫০ 
: জন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাঠসামস্্রী বিতরণ করা হয়। 

£. নিমতা শ্্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ (কলকাতা- 
৭০০ ০৪৯) গত ২০ জানুয়ারি ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণ ও 


 শ্রীত্রীমায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন ৃ 


: করা হয়। “চণ্ডী” ও “কথামৃত' পাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 
; কীর্তন ও ধর্মসভা ছিল অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ। ভক্তিগীতি 
: পরিবেশন করেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শিবপদ মুখার্জী প্রমুখ। 
: কথামৃত' পাঠ করেন স্বামী একব্রতানন্দজী এবং ধর্মসভায় ভাষণ 
: দেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী। 

£  গোপালনগর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র ভেগলী)ঃ গত ২০ 
: জানুয়ারি ২০০২ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, বিশেষ 


: পূজা, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দেন: 
: স্বামী ব্রল্মপদানন্দজী। এদিন দুপুরে প্রায় ৮০০ ভক্তকে প্রসাদ: 
: : দেওয়া হয়। : 
: ৭০০ ০৩০) ঃ গত ১৯ ও ২০ জানুয়ারি ২০০২ বার্ষিক উৎসব : 


বেলডিহা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (হুগলী)£ গত ২৫২৭1 


; জানুয়ারি ২০০২ একটি কৃষি-উদ্যান মেলার আয়োজন করা হয়।: 
: মেলার উদ্ধোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের : 
: সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানে : 
: উপস্থিত ছিলেন স্বামী শিবময়ানন্দজী, স্বামী অমেয়ানন্দজী প্রমুখ ।: 
? এই মেলায় কৃষিবিষয়ক আলোচনাচক্র এবং ফল-ফুল ও: 
: সবজির প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে একটি: 
: স্মরণিকা প্রকাশ করেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী। 


বেরহামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবা সঙ্ঘ (ওড়িশা) £ গত: 
২৫-২৭ জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ, ্রীস্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব: 


; উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, স্তোত্র ও 'কথামৃত” পাঠ, ভক্তিগীতি, 
: ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সগ্ঘের নবনির্মিত একটি: 
: প্রার্থনাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন এবং ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন: 


স্বামী দীনেশানন্দজী। সভায় ভাষণ দেন উপেন্দ্রনাথ দাস, প্রমোদ: 


: সাউ, শর্মিষ্ঠা চৌধুরী প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে বছ দরিদ্র মানুষের : 
: মধ্যে কম্বল বিতরণ এবং ৩০০ রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা; 
: করা হয়। : 
: ভাষণ দেন স্বামী ভক্তিপ্রিয়ান্দজী ও অধ্যাপক পার্থ : 
: সমিতি, জোতগিরি হাওড়া) ঃ 
: একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন : 
; ও আলোচনা করেন স্বামী সনাতনানন্দজী। এছাড়া আলোচনা : 
: করেন পাঁচুগোপাল মণ্ডল, দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী প্রমুখ এবং: 
: প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী । স্বাগত-ভাষণ : 
: দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে অশোককুমার : 
: বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরীশঙ্কর গাঙ্গুলী। সম্মেলনে প্রায় ৪০০: 
: যুবপ্রতিনিধি যোগদান করেন। র 
আড়িয়াদহ বিবেকানন্দ সাংস্কৃতিক চক্র েলকাতা- : 


মাকড়দহ ২নং অঞ্চল স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাণী 
গত ২৬ জানুয়ারি ২০০২: 


কুমরুল ভ্রীরামকৃষঃ আশ্রম হেগ্লী) £ গত ২৬ জানুয়ারি; 


; ২০০২ শোভাযাত্রা, “গীতা ও “চণ্তী” পাঠ, বিশেষ পূজা, : 
: ভক্তিগীতি, প্রায় ১৫,০০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ ও: 
: ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন; 
(-০8-০৮পপৃ 


বা বিশ্বনাথ ও থাম তহাননতী। 


গোয়াবাগান রামকৃষঃ বিবেকানন্দ সেবা স্ঘ (কলকাতা-: 
৭০০ ০০৬) £ গত ২৬-২৭ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, : 


: চণ্তীপাঠ, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও যুবসম্মেলনের মাধ্যমে: 
: বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। সম্মেলনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন: 
; অসীম অধিকারী প্রমুখ। বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেন স্বামী: 
 পূর্ণানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী, অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য, : 
; গোপেন চৌধুরী, তারকনাথ দে প্রমুখ প্রশ্মোত্তর পর্ব পরিচালনা : 


করেন স্বামী পূর্ণানন্দজী ও ডঃ কমল নন্দী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন: 
করেন দুলালচন্দ্র মান্না। : 


 তিলজলা বিবেকানন্দ সেবা সংসদ (কলকাতা- 
: ৭০০ ০৩৯) $ গত ২৬-২৭ জানুয়ারি ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের 
: মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব উদযাপিত হয়। বিশেষ পূজা, শোভাযাত্রা, 


: স্বামী অনিমেষানন্দজী, নিত্যরঞ্জন মণ্ডল প্রমুখ । দুদিনের সভায় 


: অনিমেষানন্দজী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ। 
 স্বাগত-ভাষণ দেন শৈলেন্দ্র নন্দী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 
: অশোককুমার মাইতি। 

১ শরৎ কলোনী শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি বিবেকানন্দ পাঠচন্র 
: (কলকাতা-৭০০ ০৮১)$ গত ২৬-২৭ জানুয়ারি ২০০২ 
: বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি, “কথামৃত+ পাঠ ও ধর্মসভার মাধামে 


: মুখাজীঁ। প্রথমদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা 
: দেবাত্মপ্রাণাজী ও অশোককুমার মুখাজীঁ। দ্বিতীয়দিনের সভায় 
: ভাষণ দেন স্বামী সর্বগানন্দজী ও অনুপ মণ্ডল। দুদিনের সভায় 
: সভাপতিত্ব করেন প্রফুল্পচন্দ্র অন্কুর। 


: ৭০০ ০৯২)£ গত ২৬-২৮ জানুয়ারি ২০০২ বার্ষিক উৎসব 
: উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, ভক্তিগীতি, রামায়ণ গান, ধর্মসভা 
: প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় বিভিন্ন দিনে আলোচনা করেন 
স্বামী খদ্ধানন্দজী, স্বামী সত্যদেবানন্দজী, প্রণবেশ চক্রবর্তী, 
 প্রব্রাজিকা নির্ভীক প্রাণাজী প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে প্রায় ২,০০০ 
: নরনারায়ণকে সেবা করা হয় এবং ২০০ মানুষকে নববস্ত্ প্রদান 
: করা হয়। 

:  চাতরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি (বীরভূম) ২ গত ২৭ 
: জানুয়ারি ২০০২ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে উষাকীর্তন, 
: ভক্তিগীতি, শোভাযাত্রা, ণ্ডী” ও “কথামৃত' পাঠ এবং ধর্মসভা 


স্বামী ধ্রবানন্দজী। 
ঘোষপাড়া শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ শরণম্‌ সঙ্ঘ (হাওড়া) ঃ গত ২৭ 


: জানুয়ারি ২০০২ নগর-পরিক্রমা, পূজা, পাঠ ও ধর্মসভার : 
: ৭০০ ০৩২)৪ গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২ “বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা : 
: ও আধুনিক নৈতিকতা" প্রসঙ্গে একটি অগলোচনাচক্রের ; 
: আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন: 
স্বামী জিতাস্মানন্দজী, অধ্যাপক দীপক ঘোষ, অধ্যাপক আনন্দময় : 
: মানা ও প্রত্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী। পৌরোহিত্য করেন উপাচার্য: 
: অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ: 
: জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে অধ্যাপক জ্ঞানাঞ্জন নাগ ও অধ্যাপক; 
: অশেষ রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বহু ছাত্রছাত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ: 
: উপস্থিত ছিলেন। 
: 'কথামৃত” পাঠ ও আলোচনা, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতি। : 
: ফেব্রুয়ারি ২০০২ বিশেষ পৃজা, পাঠ, গীতি-আলেখা, ভক্তিগীতি, 
: নগর-পরিক্রমা, কীর্তন, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে 


: মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব উদ্যাপিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন 

: স্বামী সগ্ডুণানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কশ্ধল 

: বিতরণ এবং ৬৫০ জন ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

: শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ হেগলী) $ গত ২- 
৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে প্রথমদিন 
 শ্রীত্রীমায়ের বিষয়ে ভাষণ দেন প্র্াজিকা ভাস্বরপ্রাণাজী, 

£ বিধায়ক রত্বা দেও সাংসদ আকবর আলি খন্দকার এবং “মায়ের 
: কথা” থেকে পাঠ করেন মন্দিরা মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয়দিন 
: অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পুজা, “পুথি”, “গীতা' ও স্তোত্র পাঠ, 


: সভায় ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুব্রত চট্ট্রোপাধ্যায় প্রমুখ। 
ভাষণ দেন স্বামী অজরানন্দজী ও সপ্ত্রীব চট্রোপাধ্যায়। 


খড়ার শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (মেদিনীপুর) ঃ: 


: গত ২-৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পৃজা, প্রায়: 
ৃ : ৮,০০০ ভক্তের মধো প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মসভার মাধামে নার্ষিক : 
: ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা ছিল দুদিনব্যাপী উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। ; উৎসব পালিত হয়। দুদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী: 
: বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী জ্যাতির্ঘনানন্দজী এবং স্বামী গঙ্গাধরা : 
: নন্দজী। সন্ধ্যায় “মীরার বধুয়া” যাত্রাপালা অভিনীত হয়। 
স্বামী বলভদ্রানন্দজীর সভাপতিত্বে ভাষণ দেন স্বামী ; 


পাতুল মিলন মন্দির শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (হুগলী) £ গত ৩] 


: ফেব্রুয়ারি ২০০২ প্রভাতফেরি, বিশেষ পৃজা, চত্তীপাঠ, 
: ভক্তিগীতি, ও ধর্মসভার মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব উদ্যাপিত হয়।: 
: ধর্মসভায় স্বামী গৌরীনাথানন্দজীর সভাপতিত্বে ভাষণ দেন স্বামী : 
: বরানন্দজী ও বিষুঃপদ চক্রবরতী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন : 
: আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন : 
; করেন যথাক্রমে তাপস মুখোপাধায় ও চিত্রলেখা সরকার। 
: বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। পুজা করেন অশোককুমার : 


হাটাল আঞ্চলিক শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র; 


: হাওড়া)ঃ গত ৩ ফেব্রুয়ারি বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী এক: 
সম্মেলনের আয়োজন করা হয় হাঁটাল বিশালাক্ষী হাইস্কুল: 
 প্রাঙ্গণে। সঙ্গীত, পাঠ, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও আলোচনা ছিল: 
: সম্মেলনেব অনুষ্ঠিত বিষয়। সঙ্গীতে মানবেন্দ্র চক্রবর্তী, পাঠে: 
গান্ধী কলোনী শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র ও সেবাশ্রম (কলকাতা- : 


প্রতিমা সাউ ও মমতা মাজী অংশগ্রহণ করেন। প্রম্মোন্তর পর্ব : 


: পরিচালনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্ী। বিভিন্ন অধিবেশনে বিভিন্ন: 
: বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সর্বগানন্দজী, মনোজিৎ মণ্ডল, : 
: প্রণবকুমার ঘোষাল এবং 
: গৌতমকুমার দাস। সম্মেলনে স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ : 
; জ্ঞাপন করেন যথাত্রমে মনোরপ্ন মান্না ও তুহিনকুমার পাত্র।: 
: অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রায় ৭৫০ জন ভক্ত প্রসাদ পান। 


্রত্রাজিকা অচিস্ত্প্রাণাজী ও: 


চলাস্তি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বালেশ্বর, ওড়িশা) গত ৪: 


: ফেব্রুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, “বাণী ও রচনা" পাঠ: 
: এবং আলোচনার মাধামে স্বামীজীর জন্মতিথি পালন করা হয়। : 
: এই উপলক্ষো ২৫০ জনকে প্রসাদ এবং ২০ জন দরিদ্র মানুমকে : 
: অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৮০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ধর্মসভায় : : 
: ভাষণ দান করেন স্বামী শিবনাথানন্দজী, স্বামী দেবময়ানন্দজী ও : 


কম্বল দেওয়া হয়। ট 
পাড়াতল অঞ্চল স্বামী বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (বর্ধমান) ৪ : 


গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা প্রভৃতির: 
: মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি পালন করা হয়। 


যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগ (কলকাতা-: 


কল্যাণী শ্রীত্রীরামকৃষণ সেবাসঙ্ঘ (নদীয়া) $ গত ৭-১০ 


হিটার মক নর 
: এবং ভাষণ দান করেন স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী। গীতাপাঠ করেন 
: ডঃ নমিতা দত্ত সবিতা সরকার, শ্রাবণী চক্রবর্তী এবং ভক্তিগীতি 
: পরিবেশন করেন অমর পাড়ুই ও সম্প্রদায়। এছাড়া পরিবেশিত 
: হয় গীতিনাট্য ও লীলাবীর্তন। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ 
: দান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী, স্বামী মুক্তি প্রদানন্দজী এবং 
: প্রব্রাজিকা গৌতমপ্রাণাজী ও প্রত্রাজিকা বেদরূপপ্রাণাজী। 
: উৎসবের শেষদিনে প্রায় ৪,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 


; _ রঘুনাথপুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র হেগলী) £ গত ৃ 
: ৮-১০ ফেব্রুয়ারি ২০০২ হুগলী জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ : 


; ভাবপ্রচার পরিষদের ১৮তম বার্ষিক সম্মেলন উদযাপিত হয়। 
: বিশেষ পুজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, 
: নাট্যানুষ্ঠান ও আলোচনাসভা ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। পূজা 
: করেন স্বামী সাংখ্যানন্দজী। সভায় বিভিন্ন দিনে আলোচনা করেন 


:  রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র বর্ধমান) ২ গত ৯ ও ১০ 
: ফেব্রুয়ারি ২০০২ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি যুবসম্মেলন ও 
: বার্ষিক উৎসব উদ্যাপিত হয়। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ 
: করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প মন্ত্রী 
: বংশগোপাল চৌধুরী। আলোচনা করেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী, 


: ২০০ যুবপ্রতিনিধি যোগদান করেছিল। পরদিন বিশেষ পুজা, 
: বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব 
: অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী অধ্যাত্মানন্দজী 
: এবং ভাষণ দান করেন স্বামী গিরিশানন্দজী ও স্বামী শৈলজা- 
: নন্দজী। এদিন দুপুরে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

:  হালিসহর স্তরীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ (বীজপুর, উত্তর চব্বিশ 
: পরগনা) £ গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব 
: স্মরণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশেষ পৃজী, নগর 
: পরিক্রমা, গীতি-আলেখ্য, শ্রুতিনাটক ও ধর্মসভা ছিল 
: অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ। বিশেষ পূজা করেন প্রব্রাজিকা 
: তন্ময়প্রাণাজী এবং সকালের ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা 
: বোধপ্রাণাজী। দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সান্ধ্য 


; করেন বিশ্বেশ্বর বন্দ্োপাধ্যায়। 
:  চুঁচুড়া শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ (হুগলী) $ গত ১০ ফেব্রুয়ারি 
: ২০০২ পৃজা, “গীতা” ও চণ্ডী” পাঠ, প্রায় ৪০০ ভক্তের মধ্যে 
: প্রসাদ বিতরণ এবং ধর্মসভার মাধ্যমে সচ্ঘের বার্ষিক উৎসব 
উদ্যাপন করা হয়। সভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা : 
সদানন্দপ্রাণাজী। 
সুজ ৬-১৭ গত : 
০ ফেব্রুয়ারি ২০০২ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ 


; কেজরিওয়ালের স্বাগত-ভাষণাস্তে আলোচনা করেন স্বামী: 
: বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন স্বামী: 
: জ্যোতির্থনানন্দজী। অংশগ্রহণকারী প্রায় ৪০০ যুবপ্রতিনিধিকে ; 
; ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর একটি করে ছবি এবং কলম প্রদান করা: 
: হয়। : 


শ্রীমঙ্গল বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সংস্কতি পরিষদ্‌; 
(মৌলভীবাজার, বাংলাদেশ) ঃ গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২ বিভিন্ন : 


: অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি উদ্যাপন করা হয়।: 
: বিশেষ পূজা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, দরিদ্র মানুষের মধ্যে বস্তর-: 
; বিতরণ, সঙ্গীত, আলোচনাসভা প্রভৃতি ছিল উৎসবের বিশেষ : 
: অঙ্গ। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি দ্বীপেন্্রচন্্র: 
ৃ ; ভট্্রাচার্য। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যক্ষ পরিমলকাস্তি : 
: প্রান্তন অধ্যক্ষ রামসিংহ পাল, প্রধানশিক্ষক সেখ হাসান ইমাম, : 
: ডঃ পরেশচন্দ্র দাস ও অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ আদক। উপনিষদ্‌ : 


দেব, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রলাল দাশ, বিষুপদ রায়চৌধুরী প্রমুখ। : 
শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য মণীন্দরচন্দ্র: 


: দত্ত গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ জৌড়হাটে (অসম) নিজ: 
: শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের উপ-সভাপতি এবং বিশিষ্ট আইনজীবী: 
: তিনি রামকৃষ্ণ স্ঘের বহু প্রাচীন সন্ন্যাসীর ন্েহভাজন এবং: 
: উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স: 
? হয়েছিল ৬৫ বছর। ৃ 
স্বামী শৈলজানন্দজী ও অধ্যাপক ডঃ আব্দুস সামাদ। এতে প্রায় : 


শ্রম স্বামী বিরজানন্দভী মহারাজের মন্তরিষ্যা সুষমারানী: 


: দে গত ১৮ জানুয়ারি ২০০২ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে : 
: তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি কলকাতার যশোহর রোডন্থ : 
: রামকৃষ্ণ সেবা নিকেতনের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। স্বাবলম্বিতা ও 
: সেবাপরায়ণতা ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ৃ 


্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্তরশিষ্য প্রেমতোষ: 


; বক্‌সী গত ১৯ জানুয়ারি ২০০২ বীকুড়ার নিজ বাসভবনে : 
: শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহাস্তকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৪: 
? বছর। স্বামী অখগ্তানন্দজী মহারাজ, শ্রীম প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-: 
: পার্ধদগণের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য তার হয়েছিল। তিনি: 
: উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক এবং বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : 
: ও সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সরল ও অনাড়ম্বর জীবন: 
: এবং সুমধুর ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। 
: ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অন্বিকেশানন্দজী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন : 
: মাহাত গত ২৬ জানুয়ারি ২০০২ পরলোকগমন করেন। মৃত্যু-: 
: কালে তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি “ডাক্তার মহারাজ' : 
; স্বামী মহেশ্বরানন্দজীর সঙ্গ এবং তার কাছ থেকে ডাক্তারী: 
: শিক্ষালাভ করেন। বহু স্থানে তিনি স্বেচ্ছাসেবা দান করেছেন। : 


শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ডাঃ দামোদর 


শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা অমিয়া: 


সিনহা হৃদূরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৮ জানুয়ারি ২০০২২ 


: পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর ।; 


? তিনি 'উদ্বোধন'-এর দীর্ঘদিনের গ্রাহিকা ছিলেন।] 
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বৈশাখ ১৪০৯ উদ্বোধন ২৮৯ 


রি রে 
টির. টু 
০০০০ 


গর 
সহৃদয় জনসাধারণের না নে আমাদের ১ শি 
ভগ্মপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনরির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে পা. 1. 
সবাইকে আমরা আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের চি ৪ 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 
আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে বাপৃত রয়েছে। নি্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 
আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 
১০ জন দুঃ্থু ও অনগ্রসর জাতিতভূক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ ঃ ১,২০,০০০ টাকা 
দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ $ ৫,০০,০০০ টাকা 
পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার ৫,০০,০০০ টাকা 
£ 
£ 





আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প ১০,০০,০০০ টাকা 
একখানা আযম্ুল্যাস (41799181909) ৫,০০,০০০ টাকা 


২৬,২০,০০০ টাকা 
/১/৫ [৯০5০৫ চেক/ড্রাফট 47২81781071517779 [1155101) /১81180785 1২911007811) এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/দ্রাফট পাঠাবার 


ঠিকানা-_সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা-__বীকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ £ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন 
নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি 
স্বামী তত্ৃস্থানন্দ 


সম্পাদক 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 


দহ €টা719 ২ স্যরি হযর€টছ ৬, 


2) 71711716151 30৬) 160116818-7100 009 
[91015 : 350-3155, 352-4660 


নীলমণি দাশ (আয়রনম্যান)-এর বিভিন্ন ব্যায়ামের বই 


১। সচিত্র যোগব্যায়াম ৭। ডাম্বেল বারবেল ব্যায়াম 13. ০9817618129 10111981107 

২। মেয়েদের ব্যায়াম, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য ৮। প্রশীস্তি লাভের উপায় 14. 55510155 1011168117 

৩। যোগরশ্সি ৯। প্রশান্তি ক্যাসেট 15. 1108 (0 09781191 

৪। ব্যায়াম ও স্বাস্থ্য ১০। যোগবিচিত্রা 16. 5801108 +০0 01110158 (01198) 
৫। উচ্চতা লাভের উপায় ১১। লৌহমানৰ নীলমণি দাশ . মীম জী হাম মূকি 

৬। আয়রনম্যানস্‌ ম্যাসাজ থেরাপি ১২। আয়রনম্যানস্‌ ফিজিও থেরাপি 


বিভিন্ন ব্যায়ামের চার্ট 


১। ছেলেদের যৌগিক আসন (রঙিন) ৭। যোগাসনে সুস্বাস্থ্য » 80010185881) 

২। ছেলেদের যৌগিক আসন ৮। সূর্য নমস্কার ব্যায়াম , 75 18110 68610189 

৩। ছেলেদের খালি হাতে ব্যায়াম ৯। ডাল নিয়ে ব্যায়াম , 070-৩1 

৪। মেয়েদের যৌগিক আসন রঙিন) ১০। বারবেল নিয়ে ব্যায়াম » 001101615 8810911 63910159 
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নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 


6৫৯ - 


এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ 
আকাশে টেনে তোলে । তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও 
ভগবানের কৃপা উধ্বগামী করে। 


সকল উপাসনার সার- শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী--সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 
শিবের উপাসনা করেন। 


স্বামী বিবেকানন্দ 





২৯৪ উদ্বোধন বৈশাখ ১৪০৯ 
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| | শ্রী অরনিন্দের জীবন কথা ও জীবন-দর্শন ৮০ 
স্‌ পা 1] | * নগেন্দ্রকুমার গুহবায় 
1] | অজগর বিধান রায়ের জীবন-চরিত ১০ 
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-৭০০০০৯ ॥ ফোন : ২৪১-৪১৪১, চারি নবাত্র-নাটা-প্রবাহ ১২৫ 
রবীন্দ্রনাথের নাট্য প্রতিভা ২০ 
* ডং হিরন্মায় বন্দ্যোপাধ্যায় 
নানাপ্রনঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ২৫ 
ঈ্গ অধাপক চিস্তাহরণ চক্রবতী 
ভাষা-সাহিতো-সংস্কতি ৭৫. 





গ প্রকাশিত বহ ও 
* ডঃ উপেক্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 






















বাংলার বাউল ও বাউল গান ৮০০. 
রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ২৭৫ 
রবীন্দ্র-নাটা-পরিক্রমা ১৬০ 
* ডঃ আীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


ইংরজী সাহিতোর ইতিহাস ১০ 
বাংলা সাহিতোর বিকাশের ধারা (আদি ও মধ্যযুগ) ১০০ 
বাংলা পাহিত্যের বিকাশের ধারা (আধুনিক যুগ) ৯০ 



















ক্র সম্পাদনা ও ডঃ অরুণকুমার বসু 

মাইকেল মধুসৃদন দত্ত 

ম্ঘনাদ বধ কাব্য (১ম সগ-তর্থ সর) 

একেই কি বলে সভাতা ৩০ 


* সম্পাদনা 8 পবিত্র সরকার 

গুন ৪৫ 
সস জাম্পাদনা ৪ প্রশ্রাদকুমার প্রামাণিক 
পালামৌ-- স্জীবচদ্র চট্টেপাধ্যায় ৩৫ 
চরিত-কথা-- রমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৩৫. 
* ডঃ অমিয়কুমার সামস্ত 

প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর ১০০ 


* রোমা বলো 


* সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন % 
ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি 


৯, শ্যামাচরণ দে ট্ুট, কলকাতা-৭৩ ফোন $ ২১৯-৬৮৩৬ 
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_ নির্মাল্য নাগ 
জা 
১৫৭(১০০টি আর্টগট-সহ) 
০4 | কী ও 
চাঁইন্ড ংলার মলোলোক ১২৫ মহর্ষি বাগ্ভট 


(৮০৭ রঃ ভি টিং ০১:৭০ 






পল লাফার্গ ক্র্যাভেন 
সম্পত্তির রিবন ৪০ ফেমাস আত দেয়ারমডেলসসং. বিজন | উপেদাধও দেবেনা সেন 
২: রিতার বিবর্তন ৭ ভিত কোর প্রবণ ৭হ.. ভিষণর গোবিন্দ বিশারদ 
সহ ্ (বিনোদলাল সেনগুণু অনৃদিত) 
নটি শিল্পী হুলুজ নিি্প মাধবব্নিনান-সহ ভৈষজ্য রতাবলী (৩ খণ্ডে ৪৮০) 
মানুষের কি রা সিরাজ ৪৩ কা আন ৰ মহর্ষি কণাদ 
প্রব্েমস অফ ফিলসফি ৭ ৭৫্‌ ৮ নাড়ীবিজ্ঞান ও নাড়ীপ্রকাশ ৪০ 
চার্লস ডারউইন রি মহামতি শ্রীমৎ মাধব কর 
ডিসেন্ট অফ ম্যান্‌ ৩ খে) ১৬৫ পথ,১০০ নিদান ২০৫ 
অরিজিন অফ স্পিসিস (২ খণ্ডে) সংযোজন : বৈ্যাচার্যা বিজয়রক্ষিত $ রোগবিজ্ঞান 
নিগমূভ মেড টি রি কবিরাজ ভূবনেখর শপ ৬ টিসি মী 
স্ব্ন ৩০ উন || 
রাগ ১০০ উৎপলা ও দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 
স্বপ্ন সী (১ম ১২৫ রি সং ্‌ আযুকোর্দ সংগ্রহ € খণ্ডে ৬০০) 
গুস্তাভ হয়ু রায়ণ ভাতখণ্ডে কবিরাজ অমৃতলাল গুণ 
স্বনপ্রতীক রর হিস সং ৯ আয়ুবোরদ শিক্ষা ৫ খণ্ডে ৫০০) 
সেতার ও অন্যান্য তারযস্তর বাদনের আকর গ্রন্থ 
৮৮৪ তুত্ব (৫ খখডে ২৭৫) রি ৪০৯৯ এ 
লিখন ও বর্ণমালা ৬ আহি). কল: বিগ 
ও পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিতব্য ১৫০০ রাগের কোষপ্র্থ চরক সংহিতা (8 খণ্ডে) অষ্টঙ্গহদয় (২ খণ্ডে ৩০০) 
নু ৭ মে ৯২০) শ্রীচক্ষপাণিদত মহামতি ভাবমিশ্র 
চত্রদত্ত ১৪০ ভবপ্রকাশ (9 খণ্ডে ৯০০) 


রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ সত্যচরণ সেন কবিবগ্রন 


৮ ০ ১৮ ভজন ও ভক্তি ৃ 
(ইসি টন আয়ুরেদি সৌপান ৭ কায়-চিকিৎসা ১৫০ 


লেসেআইবে ও তির ১০০ 
পরীর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত. (খত,  জয়মেব,বদ্যাপতি, কবীর, সুরদাস, রাখালচন্দ্র দত্ত কবিরাজ 
27৮ ৮999 আযুর্ব্বেদীয় ফলিত চিকিৎসাবিধান ২৪০ 


বাঙালির (১ম খণ্ড) ১৫০ 
0 ভজন ওলি সাকা ১. অধ্যাপক আশীবকুমার মল্লিক 


আনা ফ্রাঙ্ক রচনা সমগ্র ১০৭ 
শিবাদিতা দাশগুপ্ত ও সন্দীপন ভট্টাচার্য সম্পাদিত. (ও ওসব, আয়ুবেরদ সিদ্ধান্ত: 
অমীর খুসরে, নিজমুদ্দিন উলিয় পদুখ) দর্শন ও পদার্থ সৃত্র ২৫০ 
খদ্িক ঘটকের ১৮টি সাক্ষাৎকার অহোবল পণ্ডিত সুত্র ২৫০ 
ও খাদ্বিক সম্পর্কে ২১ জনের লেখা সহ সরল ব্গনুবাদ অধ্যাপক আশীষকুমার মল্লিক সম্পাদিত 
সাক্ষাৎ ঝ্ত্বিক ১৫০ ং রজাত১০ আযুর্ষেবদ সংকলন ২২৫ 
চিত্রকলা ও ভাক্ষরধ সদনে অতিঞসহ 
ম্ধমা কবিরাজ কালীশচজা সেনগুপ্ত ৬ শারীরবিভ্রান|। 













ল্ও দাদা ভিঞ্চি (ধনিক 

নোটবুক (১ম ভাগ) ৯০ ১৮৫৮ লিখিত কবিরাজ অসুভলাল ৩প ৬ বাত-পিত-গ্লেস্বা।। 
ছারবার্ট রিড রখ খত কবিরাজ বিজযকালী ভ্টাচ্য ৬ আযুবোর্দের ইতিহাস। 

0 ২ সপ ফকির কালী কিকার ৪ সহজ জিত! 


4৫৮৮ 5 :%% 27 রে /%% পু 7 
/%% 777 রর রা পু । রি রি ০. রর রে ত্প নে / রথ ৫ /% %% 
ঠ/?? রি 7777 22 % %4% 4 0 4০৮ ডে ০ রর পিরিত 5 2০2 ঢা 












/ বি এত রিলপীর্তি 2০255025725, শরির তত 


বৈশাখ ১৪০৯ উদ্বোধন 
















তার নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। | 
বীজ এত কোমল, অন্কুর এত কোমল, তধু শক্ত | 
মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়। 


11111) 1651 0917/17177197215 170711 * 












শি ওল ৮৬৪ ১1 
২ ॥ 
252 সর) 
না ৫ 
শর ৪ ্ 
ু | শন্চ হি? 
রঙ ্ ্ 












এ: [১0171101৩19 
(১১.১১.১৮৯১৯-৮২৩,.০৬.১৯৬০)  (২৫.০৯.১৮৯৮--১০৭০৯,১৯৮০) | শা. 1. 
পিয়ারলেসের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠাতার বন্ধু এবং 





চেয়ারম্যান (অক্টোবর ১৯৩২-১৯৬০) চেয়ারম্যান (১৯৬০-১৯৮০) 


আপ হাত রতি (ররর দাদ খা৮০০০৯।  ( রা বাটি হা ৯ ০ . অপ ৯ 


বাঙালির ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হলো 
অজিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'রাধাশ্যাম রায় ও তৎকালীন 
বগসমাজ' গ্রন্থটি প্রকাশের পর। 

..আত্মজীবশীর ঢঙে লেখা এই নুহ আছে পিয়ারলেসের নানা 
কথা, বালি জীবনের কথকতা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মতততর, দেশ- 
ভাগ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষ বসু, মহাত্মা গান্ধীর 
স্বাধীনতা আন্দোলনের নান! ছবি। গত একশো বছরের বালির 
সামাজিক জীবনের পালাবদলের রোমাঞ্চকর ইতিহাস এই রচনায় 
স্থান পেয়েছে। 


77990০5 


111,411 11765 ০1 
441177117111177) 19116)" £১70০0) (০2175 
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চ501159505-700010 
1016. 2 (09) 350-3901/353-1445 
198: 350-6297 
11. (০.1... 1-2771175 & 1৬101) 1-771175 


রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ 
স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের পৈতৃক জন্মভিটায় 
“রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম” ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। বর্তমানে এখানে একটি সাধুনিবাসের 
বিশেষ প্রয়োজন। ইহার জন্য প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা 
ব্যয় হইবে। তন্মধ্যে প্রায় অর্ধেক অর্থ সংগৃহীত 
হইয়াছে। ভক্তদিগের নিকট আমাদের আবেদন, 
তাহারা এই প্রকল্পে তাহাদের সাধ্যমতো দান 
পাঠাইয়া এই মহান কার্যে সহায়তা করুন। 

সেবাশ্রমে প্রেরিত সমস্ত দান আয়কর আইনের 
৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। /১/০ ৮৪১৩ 079০/ 


[0190 “1২97109101517719 96৮25171211)) 2)10])- 


রা)601:8” লিখিয়া নিন্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে 
অনুরোধ করি-_ 
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গুণশক্তি 
বইপাড়ার খবর ৬ রবিবার ৯ই ডিসেম্বর ২০০১ 


























| ৪০০ পাতা 
1 ২০০ টাকা 


















বি. কে, রায় 
(৩০.১১.১৯২৫---০৭.০৬.১৯৮৫) ু 
লেখকের মতে পিয়ারলেসের কর্মহীর (১৯৯৩ থেকে) 


১৩ বদ্ধিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩ 
ভ দেজ পাবলিশিং ফেনি : ২৪১-২৩৩০ নটি 15 219-2041 






২৯৮ উদ্বোধন বৈশাখ ১৪০৯ 


এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক আর অন্য 

সকলের ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাকে পাওয়া যায়। আত্তরিক 

ব্যাকুণতা থাকলেই হলো। অনস্ত পথ-_অনস্ত মত। শ্রীরামকৃষ্ণ 
রঃ 





















ভাউতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজন? নিন্দা ঠাট্টা করতে 
পারে সব্বাই, কিন্তু কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা বলতে 
পারে কজনে? শ্রীমা সারদাদেবী 
ঠঃ 
টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও 
কিছু হয় পা, ভালবাসায় সব হয়-_চরিব্রই বাধাবিগ্মের বজ্জদৃঢ 
প্রাটারের মধ দিয়ে পথ করে নিতে পারে। স্থায়ী 
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উদ্বোধন 


শ্রীরামকৃষ্ণ-অক্ষয়কুমার পাঠচক্র (রেজি. নং__এস/এল ৪৩৩৩) 


অক্ষয়পল্লী + ময়নাপুর € বীকুড়া 
আবেদন 


শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপাধন্য, 'শ্রীত্রীরামকৃষ্ণপুথি'-প্রণেতা, পুণ্যঙ্লোক অক্ষয়কুমার সেনের জন্মস্থান ময়নাপুর গ্রামে (জেলা-_বীকুড়া) রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
একাদশ অধ্যক্ষ পরম পুজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বায়ী গণ্ভীরানন্দজী মহারাজের শুভ আশীর্বাদে ও শ্রীত্রীমাতৃমন্দির, জয়রামবটীর পৃজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজের এঁকাস্তিক 
প্রেরণায় ১৯৮৭ সালে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-অক্ষয়কুমার পাঠচক্র' প্রতিষ্ঠিত হয়। বিঝুঃপুর মহকুমায় প্রথম স্থাপিত এই পাঠচক্র শ্রীত্রীমাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ মহারাজের 
প্রত্যক্ষ নির্দেশ ও তত্বাবধানে এবং পুজ্যপাদ স্বাতী স্বাহানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী চেতনানন্দ, স্বামী নির্লিপ্তান্দ প্রমুখ সন্্যাসিবৃন্দের উৎসাহ ও সহযোগিতায় 
এই গ্রামীণ এলাকায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবাদর্শ প্রচার ও সেবাকার্ষের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। 
সম্প্রতি শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী অমেয়ানন্দজী মহারাজের পরামর্শব্রমে এই পাঠচক্র স্বামীজীর আদরের 'শীকচুরী', ৬ক্তকবি অক্ষয়কুমার সেনের 
স্মৃতিরক্ষাকল্পলে তার জন্মভিটা এবং তার শেষজীবনে নির্জনবাস ও শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাপৃজার জন্য নির্মিত একটি দালানবাড়ি বের্তমানে ধবংসপ্রায়) 
অধিগ্রহণ এবং আনুষঙ্গিক কিছু উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য পনের লক্ষ টাকার নিম্নরূপ একটি প্রকল্প শ্রহণ করেছে। এই মহৎ উদ্দেশ্য রূপায়ণে রীত্রীঠাকুরের 
অনুরাগী, ভক্তবৃন্দ, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং সহাদয় ব্যক্তিবর্গের কাছে মুক্তহস্তে দান করার জন্য আবেদন জানাই। '“ভ্রীরামকৃষচ-অক্ষয়কুমার 
দা হা চেক বা ড্রাফটের মাধ্যমে দান প্রেরণ করতে অনুরোধ করছি। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আশীর্বাদ সকলের ওপর 
হোক। 
প্রকল্প আনুমানিক ব্যয় প্রকল্প আনুমানিক বায় 
১। অক্ষয়কুমার সেনের জন্মভিটা ক্রয় ১ লক্ষ টাকা ৫। সাধুদের জন্য বিশ্রাম-ভবন নির্মাণ ৩ লক্ষ টাকা 
২। তার ঠাকুরদালান ও সংলগ্ন জমি ক্রয় ১ লক্ষ টাকা ৬। উক্ত স্থানসমূহের সীমানাপ্রাটীর নির্মাণ ৩ লক্ষ টাব। 
৩। এ দালান পুনরনির্মাণ ৪ লক্ষ টাকা ৭। পাঠচক্রের মন্দির সংস্কার ২ লক্ষ টাকা 
৪। পাঠচক্র-সংলগ্ জমি ক্রয় ১ লক্ষ টাকা 
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জেলা ঃ উত্তর চব্বিশ পরগনা 
রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত 
শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞানানন্দ আশ্রম 
পোঃ রাজারহাট-বিষুগপুর, পিন £ ৭৪৩ ৫১০ 
বসিরহাট শ্রীরামকৃ্চ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ 


মানিক ঘোষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র 
শ্রীমা সারদা সরণি, গঙ্গাপুর, দত্তপুকুর, পিন £ ৭৪৩ ২৪৮ 
বীজপুর শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণ সেবা সঙ্ঘ 
শহীদনগর, কীচড়াপাড়া 
স্ীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচন্র, প্রযত্রে সুবীরকুমার মণ্ডল 
১৫৪ ঘটক রোড, কীচড়াপাড়া, পিন £ ৭৪৩১৪৫ 
স্যান্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 
পোঃ স্যান্ডেলেরবিল, হিঙ্গলগঞ্জ, পিন ঃ ৭৪৩ ৪৩৫ 
হালিশহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ 
প্রযত্বে রামকৃষ্ণ চিলদ্রেল হোম 
গ্রাম+পোঃ মালঞ্চ, ভায়া ঃ হাজিনগর, থানা ঃ বীজপুর 
২৯ ধাষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড (স্টেশনের সম্মুখে) 
পোঃ নৈহা্টী, পিন ঃ ৭৪৩ ১৬৫ 
কথাশিল্প, প্রযত্বে গোপালচন্দ্র ঘোষ 
শক্তিগড়, চাকদা রোড, বনগ্রাম, ফোন £ ৫৫-৬৯৪/৭২৫ 
বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, প্রযত্বে বাসুদেব সাধুখা 
ট' বাজার, বনগ্রাম, ফোন £ ৯৫৩২১৫) ৫৯৩৯৭ 
সুজিত ঘোষ, ৩ এফ. রোড, আনন্দপুরী 
পোঃ নোনা চন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর, ফোন £ ৫৬০-১২৩০ 
রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (পাঠচত্র), ৪৭/৭ টেগোর টেম্পল রোড 
পোঃ শ্যামনগর, পিন £ ৭৪৩ ১২৭ 

বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, বনগ্রাম, পিন £ ৭৪৩ ২৩৫ 
স্রীত্রীরামকৃ্ণ আশ্রম, রামকৃষ্ণপল্লী 
বনগ্রাম, পিন ঃ ৭৪৩ ২৩৫ 
নিমতলা বিবেকানন্দ আলোচনাচক্র 
শরৎ পাঠাগার, নিমতলা, পোঃ পূর্ব বিষুঃপুর 
শ্রী্রীমা সারদা সঙ্ঘ, ৪৭ কে. এন. মুখার্জী রোড 
তালপুকুর, বারাকপুর, পিন $ ৭৪৩ ১৮৭ 
স্বপন চক্রবর্তী, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ 
গ্রাম+পোঃ দেবালয় (বেড়ার্টাপা অঞ্চল), পিন £ ৭৪৩ ৪২৪ 
ভাটপাড়া শ্রীরামকৃঞ্চ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ 
প্রযত্নে শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮/২ বিন্দুবাসিনী রোড 

পাঃ ভাটপাড়া, পিন £ ৭৪৩ ১২৩ 


উদ্বোধন 


51150555805 


৩০৯ 


ন'পাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম 

কৃষ্ণনগর রোড, পোঃ ন'পাড়া, বারাসত 

পিন £ ৭৪৩ ৭০৭, ফোন £ ৫৪২-৩৭৩৯/৬৭০২ 

প্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত চলমান পাঠচক্র 

প্রযত্বে কালীপ্রসাদ সরকার 

টাকী রোড, পোঃ বসিরহাট, ফোন £ ৫৫০১৮ 

রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ, সোদপুর রোড, মধামগ্রাম, পিন £ ৭৪৩ ২৭৫ 
স্বামীজী সরণী, হাবড়া, ফোন ই ৫৫৩৯২ 


জেলা ঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা 


গ্রাম+পোঃ কন্যানগর, আমতলা, পিন £ ৭৪৩ ৩৯৮ 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, পোঃ বি-রামকৃষ্ণপুর, পিন $ ৭৪৩ ৬১০ 
রামকৃষ্ণ পাঠমন্দির, গ্রাম £ চকমানিক, পোঃ বাওয়ালি, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৮৪ 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বাটানগর), পোঃ মহেশতলা, পিন 2 ৭৪৩ ৩৫২ 
বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য 

পিন £ ৭৪৩ ৩০২, ফোন £ ৪৩৩-৮৩৬৯ 

জীবনকৃষ্ণ দাস, প্রযত্রে মহেশ্বর স্টোর্স 

কাছারী বাজার, বারুইপুর, পিন ই ৭৪৩ ৩০২ 


পিন £ ৭৪৩ ৩৩০, ফোন £ ৯১১৮-৬০৪৫০ 
শঙ্করচন্দ্র মগুল, প্রযত্রে কৃষ্ণগোপাল নম্কর 
গ্রাম ঃ বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ দক্ষিণ বারাসত, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৭২ 


শতদল সাধুর্খা 

্রযত্ত্রে 'গৃহস্রী', হরিধন চক্রবর্তী সরণি, সোনারপুর 
বিভূতিভূষণ ঘরামি, প্রযত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র 
গ্রাম+পোঃ কৌতলা, পিন £ ৭৪৩ ৬০৩, ফোন £ ৯১৭৪-৭৪৩১৫ 
কাশীনগর বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র 

গ্রাম+পোঃ কাশীনগর, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৪৯ 
শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ 

১০ মাইল বাজার, পোঃ মহারাজগঞ্জ 

থানা $ নামখানা, পিন ই ৭৪৩ ৩৫৭ 

ডাঃ হরেকৃষ্ণ সিংহ, প্রযত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ চেতনা 

২৩৩ জেমস লং সরণি, জোকা 

পিনঃ ৭৪৩ ৫১২, ফোন £ ৪৬৭-১১৫২ 

রামকৃষ্ণ বেদাত্ত আশ্রম 

গ্রাম+পোঃ বিবেকানন্দপুর, ৯০ £ ৭৪৩ ৩৫২ 


ঠা নি পু 







খ ১৪০৯ 








বৈশাখ ১৪০৯ উদ্বোধন [৩০৩] 








72051 185170172175 & 230510159 58001018113 


রত সর 
ঈ্€ বব 
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/791710175+1199652 
2575 58179110185, 10118287700 001 


21101৭2 : 22075209 


উদ্বোধন বৈশাখ ১৪০৯, 


হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা 
জন্মজন্মাস্তরের পাপও তার একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়। 


যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে শ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে 
গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবত্তত্তের আলোচনা করতে করতে 


ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ 
দেয় না। উহা তেবল সনাতন তত্তসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; 
ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের 
সমশ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না। 








রন 
নিল নল রি 


নী 





৮ 4১৯ চর ৩ 


০, আআ রর ১৩ 
চি ধায় ৭.4. প ১. 
আব ২৭ স্নিকার সাহা পুত হা? তল 2 তলা কর তং পট ইউনি £১ ১৮ বাউিটি এনা লাক ১১৫ ৯ কলি ক্ছিবী কত ০০1৯) 15 







এসে গেল 


পয়ারলেস মাল্টি প্রোটেক্টর 


বিনামুলো - ডিল বীর 
(১ লাখ টাকা পয) 


এবং বিনামুলো - দঘ্টনাজনিত মৃতাতে বীমার সুরম্ষা 


6৫০০০ চীকা পযস্ত) 


৪১টি হিসি ভ ডি পাভিটঢি টীম 
ইকো টাকি& ভনারেল ইনসুারেল কোং জি এর সহযোগিতায় সামাল সপিধাসহ 


ভি 






পা ৯ তিস০- স্পস্ট 


সমিতি সি ০ বা হর “৪ আর “উজ ৯০৩ ৯ ৯০ ৭ পন ০ কত ০ লস আতপ সপ 
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বাশ ৩ ১৯ 6652৩ 
বিশ জানতে নিকট তয় পিঝারজেস অফিস খবর! এয়োনটের সংথে ধোপাগোগ ককন। 


পচ এটির পাপন রগ স্লো হন ও ০৩ ১ তত সি (দ্28881 8 তা হতভার ভিটা 





আছ তব করত ও উঠে 7 ৫ হান 
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&-110211 : 0900001101) 07 ৬১1)1,0010 র 01/73/1১15/11১/1১01/700)7 2011৬ »।ব/7(8)১ 
টিনার 2002 হট ৰ 4 |/201)3 712011/5/131415/26002 
উদ্ভোধুল্‌ স্বামী বিবেকানন্দ প্রবিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকণ মিশনের ৫১ 
ৃ রর ৃ 





১০৪তম বর্ষ ] একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত ডু 
প্রকাশের এতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 


৭» 5৩ ১লা মাথ ১৮০৮ 6১৫ জানুয়ারি ২০০২১) উদ্বোধন ১০৪৬ বর্ষে পদাপণ করেছে। ভারতবর্ষে দশায় 
শাখায় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সামঘিবপর্রের ১০৩ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম এ 


2 বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন ভারওপর্ধের প্রচটান ও আধুনিক মহান এতিহ্ের ধারক ও বাহক । 
ভারতীয় সংস্কৃতি ও এতিহ্ায এপং রামকৃষঃ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী 
8 প্রবতিত রামকঞ্চ সম্বের এবমাএ বাওলা মুখপত্র উদ্বোধন আপনাকে পঙতে হাবে। 

বানা পিবেনাননের ইচ্থা ও নিদেশ অনুসারে উদ্বোধন নিছক একটি ধযায় পরিকা নয়, সর্ব অথেই উদ্বোধন একটি স্থক 
পানিবারিক পত্রিকা । ধর্ম, দবনি, সাহিতা, ইতিহাস, সমাজতক, অর্থনীতি, লোকসংক্কুতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিপ্প-সহ জ্ঞান € বুছিব 
শান বিষয়ে গ0প্যণাখুলধি ও 15পা১ণ- আলোডশ! উদ্বোধন-এ পরাপিত হ্যা। 

৮ উাদ্ধেধন অসান্প্রদায়িক। উদ্বোধন-এর গ্াহব হওয়ার অর্থ এবনট পঠিধাণ গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও 
ভাবান্দোলনের সঙ্গে খুকু ৪ম । 

; উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, আমা সারদীদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী ধলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা 
ঠাকুরেরই সেবা। 

৯ স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্কষী ছিল প্রতিক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন এপ প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে 
নুতন গ্রাহক করলেই এখনি টি এপ গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার হায় খায। তি আপনার নিজের গ্রাহক 
হওয়াই যাথছু নয়, অনার গ্রাহক করাও আপনার +7 স্বামীজীর প্রত্যাশা । এ! 21 গণ সহ পতন প্র/ণ্ণ গর্বিত দাখিত্ 
আমাদের সকলের । 

৮ উাদ্বাধন-এর শতাশ্দী জয়ত্তী উপলাক্ষো মিলল তবলা পাপ চিন £1চাণু পুরর্থত/পণ পাত স্থায়া ভিত্তিতে 
উদ্বোধন মেধা সম্মান' (একবছরের জনা উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকরুক্তি) [নবোদ 5 হায়াছ। পশ্িমবঙ্গ মধাশিন্িন পর্যদ 
পরিচালিত মাপ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের যোগ বালে পিবেটিত হবেন । ২০০২ সালের ভন। 
এখুপপ সম্মান সবুমাণ লি হারানা পাড়ই এব মাতিতে ভাদের পুএ শিখব পাড় নিশেদন কবেছেন। এহ সন্মানপ্রাপকদের 
নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্ষদ পরিচালিত ২০০২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ১০ জনকে 
অগ্রাধিকার দেওয়া হাবে। উভয় 'সম্মান'-এর জন্য সংশ্লিষ্ ছাত্রছাত্রীদের উদ্বোধন-সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ কগতে 
১০ বলা হচ্ছে। 

এ উদ্বোধন এ সপায় পাট হাযা তহবিল গঠন কণা হয়েছে। এখটি উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল, অন। চারটি ঘণান্রমে ্বামী 
ত্রিগুণাতীভানন্দ স্মৃতি ভহবিল”, নাম নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল", "নামী বীরেম্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল" এবং 'ম্বামী অভয়ানন্দ 
শ্মতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধার৷ অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান 
ঢেকে বা ব্যাঙ্গ ড্রাফাটে পাঠালে অনুগ্রহ করে ১1২2010200151000 ১141, 1):10101)88৮---এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা £ 
সম্পাদক/1011917 ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজাব্র, কলকাতা-৭০০ ০০৩1 দাভার চিঠিতে বা স.0. কুপনে ওহবিলের নাম 
পন উল্লেথ বববেন। 


বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা। সডাক ৯৫ টাকা। প্রতি সংখ্যা পৃথকভাবে ১০ টাকা। 
পি. বি. সরকার আান্ত সস 


(কোন ব্রাঞ্চ নেই) 
নর 
জয়েলাস 
সন ত্যান্ড গ্র্যান্ড সঙ্গ অব লেট বি. সরকার ্‌ 
৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ 0 ফোন  ২২৩-৮৭১৩,২২৩-৭৫৭৮ 
ব্যবস্থাপক সম্পাদক £ স্বামী সত্যব্রতানন্দ সম্পাদক £ স্বামী সর্বগানন্দ 


সম্পাদক 













০ ২০ 


সুদ ক - মি 
এ ধা রঃ 








শ্পিপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য 
মিশান-_প্পিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। 
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর 
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ 
করবে। 
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে 
ফেলবে । আর পাঁকাল মাছের মত। 
পাকে থাকে 
কিন্তু গা দেখ পরিক্ষার উজ্জ্রল। 
গোলমালে মাল আছে-_গোল ছেড়ে মালটি 
নেবে ।” 


শ্রীরামকৃষও 


আনন্দবাজার পত্রিকা 


৬ প্রফুল্ল সরকার স্্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ 


৩০৫ 





স্বামী বিবেকানন্দ পবিত্র এই শিবভূমি বারাণসীক্ষেত্রে বেদাস্তের প্রচার ও প্রসারের জন্য একটি কেন্দ্র 
স্থাপন করার মানসে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য, স্বীয় গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দ মহারাজজীকে বারাণসীতে 
প্রেরণ করেন। 

স্বামী শিবানন্দজী “শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম" নামে কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করেন একটি ভাড়াবাড়িতে। 
আনুষ্ঠানিকভাবে আশ্রমের উদ্ঘাটন হয় ৪ জুলাই ১৯০২। দিনটি বিশেষ স্মরণীয় এই কারণেও যে, এই 
দিনেই বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দ মহাসমাধিতে লীন হয়েছিলেন। বলা নিশ্প্রয়োজন, বারাণসীর 
শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম মুলকেন্দ্র বেলুড় মঠেরই একটি শাখা। 

জগজ্জননী শ্রীমা সারদাদেবীর পাদস্পর্শে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্যাসী ও গৃহী শিষ্যদের 
আগমনে ও বসবাসে পবিভ্রীকৃীত এই আশ্রম ভক্তদের কাছে এক পুণ্য তীর্থক্ষেত্র ও উচ্চতর 
জীবনমূল্যবোধে আগ্রহীদের কাছে প্রেরণাস্বরূপ। 

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন, আশ্রম তার সার্থক অস্তিত্বের শতবর্ষ পূর্ণ করছে আগামী ৪ জুলাই 
২০০২। এই এঁতিহাসিক সময়টিকে স্মরণীয় করার জন্য আমরা বর্ষব্যাপী ভাবসমৃদ্ধ বিভিন্ন উৎসব- 
সম্মেলন, সাধুভাণ্ডারা, ভক্তসম্মেলন, সাধারণ সভা, প্রখ্যাত শিক্িবৃন্দ কর্তৃক সঙ্গীতানুষ্ঠান, ছাত্র-যুব 
সম্মেলন ইত্যাদি। আশ্রমের শতবর্ষের ইতিহাস-সম্বলিত একটি পুস্তিকা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। 

আশ্রম ভবন, যেখানে বৃদ্ধ ও অবসরপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীরা বসবাস করেন, তা একশো বছরেরও অধিক 
প্রাচীন। আজ ভবনের সংক্কারসাধন বা পুননির্মাণের নিতান্ত প্রয়োজন। 

শতবর্ষপূর্তি উৎসব উদ্যাপন, আশ্রম ভবনের সংস্কারসাধন এবং বৃদ্ধ ও অবসরপ্রাপ্ত সাধু, যাঁরা 
জীবনের সুদীর্ঘ সময় এই সংস্থার সেবায় উৎসর্গ করেছেন, তাদের সেবার জন্য একটি স্থায়ী আমানত 
তৈরি করার পরিকল্পনাও আছে। তদনুযায়ী খরচপত্রের হিসাবটি নিম্নরূপ ঃ 


১। শতবর্ষ উৎসব উদযাপনের জন্য ১০ লক্ষ টাকা 
২। ভবন সংস্কার ও পুননির্মাণের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা 
৩। বৃদ্ধ ও অবসরপ্রাপ্ত সাধুদের সেবার জন্য স্থায়ী আমানত প্রকল্পে ১০ লক্ষ টাকা 


মোট... ৩৫ লক্ষ টাকা 
আমরা আস্তরিক আবেদন জানাচ্ছি ভক্ত, শুভাকাক্ক্ষী, সুহৃদ ও ভাবানুরাগীবৃন্দের কাছে-_-এই মহৎ 
পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলুন আপনাদের সহযোগিতা ও দানের দ্বারা। 
আযাকাউন্ট পেয়ি চেক বা ড্রাফট 'রামকৃষ্ণ অছ্বৈত আশ্রম, বারাণসী'__এই নামে হবে। এই দান 
আয়কর বিভাগের ৮৩জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। | দিতি 
স্বামী জ্ঞানঘনানন্দ 
অধ্যক্ষ 


জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ 





কথামৃতের গান 
(১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড) 
9৮2-10-12 
92-3 আপি 
92-4 বন্তৃতা__যুগ ) 
92-5 জ্চতীতব দা ক সর্বগানন্দ) 
91-6 শিবমহিমা 
92-9 শ্রীরামকষ্ঠবন্দনা 
92-13 শ্রীসারদাবন্দনা 
92-20 বিবেকানন্দবন্দনা 
92-24 
92-14-16 ডি ২য় ও ৩য় খণ্ড) 
92-17 বীরবাণী 
92-18 গীতিবন্দনা 
96-19 বন্তৃতা-_শ্রীরামকৃষ্ধের ভাৰান্দোলনে 
শরীশ্রীমায়ের অবদান (স্বামী ভূতেশীনন্দজী) 
92-21-22 সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) 
92-23 ওঠো জাগো রি 
92-25 শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনা 
92-26 বিবেকানন্দ ভজনা 
92-27 বেদমন্ত্র (আবৃত্তি স্বামী সর্বগানন্দ) 
92-28 সরস্বতী বন্দনা 
572-29 নি811)810 15118 ”” ব 
880৬6119178 (5৮811 911169515818108]1) ডিও 
52-30 8910101) |) 71800109 (৫০) “৮17 
96-31-34 জ্রীমত্তুগবঙ্গীতা (আবৃত্তি £ স্বামী সর্বগানন্দ) 
(১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড) 
57-35 আগমনী গিনি 
56-36 ভজন সুধা (8১4 ০০৯০০৬৭5১4৮৭১/০৯০৮- ০৬ 
অডিও সি. ডি. / মুল্য প্রতিটি ১৫০ টাকা 
00/57-1 শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ (সান্ধ্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা 
সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্ণ শরণম্) 
০0/57-3 শ্রীরামনামসন্থীর্ভন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি 
দিনে গাওয়া হয় (সংস্কৃত ও হিন্দি) 
০৫/52-31-34 শ্রীমত্তগদ্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ) (সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম--১৮শ অধ্যায়) 
৪ 82855৯৯০৪০৫ 
লারা শি্লিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন। 


প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি 
(কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 
ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 1.0. অথবা 8৪11: 0 মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। 


১/৮০5)151198৮-৮1118-151/1851141011812175--7711751:771871 7111 






টি তত শা 


দিব্য বাণী ৩০৯ 
0 কথাপ্রসঙ্গে 2 বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার ৩১০ 
) সঙ্কলন 0 সমসাময়িক গ্রন্থ ও স্মৃতিচারণে শ্রীরামকৃষ্ণ ৩ 
 পত্রাবলী এ স্বামী অখণ্ডানন্দের দুখানি পত্র ৩১৪ 
স্বামী সুবোধানন্দের দুখানি পত্র ৩১৫ 
0 শান্ত্রব্যাখ্যান 
পাতঞ্জল-যোগসূত্র- ব্যাখ্যাতা £ স্বামী প্রেমেশানন্দ ৩১৬ 
স্মৃতিকথা 0 পৃজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের 
পৃতস্মৃতি-_শেফালি দাস ৩৩৩ 
ভাষণ 0 ধীয়ি সঙ্ঘর্ষ, শাস্তি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ-__ 
স্বামী জিতাত্মানন্দ ৩৩৪ 
৮ ভারতের মোন এবং স্বামী বিবেকানন্দ. 
স্বামী সন্নিরুদ্ধানন্দ ৩১৮ 

“যাকে যেমন তাকে তেমন”-_স্বামী জ্ঞানপ্রকাশানন্দ ৩৩৭ 
উনিশ শতকে বাংলা, অসম এবং বিবেকানন্দ ই 

একটি অনুসন্ধান সুভাষ দে ৩৪৬ 
) বিশেষ নিবন্ধ 3 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ রামায়ণ ও 
মহাভারত প্রসঙ্গ___বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২২ 
"গবেষণা এ 

মুক্ত ভাষার মুক্ত কথা-_দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২৪ 
ভক্তের ভগবান 0 “তোমারি গেহে পালিছ ন্সেহে তুমিই 
ধন্য ধন্য হে” স্বামী শ্রীনিবাসানন্দ ৩৩৪ 








রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 
১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের এঁতিহ্যে 
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 





এ পরমপদকমলে এ 
“কথামৃত'-এ বিভাষিত শ্রীরামকৃষ্ণ _সম্ভীব চট্টোপাধ্যায় ৩৪২ 
৩ অনুভব [ “শরণাগত হও, শরণাগত হও"”-_ 
মারুফী খান ৩৪১ 
0 বিজ্ঞান 2 মনস্তাত্বিক রোগে ডেষজের ব্যবহার-_ 
হৃদীন্দ্রনাথ চৌধুরী ৩৫২ 
[)ক্রীড়াজগৎ 0) এবারের বিশ্বকাপ মাতাবেন যারা-_ 
জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩৫ 
0 বৈঠকী 0 “..প্রিয়েরে দেবতা” জয়দীপ ঘোষ 
0 প্রাসঙ্গিকী 0 'অন্য ভগবান ৩৫০ 
প্রসঙ্গ “দার্শনিক দৃষ্টিতে দেবী দুর্গা” ৩৫১ 
0 কবিতা 0 কালো মেয়ে-_শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় ৩২৮ 
অনুভব-_-রতন ভট্টাচার্য ৩২৮ 
অনুরাগ--বুদ্ধদেব রায় ৩২৮ 
ব্যাপ্ত বাতায়ন থেকে__শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৩২৮ 
কেন্দুবিষ্বের ডাক_অরুণ মৈত্র ৩২৯ 
তোমার রাজ্যে দিব্যেন্দু হালদার ৩২৯ 
চোখ- সোমা দত্ত ৩২৯ 
নিয়মিত বিভাগ 
গ্রন্থ-পরিচয় * তারা মা, বামাঙ্ষ্যাপা ও সাধনরহস্য-_ 
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ৩৫৩ 
সাধনা ও আহার-_রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫৪ 
[0 সংবাদ 2) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৩৫৬ 
শ্রীত্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ৩৫৮ বিবিধ সংবাদ ৩৫৮ 
অন্যান্য 0 অনুষ্ঠান-সুচী আষাঢ় ১৪০৯) ৩৩৩ 
বিজ্ঞপ্তি ই উদ্বোধন ৩৪৩ 


৩৩০ 


রাহির্মশৈলাবৃত গছ 'তেকে গঙ্গা প্রবাহিত - 
(বিবেকীরনাদিরপ গোসুখের মধ! 


- ৮০ 1১2 হয়ে উঠেছে 


সীকচিরে £'ডাঃ' সিযোপপাির 






স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, টররলানহািাািকত 
ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, "উদ্বোধন 


বার্ষিক গ্রাহকমূল্য 0 ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ 8 ৭৫ টাকা; সডাক ঃ ৯৫ টাকা 0 আলাদাভাবে কিনলে মৃল্য ঃ ১০ টাকা 






৩০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ 


উদ্বোধন” £ পলা পে ১৪০৯) 
একটি মে বিজ্ঞপ্তি 


ঢ) যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও 'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন ১৪০৯/সেপ্টেম্বর ২০০২ (শারদীয়া) 
সংখ্যা প্রকাশিত হবে। মূল্য £ ৫০ টাকা। 

0 “উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। ্রাকরা ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে 
অগ্রিম টাকা জমা দিলে অতিরিক্ত প্রতি কপি ৩০ টাকায় পাবেন। অতিরিক্ত কপি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিলে 
পাঠানোর খরচ বাবদ অতিরিক্ত ২২ টাকা (প্রতি কপির ডাকমাশুল) জমা দিতে হবে। কপিটি অগ্রিম জমার 
ক্যাশমেমো দেখিয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০২ থেকে ১০ অক্টোবর ২০০২ পর্যস্ত ব্যক্তিগতভাবে (35 17870) কার্যালয় 
থেকে সংগ্রহ করবেন। 

0 শারদীয়া সংখ্যাটির ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সাধারণ ডাকে আমরা পাঠাতে চাই না। 

2) ডাকযোগে (3১ 7৮১০9) যাঁরা পত্রিকা নেন, তারা ব্যক্তিগতভাবে (739 73941) নিলে ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে 
কার্যালয়ে অবশ্যই জানাবেন। কোন সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে 
লিখিতভাবে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে তাদের পত্রিকা সাধারণ ডাকযোগেই (৪85 7৯০5৫) যথারীতি 
পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

0 যাঁরা ডাকযোগে (8১ 7১০5) পত্রিকা নেন, তারা শারদীয়া সংখ্যাটি রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রতি 
কপির জন্য অতিরিক্ত ২২ টাকা পাঠাতে হবে। তবে এ সংক্রান্ত সংবাদ এবং ২২ টাকা গ্রাহকের নাম ও 
গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে অবশ্যই কার্যালয়ে এসে পৌঁছানো প্রয়োজন। 

0 আমাদের গ্রাহকভুক্তিকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে যারা সডাক গ্রাহক হয়েছেন/নবীকরণ করেছেন, তারা শারদীয়া সংখ্যাটি 
এঁ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সংগ্রহ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকতুক্তিকেন্দ্রগুলিতে ১৬ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে সেই 
সংবাদ জানাতে হবে, যাতে আমাদের কাছে ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে তারা সংবাদটি দিতে পারে। 

শ মনে রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (35 [797)) সংগ্রহ করার সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় 
গ্রাহকের নাম এবং শ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। উল্লেখ না থাকলে অথবা কোন একটিমাত্র উল্লেখ করলে 
সংবাদটি গ্রাহা হবে না। 

৭ প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সর্তেও অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে 
জানান এবং তাদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। আমরা বিশেষভাবে জানাই, নির্ধারিত 
তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহকদের 
সহৃদয় সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাঁব। 

শু কিছু অসৎ ব্যক্তি কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের শারদীয়া 
সংখ্যা সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-প্রাহিকা ফাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে 
(8 71918) সংগ্রহ করবেন [২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর ২০০২-এর মধ্যে], তাদের বিশেষভাবে 
জানানো হচ্ছে যে, শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাদের নবীকরণ/ গ্রাহকভুক্তির “ক্যাশমেমো'/.0. 
প্াপ্তি-কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির “ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। 

শ যদি ক্যাশমেমো/রসিদ/?4.0. প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ২০ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে সেই 
মর্মে সম্পাদকের কাছে তা ডুপ্লিকেট-সহ লিখিতভাবে জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে। নতুবা আমাদের 
পক্ষে তাদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে আমাদের 
সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। 

শ ১০ অক্টোবরের পরে নিলে পৃজাসংখ্যা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না। 

0] কাজের দিন $ (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ পর্স্ত এবং শনিবার বেলা ১-৩০ মিঃ পর্যস্ত 
খোলা, রবিবার বন্ধ থাকে। 

১২ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর ২০০২ পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে। পৃজাবকাশের পর ২২ 
অক্টোবর ২০০২ মঙ্গলবার কার্যালয় খুলবে। 


সৌজন্যে £ আর. এম. ইজ্ডান্তবিস, কীটালিয়া, তাঁওড়া-৭১১৪০৯ 
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একং সঘিপ্রা বহুধা বদস্তি। (খণ্থেদ, ১।১৬৪।৪৬) 
সত্য এক। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সেই এক সত্যকে বিভিন্নভাবে দর্শন করে সত্য্রষ্টা মহাপুরুষ ও 
যুগাচার্যগণ এক সত্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করিয়া থাকেন। বর্ণনার বিভিন্নতা কিংবা ব্যাখ্যার 


বিভিন্নতা কখনই “এক সত্য'কে একাধিক করে না, বরং সত্যের অসীমত্ব, অনস্তত্ব, অতলত্বই প্রমাণ করিয়া 
থাকে। 


6 শর্ট ৫ 


সাংখ্যযোগৌ পৃথ্গ ৰালাঃ প্রবদত্তি ন পণ্ডিতাঃ। 
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োবিন্দতে ফলম্‌।। 
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে। 
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।। (গীতা, ৫1৪, ৫) 
শ্রীভগবান গীতামুখে বলিলেন ঃ সাংখ্য (জ্ঞানমার্গ) এবং যোগ (কর্মমার্গ) একই লক্ষ্যে মানুষকে লইয়া 
যায়। যাহারা ইহাদের পৃথক মনে করেন, তাহারা বালকমাত্র। পণ্ডিতগণ প্রাণে প্রাণে জানেন, এই দুই মার্গ 
_ উভয়েই এক পরম সত্যে উপনীত হইবার দুই ভিন্ন পথমাত্র। 


৫ সর্ট 


যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্যতরঙ্গে আমাদের বহু কালার্জিত রত্বরাজি বা ভাসিয়া যায়; 
ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও এঁহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়, 
ভয় হয়; পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় টঙ্র অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 
“ইতোনস্টরস্ততোত্রষ্ট' হইয়া যাই। 

এইজন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন 
সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ব করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নিভীকি হইয়া সর্বদ্ধার উন্মুক্ত 
করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রম্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্যকিরণ। যাহা দুর্বল, দোষযুক্ত 
তাহা মরণশীল-_তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবাঁণ, বলপ্রদ তাহা অবিনশ্বর--তাহার নাশ কে 
করে?-__-্বামী বিবেকানন্দ (উদ্োধন' প্রস্তাবনা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) 
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অথবা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার। যাহাই 
ভাবি না কেন, এই প্রসঙ্গে কিছু আত্মসমালোচনামূলক 
বিশ্লেষণ এবং কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করিবার সময় 
আসিয়াছে। দিকে দিকে যেন অশান্তির রণদামামা 
বাজিতেছে, সাধারণ মানুষের হাদয় প্রকম্পিত হইতেছে। 
সম্মখের আলো কি ক্রমশ নিভিয়া আসিতেছে? যে 
বাতাবরণে সমাজের আনাচে-কানাচে হিংসা, দুর্বৃস্তায়ন, 
অশান্তির আগুন ক্রমশ উদ্দীপিত হইতেছে, তাহাতে 
আমাদের চক্ষু অন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে__আমরা 
কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। ঈশ্বর, আত্মা, সত্য, প্রেম-_ 
সবই যেন কেমন ঝাপসা হইয়া যাইতেছে। সাম্প্রতিক 
অন্ধকার ঘনাইতেছে, না কি আমাদের দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছতা 
আমরা ক্রমশ হারাইতেছি? আমাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হয় 
নাই। যে চক্ষু উন্মীলনে সমর্থ সে দেখিতেছে, এ.দূরে 
সবকিছুর উধের্ব স্বামীজী প্রসন্ন কিন্তু আরক্তিম নয়নে 
কি যেন বলিতে চাহিতেছেন। কিন্তু সেই স্বর আমাদের 
নিকট পোঁছাইতেছে না। আমরা নিজেকে তাহার 
উত্তরাধিকারী বলিয়া জানি না অথবা ভাবিতে চাহি না। 
কারণ এরূপ ভাবিলে কষ্ট হইবে, কষ্ট পাইতে হইবে। 
অথচ পৃথিবীর ইতিহাস এই উত্তরাধিকার-তত্বের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন 
তাহার গ্রন্থে (0585 ৪170 0017)101) লিখিয়াছেন £ “/ 
120170760 0117755 2. 099 1 161111)00 1)99০11 (0081 19 
111)61 210 01109111006 ৫01001)05 0001 016 1800015 
01 00161 17061, 11176 01 4680, 0780 ] 17)0151 210011 
[05561110145 00 61৬৩ 1) 006 52785 168511৩ 83 
[108৩ 15০61০৫ 2110 ৪1) 501]1 15০৩1৬111৮,” অর্থাৎ 
দিনের মধ্যে শতবার আমি নিজেকে স্মরণ করাইতে চাহি, 
আমার অস্তজীবিন এবং বহিজীবিন মৃত বা জীবিত অসংখ্য 
মানুষের ত্যাগের উপর নির্ভর করিতেছে এবং আমারও 


উচিত তীর উ্মের সহিত একইভাবে তাহাদের খণ শো 
করা। 

ইহা তাহার উত্তরাধিকারবোধ এবং দায়বদ্ধতাবোধের 
পরিপূর্ণ অনুপম আত্মপ্রকাশ। যেদিক হইতেই দেখা হউক 
না কেন, বুঝিতে পারি আমাদের সমাজ এই উত্তরাধিকার 
সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অবশ্য সাংবিধানিক 
উত্তরাধিকারের কথা বলিতেছি না। উত্তরপুরুষের 
অধিকারই উত্তরাধিকার পূর্বে যাহার বা যাহাদের অধিকার 
ছিল তাহারা এখন নাই। এখন পরবর্তী প্রজন্ম আসিয়া 
প্রাক্তনদিগের স্থান দখল করিয়াছে। কিন্তু “সেই (:80101017 
সমানে চলেছে।” একই দীপশিখা জ্বলিতেছে যুগ যুগ 
ধরিয়া। একই সংস্কৃতি, একই ধর্ম, একই আবেগমথিত 
উত্তরাধিকার প্রজল্মের পর প্রজন্ম ভোগ করিয়া আসিতেছে 
এই চিরস্তন ভারতবর্ষে । প্রম্ন হইতে পারে, যুগ যুগ ধরিয়া 
যদি সেই একই বৈদিক উত্তরাধিকার আমরা ভোগ করিয়া 
আসিয়াছি, তাহা হইলে “বৈদিক উত্তরাধিকার" না বলিয়া 
কোথায়? তাহার কারণ খুবই স্বচ্ছ। দৈনন্দিন সামাজিক 
জীবনে প্রায়শই দেখা যায়, উত্তরাধিকারী নিজে 
উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন নহে। কেউ আসিয়া মনে 
করাইয়া দিলে তাহার মনে পড়ে অথবা অজ্ঞাত তথ্য 
জানিতে পারিয়া অবাক বিস্ময়ে সে ভাবিতে থাকে, “তাই 
তো! আমি এই এত কিছুর মালিক!” যে তাহাকে স্মরণ 
করাইয়া দিল, সে তাহার হিতাকাক্ষষী। কখনো কখনো 
এমনও ঘটে, স্মারক কেবল স্মরণ করাইয়াই নিবৃত্ত রহিলেন 
না, কেমন করিয়া সেই সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইবে তাহাও 
সবিশেষ বলিয়া দিলেন। হাজার হাজার বৎসরব্যাপী যে- 
ধর্ম, যে-সংস্কৃতি ভারতবর্ষের বুকে পুণ্জীভূত হইয়া রক্ষিত 
আছে, তাহার কথা দেশবাসী বিস্মৃত হইয়াছিল। বিবেকানন্দ 
সেই কথা স্মরণ করাইবার জন্যই নিজ জীবন উৎসর্গ 
করিলেন। এই যুগের উপযুক্ত আঙ্গিকে, উপযোগী ভাষায় 
সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে নৃতনভাবে উপস্থাপিত করিলেন || 
বলিয়াই ইহাকে “বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার" বলিলে ভুল 
হইবে না। গীতায় শ্রীভগবান অর্জনকে বলিয়াছিলেন ঃ “স 
কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরস্তপ।” অর্থাৎ মহৎ 
যোগবিদ্যা কালের করাল চুম্বনে ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। 
বস্তত, “কালঃ জগত্ক্ষকঃ'-_মহাকাল সবকিছু খাইয়া 
ফেলে। স্বাভাবিক কারণেই পাচহাজার বৎসরের প্রাচীন 
শান্ত্রবাণী এই যুগে মানুষের বোধগম্য কিংবা গ্রাহা বা 


৩১০ 


জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ কথাপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার . 
প্রযোজ্য নাও হইতে পারে। তাই এমন একজন প্রবক্তার যাহারা জীবনে কখনো ধর্ম আচরণ করিলেন না; 
প্রয়োজন হইয়াছিল যিনি শাশ্বত তত্বসমূহকে যুগোপযোগী তাহাদের হস্তেই যখন 'ধর্মরক্ষা” ও ধর্মের ব্যাখ্যার দায়ি 


করিয়া জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে পারেন। রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দের আবির্ভাবের তাৎপর্য এইখানে। রবীন্দ্রনাথ 
বলিয়াছিলেন ঃ “ভারতবর্ষকে জানিতে চাহিলে বিবেকানন্দ 
পড়।” 

সাধারণ অর্থে “উত্তরাধিকার' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা 
অত্যন্ত স্কুলবস্তু সম্পর্কিত। কোন দেশ বা জাতির রাষ্ট্রীয় 
সংবিধানে উল্লিখিত “উত্তরাধিকার'-এর অর্থ জমি-জমা, 
বাস্তু, টাকা-পয়সা, ব্যবসা অথবা পদাধিকার (9০5) 
সম্পর্কিত 4581 [01099'-র উত্তরাধিকার। আমাদের 
অন্তরালে যে মহান সুন্ষ্রজগৎ বর্তমান, সেই রাজ্যে প্রবেশ 
করিব। সেই সুন্ধ্রজগতের উত্তরাধিকার-ই প্রকৃত 
উত্তরাধিকার। সেই উত্তরাধিকার সাংস্কৃতিক কিংবা 
মানসিক বা বৌদ্ধিক, অথবা বলা যায় সামগ্রিকভাবে 
মানুষের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার। স্বামীজীর মতে, 
ভারতবর্ষের অস্তিত্ব অনেকাংশেই নির্ভর করিতেছে এই 
আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের উপর। সকল বস্তুকে হিন্দুশাস্ত্ 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। * আধিভৌতিক, 
আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক । অর্থাৎ বিশ্বচরাচরে যেকোন 
বস্তর এই তিনটি চরিত্র সদা বিদ্যমান___ব্যষ্টিগতভাবেই 
হউক, কি সমষ্টিগতভাবেই হউক। যেমন ভারতবর্ষের 
উত্তরাধিকার'-এ নিশ্চয়ই ইহার ভৌগোলিক অবস্থান এবং 
তাহার প্রভাব বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। ইহাই ভারতবর্ষের 
আধিদৈবিক উত্তরাধিকার। ভারতবর্ষের বিচিত্র ভাষা- 
জাতি-বর্ণময় রঙিন ফুলের সাজির যে ধারাবাহিকতা, 
তাহাকে এই দেশের আধিভৌতিক উত্তরাধিকার বলিতে 
পারি। কিন্ত স্বামীজী বারংবার স্মরণ করাইয়া দিলেন-_ 
ভারতবর্ষের অস্তিত্ব যাহার উপর নির্ভরশীল তাহা তাহার 
আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার। অতএব “রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 
উত্তরাধিকার, বলিতে তাহাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধি- 
কারকেই বুঝাইতেছে। আধ্যাত্মিকতাই এদেশের প্রাণভ্রমর। 
এই প্রাণভ্রমরকে টিপিয়া হত্যা করিলে জাতির বিনাশ 
অবশ্যস্তাবী। ধর্মের কাজ হইল এই আধ্যাত্মিকতাকে রক্ষা 
করা। যে-ধর্ম কেবলমাত্র আচার-অনুষ্ঠান লইয়া ব্যস্ত, 
তাহাকে স্বামীজী ধর্ম বলিতে রাজি নহেন। এবং সেই সেই 
ধর্মাবলম্বীগণকেও যথার্থ 'ধার্মিক' বলিয়া অভিহিত করা 
যায় না। অবশ্য কতিপয় বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক 
নেতৃবৃন্দ ইহাকেই যথার্থ ধর্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। 


৩১১ 


ন্যস্ত হয়, তখন বুঝিতে হইবে দেশে দুর্দিন শুরু হইয়াছে, 
ইহাকে রোধ করা শক্ত। সাধারণ দরিদ্র, অশিক্ষিত, 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন, শোষিত মানুষ “ধর্ম কী” তাহা না বুঝিয়া 
উহার অপব্যাখ্যার দ্বারাই প্রভাবিত হইয়া থাকে মূলত 
টা হা 
ষটস্ততোজষ্টঃ হইয়া নিজেদের পিতৃপুরুষকে 'পাগল' 
বলিয়া থাকে। ইহাদের কথা চিন্তা করিয়াই স্বামীজী গভীর 
ক্ষোভের সহিত বলিয়াছিলেন £ “1778 18170 60 076 
101109001098060, 10111) 17101 1151) 10 0106 90008(90.” 
অর্থাৎ, যাহারা অশিক্ষিত তাহাদের আলো দেখাও, যাহারা 
শিক্ষিত তাহাদের আরো বেশি আলোর প্রয়োজন। 

যথাযথ বিশ্লেষণ করিয়া “উত্তরাধিকার” শব্দটি উচ্চারণ 
করিতে গেলে স্বতই কয়েকটি প্রশ্ন মনে আসে। প্রথমত, 
কিসের উত্তরাধিকার? দ্বিতীয়ত, পূর্বাধিকারী কে? 
তৃতীয়ত, উত্তরাধিকারীই বা কে? এবং এই উত্তরাধিকার 
পূর্বপুরুষ হইতে উত্তরপুরুষে কিভাবে অনুবর্তিত হইবে। 
পূর্বেই আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক 
উত্তরাধিকারের কথা বলা হইয়াছে। বস্তৃত, এই তিনটি 
অবিচ্ছেদ্যভাবেই যুক্ত। পূর্বকথার সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি 
করিব। প্রথমেই ধরা যায় আধিভৌতিক উত্তরাধিকারের 
কথা। আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষে অসংখ্য ভাষা, অসংখ্য 
জাতের মানুষ, অসংখ্য রীতিনীতি, অসংখ্য বৈচিত্র। 
ভারতবর্ষের বিচিত্র পশুসম্পদ! ভারতবর্ষের অপূর্ব 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে সারা পৃথিবী হইতে আগত 
অসংখ্য পর্যটকের ভারত-পরিভ্রমণ, মায় আইনের 
তোয়াক্কা না করিয়া প্রতিবেশী দেশের মানুষের সহিত 
অবাধ মিশ্রণ-__এই সবই সামশ্রিকভাবে ভারতবর্ষের 
আধিভৌতিক বরূপ। ইহা ভূতবর্গ সম্পর্কিত, তাই 
আধিভৌতিক। এরপর ভারতবর্ষের আধিদৈবিক রূপ। সে 
অপূর্ব রূপের কি তুলনা আছে? 

“তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যামধরণী সরসা।। 

উধের্ব চাহ অগণিত মণি-রঞ্জিত নভো নীলাঞ্চলা, 

সৌম্য মধুর দিব্যাঙ্গনা শাস্তকুশল দরশা।। 

দূরে হের চন্দ্রকিরণ উদ্ভাসিত গঙ্গা, 

নৃত্য পুলক গীতিমুখর কলুষ হর তরঙ্গা।.. 

ওই হের স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পুরব গগনে, 

কাস্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি ডাকিছে সুপ্তি মগনে।।” 


মে ২০০২ 





উদ্বোধন 


চা 

আমাদের দেশমাতৃকার ভাগ্যবিধাতা জনগণমন- 
অধিনায়কের ইহাই দিব্যরূপ। ইহা দেবতা সম্পর্কিত, তাই 
আধিদৈবিক এই রূপ। উত্তরে তুষারকিরীটধারী নগাধিরাজ 
হিমালয়, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর, 
পশ্চিমে প্রশাস্ত মহাসাগর। স্বর্গ হইতে যেন সুরধুনী বিচিত্র 
রাগে গঙ্গা, যমুনা, কাবেরী, গোদাবরী-রূপে দেশমাতৃকার 
অঙ্গে অঙ্গে ক্লোতবতী হইয়া তাহাকে আরো লাবণ্যময়ী 
করিয়া তুলিতেছে। একদিকে বিশাল অরণ্যরাজি যেন অপর 
প্রান্তের দিগত্তপ্রসারিত মরুভূমিকে আশ্বাস দিয়া 
বলিতেছে-_-আহা তোমার এঁ ধূসর রূপ যদি আমি 
পেতাম, গুর্জরী টোরীর মুচ্ছনায় সীমাকে অতিক্রম করে 
চলে যেতাম প্রিয়তমের অনস্ত অঞ্চলছায়ে”। অবশ্য এই 
সুন্দর প্রকৃতি যে সর্বদাই দেশবাসীর জীবনধারণের অনুকূল 
তাহাও নহে। কোথাও লক্ষ লক্ষ মানুষ সহসা গৃহহারা হইয়া 
স্বজনবিয়োগের ব্যথায় ক্রন্দনাকুল, আবার কোথাও অপূর্ব 
প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষকে যেন ধ্যানমগ্ন করিয়া তুলিতে 
প্রয়াসী। এই প্রাকৃতিক সম্পদ, ভূসম্পদ, জলসম্পদ, 


রূপ। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ধর্ম, ভারতবাসীর 
বিচিত্র মানসিক গঠন, তাহার অস্তরে পুঞ্ীভৃত ধর্মভিত্তিক 
জাতীয় সংহতি, তাহার পরধর্মসহিষু্তা, তাহার মহান 
উদারতা ও প্রেম, তাহার পীচহাজার বৎসরের প্রাটীন 
সভ্যতার মহান এঁতিহ্যের অনুপম ধারাবাহিকতা ইত্যাদি 
সবই ভারতবর্ষের “আধ্যাত্মিক রূপ'-এর অস্তর্গত। এবং 
এই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের প্রতিফলনের তারতম্য 
অনুবর্তন করিয়া থাকি। অর্থাৎ এই আধ্যাত্মিক 
উত্তরাধিকারেরই বিভিন্ন প্রকাশ ঘটিয়া থাকে, যেমন-_ 
সম্প্রদাযগত উত্তরাধিকার, বিদ্যাগত উত্তরাধিকার, 
জাতিগত উত্তরাধিকার। আরো অগ্রসর হইলে পাইব-_ 
বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার, যাহার মধ্যে লুক্কায়িত 
রহিয়াছে সেবার উত্তরাধিকার, আত্মত্যাগের উত্তরাধিকার, 
দরিদ্রের দুঃখমোচনের উত্তরাধিকার, আনুগত্যের 
উত্তরাধিকার,  সাধনভজনপ্রিয়তার উত্তরাধিকার, 
সত্যনিষ্ঠার উত্তরাধিকার কিংবা গুরুভক্তির উত্তরাধিকার! 
প্রাক স্বাধীনতা যুগে সকল বিপ্লবী কিংবা স্বাধীনতা সংগ্রামী 
মানুষ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন বিবেকানন্দ-প্রদত্ত 
দেশপ্রেমের উত্তরাধিকার এবং আত্মত্যাগের উত্তরাধিকার। 


১০৪তম বর্য-_৫ম সংখ্যা 
1 
আরো ভাবা যাইতে পারে। যথা, আত্মসচেতনতার 
উত্তরাধিকার, কিংবা মাতৃত্বের উত্তরাধিকার! এতসব 
বুঝিয়া, দেখিয়া কেহ যদি প্রগ্ন করেন £ “আচ্ছা ভোগের 
উত্তরাধিকার কি নাই?” তাহার উত্তরে বলিব, ভোগের 
উত্তরাধিকারও রহিয়াছে, অবশ্য যথার্থ ভোগ কাহাকে 
বুঝিলেই এই ভোগের উত্তরাধিকার 
উত্তরপ্রজম্মে অনুবর্তিত হইতে পারে, নতুবা নহে। 
ত্যাগভূমি ভারতবর্ষে ভোগের মন্ত্র খষির কণ্ঠে 
উচ্চারিত হইল-_'তেন ত্যক্তেন ভুগ্ীথা”। ত্যাগের 
মাধ্যমে ভোগ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। স্বামীজী 
বারংবার বলিয়াছেন, ত্যাগের দ্বারাই যথার্থ ভোগ সম্ভব 
এবং উহাই আমাদের সমাজের ভিত্তিস্বরূপ। কিছুই না 
বুঝিয়া পশুর ন্যায় ভোগ করিবার উপদেশ সনাতন শান্ত 
কখনো দেন নাই। মানুষের অন্তর্নিহিত ভোগলিক্সাকে 
সংহত করিয়া স্বীয় কর্তব্য সুসম্পাদনের মাধ্যমে সমগ্র 
সমাজটিকে ধধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ'রূপ চার পুরুযার্থ 
সাধনের একটি অনুপম যন্ত্রে পরিণত করিবার যে প্রয়াস 
বা মন্ত্র পরম্পরাক্রমে আমরা পাইয়াছি, তাহাই আমাদের 
জাতীয় উত্তরাধিকার। ভোগবাদী দেশ আমেরিকা, ইউরোপ 
অথবা ভারতেতর অন্যান্য দেশের “আকর্ষণীয় বাজার, 
আজ আমাদের দুয়ারে উপস্থিত হইয়াছে। আমার প্রশ্ন, 
ভারতবর্ষের মানুষ কি ভোগ" করে নাই? হয়তো 
আমেরিকা-ইউরোপে এখন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সাহায্যে 
“ভোগ অন্য মাত্রা পাইয়াছে। কিন্তু ভগবান মানুষকে যে- 
পরিমাণ ভোগক্ষমতা দিয়াছেন, পাশ্চাত্য মানুষ তাহা 
লঙ্ঘন করিবে কিরূপে? মুষ্টিমেয় হইলেও ভারতবর্ষের 
কিছু মানুষ এ ভোগের চরম সীমা পর্যস্ত যাইয়া অবশেষে 
বলিতে বাধ্য হইয়াছেন-__ 
“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 
হবিষা কৃষ্ণবর্ধেব ভূয় এবাভিবর্তে।।” (মনুসংহিতা, ২১৪) 
_ কামনার পরিপূর্তির দ্বারা কামনাকে প্রশমিত করা যায় 
না; অগ্নিকে কি কখনো ঘৃতাহুতির দ্বারা নির্বাপিত করা 
সম্ভব? অর্থাৎ “ত্যাগের মে ভোগের উৎসব'__ ইহাই 
ভারতের “আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার'। পাশ্চাত্য আদর্শকে 
নিজেদের আদর্শ বলিয়া ভাবিলে এই জাতির অবলুপ্তির 
পথ প্রশস্ততর হইবে। বরং পাশ্চাত্যের মানুষ ত্যাগের মন্ত্র 
শিখিবার জন্য, প্রশান্তি লাভ করিবার জন্য আজ 
ভারতবর্ষের দিকে তাকাইতেছে। [ক্রমশ] 

















£] শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তার সম্বন্ধে যেসকল 
£| তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি 
; | সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাস্ত দাস ১৩৫৯ 
: | সালে “সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ 
:| প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে 
£] পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ 
£ | সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, 
: | সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্ুত্রিত করা হলো। আশা 
| করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।__ সম্পাদক 


আচার্য্য কেশবান্্র, মার্চ ১৮৭৫ 


£  পরমহংস রামকৃষ্ণ দিন দিন প্রগাঢ় শ্রীতিবন্ধনে কেশবচন্দ্রের 
; সহিত আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। কেশবচন্দ্রের গৃহে আগমন 
: করিয়া তাহার সহিত রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ করা এবং কোন একটি 
: উপলক্ষ্য হইলেই কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণ-সহ তাহার বসতিস্থলে 
: গমন করা একপ্রকার নিত্যকৃত্য হইয়া পড়িয়াছে। কেশবচন্ত্রকে 
; দেখিলে রামকৃষ্তের ভাবপ্রধান চিত্ত একেবারে উথলিত হইয়া 
: উঠিত। সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি আর সাস্ততে থাকিতে পারিতেন 
: না, অনস্ত আসিয়া তাহার হৃদয়কে এমনি অধিকার করিয়া 


: এলোমেলো এবং মুচ্ছিতাবস্থা উপস্থিত হইত। অনেকক্ষণ পরে 
: সংবিৎ লাভ করিয়া এত কথা বলিতেন যে, আর কাহার প্রায় কথা 
: বলিবার অবসর থাকিত না। ভাবের পর ভাবের সমাগম হইত, 
: তাই অন্যের কথা বন্ধ করিয়া দিয়া আপনি কথা বলিতেন.. 
; উৎসব হইয়া গিয়াছে, তাহার কয়েকদিন পর হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া 
: রামকৃষ্ণ ব্রহ্মামন্দিরে আসিয়া উপস্থিত ব্রন্মামন্দিরে কেহ উপস্থিত 


: যে, প্রবেশমাত্র স্থানের পবিভ্রতা ও গান্তীর্য তাহার হাদয়কে 
: আসিয়া অধিকার করিল; আর যখন স্মরণ হইল, এখানে বসিয়া 
; এত লোক পরব্রহ্মোর উপাসনা করিয়া থাকেন, তখন তিনি 
: আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। রামকৃষ্ণ ইহার পূর্বে আর 


: কখনো ব্রন্মামন্দির দর্শন করেন নাই। 
: (গরছলেখক- উপাধ্যায় গৌরগোবিদ্দ রায়) 
কেশবচরিত, ১৮৮৫ 


;_ উভয়ের [ত্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবের] যোগে ধর্মজগৎ অনেক : 
? বিষয়ে উপকৃত হইয়াছে। হিন্দুধর্মের শাখা প্রশাখার মধ্যে যেসকল 
চন শা 


 ব্রান্মাসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। যে ধর্ম একসময়ে নিতাস্ত: 
; কঠোর নীরস ছিল, এইরূপে তাহা সরস ও অত্যত্ত সরল হইল: 
; কোথায় বৈদাস্তিক জ্ঞানবিচার, আর কোথায় মাতার সঙ্গে শিশুর : 
; কথোপকথন। আরাধনা প্রার্থনায় গ্রাম্যকথার চলন এই সময়: 
: হইতে আরম্ভ হইয়াছে। (এহলেখক-_ চিরজীব শশা” বা! 
: ট্রেলোক্যানাথ সান্যাল) : 


কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা 
রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় একদিন আদি সমাজ দেখিতে : 


: গিয়াছিলেন। সেখানে তিনজন উপাসনা করিতেছিলেন।; 
: পরমহংস উপাসনার পর বলিলেন £ : 
: একজনকে দেখে বুঝিতে পারিলাম ইঁহারই হইয়াছে।” তারপর ; 
তিনি কেশবের সঙ্গে ভাব করেন। তারপর থেকে আমাদের 
! বাড়িতে আসিতেন, এ তেতলার ঘরে প্রথম আমি তাহাকে দেখি।: 
: কেশবের কাছে এসে তিনি কেশবের হাত ধরে নাচিতেন ও গান: 
; গাহিতেন। আর একদিন কমলকুটীরে মাঘোৎসবের সময় বরণের : 
; দিন সংকীর্তনের পর আমি বলিলাম £ 
; তিনি খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন ঃ “হাঁ, মা বলিয়া দিয়াছিলেন, ; 
: কেশবের বাড়ি থেকে একখানি জিলিপি খেয়ে আসিস।” আমি: 
: একখানি জিলিপি দিলাম, তিনি হাত কাৎ করিয়া লইয়া খাইলেন 
: (তিনি হাত সোজা করিতে পারিতেন না)। তারপর যখন চলিয়া: 
যান, কেশবকে বলিলেন £ “দেখ কেশব, আমি যখন আসি, মা; 
ৃ : খেয়ে এসো।” ” তখন সেখানে কুলপীওয়ালা ছিল না, কেশব 
: ফেলিতেন যে, তিনি নিকটে আসিয়াই বিহূল হইতেন, কথাসমুদয় : কুলগী কোথায় পান ভাবিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ একজন: 
: কুলপীওয়ালা আসিল; একটি কুলপী কেশব দিলেন, তিনি খুব : 
: আহাদ করিয়া খাইলেন। সেই বরণের দিন সংকীর্তনের সময় ; 
: কেশব ও পরমহংস অনেকক্ষণ হাত ধরাধরি করিয়া নাচিলেন।; 
; কীর্তন শেষ হইয়া! গেলে তিনি আমায় বলিলেন £ “দেখ মা, তোর 
; যত নাড়িভুড়ি নিয়ে পৃথিবীর লোকে এর পরে নাচবে। তোর এই: 
র : ভাগ্ড থেকে এই ছেলে বেরিয়েছে।” 
: প্রবেশ করিয়াই মুষ্ছা। যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি : 


“এই তিনজনের ভিতর : 


“আপনি কিছু খান।”: 


তাহাকে আমার বড় ভাল লাগিত। আমি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে? 
যাইতাম। তিনি যে কত ভাল ভাল কথা বলিতেন, তাহা এখন: 


আমার সব মনে নাই। একবার বলিয়াছিলেন £ “দেখ মা, ভায়ে : 
: ভায়ে দড়ি ধরে মাপে আর বলে, এই দিকটা তোর আর ওই: 
; দিকটা আমার। কিন্তু কার জায়গা মাপছে আর কেই বা নেয়,; 
; সেটা কিছু ঠিক করে না।” আর একদিন দক্ষিণেশ্বরের বাগানে : 
1 আমি ও কেশব যি, তিনি অনেক কথার পর আমায় বলিলেন ঃ: 
? “দেখ, মা, আমি অনেক কষ্টে মাকে ধরেছি, কিন্তু কেশবের সঙ্গে : 
£ মিশে সেটুকু যায়, বুঝি আমি শেষে এসে নিরাকারে পড়ি।” এই; 
? রকম যে কত কথা হইত তার শেষ নাই। কিন্তু এখন সব মনে : 
; আসিতেছে না।” (এ্রহসম্পাদক-_ যোগেন্দ্রলাল খান্তগীর) . : 


সঙ্কলন 0 জলধিকুমার সরকার 
৪০০ 





11১ || 
্রীশরীদুর্গা সহায় ৃ 
মহলা পোঃ (মুর্শিদাবাদ) : 


১৪।৬। (১৯)২৭ 


বিনোদেশ্বরবাবু 

সামির তিনটি রব সমছিত তোমার এক পর আমি কু পূর্বে কলিকাতা পাযাছিলাম। পরার তিনটি 
: উত্তম। ৬সমীপে [ঈশ্বর সমীপে] আমার এই প্রার্থনা যে উহা সাফল্যমণ্ডিত হউক। 

আমি গত রবিবার রাব্রের গাড়ীতে এখানে নিরাপদে আসিয়া পৌছিযাছি। আশ্রমের সংবাদ শুভ। আমিও বর্তমানে! 
রনি রিদািিরাবকসিন নানান 
: ইতিহাস' দিয়াছিল। উহা কি তোমার কাছে পাঠাইবে? 

তোমরা সকলে আমার স্্েহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি। 


শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীঅখণ্ডানন্দ 
11২1 
শরীশ্রীদুর্গা সহায় : 
আশ্রম সারগাছি : 
২১। ২। (১৯)৩৬ নর 


পরম শুভাশীর্বাদমস্ত্রঃ 

পরে সমাচার এই যে, তোমার পত্র পাইয়া; 
বিস্তারিত সমাচার অবগত হইয়াছি। শ্রীশ্রীঠাকুর : 
তোমাদের মনোবাঞ্থা পূর্ণ হোক [করুন] এবং তাহার: 
কৃপায় তোমাদের সকল অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হোক।? 
ইহাই আমার সতত প্রার্থনা জানিবে। 

আমি আগামী রবিবার মঠে যাইব। অভয় ও! 
আর কয়েকজন আমার সঙ্গে যাইবে। মঠ হইতে : 
আবার খুব শীঘ্রই এখানে ফিরিয়া আসিব। 

অভয়বাবাজী আসিবার পর হইতেই আবার: 
সেবাশুশ্রীষার সুব্যবস্থা হইয়াছে। বর্তমানে আমার ; 
যেরূপ অবস্থা তাহাতে উহার মত সেবক না থাকিলে : 
3 চলে না। আমার সেবা এখানে যাহারা করিত, : 
শিশির | তাহারা সেবার অর্থ বুঝে না। 
সৌরী নিন তোলো নার লিলির তা 





শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীঅখণ্ডানন্দ 


চে ১০৪তম বর্ষ--€৫ম সংখ্যা ৩১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ 0 মে ২০০২ রর 






পুত ক্রম কামলা পতিত মহান্হ্াকে সিঞ্ধিত 





বেলুড় মঠ 
৫1 ৩।(১৯)৩৫ 

: সুতরাং নীচে নামেন না। আপনারা তাহার শুভাশীর্বাদ জানিবেন, শ্রীমান-শ্রীমতীদের জানাইবেন। ৃ 
ৃ আমি আজকাল ভাল আছি, কবিরাজ মহাশয়ের উষধ নিত্য খাইতেছি আরও কিছুদিন খাইব ইচ্ছা আছে, যাহাতে : 
: সম্পূর্ণ অসুখ সারিয়া যায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। গঙ্গায় স্টামারে রোজ বেড়াই। আজকে ৬শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা, 
: সকাল হইতেই বৃষ্টি হইতেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ৃ 
ৃ রানিং বাগ জনা সানন এটি নানার রারািগানািডি রিয়াদ 
: সংবাদ। : 
ৃ মঙ্গলাকাঞ্মী, আপনাদের : 


শ্রীসুবোধানন্দ 


চি উর এ নিবি এ তারি 
মতা] ইন্দুবালা দাশভিজকে শিিত 





শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন 
পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া: 

নী ৯। ১।(১৯)৩৮ 
3৪ মায়ী তোমার পত্রে বিস্তারিত অবগত হইলাম এবং তুমি; 
| ও গোপাল অনেকটা ভাল আছ জানিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছি।: 
শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের কৃপায় তোমরা সম্পূর্ণ নিরাময় হও এবং: 
পর শাস্তি ও আনন্দে থাক। 
্ উপস্থিত আমার শরীর ভাল এবং পূর্বের ন্যায়ই আহার : 
টি এবং সকাল বিকালে মঠেই বেড়াইতেছি। তুমি ও বাসাস্থ সকলে : 
ঞ& আমার আত্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানিবে। মহাপুরুষজী ও: 
করুন। ৃ 
গৌরী, কনক ও মালতী, আনু এবং সাধনা প্রভৃতি: 
সকলের পত্রই আমি পাইয়াছি। তাহারা ভালই আছে। ইতি : 

তোমাদের মঙ্গলাকাক্ক্ষী 
শ্রীসুবোধানন্দ 





£ সমাধি, তপস্যা ও মন্ত্রজপ-_এই তিন উপায়ে যে 
; সিদ্ধিলাভ করা যায় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কোন কোন ; 
ব্যক্তির মধ্যে জন্ম হইতেই সিদ্ধাই দেখা যায়। কোন কোন ; 
: দ্রব্গুণে মানুষের “সিদ্ধাই' অর্থাৎ [059০1)1০ [১০৮/০1 হইতে : 
: শুনা যায়। “সিদ্ধি” সম্বন্ধে স্বামীজী বলিয়াছেন ঃ 
? 01 [708551”- সাধনায় কোন একটা সিদ্ধিলাভ হইলে 
? সাধকের উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। তবে সাধারণত দেখা যায়, 
: যাহারা চিত্তশুদ্ধির সাধনরূপে নিষ্কাম কর্ম, ঈশ্বর-উপাসনা 
: এবং অধ্যাত্মশান্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া যোগে প্রবৃত্ত হন, 
: তাহাদের কোনপ্রকার সিদ্ধি হইলে তাহারা আর অগ্রসর না 
: অধঃপতন হইতেও দেখা যায়। 

;  “সিদ্ধি' দুই প্রকার-_ প্রথম জ্ঞানাত্মবক, দ্বিতীয় ক্রিয়াত্মক। 


: বুঝিবার ক্ষমতা লাভ হয়। কেউ কেউ নিজের এবং অন্যান্য 
: সকলের অতীত ও ভবিষ্যতের কথা নিশ্চিতরূপে জানিতে 
: পারেন। দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধি সাধারণত ছয় প্রকার-_মারণ, 
: উচাটন, বশীকরণ, স্তন, স্বস্ত্যয়ন ও বিদ্বেষণ। 

: তবে সিদ্ধির অস্ত নাই, অষ্টসিদ্ধির কথা তো সকলেই 
: জানে। অস্টাঙ্গ যোগের সাধনার দ্বারা এমন কোন কর্ম নাই 


: জানা যায় না। যদিও বর্তমানে যোগসাধনার কোনকিছুই 
: দেশে প্রচলিত নাই, তথাপি রোগ ভাল করা, ভবিষ্যৎ বলা 
: প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে জনসাধারণ, এমনকি আধুনিক 


: হয় এবং কোন স্থলে কাহারও অল্প-স্বল্প সিদ্ধি আছে কিনা 
নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। 


৩ যেমন সুত্রে মণিসমূহ গ্রথিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই পরিদৃশ্মান জগৎ আত্মভূত আমাতে অনুস্যুত ও বিধৃত রহিয়াছে। 


ণ)115500175 : 


জাত্যস্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।।২।। : 

প্রকৃতির আপুরণের ঘারা এক জাতি অন্যা এক জাতিতে: 

রিশত হয়। 
নিমিত্বমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্ত 

ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।1৩।। : 

সং ও অসং কর্ম প্রকৃতির পারিণামের সাক্ষাৎ কারণ নয়,: 


: উহা কেবল বাধাগুলি দূর করিয়া দেয়, যেমন কৃষক জলের: 
: গতিপথের বাধা দূর করিয়া দিলে জল হাভাবিকভাবে: 
; প্রবাহিত হয়। : 


: করিয়া থাকি। এই সম্বন্ধে মানুষের ধারণা এত ভ্রমাত্মক যে, 
কেহ কেহ “ভগবানের ইচ্ছায় সব হয়”, কেহ বা “কপালের: 
: লেখা'ই ইহার কারণ মনে করে। অতি অল্পসংখ্যক লোকের; 


ধারণা-_নিজের কর্মফলেই উন্নতি-অবনতি হইয়া থাকে।: 
? এই বিষয়টি আমাদের জানা অত্যাবশ্যক। এখানে দুইটি সৃত্ে : 
£ ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝানো হইল। : 

মহর্ষি পতগ্রলি বলিতেছেন, মানুষের জীবনে যে উন্নতি-: 


; অবনতি দেখা যায় তাহা জীবের স্বভাব অর্থাৎ স্বরূপের ; 
; প্রকাশ ও অপ্রকাশ মাত্র। এই জগতের সমস্ত বস্তকে আমরা: 
খণ্ড খণ্ড বিভক্ত দেখিতে পাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জগতের : 
; সকল বস্ত এক অখণ্ড সত্তায় অবস্থিত। গীতায় আছে, “ময়ি : 
; সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।”” 
; ভেদবৈষম্যের দিক হইতে মন সরাইয়া ভিতরের অখণ্ড 
' সত্তার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই ভিতরে সমষ্টির: 
: এশ্বর্য প্রকাশিত হয়। 
: প্রথম প্রকার সিদ্ধিতে দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, অন্যের চিস্তা : 


আমরা মনে করি, মানুষের পুরুষকার ও তপস্যাই: 


: উন্নতিপথের বাধাগুলি দূর হয় মাত্র। শক্তি ভিতর হইতেই: 
; আসিয়া থাকে। যেমন, কোন জলাশয় হইতে নিকটবর্তী: 
; জমিতে জল আনিতে হইলে এ জলাশয় ও ক্ষেত্রের মধ্যে যে: 
: মৃত্তিকারাশি বাধাম্বরূপ উপস্থিত থাকে তাহা সরাইয়া দিলে : 
: উন্মুক্ত স্থান পাইয়া জল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে। : 
: যাহা করিতে পারা যায় না, এমন কোন বিষয় নাই যাহা 


; সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া যায় এবং পুরুষকার অবলম্বন: 
; করিবার অবাধ উৎসাহ উপস্থিত হয়। এইজন্য এই তত্টি: 
ৃ ; সকলের জানা একাস্ত প্রয়োজন। স্বামীজী তাই বলিয়াছেন £: 
? শিক্ষিতগণও বিশ্বাসবান। তাহার ফলে বহু লোকই প্রবঞ্চিত : 


41500080101) 15 0176 1710110651811011 0 010 79050001 : 


£ 817620) 17 1781. [২61181017 15 110 17791165181101) ০1 
£ 0১601111119 21767809111 191, : 


(গীতা, ৭ ৭)? 


৮ ১০৪তম (০৪তম বর্ষ-€ম সংখ্যা. সংখ্যা [1 জৈষ্ঠ ১৪০৯ এ মে ২০০২, ১৪০৯ শ মে [1 জৈষ্ঠ ১৪০৯ এ মে ২০০২, রর 


নির্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ।181| 
£ যোগী নিজের অহংভাব হইতে একাধিক চিত্ত বা মন : 
; করিতে পারেন। 
£  প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিন্তমেকমনেকেযাম্।।৫|। 
£ যিও পৃবোর্তি সু্ট মনগুলির কাজ বিভিন্ন, কিন্ত এক 
: আদি মনই ইহাদের নিয়ডা। 
£ মন্তব্যঃ বিদ্যামায়ার সাহায্যে ব্রন্দা একটি অংশে 
' নিজেকে বহুধা বিভক্ত করেন, প্রত্যেক অংশ এক-একটি 
: জীব। ইহার অর্থ__জীবের সম্মুখে একটা আবরণের মতো 
; বস্তু আসিয়া উপস্থিত হয় এবং জীব এদিকে তাকাইয়া 


: তাহার পর কোটি কোটি বংসর ধরিয়া এ আবরণের মধ্যে 
? দেখে, কিন্তু তাহার বোধ হয়-_এই পরিবর্তন ও পরিণাম 
? তাহারই ইইতেছে। ইহাই জীবের জীবন। 

: জীব এই মায়ার খেলা দেখিবার জন্য এত আগ্রহ 
: অনুভব করে যে, এ খেলা শেষ না হইলে তাহার স্ব-স্বরূ'প 
' জ্ঞান কিছুতেই ফিরিয়া আসে না। খেলার শেষদিকে 
: খেলাটি খুব জমিয়া উঠে। তাহার ফলে সুখের সহিত 
অপরিসীম দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। খুব কষ্ট পাইলে 
; জীবের মনে মাঝে মাঝে এই চিন্তা উঠে যে, এই জীবন না 
: থাকিলেই ভাল হইত। জীবের এই বেদনা দূর করিবার 
জন্য শাস্তিলোকের সংবাদ ও তথায় যাইবার উপায় 


শাস্ত্রের মাধ্যমে। অতি অল্পসংখ্যক লোকের কানেই এই 
: সংবাদ পৌঁছায়। যাহারা শুনিতে পায় তাহারাও এ পথে 
: যাইব যাইব ভাবিয়া অনেক জন্ম কাটাইয়া দেয়। যাহারা 


: মুক্তিলাভের যোগ্যতালাভ করিয়াও বহু সাধক এইভাবে 
: ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। দেবতাদের প্রলোভনের কথা 


যাহা বলা হইয়াছে তাহা এ পূর্বসংস্কারের অন্য একরূপ 
প্রকাশ মাত্র। 


; জন্য সিদ্ধযোগীরা একটি অস্তূত উপায় অবলম্বন করিয়া: 
থাকেন। যেসকল অপূর্ব বাসনার টান চিত্তে থাকে; 


: সেইসকল বাসনা ভোগ করিয়া নিঃশেষ করিবার জন্য: 
! তাহারা নিজ সত্তা হইতে কতকগুলি জীব নির্মাণ করেন: 
; এবং 
? অভুক্ত ভোগ্যগুলি ভোগ করিয়া তাহাদের সংস্কাররাশি: 
: ধ্বংস করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ছোট ছোট ভোগ-: 
: বাসনা একটু ভোগ করিয়া ত্যাগ করিতে হয় এবং বড়গুলি: 
; বিচারের দ্বারা ত্যাগ করিতে হয়। পুরাণে আছে, যোগীরা: 
: : “নির্মাণ দেহ' অবলম্বনে ভোগ শেষ করিতেন। ৃ 
: থাকিতে থাকিতে নিজের স্বরূপ একেবারেই ভুলিয়া যায়। : 


তাহাদের (এসকল জীবের) দেহ-মনের সাহায্যে: 


পূর্ব সংস্কারের প্রেরণাতেই মানুষের জন্ম হয়। কিন্ত 


: এই নির্মাণদেহধারী জীবের পিছনে তো তাহার নিজের: 

; কোন সংস্কার নাই, তাহা হইলে তাহাদের দেহমন কিরূপ: 
: তৈরি হয়? ঝষি বলিতেছেন, এই জীবগণের কোন পৃথক: 
: সন্তা নাই, ইহারা যোগীর খেলার পুতুলের মতো-_: 
: নির্মাতাকে খেলা দেখাইয়া থাকে মাত্র। পূর্বেই বলা: 
: হইয়াছে, সিদ্ধপুরুষ প্রকৃতির উপর প্রভূত কর্তৃত্বলাভ: 
; করেন। তিনি নিজসত্তা হইতেই যেন (“অস্মিতামাত্রাৎ') এই; 
; নির্মাণদেহগুলি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এইসব দেহের: 
: সাহায্যে তাহার ভোগের কৌতৃহল মিটিয়া গেলে জীবগুলি: 
: শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। ব্যাপারটি স্বপ্নের মতো। যেমন: 

স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নাই, কিন্ত সস্কাররূপে; 

: তাহা থাকে। 

: পরব্রহ্মা জীবের নিকট প্রেরণ করেন মহাপুরুষ ও নানা : 


এই ব্যাপারটি অত্যত্ত অদ্ভূত ও অসম্ভব বলিয়া মনে; 


 হয়। কিন্তু পূর্বেই বারবার বলা হইয়াছে, জগতের প্রকৃতি; 
: মহামায়া যোগীর অনেকাংশে অধীন হইয়া যায় এবং: 
: সেইজন্য তাহারা অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারেন।: 
: প্রবলবেগে সাধনপথে অগ্রসর হয়, অতীত লক্ষ জন্মের ; 
: সংস্কাররাশি তাহাদিগকে পিছন হইতে টানিতে থাকে। : 


তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্‌।।৬।। 
বিভিন চিভের মধো যে চিত সমাধিলাভ করছে 


: তাহা বাসনাশূন্য। 
অতীত সংস্কারের প্রাবল্যে স্ব-স্বরূপ জ্ঞানের নিকট হইতে : 
: সেইসকল কথার সারমর্ম এই যে, স্ব-স্বরূপ চিস্তা করিতে; 
; করিতে মন সম্পূর্ণ সমাহিত হওয়ার পর ব্যুথিত হইলে সিদ্ধ: 
; করা বীজের ন্যায় পূর্বসংস্কার-বর্জিত যে চিত্ত অনুভূত হয়, 


এই অতীত সংস্কারের শক্তি সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় করিবার ; তাহাতে বাসনার লেশমাত্র থাকে না। [ক্রমশ] (চোদ্দ) 


মন্তব্য £ ব০০৮ জরিনা ব্রন 


£ ৪ 'নির্মাণচিত্ত' প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ কৈবল্যপাদ'-এর ৪ সংখ্যক সূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিষয়টি সহজভাবে বুঝাইয়াছেন ঃ “যোগিগণ : 
শর শী করমক্ষ় করিবার জন্য “কাব্য অর্থাৎ একসঙ্গে বহু দেহ সৃজন করেন। এইসকল দেহের জন্য হারা তাহাদের অস্মিতা বা অহংতত্ হইতে; 
? অনেকগুলি মন সৃষ্টি করেন। তাহাদের মূল চিত্তের সহিত পৃথগত্ বুঝাইবার জন্য এই নির্মিত চিততসমূহকে 'নির্মাণচিত্ত' বলা হয়।" 

; পরবর্তী (৫) সূত্র ব্যাখ্যায় স্বামীজী বলিয়াছেন £ “ভিন্ন ভিন্ন মন ভিন্ন ভিন্ন দেহে কার্য করে, এগুলিকে 'নিরমাণচিত্' এবং এই শরীরগুলিকে; 

: “নির্মাণদেহ' বলে; অর্থাৎ বিশেষভাবে নির্মিত শরীর ও মন।... যে-উপাদান হইতে এই বৃহৎ ব্রদ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, এই নির্মাণচিত্তও সেই উপাদান 

: হইতে নির্মিত।... অস্মিতাই সেই উপাদান, সেই সৃষ্ষ্মবস্ত, যাহা হইতে যোগীর এই নির্মাণচিত্ত ও নির্মাণদেহ প্রস্তুত হয়। সুতরাং যখনি যোগী প্রকৃতির 

; এই শক্তিগুলির রহস্য অবগত হন, তখনি তিনি অস্মিতা নামক উপাদান হইতে যত ইচ্ছা মন ও শরীর নির্মাণ করিতে পারেন।”-_সম্পাদক 


৬। কৃষি ও শিল্পের একযোগে উন্নয়ন 


ৃ রতে হলে কৃষি ও শিল্পের একযোগে উন্নয়ন 
: দূরকার। তাই তিনি চেয়েছিলেন কৃষি উৎপাদন বাড়াতে, 





একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। শিষ্য শরচক্্ 
: মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর-_চাকরি-গুখুরি 
? করে নয়, নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে নিত্যনতুন 
পন্থা আবিষ্কার করে।” সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আজ থেকে এক 


প্রযুক্তিকে কৃষিক্ষতরে কাজে লাগাতে। 


; আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে- প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্ত- 
: নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।” তবে যন্ত্রশিল্পের সমর্থক হলেও 
:স্বামীজী ক্ষুত্রশিক্পকে অবহেলা করেননি। কিন্তু সেজন্য 
: গান্ধীজীর মতো শুধু চরকা বা কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভর 
: করে থাকার পক্ষপাতি তিনি ছিলেন না। শিল্পায়ন বলতে 
: স্বামীজী বৃহৎ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণই বুঝতেন। তার 


: আমরা (বিদ্যুৎ ও অন্যান্য) শক্তিকে সংগঠিত করে ব্যবহার 
; করতে সমর্থ হই। এ-জিনিস কিছুটা আমাদের পাশ্চাত্য 
: থেকে শিখতেই হবে।” প্রথমবার আমেরিকা যাত্রাকালে 
: সহযাত্রী জামসেদজী টাটাকে তিনি এব্যাপারে উৎসাহ দেন। 
: তিনি আরো বলেন যে, মাড়োয়ারিরা ব্যবসায়ে টাকা খাটিয়ে 
: সামান্য লাভ করে। যদি তারা ইউরোপীয়দের পকেট 
: ভরাবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে কতগুলি ফ্যাক্টরি ও ওয়ার্কশপ 
: সুদূরপ্রসারী মঙ্গল হতো। অবশ্য স্বামীজী বৃহৎ যন্ত্রশিঙ্গের 
: অন্ধ সমর্থক ছিলেন না। তাই তিনি বলেছেন যে, অক্নস্বল্প 
যন্ত্রপাতি ভাল, কিন্তু বেশি যন্ত্র মানুষকে যাস্ত্রিক করে ফেলে। 
; বৃহদায়তন উৎপাদনে, বিশেষ করে যাস্ত্িক সভ্যতার 
পা 


শ 
সম্পদ কেীভূত হয--আমেরিকায় এবিহয়টি তার দুডি 
; এড়ায়নি। বৃহদায়তন শিল্পের এই ক্রটি সম্পর্কে স্বামীজী; 
; সহানুভূতির অভাব ছিল না। : 


৭। জাতীয় উন্নয়নে মানুষের গুরুত্ব সর্বাধিক. ? 
উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোন বস্তু অপেক্ষা: 


: মানুষকেই স্বামীজী সবচেয়ে মূল্যবান বলে মনে করেছেন।: 
; তিনি জানতেন, সৎ ও চরিত্রবান মানুষ ব্যতীত কোন; 
 উন্নয়নই সম্ভব নয়-_“বিশ্বজগতে এই মানবদেহই শ্রেষ্ঠ দেহ: 
£ এবং মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষ সর্বপ্রকার জীবজ্ত হইতে, 
এমনকি দেবাদি হইতেও উচ্চতর। মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর; 
£ আর কেউ নাই।” তার মতে জগতে সমুদয় ধনরাশির চেয়ে : 
£ মানুষ হচ্ছে বেশি মূল্যবান। জগতের ইতিহাস হলো-_: 
: সঙ্গে সঙ্গে শিল্োন্নয়ন এবং এই দুয়ের সুষ্ঠু সমন্বয়, যাতে : 
; ইতিহাস। তাই তিনি বলছেন ঃ “টাকা-ফাকা সব আপনা-: 
; আপনি আসবে। মানুষ চাই, টাকা চাই না। মানুষ সব করে, 
: টাকায় কি করতে পারে? মানুষ চাই-_যত পাবে ততই: 
: ভাল।” “মানুষ হও, রামচন্দ্র! অমনি দেখবে ওসব বাকি; 
 আপনা-আপনি গড়গড়িয়ে আসছে।” “মানুষ চাই, মানুষ: 
: চাই; আর সব হইয়া যাইবে ।” 
; টাকায় মানুষ করে- একথা কবে কোথায় শুনেছিস?” 
;  স্বামীজী ভারতে শিল্পায়নের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি 
: বলেছিলেন, দরকার হলে বিলাসন্রব্যও উৎপাদন করতে ? 


পবিত্র, গম্ভীর, চরিত্রবান এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন কয়েকটি মানুষের 


“মানুষেই তো টাকা করে।; 


৮। দরিদ্র জনসাধারণকে অবহেলা করাই 
ভারতের জাতীয় পাপ ৃ 
স্বামী বিবেকানন্দ জানতেন যে, দরিদ্রের কুটিরেই: 


: নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার ওপর। তাই তিনি: 
; বলছেনঃ “আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে : 
; অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তা-ই: 
?£ আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ।” এরই প্রতিকারকল্পে: 
: : তার নির্দেশ-__“যদি 1০৮৩ ০1855-দের ০০৪০1) দিতে : 


পার, তাহলে উপায় হতে পারে... বড়মানুষেরা কোন্‌ কালে: 


; কোন্‌ দেশে কার কি উপকার করেছে? সকল দেশেই বড়; 
? উচ্চারিত সেই বাণী-_“ভুলিও না-_নীচ জাতি, মুর্খ, দরিদ্র, 
? অজ্স, মুটি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই!” “এ যারা: 
: চাষাভুষা-তাতি-জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য-_বিজাতি-: 
: না।” স্বামীজী মনে করতেন, যদি ৃ 
; তথাপি সকলের পক্ষে সমান সুবিধা থাকা উচিত। কিন্তু যদি: 
; কাউকে অধিক, কাউকে কম সুবিধা দিতেই হয়, তবে: 
: বলবান অপেক্ষা দুর্বলকে অধিক সুবিধা দিতে হবে। অর্থাৎ! 
? চগডালের বিদ্যাশিক্ষা যত আবশ্যক, ব্রাক্মণের তত নয়। তিনি: 


বলিতেন, যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক, : 


&. ১০৪তম [১০৪তম বর্ষ-৫ম সংখ্যা. সংখ্যা [000 জষ্ঠ ১৪০৯ 0 মে ২০০২ ১৪০৯ [000 জষ্ঠ ১৪০৯ 0 মে ২০০২ ২০০২ রর 


£চণ্ডালের ছেলের দশজনের আবশ্যক। তার মতে, 
? জীবনগঠনের পদ্থা। নিজের পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে 
'স্বামীজী তার গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখছেন ঃ 
; বেড়াচ্ছে--কোন্‌ কাজ করে? তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ 
: পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে 
: বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, [18, ০৪10018, 6105 
: কালে মঙ্গল হতে পারে কিনা?” তিনি বারংবার বলতেন ঃ 
: “যদি পর্বত মহম্মদের নিকট না-ই আসে, তবে মহম্মদকেই 
: নিকট পৌঁছিতে না পারে (অর্থাৎ নিজেরা শিক্ষালাভে 
: তৎপর না হয়), তবে শিক্ষাকেই চাবির লাঙলের কাছে, 
: মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে যাইতে হইবে। 
ৃ ৯। উন্নয়নে জনসাধারণের অংশগ্রহণ 


: পারে-_একথা স্বামীজী বিশ্বাস করতেন না। তিনি প্রকৃত 


: করেছেন__“সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না, এই তুমি 


: সকলকে পথ দেখাই?” জনগণকেই শক্তির উৎস বলে 


: শক্তির আধার প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই 
: শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে 


: বিখ্যাত বাণী ঃ “তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন 
: ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, 
: জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির 
: দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক 
: কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় 
: জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহত্র সহশ্র বৎসর 


: সহিষুল্তা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে-_তাতে পেয়েছে 
: অটল জীবনীশক্তি।... এত শাস্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, 
: এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের 
বিক্রম!!! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার 
উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।” 
১০। নারীজাতির শিক্ষা এবং অংশগ্রহণ 

নারীজাতির উন্নতিসাধন এবং জাতীয় উন্নয়নে তাদের 
অংশগ্রহণের ওপর স্বামীজী সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
তিনি মনে করতেন, স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হলে ভারতের 
কল্যাণের সম্ভাবনা নেই। এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নয়। 


; আর এই কারণেই তর ্তম্ঠস্থাপনের প্রথম উদ্যোগ। তিনি; 
; বলছেন ঃ “মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে-; 
: দেশে যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সেই দেশ-_সে-জাত : 
: কখনো বড় হতে পারেনি, কম্মিন্‌ কালে পারবেও না। তোদের : 
: জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এইসব: 
? শক্তিমূর্তির অবমাননা করা।” স্বামীজী মনে করতেন, এই: 
 স্ত্রীজাতির অভ্যুদয়ের জন্যই রামকৃষ্ণবতারে স্ত্রীগুরু গ্রহণ, : 
: নারীভাবে সাধন, মাতৃভাব প্রচার। ভারতে পুনরায় সেই: 
: মহাশক্তি জাগাতে শ্্রীশ্রীমায়ের আগমন। তিনি চেয়েছেন: 
: মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে এই সুপ্ত শক্তিকে: 
: বলছেন £ “ কন্যাপ্েবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিত্ুতঃ'__: 
! ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্যন্ত ব্রন্দাচর্য করে বিদ্যাশিক্ষা: 
; আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।” হরিপদ মিত্রকে লেখা এ: 
সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ব্যতীত দেশের উন্নয়ন হতে : 


চিঠিতেই আমেরিকার মেয়েদের কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী 


; বলছেন ঃ “আর এদের মেয়েরা... ২৫ বংসর ৩০ বৎসরের : 
জাতি বলতে এই আপামর জনসাধারণকেই লক্ষ্য : 
: স্বাধীন।” “মনুসংহিতা'র একটি শ্লোক, যেটি স্বামীজীর মুখে : 
; আমি দশজন বড় জাত!!! আর যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা 
; হইলেও তোমার আমার কি অহঙ্কার যে, আমরা অন্য : 


কমে কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায়: 


_-ঘত্র নার্যস্ত পৃজ্যন্তে রমস্তে তত্র দেবতাঃ”-_যেখানে : 


 স্ত্রীলোকেরা পৃজিতা হন, সেখানে দেবতারাও আনন্দ করেন। : 
:নির্দে করে স্বামীজী বলেছেন ঃ “সমাজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠান গঠন ৃ 
' বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক বা বাহুবলের দ্বারা, সে- : 


১১। সঙ্ঘবন্ধভাবে : 
স্বামী বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন, দেশ ও জাতির উন্নয়নের : 


: জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। একক প্রচেষ্টা অপেক্ষা: 
: তাহা দুর্বল।” তাই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রসঙ্গে স্বামীজীর সেই ; 


দেশ ভ্রমণ করে তার এই ধারণা আরো দৃঢ়মূল হয়। তাই: 


: তিনি চেয়েছেন ত্যাগ ও সেবার আদর্শে গঠিত সুশৃঙ্খল সঞ্,! 
: যা দেশ ও দশের কল্যাণে করবে আয্মোৎসর্গ। ১৮৯৭ : 
খ্রিস্টাব্দের ১লা মে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে : 
: আমার ধারণা হয়েছে, সঞ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে: 
: পারে না।” স্বামীজী বারংবার নির্দেশ দিয়েছেন সঙ্ঘবদ্ধভাবে : 
: অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে--তাতে পেয়েছে অপূর্ব : 
: 58007 (সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য করিবার) শক্তির একেবারেই: 
? অভাব। এ এক অভাবই সকল অনর্থের কারণ। পাঁচজনে: 
: মিলে একটা কাজ করিতে একেবারেই নারাজ। 018911-: 

: 58097-এর প্রথম আবশ্যক ০১০৫/০1০৪ (আজ্ঞাবহতা)। : 

; আমেরিকা থেকে মাদ্রাজী ভক্তদের 
: পেরুমলকে স্বামীজী লিখছেন £ ““সঞ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার : 
: ভাবটা আমাদের চরিত্রে একেবারে নেই, এটা যাতে আসে-_: 
: তার চেষ্টা করতে হবে। এটি করার রহস্য হচ্ছে ঈর্ষার: 
; অভাব। সর্বদাই তোমার ভ্রাতার মতে মত দিতে প্রস্তুত: 


কাজ করার জন্য-_-“তোমাদের জাতির মধ্যে 0158171-; 


উদ্দেশে আলামিঙ্গা: 
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: তার চেষ্টা করতে হবে। এটাই স্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার গুপ্ত 
: রহস্য।” হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লেখা একটি পত্রে 
: আমি এই যুবকদলকে সঙ্ঘবঙ্ধ করতেই জন্মগ্রহণ করেছি। 


: যুবক আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। 

: এরা দুর্দমনীয় তরঙ্গাকারে ভারতভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত 

: হবে এবং যারা সর্বাপেক্ষা দীন হীন ও পদদলিত- -তাদের 

: দ্বারে দ্বারে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, নীতি, ধর্ম ও শিক্ষা বহন করে 
_ঃনিয়ে যাবে__এটিই আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রত, এটি আমি 

সাধন করব কিংবা মৃত্যুকে বরণ করব।” 

ৃ ১২। যুবকদের মাধ্যমে কাজ 
: দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্য স্বামীজী সবচেয়ে বেশি 
: নির্ভর করেছেন যুবকদের ওপর । তিনি জানতেন যুবকদের 
মধ্যে যে উৎসাহ, উদ্যম, জীবনীশক্তি বর্তমান, তাকে 
: উন্নয়নের পথে লাগাতে পারলে তবেই জাতীয় উন্নয়ন 
: সম্ভব। তাই তিনি বলছেন ঃ “ভারতমাতা অস্তত সহম্র যুবক 
: বলি চান। মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়।” “বীর্যবান, 


: একশত যুবক হইলে সমশ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া 
1 দেওয়া যায়।” এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য স্বামীজী সবচেয়ে 
: বেশি ভরসা করেছেন মাদ্রাজ এবং বাংলার যুবকদের ওপর। 
: আমেরিকা থেকে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা একটি পত্রে 
:স্বামীজী বলছেন £ “অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত একদল যুবক গঠন 
: কর। তোমাদের উৎসাহাগ্নি তাদের ভিতর জ্বালিয়ে দাও। 
: আর ক্রমশ এই সঙ্ঘ বাড়াতে থাক-_তার পরিধি বাড়তে 
: থাকুক।” বাঙালি যুবকদের প্রতি তার আহান £ “বঙ্গীয় 


: দরিদ্রেরাই পৃথিবীতে চিরকাল মহৎ ও বিরাট কর্মসমূহ সাধন 
 করেছে।” “ওঠ, জাগ, জগৎ তোমাদের আহান করছে।.. 

: অতএব হে 
: আগুন জালিয়ে জাগরিত হও।” তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে 
: সচেতন করে দিয়ে তিনি বলছেন যে, বঙ্গীয় যুবকগণের 
:স্কন্ধে অতি গুরুভার সমর্পিত। আর কখনো কোন দেশের 
: যুবকদলের ওপর এত গুরুভার পড়েনি। তাদের প্রতি 


: 0 কোজে পরিণত) করে নিজেদের ও দেশের কল্যাণ- 
সাধনে জীবনপাত করতে পারবে ।” 
তানিন ৪ আনিরিলিউ 
স্বামীজী মনে করতেন, জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভর- : 
শীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র এশ্ধর্য : 


৷ ভারতের একটা কষ রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত হবে না। সেজন্য: 
! তিনি আত্মবিশ্বাস এবং আত্মনির্ভরশীলতার ওপর সমধিক 
: গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নিজেদেরই নিজেদের উন্নতি: 
: আর শুধু এরাই নয়, ভারতের নগরে নগরে আরো শত শত : নর 
: প্রত্যেক জাতকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের চেষ্টায় : 
: নিজের উদ্ধারসাধন করতে হবে। সুতরাং অপরের কাছে: 
: সাহায্যের প্রত্যাশা করো না।” চাকরিরূপ পরের দাসত্ব: 
: নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর জন্য তিনি সবসময় উৎসাহ; 
: ঘটাতে, যাতে মানুষ স্বনির্ভর হতে পারে-_“একটু: 
 (591/011081 9৫0০8001) পেলে লোকগুলো কিছু করে খেতে: 
; পারবে; চাকরি চাকরি করে আর ঠেঁচাবে না।” “চাকরিতে-: 
; গোলামিতে এত দুঃখ দেখেও তোদের চেতনা হচ্ছে না।: 
: কাজেই দুঃখও দূর হচ্ছে না।” “যদি অর্থ উপায়ের স্পৃহাই: 
: থাকে, তবে যা-_আমেরিকায় চলে যা আমি ব্যবসায়ের: 
ৃ : বুদ্ধি দেব। দেখবি পাঁচবছরে কত টাকা এনে ফেলতে : 
: সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক। এইরূপ : 


“সবসময় তোমাদের এটা মনে রাখা বিশেষ দরকার যে,; 


পারবি।” “টাকা না জোটে তো জাহাজের খালাসী হয়ে: 


? বিদেশে চলে যা। দিশি কাপড়, গামছা, কুলো, ঝাটা মাথায় : 
করে আমেরিকা-ইউরোপে পথে পথে ফিরি করগে।” “এত: 
; চাকরি দাও* বলে ঠেঁচাচ্ছিস।... ভারতে যেসব পণ্য উৎপন্ন; 
: হয়, দেশবিদেশের লোক তাই নিয়ে তার ওপর বুদ্ধি খরচ 
? করে নানা জিনিস তৈরি করে বড় হয়ে গেল; আর তোরা 
: তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন পরকে 
: বিলিয়ে “হা অন্ন, হা অন্ন' করে বেড়াচ্ছিস!” 

: যুবকগণ, তোমরা ধনী ও বড়লোকের মুখ চেয়ে থেকো না; 


সেই ত্রিকালদর্শী সত্যদ্রষ্টা খষিই আবার আমাদের 


: শুনিয়েছেন আশার বাণী £ “এরূপ কর্মতৎপরতা ও আত্ম 
যুবকগণ! হৃদয়ে এই উৎসাহের : 
: বুদ্ধিমান, তারা ভাবী তিনযুগের ছবি সামনে প্রত্যক্ষ দেখতে 
; পায়। ঠাকুরের জন্মাবার সময় হতেই পূর্বাকাশে অরুণোদয় 
? হয়েছে__কালে তার উত্ভিন্নচ্ছটায় দেশ মধ্যাহ-সূর্যকরে 
; আলোকিত হবে।” 0 [সমাপ্ত] 

স্বামীজী আস্থা এবং আশা প্রকাশ করে বলছেন ঃ “আমি চাই : 
: ৪ 9811 01 00108 87891 (একদল যুবক বাঙালি); এরাই : 
: দেশের আশা-ভরসাস্থল। চরিত্রবান, বুদ্ধিমান, পরার্থে : 
: সর্বত্যাগী এবং আজ্ঞানুবর্তী যুবকগণের ওপরেই আমার : 
' ভবিষ্যৎ ভরসা-_আমার 1৫6৪ (ভাব)-গুলি যারা ৬97 ; 
! (২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ-_স্বামী সারদানন্দ 


(৩) 55/2070 ড156197187008+5 51510) 01 18181 02%510111৩7 


পাচ্ছি। 17916 15 10 65০89 (গত্যন্তর নেই); যারা 


€১) স্বায়ী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা 


--9%/217)1 712101)91021708 


ৃ (৪) বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিস্তা-_সুরত গুপ্ত 


: (৫) বিবেকানন্দ ও আজকের অর্থনীতি-_স্বামী সোমেশ্বরানন্দ 


ব্যাসদেব লক্ষপ্লোকী মহাভারত রচনার পরিকল্পনা করে 
ভাবলেন, কে লিখবে? খুব চিন্তিত হলেন। এমন সময়ে 
প্রজাপতি ব্রহ্মার দর্শন পেলেন। ব্রদ্মা বললেন-- 


হে ব্যাসদেব, আপনি চিস্তিত হবেন না। 


আপনার প্রার্থনা শুনবেন। এই মহাভারত 


তখন সরম্বতীকে সাক্ষী রেখে ব্যাস এই গুহায় বসে এক লক্ষ 
শ্লোক রচনায় মন দিলেন। তৈরি হলো মহাভারত। তাই গণেশ 


এ এ) আর 
্ % ৬ 
্ ২৪ ১০ ্ টি ১. ০. 
কা ও ৭ আক + ০০ বহি ৬ 
0০ কা 


্ে 
চে ডু. ৪০ রি 
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রামায়ণ ও মহাভারত প্রসঙ্গ 


বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
[পূর্বানুবৃত্তি] 


: লি মু এ 2 
্ঃ আ]আলা।শকুধলথ।মুত এ প্রথম পরকালের গছ 


: £*/৩বর্থপৃর্ভিতে তাতে নিবেদিত--সম্পীদক 





তে এ লা বত বন এব লোক 


ডিম শোকে ভিন একার বনী হমিলের। (7 
: ৩৩।১) 

1 ১৮৮২ সালের ২ এপ্রিল ঠাকুর কাম-ক্রোধ-লোভ 
: ইত্যাদি থেকে সাবধান থাকতে হয়-এই কথা বলতে 


: ১1২) 

; এবছর ১০ নভেম্বর দুর্যোধনের আহানে সাড়া না দিয়ে 
শ্রীকৃষ্ণের বিদুরের বাড়ি যাওয়ার পূর্ববর্ণিত কাহিনীটি বলে 
ঠাকুর যোগ করেন £ “তিনি ভক্তবৎসল। বসের কাছে 
: গাভীর মতো তিনি ভক্তের পিছে পিছে যান।” (৫1২৪) 
; _ “কথামৃত'-এ পরবর্তী যেদিনে ঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রীরাম 
প্রসঙ্গ এসেছে ব্যতিক্রমীভাবে তাতে সঠিক তারিখ দেওয়া 
: নেই। শুধু “ডিসেম্বর ১৮৮২ ধ্রিস্টাব্*' বলা আছে। তবে 


: অর্থাৎ তারিখটি ডিসেম্বরের শেষদিকের কোন একদিন। 
 বেশ। যে-রাম দশরথের ছেলে, আবার জগৎ সৃষ্টি 


 আছেন__অস্তরে বাহিরে।” এই বলে ঠাকুর দৌহা থেকে 
ডি 


* স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা। 


“ওহি রাম দশরথকী বেটা, ওহি রাম ঘট ঘটমে লেটা: 
ওহি রাম জগৎ পশেরা, ওহি রাম সব সে নিয়ারা।।: 
(৫1৩1৩): 

১৮৮৩ সালের ১০ জুন ঠাকুর ্রাতুম্পুত্র রামলালকে; 


: রামায়ণ সংক্রান্ত দুটি গান গেয়েছিলেন। প্রথমটি: 
; রাবণবধের পর মন্দোদরীর বিলাপগীতি-_ ৃ 


“কি করলে হে কান্ত! অবলারি প্রাণকাস্ত 
হয় না তাহা শান্ত এ প্রাণাস্ত বিনে।...৮ : 
এই গানটি শুনতে শুনতে অশ্রুবিসর্জনরত ঠাকুর : 


: বলেছিলেন, তিনি ঝাউতলায় বাহ করতে গিয়ে নৌকার 
: মাঝিদের এ গান গাইতে শুনে সারাক্ষণ কেঁদেছিলেন।; 
: রামলালদাদার গাওয়া অন্য গানটি এইরকম-_ ৃ 


“শুনেছি রাম তারকক্রন্মা, মানুষ নয় রাম জটাধারী। : 
পিতে কি নাশিতে বংশ সীতে তার করেছ চুরি।।” 
(৫1৬।২): 

এঁদিনই মায়া প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছিলেন, মায়া দ্বার না; 
ছেড়ে দিলে ঈশ্বরদর্শন হয় না। রাম, লক্ষ্মণ আর সীতা: 


; একসঙ্গে যাচ্ছেন। সবার আগে রাম, মাঝে সীতা, পিছনে: 

: লক্ষ্মণ। সীতা মাঝে থাকাতে লক্ষ্পণ যেমন রামকে দেখতে 

পাচ্ছেন না, তেমনি মাঝে মায়া থাকার ফলে জীব ঈশ্বরকে; 
: দেখতে পায় না। ঠাকুর একটু পরে অবতারেরও দেহবুদ্ধি : 

গিয়ে হনুমানের ক্ষণক্রোধ প্রসঙ্গ এনেছেন। ক্রোধে লঙ্কা : 
দগ্ধ করার সময় অশোকবনে সীতার যে কোন ক্ষতি হতে 
: পারে, তা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়েছিলেন হনুমান। (৫। ; 
£ লঙ্কা থেকে ফিরে এসে হনুমান রামকে স্তব করে: 
: শক্তি। কিন্তু তোমরা দুজনে অভেদ। যেমন সর্প আর তার: 
; তির্যগ গতি, দু্ধ আর তার ধবলবর্ণ, জল আর তার; 
? হিমশক্তি, তেমনি অভেদ। একই দিনে অধ্যাত্মরামায়ণ: 
ঢ খষিদের রামের কাছে প্রার্থনার কথাও বলেন: 
: ঠাকুর। 
: ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না। (৫1৮1২) 
: এঁদিনটি যে বড়দিনের ছুটির মধ্যে, সে-কথার উল্লেখ আছে ; 


প্রসঙ্গে বলেছেন, সীতার জন্য রাম কেঁদেছিলেন। (৫1৬1৪): 
এবছর ২২ সেপ্টেম্বর ব্রহ্মা আর শক্তির অভেদত্ব: 
প্রসঙ্গে ঠাকুর হনুমানের রামস্তবের কথা উল্লেখ করেছেন।; 


খাষিরা বলেছিলেন-_হে রাম, তোমার: 
পরদিন গৌরী পণ্ডিতের রামায়ণের চরিত্র ব্যাখ্যানের: 


: কথা ঠাকুর বিবৃত করেছেন__রাবণের দশ মুণ্ড দশ; 
? ইন্দ্রিয়। কুস্তকর্ণ তমোগুণী এবং বিভীষণ সত্বগুণী। তাই: 
; বিভীষণ রামকে পেয়েছিলেন। (৫1৯১) 
; করেছেন; আর সর্বস্বতে আছেন। আর অতি নিকটে ? ৃ 
? বলরামের পিতাকে ঠাকুর বলেন, দ্বাপরযুগে হনুমান: 


এই বছর ১৬ অক্টোবর হনুমানের নিষ্ঠাভভতি প্রসঙ্গে: 


 রামরূপ না দেখলে সন্তুষ্ট হবে না। তাই তিনি হনুমানের : 


: জন্য রামরূপ ধারণ করেছিলেন দ্বারকায়। (৫1১১।১) 


আমাকে পাবে না। একটু শক্তি হতে পারে মাত্র। (এ) 
£ একই দিনে আবার সংসারত্যাগেচ্ছু রামচন্দ্রকে 
: বশিষ্ঠদেবের যুক্তি-সহ সংসারত্যাগ করতে নিষেধ করার 
: পূর্ববর্ণিত গল্পটিও বলেছিলেন। (৫1১১।২) 


ক্রন্দনকাহিনী ঠাকুর ভক্তদের শুনিয়েছেন। (৫1১২।৫) 
1 ১৮৮৪ সালের ৯ মার্চ বিদ্যার সংসার প্রসঙ্গে ঠাকুর 


: বলেছেন-_বিদ্যার সংসারীরা জানে, ঈশ্বরই একমাত্র : 
; নিকষা, রাম, সীতা ৃ 
: পরশুরাম, গুহ, কাক, ভেক, বরুণদেব, দশরথ, শবরী,। 
: কৈকেয়ী ও লব-কুশ। 
এবছর ২৪ মে সর্বভূতে ঈশ্বর থাকলেও মানুষে তীর : 
 ঠাকুর। বলেছেন, রাম লক্্রণকে বলেছিলেন-__হাতি এত ; সত্যভামা 

চপ 
: রামবর্ণিত উ্জির্তা ভক্তির কথাও পএপ্রসঙ্গে ঠাকুর ; 


; আপনার লোক। সুখে-দুঃখে তাকে ভোলে না, যেমন 
: পাণুবেরা। এখানে ঠাকুর কোন মহাভারতীয় কাহিনী 
: বলেননি, শুধু “পাগুবেরা' কথাটির উল্লেখ করেছেন। (৫। 
: ১৪১) 


: বড় জানোয়ার, কিন্তু ঈশ্বরচিত্তা করতে পারে না। 
? বলেছিলেন। (৫1১৫।৪) 

: একই দিনে অধ্যাত্মরামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড থেকে 
ঠাকুর রাম-নারদ সংলাপ শোনান। নারদ রামচন্ত্রকে 
: বলেন-__'রাম, তুমি অযোধ্যায় বসে থাকলে রাবণবধ 
: কেমন করে হবে? তুমি যে সেইজন্য অবতীর্ণ হয়েছ।' 


ক্ষয় হোক, তবে তার বধের উদ্যোগ হবে।' (৫1১৫৫) 
১৮৮৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পূর্ববর্ণিত 


; লক্ষ্মণের সংলাপের কথাও ঠাকুর বলেন। (৫1১৬।২) 


ব্রেতাযুগে রামচন্দ্র এ আশ্রমের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় 
তার পাদস্পর্শে অহল্যা মানবী হবে। (৫1১৬৪) 





পঞ্চম ভাগের পরিশিষ্ট অংশের চতুর্থ পরিচ্ছেদে; 
মাস্টারমশায় একবার ঠাকুর-কথিত 


' কথামৃতকার র 
; যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের পূর্ববর্ণিত “বশিষ্ঠদেব-রামচন্্র: 
; সংবাদ' পরিবেশন করেন। র 


পর্যবেক্ষণে দেখা গেল, 'কথামৃত'এ রামায়ণ-: 


? মহাভারতের প্রথম প্রসঙ্গটি রামায়ণের। বিভীষণ ও: 
; অনামী ব্যক্তির এই প্রসঙ্গটি ১৮৮২ সালের ৫ মার্চ: 
; কথিত। শেষ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় ১৮৮৬ সালের ১৭: 
২২ ডিসেম্বর পূর্বকথিত সীতার শোকে রামের : 


এপ্রিল এবং এটি ছিল মহাভারতীয় কথা-_অর্জনের 


'কথামৃত'এ উল্লিখিত রামায়ণী চরিতাবলী (মুল: 
এ -ফকপন০০৮৭ 


সু 
রা. ত্রৌপদী, যুধিষ্ঠির, ভীম র 


০১০০৮ টিভির 


তেমনি মহাভারত কথা থেকে রামায়ণ কথাই বেশি সংখ্যায় : 
; এবং বেশি বার পরিবেশিত হয়েছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-: 
? কথামৃত'-এ। আরো দেখা যায়, অনেকগুলি গল্প যেমন; 
: একবারই পরিবেশিত হয়েছে, তেমনি অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন: 
: দিনে ভিন্ন ভিন্ন ভক্তমণ্ডলীতে পরিবেশিত। 

: কাহিনীগুলির উৎস সন্ধানে কোন উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু: 
ৃ 'অষ্টসিদ্ধির ? ব্যক্তি ব্রতী হতে পারেন। নর 
: একটা থাকলে কিছু শক্তি হয়, কিন্তু ভগবদপ্রাপ্তি হয় : 
: না" শ্রীকৃষ্ণ-কথিত এই উক্তিটি আবার বলেন ঠাকুর। ; 
: একটু পরেই পূর্বে বর্ণিত পুত্রশোকাতুর বশিষ্ঠ প্রসঙ্গে রাম- : 


পরমপুরুষ কথিত এই রামায়ণ-মহাভারত আশ্রিত; 


“উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৮ সংখ্যার ১৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত বাক্য 
“মনে হয় এই... পথে যেতে হবে” উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত |: 
'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-এর ১০ম বল্লীতে রয়েছে। ভুলবশত “৯ম |: 


£ | পরিচ্ছেদ' ছাপা হয়েছিল। পরের (“হারে |: 
1? এদিন রামবর্ণিত উর্জিতা ভক্তির কথাও ঠাকুর বলেন। : পনির রর 
এরপর “সময় না হলে কিছু হয় না'_এই বিষয়ে ; 
? গিরিশচন্দ্রকে বলতে গিয়ে ঠাকুর লক্ষ্মণ ও লবকুশের কথা ! | ১২-১৩ পঙ্জিতে লেখা রয়েছে__“অক্ষয়কুমার সেন 
: বলেছেন। তিনি বলছেন__লক্ষ্মণ লব-কুশকে বলেছিলেন ; 
: পাষাণী অহল্যা মানবী হয়েছে। তাতে লবকুশ বলে সুনি- ; 
; বাক্যে পাষাণী মানবী হয়েছিল। গৌতম মুনি বলেছিলেন-__ : 


নরেন... বেদে আছে কি?” এবং “দেখলি বাঙাল... মহাপ্রাণতার জন্য |: 
মানি”) উৎসস্থল 'স্বামি-শিব্য-সংবাদ'-এর ১০ম বল্লী। ৃ 
গত ফাল্গুন ১৪০৮ সংখ্যার ৮৯ পৃষ্ঠার তৃতীয় অনুচ্ছেদের |: 


'শ্রারামকৃষ্ণ- |: 
পুথি'-তে একটি অপূর্ব ৃষ্টত্ত তুলিয়া ধরিয়াছেন লেখক।” বাক্যটিতে |: 
'লেখক' শব্দটি অনবধানবশত ছাপা হয়েছে। | 

গত চৈত্র ১৪০৮ সংখ্যার ১৭১ পৃষ্ঠায় স্বামীজীর দীর্ঘ উক্তিটির |: 


(“ঠাকুরকে এঁদিনকার... তাহা মিথ্যা নহে।”) উৎসস্থল 'লীলাপ্রসঙ্গ', |: 
ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরে্্রাথ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়। & সংখ্যার ১৮৪ পৃষ্ঠার |: 
১ম ত্বত্তের ৫ম পঞ্ক্তিতে “নাসিগ্রামে (বর্তমান বাংলাদেশে)"-এর |: 
পরিবর্তে “নাসিগ্রামে (বর্ধমান জেলাস্তগতি) হবে । সম্পাদক ! 





[তীরে বসে ঢেউ গুনতে গুনতে তৈরি হয়েছিল বর্ণের : 
: উচ্চারণ-পদ্ধতি। অনুভূত হয়েছিল ছন্দের দোলা। যাক্ক : 


: 'নিরুক্ত'-_-শব্দের জন্মকথা। খষি-উচ্চারিত সেইসব চমকে 
: দেওয়া থমকে দেওয়া শব্দের বিস্ময় অ-পার! বেদের 
; কবিদের ভাষা খেয়ালিপনা আর হেঁয়ালিপনার মোড়কে 
: মোড়া । যাকে বলে “মুক্ত ভাষা”। কিছুটা আলগা বাঁধন আর 
: বাকিটা বেশ আটোরসাটো। মহাভারতের কবির ভাষাও 
অনেকটা এধরনের, যাকে আমরা “আর্যপ্রয়োগ” বলতে 
1 অভ্যন্ত। 

; এই মুক্ত ভাষা কি শুধু বেদ আর মহাভারতেই আছে? 
: বর্ণ-উচ্চারণী। তারপর সেই শিথিলতার দমকা বাতাস 
: ঢুকে পড়েছিল ভাষা-পালি-অর্ধমাগধী-অপত্রংশ-অবহঠ্ঠের 
: আনাচে-কানাচে, প্রাকৃত-জনের মুখের উচ্চারণে এবং 
: সাহিত্যের আঙিনায়। তারও অনেক পরে আধুনিক ভাষাকে 
: প্লাবিত করেছে সে। সুকুমার রায়ের খেয়াল-খোলা ভাষার 


; দিকপালদের কলমের ডগাতেই ঘটেছে ভাষার মুক্তি। 
:. শিথিল ভাষার প্রাণভ্রমরের আশ্চর্য কৌটা বেদ, 
? মহাভারত আর রামায়ণ। তারই মধ্যে বেদ-মহাভারতের 


! রামায়ণের ভাষায় শ্নিঞ্চতার আবেশ। বেদের সময় ভাষার 
: নাম ছিল “বাক্‌”, আর মহাভারতের ভাষার নাম “সংস্কৃত' 
: হয়নি তখনো। অর্থাৎ লৌকিক বা কথ্য ভাষা-_ 


: কর তোমরা (বেদের ভাষা ও ছন্দ)। মহাভারতে শিব-: 
: প্রণাম__“নম... শর্বায় মীটুষে শূলপাণয়ে” (বনপর্ব, ৩৫।] 


: সময় ছিল লোকভাষা - ভাষা, কবিভাষা _ ছন্দস্‌। 
: শব্দ কল্পবৃক্ষ। দেখিয়ে দিয়েছেন সুকুমার রায়। তার 


ৃ ; সংহারক আর অকৃপণ (বর্ষণকারী) অষ্টা। মহাভারতে “শর্ব,: 
? » সংহারক। বেদে 'শর্ব' - হিংসক। “অমন্যমানান্‌ শর্বা: 


* স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা। 


পজ ১০৪তম বর্ষ_-৫ম সংখ্যা 


? শব্দের মালা গেঁথে অতি সমৃদ্ধ লোকভাবা, কবিভাষা এবং 
: মুক্তধারায়_ চর্যাগীতির বহু বহু আগে। সেই শব্দে শ্নাত: 
: আমরা। ক্রমাগত খনিতে হাত ডুবিয়ে তুলছি রত্ব, কিন্ত ক্ষয়: 
; হয়নি আজও। ক্রমবর্ধিুঃ তে! এতরেয় ব্রাহ্মণ বলেছে বাকৃ-: | 


সমুদ্র (৩।১)। সমুদ্রের ক্ষয় নেই _বাকেরও নেই। 
৮৯৮৮৭ শব্দ ভাঙে, বিশ্ব জুড়ে শব্দ-ঢেউ-_ ৃ 
কেউ শুনছে, শুনছে না কেউ, শুনতে গিয়ে ফিরছে কেউ |”: 
(“বেদ ও শ্রীঅরবিন্দ'__গৌরী ধর্মপাল, পৃঃ ২০): 
এবার মূল বক্তব্যে আসা যাক। সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত: 


চদ৮-৮----১১১৬৭ 
: করছে। কিছু শব্দ ৃ 
 ছ্গের্র মণিপ্রবালশৈলী পি-অ্ধমগীতে স্থান ছল পেরেছে 
: অথচ সেগুলি সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। ভাষার ক্রমবিবর্তনে ; 
; পাওয়া কিছু শব্দ দেখে মনে হয়, ধাতুর অর্থ যতই বদলাক: 
: না কেন, মূল অর্থ ছেড়ে খুব বেশি দূরে যেতে পারেনি। এই: 
: সত্য বোধহয় প্রচলিত, অপ্রচলিত এবং স্বল্স-প্রচলিত--: 
; সবরকম শব্দের ক্ষেত্রেই খাটে। যেমন-__-খহি _ পাঠানো। 
' “অস্মা ইদ্‌ উ স্তোমং সং হিণোমি” (ঝথেদ, ১1৬১৪): 
: এরই উদ্দেশে পাঠাই আমার গান (দ্রঃ বেদের ভাষা ও 
: ছন্দ- গৌরী ধর্মপাল)। মহাভারতে খহি ₹ ছ্রোড়া।! 
: “প্রাহিণোদ্রাক্ষসঃ ক্রুদ্ধো ভীমশ্চ ন চচাল হ” বেনপর্ব, ১০।: 
; ৫১) ক্ুদ্ধর ্‌ 
: উচ্চারিত “পুরুষঃ' বেদ এবং মহাভারতের কোন কোন: 
: জায়গায় “পুরুষঃ। খক্‌ প্রাতিশাখ্য বলেছে, অর্ধর্চের অস্ত: 
স্বপন-দোলা আর শিত্রাম চকরবরতির মতো কথা বলার ; 
: কাঠ ভাসছে নদীর কিনারে, কোন লোক নেই। মহাভারতে : 
: পাই__“দদৃশং দুঃখমানীয় মোদতে পাপপুরুষঃ” (বনপর্ব,: 
; ২৪।৬)_ সে একটা পাপী! দেখছেন না এত দুঃখ দিয়েও: 
; কেমন আনন্দে আছে! র 
; বেগবতী, তেজস্বিনী, ওজখিনী/-শ্লোতহবিনী ফনপুধারা। ? 
: মহাভারতে যথাক্রমে 
| রহ 5চ)। শব্দ-দুটি যথাক্রমে রুদ্র এবং শূলপাণি শিবের | 
: বিশেষণ। “যজ্ঞং রুদ্রায় 


ভীম কিন্তু অনড়! সংস্কৃতে : 
পপুরুষ' হবে (৯।৪০)। “অদো যৎ দারুঃ প্লবতে সিন্ধোঃ: 


পারে অপুরুষমূ” (খখ্েদ ১০।১৫৫।৩)--এ যে একটা: 


পণ বর্ষণ বোঝাতে বেদ আর 
' এবং “মীঢুষে' পাওয়া যায়! 


এমিহ মানে সেচন। 


ভরধবম্” (ধাথেদ, ১।; 
১২২।১)-_অকৃপণবর্ষণ রুদ্রের রুদ্রের উদ্দেশে যজ্ঞের আয়োজন ; 


৭৬, ৭৭) প্রণাম তোমায় শুলপাণি, তুমি জগতের: 


জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯০ মে ২০০২ রী 


: জঘান” খেথেদ, ২।১২।১০)__হিংসক অবিশ্বাসীদের হস্তা : 
তিনি শের্বা-_শরু ছারা হত্যাও বোঝায়)। বেদে 'কাণুকা” - ? 
প্রিয় অথবা কানায় কানায় পূর্ণ। “ইন্্রঃ সোমস্য কাণুকা” 
: (খণ্বেদ, ৮।৭৭।৪)-_সোমপ্রিয় ইন্দ্র, ইন্দরপ্রিয় সোম। অথবা ; 
দুজনেই দুজনকে পেয়ে কানায় কানায় ভরে ওঠেন। 

1 খধু » নাড়ানো। “প্র ম্মশ্রু দোধুবৎ উতধর্বথা ভূৎ” 
: (খণেদ, ১০।২৩।১)__উধের্ব আবির্ভূত হলেন দাড়ি : 


নাড়াতে নাড়াতে (বেদের ভাষা ও ছন্দ)। মহাভারতে_ ? 
? জুয়াড়ী। পালিতে “কিউব” । অর্থ একই। বেদে খজস্ত্‌ _ দাঁতে ; 
: পিষে খাওয়া। ধণ্থেদের অপালা সৃক্তে অপালা ভালবেসে : 
: ইন্দ্রকে বলছেন_-“জজ্তসুতম্‌ পিব” (৮1৯১২) দীতে: 
: পিষে সবন করেছি সোম, পান কর হে ইন্দ্র। গুজরাটা ভাষায়: 
: জমন্‌ _খাওয়া। “চলো জন্বাবেসিয়ে”_ চলো খেতে বসি।: 
: বাঙলায় গরুর জাব্না বা জাবর কাটা-র উৎস জজ্ত। বেদে: 
 খমুষ্‌-চুরি করা।“উপ-ইৎ-দদাদ নং ুযায়তি” (বেদ, 
? ৬।২৮।২)- ইন্দ্র বরং আরো দেন তাকে, চুরি করেন নাযা: 
: আছে তার (বেদের ভাষা ও ছুন্দ)। এই এমুষ্‌ কি মুষিকের : 
; আরণ্যকে আছে “বল্গাঃ 
; 'ৰবলগতুঃ' বেনপর্ব, ৩৯।২৫)। বাঙলায় বলি__বল্গা: 
: হরিণ। বাঙ্লায় দুধ উথলানোকে বলে বলকানো/বলক। 
: __বহু সম্তান নিয়ে বন্ত্রহীন* মানুষরা দাতালোৎ শীতে বিদ্ধ 

; আলো। “নমস্যা কলুমলীকিনমূ নমোভিঃ” ঝেখেদ, ২1৩৩। 
? ৮)-_ঝলমলে দীপ্তিকে কর নমস্কার বারংবার। 
: রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তার শব্দকথা*য় বলেছেন ৪ “দস্ত্য 
: ল'য়ে কোমল ও চঞ্চলভাব আনে ।” সঙ্গে একটা প্রশ্নও 
: তুলেছেন ঃ “রুটি কোমলতা পাইয়া কি লুচিতে পরিণত 
: হইয়াছে?” বেঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃঃ ৬২) তবে ল"কার 
: উচ্চারণে চাঞ্চল্য আছে__একথা সত্যি। নিঘণ্টুতে 
: “মল্মলাভবন্” ₹ জুলস্ত শিখা আর অন্নদামঙ্গলের কবি 
? ভারতচন্দ্রের ভাষায়-__“দলমূমল দলম্মল গলে মুণ্ডমালা' 
; শেব্কথা, পৃঃ 
: রামেন্্রসুন্দরের ভাষায়-_“মহাপ্রাণ বর্ণের বেগবস্তা, 
; বলবস্তা, স্থূলতা সমস্তই হ-কারাদি শব্দে বিদ্যমান।” 
: মহাভারতে পাওয়া ভাবপ্রকাশের একটি ভঙ্গিমা “হা হা 
: ভূতম্‌ অতীব আসীদ্‌ ভূশং চ প্ররুরোদ হ” (বনপর্ব, ৫৬। 
: ৭০)-___সবাই হায় হায় শব্দে হাপুস নয়নে কাদতে লাগল। 
: “হা হা ভূতম্‌, অনুকরণজাত শব্দ। রামেন্্রসুন্দর হ-কারের 
: বেগবত্তা বলবস্তা ও স্থুলতা বোঝাতে উদাহরণ দিয়েছেন__ 


; “ধুনয়ামাস বেগেন বায়ুশ্চণ্ড ইব দ্রুমম্” (বনপর্ব, ১০1৫৯) 
: __বাতাসের প্রচণ্ড তাণুবে ঘৃর্ণিত মহাদ্রমের মতো তাকে 
: ঘোরাতে লাগলেন। চণ্ড _ প্রচণ্ড । মিষ্‌ _ দেখা। “ন হি ত্বৎ 
আরে নিমিবশ্‌ চন ঈশে”-__তব ইচ্ছা বিনে নিমেষেও নয়নে 
৷ ফেলিতে পারে না কেহ (বেদের ভাষা ও ছন্দ)। মহাভারতের 
 ভাষা--“সংশয়ং গমিতো যুদ্ধে মিষতাং সর্বধৰিনাম্ঠ 
: (আদিপর্ব, ২1২৭৫)-__সুধন্বাদের চোখের পলক পড়তে না 
: পড়তেই যুধিষ্ঠিরের প্রাণ সংশয়ান্বিত হয়ে উঠল। 
: রবীন্দ্রনাথের ভাষা- _ছন্দস্‌__“দেখেছিনু করুণা তব আঁখি 
৷ নিমেষে গেল সে ভেসে।” (গীতবিতান) এবাশ্‌ _ কাতর 
ডাক হোম্বা রব)। যাক্ষের দেওয়া উদাহরণ-_ 
“নিষ্টক্রীসঃ” চিৎ ইৎ নরঃ ভূরিতোকাঃ২ বৃকাৎ ইব। 
বিভ্যস্ত্তঃ ববাশিরে শিশিরং জীবনায় কম্‌।1” 





: হয়ে করুণ স্বরে বলছে, এ জীবনদাতা বসন্ত এল বলে! 
: মহাভারতের ভাষা 

“তাং শুষ্যমানামত্যর্থং কুররীমিব বাশতীম্‌। 
করুণং বহু শোচস্তীং বিলপত্তীং মুহুমুছঃ।1” 

র (বনপর্ব, ৫২।২০) 
শোকে শু্কপ্রায় দময়স্তী কুররী পাখির মতো করুণ 
? আর্তনাদ করছেন, বিলাপ করছেন শোকে অনবরত। 

; _ যাক্কের দেওয়া খঞেদের আরেকটি উদাহরণ শব্দের 
: ছটা-_-“বৃক্ষে : দশৌ$ততো বয়ঃপ্র পতাৎ 
: পুরুযাদঃ।” নাস ১০।২৭ ২২, নিরুভ, ২২৬1১) 
; ধনুতে ধনুতেঃ আরোপিতং জ্যাতেঃ টঙ্কার হয় তারপর 
 তীরবেগে বার্ণশত্রর ওপর পড়ে। নিজজ্ত খমীম্‌- -শব্দ করা। 
£_ পুরস্‌ _ সামনে। বেদে এবং মহাভারতে পুরস্-যোগে 
;তৈরি শব্দ অব্যয়ের অর্থ ত্যাগ করেনি। “অগ্রিম 

: পুরোহিতম্।” ধোথেদ, ১।১ /১)__অগ্নির করি অর্চন 

: সামনে আছেন (বেদের ভাষা ও ছন্দ)। পুরর্রঁতা ভ্বাসিঃ 
1 খেণ্েদ, ১।৭৬।২)-_অগ্রগামী হও আমাদের (বেদের ভাষা 
: ও ছন্দ)। মহাভারতে আছে-_“বাসুদেবং পুরস্কৃত্য 
তে ক্ষত্রিয়র্ষভা... উপবিবিশুঃ” (বনপর্ব, ১১৪) 
: ক্ষত্রিয়বরেরা বসলেন বাসুদেবকে আগুয়ান করে। “যথা হি 


কামো ভবতস্‌ তথা কৃতং মহানসে ত্বং ভব মে পুরস্কৃতঃ” 

(বিরাটপর্,, ৭।১২)--তোমার ইচ্ছাই আমার ৪১ 

: প্রধান পাচক হও আমার। : 
বেদে “সঙ্গর' ₹ প্রতিশ্রতি/চুক্তি/অঙ্গীকার (981০০-: 


 ঢ10)। মহাভারত এবং পালিসাহিত্যে “সঙ্গর' - প্রতিজ্ঞা! 
মহাভারতে আছে সত্যসঙ্গর, স্থিরসঙ্গর (েনপর্ব, ৪০1২৫, : 


৩৯।২২) ৃ 
বেদ-মহাভারতে “বসু” আর 'দ্রবিণ' মানে ধন। কিতব ₹: 


গ্‌ _ লাফানো। তৈত্তিরীয়: 
(১।৩।২)। মহাভারতে: 


বেদে ও নিঘণ্টূতে পাওয়া “কল্মলীকিনম্‌” _ ঝলমলে 





৭) একথা সমর্থন করে। আবার 


: যাওয়া হৌতকা স্বভাবের কাজ।” (শব্দকথা, পৃঃ ৬৫)। 
; মহাভারতে পাওয়া আরেকটি অনুকরণজাত শব্দ 'চট্চটা'। 


 স্রপপদ্যত॥/ উপ ও পিন 


: মুষ্টিবর্ষণ চলল। বেদেও “চিত্তি - চট্চট। বেদ আর 
: নিরুক্ততে পাওয়া একটি উদাহরণ-_ 
ৃ ং স শিঙ্ক্তে* যেন গৌরভীবৃতাং মিমাতি মায়ুং 


ঝেথেদ, ১।১৬৪।২৯; নিরুক্ত, ১।৯।১) 
;__এই সেই বিদ্যুৎআড়াল-করাং বৃষ্টিঝরানো শব্দমুখর১ 
; মেঘ। এতেই রয়েছে বিদ্যুৎ__যা চমকায়, চট্চট শব্দ করে। 
মানুষের মনে ত্রাস হয়। আবার সেই মেঘ নিজেকে গুটিয়ে 
: নেয়। ঝর্ঝর্‌ শব্দে জল পড়ে। যাক্ক বলেছেন, “জজ্থা জনা 
: শব্দে জল পড়ে। জজ্মতি - জল। “জন্তুতিঃ আপঃ ভবস্তি 
: শব্দকারিণ্যঃ।” (নিরুক্ত, ৬।১৬।১৪) 

£ যাক্ক “বেকনাট” ছছ্ি+এক +নট্‌) শব্দের অর্থ বলেছেন 
: 'কুসীদজীবী” (সুদখোর)। এককে দুই করার চেষ্টায় সবসময় 
: নাচছে সুদের কারবারি। খনট্‌ - নাচা। 


: নাম)। “বলং তোকায় তনয়ায় জীবসে” খেখেদ, ৩1৫৩। 
 ১৮)__বাচার বল দাও মোদের সম্তান সম্ততিকে হে 


: জনক-জননী। “নিষ্ক্রাসঃ' _ ব্ত্রহীনরা। রবীন্দ্রনাথের ছন্দস্‌ 
: _-“আছে যার ভূরি_ ভূরি” অথবা প্রাকৃত জনের মুখের 


; দেহি নো/ মা দত্রং ভুরি-আ-ভর।” (খখেদ, ৪1৩২।২০)_ 


: ভূরি (বেদের ভাষা ও ছন্দ)। তেমনি ছান্দস্‌ 
: আরেকটি মোতি “আদুরি” _ আদরণীয় বাঙলায় এসেছে। 
: “বামং বামং তে আদুরে দেবো দদাতু অর্যমা” (খাদ, ৪। 


: সাজান অর্যমা। “বামং মানে “বমনীয়ম্‌*। খবন্|ধাতুটি মুখ্য 
অর্থ ছেড়ে গৌণ অর্থে ব্যবহৃত হলে কাব্য হয় সুন্দর। যেমন, 


; বলেছেন ঃ “তেজাংসি বমতি।” (উত্তররামচরিত, ৬ষ্ঠ 


কিস (শকুস্তলা, ২ অঙ্ক)_ সূর্যকান্তমণি স্পর্শে 
কিন্ত অন্য তেজের এ ০০৯ চল 
“উদ্গার' ক্রিয়ার গৌণ প্রয়োগ ভার্জিলও দেখিয়েছেন £ 


»:0010100031 1010 0891702 %2308006 ৬01881795 


: 8015554/ 250080, 20000 01010617। ০০০1০ 00501805? 
1 100210% (801010, 8০০৫ ৬1175 295-304)- 
: বেনপর্ব, ৩৫।৫৭)-_ভয়ঙ্কর চট্্চট্‌ শব্দে কিরাত-অর্জনের : 


নত, 01010 ৯/10)1000102 20 ০01 99010111555 


10003, 21 9009115 ০760 565017935 2110 0061010635 : 
£ 1010 0০০51005811 105 321107.” : 


দণ্তী বলেছেন__ 
“নিষ্ঠ্যুত-উদগীর্ণ-বাস্তাদি-গৌণবৃত্তিব্যপাশ্রয়ম্‌। 
অতি-সুন্দরম্‌ অন্যত্র গ্রাম্যকক্ষাং বিগাহতে।।” ৃ 
বেদে “গম্ভীর” _ গভীর। “গন্ভীরী উদধীর্‌ ইব” খেথেদ, : 


 ৩।৪৫1৩)__গভীর সমুদ্বের মতো (বেদের ভাষা ও: 
: ছন্দ)। লাঙ্গল শব্দ ছান্দসিক। “শুনং কৃষতু লাঙ্গলমূ” : 
? খেখেদ, ৪1৫৭1৪)- সুখে চযুক লাঙল (মাটি)। লাঙলের : 
; “ফলা” এসেছে বৈদিক “ফালা” থেকে। “শুনং নঃ ফালা বি: 
: মাটিতে চযুক সুখে (বেদের ভাষা ও ছন্দ)। জেলেদের “জাল, : 
: জেল+অণ্‌) বৈদিক। যাস্ক বলেছেন ঃ “জালং জলচরং: 
; ভবতি জলে ভবং বা জলে শয়ং বা” নিরুক্ত, ৬।২৭1৫): 
: __জাল জলে বিচরণ করে, জলেই থাকে বা জলে বিছানো: 
: থাকে। | 
বেদের ভাষায় “তোকম্‌* _ সন্তান (নিঘণ্টু, ২ অপত্য- 


(খন্েদ, ৪1৫৭1৮)-_আমাদের ফাল: 





বেদে রাজা বা মোড়ল বোঝাতে 'বিশপতি' আর: 


; মহাভারতে “বিশাংপতি" (পদটি সমস্তপদ এবং ব্যাসবাক্য) 
: শব্দ রয়েছে। “সন্ত শ্বী সন্ত বিশৃপতিঃ” ঝেখেদ, ৭1৫৫৫) 
: (বেদের ভাষা ও ছন্দ)। “ভূরিতোকাঃ, _ অনেক সন্তানের ; 


__কুকুর ঘুমোক মোড়ল ঘুমোক (বেদের ভাষা ও ছন্দ)। 


 মহাভারতে-_“কিং বালিশমতিং রাজন্‌ ন আস্থিতঃ অসি 
? বিশাংপতে॥/ গতাস্‌ তে সময়ং কৃত্বা নৈতদ্‌ এবং 
: ভাষা “ভূরিদান' বেদ-মালার একটি মুক্তো। “ভূরি-দা ভুরি : 
? পতি! তুমি এত বোকা? তারা শপথ করে চলে গেছে, আর 
তুমি ভূরি-দাতা, দাও ভূরি ভুরি/ অল্প না, নিয়ে এসো ভুরি 
মোতিহারের : 





ভবিষ্যতি।।” €বনপর্ব, ৮।৭)__ওহে রাজা! ওহে দলের 


ফেরার সম্ভাবনা নেই। (সময় 5 শপথ) 
বেদ খেথেদ, ১০।১০।১৩) ও নিরুক্তে (৬১৮৪) 


; “লিবুজা, মানে লতা ( ব্রততি), জহুবা - জিভ 
; (খহেব)। 
: ৩০1২৪; নিরুক্ত, ৬।৩১।১)-_ওরে আদুরি তোকে ঢেলে : 


ছন্দস্‌ থেকে শুরু করে আজ পর্যস্ত জন-গণেশের 


? উচ্চারিত আধুনিক ভাষার সৌষ্ঠবে ছড়িয়ে থাকা স্বল্প 
; প্রচলিত এবং অপ্রচলিত শব্দ-সন্ধানে বেদ-মহাভারত পথ 
: “মূর্যঃ বমতি”-_সূর্ষের রশ্িচ্ছটা বিবীর্ণ হচ্ছে। ভবভূতি ; 
: অশ্লীল বাঙলা শব্দ ভাঙলে বেরিয়ে আসে ছান্দসিক ধাতু__ 
? যার অর্থ আজও বদলায়নি। বার্তিকৰার কাত্যায়নকে 
৯০৭ কও কু 
; কয়েকটি ক্রিয়াপদের উল্লেখ করেছেন। শব্দগুলি-_-উষ 
? বেখবস্) -উধিতাঃ বোস করেছি), তের (এত) তীর্ণঃ 
; (পার হয়েছিলে), চক্র (কৃ) 
 পেচ(এখপছ)- -পকবন্ত:(রেথছিলে) ত্েকটিকিযাপদ 


দেখাতে পারে আজও । এমনকি অধুনা-প্রচলিত একটি 


কৃতবস্তঃ (করেছিলে), 


: ধাতুগুলির লিট-লকারের মধ্যম পুরুষ বহুবচনের রূপ। : 


:নিঘণ্টু এবং বেদে পাওয়া পথ্যা (খথেদ, ১০1১৪1২)/ শৃণোতি এনাম্‌” (েখেদ, ১০।৭১।৪)-_ শুনেও শোনে না: 
; কেউ কেউ একে (বেদের ভাষা ও ছন্দ)। রবীন্দ্রনাথ: 


: সংস্কৃতে নেই (সং পছা), ফার- অর্থ-হন্লী পথ। কিন্তু : 
: অপত্রংশে আছে স্বলিত চেহারায়__পথ্থা। য-কার : 
উচ্চারণের দাপট জিভ সইতে পারেনি। 4 পান 

মহাবৈয়াকরণ পতর্জলির উচ্চারণ প্রসঙ্গে আসা-যাক। 


: ভাষার নাম “সংস্কৃত” তখনো হয়নি। ল্লেচ্ছন _ মিশ্রণ। সেই 


: বেদ থেকে আজ পর্যস্ত রও ল যখন তখন স্থান পালটায়। : 


; তার ছোট্ট একটি উদাহরণ শরীল - শরীর। 

£ ভাষা স্বলিত-রূপ থেকে সংস্কৃত-রূপ পায়, আবার 
: সংস্কৃত-রূপ থেকে স্বলনের দিকে যায়। এই প্রক্রিয়াই চলে 
: আসছে, চলবেও। যেকোন ভাষার স্বলিত চেহারা (07- 
: 08811590 (01177) নেওয়ার প্রবণতা আছে, প্রয়ো- 


: 01128111590 না হলে 70-0121)1560 হবে কী করে? 


: প্রাকৃত ভাষা আর সংস্কৃত ভাষার আলগা বাধন আর বজ্- 
? বাধন লোকভাষা আর পণ্ডিতি ভাষার স্পষ্ট পদচিহ নয় কী? 


: গুরুউবএসেঁ। যদি বলি আমাদের বাঙলাতেও আছে! 'বজ্ত 


: জঁটুনি ফস্কা গেরো।" 'বজ্জীটুনি' বললে আঁটুনির বজদৃঢ়তা : 
: টলে যাবে যে! তাই সেই দৃঢ়তাকে অটল রেখে আরামপ্রিয় : 
জিভ উচ্চারণ করতে অভ্যত্ত “বজ্র আঁটুনি'। মহা মহা : 
: পণ্ডিতরা এ-সত্য স্বীকার করে গেছেন। ভেঙে কথা বললে : 
শব্দ ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। শব্দ ধ্বনিময়-_উচ্চারণসরবন্থ। 
তাতে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়__'বেগের আবেগ" : 
: ('বলাকা”)। শব্দের অর্থ আর ব্যঞ্জনা থেকে যায় একইভাবে, : 
: পালটায় শুধু ধ্বনি আর উচ্চারণ। যেন জাদুকরের ; ১। বেদের ভাষা ও ছন্দ__গৌরী ধর্মপাল, পশ্চিমবঙ্গ রাজা পুস্তক পর্যৎ, 
£ ২। বেদ ও শ্রীঅরবিন্দ__গৌরী ধর্মপাল, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৯৮১ সং 
£ ৩। নিরুক্তম্‌-_অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত, ১-৩ খণ্ড, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 


: রবীন্দ্রনাথের ভাষা-_ 

নর “সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে 
সন্ধ্যার গগনে 

শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে 


মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরাস্তরে ব” বেলাকা) : 
; শব্দ ঘোরে প্রাকৃতজনের মুখে মুখে। খোলস বদলায়। : 
৯ পি সা পলি মহাভাষাম্‌__পম্পশা আহিকম্-_সম্মিত্রা দাশগুপ্ত সম্পাদিত, দোলা 


শব্দ-জীবাশ্ম। ভাষাতাত্বিক/শব্দবিদুশব্দবিজ্ঞানীরা কখনো 


হদিশ পান, আবার কখনো পান না। “উত ত্বঃ শূণ্বন্‌ ন: 


গা 
“শব্দময়ী অক্সররমণী, 
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।” 


“বলিতে না পারে স্পষ্ট করি__ 


অব্যক্ত ধবনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।” (এ): 
; _ বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরিও বোধহয় তাই অনুভব: 
: করেছিলেন। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র তো বটেই। ৃ 
ভাষা তার পদচিহ্ন রেখে যায় বংশানুক্রমে-_দূর হতে : 
: দূরাস্তরে। “বংশ মানে পাঠককুল আর গুরুশিষ্যপরম্পরা।! 
: পাঠকবর্গ প্রত্যক্ষ বা অ-প্রত্যক্ষভাবে এই দুই নৌকারই: 
: হালের মাঝি। বংশপরম্পরায় থেকে যায় পুনরাবৃত্তি: 
: (0510001007) এবং 
: এইভাবেই চার বেদ, দুই মহাকাব্য আর সমৃদ্ধ 
: জনীয়তাও আছে। অনেকটা দিন-রাত্রির মতো। ভাষা '00- ; জন্ম। আর আমরা? আমরা বেদের বাষি, ব্যাস, ৃ 
: বিদ্যাপতি”- রবীন্দ্রনাথ, -সুকুমার,-- শির্রামূ, জগদীশচন্দ্র 
: রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষা 'আর ভাবকে বয়ে নিয়ে চলেছি: 
; ভগীরথের মতো। আমরাও কুস্তীলক-_আবার কুস্তীলক: 
বিবৃতি (71915) বৈদিক ভাষার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য : 
: _অজএকপাদ। অপত্রংশেও এমন নজির মেলে-_ : 


কুক্তীলকবৃত্তি 


নই-ও। কেন? 
“মাটি-চোর গাছগুলো, মাটিরাও গাছ-চোর 
একে যদি চুরি বল সকলেই জোচ্চর 
পৃথিবীটা হলো কিসে? সূর্যের গা-চুরি না? 
এটাকে বলছ চুরি? কথাগুলো গা-জুরি না?” 
(বেদ ও শ্রীঅরবিন্দ-_গৌরী ধর্মপাল, পৃঃ ৯২) 





১৯৯৯ সং 


১৯৫৫ সং 


: ৪। নিঘণ্টু-_-পরিতোষ ঠাকুর সম্পাদিত বেদগ্রস্থমালা, ১ম খণ্ড, বেদ প্রকাশন 
: €। রামেন্দ্র-রচনাবলী-_ ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাস্ত দাস 


সম্পাদিত, ৩য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিতা পরিষত, ১৩৫৬ সং 

67514 3০০৮ ৬1117 295-304, রামকৃষ্। মিশন ইনস্টিটিউট অফ 
কালচারের লাতিন ভাষার শিক্ষক প্রদীপ ঘোষ অনুদিত 

৭। সঞ্চয়িতা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রন্থনবিভাগ, ১৩৯৬ সং 


ঙ 


প্রিপ্টার্স, ১৩৭৭ সং 


(বলাকা): 
1 _আধেক ধরা পড়েও শব্দের আধেক থাকে বাকি। কারণ, : 
: তার অনেকটাই অস্পষ্ট__অনাবিষ্কৃত। ৃ 
: “তবৈ" প্রত্যয় আর র-ফলার বদলে ল-কার উচ্চারণ বেদের : 
: ভাষার অনুরণন নয় কি? পাণিনিকে স্মরণ করলেই বোঝা : 
: যাবে, পতগ্জলির মুখোচ্চারিত ভাষার নাম ছিল “ভাষা” । : 


(017519011517))। ৃ 


সি 


কালো গেয়ে 









ৃ শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় বুদ্ধদেব রায় 
কালো মেয়ে, তোমার চোখের মাঝে কি আছে জানি না আমাকে তুমি ভালবাস 
: সুষুপ্ত ভাষায় কি মধুরিমা মিশিয়ে কোথায় তোমার মঙ্গলহস্ত আমার মস্তকে তুমি রেখেছ; ; 
: চলেছ অবাক সুরে প্রাত্যহিক জীবনের সাথে, ধরে রেখেছ আমায়, : 
; নীরব প্রহরে শুধু মাঝে মাঝে পরিচয় পাই! বসেছ আমার হৃদয়াসনে।: 
: গভীর অতলে আছে সঞ্ীবিত আরেক আকাশ প্রতি মুহূর্তে, আমার প্রত্যেক কর্মে দৃষ্টি রেখেছ; : 
: সেখানে আমার ভাষা পায় নাকো আলো | আমার কোন কথা, কোন আবেগই 
: কিছু বা রহস্যে ঘেরা কিছু অজানিত, তোমার অজানা নয়।: 
; জানি মনে ভুলি নাই পৃথিবীতে এইটুকু ভাল! তুমি আমার আনন্দের সাথী, ব্যথার ব্যহী।! 
: যখন ফান্ুন আসে সঙ্গোপনে অবাক আমায় আমি দেখেছি: 
: শালিকের শিশু সেথা খুশি মনে লুটোপুটি খায় যখনি তোমার থেকে দূরে সরে যাই, : 
: ভুলে যাই পৃথিবীতে আছে কিছু গৈরিক আভাস তোমার চোখে বেদনার আভাস; করুণ মিনতি ।; 
: সেখানে আমার মন অকস্মাৎ ছুটে চলে যায়! এসবই আমি জানি, 
: হৃদয়ঙ্গম হোক বা না হোক।! 
: কালো মেয়ে, তোমার হৃদয়ে আছে অতলাত্ত আশা-__, 
৷ আমারে অবাক করে যেইদিন পাই কিছু ভাষা! | হারে জারাংন কারি বালে সন্ধ্যায়! 
রঃ | দুঃখ হয় তবু__: 
অগাধ ভালবাসা তোমার প্রতি ; 
কেন আমার হৃদয়ে জাগে না। 
কেন__কেন__কেন?; 
হে দয়াময়__ 
অনুভব তোমাকে আমি ভালবাসতে চাই।! 
ভষ্টাচার্য প্রার্থনা করি তোমারই কাছে: 
: তুলে এনেছি 'রা'কারাস্ত সাধনপথে বা : 
: অনুপ্রেরণা দিয়েছে 'ম' ধ্বনির অনুপ্রাস। বাতায়ন থেকে 
: 'কৃ'ধাতুর উপযোগিতা। জীবনযন্ত্রার শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
: পাশে আছে “ষঃ', অনুভবে এলে তুমি। ভিডি -০১পগস 
; ধোপার গামলায় মনকে চেতনার রঙে রাঙাতে দীর্ঘায়ত সম্মুখে আমার 
: বারবার ছুটেছি বেলুড়, দক্ষিণেশ্বরে। /5757552 
গভীর শ্রদ্ধায় চোখ বুজে যতবার যেখানে জেগে আছে আর্য সকাল: 
 হেটেছি আত্মবিশ্লেষণের পথে, যেখানে মনের মাধুরিমা সত্য ও সততায়: 
; উত্তর পেয়েছি একটাই-_বিশ্বচেতনা রামকৃর্ষরময় 087 
: আঘাত-ব্যাঘাত-আনন্দ, সমস্ত উৎসের সীমা ভেঙে ব্যাপ্তির বাতায়নে; 
: গর্ভগৃহে সদানন্দ মুর্তিতে তুমিই সত্যজিৎ আমি: 
: দীঁড়িয়ে আছ সর্বদা, 'ও"-কার রূপী এখন ব্যাপ্ত বাতায়ন থেকে চেয়ে চেয়ে দেখা: 
: সৎ-চিৎ-আনন্দময়। সীমাহীন আকাশপারে “একম্‌, অদ্বিতীয়ম্‌'।: 





্ ১০৪তম বর্য-_৫ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ 0 মে ২০০২ 


: কত কথা, কথকতা করে 
: এখন নির্বাক; 


: ধুনি জেলে ধ্যানমগ্ন ধূ্রজালে ঢাকা 
: বিষয়ী বিবেক নিয়ে 6 2 11 22 অপেক্ষমান সমস্ত ক্রন্দনে : 
আমি এর কোন অর্থ খুঁজেই পাই না... পিন শব শ্বি. এক রাজপুত্রের বিনিদ্র রজনী; 
: কিন্তু তবু বারবার ঘুম ভেঙে র্ রী /৮071 | রাত্রির রাজপথে : 
? জেগে জেগে উঠি তার একা নিন্রমণ।: 


পায়ে পায়ে হেঁটে গিয়ে তবু দৃষ্টির দিগন্ত পেরিয়ে! 
প্রতিটি চোখে-_-: 


: পদতলে বসি। টি 
885 তোমারই নিরবচ্ছির তাকিয়ে থাকা।? 


যেন ৃত্যুগন্ধলাক্ছিত; 
এ-পৃথিবী : 
শেষকথা নয়।: 


চোখে চোখ রাখলে : 





: কান্না ঝরে যায় 
: কে হে তুমি বাজাও বাঁশরি প্রভু, : 


তোমার রাজ্যে 
দিব্যেন্দু হালদার 


: তোমার কৃষ্টি, বিশ্বসৃষ্টি, নিত্য আলোর রেখা। ছোট-বড়, লম্বা-খাটো রয় গো পাশাপাশি।; 
 স্বরূপ-অরূপ, মিলনমেলা, যায় গো শুধু দেখা।। সীমা-অসীমায়, বিশ্বভৃমায় গড়া কান্না-হাসি।।: 
: আলো-আঁধার, জড়-চেতনে খুঁজে বেড়াই মিল। পাপ-পুণ্য, ধর্মীধর্ম সমান সমান, ভরা বিশ্বনিখিল। ; 
? তোমার রাজ্যে কোন কার্ষে নেইকো গৌজামিল|। তোমার রাজ্যে কোন কার্ষে নেইকো গৌজামিল।।; 


: সুখ-দুঃখ, অসুখ-বিসুখ, শোক-অশোকের জ্বালা। সাদা-কালোয় নেইকো বাধা, একসাথেতে মিশে ।; 
: জোয়ার-ভাটা, দুয়ার আঁটা, সূর্যাস্তের খেলা।। দুঃখ-সুখের ঢেউ খেলানো, জগৎ ওঠে হেসে ।।; 
: হিত-বিপরীত, গ্রীষ্ম ও শীত ধরে আকাশ নীল। কোমল-কঠোর অমল মিলে, নেইকো ফাঁকা বিন্দু-তিল। : 
: তোমার রাজ্যে কোন কার্যে নেইকো গৌজামিল।। তোমার রাজ্যে কোন কার্যে নেইকো গৌজামিল।|: 


: এপার-ওপার, সাগর নদী ছুটছে নিরস্তর। আসল-নকল এক হয়ে যায়, ধনী-নির্ধন শেষে: 
: রাগ-বিরাগের ব্যথায় কাদে ঘুমস্ত অস্তর।। চোখের দেখা, মুখের কথায় যায় গো ভালবেসে ।।; 
: বাদী-প্রতিবাদী, আদিম-নবীন খোলা আবদ্ধ খিল। সরল-গরল, কঠিন-তরল এক করে সব দিল।; 
: তোমার রাজ্যে কোন কার্ষে নেইকো গৌঁজামিল।। টিননানিরারা রা 





£ বিবেকানন্দ অবশ্যই অগ্নি। সমস্ত অথেই। তিনি নিজে : 
: জবুলেছেন সারাজীবন। সে-আগুন তার বুকে জ্বালিয়ে : 
: ধুপের মতো। “আমার এ-ধৃপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই 
: নাহি ঢালে।” ১৮৯৯-এর ১ নভেম্বর একটি চিঠিতে : 
; এজগতে দুঃখভোগ করতেই হবে; আমি খুশি যে, প্রকৃতির : 
: কাছে যারা বলিপ্রদত্ত হয়েছে আমিও তাদের একজন।” : 
কিংবা ১৯০০ সালের ২৮ মার্চ মেরি হেলকে পাঠানো : 
; অট্রহাসি__“হাঃ হাঃ বোকা মেয়ে, ভালমন্দ দুই-ই আমার : 
: উপভোগ্য |... এা। 1655, [ গা। 10108 ১181101. £ 
: 7300] 1) [012 179 1000. 0৬ 1 210 5011)5 00 109 
ৃ 51771195, (০215 ৮/৩ 192171.”-__মেরি হেলকে লিখেছিলেন: 
; একবার ।১ “যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি” দক্ষিণেম্ধরের এক: 
: “মূর্খ ব্রাহ্মাণ তো বহুদিন আগেই বলে গেছেন। নরেন্দ্রনাথ : 
; শিখছে। “বিবেকানন্দ” হয়ে ওঠা শিখছে। সেই ব্রাহ্মণের; 
: দাঁড়ালে বোঝা যায় না মনটা হঠাৎ ভাল হয়ে উঠল, নাকি ; 
: নির্বিকল্প সমাধি? “লজ্জা করে না তোর একথা বলতে?” : 
£ ধমকে ওঠেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মুহূর্তে কান্নার গমকে ভরে; 
; ওঠে সমস্ত শরীর। এ কী বলছেন ঠাকুর? মুক্তি নেই, মুক্তি: 
নেই কোথাও! শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ হাতে রণসজ্জা পরিয়ে দেন: 
: তাকে। পৃথিবীর প্রান্তরে তাকেই কীধে বয়ে বেড়াতে হবে: 
? তাকে। সেই তার নিয়তি। দুঃখের ক্রুশকাঠ কাধে নিয়ে : 
: সেই পথ হাঁটার শুরু। এই হলো 400০ ৬1$10781109) |: 
; এই হলো ধূপের ধোৌয়া। 
: বলে বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাওয়ার বানানো গল্প। কিন্তু, : 
; এ কিছু নয়। যিনি বিবেকানন্দ হবেন, এ তো তীর প্রাপ্য। : 


: 0101) ৬1৬18118102. একটু আগে আমরা একে 
' বললাম 'অষ্টহাসি”। শুধু তাই? বৃষ্টিপতনের শব্দের মতো 
: কোন যন্ত্রণার ক্ষরণ শোনা যাচ্ছে না? মৃদুতম সেই শব্দ, 
' ভাল বোঝা যায় না। যেমন, শীতভোরের কুয়াশার মধ্যে 


' খারাপ! আনন্দ আর ব্যথার সীমারেখা অস্পষ্ট হয়ে যায় 
: বিবেকানন্দে এসে। 

: বাড়িতে দারিদ্রের দুঃসহ ভার! বাবা মারা গেছেন 
: সদ্য। চাকরির সন্ধানে ঘুরছে যুবক নরেন্দ্রনাথ, কিন্তু 
: চাকরি কৈ? (আজ আমরা রসিকতা করে কেবল এইটুকুই 
: বলতে পারি-_ভাগ্যিস!) রোদ্দুরে ঘুরতে ঘুরতে পায়ের 
: তলায় ফোস্কা পড়ে গেছে তার। মনুমেণ্টের ছায়ায় বসে 
: পড়ে এই যুবক। বাড়ি ফিরে যাবে? সে জানে, বাড়িতে 
: খাবার নেই। পেট ভরে জল খেয়ে বাড়ি ফিরে সে মাকে 


১ পত্রাবলী-স্বামী বিবেকানন্দ, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯০০ 


শক্তি চট্টোপাধ্যায় তার সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ ্‌ 


; কিন্তু এরপর, বিশ্বাসঘাতকতা আর শঠতার যে নির্লজ্জ: 
প্রদর্শনীর হাট খুলে গেল নরেন্দ্রনাথের সামনে, বিবেকানন্দ; 
: তাকে ভুলতে পারেননি কখনো। মনে পড়ে “সখার প্রতি: 
: কবিতার এ লাইন কয়খানা? “হও জড়প্রায়, অতি নীচ, 
; মুখে মধু, অন্তরে গরল-_/ সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ, তবে; 
: পাবে এ-সংসারে স্থান।” সম্পত্তির লোভে আত্্ীয়স্বজনরা: 
£ মামলা করতেও পিছপা হয়নি সেদিন! 





অবশ্য, এও সয়ে যায়। “৮/০ 19817 1171081) : 


পদতলে বসে বলছে__আমায় নির্বিকল্প সমাধি দিন।; 


ধূপ? নাকি মশাল? নাকি দুইই? একটা বড় মশাল: 


; থেকে ছেট ছোট নানা মশালে আগুন ছড়িয়ে যাওয়া।: 
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: অলিম্পিক খেলায় যেমন হয়! কত বিখ্যাত, নাতি-খ্যাত, 
; অখ্যাত মানুষের ধারাবাহিক জ্বলে যাওয়া এ এক আগুনে। 
: অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু তার সুবিশাল গ্রন্থ “বিবেকানন্দ 
:ও সমকালীন ভারতবর্ধ-এর একেবারে শেষে তেমনি 


;সিমন এ্রভ্যা। তখন তিনি জীবনমৃত্যুর 
? দেখলেন, এক অপরূপ “আলোকিত বরতনুঃ। কে? কে? 


: বইটির লেখক এক ভারতীয় সন্যাসী, নাম স্বামী 
: বিবেকানন্দ। ইনি কি সেই তিনি? হ্যা, তিনিই তো। 
: বিবেকানন্দ হাসছেন। অসহা, অসহা! “স্বামীজী, আপনি 
: হাসছেন! আমি মৃত্যুশয্যায়, যন্ত্রণার শেষ নেই, তবু 
: হাসছেন! কী নিষ্ঠুর আপনি।” উদ্ধত ক্রোধে মুখ ফিরিয়ে 
: নিতে যাচ্ছেন সেই নারী, হঠাৎ চোখে পড়ল এ সন্ন্যাসী 
: শরীরে। এ কি! ওঁর বুকে অত বড় ক্ষত কেন? রক্ত ঝরছে 
:এঁ ক্ষত থেকে। হাসছেন, তবু হাসছেন তিনি। ধীর 
: “ঘণ্টাধবনির মতো” কণ্ঠ বাজল তার-__“ভয় পেও না, 
: নিরাশ হয়ো না। তুমি দুর্বল নও। বাচতেই হবে... রক্ত 
; ঝরবে। এজগতে তবু হাসব আমরা ।” 

;  “এজগতে তবু হাসব আমরা।” যত দুঃখ যত ব্যথা 
: তত হাসি। নিঠুরতার সম্রাট বিবেকানন্দ এই শিক্ষা দিয়ে 


 প্রার্থনা।” কী বলা যাবে এরপর? তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, 
: এই মানুষটার বেশি কাছাকাছি যাওয়া ভাল নয়। 

£ আমাদের মনে পড়বে স্বামীজীর “পানপাত্র” (7০ 
; 042) কবিতাটি। তিনি তার নিজে হাতে বিষপাত্র তুলে 
: দিতে চাইছেন তাদের হাতে, যারা সবচেয়ে কাছের, 
: সবচেয়ে প্রিয়-_“এ নির্মম নিরানন্দ/ নিঃসঙ্গ সাধন-__ 
; আর কারো তবে নয়,/ এ শুধু তোমার।” বিবেকানন্দ 
: কল্যাণময়, বিবেকানন্দ সর্বজীবের পরিত্রাতা- তুল, ভুল। 
: অন্তত অর্ধসত্য। সকলের জন্য পরিত্রাণ বয়ে আনতে 
; কাউকে কাউকে পুড়ে যাওয়ার নিষ্ঠুর আশীর্বাদ প্রাণ ভরে 
: দিয়ে গেছেন তিনি। “যে-ব্যক্তি সত্য সত্য জগতের দায় 


: পথে চলতে থাকে, তার মুখে একটিও নিন্দার কথা, 
: একটিও সমালোচনার কথা থাকে না... সে স্বেচ্ছায় : 


২ পত্রাবলী, ৬ ডিসেম্বর ১৮৯৯ 


৩ এঁ, ২৩ আগস্ট ১৮৯৬ 


: স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই পাপ নিজের কীধে তুলে নিয়েছে।...: 
: যারা পরিত্রাণ পাচ্ছে এ-কাজ তাদের নয়।”২ এক: 
£ চিঠিতে একথা শোনাচ্ছেন স্বামীজী! 
: একজনের কাহিনী শুনিয়েছেন। এক ফরাসী নারী, নাম : 
 যন্ত্রণাকাতর, একা। শুয়ে আছেন শেষশয্যায়। হঠাৎ : 


এই হলো আগুন। দাবানলের মতো অশাস্তিময় আগুন।! 
আর আগুন নেভাবার জল? শাস্তিজল? সে-ও এই।; 
বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-তীর্ঘে আরো অনেকের সঙ্গে আসেন; 


ূ ? তথাকথিত নিচু জাতের কিছু মানুষ; আসেন বারবনিতারা, ; 
: কয়েকদিন আগে “রাজযোগ” বইটি পড়েছিলেন তিনি। : 


আসেন সেই তারা--আমরা ভদ্রলোকেরা যাঁদের 


1 'ছোটলোক' বলে সুখ পাই। সমাজে নানা গুঞ্জন ওঠে।: 
; কেউ কেউ প্রত্যাখ্যান করার কথা ভাবেন এই সঙ্ঘকে।; 
 সেইসময়ে স্বামীজীর অন্য গুরুভাইরাও যেন কিছুটা: 
: দ্বিধায়। কী করবেন তারা? তারা তাদের নেতার আদেশ: 
: শুনতে চান। স্বামীজী শশিভাইকে সাগরপার থেকে চিঠিতে : 
: লিখলেন-__“যাহারা ঠাকুরঘরে গিয়াও এ বেশ্যা, এ; 
; নিচজাতি, এ গরিব, এ ছোটলোক ভাবে-_তাহাদের : 
: সংখ্যা যত কম হয় ততই মঙ্গল। যাহারা ভক্তের জাতি বা: 
: যোনি বা ব্যবসায় দেখে, তাহারা আমাদের ঠাকুরকে কি: 
: বুঝিবে? প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে, শত শত বেশ্যা: 
; আসুক তার পায়ে মাথা নোয়াতে, বরং একজন ভদ্রলোক : 
; না আসে নাই আসুক 1” 
; ভদ্রলোকদের গালে উত্তম এক থাপ্নড়! 
ৃ : মেরি হেল তখন সদ্য হারিয়েছেন তার পিতাকে। মৃত্যুকে: 
র ? সেই তার প্রথম কাছ থেকে দেখা। হাহাকারে দীর্ঘ হয়ে; 
; বললেন ঃ “যদি আমাদের দুঃখ বিনিময় করা সম্ভব হতো; 
; এবং তোমাকে দেওয়ার মতো আনন্দভরা মন যদি আমার; 
: সঙ্গে তা বিনিময় করে নিতাম।”? 
: ঝগড়া আছে। কেন আপনি সমস্ত দুঃখ এভাবে নিজের: 
: কীধে নিয়ে নিয়ে বেড়ান? কেন আপনি এমন ভাষায় চিঠি: 
? লেখেন? এইসমস্ত চিঠি পড়ে আমাদের কষ্ট হয়, কষ্ট হতে; 
: থাকে, বোঝেন না? আপনার জন্য, আপনাকে ভালবাসি: 
: বলে কষ্ট হয়। এত যন্ত্রণা ধারণ করতে কে মাথার দিব্যি: 
; দিয়েছিল আপনাকে? ৃ 
; ঘাড়ে নেয়, (সে) জগতকে আশীর্বাদ করতে করতে আপন : 


এই চিঠি, বলা চলে, তথাকথিত; 


আবার এমন মায়ের মতো ডাকই বা কজন জানে? 


আজ যদি স্বামীজীর : 


মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল তখন ভারতে আসতে : 


; চান। জানতে চান ভারতবর্ষের ধর্ম, তার শিক্ষা আর; 


সংস্কৃতিকে। এদেশের রৌরব দারিদ্রের পাশে দাঁড়াতে; 
৪ এ, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯০০ 


চান সেজন্য বিবেকানন্দের অনুমতি প্রার্থনা করলেন : 
: তিনি। বিবেকানন্দ সাদর আমন্ত্রণ জানালেন তাকে_ 
! “ভারতের জন্য, বিশেষত, ভারতের নারীসমাজের জন্য : 


: পুরুষের চেয়ে নারীর- একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। 
.. তুমি ঠিক সেইরূপ নারী।”ৎ কিন্তু এই উদাত্ত আহানের 
' পাশাপাশি বিশেষভাবে সাবধান করে দিলেন মার্গারেটকে 
:--“এদেশে এলে তুমি নিজেকে অর্ধ-উলঙ্গ অসংখ্য 
: নরনারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে। তাদের জাতি ও 
স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা; ভয়েই হোক বা ঘৃণাতেই 
: হোক-__তারা শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে এবং তারাও এদের 
খুব ঘৃণা করে। পক্ষাত্তরে শ্বেতাঙ্গরা তোমাকে খামখেয়ালী 
: মনে করবে এবং তোমার প্রত্যেকটি গতিবিধি সন্দেহের 
: চোখে দেখবে” তবু, তুমি স্বাগত-_বললেন স্বামীজী। 


: জেনো যে, আমাকে আমরণ তোমার পাশে পাবে-_তা 


ধর্ম ত্যাগ কর আর ধরেই থাক।” নিবেদিতা এক 
: অসামান্যা মহীয়সী নারী, কিন্তু সত্যি বলতে কী তার 
: জায়গায় খুব সাধারণও যদি কেউ হতেন-_-তিনিও এমন 
আশ্বাসের পর নির্থিধায় ঝাপ দিতেন ভারততীর্থের 
: মহাসরোবরে। আমাদের এমনই মনে হয়। নিবেদিতা 


; কোনকালে ছিলাম।”১ 


; কারণে তাকে প্রণাম জানানো যায়, লক্ষ কারণে তাকে : 
; স্মরণ করা যায়। কিন্তু এ শেষবাক্যটি লিখতে পেরেছিলেন : 
: বলেই তার প্রতি আমাদের ভালবাসা কখনো ঘুচবে না। ; 
শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন যুবক নরেন্দ্রকে বলেছিলেন £ ; 
; “(তোর) চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে : 
: কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন চাবি : 
; খুলব।” ঝঞ্ধাময় উত্তাল প্রায় দুটি দশক কাটিয়ে স্বামীজী : 





_.& পত্রাবলী, ২৯ জুলাই ১৮৯৭ 
৬ এঁ, ৬ ডিসেম্বর ১৮৯৯ 


৭ '5৬/2]0/ ৬1৬০101181)00 23 ] 59৬/ 1111), [610110150011095 016 £ 


: 9৬/207) ৬1৬৩100101709, /১0%52100 /১5100118, 2100 20. 0১. 158 


বুঝলেন, তার কাজ আপাতত শেষ হয়েছে। এবার দায়িত্ব: 
বুঝে নিক অন্যরা। এবার তার যাওয়ার পালা। “যাই, প্রভু: 
যাই।” ছোট গাছকে জায়গা দেওয়ার জন্য বড় বটগাছকে 


: সরে দীড়াতে হবে, অনেক হলো। এইবার, এই শেষ: 
; কদিনে দেখি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ছবি, যেন নতুন এক: 
: বিবেকানন্দ। তিনি খেলা করেন তার পোষা হাঁসটার সঙ্গে: 
: পোষা ছাগলটার পিছনে দৌড়ান সবকিছু ভুলে! আবার: 
: সাধ করে কত কী নামও রাখা হয়েছে তাদের-_“হংসী” 
: মটরু!! তিনি নিজ হাতে মঠের জমিতে চাষ করা; 
: কেউ দেখিনি। কিন্তু ভাবতে গেলেই এত সারল্যের টানে? 
আমাদের প্রতিদিনের দীনতা-তুচ্ছতা-অপযাপনের ভার: 
: একটু যেন সরে যায়, তাই না? 
কিন্তু যদি বিফল হন মার্গারেট? যদি সাধ্যে না কুলায় : 
কোনদিন তার? ভারতে এসেও কোনদিন যদি ফিরে যেতে ; জানিয়েছিলেন 2 “/ 58171 15 10701510019, 11010 0010, : 
ইচ্ছা করে পুরনো বৈভবে? “আমার দিক থেকে নিশ্চয়ই : 


সিস্টার ক্রিস্টিন স্বামীজীকে এই বলে শ্রদ্ধা: 


[7016 51110 17011)090 (1121) 010110219 177011. 73001: 


101) 90101 ৬1৬০1172708, (11016 ০০1৫ 1১০ 1770 


০0111811501. [10 ৬/25 2. 01855 10 111715611” আমরা: 


1 এত চমৎকার করে কথা বলতে পারি না। এমনকি কখনো: 
; কখনো এইসব 41019-0010-3111৩ 1111004'-জাতীয় : 
: সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। দেবতাকে প্রিয় করি।! 
: প্রিয়েরে দেবতা | : 
' বিবেকানন্দকে বলতেন 'রাজা”__"[0 116”। ইনি : 
হলেন এমন রাজা, যিনি বলতে পারেন-_“দুঃখভার ; 
জর্জরিত যে যেখানে আছ-_-সব এস, তোমাদের সব : 
: বোঝা আমার ওপর ফেলে দিয়ে আপন মনে চলতে থাক, : 
; আর তোমরা সুখী হও এবং ভূলে যাও যে আমি একজন : 


পাশাপাশি ঃ (১) জগন্নাথদেব, (২) সদা, (৩) হে, 
(৬) গয়া, (৭) শঙ্করারণ্য, (৯) ঈশ্বর, (১১) 
গম্ভীরা, (১২) হোসেনশাহ, 0৫) কেলি, (১৬) 


মে, (১৭) সব্যে, (১৮) ব্রজপ্রেমরস। 


ওপর-নিচ ঃ (১) জগদীশ, (৩) দামোদর, €৫) 
গোরা, ডে) গণ্য, ৮) রমা, (১০) রসে, (১১) 
গঙ্গাদাস, (১২) হোলি, ৫১৩) নদে, ৫১৪) 
হরিদাস। 








অনিক যর সমানে, যা এক বাব। 


: তাদের মনোদর্পণে ভেসে উঠত মানুষ তথা 


:. আমার বয়স তখন ১৮ বছর। 

; তখন আমরা ঢাকায় থাকি। একবার 
: আমার স্বামী সারগাছিতে গিয়েছেন 
: পুজনীয় মহারাজের দর্শনের জন্য। আমার 


স্বামীর মনে এক প্রবল বাসনা ছিল। মহারাজকে প্রণাম 
: করে যেই তিনি তা বলতে যাবেন, ঠিক তখনি মহারাজ : 
; বললেন £ “তুমি ঠাকুরের চরণে আশ্রয় নিয়েছ, আর : 
: তোমার স্ত্রীর তো সে-সৌভাগ্য পাওয়া চাই! তাকে নিয়ে ; 
: এস আমি তাকে দীক্ষা দেব।” আমার স্বামীর মনোগত : 
ইচ্ছা মহারাজ মুহূর্তমধ্যেই বুঝে গিয়েছিলেন। সেদিনই : 


তিনি দীক্ষার দিনক্ষণ ঠিক করে বাড়ি ফিরেছিলেন। 


£. যথারীতি দীক্ষার দিন আমি ও আমার স্বামী : 
: সারগাছিতে হাজির হলাম। আমাদের সঙ্গে অবশ্য আমার ; 
: বড়দাও ছিলেন। তিনি আমার চেয়ে ১৪/১৫ বছরের বড়। : 
: দীক্ষা নিতে চাইলেন। তার কথা শুনে মহারাজ একটু যেন ! 


? সৌজন্যে প্রাপ্ত। 
টু ১০৪তম বর্য--৫ম সংখ্যা 





* চেন্লাই নিবাসী শেফালি দাসের কন্যা শিখা বিশ্বাসের ? 


: অবাক হয়ে দাদার মুখের দিকে তাকালেন এবং বললেন ৪: 
“সে কি! তোমার তো ছোটবেলায় কুলগুরুর কাছে দীক্ষা: 
: হয়ে গেছে! আমি আবার কি করে দীক্ষা দেব?” 
: মহারাজের কথা শুনে আমরা তো সবাই বিস্মিত! আমার: 
: দাদাও মনে করতে পারলেন না যে, তার দীক্ষা হয়ে: 
? গিয়েছে। তিনি তখন পূজনীয় মহারাজের কাছে মন্ত্রদীক্ষা : 
: নেওয়ার জন্য অত্যত্ত ব্যাকুল। বারবার তিনি মহারাজের : 
? কাছে দীক্ষার জন্য অনুনয় করতে লাগলেন। শেষে আমার 


বললেন ঃ “মহারাজ, এতদূর এসে ফিরে যাবে! আপনি: 
কৃপা করে একে আপনার চরণে আশ্রয়: 
. ১৯২ দিন।” তখন মহারাজ দাদাকে দীক্ষা? 








৯ আষাঢ়, সোমবার 
(২৪ জুন ২০০২) 
রথযাত্রা 


২৭ আধাঢ, শুক্রবার 


(১২ জুলাই ২০০২) 
৬, ২১ আষাঢ় 
শুক্রবার, শনিবার 


(২১ জুন, ৬ জুলাই ২০০২) 
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ মে ২০০২ শর 








গী ৯ (৯।২২) শ্রীভগবান বলছেন-_ 
“অনন্যাশ্চিস্তয়স্তো মাং সে জনাঃ পর্যু পাসতে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌।।” 


1 যেসকল ম্গতপ্রাণ ভক্ত অনন্যচিত্ত হয়ে সদা আমার : 


: উপাসনা করে, আমাতে নিত্যযুক্ত সেইসব ভক্তদের যোগ 
ও ক্ষেম (আহার্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তু) আমি বহন করে 
: থাকি। 


; আছে। সস্ত্রীক থাকেন নীলাচলে। অতি দারিদ্রের জীবন, 
কিন্তু সন্তোষ ও আনন্দে পূর্ণ। ভিক্ষান্ন যা পাওয়া যায় তা 
: শুদ্ধভাবে প্রস্তুত করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে 
: উভয়ে সেই প্রসাদ গ্রহণ করেন। নিঃসস্তান বলে তাদের 
: অথশ্ড অবসর। নিরুপদ্রব এই তীর্থবাস। শ্রীভগবানের 
: স্মরণ-মননের অঢেল সময়। ব্রাম্মাণীও জপতপ করেন, 
? মনপ্রাণ দিয়ে স্বামীর সেবা করেন, গৃহদেবতার পুজার্চনাও 
: করেন। ব্রাহ্মণ রোজ গীতাপাঠ করেন। একদিন যখন তিনি 
উপরি উক্ত শ্লোকটি চিস্তা করছেন, তখন মনে সংশয় 


: তিনি কি ভক্তের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু নিজে মাথায় করে 
: বহন করেন? না তা হতেই পারে না। তাহলে কি হবে? 
: ওটি “দদাম্যহম্‌” আমি দান করি) হলেই সমীচীন হয়। 
1 অর্থাৎ ভগবান ভক্তকে আহার্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তু দান 
: করেন। 

£ এই সিদ্ধান্ত করেই ক্ষান্ত হলেন না পণ্ডিতাভিমানী 
: মিশ্রজী। তৎক্ষণাৎ কলমের লালকালিতে “বহাম্যহম্‌” কেটে 
 “দদাম্যহম্‌” লিখে সুস্থির হলেন। হ্যা, এই ঠিক হয়েছে। 


অর্জুন মিশ্র একজন ঈশ্বরপ্রেমী ভক্ত। কিছু পাণ্ডিত্যও ৃ 


অতঃপর তিনি ভিক্ষায় বের হলেন। ভিক্ষা কিন্তু: 


? সহজে মিলল না, অনেক দেরি হতে লাগল। এদিকে বেলা : 
! বেড়ে দুপুর হতে চলল, ৮৮০০১০৮৬৭ 
নিবেদন করা হবে, তারপর প্রসাদ পাওয়া। 


বল হয, তারপর পাদ পাও পর বা: 


 ব্রান্মাণীর গৃহদ্ধারে এসে উপস্থিত হলো। একজনের বর্ণ: 
: শ্যামল, অন্যজনের গৌরবর্ণ। মাথায় তাদের চাঙারি__: 
; শ্রীজগন্নাথদেবের নানাপ্রকার অতি মহার্ঘ মহাপ্রসাদ, সুগন্ধ: 
: বের হচ্ছে চাপা দেওয়া কাপড়ের মধ্য থেকে। : 


বিশ্মিতা ব্রা্মাণী তাদের মাথা থেকে চাঙারি নামিয়ে; 


£ বললেন £ “কে এমন নিষ্ঠুর যে এইসব দুধের বালকদের : 
? মাথায় এই বোঝা চাপিয়েছে?” তারপর তাদের দুজনকে : 
? কোলে করে তিনি আদর করতে লাগলেন, কিন্তু সবিন্ময়ে : 
; দেখলেন তাদের পিঠ যেন কেউ ধারালো কিছুর দ্বারা: 
: কেটে দিয়েছে এবং তা থেকে রক্ত বেরচ্ছে। বালকেরা 
? উত্তর দিলঃ “কি বলব মা, আপনাদের বামুনঠাকুর : 
? আমাদের পিঠ কেটে দিয়েছে এবং মন্দিরের প্রসাদ; 
: আমাদের মাথায় চাপিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।” 


“তাই নাকি? এই বামুনঠাকুর এত নিষ্ঠুর তা তো? 


? জানতাম না!” বিস্ময়ে দুঃখে ক্ষোভে ব্রাহ্মণী মূষ্ঘাগত: 
? হলেন। বালকদুটিও এই সুযোগে অদৃশ্য হলো। 


কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ ফিরে এসে দেখেন রাহী: 
মূর্ছিতা, সারা ঘরময় নানাপ্রকার সুগন্ধ প্রসাদসম্তার। কিছুই: 


£ বুঝতে পারলেন না তিনি। চোখেমুখে জল ছিটিয়ে তিনি: 
 ব্রাহ্মাণীর মুর্ছা ভাঙালেন। কিন্তু এ কী! সতী যে অভিমানে ; 
? পতির সঙ্গে বাক্যালাপই বন্ধ করে দিয়েছেন! অনেক; 
; অনুনয় বিনয়ের পর ব্রাহ্মাণী বললেন ৪ “এতকাল তোমার : 
: সঙ্গে ঘর করলাম, কিন্তু তুমি যে এত নিষ্ঠুর তা তো? 
: জানতাম না।” ব্রাহ্মণ বিশ্মিত হয়ে বললেন £ “কেন? কি: 
? করেছি?» ব্রাহ্মাণী বললেন £ “এ দুটি সুন্দর বালকের পিঠ: 
? কেটে দিয়েছ, আবার ভারি বোঝা তাদের মাথায় চাপিয়ে; 
ৃ ; দিয়েছ?” __“সে কি আমি?” ব্রাহ্মণ তো শুনে অবাক।; 
: উপস্থিত হলো-_একি কথা? যিনি ষঁড়েশ্বর্যশালী ভগবান, : 


্রা্মাণ আত্মস্থ হয়ে চিত্তা করতে লাগলেন, কিছুক্ষণ: 


: পর যেন তিনি সম্থিৎ ফিরে পেলেন, বুঝতে পারলেন, স্বয়ং: 
 জগনাথ ও বলরাম এসেছিলেন তার ভুল ভাঙাতে।! 
; স্বগতোক্তির মতোই বললেন ঃ “হ্যা, আমিই সেই অহঙ্কারী : 
: নরাধম। শ্রীভগবানের কথায় অবিশ্বাস! তাঁর শ্রীমুখ-: 

? উচ্চারিত কথা কেটেছি, কিন্তু গীতা যে তারই তনু সেই: 
! জ্ঞান নেই! ব্রাহ্মাণী তুমিই ধন্য। পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে: 
? ডাক, এই মহাপ্রসাদ বিতরণ কর। সহজ ভক্তিতে তুমি যা; 
: পেয়েছ, আমার পক্ষে তা দুষ্পরাপ্য।” 2 ৃ 


্দন্লল্গ_াল্ছ জতভত 


জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 





ুসর্বোস ভীড়াপ্রদর্শনীর ঘণ্টাধ্বনি তার সুরলহরী 
1 লুপ উল তপনিপর তারপর : 
: ২৯ মে থেকে তামাম বিশ্ব পরবর্তী একমাস মেতে থাকবে : 
: বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে। এবারের বিশ্বকাপ সবিশেষ : 
: তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, নতুন সহস্রাব্দের প্রথম বিশ্বকাপ : 
ৃ রত 


ক এই রাজসূয় যজ্ঞ এই মহাদেশে ক 


; এই প্রথম। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া ; 
: ভাগাভাগি করে বিশ্বকাপের পঞ '“ স 
£ আয়োজন করেছে। গত বিশ্বকাপের 
: মতো এবারও সারা বিশ্বের প্রতিটি 
: মহাদেশে আঞ্চলিক পর্বের ৪ ১ 
: প্রতিযোগিতার পর ২৯টি দেশ 6৮1 
: ফাইনাল রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা উর: 

: অর্জন করেছে। গতবারের বিজেতা ৪ রা 
: ফ্রান্স এবং আয়োজক রাষ্ট্র হওয়ার 
: সুবাদে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া 
: সরাসরি প্রতিদ্বন্দিতা করবে। এখন চলছে 
; চুলচেরা বিশ্লেষণ-_কোন্‌ দেশ চ্যাম্পিয়ন 
: বিশ্বকাপ? সর্বোপরি কারা হয়ে উঠবে এবারের আসরের 


: জাপান-কোরিয়ার আকাশে? এবারের নিবন্ধ তেমনই : 
: কয়েকজন সম্ভাব্য তারকাকে নিয়ে। 

£ বিশ্বকাপ ফুটবল ও ব্রাজিল যেন পরস্পরের পরিপূরক 
: বা সম্পূরকও বলা চলে। চারবারের বিশ্ববিজেতা ব্রাজিল 
: এবারও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অন্যতম দাবিদার। আর এই 


: রোনাল্ডো ও রিভাল্ডো। '৯৪-এর বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের 
: সর্বকনিষ্ঠ সদস্য রোনাল্ডো '৯৮-এ সর্বাধিক আলোচিত 


: চাপ সামলে নিজের স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারেননি। তা 
: সত্তেও ব্রাজিল-কোচ লুই ফিলিপ স্কোলারির তুরুপের তাস 
: রোনাল্ডোই। দুবার বিশ্বের সেরা ফুটবলার হয়েছেন তিনি, 
: পেয়েছেন গোল্ডেন বুট। একটা সময়ে সবচেয়ে দামি 
১০৪তম বর্ষ-€৫ম সংখ্যা 


: ফুটবলার ছিলেন, '৯৭-এ ব্রাজিলের কোপা আমেরিকা জয়ে ? 
: বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং '৯৮-এর বিশ্বকাপে মাঝেমধ্যে: 
: পারেননি। গতি, শক্তি ও স্কিল সবই আছে, এবারের: 
: বিশ্বকাপে রোনাল্ডোকে স্বমূর্তিতে দেখা যাবে-_আশা করা: 
: অমূলক নয়। ৃ 


তার পায়ের জাদুতে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন বিশ্ববাসীকে! 
; অলিম্পিকের পারফরমেন্সের ষাট শতাংশ দেখাতে পারলেই : 


: দুটো পা-ই সমান কার্যকরী। হেডেও তিনি যথেষ্ট দক্ষ। প্রথমে; 
: ইতালির ইন্টার মিলান এবং তারপর স্পেনের বার্সিলোনার : 
: হয়ে ঘরোয়া ও ইউরোপীয়ান লিগে প্রচুর গোল করে: 


: মহাতারকা হয়ে উঠেছেন তিনি। স্বদেশীয় রোনান্ডোকে টপকে: 


০7275 5% গোল: 
করা ও করানোর যুগপৎ মুনশিয়ানার জন্য: 











রঙ 
রর ৬ 
রি ফু » টু এ 
১৪৫ ৮ টু ঙ রঙ 
ক. রর ৪2. 
৯ গে) 
! (৮ ৮ ৭? 


উইঙ্গার ডেনিলসনের ওপর, যার গতি : 
ও ড্যাজল ত্রাসের সঞ্ার করে: 
বিপক্ষ ডিফেগ্ডারদের মনে। : 
দু পিয়েরো একার শক্তিতে দলকে ; 
চ্যাম্পিয়ন করানোর ক্ষমতা: 
রাখেন। বিশ্ববিখ্যাত জুভেস্তাসের 
*, প্রধান স্তস্ত দেল পিয়েরো ডেড বল: 
সিচ্যুয়েশন থেকে গোল করতে সিদ্ধ।: 
একটু বেশি আঘাতপ্রবণ, না হলে: 
যেকোন পরিস্থিতিতে একার কৃতিত্বে ম্যাচের : 
রঙ বদলে দিতে পারেন। ফ্রান্স বিশ্বকাপে আশানুরূপ : 


: খেলতে না পারলেও গত ইউরো কাপে তিনি চিনিয়ে দিতে: 
 বর্ণময় চরিত্র-যাদের ক্রীড়াশৈলী রামধনু হয়ে ফুটে উঠবে : 


পেরেছেন তাঁর জাত। ইতালিকে ফাইনালে তুলতে মুখ্য: 
: ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। ফাইনালে অসাধারণ খেলেও : 


: দুর্ভাগ্যবশত গোল্ডেন গোলে ইতালিকে হারতে হয়েছিল: 
: ক্রিশ্চিয়ান ভিয়েরি সব অর্থেই একজন শিল্পী ফুটবলার। গত: 
: বিশ্বকাপে নরওয়ের বিরুদ্ধে তিনি ছবির মতো গোল: 
: ব্রাজিল দলে আক্রমণের কাণ্ডারি হলেন দুই “আর, অর্থাৎ : 


করেন-_যে-গোলটি এ বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা গোলের: 


: মর্যাদা লাভ করেছিল। বিশ্বকাপ ও ইউরো কাপে প্রায়: 
: কার্যকরী ফুটবলার ভিয়েরির ওপর ইতালির অনেক আশা।: 
: যদি ঠিকঠাক ক্লিক করে, তবে ইতালিকে রোখে কার সাধ্য! 


৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ 0 মে ২০০২ রী 


পাওলো রোসির কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছেন। অসাধারণ : 


: কাছে শক্ত গাঁট। এই তিন ফরোয়ার্ড যদি নিজেদের খেলা : 
: খেলতে পারে, তবে ইতালিও ব্রাজিলের মতো চারবার কাপ 
:; জয়ের নিক্তিতে অতুলনীয় গৌরবের অধিকারী হতে পারে। 
£ ইংল্যা্ড অনেকদিন পরে বিশ্বফুটবলে বড় শক্তি হয়ে 
 উঠেছে। আর তাদের এই উত্থানের পিছনে যে দুই খেলোয়াড় 


' মাইকেল আওয়েন। বেকহ্যামের গোলক্ষুধা ম্যাঞ্চেস্টার 
: ইউনাইটেড দলকে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। 
' গত বিশ্বকাপে চমৎকার শুরু করেও মাঝপথে মাথা গরম 
: করে ফেলায় ভুগতে হয়েছিল ইংল্যাগুকে। এবার বেকহ্যাম 
: ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক, তাঁর ওপর গুরুদায়িত্ব। জাপান- 
: যুগলবন্দী এক অন্য মাত্রা এনে দিতে পারে বিশ্বকাপকে। 
: কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইংল্যাণ্ডের এই নয়নের মণি পায়ে 
: গুরুতর আঘাত পেয়ে ছয় সপ্তাহের জন্য শয্যাশায়ী। তার 
; এই আঘাত শুধু ইংরেজদেরই নয়, ফুটবলপ্রেমী সকল 
: মানুষকেই আহত করেছে। তিনি সুস্থ হয়ে উঠে বিশ্বকাপের 
: আসর মাতাবেন-_এই প্রার্থনা সারা বিশ্বের। 

; আর্জেন্টিনার হয়তো মারাদোনার মতো সুপার ন্যাচারাল 
: প্রতিভাসম্পন্ন কোন ফুটবলার নেই, কিন্ত রয়েছেন বহু 
: যুদ্ধের পোড় খাওয়া গ্যাব্রিয়েল বাতিস্ততা-সহ একঝাক 
: কার্যকরী ফুটবলার। বাতিস্ততা দেশের সর্বাধিক গোলদাতা । 
' আন্তর্জাতিক ফুটবলে যথেষ্ট সম্মানীয় চরিত্র। এবারে প্রায় 


: দুই ফুটবলার ওর্তেগা ও ভেরনের ওপর। গত বিশ্বকাপে 
; ওর্তেগা অসাধারণ খেলেছিলেন। গোটা আর্জেন্টিনা দলকে 
' মাঝমাঠ থেকে চালনা করেছিলেন। জিনেদিন জিদানের 
: ছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন বলে তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন 


 না। বিশ্বকাপ শুধু নয়, '৯৬-এ রাপো জয়ী আর্জেন্টিনার 
: অলিম্পিক দলের প্রধান কাণ্ডারি হিসাবে ফুটবলবিশ্বে তিনি 
: তার আগমনী বার্তা জানান দিয়েছিলেন। ছোট চেহারার 
:ওর্তেগা যেন মারাদোনার প্রতিচ্ছবি। সারা মাঠ জুড়ে 
: খেলেন, দুই উইংকে সবসময় সচল রাখেন। প্রয়োজনে 
; ডিফেজে নেমে এসে অতিরিক্ত স্টপারের কাজ করে দেন। 


: বোঝাপড়া আর্জেন্টিনার ফুটবল-পাগল মানুষকে ফের কাপ 


1 দাবিদার। গোলটা ভালই চেনেন তিনি। গত দুবছরে : 
সার 5/8587-- 


গোলের সুবাদে। আরেক তরুণ ফুটবলার স্যাভিওলাও : 


£ এবার মিডিয়ার নেকনজরে থাকবেন। গত যুব বিশ্বকাপে; 
; চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা দলের সর্বাধিক গোলদাতা হওয়ার: 
: সুবাদে ইতিমধ্যেই বিশ্বফুটবলে তিনি পরিচিত মুখ, বিশ্বময় : 
: ডিফেগ্ডারদের নজরবন্দী। 
: প্রধান ভূমিকা নিয়েছেন, তাঁরা হলেন ডেভিড বেকহ্যাম ও : 
: ফুটবলার। রেকর্ড পরিমাণ ৬ কোটি ডলারের বিনিময়ে : 
: বার্সিলোনা থেকে তীকে নিয়ে এসেছে রিয়েল মাদ্রিদ।: 
; শক্তিশালী কাঠামোর ফিগো একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ ফুটবলার।: 
; দ্রিবলিং, পাসিং, শ্যুটিং, হেডিং, গতি, উপস্থিত বুদ্ধি-সহ: 
: দলকে চালনা করা-_সববিষয়ে 
: বেকহ্যাম, রিভাল্ডোর থেকেও কার্যকরী ফুটবলার ফিগো,: 
: তার প্রমাণ পাওয়া গেছে গত ইউরো কাপে। অখ্যাত: 
; অনভিজ্ঞ তরুণ ফুটবলারদের নিয়ে গড়া দল পর্তুগালকে ; 
; তিনি সেমিফাইনাল পর্যস্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফিগোর : 
: একবিংশ শতাবীর ফুটবলার হিসাবে অভিহিত করেছেন। 


পর্তুগালের লুই ফিগো এই মুহুর্তে বিশ্বের সবচেয়ে দামি? 


একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। জিদান, ; 


একই কথা প্রযোজ্য তাঁর ক্লাব-সতীর্থ স্পেনের স্ট্রাইকার 


: মধ্যে পূর্বসূরী এমিলিও বুত্রাগুয়েনোর ছায়া দেখতে : 
; পেয়েছেন। যে-দেশে পৃথিবীর সেরা ফুটবল লীগ অনুষ্ঠিত: 
: হয়, সেই স্পেন বিশ্বকাপে কোনবারই তেমন সুবিধা করতে 
; পারে না। দেখা যাক এবারে রাউলের স্পেন সেই খরা: 
: খেলা ছেড়ে দেওয়ার সময়ে তিনি যদি সকলকে ছাপিয়ে : ৃ 
: যেতে পারেন, তা হবে সোনালী চুলের এই বর্ণময় : 
: : একমাত্র আশার প্রদীপ। '৯৬-এর ইউরো কাপে তীর! 
র : গোলেই জার্মানি ফাইনালে চেক প্রজাতন্ত্রকে হারিয়ে কাপ: 
; ও মাঠের বাইরে জার্মানির অবিসংবাদী নেতা । গতবারের : 
! সুকেরের ওপর। ফ্রান্স বিশ্বকাপে সর্বাধিক গোলদাতা সুকের : 
লিপু ্জ : 


এবারও নায়ক হওয়ার অন্যতম দাবিদার। : 
নিবন্ধের যতি টানা যাক গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রাল: 


: দলের প্রধান কাণ্ডারী জিনেদিন জিদানের কথা বলে। 
 *৯৮-এর বিশ্বকাপের মুখ্যচরিত্র জিদান এবারও তার: 
' প্রোজ্জল ফুটবল-শৌকর্য নিয়ে মাঠ মাতাবেন- এমনই; 
£ ভাবনায় বুঁদ হয়ে আছে কোটি কোটি মানুষ। বিশ্বকাপ, : 
: ইউরো কাপ জিতিয়েছেন দেশকে, আরেকবার জেতাতে; 
; পারলে 
: এই ওর্তেগার সঙ্গে হার্ণান ক্রেসপো ও দিয়েগো সিমোনের : 


পেলে, গ্যারিঞ্চা, বেকেনবাউয়ার, কুুয়েফ,; 
মারাদোনার মতো কিংবদস্তিদের সঙ্গে 'হল অফ ফেম'-এ: 


: জেতার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। সিমোনেও এবার তারকা হওয়ার ; : 





র বিখ্যাত উক্তি-_-“যাকে যেমন তাকে 
:  কথাটিতে যাকে আর তাকে" বলতে : 
? মানুষ, প্রাণী বা বস্তু যেকোনটিই হতে পারে । আবার 'যেমন' 

; এবং “তেমন' বলতে এ ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুর অবস্থা 
: বোঝানো যায়। অর্থাৎ ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তর মূল্যায়ন অর্থে 
; বা তাকে শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা, মান-অপমান কতটুকু দেওয়া হলো 
: বা না হলো তারই প্রকাশ বোঝায়। প্রত্যেকটি জিনিসের 
: একটি বন্তগত মূল্য বা মান রয়েছে। সেই মান আপেক্ষিক 
: অর্থাৎ কম-বেশি, ছোট-বড় হতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ 
: বলতেন, বিভুরূপে তিনি সর্বভূতে এক হয়ে আছেন, কিন্তু 


: মানও দিতে হয়।১ 

£ আবার “যাকে যেমন তাকে তেমন” কথাটি থেকে মনে 
' হয় যে-ব্যক্তি যেরূপ চরিত্রের অধিকারী তার সাথে সেরূপ 
; ব্যবহার বা আচরণ করাই সমীচীন। অর্থাৎ ভাল লোকের 
; সাথে ভাল ব্যবহার, মন্দ লোকের সাথে মন্দ ব্যবহার। শঠে 
: শাঠ্যং। অর্থাৎ শঠের সাথে শঠের মতো ব্যবহার । কিন্তু এই 
: প্রয়োগ ঠিক নয়। কারণ, শঠকে শঠতা দিয়ে তার ভুল 


: সাধারণ মানবের ধারণা এমনই যে, যদি কেউ খারাপ 
: ব্যবহার করে তবে তার সঙ্গে খারাপ আচরণ করেই 
: প্রতিদান দেওয়া উচিত। এটি মলিন মনের পরিচয়। এ হলে 
: চলবে না, কারণ হিংসাকে হিংসা দিয়ে প্রশমিত করা যায় 


: নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রাভঙ্গের লোক কম নেই। আর 
: এই করে সংসারে শাস্তি আসতে পারে না। 

£. বস্তুত, মন আর মুখ এক না হলে “যাকে যেমন তাকে 
: তেমন” কথাটি আচরণের ক্ষেত্রে যথার্থ প্রয়োগ হয় না। 
' মনের মধ্যে এক রেখে মুখে আরেক বললে তা পাটোয়ারি 
; বা চালাকি হয়ে যায়। দু-একদিন পরে এমন ব্যবহার লোকে 


: করে। 

£ শুনলে মনে হবে, “যাকে যেমন তাকে তেমন” বাক্যটি 
? যেন একটু বৈষম্যদোষে দুষ্ট। কারণ, শাস্ত্র বলছেন ঃ “সর্বং 
; খন্িদং ব্রন্মা।” সবকিছুতেই ব্রহ্মা বিরাজমান। এক্ষেত্রে বড়- 


১. দ্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্তকথামৃত, ৩।১৮।৩ 
রী 


১০৪তম বর্ষ--৫ম সংখ্যা 


: ছোট, ভাল-মন্দ, ভদ্র-অভদ্র-_এমন ভাবনার স্থান নেই।! 
: কারণ, ব্রন্মাবস্তুতে দ্বৈতভাব নেই। তাই মনে রাখতে হবে, 
; আমরা এখানে জগৎসংসার নিয়ে আলোচনা করছি।; 


ংসারে সব দ্বৈতবোধেরই কথা। অদ্বৈতবোধে জগৎ নেই, 


? সংসার নেই, হেয়-উপাদেয় নেই। আলাদা আলাদা প্রাণী বা: 
: বস্তু নেই। যা আছে তা বোধে বোধ করা যায়, মুখে বলা যায়; 


: না। আর ব্রশ্মাজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সবই এক। তার কাছে এসব: 
; কথা আলোচনার বিষয়বস্তুই হতে পারে না। তাই ব্যক্তি, বস্তু: 


বা প্রাণীর সাথে আচরণ বা ব্যবহার করার পূর্বে লক্ষ্য: 
: রাখতে হবে কোন্‌ ব্যক্তি কি কাজ করছেন এবং তা কোন্‌: 
: অবস্থায়? তারই প্রেক্ষাপটে তাকে শ্রদ্ধা-মান দেওয়া বা না; 
: দেওয়া। সমাজে বৈষম্য থাকা সত্তেও কিভাবে শাস্তিলাভ ; 
: করা যায়, শ্রীশ্রীমা তার মানবলীলায় আচরণ করে দেখিয়ে : 
: এবং সেসব ক্ষেত্রে কিভাবে তিনি নিজের আচরণে শাস্তি: 
: বিশেষ শক্তি আছে। তাই সেই সেই পাত্র বা বস্ত-ভেদে তাকে : 


রক্ষা করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। : 
বেলুড় মঠে একজন চাকর চুরির দায়ে ধরা পড়ে মঠ: 


: থেকে বিতাড়িত হয়। সে কোথায় যাবে কুল-কিনারা করতে; 
; না পেরে চলে আসে বাগবাজারে। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে সে সব: 
: অপরাধ স্বীকার করে তার শরণ নিল। শ্রীশ্রীমা তার সব: 
: কথা শুনে বাবুরাম মহারাজকে ডেকে বললেন তাকে মঠে: 
: নিয়ে গিয়ে পুনরায় কাজে বহাল করতে। বাবুরাম মহারাজ: 
: ইতস্তত করে বললেন, স্বামীজী ওকে দেখে রেগে যেতে: 
: পারে। শ্রীশ্রীমা সাথে সাথে বললেন £ “আমি বলছি, নিয়ে : 
' বোঝাতে গেলে সবটাই অসৎ এবং অসম্ভব হয়ে পড়ে। : 


যাও।” মায়ের সিদ্ধাস্ত। তাই নরেন্দ্রনাথও মাথা পেতে: 


: নিলেন।* শ্রীশ্্রীমা চিত্তা করলেন, চাকরটি সাধারণভাবেই: 
: দরিদ্র। বেতনই বা কত পায়! যা পায় তা দিয়ে সংসার: 
: চালাতে পারছে না। তাই সে বাধ্য হয়েই এই অন্যায় কাজটি : 
; করেছে। সে এখন অসহায়। শ্রীশ্রীমা তাই প্রথমে তাকে: 
: না। ঈর্ষাকে ঈর্ষা দিয়ে স্তিমিত করা যায় না। সমাজে অবশ্য : 
' মানসিক শাস্তি ফিরে পেল সে। শ্রীশ্রীমা বাবুরাম মহারাজকে : 
: বললেন £ “দেখ বাবুরাম, এ-লোকটি বড় গরিব। অভাবের : 
; তাড়নায় ওরকম করেছে। তাই বলে নরেন ওকে গালমন্দ: 
? করে তাড়িয়ে দিলে! সংসারের বড় জালা; তোমরা সন্যাসী, : 
: তোমরা তো তার কিছু বোঝ না! একে ফিরিয়ে নিয়ে: 
: যাও।” বাস্তবিক, এর জন্য সহানুভূতি প্রয়োজন, সাহায্য: 
: টের পায় এবং যারপরনাই তাকে প্রতারক হিসাবেই চিহ্নিত 


শ্নেহধারায় সিক্ত করে খাওয়ার ব্যবস্থা করালেন। খেয়েদেয়ে : 


প্রয়োজন। জগৎসংসারে কত বড় বড় রুই-কাতলা চুরি-: 


; ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে, তাদের বিচার করার বা শাস্তি: 
: দেওয়ার কেউ নেই। সে-তুলনায় এ তুচ্ছ চুরির ঘটনাটি কি: 
: ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখা যায় না? সুসস্তানের চেয়ে কুসস্তানের : 
২ শ্রীমা সারদা দেবী- স্বামী গম্তীরানন্দ, পৃঃ ২৮৭ ৃ 
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' ন্লেহবিগলিত হয়ে অপরাধীকে শাস্তির পরিবর্তে স্বস্তি : 
: দিয়েছেন। ফলে অপরাধীও নিজ ক্রটি বুঝতে পেরে অনুতপ্ত, 
? লজ্জিত। শ্রীশ্রীমা জানতেন, দোষ ধরতে সকলেই পারে, 
: ভাল করতে পারে খুবই কম লোকে। 

; সংসারে শ্রীশ্রীমাকে ভাই, ভাইঝি, ভাইয়ের বউ ইত্যাদি 
: বিভিন্ন আত্মীয়-্বজন নিয়ে থাকতে হতো। এক ভ্রাতৃবধূ 
: বিধবা, পাগলী। তার কন্যা রাধু। আরেক ভাইঝি নলিনী 
: মাতৃহারা। রাধু-নলিনীর মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক। কেউ 
: কারো ভাল দেখতে পারে না। রাধুর শ্বশুরবাড়িতে তত্ব 
: পাঠাতে সবসময়ে নলিনীদি একটা অশাস্তি সৃষ্টি করে। বিপদ 
: এড়াতে শ্রীশ্রীমা নলিনীদিকেই মুরুব্বি বানিয়ে জানতে চান, 
: এব্যাপারে তার কি মত? দেখা গেল, নলিনীদি মায়ের 
: দেওয়া ফর্দ দেখে বললেন £ “ওতে কি করে হবে, পিসিমা? 
: ওরা যেমনই ব্যবহার করুক, আর রাধিটা তো একটা পাগল, 
: জ্বানগম্য কিছু নেই। কিন্তু তোমার তো একটা মর্যাদা আছে। 
: তুমি অত ছোট নজর দেখাতে যাবে কেন, পিসিমা?” এই 
: বলে শ্রীশ্রীমা যা দিতে চেয়েছিলেন, তার সাথে আরো কিছু 
: জিনিস যোগ করে দিলেন নলিনীদি। ফলে অশান্তির 
: সম্ভাবনা কমল।* 


; নেই। সকলেই মান-অপমান বোঝে। সংসারে যে বোকা সেও 


: ভালবাসা হয়, সকলেই তা বুঝতে পারে। সংসারের ছোট- 
: খাটো সবই কাজ। এগুলি একজনে করতে পারলেও কোন 
: কোন সময় অপরকে জিজ্ঞাসা করে নিতে হয়। তাতে 
: সংসারে সকলে তাদের নিজ নিজ অবস্থান ও মর্যাদা জেনে 
: সুখী হয়। রাধুর শ্বশুরবাড়িতে তত্ব পাঠাতে শ্রীশ্রীমাই 
: যথেষ্ট। কাউকেই জিজ্ঞাসার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, 
: অর্থের যোগান তার। কেনাকাটার লোক তারই। ভাল-মন্দ, 
: সাধ্য-অসাধ্য সবই তাকে বহন করতে হয়। সেখানে 
: ভ্রাতৃকন্যাদের পরামর্শের প্রয়োজন আদৌ ছিল কি? না 
: থাকলেও তিনি দেখছেন, রাধু-নলিনীদির সম্পর্ক ভাল নয়। 
: একে অপরকে সহ্য করতে পারে না। এমতাবস্থায় রাধুর 
শ্বশুরবাড়িতে তত্ব পাঠাতে নলিনীদির মতামত জানা 
: দরকার। না হলে এই সামান্য বিষয় নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড 


: যেন মুরুব্বি বানালেন। ফলও ফলেছে অত্যাশ্চর্যরূপে। যেন 
: তিনি এসব কিছু বোঝেন না, নলিনীদিই তার মর্যাদা রক্ষার 
জন্য সতত পরামর্শ দিচ্ছেন! তীর পরামর্শমতো তত্ব : 
: পাঠানোয় তিনি খুবই খুশি। তাই তো শ্রীশ্রীমা বলতেন £ 
“যাকিছু কর না কেন সকলকে নিয়ে একটু মান দিয়ে 
পরামর্শ শুনতে হয় বৈকি!.. 


৩ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২৪৮ ৪ এ, পৃঃ ১২৩ 


; অধিকার দিয়ে নিজেকে একটু নিচু হয়ে চলতে হয়।” গার: 


: সকলেরই এ উপদেশ গ্রহণীয়। 


বর্তমান সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এখনো! 


: পুরোপুরি হয়নি। বিশেষ করে পুরুষশাসিত সংসারে: 
; হেয় প্রতিপন্ন করে। তাদের মর্যাদা দিতে কুষ্ঠাবোধ করে।: 
: নারীদের ভোগ্যপণ্য ব্যতীত খুব বেশি একটা শ্রদ্ধার চোখে : 
; দেখে না। বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে প্রতিনিয়তই চোখে: 
; পড়ে নারী-নির্যাতন, নারী-উপেক্ষণ। এসব ক্ষেত্রে তাদের কি: 
: কিছুই করার নেই? শুধু মুখ বুজে সহাই করতে হবে? এসব: 
; হরিশ খ্যাপাটে, পাগল। একদিন সে হঠাৎ শ্রীত্রীমায়ের পিছু: 
: নেয়। শ্রীশ্রীমা বলছেন £ “বাড়ির ভিতর যেই ঢুকছি, অমনি: 
: হরিশ আমার পিছু পিছু ছুটছে।... তখন বাড়িতে আর কেউ: 
| নেই। আমি কোথায় যাই? তাড়াতাড়ি ধানের হামারের। 
: চারদিকে ঘুরতে লাগলুম। ও 
: সাতবার ঘুরে আর আমি পারলুম না। তখন... আমি নিজ: 
: মূর্তি ধরে দাঁড়ালুম। তারপর ওর বুকে হাঁটু দিয়ে জিব টেনে : 
এ বিচিত্র সংসারে নলিনীদির মতো লোকের অভাব : 


ও আর কিছুতেই ছাড়ে না।; 


ধরে গালে এমন চড় মারতে লাগলুম যে ও হেঁ হে করে: 


' হাঁপাতে লাগল ।”* 
: তার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন। কাকে বেশি এবং কাকে কম 
: কিভাবে প্রশমিত করা যায় শ্রীশ্রীমা যেন তার উপমাই রেখে; 
: গেলেন। সাতবার ঘুরে যখন নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন: 
: না, তখন তিনি নিজ মূর্তি ধারণ করলেন। তার “নিজ: 
: মূর্তিকে ভক্তেরা দেবী দুর্গার বগলা রূপ বলেই ভাবেন।: 
: আসলে সাধারণ মেয়েদের ভিতরও আত্মবিশ্বীসরূপ দৈবী 
: শক্তি বিদ্যমান, যে-শক্তিতে রুখে দেওয়া যায় যেকোন: 
: নয়। তাদের মধ্যেও শক্তি রয়েছে। একটু চেষ্টা করলেই: 
; নিজের সন্ত্রম নিজে রক্ষা করা যায়। এখানে ভীত-বিহুলের ; 
: স্থান নেই। হীনচরিত্র লোকের হীনভাব এভাবে প্রশমিত; 
; সম্ভব। অসৎ প্রবৃত্তির মানুষগুলো এধরনের আঘাত পেলে 
: শুরু হবে। এ অভাবনীয় ঘটনা এড়াতে শ্রীশ্রীমা নলিনীদিকেই : 


সমাজে পাগল হরিশের অভাব নেই। বিকৃতমন্তিষ্ 


অপরদিকে আরেক পাগল গোল করত কোয়ালপাড়া 


; আশ্রমে যখন শ্্রীশ্রীমা অসুস্থ রাধুকে নিয়ে অবস্থান 
? করছিলেন। সেও সময়ে অসময়ে এসে চিৎকার চেঁচামেচি 


শুরু করত। একদিন গভীর রাতে হঠাৎ ঝড়ের মধ্যে সে 


: এসে হাজির) শ্রীশ্রীমা আঁতকে উঠলেন। কারণ, রাধুর ঘুম 
ভেঙে গেলে সে রাতে আর ঘুমাবে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
সব লোককে কিছু কিছু : 


বলতেন, পাগলকে 'খুড়োমশাই' ডেকে মিষ্টিকথায় আপ্যায়ন 


করে এক ছিলিম তামাক সেবন করানোর কথা বললে সে ? পারে, শরীপ্রীমা উত্তরে বলতেন £ “হলোই বা! তিনি আমার 
: চলে যায়, বেসামাল কিছু করে না। শ্রীশ্রীমাও যেন তাই :; গুরুজন, আর মা! আহা, তিনি বুড়ো হয়েছেন! আমি যদি: 
: পাগলকে মিষ্টিকথায় অনুরোধ করলেন £ “বাবা এত রাতে : তাড়াতাড়ি না যাই, তার অসুবিধা হতে পারে। সেজন্যেই: 


; গোল করো না। বাড়িতে রোগী আছে। তুমি চলে যাও ।” 
: শ্রীশ্রীমায়ের কথাতে পাগলের মন ভিজে গেল। সে বিশেষ 
; কোন কথা না বলে ধীরে ধীরে চলে গেল। 

: শ্তরীরামকৃষ্ণ-পার্ধদ সাধু নাগ মহাশয় একবার মাতৃদর্শনে 
: এসেছেন বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে। শ্রীত্রীমা 
; তখন সেখানে থাকতেন। নাগ মহাশয় এসে সিঁড়িতে মাথা 
: ঠুকে ঠুকে ফুলিয়েছেন। শ্রীশ্রীমাকে সে-সংবাদ দিতে তিনি 
: নাগ মহাঁশয়কে তার কাছে পাঠাতে বললেন। কিন্তু নাগ 
: মহাশয় তখন চলতে পারছেন না, তার দুচোখ জলে ভাসছে, 
: পা ভাবের ঘোরে টলছে। লঙ্জাপটাবৃতা শ্রীশ্রীমা সম্তানন্নেহে 
: বিচলিত হয়ে উঠলেন, সমস্ত সঙ্কোচ ভূলে নাগ মহাশয়কে 
; ডেকে সামনে বসিয়ে নিজ হাতে তার চোখের জল মুছিয়ে 
: দিলেন। নাগ মহাশয় শ্রীশ্রীমায়ের চরণম্পর্শ করে তখন শুধু 
: মা মা" বলে ডাকছেন। মাতৃপ্রেমে তিনি উন্মাদ, অথচ শাস্ত, 
:স্থির। এদিকে সেদিন একাদশী, সামনে শ্রীশ্রীমায়ের খাবার 
: রাখা আছে। তিনি নাগ মহাশয়কে তা-ই খাইয়ে দিতে 
: লাগলেন, কিন্তু ভাবের আবেশে নাগ মহাশয় প্রথমে তা 
: খেতে পারছিলেন না। শ্রীত্রীমা তার গায়ে মাথায় হাত 
: বুলিয়ে দিতে ও ঠাকুরের নাম করতে হুঁশ এল। তখন মাও 
: খেলেন, নাগ মহাশয়কেও খাইয়ে দিতে লাগলেন।* 

: একবার শ্ত্রীশ্রীমা জলবসস্তে আক্রাস্ত হয়েছেন। তখন 


: হয়েছে। ব্রান্মাণ প্রত্যহ এলে শ্রীশ্রীমা তাঁকে গলবন্ত্র হয়ে 
: প্রণাম করতেন, পদধূলি নিতেন। একদিন জনৈক সেবক 
: প্রতিবাদস্বরূপ বললেন, এরূপ বিনয় তাঁকে করা অশোভন, 


: দিলেন ঃ “কি জান, হাজার হোক ব্রাহ্মণ। ভেকের মান দিতে 
: হয়। ঠাকুর তো আর ভাঙতে আসেননি ।”* 

: থাকতেন। বৃদ্ধা মাকে কাছে রেখে ঠাকুরও সাধ্যমতো 
: নিজ হস্তেই শাশুড়ির সেবাভার নিয়েছিলেন। শ্বশ্রামাতা বৃদ্ধ 
বয়সে চলচ্ছক্তি-রহিত হয়ে তার ওপর অনেক বিষয়ে যে 
: নির্ভর করতেন, শ্রীশ্রীমা তা বুঝতেন। তাই বৃদ্ধা কোন 
: প্রয়োজনে যখনি তাকে ডাকতেন, তখনি তিনি শীগ্র বৃদ্ধার 


; এভাবে ছুটলে নহবতের নিচু দরজায় মাথা ঠুকে যেতে 


৫ মাতৃসাঙ্গিধ্যে-_স্থামী ঈশানানন্দ, পৃঃ ৮৮ 
৮ শতরূপে সারদা, পৃঃ ৫১২-৫১৩ 


৬ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ১৩৭ 


; দৌড়ে যাই।” ঠাকুরের জননী তখন নহবতের ওপরতলায়: 
: থাকতেন, আর শ্রীত্রীমা থাকতেন নিচে ৃ 


: শরীরে আঘাত লাগলেও তা অতি তুচ্ছ। কারণ, বৃদ্ধার : 
; প্রয়োজন বলেই তিনি ডেকেছেন। হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি না; 
; করলে এ সেবা বোঝা যাবে না। কারণ, আমরা সেবাবিমুখ : 
; বলে এর কিছু বুঝতে পারব না। আধুনিক যুগের: 
; ছেলেমেয়েরা একটু শিক্ষিত হয়েই নিজেদের খুব বড় মনে: 
: করে এবং বড় কোন পদে চাকরি করে সমাজের সম্মানীয় : 
লজ্জাবোধ করে-_ এমনকি অশিক্ষিত পিতা-মাতাকে: 
: ইংরেজীতে গ১৪০1)61 বা 90211 বলেও পরিচিত করান।: 
: ইংরেজীতে বলার কারণ-_পিতা-মাতা যেন বুঝতে না: 
: পারেন যে, তাদের ছেলে তাদের কি বলে পরিচয় করিয়ে : 
? পক্ষপাতী । এই প্রেক্ষাপটে সেবা আর কতদূর আস্তরিক হতে 
! পারে? স্বামীর মাকে নিজের মায়ের মতো আপন করার: 
; মানসিকতা আর কোথায়? এমনিতেই রক্তের অহঙ্কারে : 
: বৃদ্ধবৃদ্ধাদের করুণ অবস্থা উপলব্ধি হয় না, তাঁদের গুরুজন : 
? বলে বোধ হয় না। সর্বদাই এঁরা অবহেলিত, উপেক্ষিত।: 
ৃ : সংসারের বোঝা বলে বোধ হয়। নিজেদেরও যে কয়দিন: 
: তাকে বাগবাজার স্ট্রিটে এক পুজারীর চিকিৎসাধীনে রাখা : 


পরে এরূপ অবস্থায় কাল কাটাতে হতে পারে- সেকথা: 


? ভুলক্রমেও মনে পড়ে না। শ্রীশ্রীমা একথাটি স্মরণ করিয়ে : 
; যেন সংসারের সকলের সম্বিত ফিরিয়ে আনতে বৃদ্ধা: 
 স্ত্রীলোকদের মায়ের কাছে আগমন সম্পর্কে সন্ত্রস্ত মহিলাদের : 
; প্রবল আপত্তি ছিল। তাদের মধ্যে একজন শ্রীশ্রীমাকে বলেন, : 
যদি এভাবে পতিতারা এখানে যাতায়াত করে তবে তাদের : 
: পক্ষে এখানে আসা অসস্তব হয়ে উঠবে। শ্রীশ্রীমা তার উত্তরে : 
; বললেন ঃ “যারা আমার আশ্রয় নিয়েছে তারা এখানে: 
; আসবে। তাদের জন্য যদি কেউ এখানে আসা বন্ধ করে তো: 
; আমি কি করব?” জনৈক সাধুও এধরনের কথা শ্রীশ্রীমাকে : 
; বললে তিনি বলেছিলেন ঃ “ওদের যদি এখানে আসা বন্ধ: 
: করে দেওয়া হয়, তাহলে আমি এখান থেকে চলে যাব।”৮ £ 
; পাশে উপস্থিত হতেন। কেউ যদি সাবধান করে দিত যে, 


কী অদ্ভুত মানবিকতা! কী উদার মানসিকতা! শ্রীশ্রীমা : 
উপলব্ধি করলেন মানুষ কেন হীনকর্মে প্রবৃত্ত হয়। সমাজের : 


* ৭. এ, পৃঃ ১৮৪ 


কু... উদ্বোধন 0 ১০৪তম বর্__৫ম সংখ্যা এজ ১৪০৯ মে ২০০২ 1...............2.55205225444 গু 


: অন্যদের নিম্পেষণে মানুষ দারিদ্র্য আর ক্ষুধার জ্বালায় হীন 
: কাজ বেছে নেয়। অথবা মায়া-মোহে অজ্জানতার কারণেই 
; নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। সহানুভূতির পরিবর্তে কত 
: লোকের গালাগালিই না সহ্য করতে হয়েছে তাদের। স্বামী 


: কেউ সংসারের ভরণ-পোষণের জন্যই এ-কাজে লিপ্ত হয়েছে। 
: মানুষ জেনেশুনে হীন কাজ করতে চায় না, করতে বাধ্য হয়। 
: অসহায়ার প্রতি তখন কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না, 
: বরং দারিদ্রের সুযোগে হীন কাজে খাটায়। আবার হীন কাজ 
: করলে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে হাজার জন! 
: তাকে তাচ্ছিল্য করে, ঘৃণা করে সকলে । সমাজের তথাকথিত 
: শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়কে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, এজীবন 
: গ্রহণে বাধ্য করেছে কারা? এজীবনে লিপ্ত হওয়ার জন্য দায়ী 
: কারা? তখন কি উত্তর দেবেন সমাজপতিরা? অথচ মানুষ 
: বাঁচতে চায়-_বেঁচে থাকার অধিকার তার রয়েছে। তারাও 
: পাপপুণ্য বোঝে । সমাজে মর্যাদা পেতে চায়। তাই তারা আশ্রয় 
নেয় সমাজেরই গণামান্য সহানুভূতিশীল কারো নিকট। 
 স্রীশ্রীমায়ের নিকট তারা আসে একটু সহানুভূতি ও ভালবাসা 
: পাওয়ার আশায়। এ-ভালবাসার আধারকে ধরে তারা সমাজে 
: পুনরায় উঠতে চায়। পুর্বজীবন ভুলে যেতে চায়। তারা 


; সকলে আশ্রয় পেয়ে “মা” ডাকে। শ্রীশ্রীমা তাদের দূরে ফেলতে 
: পারেন না। কারণ, তিনি জানেন এরা অসহায়, নিরাশ্রয়। 
; এদেরও ভালবাসা উচিত। তাদের সুখে-দুঃখে ব্যথিত হওয়া 


: আবার কারো দোষ প্রত্যক্ষ, কারো দোষ পরোক্ষ। পরোক্ষদের 
: ধরা যায় না। কারণ, তারা চতুর। ধরা পড়ে দুর্বল, বোকারা। 
: আর যারা ধরা পড়ে তাদের প্রতি অবিচারের শেষ নেই। তাই 
: শ্রীশ্রীমা বলতেন “দোষ ধরতে নেই। দোষ মানুষ করবেই। 
: গুণটিই ধরতে হয়।” তিনি আরো বলতেন $ “ধূলোকাদা 


: হয়।” সমাজের সকলের মন যদি এরকম হয়, তবে সংসার 
: 'ধৌকার টাটি' না হয়ে “মজার কুটি'তে পরিণত হতে পারে। 
; শ্রীশ্রীমা “যাকে যেমন তাকে তেমন” বাক্যের সার্থক 
: রূপায়ণ যে শুধু মানুষের ক্ষেত্রে করেছেন, তা নয়। বাড়ির 
: পোষা পশুপাখির প্রতিও তার ভালবাসা কম ছিল না। 
: বাড়ির পোষা গাভির একটি বাছুর ছিল। সে একদিন হঠাৎ 
: গগনবিদারী চিৎকারে চারিদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল। 
এভাবে তার অস্থিরতার কারণ কেউ বুঝতে পারেনি। কিন্ত 
শ্রীশ্রীমা ঘরে থাকতে পারলেন না। বাছুরের আর্তনাদে তিনি 


৯  শ্ত্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২৯২ 


: তার কাছে এসে তাকে বুকে টেনে নিলেন। পেট, নাভি ও: 
? শরীর একটু টিপে দিতেই তার চিৎকার বন্ধ হলো। তার; 
: পেটে ব্যথা হয়েছিল, মায়ের স্নেহমাথা স্পর্শে তার উপশম: 
: হলো।”» 
: শয্যাশায়ী অথবা নেই, সংসার চলছে না। এমতাবস্থায় কেউ : 


“যাকে যেমন তাকে তেমন” কথাটিতে শুধু যে মানুষ বা: 


: প্রাণীর কথাই বলা হয়েছে তা নয়, সংসারের সাথে যুক্ত; 
: এক্ষেত্রেও । বস্তুত, আমরা অনেকেই কাজশেষে উপকারী বস্তু: 
: বা ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করে তাচ্ছিল্যভরে দূরে সরিয়ে দিই।: 
: কিন্তু কোন বস্তু বা মানুষের কাছ থেকে আমরা যতটুকু: 
? সাহায্য পাই, তা আমাদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা প্রয়োজন। : 
: পাওয়া যায়, অথবা তার কাজের প্রতি শ্রদ্ধা আছে কিনা তা; 
: বোঝা যায়। শ্রীশ্রীমা বলতেন, ঝাটাটিও সংসারের অঙ্গ। যত: 
 ছোটই হোক, তার একটা সম্মান আছে। যার যা সম্মান: 
: তাকে তা দিতে হয়। শ্রীশ্রীমা বলতেন, যাকে রাখ সে-ই তো: 
: রাখে। ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এই ছোট্ট বস্তটি: 
: একান্তই অপরিহার্য । তাই এটির প্রতি করুণা করে নয়, বরং: 
: অনুতপ্ত হয়ে নবজীবন প্রার্থনা করে। শ্রীশ্রীমাও তাদের সুখ- : 
: দুঃখের কথা শোনেন। তাদের মিষ্টিকথায় আপ্যায়ন করেন। : 


প্রয়োজনেই এটির ভাল ব্যবহার করা উচিত। 
মানবজীবনে শাস্তিলাভের উপায় হিসাবে শ্রীত্রীমা; 


: বলতেন £ “যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে ; 
: তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন।” এটি একটি বাণী: 
: হলেও যেন তিনটি মন্ত্র। এর যেকোন একটি পালন করতে : 
: উচিত। তাছাড়া দোষে-গুণে মানুষ-_কেউ কম, কেউ বেশি। ; 


পারলে মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে সুখী হতে পারবে। শুধু: 


; ব্যক্তিগত নয়, অন্যকেও সুখী করে সমাজে শাস্তি প্রতিষ্ঠা: 
: করতে পারবে। “যখন যেমন তখন তেমন” বাক্যে সময় বা: 
; বাক্যে পাত্র এবং “যেখানে যেমন সেখানে তেমন” বাক্যে: 
স্থান বোঝানো হয়েছে। এই স্থান-কাল-পাত্র হিসাব করে: 
: সন্তানরা মাখবেই। তা ধুলো ঝেড়ে মাকেই তো কোলে নিতে : 
: বোঝাবুঝির অবকাশ থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলতেন ৪: 
: “দেশ-কাল-পাত্রভেদ বিবেচনাপূর্বক সংসারে সকল বিষয়ের ; 
; অনুষ্ঠান করিতে এবং আপনাকে না চালাইতে পারিলে ; 
; শাস্তিলাভে অথবা নিজ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিতে কেহ সমর্থ: 
; হয় না।”১* শ্রীশ্রীমায়ের জীবনদর্শন আলোচনায় দেখা যায়, : 
: তিনি যথার্থই তার বাণীর জুলত্ত দৃষ্টাস্ত হয়ে উঠেছিলেন।: 
: আমরা যদি তার এই কথাটি জীবনে বাস্তবায়িত করতে: 
: উঠবে। তখন সংসার হবে 'ভগবানের বৈঠকখানা।0 : 


পরস্পর পরস্পরের সাথে আচরণ করলে কখনো ভুল: 


১০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ_স্থামী সারদানন্দ, ২য় ভাগ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ২৭৮ 


৷ শরণাগত হও, শরণাগত হও" 
মারুফী খান 





 ্শ্চিমের আকাশ লাল হয়ে গেছে। দিনের শেষ : 
: ুিসূর্যালোক ছুঁয়ে আছে আমার একচিলতে হাস- 
চারের জানতো রা মা 
: খেলা করে চলেছে অবিরত, নিরস্তর তার উপস্থিতি। 
£ -_-কতদূর কষ্ট বয়ে বয়ে হেঁটে চলেছিস ওরে মোর 
ক্লান্ত মেয়ে! 

! নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্য থেকে এ কোন্‌ সুললিত 
' করুণ ব্যথিত ক্ঠ আমার চেতনাকে স্পর্শ করে যায়? 
আমি হৌচট খেয়ে খেয়ে শুধু বলি $ মাগো, শুধু শুনি 
? চরণধবনি, দাও না কেন দেখা? 





 শুকিয়ে। আমি কেন পাই না তোমার শুত্রবসনের শীতল 
: আলিঙ্গন? কেবলই বুঝি চলেছ পাশে পাশে, কাছে কাছে, 
: নিকটে নিকটে। তবে কেন আকুল কান্নায় ভিজিয়ে দিতে 
: পারি না তোমার পূর্ণিমার আলোমাখা মুখখানি? তবে কি 
: শুধু দেখতে চাও, জানতে চাও আমার কতটা বিশ্বাস, 


' গল্পটা ছিল এমন- মায়ের কোলে ছোট্ট ভাইটি যখন 


: কাটতে, পা-দুখানা মেলে বসে নাকিস্বরে মাড়ি বের করে 

বলত £ “দ্যাখ দ্যাখ, পোলারে কয় যম, তোর মারে লইসি 

 আমি। খোকা ফিকৃ কইর্যা হাসে আর কয়__দূর হ তুই 

: শাকচুনি, আমি এইমাত্তর মার দুধ খাইসি না?” 

ৃ চিপব০৮৭৬৯৪৮৭ 
£ “মা, ভাই একথা বলছে, সত্যিই?” 


নি ১০৪তম 





বর্-৫ম সংখ্যা 


; উপলব্ধিতে। 


পদিপিসির কোন্‌ আদিম সংস্কার বিশ্বাস থেকে ছাড়া: 


; সরলতায়। সত্যিই তো, মাকে বুঝি কেউ নিয়ে যেতে: 
: পারে? কী দারুণ যুক্তি! এসব মানে না বিজ্ঞান, মানে না: 
: তর্ক। বিশ্বাস, বিশ্বীস, প্রগাঢ় বিশ্বাসের নীল দ্যুতি ভরে; 
: ওঠে চিত্তকুঠুরিতে। যে-পথ অন্ধকার, বিসর্পিল, ভয়ঙ্কর-__: 
! সে-পথ পাড়ি দিয়ে চলি। বারবার হাতদুটো বাড়িয়ে খুঁজি: 
: তোমাকে, অনুভব হয় কি তোমার কোমল মুঠিখানি? 


; আলো। দুদিন আগেও যে-অন্ধকার ছিল মিশির মতো: 
; কালো, তা থেকে এখন যেন নতুন করে হিরণ আলো ফুটে; 


মিন নিদিরাসার্রারারানি 


-শরণাগত আছিস নাকি রে মুঢ় মোর মেয়ে? 
কী আশ্চর্য! এ কঠ্ে কী ঝরছে, সুধা না অমৃত?: 


; হিমঠাণ্ডা ঘরে বুকের মধ্যে যখন তীর কীপুনী দাঁতে দীত: 


ঘষে দিচ্ছে চরম নির্দয়তায়, তখন কাঙাল চোখ থেকে: 


অবিরত ঝরছে কেন কান্নার নোনা জল। মাগো, বড়: 
: বিশ্বাসে যে ধরেছি তোমার নামখানি। 


বিলুপ্ত হয়ে যায় বিশ্বচরাচর, পু বপুরানিরেনন 


: মাথা-উঁচু হিমালয়, অনুভব হয় সুকোমল এক প্রশাস্ত গাড়: 
: তৃত্তি। শরশয্যায় শুয়ে মনে হয় পুষ্পরাজ্যে আমার বিহার। 
; বলি অনুচ্চ কণ্ঠে ঃ মাগো, বড় কষ্ট, বড় দাহ! তবু তো: 
: তোমাতে শরণাগত। দাও তোমার শ্তেহ, পান করাও: 
; তোমার বুকের অমৃত আমাকে। এ-সম্তান জাত, পাত, ধর্ম 
: বোঝে না, মা শুধু তোমায় বোঝে। 

হাহাকার ওঠে হৃদয় মঙ্ছন করে, তৃষ্ণায় কণ্ঠ আসে ; 


তুর রুদ্র চণডাল নৃত্য থেমে যায় সম্মখে। প্রলয়! 


ঘূর্ণিতে ডুবতে ডুবতে সে শুধুমাত্র সুচবিদ্ধ ন্রণাকে; 
: শরীরের কোষে, হৃদ্যন্ত্রে চুকিয়ে দিয়ে ফিরে যায়__অশুভ, 
; অসহ্য । আমি কান্নার অথৈ তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে ফের; 
? জেগে উঠি, রা জ্বরে মিজিযানিজিরি হাতে 
£ নেয় কোন্‌ সে-শক্তি? 

; কতটা ভালবাসা? মাগো, মনে পড়ে সেই পদিপিসির কথা। : 


_মা বলে ডেকেছিস যখন, তখন আয়, মোর বুকে! 


আমি শান্ত হয়ে তোমার বুকটার মধ্যে ঢুকে যাই। 


: হাসপাতালের কাটাছেঁড়া ঘর আর হিম বয়ে আনে না।! 
আমি মাতৃবক্ষের উষ্ণতাটুকু খুঁজে পাই। আমি জেনে গেছি: 
; আগামী কালের প্রথম রবিরম্মি তোমার মুখ হয়ে চুমায়: 
; চুমায় জাগিয়ে দেবে আমায়। আমি ফের আনন্দের কান্নায়: 
! কাদতে কাদতে জগৎকে বলতে থাকব তোমার অমিয়: 


: বাণী-_“শরণাগত হও, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত; 


? হও।৮0 
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নরম বিছানা। নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণ : 
ৃ আছেন মুখোমুখি। নরেন্দ্রনাথের মুখে মিঠা 
: পান। মৃদু মৃদু চিবোচ্ছেন। খয়ের আর পানের রসে তার 
; আয়ত চোখদুটিতে সামান্য লালের আভাস। 

? ঠাকুর সাতাশ বছর আগের তার সাধনজীবনের কথা 
: নরেন্দ্রনাথকে বলছেন। এরঁড়েদার বন্ধু কৃষ্ণকিশোরের 


: বলছেন £ “তাই হলো! তার নিজেরই উন্মাদ হলো। তখন 
সে কেবল “ও ও" বলত আর একঘরে চুপ করে বসে 
? থাকত। সকলে মাথা গরম হয়েছে বলে কবিরাজ ডাকলে। 
: নাটাগড়ের রাম কবিরাজ এল। কৃষ্ণকিশোর তাকে বললে, 
: “ওগো, আমার রোগ আরাম কর; কিন্তু দেখ, যেন আমার 
?ওঁকারটি আরাম করো না।'” 

ঠাকুরের বর্ণনা শুনে সকলে এক দমক হেসে নিলেন। 
1 ঠাকুর আবার প্রসঙ্গে প্রবেশ করলেন ঃ “একদিন 
: গিয়ে দেখি, বসে ভাবছে। জিজ্ঞাসা করলাম, “কি হয়েছে? 


টাকা না দিলে ঘটি-বাটি বেচে লবে।' আমি বললাম, “কি 
: হবে ভেবে? না হয় ঘটি-বাটি লয়ে যাবে। যদি বেঁধে লয়ে 
যায় তোমাকে তো লয়ে যেতে পারবে না। তুমি তো খ' 
গো!” 
? বললেন, নরেন্ত্রনাথ হেসে উঠলেন। সেই হাসি ছড়িয়ে 
; পড়ল সকলের মুখে। ঘরের পরিবেশ জমে উঠেছে। কোন 


! মানে! ঠাকুর এইবার সেইটি ব্যাখ্যা করছেন। 

£. “কৃষ$কিশোর বলত, আমি আকাশবৎ। 'অধ্যাত্ম' 
: পড়ত কিনা! মাঝে মাঝে “তুমি খ' বলে ঠাট্টা করতুম। 
1 হেসে বললুম, তুমি খ'; ট্যাক্স তোমাকে তো টানতে ; 
? পারবে না।” 


: মল্লিকের দত্তকপুত্র। বিশাল ধনী 
; ভগবদ্ভক্ত। ধনীরা সাধারণত মদগর্বা হন। যদুনাথ: 
: ব্যতিক্রম। আবার অসাধারণ বাগ্মী। ১৮৪৪ সালে তার: 
: জন্ম। ভাল ছাত্র ছিলেন। ১৮৬১ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে: 
; এ্টান্স পাশ করে বি. এ. পর্যস্ত পড়েন। কিছুদিন আইনও 
 পড়েছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আযাসোসিয়েশনের সদস্য: 
: ছিলেন। দুটি উচ্চ পদ লাভ করেছিলেন-_অনারারি : 


| শা 
ঠাকুর এইবার যেন একটু গণ্ভীর হলেন-_“উন্মাদ; 


: কারুকে মানতুম না। বড়লোক দেখলে ভয় হতো না।” ; 


যদু মল্লিক! ৃ 
কে তিনি? কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার মতিলাল: 


ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ।! 


 যদুলাল নিভীক সমালোচক ছিলেন। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত: 
: হ্যারিসন তাকে বলতেন “দি ফাইটিং কক'। যদুলাল ছিলেন: 
: দানশীল।' শিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন যথেষ্ট উদার।; 
উন্মাদ অবস্থা হলো। ঠাকুর খুব মজা করে সেই কথা ৃ 
: বাড়ি ও বাগানটি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য অবারিত ছিল।! 
; বাগানের প্রধান কর্মচারীর ওপর আদেশ ছিল, ঠাকুর: 
; যখনি বাগানে বেড়াতে আসবেন, তখনি গঙ্গার ধারের; 
: প্রায়ই এ বাগানে বেড়াতে যান। এই বৈঠকখানাতেই তীর; 
; একটি অলৌকিক দর্শন হয়েছিল। দেওয়ালে ঝোলানো ছিল : 
: যিশুধ্িস্টের একটি ছবি। ঠাকুর তন্ময় হয়ে দেখছেন।: 
: ছবিটি হঠাৎ জীবন্ত জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। সেই জ্যোতি : 
: বললে, ট্যাব্সওয়ালা এসেছিল-_তাই ভাবছি। বলেছে, : 


সংস্কার লয় করে দিল। ধ্রিস্টীয় ভাবের সাধনপথ খুলে: 


? গেল। পরিপূর্ণ তিনদিন তিনি খ্রিস্টান ভাবে রইলেন।: 
: যিশুই তার দেবতা। তিনদিনের দিন পঞ্চবটাতে যিশুকে: 


ঠাকুর সেই যদুলাল মল্লিকের বাগানে একদিনের ; 


: একটি ঘটনা এইবার বলছেন__“উন্মাদ অবস্থায় লোককে: 
: ঠিক ঠিক কথা, হক কথা মুখের ওপর বলে দিতুম। কারো: 
: রেয়াত করতুম না। সেদিন বাগানে যতীন্দ্র এসেছিল।” : 
: কথাই তুচ্ছ কথা নয়, অথচ মজায় ভাসছে। “খ' গো। “খ” ; ৃ 


যতীন্দ্র কে? র 
খুব বড় মানুষ। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। পাথুরিয়াঘাটার : 


বিখ্যাত জমিদার। দানবীর। “মহারাজা” উপাধি পেয়ে-; 
: ছিলেন। বিদ্যোৎসাহী। ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আযসোসিয়েশনের ; 


রিল 
 ৯০৮৬১৬০ প্রগাঢ় বিশ্বাস। 
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ঠাকুর সেই বিখ্যাত মানুষটির কথা বলছেন £ “যদু : 


মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র এসেছিল। আমিও সেখানে 
: ছিলাম। আমি তাকে বললাম, “কর্তব্য কি? ঈশ্বরচিত্তা 


সংসারী লোক। আমাদের কি আর মুক্তি আছে! রাজা 
: যুধিষ্ঠিরই নরক দর্শন করেছিলেন।” তখন আমার বড় রাগ 
: হলো। বললাম, “তুমি কিরকম লোক গা! যুধিষ্ঠিরের 
; কেবল নরক দর্শনহ মনে করে রেখেছ? যুধিষ্ঠিরের 


; কিছু মনে হয় না! আরো কত কি বলতে যাচ্ছিলাম। হৃদে 
? আমার মুখ চেপে ধরলে! যতীন্দ্র একটু পরেই “আমার 
: একটু কাজ আছে' বলে চলে গেল।” 


ঠাকুর বংশের সম্ভান। হরকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। 
: “রাজা” এবং “স্যার উপাধি পেয়েছিলেন। ঠাকুর এই বড় 
: মানুষটির বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা 
: বলছেন। আগে দেখা হয়েছিল। আবার দেখা অনেক 
: দিন পরে। “অনেকদিন পরে কান্তেনের সঙ্গে সৌরীন্দ্ 


: রাজা-টাজা বলতে পারব না, কেননা সেটা মিথ্যা কথা 
: হবে। আমার সঙ্গে খানিকটা কথা কইলে। তারপর 
: দেখলাম, সাহেবটাহেব আনাগোনা করতে লাগল। 


: পাঠানো হলো। সে বলে পাঠালে, 'আমার গলায় বেদনা 
: হয়েছে। * 

:  “কাণ্তেন-এর পরিচয়? প্রকৃত নাম বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। 
: জাতিতে নেপালী। মতাত্তরে কনৌজী ব্রাম্মণ। তিনি 


: বসবাস। ঠাকুর তাকে কাণ্ডেন” বলে ডাকতেন। 

£  প্রথমজীবনে কাণ্তেন হাওড়া জেলার লিলুয়ার 
; ঘুযুড়িতে নেপালীদের একটি শালকাঠের কারখানায় 
৷ গোমস্তার চাকরি নিয়ে নেপাল থেকে কলকাতায় 
: এসেছিলেন। এইসময় তিনি একদিন স্বপ্ে দেখেন যে, এক 
: মহাপুরুষ বিষ্ঠার মাঝখানে বসে তত্বজ্ঞান দেওয়ার জন্য 
: তাকে ডাকছেন। স্বপ্র ভেঙে যাওয়ার পর তিনি অবাক হয়ে 
: ভাবতে লাগলেন, এ কী অন্ভুত স্বপ্ন! 

এই স্বপ্নদর্শনের কয়েকদিন পরে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে 
[ঠাকুরকে দর্শন করেই চমকে উঠলেন, এই তো সেই 
: মহাপুরুষ! পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্নের 


মিলন। অত্যন্ত দ্বিধা নিয়েই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে: 


: গিয়ে দীড়ালেন। ঠাকুর তার সঙ্গে এমন আস্তরিক ব্যবহার : 


শুরু হলো দক্ষিণেম্বরে যাওয়া-আসা। ঠাকুরের চরণে: 


: মন-প্রাণ সমর্পণ। ঠাকুরের একাস্ত অনুগত ভক্ত: 
: রূপাস্তর। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন লিলুয়ায় গেলেন তার: 
: কাঠের কারখানাটি দেখতে। সেইসময় কাণ্তেন খুব বিপদে: 
ৃ : পড়েছেন। বিশ্রী অভিযোগ-_কাঠগোলার তহবিল তছরূপ: 
: সত্যকথা, ক্ষমা, ধৈর্য. বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরভক্তি-_এসব ; করেছেন তিনি। নেপালের রাজদরবারে তলব। তলব: 
: পেয়ে নির্দোষ বিশ্বনাথ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে: 
: দৌড়ালেন। ঠাকুর তাকে অভয় দিলেন__“কালীর ইচ্ছায় : 
: আবার তুমি ফিরে আসবে।” 
সৌরীন্দ্র ঠাকুর, আরেক বড় মানুষ। পাথুরিয়াঘাটার : 


হিসাবপত্র দেখে নেপাল-রাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন।! 


; উচ্চপদ ও “কাণ্তেন” উপাধি নিয়ে তিনি ফিরে এলেন: 
; কলকাতায়। এইবার তিনি হয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণময়।: 
: বিশ্বনাথের পিতা ছিলেন ইংরেজ ফৌজের সুবেদার ।: 
: যুদ্ধক্ষেত্রে একহাতে বন্দুক নিয়ে অপর হাতে শিবপুজা : 
: করতেন। 
: ঠাকুরের বাড়ি গিছলাম। তাকে দেখে বললাম, “তোমাকে : 


: পাঠাতেন। তার সেবার জন্য বারো-তেরোজন সঙ্গী।: 
: খরচের কথা ভাবতেন না। র 
: রজোগুণী লোক, নানা কাজ লয়ে আছে। যতীন্দ্রকে খবর : 


বেদ-বেদাস্ত-গীতা তার কণ্ঠস্থ ছিল। স্তবপাঠ করতেন 


: অতি সুন্দর। ঠাকুর মুগ্ধ হয়ে তার পূজা দেখতেন। 


: মুখুজ্জে জপ করছে...” [ক্রমশ] (নয়) : 
নেপালের রাজার উকিল ছিলেন। রাজার প্রতিনিধি 
: হিসাবে তিনি কলকাতায় বাস করতেন। ঠিকানা__-২৫ : 
 শ্যামপুকুর স্্রিট। শোভাবাজার রাজবাড়ির দেববংশের : 
: বাড়ি। এই বাড়ির ওপরতলার একটি অংশে কাণ্তেনের : 
















বিগত আশ্বিন মাসে সুধী পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য): 
জানানো হয়েছিল, ২০০২ সালে মাঘ ১৪০৮--পৌব 1! 
১৪০৯) উদ্বোধন” পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য |: 
অনিচ্ছাসত্বেও কিছু বাড়াতে হবে। তদনুযায়ী চলতি |: 
বছরের গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা ধার্য হয়েছে। কেউ ডাকে |: 
বই সংগ্রহ করলে আরো ২০ টাকা-সহ মোট ৯৫: 
(পঁচানববুই) টাকা পাঠাবেন। ইতোমধ্যে অনেকেই ভূল.|: 
করে ৭৫ টাকা সডাক খরচ পাঠিয়েছেন।..তীদের |: 
অনুরোধ জানাই--আপনারা বাকি দেয় ডাকথবরচ ২০.: 
টাকা অবিলম্বে মানি অর্ডার.করে পাঠাবেন।--সম্পাদক |; 








র পক্ষ থেকে, হিন্দুধর্মের পক্ষ থেকে এবং 
র নিজস্ব প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ 
থেকে আপনাদের সকলকে আমার নমস্কার জানাচ্ছি। 
: হিন্দুদের ধর্মচিস্তায় আপনারা কেউ জন্মগত পাপী নন। 
; আপনারা সকলেই জন্মগত দেবতা। অন্ত ঈশ্বর আমাদের 
1 শরীরের মধ্যেই সুপ্ত আছেন। তাই আপনাদের সকলকে 
: প্রণাম জানাচ্ছি। আপনারাই জীবন্ত বুদ্ধ। আপনারাই 
: জীবন্ত ধ্রিস্ট। হের্যধবনি) প্রাটীন ভারতের হিন্দুরা অনুভব 
: করে , ঈশ্বর এক অনস্ত রহস্যে আবৃত এবং 
: সেইহেতু এই অনস্ত রহস্যে যাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই অনস্ত 
: পথও থাকবে। তাই তারা ঘোষণা করেছিলেন__“একং 
 সন্দিপ্রা বহুধা বদস্তি”__সত্য এক, ঈশ্বর এক। সত্যদ্রষ্টারা 


: ধর্মীয় অনুষ্ঠানকেই শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, 
: সত্য এক। সেই সত্যই ঈম্বর এবং সেই ঈশ্বর আমাদের 
মধ্যেই নিহিত রয়েছেন। (হর্ষধবনি) 


: করছিলাম। কিছু ভাব বেদনাদায়ক মনে হয়েছিল। যখন 
: শুনলাম__“যিশুধিস্টই একমাত্র ঈশ্বরপুত্র”, তখন স্তম্িত 
হয়ে গিয়েছিলাম। যিশু নিশ্চয়ই ঈশ্বরপুত্র। কিন্তু বুদ্ধ 
: মহাবীর, প্রফেট মহম্মদ__এঁরা তাহলে কারা? এঁরাও 
: কি ঈশ্বরের আদিষ্টপুত্র নন? আমরা বলি-_“যিশু ঈশ্বর- 


; বলব-_“যিশুই একমাত্র ঈশ্বরপুত্র”, সেই মুহূর্তেই আমরা 
: ধর্মবিবাদ ও মৌলবাদের বীজ বপন করব। (জোর 
! হর্ষধ্বনি) 


* স্বামী অন্ধয়ানন্দ স্মারক রচনা ।--সম্পাদক 


; মহাকাশ পদার্থবিদ্যা এবং ৃ 
: আবিষ্কারের মাধ্যমে দুটি সার্বজনীন তত্ব উদ্ঘাটিত: 
' হয়েছে। একটি হলো যা আপাতদৃষ্টিতে সসীম, তা: 


প্রিয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, ভারতের হিন্দুরা গির্জায়: 


: যান, মসজিদেও যান। আমরা যারা শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত: 
: যাই না। পরস্ত আপনারা কি জানেন যে, আমরা; 
: হিন্দুমন্দিরেই পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও আড়ম্ঘরের সঙ্গে খ্রিস্ট-: 
: জন্মসন্ধ্যা উদ্যাপন করি? আমরা ঈদ উৎসবে মুসলমান: 
: ভাইদের আলিঙ্গন করি। আপনারা কি জানেন, আমরা: 
: গুরু নানক, বুদ্ধ, মহাবীরের জন্মজয়ন্তী পালন করি? আমি; 
: জানি না সারা পৃথিবীতে খ্রিস্টানদের এমন একটিও গির্জা: 
; আছে কিনা যেখানে ধ্রিস্টধর্ম-বহির্ভূীত কোন ধর্মের উৎসব: 
পালন করা হয়। শাস্তির পথ একমুখী নয়। বহু পথের; 
: সঙ্গমের মধ্যেই শাস্তি আসে। হের্যধবনি) আমরা কেবল: 
; অপর ধর্মকে সহন করি না। কারণ, সহনীয়তার অথই: 
1 হলো কোন কিছু অসহনীয়কে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মেনে: 
; নেওয়া। আর আমাদের হিন্দুধর্ম কেবল গ্রহণই করেনি, 
: আপনাদের ধর্মানুষ্ঠানকে আমাদের হিন্দুমন্দিরে উদ্যাপন: 
: করা হয়েছে। শ্রীবাওয়া জৈন লিখেছিলেন, তিনি: 
: বিশ্বশাস্তির পূর্বতন পথগুলি দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন: 
এবং তিনি নতুন পথ অনুসন্ধান করছেন। শ্রীবাওয়া জৈন: 
: স্মরণ রাখুন, কেবল সহনশীলতা নয়, কেবল গ্রহণ নয়, 
: বরং অপর ধর্মকে নিজের ধর্মের আঙিনায় এনে সম্মান: 
: করা-_এই শাস্তির নতুন পথ। আমরা গত একশো বছর: 
; ধরে এই পথ ধরে চলেছি। আজও কি বিশ্ব এই পথ গ্রহণ? 
; করবে না? ৃ 
; তাকে বহু নামে ডাকেন। আমরা সব ধর্মমতকেই মানি, সব : 


ঞুরির বা রব নীলিক বা 


: ধর্মাবলম্বী ইসলামের মত নাও মেনে নিতে পারেন।: 
: একজন ইসলামধর্মাবলম্বী খ্রিস্টধর্মের মত নাও মানতে : 
£_ গতকাল থেকে আমি ভাবছিলাম সম্মেলনের প্রযোজক : 
 শ্রীবাওয়া জৈন সম্পর্কে_ যিনি বিশ্বশাস্তির স্বপ্ন দেখেছেন। : 


মাধ্যাকর্ষণ নীতি 085 ০01 01781020101) অথবা: 
র আপেক্ষিকতত্ব 01)507% 01 ₹91701৬10)) : 


: সকলকেই মেনে নিতে হবে। আমি যদি রাষ্ট্রপুর্জের এই: 
: মাধ্যাকর্ষণ নীতিকে বিশ্বাস করি না এবং আমি শূন্যের: 
: মধ্যে হাঁটতে শুরু করি, তাহলে কি হবে? মৃত্যুই আমাকে : 
£ আলিঙ্গন করবে। যা সত্য তা সার্বজনীন। যেটি সত্য তা: 
ৃ : আপনার, আমার, টম, ডিক, হ্যারী সকলের পক্ষেই সত্য।; 
: পুত্র।” আমরা জানি এটি সত্য। কিন্তু যে-মুহূর্তে আমরা : 


আজকের কোয়ান্টাম তত্ব সর্বাধুনিক পদার্থবিদ্যা ।: 


£ে চলিত রি উট সক জজ 
? অনস্ত ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত। এই সত্যটিকেই যিশু 


 আছে।” আবার বলেছিলেন $ “আমি এবং স্বগীয় পিতা 
: এক।” দ্বিতীয় সার্বজনীন সত্যটি 3০11”5 ৭1)50171-এর 
: পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত 6%79110)91 থেকে বেরিয়েছে। 
? সেটি হলো-_আমরা সকলে কেবল আধ্যাত্মিক স্তরেই নয়, 
? জাগতিক ভাবেও এক গভীর স্তরে পরস্পরের সঙ্গে 
? অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এই পৃথিবী থেকে মহাকাশের 
; এফ্রোমিডা পর্যস্ত আমরা পরস্পর সংযুক্ত। “ম্যাকবেথ 
? (তার আমন্ত্রিত অতিথির) নিদ্রাকে হত্যা করেছ, তাই 
: ম্যাকবেথের জীবনে আর নিদ্রা আসবে না।” আমি যদি 
? আপনাকে হত্যা করি, আমি আমার বাকি জীবনের 
: নিদ্রাকেই হত্যা করব। এই দুটি সার্বজনীন সত্য পৃথিবীর 
: সব ধর্মের মূলভিত্তি। প্রিয় মুসলমান, খ্রিস্টান, হিন্দু ভ্রাতা 


: ওপর দাঁড়িয়ে ধর্মশিক্ষা নিচ্ছি। কিন্তু আগামী কাল এই 
উন্নততর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের যুগে আমাদের 


: করতে না পারি। ভ্রাতৃগণ, আমাদের হৃদয়কে আরেকটু 
; বড় করতে হবে। নিজেরা যুক্তিনির্ভর হয়ে ধর্মকেও 
| শ্রীবাওয়া জৈন আমাদের জানিয়েছিলেন দারিদ্র্য 
দূরীকরণের সমস্যা প্রসঙ্গে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি 
এবিষয়ে অনেক ভাল কাজ করেছেন। কিন্তু একটি তথ্য 
; আপনাদের জানাতে চাই, সেটি হলো গত একশো বছর 
ধরে হিন্দুরা এত গতিশীল হয়েছেন যে, যদি নিঃসক্কোচে 
বলতে হয়, তবে আমরা বলব আজ ভারতবর্ষ তার দরিদ্র 
লোকদের বাঁচানোর জন্য অন্য কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের 
প্রয়োজন বোধ করে না। আমি “রামকৃষ্ণ মিশন নামক 


প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। এই কাজের জন্য আমরা 
অর্থনৈতিক, ধার্মিক, নৈতিক এবং সাংগঠনিক দিক থেকে 
যথেষ্ট বলবান। 


: দারিদ্র্য কেবল অর্থনৈতিকই নয়। অনুন্নত দেশে : 
; আমরা অর্থনৈতিক দারিদ্র্য দেখি, আর উন্নত দেশে আমরা : 
দেখি আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য। এই সুন্দর দেশ আমেরিকার : 
আজ কি হাল হয়েছে? এই বছর (২০০০) ১৮ জানুয়ারি : 
: স্বরূপ। আপনারা সকলেই শিবস্বরূপ, খ্িস্টস্বরূপ, বুদ্ধ- 
 স্বরূপ। সং-চিৎ-আনন্দস্বরূপ। 0 


আমি হলিউডে ছিলাম। এদিনের ০5 /১786165 
শদ11৩5-এ দেখলাম-_আমেরিকার যুবক-যুবতীদের 


চাক বিটি 


? দেশগুলিতে আজ ক্রমবর্ধমান মদ্যপান, ওষুধের নেশী,; 
; বলেছিলেন ঃ “ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য তোমাদের মধ্যেই নিহিত : মানসিক বিষাদ আর আত্মহত্যার কথা একবার ভেবে: 
; দেখেছেন কি? সুইডেন অর্থনৈতিকভাবে উন্নততম, কিন্তু: 
? পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা সেখানেই হয়।; 
 শ্রীবাওয়া জৈন, দয়া করে শুনুন। দেখতে পাচ্ছি একদিন; 
: রাষ্ট্রপুঞ্জের 9০০19 0০1151-এর পদটি আপনার: 
' জন্যই আসবে। আপনি অসাধারণ মেধাবী যুবক। কিন্তু 
? মাফ করবেন, আপনি এখনো যুবক। দয়া করে মনে 
: রাখবেন আগামী কালের প্রয়োজন হচ্ছে আধ্যাত্মিক 
: দারিদ্র্যের দূরীকরণ। আর আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য দূরীকরণের 
: উপায় হচ্ছে নিত্য চিন্তন করা-__“আমি এই সীমিত শরীর 
; নই, আমি দেহাতীত আত্মা এবং আত্মা অনস্তস্বরূপ।” 
? ভারতের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির মহাবীর স্বামী বিবেকানন্দ 
: ও ভগিনীগণ, আজ আমরা গৌড়ামি আর মৌলবাদের : %/0$65 01) 010০ [1000106 0০981) 0100) [1 2), 
: (যিশুধিস্ট এবং বুদ্ধের মতো মহামানবরা সেই: 
মহাসাগরের ঢেউমাত্র, যে-মহাসাগর আমার প্রকৃত 
ৃ : স্বরূপ) 


৫21155 2190 300001)95 819 1701 


যিশু আমাদের মধ্যে সুপ্ত রয়েছেন। বুদ্ধ আমাদের 


; মধ্যে সুপ্ত রয়েছেন। ঈশ্বর আমাদের মধ্যেই সুপ্ত রয়েছেন। 
: আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি এই সুপ্ত ঈশ্বরকে জাগ্রত করতে 
: শেখায়। আধ্যাত্মিকতাই আমাদের সীমিত শরীরের মধ্যে 
? অসীম ঈশ্বরকে জাগ্রত করে। কিভাবে সেই জাগরণ হয়? 
: আপনারা সকলেই তা জানেন। আমার বলার প্রয়োজন 
: নেই, বহু আধ্যাত্মিক পথ আপনাদের জানা আছে। তবে 
; আমরা হিন্দুরা সেই আদি শব্দটি উচ্চারণ করি-_“ওস্*। 
এই এওম্‌, 
 (“আমেন?), আর মুসলমানদের 'আমিন'। চলুন আমরা 
: “ওম্‌.-কার ধ্বনি করেই শেষ করি। “ওম্‌, সার্বজনীন 
: ঈশ্বরবাচক শব্দ। তাই আমরা এটি উচ্চারণ করি। 
প্রতিষ্ঠানের সভ্য। সমাজের অন্ধকারতম অঞ্চলে আমাকে : 
: অনস্তজ্ঞান ও মহিমা-স্বরাপ, আমিই শিব। শিব আমাদের 
1 মধ্যেই রয়েছেন 


থেকে এসেছে খ্রিস্টানদের “4701 


“হরি ওম্‌, হরি ওম্‌ হরি ওম্।৮ | 
এরপর আমরা আবৃত্তি করি__আমি শিবস্বরূপ, আমি 


“অহং নির্বিকল্লো নিরাকাররূপো 
বিভূত্বাচ্চ সর্বত্র সর্বেন্জরিয়াণাম্‌। 
ন চাসঙ্গতং নৈব মুক্তিরে্ন মেয়- 
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোইহম্‌ শিবোইহম্।।৮ 
আমিই শিব, অনস্তজ্ঞান, অনস্তজীবন, অনস্ত আনন্দের 


উল শক বল! অমম এবং বিবেকানন্দ 2 


একটি অনুসন্ধান 
সুভাষ দে 





! কয়েকজন শিষ্য, মা ভূবনেশ্বরী দেবী এবং 
: আরো কয়েকজনকে নিয়ে পূর্ববাংলা ও অসমে ভ্রমণ 


: দর্শন করেন, গুয়াহাটিতে বক্তৃতা দেন এবং শিলং শহরে বাস 
: করেন-_এভাবে মাসাধিককাল অসমে কাটিয়ে ১৯০১ 
' সালের ১২ মে তিনি বেলুড় মঠে ফিরে আসেন। তার অসম 
: আগমন ও অবস্থিতির বিস্তৃত বিবরণ স্বামী গল্ভীরানন্দের 
: “যুগনায়ক বিবেকানন্দ" গ্রে পাওয়া যায়। 

;  স্বামীজীর সেই অসম আগমনের একশো বছর পূর্ণ হলো 
: গত বছর। কিন্তু অসমের সঙ্গে স্বামীজীর যোগাযোগ ঘটেছিল 
: এই ঘটনারও বহু বছর পূর্বে। তার আগে তাঁর গুরু 


: উল্লেখ করা যেতে পারে । এই বিবরণ রয়েছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ- 
: কথামৃত'-এ। 

: শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে অসমের মানুষের প্রথম সাক্ষাতের 
: বর্ণনা পাই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর ১৮৮৫ সালের ১৩ 
: জুনের দিনলিপিতে। সেখানে এক অসমবাসীকে বলা হয়েছে 
; কখনো “অসমিয়া ছোকরা”, কখনো বা “অসমিয়া বালক'। 
: বর্ণনাটি এইরকম-_ 


ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। আজ শনিবার ১৩ই জুন ১৮৮৫, 
: (৩২শে জ্যৈষ্ঠ ১২৯২) জ্যৈষ্ঠ শুর্লা প্রতিপদ, জ্যৈষ্ঠ মাসের 
; সংক্রান্তি। বেলা তিনটা।... 


; আছেন। কিশোরীও আছেন। মাস্টার আসিয়া প্রণাম 
: করিলেন। সঙ্গে দ্বিজ ইত্যাদি। অখিলবাবুর প্রতিবেশীও 
: বসিয়া আছেন। তাহার সঙ্গে একটি আসামী ছোকরা ।” 

£. এটি ১৮৮৫-র বর্ণনা। ১৮৮১-তে অর্থাৎ এর চারবছর 
: আগেই নরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম 
: সাক্ষাতের এঁতিহাসিক ঘটনাটি ঘটে গেছে এবং 'আসামী 
: ছোকরা” যখন ঠাকুর-দর্শনে এসেছেন-__সেসময়ে নরেন্দ্রনাথ ; 
দত্ত শ্রীরামকৃষ্-সানিধ্যে ঠাকুরের ভাষায়, “ডাইলুট” হয়ে ; 
? গেছেন। 


৯০১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষদিকে স্বামী 


উক্ত দিনটিতে অখিলবাবুর প্রতিবেশীর সঙ্গে ঠাকুরের: 
£ বাক্যালাপ চলাকালীন অসমিয়া বালকটি কোন কথা বলেনি।: 
“শ্রীরামকৃষ্ণ-_(অখিলবাবুর প্রতিবেশীকে) হ্যাগা, তুমি: 


(০:৯০ উপ 


প্রতিবেশী- আজ্ঞা, এক বৎসর হবে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_ তোমার সঙ্গে আরেকটি আসতেন। 
প্রতিবেশী আজ্ঞে হী, নীলমণিবাবু। 
শ্রীরামকৃষ্*-_তিনি কেন আসেন না? একবার তাকে: 


: আসতে বলো, তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিও। (প্রতিবেশীর: 
: সঙ্গী বালক দৃষ্টে) এ-ছেলেটি কে? 
: করেছিলেন। পূর্ববাংলা পরিভ্রমণের পরে ১৯০১ সালের ৫ : 
: এপ্রিল স্বামীজী দলবল-সহ ঢাকা, চন্দ্রনাথতীর্থ প্রভৃতি ভ্রমণ : 
: সাঙ্গ করে অসমে আসেন। ধুবড়ি হয়ে তিনি কামাব্যাতীর্থ : 
: এই অখিলবাবু বা তীর প্রতিবেশীর কোন পরিচয় নজরে ; 
 পড়েনি। অসমের সঙ্গে সেই প্রতিবেশীর যোগাযোগের : 
: সূত্রিই বা কি ছিল? 'নীলমণিবাবু' কি অসমিয়া ভদ্রলোক?: 
: তবে অসম সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি থেকে মনে হয়, তিনি: 
: অসম প্রসঙ্গ সেদিনই প্রথম শুনলেন। অখিলবাবুর: 
: প্রতিবেশীর সঙ্গে অসমিয়া বালকের যোগাযোগই বা ঘটল: 
: কিভাবে? কলকাতায় এত দর্শনীয় বস্তু থাকতে দক্ষিণেশ্বরে : 
: অসমিয়া বালক কেন আসে? এসব নানা প্রশ্ন মনে জাগে। : 
: শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে অসমের যোগাযোগের কথা : 


প্রতিবেশী-_এ-ছেলেটির বাড়ি আসামে। 
শ্রীরামকৃষ্ত-_আসাম কোথা? কোন্দিকে?” 
“কথামৃত'-এ এবং অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাশ্রিত গ্রন্থে: 


এই প্রসঙ্গটির শেষে দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন 2: 


: “রাধিকা বিশুদ্ধসত্ত, প্রেমময়ী।... বৈষ্ণবদের গ্রন্থে আছে, রাধা: 
: জন্মগ্রহণ করে চোখ খুলেন নাই; অর্থাৎ এই ভাব যে, এ-চক্ষে : 
: আর কাকে দেখব? রাধিকাকে দেখতে যশোদা যখন কৃষ্তকে : 
; কোলে করে গেলেন, তখন কৃষ্ণকে দেখবার জন্য রাধা চোখ: 
: খুললেন। কৃষ্ণ খেলার ছলে রাধার চক্ষে হাত দিছলেন। : 
: (আসামী বালকের প্রতি) এ কি দেখেছ, ছোট ছেলে চোখে: 
হাত দেয়?” 
“শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে সেই পূর্বপরিচিত : 


একঘর লোকের মধ্যে বৈষ্ঞব প্রসঙ্গে বিশেষ করে: 


: অসমিয়া বালককে উদ্দেশ করে শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তি কি: 
: এইজন্য যে, অসমিয়া বালক একশরণীয়া বা মহাপুরুষিয়া : 
: বৈষ্ঞবধর্মের দেশের লোক? 
“পণ্ডিতজী মেঝের উপর মাদুরে বসিয়া আছেন। একটি : 


এবার স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গে আসা যাক। ১৯০১ 


; সালে অসম ভ্রমণের বহু আগেই অসমের সঙ্গে তার যোগসূত্র: 
: স্থাপিত হয়েছিল একটি সঙ্গীতসঙ্কলন গ্রন্থের সম্পাদনা-সুত্রে।: 
গ্রন্থটির নাম “সঙ্গীতকল্পতরু'। প্রকাশকাল ১৮৮৭। এই গ্রন্থে: 
: মোট গান আছে ৬৪৭টি। এবং আশ্চর্যের বিষয়, এখানে স্থান : 
: বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে" রচিত হয়েছিল বলে শিরোনামে : 
: দেওয়া আছে। তবে মনে হয়, উক্ত সংস্থার নামটি সঠিক নয়।: 


? আসতেন, তাঁদের তৈরি একটি উল্লেখযোগ্য সংগঠনের নাম: 
73 সেটি হলো “অসমীয়া সাহিত্য সভা” বা “অসমীয়া: 
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০ নিবন্ধ 2) উনিশ শতকে বাংলা, অসম এবং বিবেকানন্দ ঃ একটি অনুসন্ধান 1+.........৮-৮৮-৮৮০০০, ৮ 


:ছাত্রর সাহিত্য সভা”। এই সভা সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া 


; তিনি লিখেছেনঃ “কলিকতাত পড়াশুনা কৰি থাকোতে 
: কেইবাগৰাকী অসমীয়া যুরকে ১৮৭২ চনত “অসমীয়া সাহিত্য 
? সভা” বা “অসমীয়া ছাত্রৰ সাহিত্য সভা" প্রতিষ্ঠা কৰে। 
: সময়টো মন কৰিব লগিয়া, অসমীয়া ভাষা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
: হোরাৰ এ বছৰ আগতে । গঙ্গাগোবিন্দ ফুকন, জগন্নাথ বৰুবা 
: আৰু মাণিকচন্ত্র বকরা আদি সকলেই প্রধানত এই অনুষ্ঠানৰ 


: ছাত্রসকলৰ মেছত, অর্থাৎ ৬৭ মির্জাপুৰ স্ট্রিট, ১৪ প্রতাপচন্ত্র 


: লেনত। বুধ বৰীয়া সভা আছিল এক প্রকাৰ তুলুঙা মেজাজৰ। 
: প্রতি শনিবাৰে আলোচনা হৈছিল ভাষা সাহিত্য আৰু গধুৰ 
: বিষয় সম্পর্কে” (েলকাতায় পড়াশোনা করার সময় 
: কয়েকজন অসমিয়া যুবক ১৮৭২ সালে “অসমিয়া সাহিত্য 
: সভা” বা “অসমিয়া ছাত্রের সাহিত্য সভা" প্রতিষ্ঠা করে। 
: সেইসময়টা উল্লেখযোগ্য, অসমিয়া ভাষা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
; হওয়ার একবছর আগে। গঙ্গাগোবিন্দ ফুকন, জগন্নাথ বরয়া 
; আর মানিকচন্দ্র বরুয়া প্রমুখ সকলেই প্রধানত এই অনুষ্ঠানের 
 প্রতিষ্ঠাপক ছিলেন। সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হতো অসমিয়া 
: ছাত্রদের মেসে অর্থাৎ ৬৭ মির্জাপুর স্ট্রিট, ১৪ প্রতাপচন্দ্ 


: লেনে। বুধবারের সভা ছিল একপ্রকার কড়া মেজাজের । প্রতি 
: সম্পর্কে ।) 

£ স্বামী বিবেকানন্দের তেখন নরেন্দ্রনাথ) সঙ্গীতসন্কলন 
গ্রন্থে অসমিয়া গানের অন্তর্ভুক্তি থেকে বোঝা যায়, কলকাতায় 


: সমসাময়িক বিদ্বং সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাদের 
: একনিষ্ঠ সাহিত্যচর্চা, মাতৃভাষার প্রতি টান অপর সম্প্রদায়ের 
: শিক্ষিত ব্যক্তি এবং ছাত্রসমাজকে আকৃষ্ট করেছিল। তাছাড়া 
: উনিশ শতকের নয়ের দশকে অসম-বাংলা সম্পর্কের মধ্যে 


: নিশ্চিত হতে পারি-_যখন দেখি নরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং 


: দিচ্ছেন। ১৮৮৬ সালে এই সঙ্গীতসঙ্কলনটি প্রকাশিত হওয়ার 
; দুবছর পর স্থাপিত হয়েছিল “কলিকতা অসমীয়া ভাষা উন্নতি 
; সাধিনী সভা” (২৫ আগস্ট ১৮৮৮)। কিন্তু এই ছাত্রসভার 
: সভ্যদের বাগুলা ভাষা ও সাহিত্যে যে প্রবল অনুরাগ ও 
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' যায় উষারঞ্জন ভট্টাচার্যের “রবীন্দ্রনাথ আৰু অসম' গ্রন্থে। : অসমের বরেণ্য পুরুষ, তাদের যোগাযোগ হয়েই থাকবে: 
: অন্তত সঙ্গীতের সূত্রে তো বর্টেই। কেননা তখনকার; 
; কলকাতার ব্রান্মাসমাজ-কেন্দ্রিক যে সাংস্কৃতিক আবহ, সেখানে: 
: “নরেন্দ্র মতো গাইতে বাজাতে কেউ পারে না।” গান: 
; শোনানোর জন্য নানা জায়গা থেকে ডাক আসত: 
ৃ ; তশকালীন কলকাতার অসমিয়া ছাত্রসমাজের সঙ্গে; 
 প্রতিষ্ঠাপক আছিল ।... সভা-সমিতি পতা হৈছিল, অসমীয়া ; নরেন্দ্রনাথের কোন যোগসূত্র গড়ে উঠে থাকবে। বয়সেও : 
ৃ ? এঁরা সকলেই তার সমসাময়িক ছিলেন। 
: চেটার্জি লেন, ৬২ সীতাৰাম ঘোষ স্ট্রিট আৰু ২ ভবানী দত্ত ; 


সেসময় বাঙলা ও অসমের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক আদান-: 


: প্রদান ও গ্রহণের ক্ষেত্রটি ছিল নির্মল ও অবাধ। সে-বিবরণ : 
; ও স্বীকৃতি রয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে-_“হেমচন্দ্র গুণাভিৰাবৰ: 
; অভ্যুদয়ৰ কালছোরাতে ইংৰাজী শিক্ষাৰ পোহৰ পোবা দুই-; 
: চাৰিজন অসমীয়া ডেকাই ভাষা-জননীৰ সেবাত আত্মনিয়োগ : 
: কৰিছিল। এফালে যেনেকৈ ইংৰাজী শিক্ষা আৰু সাহিত্যৰ: 
; লগত এওঁলোকৰ পৰিচয় ঘটিছিল, আনফালে বগলা: 
: সাহিত্যৰ সংস্পর্শটো এওঁলোকে নহাঁকৈ-থকা নাছিল। অসমত: 
: বঙলা ভাষা প্ররর্তনৰ ফলতে হওক, নাইবা কলিকতাত 
: উচ্চশিক্ষা লাভ কৰিবলৈ যোবাৰ ফলতেই হওক, বগলা: 
: সাহিত্য অধ্যয়ন কৰাৰ সুবিধা এও্ঁলোকে লাভ কৰিছিল। এই 
চ্যাটার্জি লেন, ৬২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট এবং ২ ভবানী দত্ত ; 


দ্বৈত প্রভাবদ্ধাৰা উদ্বুদ্ধ হৈ শিক্ষিত ডেকাসকলে সৃষ্টিধর্মী: 


; সাহিত্য ৰচনা কৰিবলৈ প্রয়াস কৰে।” (হেমচন্দ্র গুণাভিরামের : 
: অভুদ্যয়ের সময়ে ইংরেজী শিক্ষার আলো পেয়ে দু-চারজন : 
? অসমিয়া যুবক ভাষা-জননীর 
: : সংস্পর্শেও তারা এসেছিলেন, অসমে বাঙলা ভাষা প্রবর্তনের ; 
: সপ্রতিভতা, নানা বিষয়ে আগ্রহ-উৎসাহ-সব মিলিয়ে ; 


সেবায় আত্মনিয়োগ: 


: যাওয়ার জন্যই হোক, বাঙলা সাহিত্য অধ্যয়ন করার সুবিধা: 
: ; করেন।) : 
: এক উদার আকাশের মুক্তি যে ছিল, সেসম্পর্কেও আমরা : 
' ইতিহাস এখনো অপেক্ষিত। হলে একটি নতুন দিগন্ত: 
; উন্মোচিত হবে। নিজের ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি সম্পূর্ণ: 
: ছাত্রদের সংগঠনের বাৎসরিক উৎসবে গীত দুটি গানকে ঠাই : 


গ্রহণযোগ্য উপাদান দিয়ে নিজের সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করার 
: ব্যাপারে সঙ্গীতসৃষ্টি ও চর্চাও যে দূরে থাকেনি-_এই বিবয়টি: 


তবে ১৮৪৯-এ দেবেন্দ্রনাথের কামাখ্যাদর্শন, সেই পবেই? 


; আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের বাঙুলা ভাষায় 'কামাথ্যা যাত্রা: 
£ পদ্ধতি'র রচনা, ১৮৮৫-র শরীর 


রি 
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: ছোকরা'র উপস্থিতি, ১৮৮৬-তে দুটি অসমিয়া গানকে : 
; “সঙ্গীতকল্পতর গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তি এবং এর প্রায় পনেরো বছর 
! পরে স্বামীজীর অসম ভ্রমণ-_এই চিস্তা-চর্চা-ভ্রমণ-আগমনের 
: ধারাবাহিকতা কিন্ত যেকোন কারণেই হোক খুব স্বাভাবিক, 
স্বচ্ছন্দ এবং প্রবলভাবে বজায় থাকল না। 

 “সঙ্গীতকল্পতরু' গ্রন্থের 'আসাম ছাত্র সভার বাৎসরিক 


হয়েছে, সে-দুটি এবার উদ্ধৃত করা যাক-_ 

(ক) রাগিণী-_বঝিঝিট, তাল-_একতাল 

“কি সুখর দিন আজি, কেনে প্রীতি ভাব এ, 
আনন্দে নধরে হিয়া সকলো ভাই বন্ধুর এ।...” 
(কি সুখের দিন আজ, কেন শ্রীতি ভাব এ, 
আনন্দে ধরে না হৃদয় (হিয়া) সকল ভাই বন্ধুর এ।) 
(খ) রাগিণী-_বাগেন্ত্রী কানেড়া, তাল__আড়াঠেকা 
“করুণা বিতরি প্রভু, দিয়া শাস্তি পদ ছায়া, 

মঙ্গল মলয় আনি, করা শুদ্ধ পাপ হিয়া ।...” 
(করুণা বিতরি প্রভু, দেয় শাস্তি পদছায়া, 

মঙ্গল মলয় এনে কর শুদ্ধ পাপ হিয়া হেদয়)।) 

: এই গানদুটির রচয়িতা হিসাবে কারো নাম দেওয়া হয়নি। 
: প্রাসঙ্গিক তথ্য ও আলোচনা” অংশে গীতিকারের নামের 
স্থানে লেখা আছে “অজ্ঞাত'। (দ্রঃ সঙ্গীতকল্পতরু, পৃঃ ২৮৪- 
: ২৮৫) 

;  প্রম্ন উঠতে পারে, “সঙ্গীতকল্পতরু'র সম্পাদক ও সঙ্কলক 


প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথের নাম বা কৃতিত্বই কেন শুধু উল্লেখ করা 
: হবে? এবিষয়ে বলতে হয় যে, তিনি যখন কলকাতার বুকে 
: একজন উজ্জ্বল মেধাসম্পন্ন ছাত্র ও সঙ্গীতকার হিসাবে 
: পরিচিত, তখনি তিনি বৈষ্বচরণ বসাকের সহযোগী হয়ে 
: “সঙ্গীতকল্পতরু”র মতো একটি সুবৃহৎ সঙ্গীতসঙ্কলনের কাজে 
: হাত দেন এবং দারুণভাবে সফল হন। কিন্তু পরবর্তী কালে 
: বৈষ্ণবচরণ বসাক একা যখন এই 'সঙ্গীতকল্পতরু" গ্রস্থটিকে 
: সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন এবং নাম পরিবর্তিত করে 
: “বিশ্বসঙ্গীত রাখেন, সেখানে কিন্তু এ অসমিয়া গানদুটি বর্জিত 
: হয়। তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত সমগ্র বিশ্বে আলোড়নসৃষ্টিকারী 
: “স্বামী বিবেকানন্দ' নামে খ্যাতিমান। তার তখন সঙ্গীতের 
: সম্পাদনা-সঙ্কলনের পরিমণ্ডলে বাঁধা থাকার অবসর 
: কোথায়? তাছাড়া মনে হয়, হয়তো বৈষঃঃবচরণ বসাকের পক্ষে 
: নরেন্দ্রনাথ দত্তের এই পরিবর্তনকে সহজে মেনে নেওয়া সম্ভব 
: হয়নি। এইজন্য “সঙ্গীতকল্পতরু”কে পুনমুর্রিত করার সময় 
: নাম পরিবর্তন বিষয়ে তিনি যে-যুক্তি দিয়েছেন তা যথেষ্ট সবল 
[মনে মনে হয় না। তিনি “সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত' নামে 
; গীতসঙ্কলনটির চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় বলছেন 
: “ “সঙ্গীতকল্পতরূ'র বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া অনেক নীচ প্রকৃতির 


! অসার সঙ্গীতপৃস্তক প্রকাশ করায় ৪র্থ (সংস্করণ ্রস্থের) নাম: 
; পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ এবং অতঃপর “সঙ্গীত-: 
; কল্পতরু'ও আর মুদ্রিত হইবে না।” ৃ 
: উৎসব উপলক্ষ্যে" শিরোনামে যে-দুটি অসমিয়া গান সঙ্কলিত : 

: ব্যক্তিত্বের ছাত্রদের সংস্পর্শে ও সানিধ্ে নরেন্দ্রনাথ দত্ত: 
: প্রীতি ও গুণমুগ্ধ হিসাবে তাদের সংগঠনের বাৎসরিক সভায় : 
: এই সহানুভূতি ও সম্মান তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, কিন্ত: 
: 'বিশ্বসঙ্গীত'এ অসমিয়া গানদুটি বাদ পড়ে যায়। তাছাড়া: 
: স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সঙ্গীতে ত্রৌর্ধ্যত্রিক। একাধারে : 
: গায়ক-সুরকার-গীতিকার। পূর্ণ সঙ্গীতরসিক। এ সমঝদারি : 
; বৈষ্ঃবচরণের কাছে আশা করা যায় না। তিনি ছিলেন: 
: বোঙ্গালির সার্কাস, পৃঃ ৬৬) তাছাড়া দুজনে মিলে সঙ্কলনের : 
: কাজ করলেও স্বয়ং বৈষ্তবচরণ বসাকই “সঙ্গীতকল্পতরু"র : 
: আখ্যাপত্রে জানিয়েছেন ঃ "শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি. 
; এ. মহাশয়ই প্রধানত ইহার অধিকাংশ সংগ্রহ করেন।”: 
: কাজেই অসমিয়া গানদুটিও যে স্বামীজীরই সংগ্রহ করা-_: 
ৃ ? একথা মনে করা যায়। ৃ 
: হিসাবে তো একা নরেন্দ্রনাথ দত্ত নন, সেখানে বৈষ্ঞবচরণ : 


যেহেতু “সঙ্গীতকল্পতরু'র ইহাই সংশোধিত ; 


উনিশ শতকের সেই পরিমণ্ডলে অসম ও বাংলার মধ্যে: 


: একটা যোগসূত্র পরোক্ষে হলেও গড়ে উঠেছিল, যে-: 
; ধারাবাহিকতা নানা কারণে আর বজায় থাকেনি। তাছাড়া : 
: 'সঙ্গীতকল্পতরু'র কাজ চলাকালীনই নরেন্দ্রনাথ দত্তের: 
: ভূমিকায় বৈষ্তবচরণ জানিয়েছেন ঃ “তিনি (স্বামীজী) নানা: 
: অলঙ্ঘনীয় কারণে অবসর না পাওয়ায়... আমিই ইহার ; 
: অবশিষ্টাংশ পূরণ করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম ।” : 
: বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার প্রকাশিত : 
: “সঙ্গীতকল্পতরু'র সম্পাদক ও পাণুলিপি প্রস্তুতকারক ডঃ: 
: সর্বানন্দ চৌধুরী এই অংশটির যথার্থ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি: 
' লক্ষ্য করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের সামান্য আগে: 
: অথবা পরে নরেন্দ্রনাথ সঙ্কলনের কাজ শুরু করেন (আগস্ট-: 
: সেপ্টেম্বর ১৮৮৬)। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পরেও : 


যে সঙ্কলনের কাজ চলছিল তার সপক্ষে প্রমাণ হলো, : 
শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের শূন্যতা নিয়ে এখানে বেশ কিছু: 
গান আছে। “সঙ্গীতকল্পতরু'তে “পরমহংস রামকৃষ্ণ: 
শিরোনামে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচিত সে-গানদুটি : 
যথাব্রমে-_ : 
(ক) “€(আমি) সাধে কাঁদি। 
হৃদয়-রঞ্জনে; না হেরে নয়নে, কেমনে পরান বীধি।...” 


(খ) “কোথা গেলে রামকৃষ্ণ সাধক-রতন 

তোমা বিনে তমোময় হেরি এ ভূবন ।...” (পৃঃ ৪৬৩) 

£ কাজেই সম্পাদকের যে-মস্তব্য, কাশীপুরের বাগানবাড়ি 
: এবং বরানগর মঠে অবস্থানকালে অথবা বরানগর মঠে 
: আগমনের পর স্বামীজী এই কাজটি করেন-_তা যথার্থ। তিনি 


: তিনি সংগ্রহকার্য থেকে নিজেকে সরিয়ে আনেন। সময়টি মনে 
করার মতো। ততদিনে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
? পাচ্ছে এবং স্বামী বিবেকানন্দ-সহ অল্প কয়েকজন যুবক 
: দিনরাত সেবাকর্মে রত আছেন। এটিই বৈষ্তণবচরণ-কথিত 
: 'অলঙ্ঘনীয় কারণ'। 

: তবে প্রাদেশিকতা বা আঞ্চলিকতাবাদের বিচ্ছিন্ন 
: মনোভাবের স্ফুরণ সে-পর্বে না থাকলেও ভারতবর্ষের 
: বিভিন্ন প্রান্তের ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও স্বীকৃতি যে 
: তৎকালীন বঙ্গের অন্তত গীত-সঙ্কলকেরা দিয়েছিলেন, 
: সেদিক থেকেও অসমিয়া গানদুটির অস্ত্ভূক্তিকে বিচার করা 
: চলে। কেননা “সঙ্গীতকল্পতরু'র পরবর্তী কালে সঙ্গীতসঙ্কলন 
গ্রন্থ “সঙ্গীতরাগ কল্পদ্রম'-এ কিন্তু নানা ভাষার গান সঙ্কলিত 
: হতে দেখা যায়। (প্রথম প্রকাশ ১৮৪৬, সাহিত্য পরিষদ 
: সংস্করণ__-১৯১৬। আখ্যাপত্রে আছে-_“ভারতীয় প্রাচীন 
: সঙ্গীত শান্ত্রালোচনা ও সংস্কৃত হিন্দী গুজরাতি মারাঠী কর্ণাটা 
: তৈলঙ্গী তামিল বাঙ্গালা উড়িয়া আরব্য, পারস্য পেগুয়ান 


: নানা সুরে প্রাটান গান সংগ্রহ, কৃষ্ণ্ানন্দ ব্যাসদেব রাগসাগর 


: অংশে সংস্কৃত, উড়িয়া, অসমিয়া, সীওতালী প্রভৃতি বিভিন্ন 
: ভাষার গান সংগ্রহে পূর্বোস্ত সঙ্কলনের আদর্শটি অনুসৃত 


: হয়ে থাকতে পারে। যদিও “সঙ্গীতকল্পতরু'র পরবতী 


: নবকলেবরে নবনামকরণে “বিশ্বসঙ্গীত' নামে যে প্রকাশ, 
: তাতে অসমিয়া গানদুটি বর্জিত হয়েছে দেখা যায়; কিন্ত 
: এরপরে উনিশ শতকের শেষে অন্য একটি গীতসঙ্কলনে 
: অসমিয়া গান পাওয়া যায়। সঙ্কলনটির নাম “সঙ্গীতসহত্র' 
: (৬৫/২ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা, গ্রন্থকার সমিতি থেকে 


: গান” রয়েছে। তবে একটি ব্যাপার লক্ষণীয়, 


: যুবক কলকাতায় আসেন পড়াশুনার জন্য এবং তীদের 


; করছেন-_স্বামীজীর কাছে হয়তো বিষয় হিসাবে এটিই 
সার গুরুত্ব পেয়েছিল। 
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এরপর অনেকদিন অতিবাহিত হয়েছে। গঙ্গা ও বরক্মপুত্ে: 


; বয়ে গেছে অনেক জল। অসম-বাংলার পারস্পরিক সম্পর্কের: 
: মধ্যে এসেছে অনেক বাঁক-বিভঙ্গ। স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব : 
; এরপর অসমে সর্বাধিক অনুভূত হয়েছিল ভারতবর্ষের! 
: মুক্তিযুদ্ধকালে। এবিষয়ে রাধিকামোহন ভাগবতী বলেন ঃ 

: আরো বলেন, সম্ভবত বরানগর মঠে অবস্থানের প্রথম পর্বেই : 


রা লা 


; সকলোৰে মাজত সুপৰিচিত। বিশেষকৈ যুরচামৰ মাজত: 
: জীবিত কালৰেপৰা স্বামীজি ভাৰতবর্ষৰ জাগৃতিৰ প্রতিবূপ: 
: হিছাপেই শ্রদ্ধেয় হৈ আহিছে। স্বাধীনতা সংগ্রীমৰ কালছোবাত : 
: তেওঁৰ উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বৰাণ নিবোধিত বাণীত: 
: জাগৃতিৰ অবলম্বনব্পে বিবেকানন্দ অসমৰ নব জাগৰণত : 
: বিবেক স্বূপ যুরচামৰ মাজত শ্রদ্ধাভাজন হোরাৰ বহুতো: 
: প্রমাণ আছে। স্বামী বিবেকানন্দৰো এই ৰাজ্যৰ প্রতি নিজা: 
: আকর্ষণ থকাটো স্পষ্ট।” (অসমে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব : 
: থেকে স্বামী বিবেকানন্দ সকলের মধ্যে সুপরিচিত। বিশেষ: 
: করে যুবমহলের মধ্যে জীবিতকাল থেকেই স্বামীজী: 
; ভারতবর্ষের জাগৃতির প্রতিরূপ হিসাবে শ্রদ্ধালাভ করে: 
: এসেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তার 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত: 
: প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত” বাণীতে তখনকার যুবসমাজ উদ্বুদ্ধ: 
: হয়েছিল। ধর্মীয় ভাবে না হলেও জীবন-জাগৃতির অবলম্বন-: 
: রূপে বিবেকানন্দ অসমের নবজাগরণের বিবেকম্বরূপ: 
: ইংরাজি ও রাজপুতানার নানা প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত .: যুবসমাজে 

ৃ : বিবেকানন্দের এই রাজ্যের প্রতি আকর্ষণ থাকাটা স্পক্ট।) ; 
: বিরচিত” ইত্যাদি) “সঙ্গীতকল্পতরু*তে “নানাবিষয়ক সঙ্গীত” : 


শ্রদ্ধাভাজন হওয়ার বহু প্রমাণ আছে। স্বামী; 


: ছাত্র, সেসময়ে অসম থেকে পড়তে যাওয়া ছাত্রদের সঙ্গে তার; 
: সম্ভাব্য যোগাযোগের সূত্র ও ঘটনাগুলি। উনিশ শতকের: 
: বাংলার নবজাগরণ পর্বে নগর কলকাতায় নরেন্দ্রনাথ দত্তের: 
; মতো যুবক অসমের উজ্জ্বল মেধাসম্পন্ন যুবকদের সঙ্গে: 
: নিবিড় সধ্য, শ্রদ্ধা ও সান্নিধ্যে হয়তো লাভ করেছিলেন পরম 
; প্রীতি ও প্রেরণা; তারই ফলশ্রুতি হয়তো, তার সম্পাদিত 
: গীতসঙ্কলনে 'আসাম ছাত্র সভার বাৎসরিক অধিবেশনে গীত 
: দুটি অসমিয়া গানের অস্তর্ভুক্তি-_-তা কে বলতে পারে? 
: প্রকাশিত, ১৮৯১ সং) এই গ্রস্থেও “নানা ভাষাসঙ্গীত' ? 


; (১) যুগনায়ক বিবেকানন্দ__স্বামী গম্ভীরানন্দ 
ৃ : (২) শ্রীম-কথিত শরীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত 

: পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত, নানা ভাষার সঙ্গীত হিসাবে নয়। অর্থাৎ ; 
স্বামীজী এখানে বিষয়কে গুরুত্ব দিচ্ছেন যতটা, ভাষাকে : 


: ততটা নয়। সুদূর অসম থেকে একদল উৎসাহী অসমিয়া নব্য ৃ (৪) অসমিয়া সাহিত্য সথ্া্ক ইতিবৃত্ত সতোন্না শর্ম 
ৃ : (৫) রবীন্দ্রনাথ আৰু অসম--উষারঞ্জন ভট্টাচার্য 
: সংগঠনের বাৎসরিক উৎসবকে সঙ্গীত দ্বারা নন্দিত 


(৩) ২175৮ 
বা রায়, “উদ্বোধন' শতাব্দীজয়স্তী নির্বাচিত 


(৬) সঙ্গীতকল্পতরু-_-গ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীবৈষ্ঞবচরণ বসাক 
(৭) ভারতর কল্যাণ আমার কল্যাণ-_-সঙ্কলক স্বামী বিমলাত্মানন্দ 
(ভূমিকা), রাধিকামোহন ভাগবতী 


এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একাস্তভাবেই 
পত্রলেখক-লেখিকাদের।__সম্পাদক, 'উদ্বোধন' 


'ন্য ভগবান 


;_ এই লেখাটির প্রেরণার উৎস সম্প্রতি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় “যুব- 
: সম্প্রদায়ের প্রশ্ন' শিরোনামে একটি নতুন বিভাগের সংযোজন। এই 


: নিয়ে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের 
: দেশের যুবসমাজের কাছে অনেক কিছু আশা করেছিলেন। কিন্তু 
 স্বামীজীর স্বপ্নের ভারতবর্ষের বর্তমান দুর্দশা নিঃসন্দেহে তার কাছে 
: অত্যন্ত বেদনাদায়ক হতো। গত ১০০ বছর ধরে স্বামীজীর “বাণী ও 
; রচনা” আমাদের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু তার অনুশীলন কোথায়? 
স্বামীজী চেয়েছিলেন বেলুড় মঠকে নিয়ে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর 
! বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি রুরতে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি অনেক 


; হলে এবং বিবেকানন্দ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রাধান্য পেলে দেশে 
: গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসতে পারে, কারণ মানুষের নৈতিক উন্নতি 
: ছাড়া দেশের উন্নতির কোন সম্ভাবনাই নেই। জাতীয় সম্পদ দু-চার 
: শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়াটাই সবকিছু নয়। ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক 


প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিক রুশো বলেছিলেন, গণতন্ত্র এমনই একটি 


; দেশের নাগরিকরা প্রত্যেকে দেবতুল্য চরিত্রের অধিকারী হয়। তিনি 
: বলেছিলেন £ “11 01615 51৩ ৪ 7০01015 0910095... 01018 0119 50 
: 0০1601 ৪& (0) 01 0০0৬617)1716110 95 ৫০178০০1907 ৬0010 ০৩ 
: 2০59৮1০.” একথার সত্যতা দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
: ব্যর্থতা থেকেই বুঝতে পারা যায়। 


; তত্ব ঘোষণা করেছিলেন। এরই ফলম্বরূপ মানুষ ধর্ম এবং ঈশ্বরে 
: বিশ্বাস হারিয়ে সুখভোগের আশায় অর্থকে ভগবানের স্থলাভিষিক্ত 


; আমেরিকানদের জীবনে “অন্য ভগবান'-এর রূপ ধারণ করেছে। 
: এই মানসিকতা আজকে আরো বেড়েছে এবং সারা পৃথিবীতে 
: বিস্তারলাভ করেছে। ভারতবর্ষেও এই ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে এবং 


: তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম। এর পরিণাম সহজেই : 
: অনুমেয়। স্বামী বিবেকানন্দের গর্বের মাতৃভূমিতে রষ্টাচার এবং : 
: জড়বাদের এই প্রাবল্য বিশেষ হতাশাব্যঞ্রক। তিনি আশা : 
: করেছিলেন, ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে ভারতবর্ষ বিশ্বজগতে অন্য ; মার্কসবাদী 
? কোন স্থান নেই বলেই আদর্শটি পরার্থপর, তবে আধ্যাত্মিক অর্থে: 
; নয়। যার যেমন ক্ষমতা ও যোগ্যতা সেই দিয়ে প্রত্যেক নাগরিক: 
; দেশের ও সমাজের সেবা করবে। প্রতিদানে সে কিন্ত পাবে শুধু: 
কোন পরিবর্তন এখনো হয়নি।বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৯৭ : 


: দেশের কাছে আদর্স্থানীয় হয়ে উঠবে। অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় যে, 
 স্বামীজীর এই প্রত্যাশা অপূর্ণ রয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, দেশের যে 
£ অপরিসীম দারিদ্র্য তার মনকে পীড়িত করত সে-অবস্থার বিশেষ 


; সালে ভারতবর্ষে শতকরা ৪৪.৭ ভাগ লোক আন্তর্জাতিক; 
: দারিদ্রযরেখার নিচে বাস করে। ভারতে দারিদ্যরেখার.নিচে বাস; 

; করে এমন লোকের সংখ্যা শতকরা ৩৫ ভাগ। অষ্টাচারের : 

: ক্ষেত্রেও আমরা অনেক দেশের চেয়ে অগ্রণী, যার প্রমাণ পাওয়া: 
: যায় বার্লিন থেকে প্রকাশিত 1150810705 [000718009751-এর : 
: গত কয়েক বছরের রিপোর্টে। এইসব প্রতিবেদন থেকে জানা, যায় ; 
: যে, মোট ৯০টি দেশের মধ্যে দুর্নীতির মানদণ্ডে ভারতের স্থান মাত্র : 
; কয়েকটি দেশের উর্ধ্বে 
; ধরনের একটি আলোচনার মাধ্যম-_বিশেষ করে যুবসম্প্রদায়কে : 


এখন অতিরিক্ত অর্থোপার্জনই জীবনের একমাত্র উদদেশয। অর্থ: 


? যা দিতে পারে সেইটাই একমাত্র কাম্য। অধিকাংশ মানুষের কাছে: 
? অর্থাকাঙ্ষ্ষার কোন সীমারেখা নেই-__যাকে “অন্য ভগবান' সংজ্ঞা: 
: দেওয়া হয়েছে তাকে লাভ করাই মনুষ্যজীবনের সাধনা । এরাপ: 
: মানসিকতা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে অনেক সমস্যা ও অশাস্তি সৃষ্টি: 
 করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, 787581670% ; 
£ 1170617800191-এর চেয়ারম্যান পিটার আইগেন সম্প্রতি একটি : 
019১৪ চ০7/-এ বলেছিলেন, নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রনায়ক সানি: 
: আবাশা তার দেশ থেকে যে ৭ বিলিয়ন ডলার অর্থ অসৎ উপায়ে : 
: সাহায্যে আফ্রিকায় 11..৬. এবং /,105-এর যে 671৫0771০ চলেছে: 
; তার অনেকটা প্রতিবিধান হতে পারে । সেরকম সার্বিয়ার স্লোবোডান : 
; মিলোসেভিক যে ৭০ মিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ করে সুইস ব্যাঙ্কে : 
: করা যেতে পারে। : 
: আদর্শ সমাজজীবন যাপনের যোগ্যতা অর্জন করে। গণতন্ত্রের প্রবক্তা : 


ৃ ; থেকে নেওয়া হয়, তার অধিকাংশ অর্থ দুর্নীতিগ্রস্ত বিভিন্ন স্তরে; 
: নিখুঁত রাষট্রবাবস্থা, যেটা স্থাপন করা সম্ভব হয় একমাত্র তখনি-_যখন : 


আত্মসাৎ হয়ে যায়। ফলে দুঃস্থ ও দরিদ্র মানুষের কাছে তাদের প্রাপ্য : 


: অর্থের অতি সামান্যই গিয়ে পৌঁছায়। বিষয়টি নিঃসন্দেহে অত্যস্ত: 
: ঘৃণ্য এবং বর্বর মানসিকতার পরিচায়ক। কিছুদিন আগে ভারতীয় ; 
: ক্রিকেটের এবং বিদেশী কয়েকজন দিকৃপাল খেলোয়াড়ের অতিরিক্ত ; 
: অর্থ উপার্জনের অসৎ উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়ে পড়ায় জাতীয় মানসে : 
£ বিশেষ বেদনার সঞ্চার হয়। বর্তমান সমাজে সর্বস্তরে দুর্নীতির যে: 
'এর : ব্যাপক প্রসার ঘটেছে তার একটি দুঃখজনক প্রতিফলন এই ঘটনার : 
: মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র অর্থের লোভে এই প্রতিভাবান: 
; যুবকেরা নিজেদের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা বিপন্ন করতে দ্বিধাবোধ : 
: করে। বিশেষ করে আমেরিকায় এই প্রবণতা চরম পর্যায়ে ওঠে । এই ; 
: অবস্থার পর্যালোচনা করে মনীষী রোমী রোলী বলেছিলেন যে, অর্থ : 
; মুন্বাই সিনেমাশিল্পে অপরাধ-জগতের সঙ্গে অর্থনৈতিক মেলবন্ধন : 
? গভীররূপে বিদ্যমান। দেশের রাজনৈতিক এবং শিল্পব্যবসায় ? 
; জগতের ক্রমবর্ধমান ভ্রষ্টাচারে এগুলি নতুন সংযোজন। : 


করেননি। অথচ এঁরা সকলেই প্রচুর অর্থোপার্জন করতেন ক্রিকেট-: 
জগৎ থেকে এবং বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে । এও জানা গেছে যে, : 


সোভিয়েত রাশিয়ায় কমিউনিজমের বিপর্যয় শুধুমাত্র একটি: 
সমাজব্যবস্থার ব্যর্থতার পরিচায়ক নয়, এটি একটি: 


সেইটুকুই, যেটা তার প্রয়োজন- “10 6৪0) ৪০০০117% 10 1015 : : 


ঞদন্বদক্+_  াম্লাা্দতদভাশ 


: 801110/--0) ৩৪০1) 2০০01016 (91015 660. এটা অতি উচ্চ £ 


ৃ : উপস্থাপিত করা হয়নি। 
: এমন একটি স্তরে পৌঁছাবে যেখানে 5121৩ বা ০9910107-এর কোন : 


: আদর্শের কথা । আরো বলা হয়েছে যে, এই অবস্থায় সমাজের মানুষ 


: প্রয়োজন হবে না__76 50819 ৬111 ৬1071 8৬8১,” কার্ল মার্কস 
46001001710 1100010)19190101) 01 1115001%" এবং 00191900108] 
1৬191011911517'-এর সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। এই 
: দার্শনিক মতবাদকে অনেকে '[01018' বা অবাস্তব আখ্যা দিয়ে 
: নাকচ করে থাকেন। এই জড়বাদী মতাদর্শ সম্পর্কে যথেষ্ট বিতর্কের 


: পোষণ করেন। কারণ, মানুষের সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস 
: শুধুমাত্র অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিচার করা একটি একপেশে এবং 
: অসম্পূর্ণ তাত্বিক ব্যাখ্যা। 

: বর্তমানে একশ্রেণীর মানুষ বলছেন যে, সাম্যবাদ মানুষের 
: সহজাত প্রবৃত্তির পরিপন্থী। আজকের দুনিয়ায় যে-মত 
: প্রাধান্যলাভ করেছে সেটি হলো-_ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারাই 
: সমাজের অগ্রগতি সম্ভব। যদিও এই অবস্থায় প্রাথমিকভাবে ধনী- 
: দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ক্রমশ বর্ধিত সম্পদের 
: অংশ দেশের বিভিন্ন স্তরের লোকেরাও পেতে থাকে। 

: আজকের আমেরিকাতেও অনর্থক ব্যক্তিগত অর্থ অর্জনের 
: বিরুদ্ধে কথাবার্তী শোন যাচ্ছে। “/১70110815 0055১5101) ৯111) 
: ০৪110) নামে যে-মতাদর্শের প্রচার চলছে, তাতে ব্যক্তিগত সম্পদ 


: সমতা আনার জন্য। এরা মনে করেন- অর্থোপার্জন ভাল, কিন্তু 
: কোন ব্যক্তির সীমাহীন অর্থ সঞ্চয় করা সমাজের পক্ষে বা্থনীয় নয়। 
: 1২9920731016 ৬/০৪1117' নামে একটি সংস্থা আমেরিকার নিউ ইয়র্ক 
: শহরে তৈরি হয়েছে। আর্থিক নীতির ব্যাপারে তারা বলেন £ 
: “৬4101 15 ০০9 01 ৬/011010% 41109010215 15) 11 005 2100. 
: 890৫ 101 911 /১11011021)5, 


: হোক না কেন, সবকিছুর মুলে রয়েছে মানুষ। এই কারণেই স্বামী 
: বিবেকানন্দ উপযুক্ত শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের কথা বারংবার 


: প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আজকের যুবসমাজের ধারণা 


শিক্ষাব্যবস্থার কোন পর্যায়েই স্বামী বিবেকানন্দকে গুরুত্বপূর্ণভাবে; 
বর্তমানে অর্থকরী বিদ্যার্জনের আকর্ষণে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা: 


: ছুটে চলেছে, ফলে 0016 2105 বা [0016 $011700 পড়তে তারা: 
: মোটেই যাচ্ছে না এবং আমাদের দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে : 
: বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। পরিণামে সমাজ, : 
: সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণার গতি রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে।: 
: এটা নিঃসন্দেহে চিন্তার ব্যাপার। : 
: অবকাশ আছে এবং এর সাফল্য সম্পর্কে বহু চিন্তানায়ক সন্দেহ : 


রাজনীতিসর্ব্ব সমাজজীবনে যে দুর্দশা আজ প্রকট হয়ে উঠেছে 


: সেপ্রসঙ্গে স্বামীজীর কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে করতে হবে।: 
: তিনি রাজনীতি পরিহার করে আগে মানুষ তৈরির কথা বলেছিলেন।: 
; তিনি আরো বলেছিলেন, স্বাধীনতা এনে দিলেও আমরা কি তা রক্ষা; 
; করতে পারব? আজকে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যে: 
: আমরা সেই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। স্বামী : 
: বিবেকানন্দ বলেছিলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র খবর সংগ্রহ: 
: নয়-_ প্রকৃত শিক্ষা মানুষের মধ্যে যে অস্তর্নিহিত শক্তি ও দেবত্ব: 
: আছে উন্মেষ ঘটায়। তাই বলা যেতে পারে, আজকের মুখ্যত : 
: জড়বাদী শিক্ষাব্যবস্থা অসম্পূর্ণ এবং ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশ: 
: আনতে অপারগ প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং : 
: স্বামী বিধেকানন্দের ভাবাদর্শে চরিত্র গঠনের মধ্য দিয়ে সামাজিক ও : 
: মানবিক উন্নতিবিধান সম্ভব। নর 
: ও এশ্বর্যশালী ব্যক্তির স্ততি ও প্রশংসা করার প্রবণতাকে নিন্দা করে : 
: কিছু বিশিষ্ট চিন্তাবিদ জনমত তৈরির চেষ্টা করছেন। বিশিষ্ট : 
: কংগ্রেসম্যান মাটিস ওলাভ সাবো এবং মনস্তত্ববিদ্‌ জর্জ ডি. কোহেন : 
: ধনী ও দরিদ্র আমেরিকাবাসীদের আয়ের পার্থক্য কমিয়ে আনার : 
: কথা বলেছেন। এমনকি প্রথম জন একটি বিল প্রণয়ন করেছিলেন ; 
: 107001706 17308109 £০." নামে আমেরিকা-বাসীদের মধ্যে আর্থিক : ও 
: : আমার প্রবন্ধ “দার্শনিক দৃষ্টিতে দেবী দুর্গা” প্রকাশিত হয়েছিল: 
: সেই প্রবন্ধে দুটি অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি থেকে গিয়েছে। পৃজনীয় : 
: সম্পাদক মহারাজ আমাকে তা সংশোধনের উপদেশ: 
: দিয়েছিলেন। “সৃতসংহিতা" থেকে যে-দুটি শ্লোক আমি এ: 
: জ্ঞাতার্থে শ্লোক-দুটি সূত্রসহ উল্লেখ করছি-_ ৃ 
ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত যে-ধরনের প্রচেষ্টাই অনুসরণ করা : 
: মাত্রা ও ছন্দ নষ্ট হয়েছিল এবং একটি পদও ভুল হয়েছিল। সেটি 
: : শুদ্ধরাপ হবে এইরকম-_ 
: বলেছিলেন। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন শান্তর এবং এতিহ্য যে মৈত্রী ও ;  “ 
: সাম্যের বার্তা বহন করে আসছে এবং যে-ভাবাদর্শ স্বামীজী নতুন : 
: করে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছিলেন তারই অনুশীলন : 
: সমাজের উন্নতিবিধান করতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর : 


সঙ্গ 'দীর্মনিক দৃষ্টিতে দেবী দুর্গা ্‌ 


'উদ্বোধন'-এর গত কার্তিক ১৪০৮ সংখ্যায় "দর্শন" বিভাগে? 


(১) ৮৪৩ পৃষ্ঠায় “সৃতসংহিতা” থেকে উদ্ধৃত প্রথম শ্লোকটির 


ং জড়শক্তিং তথৈব চ। 
জড়কার্যং জগজ্জীবং তেষাং ভেদং তথৈব চ।।৮ 
(81১৩।৪২) 


(২) এ পৃষ্ঠাতেই “সৃতসংহিতা' থেকে উদ্ধৃত দ্বিতীয় 


: শ্লোকটির একটি পদ ভুল হয়েছিল। এর শুদ্ধ রূপটি হলো-_ 
: খুবই সীমিত। অধ্যাপক রাইকমল দাশগুপ্ত তার সুদীর্ঘ শিক্ষক- : 
জীবনের অভিজ্ঞতায় ঠিক এই কথাই লিখেছেন :5৮এ1 
৬1/919121702, 210 007 /০817801 6০7918000” প্রবন্ধে, যা 
প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৪ সালে '5৬এযা) ৬1/০/212108--4 
10000150 ১9915 51706 011০9£০---/৯ ০01771161001801৬0 : 


$01017০" নামক গ্রন্থে । কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের : 


“করুণাসাগরামেতাং যঃ পৃজয়তি শাঙ্করীম্‌। 
কিংন সিধ্যতি তস্যেষ্টং তস্যা এব প্রসাদতঃ।1” 
ৃ (81১৩।৪১) 
অনিচ্ছাকৃত এই দুটি ভুলের জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী । 
দেবরত দাস 
পটারী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৫ 


নাতি রোগে তেষজের বাহার 
ৃ হৃদীন্দ্রনাথ চৌধুরী 


| ীযুন্গাতিক: রোগে ভেষজের ব্যবহার সম্বন্ধে? 


আলোচনার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন_ 


 মনস্তাবিক রোগ কি এবং কিভাবে এই রোগ সারানো সম্ভব! 
£ মনস্তান্তিক রোগের চলতি নাম “মানসিক রোগ' বা 


'নসিক অবসাদ! এর ইরেজী নাম নার্ভাস রেকডাউন'।; 


: এই রোগ সাধারণত অত্যন্ত মানসিক চাপের ফলে অথবা হঠাৎ : 
: মনে কোন গভীর শোক, যেমন প্রিয়জনের মৃত্যুতে যদি দুঃখ ; 
: সহ্য করা সম্ভব না হয়, তখনি এই রোগ হয়। 


এই রোগের প্রধান লক্ষণ মানসিক অবসাদ, যার ফলে | 


; কোন কাজই মানসিক রোগীর করতে ভাল লাগে না, পড়াশুনা ; 
; করতে কষ্টবোধ করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এধরনের : 


; রোগীরা মাথার -য্ত্রায় খুব কষ্ট পায়। রোগীর স্নায়বিক 


;দুর্বলতাও প্রকাশ পায়। এই রোগের আরেকটি প্রধান লক্ষ্মণ : 
: দিনের পর দিন রাত্রে ঘুম না হওয়া। 

1 অনস্তাত্িক. রোগের চিকিৎসায় বিভিন্নপ্রকার ওষুধের 
? ব্যবহার রয়েছে, যেমন- আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথি ও 


 আলোগ্যথি। কিন্তু বুদিন যাবৎ ওবধি গাছপালা নিয়ে ? 


গবেষণার ফলে এই নিবন্ধকারের যে অভিজ্ঞতা, তাতে 
: নানারকম ভেষজের ব্যবহারে এই রোগ সম্পূর্ণ সারানো সম্ভব। ; 


: এই ভেষজের ব্যবহারে শরীরে কোনরকম সমস্যার উদ্ভব হয় : 


! না বরং শরীর সর্বদা ঠাণ্ডা থাকে ও স্নায়বিক দুর্বলতার অবসান : 
: ঘটে। আযলোপ্যাথিক চিকিৎসায় রোগীরা সুস্থ . হলেও 


; অনেকসময় মানুষ বিভিন্নরকয় সমস্যার সম্মুখীন হয়। ? 


: একপ্রকার আযালোপ্যাথিক চিকিৎসা-_যার ইংরেজী নাম শক ; 
? থিরাপি' অর্থাৎ বিদ্যুতের দ্বারা চিকিৎসা-__এতে অনেক সময় ; 


দেখা যায় যে, অনেক রোগীর সাময়িক স্মৃতি লোপ পায়, : 


অবশ্য পরে তা ফিরে আসে। কিন্ত হোমিওপ্যাথি বা ; 
: আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় এরকম কোন সমস্যা হয় না বারোগীর ; 
: শরীরে কোন উপসর্গ দেখা দেয় না। 

£. ভারতবর্ষে ৬০-৮০ ভাগ গাছপালা ওষধি-রূপে পাওয়া 
£ যায়। এইরকম গাছ বা তার বিভিন্ন অংশ থেকে নানারকম : 
: ওষুধ তৈরি তুয়। আমাদের দেশে এই চিকিৎসায় যেসমস্ত 
; গাছপালা ব্যবহ্ত হয় সেগুলির ব্যবহারের নিয়ম নিম্নরূপ-__ ; 
(১) জটামাংসী £ ১০ গ্রাম এই গাছের শিকড় এক রাত্রি : 
£ জলে ভিজিয়ে সেই জল পরদিন সকালে মুখ-হাত ধুয়ে : 
: পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ছেঁকে দুই কাপ খেতে হবে। কিছুদিন ; 
? নিয়মিত খেলে স্নায়বিক দুর্বলতার অবসান ঘটে। এটা ঘুমের 
: পক্ষেও খুবই ভাল। 


(২) ভ্যালেরিয়ান £ এই গাছের শিকড়ের মূল জটামাংসীর : 


: মতো তৈরি করে এ নিয়মে খেলে একইরকম ফল পাওয়া যায়।: 


(৩) শতমূল ঃ ২০ গ্রাম পরিমাণ এই গাছের টাটকা শিকড় : 


বেটে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে সকালের জলখাবারের আগে খেলে: 


নি মারার রাযি 


রোগীরা অব্যাহতি পায়। 


(৪) শুধনি £ এই গাছের শাক তথা কাচা পাতার রস ২-: 


৩ চামচ দিনে প্রধান খাবার খাওয়ার আগে খেতে হবে। এই! 


; পাতার রস স্বায়ুকে সবল করে ও ভাল ঘুম হয়। 

€৫) ব্রাহ্ম ২ এই ভেষজের কাই এক কাপের চার ভাগ? 
খেলে নিদ্রাহীনতা দূর হয়, স্মৃতিশক্তি বাড়ে এবং লায়বিক; 
: দুর্বলতা কমে। 

(৬) দ্ৃতকুমারী £ এই গাছের পাতার মজ্জা বেটে নিয়ে: 
: মাথার তালুতে লাগালে অনিদ্রা দূর হয় এবং সমস্ত শরীরে : 
একটা ঠাণ্ডা ভাব আসে। তবে অধিক ব্যবহারে সর্দি হতে; 
; পারে। 

(৭) পুনর্বা ঃ ফুল আসা গাছের টাটকা শিকড়ের কাই! 
£ ১০-১৫ গ্রাম রাত্রে শোওয়ার আগে খেলে ভাল ঘুম হয় এবং: 
: নিয়মিত ব্যবহারে রোগীরা অনিদ্রা থেকে অব্যাহতি পায়।, : 
৮৮) অন্বগন্ধা ঃ ৫ গ্রাম শিকড়-চুর্ণ দুধের সঙ্গে মিশিয়ে : 
দিনে একবার খেলে শরীর ও মনের বল বৃদ্ধি হয়। 

(৯) পুদিনী £ বড় চামচের ১ চামচ পুদিনা পাতা এক কাপ: 


জলে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে এ জল খেলে পেটের রোগে খুবই 


; উপকার পাওয়া ঘায়। 

(১০) জিরা £ বড় চামচের এক চামচ ভাজা জিরের গুঁড়ো: 
জার জে রিটা যারে নিররিত নিলো অনিরা দুর হও 
: স্নায়বিক দুর্বলতার অবসান হয়। 

(১১) মৌরী £$ ছোট মৌরী ৪ চামচ ১ নাস ফুটন্ত জলে; 
মিছরি দিয়ে মিশিয়ে রাত্রে খাওয়ার পর খেলে পেট ঠাণ্ডা! 
: থাকে। 

(১২) জাফরান ৪ ৬-১০টি ফুলের পাপড়ি আধ কাপ জলে? 
? ভিজিয়ে কয়েকদিন খেলে ভাল ঘুম হয়। আঙুলের একটিপ : 
; জাফরান নিয়মিত খেলে মানসিক অবসাদ দূর হয়। : 

এখানে পাঠকদের বিশেষ অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে : 

85850878754 
রত মিা রাও চা 

প্রকৃতপক্ষে মনস্াত্বিক রোগীদের দিনের পর দিন যে বনি: 


| জী ফা হি কোনরবদ আবার করি 


আনা যায় তাহলে মানসিক রোগের অবসান হয়। প্রসঙ্গত : 


? হলো রোগীর সঙ্গে খুব হালকাভাবে কথা বলা, পুষ্টিকর খাবারের : 
: ব্যবস্থা করা, তাকে ভাল ভাল জায়গায় বেড়ানোর ব্যবস্থা করা, : 
সরিষার তেল সারাশরীরে মাখিয়ে ঠাণ্ডা জলে স্নান করানো: 
: ইত্যাদি। রোগীকে জানানো প্রয়োজন যে, এই রোগ কিছুই নয়, : 
ূ খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়া যায় ও আগের মতো সমস্ত দাযিতপর্ণ 
দিল 


৪৮ ১০৪তম ১০৪তম বর্ষ-৫ম সংখ্যা. সংখ্যা [000 জ্যেষ্ঠ ১৪৩৯ 0মে ২০০২ | ১৪০৯ মে ২০০২ প্র 


ভার মা, বামাক্ষ্যাপা ও সাধনরহস্য : 
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 


মহাগীঠ তারাগীঠ (৫ খণ্ডে) 
বিপুলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
প্রকাশকঃ তারানন্দ স্বামী 
জয়তারা পাবলিশার্স 
৭৫ যোধপুর পার্ক 
কলকাতা-৭০০ ০৬৮ 


সহ ৭৫ টাকা; ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ॥ ৩০+ 
শট ০৯১. ছু ১৩৬, মূল্য £ ৭৫ টাকা; ৩য় খণ্ডঃ 
পৃষ্ঠা £ ৩৮+১৩৮, মূল্য £ ৭৫ টাকা; 
৪র্থ খণ্ড পৃষ্ঠা £ ৭৪+৫৮২, মূল্য 8 
৭০ টাকা; ৫ম খণ্ড_ পৃষ্ঠা £ ৮৪+ 

৮৪৮, মূল্য ঃ ১৫০ টাকা 








জারী প্রথম খণ্ডের “নিবেদন'-এ লেখক বলেছেন £ 
: “তারা মায়ের অসীম কৃপায় আমার তারাপীঠে আসা, “মহাপীঠ 
: তারাপীঠ' গ্রন্থ রচনার দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করা, তথ্য সংগ্রহ, 
: তারাপীঠের বহু উন্নয়নে অংশগ্রহণ, সাধুসস্তের সাক্ষাৎকার, 


: গেল মাত্র। সাগরের ঢেউ যেমন একে একে তীর ছুঁয়ে যায়। 
: জন্মজন্মাস্তরের নিবিড় সংযোগ ছাড়া এইরকম বিচিত্র ব্যাপার 
: ঘটে না। একথা পরবর্তী কালে আমাকে অনেক সাধক-সাধিকা 
;  বীরভূমের তারাপীঠ একটি প্রখ্যাত পীঠস্থান। বিষুণচন্রে 
: খণ্ডিত সতীদেহ শিবঙ্বন্ধ থেকে যে যে স্থানে পড়েছিল সেই 
? একান্নটি স্থানে সতীপীঠ গড়ে উঠেছে। আলোচ্য গ্রন্থের 
: লেখকের বিশ্বাস, পীঠস্থানের সংখ্যা একশো আট। প্রসিদ্ধি 


; করেন-_“তারাপীঠ চরম ত্যাগের পীঠ। ভোগের নয়। এখানে 
: ভোগ মানে মৃত্যু আর ত্যাগ মানে মুক্তি। যিনি এখানে ত্যাগের 
' করবেন। মুক্তিলাভ করবেন চিরতরে জন্ম-মৃত্যুর ঘোর আবর্ত 
: থেকে... তারা মা, বামদেব এখানে সর্বদা সদাজাগ্রত হয়ে 


: প্রতি মুহূর্তে ।” 


তারাপীঠ হিন্দুদের প্রধান তীর্থগুলির অন্যতম। তারা মা: 
এখানকার অধীশ্বরী। তার উপাসক বামদেব বা বামাক্ষ্যাপা : 


একজন উচ্চকোটির সাধক-রূপে প্রসিদ্ধ। অনেকে তাকে: 
: শিবের অবতার আখ্যা দেন। 'মহাপীঠ তারাপীঠ' গ্রন্থটি যেমন : 
; এই পুণ্য পীঠস্থানের একটি আকর্ষণীয় ইতিবৃত্ত তেমনই এটি: 
; এক মহান সাধকের প্রামাণ্য চরিতকথা। 


গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আছে তারাপীঠের প্রাচীন যুগ, আদি ও: 


? মধ্য যুগ অর্থাৎ পৌরাণিক কাহিনী, সৃষ্টিতত্ব (তন্তগ্রস্থ ও: 
: কিংবদন্তি মিলিয়ে), তারাতত্ব ইত্যাদি থেকে বামাক্ষ্যাপার : 
: আদিলীলা পর্যস্ত। মধ্যযুগের তারাপীঠ সম্পর্কে নানা তত্ব ও: 
; তথ্য এই খণ্ডে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। আলোচিত হয়েছে সেই: 
আবির ওভার লীলার কিছু বিচি াহিসী। আর রয়েছে? 
| ১ম খণ্ড__ ৮, : রি । আর রয়েছে: 
নন : মধ্যযুগের তারাপীঠের প্রাকৃতিক শোভার বিবরণ £ “ওপরে : 
: নীল নভঃমণ্ডল। অস্তহীন নীলিমার অসীম বিস্তৃতি। নীচে; 
: দিগস্তবিস্তৃত মহাশ্মশান। নিবিড় শ্যামলিমায় আবৃত সেই ভয়াল : 
: সুন্দর মহাম্মশান। পাশে বয়ে চলেছে কাল-প্রবাহস্বরূপ পরম; 
! পবিত্র দ্বারকা নদী। বহু যুগ যুগান্তের অগণিত অকথিত 
: মাঝে চোখে পড়ে ছোট ছোট গ্রাম আর শস্যক্ষেত্র। সবুজের : 
: মিষ্টি ছোয়ায় তা স্বপ্নের মতোই সুন্দর।” (পৃঃ ৪০) ৃ 


দ্বিতীয় খণ্ডে বামাক্ষ্যাপার দিব্য 


; মধ্যলীলা তৌর আটাশ বছর বয়স থেকে ছাঙ্লান্ন বছর বয়স: 
: পর্যস্ত) বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও তার লীলার সঙ্গে যুক্ত অন্য: 
: অনেক সাধক, সাধিকা ও মনীবীর কথাও এখানে লিপিবদ্ধ ।: 
: এঁদের সংখ্যা চল্লিশ জনের মতো। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে : 
: উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীমাধবানন্দ গিরি মহারাজ, মহর্ষি: 
: 'মহাপীঠ তারাপীঠ' গ্রন্থ রচনা শুরু প্রভৃতি সকল ঘটনা যেন ? 
: একটি পূর্বপরিকল্লিত সুন্দর ছকে বাঁধা ছিল। শুধু পর পর ঘটে : 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরে স্বামী বিবেকানন্দ): 
শাওন ফকির, তারাক্ষ্যাপা, মগনানন্দ ভৈরবী, বহেরাবাবা, : 


: জয়তারাবাবা, পূর্ণানন্দ গিরি, ভৈরবী মা, শিবচন্ত্র বিদ্যার্ণব,: 

: শশধর তর্কচূড়ামণি, পাহাড়ীবাবা, রামানন্দ ভারতী এবং কেশব 
 সাধু। লেখক লিখেছেন বামক্ষ্যাপাকে দর্শনের জন্য নরেননাথ; 
; ১৮৮২ প্রিস্টাব্দে নাকি তারাপীঠে এসেছিলেন; সঙ্গে ছিলেন: 
তার বন্ধু পেরবর্তী কালে শিষ্য) শরচ্চন্্র চত্রবর্তী। [শিষ্য 
: শরচ্চ্দ্র চক্রবর্তী-যাকে স্বামীজী “বাঙাল” বলে ডাকতেন, : 

; তীর সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ হয়েছে ১৮৯৭ সালে। কাজেই ১৫: 
: বছর আগে শিষ্যকে নিয়ে স্বামীজীর বামাক্ষ্যাপার কাছে: 
; আছে, তারাপীঠে সতীর তৃতীয় নয়ন পড়েছিল। লেখক মনে : 
: প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন। কিন্তু কোন প্রামাণ্য গ্রন্থের: 
: উল্লেখ তিনি করেননি। আমরা এরকম ঘটনা কখনো শুনিনি ।: 
: বস্তুত, যেসব প্রাচীন তথ্য এই গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে, তার: 
| তথাসূহ উল্লেখ না থাকার তথ্যগুলির সত্যতা সম্পর্কে একটা: 
£ সন্দেহ থেকেই যায়। 

: বিরাজ করছেন। প্রতিটি ভাল-মন্দের সুন্্ন বিচার তারা৷ করছেন ৃ 


যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।_ সম্পাদক] তাদের বামাক্ষ্যাপা : 


তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে বামাকষযাপার অ্যলীলারপ্রথমাংশ।? 
লী লি শত উন 


্ ১০৪তম | ১০৪তম বর্ষ-৫ম সংখ্যা. | ১০৪তম বর্ষ-৫ম সংখ্যা. |: জৈষ্ঠ ১৪০৯ 0 মে ২০০২ ১৪০৯ শ্রমে ২০০২ 


: সাধনমার্গের এমন এক উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন-_যেখানে : 


: সমন্বয় ঘটেছিল শৈব, বৈষ্তব ও বাউল সাধনার। ভারতের 
: বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নানা মতাবলম্বী যে-সাধকগণ তার কাছে 
; আসতেন তার সানিধ্য ও উপদেশ লাভ করার জন্য, তাদের 
: সংখ্যা অনেক। মাত্র কয়েকজনের নামই বিশেষভাবে উল্লেখ 


 শ্্রীশ্রীযোগানন্দ ভারতী ১০৮ মৌনীবাবা, শত্তুগিরি মহারাজ, 
? ঠাকুর হরনাথ, নবনী দাস এবং অঘোরী বাবা। গৃহী ভক্তদের 
: মধ্যে আছেন ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, 
: পূর্ণচন্দ্র সরকার প্রমুখ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন 
: দ্বারকানাথ পুরী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কার্তিক গৌঁসাই, 
: পঞ্চানন ভট্টাচার্য, নগেন্দ্রনাথ বাগচী, হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 
: এবং যদুনাথ সিংহ। এইসব সাধুসস্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত 
: জীবনী ও কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের চিত্রও গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে 


ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্বরূপ। 


£ চতুর্থ খণ্ডে আছে বিশাল তত্বে ও তথ্যে পরিপূর্ণ একশো : 
: পনেরোটি অধ্যায়ে বিভক্ত বামাক্ষ্যাপার অস্ত্যলীলার অর্থাৎ : 
: তার উনসত্তর থেকে চুয়াত্তর বছর বয়সের বিবরণ। এখানে : 
; মহান ও খেয়ালী সাধকের জীবনের নানা অলৌকিক ঘটনার ; 
এই খণ্ডের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় : 
: যিশুধ্রিস্টের জীবন-সম্পর্কিত। নিকোলাস নটভটিখের “17৩ : 
: 00110791156 01 13১ 010151 গ্রন্থের কয়েকটি তথ্য : 
: অনুসরণ করার পরে বিপুলবাবু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন : 
: যে, তার জীবনের সতেরো বছর (যখন তার বয়স ছিল তেরো : 


: কথা আছে। 


: থেকে উনত্রিশ) প্রিস্ট ভারতবর্ষে বাস করেছিলেন এবং তার 


: সিদ্ধিলাভ এইসময়ে ঘটেছিল। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পরে তিনি : 
: ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আশি বছর বয়স পর্যস্ত বেঁচে : 
: থাকার পরে কাশ্মীরে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এবিষয়ে : 
: বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের পঁয়তাল্লিশ অধ্যায়ে ? 


; আছে। 


: সাধনকাহিনী, কয়েকজন বিশিষ্ট সাধক মনীষী ও ভক্ত 


শাস্ত্রী, চারণকবি মুকুন্দ দাস, নিস্তারিণী দেবী প্রমুখ)। এছাড়া 
: তারাপীঠের আধুনিক রূপরেখা, পৃজাপার্বণ, দেশ-বিদেশে 


: মা, চন্দ্রশেখর শিব, নারায়ণ ও শিবাবতার বামাক্ষ্যাপার 
: উদ্দেশে স্তবগানের ষোড়শ অর্থ্য দিয়ে লেখকের 'মহাপুজা' 
: সমাপ্ত হয়েছে। 


৪৮৬১৪৪৩$৬৩৪৬৬০৪০৪৪৬০৩৬৬৬৪৪৪৬৪৪৪০৪৬৪৩৪১৯৪৪৫১৬১৬৪৪৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৬৪৪৪৪৪৬৪৪০৪৪৪৩৪৯৪৪৪৪৪৩ 





গ্রন্থের পঞ্চম তথা শেষ খণ্ডে ২ শ্রাবণ ১৩১৮ সালে ; 
: বামাক্ষ্যাপার প্রয়াণের পর থেকে ১৪০০ সালের রথযাত্রা ; 
: পর্যস্ত তারাপীঠের আধুনিক যুগের বিস্তৃত ইতিহাস পঞ্চাশটি : 
: অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। এইসঙ্গে রয়েছে বামাব্দ-সহ : 
: শ্রীশ্রীবামপঞ্জী, তারাপীঠে আগত অজশ্র সাধক-সাধিকার : 


আধুনিক বাঙলা ধর্মপ্রচ্থের তালিকায় “মহাপীঠ তারাগীঠ: 


: একটি উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় সংযোজন। লেখক: 
: বিপুলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের গভীর নিষ্ঠা, আত্তরিকতা, ভক্তি, : 
: পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের জন্য তাকে সাধুবাদ জানাতে হয়। তার: 
: রচনাশৈলীও সরল এবং চিত্তাকর্ষক। : 
: করা সম্ভব-_শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবা ও তার শিষ্য : 


তবে বর্তমান সমালোচকের মনে হয়েছে যে, লেখকের : 


: পক্ষে আরেকটু পরিমিতবোধ ও মিতভাষণের প্রয়োজন ছিল। 
: প্রথম পরিকল্পনামতো চার খণ্ডে গ্রন্থটি যদি সম্পূর্ণ হতো, : 
: তাহলে এটি সুন্দরতর হতো। অলৌকিক ঘটনার ব্যাপারেও : 
: আরেকটু সংযত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির ; 
: অভাব রয়েছে এবং অতিরঞ্জনের প্রলোভন লেখক সবসময়: 
; জয় করতে পারেননি। অনর্থক অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের : 
: অবতারণা করা হয়েছে শুধুমাত্র গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির জন্য।: 
ৃ : একটি নির্দেশিকারও খুব প্রয়োজন ছিল। 


সাধনা ও আহার 
রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 


গৌরী মিত্র 


প্রকাশকঃ 
এস. বি. নায়ক 


গ্রন্থৃতীর্থ 
৬৫/৩এ কলেজ স্ট্রীট 
কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 
পৃষ্ঠা ঃ ১৬ 
মূল্য ঃ ৫ টাকা 


সে 'আহার-শুদ্ধৌ সত্বশুদ্ধিঃ” 
১৫ছোন্দোগ্য উপনিষদ, ৭1২৬।২)-_আহার শুদ্ধ হী 





: সত্বশুদ্ধি অর্থাৎ অস্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়। আবার গীতায় আছে-_: 
: নরনারীর বামাক্ষ্যাপার কৃপালাভের স্মৃতিচারণ (যাঁদের মধ্যে ; 
: রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শীতলাদাস বাবাজী, বিনয়কুমার : হৃদ্যা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ।1” (১৭।৮)_যেসকল আহার ; 
£ আয়ু, উদ্যম, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বৃদ্ধি করে এবং সরস, : 
টা পুষ্টিকর ও মনোরম, সেইগুলি সাত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয় : 
: তারাসাধনার কথা, সর্ব ইস্টের মহাসমন্য়-রূপে তারাপীঠ : ৃ 
: প্রভৃতি বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। সবশেষে ব্রিলোকজয়ী তারা 
: বিচারাদির কঠোর অনুশাসন পরিলক্ষিত হয়। যেখানে-সেখানে, 
: যার-তার হাতে এবং যেকোন ব্যক্তির দেওয়া খাদ্যবস্ত তিনি 
: গ্রহণ করতে পারতেন না; অথবা বলা যায়, জীবের কল্যাণের 


“আয়ুঃসত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ। রস্যাঃ ন্িগ্ধাঃ স্থিরা: 


জরা রজার হা 


; জন্যই তাদের মধ্যে আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রসম্মত সাত্বিক চেতনা ; 
: উদ্বুদ্ধ করতেই তিনি সেসকল আহার গ্রহণ করতেন না। আবার : 
: দেখা গেছে, শুদ্ধসত্ব আহারের সন্ধান পেলে অনাহুতভাবেই সেই 
স্থানে উপস্থিত হয়ে তিনি তা গ্রহণ করেছেন। আহার্য বস্তুর 
' শুদ্ধতা ও গুণাগুণ বিচার এবং তার পরিমিতবোধ- আহার 
: সম্বন্ধে সান্ত্বিক জীবনের প্রার্থিত এই মূল্যবান বোধগুলি তার 


: নিজের ক্ষেত্রেই নয়, তিনি তার লীলাসঙ্গী সাক্ষাৎ স্তানদের 
: আধার অনুযায়ী সাধনার সহায়ক পৃথক পৃথক আহার্য বস্তু 
; নির্বাচন ও তার পরিমাণ নির্ধারণের দিকেও সদাসতর্ক দৃষ্টি 
: রাখতেন। 

£_ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ও তা সাধনের উপায় সম্বন্ধে 
: শিক্ষাদানের জন্যই করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণের দেহধারণ এবং তার 


: আমরা উপলব্ধি করি 'যে, সেগুলি হলো লোকশিক্ষা ও 
: লোককল্যাণের জন্য তার অহৈতুকী কৃপার নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশ। 


ছক 





উত্তর এবং সঠিক শুততরদাতাদের নাম 
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রস্-পরিচয় 


: ইত্যাদি। ভবিষ্যতে পুনমু্রণকালে এগুলি সম্পর্কে সতর্কতা: 
: অবলম্বনের বিশেষ প্রয়োজন। : 


 লীলাবিশেষ; কারণ জীবের কল্যাণের জন্যই তার অপরাপর: 


: অনুসরণযোগ্য এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন: 
: সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, এই তার 'আহারলীলা'__যার সঙ্গে: 
; সংশ্লিষ্ট হয়েছিল আহার্য বস্তু সম্বন্ধে তার রসবোধও। 

: জীবনালোকের প্রভায় উত্তাসিত হয়ে উঠেছে। আবার শুধু ; 


: পুস্তিকাটিতে আহার সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের নানা তথ্য: 
: তথা সাত্তিক জীবনোপযোগী তীর নির্দেশাদি অতি যত্বুসহকারে : 
? সঙ্গিবন্ধ করা হয়েছে। পরিকল্পনাটি নতুনত্বের দাবি রাখে এবং: 
: নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। পুস্তিকাটিতে বিষয়বস্তুর সামগ্রিক: 
: উপস্থাপনাটিও চিস্তাকর্ষক। শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগীদের পুস্তিকাটি : 
ৃ ; ভাল লাগতে পারে। 
অসংখ্য লীলা সঙ্ঘটন। এই লীলাপর্বগুলি অনুধ্যান করলে : 


অনবধানবশত পুস্তিকাটিতে কিছু মুদ্রণপ্রমাদ ঘটে গেছে,? 
, শ্রীমা লিখিত” (পৃঃ ১১): 


পাশাপাশি £ (১) শঙ্করাচার্ষের প্রধান শিষ্যচতুষ্টয়ের অন্যতম : 
(২) “জলে বানলে -___ শক্রমধ্যে অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং: 
প্রপাহি।” (8) আচার্য-প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের একটি (৫): 
শঙ্করাচার্ষের স্থাপিত যোশীমঠ বা জ্যোতির্মঠি এইখানে অবস্থিত: 
(৬) “যাবদ্‌ বিস্বোপার্জনশক্তস্তাবনিজপরিবারো রক্তঃ1/: 
পশ্চাদ্ধাবতি জর্জরদেহে _ পৃচ্ছতি কোইপি ন গেহে।।”? 
(৭) 'গঙ্গাত্তবমিমমলং নিত্যং পঠতি -_ ষঃ স. জয়তি; 
সত্যম্‌।” (৮) আচার্ধ শঙ্কর তার এই শিব্যকে শারদামঠের ভার : 
দেন (১০) “শঙ্করমৌলিনিবাসিনি ___ মতিরাস্তাং তব: 
পদকমলে।” (১২) “ন জায়া ন -__- ন বৃত্ির্মমৈব।”: 
(১৩) আত্মা ও অনাত্মার পরস্পর অধ্যাসকে শঙ্করাচার্য এই আখ্যা; 
দিয়েছেন (১৪) আচার্ষের প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য (১৫) “ন -__: 
ন চার্থোে ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরাপঃ শিবোহহং: 
শিবোহহম্‌।” (১৬) “নিদ্রালস্যপ্রসক্তঃ স্ব ভরণে সর্বদা: 
ব্যাকুলাস্মা।” (১৭) গৌড়ের এই বিখ্যাত মীমাংসক আচার্ষের : 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। : 


ওপর-নিচ ঃ (১) আচার্য-প্রণীত শৃঙ্গেরী মঠান্নায়ের দেবতা: 
(২) “নষ্টে ভ্রব্যে কঃ ___-1” (৩) “যেষাং হাদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ; 
--_ ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ।” (৯) শাঙ্করভাষ্যে এই শব্দটির: 
অর্থ 'ক্রাস্তদর্শী' (১১) ইনি মিথিলার দুর্ধর্ষ কর্মোপাসন পণ্ডিত : 
হলেও আচার্ষের সঙ্গে বিচারে পরাস্ত হয়ে তার অন্যতম প্রধান; 
শিষ্য হন (১২) আচার্য শঙ্করের পিতামহ (১৩) ছান্দোগ্য : 
উপনিষদের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর অস্তজ জীবের কারণরাপে একেই: 
প্রতিপাদিত করেছেন। . 
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উৎসব-অনুষ্ঠান 
বেলুড় মঠে গত ১৬ মার্চ ২০০২, শনিবার বিভিন্ন 


দের বাকার যানরারের ১৫ ররর 
: উদ্যাপিত হয়। দুপুরে প্রায় ২৪,০০০ ভক্ত খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণ : 
: আশ্রমবাড়ির প্রথম হটটিকে বেলুড় মঠে যথাচারে শুদ্ধিকরণ ও; 
উৎসর্গ করে দেন তৎকালীন সম্ঘাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দজী : 
: মহারাজ। সেটিকে দিল্লিতে নিয়ে এসে ভিত্তিপ্রস্তররূপে স্থাপন: 
: করা হয়। আশ্রমের মূল মন্দিরটি বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের : 
: উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে লক্ষাধিক ভক্ত ও দর্শকের : র 

 শ্রীত্রীমায়ের জন্মশতবর্ষ পালনের অঙ্গরূপে। 


? করেন। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত বৈকালিক ধর্মসভায় 
: সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর 
: সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্বস্থানন্দজী মহারাজ। গত ২৪ মার্চ, 
: রবিবার নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্তদেবের সাধারণ 


: সমাগম হয়েছিল। এদিন প্রায় ৩২,০০০ ভক্ত খিচুড়ি-প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। 

:  পোর্টব্রেয়ার রামকৃষ্ণ মিশন (আন্দীমান) $ গত ১৬ ও ২৪ 
: মার্চ ২০০২ বৈদিক স্তোত্রপাঠ, ভক্তিগীতি, বিশেষ পূজা, পাঠ 
: ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালন করা 
: হয়। “কথামৃত' ৭ ৯০ 
; 'পুথি' থেকে পাঠ করেন স্বামী হরিদেবানন্দজী। ধর্মসভায় 
রা 
স্বামী অমৃতরূপানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন 
: করেন দুলাল মজুমদার। | 
:. তমলুক রামকৃষ্ণ মঠ (মেদিনীপুর) £ গত 
: ১৬ মার্চ ২০০২ বেদপাঠ, ভজন, 
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: মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্দেবের জন্মতিথি উৎসব চন 
: পালিত হয়। এদিন দুপুরে প্রায় ৯,০০০ ভক্ত রা ৃ রা 1 
! বসে প্রসাদ পান। সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দান ছা 
করেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, স্বামী 
: গঙ্গাধরানন্দজী, শাস্তিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও 
: শিবতোষ বাগচি। 


জয়ন্তী উদ্যাপন 
নিউ দিল্লির রামকৃষ্ণ মিশন গত ৩ মার্চ ২০০২ থেকে প্রায় 


: উপলক্ষ্যে একটি স্মারকগ্রস্থও প্রকাশিত হয়েছে। 
:. ভারত তথা বিশ্বে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন প্রসারের ক্ষেত্রে 


: এই কেন্দ্রটির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বামী 
£ বিবেকানন্দ (তখন বিবিদিষানন্দ) তার বিখ্যাত ভারত- 
; পরিভ্রমণকালে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে এসে প্রায় তিন সপ্তাহ 
; ছিলেন; তার সঙ্গে ছিলেন তিন গুরুভ্রাতা_ স্বামী ব্রন্মানন্দ, 
: স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী 


: দিল্লিতে স্বামী শর্বানন্দজী স্থানীয় ভক্তদের নিয়ে একটি কেন্দ্র 
স্থাপন করেন, ৪ মে ১৯২৭-এ যার প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পাদন 
: করেন স্বামী অগ্বিকানন্দজী। ৭৫ বছরের ব্যবধানে সেই : 
! কেন্দ্রটিই বর্তমানের বিস্তৃত ও বিখ্যাত নিউ দিলি রামকৃষ্ণ : 





মিশন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে এই কেন্দ্রে পদার্পণ করেছিলেন স্বামী: 
বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ; অর্থাৎ শ্ত্রীরামকৃষ্তের অস্তরঙ্গ: 
পার্যদদের মধ্যে চারজনের পদধূলি পড়েছে দিল্লিতে এবং: 
একজনের দিল্লির এই আশ্রমটিতে। এখানকার স্থায়ী : 


মন্দিরের আদলে নির্মিত হয় ১৯৫৪-৫৭ খ্রিস্টাব্দে; 
বর্তমানে এই কেন্দ্রের প্রধান কার্যসূচীর মধ্যে আছে__: 


: শ্রীশ্রীঠাকুর, ্রীত্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি পালন, দিল্লিতে ও: 
: অন্যান্য রাজ্যে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানা পাঠ, : 
: আলোচনাসভা ও শিবির পরিচালনা, গ্রন্থাগার (সাধারণের জন্য : 
; একটি ও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি); 


: বিনামূল্যে পাঠকক্ষ পরিচালনা, দাতব্য হোমিওপ্যাথিক: 


ডিস্পেন্সারি, যক্ষ্মা টে. বি.) ক্লিনিক ও ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দর: 


পরিচালনা, বিবিধ প্রয়োজনে ত্রাণ ও: 
উদ্ধারকার্য পরিচালনা প্রভৃতি। বিশেষভাবে : 
উল্লেখযোগ্য, সুসংহত পদ্ধতিতে যম্ষ্মারোগ: 
স্থাপিত প্রথম মেডিকেল কেন্দ্র্টিই হলো: 
রা রামকৃষ মিশনের এবং এখনো এটি কেন্দ্র-: 
ডি শাসিত দিলিতে এধরনের একমাত্র বেসরকারি : 
ৃ প্রতিষ্ঠান। এর কাজ বহুবিস্তৃত এবং দীর্ঘদিন 
ধরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু মানুষ এর : 
দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়েছেন এবং: 
হচ্ছেন। : 
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, দিল্লির : 


: রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রটি দেশের রাজধানীতে অবস্থিত বলে এর ; 
: অন্যতর গুরুত্ব আছে। বিগত ৭৫ বছরে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে: 
ৃ ' সুপ্রতিষ্ঠিত বহু ভক্ত ও চিন্তাশীল মানুষ এই কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত: 
: তিন সপ্তাহ ধরে প্ল্যাটিনাম জয়স্তী উৎসব উদ্যাপন করল। এই : 


থেকেছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর উদার ভাবধারায় : 


পুষ্ট হয়েছেন এবং সে-ভাবকে বহন করে নিয়ে চলেছেন আপন: 
ৃ ; আপন ক্ষেত্রে। এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন ধর্মের: 


প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আত্তধর্ম সম্মেলন, মানবীয় উৎকর্ষ: 


: ও মূল্যবোধভিত্তিক আলোচনাচক্র এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র: 
বিষয়ে বহু সভা-সেমিনার প্রভৃতি। এখানে আছে স্বামী: 
: বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী-ভিত্তিক একটি স্থায়ী প্রদর্শনী: 
: এছাড়া নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ, : 
ৃ : আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানভিত্তিক পাঠচক্র। 
; সূত্রপাত করেন রামকৃষ্ণ মিশনের । তার দেহাবসানের পর : 


আশ্রমের প্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসব পালনের সৃচনায় ও মার্চ 


? ২০০২-এর প্রভাতে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে বিশেষ পুজা সুসম্পন্ন: 
: হয়। এঁদিন আশ্রমের নবনির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন: 


: রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী! 
গহনানন্দজী মহারাজ। এরপর এঁদিন এবং পরবর্তী বিভিন্ন দিনে : 
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স্বামী আত্মবিদানন্দতী, স্বামী গিরিজেশানন্দজী প্রমুখ। অন্যান্য 
: বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ করণ সিংহ, অধ্যাপক রাজপুত, 
' সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী জগমোহন প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন 
; করেন পণ্ডিত যশরাজ, প্রতীক চৌধুরী, স্বামী সর্বগানন্দজী এবং 


: সর্বগানন্দ-গীত “দিব্যগীতি' ক্যাসেটটি প্রকাশ করেন। এছাড়া 
? অনুষ্ঠিত হয় ভক্তসম্মেলন, মূল্যবোধ-শিক্ষা সম্পর্কিত সেমিনার, 
: পববেকানন্দ দিবস” ও যুবসম্মেলন। 
সেবাব্রত 


পুনর্বাসন 
1 গুজরাটে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের জন্য 
: বেলুড় মঠ যে-প্রকল্পগুলি নিয়েছিল, তা দ্রুতগতিতে বাস্তবায়িত 


' কেন্দ্রের মাধ্যমে গত মাসে ৮টি বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ সমাপ্ত 


: সেশুলির উদ্বোধন করেন। এছাড়া ধানতলি শিবির ও 
; পোরবন্দর আশ্রম ৩৩২টি বাড়ির নির্মাণের দায়িত্ব নিয়েছিল। 
? সেগুলির মধ্যে ৪২টি বাড়ি সমাপ্ত হয়েছে এবং ২৪০টি বাড়ি 


হবিগঞ্জে বোংলাদেশ) মন্দির প্রতিষ্ঠা 

£. গত ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২ তিনদিনব্যাপী নানা 
: অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হবিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বোংলাদেশ) 
: নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির উদ্বোধন-উৎসর্গ উৎসব এবং 


: দিন সকাল ৭.৩০ মিনিটে বাস্তপূজা ও যজ্ঞ শুরু হয় এবং 
সন্ধ্যায় শেষ হয়। পরিচালনা করেন হরিনারায়ণ ভ্টাচার্য। 
এদিন সকাল ৯.৩০ মিনিটে নবনির্মিত “বিবেকানন্দ 
ছাত্রাবাসের দ্বারোদ্ঘাটন ও “বসন্ত হল'-এর ফলক উন্মোচন 
করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক 
স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। বিকাল ৪টা থেকে আলোচনাসভা 
শুরু হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল-_-্শ্রীমা সারদাদেবী' । আশীর্বাণী 


পৌরোহিত্য করেন দিনাজপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী 
অমৃতত্বানন্দজী। প্রধান অতিথির আসন অলম্কৃত করেন স্বামী 


ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ- 


সর্বগানন্দজী। 


; মহারাজ। প্রতিষ্ঠা-পৃজা করেন স্বামী তত্ববিদানন্দজী। সকাল : 
; ৯টায় এক বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ: 
: পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় সাধু-ব্রদ্বচারী এবং অগণিত ভক্ত : 
: অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় প্রশাসন শোভাযাত্রার সময় সবরকম : 
স্বামী প্রস্ঞাত্মানন্দজী। ডঃ করণ সিং এই উপলক্ষ্যে স্বামী ; সহযোগিতা করেন। দুপুরে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করা হয় : 
: এবং বিভিন্ন শিল্পী ভক্তিগীতি ও বাউল সঙ্গীত পরিবেশন; 
; করেন। সন্ধ্যা ৬টায় ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল-_: 
: 'ভ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির'। এদিনের সভাতেও আশীর্বাণী প্রদান: 
: করেন শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। সভাপতিত্ব করেন: 
; স্বামী অক্ষরানন্দজী। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী স্মরণানন্দজী : 
: মহারাজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বামী প্রমেয়ানন্দজী এবং স্বামী : 
: শিবময়ানন্দজী। আলোচক ছিলেন স্বামী শুকদেবানন্দজী এবং: 
: হচ্ছে। এপ্রিল মাসের রিপোর্টে জানা যায়, লিমডি ও পোরবন্দর : স্বামী 


আত্মজ্ঞানানন্দজী। সভাশেষে বাউল সঙ্গীত পরিবেশন : 


: করেন সুকুমার বাউরী। 
: হয়েছে। গুজরাট সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি : 


উৎসবের শেষ দিন ১৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা থেকে: 


অনুষ্ঠিত হয় ভক্তসম্মেলন। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক! 
: নিখিলরঞ্জন ভট্টাচার্য। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্বামী: 
: গুরুপদ পালিত, অধ্যাপক প্রণবকুমার সিংহ এবং অধ্যাপক 
: বিজিতকুমার দে। বিকাল €টায় আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।; 
: বিষয় ছিল-_-্বামী বিবেকানন্দ ও সেবাধর্ম'। সভাপতিত্ব করেন: 
: স্বামী পরদেবানন্দজী। আলোচনায় অংশ নেন স্বামী শিবময়া-: 
: নন্দী, স্বামী অমৃতত্বানন্দজী এবং স্বামী ধতানন্দজী। ভক্তিমূলক : 
ৃ ; সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনদিনের উৎসব সমাপ্ত হয়।  : 
: আশ্রমের ৮০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উৎসবের প্রথম : 


,স্বামী দীনেশানন্দজী, অধ্যাপক : 


উৎসবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন আশ্রমের ; 


: অধ্যক্ষ স্বামী শক্তিনাথানন্দজী। উৎসবে ভারত ও বাংলাদেশের ; 
; বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ৩৯ জন সাধু-্রহ্মাচারী এবং প্রায়: 
: তিনহাজার ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। প্রতিদিনই দুপুরে ভক্তদের : 
: প্রসাদ বিতরণ করা হয়। মন্দির নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত স্থপতি: 
: এবং অন্যান্য কলাকুশলীদের উপহার প্রদান করা হয়। সমগ্র: 
: উৎসবটি স্থানীয় জনসাধারণ এবং বা 
: অনুরাগীদের মনে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে।; 
প্রদান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর : 
সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। সভায় : 
; এবং মঠের বার্ষিক উৎসব উদযাপিত হয়। উৎসবের বিভিন্ন 
: সময়ে বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের আইন, 
স্মরণানন্দজী মহারাজ এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত : 
শ্রীলঙ্কার হাইকমিশনার ভিন্ন বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। 
সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী এবং ঢাকা মঠ ও মিশনের : 
£ ২০০২ খোচনায় আশ্রম-পরিচালিত রামকৃষ্ণ শিশু বিদ্যালয়ের 
: নবনির্মিত 'গীতা ভবন'-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ 


বাংলাদেশের শ্রীরামকৃষ-: 

ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ (বাংলাদেশ) ঃ গত ১৬-২২ মার্চ: 
২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্জদেবের জন্মতিথি : 
বিচার ও সংসদ সম্বন্ধীয় মন্ত্রী মওদুদ আহমেদ এবং ভারত ও 


দিনাজপুর আশ্রম (বাংলাদেশ) £ গত ১৯ ফেব্রুয়ারি : 


? ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী 


? মহারাজ। 


কর ররর উদ্বোধন 0 ১০৪তম বর্ধ-_৫ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ 0) মে ২০০২ সপাশশপপশসপশপপপপ 


দেহত্যাগ 
; স্বামী জগদীশানন্দজী (প্রভাত মহারাজ) হাদরোগে আক্রান্ত 
: হয়ে গত ১ এপ্রিল ২০০২ রাত ১টা ৫ মিনিটে কিষাণপুর আশ্রমে 
£ শেষনিঃশ্থাস ত্যাগ করেন। দেহাত্তকালে তার বয়স হয়েছিল ৬১ 
' বছর। গত কয়েকবছর ধরে তিনি বিভিন্ন রোগে ভূগছিলেন। 


? মাধবানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করার পর 
: তিনি ১৯৬৬ সালে দিল্লি কেন্দ্রে যোগদান করেন। এরপর ১৯৭৫ 
: সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে 
: সন্ন্যাসলাভ করেন। পরবর্তী কালে তিনি নরেন্দ্রপুর, তমলুক ও 
: সিঙ্গাপুর আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। শেষে 
: তিনি কিষাণপুর আশ্রমে প্রথম সাতবছর কর্মী হিসাবে যুক্ত 


; জগদীশানন্দজী মহারাজ সহজ-সরল, শ্নেহপ্রবণ ও মিষ্টম্বভাবের 
? জন্য সকলের প্রিয় ছিলেন। 3 
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ৃ আবির্ভাব-তিথি পালন £ গত ১ এপ্রিল ২০০২, সোমবার ৃ 
শ্রী স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তার জীবনী ? ধূতাতান্দতী। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজা, শ্রী্ীচীপাঠ,: 
: ভক্তিগীতি, 'রামচরিতমানস' পাঠ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।: 
: 'রামচরিতমানস' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী পুরাণানন্দজী।: 
: ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী ধূতাত্মানন্দজী, স্বামী: 


|ছহেহোজে। 


£ ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। 


: পাঠ করেন স্থায়ী সৌম্যাত্বানন্দজী। 
1 সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। 0 


উৎসব-অনুষ্ঠান 

: সিঙ্গুর রামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ ভেগগলী) 8 গত ২-৩ ফেব্রুয়ারি 
? ২০০২ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বেদপাঠ, উবাকীর্তন, বিশেষ 
: পূজা, ভক্তিগীতি, গায়নত্রী ও দীপযজ্, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত 
১হয়। গীতা পাঠ ও ব্যাখ্য করেন অধ্যাপক পিনাকী 
; মুখোপাধ্যায়। কথায় ও গানে “ভাগবত” এবং 'কথামৃত' 


: ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অজয় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। 


বসু। স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে 
ডাঃ কালোসোনা পাধা ও দিলীপরতন ভট্টাচার্য। 

হরিপাল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (হুগলী) £ গত ৯ ও ১০ 
ফেব্রুয়ারি ২০০২ পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে 
উষাকীর্তন, বেদ ও “চণ্তী' পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার 
আয়োজন করা হয়। দুপুরে ৩৭৫ জন ভক্ত প্রসাদ পান। 
ধর্মপভায় ভাষণ দান করেন স্বামী বরানন্দতী প্রমুখ। 

ক্ষীরপাই রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর) £ 
গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০২ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সকালে 


? চত্তীপাঠ এবং “মায়ের কথা' আলোচনা করেন যথাক্রমে : 
: বিমলেন্দু বিশ্বাস ও প্রদ্যোৎ সরকার । বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ; 
: অলোকময় বসু প্রমুখ। সন্ধ্যায় সঙ্গীতালেখ্য ও শ্রুতিনাটক: 
: পরিবেশিত হয়। দুপুরে প্রায় ৬,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 
: অপ্রত্যাশিতভাবে তার জীবনাবসান ঘটে। শ্রীমৎ স্বামী : 


; হেগলী)ঃ গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০২ ভক্তিণীতি, পাঠ ও; 
; আলোচনার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত : 
: হয়। 'কথামৃত' পাঠ করেন স্বপন ভট্টাচার্য। ভক্তিগীতি পরিবেশন : 
? করেন শ্রীপর্ণা চৌধুরী, কোয়েল চক্রবর্তী ও অভীক চ্যাটার্জি: 
: বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন শ্রীসারদা মঠের সাধারণ : 
: সম্পাদিকা প্রত্রাজিকা অমলপ্রাণাজী। ৃ 
: থাকার পর শেষ চারবছর অধ্যক্ষপদে বৃত ছিলেন। প্রয়াত স্বামী : 


: পরগনা)ঃ গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০২ সেবাশ্রমের বার্ষিক: 
: উৎসব উপলক্ষ্যে পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, : 
: নাটক, তরজা গান ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ: 
ও 3 ? করেন এই আশ্রমের স্বামী.দেবব্রতানন্দলজী। ধর্মসভায় আলোচনা : 
শ্ীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ |] করেন স্বামী অপূর্ণ ও মহম্মদ নাসিরুদদিন। উৎসবে প্রায় 

£ ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। : 


নবগ্রাম জীত্রীরামকৃষণ পাঠমন্দির ভেগলী) £ গত ১৪1 
ফেব্রুয়ারি ২০০২ নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী : 


পুরাণানন্দজী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও অজিত ঘোষাল। এদিন প্রায়: 
: আগরা সারদামণি পল্লীমঙ্গল সংস্থা (মেদিনীপুর) $ গত: 


; ১৭-১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে: 
 শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালন করা হয়। বেদপাঠ, ভজন, বিশেষ : 
; পৃজা, কীর্তন, প্রায় ২,৯০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ, ধর্মসভা 
প্রভৃতি ছিল উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ। তিনদিনের ধর্মসভায় ভাষণ: 
: দেন স্বামী অমৃতলোকানন্দভী, স্বামী চেতনানন্দ সরস্বতী, ডাঃ: 
: শ্যামল গুপ্ত ও অঞ্জন মহাপাত্র। : 
? পরিবেশন করেন যথাক্রমে নবব্রত ব্রন্মাচারী ও ব্রহ্মাচারী সুমন। ; 


জীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম উত্তর চবিবশ পরগনা) £ গত: 


? ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২ বেদপাঠ, সঙ্গীত ও আলোচনার মাধ্যমে 
! বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী ও শুভময় : 


হোমিও দর্শন ও বিজ্ঞানের ওপর একটি সেমিনারের আয়োজন : 


: করা হয়। ডাঃ সুশান্ত বাওয়ালী, ডাঃ অমিত নাগ প্রমুখ; 
; চিকিৎসক এবং ছাত্রছাত্রী-সহ ৩৫০ জন এতে অংশগ্রহণ: 
: করেছিল। উল্লেখ্য, ২৩ জানুয়ারি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট: 
; অফ কালচারের সহযোগিতায় আয়োজিত যুবসম্মেলনে ৭৫০: 
: জন যুবপ্রতিনিধি যোগদান করে। সঙ্গীত ও আলোচনা! ছিল: 
; সম্মেলনের প্রধান বিষয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন: 
: আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সত্যরূপানন্দজী, অধ্যাপক ডঃ অচি্ত্য বিশ্বাস, 
? ডঃ নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন স্বামী 
: স্বগতানন্দজী। 


? সারেঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি (বাঁকুড়া) £ গত 
: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২ বেদপাঠ, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও আলোচনার 
: মাধ্যমে একটি যুবসম্মেলন আয়োজিত হয়। সম্মেলনে সুকুমার 
: চ্যাটার্জির স্বাগত-ভাষণাস্তে 
: ব্রহ্মানিষ্ঠানন্দজী, স্বামী ব্রন্মাবিদানন্দজী ও ডাঃ সুনির্মল বেরা। 
; যুবপ্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করেন স্বামী 
: পূর্ণায্মানন্দজী। এতে ৯২ জন যুবপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল । 
£ কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি (নদীয়া) $ গত ২৩ ও ২৪ 
: ফেব্রুয়ারি ২০০২ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তি গীতি, 
: “পুথি” ও “কথামৃত' পাঠ, গীতি-আলেখ্য, ধর্মসভা প্রভৃতির 


: দিনের ধর্মসভায় আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা ভাস্বর প্রাণাজী ও 


: ইন্্রাত্মানন্দজী ও বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। এই উপলক্ষ্যে ৯ জন 
: দুঃস্থ মহিলাকে নববন্ত্র প্রদান করা হয়। 

:  শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঞ্ঘ, ভাঙড় (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) ২ 
: গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার 


: ভজন ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের অন্যতম বিষয়। 
: আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী 
: অন্নপূর্ণানন্দজী ও স্বামী সত্যস্থানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দান এবং 
: ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে অলোককুমার ঘোষ ও 
: সস্তোষকুমার ঘোষ। সম্মেলনে ২৯টি আশ্রম থেকে ১০২ জন 
: প্রতিনিধি যোগদান করেন। উল্লেখ্য, গত ২৩ ফেব্রুয়ারি 
: আলপনা ও শঙ্বাদন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। 

:  জাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র (মেদিনীপুর) $ গত ২৪ 
: ফেব্রুয়ারি ২০০২ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাঠচক্রের বার্ষিক 
: উৎসব উদ্যাপিত হয়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পুজা, 


: উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ। সকালে “মায়ের কথা" পাঠ ও আলোচনা 
: করেন ব্রহ্মচারিণী সুপ্রভা এবং “কথামৃত+ পাঠ ও আলোচনা 
: করেন ব্রন্মচারিণী সুবর্ণা। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 
: বৈকালিক ধর্মসভায় মোহিনী মঙ্গলের স্বাগত-ভাষণান্তে বক্তব্য 
: রাখেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী অচ্যুতাত্মানন্দজী ও অধ্যাপক 
: কমলকুমার মান্না। 

: পুরুলিয়া প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ (বাঁকুড়া) ঃ গত ২৪ ফেব্রুয়ারি 


শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব পালন করা হয়। তরজাগান 
: পরিবেশন করেন স্বপন সরকার ও রামগোপাল মণ্ডুল। 
: ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী তত্বস্থানন্দজী। 

:  কোঠাবাড়ি মা সারদা সেবাকেন্দ্র (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ 
: গত ২৪ ফেব্রুয়ারি রামকৃষ্ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের 
; সহযোগিতায় একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। 
; ভক্তিগীতি, পুজা, জপধ্যান, পাঠ, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও আলোচনা 
: ছিল সম্মেলনের বিশেষ অঙ্গ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন 
শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, চিত্তপ্রিয় মৃধা প্রমুখ । আলোচনায় অংশগ্রহণ 


সংবাদ 


£ করেন মানিকচন্ত্র মণ্ডল, ডঃ অরুণকুমার দাস ও অসিত বসু।; 
: পৌরোহিত্য করেন স্বামী ধর্মেশ্বরানন্দজী। সম্মেলনে প্রায়: 
; তিনশতাধিক ভক্ত যোগদান করেন। 
আলোচনা করেন স্বামী ; 


: পরগনা) $ গত ৩ মার্চ ২০০২ পৃজা, পাঠ, স্তব-স্তুতি, ভক্তিগীতি : 
: ও ধর্মসভার মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। “কথামৃত" : 
: এবং “মায়ের কথা” পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় : 
: ভাষণ দেন স্বামী যতীশানন্দজী, স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী ও: 
: শ্যামলকুমার সরদার। সভাপতিত্ব করেন ধীরেন্্রনাথ রায়।: 
: উৎসব উপলক্ষ্যে দুঃস্থ মহিলা ও বালিকাদের মধ্যে ৪০টি শাড়ি: 
: মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব পালন করা হয়। প্রথম : 


এবং ৭৫টি পোশাক বিতরণ করা হয় এবং প্রায় ৫,০০০ ভক্তকে : 


: : প্রসাদ দেওয়া হয়। 
ডঃ নমিতা দত্ত। দ্বিতীয়দিনের সভায় আলোচনা করেন স্বামী : 


রঘুনাথগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম মেস্শিদাবাদ) £ গত ও মার্চ: 


: ২০০২ বিশেষ পৃজা, ভক্তিগীতি, “কথামৃত' পাঠ, ৪০০ ভক্তের ; 
: মধ্যে প্রসাদ বিতরণ এবং ধর্মসভার মাধ্যমে সেবাশ্রমের বার্ষিক: 
: উৎসব পালন করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী: 
: শিবনাথানন্দজী ও স্বামী দেবময়ানন্দজী। 
: পরিষদের ৯ম ষাণ্মাসিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। পাঠ, : 


: পরগনা) $ গত ৮-১০ মার্চ ২০০২ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব 
ঃ উপলক্ষ্যে নগর-পরিক্রমা, গীতি-আলেখ্য, বিশেষ পূজা, : 
: ভক্তিগীতি, 'কথামৃত” পাঠ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত” : 
: পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী। তিনদিনের ধর্মসভায় : 
: সর্বগানন্দজী, স্বামী মুক্তি প্রদানন্দজী, স্বামী শুকদেবানন্দজী এবং: 
 প্রব্রাজিকা দেবাত্মপ্রাণাজী ও অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য: 
: ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অনিলকুমার সেনগুপ্ত। উৎসব উপলক্ষ্যে: 
প্রায় ৮,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ এবং ১৫০ জন দুঃস্থ: 
? মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। ৃ 


পূর্ব সিথি রামকৃষ্ণ সঞ্ঘ (কলকাতা-৭০০ ০৩০) গত ১০: 


: মার্চ ২০০২ সপ্যের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, : 
: ভক্তিগীতি, কালীকীর্তন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় 
: দেবস্বরূপানন্দজী এবং অধ্যাপক ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। এদিন 
; দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। | 


মধ্যমগ্রাম রামকৃষ্ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম উত্তর চব্বিশ 


: ; পরগনা) ঃ গত ১০ মার্চ ২০০২ পাঠ, আলোচনা, ধর্মসভা এবং 
; ২০০২ বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে : 


১,৫০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, 


: শ্রীত্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করা হয়। ধর্মসভায় 
: ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী ও স্বামী পূর্ণানন্দজী। 


ডোমজুড় জয়চণ্ডীতলা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্দির 


; (হাওড়া)ঃ গত ১০ মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণোৎসব 
: উপলক্ষ্যে পুজা, ভক্তিগীতি, উষাকীর্তন, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, 
; “কথামৃত' ও “মায়ের কথা” পাঠ এবং ধর্মসভার আয়োজন করা 
: হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন নেপাল ঘোষাল ও অমর 
: পাড়ুই। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী যোগাত্মানন্দজী ও সচ্চিদানন্দ 
: শ্রীমানী। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 


: দুর্গাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম বর্ধমান) $ গত 
: ৯-১১ মার্চ ২০০২ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পুজা, রচনা : 


: প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভার মাধ্যমে সেবাশ্রমের বার্ধিক উৎসব 
: পালন করা হয়। ধর্মসভায় বিভিন্ন দিনে শ্রীত্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও 
: তত্ৃস্থানন্দজী, স্বামী গিরিশানন্দজী, স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী ও স্বামী 
: বিবেকাত্মানন্দজী। উৎসবে প্রায় ৪,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 

 তেজু শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি (লোহিত, অরুণাচল 


: ২০০২ বিশেষ পৃজা, ভজন, ভক্তিগীতি, “কথামৃত' পাঠ ও 
: আলোচনা এবং ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ধর্মসভায় 
শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে আলোচনা করেন ডাঃ বিশ্বনাথ শর্মা ও 
: অশোক কামলি। এদিন প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

£ তেলুয়া রামকৃষ সারদা সেবাশ্রম (ছেগলী) £ গত ১৪-১৬ 
: মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজা, 
: নরনারায়ণ সেবা, গীতি-আলেখ্য, বিচিত্রানুষ্ঠান, যাত্রাপালা ও 
: ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিনের ধর্মসভায় বিভিন্ন সময়ে ভাষণ 
: দান করেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, অমরেন্দ্র আদক ও ব্রহ্মাচারিণী 
: বেলাদেবী। এই উপলক্ষ্যে আরামবাগের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের 


£  আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (বিহার) £ গত ১৬ মার্চ : 
: ২০০২ উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, রামায়ণ পাঠ, বাউলগান, : 


: 2 6858 : গত ২২ জানুয়ারি ২০০২ ইষ্টনাম স্মরণ করতে করতে প্রয়াণ: 


: দেন রাধারমণ চৌধুরী ও সস্তোষকুমার শুকুল এবং সভাপতিত্ব ৃ করেন। পূর্ব সিঁথি সারদা সেবা সম প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণে তার! 


: মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ 


: করেন স্বামী বিজয়ানন্দজী। 
:.  ঘৌঁজা 


; ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন যথাক্রমে করুণাময়ী দেবনাথ এবং 
: নিবেদিতা রায় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। 


 কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী : 
: কথামৃত রর রী ৷ ? নিবাসী অমূল্যকুমার মিত্র গত ২৫ জানুয়ারি ৮৬ বছর বয়সে; 


; ধর্মসভায় আলোচনা করেন নন্দদুলাল চক্রবর্তী ও শিবাজী ঘোষ। 


ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুতপা রায়। এদিন প্রায় ৫,০০০ ভক্ত ; 
; আশ্রমের সম্পাদক ছিলেন। 


: বসে প্রসাদ পান। 
: সেবাব্রত 

£  হিজলডিহা বিবেকানন্দ সেবাসমিতি বৌকুড়া) ঃ গত ৩ 
: মার্চ ২০০২ এক রক্তদান শিবিরে ৬১ জন রক্তদান করেন। 
; _ বাগআচড়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম (নদীয়া) £ গত ১০ মার্চ 
; ২০০২ এক চক্ষুচিকিৎসা শিবিরে প্রায় ৪০০ জনের চোখের 
: চিকিৎসা করা হয়। 


: পিরোজপুর শ্রীত্রীরামকৃষণ আশ্রম বোংলাদেশ) £ গত ২৫ 
: ফেব্রুয়ারি ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নানা 
সারির নিডযারর তি” 


ৃ ্্ীরামকৃষণ ভক্তমণ্ডলী উত্তর চবিবশ পরগনা) £ : 
: ০০২ শ্রীর র উ : 
: গত ১৬ মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জম্মতিথি পলকে বণ গমন করেন। তিনি হিল্লেন খলিত' য়তুক্ত। তিনি: 
প্রভৃতির আয়োজন অনুষ্ঠানে পদাবলী- : গোয়ালিয়র আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী স্বরাপানন্দজীর আশ্রমে : 
: তক্তিগী রে রে 1 শৈশব থেকে ক্রমে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন: 
£ করেন এবং সহাদয় সমাজসেবী হিসাবে পরিচিত হন। 


শ 
ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের বিশেষ জঙ্গ। ভক্তিগীতি পরিবেশন 
করেন দীপঙ্কর মগ্ুল। এদিন বিভিন্ন সময়ে ভাষণ দান করেন: 


রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী: 
: মোঃ আজমল হোসেন, সুধাংশুশেখর হালদার, মালা দেবনাথ, ! 
? ডাঃ এস. দাস প্রমুখ । স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন: 
; যথাক্রমে আশ্রম-সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও আশ্রম-সভাপতি : 
: : অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ রায়। : 
: প্রদেশ) ঃ শ্রীরামকৃষ্ণের জম্মতিথি উপলক্ষ্যে গত ১৬ মার্চ : 


কৈলাশগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বাংলাদেশ) £ গত ২৭ ও: 


; ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আশ্রমের ; 
: নবনির্মিত উপাসনালয় ও বিদ্যাপীঠের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠিত ; 
: হয়। প্রথমদিন দ্বারোদ্ঘাটন এবং বিশেষ পূজা করেন স্বামী : 
: রায় প্রমুখ। পরদিন আয়োজিত সর্বধর্মসম্মেলনে অধ্যাপিকা : 
: ইতিরানী বসুর উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশনের পর আলোচনা : 
আলী খান, অধ্যাপিকা বিষুরপ্রিয়া সাহা প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন : 
 আশ্রম-সভাপতি সুধাংশুকুমার রায়। সভাস্তে “বিবেকানন্দের : 
: শিকাগো যাত্রা” নাটক মঞ্চস্থ করেন। : 


পরিবেশন করেন কাননবালা সরকার । : 


শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্তরশিষ্যা সুনীতি ঘোষ: 


বিশেষ অবদান ছিল। : 
্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ডাঃ হীরামন: 
মল্লিক গত ২৩ জানুয়ারি ২০০২, ৫০ বছর বয়সে পরলোক-: 


রম স্থায়ী বিশুদ্ধাননদতী মহারাজের মনত্শিষ্য, ডিরুগড়-: 


শেষনিঃশ্বীস ত্যাগ করেন। গত ৬ বছর যাবৎ তিনি ডিক্রুগড় : 


রমৎ স্থায়ী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্তরশিষ্য দেবপ্রসাদ! 


: চট্টোপাধ্যায় গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২ পরলোকগমন করেন।: 
: অস্তিমকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি স্থানীয় : 
; তালপুকুর (উত্তর চব্বিশ পরগনা) সারদা সঞ্ষের প্রতিষ্ঠাতা: 
: ছিলেন। | 


শ্রী স্বামী বিরজানন্দভী মহারাজের মন্্রশিষ্য এবং 


: উদ্ধোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহক ও আগ্রহী পাঠক হরিপদ চৌধুরী: 
; গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২ পরলোকগমন করেন। দেহাস্তকালে : 
? তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি স্থানীয় হালিশহর? 
 স্্ীপ্রীরামকৃষ্ণ সঞ্ঘের সভাপতি ছিলেম। 0 


জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ উদ্বোধন | তউ$ 


সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের 
সর্বাঙীগ কল্যাণ করুন। 
আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে ঘান, এই অনুরোধ জানাই। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিঙ্গে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 
আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 
১০ জন দুস্থ ও অনগ্রসর জাতিতৃক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ ঃ ১২০,০০০ টাকা 
দুস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প ] ১০,০০,০০০ টাকা 
একখানা আ্যন্ুল্যাস (47010018170) ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
২৬,২০,০০০ টাকা 


4/০ 783৩৩ চেক/ভ্বাফট “039778111580158 [1155101) /59178179) 8২৪0188010৮ -এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ভ্রাফট পাঠাবার 
ঠিকানা- সম্পাদক, রামকৃষ। মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা-_বীকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ $ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন 
নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত ষেকোন দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি 

স্বামী তত্বস্থানন্দ 


মিশন 
রামকৃষঃ আশ্রম 
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া 


আয়রলজসাল হ্নেখে ত্েম 


পরিচালিত 
রোগারোগ্যে যোগ-চিকিৎসা কেন্দ্র 
প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে ৮টা 
রবিবার সকাল ৮টা থেকে ১২টা পর্যস্ত। 
ডাক মারফত এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাতে একক ব্যায়াম 
শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। 
“ম্যাসাজ এবং যোগ চিকিৎসা” প্রশিক্ষণ কোর্সে 
অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা 
ফোনে ৩৫০-৩১৫৫ অথবা পত্র মারফত যোগাযোগ করুন £ 
স্বপন কুমার দাশ 
২ আমহার্্ট রো, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 





শি শী এল পপি শীল এপি ৩৯৫ উদার ০৯ ্াটিত 


১ পল বিপ্ স 


রে 


) সস ৪58৩ 
456 ৩৭ 8৪ $৮,০ পর এত উ৮া 


&খন শ্রীপজটী ও স্হাটী। প্ীয়াবেগনও ও জাত প্লািক্িক 





মূল্য £ ২৮.০০ 





জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ 


খাব) শরিচাশ ও ৬ চস ই এক 


সি? | ১1২৯৯ 1 )ক% লী)। ক ১১2 [ছি 
৯5২1৯) ৮০:৭1 081 % ছি) 5 তত 1দএ 
18:55. 8৪ 515১67৪৪১50 ১০৮ 





মূল্য ; ২৮.০০ 


১৯৫৭ শির 9০৫৯ 
4ন8) লক পএিডি।০৯ ছে 1816১৪৯ত ঈ িি সং 


চিলিগোর্ুত 
আমী বিবেকানজ্ 
রশরবির্য উতসগত) 


নিক) বরকল পতি 8৮58 বি২55 
কও ইসি উ দাঁসিকহ ৬ 


্ররামকৃষ্ণের প্রিয় শীন (এখন সি. ডি.-তে) 
মূল্যঃ ৯০০০ ১৫১৯০৪৪০০০০১৬৬১০০১৯ 


সান চপ তত সা গ্ভারকানিক 
এন % পি মহেশ হল গো 
ৰ অনড় 95৫97 4৭ 81485 
চট ৪ ৭5 আচ উজ 
৭ লইরটাত ০৭৭ নি৪5/র$ টিনা 


আগমনী ও মায়ের গান 





শোন শৌন অমৃত পুত্রাঃ 
মূল্য ॥ ২৮.০০ মূল্য । ২৮.০০ মূল্য  ২৮.০০ 


৮ নে 
রে 


[15 01115 £007$775 | তড়িৎকুমার বন্দোপাধ্যায়ের 


(০ 06 011099৩5, (00155 0 8৮6 তারই কাহিনী 
৩১6৪৩ ৯০105 901 381 28118801518, 


হাভীবননের ভাপনপ আঙলোককথা 


পটভূগিকায় বিব্যে সন। তাক্স চ্ূর্দিকে যে 

শ্রীরামকৃষ্ণ বাতাবরণ ছিল তার মধ্য থেকে চিরজ্যোতির্ময় 
সাঙ্থর সতাকে অনুপুংখ বিশ্লোধপ ফয়াই লেখকের 

ড. পল্গাণ হি উদ্দেশা এবং বলাইবাহছুল্য, সেদিক থেকে তিনি 

- বিশেফভাষে সফঙগ হয়েছেন। 

৫০ টাকা --ড. জসিতকুমায় বঙ্দোপাগ্যায় 


আমায় ধারণায় বর্তমান পৃথিবীয় যহতয নারী। 
নিবোত। | সারদামণি 


যুগজমনী সায়দামণি এক বিস্রয়কর চরিতর। তার যে | পরিভ্াতিফা 
মহিমা তা কোনও ভক্ত অনুরাগী ভাবাতিশঘ্যের | বেদহ্রা 


সতি নয়, তার সব মহ্ছিমাই স্বোপারজিতি। তাক 


৯ 8৮৮৮৩৬, 
নেবেন। সপ প্রভামন্দ 
বিবেকানন্দ | ড. পলাশ বিজ সহজ অথচ শ্িশালী ভাষায় দুই 
মলাটের মাধা সেই বিশ্বয়কর মহাজীধনকে ধরার 

মি চেষ্টা করেছেন। একথা নির্থিধায় লব ফে, তার 

ড. পলাশ সত্র | সেই প্রয়াসে তিনি উদ্লেখযোগাভাবেই সফল 
গাম পূর্ণাক্বানন্দ 


ভতগ তি285520258৩8ন তেনে রা রিতার তাহের হোত রাহ 
সিয়াম পাবলিশিং হাউস, ৯৩এ লেনিন সয়ণি, ধ্লকাতা-১৩, 
ফোন : ২৪৪-৪২৬৫।৫৯২৪/৬০৬৯, ২৪৫-১২৩৬ 
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প্রস্ততকারক 2 
সারদা ফার্টিলাইজার্স লিঃ 
২, ক্লাইভঘাট স্ট্রাট 
কলকাতা-৭৯০০ ০০১ 
অফিস ঃ ২২০-৫৪৩৫ 
ফোন নং রেসি. ৪ ৩৩৭-৭৩৬৫ 


মোবাইল ₹ ৯৮৩১০-১৯২৬৬ 
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জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ ্‌ | উদ্বোধন তউ৫ 


নামেতে রুচি ও বিশ্বীস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 


784 
বি রি 
এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, রা 
আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে_ভোগে। তাকেও 
ভগবানের কৃপা উর্ধ্বগামী করে। 


সকল উপাসনার সার--শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী-_সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 


শিবের উপাসনা করেন। 
স্বামী বিবেকানন্দ 





৩৬৬ উদ্বোধন জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ 


রী সারদামায়ের_ ( ১৭২৬ € 


যত উনি 
___ গরহীহস্থতি 


৬২ ত্য প্রেস হা জ্ল১৭৮০০প 
৪ বিবেকানন্দ স্মৃতি ৪ বঙ্কিম স্মৃতি 


৬ মধুসূদন স্মৃতি 
গড নভরুল 








৪০২৬০৪০৭৯ ৩7116 60117 116 0 12103 
সমর প্রিহ 
গ নেতাজীর স্ব ও সাধনা 
৬ 116৫] ১600 ০01" 4115 
ক্যালকাটা বুক হাউস 
্‌ ১/১, বঙ্ছিম চ্যাটার্জী স্রীট, কলকাতা-৭০০.০৭৩ 
রি ২৪৯-০৯৬৫ / ৯৪০৪ 





শ্রীম-কধিত সমগ্র সংস্করণ দাম ৭৫.০০ 


এই সেই পুণ্যগ্রন্থ, শ্রীমা যায় সম্পর্কে 


প্রকাশিত হয়েছে এই পরম কার্ডিক্ষত সমগ্র 
সংহয়েণ। নানা দিক থেকে এ-বইকে মূল্যবান 
করে তোলা হয়েছে। মুল গ্রদ্থের প্রতিটি অক্ষর 


কৃষ্ণা কুস্তী এবং 


২০০.০৩ 


ভি 


বাল্বীকির রাম ও 
রামায়ণ ৩৫.০০ 
মহাভারতের 


ভারত যুদ্ধ এবং 
কৃষঃ ৫০.০০ 
মহাভারতের ছয় 
প্রবীণ ২০০.০০ 


বিষুপদ চক্রবর্তী 
মহাভারত ৫০.০০ 
রামায়ণ ১০০.০৩ 
সুখময় ভট্টাচার্য 
মহাভারতের 


এ৯ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড | চরিতাবলী 
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ হিঠিটিটি 
ফোন: ২৪১-৪৩৫২, ২৪১-৩৪১৭ রামায়ণের 


চ67172811 : 21181025860813,/511.191.11 চরিতাবলী ৬৫.০০ 










শ্রীম-কথিত 









[কেবল রেক্সিন বাঁধাই পাওয়া যায়] 


পূর্ণতার সাধন ্ীত্রীমা ও স্থামীজী প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যরা 



















ভগবং প্রসঙ্গ ২৪ এবং ক নিজেও জন দেখিয়া 
গল্পে ভগবং প্রসঙ্গ ২৪ গিয়াছেন এবং রাখিয়া গিয়াছেন (খণ্ড খণ্ড পাঁচ খণ্ডে 
শরণাগতের আদর্শ ও সাধনা ৩০ বিভক্ত করিয়া এবং দিনলিপি অনুসারে না সাজাইয়া) ঠিক 
ঈশ্বর-সান্নিধ্য বোধের সাধনা ৮ 

শ্্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহের জন্মশতবার্ষিকী গ্রন্থ 8 |্রীম-র ঠাকুরবাড়ী কেথামৃত ভবন)। ফলে এই মহাগ্রস্থের 


01778109115 এবং সুমহান এঁতিহাসিক পবিত্র এতিহ্য সম্পূর্ণ- 
ভাবে বহাল রহিয়াছে এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত “কথামৃতে'। 


প্রকাশক ৪ শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী 
(কথামৃত ভবন) 
১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬ 
ফোন £ ৩৫০-১৭৫৯ 


প্রেমিক পুরুষ ১৫ 





সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন, 
রত্না বুক হাউস, মহেশ লাইব্রেরী, 
[রামকৃষ্। মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোলপার্ক) 


পর জার হারা জার রাঃ হার পর হারার ভারা রাও রা) পর পট 






উড উদ্বোধন জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ 






























তার নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। 
বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত 
মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়। 


২৭৫ 
১৬০ 





7/%7 10951 (00771171177167165 70711 


01818012 
12181. 
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14), 411 71765 07 
481%77177118771 18161 770০0) 0215 


/0501.0 605017910 801.8 ৬, 10. 
273/17/13/1) 01790011996 7২09৫ 


চ011869-7006810 
1616, : (0) 350-3901/353-1445 
ঢু : 350-6297 
110. হেটে 0.7. 12770175 & 12/1 £2771175 


এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক আর অন্য 

সকলের ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাকে পাওয়া যায়। আত্তরিক 
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কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ও একটি আবেদন 


প্রিয় ভগিনি ও ভ্রাতবন্দ, 
আপনাদের ৮১৮ ব্রার নরররাররানান জর 
বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বৃদ্ধাশ্রম গড়ে উঠেছে। ৪০ বিঘা জমির ওপর ডায়মগুহারবার রেললাইনের 
দক্ষিণ দুর্গাপুর স্টেশন সন্নিহিত রামকৃষ্ণপুরে ৫০ জন অনাথ বালকের (অনুধর্ব ১৮ বছর) ভরণপোষণ ও 
শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে একটি বালকাশ্রমকে ঘিরে আমাদের এই সেবাপ্রচেষ্টা। ১৯৭৩ সালে স্বামী রমানন্দজী 
মহারাজ কর্তৃক (বর্তমানে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ-এর সম্পাদক) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়। আমাদের 
প্রেরণা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও ধর্ম-__ত্যাগ ও সেবা। লক্ষ্য-_ব্যাপক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তৈরি। 
মানুষই আমাদের ভগবান। 
এই উদ্দেশে সুন্দরবনের অনগ্রসর দরিদ্র গ্রামে ও তপশিলী অঞ্চলে ১৮টি “বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু- 
বিদ্যালয়' খোলা হয়েছে। আপনাদের সহ্দয়তায় আশা করি ১০০টি বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব হবে। 
আমাদের আগামী পরিকল্পনা £-_ প্রয়োজনীয় দান 
১) বালকাশ্রমের অসম্পূর্ণ আবাসন ও দীতব্য চিকিৎসালয় সম্পূর্ণ করা ৭ লক্ষ টাকা 
২) মোট ১০০টি বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশুবিদ্যালয় স্থাপন ও স্থায়ী 
পরিচালনার লক্ষ্যে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন ক্রে মাসিক সুদের 
মাধ্যমে সন নাহ করা সি সির? ৪০ লক্ষ টাকা 
: ৩) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ র অধ্যক্ষ পরম পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ 
রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের স্পর্শপৃত ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর জাতি-ধর্ম- 
নির্বিশেষে ৫০০ ভক্তের একসঙ্গে বসার উপযোগী প্রার্থনাগৃহ-সহ 
সর্বজনীন উপাসনালয় শ্রীরামকৃ্ণ-মন্দির নির্মাণ ২০ লক্ষ টাকা 
স্মৃতিফলকের ব্যবস্থা আছে। আশ্রমে দেয় অর্থ 8.0. অথবা /১/০. 7১৪৫৪ €07)60016/7)7981-এর 
মাধ্যমে পাঠানোর ঠিকানা--971 [২9791011519 96595171917) 6 7391009 1[1791001 [8119১ 
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অনুকূলে পাঠাতে হবে। সেবাশ্রমে যেকোন আর্থিক দান ৮৩জি ধারায় আয়করমুক্ত। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সকল 
দানের প্রাপ্তি্বীকার করা হবে। 
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ডি/২০, শ্রীসম স্ট্রীট, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২ 


৬ স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি 


বিদ্যাসাগর আাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫ 
নিমানন্দ নায়ক, ৬৩ কবিগুরু সরণি 

সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, ফোন $ ৫৬৮৮২৩ 
সাধুডাঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 

ডি. ভি. সি. কলোনী, দুর্গাপুর-৭১৩২০১ 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি 

এ. বি. এল. টাউনশিপ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৬ 
গুসকরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টার 
পিন-৭১৩১২৮ 

অঞ্জনকুমার পাল 

প্রযত্বে বিবেকানন্দ পাঠচক্র 

কুমোরপাড়া নোরায়ণ ভবন), কাটোয়া-৭১৩১৩০ 


ও শীতল ব্যানার্জী 


পরতে শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি, শ্রীখণ্ড-৭১৩১৫০ 
্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র 

আমলাদহি, চিত্তরঞ্রন-৭১৩৩৩১ 

পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম 

দার্জিলিং মোড়, পানাগড় বাজার-৭১৩১৪৮ 


ও স্বামী অসীমানন্দ, সম্পাদক 


শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবামৃত সঙ্ঘ সেবাশ্রম 

গ্রাম- বুদবুদ, পোঃ বুদবুদ-৭১৩৪০৩, ফোন £ ৫১২৬৫০ 
রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র 

৫৫/১ ভীমাচরণ রোড, কুমার বাজার, 

রানীগঞ্জ, পিন £ ৭১৩৩৪৭ 

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্রর (মহীতোষ সামন্ত) 
বাঁকোলা এরিয়া কমপ্লেক্স, পোঃ উখড়া, পিন-৭১৩৩৬৩ 


উত্তরবঙ্গ 


ও রামকৃঞ্চ মিশন আশ্রম 


জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১ 


* রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 


মালদা-৭৩২১০১ 


* বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 


রামকৃষ্ণ টিম্বার ডিপো 
নিউ মার্কেট, বালুরঘাট 
দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১ 


৬ স্বপনকুমার আইচ 


্রযত্রে তুফান্গঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 
বিধানপল্লী, তুফানগঞ্জ 


কুচবিহার-৭৩৬১৬০ 
৬ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কুচবিহার 


অজয়কুমার গাঙ্গুলী 
উস গভঃ হাউসিং, বক সি-১/৯ 
কুচবিহার-৭৩৬১০১, ফোন £ ২৮৬৮৮ 


বিপণন-কেন্দ্র ঃ কলকাতা-হাওড়া 


ও শ্যামবাজার বুক স্টল 


২২০, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৪ 


 পাতিরাম বুক স্টল 


কলেজ স্স্রীট, কলকাতা-৭৩ 


৬ অদ্বৈত আশ্রম স্টল 


শিয়ালদহ স্টেশন, ৩নং প্ল্যাটফর্ম 


গ অদ্বৈত আশ্রম স্টল 


হাওড়া স্টেশন (মেন এবং নিউ কমপ্লেজ) 
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ঈশ্বরে অনুরাগ হলে সমস্ত বিশ্বকেই আপন 
বোধ হয়। কারণ, সবই তার সৃষ্টি। 
স্বামী বিবেকানন্দ 
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| শে পন নির্মান্য নাগ 
নিউ দিতেও পা 
রে | ১৫৫(১০০টি আর্ট্লেট-সহ) সু সংস্কৃত ও. সরল বঙ্গানুবাদ-সহ 
ক জপ বলয় নি টি ০০০১০ 
ম্যান মেক্স রী ধলার মলোলোক ১২ ৫৮ ১৩০ 
সোশ্যাল ৬০ জি হুক রসরত্বসমুক্চয় ' 
পল লাফার্গ আমান জ্র্যাভেন টি চারি ২১০ ৬৭ খণ্ডে ৪৫০) 
সমাজ, ববির, 9০. কোল ৯ সি 
হেনরী অর্গ্যান ্ ০:৭ আমি ওপ্রককা ৭০ ভিষথর ১৯৯ 
্ সোসাইটি ২ খে) ১৭ কী... নল তাজ (বিনোদলাল সেন অনুদিত) 
সানষের কোনও ভবিষ্যৎ ? ৪৩ ১৮০, ৩ খণ্ডে ৪৮ 
রোগ হিসি গাছে ন হা যায় ৬ মহর্ষি কাদ 
ডারউইন নিলা নাড়ীবিজ্ঞান ও নাড়ীপ্রকাশ ৪ 
ডিসেন্ট অফ ম্যান্‌ €৩ খণ্ডে) ১৬৫ ই মহামতি শ্রীমৎ মাধব কর 
নীজন অফ (২ খণ্ডে) ২৫০ ভট্টাচার্য সম্পাদিত নিদান ২০০ 
০০ ছবির সী ১২৫ সংবোজন বৈ বদি রোগবিজ্ঞান।। 
তুবসেখর গুপ্ত  রোগনির্ণয়-সংগ্রহ ॥। 
নাযুযোগ ১০৫ উৎপলা কবিরাজ অনৃতলাল ও গু নাড়ীজ্ঞান-রহস্য | 
৮৮৮ (১ম খণ্ড) ১২৫ উচ্চাঙ্গ সং কব্রাজ উপেন্্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 
কার্ম গুস্তাভ হয় বু আয়ুকোর্দি সংগ্রহ ৫ খণ্ডে ৬০০) 
্ব্নপ্রতীক ১০০. সং. ১২খগে কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্ত 
সুশোডন সরকার ২২০১৪৫৫). আয়ের শিক্ষা (৪ খণ্ডে ৫০০) 
বাংলার্‌ রেনেসসীস ৬০ সেতার ও অন্যান্য তারযন্ত্র বাদনের আকর গ্রন্থ 
এ. সি. মুরহাউস তুত্ব (2 খণ্ডে ২৭৫) শার্দধর মহর্ষি সুস্রত 
লিখন ও বর্ণমালা ৩ ৩ খণ্ডে ৩৪৫) চিকিৎসা সংগ্রহ ১০০সুস্রুত সংহিত 
বসুধা চক্রবর্তী ফি “এগ ১০৫ মহর্ষি চক মা ”* 
ধ আহি রাহী 1 মন কসর ৫খ) অষ্টাঙগহৃদয় (২ খ৩০০) 
শতবর্কোিয় ও শর ১৮০ ভজন ও হা তুপাতিকা চত্রদত্ত ১৪৫ পলক 
সৌমেন ১ম খণ্ড: রামচ্ন্র রামচ্দ্ বিদ্যাবিনোদ 
সেমেইজইজেসাইা'জীবন ও চলচিত্র উদ জিব ্ আয়ুব সেপানৎ লক 
প্রবীর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (২ খণ্ড: জয়দেব, বিদ্যাপতি, কবীর, সুরদাস, রি 
বাঙালির (১ম খও) ১৫. রুইদাস, রামদাস,রর্ানন্,সুখানদ, মলুকদাস, রাখালচন্দ্র দত্ত কবিরাজ 
আনা ফাক হরিদাস, আযুর্বদীয় ফলিত চিকি 
আনা ফ্রাঙ্ক রচনা সমগ্র ১৩০ ভজন ও ভক্তি ৪১০৯৯ 
শিবাদিত ঠ রর (ওয়খণড: তন ১০০ অধ্যাপক মল্লিক 
দাশগুপ্ত ও সন্দীপন ভট্টাচার্য সম্পাদিত নদ তন বদ বা, আয়ুকো্দ সিদ্ধান্ত 
খদ্ধিক ঘটকের ১৮টি সাক্ষাৎকার অমীয রে, নিজাযুদদিন আউলিয় প্রমুখ) টি ৃ 
ও খাত্বিক সম্পর্কে ২১ জনের লেখা অহোবল পণ্ডিত ও পদার্থ সৃত্র ২৫০ 
সাক্ষাৎ তিক ১৫০ রাত অধ্যাপক আশীষকুমার মল্লিক সম্পাদিত 
চিত্রকলা ও ভাঙ্ষর্থ তকলানিধিতপস আনি আহূরষেষদ সংকলন ২২ 
নোটবুক (১ম ভাগ) ৯০ পুত কবিরাজ কালীশচজ সেনগুপ্ত ৬ শারীরবিজঞান।। 
হারবার্ট সুক্ষ কবিরাজ অমুডলাল ৩৭ & বাত-পিত-যেন্া। 
শিল্পের সারার্থ গ্যে মিনিং অফ আর্ট) ১৫০ এ ১মবত কবিরাজ বিজয়কালী ভ্টাচর্ধ। ও আযুকোর্দের ইতিহাস।। 
গাঠি্ম অনুসারেলিশিত) ১৯৯৯১০০৯ স স 
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“অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মক্তী উঠ 
প্রয়া মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশঃ 

ঘঃ প্রয়াত সপ (্ীত চক 

_যে মৃত্যুকালে আমাকেই ভেগবানকে) স্মরণ করে 

দেহত্যাগ করে, সে আমারই (ভগবানেরই) ভাব প্রাণ্ড হয় 

অরার্ৎ মুক্তিলাভ করে_ এবিষয়ে কোন সংশয় নেই। 





বারম্বানন্দভী নহারাজর নম্রশিস্, পঞাপন্শরা, 
০৬ তাইমন্বীবী হা অনিলনুমার বসু বিহ্যার 
আনারিক্সা পানকুষ্ঞ অবান্রজর উন্নতিকঞ্জ বহু শ্রানদান কহিলেন 
৩ আতীবল' প্রস্িভণ্টরতে ওত প্রাতঙা অডিস্ত হিলেন। প্রথা 
থা্শব্শলীন তিনি “ওদ্াধন”-এব গ্রাহক হিজেন। 
বাট গযাডুজা রম জ্জা ডা নিজ গলার 
শীরানহস্থলাত্ত শান সপ্ন নানা লা 
৪ ভী, ক্ম্যা, আন্াতা, লাতি-লাতনি 


৩৭৬ উদ্বোধন জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ 


হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা 
জন্মজন্মাস্তরের পাপও তার একবার কৃপাদৃষ্ঠিতে দূর হয়। 


যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে শ্বাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে 
গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবত্তত্তের আলোচনা করতে করতে 


বেদাস্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন 
ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ 
দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্তসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; 
ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের 
সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না। 





৭ & ৪ পাচ লিক গর শর ও 
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ইস পিট পাক বিকার ২৭৭৭ 


(৫,০০০ টাকা পতি) 
৬ শা১িটি খিশপ্ুমড ডিপ্পোভিটি হ্টীশ 
ইকো উকিও দজনারেঙ ইনসযবেস কো লি. এব সহযোগিতায় গামাব সুবিধাসহ 
বিশেষ আকর্ষণ 
রোগনির্ণয়ের পরেই দাবীর নিষ্পত্তি 
যে সকল রে প্রযোজা : 
রী 


নিক না 


|] & এ চাটি হি, | [] ০1148 % 1 € চি লি 5৩৪৯৪ ৭ তব ) পি 5৯ ৯ও হি 
খানও ৮৪ ১০) 0655 
থিশ্ম জামাত ভিজটিরর পিষাহাফোস আডিস জখবা এজেন্টের সা যোগাঘোগ ক কন, 


* পক কটন ও 8৯ 4104 ২ কবািকিউ ৪ ই উজ ২ ও ভা 





শসাংশ্লেষ 







হৈ 
রঃ 
্ 
8 
্‌ 
: 
খা 
ই 


[11)170)1)11৭ %$01. 104 [.10018560 (0 8৯051 1551৭ 0971-4316 


1210176 : 554-2248, 554-240২ ০. 5 ৬/181)0811 1১01)9511)678 ২.৭. 8793/57 

৬/০1)5106 : ৬/১৬৬-৫।১0৭170) 011 ৬] /১% [.1061)06 ০. [5151 চ২%. ০. 

৫-7712011 2 90100119) 6) ৩৯01-00]) 12011/5/7/115/15/-0112002 12077/54131২15/2002 
10190010014) ৮১01-1761 2002 





উদ্তবোমুল্‌ স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
১০৪তম বর্ষ | একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত 
প্রকাশের এতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 


পৃ গত ১লা মাঘ ১৪০৮ (১৫ জানুয়ারি ২০০২) উদ্বোধন ১০৪তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় 
ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সামধিকপত্রের ১০৩ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম «€ 


* বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান এঁতিহ্যের ধারক 
ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও এতিহ্য এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত 
ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত 
রামকুষ্জ স্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র উদ্বোধন 
আপনাকে পড়তে হবে। 


৮ উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী 
বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী 
বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা। 

ঞ উদ্বোধন-এর (সবায় পাঁচটি স্থায়ী তহবিল আছে। 
একটি উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল", অনা চারটি 
ধথাঞমে স্বামী তরিগুণাভীতানন্দ স্মৃতি তহবিল", 
স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল”, “স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 
স্মৃতি তহবিল" এবং স্বামী অভয়ানন্দ স্মৃতি তহবিল'। 
উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর 
আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক 
দান চেকে বা ব্যাঙ্চ ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 2২8701217151700 11911) 130101)009217-এই 
নামে পাঠাবেন। ঠিকানা 8 সম্পীদক/1:01091, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। 
দাতার চিঠিতে বা ৬.0. কুপনে তখবলের নাম অবশাই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে। 
*(/011)60017218 0)11106, 1৯01102802- নামে চেক খা ড্রাফট পাঠাবেন। 
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বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকী। সডাক ৯৫ টাকা। প্রতি সংখ্যা পৃথকভাবে ১০ টাকা। 
| & | কলকাতা-৭০০ ০১৪ 


দুরভাষ-২৮৪ ৬৯৪০ 
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে।। 


ব্যবস্থাপক সম্পাদক £ স্বামী সত্যব্রতানন্দ সম্পাদক £ স্বামী সর্বগানন্দ 
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“শিপড়ের মত সংসারে থাক, এহ্‌ সংসারে নিত্য 


অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে 
মিশান--পপিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। 
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর 
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ 
করবে। 
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে 
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত। 
পাকে থাকে 
বিত্য গা দেখ পরিষ্কার উজ্গ্রল | 
গোলমালে মাল আছে--গোল ছেড়ে মালটি 
নেবে।?? 
শ্রীরামকৃষ্ 


আনন্দবাজার পত্রিকা 


৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ 


আযাঢ় ১৪০৯ উদ্বোধন ৩৭৭ 


ৃ রামকৃষ্ণ মঠ 
৬৫৪-৯৫৮১, ৬৫৪-৯৬৮১, ৬৫৪-৫৭০০ (রি 


ফ্যাক্স £ ৬৫৪-৪৩৪৬ 2 বেলুড় মঠ, জেলা-__-হাওড়া 
ঢ-)91] : 1011)0 ও) %5171.00]) নি পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১২০২ 


01057555547 


অনেকেই জানেন যে, বিশ্ব জুড়ে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের পথিকৃৎগণের 
পুণ্য স্মৃতিচিহৃসমূহ সংরক্ষণের জন্য ২০০১ সালের ৭ মে বুদ্ধপূর্ণিমার দিন 
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ বেলুড় 
মঠে নবনির্মিত “রামকৃষ্ণ সংগ্রহ মন্দির”-এর শুভ উদ্বোধন করেছেন। 
অীরামকৃষ্ণ ও তার শিষ্যগণের ব্যবহৃত জিনিসপত্রাদি এই মিউজিয়ামে 
প্রদর্শিত হচ্ছে। এইসব জিনিসপত্রাদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণের জন্য 
একটি সংরক্ষণশালা এই মিউজিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এপর্যস্ত অনেক 
ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাদের নিকট রক্ষিত স্মৃতিচিহাদি আমাদের অর্পণ 
করেছেন। বর্তমানে আমাদের একাস্ত প্রয়োজন একটি চার ফুট ব্যাসের 
ঝাড়লষঠন ও প্রাটীনকালে ব্যবহৃত দেওয়ালগিরি ও দীপাধার। এগুলি সংগ্রহ 
করে আমাদের সাহায্য করার জন্য আমরা পুনরায় ভক্তবৃন্দ, জনসাধারণ ও 
প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট আবেদন জানাচ্ছি। 
ভক্ত ও অনুরাগীদের যেকোন দান “রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম”-এর জন্য 
উল্লেখ করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠালে ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হবে। 
স্বামী স্মরণীনন্দ 
সাধারণ সম্পাদক 


ফোন £ 
৬৫৪-১১৪৪, ৬৫৪-১১৮০, ৬৫৪-৫৩৯১ 












ঠিকানা 


রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ 
হাঁওড়া-৭১১২০২ . 
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উদ্বোধন আধাঢ় ১৪০৯ 
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আধাঢ ১৪০৯ 


রী মে নি 
এ পি কির 
২ সা রি রে 


ভগ্রপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে রী |]. নান রি ০৯৮ 

সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের ২ হারান ক ৭ 

সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 
আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সঙ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 


পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপত রয়েছে। নিনে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 
আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 














১। ১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ ঃ ১,২০,০০০ টাকা 
২। দুস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
৩। পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার ঃ ৫০০,০০০ টাকা 
৪। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প ঃ ১০,০০,০০০ টাকা 


৫। একখানা আ্যান্ধুল্যাস (/১17)1)001817)06) ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
২৬,২০,০০০ টাকা 


4১/৫ [85০৬ চেক/ড্রাফট *1২91709107191/08 01155101)851010070, [390008111)01--ই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট পাঠাবার 
ঠিকানা-_সম্পাদক, রামকৃষ্ঃ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা-_বীকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ £ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন 
নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্জ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি 








শান লাল খাসা ৭. উতর. খালাও টপ এ অপ ৯ উপ বা উতর সত আশপাশ হাব পাতা পপ পিএ ০ আত 
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মূল্য এ ১7৮71 ও 7৯731-34 £ ৩৫ টাক 
শ্রীরামকৃষ্ণ আরাব্রিকম্‌ 


আষাঢ় ১৪০৯ 


রামকৃষ্ণ মিশন সারদা'গীঠ 





9241 : ০ 
92, কথামূতের গান 911 7721181251715 
92-7, 92-8, (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড) 5871001হাজাা? 
9০-10-12 51)796 & 1186 0চ৭7765 9 
92-3 শ্রীরামনাম-সংকীর্তন 
92-4 বক্তৃতা- যুগপুরুষ (স্বামী ) 
92-5 জ্ীশ্রীচণ্তীস্তব (আবৃত্তি £ সর্বগানন্দ) 
912-6 শিবমহিমা 
92-9 ভ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা 
52-13 শ্ীসারদাবন্দনা 
52-20 বিবেকানন্দবন্দনা 
92-24 
92-14-16 জকি (১ম, ২য় ও ওয় খণ্ড) রর ৫ 
972-17 বীরবাণী পাছা ক, শননি, 
ও ০-18 গীতিবন্দনা £ 3৯৮৭, পন কাছ 
92-19 বক্তৃতা--শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে 

শরীশ্রীমায়ের অবদান স্বামী ভূতেশানন্দজী) 
92-21-22 সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) 
9-23 ওঠো জাগো রী 
912-25 ভ্রীরামকৃষ্ণ ভজনা 
92-26 বিবেকানন্দ ভজনা 
92-27 বেদমন্ত্র আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) 
52-28 সরস্বতী বন্দনা 
92-29 শীরামকৃষ্ণদেবের আষ্টোত্তর শতনাম 

স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য 

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী বিরচিত) 
9102-31-34 শ্রীমত্তগবদ্গীতা (আবৃত্তি 3 স্বামী সর্বগানন্দ) 

(১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড) 
57-35 আগমনী পপ পা জবা 
92-36 ভজন সুধা 

অডিও দি. ডি. / মুল্য প্রতিটি ১৫০ টাকা 
04/9-1 শ্রীরামকৃষ্ আরাত্রিকম্‌ (সান্ধ্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষণ-শ্রীমা 
সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্ণ শরণম্) 
00/92-3 শ্রীরামনামসন্কীর্তন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি 
দিনে গাওয়া হয় (সংস্কৃত ও হিন্দি) 

00/92-31-34 শ্ীমস্তগদ্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ) (সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম--১৮শ অধ্যায়) 
টিটি 22222522222 22 7 
৫ শিলিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন। িরিরাালা 


প্রাপ্তিস্থান £ বেলুড় মঠ, সারদাগীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি 


(কোলীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড পোর্ক স্ক্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 
ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 1.0. অথবা 821 081 মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। 


১১৮1৯, 1718৮40-0111218,01101087175125-7111575:7170121 82580 










ির্বি। মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 
১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিননভাবে নিয়মিত প্রকাশের এঁতিহ্যে 
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 





(এ দিব্য বাণী 0 ৩৮৩ 
2) কথাপ্রসঙ্গে 0 বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার ৩৮৪ 
0) সন্ধলন 2) সমসাময়িক স্মৃতিকথায় শ্রীরামকৃষ্খ ৩ 


0 অপ্রকাশিত পা নিবারিলের চারি ৩৮৯ 


এশান্ত্রব্যাখ্যান ও 

পাতঞ্রল-যোগসৃূত্র-_ব্যাখ্যাতা £ স্বামী প্রেমেশানন্দ ৩৯১ 
) উদ্বোধন" $ আজ হতে শতবর্ষ আগে ৩৯৩ 
ও প্রবন্ধ ] 
বিবেকানন্দের বৈজ্ঞানিক চেতনা ও শিল্পভাবনা-__ 
অমূল্যধন দাসশর্মা ৪১৯ 

0 নিবন্ধ 

স্বাম়ীজী যখন লস এঞ্জেলেসে মিসেস ব্লজেটের 
অতিথি হয়েছিলেন...___সুশীলরপ্রন দাশগুপ্ত ৩৯৪ 
বিশ্বায়ন, সন্ত্রাসবাদ ও আমরা-_স্বামী পরাশরানন্দ ৪০২ 
বিবেকানন্দের রচনায় বাঙলা গদ্যরীতি-_ 

দেবী মুখোপাধ্যায় ৪০৯ 
পরিক্রমা ] 

অমরাবতী অমরনাথ-_স্বামী প্রসন্নাত্মানন্দ ৪১৩ 
প্র মর প্রশ্ন ৪০৭ 
ও কিশোর বিভাগ [0 

- রনী এ আদি শহরচার্য 6) ৪০১ 
শব্দচেতনা $২) ৪১২ 

সমাধান £ শব্ষচেতনা $9 ৪০৬ 
এ বিজ্ঞান 2 
মানবদেহে “মিনারেল সম্ট'-এর গুরুত্ব_ 
সম288 ৪২৫ 


৮ বিভাবিত্রীরমকফ্ণ_ প্রীব 
কথামৃত'-এ সঞ্জীবচট্টোপাধ্যা় ৪১৭ 
0 প্রাসঙ্গিকী 
শ্রীরামকৃ্ণ-সুধাসাগরে ৪২৩ 
রক্তদান প্রসঙ্গে কিছু কথা ৪২৩ 
“জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে..” ৪২৪ 
0) কবিতা 0 
তুমি- দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৯৯ 
মুক্তির পথ- সুবর্ণা বিশ্বাস ৩৯৯ 
বিবেকবাণীর কাব্যরূপ-_প্রণবরঞ্জন ভৌমিক ৩৯৯ 
কথোপকথন- জয়দেব চট্টোপাধ্যায় ৪০০ 
রথের রশি-_-সমীর বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০০ 
বাউল- কাঞ্চনকুস্তলা মুখোপাধ্যায় ৪০০ 
তোমার চরণতলে-_শচীন দত্ত ৪০০ 
2 নিয়মিত বিভাগ 0 
গ্রন্থ-পরিচয় * দেশ যেখানে দলের চেয়ে বড়__ 
দেববুত দাপ ৪৩২ 
ভক্তিরসের ফন্তুধারায় বৈদিক সাহিত্য-_ 
অমলেন্দু চক্রবর্তী ৪৩৩ 
সংবাদ 0 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৪৩৪ 
শ্ীত্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ৪৩৬ 
বিবিধ সংবাদ ৪৩৬ 
এঅন্যান্য শর 
অনুষ্ঠান-সূচী (শ্রাবণ ১৪০৯) ৩৯৮ 
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি গ্রাহকদের জন্য) ৪০৮ 









স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ িন্িউজিাপ্রজিজার 
ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ £ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন' 


বার্ষিক গ্রাহকমূল্য 2] ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ $ ৭৫ টাকা; সডাক $ ৯৫ টাকা 0 আলাদাভাবে কিনলে মূল্য ২ ১০ টাকা 


উদ্বোধন আষাঢ় ১৪০৯ 
৬ ]্(আশিন ১৪০৯) 
একটি জরুরী বিজ্ঞপ্তি 


| যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও উদ্বোধন'-এর আশ্বিন ১৪০৯/সেপ্েম্বর ২০০২ শোরদীয়া) 
সংখ্যা প্রকাশিত হবে। মূল্য ঃ ৫০ টাকা। 

[| “উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। গ্রাহকরা ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে 
অগ্রিম টাকা জমা দিলে অতিরিক্ত প্রতি কপি ৩০ টাকায় পাবেন। অতিরিক্ত কপি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিলে 
পাঠানোর খরচ বাবদ অতিরিক্ত ২২ টাকা (প্রতি কপির ডাকমাশুল) জমা দিতে হবে। কপিটি অগ্রিম জমার 
ক্যাশমেমো দেখিয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০২ থেকে ১০ অক্টোবর ২০০২ পর্যস্ত ব্যক্তিগতভাবে 08 79180) কার্যালয় 
থেকে সংগ্রহ করবেন। 

| শারদীয়া সংখ্যাটির ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সাধারণ ডাকে আমরা পাঠাতে চাই না। 

| ডাকযোগে (8% 7০90) যাঁরা পত্রিকা নেন, তারা ব্যক্তিগতভাবে (8% 11970) নিলে ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে 
কার্যালয়ে অবশ্যই জানাবেন। কোন সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে 
লিখিতভাবে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে তাদের পত্রিকা সাধারণ ডাকযঘোগেই (0 7১051) যথারীতি 
পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

0 যাঁরা ডাকযোগে (735 7৯০50) পত্রিকা নেন, তারা শারদীয়া সংখ্যাটি রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রতি 
কপির জন্য অতিরিক্ত ২২ টাকা পাঠাতে হবে। তবে এ সংক্রান্ত সংবাদ এবং ২২ টাকা গ্রাহকের নাম ও 
গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে অবশ্যই কার্যালয়ে এসে পৌঁছানো প্রয়োজন। 

2 আমাদের গ্রাহকভুক্তিকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে যারা সডাক গ্রাহক হয়েছেন/নবীকরণ করেছেন, তারা শারদীয়া সংখ্যাটি 
এ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সংগ্রহ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকভুক্তিকেন্দ্রগুলিতে ১৬ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে সেই 
ংবাদ জানাতে হবে, যাতে আমাদের কাছে ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে তারা সংবাদটি দিতে পারে। 

* মনে রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (3 77910) সংগ্রহ করার সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় 
গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। উল্লেখ না থাকলে অথবা কোন একটিমাত্র উল্লেখ করলে 
সংবাদটি গ্রাহ্য হবে না। 

শ প্রতি বছরই জোষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্তেও অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে 
জানান এবং তাদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। আমরা বিশেষভাবে জানাই, নির্ধারিত 
তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহকদের 
সহদয় সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব। 

শু কিছু অসৎ ব্যক্তি কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের শারদীয়া 
সংখ্যা সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা যারা শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে 
(035 17191) সংগ্রহ করবেন [২৭ সেপ্ম্বর থেকে ১০ অক্টোবর ২০০২-এর মধ্যে], তাদের বিশেষভাবে 
জানানো হচ্ছে যে, শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাদের নবীকরণ/ গ্রাহৃকভুক্তির “ক্যাশমেমো'/.0, 
প্রাপ্তি-কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির “ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। 

* যদি ক্যাশমেমো/রসিদ/[1.0. প্রাপ্তিকুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ২০ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে সেই 
মর্মে সম্পাদকের কাছে তা ডুপ্লিকেট-সহ লিখিতভাবে জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে। নতুবা আমাদের 
পক্ষে তাদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে আমাদের 
সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। 

পু ১০ অক্টোবরের পরে নিলে পূজাসংখ্যা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না। 

0 কাজের দিন ঃ (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ পর্যন্ত এবং শনিবার বেলা ১-৩০ মিঃ পর্যন্ত 
খোলা, রবিবার বন্ধ থাকে। 

2 ১২ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর ২০০২ পর্যন্ত দুর্নাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে। পৃজাবকাশের পর ২২ 
অক্টোবর ২০০২ মঙ্গলবার কার্যালয় খুলবে। 


সৌজন্যে £ আর. এম. ইজ্জািস, কীটালিয়া, তাওড়া-৭১১৪০৯ 
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অগ্পমাদৌ অমতপদং পমাদো মচ্ছুনো পদং। 
অগ্নমত্তী ন মীয়ন্তি যে পমত্া যথামতা ।। 


এতং বিসেসতো এ্ত্বা অপ্লমাদং হি পণ্ডিতা। 
অপ্পমাদে পমোদত্তি অরিয়ানং গোচরে রতা।। 


তে ঝায়িনো সাততিকা নিচ্চং দল্হপরাক্কমা। 
ফুসন্তি ধীরা নিব্বানং যোগকৃখেমং অনুত্তরং।। 


উট্ঠানবতো সতিমতো সুচিকম্মস্স নিসম্মকারিনো। 
সঞ্ঞতস্স চ ধন্মজীবিনো অপ্পমত্তস্স যসো"ভিবড্ঢতি।। 
ধেম্মপদ, অগপ্রমাদবগ্গো, ১-৪) 
অপ্রমাদ অমৃতের সন্ধান দেয়। মনের অশচাঞ্চল্যই অপ্রমাদ। প্রমাদ মৃত্যুর পথন্বরূপ (মচ্ছু নো পদং 
[মৃত্যোঃ পথম্‌্1)। প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি অপ্রমত্ত তাই তীহার মৃত্যু নাই। আর প্রমত্ত ব্যক্তিগণ মৃতম্বরূপ 
অর্থাৎ অলস এবং প্রমত্ত। 
মানব মৃত্যু ও পুনর্জন্মের অধীন। এই সত্য যাহারা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া অপ্রমাদপরায়ণ হইয়াছেন 
এবং আর্ধগণের [এক্ষেত্রে বুদ্ধ ও প্রত্যেকবুদ্ধ-আদির অর্থাৎ যাঁহারাই বোধ-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন] 
মার্গে বিচরণ করিয়া অপ্রমাদ আনন্দলাভ করেন তাহারা ধ্যাননিষ্ঠ, উদ্যমশীল এবং নিত্য দৃঢ়পরাক্রম 
[দৃঢ়সঙ্কল্পযুক্ত]। তাহারাই পরম শাস্তি অর্থাৎ নির্বাণ (অর্হত্ব) লাভ করেন। 
যিনি সতত জাগরিত, সতত স্মৃতিমান এবং পবিভ্রকর্মা, যিনি. বিশেষ বিচারপূর্বক কর্ম করেন, 
সংযতেন্দ্রিয় এবং ধর্মপরায়ণ-__অপ্রমাদী সেই পুরুষের যশ বর্ধিত হয়। 
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অতএব ধর্মই ভারতবর্ষের প্রথম উত্তরাধিকার। 
এদেশের জাতীয় জীবনকে টানিয়া লইয়া চলে ধর্ম। 
কৌতুকপ্রদ একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। এক বালক 
রেলগাড়িতে উঠিয়াছে। ট্রেন ছাড়িতে বিলম্ব হইতেছে 
দেখিয়া বালক বারংবার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে ঃ 
“বাবা, গাড়ি চলছে না কেন?” পিতা শেষে বিরক্ত 
হইয়া বলিলেন ঃ “আমরা ঠেলা দিচ্ছি না তো গাড়ি 
চলবে কি করে?” শুনিয়া বালক এ কামরার ভিতরেই 
দেওয়ালে ঠেলিতে লাগিল। পিতা বলিলেন ৪ “দ্দাড়াও, 
দীড়াও, সব লোক উঠুক, তারপরে তুমি আমি দুজনে 
মিলে ঠেলব।” বালক নিরস্ত হইল। অতঃপর 
“সিগন্যাল হইয়াছে দেখিয়া এবং গার্ডের বাঁশি শুনিয়া 
পিতা পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন £ “চল ঠেলি।” তখন 
দেওয়ালে ঠেলা লাগাইতে শুরু করিল। কয়েক মুহূর্ত 
পরে গাড়ি প্রথমে ধীর গতিতে, পরে কিঞ্চিৎ দ্রুত 
গতিতে চলিতে লাগিল। পিতা পুত্র-সহ পরিশ্রান্ত হইয়া 
নিজ আসনে ফিরিয়া আসিলেন। বালকের মুখে তখন 
আত্মতৃপ্তির হাঁসি। সে বুঝিল, তাহাদের ঠেলাতেই গাড়ি 
চলিতেছে! আমাদের জাতীয় স্তরে এইরূপ বালকোচিত 
ব্যবহার কেহ কেহ করিয়া থাকেন। জাতির অগ্রভাগে 
“সনাতন ধর্ম-রূপ যে মহাকায় ইঞ্জিন'”টি আমাদের 
অনেকে তাহার অস্তিত্ব সম্পর্কেই সচেতন নহি। অথচ 
ইহাই আমাদের জাতীয় উত্তরাধিকার। কিন্তু যথার্থ ধর্ম 
কি তাহা না বুঝিয়া যখন কেহ 'ধর্ম ধর্ম করিয়া থাকে, 


তাহা, দেখিয়া ধর্মবেসতা চিস্তানায়কগণ বুঝিতে পারেন 
যেন কপিবর মুক্তার মালা পরিয়াছে! ধর্মের সহায়ক 
পদ্ধতিগত যেকোন প্রশ্ন তুলিবার পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ 
নির্দেশিত প্রথম সাবধানবাণীটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন-_ 
“আমাদের কাজের মূল কথাটা সবসময় মনে রেখো-_ 
ধর্মে একটুও আঘাত না করে জনসাধারণের উন্নতি।” 
ইহা বিবেকানন্দ-আগত উত্তর প্রজন্মের মহনীয় 


বিবেকানন্দের নিজের ভাষায় এই উত্তরাধিকারের 
সংজ্ঞা আরো স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট ঃ 
“ইউরোগী সভ্যতা নামক বস্ত্রের এইসব 
হলো উপকরণ। এর তাত হচ্ছে- এক 
নাতিশীতোষ্ পাহাড়ী সমুদ্রতটময় প্রদেশ; এর 
তুলো হচ্ছে- সর্বদা যুদ্ধপ্রিয় বলিষ্ঠ নানা 
জাতের মিশ্রণে এক মহা খিচুড়ি জাত। এর টানা 
হচ্ছে-_যুদ্ধ, আত্মরক্ষার জন্য, ধর্মরক্ষার জন্য 
যুদ্ধ। যে তলওয়ার চালাতে পারে, সে হয় বড়। 
যে তলওয়ার না ধরতে পারে, সে স্বাধীনতা 
বাস করে, জীবনধারণ করে। এর পোড়েন 
বাণিজ্য, এ সভ্যতার উপায় তলওয়ার, সহায় 
বীরত্ব, উদ্দেশ্য ইহ-পারলৌকিক ভোগ। 
“আমাদের কথাটা কী? আর্ধরা শাস্তিপ্রিয়, 
চাষবাস করে, শস্যাদি উৎপন্ন করে শাস্তিতে 
সত্র-পরিবার পালন করতে পেলেই খুশি। তাতে 
হাপ ছাড়বার অবকাশ যথেষ্ট; কাজেই 
চিত্তাশীলতার, সভ্য হবার অবকাশ অধিক। 
আমাদের জনকরাজা স্বহস্তে লাঙল চালাচ্ছেন 
এবং সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মবিংও তিনি... 
[এখানে] শাস্তি আছেন ভোগ বিসর্জনে; ভোগ 


রইল। তার [তলওয়ারের] একমাত্র কাজ 
ধর্মরক্ষা করা, মানুষ ও গবাদি পশুর পরিত্রাণ 
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করা, বীরের নাম আপত্র্রাতা ক্ষত্রিয়। লাঙ্গল, 

১ তলওয়ার [ইত্যাদি] সকলের অধিপতি রক্ষক 
রইলেন ধর্ম। তিনি রাজার রাজা। জগৎ নিদ্রিত 
হলেও তিনি সদা জাগরূক। ধর্মের আশ্রয়ে 
সকলে রইল স্বাধীন।” 

মানুষের মনকে সেইভাবে গড়িয়া তুলে। ইহাকে বলা 

হইয়াছে জাতির 'আধিদেবিক উত্তরাধিকার'। 

শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপটি কেমন 

করিয়া মনে প্রভাব বিস্তার করে? স্বামীজী বলিলেন £ 

“অতি বিশাল নদনদীপূর্ণ, উষ্ণপ্রধান 
সমতল ক্ষেত্র_আর্যসভ্যতার তাত। আর্ধপ্রধান, 
নানাপ্রকার সুসভ্য, অর্ধসভ্য, অসভ্য মানুষ__ 
এ বন্ত্রের তুলো, এর টানা হচ্ছে বর্ণাশ্রমাচার, 
এর পোড়েন-প্রাকৃতিক দ্বন্ব ও সম্র্য 
নিবারণ!” 
পাশ্চাত্যবাসী তথাকথিত “সভ্য” ইউরোপীয়গণকে 

সম্বোধন করিয়া বলিলেন-_ 

“তুমি ইউরোপী, কোন্‌ দেশকে কবে ভাল 
করেছ? যেখানে দুর্বল জাতি পেয়েছ, তাদের 
সমূলে উৎসাদন করেছ। তাদের জমিতে 
তোমরা বাস করছ, তারা একেবারে বিনষ্ট হয়ে 
গেছে। তোমাদের আমেরিকার ইতিহাস কী? 


“কোথা সেসকল বুনো জাত আজ? 
একেবারে নিপাত। বন্য পশুবৎ তাদের তোমরা 
মেরে ফেলেছ; যেখানে তোমাদের শক্তি নাই, 
সেথা মাত্র (সেইখানেই] অন্য জাত জীবিত। 

“আর ভারতবর্ষ কম্মিন্কালেও তা করেনি। 
রক্ষা করার জন্য৷" 
আজ হইতে একশত বৎসর পূর্বে উদ্বোধন'-এ 


প্রকাশিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নামক প্রবন্ধে বিবেকানন্দ 


তাহার লেখনীরূপ সুতীক্ষ তরবারির সাহায্যে যে-সত্য 
উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন, সেই সত্য আজও পর্যস্ত 
সমভাবে বাস্তব। তিনি বলিলেন ঃ 


“ইউরোপীরা যার এত বড়াই করে, সে 
[সেই] “সভ্যতার উন্নতি' (010£195$ ০ 
01%11158007)-র মানে কী? তার মানে এই যে, 
উদ্দেশ্যসিদ্ধি_অনুচিত উপায়কে উচিত করে। 
চুরি, মিথ্যা এবং ফাঁসি অথবা স্টানলি 
(50217169) দ্বারা তার সমভিব্যাহারী ক্ষুধার্ত 
মুসলমান রক্ষীদের_ এক গ্রাস অন্ন চুরি করার 
দরুন চাবকানো, এসকলের ওঁচিত্য বিধান 
করে! তুমি] দূর হও, আমি তথায় আসতে 
চাই'-রূপ বিখ্যাত ইউরোপী নীতি, যার 
দৃষ্টান্ত-_যেথায় ইউরোপীর আগমন, সেথাই 
আদিম জাতির বিনাশ-_সেই নীতির ওঁচিত্য 
বিধান করে! এই সভ্যতার অগ্রসরণ লগুন 
নগরীতে ব্যাভিচারকে, পারিতে [প্যারিসে] স্ত্- 
পুত্রাদিকে অসহায় অবস্থায় ফেলে পালানোকে 
এবং আত্মহত্যা করাকে “সামান্য ধৃষ্টতা" জ্ঞান 
করে, ইত্যাদি।” 
আর এখন ভারতবর্ষে উহাই ঘটিতেছে! একশত 

বৎসর পূর্বে এই দেশমাতৃকার যে-রূপ স্বামীজী প্রত্যক্ষ 
ঘটিয়াছে। এখন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক 
অথবা বিজ্ঞান-প্রযুক্তিগত প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ বিপরীত 
চিত্র। তবু বিবেকানন্দের কথা পড়িলে মনে হয় তিনি 
যেন এই সমাজের মানুষ, মনে হয় আজ তিনি সম্মুখে 
দাঁড়াইয়া কথাগুলি বলিতেছেন। কারণ, স্বামীজী 
ভারতবর্ষের আত্তর রূপ যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, 
তাহার বিশেষ পরিবর্তন এখনো হয় নাই বলিয়াই মনে 
হয়। কেবল চিরকালের “নম্র হিন্দু' এখন ধধর্ম-কে কেন্দ্র 
করিয়াই হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে। বাবরি মসজিদ কিংবা 
গোধরা কাগুকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দুমুসলিম উভয়েই 
পরিণতির দিকে চলিয়াছে। কে বুঝিবে, কাহাকেই বা 
বুঝাইবে যে, এই সন্ত্রাস এবং দাঙ্গার পশ্চাতে “যথার্থ 
ধর্ম-এর কোন ভূমিকা নাই। ইহা মানুষের আদিম 
প্রবৃত্তিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র । হিন্দুধর্ম কিংবা ইসলামধর্ম 
কোনটিই ধর্মের নিজন্ব রূপে দোষী নহে, বরং 
বিকৃতভাবে ধর্মের উপস্থাপনাই এই হিংসার কারণ। 
তাই প্রশ্ন জাগে, আমরা স্বামীজীর তিরোধানের একশত 
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জুন ২০০২ 


উদ্বোধন 

বৎসর পরেও কি তাহার যথার্থ উত্তরাধিকারী হইবার 
যোগ্যতা অর্জন করিয়াছি? শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলা 
হয়, তিনি একাধারে একদিকে সন্ন্যাসীর আদর্শ ছিলেন, 
অপরদিকে গৃহস্থের আদর্শ ছিলেন। অর্থাৎ আদর্শ 
সন্ন্যাসী কিংবা আদর্শ গৃহহ জীবন কেমন হইবে তাহা 
শিক্ষা করিতে চাহিলে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অনুধ্যান 
আমাদের কর্তব্য। কিন্তু স্বামীজী সম্পর্কে কেহ কেহ 
বলিয়া থাকেন-_“বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী, সংসারেই ঢুকল 
না, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার কাকে বলে জানল না, সে আবার 
সংসারের সমস্যা বুঝবে কী?” বস্তুত তাহা নহে। 
বিবেকানন্দের অসাধারণ মেধা, তাহার ব্যাপক অনুভব 
তাহাকে যেমন একদিকে সন্যাসধর্মের চূড়াস্ত আদর্শে 
সংস্থাপিত করিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি ধুলিমলিন 
এই সংসারের দৈনন্দিন যাবতীয় সমস্যার যন্ত্রণা এবং 
তাহার সমাধান তাহার চিত্তে স্বতই উদ্ভাসিত করিয়া 
দিত। সেই কারণে তিনি গার্হস্থ্য জীবনযাপন না 
করিলেও সংসারজীবনের আদর্শকে ত্বাহার বক্তৃতা 
কিংবা কথোপকথনের মাধ্যমে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। 
সংসারে থাকিবার কৌশল তিনি বারংবার উল্লেখ 
করিয়াছেন-_“বীরভোগ্যা বসুন্ধরা”_-এই জগৎ 
বীরের ভোগ্য, কাপুরুষের নহে। তাহার জ্বালাময়ী 
লেখনী হইতে স্বতই নিষ্্াত্ত হইল-_ 

“তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি 
কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, 
তুমি পাপ করবে।... বীরভোগ্যা বসুন্ধরা-_বীর্য 
প্রকাশ কর, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড-নীতি প্রকাশ 
কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর 
লাথি-ঝাটা খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবন 
যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, 
পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত। সত্য, 
সত্য, পরম সত্য-_স্বধর্ম কর হে বাপু! অন্যায় 
করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য 
পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, 
গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে 
চেষ্টা করতে হবে। মহা উৎসাহে অর্থোপার্জন 
করে স্ত্রী-পরিবার দশজনকে প্রতিপালন-_দশটা 
হিতকর কার্যানুষ্ঠান করতে হবে। এ না পারলে 
তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও-_-আবার 


১০৪তম বর্ষ-_-৬ষ্ঠ সংখ্যা 


৭ 
'মোক্ষ'!! [গৃহস্থই হইতে পারিলে না আবার 
পরম পুরুযার্থ 'মোক্ষ' 'মোক্ষ' করিয়া চিৎকার র্ট 
করিতেছ!1]... আর এঁ যে মিনমিনে পিনপিনে, 
ঢোক গিলে গিলে কথা কয়, ছেঁড়া ন্যাতা 
সাতদিন উপবাসীর মতো সরু আওয়াজ; 
সাতচড়ে কথা কয় না-_-ওগুলো হচ্ছে 
তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্, ও সত্বৃগুণ নয়, 
পচা দুর্গন্ধ। অর্জন এ দলে পড়েছিলেন বলেই... 
প্রথম ভগবানের মুখে কি কথা বেরুল দেখ-_ 
'ক্রৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ; শেষ-_-“তস্মাতৃমুক্তিষ্ঠ 
যশো লভন্ব'। [হে পার্থ, তুমি তোমার র্লীবত্ব 
ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর। শেষে বলিতেছেন, 
উঠিয়া দাড়াও, যশোবান হও ।]” 
উপরের দীর্ঘ উদ্ধৃতি হইতে আমরা সহজেই 
আমাদের নিকট স্বামীজীর প্রত্যাশা কী ছিল তাহা 
নির্ধাণ করিতে পারি। স্বামীজী যাহা যাহা 
চাহিয়াছিলেন, সবরকম গুণ একজনের মধ্যে প্রকাশিত 
হইবে, তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু কোন একটি বা দুটি গুণ, 
সন্ন্যাসী কিংবা গৃহী- _সেই ব্যক্তি যাহাই হউন না কেন, 
তাহার চরিত্রে বিকাশলাভ করিলে এই সমাজের রূপ 
আমূল পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। তাই বোধ হয় 
অধিকারী কিংবা 'উত্তরাধিকারী' হওয়া সহজ কাজ 
নহে। কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক বা ধর্মজীবনে নহে, 
সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের বৈষয়িক ব্যাপারেও এই 
কথা প্রযোজ্য। সরকারি আইন অনুসারে 'উত্তরাধিকার' 
নির্ধারিত হইতে পারে বটে, কিন্তু এ ব্যক্তি “যথার্থ 
উত্তরাধিকারী” কিনা তাহা তাহার ভবিষ্যৎ আচরণের 
মধ্য দিয়াই প্রমাণিত হইবে। “যোগ্য উত্তরাধিকারী 
পূর্বপুরুষের “সম্পত্তি কেবল রক্ষাই করে না, বরং 
তাহার নেতৃত্বে উহা ক্রমশ বর্ধিত ও পরিব্যাপ্ত হইয়া 
থাকে। সরকারি আইন উত্তরপুরুষের অধিকার কিয়দংশ 
রক্ষা করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার নৈতিক ও 
চারিত্রিক দোষজাত বিপথগামিতা হইতে তাহাকে রক্ষা 
করিবার ক্ষমতা আইনের নাই। ফলত পিতার প্রচুর 
রাস্তায় বিচরণরত ক্রিন্ন শরীরে ছিন্নবন্ত্রধারীকে ইতিহাস 
বহুবার সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়াছে দেখা যায়। অতএব 
বিবেকানন্দের উত্তরাধিকারী হইতে গেলেও. প্রথমে 





র যোগ্যতা অর্জন করা আবশ্যক। বস্তুত, আমাদের অবশ্যই হতে হবে। (১) আজ্মাবহতা, (২) রঃ 


১ যত যত বিবেকানন্দকে আবিষ্কার করিবে ততই 
জাতির দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাইবে। 

এখানে প্রন্ম উঠিতে পারে-_পরম্পরাক্রমে যে 
সনাতন ধর্ম ভারতবর্ষকে ধারণ করিয়া আছে তাহার 
নিকট হইতে পাইয়াছি? বোধ হয় পাইয়াছি। তাহা 
“বিবেকানন্দ তত্ব । (গত মাঘ ১৪০৮ সংখ্যার 
“কথাপ্রসঙ্গে' এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে।) এই 
তন্তের বিশেষ প্রকাশ আমরা ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি; স্বামীজীর গুরুভ্রাতাগণের মধ্যে 
প্রধানত স্বামী অখপ্তানন্দের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই 
তত্বের উপর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ অধিষ্ঠিত। এই মহান তত্বের 
বাজ্সয় রূপ স্বামীজী স্বয়ং প্রকট করিলেন-_“আত্মনো 
মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ”। (গত বৈশাখ ১৪০৯ সংখ্যার 
“কথাপ্রসঙ্গে' দ্রষ্টব্য) স্বামীজী বলিলেন ঃ 

“কায়মনোবাক্যে জগদ্ধিতায় দিতে হইবে। 
পড়েছ__“মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব"; 
আমি বলি--দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব"। 
দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর ইহারাই তোমার 
দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম 
জানিবে। 

“বড় হতে গেলে কোন জাতির বা ব্যক্তির 
পক্ষে এই তিনটি জিনিসের প্রয়োজন £ (ক) 
সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস, (খ) হিংসা ও 
সন্দি্ধভাবের একাত্ত অভাব, (গ) যারা সৎ 
হতে বা সৎ কাজ করতে সচেষ্ট, তাদেরকে 
সহায়তা । 
কখনও তোমার পবিত্রতা, নৈতিকতা আর 
ভগবৎপ্রেমের আদর্শকে নিচু করো না৷... যে 
ভগবানকে ভালবাসে তার পক্ষে চালাকিতে 
ভীত হবার কিছু নেই। স্বর্গে ও মর্তে পবিভ্রতাই 
সবচেয়ে মহৎ ও দিব্য শক্তি। 

“আমি চাই, আমার সব ছেলেরা, আমি যত 
বড় হতে পারতাম-_তার চেয়ে শতগুণে বড় 
হোক। তোমাদের প্রত্যেককেই এক একটা 
'দানা' [দৈত্য-দানা] হতে হবে-_আমি বলছি, 


৩৮৭ 


উদ্দেশ্যের উপর অনুরাগ ও (৩) সবসময় 
তৈরি হয়ে থাকা- এই তিনটি যদি থাকে; 
কিছুতেই তোমাদের হঠাতে পারবে না।” 

অর্থাৎ আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। 
সমসাময়িক কালে বিবেকানন্দকে যে-বিরোধিতার 
সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহা মুলত বাঙালী তথা 
ভারতবাসীর ইংরেজতোষণ এবং নব্য ইংরেজী শিক্ষার 
কারণে। এখন সেই মানসিকতা অনেকাংশেই 
পরিবর্তিত হইয়াছে। পরাধীন ভারতে বিবেকানন্দের 
“দেশপ্রেমিক' রূপটিই বিশেষ প্রকটিত ছিল। এখন 
ভারতবর্ষের মানুষ বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিবেকানন্দকে 
বিচার করিতে শিখিয়াছে। এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতাও ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া 
উঠিতেছে। একদিকে যেমন ভোগসর্বস্ব পাশ্চাত্য 
চিস্তাতরঙ্গ মানুষের মধ্যে বিপুল অভিঘাত সৃষ্টি 
করিয়াছে, অপরদিকে তাহার বৈজ্ঞানিক সচেতনতা 
বৃদ্ধির কারণে তাহার পক্ষে “বিবেকানন্দ তত্ব 
উত্তরোত্তর গ্রহণীয় হইয়া উঠিতেছে। এবং প্রচণ্ড 
জড়বাদী বায়ুর তুফানের মধ্য দিয়া চলিয়াও 


অবগাহন স্নানের জন্য যোগ্যতা অন করিতেছে। 
কেবল হিন্দু নহে, সর্বধর্মের মানুষই অনুভব করিতেছে, 
স্বামীজী-নির্দেশিত “সেবাযোগ' এই যুগের শ্রেষ্ঠ 
উত্তরাধিকার উত্তরপুরুষ হিসাবে আমাদের নিশ্চয়ই 
দীয়বদ্ধতা আছে। এবং পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার ও 
সুকৃতি আমাদের এই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ও 
দায়বদ্ধতা"র বিকাশ ঘটাইতে সাহায্য করে যদিও, কিন্তু 
কেবল কি আমাদেরই দায়? ইহা স্বামীজীরও দায়। 
আমাদের তৈয়ারি করিয়া লওয়া তাহারই দায়। সেকথা 
তিনি স্বয়ং স্বীকার করিলেন £ "গু এাা। 2 ৬০1০9 
ড/1017081 ৪ 00). (আমি অশরীরি বাণী।) একটি 
পত্রে নাঞ্চুণ্ডা রাওকে লিখিলেন-__ 
“আমরণ কাজ করে যাও-_আমি 
শরীর চলে গেলেও আমার শক্তি তোমাদের 
সঙ্গে কাজ করবে।” (দুই) 





গ 


জুন ২০০৯ 


















£] শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তার সম্বন্ধে যেসকল 
| তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি 
: | সন্ধলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাত্ত দাস ১৩৫৯ 
: | সালে “সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ 
: | প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে 
£ | পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা । ১৩৭৫ 
: | সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, 
| সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনরমু্রিত করা হলো। আশা 
: | করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে। 

: মনে রাখতে হবে, বর্তমান চয়নটি লেখক ৪৫ বছর পরে 
| নিজের অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন। তারও পাঁচবছর 
: | পরে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে।-_-সম্পাদক 


নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
[২576০0075 & [২০711] 1947 


১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্্র সেন অনেক সঙ্গী নিয়ে তার ; 
? জামাতা কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ-এর স্টিমারে : মাকে ডাকতাম, মাও সাড়া দিতেন।” এইভাবে কিছুক্ষণ কথা; 
চড়ে দক্ষিণেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ? বলার পর হঠাৎ তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং শিশুর মতো! 


পরমহংস তার ভাগনে হাদয়ের সঙ্গে স্টিমারে চড়লেন। হৃদয়ের ; আরো পরিষ্কার করে বললেন যে, সমাধি অবস্থা ভাষায় বর্ণনা: 
: করা যায় না; সেসময় ভগবানের চিস্তায় আত্মা নিজেকে হারিয়ে ; 


৷ সোমরা অভিমুখে চলতে আর্ত করল। পরমহংসের পরনে ছিল : ফেলে। তারপরে তিনি চারদিকে সমবেত লোকের মুখ দেখে; 


: লালপেড়ে ধুতি ও বোতাম খোলা জামা । তিনি স্টিমারে চড়তেই : ৃ 
? আমরা সব দাঁড়িয়ে উঠলাম; কেশব তাকে হাত ধরে নিয়ে এসে : প্রতিটি অংশ তার চরিত্রের কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে| 
: কাছে বসতে ডাকলেন। আমি প্রায় তাদের পা ছুঁয়ে বসলাম। ১৯০ খু ০৮৯১৯ 
85755 'নিরাকার' : 
; ছিল মাঝারি ধরনের, প গড়ন-_ : “নিরাকার” কথাটি বললেন এবং বলতে বলতে গভীরভাবে : 
০ 75558 ; সমাধিমগ্ন হয়ে গেলেন। পরমহংস যখন সমাধিস্থ ছিলেন, সেই: 
; অবসরে কেশবচন্দ্র সেন আমাদের বোঝালেন যে, তার সঙ্গে: 
: হয়ে পড়তেন। কথা বলার সময় সামান্য তোতলামি ছিল, যেটা : সম্প্রতি পরমহংসের কথাবার্তায় নিরাকার ব্রন্মের কথা উঠলেই : 
: সকলের ভালই লাগত। তিনি সাদাসিধা বাঙলায় কথা বলতেন, 545 : 
০8২৯ 05 : নিরীক্ষণ করলাম। তার সারা শরীর প্রথমে এলিয়ে পড়ে পরে: 
ৃ | : সামান্য শক্ত হয়ে উঠল। হাত-পা নড়ল না বা বিকৃত হলো না, 
 মাংসপেশী শক্ত হলো না। হাত-পা স্থির হয়ে রইল। হাতদুটি : 


; অনপনেয়ভাবে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে। আমি অন্য কাউকে : কোলের ওপর, আঙুল হালকাভাবে বন্ধ। স্থির হয়ে আলগাভাবে: 


: এধরনের কথা বলতে শুনিনি। এ যেন বহু বর্ষে অর্জিত গভীর : 
; বর্তমান। চোখ প্রায় (সম্পূর্ণভাবে নয়) বন্ধ, চোখের তারাগুলি: 
: ঝরনাধারা__যার উৎস হলো তার নিজস্ব ভক্তি ও জ্ঞান। তিনি ; কোনদিকে তাকিয়ে নেই, স্থির দৃষ্টি, মন্তি্কে কোন সংবাদ পাঠাচ্ছে: 
যেসব উপমা বা অলঙ্কার ব্যবহার করতেন ও যথোপযোগী ; বলে মনে হলো না। ঠোটদুটি ঈষৎ ফাক, মুখে অবনিয় স্বীয়; 
: উদাহরণ দিয়ে বোঝাতেন, সেগুলি ছিল যেমন হাদয়গ্রাহী, তেমনি ৃ সিডির বি রান লোছে বাটা ই প্রকাশ! 
: করতে পারে না। [ক্রমশ] : 
: অজ্ঞাতভাবে কেশবের কোলের ওপর গিয়ে পড়ত; কিন্ত কেশব : 
স্থির হয়ে বসে থাকতেন, কখনো সেখান থেকে সরে আসতেন না। : 


: সঙ্গে এক চুপড়ি মুড়ি ও আমাদের জন্য কিছু সন্দৈশ ছিল। স্টিমার 


? পরমহংস কৃষ্তকায় ছিলেন, দাড়ি ছিল, চোখ পুরাপুরি খোলা ছিল 
: না, কিন্তু সে-চোখে অন্তর্দৃষ্টি বোঝা যেত। পরমহংসের উচ্চতা 


: যেতে পারে। তার ধাত উত্তেজনাপ্রবণ (76085 (8110018- 
: [1611) ছিল বলা যেতে পারে এবং সামান্য যন্ত্রণাতেই তিনি কাতর 


: উৎসুক শ্রোতা হয়ে থাকতেন। প্রায় ৪৫ বছর আগের ঘটনা হলেও 
: পরমহংস যেসব কথা বলেছিলেন তা যেন আমার মানসপটে 


: আধ্যাত্মিক সত্য, নিজস্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নিরবচ্ছিন্ন 


: মৌলিক। কখনো কখনো তিনি কথা বলতে বলতে কেশবের 
: কাছাকাছি সরে যেতেন যতক্ষণ না তার শরীরের কোন অং 


শ্রীরামকৃষ্ণ স্টিমারে উঠে আসন গ্রহণ করার পর চারধার: 


: খুশি হয়ে বললেন £ “বাঃ, বাঃ, এদের চোখগুলি বেশ।”; 
তারপরে প্রায় অর্ধনিমীলিত নেত্রে সাহেবের পোশাক পরা এক : 
: যুবককে স্টিমারের রেলিঙের ওপর বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা : 
: করলেন £ 
: স্মিতহাস্যে জানালেন যে, ও সদ্য বিলেতফেরত। পরমহংস : 
: হাসতে হাসতে বললেন £ “বুঝেছি, সাহেব দেখলে ভয় লাগে।” : 
: যুবকটি ছিল কুচবিহারের কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ, যার সঙ্গে: 
: পরবর্তী কালে কেশবের দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ হয়েছিল। এর 


“ও কে? সাহেবের মতো দেখতে?” কেশব: 


: হয়ে গেলেন এবং তাঁর বিভিন্ন সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে বলতে ; 
£ লাগলেন ঃ “আমি কখনো কখনো মনে করতাম যে, আমি ব্রান্মাণী : 
; হংসী, সঙ্গীকে খুঁজছি। পুরনো সংস্কৃত কাব্যে আছে যে, ব্রাহ্মাণী : 
: হংস ও হংসী নদীর উভয় তীরে বসে সারারাত পরস্পরকে: 


আহান করে। কখনো কখনো বিড়ালছানা হয়ে মিউমিউ করে: 


হেসে বললেন £ “সাধনকালের গুহা কথা বলতে নেই।” তিনি 


বললেন যে, মুখ দেখে মানুষের চরিত্র নির্ণয় করা যায়। মুখের 


তার মধ্যে চোখই প্রধান, তবে অন্যান্য অংশও যেমন কপাল, : 
কান, নাক, ঠোঁট, দ্রীত-_এগুলিও চরিত্রের কোন না কোন দিক; 


আমরা সমাধি অবস্থায় পরমহংসকে পৃথানুপুহথরূপে: 


তিনি বসে রইলেন। মুখ একটু ওপরদিকে তোলা এবং শাস্ত ভাব: 


হাসি, যার জন্য তার ধবধবে সাদা দত দেখা যাচ্ছে। অদ্ভুত এ: 


সম্কলন ও অনুবাদ 0) জলধিকুমার সরকার 
সম্পাদনা 0 স্বায়ী সর্বগানন্দ 


জনসন [৮5 শ্দতন্দ ভা 


+৬১৪০৪২৪৪৪ ৪5৩৪৪৩৪৪০৬৩ ৪৫৩৪৪০৬৪৩জ৩৬ ৬৬৩৪১৪৪৪৪৬৪ ৪৪ ৪৩৩ প্(অশ্রকাশিত পত্র)---৮- ৪০৪৬৬৬৬৯৪৪৩ ৪৪১৪৪১৪৬৪৪৩৩৬৩৬৩৪০৪৩৪৪৪৪৪৪৬৩৪৪৪ ”"""“শঙ্ 





০৬০৬৬৬৮৬৩৩৪ ৪৩৪%৩৩৪০৩৪৩৬৩৬৬৩৩৪৫ও ওক গড ওক 


: 11১ || 
ৃ ্রীশ্রীরামকৃষ্ঃ শরণম্‌ 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, হাওড়া 
২৭শে পৌষ (১৩ জানুয়ারি ১৯২৭) 
: মা ইন্দুবালা, 
তোমার পত্র পাইলাম। উত্তরে অধিক লিখিবার কিছুই নাই। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতরে ভগবানকে ডাকিতে 
: কখনই ভুলিবে না। নিত্য পদার্থই তিনি-_আর সবই নশ্বর। সুতরাং তাঁর কৃপায় তাকে না ভুল হয়-_এইটি মনে রাখিবে।! 
: এবং আত্মীয়-স্বজন সকলকেই এই কথা বলিবে। 

আমার আত্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি ও তোমরা সকলে জানিবে। ইতি। 


তোমার শুভাকাক্্ষী 


৮০৬৩০৪০৮৪০৬ ৩৩৩৩৪৩৪৬০০৬০৩০৪৩৩ ৩৩৩৩৩৬৫৩৬৫০ 
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মা ইন্দু। : 
ৃ তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। জগতে ভগবানকে: 
মী কয়জন চায় বল! যেখানেই যাইবে সেইখানেই দেখিবে সকলে: 
2 অহং ও মমত্ব লইয়া ব্যস্ত। তিনিই যাদের মন ফিরিয়া দেন: 
ঘ্] তারাই ভগবানকে চায়। সবই তার লীলা-_কখন কাকে কি: 
ৃ | ভাবে রাখেন তিনিই জানেন। সেইজম্য তিনি তোমাদের যে: 


ভগবৎ ভক্তি দিয়াছেন ইহা খুব ভাগ্যের কথা জানিবে। তোমরা: 
ৃ & আর তোমায় কখনও বিস্মরণ না হই। অপর যাহারা জগতে : 
ট পল আছেন, তাদেরও তিনি দেখিতেছেন, তার ইচ্ছা এবং সময় 
হইলে ভগবৎ ভক্তি তাহারাও লাভ করিবে। £ 
: [উরি কপি আমার শরীর মন্দ নয়। তোমরা আমার আন্তরিক: 
ৃ শ্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ঠাকুর তোমাদের মঙ্গল: 


করুন। ইতি । 
তোমাদের শুভানুধ্যায়ী 
.. শিবানন্দ 


৩৮৯ আযায ১৪০৯ শ্রে জুন ২০০২ ্ 


খগগ্গ্ব গড কও ও ৪৬ 
৬৬৩৬৩ গজ কও 


এ ১০৪তম বর্-_-৬ষ্ঠ সংখ্যা 


উদ্বোধন (] ১০৪তম বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখ্যা এ আষাঢ় ১৪০৯ জুন ২০০২ 








খাপুঞ্ানন রায় কোমালিক)- কে ল্লিঠ্িতি 





511 [২207810151)18 1511) : 
250. 99101 ৮8710) 
র্‌ 14.4.019)28 : 
পে শ্রীমান পঞ্চানন, ৃ 
রা তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম।; 
তোমার দীক্ষাদি ঠিকই হইয়াছে। কুচিস্তা ও কুপ্রবৃত্তি ওসব শরীর 
ও মনের-_তুমি ওসব চিস্তা কেন কর? ঠাকুরের নাম স্মরণ-: 
মনন ও তীর চিস্তা যেমন করে যাচ্ছ করো। শরীর-মনের : 
অপবিভ্রতায় কি তার নাম কলুষিত হয়? এসব বুদ্ধি কে তোমায়: 
দিল? তুমি ওসব কমাইবার চেষ্টা না করিয়া ভগবানের নাম যত: 
করিতে পার- করিয়া যাও। শরীরের যা ধর্ম সে তা করুক-__: 
তোমায় ওজন্য ভাবিতে হইবে (না)। তুমি ভগবানের নাম করে: 
যাও-_তাতে কমবার কমুক, বাড়বার হয় বাড়ুক। তুমি কিন্তু: 
তাকে ভুলো না। এইরূপ ভাবে চলতে পারলে দেখবে ওসব: 
চলে যাবে। প্রার্থনা করি ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন। তুমি : 
আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি। 

সতত শুভানুধ্যায়ী 

শিবানন্দ 


118 || 
্রীশ্রীরামকৃষ্ শরণম্‌ 
911 1২7117910151)112 17৮1011) 
709. 89107 121] 
28.1.019)29 


৭ ৮ 


শ্রীমান পঞ্চানন, 

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। বিশ্বাস, ভক্তি, নিষ্ঠা ও ধৈর্য্য;র অভাবেই তোমাদের মনে নানাবিধ 
সন্দেহ উঠে এবং নিজেরা কষ্ট পাও। এর উপায় 
তোমার নিজের হাতেই আছে। না কর তো আর কি 
করব! ভগবানের প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস লাভ কি এতই 
সোজা--যদি কোন জিনিষ কষ্টসাধ্য থাকে তাহা 
উহাই। কষ্ট করে, ধৈর্য্য ধরে শরৎ মহারাজ যাহা বলে 
গেছেন তাহা দিনকতক করে দেখ দিকি কিছু হয় 
কিনা। কিছু করব না অথচ পেন পেঁন করব। একে কি 
ভক্তি বলে? ভক্তি থাকে কোমর বেঁধে লেগে যাও, 
নিশ্চয়ই বস্তলাভ হইবে। প্রার্থনা করি ঠাকুরের কৃপায় 
তোমার ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, বিশ্বাস লাভ হউক। আমার 
আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি। 





শুভানুধ্যায়ী 
্র 
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কর্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্।1৭ || 
: কর্ম সাধারণত তিন প্রকার-_শুভ, অশুভ ও মিশ্র। কিন্ত 
: যোগীদের ক্ষেত্রে নয় । 
£ মন্তব্যঃ যেকোন কর্ম করিলে তাহার সঙ্গে শুভ ও 
: অশুভ উভয়ই জড়িত থাকে। গীতায় বলা হইয়াছে £ 
: “সর্বারস্তা হি দোষেণ ধূমেনাগ্লিরিবাবৃতাঃ 1” কিন্ত 


: যোগীর মনে কোন বাসনা না থাকায় ত্বাহার কর্মের সহিত 
: পাপপুণ্যের কোন সংত্রব থাকে না। 
ৃ ততস্তঘ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তিরবাঁসনানাম্।।৮।। 


£. এই তিন প্রকার কর্ম হইতে কেবল সেই বাসনাগুলিই : 
: প্রকাশিত হয়, যেগুলি সেইসময় প্রকাশিত হওয়ার উপযুক্ত। : 


: অপর বাসনাগুলি সেই সময়ে ভিমিত অবস্থায় থাকে) 
: জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানস্তর্যং 
স্মৃতিসংক্কারয়োরেকরূপত্বাৎ।।৯।। 


স্থাতি ও সংস্কার একরূপ বলিয়া জাতি, দেশ ও কালের : 


; ব্যবধান থাকিলেও বাসনা অনত কালব্যাপী থাকে। 
: তাসামনাদিত্বধ্াশিষো নিত্যত্বাৎ।1১০।। 
সুখের বাসনা নিত্য বলিয়া বাসনা অনারি। 


মন্তব্য ঃ জীব পূর্বসংক্কারবশে কর্ম করে এবং এ কর্ম : 


; আবার সংস্কারূপে নিজের চিত্তে সঞ্চিত হয়, ঠিক 


: 'ব্যুমেরাং-এর মতো। তবে এই কর্ম কবে আরম্ত হইয়াছিল ; 


একদিন প্র ঘূর্ণি হইতে কোনক্রমে বাহির হইয়া পড়িলে 
: চিরশাস্তি লাভ হয়। তাহা হইলে কর্মের আদি নাই, কিস্ত অস্ত 
 আছে-_এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। 


যাহারা পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন তাহারা বলেন, এই জগৎ: 
চবি গাছপালা, : 
ঘরবাড়ি ইত্যাদি দেখি এবং বহুপ্রকার ঘটনা যেন স্বচক্ষে: 
প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু জাগিয়া উঠিলে নিঃসন্দেহে বুঝিতে; 
? পারি, সকল বন্ত কিছুই ছিল না এবং কোন ঘটনাও ঘটে: 
: নাই। ইহা এক অত্যাশ্চর্য ভোজবাজি বা ভেলকিমাত্র।; 
 স্বপ্নকালে মন এইসব বস্তর আকার ধারণ করে এবং: 
: মাত্র। স্বপ্রজগতে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার-_এই চারিজন ; 
: বাজি দেখায়। প্রকৃতপক্ষে সৃক্ষ্দেহই এইসব দৃশ্যরূপে : 
আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। ঠিক রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের: 
: ন্যায় ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। স্বপ্নকালে যে-ব্যক্তিকে দেখিলাম, সে: 
রিভার রে মাতার গে রোম রিযে হজোর। 
: কালে জন্মগ্রহণ করে নাই। 
£ এই জীবননিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে, মায়ার আবরণ দূর; 
: হইলে যোগী বুঝিতে পারেন, তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন বা: 
: অনুভব করিয়াছিলেন তাহা সবই স্বপ্রবৎ মিথ্যা। 
; কোন জীবই মরিতে চায় না, চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে: 
? চায়। তাই এক দেহ নাশ হইতে না হইতে সে আরেক দেহ: 
' ধারণ করে। ঘটনাচক্রে বা কর্মফলে তাহার যে-স্থানে যে-: 


চিত্তের : কালে যে-সমাবেশে দেহ নির্মিত হয়, ঠিক তদনুযায়ী বাসনার ; 


প্রকাশ হয়। এক জন্মে অনস্ত জন্মের সঞ্চিত বাসনা ভোগ: 
: হওয়া সম্ভব নয়। তাই এক-একটি অবস্থায় যেসব ভোগের 
; সম্ভাবনা, সেইসব ভোগমাত্রই হইয়া থাকে। কোন পুরুষ যদি: 
থাকে তাহা উঠিবে না। এইরূপে অনন্ত প্রকার দেহধারণে : 
: পূর্বসঞ্চিত কর্মের কিয়দংশ মাত্র ভোগ হয়, বাকি সব সঞ্চিত: 
; থাকিয়া বারংবার জন্মের কারণ 'হয়। শতজন্ম পূর্বে কোন: 
: একটা কাজ করার ফলে একটা সংস্কার চিত্তে সঞ্চিত: 
বাসনা চিত্তে উঠিবার সুযোগ পায় নাই। শতজন্ম পরে: 


, ; সুযোগ পাইয়া কোথা হইতে আশ্চর্যরূপে সেই বাসনা মনে; 


: উদিত হইল। কর্ম ও জন্মাস্তর রহস্য জানিতে পারিলে: 
জীবনের উন্নতিপথের অনেক বিঘ্ই দূর করা যায়। ৃ 
; হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ।১১।) : 
বাসনাগলি হেতু, ফল, আধার ও বিষয়--এইগুলির: 
সঙ্গে সংযুক্ত, ইহাদের অভাব হইলে বাসনাও নষ্ট হয়। : 
1 মন্তব্য £ সৃষ্টিতে একগাছি তৃণ হইতে মনুষ্য পর্যস্ত অনস্ত : 
; জীবনরক্ষা ও বিষয়ভোগ-_এই দুই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
: প্রতি জীব অবিরাম কী দারুণ উদ্যম করিয়া থাকে তাহা: 


৫ অর্থাৎ অগ্নি যেমন ধুমের দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনি সকল কর্মই ব্রিগুণাত্মক বলিয়া দোষযুক্ত হয়। (গীতা, ১৮।৪৮)-__সম্পাদক' 


[নদ ন্ভজদ্বা757ন্দ্দচন্দ তলা 


; ভাবিলে ভয় উপস্থিত হয়।' আমাদের দেহের মধ্যে কী যে : 
: অপার সংগ্রাম দিবানিশি চলিতেছে, একটু লক্ষ্য করিলেই : 


তাহা বুঝা যায়। দুঃখনিবৃত্তির কী বিরাট আয়োজন চলিয়াছে, : 


' ইহার উদ্দেশ্যই বা কি, কোথা হইতে ইহার উত্তব এবং ইহার 
? পরিণাম কি হইবে তাহা কেউই জানে না। 

; কিন্ত এই ব্যাপারটি অদ্ভুত, ঠিক সেই 'কৌপীন কা 
: ওয়াস্তে গল্পের মতো। এই দুঃখের হাত হইতে নিবৃত্তিলাভের 
: অক্পস্বল্প জানিবার চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হওয়া যায় না। 
: তাই ভগবান বলিয়াছেন £ “মনুষ্যাণাং সহম্বেযু কশ্চিদ্‌ 
: যততি সিদ্ধয়ে।”* 


: খুবই দুর্লভ।' 
£ যোগশান্ত্র বলিতেছেন, এই জীবনের সমস্ত কর্মই ঠিক 


' প্রতিক্রিয়াও নিবারণ করা সম্ভব নয়। তাই যোগসাধনার 
: প্রণালী অনুসারে চিত্তকে নিরুদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে এই 


: জঞ্জাল।” শ্রীকৃষ্ণ বলিতেন ঃ “সর্বং কর্মাথিলং পার্থং জ্ঞানে 


; পরিসমাপ্যতে ।”৮ অর্থাৎ নিজের স্বরূপ জানিলে আর কোন : 


; কষ্টই থাকে না। 
অতীতানাগতং স্বরূপতো ইস্ত্যধবভেদাদ্ধর্মাণীম্‌।।১২।। 


বন্তর ধমগিকল বিভিন্ন রূপ ধারণ করে বলিয়া তাহাদের : 
অতীত ও ভবিষাৎ তাহাদের হরাপে অপ্রকাশিতরাপে থাকে। : 


তে ব্যক্তসৃন্মা গুণাত্মানঃ।1১৩।। 


থাকে এবং ওণই ইহাদের হরাপ। 
পরিণামৈকত্বাদ্বস্তত্ম্‌।।১৪।। 


প্রতৃতপঙ্ষে একই 

মন্তব্য ঃ এটির রাযি ব 
কালের গতিতে প্রকৃতির যে পরিবর্তন হয় তাহা আমরা লক্ষ্য 
করিয়া “কোন জিনিস এখন নাই", আবার “কোন জিনিস 
ভবিষ্যতে হইবে'__এইরূপ মনে করি। কিন্তু “নাসতো 
বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।”-_যাহা আছে, তাহা 
নাই হইবে কিরূপে; এবং যাহা নাই, তাহার সত্তা আসিবে : 


; কোথা হইতে? তাই জ্ঞানীরা বুঝিতে পারেন, কোন বস্ত: 
আমাদের সম্মুখ না থাকিলেও তাহা কারণের মধ্যে; 
রহিয়াছে; আর যাহা হইবে তাহাও যাহা আছে, তাহা হইতেই: 


: উপস্থিত হইবে। কোন বস্ত ব্যক্ত হইলেই আমরা তাহাকে: 
: বর্তমানে অবস্থিত দেখি এবং অব্যক্ত হইলে ভাবি তাহা নাই।; 
: কালের পরিবর্তনে বস্তুর যে-পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি, 
: তাহা ভ্রম। জ্ঞানীদের এই ভ্রম হয় না। কারণ, “সৎ' বস্তু ও: 
: “অসৎ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন।* মূলত এক 
ছাড়া দুই নাই। এক ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি নানাপ্রকারে: 
; আমাদের নিকট প্রতীয়মান হইয়া থাকে মাত্র। 
: ইহাদের মধ্যে দুই-একজন সিদ্ধিলাভ : 
: করিলেও সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিতে পারে এমন লোক : 


বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাত্তয়োর্বিভক্তঃ পন্থাঃ।1১৫।। 
বন্ত এক হইলেও চিত ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া অনুভভাতি বিভিন্ন: 


৯৮/০০/৭4০৪ 
: : হয় বলিয়া মন ও বিষয় ভিন্ন প্রকাতির । 

: একটি যন্ত্রের ক্রিয়ার ন্যায়। এই যন্ত্রটি সম্মুখ হইতে সরাইয়া : 
না রাখিলে তাহার ক্রিয়া অনুভব হইবেই এবং তাহার ; 


তদুপরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্।।১৬।। : 
চিতে বস্তুর প্রতিবিহিত হওয়ার অপেক্ষা থাকায় বত: 


: কখনো জ্ঞাত, কখনো বা অজ্ঞাত থাকে। : 
: সদা জ্ঞাতাশ্চিততবৃত্স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাইপরিণামিত্বাং।।১৭।| : 
: কাচা আমি”টিকে দূর করিয়া দিলেই সব ঝঞ্জাট মিটিয়া : 
: যাইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন£ “আমি মলে ঘুচিবে : 


চিতবতিগুলিকে সবার্ণি জানা যায়, হী রি 
পুরুষ অপরিণামী। 
ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ।।১৮।। 
মন দুশ) পদার্থ বলিয়া প্রকাশ নয়। 
একসময়ে চোভয়ানবধারণম্।।১৯।। : 
একই সময়ে দুইটি বকে বুঝিতে পারে না বলিয়া মন 
হাপ্রবাশ শয় 
মন্তব্য ঃ বস্তু এক হইলেও জীবের চিত্তে সর্বদা তাহা: 


প্রকাশিত হয় না, সেইজন্য মানুষে মানুষে জ্ঞানের এত: 
এইসকল ধর্ম কখনো ব্যক্ত, কখনো বা সৃঙ্ষবা অবস্থায় : 
রিনি হাসিন সনে 
: হয়। 
পরিণমের মধ্যে একত দেখা যায় বলিয়া বন্ত : 


প্রভেদ। তাহা হইলে কি যাহা কোন মানুষই জানে না তাহা: 


এই জগতের প্রভু চিৎ বা চৈতন্য অনস্তকাল ধরিয়া হি? 


| হইয়া প্রৃতির দিকে চাহিয়া জাহেন। সুতরাং প্রকৃতির সকল: 
? ব্যাপারই তিনি সর্বদা জানিতে পারেন। আমাদের মন-বুদ্ধি: 
: চিৎ বা পুরুষের দৃশ্য। কারণ, আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যখন: 
; কোন বস্ত প্রত্যক্ষ করি তখন তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু মন-: 
' বুদ্ধি যখন প্রত্যক্ষ করে তখন সে সেই বস্তুর সহিত এক: 
: হইয়া যায়। সে যে ইহা দেখিতেছে, তাহা বুঝিতে পারে না।: 


তাই পুরুষ দ্রষ্টা, বাকি সবকিছু দৃশ্য মাত্র। ০৪ 


৬ সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে এক-আধজন আত্মজ্ঞানলাভের প্রয়াস করেন। (গীতা, ৭1৩)-__সম্পাদক : 
৭ বন্তাত, ঠিক এই কথাটি পূর্বে উদ্ধৃত গীতার গ্লোকের শেষার্ধে ভগবান অর্জনকে বলিয়াছিলেন £ জতামপি নান কা বেবি 


তত্ততঃ।” 1৩)-- সম্পাদক 


৮ সমস্ত কর্ম অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ এবং সমস্ত শ্রোত ও স্মার্ত যজ্সোপাসনাদি ব্রহ্মজ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। (এ, ৪।৩৩)---সম্পাদক 
৯ গীতায় এই কথাগুলিই ভগবান “নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ” ইত্যাদি প্লোকে (২।১৬) বলিয়াছেন।--সম্পাদক 


ভব ১৩০৯ 


স্তন ১৯০২ 





আসল ও নকল 
স্বামী শুদ্ধানন্দ) 


সব জিনিষেরই আসল ও নকল আছে। গয়লা দুধে জল 


 দয়__ঘিওযালা ঘিরে চর্বর্ মিশয়-_মিঠাইওয়াল পূর্বদিনের অবিক্রীত ৃ 
: বস্তগুলি দ্বারা নূতন করিয়া খাবার তৈয়ারী করিয়া বিক্রুয় করে প.: 
রে নে জি : দাও, কিন্তু উড়াইয়া দিও না। 


; নকল মানুষ আছে, নকল সাধু আছে, নকল বৈরাগ্য আছে, নকল জ্ঞান 


: আছে, নকল যোগসিদ্ধি আছে, নকল ভক্তি আছে, নকল দেশহিতৈিতা : ৃ 
: ভগবানে এক করিতে চান। তাহার বড় আশা। কে জানে, তাহার এ আশা : 


; আছে। ফলকথা, সব জিনিষেরই নকল আছে। 


একদল লোক আছেন, তারা সংসারে নকল দেখিয়া দেখিয়া ব্যথিত : ৃ 
হইয়া বিরক্ত হইয়া ভীত হইয়া নিরাশ হইয়া গেছেন। তাদের এমন হইয়াছে ; পর্যবসিত হইবে অথবা একদিন সত্যে পরিণত হইবে। বলিতে না: 
: যে, সত্য কিছু দেখিলেও ভান বোধ হয়। তারা সহজে সত্য বলিয়া কিছু 
: নিতে চান না। এমনকি, অনেকের এমন পর্যযস্ত যেন ধারণা হইয়া যায় যে, ; 
: সহায়তা কর, তাহার ভাবগুলি ধারণার চেষ্টা কর-_বাধা দিও না। 


: সত্য বুঝি বাস্তবিকই কিছু নাই। 


এ শ্রেণীর লোককে আমরা দোষ দিতে পারি না। তাহারা নিজে ভূগিয়া 
[ভু টি লক সা মারা ইহ ছু) না হইবেন? তাহার উত্তাবিত সাধনপ্রণালীসকল নিজ নিজ: 
: আতঙ্ক। দেখিলেন, আজ একটা বিশ্বাস করিলেন- কাল সেই বিশ্বাসে : : 
; বংশানুক্রমে পুরুষপরম্পরায় চলুক যোগানুষ্ঠান। দেখ, তাহাতে প্রকৃতি: 
: বিজয় হউক না হউক, অন্ততঃ দেহ মনের উপর ক্রমশঃ কিছু কিছু: 
আধিপত্য হয় কিনা। : 


; এমন আঘাত লাগিল যে, এইরূপ সকল অবলম্বনই তাহাদের ভাঙগিয়া 
: চুরমার হইয়া এখন তাহারা যেন নিরবলম্ব হইয়া বসিয়া আছেন। 
£ . 'যেন' বলিবার মানে আছে। বাস্তবিক নিরবলম্ব থাকিবার যো নাই। 


: নকল কথাটী দ্বারাই আসলের অস্তিত্ প্রমাণ হইতেছে। যাহার আসল নাই, : ৃ 
: তাহার নকল হইবে কিরূপে? তুমি আসল জিনিষ খুঁিয়া পাও নাই-_ ; সমাধিস্থ হইতে পারে। তোমরাও ত নানা বিষয়ে মাতিয়া বিহ্ুল হইতেই): 
£ একথা সত্য হইতে পারে; তাই বলিয়া উহার অস্তিত্বের অপলাপ করিও ; 
: না-_আসল নাই বলিয়া লোককে আসলের অধ্বেষণে বিরত হইতে : 
: উপদেশ দিও না। আসল জিনিষ অতিশয় আয়াসলভ্য--কঠোর ; 
: : কামকাঞ্চন কতদূর জয় করিতে পারে। কামের উচ্ছেদ কতদূর সম্ভব, দেখ; 


: সাধনলভ্য। কোথায় তোমার সেই আয়াস? কোথায় তোমার সেই সাধন? 


নকলকে ক্রমাগত গালাগাল দিয়া বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে আসল জিনিষ ৃ তি | একটু একটু করিয়া ছাডক। তাহাকে আরো 
রাজ্যে, এই মায়ার রাজ্যে অতি সুন্দর জিনিষও অতি কুৎসিং রূপ ধারণ ৃ ত্যাগ করিতে উপদেশ দাও। কোন বিষয়ে বিফল হইয়াছে বলিয়া তাহাকে: 
? করে। অধৈতবাদ নাস্তিকতায়, শ্তষ্কতায় ও অহম্মন্যতায়, যোগসিদ্ধি বুজ- নিজ ভূমিতে টানিয়া আনিবার অন্যায় চেষ্ট। করিও না। 
: রুকিতে, ভক্তি ভণ্তামীতে, সন্যাস যথেচ্ছাচারে, ক্রিয়াকলাপ কপটাচারে, : 
: নিষ্ঠা গৌড়ামীতে পরিণত হয়। এ হইবেই; এ কেউ বারণ করিতে পারে ; 
: না। কোনরূপ আইনকানুন করিয়াই কেহ গতিরোধ করিতে পারে : : 
পপ বুক বর ; দেহপুষ্টি করিতে দেখিলে তুমি বিরক্ত না হইয়া এইটকু মনে করিয়৷ মনকে; 
: না- উচ্চ চিন্তার রাজ্যে, উচ্চ ভাবের রাজ্যে বিচরণ করিতে প্রয়াস পাইবে 1 
: না-_একথা বলা বৃথা। সবর্বদা দুর্বলতার সাজসজ্জা করিয়া বসিয়া থাকা : 
কা লক্ষণ। পেট খারাপ করিবে বলিয়া চিরকাল মাছের ঝোল ভাত : নর 

০ ও রা £ দেখাইয়া লোককে ব্যতিব্যস্ত করিও না। ভুল ত্রার্তি আছে__-সকলে জানে। : 
; পেটের দায়ে অনেকে ভগামী করিয়াও থাকে। তোমার পেটের দায় না: 


; থাকে, একবার সাহসে বুক বাঁধিয়া সত্যের জ্যোতি প্রকাশ কর- দুর্বল: 


 পাইবার চেষ্টা কর-_:আসল মানুষ নিজে হইবার চেষ্টা কর। এই নকলের 


: খাইলে পেটের পরিপাকশক্তির চির অবনতি সাধিত হয়। 


| অঙ্নীয়। যাহার এ বিশ্বাস নাই, তাহার কিছুই নাই; তাহার ভবসাগর : 
; পারের সম্বল মোটেই নাই। উন্নতির সম্ভাবনীয়তায় যাহার বিশ্বাস নাই, সে 


উন্নতি করিবে কি করিয়া? ৃ 


বিজ্ঞান যেসকল নব নব আবিষ্কার করিয়া সকলের বিম্ময় উৎপাদন 





করিতেছে, তাহার মূলে কি এই প্রবল বিশ্বাস নাই? 
বৈজ্ঞানিক 0480 অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু: 
তাহাদের মধ্যে দুই- একজন এমন থাকিতে পারেন, ; 
ঢ যাহারা আজ উপহাসাম্পদ হইলেও শতবর্ষ পরে : 

জগতের বিম্ময় উৎপাদন করিয়া চিরপৃজ্য হইবেন। : 
এই কারণে ধাহারা সকল বিষয়ে__আপাত অসম্ভব : 
বিষয়ের চর্চায় রত, তাহারা উপহাসাম্পদ না হইয়া উৎসাহের : 
যোগ্য। সমুচিত প্রণালী সহকারে তাহাদের অন্বেষণকে সংযত কর,: 
তাহাদের অনুসন্ধানপ্রণালী সম্বন্ধেও তোমার অভিজ্ঞতালব্ধ সংপরামর্শ: 


অদ্বৈতবাদী এইরূপ এক মহা অসম্ভব বিষয়ে য়াসী। তিনি মানুষে: 
পূর্ণ হইবে কিনা? কে জানে, তাহার সোহহম্‌ কেবল কর্সনামাত্রেই : 


পারিলেও তিনি উৎসাহযোগ্য, কারণ তিনি মানুষের সকল আকাক্ষার, ; 
সকল বাসনার চরম তৃপ্তি করিতে চাহিতেছেন। তাহাকে তাহার অনুসন্ধানে; 


যোগী যোগবলে প্রকৃতি বিজয় করিতে চান। কেন না তিনি আমাদের : 


তর্কশোধিত করিয়া অনুষ্ঠান করুক, ৫/1৫া0101 করিতে থাকুক-_: 


ভক্ত ভাবে মাতুক না_ দেখ না কতদূর মাতিতে পারে, কতদূর: 
তাহার এই নিরবলম্ব নিরীহ মাতামাতিতে তুমি এত বিরক্ত কেন? দেখ, : 
ভাবাবেশে মন কতদূর মজে। : 
আর সন্্যাসী? দাও তাহাদিগকে চেষ্টা করিতে; দেখ, তাহারা : 


তুমিও না হয় তাহার পথে একটু একটু চেষ্টা কর। সে ভোগবিলাস ত্যাগ : 


ররবলতা দূর কর-__ভরসায় বুক বাঁধ। দুর্বল যে, সে কি পারে? সে: 
যে কিছু পারে না। তাহার কি জগতে স্থান আছে? যে যোগ্যতম, সেই: 
জগতে স্থান পাইবে। অতএব হে সাধু, আদর্শের ভান করিয়া অনেককে : 


প্রবোধ দাও-_জগতে এখনও আদর্শের নামটাও আছে। ভেকটা দেখিয়া : 


কাহারও না কাহারও আসলে রুচি ও চেষ্টা হইলে হইতে পারে। আর তুমি; 
তোমার সাধ্যমত সেই সত্যানুসন্ধানের চেষ্টায় লোকের মন ফিরাও। ভুল: 


জগতে শক্তিসষ্কার কর। 


সঙ্কলন £ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ ৃ 


[বব লক ৮77 ্দকতন্দ তন] 


৩ 


জী ফন এলেন মম 


সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত 





গার ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে 
বিবেকানন্দ আমেরিকার মাটিতে প্রথম 


: প্রতিকুলতার পথ অতিক্রম করে শেষপর্যস্ত এ মঞ্চে 


: প্রাথমিক সাফল্যের পর আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের মানুষের 
: অন্তরে আধ্যাত্মিকতার আলোক বিস্তারের জন্য তিনি তিন 


; কিন্তু স্বামীজীর জীবনের উদ্দেশ্য তো এভাবে নিশ্চিন্ত : 
: দিনযাপন নয়, তাই বেদাস্ত প্রচারের কাজটি পুনর্বার শুরু ; 
; করার জন্য তিনি উদ্প্রীব হয়ে উঠলেন। এই সময়ে : 
: (১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৯ অক্টোবর) লেগেটদের কাছে মিসেস : 


; এস. কে. ব্লজেট নামে এক অপরিচিতা মহিলার চিঠি এল। 
* স্থায়ী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা। 


; চিঠিতে একটি দুঃসংবাদ লেখা ছিল__বেটি লেগেট ও মিস: 
: ম্যাকলাউডের ভ্রাতা টেলর ম্যাকলাউড লস এঞ্েলেসে : 


গৃহযুদ্ধে লড়াই করার জন্য বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে: 
; পড়েছিলেন এবং অশেষ বিপদসন্কুল জীবনযাপন করে: 
: একবার কিছুদিনের জন্য বাড়ি ফিরেছিলেন, তারপরই: 
; উদ্দেশে যাত্রা করেন। সেখানে ডোনাল্ড অজ্ঞাতপরিচয় : 
ৃ ; আততায়ীর গুলিতে নিহত হন এবং টেলর হত্যাকারীর: 
: পদার্পণ করেন ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই। তারপর বহু 


প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বহু বছর সন্ধান চালিয়েও বিফল: 


ৃ : হন। প্রায় দশবছর এই ভ্রাতার কোন খোঁজ জোসেফিনরা: 
: দাঁড়িয়ে ভাষণ দান করে তিনি যে জগদ্বিখ্যাত হয়ে : 
; গিয়েছিলেন, সে-কাহিনী আজ সর্বজনবিদিত ইতিহাস। এ : 


পাননি, তাই সংবাদ পাওয়ার দুঘণ্টার মধোই মিস: 
ম্যাকলাউড লস এঞ্জেলেসের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তার: 


' যাওয়ার মুহূর্তে স্বামীজী হাত তুলে সংস্কৃত ভাষায়; 
; আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন এবং জোর দিয়ে বললেন ৪: 
: বছরের অধিককাল বন্তৃতা দান করে, ক্লাস নিয়ে এবং : 
 ব্যষ্টিগতভাবে শিক্ষাদান করে অবশেষে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ; 
: ১৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতা প্রত্যাবর্তন করলেন। পাশ্চাত্য : 
; দেশে এই কঠোর পরিশ্রমের ফলে তার স্বাস্থ্য ভেঙে : 
; গিয়েছিল। তাই একদিকে হ্তস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার এবং : 
অন্যদিকে বেদাস্তধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণের মহান বার্তা : 
? অভিপ্রায়ে তিনি ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন পুনর্বার ; 
: পাশ্চাত্যযাত্রা করলেন। এবারে তার সঙ্গী হলেন গুরুভ্রাতা ; 
স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা। প্রথমে 
তারা লগ্ডনে গেলেন এবং উইন্বলডনে কিছুদিন 
: নিবেদিতার আতিথ্যে থাকার পর ১৬ আগস্ট সেখান : 
? থেকে যাত্রা করে স্বামীজী ও তুরীয়ানন্দজী আমেরিকার : 
: নিউ ইয়র্ক শহরে পৌঁছালেন ২৮ আগস্ট। সেদিনই তাদের ; 
দুজনকে নিয়ে যাওয়া হলো পুরনো বন্ধু মিস্টার ফ্রাঙ্সিস : 
: আবাসটিতে। এই মুক্ত পরিবেশে হালকা মেজাজে ও ; | 





£ মিস ম্যাকলাউড লস এঞ্জেলেস শহরের প্রান্তদেশে; 
? অবস্থিত গোলাপগাছে ঘেরা একটি শ্বেতশুভ্র কুটিরে গিয়ে: 
? উঠলেন এবং প্রথমেই অগ্রজ টেলরের সঙ্গে দেখা: 
: করলেন। তিনি দেখলেন, টেলর সত্যিই খুব অসুস্থ-_: 


৪ এটি 
ঁ 


্দন_নদ্দ___ ম্লান 


: বাঁচার আশা নেই বললেই চলে। তিনি প্রায় একঘণ্টা 
: দাদার পাশে কাটালেন নানা কথা বলে। তখনি তিনি 
: অবাক হয়ে দেখলেন, তার মাথার ওপরদিকে স্বামীজীর 


: এরপর তিনি গৃহকত্রী মিসেস ব্লজেটের সঙ্গে দেখা করতে 
: গেলেন এবং কিছু না জানার ভান করে তাকে জিজ্ঞেস 
' করলেন ঃ “আমার দাদার শয্যার ওপরে যে-প্রতিকৃতিটি 
: দেখলাম, সেটি কার?” প্রশ্ন শুনে সত্তর বছরের বৃদ্ধা 
: সত্রদ্ধচিত্তে বললেন ঃ “এই পৃথিবীতে যদি কোনকালে 


: মিস ম্যাকলাউড পুনরায় প্রম্ন করলেন ঃ “এঁর সম্পর্কে 
? আপনি কতটুকু জানেন?” বৃদ্ধা বলতে লাগলেন ঃ 
“১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আমি শিকাগোর ধর্মমহাসভায় উপস্থিত 


: উঠে শ্রোতৃবৃন্দকে সম্বোধন করে বললেন-_“আমেরিকা- 
: বাসী আমার ভগিনী ও ভ্রাতগণ", তখন সাতহাজার মানুষ 


: তখন জানা ছিল না। অবশেষে যখন বক্তা তার ভাষণ 
: শেষ করলেন তখন আমি দেখলাম, মহিলারা ঝীকে ঝাকে 
: বেঞ্চের ওপর দিয়ে দ্রুতপদে চলেছে তার কাছে পৌঁছাবার 
: আগ্রহে। তখন আমি আপন মনে বললাম, “বাছা আমার, 
মানুষের এ হেন ভাবাবেগের জোয়ারকে যদি তুমি প্রতিহত 
: করতে পার, তবে বুঝব তুমি বাস্তবিকই ঈশ্বর।' » 
: স্বামীজীর এ বৃহৎ রঙিন চিত্রটি মিসেস ব্লজেট শিকাগোতে 
: থাকাকালে সংগ্রহ করেছিলেন এবং পরে সেটিকে লস 
: এঞ্জেলেসের স্বগৃহে যত্ব সহকারে টাঙিয়ে রেখেছিলেন। 
; তখন তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে, এই মহান 
; মানুষটি একদিন তারই গৃহে অতিথি হতে পারেন। এই 
: কথোপকথনকালেই মিস ম্যাকলাউড মিসেস বজেটকে 
: জানান, তিনি স্বামীজীকে চেনেন এবং তিনি এখন প্রায় 
: দুশো লোকের বাসস্থান ক্যাটক্কিল পর্বতের অন্তর্গত স্টোন 
: আসবেন এবং লস এঞ্জেলেসে ক্লাস নেবেন। 

£. ব্লজেটের গৃহে ম্যাকলাউডের আগমনের তিন 
: সপ্তাহের মধ্যে টেলর ম্যাকলাউড মারা গেলেন এবং তার 
: কিছুদিন পর ৩ ডিসেম্বর অপরাহে স্বামীজী ট্রেনযোগে লস 
; এঞ্জেলেসে উপস্থিত হলেন। ম্যাকলাউড সেখানে সানন্দে 
: তাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং প্রথমে মিসেস স্পেলার 


: সেখানে থেকে স্বামীজী জনসমক্ষে একটি বন্ৃতা দান ; 


: করেছিলেন এবং মাত্র একসপ্তাহ পরেই মিসেস ব্লজেটের : 
: ৯২১, ওয়েস্ট টোয়েন্টি ফাস ্িটের বাড়িতে এলেন তীর 
ৃ ; অতিথিরূপে বাস করতে। 

: একখানি প্রমাণ আকারের আলোকচিত্র টাঙানো আছে। : 


মিসেস রজেটের কুটিরটিতে ছিল তিনটি শয়নঘর, 


: একটি রান্নাঘর, একটি খাওয়ার ঘর এবং একটি বৈঠক-: 
: খানাঘর। এই গৃহে বাসকালে মিসেস ব্রজেট স্বামীজীকে: 
: শ্নেহময়ী জননীর মতো সেবাযত্ব করেছেন। মেরি হেলের : 
: কাছে স্বামীজী এই মহিলা সম্বন্ধে বলেছিলেন ঃ “ইনি; 
ৃ : স্কুলকায়া, বরীয়সী, অত্যত্ত বুদ্ধিমতী, সুরসিকা এবং খুবই: 
: ঈশ্বর আবির্ভূত হয়ে থাকেন, তবে এই মানুষটিই তিনি।” : 


“ইনি: 


মাতৃম্নেহপরায়ণা।” এই গৃহে স্বামীজীর জীবন ছিল: 


; আড়ম্বরহীন, উদ্বেগশূন্য এবং পরম শাস্তিতে পরিকীর্ণ-_: 
: যে-শাস্তি তিনি নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। প্রায়: 
ৃ : এসময়ে মিস ম্যাকলাউড মেরি হেলকে একটি চিঠিতে : 
: ছিলাম। আমি দেখেছিলাম, যখন এই যুবাপুরুষটি দীঁড়িয়ে : 


লিখেছিলেন £ “অনস্ত লোকের কী প্রাণ-মাতানো ; 


 নিঃস্বাসবাযু তিনি স্বামীজী) সর্বদা নিজের সঙ্গে নিয়ে; 
: আসেন!” ৃ 
: একযোগে দাঁড়িয়ে উঠল এমন কিছুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য : 


জনসমক্ষে প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতাগুলি শুনতে মিসেস: 


? রজেট বিশেষ যেতেন না। তিনি যখন ভাষণ দিতে যেতেন: 
£ তখন এই শ্নেহময়ী মহিলা নানা গৃহস্থালি কাজকর্ম: 
: বলে নানারকম সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করে রাখতেন।; 
: স্বামীজীর প্রয়াণের পর ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে 
: ম্যাকলাউডকে একটি দীর্ঘ ও সুন্দর পত্র লিখেছিলেন। এটি: 
: প্রথমে “বেদান্ত আগু দ্য ওয়েস্ট” পত্রিকায়, তারপর: 
: পপ্রবুদ্ধ ভারত” পত্রিকায় এবং শেষে 'রেমিনিসেল্সেস অফ: 
: স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এটি থেকেই মিসেস 
: ব্রজেটের গৃহে স্বামীজীর অবস্থানের এক অপরূপ আলেখ্য 
আমরা পাই, যা তার জীবনচরিতের একাংশেরও মূল্যবান: 
: উপাদান। এঁসময়ের কথা আলোচনা করতে হলে: 
: আমাদের এই পত্রখানির সাহায্য অবশ্যই নিতে হবে।: 
মিসেস ব্লজেটের এই স্মৃতিকথাটির অংশবিশেষের অনুবাদ : 
: উদ্ধৃত করা যাক ঃ “আমি সর্বদাই স্মরণ করি সেই দ্রন্ত: 
 অপসূয়মাণ ও অবিস্মরণীয় শীতের উজ্জ্বল দিনগুলির : 
; কথা, যখন আমরা যাপন করেছি নিছক এক মুক্ত ও: 
: আনন্দময় পরিবেশে। তখন আমাদের আনন্দিত ও উৎকৃষ্ট: 
: তথাপি এঁকালে আমি স্বামীজীর শিশুসুলত প্রকৃতির দিকটি: 
 শতবিধরূপে দেখতে পেয়েছি, যা সকল কল্যাণময়ী নারীর 
নামে স্বামীজীর এক গুণগ্রাহী মহিলার গৃহে নিয়ে এলেন। ; মাতৃত্বের 


র অনুভূতির কাছে নিয়ত আবেদন করবে। কাছের; 
; মানুষদের ওপর তিনি এমনভাবে নির্ভর করতেন, যা: 
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: তাকে তাদের হৃদয়ের একাস্ত নিকটে টেনে আনত। আমার 
; ধারণা, মিড ভগিনীগণও স্বামীজীর এই দিকটি লক্ষ্য 
' করেছেন। 

;: “তিনি এই পৃথিবীর আয়ুঙ্কালের মতো প্রাচীন যাবতীয় 
: বিষয়সমূহের অনিঃশেষ জ্ঞানের অধিকারী এবং একজন 
' খাষি ও দার্শনিক হলেও আমার মনে হয়েছে যে, তার সেই 


: দুনিয়ার মানুষদের এক স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত করেছে। 


: শুধরে দিতে হতো। যখন আমরা মাতৃভাব নিয়ে সামান্য 
; সেবাযত্ব করি, তা যতই অকিঞ্চজিংকর হোক না কেন, তার 
: ফলম্বরাপ আমাদের ভালবাসার পাত্রের চারপাশে সৃষ্টি হয় 
: এক অসীম কোমলতার বাতাবরণ; তারপর কোন এক 
? বিষাদময় দিবসে আমরা সেই স্বীয় ভালবাসাপূর্ণ সেবার 


? মতো-_যিনি তার সম্তানগণের জন্য শোক করে চলেছেন, 
: কারণ তারা নেই। অতএব আমি জানি যে, একজন 
? আনন্দময় ও অসাধারণ সঙ্গীকে হারানোর বেদনার কথা 


; তাকে আপনার খুব কাছে নিয়ে এসেছিল।” 
স্বামীজী মিসেস ব্লজেটের গৃহে কিছুদিন রঙ্গরস ও 
বুদ্ধিদীপ্ত আলাপ-আলোচনার মধ্যে কাটিয়ে অনেকটাই 
সুস্থবোধ করেছিলেন। মিসেস ব্লজেট তার স্মৃতিকথায় দু- 
একটি মজার কথারও উল্লেখ করেছেন। একবার স্বামীজী 
তাকে বেশ যত্ব করে দেখাচ্ছিলেন কী কৌশলে তিনি 
মাথার চারপাশে পাগড়িটা বাঁধেন, আর অন্যদিকে তখন 
তার একটি বক্তৃতাসভায় হাজির হওয়ার সময় হয়ে 
গিয়েছে বলে মিস ম্যাকলাউড তাঁকে তাড়াতাড়ি করার 
জন্য তাগাদা দিচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময়ে মিসেস ব্লজেট 
স্বামীজীকে তাড়াহুড়ো না করার জন্য একটি মজার গল্প 
বলেন। গল্পটা হলো এইরকম-_এক আসামীকে ফাসিতে 


ফাসির দৃশ্য তাড়াহুড়ো করে দেখতে যাওয়ার জন্য পথে 
জনতার ঠেলাঠেলি পড়ে গিয়েছে। তাই দেখে অভিযুক্ত 
কোন দরকার নেই, কারণ আমি যতক্ষণ পর্যস্ত না 
ফাসিমঞ্চে পৌঁছাচ্ছি, ততক্ষণ সেখানে কোন মজার ব্যাপার 
থাকবে না।” গল্পটি বলে মিসেস ব্জেট বললেন £ 
“স্বামীজী, আমিও আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, আপনি 
যতক্ষণ না বন্ৃতামঞ্চে পৌঁছাচ্ছেন, ততক্ষণ সেখানে কোন 


মজার ব্যাপার ঘটবে না” কথাগুলি শুনে স্বামীজী: 
বালকের মতো খুব হাসলেন এবং পরে যখনি মিস: 


: তাগাদা দিতেন, তখনি তিনি দুষ্টুমির হাঁসি হেসে বলতেন ৪: 
: ততক্ষণ সেখানে আকর্ষণীয় কিছুই থাকবে না।” 
: ব্যবসায়িক বুদ্ধির একান্তই অভাব ছিল, যা পশ্চিমী : 
: বক্তৃতা শেষ করেছেন এবং তারপরেই মুগ্ধ শ্রোতারা তার; 
[আপনি তাকে আপাতদৃষ্টিতে সামান্য সেবা করে : 


কথা আরো শোনার জন্য চারদিক থেকে তাকে ঘিরে: 


; ফেলেছে; তিনি তখন কোনরকমে তাদের ঘেরাও থেকে: 
: বেরিয়ে বাড়িতে পালিয়ে এসে স্কুল থেকে ছাড়া পাওয়া: 
“এবার আমরা রান্না করব।” দিব্যশক্তিসম্পন্ন ও মহাজ্ঞানী : 
 আচার্ষের ভাবটি তখন তার মধ্যে থেকে উধাও হয়ে: 
; গিয়েছে এবং আত্মপ্রকাশ করেছে তার শিশুসুলভ : 
' সুযোগ থেকে বঞ্চিত হই এবং পড়ে থাকি “র্যাচেলে'র : 
; পোশাকে বাসনকোসনের মধ্যে আবিষ্কার করে মৃদু ভতসনা: 
ৃ : করে বাড়ির পোশাক পরে নিতে বলেন। ৃ 
: বাদ দিলে একথা সত্য যে, তার প্রতি আপনার অকুষ্ঠ সেবা : 


সারল্যের রূপটি। আবার সেসময় সদাপ্রহরারতা : 


: চিত্র পাওয়া যায়। একদিন সকালে মিসেস ব্লজেটের গৃহে: 
: বেশ কয়েকজন শ্রোতা এসেছেন মহাজ্ঞানী এই সন্গ্যাসীর: 
; মুখ থেকে কিছু অমৃতকথা শুনবেন বলে। কিন্তু স্বামীজী: 
; তখন চোখ নামিয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন, তার মুখের: 
: ভাব সাধারণের বোধাতীত। এদিকে শ্রোতৃবৃন্দ ব্যাকুলচিত্তে 
; অপেক্ষা করছে। তারপর একসময় তার ধ্যানমৌন ভাবের : 
: অবসান হলে তিনি মিসেস লেগেটের দিকে তাকিয়ে এক: 
: সরল শিশুর মতো প্রশ্ন করলেন £ “আমি কী নিয়ে: 
: বলব?” সকলে অবাক হলেন এই ভেবে যে, অশেষ: 
: গুণসম্পন্ন এই মানুষটি-্যার মধ্যে রয়েছে শ্রোতৃবৃন্দকে 
: মুগ্ধ করার এক এঁশী ক্ষমতা-__তিনিই কিনা অন্যদের কাছ: 
: থেকে তার বক্তব্যবিষয় জানতে চাইছেন! ৃ 
ঝোলাবার জন্য রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল; তখন এ : 


এ গৃহে বাসকালে স্বামীজী খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে; 


তারপরই শোনা যেত তার গভীর ভরাট কণ্ঠে সংস্কৃত: 
: ভাষায় মধুর মন্ত্রোচ্চারণ। সংস্কৃত ভাষা মিসেস ব্লজেটের : 
1 জানা না থাকলেও, তিনি লিখেছেন, স্তোত্রসমূহের : 
: অন্তর্নিহিত ভাবগুলি তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন এবং: 
: প্রত্যুষের এ ভক্তিরসাধুত কণ্ঠস্বর এই মহান হিন্দু সম্পর্কে: 


তার মধুরতম স্মৃতিভাগ্ডারের অন্যতম সম্পদ। স্নানের: 
পরে স্বামীজী এলোমেলো চুলে বেরিয়ে এসে প্রাতরাশের ; 


: রান্নাঘরের টেবিলে বসে তারা খেতেন এবং তখন চলত 


: সর্বোত্তম ভূমিকায় দেখতে পেতেন। তখন তিনি যেন তার 
: চিস্তারাশিকে অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত করে দিতে 
; পারতেন। এইরকম এক প্রাতঃকালীন আসরে মিসেস 
: ব্লজেট সংবাদপত্রে প্রকাশিত একজন গৃহবধূকে নিপীড়ন 
: কিংবা কোন শিশুর প্রতি অত্যাচারের কাহিনী পাঠ করে 
' সক্রোধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন 

: আইনব্যবস্থাকে যা হীন বর্ণসঙ্কর জাতির অবাধ সৃজনে 
: সহায়তা করে-_যে-জাতির মানুষগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে 


: সমাজজীবন দুর্বিষহ করে তোলে। উত্তেজিত গৃহকত্রীর 
: কথাগুলি শুনে স্বামীজী উপস্থিত শ্রোতাদের শোনালেন 
: সেই প্রাটীন যুগের কথা, যখন শারীরিক শক্তি প্রদর্শন 
করে পুরুষকে স্ত্রীলাভ করতে হতো; তারপর তিনি 
: দেখালেন যুগের পর যুগ ধরে ধাপে ধাপে কিভাবে 
: নারীগণের অবস্থার ক্রমিক উন্নতি হয়েছে। চিত্তাধারার 
: বিবর্তন ক্রমশ উদারতার পথে অগ্রসর হয়েছে এবং 
: তাদের জন্য অধিকতর স্বাধীনতা ও সুখের পরিবেশ সৃষ্টি 


: সকল বৃহৎ সংস্কারকার্যই ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয়েছে, নচেৎ 
: জগতের শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য বিদ্িত হতো। 

:. মিসেস ব্লজেট তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ “আমি 
: জনসমক্ষে প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতাবলী খুব কমই শুনেছি। 
; আমার বয়স ও গৃহস্থালি কাজকর্ম আমাকে মার্থার মতো 
: গৃহাভ্যন্তরে দিন কাটানো ছাড়া অন্য সুযোগ দেয়নি।” 
তথাপি আমরা জানি, শিকাগো ধর্মমহাসভার ভাষণগুলি 
: ছাড়াও স্বামীজীর আরো কিছু বক্তৃতা তিনি শুনেছিলেন। 
: এমন দু-একটি বক্তৃতার কথা তিনি তার স্মৃতিকথায় উল্লেখ 
: করেছেন। একবার স্বামীজী কোন সভায় যখন বক্তৃতা করে 


: বসলেন £ “স্বামী, আপনাদের দেশের সন্নযাসীদের খরচ কে 
: চালায়? আপনি তো জানেন, তারা সংখ্যায় প্রচুর ।” 
: স্বামীজীর ক্ষিপ্র উত্তর-_“মহাশয়া, আপনাদের দেশের 
: যাজকদের ব্যয়ভার যাঁরা বহন করেন, তারাই__ 
; মহিলারা ।” শুনে শ্রোতাগণ হেসে উঠলেন এবং সেই : 
: মুহূর্তে মহিলাটি কিছুটা দমে গেলেন, আর স্বামীজী তার : 
বক্তৃতা চালিয়ে যেতে লাগলেন। 


: বক্তৃতার কথাও মিসেস ব্রজেট তার স্মৃতিকথায় উল্লেখ: 
: করেছেন। সেখানে বন্তৃতাসভায় একজন প্রখ্যাত ধর্মযাজক 
: হাস্যপরিহাস ও বুদ্ধিদীপ্ত নানা আলোচনা । এধরনের : ৃ 
চায়ের আসরেই গৃহকন্রী ও অন্য অতিথিগণ স্বামীজীকে ; ৃ 
: তাই। তবে যখন সেটির প্রয়োজন। আপনারা একটা গাছ; 
: ফলাবার জন্য বীজ রোপণ করেন এবং তার চারপাশে: 
একটা বেড়া বেঁধে দেন, যাতে শুকর বা ছাগল মাড়িয়ে না: 
; দেয়। কিন্তু যখন সেই বীজ বর্ধিত হয়ে একটি দীর্ঘপ্রসারিত: 
: শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষে পরিণত হয়, তখন আর বেড়ার: 
সেই : প্রয়োজন হয় না।” উত্তরের জন্য স্বামীজীকে কখনোই: 
: ভিক্ষুক, উন্মাদ ও অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে এবং ; 


; মাঝে মাঝে প্রাতরাশের পর, স্বামীজী ও মিস ম্যাকলাউড 
: মেল্টন নামে এক চিকিৎসকের কাছে, যিনি চুম্বকের : 
1 সাহায্যে রোগনিরাময় করতে পারতেন। তিনি লিখতে বা: 
: পড়তে পারতেন না এবং কথা বলতেন নিগ্রোদের স্থানিক: 
; ভাষায়। তার চিকিৎসাপদ্ধতিও ছিল একটু অদ্ভুত ধরনের; 
: রোগীর দেহে তিনি এমনভাবে ম্যাসাজ করে চৌন্বকশক্তি : 
: করেছে। সেদিন স্বামীজীর বক্তব্যের সারকথা ছিল যে, : 


উৎপাদন করতেন যে, তাদের ছালচামড়া যেন উঠে আসত 


; এবং তারা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠত। এই চিকিৎসকের : 
; ওপর ম্যাকলাউড ও মিসেস লেগেটের অগাধ বিশ্বাস; 
: ছিল। তাদের এই বিশ্বাস জন্মাবার বিশেষ কারণও ছিল।! 
: মিসেস লেগেট কিছু উপকার পেয়েছিলেন। স্বামীজী কিন্তু: 
: এই যন্ত্রণাদায়ক চিকিৎসায় মোটেই উৎসাহবোধ করেননি ।; 
; ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি মিসেস বুলকে স্যান: 
 ফ্রাল্সিক্কো থেকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন £ ্‌ 
: (ম্যাকলাউডকে স্বামীজী এই নামেই ডাকতেন) এত: 
; উৎসাহ সর্তেও আমি এঁ চিকিৎসায় সত্যিকারের কোন; 
: উপকার পাইনি, শুধু তার হাতের ঘষাঘষির ফলে আমার: 
; চলেছেন, তখন একজন মহিলা নিজেকে জাহির করতেই : 
: যেন সময়-অসময় বিচার না করে একটা প্রশ্ন করে : অবস্থানকালে ম্যাকলাউড: 
: মিসেস বুলকে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন, দ্বিপ্রাহরিক: 
: আহারের পর কোন বাধা না ঘটলে স্বামীজী বাগানের: 
: দোলনার বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফরাসি ভৌগোলিক ও: 
; সমাজদর্শনবিদ্‌ এলিসি রেক্রুসের “দি আর্থ আ্যাণ্ড ইটস্‌; 


“জো-র: 


বুকের ওপর কিছু কালশিটে পড়ে গিয়েছে।” 
মিসেস ব্লজেটের গৃহে অবস্থানকালে 


: ইনহ্যাবিষ্যান্টস' গ্রন্থপাঠে মগ্ন হয়ে যেতেন। কখনো কখনো: 
বা তার কাছে যেসব চিঠি আসত, বিশেষত নিবেদিতার 


আকস্মিক পরিবর্তন আস 

: সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা বলতেন। অন্যদের গৃহে 
আমন্ত্রিত হয়েও মাঝে মাঝে তিনি যেতেন। মিসেস 
: ব্লজেটের গৃহ থেকে স্বামীজী যে একবার অন্তত একটি 


? লিখেছিলেন £ “আগামী শনিবার (২৩ ডিসেম্বর ১৮৯৯) ; 
 স্বামীজীর ওপর একটি প্রহসন। এটির বিষয়বস্তর খুবই : 
: হাসির ও মজার। তার এত সব বক্তৃতার পরে এটি হবে : 
তার চিত্তবিনোদনের পক্ষে এক উৎকৃষ্ট ব্যাপার ।” বস্তুত, : 
; এই নাটিকাটির উদ্বোধন হয়েছিল স্বামীজীর আমেরিকায় : 
: প্রথমবার আগমনের পর ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর ; 
: মাসে নিউ ইয়র্ক শহরে এবং পরে ইংল্যাণ্ড ও সমগ্র : 
: আমেরিকা মহাদেশে প্রদর্শিত হয়েছে। তিন অঙ্কের এই : 
: নাটিকাটিতে বিশেষ বুদ্ধির ছাপ ছিল না এবং যথাযথভাবে : 


£ স্বামীজী যখন মিসেস ব্লজেটের গৃহে অবস্থান করে লস : 
: এঞ্জেলেসের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন বা ক্লাস : 
: নিচ্ছিলেন, সেসময় একদিন (১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ; 
: ডিসেম্বর) তিমছন মহিলা! 'এসে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা : 


: কতে চাইলেন। হারা এসেছিলেন স্বামীজীকে তাদের 
: প্যাসাডোনার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতে । তারা সম্পর্কে 
ও ক্যারি মিড ওয়াইকফ। স্বামীজীর জীবনচরিতে এঁরা 
; মিড ভগিনীত্রয়” নামে আখ্যাত। তার বক্তৃতা শুনে তারা 
: আকৃষ্ট হয়েছেন শুনে স্বামীজী বললেন £ “যদি আপনারা 


শ 
? কথা শুনে ভগিনীগণ অবিলম্বে ক্লানচার্ড বিল্ডিঙে পরপর : 
: তিনটি ক্লাসের ব্যবস্থা করে ফেললেন। ১৯, ২১ এবং ২২; 
: ডিসেম্বর সেগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারা স্বামীজীকে : 


র ? স্বগৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্ত: 


প্রথমদিকে তিনি মিসেস বজেটের বাড়ি থেকে চলে: 
যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দিতে পারেননি। পরে একদিন: 
: প্রভাতে, সম্ভবত ৮ জানুয়ারি ১৯০০, একখানি ঘোড়ার ; 
: গাড়িতে চেপে তিনি মিড ভগিনীদের গৃহে উপস্থিত হন।: 
: মিড ভগিনীগণ তাকে স্বাগত জানালে তিনি সহাস্যে: 
: বললেন £ “আমি তোমাদের বাড়িতে থাকতে এলাম।” : 
: একটি চিঠি থেকে জানা যায়। তিনি নিবেদিতাকে ; 


এইভাবে শেষ হয় মিসেস রজেটের গৃহে স্থামীজীর 
একমাসব্যাপী অবস্থান, যা এক মধুর স্মৃতি হয়ে সদা: 


: মহাপ্রয়াণের পর তিনি লিখেছিলেন ঃ “এখন জীবনের : 
: যাবতীয় যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে স্বামীজী সুযুপ্তিতে নিমগ্ন। 
: জীবনের এইসব বৈসাদৃশ্য ও কোলাহলের মধ্যে তিনি আর: 
? ফিরবেন না, অথবা পুনর্বার দেহবাস পরিধান করবেন না, 
আমার তাই বিশ্বীস। কারণ, একথা সত্য, আমরা তাকে: 
; আর কখনো দেখব না। আসুন আমরা এই প্রত্যাশা করি, 
: মর্তের বিচ্ছেদ ও বেদনার বহু উধের্ব কোন দূরবর্তী: 
তারকায় তার প্রশাত্ত আত্মা পুনর্বার আবির্ভূত হয়ে: 


মানুষের আন্তরজীবনকে চালিত ও প্রভাবিত করুক।” 0: 
; বলতে গেলে, এটি স্বামীজীর ওপর প্রহসনও নয়, বরং ৃ 
: এটি ছিল নিউ ইয়র্ক সমাজে তাকে অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন : 
: পুরুষরূপে দেখানো নিয়ে একটি ব্যঙ্গাত্মক নাটিকা। এর : 
; দারুণভাবে উপভোগ করেছিলেন। অধ্যাপক বমগার্ট যিনি 
; এই দলের অন্যতম সদস্য) বলেছিলেন, নাটিকাটি দেখে ; 
: তিনি আর কাউকে এত জোরে এবং এত অধিকক্ষণ ; 


অনুষ্ঠান-সূচী ঃ শ্রাবণ ১৪০৯ 
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে 


জন্মতিথি-কৃত্য ঃ গুরুপূর্ণিমা ব্যোসপূর্ণিমা) 
আবাঢ পূর্ণিমা 
৮ শ্রাবণ, বুধবার 
(২৪ জুলাই ২০০২) 


স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ 
আষাঢ় কৃষ্ণ ত্রয়োদশী 
২২ শ্রাবণ, বুধবার 
(৭ আগস্ট ২০০২) 


(২০ জুলাই, ৫ আগস্ট ২০০২) 








১০৪তম বর্--৬ষ্ঠ সংখ্যা ৩৯৯ আবাঢ ১৪০৯ এ জুন ২০০২ রা 





: কেননা তুমি যেন 

: কেউ আসবে না। 
: তবে কত ব্যথা যে 
; জমা হতো 

: কত কাদতে হতো 
: কত বিফল মনে হতো! 

; কিন্তু তোমার তা হয় না। 
? কেননা তুমি তো 

সমান করে নিতে পার। 

: সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনা 


: যুগের থেকে যুগাত্তরে 
: রথের রশি টানছে যারা আকুল হয়ে খুজতে ব্যস্ত 
: ধন্য তাদের পুণ্য দুটি হাত, কোথায় গেছে নিরুদ্দিষ্ট পথ, 
: কৃপার বাতাস তারেই দোলায় তদ্গত প্রাণ ভক্তজনের 
: দিয়েছে যে সব জগদ্ধিতায় হৃদয়দ্বারে সহসা থামে 
: আরোহী যে মূর্ত জগন্নাথ। আমার প্রভু জগন্নাথের রথ। 











বুকে তোর দুপুর যখন।; 
কে তোকে আশান দেবে, হায়, : 
একা সেই মানুষ যখন: 
মৃত জোনাকির স্তুপ ভেঙে : 





তেল নেই তার বুকে : 
গহন আঁধারে ঢাকা চরাচর : 

কেউ নেই আর সুখে। : 
তমালের ডালে নেই শুকশারি : 
কোকিল ডাকে না ভুলে : 
চাতক-কণ্ঠ তৃষ্তাকাতর : 

দেখে না দৃষ্টি তুলে।: 
তারাভরা রাত নীরব নিথর : 
পাদপে শীর্ণ লতা: 

তব প্রকৃতি মলিন প্রকাশ : 

বুকে তার ব্যাকুলতা।: 

কান পেতে আছি যদি কালম্বোতে : 
ভেসে আসে নামগান ; 
কলুষ-হরণী প্রেম সুধারসে : 

ভরে ওঠে সব প্রাণ।; 

তখনি আবার আলোর শিখাটি 
হঠাৎই উঠবে জলে 

যত প্রাণী জীব জানাবে প্রণাম 
তোমারই চরণতলে। 


শিশু ও কিশোর বিভাগ 


বা রা কিন্তু এ পবিত্র স্থানেও শিষ্যদের মনে একটু মালিন্য প্রবেশ করেছিল। শিষ্যদের মধ্ো সনন্ধন 
০৯৯ িযরাও ধ্যান আভাস করত। বাসের খই হাসারমে মহাারত সর্ববিষয়ে পারদর্শী, প্রতিডাবান। ভাই আচার্ষের প্রিয় পাত্র। অনোর ঈর্ষা হতো তাকে দেখলে। 
টি লিখেছিলেন। অন্তর ্সূহও ব্যাসদেব লিখেছিলেন। শঙ্কর তোর যদি অভই মন ব্য্ত হয়েছে, যা না সনূর কাছে। 
এর ভাষা বো ছা) নায় হননি কানন 
২ রা পু মু ২ দু থা নহে এসে তো সবজাত্তা। গুরুদেবের প্রিয় পা! আমাদের চেয়ে 

আসতেন! ...--. 


৮ ইউনি 
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রি 
সেতু দিয়ে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। ঘা থাকে কপালে, ভ্বলেই 
নেমে পড়ি। গুরুদেব ডেকেছেন। দেরি করা হায় না। 
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1 সর 191.) ব্রডকাস্টিং ইঞ্জিনীয়ারিং 
: সোসাইটির ঠিকানা-__-৬/৮/৬/.১০517468.০017| বাড়ির 
: নম্বর, রাস্তার নাম বা পোস্ট অফিস এখন আর ঠিকানা 
: নয়, এযুগের ঠিকানা “ওয়েবসাইট'। নতুন প্রজন্মের ভাষা 
; টিভি, পত্রের মাধ্যম ই-মেল, লাইব্রেরির বই ইন্টারনেটের 
: স্ক্রিন, জিনিসপত্রের মূল্য বিনিময়ের মাধ্যম ক্রেডিট কার্ড । 
: কৃষিভিত্তিক, গ্রামপ্রধান এবং দারিদ্্যসীমার নিচে এক- 
: তৃতীয়াংশ মানুষের আবাস যে-দেশে, সেই ভারতবর্ষ 


: বিশ্বের পিছিয়ে পড়া দেশ থেকে কি একলাফে টক্কর দিচ্ছে 


; মহিমা দেখে অবাক হতে হয়। অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন 
; রাতারাতি হয়ে গেল কিভাবে? 


: প্রচারের ফলে একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে! যথার্থ সত্যের 
; কিংবা ঘটনার বৃহৎ একটি অংশ জনমানসে কখনই ধরা 
: পড়ছে না। দিন দিন মানুষ হয়ে উঠছে কর্মব্যস্ত, কর্মচঞ্চল। 
; অবসর নেই, যেটুকু অবসর তা কাটাবার উপায় সস্তা 
: রাজনীতি ও মিডিয়ার আকর্ষণ! সঠিক তথ্য অনুসন্ধান ও 
: গভীরে গিয়ে জানার ইচ্ছা বা সময় অধিকাংশ মানুষেরই 
:নেই। তাই স্বাভাবিক-ভাবেই প্রশ্ন ওঠে ফ্যাক্স, 
: ইন্টারনেট, ই-মেল, ওয়েবসাইট, ক্রেডিট কার্ড ভারতের 
; একশো পাঁচ কোটি লোকের মধ্যে কতজনের জন্য? 
: ভারতের আর্থ-রাজধানী মুম্বাইয়ের পাশে এশিয়ার 
: সবচেয়ে বৃহত্তর বস্তি। “সিলিকোন ভ্যালি” ব্যাঙ্গালোরের 
: চল্লিশ কিলোমিটার দূরে; বহু গরিব লোকই “রাগি'র সঙ্গে 
: জল মিশিয়ে তাদের প্রধান খাবার খায়, দুধ কেনার সামর্ঘ্য 
: তাদের নেই। আর কলকাতার পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে 
: গ্রামের ছেলেদের প্যান্টের ওপরে জামা জোটে না। তিনটি 


: পণ্যসামগ্রী বিক্রির অবাধ সুযোগ করে দেওয়ার অর্থ কি 
: বিশ্বায়ন? যেকোন বিদ্যাই আজ খুব দ্রন্ত শা 


] 
' সর্বপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশ্বায়নের এটি নিশ্চয় একটি; 
: শুভফল। ব্রাহ্মাণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যুগের পরে এযুগ শুত্রের : 
 যুগ। ব্রাহ্মণ যুগের বুক্ষীগত বিদ্যা এযুগে সব মানুষের: 
? মধ্যে ব্যাপ্ত, গভীরতার প্রশ্নে এখন যাচ্ছি না। 


স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের ধ্যান-জ্ঞান এখন তিনটি; 
“ক'-_ ক্রিকেট, ক্যুইজ এবং কম্পিউটার। এখানেও: 


; সংস্থাগুলি প্রচার ও চটকদারী বিজ্ঞাপনের দ্বারা ক্রিকেটকে: 
: (কিন্তু ক্রিকেটজগতে ভারতের স্থান একই বিন্দুতে!!),: 
; ও ফিল্মস্টারের আকর্ষণে কুইজ এখন ছাত্রছাত্রীদের এক: 
; আকর্ষণীয় বিনোদনের বস্তু। সবকিছুতেই একটা হালকা: 
; তরল ভাব ও গভীরতার অভাব পরিস্ফুট। ছেলেমেয়েদের ; 


: নিয়ে একপৃষ্ঠা লেখার ক্ষমতাও তাদের নেই। টিভির: 
৷ অতি উন্নত পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে? বিশ্বায়নের আশ্চর্য ; অণ্ুস্তি চ্যানেলে হরেকরকম বিনোদন দেখে তাদের: 
? মূল্যবোধ কৈশোরেই লুপ্তপ্রায়। খোলা বাজার, উদার; 
; অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের এটি কুফল। 
এযুগ মিডিয়ার। হয়তো একটি ঘটনা বারবার মিডিয়া- ; 


গত কয়েক মাস ধরে একটা শব্দ গোটা পৃথিবীকে; 


: আলোড়িত করছে। শব্দটি “সন্ত্রাস । ২০০১ সালের ১১: 
: বিমান হানায় সমগ্র বিশ্বের ছয় হাজার মানুষ কংক্রিটের : 
; জঙ্গলে ঝলসে পুড়ে মারা গেল। তারা জানল না, কি: 
: তাদের অপরাধ। শতাব্দীর প্রথম বৃহৎ সন্ত্রাসের শিকার: 
: এই ছয় হাজার নিরপরাধ মানুষ। এই ঘটনার পরই গোটা; 
ৃ বিশ্বে “সন্ত্রাস, (0110151)) ও “সন্ত্রাসবাদী (00109): 
: যুক্তশব্দ। সম্‌ এবং ত্রাস-এর সমন্বয়ে এটি গঠিত। ত্রাস-: 
: এর অর্থ ভীষণ ভয়, উপসর্গ সম্‌-এর প্রভাবে ভয়ের মাত্রা: 
; আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাস বলছে, ভারতীয় : 
£ জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিতে “সন্ত্রাস” শব্দটি ছিল অজ্ঞাত 
; শক, হুন ইত্যাদির আক্রমণের কথা বাদ দিলে: 
; ভারতভূমিতে সন্ত্রাসের আগমন ঘটল ১০০০ থেকে: 
্‌ ? ১০২৭ সালের মধ্যে সুলতান মামুদের ১৭বার ভারত-:; 
: বিখ্যাত মহানগরীর পাশের ছবিগুলি এইরকম। দেশের : 
: বৃহত্তম অংশকে বঞ্চিত করে সীমিত উচ্চবিত্ত ব্যক্তিদের ? 
: জীবনযাত্রার মানই দেশের অর্থনীতির সঠিক চিত্র কি? : 
: আক্রমণের ফলে ভারতের অপরিমিত সম্পদ লুঠিত হয়; 
এবং সবই দেশের বাইরে চলে যায়, যা আর কখনো ফিরে; 


এতিহাসিক স্মিথের ভাষায়: 
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রর 86 55575777255 ূ নিবন্ধ 0 বিশ্বায়ন, সন্ত্রাসবাদ ও আমরা ] রব ব্যান চু 


: আসেনি। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। : 


: যুদ্ধে ভারতীয় যোদ্ধাদের অধিকাংশ বিনষ্ট হয় এবং 


হ্রাস পায়।” গোটা দেশের মানুষের মনে এই যে অবর্ণনীয় 
: ভীতি ও মৃত্যুন্ত্রণার সৃষ্টি, এ কি সন্ত্রাস নয়? আরেকটু 
: পরের ইতিহাস-_সালটা ১৩৯৮, সেপ্টেম্বর থেকে 


: আক্রমণের ফলে কেবলমাত্র উত্তর ভারতে জনজীবন ও 
; বিপুল পরিমাণ সম্পত্তিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি, সারাদেশ জুড়ে 
এক চরম নৈরাজ্য ও অরাজকতার সূত্রপাত হয়। 
: দিল্লিনগরী শ্বশানে পরিণত হয়। তৈমুরের হাতে যারা 
: নিঙ্কৃতি পেয়েছিল, তারা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রাণ হারায় 
: এবং এর ফলে দিল্লির জনসংখ্যা এত কমে গিয়েছিল যে, 


: বলছে আজ থেকে ছয়-সাতশো কি হাজার বছর আগের 


: সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় অবস্থার উদ্লেখ 
: নিষ্প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীরা ইতিহাস বইয়ে সেসব পড়েছে। 
: সমস্ত রকম ধমীয়ি আচার-আচরণ নিষিদ্ধ করে এবং 
: অসংখ্য মন্দির ধ্বংস করে (যার মধ্যে কাশীর বিশ্বনাথ- 
: মন্দির, মণুরার শ্রীকৃষ্ণ-মন্দির, বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর 


; করেছিলেন, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের পরে যে “সন্ত্রাস 
: শব্দটি শোনা যাচ্ছে, তা এর তুলনায় কিছুই নয়। 
: আর ব্রিটিশরাজ? স্বামী বিবেকানন্দের মতে-_-“রক্ত- 


হতে পারে না। নির্দোষ সমালোচনার ফল বিন! বিচারে 
নির্বাসন অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ।”” ইতিহাসের পাতা 


থেকে দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই সুশিক্ষিত” ও 
“সভ্য ইংরেজ জাতির নগ্নরূপ প্রকাশ পায়। ১৯১৯ 


শহরের জালিয়ানওয়ালাবাগে দশহাজার নিরস্ত্র মানুষের 
থেকে ১৬০০ রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করে প্রায় সহসাধিক 


ৃ 1 আহতদের মুখে জল দেওয়ার জন্যও কাউকে গৃহের 
: রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক কিছু ওলটপালট হয়ে যায়। : 
: এভাবে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিক্ষয়ের ফলে পরবর্তী : 
: কালে হিন্দুদের পক্ষে তুর্কি আক্রমণ প্রতিরোধ করার শক্তি : 
: সামরিক আইন জারি করা হয়। সামরিক শাসনে: 
: শহরাঞ্চলে বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ বন্ধ থাকে।; 
ৃ : জনসাধারণকে মাটিতে বুক দিয়ে চলতে বাধ্য করা, : 
: ডিসেম্বরের মধ্যে এক পা-ওয়ালা কুখ্যাত তুর্কিনেতা তৈমুর : 
: লঙ দিল্লি ও আশপাশে যথেচ্ছ লুঠন ও লক্ষাধিক লোককে : 
: হত্যা করে। এক এঁতিহাসিকের মতে-_“তৈমুরের ভারত- : 


বাইরে আসতে দেওয়া হয়নি। “স্বদেশ পরিচয় গ্রন্থে জীবন: 
মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ “কেবলমাত্র অমৃতসর শহরেই: 
নয়, এরপর অমৃতসর-সহ পঞ্জাবের পাঁচটি জেলায়: 


প্রকাশ্য রাজপথে নগ্ন করে বেত্রাঘাত করা, হাতে শেকল ; 
ও কৌমরে দড়ি বেঁধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা, : 
১০৭ জনকে খাঁচায় বন্দী করে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে: 


: রাখা-_ এইসব অত্যাচার চলতে থাকে ।” ১৯৪২ সালের: 
? ভয়ঙ্কর রূপ-_““আন্দোলন দমনের জন্য সরকার নিষ্ঠুর; 
 দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। গ্রেপ্তার, জরিমানা, প্রহার, : 
: লাঠি, গুলি, মেশিনগান প্রভৃতি ছিল সাধারণ ব্যাপার। বহু; 
: স্থানে সামরিক বাহিনীর ডাক পড়ে ও বিমান থেকে গুলি: 
: দিল্লির আকাশে দু-মাস ধরে একটি পাখিকেও উড়তে দেখা : 
: যায়নি। লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে গবাদি পশুও নিশ্চিহ্ন : 
: হয়ে যায়।” ভারতের মাটিতে এর থেকে বড় সন্ত্রাস আর : 
: হয়নি বলেই মনে হয়। এসব আজকের কথা নয়, ইতিহাস ; 
: পেয়েছিল। বহু ছোটবড় শহর সামরিক বাহিনীর হাতে : 
: কথা। গুরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ভারতে হিন্দুদের : 


বর্ষণ করা হয়। পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর তাগুব শুরু: 
হয় সারা দেশে।” এঁতিহাসিক ডঃ বিপিন চন্দ্র লিখছেন ৪: 
“পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশের হাতেই দেশকে ছেড়ে: 
দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ তারা যা খুশি তাই করার অধিকার 


তুলে দেওয়া হয়েছিল। যথেচ্ছ খুন, লুণ্ঠন, গৃহে: 


: অগ্নিসংযোগ ও নারীর সতীত্ব হনন করে সরকার এই: 
; বিদ্রোহ দমনে সচেষ্ট হন। সরকারি হিসাব থেকে জানা ; 
: যায় যে, পুলিশ ৫৩৮টি জায়গায় গুলি চালিয়ে ১০২৮: 
; জনকে হত্যা ও ৩০০০ জনকে আহত করে।” জওহরলাল : 
; নেহরুর মতে, সামরিক বাহিনী ও পুলিশের গুলিতে: 
: মন্দির অন্যতম) তিনি হিন্দুমানসে যে বিরাট ত্রাসের সঞ্চার ; 


নিহতের সংখ্যা ছিল দশহাজারের কাছাকাছি। সরকারি : 


: মতে, এই আন্দোলনে বন্দীর সংখ্যা ছিল ৬০, ২২৯ জন।: 
: এছাড়া পাইকারি হারে পিটুনি কর ধার্য করা এবং বহু: 
ৃ : ক্ষেত্রে সমস্ত শ্রামবাসীকে ধরে চাবুক মারা হতো।: 
: শোষণই যেখানে প্রধান উদ্দেশ্য, সেখানে মঙ্গলকর কিছু 


আন্দোলন দমনে সরকারি নিষ্ঠুরতার কথা বলতে গিয়ে : 


: জওহরলাল নেহরু বলেছেন, সৈন্যদল বিমানে এসে গ্রামে: 
: আক্রমণ চালিয়ে গ্রামগুলিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিত।: 
: তারপর তারা লাঙল চালিয়ে সেই গ্রামগুলির অস্তিত্বও : 
: সম্পূর্ণভাবে মুছে দিত। (দ্রঃ “স্বদেশ পরিচয়”) ্‌ 
সালের ১৩ এপ্রিল পঞ্জাবের তৎকালীন মুখ্য প্রশাসক : 
লেফটেন্যান্ট গভর্ণর মাইকেল ও. ডায়ার অমৃতসর : 
: বিপ্লবের স্বরূপ' কি? পৃথিবীর বিখ্যাত বিপ্লবগুলির : 
সভায় বিরাট সেনাবাহিনীর সাহায্যে পঞ্চাশটি রাইফেল : 


বিশ্বপটভূমিকার দিকে এবার একটু তাকানো যাক। যে-: 
বিপ্লব নিয়ে আমরা গালতরা প্রশংসায় অভ্যস্ত, সেই: 


আলোচনা করলে দেখতে পাব, তা জন্ম দিয়েছে এক-একটি : 
বিরাট সম্ত্রাসের। বহু-বন্দিত ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯: 


খ্রিস্টাব্দ) ইউরোপের ইতিহাসে জন্ম দিল এক সন্ত্রাস ও 
: বিভীবিকাময় অধ্যায়ের। এই সন্ত্রাসের জন্ম দিলেন 
: রোবেসপিয়ের (১৭৫৭-১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ), যিনি হাজার 
: শিকার হন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, যে-বিপ্লব সাধারণ 
: নাগরিকের সমান অধিকার ও দাবির জন্য শুরু হয়েছিল, 
: সাধারণতন্ত্র বা গণতন্ত্র ছিল যে-বিপ্লবের স্বপ্র_তা 


খ্রিস্টাব্দ)। ১৯১৬-১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার বিপ্লব জন্ম 
: দিল স্ট্যালিনের নেতৃত্বে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদের। ১৯৩০ 
: থেকে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে সন্ত্রাস-কবলিত রাশিয়া আর্তনাদ 
' করেছিল একটু শাস্তি ও মুক্ত বাতাসের জন্য। রাশিয়া 
বিপ্লবের মূলনীতি ছিল এই সন্ত্রাস। ট্রটক্কির মতে__ 
: “সন্ত্রাসবাদ যিনি ত্যাগ করবেন, শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক 
: প্রাধান্যও তিনি ত্যাগ করবেন।” (দ্রঃ 70110115270 
: 00101001157) 19017110119) ট্রটক্কি ছিলেন সামগ্রিক 
: নিপীড়ন ও বলপূর্বক শাসনের হোতা, কিন্ত অদৃষ্টের 
: পরিহাস এই যে, তার মন্তিষ্ষপ্রসূত নীতির শিকার হলেন 
: তিনি স্বয়ং--১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ আগস্ট মেক্সিকোতে 
: স্ট্যালিনের লোক তাঁকে হত্যা করল। বলশেভিক বিপ্লবের 


: হত্যা করে গেল-_যতক্ষণ না বিপ্লব নিজেই হত হয়ে থামাল 
: তার গতি। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের (১৯৯১) পরে 
: বলশেভিক বিপ্লবের নীতি রাশিয়া ত্যাগ করেছে। 

: যুদ্ধ জন্ম দেয় যুদ্ধের, সন্ত্রাস জন্ম দেয় সন্ত্রাসের। লক্ষ্য 
: একটাই-_ক্ষমতা দখল।। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) 
: শেষ হলো এক মর্মান্তিক পরিণতিতে । ১৯৪৫ থিস্টাব্দের 
: ২৮ এপ্রিল গুলি করে মারা হলো মুসোলিনীকে, ৩০ 
: এপ্রিল হিটলার আত্মহত্যা করলেন, ৭ মে জার্মানি 
: মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ 
: হয়ে গিয়েছে জেনেও ৬ ও ৯ আগস্ট আমেরিকা 
: জাপানের দুটি শহরে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে 


: কেউ কেউ বলে, এটি পার্ল হারবারের প্রতিশোধ ও 
: জাপানকে উচিত শিক্ষাদান। আবার কারো কারো মতে, 
? সমগ্র বিশ্বে এক মহা সন্ত্রাস সৃষ্টি ও নিজের শক্তি প্রদর্শন 
' করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। 

£ এছাড়া অতি শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির অন্যান্য রাষ্ট্রের 
: আভ্যত্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানো এবং সামরিক শক্তি- 
 প্রদর্শনও এক বীভৎস সন্ত্রাসের রূপ নেয়। এর সাক্ষী 
; ভিয়েতনাম। দীর্ঘ দু-দশক ধরে ভিয়েতনাম যুদ্ধে হাজার 


? কেমিক্যাল বোমা নিক্ষেপ করে দেশকে মরুভূমিতে পরিণত 
: করা অবশ্যই এক বৃহৎ সন্ত্রাসের সাক্ষ্য। চমস্কি তার; 
; বিখ্যাত গ্রন্থে (ঠ10010ঞা) 20৬০1 20 09 ৩৬: 
1 781091175--1967) বলেছেন £ “আমরা ভিয়েতনামে : 
£ যা করেছি তা নিশ্চয় অপরাধীর কাজ।” 
; আমেরিকার এই নারকীয় অপকীর্তিকে সমর্থন করেননি।; 
: পর্যবসিত হলো নেপোলিয়নের একনায়কতন্ত্রে ১৮০৪ 


হিংসা ও অহিংসা নিয়ে ভারতে ও বহির্ভারতে অনেক : 


আলোচনা, সেমিনার ও লেখালেখি হয়েছে। হিংসা-: 
1 অহিংসার জন্ম কোথায়? কামানের গোলায়, বন্দুকের : 
; গুলিতে না মিশাইল ক্ষেপণান্ত্রেট এর উৎপত্তি মানুষের: 
; মনে। বিশ্বায়নের যুগে কয়েক মিনিটের মধ্যে গোটা পৃথিবী : 
: জেনে যাচ্ছে পৃথিবীর অপর প্রান্তে কি ঘটছে। “চিত্তনদী: 
: নাম উভয়তো বাহিনী, বহতি কল্যাণায় বহতি পাপায় চ।”: 
: শুভ বা অশুভ শক্তির প্রয়োগ এবং তাদের চিন্তা মানুষের : 
: মনের ওপর নির্ভর করছে। শক্তিমাত্রই প্রশংসার নয়, রাম; 
: ও রাবণের শক্তি এক নয়, দেবী ও মহিষাসুরের শক্তি এক: 
; নয়, অর্জুন ও দুর্যোধনের শক্তি এক নয়, মহাত্মা গান্ধী ও: 
; হিটলারের শক্তি এক নয়। একটি সৃষ্টি ও কল্যাণের, 
ৃ : অপরটি ধ্বংসের ও বিনাশের। সাধারণ মানুষের মনের : 
: ইতিহাস সেই বিপ্রবীদেরই ইতিহাস, যারা পরস্পরকে শুধু ; 
: কিন্তু সারাজীবনে অল্পমাত্র শুভ বিষয় শেখা হয়ে ওঠে। তাই: 
? বিশ্বায়নের যুগে মিডিয়ার কল্যাণে ফ্লোরিডার গায়ক; 
: পরিণত হতে হবে-_চিন্তাশক্তির স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্থ্য: 
: বোধ খর্ব করে! এই কি নতুন প্রজন্মের কাছে বিশ্বায়নের : 
? উপহার? গভীরতার অভাব, নিজের সভ্যতা-সংস্কৃতির: 
: শিকড়ে বা মূলে না যাওয়া, টুকরো টুকরো তাৎক্ষণিক: 


প্রবণতাই এই যে, অশুভ বিষয় খুব দ্রুত শেখা হয়ে যায়, : 
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ৃ দিতে শুরু করেছে সন্থাসবাদের। বন্ধুদের সাথে ইউরোপে 
: বেড়াতে যাওয়ার অনুমতি না দেওয়ায় আমেরিকায় বারো 
: বছরের একটি ছেলে বাবাকে গুলি করে হত্যা করে। 


ইউরোপে তেরো বছরের একটি মেয়ে “তুমি আমাকে 
বারবার একই কথা বলে বিরক্ত করছ কেন?”--এই কথা 
বলে মাকে গুলি করে হত্যা করল। পাটনার তেরো বছরের 
অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্র “অভিষেক স্যারনে কাল মুঝকো 
বহুত ডাটা, আজ উনকো গোলি মার দেঙ্গে।”--বলে 


বিশ্বব্যাপী মানব-সভ্যতা ও মানব-সংস্কৃতির পরিণতি হচ্ছে ; আমর ৃ 
; আমজাদকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলাপার্ষদ স্বামী: 
: সারদানন্দজীর সঙ্গে একাসনে বসিয়েছেন। এক পারসি: 
এই পরিস্থিতিতে আমরা অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা : গ্রহণ করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ইংরেজদের : 
: অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেও তিনি তার জগন্মাতার : 
 স্লেহদৃষ্টিতে বলেছেন £ “বাবা, ওরাও (ইংরেজরা) তো: 
; আমার ছেলে। আমার কি একপেশে হলে চলে?” ; 
; আপন করে নিয়েছেন, তাদের সঙ্গে তিনি একপাত থেকে: 
: মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করেছেন। ধর্ম-রুচি- 
: কিন্তু ভাববিনিময়ে কোন অসুবিধা তার হয়নি। “গুরোস্ত: 
; মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যস্ত ছিনন-সংশয়াঃ”__এরই মূর্ত প্রতীক: 
: ছিলেন শ্রীত্রীমা। এ যদি বিশ্বায়ন না হয় তো কাকে; 
ৃ : বিশ্বায়ন আখ্যাত করা যাবে? 
: যাবেন কিনা মনস্থির করতে পারছেন না স্বামী বিবেকানন্দ, : 


: এই- নতুন প্রজন্ম হয়ে উঠছে ধৈর্যহীন, হিংস্র ও নিষ্ঠুর 
: প্রকৃতির। ক্ষমা, সহিষু্তা, প্রেম-_এই শব্দগুলি থেকে দূরে 
? সরে এসে চর্চা হচ্ছে বুলেট ও বন্দুক-সংস্কৃতির। 


:ও স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগীরা তাদের জীবন ও বাণী 
থেকে কি কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না? 
: “বিশ্বায়ন” শব্দটি-_যা নিয়ে আজকের পৃথিবী উত্তাল-_ 
: সেটি আমাদের কাছে কোন নতুন শব্দ নয়। বরং প্রাচ্য ও 
: পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজেই 
: করে গিয়েছেন। তিনি শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন £ “দেখ গো, 
স্বপ্নে দেখলাম, এক দেশে গেছি, সেখানে সব সাদা সাদা 
: লোক, তাদের ভাষা আমি বুঝি না। কিন্তু তারা খুব 
ভক্ত।” বলেছিলেন ঃ “আমার অনেক সাদা ভক্ত 
আসবে।” আমেরিকার শিকাগো শহরে ধর্মমহাসভায় 


; হঠাৎ দর্শন হলো  শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাগরের ওপর দিয়ে 


: বলছেন। মানুষ শুধুমাত্র যন্ত্র বা কম্পিউটার নয়, মস্তিষ্ক 
: ছাড়াও তার একটি হৃদয়-_একটি সত্তা আছে। মস্তিষ্কচর্চার 
: জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, যার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে 


; মানুষের নিজস্ব সত্তা বা আত্মা প্রাচ্যের প্রতিভূ হিসাবে 
: বিদ্যমান, যার পরিপূর্ণতা সাধিত হয়েছে এই ভারতবর্ষে। 
: আগামী দিনে সার্থক বিশ্বায়ন ঘটবে এই দুয়ের সমন্বয়ে, 
: শুধুমাত্র একটির দ্বারা নয়। আর শ্রীরামকৃষ্ণের 
: অশ্রুতপূর্ব আধ্যাত্মিক সাধনা, যা দেখা তো দূরের কথা, 


: উঠবে সার্থক বিশ্বায়নের মহামন্ত্র। হিন্দুধর্মের যতগুলি 
: শাখাপ্রশাখা-_সবগুলিতে সিদ্ধিলাভ করে অ্বৈতবাদ 
: সাধনার সর্বোচ্চ শিখরে তিনি উঠেছেন, ইসলাম ও 


; যে, বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায় বিভিন্ন পথের কথা বললেও 


: উত্তি-_“যত মত তত পথ”। বিশ্বে সমস্ত মানুষের যে 
স্বকীয়তা বা নিজস্ব সত্তা রয়েছে, সেই আধ্যাত্মিকতার চরম 
লক্ষ্য যদি একই হয়, তাহলে কি বিশ্বায়ন হলো না? সংবাদ 
পরিবেশনের দ্রততা ইন্টারনেট, ই-মেল প্রভৃতির সাহায্যে 
একধরনের বিশ্বায়ন, আর ভাবরাজ্যে আরেক ধরনের 
বিশ্বীয়ন। 


-সংক্কার সব ভিন্ন,: 


অধ্যাত্ববাদের মহান বাণী প্রচারে। তার সেই প্রচেষ্টা: 


; নিষ্ফল হতে পারে না। পাশ্চাত্য মনীষীদের ভাবরাজ্যে: 
: সেই চিন্তাধারা ক্রমে দানা বেঁধে বিভিন্নরাপে সুক্ষ্ভাবে: 
আমেরিকা ও ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে। আর : 

; জানিয়েছেন, তারই ফলে ভারতের শিরায় শিরায়: 
: কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ঝিমিয়ে পড়া ভারতবাসীর মধ্যে: 
; আজ নতুন প্রাণশক্তি দেখা যাচ্ছে। মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে : 
সেই : সমান তালে সব ব্যাপারে এগিয়ে আসছে। আগামী দিনের : 
? ভারত তথা বিশ্ববাসীর উদ্দেশে তীর বাণী__“৮178: ৮৩: 
: মানুষের ইতিহাসে যা কখনো শোনা যায়নি-_তাই হয়ে : ৃ 
: 810 79110901819 83 1010 £01011)£ 110000.: 
: যার মূলে থাকবে ব্রঙ্গচর্য।) নতুন যুগের বিশ্বায়নের: 
 খ্িস্টধর্মের সাধন করে করে এই ধর্মপথগুলির চরম লক্ষ্যে : 
; পৌঁছেছেন এবং সবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন : 


থেকে রজোগুণে উত্তরণের যে-আহান : 


%/2)) 216 ৬9300) 5011006 ০00190৮4101) ৬০৫৫1)0৪ : 


মূলমন্ত্র। : 
মুনি, খষি, যোগীদের দেশ ভারতবর্ষ, যেখানে: 


ৃ ? যোগসাধনার একেবারে প্রথম ধাপে শেখানো হয়__: 
: প্রত্যেকের চরম লক্ষ্য কিন্তু একই। তাই তার অবিস্মরণীয় 
: থেকেই হিংসা ও ত্রাস ছিল অজানা। পুরাণে, শান্ত্রে পাই-_: 
? ধাষিদের আশ্রমে ধধিদের সঙ্গে একই সাথে বাস করত: 
? বাঘ-হরিণ এবং অন্যান্য পশুপাখি। যেন তারা একই; 
' পরিবার! করুণার অবতার বুদ্ধদেব থেকে শুরু করে প্রেমের 


“অহিংসা পরমো ধর্মঃ*, সেই দেশে অতি প্রাচীন কাল: 


অবতার শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম ও মৈত্রীর বাণী যেখানকার 


; আকাশ-বাতাসকে মঘিত করে তুলেছে, সে-দেশবাসীর 


: কাছে সন্ত্রাস ছিল একেবারেই অজানা। তাই বিধর্মী : 
; বিদেশীদের ধর্মের নামে লুঠতরাজ, হত্যা ও সন্ত্রাসে ; শাস্তিপ্রস্তাব শুনে শ্রীত্রীমা মন্তব্য করেছিলেন__ এসব; 
: তাদের অস্তঃস্থ নয়” সব মুখস্থ। অর্থাৎ প্রস্তাবটি সীমাবদ্ধ: 
: শুধুমাত্র মুখের কথায়, হৃদয়ের অস্তস্তল থেকে উঠে এসে: 
: বাস্তবে তার সঠিক রূপায়ণ হয়নি। পাশ্চাত্যের উন্নত: 
; দেশগুলির আজ বোধ হয় ভাববার সময় এসেছে-_এত : 
: শাস্তির বাণী, প্রস্তাব, আলোচনা, সেমিনার সত্বেও দিনে: 
: হয়েছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার মুহূর্তে ধর্মীয় মৌলবাদ ও ; ৃ 
: বেড়ে যাচ্ছে কেন? এর উত্তর শ্রীশ্রীমায়ের উপরি উক্ত: 
 কথাগুলিতেই রয়েছে। যে-দেশের মানুষের মাথাপিছু: 
: বার্ষিক আয় গড়ে ত্রিশ-বত্রিশ হাজার ডলার-_তারা ; 
; কিভাবে তিন-চারশ ডলার আয়ের মানুষগুলিকে সমকক্ষ : 
: ভাববে? অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য জাগতিক: 
: ব্যাপারে সমকক্ষতা কখনো আসবে না, সমকক্ষতা আসবে ; 
: যদি আমরা প্রতিটি মানুষের অস্তরে যে-ভগবান রয়েছেন, ; 
: গরিব_ কোনকিছুই প্রাধান্য পাবে না, পাবেন কেবল সেই: 
: ভগবান-_যীর কথা শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন £ “ঈশ্বরঃ : 
: সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জন তিষ্ঠতি।”” পরবর্তী কালে কবি; 
: বলেছেন $ “পৃথিবীতে আছে শুধু এক জাতি/ সে-জাতির 


: দেশবাসী হয়ে গিয়েছিল হতচকিত। হাজার হাজার নিরীহ 
; প্রাণ লুটিয়ে পড়েছিল প্রায় বিনা প্রতিরোধে । নির্বিচারে 
;অহিংসা ও ক্ষমার ব্যাপক অনুশীলনের ফল ভারতকে 
: পেতে হয়েছে। হাজার বছরের পরাধীনতা এবং বিদেশী 
: শক্তির নির্যাতন ও অত্যাচার নীরবে সহ্য করে যেতে 


: সন্ত্রাস এখনো অনেকের স্মৃতিতে অল্গান। এদেশের মাটি 
: প্রেম ও ভালবাসার, হিংসা ও হত্যার নয়। এখনো পর্যস্ত যা 
: ছোটখাট সঞ্র্ষ, খুনোখুনি ও সন্ত্রাসের খবর আমরা পাই, 
: হয় তা বিদেশী শক্তির মদতে কিংবা তাদের প্রত্ক্ষ ও 
: পরোক্ষ সহযোগিতায় অথবা জীবনরক্ষার একান্ত তাগিদে। 
মাতাল জগাই-মাধাইয়ের ছোঁড়া পাথরে রক্তাক্ত 


: করলে প্রতিবাদ তো দূরের কথা, তিনি সভয়ে দেখেন কেউ 
: দেখে ফেলল কিনা; কারণ, মথুরবাবুর কানে গেলে 
: পুরোহিতের সমূহ বিপদ হতে পারত। পাঁচহাজার বছরের 
: ভারতের সাধনা শাস্তি ও প্রেমের সাধনা, রজো ও : 


: তমোগুণকে নাশ করে সত্বগুণ প্রকাশের সাধনা। দেশময় : 


: তীর্থ ও নদীগুলি পবিভ্রতান্বরূপিণী, সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গগুলি 
: দেবভূমি, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন আধ্যাত্মিকতার 
: নিয়মে আবর্তিত। পরিবার ও সমাজ যেখানে নৈতিকতার ; 
: উচু সুরে বাঁধা সেখানে ভয়-ত্রাস, হিংসা-দ্বন্বের অবকাশ : 
: কোথায়? অবশ্য ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রন্মাতেজের সমন্বয়ে গড়া 


হবে দেশবাসীর প্রধান কর্তব্য। আজ্ঞাবহতা ও পবিভ্রতা- 
রূপী ব্রহ্মচর্যকে অবশ্যই সাথে রাখতে হবে। 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উড্রো উইলসনের দশ দফা: 


দিনে অশাস্তি, হিংসা, খুনোখুনি ও ধ্বংসের তাগুবলীলা: 


নাম মানুষ জাতি।” ু 


হয়ে গিয়েছে, নতুন সহত্াব্দ পুবের আকাশকে নব? 
; অরুণিমায় রাঙিয়ে দিয়ে নতুন শপথ নিয়ে উপস্থিত।; 
ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে আমরা আজ এক “মানুষ জাতি": 


; হিসাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই__পৃথিবীকে আরো সুন্দর, আরো: 


: সমৃদ্ধিশালী ও শাস্তির আবাসরূপে গড়ে তুলব।] 
: যুগাচার্য বিবেকানন্দের বাণীই ভারতবাসীর কাছে এযুগের ; 
: একমাত্র মন্ত্র। আমাদের প্রয়োজন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে : 
: বেদান্তের সমন্বয়, ব্রন্মাচর্য হবে যার মূলমন্ত্র আমাদের : 
: দরজা খোলা রাখতে হবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও : 
 প্রযুক্তিক্ষেত্রের আধুনিকতম উন্নতির খবরাখবর ও প্রয়োগ ; 
; জানতে হবে মাতৃভূমিকে রক্ষা ও তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন ; 
; রাখার জন্য। কিন্তু সাথে সাথে এই মহান আর্যভূমির পাঁচ- 
সাত হাজার বছরের আধ্যাত্মিকতা, সংস্কৃতির চর্চা : 
: বাঁচতে পারে না, শিকডই তাকে মাটি থেকে রস যুগিয়ে 
: তার সজীবতা রক্ষা করে__তেমনি হাজার হাজার বছরের : 
কৃষ্টি ও ধর্মের যে-শিকড় ভারতের মাটিতে প্রোথিত ও ; 
: লালিত হয়েছে তাকে রক্ষা করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই : 


পাশাপাশি £ (১) চার, (৩) গান, (৫) জীব, (৭) মা, (৮) 
তত, ৯) রথ, ১০) মন, (১১) কাক, (১২) দেহ, (১৩) 
মহা, 0১8) কলা, (১৫) পাশ, (১৬) ভাব, (১৭) পাখি, 
(১৮) লাউ, (১৯) ভব, (২০) পানি, (২১) খই, (২২) 
আতা, (২৩) জড়, (২৪) কে, (২৬) লব, (২৮) মত, (৩০) 
মলয়, (৩১) টল, (৩২) নুন। 


ওপর-নিচ ই (২) রতন, (8) নরক, (৬) বরাহ, (৭) মা, 
(১০) মহাভাব, (১১) কালাপানি, (১২) দেশলাই, (১৯) 
ভক্ত, (২০) পাতাল, (২১) খড়ম, (২৪) কে, (২৫) জল, 
(২৭) বট, (২৯) তনু। 
অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায় 
নন্দদুলাল ঘোষ, রগ ঘোষ 
















1 | ২০ ভরভরইী উঠত আতজাতিক পরে়নারটে সম্প্রতি -সবরে মানুতের মধ্যে একটি সুতিতহ অনিিতী, নিরান্পজাকোধের ওহী এজ 
রা -হিবকতবিচুতি। দিত কাধে গড /তজড়া সেখনৈত্রিকও তোগবিনাগের তেমবতমিজ ঈসায়ে জাযানী উিউলৈতিক উ আহজিকীণ সেক র 
ৃ চষে রা কলে মত গে লতা জে রত কের এ ৃ 
: আআদশ্তিন্রিক। রাম সম্তের প্রবীণ সর্যাসীদের কেউ কেউ সক প্রশ্নের উতর দিতে মুত করে, পন্মতি জানিয়েছেন ভাউ |: 

লর্ড উর দিয়েছেন রামকৃ্ মি 
রামকৃষ্ণ বিশলের সাধারণ সম্পাদক জামী ল্মরণানন্দত্ী মহারাজ ।- সম্পাদকা টা : 








৫ নিয়মাবলী ৪ 


“যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন বিভাগে প্রেরিত কে) প্রশ্মগুলি সুনির্দিষ্ট হওয়া চাই। (খ) প্রেরকের পুরো নাম, ঠিকানা ও বয়স উল্লেখ থাকা চাই। 
(গ) প্রেরকের বয়স অনুধধ্ব ৩০ হওয়া চাই। (ঘ) সব প্রশ্নই গ্রাহ্য হবে-_এমন বলা যায় না। অনেক সময়ে এমন হতে পারে, একটি প্রশ্নের 
মধ্যে অন্যগুলির উত্তর সমিবেশিত হয়ে আছে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন প্রেরকের মনঃক্ষু্ন হওয়ার কারণ নেই। কারণ, প্রশ্নের উত্তর পেলেই প্রশ্নকর্তা তৃপ্ত 
হবেন, আশা করি। তার নাম প্রকাশিত হলো কি হলো না সে-ব্যাপারটি নিতাত্তই গৌণ থাকুক, এই আবেদন জানিয়ে রাখি।__সম্পাদক 


প্রশ্ন বিবেকানন্দ-অনুরাগী কোন একুশ বছরের যুবক যাদি দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করতে চায়, তবে কোন্‌ পথের পথিক: 
! হওয়া উচিত-_ রাজনীতি, আমলাতন্ত্, না রামকৃষ মিশনে সন্যাস? _তপোন্মিত সেনওও, শিলিওড়ি: 


: উত্তর £ যে-পথেই দেশসেবা করা হোক না কেন, তা নিঃস্বার্থভাবেই হওয়া উচিত। কাজেই তা রাজনীতির মাধ্যমে হবে, : 
: না আমলাতস্ত্রের মাধ্যমে হবে, না রামকৃষ্ণ মিশনে সন্যাসগ্রহণের মাধ্যমে হবে- (বিষয়ে নিজেই বিবেচনা করে ঠিক: 
: করতে হবে। তবে 57555555599 
সন্ন্যাস নিতে হবে-_-এমন কোন কথা নেই। 


প্রশ্নঃ (ক) ইষউদেবতা' বা ঈশ্বর" পনির উপায় কি) বসায় আক আরামের জবান দত হল 
: নিজের হরাপ ফিরে পাবে কি? গ) গুহী ভক্তের জীবনে ধমের্র এয়োজনীয়তা কতখানি? 
_ সয় বিশ্বাস, নোহারী, অরুণাচল প্রদেশ 


: উত্তর ঃ (ক) ঈশ্বরলাভের সাধনায় নিজেকে পূ্ণমা্রায় নিয়োজিত করাই হলো ঈশবরদর্শনের উপায়। এজন্য চাই তীর; 
: ব্যাকুলতা। 

ৃ (খ) নিজের স্বরূপ কোন ব্যক্তি কখনো হারায়নি। কিন্তু সেই বিষয়ে সচেতনতা নেই। তাই সেই 'ইশ* ফিরে পাওয়ার; 
: জন্য শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে যুক্ত হলেই হবে না, তার মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে দিতে হবে।: 
: তাহলেই আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে নিজের মধ্যে সেই সচেতনতা ফিরে আসবে। আর নিজের স্বরূপ বলতে যদি সাধারণভাবে : 
: বলতে চাও থে সৎ চরিত্র, পবিত্রতা, অন্যের প্রতি ভালবাসা ইত্যাদি, তাহলে তাও অর্জন করতে সক্ষম হবে পূর্বোক্ত : 
: পথে ঠিক ঠিক লেগে থাকতে পারলে। আরেকটু পরিষ্কার করে বললে- সচেতনভাবে নিঃস্বার্থপর হয়ে জীবনযাপন: 
55555555055 
: জানতে পারবে। 

রঃ (গণ ধর্মের প্রয়োজনীয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যেকোন ব্যক্তিকে নিজেই অনুভব করতে হবে। তবে গৃহী: 
রা রিল লাভা ারাররান। 
: এই শাস্তি ও আনন্দ একমাত্র ধর্মপথে থাকলেই পাওয়া সম্ভব। 


: প্রন্ন ১ কুলকুওলিনী কি? সেটি কোথায় থাকে? ঠাকুর যে কুলকুঙওলিনী জাগিয়ে তোলার কথা বলেছেন, সেই গে কি 
: পরমন্রন্াকে লাভ করা যেতে পারে? সাধারণ সাধকের পক্ষে এটি কি সব? 
সব্যসাচী দে, মোহনপুর, মেদীপুর 
উত্তর £ এই স্বল্প পরিসরে কুগুলিনী কি তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। শাস্ত্র বলেন যে, আমাদের মেরুদণ্ডের সর্বনিন্ন প্রদেশে: 

: অর্থাৎ মূলাধারে (বা মূলাধার চক্রে) কুলকুগুলিনী শক্তির অবস্থিতি। অধ্যাত্মসাধনার পথে অগ্রসর হলে এ শক্তি অন্যান্য: 
' চক্রগুলি ১৬০ কউ ্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র: 


্ ১০৪তম বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখ্যা আবডঢ় ১৪০৯ 0 জুন ২০০২ রর 









:সম্বন্ধে শান্ত্রে বলা হয়েছে) অতিক্রম করে সহম্রারে উপনীত হন। বিভিন্ন চক্রে কুলকুগুলিনীর গমনের সময় সাধকের : 
: বিভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়। সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি কুলকুণডলিনী শক্তি সহস্রারে উপনীত; : 
: হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে থাকে। অতএব সাধক সাধারণই হোন বা অসাধারণই হোন আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য কুণুলিনী: 
: শক্তির জাগরণ আবশ্যক। এই শক্তির জাগরণ যেকোন আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমেই হয়। স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ'। 
গ্রন্থ বা যোগশান্ত্র বা তন্ত্রশান্ত্রের কোন প্রাথমিক গ্রন্থ পড়লে এই বিষয়ে আরো জানা যাবে। 


প্রশ্নঃ ঠাকুর বলেছেন, চিাটাডিউনাটিজিরনিরানিটর নিন 
ঠাকুর বললেন, ভগবান কি ফুল, হাসপাতাল করে দেবেন? অন্যদিকে হামীজী মানবসেবা, অ্সেবা ইত্যাদির কথা: 


: বলেছেন। এর মধ্যে সামগস্য কোথায় বা কিভাবে করব? 


: উত্তর £ শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলেছেন ও স্বামীজী যা বলেছেন-_-এই দুয়ের সামঞ্জস্য এইভাবে হতে পারে যে, দুটিই: 
 ঈশ্বরলাভের উপায়। যাকিছু করা যাক না কেন প্রাধান্য দিতে হবে ঈশ্বরলাভের প্রতি। যতক্ষণ না নিজেকে সম্পূর্ণরূপে : 
: ঈশ্বরচিস্তায় নিমগ্ন করা যাচ্ছে ততক্ষণ নিঃস্বার্থভাবে মানবসেবা করলে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে ঠিক ঠিক: 
: মানবসেবা অসম্ভব। অতএব শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা এক শ্রেণীর সাধকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর স্বামীজীর কথা অপর এক: 
: শ্রেণীর সাধকের জন্য প্রয়োজন। 


প্রশ্নঃ আমি অরুণচল প্রদেশের ইটানগরে থাকি। বেলুড মঠ থেকে অনেক দূরে থাকি বলে বেলুড় মঠ বা রামকৃষও: 
: মিশনের বিভির কমগচীতে অংশগ্রহণ করতে পারি না। এত দুরে থেকে আমি কিভাবে ঠাকুরের কাজে অংশগহণ করতে; 
: পারব তা দয়া করে জানাবেন । এসজত বলে রাখি, এখানে রামকৃষ মিশনের একটি হাসপাতাল আছে। মাঝেমধো : 
: সেখানে গেলেও কাজের প্রচ চাপে সবসময় যেতে পারি না। তাই আমার উপরি উক্ত প্রগটি রাখলাম 
: _গুঞঁন চট্টোপাধ্যায়, অরুণাচল প্রদেশ: 


: উত্তর $ তুমি ইটানগরে থাক। কাজের চাপে ইটানগরের রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রে খুব একটা যাওয়া সম্ভব হয় না। কাজেই: 
: ওখানে থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মসূচীতে কিভাবে অংশগ্রহণ করবে? তবে একটা কাজ করতে পার। নিজের দৈনন্দিন; 
: জীবনকে সৎপথে নিয়ন্ত্রিত করে আধ্যাত্মিক জীবনযাপন কর এবং যখন সময়-সুযোগ পাবে তখন যথাসাধ্য কিছু নিঃস্বার্থ: 
: সেবা করতে চেষ্টা করো। এই সেবার সুযোগ তুমি শুধু রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র কেন, যেকোন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ; 
: মাধামেই নিতে পার। শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর নির্দেশমত সেবার আদর্শট নিজের মধ্যে পরিষ্কার করে রাখা দরকার ।: 
রা হার 





1 ১। 84741 পর কিনল 
হয়। সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাস অনুযায়ী ৮ বা:৯ তারিখ হয়। গ্রাহকদের-প্রতি অনুরোধ পত্রিকা .সময়মতো না পেলে 1: 
পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করে তবেই আমাদের দপ্তরে চিঠি দিয়ে জানাবেন। সম্ভব |: 
হলে আমরা একটি অতিরিক্ত কলি পাঠাব! কোন প্রাহককে রছরে দুটির বেশি অতিরিজ “কপি দেওয়াসভব| 
ৃ নয়। তিনমাস হয়ে গেলে এই অতিরিক্ত কপি দেওয়া. রন্ধ হয়ে যায়, . :.$. *.: | 
1 ২। ্তিগতভাবে 03 1380) যাঁরা পত্রিকা সংগ্রহ করেন সরা ইংরেজী মাসের ২৫ তারিখ থকে পর্িকা সংগ্রহ 


| করে নিতে পারেন। যদি কোন প্রীহকের পত্রিকা নিতে দেরি হয়'তিনি অবশ্যই দুমযসের মধ্যে পত্রিকাটি:সংগ্রহ |: 
্‌ কবল সহ ওরা বি ডানে রাধার রি 
ৃ দপ্তরের অসুবিধার কথা, চিতা করে উপরি উক্ত নিয়মগুলি যথাযথ 'পালন্‌.করবেনী।. ২" ডি, টি এ] 
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বিবেকানন্দের রচনায় 
বাঙলা গদ্যরীতি' 


দেবী মুখোপাধ্যায় 





শতকের বাঙলা গদ্যে হুতোম-নকসা ও আলালী 
: রীতির সঙ্গে বিদ্যাসাগর-মৃত্যু্জয়-বঙ্কিমী রীতির 
: মেলবন্ধন হতে পেরেছিল কিনা, অথবা বিভিন্ন লেখকের 
রচনায় এই দুই রীতি সমান্তরাল চলতে চলতে প্রথমটি 
: অপেক্ষাকৃত অব্যবহারের ফলে শীর্ণ ও ব্রাত্য হয়ে গিয়েছিল 


: রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং উপজীব্য 
: বিষয়ের দাবি মেনে নিয়ে প্রকরণ নির্মাণ করেছেন, তাদের 
: মধ্যে অন্যতম অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দ। 

:. সব ভাষাতেই, যেটা স্বাভাবিক__ ভৌগোলিক এলাকা 
: সাপেক্ষে নানা উপভাষা থাকে তাদের নিজস্ব উচ্চারণ- 


: বাঙলা ভাষারও তেমনি অঞ্চলবিশেষে উপভাষিকতা বর্তমান, 
' যাতে সেই সেই অঞ্চলের মাটি-জল-বাতাস-উত্ভিজ্জ প্রকৃতি ও 
: লৌকিক আচার-উপাদান ও ধ্বনিবৈশিষ্ট্য ওতপ্রোত হয়ে 
: থাকে। কিন্তু ব্রমশ কোন একটি বিশেষ এলাকার উপভাবষা মুখ্য 
: হয়ে উঠে তাবৎ অঞ্চলের মান্য উপভাষা হিসাবে নিজের স্থান 
' করে নেয়-_যে-এলাকা সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক- 

: রাজনৈতিক কারণে একটি ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষের 
: জীবনযাত্রা ও জীৰিকার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গড়ে ওঠে। এই 


: মার্জিত হতে থাকে, আঞ্চলিক গ্রাম্যতা, স্থুলত্ব, কিছুটা 
; তথাকথিত অশ্লীলতা ঝেড়ে ফেলে দিতে থাকে। সভা-সমিতি ও 


: শিষ্টজনগ্রাহ্য এক মান্য রূপ লাভ করে। 
এইভাবেই উনিশ শতকের কলকাতা ও তৎসংলগ্ন 


: ভাষা হয়ে বাঙালির জীবনে ও সাহিত্যে মান্যতা পেয়েছে। 
: বিবেকানন্দ একটি বিখ্যাত নাতিদীর্ঘ (অনধিক ৬০০ শব্দ- 
: সমন্বিত) প্রবন্ধে এই বিষয়ে মূল্যবান, তর্কাতীত ও যুক্তিনিষ্ঠ 
: আছেন। প্রবন্ধটির নাম 'বাঙ্গালা ভাষা'। 

এই প্রবন্ধের কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করে তার 


* স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা। 


স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্টি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে: 
: যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইট্টিই নিতে হবে।: 
: অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব-পশ্চিম যেদিক হতেই আসুক: 
: না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই: 
; লোকে কয। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে,; 
: কোন্‌ ভাষা লিখতে হবে, যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা: 
: হবে তত পূর্বপশ্চিমী ভেদ উঠে যাবে... 
: ভাষা সংস্কৃতর বেশি নিকট-_সেকথা হচ্ছে না, কোন্‌ ভাষা ; 
: জিতছে, সেইটি দেখ... যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে-কথা-: 
: কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান অবশ্যই: 
: কলকেতার ভাষাকে ভিত্তি্বরূপ গ্রহণ করবেন।... 
ৃ : দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের: 
; কিনা__এবিষয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও গবেষণার অবকাশ : ৃ 
: আছে। উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে যারা এই উভয় : 


প্রাধানাটি ভূলে যেতে হবে।” ৃ 
এই বক্তব্য প্রকাশের পরে প্রায় শতবর্ষ ধরে প্রাকৃতিক: 


; নিয়মেই বুদ্ধিমান বাঙালি 'পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে-কথা-: 
; কওয়া ভাষাকে এক করতে প্রযত্র করে চলেছেন এবং: 
: কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিষ্বরূপ গ্রহণ' করেছেন। কারণ, : 
: সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে যে-ভাষা: 
 জিতছে তাকে গ্রহণ করাতেই দেশের কল্যাণ। ৃ 
: বৈশিষ্ট্য শব্দসস্তার ও স্থানিক সমাজভাষাতাত্তিক বৈচিত্র নিয়ে, : 


: যেমনটি ছিল, আজ একবিংশ শতকের প্রারান্তে আব তেমনটি ; 
: নেই। কারণ, ভাষা বহত! নদীর মতো, কালে কালে তার: 
: শব্দ-উপাদান, বাকরণগত বিন্যাস ও উচ্চারণরীতি ধীরে : 
: ধীরে পরিবর্তিত হয়ে চলে। এই পরিবর্তনের মধ্যেও একটি: 
; মান্য চলিতভাষা কেলকাতার শিষ্ট চলিতভাযা) বাঙলা: 
: সাহিত্যে স্থায়ী রূাপলাভ করতে সমর্থ হয়েছে, আদরণীয় ও: 
: আদৃত হয়েছে (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ--উভয় অঞ্চলের: 
: শিষ্ট কথনে ও লিখনে সমভাবে)। এরও মূলে রয়েছে: 
: উপভাষা শিষ্ট শিক্ষিত নাগরিকদের মৌখিক ব্যবহারের ফলে : 


“পুস্তকের ভাষা, ও “ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা"র একীকরণের : 


: প্রয়াস। প্রসঙ্গত নমুনাম্ববপ চারটি বিভিন্ন সময়ের লেখকের : 
: চলিতভাষা রচনার অংশবিশেষ উদ্ধার করা যাক, যাতে: 
: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সভ্য ও ভব্য ভাববিনিময় মাধ্যম হিসানে : 


“ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা'র ক্রমশ মান্য চলিত হয়ে ওঠার: 


: পরম্পরা স্পষ্ঠ হবে। ৃ 
: : [১] কালীপ্রসন্ন সিংহের “হুতোম প্টাচার নকশা" থেকে__: 
: গঙ্গার উভয় তীরের কথ্/ভাষা সারা বাংলার মান্য চলিত- ; 


(ক) “আ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই, : 


: বাঘুন কাএতরা ক্রমে সভ্য হয়ে উঠলো দেখে সহরের : 
; নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশাক মহাশয়রাও হামা দিতে আরম্ত 
 কল্লেন- ক্রমে ছোটো জেতের মধ্যেও দ্বিতীয় রামমোহন: 
: মন্তব্য রেখেছেন-যা শিক্ষিত বাঙালি মাত্রই অবগত : 


রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যেসাগর ও কেশব সেন জন্মাতে : 


: লাগলো-_সন্ধ্যার পর দুগাছি আটা ও একটু ন্যাবড়ানোর : 
ৃ : বদলে ফাউলকারী ও রোলরুটি ইন্ট্রোডিউস্‌ হলো।” 
: বক্তব্য স্পষ্ট করা যাক__“যদি বল... বাঙ্গালা দেশের স্থানে : | 
: : মানুষ... সৌখীনের রাজা... সর্বদা পোসাক ও টুপি পরে: 


(ক) “চক্বাজারের বাবু প্যালানাথ একহারা বেঁটেখেটে: 


[০ _জ্দ__া75া শত তলা 


৫ 
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: চুড়িদার পায়জামা রামজামা, কোমরে দোপাটা ও বাঁকা টুপি। 
' ; বাবুর বাই ও খেমটা মহলে বড় মান। তাদের কোন দায় দফা 

: হিন্দুয়ানি মাথায় রেখে কাছা খুলে ফয়তা দেন।” 

: [২] স্বামী বিবেকানন্দের “ভাববার কথা" থেকে-_ 
? (ক) "লক্ষৌ সহরে মহরমের ভারী ধুম।.. বে-সুমার 
; লোকের সমাগম... দর্শকবৃন্দের ভিড়ের মধ্যে দূর গ্রাম হতে 
: দুই ভদ্র রাজপুত তামাসা দেখতে হাজির । ঠাকুর-সাহেবদের 
:-__যেমন পাড়াগেঁয়ে জমিদারের হয়ে থাকে-_-বিদ্যাস্থানে 
: ভয়ে বচ”। সে মোসলমানি সভ্যতা, কাফ্‌-গাফের বিশুদ্ধ 


: অতদূর গ্রামে গিয়ে ঠাকুর-সাহেবদের স্পর্শ করতে আজও 


: জমামরদ কড়াজান্‌ আর বেজায় মজবুত দিল্‌।” 
১৮৯৪ সালে “মঠে লিখিত' পত্র থেকে-_ 
খে) “কোন একটা স্বাধীন চিস্তা কাহারও মাথায় আসে 
: না-_সেই ছেঁড়া কাথা, সকলে পড়ে টানাটানি-_রামকৃষ্ণ 
: পরমহংস এমন ছিলেন তেমন ছিলেন... হরে হরে, বলি 
: একটা কিছু করে দেখাও যে তোমরা কিছু অসাধারণ-_খালি 


: তার উপর চামর হল, আজ খাট হল কাল খাটের ঠ্যাঙে 
: রূপো বাঁধানো হল--আর লোকে খিচুড়ি খেলে আর 
: লোকের কাছে আষাঢে গল্প ২০০০ মারা হল... যাদের 
: মাথায় এ রকম বেল্‌কোমো ছাড়া আর কিছু আসে না, 
: তাদের নাম 170১50116। ঘণ্টা ডাইনে বাজবে বা বাঁয়ে, 
: চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়, পিদ্দিম দুবার 
: ঘুরবে বা চারবার__এ নিয়ে যাদের মাথা দিনরাত ঘামতে 
: চায়, তাহাদেরই নাম হতভাগা... ঘণ্টার উপর চামর 
: চড়ানো নয়, আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব 
: কি আধঘন্টা বসব-_এ-বিচারের নাম “কর্ম নয়, ওর নাম 
: পাগলা-গারদ। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী-বৃন্দাবনের 


: ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর 


; আজকাল সব বুককিপিং শিখছেন। সে কি জানেন_ একটা 
: গোলকধীধা, কেউ যাতে না বোঝে তারই চেষ্টা। আমি বুঝি 
1 রোজ কত টাকা এল কত খরচ হল আর মজুদ রইল কত। 
টিকা আমড়াগাছি সাব-ডিভিশনের ট্রেজারির চার্জে, 


তখন এক নতুন কলেজ-পাশ গৌফকামানো ডেপুটি এলেন: 


; আমার কাছে কাজ শিখতে। সে ছোকরা কিছুই বোঝে না: 
; অথচ অহঙ্কারে ভরা। আমার কাজে গলদ ধরবার আস্পর্ধা।: 
: শেষ লিখলুম কোল্ডহ্যাম সাহেবকে, যে হুজুর, তোমরা: 
: রাজার জাত, দু ঘা দাও তাও সহ্য হয়, কিন্তু দিশি ব্যাঙাচির : 
; লাথি বরদাস্ত করব না। তখন সাহেব নিজে এসে ছোকরাকে : 
; ধমকালেন, আমাকে পিঠ চাপড়ে হেঁসে বল্লেন, ওয়েল: 
; একজন ইয়ং চ্যাপ তোমার কদর কি বুঝবে? তারপর দিলেন: 
; আমাকে নওগাঁয় গাজা গোলার চার্জে বদলি করে।” 
; [৪] বুদ্ধদেব বসুর প্রথম ও শেষ” থেকে_ 


“দুটি বটগাছের চারা পাশাপাশি রোপণ করলে, তারা; 


; যেমন অবিচ্ছেদ্য কোলাকুলি হতে থাকে তেমনি এই ছবছর : 
: পারেনি। কাজেই ঠাকুররা সরল-সিধে, সর্বদা শিকার করে : 


: জড়িত হয়ে বড় হয়ে উঠেছি। আকাশেতে বাম্পকণা আর; 
: সূর্যালোক দুইই তো থাকে, কিন্তু দুয়ের যখন মিলন হয়: 
: তখনই দেখা দেয় ইন্দ্রধনু। তুই আর আমি মিলে সেই: 
; মনোহরণ ইন্দ্রধনু সৃষ্টি করেছিলাম; তারি অন্তরালে ছিলো: 
; আমাদের মনের সীমাহীন রাজত্ব-_ এক মুঠো নীল কাপড়ের; 
মত কুলহীন ক্ষয়হীন মৃত্যুহীন আকাশ।” ৃ 


: পাগলামি! আজ ঘণ্টা হল, কাল তার উপর ভেঁপু হল, পরশু : 


এই নমুনাগুলি সংগ্রহ করার সময় যথাসাধ্য সম-: 


: সম্ভাবনাপ্রত্যয়ী পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর; 
: কাব্যময় শিষ্ট চলিত রীতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের : 
; অন্যতম সম্পদ এবং পরবর্তী কালের লেখকদের কাছে: 
: ঈর্ষণীয় ও অনুশীলনসিদ্ধ রীতি। এই বাক্যগুলির চলিত 
: ক্রিয়াপদকে সাধু ক্রিয়াপদে স্থানাত্তর করলেও এর শিষ্ট: 
' চলিতম্বাদের কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। অথচ এই রীতি ও: 
: বাক্যগঠন-উপাদান সর্বাংশে “ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা” নয়।: 
' বিবর্তনের পথ বেয়ে, বিদ্যাসাগরীয়-বঙন্িমী সাধু গদ্যরীতিকে : 
' সযত্রে পাশে সরিয়ে রেখে এক স্বতন্ত্র রীতির বিকাশ ঘটেছে; 
£ এই রচনায়। সমকালীন অনেকের লেখায়, অবশ্যই: 
? রবীন্দ্রনাথের “সবুজপত্র'-উত্তর রচনাগুলিতে এই শিষ্ট: 
: ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে, এই ঠাকুর কাপড় : 
: ক্রিয়াপদ সংস্থানে এবং পদবিন্যাসে। 
: আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন। এদিকে জ্যাত্ত : 
: ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে... আমাদের দেশে : ৃ 
ৃ ভাবেই যথেষ্ট ফারসি শব্দ ও অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন ইংরেজি : 
; অপরিশীলিত এবং লৌকিক কথ্যরীতির অবিকল প্রয়োগ: 
: ছুতোম যেমন সাহসের সঙ্গে করেছেন (এবং টেকাদ যেমন; 
£ করেছেন আলালী ভাষায়), বিবেকানন্দের যে-রচনাংশটির : 
: উল্লেখ করা হয়েছে তাতেও এই সাহসী ও সাবলীল রীতির 
: প্রয়োগ দেখা যায়। 


কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনায় (ুতোম প্যাচার নকশা”); 
“কলকেতা'র এ "ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা'র মধ্যে স্বাভাবিক-: 


_ এই প্রয়োগের আরো এক তাৎপর্য আছে। মাত্র চার ; 
; দশকের মধ্যে প্রচণ্ড প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর এবং কর্মবহুল যে- 
; জীবন বিবেকানন্দ অবিশ্বাস্য গতিময়তায় অতিবাহিত করে 
; গেলেন, তার সঙ্গে তাল রেখেই যেন তার গদ্যও নিঃসৃত 
: হয়েছে দুরস্ত বর্ষার বেগদৃপ্ত ঝরনার মতো। তাই তার 


ইংরেজি, ফারসি ও স্থুল লৌকিক কথ্য উপাদানবহুল। 
 উদাহরণ--লক্করী জবান", “বে-সুমার” “রঙ্গবেরঙ্গ সহর- 
: পসন্দ", “আষাঢ় গল্প ২০০০+, “বেল্কোমো?, 
: ব্যাটাদের গুষ্টির পিণ্ডি', “খাটের ঠ্যাং' ইত্যাদি 
1 পরশুরামের বিদ্রাপাত্বক রচনার যে-ভাষা ও শব্দ- 
: বিবেকানন্দের বাক্রীতির অনুস্পন্দন অনুভব করা যায়। 


; এমনকি সাধুভাষায় লিখিত তার রচনাগুলির সাধু ক্রিয়াপদ- : 
গুলিকে চলিতরূপে লিখে নিলে শিষ্ট চলিত বাঙলা : 


? লিখনরীতির মনোজ্ঞ নিদর্শন তৈরি হবে। 
; ধারাতেও অনেক নিবন্ধ ও পত্র রচনা করেছেন, তা হলো 


: কর্তৃক ব্যবহৃত ও সমৃদ্ধ সাধুরীতি। 'কলকেতা'র “ঘরে-কথা- 
: কওয়া ভাষা"য় লিখিত গদ্যরচনাগুলির (যা মুখ্যত রসরচনা 
:ও রঙ্গব্ঙ্গমিশ্রিত তাৎকালিক সমাজচিত্র সম্বলিত ছিল) 
: সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েই উপজীব্য বিষয়ের গাস্তীর্য, কৌলীন্য 
:ও গুরুত্ব অনুযায়ী তৎসম শব্দবহুল, সমাসবদ্ধ, দীর্ঘ বাক্য- 


: রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্রে যার পূর্ণতা 


: ভাষা ও ভাবগাস্তীর্বাহী শিষ্ট সাধুরীতির অপূর্ব সমন্বয় 
: ঘটেছিল। তার কয়েক দশক পরে বিবেকানন্দের রচনায় এই 


উদাহরণ দিলে বক্তব্য স্পষ্ট হবে। 
: [ক] (১) বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' থেকে__ 
£. “এই প্রস্তরমূর্তিসকল যে খোদিয়াছিল--এই দিব্য 


: সর্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্তিমান 
; সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমুর্তি যাহারা গড়িয়াছে তাহারা কি হিন্দু? 
এই কোপপ্রেমগর্বসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিত- 


(২) বিবেকানন্দের "বর্তমান সমস্যা' থেকে__ 
;_ "ক্ষুংপিপাসা-কাম-ক্রোধাদি-বিতাড়িত, সৌন্দর্যতৃষ্ণাকৃষ্ট 
:ও মহান অপ্রতিহতবুদ্ধি, নানাভাবপরিচালিত একটি অতি 


তীর 
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ৃ : সাদৃশ্য বর্তমান |] 
: প্রাপ্তি। “কমলাকান্তের দপ্তর'এ “ঘরে-কথা-কওয়া' চলিত- : 


হইয়াছিলেন__-ভারতের ধর্মপ্রস্থরাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ: 


ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্রেণী, প্রতি ছতে তাঁহার প্রতি: 
: পদবিক্ষেপ, রাজাদিপুরুষবিশেষবর্ণনাকারী পুস্তকনিচয়াপেক্ষা : 
: লক্ষগুণ স্ফুটীকৃতভাবে দেখাইয়া দিতেছে” ৃ 
ৃ : [খ] ৫১) বঙ্কিমচন্দ্রের “'কমলাকান্ত' থেকে_ 
: শব্দব্যবহার তথাকথিত পরিশীলনবর্জিত, প্রয়োজনে : 


“সে প্রফুল্পতা, সে সুখ আর নাই কেন? আকাশের! 


: নীলিমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না কেন? যাহা: 
: তৃণপল্লবময়, কুসুমবাসিত, স্বচ্ছকল্লোলিনীশীকর-সিক্ত, : 
“আঁটকুড়ির ; বসস্তপবনবিধৃত বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী : 
: মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় কেন? যৌবনে অর্জিত সুখ অল্প: 
: কিন্তু সুখের আশা অপরিমিতা। এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার-. 


(২) বিবেকানন্দের “বর্তমান সমস্যা থেকে-__ ৃ 
“কয়জন এ জগতে সত্বগুণ লাভ করে-_ এ ভারতে ; 


: কয়জন? সে মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে, নির্মম হইয়া: 
বিবেকানন্দ বাঙলা গদ্যরীতির অপর এক প্রাতিষ্ঠানিক : সর্বত্যাগী হন? সে দূরদৃষ্টি ক়জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে : 
ৃ : পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল হৃদয় কোথায়, যাহা : 
: বিদ্যাসাগর-মৃত্যুপ্জয়-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকগণ : সৌন্দর্য 


ও মহিমাচিস্তায় নিজ শরীর পর্যন্ত বিস্মৃত হয়?: 


: যাহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় : 
: তাহারা মুষ্টিমেয়, আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য: 
: কোটি কোটি নরনারীকে সামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে: 
সা 
: সমন্বিত গদ্যরূপ প্রবর্তন করতে হয়েছিল__যার পথিকৃৎ ; 


দেখিতেছ না যে, সত্বগুণের ধুয়া: 
[দ্বিতীয় গদ্যাংশটিতে স্পষ্টতই প্রথমটির গদ্যরীতির: 


এখন স্বয়ং বিবেকানন্দকে একটি প্রশ্ন করতে ইচ্ছে: 


: করে। তিনি যে বলেছিলেন ঃ “চলিতভাষায় কি আর: 
ৃ : শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে অস্বাভাবিক : 
: বিবর্তনধর্মী সাধুরীতির সার্থক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কিছু ; 


ভাষা তয়ের করে কি হবে?.. যে ভাষায় নিজের মনে: 


: দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর... সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান: 
: লেখবার ভাষা নয়?” (বাঙ্গালা ভাষা”) তাহলে তিনি নিজে : 
: বক্তব্য প্রকাশের জন্য এই “অস্বাভাবিক', “অপ্রাকৃতিক',: 
: পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত বিকম্পিত বেলাঞ্চল প্রবৃদ্ধসৌন্দর্য : 
: ভাবনা, 19.কি এই রীতির দাবি করেছিল-_যাতে মনে 
; হয়েছিল, 'সংস্কৃতের গদাই লক্করি চাল নকল করে' যে; 
; কৃত্রিম সাধুভাষার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তাকেও: 
রা ; সময়বিশেষে বা বিষয়বিশেষে গ্রহণ করতে হয়? এবং বলা: 
: বাহুল্য, এই সাধুরীতিতে গদ্য রচনায় তিনি সমান: 
: পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তার রচনাবলী পাঠ করলে: 
: পরিচয় পাবেন। : 
:বিস্তৃত জনসঙ্ঘ সভ্যতার উন্মেষের প্রায় প্রান্কাল হইতেই : 


কল্পিত” ভাষারীতিকে গ্রহণ করলেন কেন? উপজীব্য ভাব, : 


পরিশেষে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের দিকে মনোযোগ! 


: দেওয়া যাক। ভাষা, উপভাষা ও মান্য উপভাষার সংজ্ঞা ও: 
টি. 
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বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আধুনিক সমাজভাষাবিজ্ঞান (5০০1০- 
ঃ 11158150105) যেভাবে আলোকপাত্‌ করে, ভাষার ওপর 
: সমাজের প্রভাব তথা সমাজক্রিয়ার ওপর ভাষার প্রভাব 


: শতবর্ষ পূর্বে লিখিত হলেও সেই চিস্তাই আভাস দেয়। 
: অপরদিকে, এই প্রবন্ধের কয়েকটি বাক্য ও ভাষা মনস্তত্বের 
: কিছু মৌলিক ধারণাকে সমর্থন করে। বিম্ময়করভাবে 


: গভীরভাবে স্পর্শ করে। যখন তিনি লিখছেন £ “যে ভাষায় 
: ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণগ্ডিত্য গবেষণা মনে 
: মনে কর... যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা 
: কর...”, তখন তিনি স্পষ্টতই অনুমান করছেন যে, আমরা 


: সত্যই কি আমরা ভাষা দিয়েই চিস্তা করি, এবং যদি করি, 
: তবে সে-ভাষা কি আটপৌরে কথা বলার চলিতভাষা? 


সির ভাবা উৎপাদনের তাতে উদ্ীপিত করে, 
: না চিন্তা একটা ভাষা-নিরপেক্ষ ব্যাপার, যা প্রকাশের: 
: বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও বিশ্লেষণধর্মী চিস্তা উপহার দেয়, : তৈরি করার জন্য__ন্নায়ুমনস্তত্বের কাছে এর ব্যাখ্যা পাওয়া: 


কি? যদি মেনে নেওয়াই যায় যে, আমরা বিমূর্ত. 


: বিষয়ের চিস্তাকে সংগঠিত ও পল্লবিত করার জন্য ভাষার : 
: দ্বারস্থ হই, তবে তো একথাও মেনে নিতে হয়, কোন্‌ প্রকার: 
: চিন্তার জন্য কোন্‌ প্রকার ভাষারীতি (18180980 11006): 
: কয়েকটি বাক্যাংশ ভাষা-মনস্তত্বের বিতর্কিত ক্ষেত্রগুলিকে ; উপযোগী তাও বেছে নিই আমরা, এবং সেই ভাষারীতি, : 
: লৌকিক চলিত উপভাষা, মান্য চলিত উপভাষা, অথবা: 
: তৎসম শব্দবহুল সমাসবদ্ধ পদসমন্বিত (সম্ভবত হঙ্ব: 
: ক্রিয়াপদ/ কথ্যরীতির ক্রিয়াপদ দিয়ে গড়া) শিষ্টরীতি-_: 
: কর : এসবের কোন একটি হতে পারে বিষয়সাপেক্ষে। : 
; কথা বলার ভাষা দিয়ে দর্শন-বিজ্ঞান গবেষণার চিস্তা করি। : 


ভাবতে অবাক লাগে, ভাষামনস্তত্বের এত সৃষ্্প বোধ ও: 


জিজ্ঞাসা কত দশক আগে বিবেকানন্দের রচনায় আভাসিত; 
: হয়েছিল! : 





উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম 
ভাদ্র ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। 


পাশাপাশি ঃ (১) তুবনেশবরী দেবী এই বলে তর দুরত্ত ছেলের মাথায় জল ঢালতেন 
: (২) স্বামীজী বলেছেন, ভারতবাসীকে আগে এইটি দান করতে হবে (৩) স্বামীজী 
: আক্ষেপ করেছেন যে. এই মহাত্মার দেশে আজ ব্রহ্মাচর্যের হানি (৪) পরিব্রাজক 





অবস্থাতেই স্বামীজী এইটি দান করতে শুরু করেন (৫) রাজযোগে স্বামীজী বলছেন ঃ : 
“সাধারণ লোকের শরীরে সুযুন্না নিঙ্দদিকে ----1” (৬) স্থামীতীর এই জিনিসটি : 
একদিন ঠাকুরের কাছে আলুনি লেগেছিল (৭) “ “দাও, দাও'-_যেবা ফিরে চায়, তার : 
-__ বিন্দু হয়ে যান।” (৮) ভারতবাসীর মতো আমেরিকাবাসীকেও স্বামীভী এই : 
সম্বোধন করেছেন (১০) “সে ধারাও -__-- হলো, শুন্যে শূন্যে মিলাইল।” ; 
(১১) “জগংটা হচ্ছে একটা পুষ্পাচ্ছাদিত __-_-।” (১২) “এর খনি ছেড়ে কাচখণ্ডের : 
অন্বেষণে যেও না।” (১৩) “নিঃশেষে নিভেছে তারা __" (১৪) “ভারতের উদ্দেশ্য ; 
হলো-___।” (১৫) “আমি দ্রষ্টা, সাক্ষী; আমি ___ নই।"” (১৬) “গরজে গঙ্গা জটা : 
-__-,উগরে অনল ব্রিশূল রাজে।' (১৭) ঠাকুর বলেছেন 3 “নরেন্দ্র মায়ের হাতের : 
-_--1” (১৯) স্বাম়ীজী যুবকদের উদ্দেশে বলেছেন £ “___ হইতে যাইও না, সেবা : 
কর।” (২০) “ধর্ম তরে করি কত ____, গঙ্গাতীর শবশান আলয়।” (২১) “প্রত্যুষ : 
ও গোধূলি এই দুই সময়ে প্রকৃতি ___ থাকে।” (২২) “ওর -__- নাহি জানি।” : 
(২৩) “আমাদের পরিচালিত করার ভান্য তার মঙ্গল ____ প্রসারিত হবে।" : 
(২৪) “দিবে শক্তি সে জননী তোম। -_-_ হীন।"" (২৫) “তিক্তার্জন যুগল-চরণ তারণ- 
ভব ___1” (২৬) “প্রাণায়াম -___ শ্রশ্থাসের ক্রিয়া নয়।” (২৭) স্বামীজী যার ; 
সম্পর্কে গুরুভাইদের বলেছেন £ “এঁকে তোমরা কেউ চেননি।” রঃ 


ওপর-নিচ £ (১) ভারতীয় নারীর এখন এই জিনিসটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বলে ; 
স্বামীজী মনে করেছেন। (২) এই বিশ্বাসকে” বিদ্রাপ করায় ঠাকুর স্বামীভীকে : 
বলেছিলেন £ “বিশ্বাস আবার দুরকম হয় নাকি?” (৩) পাশ্চাত্যে স্বাসীজী এই 
উপনিষদ্বাণী উচ্চারণ করলেন ঃ “-___- দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ।” : 
(৪) “মহামহীয়ান যিনি ____ হতে দীন” €৫) দৃক্ষিণেশ্খরে প্রথম দিন যাওয়ার সময়ে : 
এরাও দূ-একজন স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন। (৬) “-___ গীত শুনাতে তোমায়।” : 
(৭) ঠাকুর বলতেন £ “নরেন্দ্র ধ্যান ____1” (৮) “---_ দেখি, কেমনে পৃথিবী : 
আছিল প্রতীক্ষারত কতকাল।” (৯) মিসেস ওলি বুলকে স্বামীজী ডাকতেন '_--£ 
মাতা” বলে। (১০) “সাধূতাই, পবিত্রতাই -__-।” (১১) “আমেরিকায় দেখেছি “যা ; 
দেবী সর্বভূতেযু __রূপেণ সংহ্কিতা'।”" (১২) “অতীত-আগামি-কাল-_" ? 
(১৩) ঠাকুর স্বামীভীকে সব কিছু খেতে দিতেন, কারণ তার ভিতরকার জ্ঞানায়িতে সব : 
--- হয়ে যায়। (১৪) “--- বারি বানোয়ারী সেইয়া যানে কো দে।” 
(১৫) “দেশে যাদের __-_ দিয়েছি তারা সবাই ব্রাঙ্গাণ।” (১৬) স্বপ্নে এঁর মৃত্যু দেখে ; 
বিচলিত স্থায়ীতী সত্যতা যাচাই করতে এক পিশাচসিদ্ধের কাছে গিয়েছিলেন : 
(১৭) “-_ উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।” (১৮) স্বামীতী বেলুড় : 
মঠে এই দুর্গার পূজা করতে চেয়েছিলেন। (১৯) এই বিচারের দ্বারাই নির্বিকল্প সমাধি; 
হয় (২০) “আমাদের জাতের এই এক -- দোষ, ঈর্ধা আর পরশ্রীকাতরতা।” ; 
(২১) “মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও ____" ' (২২) ঠাকুরের কাছে শোনা এগুলিই: 
স্বামীজী পাশ্চাত্যে ধর্ম ব্যাখ্যাকালে বলতেন (২৩) “---_ হর হর ভূতনাথ, রে 
পতি।” (২৪) সাধারণের কাছে এহিক বিষয়ে বন্ৃতার পারিশ্রমিক স্বামীজী ধর্ম 


সম্বন্ধীয় _-__-টি চালাতেন। ৃ 
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“বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণম্‌ 

£.. বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিম্‌। 

: বন্দে সূর্য-শশাঙ্কবহিদনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ম্‌ 

£.. বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ং চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্।।” 





দেন নিজকে বলছেন “রি 
: তুষারলিঙ্গটি সাক্ষাৎ শিব! আর তথায় কোন বিস্তাপহারী 


: খারাপ ছিল না; সেখানে কেবল নিরবচ্ছিন্ন পূজার ভাবই 
: ছিল। আর কোন তীর্থক্ষেত্রেই আমি এত আনন্দ উপভোগ : 
£ করি নাই।”১ ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দও এখানে ; 
: এসেছিলেন। 

; ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাস। অসংখ্য পুণ্যার্থীর সঙ্গে : 
: আমিও চলেছি সেই অমরনাথ তীর্থ দর্শনে । যারা অমরনাথ ; 


দর্শন করেছেন বা যীরা করেননি সবাই অমরনাথের : 


: যাত্রাপথ সম্বন্ধে কিছু না কিছু গল্প শুনিয়েছেন। ফলে ; 
? কৌতৃহল, কল্পনা এবং যাত্রার ক্লেশ সম্বন্ধে একটা মানসিক : 
প্রস্তুতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। শুনেছি আগে নাকি ; 
? পহেলগাও থেকে হাঁটতে হতো। পথও ছিল দুর্গম। না ছিল : 


'; খাওয়ার ব্যবস্থা, না ছিল থাকার। একটা আটজনের তাবুতে ; 
? চার লাইনে প্রায় পঞ্চাশ-যাট জনকে হাঁটু মুড়ে বসে রাত 
: কাটাতে হতো। তাছাড়া বৃষ্টি, তুষারপাত আর হাড়-কাগানো; 
: ঠাণ্ডা তো ছিলই। 


গত দুবছর যাত্রীরা অমরনাথ দর্শনে যেতেই পারেননি।। 


: যারা খুব ভাগ্যবান তারা গতবছর (১৯৯৬) একেবারে: 
: প্রথমদিকে দর্শন করেছেন। ১৯৯৫-তে উগ্রপন্থীদের দৌরাত্য: 
: মহাদেবের দরবার থেকে। আর ১৯৯৬-তে যাত্রার মাঝপথে: 
; হয়েছিল ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। তাই এবছর প্রথম; 
: থেকেই ছিল একটা সাজ-সাজ রব। 


জন্মু-কাশ্মীর সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার যৌথ: 


! উদ্যোগে বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন এবছর অমরনাথ : 
: দর্শনের জন্য। পুরাণে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের বর্ণনায় কাশ্মীরে : 
: কোন শিবলিঙ্গের উল্লেখ নেই। জ্যোতির্লিঙ্গ অনাদি। এঁকে: 
: প্রতিষ্ঠা করা হয় না। যিনি প্রথম পূজা করেন তার নাম: 
; অনুসারে নাম হয় শিবলিঙ্গের। অনেকের মতে, কাশ্মীরের : 
 কপিলেশ্বরই পরবর্তী কালে অমরনাথ হয়েছেন। কারণ,। 

; মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্র বলা হয়েছে- ৃ 


“হুরিদ্বারে মহেশানি গঙ্গাধর ইতি স্মৃতঃ। 
বদরিকাশ্রম মধ্যে কপিনাথেশ্বরোহহম্।। 
রজতাচল মধ্যে তু কুবেরেশ্বর ঈড়িতঃ। 
অযোধ্যায়াং কৃত্তিবাসো কাশ্মীরে কপিলেশ্বরঃ।1 ৃ 
চলেছি সেই কপিলেশ্বর দর্শনে । জুন মাসের গোড়ায় : 


; কলকাতার ১২ জওহরলাল নেহরু রোড থেকে নেওয়া; 
রর; হয়েছিল অমরনাথ যাওয়ার অনুমতিপত্র। বাংলা, বিহার,; 


: ওড়িশা মিলে এই কেন্দ্র থেকে তিনহাজার আবেদনপত্র বিলি: 
করা হয়েছে বিনামূল্যে। এরপর ডাক্তারি পরীক্ষা। সংগ্রহ: 


? করতে হয় সুস্থ শরীরের প্রমাণপত্র, সঙ্গে রাখতে হয় দুটি? 
'ব্রাম্মাণ পোণ্ডা) ছিল না, কোন ব্যবসায় ছিল না, কোন কিছু : 
? বাধানিষেধের এত কড়াকড়ি নেই। যাইহোক, অবশেষে : 
অমরনাথ দর্শনের সরকারি ছাড়পত্র গলায় ঝুলিয়ে ১৭: 


পাসপোর্ট ছবি। কিন্তু পহেলগাওতে গিয়ে দেখি: 


জুলাই জন্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেসে বেলা সাড়ে এগারোটায় : 
: আমরা চারজন সন্ন্যাসী এসে পৌঁছালাম জম্মু স্টেশনে । ট্রেনে: 
: অর্ধেকের ওপরই অমরনাথ-যাত্রী। স্টেশনমাস্টার থেকে শুরু: 
করে অটোওয়ালা প্রত্যেকেই অমরনাথ-যাত্রীদের জন্য: 
শশব্যস্ত। একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করার মতো।: 
জম্মুতে_ বিশেষত যাঁরা হিন্দু আছেন, অমরনাথ-যাত্রীদের.: 
সাহায্য করাকে তারা একটি নৈতিক ও ধর্মীয় কর্তব্য বলে: 
মনে করেন, তাই বছরের এই সময়টির জন্য তাঁরা অপেক্ষা 
করেন। : 


১  যুগনায়ক বিবেকানন্দ- স্বামী গন্তীরানন্দ, ৩য় খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ ১৩০ 


নি ১০৪তম বর্য-_৬ষ্ঠ সংখ্যা ৪১৩ আবাঢ ১৪০৯ এ জুল ২০০২ রী 


£ সেদিন বিকালেই পহেলগাঁও যাওয়ার জন্য বাসের 
: টিকিট কাটা হলো জনা প্রতি ৯৫ টাকায়। জন্মু থেকে 


;১২ ঘণ্টার মতো। পরদিন ভোর ৩টের সময় উঠে তৈরি 
; হয়ে নিয়ে যখন ৪.১৫ মিনিটে বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছালাম, তখন 
: টিপ্টিপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে। বাস টার্মিনাসের সামনে ভিড়, 
: কারণ যাত্রীদের পৃষঙ্থানূপৃত্ঘভাবে তল্লাশি হচ্ছে। সঙ্গে 
: মেটাল ডিটেক্টর ও নানারকম আধুনিক যন্ত্র দিয়ে সব 
: পরীক্ষা করে তবে বাসে ওঠার অনুমতি পেতে হবে। এখান 
; থেকেই যাত্রীদের সমস্ত দায়দায়িত্ব আধা সামরিক বাহিনীর 
? বি. এস. এফ.-এর কর্তৃত্বে চলে যাচ্ছে। এবছর অমরনাথ- 
: যাত্রার মূল তদারকিতে আছেন সি. আর. পি. মিলিটারি 
: এবং কয়েক ব্যাটেলিয়ান বি. এস. এফ.-এর জওয়ানরা । 
: এঁদের অতন্দ্র প্রহরা, পরমাত্মীয়ের মতো ব্যবহার, সুষ্ঠু 
; ব্যবস্থাপনা আর অকল্পনীয় সহযোগিতা এবারের অমরনাথ- 
: যাত্রাকে অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক সহজ ও নিশ্চিত্ত 
: করেছে। সামনে, মাঝে, পিছনে বুলেট প্রুফ মিলিটারি গাড়ি, 
; অমরনাথ গুহা অবধি রাস্তার প্রতি বাঁকে, বাড়ির ছাদে, 
: পাহাড়ের ওপর, গাছ-গাছালির ঘন ঘোরাটোপে, আরো 
; কত নজর এড়ানো জায়গায় কয়েক হাজার জওয়ানের 
: গোটা পঞ্চাশেক চেকপোস্ট এবং গোটা চারেক দক্ষ বোমা- 
: ধরা কুকুরের মধ্য দিয়ে আমাদের এগারোটা বাসের প্রায় 
: ৬৫০ জন যাত্রীর কনভয় যখন জম্মু থেকে পহেলগাঁও 


: মুখে “ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ ভোলে", 'জয় অমরনাথ শিব' ধ্বনি। 
: মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি! 

;£  অমরনাথ সম্পর্কে পুরাণে এক মনোরম কাহিনী আছে। 
: দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে খবর পেয়ে মা পার্বতী 
শোনাতে হবে। জগৎকারণ শঙ্কর ছাড়া আর কেই বা জানেন 
অনন্ত সৃষ্টির মূল রহস্য, অমরত্ব প্রাপ্তির তত্বকথা? 
নাছোড়বান্দা পার্বতীকে কিছুতেই ভোলাতে না পেরে এক 
নির্জন স্থানের অনুসন্ধান করতে করতে দেবাদিদেব এলেন 


এই বিশাল গুহার ছ্বারপ্রান্তে। নিচে দিয়ে কুলকুল শব্দে বয়ে ; 


চলেছে স্বচ্ছ, নির্মল অমরগঙ্গার ধারা। চারপাশে ধবধবে 
সাদা, নরম, পেঁজা তুলোর মতো বরফের আস্তরণ। দূরে 


দূরত্বে ধূসর মেঘের ভেলা। অতি মনোরম পরিবেশ! স্থির 
হলো এই নিজরন্ন কন্দরেই উমাপতি শোনাবেন “অমরকথা"। 
যোগবলে তিনি দেখে নিলেন কাছাকাছি কোন দেবতা অথবা 


পূর্ণাঙ্গ প্রাণী আছে কিনা। কারণ, যে এই “অমরকথা' : 
; হয়ে অমরনাথ যাননি। স্বামীজী অমরনাথ গিয়েছিলেন 


শুনবে- সে-ই যে অমর হয়ে যাবে! যদি সবাই অমর হয়ে 


যায় সৃষ্টিচক্র চলবে কি করে? অবশেষে ত্রিলোকনাথ শুরু; 


ৃ ; করলেন 'অমরবথা' । 
: পহেলগীওয়ের দূরত্ব প্রায় ২৯৪ কিলোমিটার। সময় লাগে : 


কিন্ত, ইতিমধ্যে ঘটল এক অঘটন। সেই নিভৃত: 


: গিরিগুহায় কোন পূর্ণাঙ্গ প্রাণী ছিল না ঠিকই, কিন্তু একটি: 
প্রায় ফুটন্ত শুকপাখির ডিম ছিল। এইসময় হঠাৎ সেটা ফুটে: 
: এক শুকশাবক বেরিয়ে এল। এদিকে ত্রিলোচন অমরকথা : 
; বলতে বলতে তন্ময় হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে চলার : 
: পর ক্লান্ত উমা তন্দাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। কিন্তু শুকপাখিটি: 
: গলা ফুলিয়ে “হু হু করে সম্মতিসূচক শব্দ করে অমরকথা: 
: শুনে যেতে লাগল। দিন গেল, রাত গেল, মাস গেল। 
: অবশেষে একদিন শেষ হলো এই অমরকাহিনী। মহাদেব: 
: চোখ মেলে দেখলেন, উমা তন্দ্রাচ্ছন্ন। তাহলে কে এতদিন "হু; 
: স্থ' করে সাড়া দিয়েছে? নিশ্চয়ই এখানে কোন পূর্ণাঙ্গ প্রাণী : 
: আছে। ক্রুদ্ধ রুদ্র চারিদিকে তাকালেন। দেখলেন, গুহার এক; 
: কোণে এক ছোট্ট শুকপাখি বসে রয়েছে। পশুপতি ত্রিশূল : 
: নিয়ে পাখিটিকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। ছোট্র পাখিটি : 
: তাকে ফাকি দিয়ে গুহার বাইরে উড়ে পালিয়ে গেল।: 
: মহাদেবও তাকে তাড়া করলেন, কিন্তু মারতে পারবেন: 
কেন? শুকপাখি যে তখন 'অমরকথা' শুনে অমর হয়ে: 
: গেছে। উড়তে উড়তে শুক এসে পৌঁছাল বদরিকাশ্রমে।: 
: সরস্বতীর তীরে ব্যাসদেবের আশ্রমে তখন তার স্ত্রী: 
? বটিকাদেবী স্নান সেরে সূর্যপ্রণাম করছেন। সহসা বটিকাদেইী: 
: হাই তুললেন। শুক সেই সুযোগে বটিকাদেবীর মুখের ভিতর ; 
: দিয়ে উদরে প্রবেশ করল। ৃ 
: অভিমুখে যাত্রা করল তখন ভোর ৫.৩০ মিনিট। সবার : ৃ 
: বটিকাদেবীকেই হত্যা করতে উদ্যত হলেন! কিন্তু বটিকাদেবী: 
: তো নিরপরাধ। দোষী শুক। কিন্তু মহাদেব বটিকাদেবীকে : 
: হত্যা না করে শুককে হত্যা করবেন কি করে? সুতরাং তাকে: 
হার মানতে হলো। তিনি শাস্ত হলেন। বটিকাদেবীকে : 
: আশীর্বাদ করে তিনি বললেন £ “এই শুক তোমার পুত্ররূপে : 
: জন্মগ্রহণ করে ব্রক্মজ্ঞানী হবে। আর যে-গুহায় বসে সে: 
: অমরকথা শ্রবণ করেছে সেটি আজ থেকে অমরতীর্থে: 
? পরিণত হবে। কারণ, আমি অমরনাথ-রূপে চিরস্থায়ী হব: 
: সেখানে ।”? 


মহাদেব তো শুকের পিছনে তাড়া করে এসে: 


বারোবছর বটিকাদেবীর গর্ভবাসের পর যেদিন রানী! 


; শুকদেব ভূমিষ্ঠ হলেন, সেইদিনই সংসার ত্যাগ করলেন।; 
: ইনিই ব্যাসপুত্র পরমভাগবত শুকদেব। কৃত্তিবাস মহাদেব: 
দূরে বরফমোড়া মাঝারি ধরনের গিরিশিখর, আর হাতছোয়া : ৃ 
: শুনিয়েছিলেন সেই গুহাই অমরতীর্থ, সেইখানেই শিব: 
ঃ অমরনাথ-রূপে চির বিরাজমান। সেই পবিত্র স্থানই : 


যে-গুহায় বসে পার্তী ও শুকপাখিকে অমরকথা : 


আমাদের গল্তব্য। 
স্বামীজী বা অভেদানন্দজী কিন্তু জম্মু থেকে পহেলগাঁও 


: নৈনিতাল থেকে পঞ্জাব-রাওয়ালপিগডি-বারমূলা-শ্রীনগর 
হয়ে, আর অভেদানন্দজী গিয়েছিলেন শ্রীনগর থেকে 
: সরকারি গাড়িতে পহেলগীওয়ে। কাশ্মীরে গণ্ডগোলের পর 
? থেকে এখন আর কেউ শ্রীনগর হয়ে যায় না। তবে ১৯৮৯ 
 প্রিস্টাব্দের পর এবছর শ্রীনগরে কিছু যাত্রী এবং বিদেশী 
£ জন্মু থেকে প্রায় ৬৬ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে 
: আমরা সকাল ৭.৪৫ মিনিটে উধমপুরে থামলাম। বেশ বড় 
: শহর। পাহাড়ি পথের পাক এখনো শুরু হয়নি। একটি খুব 
: বড়.ধাবায় সকালে চা-জলখাবার সেরে আবার মিলিটারি 


; অঞ্চলের সবচেয়ে নিচু জায়গা। রামবনের পর থেকে শুরু 
: হবে খাড়া চড়াই। যেহেতু এবার অমরনাথ-যাত্রীদের বাসের 


: কনভয় একসঙ্গে যাচ্ছে, থামছে একই জায়গায়, একসঙ্গে-_ : 


: তাই অন্যান্য দোকানপাটের বিক্রি এবারে একেবারে বন্ধ। 
: আগে যাত্রীরা নিজেদের মর্জিমিতো যেত, যেখানে খুশি 
: থামত, পছন্দমতো দোকান থেকে জিনিস কিনত, খেত। কিন্তু 
: এবারে সব নিয়মমাফিক-_ একসঙ্গে, একই জায়গা থেকে 
: করা হচ্ছে। বাঁশির সঙ্কেত পেতেই আমরা যে যার বাসে 


: বুঝতে হবে এইবার কনভয় ছাড়বে। 

: বিকাল ৩টের সময় এসে পৌঁছালাম বানিহালে। অদূরেই 
: ভারতের আধুনিক স্থাপত্যশিল্পের গৌরব বানিহাল টানেল 
: বা'জওহর টানেল। ১৯৫৬ সালে পাহাড় ভেদ করে তৈরি 


তুষার ঝড়'। দুর্গম প্রকৃতিকে সুগম করেছে এই কৃত্রিম 
সুড়ঙ্গপথ। জম্মুর সঙ্গে কাশ্মীর ও লাদাখের সড়কপথের 
সহজতম যোগাযোগ এটি। খুবই গুরুত্বপূর্ণ পথ, তাই : 
রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রহরার কড়াকড়ি এখানে খুব বেশি। পথের 
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ব্পৃমপস্লৃস্প্ স্পিনার 
: জন্য ফুটপাথ। পাশে নর্দমা। কারণ, গুহার গা বেয়ে: 
? অনবরত টপ্টপ্‌ করে জল পড়ছে। পথের ধারে দোকানে: 
: বৈকালিক চায়ের পাট চুকিয়ে সব গাড়িকে পরপর সাজিয়ে : 
; যাত্রীর সংখ্যা পরীক্ষা করে বাস আরো এক ঘণ্টা পর: 
; ছাড়ল। সুড়ঙ্গের ওপার থেকে আরেক দল নিরাপত্তাবাহিনী: 
£ আমাদের নিয়ে যাবে। বাসের হেডলাইটের আলোর ক্ষীণ: 
: সূত্র ধরে নিকষ-কালো অন্ধকার সুড়ঙ্গ পার হওয়া এক: 
: অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। গাড়ির ধোঁয়ায় চোখ-জ্বালা নিয়ে ৯ মিনিট: 
: ১০ সেকেণ্ড পরে ওপারের আলোয় বেরলাম। পহেলগাঁওয়ে : 
: প্রহরায় চলতে শুরু করলাম ঠিক ৮.৩০ মিনিটে । আরো ৪৪. : র 
? কিলোমিটার চলার পর আমরা পৌঁছালাম পত্ীটপে। উচ্চতা : 
প্রায় ৬,৫০০ ফুট। ঘন কুয়াশায় চারিদিক ঢাকা। টিপ্টিপ্‌ : 
: করে, বৃষ্টি পড়ছে। জনশ্রুতি, এক বৃদ্ধা নাকি বাস করত : 
: এখানে পাহাড়ের চুড়ায় দেওদার অরণ্যের মাঝে। জম্মু 
: শ্রীনগর জাতীয় সড়ক যখন তৈরি হচ্ছে, তখন এই বৃদ্ধা: ছঁ 
: কর্মরত শ্রমিকদের জল সরবরাহ করত। এই বৃদ্ধার নাম : 
: ছিল 'পাটনি'। বৃদ্ধা মারা যাওয়ার পর কালপ্রবাহে “পাটনি” : 
 'পত্রীতে পরিণত হলো, আর শৈলশিখর রূপান্তরিত হলো : 
: টপ'-এ। আমাদের বাস এখন পাহাড়ি পাক রাস্তায় কখনো 
উঠছে আবার কখনো নামছে। রাস্তাও ধীরে ধীরে দুর্গম ; 
: হচ্ছে প্রায় পাঁচ-ছয় জায়গায় ধস নেমেছে দেখতে পেলাম। : 
: পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। বেলা ১২টার সময় এসে পৌঁছালাম : 
: রামবন। এখানেই দুপুরের খাওয়া সারা হলো। রামবন এই : 


পৌঁছালাম বিকাল ৬টা নাগাদ। 





নীলপরি 
অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য এই পহেলগীওয়ের! দূরে নীল: 
: আকাশের ছাতা মাথায় বরফের টুপি পরে সারি সারি: 
: পাহাড়ের চুড়া। ১৫০ ফুট চওড়া লিডার বা নীলগঙ্গার; 


ওপারে থাকে থাকে পাইন গাছের সারি, এখানকার লোকেরা : 


: বলে 'ফেস' গাছ। ঝকঝকে আবহাওয়া। অমরনাথের : 
: যাত্রাপথে এই লিডার নদীটি প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী। অনেকে: 
; বলেন, পারিপার্থিক যে অসংখ্য নদী সমতলে অবতরণ 
? করেছে, কোলাহাই উৎস থেকে নিঃসৃত এই নদীটি তাদের: 
ৃ : নেতা; তাই নাম “লিডার। ্‌ 
: উঠে পড়লাম। সেনাবাহিনীর পাইলট কার বাঁশি বাজালে : : 
? ছিলেন। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র বিশেষ প্রয়োজনবশত: 
: মহেম্বরের সাক্ষাতপ্রার্থী হলেন। কিন্তু গণেশ কিছুতেই ইন্দ্রকে: 
হয়েছে পাশাপাশি দুটি টানেল। “বানিহাল' শব্দের অর্থ : 


কথিত আছে, পুত্র গণপতিকে নিয়ে সদাশিব একবার; 


ভিতরে ঢুকতে দিলেন না। ইন্দ্র দেবরাজ, তিনিই বা কেন: 


£ এই অপমান সহা করবেন? ফলত গণপতি ও শচীপতির 
: প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হলো। যুদ্ধের মাঝে একসময় শ্রা্ত, 


তৃষ্ণর্ত গণপতি একচুমুকে পাশের নদীর সব জলটুকু খেয়ে ;, 


? ফেললেন। এদিকে চোখ খুলে বিশ্রামরত শিব বুঝতে 


; পারলেন কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। তাড়াতাড়ি বাইরে ; 


: এসে তিনি যুদ্ধরত পুত্র ও পুরন্দরকে শান্ত করলেন এবং 
; নদীকে মুক্ত করে দিলেন। লম্বোদরের উদর থেকে সৃষ্ট নদী 
: 'লম্বোদরী'। লিডার 'লম্বোদরী'র অপত্রংশ। এর জল নীল। 
: পুরাণে আছে, হরপার্বতী সেখানে একবার রাত্রিযাপনের 
: জন্য এসেছিলেন। লীলাকালে চন্দ্রচুড়ের মুখমণ্ডলে পার্বতীর 
: নয়নাঞ্জন লেগে যায়। পরে লিডারের স্বচ্ছ-শীতল ধারায় 
: বিশ্বস্তর তার মুখ ধুয়ে ফেলেন। সেই গাঢ় নীল নয়নাঞ্জনে 
: স্ফটিক-স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী নীলধারায় রূপান্তরিত হয়। তাই 
: লিভারের আরেক নাম 'নীলগঙ্গা”। 

;£.  পহেলগাঁও থেকেই সরকারি ব্যবস্থায় টেন্ট (তাবু), পিষ্ট 
: (কুলি), পণি (ঘোড়া) ইত্যাদি ঠিক করতে হয়। ছয়জনের 
: তাবু জনা প্রতি ২৩৪ টাকা। পিষ্টুতে চন্দনবাড়ি থেকে পবিত্র 
: গুহায় যাওয়া-আসা ৯০০ টাকা (৩০ কিলো মাল বহন 


: ২,০০০ টাকা। ডাণ্ডি বহন করে ৮ জন, চন্দনবাড়ি থেকে 
: ডাণ্তিতে গুহায় যাওয়া-আসা ৬,০০০ টাকা। যাত্রীদের 
: চেকিং, পিট ইত্যাদি ঠিক করতে আমাদের প্রায় ঘণ্টাখানেক 
: লেগে গেল। প্রসঙ্গত, চন্দনবাড়ি ও পিসুঘাটির মাঝামাঝি 


; পহেলগীও বাস টার্মিনাসে যখন পৌঁছালাম তখন সন্ধ্যা হয় 
: হয়। ঘড়ির কাটায় তখন কিন্তু রাত ৮টা! 


রাস্তার একদিকে টেণ্টের জঙ্গল, মেলা, নাগরদোলা, ম্যাজিক, 
: কথাবলা পুতুল। অন্যদিকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা 


: আলোয় এক জমজমাট আসর! অনেকটা কলকাতার 
: দুর্গাপূজায় সন্ধ্যার রাস্তাঘাটের মতো। শুনলাম, সরকার 
; আদেশ দিয়েছে সব দোকানপাট খুলে রাখার। 

সে-রাত পহেলগাঁওয়ে কাটিয়ে পরদিন চন্দনবাড়ির 


: তার দ্বিগুণ লোক নিয়ে চারটি মিনিবাসের একটি কনভয় 
; আগের মতো মিলিটারি সতর্কতায় ঠিক সকাল ৮্টায় 
: চন্দনবাড়ির উদ্দেশে পহেলগাঁও ছাড়ল। ভাড়া ৪০ টাকা জনা 
: প্রতি। মোট যাত্রীর শতকরা প্রায় ৪০ জন বাঙালি। পহেলগাও 
: থেকে চন্দনবাড়ি ১৬ কিলোমিটার । ধুলোভর্তি পাথুরে রাস্তা 
: খুবই খাড়াই। পাশে ভঙ্গুর পাহাড়, তাই ঘন ঘন ধস নামে। 
; আগে এই পথে সবাইকে হেঁটে যেতে হতো এবং চন্দনবাড়িতে 
: রাত কাটাতে হতো'। এখনো কিছু কিছু যাত্রী হাটছেন। এই 
অঞ্চলের লোকেদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ। পথের 


? ভিক্ষা করছে বাসের যাত্রীদের কাছে। ঘন কালো মেঘ ও: 
: ঝিরবিরে বৃষ্টির মধ্যে চন্দনবাড়িতে আসতে সময় লাগল ১: 
: ঘণ্টা। এখান থেকে হাঁটাপথ শুরু। গরম পোশাক, হাতে লাঠি: 
: নিয়ে তৈরি হতে হতে আরো ঘণ্টাখানেক লেগে গেল।; 
; গীড়াপীড়িতে একটু গরম চা খেয়ে আমরা যখন হাঁটা শুরু; 
; করলাম, ঘড়িতে তখন ঠিক সকাল ১০টা। টিপ্টিপ্‌ করে বৃষ্টি: 
; পড়ছে। লোহার সাঁকো দিয়ে লিডার পার হয়ে কয়েক: 
: কিলোমিটার এগিয়ে মিলিটারি চেকপোস্টে বাধা পেলাম।: 
ওপরে যাওয়ার ক্লিয়ারেন্স নেই। প্রায় একঘন্টা অপেক্ষা: 
: করার পর ওপরে যাওয়ার নির্দেশ এল । “ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ ভোলে": 
: ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে পিট, পণি, ভাণ্ডি ও: 
: পয়দল যাত্রীর এক বিশাল দলে আমরা বহুশ্রুত পিসুটপের : 
: দিকে যাত্রা করলাম। 
: করে), পণিতে করে চন্দনবাড়ি থেকে গুহায় যাওয়া-আসা : 


চন্দনবাড়ি থেকে অমরনাথ যাওয়ার দুটি পথ। একটি: 


: শেষনাগ, পঞ্চতরণী হয়ে। যে-পথে আমরা যাব, স্বামীজী: 
: গিয়েছিলেন সেই পথেই। আরেকটি পথ আস্তানমার্গ ও: 
: কালহ্দ হয়ে, যে-পথে স্বামীজী ফিরে এসেছিলেন। এ-পথ: 
ৃ : দুর্গম ও বিপজ্জনক হলেও আগে এ-পথে একদিনে: 
 'তীর্থস্থানেশ্বর” নামে একটি জায়গা আছে। যাইহোক, ; ৃ 
: এবছর তো প্রশ্মই নেই। কারণ, এবার যাত্রীরা সম্পূর্ণ: 
; সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন। ৃ 
হোটেলের ভিড় ঠেলে একটু এগোলেই মেলার আসর। : ূ 
; এসেছিলেন ৩০ জুলাই ১৮৯৮। ঠিক ৯৯ বছর আগে।: 
: নিবেদিতার বর্ণনা অনুযায়ী সেদিনও এখানে বৃষ্টি হয়েছিল।; 
: সেবাদলের লঙ্গরখানা। গাড়ি, বাস, সামরিক বাহিনী, যাত্রী, : 


পহেলগাও ফিরে আসা যেত। এখন এ-পথে কেউ আসে না।: 


আজ ১৯ জুলাই ১৯৯৭। স্বামীজী চন্দনবাড়ি: 


অমরনাথ যাত্রাপথে প্রথম কঠিন চড়াই পিসুটপ: 


: (৩,৩৭৭ মিটার)-এর নিচ থেকে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে: 
: তাকালে মনে হয় পর্বতরূপী বিরাট শিবলিঙ্গকৈ কেউ যেন: 
: মুঠো মুঠো নানা রঙের দোপাটি ফুলে অঞ্জলি দিয়েছে।: 
: সারাটা পাহাড়ে বিভিন্ন রঙের পোশাকের যাত্রীদের : 
: নড়াচড়ায় ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে পিসু পাহাড়কে! বৃষ্টি এখন: 
ৃ : থেমে গেছে। পাকদণ্তী বা পয়দাল মার্গে পথ ছোট করে; 
; উদ্দেশে বাস ধরলাম। ছোট মিনিবাস। যা লোক ধরার কথা, : 


উঠছি। ভয়ঙ্কর পিসুর রূপ এখনো বুঝতে পারিনি। প্রায়: 


: অক্লেশে ওপরে উঠছি। দেবতারা নাকি এই ঢালু পথে বড়: 
: বড় পাথর গড়িয়ে নিচে ফেলে দৈত্যদের পিষে মেরে: 
: ফেলতেন। তাই এর নাম “পিসুটপ'। “কাশ্মীর ও তিব্বতে': 
; বইতে স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন ঃ “পিশু শব্দে একপ্রকার : 
: উকুন বোঝায়, তাহা হইতে অথবা পপসর' শব্দ হইতে এই: 
? অর্থ “পিচ্ছিল... ঘোড়া বা বাম্পান চড়িয়া কেহ এই পর্বতে: 
; আরোহণ করিতে সক্ষম নহে, কারণ পথ অত্যস্ত পিচ্ছিল ও: 
£ উরধ্বমুখী।” [ক্রমশ] (এক) 


শে 






| এর গরের গঙ্গার ঘাটে জয় মুখুজ্যে জপ করছে, : 
২. কন্তু অন্যমনস্ক। ঠাকুর বিকেলবেলা ভাগনে 
: হ্দয়কে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। হাটতে হাঁটতে 


৷ চটকলের পাশ দিয়ে চলে এসেছেন বরানগরের গঙ্গার 


; গতিতে গতি মিলিয়েছেন। 

£. ১৮ শতকের বরানগর পল্লী। জনপদের তেমন 
; চাকচিক্য নেই। ব্যবসার ঘাঁটি। গঙ্গাই সম্পদ। জলপথে 
: নানারঙের পালতোলা বুড়, মাঝারি নৌকা। গঙ্গার ধারে 
ধারে কলকাতার বাবুদের প্রমোদ উদ্যান। স্থানীয় 
: জমিদারদের পেল্লায় পেল্লায় বাড়ি। নির্জন দেবালয়। 


: বৃত্তিজীবী নানা বর্ণের মানুষ। ব্রাম্মাণদের দাপট। অতি 
 প্রাটান একটি জনপদ। মা গঙ্গার কৃপায় বহমান বহু 
: ইতিহাসের সাক্ষী। কাশীধাম ও নবদ্বীপ ছাড়া এত গঙ্গার 
: ঘাট আর কোথাও নেই। 


|  সতীদাহের ঘাট। & ঘাটে শেষ সতীদাহ হয়েছিল ১৭৮৯ 
: সালে। এ পথেরই একপাশে ছিল সেই ভক্তের কুটির। 


: করেছিলেন। সেই ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি 
: কীথা। মহাপ্রভুর পথ ধরে ঠাকুরের এই বৈকালিক ভ্রমণ। 
! দক্ষিণেশ্বর থেকে আসার ১০৮০০৯০০২১৯ 


' তিনি অতিক্রম করে এসেছেন__বরানগর পাঠবাড়ি। প্রায়: 
: ৫০০ বছর আগে গঙ্গার তীরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের : 
: অন্যতম পার্দ্‌ রঘুনাথ উপাধ্যায়ের একটি ভজনকুটির: 
: ছিল। মহাপ্রভু একবার পুরী যাওয়ার পথে এ ভজনকুটিরে : 
: পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আনন্দে বিভোর ; 
: মহাপ্রভু বলেছিলেন ঃ রঘুনাথ! ৃ 
; “ভাগবতাচার্য' উপাধি দিয়ে গেলাম। বৈষ্ব মহাজনদের : 
: আশ্রমকে বলা হয় 'শ্রীপাট”। এই আশ্রমটি ব্যতিক্রম।: 
: রঘুনাথের অসাধারণ “ভাগবত' পাঠের জন্য এই আশ্রমের : 
: নাম হলো “পাঠবাড়ি'। শ্রীচরণদাসবাবাজী এই এঁতিহাসিক: 
 স্থানটিকে একটি আশ্রমে পরিণত করলেন। পূর্বাশ্রমে এঁর: 
? নাম ছিল রাজেন ঘোষ। ঠাকুরের সঙ্গে রাজেন ঘোষের: 
: আলাপ। ঠাকুর “ভাগবত' শুনতে ভালবাসেন। 


১৪০ কন 


 'ভাগবতা-এর টানে। কুঠিঘাট রাস্তাটি পশ্চিমে গঙ্গায়? 


গিয়ে মিশেছে। সেই পথে গঙ্গার অতি সন্নিকটে ভক্ত: 


ব্রাহ্মণ নারায়ণদাস বন্যোপাধ্যায়ের আবাস। তাকে সবাই: 
! ঠাকুরদাদা' বলেন। তিনি কথকঠাকুর। তার কথকতার ; 
; ধারে। গঙ্গা বইছে উত্তর থেকে দক্ষিণ। ঠাকুরও সেই : 


হয়ে যেতেন। তারই জনৈক ভক্ত স্বপ্ন পেয়ে নিমতা: 


; অঞ্চলের বিশেষ একটি কাঠাল গাছ ছেদন করিয়ে বিশাল 
: গুঁড়ি থেকে মা কালী-সহ শায়িত শিবমূর্তি একসঙ্গে নির্মাণ: 
 ছিল। সেই জমিতে মন্দির তৈরি করে মাকে প্রতিষ্ঠা: 
; করেন। মা সিদ্ধেশ্বরী। ঠাকুরদাদার কাছে ঠাকুর “ভাগবত”! 
: শুনতে আসেন। 

: কয়েকটি বিদ্যা-প্রতিষ্ঠান। পণ্ডিতমশাইদের টোল। বিক্ষিপ্ত : 
: ছোট ছোট বাজার। সাধারণ মানুষের কুটির। বণিক আর ; 


আসার গে টার রনিগাল রিকের বাগানব়িটি 
ফেলে এসেছেন। ঠাকুর এঁ বাগানেও মাঝেমধ্যে আসেন।: 


: সামনে রাস্তা, পিছনে গঙ্গা। আলমবাজার থেকে মিলের ; 
: সামনে দিয়ে যে-রাস্তাটি কুঠিঘাটে এসে পড়েছে, বাগানটি: 
: সেই পথের ধারে। মল্লিকমশাই ব্রান্দা, ঠাকুরের পরম ভক্ত, : 
' ঠাকুরের স্নেহধন্য। মণিলাল কলকাতার সিঁদুরিয়াপটীতে; 
ঠাকুর যে-পথে এলেন, সেই পথেরই একপাশে : 


৮৬১৮০৪০০৬১০ 


তার দিব্যোন্মাদ অবস্থা। 
; চৈতন্যযুগে মহাপ্রভু গঙ্গাপথে যেতে যেতে ভক্তটিকে কৃপা : 


১০১ধন্রিরান্জি নম্র 


: এসেছেন। গঙ্গার তীরে। সুন্দর বাঁধানো ঘাট। বিশাল; 
: টাদনী। দুপাশে দুটি নহবত। প্রহরে প্রহরে নানা রাগে: 


সানাই বাজে। সুরের ধারা গঙ্গাধারার সঙ্গে মিশে যায়।: 
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_ £বিশাল ফটক। মাথার ওপর সিংহ। কেয়ারি করা অপূর্ব ? 


? বাগান। প্রশস্ত নাটমন্দির। অতিথিনিবাস। শ্বেতপাথরের 

 মেঝে। রুপোর সিংহাসনে সালঙ্কারা শ্লেহময়ী মা। 

: দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মতো রূপ; যেন সহোদরা! 
দ্বাদশ শিবমন্দির দুপাশে। বড় মনোরম বৃক্ষশোভিত জয় 
?_ ইংরেজের কলকাতায় টাকা ওড়ে। ধরতে পারলেই 
: বড়লোক। নুনের ব্যবসা, চুনের ব্যবসা, সুদে টাকা ধার। 
; জয় মিত্র ধনী মানুষ। তলার কলকাতার বাড়িতে দুর্গাপূজার 
: নবমীর দিনে অসংখ্য মোষ আর পাঠা বলি দেওয়া হতো। 
: বলিদানের পর মিছিল বেরত পথ-পরিক্রমায়। সারা গায়ে 
: রক্তমাখা মানুষের নাচ। বাজনা, গান। 


“(দে) প্রামাণিক বংশে জন্ম অতীব দয়াল। 
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ আর শ্রীরামগোপাল।। 
বরাহনগরে বাস নিষ্ঠাবান অতি। 
দেব ছ্বিজ ইষ্টপদে বড়ই ভকতি।। 
বার ব্রত দান আদি ধর্ম আচরণ। 
প্রতিবেশী দীন দুঃঘী সেবা পরায়ণ।। 
খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্র দুয়ের সন্বন্ধ। 
শিবকালী স্থাপনায় করিলা নিবন্ধ।। 
উভে মিলি করে কাজ যথা প্রয়োজন। 
পাঁচটি মন্দির ক্রমে হইল গঠন।।” 


মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। প্রবেশপথের দুপাশে চারটি শিবমন্দির, 
: তারপর মা ভবতারিণীর মূল মন্দির। 
ৃ “রাসমণির মা কালী, এই কালীমাতা। 

এক ব্যক্তি উভয়ের আছিলা নির্মাতা ।।” 
? একই ভাঙ্কর দুটি মূর্তি খোদাই করেছিলেন। 
? আগে শ্রীশরব্ক্মময়ী কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠা। 
: “সুমিষ্ট মা, মাসী নাম দিলা সে কারণে। 
প্রভু রামকৃষ্ণ ইহা শুনেছি শ্রবণে।। 
ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর শ্্রীগৌরাঙ্গ। 
আসিলেন এই গ্রামে লয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ।।” 
;  দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির আর প্রামাণিক ঘাট রোডের মা 
ব্রন্থাময়ীর মূর্তির নির্মাতা হাওড়া জেলার দীইহাট-নিবাসী 
: নবীন ভাঙ্কর। 
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: সুবৃহত ঘাটটি যার নামে চিহ্নিত, তার নাম রতনবাবু।! 
; রতন রায় নড়াইলের দাপুটে জমিদার ছিলেন। £ 


মথুরবাবু আর ঠাকুর একদিন বেড়াতে বেড়াতে এই: 


: দশমহাবিদ্যা মন্দিরে এসেছিলেন। সে বেশ খুশি খুশি, সুখী: 
; সুখী, ফুরফুরে ভ্রমণ। মধুর বিকেল। সুর্য সবে ডুবে গেছে: 
; পশ্চিমে। সোনার আভা ফিরোজা আকাশে। গঙ্গার ধারের: 
বাতাসে ঝরছে। 
1 বাঁদিকে সামান্য এগলেই আরেকটি মায়ের মন্দির। : 
: স্রীশ্রীব্রক্মময়ী কালীমাতা। এই মন্দির সম্পর্কে জনৈক সাধু : 


ঠাকুর দেবালয়ে প্রবেশ করেই বললেন ঃ মথুর!? 
মায়ের দেবালয়ের এই হীন দশা আমার যে সহ্য হচ্ছে না।: 


শুনেছি, ভোগ চড়ে না। নিত্যভোগের একটা মাসিক ব্যবস্থা: 
: তুমি করে দাও। 


মথুরবাবু বললেন ঃ ঠাকুর! এই দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা: 


? রামরতন দত্ত রায় রানীমার চিরশক্র। নড়াইলের এই: 
; জগন্নাথপুর তালুক নিয়ে! আমাদের বিশ্বস্ত লেঠেল: 
: গ্রামকে গ্রাম আগুন লাগিয়ে ছারখার করে দিয়েছিল। শেষে ; 
: আদালত। দুবছর মামলা লড়ে হেরে গেল। মন্দিরের জন্য; 
: বালি-উত্তরপাড়ায় জায়গা কিনতে পারা গেল না, দশ আনি: 
_. ? ছয় আনির এই জমিদারদের বাগড়ায়। ৃ 
১৮৫২ সাল, ১২৫৯ বঙ্গাব্দ, মাঘী পূর্ণিমার দিন এই : 


রানী রাসমণি মথুরবাবুকে বললেন ঃ বাবা, ছোট! 


: করে থাকুক। : 


রানী নিজেই বলে দিলেন ঃ “মাসে দু'মন চাল আর! 


: নগদ দুটো করে টাকা। শুধু দক্ষিণেশ্বর নয়, বরানগর: 
: গ্রামখানিও ঠাকুরের অধিগত। বরানগর ঘাটে দাঁড়িয়ে: 
: ঠাকুর বরানগরবাসী ভক্তদের সঙ্গে কথা বলতেন। জয় : 
: মুখুজ্যে তাদেরই একজন। ঠাকুর সেই অতীতের কথাই: 


বরানগরের ঘাটে দেখলুম, জয় মুখুজ্যে জপ করছে কিন্তু: 
অন্যমনস্ক। তখন কাছে গিয়ে দুই চাপড় দিলুম।” ৃ 
উম্মাদ, দিব্যোম্মাদ। কঠোর শিক্ষক। জপ নিয়ে, ধ্যান: 
নিয়ে খেলা করো না। যদি লাগতে চাও, এক মনে লাগাও ।; 
মনকে বিষয়-ভ্রমণে ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরের তল্লাস? [ক্রমশ]: 
(দশ): 
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(সত 
: শেষ দশবছর তিনি পরমার্থ ও লোকব্যবহারের প্রায় সকল 
: বিভাগেই প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষ্য রেখে গিয়েছেন। 

: বিবেকানন্দের বহুধা-প্রসারিত চিস্তা ও বহুমাত্রিক 
: প্রতিভার একটি বিশেষ দিক হলো তার বৈজ্ঞানিক চেতনা ও 
: শিল্পভাবনা। তিনি কেবলমাত্র ভাব বা আবেগের দ্বারা 
: পরিচালিত হতেন না, অথবা কল্পনাসর্বস্ব মানুমও ছিলেন 
: না। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা চিস্তা করতে গিয়ে 
: শিল্প ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বহুবার 
: বলেছেন। শুধুমাত্র ধর্ম বা ধ্যান নিয়ে নিশ্চেষ্ট থাকার মানুষ 
: ছিলেন না তিনি, তার বিভিন্ন রচনা ও বক্তৃতার মধ্যে 
: আভাসিত তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি--একটু যত্বের সঙ্গে 
: পড়লেই তা বোঝা যায়। এক শিষ্যকে একটি চিঠিতে তিনি 
: লিখলেন £ “একবার চোখ খুলে দেখ, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে 
: অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠছে! তোদের এ শিক্ষায় সে- 
: অভাব পূর্ণ হবে কি?-কখনো নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 
: সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর-_-চাকুরি- 
: গুখুরি করে নয়--নিজের চেষ্টায় পাশ্চাতা বিজ্ঞান সহায়ে 
: নিত্যনৃতন পন্থা আবিষ্কার করে।” এ কোন ধমীয় নির্দেশ 
; নয়। বাস্তব অনুভূতির এমন উদ্দীপনাময় সুর, এমন দৃপ্ত 
: আহান আমরা এক সর্বত্যাগী সন্নাসীর মুখে শুনতে পাব, 
; কখনো কি ভাবতে পেরেছিলামঃ আজ আমরা কারিগরি 
: শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি এবং তাই 
: নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষারও অন্ত নেই। কিন্তু বিস্মিত হই তখনি 
£ যখন প্রায় একশো বছর আগে বিবেকানন্দ বলছেন £ 


: সঙ্গে ইংরেজি আর ১০০০০ পড়ানো, চাই 1৫০1011001 
: ১৫1091101), চাই যাতে 11)01519 বাড়ে, লোকে চাকরি না 
; করে দুপয়সা করে খেতে পারে।” দূরদর্শী সন্ন্যাসী যেন 
: দেশের ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং নির্দেশ দিলেন-__ 


10901011021 94015001017, আর 41770051191 


্বামীজীর আবির্ভাবের চল্লিশ বছর পূর্বে ১৮২৩: 


খ্রিস্টাব্দে তদানীস্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহারস্টকে: 
: লেখা রাজা রামমোহন রায়ের এতিহাসিক পত্রটি এই প্রসঙ্গে: 
: স্মরণ করা যেতে পারে। শিবনাথ শাস্ত্রী পত্রটিকে 'নবযুগের: 
: শঙ্খধবনি” বলে অভিহিত করেছেন। এবছর সাধারণ: 
: শিক্ষাসমিতিতে প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী সম্যরা 
: ছিলেন। তারা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায কয়েকটি সংস্কৃত: 
: কলেজ এবং আরবি ফারসি মাদ্রাসা খুলতে চাইছিলেন।! 
? সেকালের একজন বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ হওয়া সত্তেও: 
: রামমোহন কিন্তু কলকাতায় নতুন করে সংস্কৃত কলেজ: 
: স্থাপনের বিরোধিতা করে লর্ড আমহার্ট্কে যে-পত্রটি: 
? লিখলেন তার সংক্ষিপ্ত মর্ম হলো- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী: 
: ভারতীয় প্রজাদের শিক্ষার জন্য বার্ষিক কিছু অর্থব্যয়ের: 
: সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় ভারতীয়গণ এই ভেবে আশাম্বিত যে,: 
; এখন থেকে ছাত্রদের গণিত, বিজ্ঞান এবং শারীরসংস্থান : 
: প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হবে। কিন্তু বর্তমানে জানা গেছে: 
: যে, ইউরোপে লর্ড বেকনের পূর্ববর্তী কালে ছাত্ররা যেরকম: 
: শিক্ষা লাভ করত, ভারতীয় ছাত্ররাও হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারা: 
: সেইরকম প্রাটীন সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করবে। দুহাজার বছর : 
: পূর্বে তারা যা জানত, এখনো তাদের সেই দর্শন ও ব্যাকরণ: 
: শাস্ত্রের কূটতত্বপূর্ণ জ্ঞানই শিক্ষা করতে হবে। সংস্কৃত কঠিন: 
: ভাষা। এই ভাষার দুর্ভেদ্য আবরণের অন্তরালে যে-জ্ঞান: 
: নিহিত আছে তা সংরক্ষণ করার জনা নতুনভাবে সংস্কৃত: 
: কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা নেই। (দশের সংস্কৃতজ্ঞ : 
: পণ্ডিতগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে বর্তমানে শিক্ষার্থীদের সে-শিক্ষা : 
: দান করছেন। সরকার থেকে নিয়মিত বৃত্তি ও পুরস্কারের : 
: ব্যবস্থা করলে তারা আরো বেশি আগ্রহের সঙ্গে তীদের কর্মে: 
: প্রবৃত্ত হবেন। ভারতীয় যুবক যদি সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষায় : 
: কিংবা বেদান্ত দর্শনের আলোচনায় জীবনের মুলাবান বারো: 
: বছর সময় ব্যয় করে তবে তাদের প্রকৃত উন্নতি কিভাবে! 
: সম্ভব হবে? এদেশের উন্নতিবিধান যখন সরকারের উদ্দেশ্য, ; 
: তখন গণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়ন, শরীরতন্ প্রভৃতি : 
; বিষয় শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন এবং সেইজন্য উচ্শরেণীর 
: বিদ্যালয়, দরকারি পুস্তক ও অন্যান্য সরঞ্জাম এবং: 
: ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষক প্রভৃতির জন্য যে-ব্যয় ; 
: হবে তা সরকারি অথেই নির্বাহিত হতে পারবে। 
: “আমাদের চাই কি. জানিস? স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার : 


সংখ্যাগরিষ্ঠ: 


লর্ড আমহাস্টকে লিখিত রামমোহনের এই মুল্যবান: 


: পত্রটি জাতীয় শিক্ষার ইতিহাসে প্রথম দলিল হিসাবে স্বীকৃত।; 
: কিন্তু রামমোহনের চিঠিটি যতই যুক্তিসঙ্গত হোক না কেন, : 
: তিনি তার কোন উত্তর পাননি। রানমোহনের আধুনিক: 
: মতবাদ, প্রগতিবাদী শিক্ষা ও সমাজনীতি-_সমস্তই যে: 
: রক্ষণশীল সমাজ প্রতিকূলতার চোখে দেখত, সরকারের তা: 
4৩ বা উগিরাজি ভরি, 





রামমোহনের এই এঁতিহাসিক পত্রটির দীর্ঘ প্রায় ৮০ ; 


বহর পরে স্বামীজী পূর্বোক্ত পররদুটি লেখেন, যার মধ্যে : 
: আমরা তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্পচিস্তার সুস্পষ্ট : 


: না। ভারতবর্ষের কোন সন্ন্যাসী কি আজ পর্যস্ত এমন 
বৈপ্লবিক চিস্তার পরিচয় দিতে পেরেছেন? 


: বেদান্ত সম্বন্ধে তার ব্যক্তিগত চি্তা ও অনুভূতি। তার 
: পূর্ববর্তী অদ্বৈতবেদাস্তিগণ বেদাস্তকে সংসারবিমুখ বৈরাগ্য- 
: শাস্ত্রে পরিণত করেছিলেন। বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ, 


: হওয়াই ছিল তাঁদের মতে চরম ও পরম পুরুষার্থ। জগৎ- 


; জগৎকে তিনি অবজ্ঞা করতে পারেননি। অদ্বৈতবেদাস্তকে 
তিনি লোকোত্তর ব্রন্মাোলোক থেকে টেনে এনে মানবসমাজের 
: সামগ্রিক রূপের মধ্যে এক বৃহত্তম মানবিকতাবোধের সঙ্গে 
: একাত্ম করে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। আর এখানেই 


; সংসারবিমুখ নয়, সর্বাংশে সমাজমুখী। 
:  সম্ন্যাসিকুলে 


: পেরেছিলেন £ “এতদিন আমাদের দেশের ধর্মের মহাদোষ 
: কি ছিল জান? সে-ধর্ম কেবল দুটি কথা জানত- ত্যাগ ও 
: মুক্তি। এজগতে কি শুধু মুক্তিই দরকার? অগণিত গৃহস্থের 
:জন্য কি কিছুই চাই না?” ১৮৯৪ সালের নভেম্বর মাসে 
: তিনি মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে একটি চিঠিতে 
: আরো স্পষ্টভাবে লিখলেন £ “সারা ভারতে, যে 
: লাখখানেকের বেশি যথার্থ আধ্যাত্মিক নরনারী নেই, একথা 
: আমাদের মানতেই হবে। এই মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক 
: উন্নতির জন্য ভারতের ত্রিশ কোটি (তখনকার হিসাবে) 
: মানুষকে অনাহারে এবং অসভ্য অবস্থায় থাকতে হবে? 
: একজন লোকও কেন না খেয়ে মরবে?... বাহ্যসভ্যতা 
: নতুন কাজের সৃষ্টি হয়। 

£ “অন্ন! অন্ন! যে-ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে 
: পারেন না, তিনি আমাকে স্বর্গে অনস্ত সুখে রাখবেন-__ 


... সর্বসাধারণের জন্য আরো খাদ্য, আরো সুযোগ 
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স্বামীজী এর পাশাপাশি ধর্মীয় আন্দোলনের অর্থনৈতিক; 
পটভূমির প্রতিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ১৯০০; 


: সালের ২৬ মে তিনি আমেরিকার স্যান ফ্রা্সিক্কোতে : 
: পরিচয় পাই। কিন্তু আমরা যখন ভাবি যে, পত্রদুটির লেখক : 
: মূলত ধর্মজগতের একজন ব্যক্তিত্ব, গেরিকবসন পরিহিত ; 
: এক বৈদাস্তিক সন্ন্যাসী, তখন আমাদের বিস্ময়ের অস্ত থাকে : 


গীতার ওপর এক বক্তৃতায় প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন £: 
“যখনি কোন ধর্মমত সফল হয়, তখন বুঝতে হবে অবশ্যই: 
তার আর্থিক মূল্য আছে। একই ধরনের সহস্র সম্প্রদায় : 


: ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম করলেও যে-সম্প্রদায় আর্থিক সমস্যা: 
; সমাধান করতে পারে, সে-ই প্রাধান্য লাভ করবে। পেটের : 
বিবেকানন্দের এই বাস্তব সত্যনিষ্ঠার পিছনে ছিল ; 


চিত্তা-_অন্নের চিন্তা মানুষের প্রথম। অন্নের ব্যবস্থা প্রথমে, : 


: তারপর মস্তিষ্কের। মানুষ যখন হাঁটে, তখন তার পেট চলে: 
; আগে, মাথা চলে পরে-_এ কি লক্ষ্য করেননি? মস্তিষ্কের : 
: অগ্রগতির জন্য এখনো কয়েক যুগ লাগবে।” 
: অভাব-অনটন, নানা জটিল আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা, : 
: কর্তব্য-অকর্তব্য প্রভৃতি যখন ভ্রমাত্মক ভেদজ্ঞান-প্রসৃত, : 
: তখন সেই ভূমি থেকে যথাশীঘ্ব মুক্তিলাভ করে ব্রন্মে লীন : ঃ 
; উপাদান সংগ্রহ করতে হবে। তাই ভারতের সর্বাঙ্গীণ: 
: প্রতীতি মায়াজনিত এই বিশ্বাস বিবেকানন্দের থাকলেও এই ; 


কল্যাণের জন্য তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের- বেদাস্ত ও; 


; বিজ্ঞানের অপূর্ব সংমিশ্রণ ও সমন্বয় সাধন করতে; 
 চেয়েছিলেন। তার নিজের ভাষায়--“ভারতবর্ধ ইউরোপকে 
: দেবে তার অধ্যাত্মসম্পদ, পরিবর্তে ইউরোপ ভারতবর্ষকে : 
: দেবে তার বিজ্ঞান ও ব্যবহার-শিল্প।” : 
তিনি অনন্য, নতুন যুগের নতুন বেদান্তের প্রবক্তা_যা ; 


একজন বৈদাত্তিক সন্াসী হয়েও দেশে বিজ্ঞানচ্চার; 


: দিকে তার দৃষ্টি ছিল প্রথর। ১৮৯৪ সালের জুন মাসে: 
স্বামীজীই প্রথম সদর্পে বলতে, : 


শিকাগো থেকে হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে তিনি: 


: বিদ্যালয়ে পড়তে আসবে না; তারা বরং এঁসময় জীবিকা: 
; আছে প্রচুর অর্থ, না আছে এদেরকে শিক্ষাগ্রহণে বাধ্য করার: 
: ক্ষমতা। সুতরাং সমস্যাটি নৈরাশ্যজনক বলেই মনন হয়।: 
: কিন্তু আমি এরই মধ্যে একটি পথ বের করেছি। তা এই-_: 
: কাছে পৌঁছাতে না পারে. অর্থাৎ নিজেরা শিক্ষালাভে তৎপর : 
: না হয়), তবে শিক্ষাকেই চাষির লাঙলের কাছে, মজুরের: 
: কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে যেতে হবে। প্রশ্ন হতে: 
1 পারে যে, কিভাবে তা সাধিত হবে?... 


“মনে করুন, কোন একটি গ্রামের অধিবাসীরা: 


সারাদিনের পরিশ্রমের পর গ্রামে ফিরে এসে কোন একটি: 
ু : গাছের তলায় অথবা অন্য কোন স্থানে সমবেত হয়ে: 
: একথা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে ওঠাতে হবে, : 


আলাপ-আলোচনায় : সময় কাটাচ্ছে। সেসময় জন-দুই : 


£ শিক্ষিত সন্যাসী তাদের মধ্যে গিয়ে ছায়াচিত্র কিংবা: 
: ক্যামেরার সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রাদি সম্বন্ধে কিংবা বিভিন্ন জাতি: 
এনিবিরাটি কা তি 
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: দিল। এভাবে গ্লোব, মানচিত্র প্রভৃতির সাহায্যে মুখে মুখে : 
£ কত জিনিসই না শেখানো যেতে পারে! চক্ষুই যে 
; জ্ঞানলাভের একমাত্র দ্বার তা নয়, পরস্ত কর্ণদ্বারাও শিক্ষার : 
: কার্য যথেষ্ট হতে পারে ।” 

১৮৯৪ সালে অন্য একটি চিঠিতে স্বামীজী মঠের সমস্ত : 
: গুরুভাইদের লক্ষ্য করে স্বামী রামকৃষনন্দকে একই পরামর্শ 
' দিয়ে বললেন £ “শশী, তোকে একটা নূতন মতলব দিচ্ছি। 
আর কাজে আসবি। হরমোহন, ভবনাথ, কালীকৃষ্ণবাবু, 


: ক্যামেরা, কতকগুলো ম্যাপ, গ্লোব, কিছু 01707710215 


: তারপর তাদের 4১500170179, 0০0£1801)/ (জ্যোতিষ, 
: ভূগোল) প্রভৃতির ছবি দেখাও আর...-_কোন্‌ দেশে কি হয়, 


: চেষ্টা কর--সন্ধ্যার পর, দিন-দুপুরে-_কত গরিব-মূর্খ 


: পুথি-পাতড়ার কর্ম নয়-__মুখে মুখে শিক্ষা দাও। তারপর 
: ধীরে ধীরে ০০700 9307 (কেন্দ্রের প্রসার) কর--পার 
: কি? না, শুধু ঘণ্টা নাড়া?” 

: বেকার সমস্যাই আজ এদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা। 
: দ্রুত শিল্পায়ন ছাড়া এই সমস্যার সমাধান প্রায় অসম্ভব। এই 
: কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি স্তরে এদেশের 
: বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ও প্রযুক্তিবিদদের সহযোগিতায় 


স্তর থেকেই বিজ্ঞান-সচেতন করে তোলার জন্য রাজ্যের 
: বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পর্যায়ক্রমে বিজ্ঞান বিষয়ক যে 
 ঃকর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে তা এই চিন্তা ও 
: পরিকল্পনারই ফলশ্রুতি। বর্তমান কালের অর্থনীতিবিদ ও 
: প্রযুক্তিবিদ্দের চিস্তা ও বিভিন্ন পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে 
প্রায় একশতাব্দী পূর্বে দূরদর্শী এক সন্ন্যাসীর বিজ্ঞানচেতনা 
:ও যুগোপযোগী শিল্পচিস্তা এবং সর্বোপরি তৃণমূল স্তরের 
: অজ্ঞ, দরিদ্র, খেটে খাওয়া মানুষ-_যাদের ঘর্মাক্ত, 
: জীবনযাত্রা-_-তাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রাথমিক পরিচয় 


_£ একালের যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়-_যাদের কাছে 
: বিবেকানন্দ নিছক ধর্মজগতের একজন মানুষ বলেই চিহ্নিত 
: তাদের মনেও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। 

£  স্বামীজী ধর্মের জটিল তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিশ্লেষণ 

; করে কী আশ্চর্যভাবে পরিবেশন করেছেন তা জানা যায় 

; তার “রাজযোগ" গ্রন্থখানি পাঠ করলে। ধর্মশান্ত্রে 'আত্মা' 

7577 
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তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তার যে অপূর্ব বিশ্লেষণ করেছেন তা: 


; সতিই বিস্ময়কর বন্তুত, রাজযোগ সন্বন্ধে তার বক্তৃতা! 


শুনতে গিয়ে পাশ্চাত্য শ্রোতাদের মনে হতো, ক্লাসে যেন: 


; তাঁরা বিজ্ঞানের কোন অধ্যাপকের কাছে পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে 


কোন বক্তৃতা শুনছেন। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর সমসাময়িকদের 


: মধ্যে হরিদাস মিত্রের মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি: 
; যখন বেলগীওতে, তখন স্বামীজীর সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ: 
 হয়। “স্বামীজীর কথা” শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন £: 
: এ 090 1701 191 807/016 ৮/)0 ০0010 ০0091 5৮/21710। : 


: তারকদা প্রভৃতি সকলে মিলে একটা যুক্তি কর। গোটাকতক ; 


11015 0111119110 9819051010) 01156118107 11117611510 01: 


 $076706 210 113 98100639091 1750011011191101) 01 (090: 
: (রাসায়নিক দ্রব্য) ইত্যাদি চাই। তারপর একটা মস্ত কুঁড়ে : ৃ 
: চাই। তারপর কতকগুলো গরিব-গুরবো জুটিয়ে আনা চাই। : 


(৬/০.” 


অতীন্দ্িয় জ্ঞানলাভ হলো অথচ তার বৈজ্ঞানিক তত্ব: 


: বোঝা গেল না-_এটা বিবেকানন্দের চিস্তার বাইরে ছিল।; 
; আলমোড়ায় তিনি একটি ছোট ল্যাবরেটরি স্থাপন করে: 
: কি হচ্ছে, এ দুনিয়াটা কি, তাদের যাতে চোখ খুলে, তাই : 
: আয়োজন করেছিলেন। বেলুড় মঠেও তিনি অনুরূপ শিক্ষার ; 
: বরানগরে আছে, তাদের ঘরে ঘরে যাও- চোখ খুলে দাও। : 


সেখানে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন সম্পর্কে নিয়মিত লেকচারের : 
প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। এই সম্পর্কে ১৮৯৭ সালের: 


: জুন মাসে স্বামী ব্রন্মানন্দকে একটি চিঠিতে তিনি লিখলেন ৪1 
: “শুদ্ধানন্দ লিখেছে-_কি [২০৫০০15 1%901109 ০01: 
১ 0৫10179 পাঠ হচ্ছে। ওসব কি 7075675৩ ক্লাসে; 
: পড়ানো? একসেট 751০5 আর 0617150-র সাধারণ: 
: যন্ত্র ও একটা 17109500 ১৫০/২০০ টাকার মধ্যে হয়ে : 
 যাবে। শশীবাবু ডেঃ শশিভৃষণ ঘোষ) সপ্তাহে একদিন এসে : 
; 0771150 21800০81-এর উপর লেকচার দিতে পারেন ও 
: কারিগরি শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ওপর : 
: বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। অল্পবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক : 


হরিপ্রসন্ন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) 71)5105 ইত্যাদির উপর।: 
আর বাঙলা ভাষায় যেসকল উত্তম 901911%0 (বিজ্ঞান-: 


: সম্বন্ধীয়) পুস্তক আছে, তা সব কিনবে ও পাঠ করাবে”; 
: এরই এক মাস পরে অন্য একটি চিঠিতে স্বামীজী তার; 
: সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী শুদ্ধান্দকে নির্দেশ দিলেন £ “যতদূর ; 
; এগিয়ে যেতে হবে। আগে আমি একবার লিখেছিলাম, ; 
: পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশান্ত্র সম্বন্ধীয় কতকগুলি যন্ত্র যোগাড়; 
; করে এবং ক্লাস খুলে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন, বিশেষত: 
কর্দমাক্ত : শরীরতত্ব সম্বন্ধে সাদাসিধে ও হাতে-কলমে শিক্ষা দিলে; 
; ভাল হয়, কৈ সেসম্বন্ধে তো কোন উচ্চবাচ্য এপর্যস্ত শুনিনি।; 
: ঘটানোর এই ব্যাকুলতা ও পরিকল্পনা আমাদের, এমনকি : 


“আরেকটা কথা লিখেছিলাম-_বিজ্ঞানের যেসব গ্রন্থ: 


? বাঙলা ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেছে, সেইগুলি কিনে ফেলা: 
| উচিত? তার সন্বদ্ধেই বা কি হলো?” : 


বিবেকানন্দ বলেছেন £ “১০16106 15 10001008 0৪000 ৃ 


: ?7077£ ০ 0110.” জড়বাদী বিজ্ঞানীরা সত্যসন্ধানে ব্রতী; 
ূ হযে সিদ্ধান্ত করেছেন_ বই প্রথম ও শেষ সত্য ্ামীজী 
নেই কেবল সে এক-ে বলে অভিহিত করেন 
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: আর আমি বলি '্রক্ষ”। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আধুনিক : 
; জড়বাদী বিজ্ঞানের সিদ্ধাস্তসমূহ কেবল বৈদাস্তিকদের কাছেই 
: গ্রহণযোগ্য হতে পারে। অপরপক্ষে আধুনিক বিজ্ঞান স্বক্ষেত্রে 
: অবস্থান করেও আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হতে পারে যদি 
: বেদাস্তের সিদ্ধাস্তসমূহ গ্রহণ করে।” 

: পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি বিবেকানন্দের বিশেষ অনুরাগ 
: ও আগ্রহ ছিল সত্য, কিন্তু তাই বলে জড়বিজ্ঞানের প্রতি 
: মানুষের অন্ধ আনুগত্য তিনি সমর্থন করেননি । এই বিষয়ে 
: আলোচনা করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন ৫ “11 
: 1911510111)95 105 5009150101015, 30101700105 115 5111901- 
: 5110075 1০০.” জড়বিজ্ঞানের কল্যাণের দিকটি অর্থাৎ 
: ভারতবাসীকে জীবনসংগ্রামে শক্তিশালী ও তার ইহলৌকিক 
স্বামীজী গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন, এর আত্মঘাতী দিক সম্বন্ধে 
: তার প্রবল বিতৃষণ্ণ ছিল। পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান ও ভারতের 
: অধ্যাত্মজ্ঞানকে তিনি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধেই দেখতে চেয়েছিলেন । যে 
: মণিমাণিক্য ভারতের নিজস্ব_-খষির তপস্যালব্ধ সেই জ্ঞান ও 
? ধ্যানলোক-বিহারিণী প্রজ্ঞার সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
: গ্রস্থিবন্ধনের কথা তিনি বিশেষভাবে চিস্তা করতেন। 

£ ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা চিস্তা করতে গিয়ে 
: স্বামীজী শিল্পের প্রয়োজনীয়তার কথা বহুবার বলেছেন। তিনি 
: যেমন বেদাস্ত প্রচার দ্বারা ভারতবর্ষকে বিশ্বসভায় একটি 


: শিল্প-মানচিত্রে সর্বপ্রথম স্থাপন করার জন্য তার সমস্ত প্রতিভা 


: ইস্পাত শিল্পের প্রবর্তক বিশ্রুতকীর্তি জামসেদজী টাটা। 
: স্বামীজী তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। জামসেদজী টাটা 
: যাচ্ছিলেন। এঁদের দুজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল 
: অনেক। জাহাজে এই তরুণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করে টাটা 
: যারপরনাই মুগ্ধ হন। প্রসঙ্গত্রমে স্বামীজী তাকে বলেছিলেন, 


: জামসেদজী টাটা বললেন ঃ 
: 17001517121 070 15017101081091 052011178. ১৮৯৮ সালে 


: যখন স্বামীজী বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করেন, সেই সময় 


কর শত বলে মনে করেছদন। নবাহী আমলের 


৬৪৪৬৪৪৬৪৪৪৪ ৩ড৪ড৪৪৪৪৩৪৪৪৪৬৩৪৪২৪৪৩৪৪৩৩৬৩৩ড৪৪৬৪৪৪৩৪৩৪৩$৪৪৪৩৩৩৩৩৩৩ ডর ড৪৪৪৪৬ 


ভয়াবহ অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলা থেকে ইংরেজ-শাসন: 


: জনগণকে অব্যাহতি দিয়েছিল-_একথা হয়তো রামমোহনের : 
; মনে ছিল। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বাঙ্গীণ শ্রেষ্ঠত্ব মেনে; 
: নিয়েছিলেন। স্বামীজীর আবির্ভাব রামমোহনের প্রায় এক: 
: শতাব্দী পরে। ইংরেজ শাসন এদেশের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ : 
: _-একথা স্বামীজী কখনোই মেনে নিতে পারেননি। কিস্তু: 
: আসছে__এটা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই ইংল্যা্ডের : 
: ভারতবিজয়কে তিনি একটি অভিনব ব্যাপার বলে উল্লেখ: 
: করেছেন। বলেছেন ঃ 
: কি নৃতন বিপ্লব উপস্থিত হইবে ও তাহার পরিণামে ভারতের : 
: গতকাল হইতে অনুমিত হইবার নহে।” তাই দেখা যায়, ; 
: বর্তমান ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতির অবশ্যস্তাবী পরিণতিকে ; 
: প্রত্যক্ষ করে স্বামীজী অন্রাত্ত ভবিষ্যদ্বাণী করলেন £ “আমি : 
: দেখতে পাচ্ছি, কলকাতার গঙ্গার দুই তীরে চটকল আর: 
: পাটকলের আকাশচুম্বী চিমনি উঠবে; গঙ্গার জল এইসব: 
: কলের আবিলতায় পূর্ণ হবে। শেষবারের মতো তোমরা এই: 
: কলুষনাশিনী গঙ্গার বারি পান করে নাও। মা আমার: 
: পণ্যবাহিনী হবেন।" দেশে পণ্যের উৎপাদন প্রয়োজন আর: 
: তার জন্য প্রয়োজন শিল্পের-_এই শিল্পবিপ্লব ইংল্যাণ্ডের; 


“এ নূতন মহাশক্তির সঙ্ঘর্ষে ভারতে : 


সংস্পর্শেই সম্ভব এবং তার ফলে ভারতবর্ষের সমাজ ও: 


; অর্থনৈতিক জীবনে আসবে বিরাট পরিবর্তন, সন্ন্যাসীর এই: 
: যে অর্থনীতিক ভবিষ্যদ্ষ্টি--এর তুলনা নেই। 
:ও পরিশ্রম নিয়োগ করেছিলেন। তিনি এদেশে লৌহ ও : 


ভারতবর্ষের বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে; 


: যখন দেশে শিল্পায়ন ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রসারের ওপর 
: বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তখন বিবেকানন্দের বহুমুখী : 
: চিস্তাভাবনার এই বিশেষ দিকটির কথা আলোচনা করতে : 
; গেলে গৈরিকবসনের অন্তরালে আমরা অন্য এক: 
: বিবেকানন্দকে প্রত্যক্ষ করি-্যার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও: 
: শিল্পভাবনা শতাব্দীর ব্যবধানেও আমাদের কাছে অত্যন্ত: 
: আমি ঘণ্টা-নাড়া সন্ন্যাসী হতে চাই না, আমি চাই ভারতবর্ষ : র 
: তার নিজের মহিমায় আবার প্রতিষ্ঠিত হোক। আমি চাই : 
: প্রথম প্রয়োজন, দেশের যুবকদের শিল্পশিক্ষা দেওয়া। : 
41৬00115 51)0810 ০ : : 
£ (৩) বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ-_শক্করী প্রসাদ বসু. ৩য় খণ্ড: 
; (8) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ-_শিবনাথ শান্ত 
: জামসেদজীও দেশে বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ ; 
; করে স্বামীজীর মতের সমর্থনে তাকে একটি চিঠি লেখেন। 
£ বিবেকানন্দের পূর্বসূরী রামমোহন রায় ইংরেজ-শাসনকে : 


প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী বলেই মনে হয়। 


০203 
(১) পত্রাবলী--স্বামী বিবেকানন্দ 
(২) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম, ৬ষ্ঠ ও ৮ম খণ্ড 


56160101) 001 [20090010191 16০০1051201 10 1: 
91801, সমান] 


(৬) বঙ্গদেশে শিক্ষাপ্রসার (১৭৬৫- ১৮৮২)-_ডঃ নমিতা চক্রবর্তী 


পাস 
নি 
সণ 


£ (৭) সম্প্যাসী বিবেকানন্দ__মণি বাগচি 









এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একাত্তভাবেই 


শ্রীরামকৃষ্-সুধাসাগরে 


£ শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতলীলার আমরা কতটুকুই বা জানি। যত 
: জানছি ততই যেন আপ্ুুত হয়ে যাচ্ছি। আমার আপ্ুুত হাদয়ে 
: সঞ্চিত একটি সুপরিচিত কাহিনী “উদ্বোধন'-পাঠকবর্গের কাছে 
: উপস্থাপিত করতে চাই। 

£  যোগীন-মা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। তিনি 
; থাকতেন বাগবাজারে। তিনি একবার ঠাকুরকে বাড়িতে আসার 
: জন্য নিমন্ত্রণ করেন। ঠাকুর একদিন যোগীন-মার বাড়িতে 
: আসেন। 

:  যোগীন-মার ভাই হীরালাল শ্রীরামকৃষ্ণকে পছন্দ করত না। 


: কালে স্বামী অখণ্ডানন্দ) মম্মথকে চিনতেন। মন্মথ একদিন তার 
: সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এল সে খালি হাতে এল না-_এক হাঁড়ি নবীন 
: ময়রার রসগোল্লা নিয়ে এল। মন্মথ ঠাকুরকে প্রণাম করলে 
: গঙ্গাধর মহারাজ ঠাকুরকে বললেন £ এ ডাকসাইটে গুণা। 


: একে ডাকে। ঠাকুর মন্মথর গায়ে হাত দিয়ে বললেন ঃ কী শক্ত 
: রে! 

1 মন্মথ তখন বিখ্যাত ধনী কীর্তি মিত্রের ছেলে প্রিয় মিত্রের 
: নায়েব। মন্মথ সবকিছু খেত, কিছু বাছবিচার করত না। সে 


: বলল ঃ ঘামে বড় ভিজে যায়, তাই ফেলে দিয়েছি। 

; ঠাকুর মন্মথকে কোন এক শনিবার আসতে বলেন। মন্মথ 
: সত্যিই আবার এল। হাতে তার নবীন ময়রার রসগোল্লার হাড়ি। 
: সে দুদিন মাত্র ঠাকুরের কাছে এসেছে, তাতেই তার জীবনে এল 

. ঃ আমূল পরিবর্তন। সে আবার গলায় পৈতে পরল। চাকরি 
: ছাড়ল। সে চুল কাটত না, মাথায় উকুন বাসা বাধল। সবসময় 
: সে 'মা' মা' বলে ডাকত। 
£_ স্বামীজী মন্মথকে চিনতেন। স্বামী শিবানন্দও মন্মথকে 


? অখণ্ডানন্দজীকে একদিন জানান £ “সেই মন্মথ বাগবাজারের 
: রাস্তায় সিদ্ধেম্বরীতলার নিক্টেই তার মামার বাড়িতে থাকত। 


: আমরা এপথে গেলে তার মুখে “মা” “মা' শুনে থমকে দাঁড়িয়ে : 
; কিছুক্ষণ তা শুনতাম। তুমি তাকে যা দেখেছিলে, সে এখন আর: 
: তা নেই। তার সে-শরীরও নেই। একমাথা চুল-_তাও উকুনে : 
ভা! লো হারিকেন জেড অনার? 
; তুলে মাথায় রাখে।? 


অখশানন্দজী মহারাজ মন্মথের শেববয়সের অবস্থা বর্ণনা! 


; করেছেন £ “সে এবদৃষ্টে সূর্যের দিকে তাকিয়ে উন্মনা হয়ে বসে: 
; আছে। পরনে কৌচা-কাছা দেওয়া গেরুয়া কাপড়। গলায় ধবধবে ; 
পরি ভরি রভিিিতিটি হার 


প্রসঙ্গত, মন্মথ মারা যাওয়ার আগে গেরুয়া কাপড় পরত।; 


: তার গলায় পৈতে থাকত। সারাদিন বাড়িতে জপতপ করে ; 
: কাটাত। স্বামী অথপ্ডানন্দ স্মৃতিচারণ করেছেন ঃ “মন্মথের অবস্থা : 
[দত পুন 
£ হলাম।” 

: সে ঠাকুরকে ভয় দেখাবার জন্য বাগবাজারের বিখ্যাত মল্যোদ্ধা : 
: মন্মথকে বাড়িতে নিয়ে আসে। মন্মথ নিয়মিত ব্যায়াম করত। : 
: তার গায়ে অসুরের মতো শক্তি। সে সখের থিয়েটারে ডাকাতের : 
; ভূমিকায় অভিনয়ও করত। হীরালাল ভাবল, মন্মথর ষণ্ডামার্কা : 
: চেহারা দেখে ঠাকুর ভয় পেয়ে যাবেন। কিন্তু ফল হলো বিপরীত, : 
: ঠাকুরের সামনে এসে মন্মথ ঠাকুরের পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাদতে : 
; লাগল আর বললঃ আমি বড় অপরাধী, আমি মহাপাপী, : 
: আমাকে ক্ষমা করুন। ঠাকুর বললেন ঃ তুমি দক্ষিণেশ্বরে যেও। : 
; শ্রীরামকৃষ্ঞের অন্যতম অস্তরঙ্গ পার্যদ গঙ্গাধর (পরবর্তী ; 


কনর পরর 


সুধাসাগরে পড়ে গুণ্ডা মন্মথ হয়ে যায় “সাধু মন্মথ'। | 
অরুণকুমার সেনগুপ্ত: 
দাওনাগাজী রোড, বালী, হাওড়া, পিন-৭১১২০১ 


রক্তদীন প্রসঙ্গে কিছু কথা 


রান 
অন্নদান, বন্ত্রদান, আশ্রয়দান, বিদ্যাদান, গোদান-__এমনই সব: 


1 এযুগে মৃত্যুপথযাত্রীকে রক্তদান করে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে: 
: আনাকে শ্রেষ্ঠ দান মনে করলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।: 
: রক্তদানের মতো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেবাকর্মে আছে তৃপ্তি।: 
: অনেকে এর নাম শুনে ভয় পায়। অনেকে মারামারি করার জন্য ; 
: শুধু একটি জীবনকে বাঁচানো নয়, সামাজিক দায়িত্ব-সচেতনতায় : 
: জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে একজনের রক্ত অন্যের দেহে: 
সঞ্চারিত হলে সং্করমুক্ত মানসিকতার সৃষ্টি হ়। বাচে একটি? 
: অমূল্য জীবন। 

: পৈতে ফেলে দিয়েছিল। ঠাকুর বললেন $ পৈতে পরবে। মন্মথ : 


“মানুষের জন্য মানুষ ।”__এই বোধকে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টায় : 


এই জীবনকে বাঁচানোর জন্য গড়ে তুলতে হবে আন্দোলন 


? রক্তদান আন্দোলনের সার্থক রূপায়ণে চাই কয়েকটি বৈশিষ্ট্য-_: 
: প্রথমত দৃষ্টিভঙ্গি, দ্বিতীয়ত দৃষ্টিভঙ্গির যোগাযোগ, তৃতীয়ত : 
? বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন এবং চতুর্থত সাফল্যে আস্থা অর্জন। কিন্তু: 
: দুঃখের বিষয়, রক্তদান আন্দোলন সার্থক রূপায়ণের পথে: 
: বৈদেশিক আক্রমণ, উগ্র প্রাদেশিকতা, জাতিতে জাতিতে: 
: হানাহানি, ধর্মের নামে ব্যভিচার ও ভত্ডামি, সাম্প্রদায়িকতা, : 
: মানুষের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস, হিংসা, স্বার্থপরতা, : 
: আত্মকেন্দ্রিকতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার অন্তরায় হয়ে উঠেছে। 


মানুষের দেহে মানুষের র্তই স্গলিত করতে হয়। কিন্ত; 


: মানবদেহে রক্তের মধ্যে আছে নানা বিভাগ। মানুষের রক্তকে; 
: প্রধানত চারটি 01০৮/-এ ভাগ করা হয়-_/,, ৪, 8৪ আর ০0: 
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: এবং প্রত্যেকটি 319০৫ 07০97-এ আছে [থান 2০১10%৩ ও ছে 
: ব৫5801৬০। যে-ব্যক্তি যে-গ্রুপের, কেবল সেই গ্রুপের সুস্থ মানব- 
: রক্তুই দেহে সঞ্চালিত করার নিয়ম। বৈজ্ঞানিক হনস্টেন রক্ত- 


: বোতলে সংরক্ষিত রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না। অবশ্য 
: বোতলের রক্তকে অবিকৃত রাখা নির্ভর করে তাপমাত্রা ও 
: অন্যান্য পারিপার্থিকতার ওপর। কলকাতাতে প্রথম সরকারি 
: 31099 73818 স্থাপিত হয় ১৯৪৫ সালে। বর্তমানে 
: রক্তসংরক্ষণের জন্য কলকাতার মতো বড় বড় শহর, জেলা ও 
: মহকুমা হাসপাতালেও 81900 781 স্থাপিত হয়েছে। সমীক্ষায় 


; বোতল। অথচ বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন ও স্বেচ্ছা রক্তদান 
: শিবিরের মাধ্যমে সংগ্রহ হয় মাত্র ৩০ লক্ষ বোতল। অর্থাৎ 
: ঘাটতি ৫০ লক্ষ বোতল। এর কারণ অশিক্ষিত, এমনকি শিক্ষিত 
: মানুষের মধ্যে সংশয়, ভীতি, অজ্ঞতা, কুসংস্কার-জাত অহেতুক 
: আশঙ্কা। 

অতএব রক্তদান আন্দোলনের মূল কাজ হবে সর্বস্তরের 


; ফলশ্রুতিস্বরূপ মানুষ আস্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসে স্বেচ্ছা 


: পালন করতে হবে। আমাদের এগিয়ে আসতে হবে সঠিক 
: লক্ষ্যে। কারণ, রক্ত এমনই এক মূল্যবান বস্তু, যার কোন বিকল্প 


: পাওয়ার উপায় থাকে না। 
£ পরিশেষে বলি, জীবসেবাই যদি ঈশ্বরসেবা হয়, তবে সেই 
: সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মৃত্যুযন্ত্রণাকাতর মানুষের প্রতি 


: আসুক নিজের রক্ত দিয়ে মানুষের সেবা করতে। তাদের কণ্ঠে 
: ধ্বনিত হোক প্রাচীন খষির বাণী__ 

: “মাধ্বীনিঃ সম্ত্বোষধীঃ 

মধুনক্তমুতোষসো 

: মধুমৎ পার্থিবং রজঃ1” 

: -_আমাদের ওষধিসকল মধুময় হোক, রজনী ও উষা মধুময় 
: হোক, মধুময় হোক ধরণীর ধূলিকণা। 


বনগ্রাম, উত্তর চবিবশ পরগনা-৭৪৩২৩৫ 


“জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে...” 


যা নিজের স্ত্রী-পুত্র-পিতা-মাতার বাইরে আর কিছু জানে না। 
আর দয়া হলো ঠিক এর উল্টোটা । প্রেম যার সর্বজীবে, 


সমস্ত প্রার্থনা- সে-ই দয়াবান। ঠাকুর তাই বললেন ঃ মানুষকে 


দয়াশীল হতে হলে ঈশ্বরের প্রতি শুদ্ধাতক্তি দরকার ।... সংসারে ; 


: থাকতে হবে পাঁকাল মাছের মতো। আপনজনের প্রতি দায়দায়িত্ব: 
ৃ ; পালন করবে, কিন্তু মন রাখবে ঈশ্বরে। : 
সংরক্ষণের এমন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, যার ফলে : 


সে-মন আমাদের কৈ? ভোগবিলাসে, এঁ্বর্য-আড়ম্বরে, শরীরী: 


: নানা চাহিদায় বন্ধ আমাদের মন। “সংসারী লোকের! হলো বন্ধ : 
: জীব, কামিনীকাঞ্চনে বাঁধা হয়ে রয়েছে। মনে করে কামিনী ও? 
: কাঞ্চনেতেই সুখ হবে।... জানে না যে ওতেই মৃত্যু হবে।”-_ঠাকুর ; 
: সাবধান করে দিয়েছিলেন আমাদের। আমরা মনে রাখিনি। : 
: জীবনের সমুদ্রে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের আঘাত সহ্য করে, : 
; দেখা গেছে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে রক্তের চাহিদা বছরে ৮০ লক্ষ : 


আজ, আমার কর্মজীবন পেরিয়ে এসে বুঝতে পারি ঠাকুরের ; 


: এ বাণীর মর্মার্থ। বুঝতে পারি লোভ, মোহ, কামনা-বাসনার : 
: আপসহীন নিবৃত্তিই জীবনের পাথেয়। এই বিলম্ব বোধোদয় অবশ্য: 
: পীড়া দেয় আমাকে । আমার জীবনে এপর্যস্ত ছিল সুখ-সন্ভোগের ; 
: তৃপ্তিদায়ক ধারাবাহিকতা, সাংসারিক অশান্তির কোন কুটিল জবকুটি : 
: আমায় ছুঁয়ে যায়নি বললেই চলে। কিন্তু হঠাৎই একদিন ঘটে গেল: 
: : দারুণ বিপর্যয়। সমস্ত ছন্দোময়তা ভেঙে তছনছ হয়ে গেল, আমি : 
: মানুষকে অবহিত করা, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা-_যার : 
ৃ : পিঠটাও। 
: রক্তদানে । সুতরাং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের সামাজিক দায়িত্ব : ৃ 
; আমারই কিছু নিষ্ঠাবান আত্তরিক আর সৎ সহকর্মী। তাদের এই; 
: অযাচিত সাহায্য আমার জীবনে যেন নতুন এক দিগস্ত খুলে দেয়।; 
: নেই। তাই একের প্রয়োজনে অপর ব্যক্তি রক্ত না দিলে রক্ত : 
: কথা বলছি। বিপর্যয়ের ভয়াল মুহূর্তে তারা এগিয়ে এলেন আমার : 
: আশ্রয় হয়ে। আজ “উদ্বোধন'-এর পাঠকদের আমি এইসব সহ্দয় : 
: মানুষের কথা জানাতে চাই। ৃ 
: মমতাপরায়ণ হয়ে দেশের সুস্থ-সবল প্রতিটি মানুষ এগিয়ে ; : 
: এঁদের বেশির ভাগই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি গভীর: 
শ্রদ্ধাশীল এমন বহু সহকর্মীকে আমি দেখেছি, যাঁরা তাদের হাজারো : 
£ কাজের ফাকে ফুরসত পেলেই ঠাকুর-মা-স্বামীজীর কথা বলতে : 
? ভালবাসেন। আমার প্রতি এঁদের যে অভাবনীয় ব্যবহ'র, তারও ; 
; প্রেরণা যোগান, বস্তুত, স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণই। এঁদের সকলের উদ্যোগে : 
; তৈরি হয়েছে একটি সৎসঙ্গ- যেখানে নিয়মিত ঠাকুর-মা-স্বামীজীর : 
: জীবন ও বাণী নিয়ে চর্চা হয়, আলোচনা হয়, সঙ্গে সঙ্গে স্বল্প ক্ষমতা : 
ডাঃ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ; ৃ 
সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, ডাঃ জে. আর. ধর মহকুমা হাসপাতাল : 
: সাহচর্য অল্পে অল্লে আমায় চিনতে শেখায় ঠাকুর-মা-স্বামীজীর মহৎ: 
; জীবনকে । সেই চিনতে শেখা কবে ব্যাকুলতায় বদলে গেছে--আমি : 
: নিজেও বুঝতে পারিনি। আজ বিভিন্ন সভায় আমি ছুটে যাই: 
: ঠাকুরের কথা শুনব বলে। 
: ঠাকুর বলেছেন, বিষয়াসক্ত সংসারী লোকেরা সবসময় মায়ায় ; 
: ডুবে থাকে। কী সেই মায়া? সে হলো একরকমের একদেশদর্শী টান, : 


আর আমার সমগ্র পরিবার এবার দেখতে পেলাম জীবনের অন্য : 


এই দারুণ দুঃসময়ে আমার দিকে পরিত্রাণের হাত বাড়িয়ে দেন: 


আমি কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজারের কর্মিবৃন্দের : 


এঁরা যে কেবল তাদের কাজে দায়িত্ববান এবং একনিষ্ঠ তাই নন, : 


সত্বেও নানান জনহিতকর কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয়। 
এই পবিত্র বেষ্টনীতে আমিও সামিল হয়ে যাই একদিন। এঁদের : 


জীবনের এই উপান্তে দাঁড়িয়ে যেন সেই মহা আলোকের দিশা: 
খুঁজে পাই অল্পে অল্পে। এই আলোর পথে আমার সহচর : 


: লালবাজার পুলিশ দপ্তরের কিছু সহকর্মী-এই কথাটাই: 
; আপনাদের কাছে আজ সগর্বে জানাতে চাই। র 
সকলের দুঃখে ষে ব্যাকুলপ্রাণ, সকলের কল্যাণে নিবেদিত যার : 


প্রদীপ গুহ: 
কলকাতা-৭০০ ০২৯ 


মানবদেহে 'মিনারেল প্র গুরুত্ব! 
ৃ সৈয়দ আনিসুল আলম 





ণ বা মিনারেল সল্ট-এর স্থান। দেহের মোট 


ভাগের ৩ ভাগ ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস। অবশিষ্ট অংশ 
: অন্যান্য খনিজ পদার্থ। এইসকল খনিজ লবণ অতি সামান্য 


:17191215)-যেমন ক্যালসিয়াম €১.৫-২.২), ফসফরাস 
: (০.৮-১.২), পটাশিয়াম €(০.৩৫), সালফার (০.২৫), 
: সোডিয়াম €০.১৫), ক্লোরিন €০.১৫), ম্যাগনেসিয়াম 
: (০.০৫)। এছাড়াও আছে ট্রেস এলিমেন্টস+ (1909 919- 
: [10110)-- যেমন লৌহ (৫.০৩৪), ম্যাঙ্গানিজ (০.০০০৩), 
: তামা (০.০০০১৫), আয়োডিন (০.০০০০৪)। মানবদেহে 


: আছে, যাদের পরিমাণ ওদের থেকেও নগণ্য। 

;_ এইসকল খনিজ লবণের মধ্যে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, 
: ক্যালসিয়াম, লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম, তামা ও ম্যাঙ্গানিজ 
 ক্ষারজাতীয় পদার্থ। এদের দ্বারা দেহের ক্ষারত্ব ভাব 


: আসিড উৎপন্নকারী পদার্থ। আমাদের দেহে ক্ষার ও 
; আসিড উৎপন্নকারী খনিজ লবণগুলি সঠিক অনুপাতে 
: থাকলে দেহ সুস্থ-সবল থাকে। খনিজ পদার্থগুলির কাজকর্ম 
: পরস্পর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়। যেমন ক্যালসিয়াম 
:ও ফসফরাস একসঙ্গে হাড় ও দাত গঠনে সাহায্য করে। 
: শৈশব ও কৈশোরে দেহগঠন ও বৃদ্ধির মুখে খনিজ লবণ 
: একান্ত দরকার। এগুলির অভাব হলে দেহগঠন ব্যাহত হয়। 
: তাছাড়া নানারকম অসুখও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা 
ঃযায় লৌহের অভাবে ত্যানিমিয়া, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন- 
: ডি-এর অভাবে রিকেট, আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড 
' ইত্যাদি রোগ হয়। 
ৃ সংক্ষেপে খনিজ লবণের কাজ 
(১) খনিজ লবণ দেহগঠনের কাজ করে। অস্থি, পেশি, 
রক্ত ইত্যাদি গঠনে সক্রিয় অংশ নেয় 
8. ১5৪তম বর্বজ্ দা 
৭ 


চু ০০০ 


কিশোরদের দেহগঠনে এগুলি অপরিহার্য। 


(২) এনজাইম ও কো-এনজাইম সক্রিয় রাখে। 
(৩) পেশি সঞ্চালনে সাহায্য করে। : 
(৪) দেহের আভ্যস্তরীণ কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন-_: 


ৃ আমাদের রক্তের আত্রবণ চাপ (09917109010 107033016) এবং: 
: 01-এর সমতা রক্ষা করতে সহায়তা করে। দেহের জলীয় : 
; অংশের সমতা রক্ষায় সাহায্য করে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, : 


(৫) দেহের কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় শ্রস্থিরস: 


ৃ : উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে। 
: ওজনের শতকরা ৪ ভাগ খনিজ লবণ। তার মধ্যে প্রায় ৪ : 


(৬) খাদ্য থেকে শক্তি মুক্ত করতে এবং দেহের অন্যান্য: 


: কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে ফসফরাস, : 
; আয়োডিন, সালফার ইত্যাদি। : 
মাত্রায় প্রয়োজন হলেও স্বাস্্যরক্ষায় এদের গুরুত্ব ; ক্যালসিয়াম ঃ 

: অপরিসীম। এদের বলা হয় “মাইক্রোমিনারেলস' (ছ01010- : 


আমাদের দেহের মোট ক্যালসিয়ামের পরিমাণ সারা: 


: দেহের ওজনের এক-পঞ্চমাংশ। এর শতকরা ৯৯ ভাগ থাকে: 
: হাড়ে ও দীতে। বাকি শতকরা ১ ভাগ থাকে দেহের কোমল : 
: তন্ততে, রক্তে এবং দেহের জলীয় অংশে। প্রতি ডেসিলিটার : 
: প্লাজমায় ৯-১১ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। কোমল তন্ততে : 
; শতকরা ০.৫ ভাগ এবং অতিরিক্ত তত্তজ রসে শতকরা ০.১; 
' ভাগ ক্যালসিয়াম বর্তমান। এই লবণ ক্যালসিয়াম কার্বনেট ; 
, £ ও ক্যালসিয়াম ফসফেট-রূপে বর্তমান থাকে। 


কার্য ঃ দাত ও হাড়ের গঠনে এটি একান্ত প্রয়োজন, কিন্ত: 


: এর সঙ্গে ফসফরাসের দরকার। দেখা যায় ক্যালসিয়াম: 
: ভিটামিন-ডি-র অভাবে শোষিত হয় না। এজন্য হাড়ের ভাল: 
: গঠন হতে পারে না, যার ফলে শিশুদের রিকেট রোগ হয়।: 
; আবার ক্যালসিয়াম শোষণে ও বিপাকে প্যারাথাইরয়েড : 
: গ্ল্যাড-নিঃসৃত হরমোন বিশেষভাবে আবশ্যক। 
: 011911711%) সুরক্ষিত থাকে। তেমনি ফসফরাস ও ক্লোরিন : 
: জমাটরবাঁধায়, নার্ভের উত্তেজনা আনতে এবং হরমোনের : 
: প্রক্রিয়া সম্পাদনে এই লবণটি প্রয়োজন। তাছাড়া হৃৎপিণ্ডের : 
: নিয়মিত ছন্দোময় স্পন্দন, পেশির ঠিকমতো সঙ্কোচন, : 
: ম্নেহপদার্থ এবং লৌহগঠিত লবণ দেহে গ্রহণযোগ্য করা: 
: ক্যালসিয়ামের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এইভাবে ক্যালসিয়াম দেহের : 
: পুষ্টিসাধন এবং জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে আয়ু দীর্ঘ করতে : 
: সহায়তা করে। রক্তে ক্যালসিয়ামের হার নির্দিষ্ট পরিমাণ : 
; বজায় রাখতে পারে প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের হরমোন। এর: 
; কাজ ঠিকমতো না হলে রক্তে ক্যালসিয়ামের হার বেড়ে যায়, : 
; ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশে পাথর (51016) সৃষ্টি হয়।: 
£ অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম খেলে “হাইপার ক্যালসিমিয়া” হয়। : 


দাঁত ও হাড় গঠন ছাড়াও ক্ষত থেকে নির্গত রক্তের; 


উৎসঃ দুধ, ছানা, পনির, দই, ডিমের কুসুম, সবুজ: 


ক্যালসিয়াম, : প্রভৃতি ডালে যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে। তবে ছানা : 


আধষাঢ় ১৪০৯ জুন ২০০২ 


ও দুধের উপকারিতা বেশি, তার কারণ এদের মধ্যে 


: বাঁধাকপি, মুলো, কড়াইশুটি, আতা, বেল ও ঝুনো নারকেলে 
: প্রচুর ক্যালসিয়াম আছে। ১০০ গ্রাম ঝুনো নারকেলে ২১০ 
: মিলিগ্রাম ফসফরাস আছে। নারকেলে যথেষ্ট ফ্যাট ও 
: সামান্য প্রোটিন আছে। এজন্য নারকেল উৎকৃষ্ট খাদ্য। 

: প্রয়োজনীয়তা £ ধাতব পদার্থ গুলি শরীরের তরল 


পদার্থের সঙ্গে মিশে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রমূহের কর্ম সম্পন্ন : 


: করতে সহায়তা করে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলার প্রতিদিন 
: প্রায় ০.৬-০.৯ প্রাম ক্যালসিয়াম প্রয়োজন। দেহের ওজন ও 
: আয়তন অনুযায়ী এর প্রয়োজন বেশি হয়। তবে গর্ভবতী ও 
: স্তন্যদানকারী নারীর প্রতিদিন ১.০-১.২০ গ্রাম আবশ্যক। 


: প্রয়োজন ০.৭৫-১.০ গ্রাম। তাই তাদের দৈনিক আধ 
: কিলোর বেশি দুধ খাওয়ানো দরকার। 


: সিয়ামের ঘাটতি হলে অস্থির পুষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হয়, পানসে 
: দাত হয়, তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়, দাতে পোকা লাগে, দাতের 
: নানারকম রোগ হয় এবং অল্পবয়সে দীত তুলতে হয়। 
: তাছাড়া শিশুদের পায়ের হাড় অপুষ্টির জন্য বেঁকে যায় এবং 
: চলতে শেখে দেরিতে । শিশুদের ক্যালসিয়ামের ধেশি অভাব 


: শারীরিক দুর্বলতা আসে, জীবনীশক্তি হাস পায় এবং 
: অকালবার্ধক্য আসে। 

: ফসফরাস £ 

: আমাদের সারা দেহে প্রায় ৭০০ গ্রাম ফসফেট আছে। 
: এর মধ্যে হাড়ে প্রায় ৬০০ গ্রাম, মস্তিষ্কে প্রায় ৫ গ্রাম, রক্তে 


: অতিরিক্ত তস্তজ রসে শতকরা ১ ভাগ ফসফেট থাকে। 

: উৎস? দুধ, ছানা, মাংস, ডিম, বাদাম, নারকেল, ডাল, 
: পাতিলেবু, গাজর, ধনেপাতা ইত্যাদিতে ফসফরাস বর্তমান। 
: প্রয়োজনীয়তা ঃ ৭০ কিলোগ্রাম ওজনের প্রাপ্তবয়স্কদের 
: প্রতিদিন প্রায় ১.৫ গ্রাম ফসফরাস প্রয়োজন, অর্থাৎ প্রতি 
: কিলোগ্রাম খাদ্যে প্রায় ০.০২ গ্রাম ফরফরাস প্রয়োজন। শিশু 
:ও বালক-বালিকাদের জন্য ফসফরাস বয়স্কদের তুলনায় 


মহিলাদের শেষের কয়েক সপ্তাহ প্রতিদিন প্রায় ৩ গ্রাম 
: প্রয়োজন। স্বন্যদানকালে দৈনিক ১.৬-২ গ্রাম আবশ্যক হয়। 
: আগেই বলা হয়েছে, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন-ডি 
: পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। তাই দুধ, ছানা, ডিম ইত্যাদির 


: সঙ্গে সবুজ শাকসবজিও আহার করা প্রয়োজন। শসা, 
: তৈরি স্যালাড নিয়মিত খাওয়া দরকার। ফসফরাস হাড় ও : 
: ইত্যাদিতে সোডিয়াম পাওয়া যায়। মুড়ি, নোনতা বিস্কুট, 


; পটাশিয়াম £ 
: ফসফরাস যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। এসব ছাড়া শিম, ; 
: প্রতি ১০০ সি.সি. রক্তে ২০০ মিলিগ্রাম, প্রতি ১০০ সি.সি.: 
; প্লাজমাতে ২০ মিলিগ্রাম, প্রতি ১০০ গ্রাম দেহকোষে 8৪০: 
; মিলিগ্রাম, প্রতি ১০০ গ্রাম পেশিতে ২৫০-৪০০ মিলিগ্রাম: 
; এবং প্রতি ১০০ গ্রাম নার্ড- 
; পটাশিয়াম আছে। 


সারা দেহের রক্ত, রস ও টিস্যুতে পটাশিয়াম বর্তমান।: 


৫৩০ মিলিগ্রাম; 


উৎস £ টাটকা শাকসবজি, ফল ও বাদাম পটাশিয়ামের : 


প্রধান উৎস। তাছাড়া আখ, গুড়, আনারস, কমলালেবু, কলা,: 
; খেজুর, আলু, কপি ও মুরগির মাংসে প্রচুর পটাশিয়াম আছে।: 
: অধিকাংশ সবজিতে ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়াম একসঙ্গে: 
; থাকে। এইরকম খাদ্য নির্বাচন উত্তম এবং উপকারী। 
: শিশু ও বাড়ন্ত বালক-বালিকাদের ক্যালসিয়ামের দৈনিক : 


প্রয়োজনীয়তা £ বয়স্কদের জন্য প্রতিদিন ১.৮-৫.৫ গ্রাম, 


? শিশুদের জন্য ০.৩৫-১.২ গ্রাম এবং বালক-বালিকাদের : 
£ জন্য ০.৫-৪.৫ গ্রাম প্রয়োজন। 


কার্য পটাশিয়াম হৃৎপিণ্ড সক্রিয় রাখতে অর্থাৎ: 


: হৃতপিণ্ডের ছন্দোময় স্পন্দন বজায় রাখতে, স্নায়ুতন্ত্রের 
; আবেগ ও উত্তেজনা পরিবহনে, 
: সঞ্চালনের কাজে, আযাসিড ও ক্ষারের সমতা বজায় রাখতে, : 
? কয়েকটি এনজাইম সক্ক্িয় রাখার কাজে এবং দেহের জলীয় : 
; অংশের সমতা রক্ষার কাজে বিশেষ প্রয়োজন। 
: হলে তাদের রিকেট রোগ হয়। ক্যালসিয়ামের অভাবে : 


পেশির সঙ্কোচন ও: 


 হাৎপিখডর কার্য পরিচালনা করে। 


অভাবজনিত ফল £ প্রয়োজনের তুলনায় পটাশিয়াম কম: 


; আহার করলে পেশি দুর্বল হয়, পক্ষাঘাত দেখা দিতে পারে, : 
: পেট ফাপে, সবসময় ঘুম ঘুম ভাব আসে, হৃৎপিণ্ডের পেশি: 
: দুর্বল হয়, মনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় ও কাজে ভুল হয় এবং; 
: প্রায় ২ গ্রাম, কোমল টিস্যুতে শতকরা ১৫ ভাগ এবং : স্নায়বিক 


উত্তেজনা দেখা দেয়। প্লাজমা বা রক্তরসে: 


: পটাশিয়ামের হার শতকরা ৬ মিলিগ্রামে নেমে গেলে মৃত্যু: 
: ঘটে। দেহকোষের মধ্যে পটাশিয়ামের হার শতকরা ৩০০-: 
? ৪০০ মিলিগ্রাম এবং দেহকোষের বাইরে তরল পদার্থে ও: 
: প্লাজমায় শতকরা ২০ মিলিগ্রাম থাকে। তাছাড়া হৃৎপিণ্ডের ; 
: মধ্যে পটাশিয়ামবিহীন তরল পদার্থ প্রবাহিত করা হলে: 
: হৃতক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। : 
; সোডিয়াম £ 
: দেড় গুণ বেশি লাগে- প্রতিদিন প্রায় ২ গ্রাম। গর্ভবতী : 
; প্রধানত সোডিয়াম ক্লোরাইড ও সোডিয়াম বাই-কার্বোনেট : 
অবস্থায় থাকে। দেহকোষের ভিতরে নগণ্য পরিমাণে এবং : 
: কোষের বাইরে প্লাজমা বা রক্তরসে এটি বেশি বর্তমান। তাছাড়া: 
; থাকেটিস্যুর রসে সোডিয়াম ক্লোরাইড-রূপে। অশ্রু, স্বেদ, মুখের : 
: লালা ও থুতুতে সোডিয়াম বেশি থাকে। তাছাড়া রক্ত, প্লাজমা, : 


লিম্ফ, পেশি, দেহকোষ ও নার্ভতত্ততে সোডিয়াম বর্তমান। 
উৎসঃ খাবার লবণ, মাখন, খোয়া ক্ষীর, .পনির : 


 চার্চািরটিরযারাাররারা রাহা [জ্ঞ] টিকার রাকা ররর রা 


: আচার প্রভৃতিতে এটি সোডিয়াম ক্লোরাইড-রূপে থাকে। 
: অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় আটা, চাল, বেশি পাকা ফল, দুধে 
: সোডিয়ামের পরিমাণ কম। 

:. প্রয়োজনীয়তা £ বয়ক্কদের দৈনিক ১.০-৩.৫ গ্রাম, 
: শিশুদের ০.১-০.৫ গ্রাম, বালক-বালিকাদের ০.৩-২.৫ গ্রাম 
: সোডিয়াম প্রয়োজন। আমাদের জীবনধারণের জন্য 
: সোডিয়াম অপরিহার্য। 

£ কার্য ঃ আমাদের দেহে সোডিয়াম আসিড ও ক্ষারের 
: সমতা বা ভারসাম্য (৪০10-0950 90111071011) বজায় 
: রাখে, দেহের মধ্যে সমতা রক্ষা করে, রক্তে ও কলারসে 
: আশত্রবণের চাপ (0910110 [01655016) বজায় রাখে, রক্তের 


: বহনের ক্ষমতা রক্ষা করে যায়, ক্ষুদরান্ত্র থেকে পরিপাকের 
: পর খাদ্যকণাগুলিকে বিশোধিত করতে সাহায্য করে, পেশি 
: সঙ্কোচনে সহায়তা করে এবং পেশিতস্তর মধ্যে উত্তেজনা 
: আনে। 


: আমাদের দৈনিক ২-৪ শ্রাম লবণ আহার করতে হয়, যাতে 
: এই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সোডিয়ামকে রাখা যেতে পারে। 
: তাছাড়া আমাদের দেহকোষ ও কলায় (টিস্যু) আশ্রবণ চাপ 
: নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকলে তবেই দেহের জল রক্তে, কোষে 


? এবং কলায় সহজে যাতায়াত করতে পারে। এর ফলে : 


: খাদ্যকণাগুলি জলের সঙ্গে মিশে ঠিকঠিকভাবে শোষিত হয়ে 
: যায় এসকল দেহকলার মধ্যে । খাদ্যরসের সঙ্গে ক্ষুদ্রান্তর থেকে 
: সোডিয়াম শোষিত হলেও দেহে তার নির্দিষ্ট সীমা থাকে। 
: অতিরিক্ত সোডিয়াম কিডনির মাধ্যমে দেহ থেকে বেরিয়ে 


: তা প্রয়োজনমতো বের করে দেওয়ার কাজ নিয়ন্ত্রণ করে 
: কিডনির আডিন্যাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত এনডোস্টোরন 
: হরমোন। কোন কারণে এই হরমোন ক্ষরণ কমে গেলে 
: 'আডিসঙ্গ ডিজিজ' অসুখ হয়। আবার এই হরমোন বেশি 
: বেড়ে গেলে দেহের মধ্যে সোডিয়াম জমে যায়। এর ফলে 
: দেহে জল জমে এবং “শোথ' দেখা দেয়। নেফ্রাইটিস এবং 


: জল জমে “শোথ' দেখা দেয়। 
: সোডিয়াম প্রত্রাব ছাড়াও মল ও ঘামের সঙ্গে বেরিয়ে 
:যায়। সেজন্য গরমকালে বেশি ঘাম হলে মাঝেমধ্যে 


: অনেকক্ষণ ধরে ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হলে অথবা বেশি 
: বমি হলে দেহ থেকে প্রচুর সোডিয়াম বেরিয়ে যায়, যার 


: অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন- চোখ-মুখ বসে যায়, পেশিতে 
ানাররারারারিা ররর হা 
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আমাদের দেহে টিস্যুর রসে শতকরা ২.৯ ভাগ : 
: সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্য : 


; স্যালাইন সলিউশন খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা উচিত।: 
: শিশুদের এইরকম ডি-হাইড্রেশন হলে গায়ের চামড়া কুঁচকে : 
: যায় এবং চোখ কোটরে ঢুকে যায়। এই সময় সঙ্গে সঙ্গে: 
: চিকিৎসার প্রয়োজন। তাছাড়া বাড়িতে '0. ঘ. 5. বা: 
10181 76179412110]. ১0101101751 তৈরি করে খাওয়ালে : 
: সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাওয়া যায়। এটা তৈরি করা খুব: 
: সহজ-_এক গ্লাস জলে ৬ চামচ চিনি এবং $ চামচ লবণের : 
: মিশ্রণ। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, বেশি লবণ ব্যবহার: ' 
: করে রক্তচাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। লবণ ব্যবহার একেবারে : 
: কমিয়ে দিয়ে বা বন্ধ করে হাইপারটেনশন" বা উচ্চরক্ত-: 
: চাপে সুফল পাওয়া গেছে। তাই উচ্চরক্তচাপে “সম্ট-ফি”: 
; আঠাল ভাব (৬15০০510/) রক্ষা করে, স্নায়ুতন্ত্বের উত্তেজনা, : 


খাদ্যের প্রয়োজন। সেইসঙ্গে ভাত, আটা, খুব বেশি পাকা: 


: ফল খাওয়া চলবে। প্রশ্াবের দোষ না থাকলে চিনি খাওয়া : 
: যাবে। 
: সালফার £ 


সারা দেহের ওজনের শতকরা প্রায় ০.২৫ অথবা ১৫০-: 
২০০ গ্রাম সালফার আছে। 
উৎস 2সালফার সাধরণত জৈব খাদ্যে পাওয়া যায়। এটা: 


: কয়েক রকম প্রোটিন, হরমোন, চুলের কিরাটিনে পাওয়া যায়।: 
: অল্প পরিমাণ অজৈব সালফেট টিস্যু, দেহকোষ এবং দেহের ; 
: তরল পদার্থে বর্তমান। ১০০ মিলিলিটার রক্তের ০.১-১; 
: মিলিগ্রাম সালফার জৈব পদার্থ হিসাবে থাকে। : 


মাছ, মাংস, ডিমের কুসুম, শিম ও শুটিজাতীয় সবজি; 


: বাঁধাকপি, পিঁয়াজ, যকৃত বা মেটে ও অন্যান্য খাদ্যশস্যে: 
: যথেষ্ট পরিমাণে সালফার আছে। পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রোটিন: 
: আহার করলে সালফারের প্রয়োজন মেটে। কারণ, প্রোটিনে ; 
ৃ : প্রায় শতকরা ১ ভাগ সালফার থাকে। ৃ 
: যায়। দেহে সোডিয়াম ক্লোরাইডের হার নির্দিষ্ট রাখতে এবং : 


কার্য: প্রোটিন তৈরির ক্ষেত্রে সালফারের প্রয়োজন হয়। 


: সালফার প্রোটিন ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি যৌগিক পদার্থে: 
; পাওয়া যায়। কয়েকটি ভিটামিনে সালফার কো-এনজাইমের : 
: কাজ করে। আরো কয়েকটি জটিল রাসায়নিক কাজে: 
: সালফারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। চুল ও নখের পুষ্টির : 
: ক্লোরিন £ 
: হৃৎপিণ্ডের রোগেও দেহে সোডিয়াম জমা হয় এবং এইরকম 


খাবার লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইডে ক্লোরিন থাকে। 
উৎস? ঘন সবুজ শাকসবজি, মাংস, কলা, আনারস, : 


 টমেটোতে এই লবণ থাকে। তাছাড়া ক্লোরিন দ্বারা পরিশ্রুত : 
: খাবার জল থেকেও এটি পাওয়া যায়। : 
: পাতিলেবুর সঙ্গে লবণ-জল খেলে খুব উপকার হয়। তাছাড়া : 

; মোল। দৈনিক ৩-৫ গ্রাম খাবার লবণ আহার করলে এ 
; পরিমাণ ক্লোরিন পেয়ে যাই। : 
: ফলে দেহে অল্ন-ক্ষারের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং মারাত্মক : 
: ক্রোরিন একান্ত প্রয়োজন। অন্ত্রের মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড 
না নানডানা জারির 


প্রয়োজনীয়তা £ এর দৈনিক চাহিদা ১০০-২০০ মিলি! 
কার্য? অস্ত্রে গ্যাস্টিক জুস বা পাচক রস তৈরি করতে 


: পাচক রস হাইড্রোক্লোরিন আাসিড তৈরি করে। ক্লোরিনের : 
: এটাই প্রধান কাজ। 


: প্লাজমায় ৩৭৫ মিলিগ্রাম, প্রতি ১০০ গ্রাম দেহকোষে ১৯০ 
: মিলিগ্রাম এবং মাংসপেশিতে প্রতি ১০০ গ্রামে ৪০ মিলিগ্রাম 
: সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে। 

ম্যাগনেসিয়াম £ 


: উপাদান। এটি দেহের সমস্ত কোষে এবং টিস্যুতে বর্তমান। 


: শতকরা ৭০ ভাগ অর্থাৎ ১৬ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম হাড়ে ও দীতে 
' বর্তমান। শতকরা ২৫ ভাগ ম্যাগনেশিয়াম দেহকোষের মধ্যে 
: এবং অবশিষ্ট ৫ ভাগ অতিরিক্ত দেহরস ও প্লীজমায় বর্তমান। 
£ উৎসঃ সবজিই ম্যাগনেপিয়ামের প্রধান উৎস। শিম, 
, কড়াইশুটি, মটরশুঁটি, সোয়াবিন, আলু, কাগজি বাদাম ও 
: অন্যান্য খাদ্যশস্যে এটি পাওয়া যায়। 

: প্রয়োজনীয়তা £ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য দৈনিক প্রায় ৩০০- 
: ৩৫০ মিলিগ্রাম, গর্ভবতী ও প্রসৃতিদের জন্য ৪৫০ মিলিগ্রাম 
: এবং বালক-বালিকাদের জন্য ১৫০-২৫০ 
: ম্যাগনেসিয়াম আবশ্যক। 

: কার্য ঃ ম্যাগনেসিয়াম অনেক এনজাইমের কাজে 


: ভূমিকা আছে। এটি ক্যালসিয়ামের মতো খানিকটা স্নায়ু ও 


: মতো অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। 

: লৌহ ২ 

; পুষ্টির জন্য লৌহ একটি খুব প্রয়োজনীয় খাদ্য-উপাদান। 
: এটি 'ট্রেস এলিমেন্টস'-এর অন্যতম হলেও মানবদেহে এর 
: গুরুত্ব অপরিসীম। 

: একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির দেহে লৌহ থাকে ৩-৫ 


: কণিকার হিমোগ্লোবিনে। শতকরা ৪ ভাগ থাকে পেশিতে। 


' অস্থিমজ্জায়। অবশিষ্ট ১ ভাগ থাকে রক্তের জলীয় অংশে বা 
প্লাজায় এবং বিভিন্ন এনজাইমে। 


খনিজ লবণ বেশ পাওয়া যায়। 

1 কয়েকটি বিশেষ খাদ্যে প্রতি ১০০ গ্রামে লোহার 
? পরিমাণ- মাছে ০.৬ মিলিগ্রাম, মাংসে ২ মিলিগ্রাম, যকৃতে 
নি মিলিগ্রাম, ডালে ৪-৫ মিলিগ্রাম, সজনে ভাটায় ৫.৩ 
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মিলিগ্রাম, সবুজ শাকে ২-৯ মিলিগ্রাম, পিঁয়াজে ১.৬ 


মিলিগ্রাম, ডিমে ১ মিলিগ্রাম, গুড়ে ১১ মিলিগ্রাম । 
প্রতি ১০০ সিসি. রক্তে ২৫০ মিলিগ্রাম, ১০০ সিসি. ; 


£ একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দৈনিক: 


লৌহ প্রয়োজন ২০-২৪ মিলিগ্রাম। তাছাড়া দেহের ওজন: 
: ৭০ কিলোগ্রাম থেকে বেশি হলে প্রতি কিলোগ্রামে ০.২: 
: লাগে। ধতুকালে, গর্ভধারণের সময় এবং বাচ্চাকে দুধ পান: 
ম্যাগনেসিয়াম মানবজীবন ধারণের অন্যতম অপরিহার্য ; 


করানোর অবস্থায় তাদের দৈনিক ৪০ মিলিগ্রাম লৌহের: 


£ আবশ্যক। 
: সারা দেহে প্রায় ২৩ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম আছে। তার প্রায় : 


রক্তের লোহিত কণিকার রঞ্জক পদার্থ হিমোগ্রোবিনের! 


; মূল উপাদান প্রোটিন, লোহা ও গ্লোবিন। প্রশ্বাসের সঙ্গে: 
: রক্ত বিশোধিত হয়। সেই বিশোধিত রক্ত সারা দেহের কোষে : 
: কোষে প্রেরিত হয়। সেখানে দহন ক্রিয়ার ফলে দেহের : 
: প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপন্ন হয়। রক্তের হিমোগ্লোবিনের ; 
: মাধ্যমেই এই কর্মচক্র সম্পাদিত হয়। তাই হিমোগ্লোবিনে : 
: লোহার অভাব হলে সব দেহকোষে অক্সিজেনের ঘাটতি : 
: হবে। এর ফলে দেহে বিপাক বা মেটাবলিজমের ব্যাঘাত: 
মিলিগ্রাম : 
; বোধ হবে এবং অবসাদ আসবে। জেনে রাখা দরকার, ; 
: সহযোগী হিসাবে থাকে। টিস্যুর কাজকর্মে এর গুরুত্বপূর্ণ : 

: হলে বা বেশিদিন চললে রক্তাল্পতা রোগ হয়। 
: পেশির উত্তেজনায় কাজ করে। ম্যাগনেসিয়াম অস্থি ও দীত : 
: গঠনের মূল্যবান উপাদান এবং এর অভাবে ধনুষ্টঙ্কারের : 


ঘটবে। এর জন্য দেহে কম শক্তি হবে, উৎসাহ-উদ্দীপনা: 


প্রোটিনের অভাব হলেই লোহার অভাব হয়। অভাব বেশি: 


খাদ্যের সঙ্গে আমরা যে-লোহা গ্রহণ করি, তার শতকরা: 
১০ ভাগ শোধিত হয়। এই শোষণকার্য কষুদ্রান্ত্রের কোষগুলির : 


: মধ্যে প্রোটিনের সঙ্গে যুক্তভাবে হয়ে থাকে। দেহের: 
: রক্তশ্লোতে অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে কতক অংশ চলে যায়: 
: অস্থিমজ্জায় ও শ্লীহায়। এই প্লীহায় তৈরি হয় হিমোগ্লোবিন।: 
: এর কতকাংশ জমা হয় যকৃতে এবং কিছু অংশ জমা হয়; 
? পেশিতে মায়োগ্লোবিন-রূপে। তাছাড়াও কিছু অংশ: 
: এনজাইমের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যে-লোহাটুকু: 
: গ্রাম। তার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ থাকে রক্তের লোহিত : 


শোষিত হয় না তা বেরিয়ে যায় মলের সঙ্গে। রক্তের লোহা; 


? বেরিয়ে যায় মল, মুত্র ও ঘামের সঙ্গে। 
; শতকরা ২৫ ভাগ থাকে যকৃতে, প্লীহায়, কিডনিতে ও ; 


অনেকদিন ধরে পেটের অসুখে ভূগলে অথবা! 


? হলে লোহা-শোষণে ব্যাঘাত ঘটে। ৃ 
উৎস? যকৃত বা মেটে, মাংস, মাছ, টেঁকিছাটা চাল, : 


রক্তে লোহা থাকে ৮০-১২০ মাইক্রোগ্রাম। তার যোগান: 


: আসে খাদ্যবস্তর লোহা থেকে এবং যকৃত, পেশি ইত্যাদিতে : 
: সঞ্চিত লোহা থেকে। লোহিত রক্তকণিকার জীবনকাল গড়ে: 
: দেয়। এ লোহার কিছু অংশ নতুন রক্তকণিকা গঠনে অং 
; নেয়। অবশিষ্ট অংশ মল, মুত্র ও ঘামের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। 
: প্রয়োজন হয়। 


১০০ দিন। তারপরই সেগুলি ভেঙে গিয়ে লোহা মুক্ত করে; 


নগণ্য পরিমাণে তামারও 


: কার্য £ দেহের প্রতিটি কোষে খাদ্যকণাগুলিকে জারিত ও 
: আত্মস্থ (259171191101) করার জন্য লোহা প্রয়োজন হয়। 
; কোন কোন এনজাইম গঠনে লোহা অংশগ্রহণ করে। লোহা 
: আযানিমিয়া নিরাময়ক ও প্রতিরোধক। 

: তান ছাড়া লৌহ কাজ করতে পারে না। তাই দৈনিক 
; আমাদের দেহে ১২ মিলিগ্রাম লোহার প্রয়োজন হলে 
' সেইসঙ্গে অস্তত ২ মিলিগ্রাম তামার আবশ্যক হয়। 


শিশুদের ৩-৪ মাস বয়স থেকেই ডিমের কুসুম এবং : 


: অন্যান্য লৌহপ্রধান খাদ্য দেওয়া দরকার। 


আ্যানিমিয়ার কারণ £ দৈনিক খান্যে প্রোটিনের অভাব : 


; হলে, পেটের দোষে লৌহশোষণে অসমর্থ হলে এবং কোন 
: কারণে দেহ থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হলে- যেমন, শিরা কেটে 


: রক্তস্রাব হলে অথবা লিভারের দোষ হলে আ্যানিমিয়া হয়। 
: তাজ £ 

£ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দেহে ১০০-১৫০ মিলিগ্রাম তামা 
: থাকে। তার মধ্যে প্রায় ৬২ মিলিগ্রাম পেশিতে, ২০ মিলিগ্রাম 
: অস্থিতে এবং ১৮ মিলিগ্রাম যকৃতে পাওয়া যায়। এটি রক্তের 
: লোহিতকণিকায়, লিভারে ও মস্তিষ্বেও পাওয়া যায়। 


: এবং বালক-বালিকাদের 
: প্রয়োজন। 

£ উৎসঃ মাছ, যকৃৎ, মসুরডাল, শিম ও শুঁটিজাতীয় 
: আলু ও বাদাম ইত্যাদিতে তামা বর্তমান। 

:  কার্যঃ হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষে এবং তার রাসায়নিক 
: কাজে তামা লৌহকে সাহার্য করে। এর সাহায্য ছাড়া 
: দেহকোষে খাদ্যকণা অক্সিজেনের দ্বারা জারিত হতে অসুবিধা 
: সৃষ্টি করে। শিশুখাদ্যে তামার অভাবে পরিশেষে আ্যানিমিয়া 
: দেখা দেয়। তামা একজাতীয় প্রোটিনের উপাদান। যেমন, 
: ফেরো-অক্সিডেজ এবং হেমোসায়ানিন। কোন কোন 
: এনজাইমের কাজে তামার ভূমিকা আছে। জানা গেছে যে, 
: অস্থিগঠনের কাজে এবং লৌহ-শোষণের কাজ সহজতর 
: করার ক্ষেত্রেও তামার ভূমিকা আছে। 

£ অভাবজনিত ফল £ দেহের ওজন তামার ঘাটতির ফলে 
: কমতে থাকে। তাম্রবিহীন খাদ্য গ্রহণের ফলে দেহের ওজন 


০.৫-২.৫ মিলিগ্রাম তামার 


?তাম্্র নামমাত্র থাকে অথবা থাকে না__এমন খাদ্য বেশিদিন 
: আহার করলে ত্যানিমিয়া হয়। এছাড়া কিছুদিনের মধ্যে চুল 
: সাদা হয়ে যায়, আবার পর্যাপ্ত পরিমাণ তানরঘটিত খাদ্য 
; আহার করলে পুনরায় মাথার চুল কালো হয়। তামার 


রিল দাবি ট্রফি অফ মাইটো : 


: কন্ড্রিয়াম হয়--যার ফলে এয়োটা, করোনারি আর্টারি, 
: পালমোনারি আর্চারির নমনীয়তা ও স্থিতিস্থাপকত৷ হারানোয় : 
: এসকল আর্টারি ছিড়ে বা ফেটে গিয়ে মৃত্যু পর্যস্ত ঘটতে: 
: কর্মকেন্দ্রে গোলযোগ সৃষ্টি হয় এবং সামঞ্জস্যহীন আচরণ ও: 
; কাজকর্ম দেখা দেয়। : 
: ম্যাঙ্গানিজ 


যাঙ্গািজ 'ট্রেস এলিমেন্টস'-এর অন্তর্ভুক্ত। : 
উৎসঃ সবুজ পত্রবহুল সবজি, বিট, মিষ্টি আলু, কাচা: 
কলা, নারকেল, কাগজি বাদাম, চিনা বাদাম, আখরোট,: 


: পিঁয়াজকলি, পুদিনাপাতা, ধনেপাতা ইত্যাদিতে এবং প্রাণিজ 
; খাদ্যের মধ্যে যকৃতে ও কিডনিতে এর প্রাচুর্য আছে। 
: দেহ থেকে বেশি রক্ত বেরিয়ে গেলে, রক্তত্রাবী অর্শ থেকে : 


প্রয়োজনীয়তা £ বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের প্রতিদিন ৫: 


: মিলিগ্রাম এবং শিশু ও বালক-বালিকাদের দৈনিক ০.৫-৩: 
; মিলিগ্রাম আবশ্যক। : 


৬ মত 


: উপাদান অথবা তাদের সহায়কারী হিসাবে কাজ করে।: 
; জীবদেহে এটি জন্মনিয়ন্ত্রণের ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ: 
: ম্যাঙ্গানিজের অভাবে বন্ধ্যত্ব সৃষ্টি হয়। হাড়ের গঠনে এর: 
: কিছুটা ভূমিকা রয়েছে এবং শর্করাজাতীয় খাদ্যবিপাকে এর : 
প্রয়োজনীয়তা £ বয়স্ক লোকদের দৈনিক ২-৫ মিলিগ্রাম : 


প্রভাব আছে। 


ঙ 
রঙ 
ত গড 
ঙ 
পৃ গু 
ঞ 
রঙ 
রঙ 


উৎসঃ সামুদ্রিক মাছ, পিঁয়াজে যথেষ্ট পরিমাণ! 


; আয়োডিন পাওয়া যায়। তাছাড়া, মাংস, ডিম, দুধ ও: 
সবজিতে অল্প পরিমাণ থাকে। : 


: কাছাকাছি এলাকার মাটিতে উৎপন্ন শাকসবজি, খাদ্যশস্য,; 
: ফলমূল ইত্যাদিতে এটি পাওয়া যায়। কাজেই এইসকল: 
: খাদ্যদ্রব্য গলগণ্ড-প্রতিরোধক। সামুদ্রিক মাছ এবং সামুদ্রিক: 
; মাছের যকৃতের তেলেও আয়োডিন থাকে। যেমন কড লিভার: 
: অয়েল, হেলিবার্ট অয়েল ও শার্ক অয়েল। সামুদ্রিক উত্তিদ: 
: এবং ছাগলের দুধেও আয়োডিন পাওয়া যায়। তাছাড়া: 
? যৎসামান্য আয়োডিন মাংস, মাছ, ডিম ও দুধে পাওয়া যায়।; 
? তবে জল ও খাদ্যে দোষ থাকলে আয়োডিন-বর্জিত খাদ্যে! 
; পরিণত হয়। আজকাল বাজারে আয়োডিন-মিশ্রিত লবণ: 
৮০ সন ৃ 
: এত কমে যায় যে, শেষে মারাত্মক অবস্থা হয়। যে-খাদ্যে : 
১২-১৫ মিলিগ্াম। এর প্রায় ৬৫ ভাগ থাইরয়েড ্রহিতে; 
 থাকে। প্লাজমায় ৫-৮ মাইক্রোগ্রাম আয়োডিন আছে। দৈনিক: 
? আয়োডিনের প্রয়োজন খুবই কম, অথচ এর গুরুত্ব অনেক: 
? বেশি। বয়স্ক মানুষের সারাবছরে ৫-১৫ মিলিগ্রাম অর্থাৎ; 
' অভাবে অস্থির পুষ্টি বিষয়ে গোলযোগ দেখা দেয়, শিশুদের : 


প্রতিদিন ১০০-১৫০ মাইক্রোগ্রাম আয়োডিন প্রয়োজন। 
গর্ভবতী ও প্রসূৃতিদের একটু বেশি আবশ্যক। 


অভাবজনিত ফল £ আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড রোগ : 
হয়। শিশুদের আয়োডিনের অভাবে থাইরয়েড গ্রন্থির 
: হরমোন থাইরক্সিন সংশ্লেষে সক্ষম হয় না, তখন খাদ্য- 


: যায় এবং সে অবশেষে বামন বা খুব বেঁটে হয়ে যায়। এই 
: রোগ হয়। তাদের বিপাক ক্রিয়া কমে যায়, হাত-পা ফোলে, 


: স্থবিরতা এনে দেয়, ফলে তারা অথর্ব ও জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। 
:. কার্য £ আয়োডিন থাইরয়েড গ্রছিতে থাইরক্সিন হরমোন 


: জন্য আয়োডিন-ঘটিত খাদ্যের প্রয়োজন। দেহের মধ্যে 
: বিপাক ক্রিয়ায় আয়োডিন একান্ত আবশ্যক। মস্তিষ্কের 
: স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও গঠনের জন্য আয়োডিন প্রয়োজন। গর্ভ 
: রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রসূতি মায়েদের দুধ উৎপাদনে 
: আয়োডিন-ঘটিত খাদোর প্রয়োজন। 

; জি্ক £ 

:.. উৎস £ যকৃৎ বা মেটে, দুধ, দুপ্ধজাত দ্রব্য ও ডিমে জিস্ক 
: যথেষ্ট পাওয়া যায়। তাছাড়া টেঁকিছাটা খাদ্যশস্য, শিম ও 


' পত্রবহল শাক ইত্যাদিতেও জিক্ক বর্তমান। 
£. প্রয়োজনীয়ত] ৪ 
: গর্ভবতী ও প্রসৃতিদের ২০-২৫ মিলিগ্রাম এবং শিশু ও 
: বালক-বালিকাদের ৩-১০ মিলিগ্রাম জিঙ্ক প্রয়োজন। 

: ৭০ কিলোগ্রাম ওজনের মানবদেহে ১.৪ থেকে ২.৩ গ্রাম 
গ্রন্থিতে (প্রতি ১০০ গ্রামে ৭০-৮৬ মিলিগ্রাম), মাঝারি 
: মিলিগ্রাম), কম পরিমাণে আছে কিডনি, হার্ট, পেশি, শ্লীহা ও 
: প্যাংক্রিয়াসে (প্রতি ১০০ গ্রামে ২.৩-৫.৫ মিলিগ্রাম) এবং 
: সবচেয়ে অল্প থাকে মস্তিষ্ক ও ফুসফুসে (প্রতি ১০০ শ্রামে 


: ১.৪-১.৫ মিলিগ্রাম। এটি প্যাংক্রিয়াটিক জুসের মাধ্যমে 
: পিত্তের মধ্যে ক্ষরিত হয়। এছাড়া প্রতি ১০০ মিলিলিটার 


কার্য ঃ ভিটামিন-এ-র বিপাকে জিঙ্কের ভূমিকা আছে। 


: রোগে প্যাংক্রিয়াসের জিঙ্ক উপকারে আসে বলে জানা 


: গেছে। ইনসুলিনের সুরক্ষায় এবং ক্ষরণের কাজে জিঙ্ক : 
: থাকে। এটি অস্থি শক্ত করতে পারে, দাঁতের স্বাস্থ্য আনে, 
: দাতের এনামেল শক্ত করে। ফ্লোরিন দাঁতকে কেরিজ: 
£ (০8165) বা অস্থিক্ষয় রোগ থেকে রক্ষা করে। জল ও: 
: ফ্লোরিনের অনুপাতে 74787087 


: অংশগ্রহণ করে। কতকগুলি এনজাইমের ক্ষেত্রেও জিঙ্ক 
; অপরিহার্য অংশ হিসাবে থাকে। 

:. . অভাবজনিত ফল £ মানবদেহে জিক্কের অভাব হলে 
: দেহের বৃদ্ধি হাস পায় এবং দেহ খর্ব ও বামন হয়ে যায়। 


| সন জানের কে জের অভাব বাধা সৃষ্ট রে 


 জিঙ্কের অভাব ক্ষত সারতে বিলম্ব ঘটায়। 
: বিপাক ক্রিয়া ব্যাহত হয়। এর ফলে শিশু দৈহিক ও 
: মানসিকভাবে নিশ্চল ও দুর্বল হয়ে পড়ে। দেহের বৃদ্ধি কমে : 


রতি লিটার রন ১.১-৩.৬ মাইক্রোগ্রাম নিকেল থাকে।: 
উৎসঃ প্রাণীর মাংসে নিকেল অতি অল্প পরিমাণ : 


ৃ : পাওয়া যায়। 
: রোগকে 'ক্রেটিনিজম' বলে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে 'মিক্সিডিমা” : 
: মাইক্রোগ্রাম নিকেল প্রয়োজন। 
: চোখের চামড়া ঝুলে পড়ে, চুল ঝরে যায়, শরীরে ও মনে : 


প্রয়োজনীয়তা £ বয়স্কদের প্রতিদিন কম করে ২০২ 


কার্য£ নিকেল দেহের বৃদ্ধিতে কাজ করে। তাছাড়া: 


: সন্তান জন্মদানে নিকেলের ভূমিকা রয়েছে। কয়েকটি: 
: এনজাইমের কাজকে নিকেল সক্রিয় করে তোলে। 
: তৈরি করে। অস্থি, চর্ম ও চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও মসৃণতার : 


প্রতিক্রিয়া ঃ নিকেল সাধারণভাবে বিষাক্ত ধাতু না: 


: হলেও যাঁরা নিকেল-বিশোধন অথবা এরূপ কাজ করে, 
: তাদের ফুসফুস ও চর্মে রোগ হয়। লিভার সিরোসিস এবং : 
: ক্রনিক ইউরিসিয়ায় রক্তে নিকেলের পরিমাণ কমে যায়।; 
: তরুণ মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কসন হলে রক্তে নিকেলের: 
: পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যায়। হার্ট স্ট্রোকে রক্তে নিকেলের: 
: পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে যায়। তৃতীয় ডিগ্রির আগ্রিদক্ষের : 
: ক্ষেত্রেও এরপ রক্তে নিকেল বৃদ্ধি পায়। 
: কোবান্ট ৪ 

: কড়াইসুটি, মটরশুঁটি, ডাল, সবজি-_যেমন লেটুস, স্পিনাক, : 


উৎসঃ প্রাণিজ খাদ্যেই কোবাল্ট পাওয়া যায়। এটি? 


: কোন সবজি-খাদ্যে নেই। 
বয়স্কদের দৈনিক ১৫ মিলিগ্রাম, : 


প্রয়োজনীয়তা £ আমাদের দৈনিক সাধারণ খাদ্যে ৫-৮: 


: মাইক্রোগ্রাম কোবাল্ট প্রয়োজন। যেখানে নিকেল গ্রহণের : 
: পরিমাণ অল্প, সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে হৃদ্যন্ত্রের ; 
' পীড়া বেশি হয়। : 
: জিন্ক আছে। এটি সবচেয়ে বেশি থাকে চর্মে এবং প্রস্টেট £ 


কোবাল্ট ভিটামিন বি- ১২-এর অপরিহার্য উপাদান। এতে: 


; ০.০৪৫-০.০৭ মাইক্রোগ্রাম কোবাল্ট থাকে। 
: পরিমাণে থাকে হাড়ে ও দীতে (প্রতি ১০০ গ্রামে ১৫-২৫ : 
: ম্যারো বা অস্থিমজ্জার ক্রিয়াকলাপে এটি প্রয়োজন।; 
: অস্থিমজ্জার কাজ নিয়মিত রাখতে এবং লোহিত রক্ত-: 
: কণিকার বৃদ্ধি ও পূর্ণতা পেতে এটি প্রয়োজন হয়।: 
: কোবাল্টের ঘাটতি হলে ভিটামিন বি-১২-এর ঘাটতি হয়,; 
: যার ফলে শেষে আযানিমিয়া দেখা দেয়। : 
: রক্তে ৬৫০-৮৫০ মাইক্রোগ্রাম জিঙ্ক থাকে। প্রতি ১০০ : 
; মিলিলিটার প্লাজমায় ১২০-১৪০ মাইক্রোগ্রাম জিঙ্ক থাকে। : 
: উত্তিদে ফ্লোরিন পাওয়া যায়। 

: এটি লিভার থেকে রক্তের ভিটামিন-এ যোগান দেয়। বহুমূত্র ; 
 বালক-বালিকাদের ০.৫-২ মিলিগ্রাম ফ্লোরিন প্রয়োজন। 


'কার্য £ কোবাল্ট এনজাইম তৈরিতে সাহায্য করে। বোন: 


উৎস £ খাবার জলে, চা, কয়েকটি সামুদ্রিক মাছে এবং; 
প্রয়োজনীয়তা ঃ বয্থদের প্রতিদিন ২-৩ মিলিগ্রাম, 
কার্যঃ ফ্লোরিন অস্থি ও দীতে অতি নগণ্য পরিমাণে; 


: পরিমাণ ফ্লোরিন গ্রহণ করলে দীতের রোগ হয় এবং দীতে 
: ফলে 'ফ্লোরোসিস' রোগ হয়। দাঁতে এনামেল ক্ষয় হয় এবং 


: হলদে বা কাল দাগ পড়ে। আবার অধিক ফ্লোরিন ব্যবহারের 


: দাঁতে গর্ত হয়। 

; মলিবডেনাম ২ 

:. উৎস? ধনেপাতা, লাল নটেজাতীয় শাক, মেথিশাক ও 
: চিনাবাদামে প্রচুর মলিবডেনাম পাওয়া যায়। 

: প্রয়োজনীয়তা ৪ বয়স্কদের প্রতিদিন ০.৫ মিলিগ্রাম এবং 
: বালক-বালিকাদের ০.০৫-০.৩ মিলিগ্রাম মলিবডেনাম 
: আবশ্যক। 


সহায়তা করে। অতি নগণ্য পরিমাণ মলিবডেনাম তামার 
: কাজে সাহায্য করে। 
: সিলেনিয়াম 


উৎস £ উদ্ভিদজগৎ সিলেনিয়ামের প্রধান উৎস। 

£. প্রয়োজনীয়তা £ বয়স্ক মানুষদের প্রতিদিন ০.২ মিলিগ্রাম 
: এবং বালক-বালিকা ও শিশুদের ০.০২-০.১ মিলিগ্রাম 
: সিলেনিয়াম প্রয়োজন। 


:  কার্যঃ যেসব অঞ্চলের মাটিতে সিলেনিয়ামের পরিমাণ : 
: খুবই অল্প, সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে হৃদরোগ অধিক : 
: হয়। সিলেনিয়াম ভিটামিন-ই-র চাহিদা কিছুটা পূরণ করতে : 
: পারে। সিলেনিয়াম মেমব্রেন বা বিল্লির মধ্যস্থিত টিস্যুকে : 


; অধিক অক্সিডেশন থেকে রক্ষা করে। 


: কাচশিল, মৃৎশিল্প এবং রঙ কারখানার শ্রমিকদের ওপর ? (১) 
: সিলেনিয়াম-ঘটিত বিষক্রিয়া হতে দেখা যায়। সিলেনিয়াম- : 

: (২) 
: তাদের দেহেও সিলেনিয়াম-ঘটিত বিষক্রিয়ার ফলে রোগ ; (৩) 
 €) 
ক্রোমিয়াম মানবদেহের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। : 


: সমৃদ্ধ মাটির ওপর জন্মানো ঘাস জন্তরা আহার করলে 


: জন্মায়। 
: ক্রোমিয়াম ২ 


: বয়স্কদের থেকে শিশুদের মধ্যে এর ঘনত্ব বেশি থাকে। 


£ উৎসঃ কাগজি লেবু, কাজুবাদাম, আখরোট, কীচা আম, : 
: পিঁয়াজকলি, বিট, গাজর, লাল নটেজাতীয় শাকপাতা, : (৬) 
£ (৭) 


থাকে। 


“স্বামী তপানন্দ' হবে। 


অনিচ্ছাকৃত ক্রটিগুলির জন্য আমরা দুঃখিত। 


৩৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৩৬৬৬৪৩৪৬৬৪০৬৪৪১৬৬৪৯৬৬৩৬২৯৪৪৪৬৪২৪৬৬৬৩৪০৩৪৪৬৪৪৪৪৪৪৩৬৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৩৬৪৪৪৩৩৭ 


এয়োজনীয়তা £ বয়স্কদের প্রতিদিন ৭০ মাইক্রোগ্রাম: 
কার্য ৪ ক্রোমিয়াম শর্করা, প্রোটিন এবং চ্বিজাতীয়: 


: খাদ্যবিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। ক্রোমিয়াম ইনসুলিনকে ; 
: ফ্যাক্টর” বলা হয়। ক্রোমিয়াম ত্যায়োর্টার গায়ে প্লেক:. 
: 0918946) জমতে দেয় না এবং তা জমলেও কমিয়ে দিতে; 
: পারে। তাছাড়া এটি সিরামের কোলেস্টেরল-লেভেল কমিয়ে : 
: দেয়। ক্রোমিয়াম আযামিনো আসিড একক্রীভূত করে প্রোটিন: 
: বিপাকে সহায়তা করে। প্রোটিন-জনিত অপুষ্টির ক্ষেত্রে; 
কার্য £ মলিবডেনাম কতকগুলি এনজাইমের বক্রিয়াকর্মে ; ক্রোমিয়াম আহার করলে দেহের ওজন বৃদ্ধির পক্ষে খুবই: 
? হিতকর হয়। 


: অংশে ক্যালার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আর্সেনিক ও: 
: খাদ্য এবং জলের মাধ্যমে বেশি এসে যায়। তাই এইসকল;: 
: ধাতুর আধিক্য থেকে রক্ষা পেতে সদীসতর্ক থাকতে হবে|] 


করছ 
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খাদ্য ও পুষ্টি-_অধ্যাপিকা ডঃ নারায়ণী বসু 


ভ্রম-সংশোধন 
উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪০৮ সংখ্যার ১৬১ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ৩৪ পঙ্ক্তিতে “স্বামী প্রেমেশানন্দ'-এর পরিবর্তে 
“উদ্বোধন'-এর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ সংখ্যার ৩১০ পৃষ্ঠার ১ম স্তস্তের ২৫তম পঙ্ক্তিতে '£0171700'-এর পরিবর্তে 


০1710", ৩১২ পৃষ্ঠার ১ম স্তস্তের ৫ম পঙ্ক্তিতে পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর'এর পরিবর্তে 'আরবসাগর' এবং ৩১৫ 
পৃষ্ঠায় স্বামী সুবোধানন্দের পত্রদ্বয়ের তারিখ “1৩1৩৫ এবং ৯১1৩৮" হবে। 


পৃষ্ঠা ঃ ১৬+১৩০ 
মূল্য ঃ ৫০ টাকা 








১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। প্রজাতন্ত্ররূপে 
ভারতের আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি-_যা 


; মধ্যরাতে দেশে জারি হয় জরুরী অবস্থা-_গণতস্ত্রের কণ্ঠ হয়েছিল 


? পুনঃপ্রতিষ্ঠার পিছনের মূল ব্যক্তিত্বটি ছিলেন জয় প্রকাশ নারায়ণ, 
: যিনি “জে. পি." নামে পরিচিত। 

£ সেকালে জয়প্রকাশ নারায়ণের লোকশক্তি ও লোকসম্তর্ষের 
: চিন্তাভাবনা বিকল্প এক পথের সন্ধান দিয়েছিল যেখানে 
: সামাজিক নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল এক নতুন ধারায়, অরাজনৈতিক 
: আধারে। এর উদাহরণ হিসাবে মেধা পাটেকর, সুন্দরলাল বহুগুণা, 
? বাবা আমতের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদের গঠনকর্ম ও 
: প্রতিরোধ আন্দোলনই বর্তমানে ভারতীয় গণতন্ত্রে অতন্দ্র প্রহরী। 
£ সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় ইতিহাসে জয়প্রকাশ নারায়ণই 
: (১৯০২-১৯৭৯) যথার্থ অর্থে শেষ শিক্ষিত বৌদ্ধিক নেতা-_যিনি 


: সীমান্তের এক গ্রামে তার জন্ম, পাটনায় প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ 
করার পর আমেরিকায় শিক্ষাগ্রহণ, আমেরিকায় মার্কসবাদী হয়ে 
£ ওঠা, দেশে ফিরে এসেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান, 
; কংগ্রেসের শ্রমিক কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি 
? গঠন, '৪২-এর আন্দোলন চলাকালীন দেশকে মুক্ত করার আহান 


: এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ভষ্টাচারের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামী ভূমিকা ; 
? আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। 


বর্তমান কোয়ালিশন যুগ ও অস্থির রাজনীতির জন্য অনেক! 


; সমালোচক জয়প্রকাশকেই দায়ী করেন। কিন্তু জয়প্রকাশের : 
£ আন্দোলনের ফলেই রাজনীতির স্তরে গড়ে উঠেছে এক নতুন : 
: সামাজিক জোট। আগে প্রান্তিক ও নীরব ছিল এমন বহু গোষ্ঠী: 
; দাবি-দাওয়ায়। এই সূত্রে গণতন্ত্রের ভিত শক্ত হয়েছে, উন্নয়ন: 
: ভাবনায় যুক্ত হয়েছে প্রান্তিক গরিব মানুষদের কল্যাণের কর্মসূচী ।; 


জয়প্রকাশ নারায়ণের জন্মশতবর্ষে তার বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব, : 


: ভারতীয় গণতন্ত্রে তার অবদান তুলে ধরার জন্য প্রকাশিত হয়েছে: 
' তার একটি সঙ্কলনগ্রস্থ-_'লোকশক্তি ও সমসমাজ'। শ্রন্থটিতে : 
: মোট ১৩টি অধ্যায়_€১) সমাজতন্ত্র কেন চাই, (২) মার্কসবাদ: 
' থেকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ, (৩) ভারতে সমাজবাদের পথ, (8): 
: স্বপ্নের সমাজে নৈতিকতা, (৫) পঞ্চায়েত রাজ-এর দর্শন ও: 
? কর্মসূচী, (৬) আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ, (৭) বিহার আন্দোলন £ পথ: 
? ও লক্ষ্য, (৮) জাতি ও গণতন্ত্র, ৫৯) গণতন্ত্রের নাটক ও নাগরিক: 
: অধিকার, (১০) গণ আন্দোলন ও লোকশক্তি, (১১) সম্পূর্ণ: 
: ক্রানস্তি, (১২) সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য সব মানুষের কল্যাণ এবং (১৩): 
: ছোট রাজ্যের পক্ষে । 
-পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেয়ে ভারতের স্বাধীনতা : 
: পরেই আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাই এবং ফিরি কট্টর: 
: মার্কসবাদী হয়ে। অন্যদিকে, আমার স্ত্রী চলে যান সবরমতী আশ্রম: 
: 'সাধারণতন্ত্র দিবস'-রূপে চিহিন্ত। ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন ; এব : 
: রুদ্ধ। ১৯৭৭ সালে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই গণতন্ত্রের : 


্রস্থটিতে তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন £ “বিয়ের অল্প: 


ং গান্ধীজীর দত্তক কন্যা হন, গান্ধীজী ও তার আদর্শে: 


সম্ভব হয়েছে। আমার হয়ে ওঠায় তার অবদান ভুলতে পারি: 


? না।” (পৃঃ ১১৬) আবার সমাজবাদ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন £: 
£ “সমাজবাদ এমন সমাজ চায় যেখানে মানুষের সমান অধিকার, ; 
; সমান সুযোগ, কাজের অধিকার ও পূর্ণ জীবনের অধিকার : 
: স্বীকৃত।” (পৃঃ ১১৬-১১৭) লোকশক্তির জাগরণ সম্বন্ধে তিনি: 
; বলেছেন £ “যদি আন্দোলনে প্রভাবশালী নির্দলীয় নেতৃত্ব দাঁড়: 
! করানো যায়, পর্যাপ্ত লোক-জাগৃতি হয়, লোকশক্তি সৃষ্টি হয়, তবে: 
: আন্দোলনের নির্দলীয় স্বরূপ উপস্থাপিত করা সম্ভব।” (পৃঃ ৯৬-: 
£ ৯৭) অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন £ “মানবজীবনের প্রত্যেক : 
! ক্ষেত্রে এত প্রশ্ন এবং এত সমস্যা রয়েছে যে, সেগুলির সমাধান: 
: খোঁজার কাজ কখনোই শেষ হতে পারে না। কিন্তু এত সব কাজ ; 
;£ কে করবে এবং কবে করবে তা ভেবে আমরা চুপ করে বসে: 
দৃষ্টিতে নয়। ক্ষমতার বাইরে থেকে, মন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির পদ থেকে : 
! দূরে সরে থেকে তিনি গণতন্ত্র রক্ষায় ব্রতী হন এবং অমানুষিক : 
: লাঞ্ছনা ও নির্যাতন ভোগ করেন। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের : 


থাকতে পারি না।... আমাদের কেধল 'ক্যাটলেটিক এজেন্ট” হয়ে : 
থাকতে হবে।” (পৃঃ ১১১) ৃ 
এই প্রামাণ্য দলিলম্বরূপ সঙ্কলনগ্রস্থ 'লোকশক্তি ও: 


: সমসমাজ" প্রকাশ করে যেন “ক্যাটলেটিক এজেন্ট'-এর কাজ: 
; করেছেন সম্পাদক, অনুবাদকগণ ও 
: সম্পাদনা ছাড়াও গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি রচনার অনুবাদ: 
; করেছেন। এছাড়া অনুবাদ করেছেন ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ; 
: মিত্র কৌটিল্য এবং পরমেশ বসু। র 
: জানিয়ে চিঠি প্রচার, স্বাধীনতার পর সোস্যালিস্ট পার্টি গঠন, : 
: ভূদান আন্দোলনে যোগদান, লিলি 


প্রকাশকদ্বয়। ডঃ সঞ্জল বসু: 


বাঙলা ভাষায় জয়প্রকাশ নারায়ণের চিত্তাধারা প্রকাশ: 
নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে এক বড় প্রাপ্তি। 0) 


| ১০৪তম ১০৪তম বর্ষ-৬ষ্ঠ সংখ্যা সংখ্যা [00 আষাঢ় ১৪০৯] জুন ২০০২] [00 আষাঢ় ১৪০৯] জুন ২০০২] ২০০২ রর 
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মানুষপুর, ব্যাণ্ডেল জং 


হুগলী-৭১২১২৩ 
পৃষ্ঠা ঃ ২০+৭৬+৪ 
মূল্যঃ ৪০ টাকা 





ব্যক্তির যেমন স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে, ভক্তের মন তেমনি 
: ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করে। নারদীয় 


: অনির্বচনীয়-_বাক্যে একে প্রকাশ করা যায় না। 
: গভীর তন্বকে প্রকাশ করার কোন ভাষা নেই। 
: উপনিষদে (২।৯) তাই বলা হয়েছে £ “যতো বাচো নিবর্তস্তে 
: প্রাপ্য মনসা সহ।”-_বাক্য যেখান থেকে ফিরে আসে, মনও 
: তাকে পায় না। সাধারণত ভক্তির নয়টি লক্ষণ বলা হয়__ 

র “শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ঞেঃ স্মরণং পাদসেবনম্। 

অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।1” 

:. এই আত্মনিবেদনই সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ সকল সাধনের 
: পরিসমাপ্তি হলো এই শরণাগতিতে। শ্রীভগবান 'গীতা'তে এই 
: শরণাগতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন বলেছেন। সর্বশেষ উপসংহারে 
: ভগবান যথার্থই বলেছেন ঃ 

£. “সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষিয়ষ্যামি মা শুচঃ।1” (১৮৬৬) 


: সাধনাতেও এই ভেদ দেখতে পাওয়া যায়। ভক্তিবাদীরা বৈধীভক্তি 
: আবার এই শ্রবণ ও কীর্তন যদি মধুর আম্বাদন দান করে বলে 


; অনুষ্ঠিত হয়, যদি শ্রীভগবানের নাম করতে করতে প্রতি পদে, 
: প্রতি অক্ষরে পূর্ণামৃতের আস্বাদন পাওয়া যায়, যদি চিত্ত আনন্দে 


: ভরপুর হয়ে একটি সুখময় প্রকাশের রাজ্যে ডুবে যায়, তখন সেই : 
: রসময়ের রসিক ভাবুকের সঙ্গে রসের খেলায় পরিণত হয়। : 
£ এবং অন্যদিকে বৈষ্ণব সাহিত্যে ডঃ দত্তের স্বচ্ছন্দ ও অবাধ 
£ যাতায়াত নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। ভক্তিতত্তের 
; সমাজবিজ্ঞান ও মনস্তত্বের তথ্যভিত্তিক আশ্রয় নিয়েছেন। তবে 
গ্রন্থটি বেশি মাত্রায় উদ্ধৃতি-নির্ভতর বলে সাধারণ পাঠকের 
: রসাস্বাদনে একটু ব্যাঘাত ঘটবে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু বিদগ্ধ 
: সমাজে গ্রন্থটি অবশ্যই গৌরব অর্জন করবে।[) 


৪৩৩ 


£ ভগবান এখানে ফড়েশ্বর্যময় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নন; তিনি এখন 
: মাধূর্যময়, তিনি লাবণ্যের খনি। 

: বৈদিক সাহিত্য সত্যই ভারতবর্ষের এক বিশাল মহাভারত। 
: ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রে রয়েছে সংহিতা-্রাহ্মণ-উপনিষদ্‌- 
; আরণ্যকে বহুবিস্তৃত বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি। ডঃ দিলীপকুমার 
দত্ত তার “বৈদিক সাহিত্যে ভক্তি' গ্রন্থটিতে স্বল্প পরিসরে 
ির575988518187187588- 
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্রস্ব-পরিচয় 


: সুখমস্তি”- ছান্দোগ্য উপনিষদের (৭1২৩।১) এই পঙ্ক্তিটির : 
: মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, ভূমার সন্ধান ও তার শাশ্বত : 
আনন্দের আস্বাদ দান করাই ভারতীয় ধর্মসাধনার মূল কথা। এ-: 
: সাধনায় যদিও কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-_এই তিনটি ধারাই মর্যাদা : 
পেয়েছে, তথাপি তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে এই ব্রিসত্য বা: 
; যোগত্রয়ের মধ্যে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত। প্রায় এধরনের : 
: তুলনায় ভক্তের শ্রেষ্ঠত্বের কথা শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করেছেন অর্জুনের : 
; ভক্তঃ প্রণশ্যতি” গৌতা, ৯।৩১)-_আমার ভক্তের কখনো বিনাশ : 
: হয় না। : 





শ্রীকৃষ্ণের কঠেও শোনা যায়। জ্ঞানী ও ভক্তের : 


বর কথা-__-ন মে: 


জীব জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ থেকে মুক্তি পেতে চায়-_এই তো: 


: সমস্ত দর্শনশান্ত্রের চরমতত্্। কিন্তু এর ওপরেও ভক্তির স্থান__ : 
: এই কথাই “ভাগবত'-এ বলা হয়েছে। ভাগবতের প্রধান বৈশিষ্ট্য : 
: হলো ভগবত উপাসনার রসম্বরূপতা। উপনিষদে রয়েছে “রসো: 
£ বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি” অর্থাৎ সেই ব্রদ্ধই: 
: রসম্বরূপ; রসম্বরূপ তাকে লাভ করে জীবও আনন্দময় হয়ে যায়।: 


ডঃ দত্তের মতে, যাঁরা জ্ঞানবাদী অদ্বৈতপন্থী সাধক, তারাও : 
ভক্তির গৌরবমহিমাকে এবং সাধনক্ষেত্রে ভক্তিচেতনাকে কখনো" 


: অস্বীকার করতে পারেননি। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যের : 
: জ্ঞানকে সৌরজ্ঞান বলে স্বীকার করলেও ভার ভিতর ভক্তিচন্দ্রের 
! ভক্তিসুত্রে ভক্তিকে পরম প্রেমরূপা বলা হয়েছে। এই প্রেমস্বরূপ : 

রীয় ; উঠেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে এই সত্যটি: 
: উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ “ব্রচ্মবিদ্যার আনুষঙ্গিক : 
: রাপেই ভারতবর্ষে প্রেমভক্তির ধর্ম আরভ্ত হয়।” (রধীন্দ্র-: 
: রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ১৪৭) বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি : 
; উপনিষদে ব্রহ্গবিদ্যা প্রসঙ্গে যে ব্রঙ্মানন্দের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা: 
: পাওয়া যায়, তা এই প্রেমভক্তিরই সমগোত্রীয়। অর্থাৎ সেই: 
: ব্রদ্মানন্দই পরবর্তী কালের নানা ভক্তিসাহিত্যে 'ভক্তি' নামে বর্ণিত: 
: হয়েছে। অদ্বৈত ব্র্মাজ্ঞানের প্রসঙ্গ যদিও সমগ্র উপনিষদ্‌; 
: সাহিত্যেই ছড়িয়ে আছে, তাহলেও ভক্তির ক্ষেত্রে অপরিহার্য যে: 
: দ্বৈতজ্ঞান, তার প্রয়োজনীয়তা উপনিষদের খধিগণও বারে বারে : 
; উপলব্ধি করেছেন। জীবাত্মা সাধকের প্রতি তাই উপনিষদের : 
: একাত্ত উপদেশ £ “'আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।” (বৃহদারণ্যক : 
সমস্ত সাধনারই বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ ভেদ আছে। ভক্তি- : 
£ উপনিষদ্সমূহে এভাবেই প্রভাবিত হয়েছে ৈতবাদী ভক্তি ও: 
: বলতে বুঝেছেন শাস্ত্রের শাসনভয়ে অনুষ্ঠিত শ্রবণ ও কীর্তন। : ৃ 
রর : প্রতি সাধকের প্রেমাকর্ষিত প্রিয়ত্বের এই উপলব্িই ওঁপনিষদিক : 
: চিন্তাধারার সর্বশ্রেষ্ঠ এশ্বর্য। লেখকের মতে, ভক্তির ভূমিতে পরম : 
; তন্তের সাক্ষাৎ আকর্ষণ অনুভূত হয় বলে ভক্তিযোগকেই : 


নির্বিশেষ ব্রহ্মাবাদ উপনিষদের মূল লক্ষ্য হলেও ্্াবিদযার: 
প্রকাশসুত্রে সেখানে প্রেমভক্তির আস্তর গভীর রূপটিও স্পষ্ট হয়ে : 


উপনিষদ্‌, ১1৪1৮) খহিরঙ্গে অদ্বৈত জ্ঞানসাধনার অভ্যগ্তরে : 


লীলারসের ফন্বুধারা। যৌক্তিক তত্ৃজ্ঞানের অভ্যন্তরে পরমাত্মার : 


মোক্ষমার্গের নিরাপদ রাজপথ বলা হয়েছে। 
আলোচ্য গ্রস্থটিতে একদিকে বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্য 


উৎসব-অনুষ্ঠান 

;  কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ হেগলী)$ গত ১৬-১৮ মার্চ : 
: ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি 
: উদ্যাপিত হয়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি, 
: বাউল গান, রামায়ণ গান, ধর্মসভা ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। 


লু 
শ্রত্রীতপূরণাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ভ্তিগীতি পরিবেশন করেন: 


স্বামী স্ততানন্দজী। প্রায় ৬,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ: 


? করেন। সাস্থ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুাননদী ও স্বামী; 
; অজরানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন: 
নর রগগ বা ার্জিলইর দান জাগি! 
প্রায় ১০,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। ৩১১ জন : 


(দির মানুষকে ধুতি ও শাডি প্রদান করা হয় এবং উৎসবকে ২8748 


: কেন্দ্র করে আয়োজিত হয় একটি বিরাট মেলা। এই উপলক্ষ্যে ; (৫ ঃ ঃ 220 প্র 
? তার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করেছে ২০০১ ধ্রিস্টান্ে। এই 
: আশ্রমটির সূচনা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে: 
: কাটিহার-পুর্ণিয়া-আরারিয়া অঞ্চলে ত্রাণকার্ষের জন্য বেলুড় মঠ: 
: কর্তৃপক্ষ প্রেরণ করেন স্বামী মহাদেবানন্দজীকে। তারই উৎসাহ! 
: ও অনুপ্রেরণায় সুরেন্দ্রনাথ সাহার নেতৃত্বে একদল ভক্ত ১৯২৬: 
; পুঁথি, “কথামৃত", “লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, যাত্রানুষ্ঠান, ধর্মসভা : ধ্রিস্টাব্দে কাটিহার আশ্রমের শুভারস্ত করেন অনাড়ম্বরভাবে।; 
: একটি ছোট ঠাকুরঘরে ধর্মালোচনা ও স্থানীয় রোগীদের সামান্য: 


: প্রার্থনাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ 
মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী। 
£ মনসান্বীপ রামকৃষ্খ মিশন আশ্রম (দক্ষিণ চব্বিশ 


পরগনা) গত ১৬-১৮ মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
ডিশ ০০৯৮ বিশেষ পুজা, “চণ্তী', 


প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ব্রজেশানন্দজী, 
স্বামী অবধৃতানন্দজী, জয়দেব দাস প্রমুখ। 
: শাস্তিদানন্দজী। 

: ৰৌকুড়া)ঃ গত ২২-২৪ মার্চ ২০০২ (রা 








সেবাশুশ্রাা করা হতো। ধীরে ধীরে কর্মধারা: 


মহারাজের শুভ ইচ্ছায় ও আশীর্বাদে ১৯৩১1 
্িস্টাব্দে কাটিহার আশ্রম রামকৃষ্ণ মঠ-: 
মিশনের শাখাকেন্দ্ররপে গণ্য হয়। দেশ-: 


: কীর্তন, রামায়ণ গান, যাত্রানুষ্ঠান, ধর্মসভা রী বিভাগের অব্যবহিত পরে (১৯৪৭): 
: প্রভৃতির মাধ্যমে তিনদিন ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্বাস্তদের খাওয়া-দাওয়া ও চিকিৎসার কার্যে: 
: দেবের জন্মোৎসব পালন করা হয়। উদ্বোধন- আশ্রমটি যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করে: 
ও বাউলগান পরিবেশন করেন যথাক্রমে বর্তমান বিদ্যামন্দিরের। উন্মু! 





? অধিলবন্ধু ট্টরোপাধ্যায় ও সম্প্রদায় এবং দিলীপ 
; বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়। তিনদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দান 
: করেন অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মুমুক্ষানন্দজী, স্বামী : 
: বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী অচ্যুতানন্দজী, ৬ 
; সেনগুপ্ত। সভাপতিত্ব করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী 
পিপিপি 
; উৎসবে প্রায় ২০,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

; বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম (উত্তরপ্রদেশ) ঃ গত ৭ 
: এপ্রিল ২০০২, ৩০ শয্যাবিশিষ্ট নবনির্মিত প্রসৃতিসদনের 
: উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ 
: সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। এদিন নবনির্মিত দত্ত- 
: বিভাগের দ্বারোদ্ঘাটন করেন উত্তরপ্রদেশের উচ্চ আদালতের 


; জনসভায় ৩০০-র অধিক অতিথির উপস্থিতিতে ভাষণ দেন 
: স্বামী স্মরণানন্দজী, স্বামী সুহিতানন্দজী এবং আগ্রা মেডিকেল 
: কলেজের অধ্যক্ষা ডাঃ বীণা মিশ্র। 

£  মঠ-চণ্তীপুর রামকৃষ্ণ মঠ (মেদিনীপুর) $ গত ২০-২১ 
: এপ্রিল ২০০২ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে 


রামকৃষঃ মিশন সংবাদ চু 


: নিয়ে ১৯৫১ ব্রিস্টাব্ে বুদ্ধপূর্ণিমায় শুরু হয় বিদ্যাদানের: 


পরিবেশে মাত্র সাতটি শিশুকে: 


 মহাযজ। আজ এই বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১,৭০০।: 


: উন্নয়ন হয়েছে বিভিন্ন পর্বে। আগে বিদ্যালয়ে ছিল কেবল: 
: বাঙলা-মাধ্যম; পরে সংযোজিত হয়েছে ইংরেজি-মাধ্যমও। চালু: 
; হয়েছে কিণার-গার্টেন (60) স্কুল; প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ছাত্রাবাস; 
; স্থানীয় অঞ্চলে 
: শিক্ষাসেবা ছাড়াও কাটিহার আশ্রম বিভিন্ন সময়ে নানা ত্রাণকার্য: 
: পরিচালনা করেছে ও নিয়মিতভাবে দাতব্য চিকিৎসালয় ও: 
: বিনামূল্যে শিক্ষাদান কেন্দ্র (কোচিং সেপ্টার) পরিচালনা করে: 
: চলেছে। 
প্রধান বিচারপতি শ্যামলকুমার সেন। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত : 
; মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ: 
£ ২০০১ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মদিনে দীপ: 
? জ্বালিয়ে ও ৫০টি গ্যাস-বেলুন আকাশে উড়িয়ে সুবর্ণ জয়ন্তী: 
? অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সুবর্ণ জয়ন্তীর সমাপ্তি উপলক্ষ্যে; 
২০ ডিসেম্বর ২০০১-এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে শুভাগমন করেন: 


বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও: 


জ্বলা __াশ্া দত ৩০২] 


£ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অপর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ; 
: আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। তিনদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন : 
: সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনাচক্র। 

£. এবছর ১৬ মার্চ ২০০২-এ অনুষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের ; 
: জন্মতিথি এবং ২২-২৪ মার্চ ২০০২-এ পালিত হয় বার্ষিক : 
: উৎসব। এ উৎসবে বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা দেন মেদিনীপুর ; 


 রতনলাল পোদ্দার, এস. কে. পণ্ডিত ্রমুখ। হিন্দি ভজন-সহ 


: করেন যথাক্রমে সুকুমার বাউল ও নিখিল চট্টরোপাধ্যায়। এছাড়া 
বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। 





পুনে শহরকে বলা হয় মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক রাজধানী। 


: মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলাও। কোন কোন মতে পুনে বা 
: পুনা শহরটি হলো প্রাচীন যুগের পুণ্যপুর। প্রাগৈতিহাসিক যুগে 
: এই অঞ্চলটি দণ্ডকারণ্যের অংশ ছিল। বেদশা গুহার শিলালিপি 
: থেকে জানতে পারা যায় যে, একসময় এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রধান 
: হয়ে উঠেছিল। 

; অন্যতম হলো পুনে শহরস্থ এই কেন্দ্রটি। অপর দুটি কেন্দ্র মুম্বাই 
: ও নাগপুরে অবস্থিত। সিংহগড়, লোকমান্যনগর ও সরসবাগ-_ 
: এই তিনদিক থেকে তিনটি রাস্তা এসে একত্র মিলিত হয়েছে। 
: সিংহগড়ের দিকে বিট্ঠলবাড়ি রোডের ওপর প্রায় ছয় একর 
: জমির ওপর অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত। 


: পিছনেই অবস্থিত পার্বতী পাহাড়। আর পাহাড় ও আশ্রমের 
: মাঝখানে বয়ে চলেছে একটি বড় খাল বা নালা। 

:  আশ্রমটি ভক্তদের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। তারপর তা 
: রামকৃষ্ণ মঠের পরিচালনাধীনে আসে ১৯৮৪ সালে। এতদিন 


: ঠাকুরঘরেই সম্পন্ন হয়ে আসছিল। ভগবান 

: এই নতুন বিশ্বজনীন মন্দিরটির নির্মাণকার্য শুরু হয় ১৯৯৯ 
: সালের ডিসেম্বর মাসে। মন্দির তৈরি সম্পন্ন হয় ২০০২-এর 
: এপ্রিলে। গর্ভমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
: মর্মরমূর্তি। মূর্তি তৈরি করেছেন কলকাতার জি. পাল ত্যা্ 
: সগ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এঁদেরই পূর্বপুরুষ বেলুড় মঠে 
শ্রীরামকৃ্ণ-মন্দিরের শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মরমূর্তি তৈরি 
করেছিলেন। গর্ভমন্দিরের সংলগ্ন নাটমন্দিরটিতে প্রায়, ৪০০ 
জন একসঙ্গে বসে প্রার্থনা করা যায়। মন্দিরটি মোট ১,২৪০ ; 
বর্গমিটার জায়গার ওপর তৈরি হয়েছে। মন্দিরের সর্বোচ্চ : 


৪৪৬০৩৪৪৪৬৬৩ ৪৪৪৪৪৪৪৫৪৪৪৪ড৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪১৪৪৪৪৪৬৪৬৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪০৪৪৪৬৮৪৪৪৪৪৪৬৪৪৪৪৪৪৪৪ 


সংবাদ 


শিখরটি প্রায় ১৮ মিটার উঁচু। সবমিলিয়ে ২৪টি শিখর রয়েছে।; 
গর্ভমন্দিরের বাইরেও একেবারে নাটমন্দিরের সামনের দুইদিকে : 


: বিশেষ নকশায় প্রস্তুত দুটি কুলুঙ্গিতে শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী: 


: বিবেকানন্দের ফ্রেমে বাঁধানো ছবি রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।: 
: মন্দিরের প্রধান দরজা থেকে নেমে যাওয়া সিঁড়ির ধাপগুলি: 


? শেষ হলেই সেখানে তৈরি করা হয়েছে তোরণ, যেটি বৌদ্ধযুগীয়: 


শিল্পকলার আদলে নির্মিত। মন্দিরটি নির্মাণে প্রায় ৪ কোটি: 


: টাকা খরচ হয়েছে। 
: সর্বগানন্দজী। বাউল গান ও রামায়ণ-মহাভারত কথকতা : 
র : নিয়মানুসারে নির্মিত হয়েছিল একটি যজ্ঞশালা। এইদিন: 
: অনুষ্ঠিত হয় জাদুপ্রদর্শনী এবং শিশুমন্দির ও বিদ্যামন্দিরের : 


পুনে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই বিশ্বজনীন: 
মন্দির প্রতিষ্ঠাকার্ষের সূচনা হয় ১৯ এপ্রিল ২০০২ শাস্ত্রীয়: 


বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত পণ্ডিতগণ যজ্ঞশালার বাস্তযাগ করেন: 


: সকাল ৮টা থেকে। সভামণ্ডপে বিকাল €টায় অনুষ্ঠিত: 
: ধর্মসভায় “সার্বজনীন মন্দিরের আবশ্যকতা” বিষয়ে বক্তৃতা ; 
; করেন স্বামী সত্যরূপানন্দজী, স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী ও স্বামী : 
£ গৌতমানন্দজী। সন্ধ্যা ৭টায় রামায়ণগান পরিবেশন করেন: 
: প্রমোদ রাণাডে। 
: শহরটি রাজ্যের এক প্রাচীন ও এঁতিহাবাহী স্থান। পুনে : 


২০ এপ্রিল যজ্জশালায় সকাল ৮টায় শুরু হয় রুদ্রযাগ, চ্তী: 


: (সপ্তশতী) হোম। সকাল ৯টায় সভামণ্ডপে “বর্তমান যুগ ও: 
: স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ে আলোচনাতে বক্তব্য রাখেন ডঃ: 
? ওমপ্রকাশ বর্মা, আচার্য কিশোর ব্যাস, স্বামী নিখিলেশ্বরানন্দজী : 
: ও স্বামী জিতাত্মানন্দজী। সমস্ত দিন ধরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক: 
: অনুষ্ঠান চলার পর বিকাল ৫টায় সভামগুডপে মন্দির প্রতিষ্ঠা; 
? উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করেন রামকৃষ মঠ : 
: ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্ক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী : 
: মহারাজ। এরপর ধর্মসভায় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ-সহ ডঃ: 
: এস. আর. তড়গন্রি ও অধ্যাপক মুরলীধর সায়নেকর বক্তব্য: 
: রাখেন। বক্তব্য-বিষয়গুলি ছিল জ্ঞানেশ্বরীর শিক্ষা এবং ভাগবৎ 
: ধর্ম ও মহারাষ্ট্রের সাধক-সাধিকাগণ। সন্ধ্যা ৭টায় সাংস্কৃতিক: 
ৃ : অনুষ্ঠানে বাঁশি বাজিয়ে শোনান পণ্ডিত রনু মজুমদার. ; 
: মঠের প্রবেশদ্বার উত্তরদিকে বিট্ঠলবাড়ি রোডের ওপর । মঠের : 


২১ এপ্রিল ছিল সমস্ত কর্মকাণ্ডের প্রধানতম দিন।: 


: এইদিনই শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও : 
: রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ ।: 
: ভোর থেকেই শুরু হয় সেই মহাযজ্ঞ উদ্যাপন। ভোর টায়: 
: শ্রীশ্রীঠাকুরের পুরনো মন্দিরে মঙ্গলারতি হয়। তারপর সকাল: 
: পর্যস্ত আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্দেবের সেবা ও পূজা একটি ছোট : ৃ 
ৃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ; গানের সঙ্গে মঙ্গলকলস, শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতিচিহ্ন (011০), : 
: প্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীত্রীমা ও স্বামীজীর পট 
: শোভাযাত্রা। ইতিমধ্যে মন্দিরের চারপাশে ঘেরা অংশের বাইরে : 
: নরনারীবৃন্দ। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জয়ধ্বনি, : 
: বৈদিক মন্ত্রপাঠ, ভজনগান-_সবকিছু একত্র করে শোভাযাত্রা : 
: তিনবার নতুন মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। প্রদক্ষিণ শেষে পৃজ্যপাদ : 
; প্রেসিডেন্ট মহারাজ শ্রীমন্দিরের মূলদ্বার উন্মুক্ত করেন ও: 


৬.৩০-এ সমবেত সাধু-ব্রক্মচারীদের বৈদিক মন্ত্রপাঠ ও ভজন-: 


নিয়ে শুরু হয়: 


অর্থ্য প্রদান করেন। তারপর সমবেত সকল সাধু-ব্রন্ষচারীও 


শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপন্পে অর্থ দেন। নাটমন্দিরে বহক্ষণ ধরে 
: চলতে থাকে নৃত্যের সঙ্গে ভজন গান। সাধু-্রক্ষচারী ও 
: ভক্তবৃন্দ সকলেই তাতে যোগ দেন। এইদিন যজ্ঞশালায় 


: মন্দিরে শুরু হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পুজা, হোম, পরে 
: রামনাম-সন্ধীর্তন। সকাল ৯টার পর মন্দিরের প্রধান শিখরের 


: নির্মিত হয়েছে নবনির্মিত মন্দিরের নিন্নতলে (0850170170)। 
;: এরপর সারাদিন ধরে চলতে থাকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক 
; অনুষ্ঠান। বিকাল ৫টায় সভামণ্ডপে শুরু হয় ধর্মসভা। সভার 


: শুরুতে পৃজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ সকলের উদ্দেশে তার : 


: পক্ষ থেকে একটি বিশেষ ডাকটিকিট ও “ফার্্ট ডে কভার' 
: প্রকাশ করা হয়। এই ভাবগস্ভীর অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন 
: রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী 


: বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। সভার প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
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' সন্ধ্যারতি সম্পন্ন হয়। রাত সাড়ে ৭টায় সভামঞ্চে উচ্চাঙ্গ ৃ করেন স্বামী সনকানন্দজী। 


প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সভা সমাপ্তির পর মন্দিরে 
: সঙ্গীত পরিবেশন করেন পণ্ডিত রাজন ও সাজন মিশ্র। 


সু. বিবিধ সংবাদ] 


: এছাড়াও ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ এপ্রিল পর্যস্ত চলে নানা : 
: অনুষ্ঠান। তার মধ্যে যেমন ছিল বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক : 
: অনুষ্ঠান, তেমনি ছিল ধর্মমহাসভা, ধর্মসভা ইত্যাদি। এ : ফেব্রুয়ারি ২০০২ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের : 
সহযোগিতায় একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। পাঠ, 
: সঙ্গীত, প্রশ্মোত্তরপর্ব ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের বিষয়; 
: স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী ও অধ্যাপক নির্মল মাইতি। প্রশ্নোত্তরপর্ব: 
: পরিচালনা করেন প্রণবেশ চত্রবর্তী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন: 
; শক্তি চক্রবর্তী, জয়স্ত অধিকারী ও সরোজ চক্রবর্তী। সম্মেলনে; 
: পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ বি. জি. ভীড়ে ও : প্রায় : 


মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র, বাংলাদেশের বিভিন্ন কন্্র ও 
: রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ছাড়াও অন্যান্য আশ্রম থেকে ৩০০-রও 
: অধিক সন্ন্যাসী ও ব্রদ্মাচারী যোগ দেন। 


: চারদিনে বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন 
মহারাজ, ভারতের উচ্চতম ন্যায়ালয়ের প্রাক্তন প্রধান 
: বিচারপতি পি. এন. ভগবতী, ব্যাঙ্গালোরের ইগ্ডয়ান 
: ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের অধ্যক্ষ এস. এম. দত্ত, 
: বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও রাজ্যসভার প্রতিনিধি ডঃ রাজা রামান্না, 


; আরো অনেকে। 
র বহির্ভারত 

: দিনাজপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম বোংলাদেশ) ঃ গত ১৬-১৯ মার্চ 
ছি নিট 


; ও স্তব পাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের : 
; প্রথমদিনে প্রায় ৭,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। শেষদিনের : 
: : ধর্মসভায় ভাষণ দেন ডাঃ মিলন বসু, নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়, : 
: সৌরযাগ, পূর্ণাহ্ুতি ইত্যাদি সম্পন্ন হয়। সকাল ৮টায় নবনির্মিত : 


অসীমা মজুমদার প্রমুখ এবং সভাপতিত্ব করেন বাগেরহাট ; 


: রামকৃঞ্চ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পরদেবানন্দজী। সভাশেষে : ' 
ৃ ! আশ্রমের ছাত্ররা “ভক্ত মথুর” নাটক অভিনয় করেছিল।  : 
: ওপর বিশেষ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান “কলসারোহণ” সম্পন্ন হয়। : 
: সকাল ১১টায় পুজ্যপাদ প্রেসিডেণ্ট মহারাজ স্বামী শিবানন্দ 
স্মৃতিকক্ষ'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এই স্মৃতিকক্ষটি : 


দেহত্যাগ ৃ 
্র্মাচারী তিতিক্ষাচৈতন্য (রবিন) গত ১ মে ২০০২ সকাল: 
৫টা ১৫ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন।; 


: দেহাস্তকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৩ বছর। মৃত্যুর ২ বছর; 
; আগে তার ব্রেনে একটা টিউমার হয়েছিল, সেজন্য তাকে: 
: চেন্নাইয়ের আযাপেলো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ৃ 


তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের: 


 মন্ত্রশিষ্য। ১৯৯১ সালে রাঁচি মোরাবাদি আশ্রমে যোগদান: 
: করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন তিনি আসানসোল, চণ্তীপুর ও; 
: মনসাদ্বীপ আশ্রমে বিভিন্ন সময়ে ঠাকুরের সেবাকাজে নিযুক্ত : 
: ছিলেন। তিনি ছিলেন সহজ-সরল ও প্রফুল্ল স্বভাবের। : 
: স্মরণানন্দজী মহারাজ। তিনি তার ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের : 
: এসে হাজির হয়েছেন বিশ্বজনীন শ্রীরামকৃষ্জ-মন্দির প্রতিষ্ঠা- : 
: রূপ ধর্মক্ষেত্রে। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানারূপ : : 
ভারতবর্ষের : মে রবিবার ২০০২ যথাক্রমে শ্রীশঙ্করাচার্য ও শ্রীবুদ্ধদেবের; 
77578278,  জন্মতিথি পালন করা হয়। ' দুই তিথিতে সফ্যারতির পর: 
শ্রীশঙ্করাচার্যের 





আবির্ভাব-তিথি পালন £ গত ১৭ মে শুক্রবার এবং ২৬: 











বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সর্বগানন্দজী : 


সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। 


উৎসব-অনুষ্ঠান ৃ 
মঠ-বিষুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ নিন গত ১৯: 


প্রায় ২০০ ছাত্রছাত্রী যোগদান করেছিল। 
উমরকোট রামকৃষ্ণ সারদা সেবা সঙ্ঘ (দণ্ডকারণ্য, : 


ৃ ওড়িশা) £ গত ১৬ মার্চ বিশেষ পূজা, ভজন, 'কথামৃত” পাঠ ও: 
 ধর্মসতার মাধ্যমে শ্্রীামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উৎসব উদ্যাপন; 
: করা হয়। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। | 


;_ পাঞ্চেৎ ড্যাম শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘঘ (ধানবাদ, বিহার) £ 
 প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, “কথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, 


: করেন কমলকুমার সরকার, অনুপম পাণ্ডা প্রমুখ। বাউলগান 
; পরিবেশন করেন কৃষ্ণপদ ধীবর, কালীপদ ভাণ্ডারী প্রমুখ। 


মার্চ ২০০২ প্রভাতফেরি, বিশেষ পুজা, “গীতা” ও 'কথামৃত' 
: পাঠ, ভক্তিগীতি ও ৫০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে 


ৃ গত ১৬ মার্চ ২০০২ সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব 
: উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত 
: হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী ও 
: অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ আদক। এদিন প্রায় ৪,০০০ ভক্ত বসে 
: প্রসাদ পান। 
:.  ডোমজুড় শ্রীরামকৃষঃ 

: গত ১৬ মার্চ ২০০২ পুজা, পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে 
: শ্রীরামকৃষ্ণের জম্মতিথি পালন করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন 


: ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

£. ডোমজুড় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম মেহামায়াপুর, 
: হাওড়া) ঃ গত ১৬ মার্চ ২০০২ পূজা, পাঠ ও ভক্তিগীতির 
: মাধ্যমে 


: ও সম্প্রদায়। অনুষ্ঠানে প্রায় ১,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ 
: দেওয়া হয়। 
গোবরডাঙা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ (উত্তর 


: “কথামৃত' পাঠ, ভক্তি গীতি, বিশেষ পূজা এবং প্রায় ৫০০ ভক্তের 
: মধ্যে প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন 
: করা হয়। 'কথামৃত' পাঠে বলহরি বিশ্বাস এবং সঙ্গীতে বেবী 
: বিশ্বাস অংশগ্রহণ করেন। 


মেদিনীপুর) £ গত ১৩ মার্চ ২০০২ বিশেষ পূজা, “পুথি 
: ভক্তিগীতি, ৫০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হয়। 


কৃষ্ণনগর রামকৃষ্ণ আশ্রম (নদীয়া) £ গত ১৬ মার্চ ২০০২ : 
: ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উদ্যাপিত হয়।: 
: ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, সুশাস্ত দত্ত ও: 
: কেয়া ঘোষ। গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন তপন সিন্হা, পার্থ: 
: চট্টোপাধ্যায় ও সুজিত গুপ্ত। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী : 
: প্রভানন্দজী, স্বামী পূর্ণায্ানন্দজী ও সঞ্জীব চট্রোপাধ্যায়। পাঠে; 
: অংশগ্রহণ করেন সুব্রত চক্রবর্তী ও সত্রাজিৎ দাসগুপ্ত। 

খেপুত শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি আশ্রম (মেদিনীপুর) £ গত : 


: বিশেষ পূজা, পাঠ, ১,৫০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ, 
: ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি পালিত 
: হয়। “গীতা' ও “লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ করেন যথাক্রমে নারায়ণচন্্ 
: দেবনাথ ও স্বামী দেবতাত্মানন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন 
অশোক দাস, শ্বেতা মিত্র প্রমুখ। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী 
পরেশাত্মানন্দজী, ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী ও খোকন চক্রবর্তী 


১৬ মার্চ ২০০২ বিশেষ পূজা, কীর্তন ও “কথামৃত” পাঠের : 


সংবাদ 


; মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি পালন করা হয়। 'কথামৃত' পাঠ : 
: ও ব্যাখ্যা করেন ব্রহ্মচারী শিশির। র 
; বাউলগান, ৩০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে : 
: শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন : 


ইমামবাজার শ্রীস্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ ভেগলী) £ গত ১৬। 
মার্চ ২০০২ বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি ও ৫০০; 


: ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি: 
: পালন করা হয়। : 
রূপহী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি (নগীও, অসম) £ গত ১৬ ; 


রী রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি বের্মান) £ গত ১৬ মার্চ? 


: ২০০২ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী', 'গীতা” ও: 
: 'কথামৃত" পাঠের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালিত হয়।: 
: এই উপলক্ষ্যে প্রায় ২০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। : 


মূলাজোড় রামকৃষ্ণ স্মরণভীর্ঘ উত্তর চব্বিশ পরগনা) £: 


: গত ১৬ মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে নগর-: 
: “লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, গীতি-আলেখ্য এবং আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত: 
: হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে আলোচনা করেন রণজিৎকুমার : 
: সাহা। দুপুরে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। র 
বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র হাওড়া) £ : 


ইড়পালা স্রীন্তীরামকৃ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (মেদিনী-: 


: পুর)ঃ গত ১৬ ও ১৭ মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ন্ররে জন্মতিথি : 
ৃ : উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা; 
: স্বামী সর্বলোকানন্দজী ও প্রণবেশ চক্রবর্তী। এদিন প্রায় ৯০০ : 


প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দেন স্বামী নিত্যযক্তানন্দজী ও: 


; অলোক ঘোষ। এদিন দুপুরে ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।: 
উল্লেখ্য, ১০ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত একটি চিকিৎসা-শিবিরে: 
; ৩৫০ জন রোগী চিকিৎসিত হন। র 
ৃ র জন্মতিথি পালন করা হয়। পূজা করেন : 
স্বামী যোগাত্মানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অমর পাড়ুই 
: গীতিনাট্য ও ধর্মপভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন: 
: করা হয়। উৎসবে প্রায় ৮০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ধর্মসভায় : 
ৃ ; ভাষণ দেন দ্ীপ্তিকুমার শীল। 
: চব্বিশ পরগনা) $ গত ১৬ মার্চ ২০০২ সানাইবাদন, “গীতা' ও : ৃ 
; মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে নগর-পরিক্রমা, : 
; বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, “কথামৃত” পাঠ, চিত্রাঙ্কন, ৯০০ ভক্তের: 
: মধ্যে প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। পূজা : 
হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষং সেবায়তন (পূর্ব : 


নাগেরবাজার রামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ কেলকাতা-২৮) £ গত: 
১৬ ও ১৭ মার্চ ২০০২ প্রভাতফেরি, বিশেষ পুজা, ভক্তি গীতি, : 


তেজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (অসম) £ গত ১৬-১৭ : 


সাধনা ভট্টাচার্য প্রমুখ। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী: 


পাঠ, : পবিভ্রচিত্তানন্দজী ও অপূর্ব মিত্র মজুমদার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
: করেন স্বপনকুমার দত্ত। 


শ্যামপুকুরবাটী শ্রীরামকৃঞ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৪) £ গত; 
১৬-১৮ মার্চ ২০০২ বিশেষ পৃজা, ভক্তি গীতি, গীতি-আলেখ্য ও : 


ভদ্রকালী শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সঙ্ঘ (হুগলী) £ গত : 
১৬-১৭ মার্চ ২০০২ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, রা 
টি. 


: ও আলোচনা করেন দেবীপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়। 

:  উলুবেড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম (হাওড়া) £ গত ১৬ 
£ও ১৭ মার্চ ২০০২ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে 
: সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ধর্মসভা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। 
: ধর্মসভায় ভাষণ দেন অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম। দুপুরে প্রায় 
£ ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 

:  হাইলাকান্দি রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি (অসম) £ গত ১৬-২৪ 
: মার্চ ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি 
: উদ্যাপিত হয়েছিল। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্থানীয় 
: শিল্লিগণ এবং লীলাগীতি পরিবেশন করেন অরুণকৃষ্ণ ঘোষ ও 
: সম্প্রদায়। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী লোকনাথানন্দজী। 
: অনুষ্ঠানে সহস্রাধিক ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 
০০০৭১০০৬৯৩০ গত ১৭ 
: মার্চ ২০০২ আয়োজিত ভক্তসম্মেলনের ছিল 
 প্রভাতফেরি, কথামৃত', “গীতা”, “মায়ের কথা' এ ও 


অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন বাঁশবেড়িয়া আশ্রমের 
: অধ্যক্ষ স্বামী উমেশানন্দজী, ডঃ দীপক দত্ত, ডঃ নমিতা দত্ত প্রমুখ। 
:  নারায়ণপুর শ্তরীস্রীরামকৃষ্* সেবাশ্রম উেত্তর চব্বিশ 
: পরগনা) £ গত ১৭ মার্চ ২০০২ নগর-পরিক্রমা, স্তোত্র ও 'চণ্ডী,, 


: সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব আয়োজিত হয়। সকালে 'শ্রীশ্রীমায়ের 
: কথা আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা ভাস্বর প্রাণাজী। বিকালে 
: চক্রবর্তী, স্তোষকুমার ঘোষ ও চন্দ্রমাধব শীল। সভাস্তে ধন্যবাদ 
: জ্ঞাপন করেন সুধীরকুমার রাহা। 


: ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করা হয়। 
: ধর্মসভায় কালীপদ পাণ্ার সভাপতিত্বে ভাষণ দেন লক্ষ্মীকাস্ত 


: দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। লোকগীতি ও বাউলগান 
? পরিবেশন করেন সুনীলবরণ মাহাত ও সম্প্রদায় । 

; রামকৃষ্ণ রোড রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (ইটালগাছা, কলকাতা-৭৯) ঃ 
; গত ১৭ ও ২০ মার্চ ২০০২ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পুজা, 


; ভক্তিগীতি, গীতিনাট্য ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের: 


র : জন্মতিথি পালন করা হয়। ভক্তিগ্ীতি পরিবেশন করেন সাথী: 
: : চক্রবর্তী ভাষণ দেন স্বামী সোমাত্মানন্দজী ও নচিকেতা ভরদ্বাজ।: 
: প্রব্রাজিকা অব্যক্তপ্রাণাজী আলোচনা করেন। ভক্তিগীতি 
: পরিবেশন করেন চন্দন সেন, বিমল গোস্বামী প্রমুখ। 'পুথি' পাঠ : 


; ২০০২ বিশেষ পৃজা, নগর-পরিক্রমা, ভক্তিগীতি, পাঠ ও: 
£ ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্তের জন্মোৎসব পালন করা হয়।: 
: “কথামৃত” পাঠ করেন ভবানী মুখোপাধ্যায়। ভক্তিগীতি: 
: পরিবেশন করেন বিকাশ মণল ও ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী। ধর্মসভায় : 
: আলোচনা করেন মুকুল দত্ত, ডঃ অপূর্ব ঘোষ প্রমুখ। ৃ 


বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলকাতা-৬) £ গত ১৮-১৯ মার্চ: 


১ ২০০২ সোসাইটির প্রতিষ্ঠার শতবর্ষপুর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে : 
: দ্বিতীয় পর্বে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে প্রথমদিনের : 
; আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ এবং: 
: আলোচনা করেন ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর, বিপ্লব তরফদার ও: 
: প্রতাপকুমার রাহা। স্বাগত-ভাষণ দান এবং দ্বিতীয়দিনের : 
? পৌরোহিত্য করেন প্রব্াজিকা সদাননদপ্রাণাজী। দুদিনে সঙ্গীত: 
: পরিবেশন করেন সুকাস্ত ভট্টাচার্য ও অলোকা রায়। গত ২০ মার্চ: 
: পূর্ণাত্বানন্দজী। উল্লেখ্য, গত ৪ ফেব্রুয়ারি স্বামীজীর জন্মতিথিতে : 
: তার বিষয়ে আলোচনা করেন সোমনাথ ভ্রাচার্য। ৃ 
কীচড়াপাড়াশ্রীত্রীরামকৃষ্ণস্মরণতীর্থ নেদীয়া) £ গত ১৭ ? 
: মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, : 
: প্রভাতফেরি, “চণ্ডী' পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভা ; 


স্বামী নিষ্ঠানন্দ হৃদরোগে আক্রাস্ত হয়ে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ; 
২০০২ প্রয়াণ করেছেন। প্রয়াণকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৮ 


: বছর। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের 
: ঠক লুল ২৯ 
: আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। পবিত্রতা ও নিয়মশৃঙ্খলায় নিষ্ঠা 

: তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 

; কথামৃত' পাঠ, বিশেষ পূজা, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে : 


শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য বাঁকুড়া 


; নিবাসী বিজয়বসস্ত মণ্ডল গত ১১ জানুয়ারি ২০০২ ৮৭ বছর 
: স্টুডেপ্টস হোমের তিনি ছিলেন মেধাবী প্রাক্তন ছাত্র। স্বামী 
: নির্বেদানন্দজী ও স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজীর উৎসাহে দেশের মানুষের 
: নিরক্ষরতা দূর করার উদ্দেশ্যে তিনি দক্ষিণ বাঁকুড়ায় দুটি 
£_ বহড়াগোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রচার এবং সেবাসমিতি (পূর্ব : 
: সিংভূম, ঝাড়খণ্ড) £ গত ১৭ মার্চ ২০০২ বিশেষ পূজা, “চণ্ডী” : 
ও “কথামৃত' পাঠ, লোকগীতি, বাউলগান, ভক্তিগীতি ও : নিবাসী 


উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 
শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, তেজপুর- 
জ্যোতিষচন্দ্র দাস সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। 


: মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি ছিলেন 
ৃ : সেবাপরায়ণ ও ধীর-স্থির প্রকৃতির এবং আশ্রমের একনিষ্ঠ কর্মী 
: রজক ও মৃত্যুঞ্জয় সাহু। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ শাস্তনু পাণ্ডা। : 


শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য শিবপ্রসাদ 


: গুহ গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০২, ৭২ বছর বয়সে শেষনিঃম্বাস 
: ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন প্রয়াত স্বামী জয়দেবানন্দজীর কনিষ্ঠ 
: ভ্রাতা এবং মিশনের বহু প্রাচীন সন্যাসীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
£ সম্পর্কযুক্ত।0 


আষাঢ় ১৪০৯ উদ্বোধন ৪৩৯ 


হাটার হস হত্যা 6৮ হয়€টছ ওর 


25 ॥9711161৩1 শি০0৬) 1601815-700 009 
[9101715 : 350-3155, 352-4660 


নীলমণি দাশ (আয়রনম্যান)-এর বিভিন্ন ব্যায়ামের বই 


১। সচিত্র যোগব্যায়াম ৭। ডাম্বেল বারবেল ব্যায়াম 13. +০9811612) 101 1168111 

২। মেয়েদের ব্যায়াম, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য ৮। প্রশান্তি লাভের উপায় 14. 6)610159 101116811) 

৩। যোগরশ্মি ৯। প্রশীস্তি ক্যাসেট 15. 110৬ 00 0৪18161 

৪| ব্যায়াম ও স্বাস্থ ১০। যোগবিচিত্রা 16. 5801108 100 01110158 (01159) 
৫। উচ্চতা লাভের উপায় ১১। লৌহমানব নীলমণি দাশ 17. যীম জীবীম মুক্ধি 

৬। আয়রনম্যানস্‌ ম্যাসাজ থেরাপি ১২। আয়রনম্যানস্‌ ফিজিও থেরাপি 


বিভিন্ন ব্যায়ামের চার্ট 


১। ছেলেদের যৌগিক আসন (রঙিন) ৭। যোগাসনে সুস্বাস্থ্য 13. +০010 85881 

২। ছেলেদের যৌগিক আসন ৮। সূর্য নমস্কার ব্যায়াম 14. 61691181701 6891015 

৩। ছেলেদের খালি হাতে ব্যায়াম ৯। ডান্ধেল নিয়ে ব্যায়াম 15. 00710-১91 

৪। মেয়েদের যৌগিক আসন (রঙিন) ১০। বারবেল নিয়ে ব্যায়াম 16. ০0171101615 881091| 6)610159 
১১। প্যারালাল বারে ব্যায়াম 17. ৮8181161981 27610156 
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নামেতে রুচি ও বিশ্বীস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 
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এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক আর অন্য 

সকলের ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাকে পাওয়া যায়। আত্তরিক 
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ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজন? নিন্দা ঠাট্টা করতে 
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পারে কজনে? শ্রীমা সারদাদেবী 
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উদ্বোধন 


আযাঢ ১৪০৯ 
পশ্চিনবতার এবন্নাল নি আপ্ঠ পটিল আতা 


ব্যানাজীঁ স্পেশাল 


&, মতি শীল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৩ মেট্রো সিনেমার পাশের রাস্তা) 
ফোন 2 ২২৮-২৫৮৫/২২৮-৪৬৩১/২২৮-৯৫০৩ 
আমাদের কোন এজেন্ট নাই এবং 'ব্যানাজীর্ট নামাফিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সাহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। 

প্রতারণা হইতে রক্ষা পাইতে আমাদের আফিসে সরাসারি যোগাযোগ করুন । * 


লিলিগ্ত্র লিটিালযিাপনন শ্রাশ্রীন্া হ্রাল্লোল ভ্রলাণন্র সমতা (11917 01 401) 
[ভাট 10917011081 তঞেলা 7855[১011 সান্প লহালল নগ্রাসন্ত হাদ্রেপান্রন্ চান্য। 


(5 
২০০৩ সালের জানুয়ারি মাস প্যর্ভ ভ্রমণসূচী নিঙ্গে দেওয়া হলো। বিশদ বিবরণের জন্য অফিসে যোগাযোগ করুন। 
শ্রীশীকেদারনাথ ও শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণ ধায় শ্লীশ্ীবৃন্দারনধাম সহ উত্তরভারত 
শুভযাত্রা £ ১২ই জুন, ৬ই ও ২১শে সেপ্টেম্বর ২০০২ শুভযাত্রা £ ২৯শে আগস্ট (ঝুলন), ৯ই অক্টোবর, ১৬ই নভেগ্বর (রাসপূর্ণিমা) 
(১৪ দিনের ট্যুর) ২৪শে ডিসেম্বর ২০০২ (১৪ দিনের ট্যুর) 
নৈনীতাল-রাণীক্ষেত-আলযোড়া-কৌশানী সিমলা-কুলু মানালী 
শুভযাত্রী £৫ই ও ১৭ই জুন, ৬ই ও ২০শে সেপ্টেম্বর 


শুভযাত্রা ঃ৮ই ও ১৯শে জুন, ৬ই ও ২০শে সেপ্টেম্বর 
শারদীয়া পৃজায় £ ৭ই, ১১ই ও ২৩শে অক্টোবর, ৯ই নভেম্বর ২০০২ শারদীয়া পূজায় £৮ই ও ২২শে অক্টোবর, ৯ই ও.২২শে নতেম্বর ২০০২ 
(১২ দিনের ট্যুর) (১২ দিনের ট্যুর) 
জ্বাল মুখী-ডালহোঁসী সহ বৈষুদ্বী মুস্বাই-গোয়া-অহারাষু 
শুভযাত্রা £ ৬ই জুন, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১২ই নভেম্বর ২০০২ শুভযাত্রা £ শারদীয়া পূজায় ২ ৯ই অক্টোবর, ১৬ই ও ২১শে নতেম্বর 
(১৪ দিনের ট্যুর) ২৮শে ডিসেম্বর ২০০২ (১৫ দিনের ট্যুব) 
রাজস্থান দ্বারকা-রাজস্থাল-&জরাট-বৃন্দাবন 
শুভযাত্রা £ ১লা ও ২৫শে সেপ্টেম্বর, ৭ই, ১১ই ও ২২শে অক্টোবর শুভযাত্রা ঃ ১৯শে আগস্ট (খুলনপূর্ণিমা), 
১৬ই ও ২১শে নভেম্বর, ওরা, ১৮ই ও ২৮শে ডিসেম্বর ২০০২ ৫ই নভেম্বর ও ১৬ই নভেম্বর (রাসপূর্ণিমা) ২০০২ 
(১৪ দিনের ট্যুর) (২০ দিনের ট্যুর) 
অমরকন্টক-আছু-ওক্কারেশ্বর সহ মধ্যপ্রদেশ দ্বারকা-দিউ-সোমনাথ-পোরবন্দর 
শুভযাত্রা ঃ ২৩শে অক্টোবর, ২৭শে নভেম্বর, ২৮শে ডিসেম্বর ২০০২ শুভযাত্রা ঃ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১১ই নভেম্বর, ২১শে ডিসেম্বর ২০০২ 
(১৪ দিনের ট্যুর) 


(১৬ দিনের ট্যুর) 
নেপাল-কানমা্ু (বিমানে) নেপাল-কাঠাণ্টু (পশুপতিনাথ ধাম) 
শুভযাত্রা £ ৬ই জুন, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২৪শে নভেম্বর ২০০২ 


শুভযাত্রা £৮ই জুন, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২৭শে নভেম্বর ২০০২ 
(৫ রাত্রি) (৫ রাত্রি) 
আন্দামান (বিমালে) কায়াখ্য-শিলং 
শুভঘাত্রা £ ২২শে নভেম্বর, ২৭শে ডিসেম্বর ২০০২ . শুভযাত্রা £ ২১শে জুন (অস্থুবাচী) 
(৭ দিনের ট্যুর) গৌহাটী (২ দিন), শিলং (২ রা্রি,শ্রীশ্রীকামাক্ষ্যাধাম (১ দিন দর্শন ও পূজা) 
কন্যাকুমারী, রামেশ্বরধাম সহ দক্ষিণভারত 
শুভঘাত্রা ঃ ৬ই সেপ্টেম্বর, শারদীয়া পৃজায় £ ৭ই, ৯ই ও ২৬শে অক্টোবর শুভযাত্রী £ ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৫ই ও ২৭শে নভেম্বর 
৯ই নভেম্বর, ৭ই, ২১শে ও ২৪শে ডিসেম্বর ২০০২ ১৫ই ও ২৭শে ডিসেম্বর ২০০২ 
(১৯ দিনের ট্যুর) 0১৪ দিনের ট্যুর) 
গঙ্গাসাগর মেলা (কপিল যুনি দর্শন) দ্বারকা-বরাজস্থান-গুজরাটি 
শুভযাত্রা £ ১২ই জানুয়ারি ২০০৩ শুভযাত্রী£ ১১ই নভেম্বর, ২৪শে ডিসেম্বর ২০০২ 
(৪ দিনের ট্যুর) (১৮ দিনের ট্যুর) - 


১০ 


উদ্বোধন 

টি গাক্তাশ্ণিতি টিলা 
নির্মাল্য নাগ 

১৫০(১০০টি আর্চশট-সহ) 


8৫০ 



































আধাঢ ১৪০৯ 
জিতে, 


আবেদ 


2 










ভে শা | 
প্রাচীন ভারতের সাতার ইতিহাস» মি ১৫২(১০০টি আর্টগট-সহ) মুল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুধাদ-৩হ 
বাংলার কুবসমাজ ৮... বয় দিবা ও অনা বন্ধত.. আচার গোপালবৃষ চর 
ংলার মনোলোক ১২৫ | সহ ১৩০ 
ম্যান মেক্স মহর্ষি বাগ্ভট 
০৮৮:৮৩৮ গা জে 8 শপ 
সা স্তর তন? ফেমাস আর্টিস আত দেরমডেলসস উপজেলা 
ও ধর্মচিন্তার ক্লিফোর্ড হল ক | 
হেনরী মর্গযান ০ প্রতিকৃতি অঙ্কন ;আসিকও পরবরা ৭ ভিষণ্বর গৌবিন্দদাস বিশারদ 
ন্ট সোসাইটি (২ খণ্ডে) ১৭০ পিয়ের লা জা (বিমোদলাল সেনণুগু অনুদিত) 
বার্টন্ডি রাসেল ২... শিক্ষী তুলুজ লোয়েকের জীবনী উপন্যাস মাধ্ববহনিরন-সহভৈষজ্যরয়ালী ৫ খে ৪৮৭ 
মানুষের কি কোনও ভবিষ্যৎ আছে? ৪৫ দা মহর্ষিকণীদ খণ্ডে ৪৮৩) 
প্রব্রেমস অফ ফিলসফি ৭ এ ৮০ াভীনক্ঞা ও নাড়ী প্রকাশ ৪৭ 
চার্লস ২ মহামতি 
ডিসেন্ট অফ ম্যান ৩ খত) ১৬ ০ সিকি 
অরিজিন অফ স্পিসিস (২ খণ্ডে) ২৫৫ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ক এ 
সিগমুন্ড ক্রয়ে ছবির বন্দী আতা ১২৫ রি রোগনিরণ়-সংগ্রহ ॥। 
সি কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্ গু নাড়ীজ্ঞান-রহস্য (| 
০০ ৎপলা গোস্বামী কবিরাজ উপেন্দরনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 
স্বপ্ন সমীক্ষণ (১ম খণ্ড) ১২৫ হু ১০০ আযুর্ধেদ সংগ্রহ $ খণ্ডে ৬০০) 
স্ব রা ১৭ বিরাজ অমৃতলাল ৩প্ত 
সুশোভন সরকার আয়ুরেরদ শিক্ষা (৪ খণ্ডে ৫০০) 
বাংলার রেনেসাস ৬ শা ও না ৯৮০৯০১১ ০১৯ আকর গ্র্থ 
এ. সি. মুরহাউস * তৃত্ব ৫ খখডে ২৭৫) মি মহর্ষি সুস্রুড 
লিখন ও বর্ণমালা ৩৫ রীলহ্রী ৩ খণ্ডে ৩৪৫) সা সংগ্রহ ১০২ সুস্রত সহিত (৪ খণ্ডে ৬০৫ 
বসুধা চকব্তী ১৫1০ 8 পো এ 
18868 রা (১ম খণ্ড ১২০) ্ীকবাণি? এ ১ 
অমিয় দত মহামতি ভাবমিশ্র 
শর নিন ওলিাগলি সন জাতি হি আববাপ ০৭ 
(১ম খণ্ড: ০৩ বিদ্যাবিনোদ সত্যচরণ সেন কবিরঞ্ন 
সই গলি ওটি ট আযুর্দ সৌপান৭ং কায় চিকিৎসা ১৫ 
পাঁধ্যায় সম্পাদিত (২ খণ্ড: জয়দেব, বিদ্যাপতি, কবীর, 
বাঙালির টম খ)১৫০  কইদাস, ৮৮৬৭ ক্র্মানম্দ, সুখানন্দ, ৯৪৪ ৮৮৯০১ 
আনা ফ্রাঙ্ক আয়ুর্বেদ য় ত ২৪০ 
আনাফ্রাক রচনা সমগ্র১০.. ভজন ও ভক্ত ১০. অধ্যাপক আশীষকুমার মল্লিক 
শিবাদিতা দাশ ও লকগীপন ্চার্য সম্পাদিত (ও খতসীা নক জনে বৈ ও, আয সিদ্ধান্ত: 
ক ঘটকের ১টি সাক্ষাকার.. অনীহা ডি দর্শন ও গদা্ সূত্র ২৫ 
0:38 সহ সরল বন্যষ:.. অধ্যাপক আশীষকুমার মন্লিক সম্পাদিত 
চিএবচ্া নিষতপসআন্তি আমূর্ধেষদ সংকলন ২২৫ 
রে ও ্‌ ৃ 
ভিথি (বহি ম্ধামা লিক িিঞ্ঞ সেনগুপ্ত ৬ শারীরবিজ্ঞান।। 
নোটবুক €১ম ক ৯০. ১৯৭ ৮৯৮] কবিরাজ অমুতলাল ৩৭ ও বাত-পিত-গ্নেন্বা। 
এ সারা সং সুধা ১মখণ কবিরাজ বিজয়কালী ভটাচার্ঘ। ও আযুকোর্দের ইতিহাস।। 
. যয ০০০৯৯ ১ী ১০০০০৯১৯৮ 0০৪ ৪ সহজ রোধ 
?162777/77777/777577777777177777/7777. ৃর্ 
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শর (10618017 
83617157755 & $৩ 789০ 





705 ০1125 710 16017158-700 001 





0705: 220-1700 


970195 : 1398]. :' 665-9075 


প্রা 
৪ 


10151111961101 01 : 


11178091107 2215517101৮ ০০, শান, 
861081- 7291925131011775 ০০, শা, 
56011316786 79781957ি 01015 ০০, শা, 
51811517295 11715 ০০. শা, 


17565670156 13001 14471) 0044767 ৫ £)15171611107 


৬ রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম, ৫/৩৬ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২ 


রামকৃষ্ণ মঠ (ঘোগোদ্যান) 

কীকুড়গাছি, ফোন £ ৩৩৪-৬০০০ 

রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম) 

হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, ভবানীপুর, ফোন £ ৪৫৫-৪৬৬০ 
সেঞ্চুরি বোর্ডস, ২৮বি গড়িয়াহাট রোড 
কলকাতা-২৯, ফোন £ ৪৪০-৬২৮৭/৭৬৭৯ 

কথামৃত সঙ্ঘ _॥ ৩৬ রসা রোড সাউথ থার্ড লেন 
ফোন 2 &৪২২-০৩৩২ 

বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র 

ডিডি ৪৪, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪ 


্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ ও প্রার্থনা-মন্দির 

৭৩ ডায়মন্ডহারবার রোড, বড়িশা (সখের বাজার) 
ফোন £ ৪৪৬-০৬৮৮/৪৪৭-১৩৭১ 

দেবাশিস পেপার সাপ্লায়ার্স 

১৩/৫/৩ রামকাস্ত বোস স্ট্রীট, বাগবাজার 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনালোক [এ সেলিমপুর 
বিবেকানন্দ যুবকল্যাণ কেন্দ্র - চেতলা 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম [ টেম্পল লেন, ঢাকুরিয়া 
শোভনা ভৌমিক) ৯ আর. এন. টেগোর রোড 
নবপল্লী, কলকাতা-৬৩, ফোন £ ৪৬৭-১১২২ 
ত্রিপর্ণ রামকৃষ্ণ সারদা পাঠচন্র 

বি/৬/৪, ৩৯এ গোবিন্দ আড্ডি রোড, কলকাতা-২৭ 
আড্য ব্রাদার্স 

১২/১বি বঙ্কিম চ্যাটাজী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ 

শরৎ কলোনী, কলকাতা-৮১ 

বিবেক-বাণী স্টাডি সার্কেল 

১৩১ মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউসিং 
সেক্টুর-এ, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা-৩৯ 

মলয় ভৌমিক [2] ৪/১ বেনেপাড়া লেন, কলকাতা-১৪ 
আর. ভি. ব্রিগস আযান্ড কোং প্রাঃ লিঃ 

৯ বেন্টিষ্ক স্ট্রীট, কলকাতা-১ 

শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনসঙ্ঘ, সঙ্ঘমন্দির 

১১ তারামণি ঘাট রোড, পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা-৪১ 
৩৪ প্রিয়নাথ ঘোষ স্ট্রীট, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬ 
৪/১৮-বি বিদ্যাসাগর উপনিবেশ, কলকাতা-৪৭ 
হ্রাদিনী এ স্বত্বাধিকারিণী £ সুচিত্রা চ্যাটাজী 

৮০এ যতীন্দ্রমোহন আযভেনিউ কলকাতা-৫ 

ফোন £ ৫৩০-২৫৮০ (দুপুর ১২টা--সন্ধ্যা ৭্টা) 


গ্রাহকতুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক। 






৬ দাসানুদাস সাহা [| ১এ কুমারটুলী স্ট্রীট 


কলকাতা ৫, ফোন ঃ ৫৫৪ ৬২৯৯ 

ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ।-] ১/২ডি সেন্টার সিঁথি রোড 
কলকাতা-৫০, ফোন 2 ৫৫৬-৯৫৭২ 

রৰি হাজরা 

১৩/৬/৩ রামকাস্ত বোস স্ট্রাট, কলকাতা-৩ 

সুধাংশু বিশ্বাস, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 

৬ বরদা ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭, ফোন £ ২১৮-১২৮৫ 
বিজনকৃষ্ণ অধিকারী 

্রযত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবা কেন্দ্র 

১৫৩ বিবেকানন্দ সরণি, গরফা', কলকাতা-৭৮ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঞ্ঘ, বিরাটি, কলকাত।-৫১ 
শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবায়তন, ২৪/৬১ যশোর রোড 
এয়ারপোর্ট, গেট নং-১, কলকাতা ২৮ 

ফোন £ ৫১১-৭০৬৪ 

দক্ষিণ দুর্গানগর বিবেকানন্দ মন্দির 

৪৮ বিবেকানন্দ সরণি, কলকাতা-৬৫ 

দমদম শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা পরিষদ, ২নং এয়ার পোর্ট গেট 
পোঃ রাজবাটী, কলকাতা-৮১, ফোন £ ৫১১-৮২৪১ 
পার্থ ভট্টাচার্য, প্রযত্রে শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ সেবাসংসদ 
২ মতিলাল কলোনী, কলকাতা-৮১ 

ফোন  ৫১২-৬৮৮৫/৯৯১৭ 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, (শকুত্তলা পার্ক) 
৪১/সি/১ শ্যামসুন্দর পল্লী, কলকাতা -৬১ 

ফোন  ৪৫২-৬০৩৮ 

অমরানন্দ ভট্টাচার্য, ডলফিন স্টুডিও 

৩/১ ভূপেন রায় রোড, বেহালা, কলকাতা-৩৪ 
ফোন ঃ ৪৫৮-৯৪২৭, ৪৯৬-০৩৮১ 

কালীমোহন সাহা, ৭/২ ব্রজমোহন মণ্ডল রোড 
সস্তোষপুর, যাদবপুর, কলকাতা-৭৫ 

ফোন 2 ৪১৬-৬২১৩ 

তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসংসদ 

১৪৩/২০, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৩৯ 
সৌম্যন্ত্রনাথ বিশ্বাস 

২৮৬/১ শরৎ বোস লেন, মাঠপাড়া 

কলকাতা-৮১, ফোন ঃ ৫১২-৫৭৪৭ 
শরীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ, উদয়পুর 

প্রযত্রে চুনিলাল দে, ৫ ঈশ্বর বিশ্বাস লেন, নিমতা 
কলকাতা-৪৯, ফোন £? ৫৪১-০১২২ 


. সৌজন্যে 
স্বপ্ধী প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ 


৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯, 
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৪৫৬ উদ্বোধন আষাঢ় ১৪০৯ 


দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন 
করতে করতে ঈশম্ঘরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, তাকে 
আর পাপ কখনো স্পর্শ করবে £ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে 
যদি দেহত্যাগ হয়, আর পাপ স্পর্শ করবে না। 


ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজনে? নিন্দা-ঠাট্টী করতে 
পারে সববাই, তাকে ভাল করতে পারে কজনে £ আমার ছেলে যদি 
ধুলো-কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে। 
আমা সারদাদেবী 


বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্তী 
পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। বেদের সর্বাপেক্ষা অধিক যে- 
শাস্তির কথা পাওয়া যায়-_তাহা পুনর্জন্ম, অর্থাৎ আরেকবার 





০০ ৫ ১১১৯, লী সি 
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রে 
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তরশহ তক সত 
শোশ্গাশিরীয়োর পলেছ দাপীর শিশপপ্ডি 
যেসকল অসুস্থতা প্রাযোজা 


গ্/5 ০ ক্যাব, সুএশিহের সমসণ , ও পান্না আটকা এ আসখ 
ওকৰপুর্ণ ৩ এস্তত/।ক্ের প্রতি সাপ : তঘটস স:জনিত আঘাতে 
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দস. 





* ৮৮৬৪ 


৮ 
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১০৪তম বর্ষ | একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত তু 
প্রকাশের এতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 


শু গত ১লা মাঘ ১৪০৮ (১৫ জানুয়ারি ২০০২) উদ্বোধন ১০৪তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় 
ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরৰ নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৩ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম *% 


** বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন ভারতবর্ষের প্রাটান ও আধুনিক মহান এঁতিহ্যের ধারক 
ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও এঁতিহ্য এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত 
ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত | 
রামকৃষ্ণ স্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র উদ্বোধন 
আপনাকে পড়তে হবে। 

উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদীদেবী এবং স্বামী 


বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী 
বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা। 


্ উদ্বোধন-এর সেবায় পাঁচটি স্থায়ী তহবিল আছে। 
একটি উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল', অন্য চারটি 
যথাক্রমে ্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্মৃতি তহবিল", 
স্মৃতি তহবিল" এবং "স্বামী অভয়ানন্দ স্মৃতি তহবিল'। 
উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর 
আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক 
দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 2২917190151)7)9 11901) 139012071)92811--এই 
নামে পাঠাবেন। ঠিকানা £ সম্পাদক/]:01607, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। 
দাতার চিঠিতে বা 1.0. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন 1দতে গেলে 
101১001101) 01700 1001%809,--নামে চেক বা ড্রাফট পাঠাবেন। 








স্বামী সর্বগানন্দ 
সম্পাদক 


৮8557875058 
(0 


১ নে 














কলকাতা-৭০০ ০১৪ 
দূরভাষ-২৮৪ ৬৯৪০ 


আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর।। 
মহিমা তব উত্তাসিত মহাঁগগন মাঝে, 
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে।। 


ব্যবস্থাপক সম্পাদক £ স্বামী সত্যব্রতানন্দ সম্পাদক £ স্বামী সর্বগানন্দ 
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মূল্য শে ১৮-] ও ০7-31-3234 2 ৩৫ 
শ্রীরামকৃষ্ণ আরাব্রিকম্‌ 








91১-1 
9122, কথামৃতের গান ১11788:2171778. 
96-7, 9-৪, (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড) 74 রজত 
92-10-12 রিকি পপি 
92-3 শ্রীরামনাম-সংকীর্তন এ 
52-4 বন্তৃতা-_যুগপুরুষ [স্বামী ) 1 37. 
92-5 জীশ্রীচণ্তীস্তব (আবৃত্তি £ সর্বগানন্দ) 
9০-6 শিবমহিমা 
92-9 শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা 
92-13 শ্রীসারদাবন্দনা 
9-20 বিবেকানন্দবন্দনা 
92-24 জকি 
52-14-16 (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) | ০ 
9-17 বীরবাণী 25577 
90-1 ৪ গীতিবন্দনা 1 সালা গামা ন্‌) 
97-19 বন্তৃতা- শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে 
্রীশ্রীমায়ের অবদান স্বামী ভূতেশানন্দজী) 
92-21-22 সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) 
97-23 ওঠো জাগো নি 
9-25 শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জ 
92-26 বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি 
97-27 বেদমন্ত্র (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) 
92-28 সরস্বতী বন্দনা 
92-29 শ্রীরামকৃঞ্ণদেবের আষ্টোত্তর শতনাম 
(স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য 
শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী বিরচিত) 
96-31-34 শ্রীমত্তগবদ্গীতা (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) 
(১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড) 
গন আগমনী রী 
92-36 ভজন সুধা ৪ 
অডিও সি. ডি. / মূল্য প্রতিটি ১৫০ টাকা 
00/91-1 শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ (সান্ধ্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা 
সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষঃ শরণম্) 
0৫/92-3 শ্রীরামনামসস্কীর্তন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি 
| দিনে গাওয়া হয় (সংস্কৃত ও হিন্দি) 
০0/57-31-34 শ্রীমত্তগদ্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ) (সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম--১৮শ অধ্যায়) 
টিউলিপ রত না. 
| স্বামী সবর্গানন্দ, স্বাশী নরে জরটিনন্দ, স্যাসী দিবারেতাননা, শ্রীমহেশর ধরল গোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য ৰ 
৫ শিল্লিগণ এ্চলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন। নারির 


প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাগীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি 
(কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 
ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 14.0. অথবা 8811৫ 0181 মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। 


৬১০৪৮1:8৮10118৮111105111810114071117115-17712151.7:801100:711111 28 050179), 
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ঢ. 809 81160151178: 
[21066 85088 76651 :60111160185178. 


৫6 8877616 8141 141 
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উর ঘ 
১৯. 11. € 17000 61081506801 01555800510 15৮2 দি12 20 5052) 


দিব্য বাণী+ ৪৬১ 
কথাীসঙ্গে+ বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার ৪৬২ 
পরোবলী + স্বামী বিবেকানন্দের দুখানি পত্র ৪৬৫ 
শাত্া-ব্যাত্যান + 

পাতঞ্জল-যোগসূত্র-_ব্যাখ্যাতা £ স্বামী প্রেমেশানন্দ ৪৬৭ 
স্কলন + জীরামকৃষ্-কথিত গুরুত্ব ৪৬৯ 


সমসাময়িক পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতিচারণ ৪৭৪ 


ভাষণ + 


“আমি কখনো চল্লিশ পেরুৰ না”__ স্বামী চেতনানন্দ ৪৮৪ 
শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ-_এক অভিনব সন্গ্যাসী সঙ্ঘ__ 
স্বামী খতানন্দ ৪৯১ 
পরিক্রমা + অমরাবতী অমরনাথ-_স্বামী প্রসন্নাত্মানন্দ ৪৯৪ 
শরজাঘা + | 


স্বপ্া প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা র 
ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ £ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন' 


বার্ষিক গ্রাহকমূল্য [0 ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৭৫ টাকা; সডাক £ ৯৫ টাকা 0 আলাদাভাবে কিনলে মূলা £ ১০ টাকা 










হি রি 39848 শিরা ২ 
(৭6 111 3িতি 8 ঘ% 
৮৬ ৬ 


[০৯০ 








এই নাও তোমাদের একটি “মা _-সম্তীব চট্টোপাধ্যায় ৫০৬ 
স্বাহা + 

স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়-_সত্যানন্দ চক্রবর্তী ৫০৭ 
ক্রীড়াজগৎ + 

বিশ্বকাপ ফুটবল ২০০২ $ উঠে আসছে তৃতীয় বিশ্ব_ 

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০৮ 
প্রাসা্িকী + | 

ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং প্রসঙ্গত ৫১০ 

আমার ছেলেবেলার কনখল ও 

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম ৫১১ 
কবিতা + 

হে ৪ঠা জুলাই-_স্বামী বিবেকানন্দ 

কৃপা কর-_-বনফুল ৪৯৮ 

আমায় তুমি সাজাও গো নাথ-_অমিতাভ ভট্টাচার্য ৪৯৯ 

তুমি যে জ্যোতির্সয়__নারায়ণচন্দ্র সাউ ৪৯৯ 

কন্যাকুমারীতে স্বামী বিবেকানন্দ__মঞ্জুভাষ মিত্র ৪৯৯ 
নিয়মিত বিভাগ + 

্রন্থ-পরিচয় * “সমাপিত শ্রীমধুসৃদন' ঃ প্র্পদী কাব্যের 

চিরায়ত অথচ আধুনিক আবেদন- স্বামী শিবপ্রদানন্দ ৫১৩ 
সংবাদ + 

রামকৃষ। মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৫১৫ 

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ৫১৭ 

বিবিধ সংবাদ ৫১৮ 
অন্যান্য +. অনুষ্ঠান-সৃচী (ভাদ্র ১৪০৯) ৪৯০ 

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি (গ্রাহকদের জন্য) ৫০২ 


৪৯৮ 


রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 











শ্রাবণ ১৪০৯ 


উদ্বোধন” £ জলা তে ১৪০৯) 
একটি পপ বিজ্ঞপ্তি 


[॥ যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও “উদ্বোধন'-এর আশ্বিন ১৪০৯/সেপ্টেম্বর ২০০২ (শারদীয়া) 
সংখ্যা প্রকাশিত হবে। মূল্য ঃ ৫০ টাকা। 

7) উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। গ্রাহকরা ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে 
অগ্রিম টাকা জমা দিলে অতিরিক্ত প্রতি কপি ৩০ টাকায় পাবেন। অতিরিক্ত কপি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিলে 
পাঠানোর খরচ বাবদ অতিরিক্ত ২২ টাকা (প্রতি কপির ডাকমাশুল) জমা দিতে হবে। কপিটি অগ্রিম জমার 
ক্যাশমেমো দেখিয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০২ থেকে ১০ অক্টোবর ২০০২ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে (3৮ 77970) কার্যালয় 
থেকে সংগ্রহ করবেন। 

| শারদীয়া সংখ্যাটির ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সাধারণ ডাকে আমরা পাঠাতে চাই না। 

2 ডাকযোগে (135 7৯০51) যারা পত্রিকা নেন, তারা ব্যক্তিগতভাবে (3$ ম97) নিলে ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে 
কার্ধালয়ে অবশ্যই জানাবেন। কোন সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে 
লিখিতভাবে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে তাদের পত্রিকা সাধারণ ডাকযোগেই (35 ৮০50 যথারীতি 
পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

[| যাঁরা ডাকযোগে (73 7৯০5৫) পত্রিকা নেন, তারা শারদীয়া সংখ্যাটি রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রতি 
কপির জন্য অতিরিক্ত ২২ টাকা পাঠাতে হবে। তবে এ সংক্রান্ত সংবাদ এবং ২২ টাকা গ্রাহকের নাম ও 
গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে অবশ্যই কার্যালয়ে এসে পৌঁছানো প্রয়োজন। 

| আমাদের গ্রাহকতুক্তিকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে যারা সডাক গ্রাহক হয়েছেন/নবীকরণ করেছেন, তারা শারদীয়া সংখ্যাটি 
এ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সংগ্রহ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকভুক্তিকেন্দ্রগুলিতে ১৬ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে সেই 
সংবাদ জানাতে হবে, যাতে আমাদের কাছে ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে তারা সংবাদটি দিতে পারে। 

* মনে রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (73 17977) সংগ্রহ করার সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় 
গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। উল্লেখ না থাকলে অথবা কোন একটিমাত্র উল্লেখ করলে 
সংবাদটি গ্রাহ্য হবে না। 

শ প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্তেও অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে 
জানান এবং তাদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। আমরা বিশেষভাবে জানাই, নির্ধারিত 
তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহকদের 
সহৃদয় সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব। 

*% কিছু অসৎ ব্যক্তি কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের শারদীয়া 
সংখ্যা সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক প্রাহিকা যাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে 
(73১ 1191)0) সংগ্রহ করবেন [২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর ২০০২-এর মধ্যে], তাদের বিশেষভাবে 
জানানো হচ্ছে যে, শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাদের নবীকরণ/ গ্রাহকতুক্তির 'ক্যাশমেমো'/.0. 
প্রাপ্তি-কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির “ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। 

শ যদি ক্যাশমেমো/রসিদ/[,.0. প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ২০ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে সেই 
মর্মে সম্পাদকের কাছে তা ডুপ্লিকেট-সহ লিখিতভাবে জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে। নতুবা আমাদের 
পক্ষে তাদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহক-্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে আমাদের 
সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। 

১০ অক্টোবরের পরে নিলে পূজাসংখ্যা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না। 

ডে (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ পর্যস্ত এবং শনিবার বেলা ১-৩০ মিঃ পর্যন্ত 
খোলা, রবিবার বন্ধ থাকে। 

0) ১২ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর ২০০২ পর্যস্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে। পৃজাবকাশের পর ২২ 
অক্টোবর ২০০২ মঙ্গলবার কার্যালয় খুলবে। 


সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইজ্জা্িস, কীটালিয়া, তাঁওড়া-৭১১৪০৯ 
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গুরু দক্ষিণামূর্তি। কৃপামূর্তি। গুরু নির্মল। সদ্গুরুর নির্মল অন্তঃকরণে চিদাভাস এবং অব্যবহিত 
অপরোক্ষ অনুভূতি স্কতই বিদ্যমান। তাই তিনি প্রশাস্ত। তাহার মধ্যে শুদ্ধ চিদাত্মক জ্ঞানের স্বাভাবিক 
পরিস্ফুরণ। তিনি শুদ্ধজ্ঞানৈক মূর্তি । গুরুশক্তি ঈশ্বরের শক্তির প্রত্যক্ষ প্রকাশ। ঈশ্বরের প্রতীক প্রণব-_ 
ওঙ্কার। তাই গুরুও প্রণবাত্মক। সেই দক্ষিণামূর্তি গুরুকে আমার প্রণতি জ্ঞাপন করি। 


নিধয়ে সর্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্‌। 
গুরবে সর্বলোকানাং দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ।। 


গুরুশক্তি সর্ববিদ্যার আধারস্বরূপ। পরা কিংবা অপরা বিদ্যা গুরুকৃপাতেই লাভ হইয়া থাকে। যেকোন 
বিদ্যাই এক আদি বিদ্যার বিচিত্র বহিঃপ্রকাশমাত্র। সেই বিদ্যানিধি দক্ষিণামুর্তি ভবরোগেরও চিকিৎসক। 
স্বর্গ-মর্ত-পাতাল সর্বত্র বিদ্যার যে প্রকাশ, তাহা গুরুশক্তির মাধ্যমেই সঙ্ঘটিত। দক্ষিণামূর্তি সেই গুরুকে 
প্রণাম করি। 


মৌনব্যাখ্যাপ্রকটিতপরব্রহ্মতত্তং যুবানং 

বরিষ্ঠাত্তেবসদৃষিগণৈরাবৃতং ব্রহ্মনিষ্ঠেঃ। 

আচার্ষেন্দ্রং করকলিতচিন্মুদ্রমানন্দরূপং 

স্বাত্সারামং মুদিতবদনং দক্ষিণামৃর্তিমীড়ে।। 

দক্ষিণামূর্তি ব্রন্মের মায়িক মূর্তি। ইহা সদাশিবের জ্ঞানোপদেশক রূপ। তিনিই “তত্বমসি” মহাবাক্যের 

“তৎ*-পদার্থ এবং 'ত্বম্*-পদার্থ। অবিদ্যাবশে ভেদ-জ্ঞান তাহাতেই প্রকাশিত হয় এবং তাহাতেই নির্বৃত হয়। 
সেই গুরুমূর্তি ব্রন্মানিষ্ঠ বশিষ্ঠাদি খষিবৃন্দকে নির্বাক প্রসন্ন দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া জ্ঞানদান করিয়াছিলেন। 
তিনিই জ্ঞানমুদ্রাধারী, প্রসন্নবদন, তরুণ আচার্যরাজ। আপনাতে আপনি মগ্ন, স্বাত্মারাম সেই দক্ষিণামূর্তির 
স্তববন্দনা করি। 
শেঙ্করাচার্ধকৃত “দক্ষিণামৃতিস্তোত্র' হইতে) 
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যদিও পূর্বের ' তুলনায় শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও ভাবনা 
সারা পৃথিবীব্যাপী অধিকতর বেগে প্রসারিত ও ব্যাপ্ত 
হইতেছে, তথাপি বিশ্বের মোট জনসংখ্যার তুলনায় এখনো 
পর্যস্ত রামকৃষ্₹-সচেতন অথবা বিবেকানন্দ-সচেতন মানুষের 
সংখ্যা অনুপাতে আশানুরূপ নহে। বোধ হয় নিঃশব্দে ধীরে 
ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শ জগতে সম্প্রসারিত হইতেছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ এখনি আনিব না। যথাসময়ে সে-প্রসঙ্গ 
আসিবে। কারণ, বিবেকানন্দরূপ অণুবীক্ষণের সাহায্য 
ব্যতীত সুন্ষ্নাতিসূশ্ম্ন শ্রীরামকৃষ্ণরূপ অধরাকে ধরা সম্ভব 
নহে।'কিস্ত বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গও আনিতে ভয় হয়। কারণ, 
বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব মানস-নয়নে চাক্ষুষ করা সুদুক্ধর। 
তাই কেহ তাহাকে দেশপ্রেমিক বলিয়া জানিয়াছে, কেহ 
যুবনায়ক, কেহ-বা কর্মযোগী বলিয়া জানিয়াছে। কেহ 
তাহাকে বিদ্রোহী-সন্ন্যাসী বলিয়া আখ্যা দেন, কেহ বলেন 
যুগনায়ক। কেহ কেহ তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি 
উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বলিয়া মানিলেও তাহাকে যুগাচার্যের 
আসন দিতে নারাজ। অবশ্য তাহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও 
প্রতিভাকে কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। তথাপি 
তাহার সারগর্ভ উক্তির অংশমাত্র পড়িয়া কিংবা বুঝিয়া 
অথবা উদ্ধৃত করিয়া কেহ কেহ তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া 
থাকেন, এমনকি তাহাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন 
করিতেও কুষ্ঠাবোধ করেন না। মনে এক অনির্বচনীয় ভীতির 
সঞ্চার হয় যখন ভাবি এই কৃতঘ্লোচিত ভ্রান্ত ধারণা প্রচার 
করিলে সমাজের সমূহ ক্ষতি হইবে বৈ লাভ কিছুই হইবে 
না। সম্প্রতি ইহা লইয়া সংবাদপত্রেও লেখালেখি হইয়াছে। 
ইহার পূর্বে কথাপ্রসঙ্গে' জাতীয় সংহতির উদ্গাতা হিসাবে 


বিবেকানন্দকে কেন চিহিদতি করা হইয়া থাকে ত 
বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। স্বাধীনতা-বিপ্লবী টি. 


নিশ্চয়ই কারুর কাছ থেকে কোন ডুমিকার প্রয়োজন নেই। 
তাঁর বাণীর নিজস্ব অগ্রতিরোধা আবেদনই যথেষ্ট ।” এই 
অপ্রতিরোধ্য আবেদনে সাড়া দিয়াই সুভাষচন্দ্র বোস 
“নেতাজী'তে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন, মার্গারেট নোবল 
“নিবেদিতা*য় রূপান্তরিত হইয়াছিলেন। রুদ্ধ আবেগে 
নেতাজী লিখিয়াছিলেন £ “আজ যি হাসীজী জীবিত 
থাকিতেন তিনি নিশ্চয়ই আমার ওরু হইতেন, অথার্ৎ তাকে 
নিশ্চয়ই আমি ওরুপদে বরণ করিতাম।” বৈদাস্তিক মস্তিষ্ক 
ও ইসলামীয় দেহ'-রূপ যে সংহতি-মন্ত্র স্বামীজী জাতিকে 


উত্তরোত্তর সংখ্যাধিক্যের কারণে আজ তাহাও অবজ্ঞাত। 
হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ 
'রাখীবন্ধনের রীতি" পুনরারস্ত করিলেন। “প্রবাসী” পত্রিকায় 
লিখিলেন £ “আধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই 
একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোন আচারগত 
নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের 
সকলের মধেো বঙোর শক্তি-__দরিদের মধ্যে দেবতা 
তোমাদের সেবা চান।.. বাংলাদেশের যুবকদের মধো যেসব 
দুঃসাহসিক অধাবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে 
বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, 
আঙুলকে নয় /” রবীন্দ্রনাথ তাহার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা 
নিবেদন করিলেন তাহারই সমসাময়িক এক মহাপুরুষের 
উদ্দেশে। ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র স্বামীজীর মধ্যে ছিল না 
বলিয়াই তাহার সমকালীন মহনীয় ব্যক্তিত্বগণও তাহাকে 
শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতে কুষ্ঠাবোধ করেন নাই। 

“সেবাযোগ' অথবা “শিবজ্ঞানে জীবসেবা”র যে 
তাহার বাস্তবায়নের জন্য আরেকটি তর্বের গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকার কথা এই মুহূর্তে আমাদের স্মর্তব্য। অত্যস্ত সহজ 
ভাষায় অতল-গভীর এই তত্বের শ্রীরামকৃষ্ণের স্বমুখের 
উপস্থাপনা-_- “যত মত তত পণ") ধর্মসমন্বয়ের এই মহা- 
সংহতি বার্তা সমগ্র বিশ্বে বিশেষভাবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার 
কাজে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাহন। বস্তুত, 
ধর্ম প্রচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। জীবন হইতে 
জীবনে প্রজুলিত প্রদীপশিখার ন্যায় উহা লক্ষ লক্ষ দীপে 
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আবণ ১৪০৯ 


অনুবর্তিত হইবে-_এই উচ্চাদ্শই সনাতন ধর্মের শাশ্বত 
“িত্তরাধিকার। ধর্মপ্রচারকবর্গের ব্যর্থতার কারণেই সংহতি 
বিনষ্ট হইয়া যায় ও পুনরায় সংহতি ও সমন্বয় স্থাপনের প্রশ্ন 
উঠে। স্বামীজী ক্যালিফোর্ণিয়ার প্যাসাডোনায় 'ইউনিভার্সা- 
লিস্ট চার্৮'-এ বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন ঃ “ভ্রাতৃত্ব আছেই; 
কেবল কতিপয় ব্যক্তি আছেন যারা এই ভ্রাতৃত্ব দেখতে পান 
না এবং ভ্রাতৃত্বের নতুন কোন সংজ্ঞা আকুলচিত্তে অন্বেষণ 
করেন। তেমনি সার্বজনীন ধর্মও আছেই। কেবল যদি 
ধর্মপ্রচারকবৃন্দ এবং আরো কতিপয় মানুষ যাঁরা স্বেচ্ছায় 
বিভিন্ন ধর্মের প্রচারকার্ষের ভার নিজ নিজ স্কন্ধে গ্রহণ 
করেছেন, তারা চুপ করলেই দেখা যাবে সার্বজনীন ধর্ম 
প্রকাশিত রয়েছে।” 

আমাদের জাতীয় সংহতির প্রশ্নে “বিচ্ছিন্নতাবাদ”, 
'সন্ত্রাসবাদ' ইত্যাদি বাহির হইতে আমদানি করা শব্দ। 
সনাতন ধর্মে “বহিষ্করণ' নাই। সবই গ্রহণ। যদি 
পরধর্মসহিষুঃতার প্রসঙ্গ উঠে, স্বামীজী মনে করিতেন ইহা 
হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য নহে। কারণ ইহাতে “যখনি ইচ্ছা আমি 
তোমার ক্ষতিসাধন করিতে পারি, কিন্তু করিতেছি না'-রূপ 
একটি প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারের আভাস লক্ষিত হয়। সনাতন ধর্ম 
অপরকে কেবল সহাই করে না, তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া 
লয়। সুতরাং ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেশীয় ধর্ম ও 
রাজনীতির চরিত্রে কখনোই ইউরোপীয়ান বা মুসলিমদের 
ন্যায় অন্য জাতিকে ধ্বংস করিয়া নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার 
প্রবণতা ছিল না। দেশীয় রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ-দাঙ্গা প্রর্ভৃতি 
ছিল মূলত রাজনৈতিক কারণে, ধর্মের কারণে নহে। কিন্তু 
আকামণি গোষ্ঠী, আলেকজাণার, হন, মহম্মদ বিন কাসেম, 
সুলতান মামুদ এবং পরবর্তী কালে মোঘল যুগে এই সন্ত্রাস 
শুরু হইল। পরে উহা ধর্মীয় চরিত্র ধারণ করিল। অথচ 
সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন প্রেম 
বিতরণের মাধ্যমে। সনাতন ধর্মাস্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে মতবিরোধ থাকিলেও উহা কখনো রক্তক্ষয়ী শক্রতায় 
পর্যবসিত হয় নাই। কিন্তু খ্রিস্টান ও ইসলামধর্মে দেখা যায় 
নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাহারা “একে অপরকে 
বিনাশ'-এর নীতিতে চলিয়া থাকে। প্যাসাডোনায় এদিন 
বন্তৃতাকালে স্বামীজী এই প্রসঙ্গে আরো বলিলেন ঃ [1 075 
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কথাপ্রসঙ্গে 


ডং 
776951611215. এবং সেই কারণে যুদ্ধের মাধ্যমে হাজার 
হাজার মানুষের প্রাণের মূল্যে এ পাদরী তাহার( 
প্রেসবিটেরিয়ান ধর্ম ফিলিপিনোদের উপর চাপাইয়া দিবে! 
স্বামীজী তীব্র ধিকার দিয়া আমেরিকার মাটিতে একাকী 
দাঁড়াইয়া ্রিস্টানদিগকে বলিলেন 2 “11700 01 075 51216 
91006 ৬/01710 ৮1001) ৪1191 19 1101 99109179010 50210 
0) 2170 006 3001) 2119011 1)017591756) 2190 (10111 01 
(16 51906 01 11) ৬/0110 ৬/1161) 21) 82010191906 0176091ও 
11171) [5 0115 01111590101?” (একবার চিত্তা করুন বিশ্বের 
সেই দৈন্যদশী যখন মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে এইপ্রকার কদর্য 
প্লাপবাক্য উচ্চারণ করে; আর, বিশ্বের আরও দুর্দশার দিন 
সেইদিন যেদিন একদল শ্রোতা তাকে বাহবা জানায়। এই কি 
সভ্যতা?) অর্থাৎ এই ধরনের “বিচ্ছিন্নতাবাদ' কিংবা 
“সন্ত্রাসবাদ অবশ্যই বিবেকানন্দের দেওয়া উত্তরাধিকার 
হইতে পারে না। সাম্প্রতিক ঘটনার স্রোত যেদিকে চলিয়াছে 
তাহার প্রেক্ষিতে মনে নানান প্রশ্ন উঠে। উত্তর খুঁজিয়া পাই। 
বিশ্বায়ন, জটিল আত্তর্জাতিক রাজনীতি, মুক্ত বাজারনীতি 
এবং অত্যন্ত সক্রিয় বিচ্ছিন্নতাকামী যে অলক্ষ্য শক্তি আজ 
ভারতবর্ষের অস্তিত্বকে মুছিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে, 
তাহা হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় রামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার সম্পর্কে বিশেষ সচেতনতা । 
পূর্ব প্রসঙ্গে আসি। অর্থাৎ ভারতবর্ষের আধিভৌতিক, 
আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার বিষয়ে 
সচেতনতার যে অভাব বা দৈন্য বর্তমানে প্রকট হইয়া 
উঠিয়াছে তাহা মূলত শিক্ষার অভাবের কারণে। যথার্থ 
শিক্ষার অভাবে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ'-রূপ পুরুষার্থ- 
চতুষ্টয়ের সাধন ব্যাহত হইতেছে_ব্যষ্টিগত এবং 
সমষ্টিগতভাবে। এখন তমো হইতে রজোতে উত্তীর্ণ হইয়াও 
বিদেশাগত 'আহার-নিদ্রা-অর্থোপার্জন ও ইন্দ্রিয়ারিতা'-র 
এই বৃত্তে ভারতবর্ষের মানুষ ঘুরপাক খাইতেছে। ইহা 
দীর্ঘদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণকে স্বরূপ ভুলাইয়া রাখিতে 
পারিবে না, একথা নিশ্চিত। কারণ, আমরা সচেতন না 
হইলেও বেদান্তের মহান উত্তরাধিকার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্পদ-_ 
করিতেছে। সেই সম্পদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সম্পদ আর নাই। 
সেই সম্পদ আমাদের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার। শ্রীরামকৃষ্ণ- 
আরাত্রিকম্‌ ভজনে স্বামীজী অনবদ্য উপমায় তাহা ব্যক্ত 
করিলেন ঃ “সম্পদ তব শ্রীপদ ভব গোম্পদ বারি যথায়।” 
যাহার অন্তরে এ শ্রীপদযুগল সম্পদরূপে প্রতিভাত হইয়াছে 
তাহার নিকট সারা বিশ্বের এম্বর্-সমষ্টি 'গোষ্পদ বারি'-র 
তুল্য তুচ্ছ। [গরুর খুরের চাপে মাটিতে যে-পরিমাণ গর্ত হয় 
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১০৯ 
ত সঞ্চিত জল যেরূপ সাগরস্থিত জলরাশির তুলনায় পাঞ্চজন্যধারী শ্রীকৃষ্-_“ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং 
রত চছ- সেইরূপ।] ইহাই আমাদের “বিবেকানন্দের 


১০৪তম বর্ষ-_-৭ম সংখ্যা 


তাত গচ্ছতি।” অর্থাৎ হে অর্জুন, জানিবে কল্যাণকারীর 

উত্তরাধিকার'। সাধকজীবনে আধিভৌতিকের উত্তরণই 
আধিদৈবিক। আর আধিদৈবিক পর্যবসিত হয় আধ্যাত্মিক 
অনুভবে । তাই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমুদ্রই আমাদের চরম 
উত্তরাধিকার বলিয়া স্বামীজী ঘোষণা করিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন ঃ “যত মত তত পথ”। বহু- 
আলোচিত, বহু-উদ্ধীত একটি উক্তি। পণ্ডিত ও বিদগ্ধ 
ব্যক্তিগণ এই সহজ উক্তির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বহু শান্তর 
এবং যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন। উহার প্রয়োজন 
আছে। তবে 'শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তব্রমণকারণম্‌*এ উহা 
যদি পর্যবসিত হয় তাহা হইলে আমাদেরই ক্ষতি । ভারতবর্ষে 
এক-একটি শব্দকে লইয়া চুলচেরা বিচার অতীতে বহু 
হইয়াছে। এখনো হইতেছে। পূর্বে যে-আলোচনা ধর্মানুগ ও 
হইয়াছে। (এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার মুল কিছু মানুষের 
স্বার্থসদ্ধি।) একজন বিদেশী বিবেকানন্দ-অনুরাগী 
বলিয়াছিল £ “] 700 ৬1৬০1910179 0011 0? ০01109- 
01011013, 15 1 00০?”-_-আমি দেখিতেছি বিবেকানন্দ 
বহুক্ষেত্রেই স্ববিরোধী কথা বলিয়াছেন। ইহা কি সত্য? 
উত্তরে বলিতে হয়, ইহা অবস্থাভেদে এবং অধিকারিভেদে 
সত্য । যখন যে-পরিস্থিতিতে স্বামীজী প্রন্নের উত্তর দিয়াছেন, 
সেই প্রেক্ষিতে এ উত্তর প্রযোজ্য ছিল বলিয়াই তাহাকে এ 
উত্তর দিতে হইয়াছিল। এমন যদি হয়, কেহ একজন সূর্য 
কখনো দেখে নাই; যখন সূর্যগ্রহণকালে সে দেখিল, বলিল, 
সূর্যের আকার এক কলা চন্দ্রের ন্যায়। তাহাকে সূর্য 
গোলাকৃতি বলিলে সে বিশ্বাস করিবে না। অতএব তাহারই 
কথায় সায় দিয়া বলিতে হইবে- হ্যা, সূর্য এক কলা চন্দ্রের 
ন্যায়। আমরা জানি সত্য দুই প্রকার- ব্যবহারিক এবং 
পারমার্থিক। এই ব্যবহারিক বা আপেক্ষিক সত্যের ক্ষেত্রে 
স্বামীজীর উক্তির মধ্যে স্ববিরোধী ভাব পরিলক্ষিত হইলে 
তাহা অস্বাভাবিক কিছু নহে। কিন্তু সাধারণ অজ্ঞ মানুষকে 
ভুল পথে পরিচালিত করিয়া তাহার যথার্থ ব্যাখ্যার 
পরিবর্তে বিবেকানন্দকে বেদধর্ম-বিরোধী কিংবা মৌলবাদী 
আখ্যা দিলে ব্যাখ্যাতার অজ্ঞতা অথবা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য 
প্রণোদনের কথাই প্রমাণিত হয়। 
উত্তরাধিকার-_-যে-আশার বাণী খষিকঠে উচ্চারিত 
হইয়াছিল ঃ “শূষ্ঘস্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ/ আ যে ধামানি 
দিব্যানি তস্থৃঃ।”-_হে অমৃতের পুত্রবর্গ, শোন সেই মহান 
সত্যকাহিনী...। শ্রীমস্তগবদ্গীতায় আশার বাণী শুনাইয়াছেন 


কখনো বিনাশ নাই। একই কথা অন্য আঙ্গিকে উচ্চারিত 
হইল শিকাগো ধর্মমহাসভায়-_"ণ। (0171%0-521 [২6118107) 
৮/1]| 06 2 16115101) ৬/10101) ৮111 179৬6 100 01806 101 
[09590000010 01 11110101910 11 105 [00110 ৬/10101) ৬/111 
19009911139 11110 11) ০৮০1% 721) 0150 ৮/011701, 010 
৬/1956 ৬/1019 500106, ৮/1)050 ৮/1)019 10106 ৮৮11] 109 
০1০9160 11 91016 11011121011 10 1921159 105 0৬/1] 006 
01৬17679001.” (এই বিশ্বজনীন ধর্মে হানাহানি অথবা 
অসহিষু্তার কোন স্থান থাকবে না, এই ধর্ম প্রত্যেক নর- 
উপলব্ধির জন্য এই ধর্মের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হবে) 
পত্রাবলীতে স্বামীজী লিখিলেন 8 “আমি মানসচক্ষে 
দেখিতেছি, এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ 
ভারত বৈদাস্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া মহা 
মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।” কাহারা 
জাগিতেছে? বিবেকানন্দের উত্তরাধিকারী কে? তাহারা 
চিহিত। স্বামীজী স্বয়ং তাহাদের প্রশস্তি করিয়া কন্বুকণ্ঠে 
বলিলেন ঃ “তোমাদের [অভিজাত গোষ্ঠী] পৃতিগন্ধ শরীরের 
আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্বুপেটিকা রক্ষিত 
রয়েছে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই। এখন ইংরেজ 
রাজ্যে-_-অবাধ বিদ্যাচর্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, যত 
শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নৃতন ভারত 
বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, 
মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির 
দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক 
কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় 
জঙ্গল পাহাঁড় পর্বত থেকে৷... এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে 
দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ব্রেলোক্যে 
এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর 
পেয়েছে অদ্ভুত সদাচারবল, যা ব্রেলোক্যে নাই। এত শাস্তি, 
এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত 
খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়! 
এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। এ 
তোমার রত্বপেটিকা, তোমার মানিকের আংটি-_ফেলে দাও 
এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও, আর তুমি যাও 
হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া 
রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটি- 
জীমূতস্যন্দী ব্রেলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের 
উদ্বোধন-ধবনি-_-'ওয়াহ্‌ গুরু কি ফতে'।” [সমাপ্ত] 
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: মা, : 
£ এইমাত্র আপনার চিঠি পেলাম। স্যালভেশানিস্টদের প্রতি আমার একাস্তিক শ্রদ্ধা রয়েছে; প্রকৃতপক্ষে, খ্রিস্টান মিশনারিদের : 
: মধ্যে এদের এবং অক্সফোর্ড মিশনের ভদ্রলোকদের প্রতিই আমার যেটুকু শ্রদ্ধা। তারা ভারতের জনসাধারণের সঙ্গে, : 
জনসাধারণের ন্যায় এবং জনসাধারণের জন্য জীবনযাপন করেন। প্রভু তাদের আশীর্বাদ করুন। কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব, : 
? যদি তারা কোন ছলচাতুরী করেন। ভারতে আমি কোন 'লর্ড'-এর কথা শুনিনি, সিংহলে [শ্রীলঙ্কা] তো নয়ই। আমেরিকান ও : 
: হিন্দুদের মধ্যে যতটা তফাৎ তার চেয়ে বেশি তফাৎ সিংহল ও উত্তর ভারতের মানুষের মধ্যে। বৌদ্ধ পুরোহিত ও হিন্দুর মধ্যেও : 
: কোন যোগসূত্র নেই। আমাদের পোশাক, রীতিনীতি, ধর্ম, খাদ্য, ভাষা দক্ষিণ ভারতের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সিংহলের থেকে তো; 
: বটেই। আপনি তো জানেন যে, আমি নরসিংহের ভাষার একটি শব্দও বলতে পারি না!! যদিও সেই স্থান হলো মাদ্রাজ মাত্র: 
: ভাল কথা, আপনাদের হিন্দু রাজকন্যারা রয়েছে; একজন লর্ড নয় কেনই বা, সেটি তো উচ্চতর উপাধি নয়। 
:. শিকাগোতে জনৈক মিসেস স্মিথ মিসেস আর্থার স্মিথ) ছিলেন। মিসেস স্টকহ্যামের গৃহে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। : 
: তিনি গার্ণসিদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ডাঃ গার্ণসি এই শহরের সেরা চিকিৎসকদের মধ্যে অন্যতম এবং অতি : 
: সঙ্জন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। তারা আমাকে খুব ভালবাসেন এবং অত্যন্ত চমৎকার মানুষ৷ আগামী শুক্রবার আমি বস্টনে যাচ্ছি।: 
: নিউ ইয়র্কে আমি মোটেই বক্তৃতা করছি না। আমি ফিরে আসব এবং তারপর এখানে কয়েকটা ব্তৃতা দেব। ৃ 
: গত কয়েকদিন থেকে আমি ধনী গোল্ড-এর কন্যা মিস হেলেন গোল্ড-এর গ্রামের প্রাসাদোপম আবাসে অতিথি হয়ে আছি, 
: শহর থেকে সেখানে যেতে গাড়িতে এক ঘণ্টা লাগে। পৃথিবীর এক অন্যতম অতি সুন্দর ও বৃহদায়তন কাচের ঘরের উদ্যান: 
; তার আছে, যা সকলপ্রকার বিচিত্র উদ্ভিদ ও পুষ্পে পরিপূর্ণ। তারা প্রেসবিটেরিয়ান ধর্মাবলম্বী এবং তিনি একজন অত্যন্ত: 
: ধর্মপ্রাণা মহিলা । সেখানে আমার খুব চমৎকার সময় কেটেছে। : 
£ আমার বন্ধু মিঃ ফ্ল্যাগের সঙ্গে আমার বহুবার দেখা হয়েছে। তিনি মহানন্দে উড্টীয়মান। এখানে আরেকজন মিসেস স্মিথ: 
: রয়েছেন; তিনি খুব ধনী ও ধর্মপ্রাণা। আজ তিনি আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করেছেন। 
: বক্তৃতা থেকে টাকা তোলা আমি ছেড়ে দিয়েছি। নিজেকে আমি আর ছোট করতে পারি না। যখন একটা উদ্দেশ্য সামনে : 
: ছিল তখন কাজ করতে পেরেছি; তা চলে যাওয়ার পর আমি নিজের জন্য অর্থোপার্জন করতে পারি না। ফিরে যাওয়ার ; 
: পক্ষে আমার যথেষ্টই আছে। এখানে একটি পেনিও রোজগার করতে আমি চেষ্টা করিনি, এবং কিছু উপহার ফিরিয়ে দিয়েছি: 
: যা এখানকার বন্ধুরা আমাকে দিতে চেয়েছিলেন। বিশেষত [মিঃ] ফ্ল্যাগ__তার টাকা আমি গ্রহণ করিনি। ডেট্রয়েটে আমি: 
: দাতাদের অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং তাদের বলেছি যে, আমার কর্মপ্রচেষ্টার সাফল্যলাভের প্রায় কোন সম্ভাবনা : 
: না থাকায় তাদের দেওয়া টাকা রাখার কোন অধিকার আমার নেই; কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে, যদি: 
: ইচ্ছা হয়, তবে আমি যেন তা জলে ছুঁড়ে ফেলি। কিন্ত বিবেকের অনুশাসনে আমার পক্ষে তা আর নেওয়া সম্ভব নয়। মা,: 
£ আমি এখন বেশ স্বচ্ছল। প্রভু আমার জন্য সর্বত্র সহ্দয় ব্যক্তি ও গৃহের ব্যবস্থা করেন; সুতরাং পাশবিক পার্থিবতায় ; 
: নিমজ্জিত হওয়ার আমার মোটেই প্রয়োজন নেই। ৃ 
; নিউ ইয়র্কের লোকেরা যদিও বস্টনবাসীদের মতো ততটা বুদ্ধিদীপ্ত নয়, আমার মনে হয় তারা অধিকতর আত্তরিক। 
: বস্টনবাসীরা ভাল করে জানে কিভাবে প্রত্যেকের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করে নিতে হয়। আর আমার আশঙ্কা, তাদের : 
: বদ্ধমুষ্টির আঙুলের ফাক দিয়ে জল পর্যস্ত গলে না!!! প্রভু তাদের আশীর্বাদ করুন!!! আমি যাওয়ার অঙ্গীকার করেছি এবং ; 
: অবশ্যই যাব; তবে প্রভু, আমাকে আত্তরিক অজ্ঞ এবং দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যেই জীবন কাটাতে দিন এবং ভণ্ ও লম্বা লম্বা: 
: বুলিবাজদের ছায়াও যেন মাড়াতে না হয় সারাজীবন। আমার গুরুদেব যেমন বলতেন- শকুন অনেক উঁচুতে ওড়ে, কিন্তু : 
: মন পড়ে থাকে মাটিতে গলিত শবের দিকে। : 
; আমি কয়েকদিনের জন্য মিসেস ব্রিডের অতিথি হব এবং বস্টনের খানিকটা দেখে নিউ ইয়র্কে ফিরে আসব। 
; আশা করি ভগিনীরা ভাল আছে এবং একতানবাদন গভীরভাবে উপভোগ করছে। এই শহরে সঙ্গীতের বড় একটা চা; 
: নেই। এটা একটা আশীর্বাদ (?)। সেদিন বার্ণামের সার্কাস* দেখতে গিয়েছিলাম। এটি নিঃসন্দেহে একটি চমৎকার জিনিস।: 
: এখনো আমি শহরের কেন্দ্রস্থলে মাইনি। এই রাস্তাটি খুব চমৎকার ও নিরিবিলি। : 


* তৎকালীন আমেরিকায় পি. টি. বার্ণামের সার্কাস অত্যত্ত জনপ্রিয় ছিল।-_সম্পাদক | 


ছ[দব্বদসথা_____ াম্ণা __ ক্লক] 
কি 


£ সেদিন বার্ণামদের ওখানে একটি সুন্দর সঙ্গীতালেখ্য শুনলাম, তারা একে বলেন 'স্প্যানিশ সিরিনাডা”। তা যাই হোক; 
: না, আমার সেটি দারুণ ভাল লেগেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে মিস গার্ণসি বেশি আওয়াজ পছন্দ করেন না, যদিও তার সঞ্চয়ের: 
; ভাণ্ারে দুনিয়ার যাবতীয় কোলাহলপূর্ণ সামগ্রী রয়েছে এবং সেজন্য তিনি এটি বাজাতে পারেননি। এর ফলে আমার বরাবর: 


: দুঃখ থেকে যাবে। : 
আপনার আজ্ঞানুবর্তী ; 
; পুনঃ__খুব সম্ভবত মিসেস ব্যাগলির অতিথি হয়ে আমি ত্যানিক্কোয়ামে যাব। এই গ্রীষ্মে সেখানে ত্তার একটি চমৎকার বাড়ি 


: হয়েছে। তার আগে যদি পারি আরেকবার শিকাগো ফিরে যাব। | ৃ 





£ তোমার সাস্তবনাপ্রদ চিঠিখানা সবেমাত্র পেলাম। বর্তমানে আমেরিকান মহিলাদের সঙ্গে আরেকবার হিমালয়ে এসেছি এবং : 
: এখান থেকে কাশ্মীরে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। গত বছরে বারংবার ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়ার ফলে আমার স্বাস্থ্যের আবার অবনতি : 
: ঘটেছে এবং আশা করছি পার্বত্য হাওয়া আমাকে অনেকটা সজীব করে তুলবে। 
: পুরনো উপসর্গটা পুরনো বন্ধুর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে নাছোড় অথচ অনুত্তেজক। কাশ্মীর থেকে আমরা কলকাতায় ; 
' ফিরব এবং তারপর 'আরেকবার আমেরিকা অভিমুখী” । তথাপি এসবই নির্ভর করছে প্লেগরোগ আমাদের কলকাতা শহরে : 
: মহামারী আকারে হাজির না হওয়ার ওপর। সেক্ষেত্রে নিজের নগরীতে থেকে আমাকে যথাসাধ্য কাজ করতেই হবে। : 
£ বেবির মনের অবস্থা এতই অব্যবস্থিত জেনে দুঃখিত হলাম। আশাকরি খুব শীঘ্রই তার জন্য ভারতে একটি বাড়ি পাব, : 
৮ ০৮২ পৃ দ্র -ু র 
1 আমি নিশ্চিত জানি তুমি শুনে খুশি হবে, কলকাতার নিকটে গঙ্গাতীরে একখশ্ড জমি পেয়েছি এবং মঠস্থাপনের জন্য ; 
: এর পরিবেশ খুবই আশাব্যঞ্ক। আমার পাশ্চাত্যের বন্ধুদের জন্য খুব শীঘ্রই আলমোড়ার নিকটে হিমালয়ের কোন স্থানে : 
: একটি আবাস স্থাপন করার আশা রাখি। কলকাতা থেকে হিমালয়ের মধ্যে আমার কাজ চলবে। মোদ্দা কথা, ক্রমাগত কষ্টকর : 
: দৌড়বীাপ করে আমি ক্রাস্ত এবং সেজন্য আমি চাই প্রকৃত বিশ্রাম ও প্রশা্তি; কে জানে তা শীঘ্র মিলবে কিনা! 
£ _ কাজ করে করে নিজেকে ক্ষয় করে ফেলো না, প্রিয় ক্রিস্টিনা। দীর্ঘ__দীর্ঘ বিশ্রাম নাও। কর্তব্যের কোন শেষ নেই, আর: 
দুনিয়াটা হলো চূড়াস্ত স্বার্থপর। ৃ 
: এবার আমেরিকা ও ইওরোপ ভ্রমণের পর আমার পর্যটনপর্ব শেষ করে কলকাতায় ফিরে যাব, আর নীরব কর্ম ও; 
প্রশাত্তিতে ডুবে থাকব এবং ভবিষ্যৎ কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেব। দয়া করে মিসেস ফ্রাঙ্কি এবং অপর সকল বন্ধুদের আমার : 
রা 
: করেছি যে, আমেরিকায় আমার যাত্রাটিকে বন্তৃতা-সফর হতে দেব না এবং ডেট্রয়েটে কয়েকদিনের জন্য যদি তুমি : 
: আমাকে একটি নিরিবিলি আবাসের ব্যবস্থা করে দিতে পার তবে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব। আমার প্রয়োজনাদির : 
: কথা ভেবে তোমার চিস্তিত হওয়ার কারণ নেই। আজকাল এগুলি সবই ভারতীয় অর্থাৎ শূন্যের ঠিক আগের ধাপে। এমনকি: 
: তুমি যে আদব-কায়দায় জীবনযাপন কর, তা এখানে আমাদের কাছে নিছক বিলাসিতা র 
:_ এই গ্রীষ্মে আমরা আমেরিকায় রওনা হতে পারব বলে মনে হয় না; তবে আমার নিশ্চিত ধারণা, আগামী শরৎকালে : 
; নিশ্চয়ই পারব। ৃ 
: প্রফুল্ল মনে থাকবে। “কল্যাণকারীর কখনো দুর্গতি হয় না।” : 

সদা প্রভূপদাশ্রিত তোমাদের : 
| বিবেকানন্দ র 


০ এই প্রটি 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯৭৯ সালের আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। পত্রের মাত্র তিনটি বাক্য 'বাণী ও রচনা'র ৮ম খণ্ড: 
: প্রকাশিত হয়েছে (৩৯২ নং পত্র) এবং ভুল করে মিস নোবলকে লেখা বলে ছাপা হয়েছে। চিঠিটি এখানে সম্পূর্ণ আকারে উপস্থাপন করা হলো।! 
| --সম্পাদক: 


চিত্রান্তরদৃশ্যন্থে বুদ্ধি বুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ।।২০।। 


যদি কল্পনা করা যায়-_দিতীয় কোন চিত প্রথম চিত্তকে : ্‌ 
সর্বদাই দেখা যায়, যে যে-বিষয় লইয়া দীর্ঘকাল চিন্তা করে-_: 
; সেই বিষয়ে তাহার বুদ্ধির প্রথরতা প্রকাশ পায়। চাষের কাজে: 
: চাষির নিকট হইতে আমরা পরামর্শ লইতে বাধ্য হই। বিদ্বান; 
: বুদ্ধিমান কোন লোককে গরু চরাইতে হইলে যে অনেকদিন গরু: 
: চরাইয়াছে তাহার নিকট হইতেই তাহাকে কৌশল শিখিতে ; 
; হইবে। সৃষ্টিতত্ব সম্বন্ধে যে দীর্ঘকাল গবেষণা করে, তাহার 
: হইলে তাহাকে বলে “বিবেকখ্যাতি।"এই অবস্থায় সাধক জড়: 
ৃ : ও চৈতন্যের ভেদ সুস্পষ্ট দেখিতে পান। : 
: আকারে আকারিত হইয়া বস্তু অনুভব করে তখন অন্য এক : 


: একাশ করে, তবে এইরূপ কল্পনার শেষ হইবে লা এবং স্থাতিও 
: অটুট থাকিবে না। 

:  চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপঞ্জে। স্ববুদ্ধিসম্বেদনম্।।২১।। 
2554755048 
: এহণ করিয়া জ্ঞানময় হয় 

: দর্দৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্বার্থম্‌।।২২।। 

£. মন যখন ফষ্টা ও দৃশ্য বসত উভয়ের দ্বারা রভিত হয়, 
: তখনি উহা সম্পৃ্ণ অর্থ প্রকাশ করে। 

£ মন্তব্য ঃ কেহ কেহ এইরূপ বলিতেন যে, চিত্ত যখন বস্তুর 


: চিত্ত পূর্বের চিত্তের পশ্চাতে থাকিয়া তাহার সন্তার স্বাতস্ত্ 
: অনুভব করে। কিন্তু এই কথাটি একাস্তই অযৌক্তিক। দ্বিতীয় 
: চিত্ত কল্পনা করিলে তাহার ক্রিয়া লক্ষ্য করিবার জন্য আরেক 
: চিত্তের কল্পনা করিতে হয়। এইরূপ চিত্তের উপর চিত্ত কল্পনা 
; করিতে করিতে কল্পনা কখনো শেষ হয় না। কিন্তু একটি পুরুষ 
: সকল চিত্তের দ্রষ্টা__এই সত্য বুঝিতে পারিলে এই সমস্যার 
: সম্পূর্ণ সমাধান হইয়া যায়। 


চন্ত জড় হইয়া সততার স্থাতন্্য জানিবে কিরূপে? পুরুষের : 


সম্মুখে উপস্থিত হইয়া চিত্ত পুরুষের তেজে উজ্জল হইয়া উঠে। 
: পুরুষ ভ্রমে মনে করেন, “আমি দেখিলাম” এবং জ্ঞানিপুরুষ 


: জগৎ স্থাপিত হইলেই সৃষ্টিলীলা আরম্ভ হয়। 
: তদসংখ্োয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ।।২৩।। 


বলিয়া অপরের অর্থ পুরুষের জনয কাজ করে। 


১০ দ্রঃ সাধনপাদ, সুত্র ১০-১১।-_সম্পাদক 


শীল্ধ-ব্যাখ্যান 


মন্তব্য ঃ চিত্তের কাজ দেখিলে মনে হয়, তাহার নিজ: 


: প্রয়োজনে বহু প্রকারের কাজে সে সর্বদা ব্যস্ত, তাহার যেন: 
: প্রয়োজনের অস্ত নাই। কিন্তু চিত্ত বা বুদ্ধি যতই কর্মব্যস্ত হউক: 
: না কেন, সে একা কিছুই করিতে পারে না; তাহার পিছনে : 
: অহঙ্কার, মন ও পূর্বসংস্কার তাহাকে কর্মসাধনে নিয়োজিত : 
: রাখে। তাহাতেই এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয় হয় যে, পুরুষ পিছনে: 
: থাকিয়া এই ব্যবস্থাটি করিয়া বুদ্ধিকে ভূত্যের মতো খাটাইয়া : 
: লইতেছে, বুদ্ধি স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নয়। : 


বিশেষদর্শিন আত্মভাব-ভাবনা-বিনিবৃত্তি।।২৪।। : 


মন্তব্যঃ দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রকৃতির এইসব লীলা পর্যবেক্ষণ: 
করিতে করিতে মানুষের বুদ্ধি খুব তীক্ষ হয়। এই জগতে: 


এই ব্যাপারটি একটি রাসায়নিক ক্রিয়ার মতো। দুধ হইতে 


; ছানা আলাদা করিতে হইলে আমরা দুধে আযাসিড মিশাইয়া: 
: দিই। ঠিক সেইরূপ আমাদের বোধশক্তিতে বিবেকথ্যাতি: 
: মিশাইয়া দিলে পুরুষ ও প্রকৃতি বা অবিদ্যা বা মায়া সম্পূর্ণ : 
: স্বতন্ত্র হইয়া যায়। তখন আমি যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার কিছুই নই, : 
; সেগুলি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাই। তখন: 
: নিজের সম্বন্ধে আর কোন চিন্তাভাবনা থাকে না। : 


তদা বিবেকনিন্নং কৈবল্যপ্রাগ্ভাবং চিত্তম্‌।।২৫।। 
তখন (বিবেকীর নিকট) চিত্ত বিবেকপ্রবণ হইয়া কৈবল্োর: 


: পুবার্বহা লাভ করে। 
: তাহার ফলে তাহাতে দৃশ্য প্রতিফলিত হয়। তখন অজ্ঞানাচ্ছন্ন : 
: : তখন বুদ্ধি বিবেকখ্যাতিতে একেবারে ডুবিয়া থাকে। 
: দেখেন, চিত্তে বাহ্য বস্ত প্রতিফলিত হইয়াছে মাত্র। এই ব্যাপারে : 
: রহস্য এই যে, মায়ার প্রভাবে যখন এই সৃষ্টিখেলা আরম্ভ হয়, : 
? তখন চিৎ বা পুরুষ তাহার সম্মুখে চিত্তকে বা বুদ্ধিকে দেখিতে : 
: পান এবং চিত্তের সম্মুখে সৃষ্টি উপস্থিত থাকায় তাহা চিন্তে ; 
 প্রতিবিদ্বিত হয়। পুরুষের সম্মুখে চিত্ত এবং চিত্তের সম্মুখে : ৃ 
: ছারা নাশ করা যায়,” এই বিযগলিকেও সেইসকল উপায়ে: 
মন অসঙখ বাসনার ঘারা রঞ্রিত হইলেও সংহত বড় : 


মন্তব্য £ মানসিক এই অবস্থা ৈবলযপ্াপ্তর ঠিক পূর্বসতর 1 


তচ্ছিদ্রেধু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ।২৬।। : 

ইহার বিয্লরাপে মধ্যে মধো অন্য চিভ্তা মনে উদিত হয়: 
সেওলি পৃবর্সংক্কার হইতে জাত। : 
হানমেষাং ক্রেশবদুক্তম্।।২5।। ৃ 


মন্তব্য £ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই অবস্থাতেও 


: পূর্বসংস্কারের একটু-আধটু সাড়া পাওয়া যায়। দেবতারা : 


; যোগীদের মন ফিরাইবার চেষ্টা করেন-_ইহা পরেই উল্লেখ ; 


? করা হইয়াছে।** 
ৃ প্রসংখ্যানেপ্যকুসীদস্য সর্বথাবিবেকখ্যাতেধর্মমেঘঃ 
সমাধিঃ11২৮।। 


: বিবেকজ্ঞান লাভ হইলে তীহার ধমর্মেঘ' নামক সমাধি উৎপন : 
: তখন তাহাদের প্রতিলোমক্রমে লয়কে কৈবল্য” অথবা চিৎ-: 

: ঃ শক্তির বা চৈতন্যশক্তির স্বরূপএরতিষ্ঠা' বলা হয়। ৃ 

ধমর্মেঘ' সমাধি লাভ হইলে রেশ ও কমের নিবাতি হয়। : 


: হয় 
: ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃত্তি।।২৯।। 


£ মন্তব্য ঃ$ এই অবস্থায় যাহারা বিবেকখ্যাতি অটুট রাখিয়া : 
: নিজের সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্তা ব্যবহারে না লাগাইয়া মন- 
: বুদ্ধিকে নির্বাণোন্মুখ রাখিতে পারেন, তাহাদের জীবনে 
: মায়ামোহ বা দুঃখ-কষ্ট কিছুই থাকে না, তাহারা পবিত্রতার 
 মূর্তিস্বরূপ হইয়া যান। কেউ তাহাদের নিকট আসিলে তাহাদের 
: পবিত্রতার প্রভাবে সেও নিজেকে পবিত্র বোধ করে। 

;  তদা সর্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানস্ত্যাজজেেয়মল্পম্।।৩০।। 


তখন জ্ঞানের সকল আবরণ ও অশুদ্ধি নাশ হওয়ায় জ্ঞান : 
: একটু অভ্যাস করিলেই কথাগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু সূত্রে: 
: অনেকদিন চিস্তা না করিলে বুঝা যায় না। সাধারণ লোকের : 
: নিকট এসব সূক্ষ্ম আলোচনা চিত্তাকর্ষক হয় না। বিশেষত: 
: প্রাচীন ধরনে রচিত সুত্রগুলি প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে বুঝা; 
: কষ্টকর। 
এই সৃষ্টিটা তো মায়ার খেলা। প্রকৃতি বা মায়া নিজ শরীর 


: অনভ হয় এবং জয় অল্প হইয়া যায়। 
:. মন্তব্য £ গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন £ “বিষ্টভ্যাহমিদং 
; কৃতশ্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।”১২ শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন 
: চিদাকাশে অনস্ত ব্রন্মাণ্ডের সৃষ্টি। স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজ 
: বলিতেন ঃ “যখন ব্রন্মবোধে বোধ হয়, তখন মনে হয় এই 
 সৃষ্টিটা যেন এক কোণায় পড়িয়া আছে।” 


 হেলইয়া দুলাইয়া তিন গুণের সাহায্যে এই জগৎ সৃষ্টি 
: করিয়াছেন। আমরা তাহার বৈচিত্র্য দেখিয়া এমন ভুলিয়া 
; রহিয়াছি যে, ব্যাপারটার তত্ব কিছুই বুঝিতে পারি না। 


: থাকে এবং উপরে জমাট বাঁধিয়া মেঘের আকারে প্রকাশ পায়। 
; মেঘের গায়ে কত. ভঙ্গি, কত আলোর ছটা, কত বিদ্যুতের 
: খেলা-_তাহা যাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন তাহারাই জানেন। এই 
: চমকপ্রদ মেঘের খেলার মূল কারণ এ বাম্প মাত্র। এই সৃষ্টির 


: বিন্দুমাত্র ইচ্ছা থাকে না। আর তাহারা যে-বস্তুকে বোধে বোধ 
: এইজন্য যে, তাহা অপেক্ষা বৃহৎ আর কোন বস্তু নাই। 'ব্রন্ম' 
: শব্দের অথই হইল--বৃহত্তম'। 

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামব্রমসমান্তিগুণানাম্‌।।৩১।। 


হইয়া যায়। 


১১ দ্রঃ বিভূতিপাদ, সুত্র ৫২ ও সংগ্রিষ্ট পাদটাকা।-_-সম্পীদক 
১২ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন ঃ 


ক্ষগপ্রতিযোগী পরিণামাপরাস্তনি্রাহ্যঃ ভ্রমঃ।৩২।। : 
যে-পরিণাম ক্ষণ অথার্ৎ মুহুর্কালের জন্য এবং যাহাকে: 
একটি শ্রেণীর শেষপ্রাে যাইলে বুঝ! যায়, তাহার নাম ক্রুম'/: 
পূরুঘার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং : 
স্বরূপপ্রতিষ্ঠা ৰা চিতিশক্তেরিতি।।৩৩।। : 

যখন ওগসমূহে পুরুষের আর কোন প্রয়োজন থাকে না: 


মন্তব্য £ যোগী এই অবস্থা লাভ করিলে প্রকৃতির দিকে: 
আর দৃষ্টিপাত করেন না। সুতরাং প্রকৃতির যেসকল পরিণাম: 


: এতকাল ধরিয়া চলিয়াছিল, তাহা এখন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া: 
: যায়। প্রকৃতি এতকাল খেলা করিয়া পুরুষকে নানাপ্রকার ভোগে: 
: ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, এখন ভোগ শেষ হওয়া মাত্র তিনি: 
; অর্থাৎ পুরুষ) যে-স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে আবার: 


উপসংহার 
যোগশান্ত্রের মূলকথাগুলি বুঝিতে কষ্ট হয় না, কিছুকাল : 


সুত্রগুলির অনেক টীকা-টিপ্ননী আছে, কিন্ত সাধারণের 


পক্ষে তাহার মর্ম বুঝা খুবই কঠিন। উহাদের পাশাপাশি : 
: স্বামীজীর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা সাধারণের নিকট অতি বিস্তৃত বলিয়া: 
মনে হইবে। : 
: স্বামীজীর ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া করা হইয়াছে। তবে এই: 
: ব্যাখ্যাগুলিতে জটিল সূত্রগুলির কেবল সারমর্মটুকু উল্লেখ করা 
ৃ : ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে। স্বামীজীর অসাধারণ প্রাঞ্জল ও 
: সকল ব্যাপারই ব্রিগুণাত্মিকা মায়ার বিচিত্র লীলা। যাহারা ; 
: একবার স্ব-স্বরূপের সন্ধান পান তাহাদের কাছে এই খেলা : 
: এমন তুচ্ছ মনে হয় যে, এদিকে দৃষ্টি ফিরাইবার তাহাদের : 
: কাহারো সন্দেহ হইতে পারে, রাজযোগে তো কেবল মন একাগ্র 
; করিবার কথা আছে--ভক্তির কথা কোথায়? কোন ব্যক্তি 
: কোন বিষয়ে মন একাগ্র করিবার চেষ্টা করিলে ইহা কি বুঝিতে 
: হইবে না যে, সেই ব্যক্তি বিষয়টিকে অত্যন্ত প্রিয়জ্ঞান করে? 
: এইজন্যই তো সদ্গুরুর নিকট হইতে নিজের ইস্ট বাছিয়া 
ওণওলির কা শেষ হইয়া গেলে তাহাদের পরিণামও শেষ : 


বর্তমানে আমরা যে-ব্যাখ্যা করিলাম, উহা প্রধানত"! 


প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যার সহিত পড়িলে বুঝার পক্ষে সহজ হইবে। 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও ভক্তি__ এই: 
চারিটি পূর্ণভাবে সমঘিত আছে-_ইহা স্বামীজী বলিয়াছেন। 


লইতে হয়। আমাদের দেশে গুরু শিষ্যকে স্বতন্ত্র ইন্টমন্ত্র বলিয়া 


: দেন। [সমাপ্ত] শে 


আমার বিভৃতি অনস্ত। সেসব জানিবার তোমার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি শুধুমাত্র এইটুকু জানিয়া 


; রাখ যে, আমি এক পাদমাত্র দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি। (গীতা, ১০।৪২)-_সম্পাদক 
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্রতিবেশী_+এ মহাশয়, সংসারে থেকে কি ভগবানকে 
: পাওয়া যায়?” 
! শ্রীরামকৃষ্ণ--“অবশ্য পীওয়া ' যায়, তবে যো 


: দর্শন হয়। মনটি যেন মাটি-মাখানো লোহার ছুঁচ- ঈশ্বর 
: হয় না। কাদতে কাদতে ছুঁচের মাটি ধুয়ে যায়, ছুঁচের মাটি 
: গেলেই ছুঁচকে চুম্বক পাথরে টেনে লবে_ অর্থাৎ 


মাঝে মাঝে নির্জনে বাস; একটু বেড়া না দিলে ফুটপাথের 
: চারাগাছ, ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলে ।” (৩৯)* 

ৃ প্রতিবেশী--“যারা সংসারে আছে, তাহলে তাদেরও 
? হবে?” 
: শ্রীরামকৃষ্জ-_“সকলেরই মুক্তি হবে। তবে গুরুর 


আসতে কষ্ট হবে। মুক্তি অনেক দেরিতে হয়। হয়তো 
: এজন্মেও হলো না; আবার হয়তো অনেক জন্মের পর 
:  প্রতিবেশী-__“গুরুর উপদেশ বললেন। গুরু কেমন 
: শ্রীরামকৃষ্ণ__“যে-সে লোক গুরু হতে পারে না। 


: চড়ে যেতে পারে। হাবাতে কাঠের ওপর চড়লে, কাঠও 
: ডুবে যায়, যে চড়ে সেও ডুবে যায়। তাই ঈশ্বর যুগে যুগে 


 সচ্চিদানন্দই গুরু।” (৩৯-৪০) 
; শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের প্রতি-_“তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য 


: কর না, তাই এইরূপ ভেঙে ভেঙে যায়। মানুষগুলি দেখতে : 


? সব একরকম, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারু ভিতর সত্বগুণ 
? বেশি, কারু রজোগুণ বেশি, কারু তমোগুণ। পুলিগুলি 
: দেখতে সব একরকম। কিন্তু কার ভিতর ক্ষীরের পোর, 


: পোর।.. 
: কর্তা আর বাবা। গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা: 
£ দিবেন। আমার সস্তান ভাব। মানুষগুরু মেলে লাখ লাখ।: 
: সকলেই গুরু হতে চায়। শিষ্য কে হতে চায়? লোকশিক্ষা: 
: দেওয়া বড় কঠিন। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন আর আদেশ: 
; দেন, তাহলে হতে পারে। নারদ, শুকদেবাদির আদেশ; 
 হয়েছিল। শঙ্করের আদেশ হয়েছিল। আদেশ না হলে কে! 
? তোমার কথা শুনবে? 

: বললুম- সাধুসঙ্গ আর সর্বদা প্রার্থনা করতে হয়। তার ; 


: ঈশ্বরদর্শন হয়... 
: মায়া বা অহঙ্কার তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে।: 
ু ; আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে।” €১৩৪-১৩৫); 
: উপদেশ অনুসারে চলতে হয়। বাকাপথে গেলে ফিরে : 


: আমি কেবল “মা' বলে 
? হয় জানাবেন, না ইচ্ছা হয় নাই ঝা ভানাবেন। আমার; 
ৃ : বিড়ালছার স্বভাব।” (৩২৯) 


আমার তিন কথাতে গায়ে কীটা বেঁধে। গুরু,: 


“আবার মনে মনে আদেশ হলে হয় না। তিনি সত্য; 
সত্যই সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন।... সে-কথার জোর! 


ৃ কত!” (১০২-১০৩) 
: চুম্বক পাথর, মাটি না গেলে চুম্বক পাথরের সঙ্গে যোগ : 


শ্রীরামকৃষ্ণ-_“মানুষের কি সাধ্য অপরকে সং 


র (জি নুদ্ণ পুন 
: অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, পাপবুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি। মাটি ধুয়ে : 


তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন। সঙ্চিদানন্দ-; 


: গুরু বৈ আর গতি নাই৷... 
: ঈশ্বরদর্শন হবে। চিত্তশুদ্ধি হলে তবে তাকে লাভ হয়।... : 
: সংসারে হবে না কেন? এ সাধুসঙ্গ, কেদে কেঁদে প্রার্থনা, : 


“যদি সদ্গুরু হয়, ন্কানন এলালরনার 
কীচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও য্ত্রণা। শিষ্যের অহঙ্কার: 


; আর ঘুচে নাঃ সংসারবন্ধন আর কাটে না।... 


“্যদি গুরুর কৃপায় একবার অহংবুদ্ধি যায়, তাহলে: 
জীব তো সচ্চিদানন্দস্বরূপ। কিন্তু এই: 


“যদি মানুষ গুরুরূপে চৈতন্য করে তো জানবে যে, 


 সচ্চদানন্দই এরূপ ধারণ করেছেন। গুরু যেমন সেথো;; 
; হাত ধরে নিয়ে যান। ভগবানদর্শন হলে আর শুরু-শিষ্য: 
; বোধ থাকে না। সে বড় কঠিন ঠাই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই”? 

: (২০৮) 


ন্রিসরনল প্রন 


র দেবেন, তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি।” (২৩২) 
: বাহাদুরী কাঠ নিজেও ভেসে চলে যায়, অনেক জীবজস্তও : 


“গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়, গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞান: 


? করলে তবে হয়। তাই বৈষ্ণবেরা বলে, রে 
| বৈষ্ণব” (২৪৪) 
: লোকশিক্ষার জন্য নিজে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। : 


পিক ভে আছে গর উপ ও ছি 
, আরেকটি লক্ষণ। ঠিক ভক্ত জিতেন্দড্িয় হয়,; 


ৃ উর জন গোপীদের কাম হতো না।” (২৪৮) 


“তাকে কে জানবে? আমি জানবার চেষ্টাও করি না!! 
ডাকি! মা যা করেন। তার ইচ্ছা: 


(পরবতী অঙশ ৫০৫ ৬ 


* বন্ধনীর মধ্যে 'শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামূত' অখণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া হয়েছে। _সম্ধলক 
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বীর সি 


: সঙ্ঘের বাইরেও ধারা স্বামীজীকে দর্শন করেছেন এবং সেই 
: দর্শনের স্মৃতি এখনো জাগরুক আছে-_এমন ব্যক্তিও খুঁজে 
: পাওয়া যাবে না, কারণ সেরকম কেউ আর জীবিত নেই। 
: এখন যাকিছু তথ্য সব বই থেকেই জানতে হবে। নতুন করে 
: কিছু বলার সামর্থ্য বা উপায় কারো নেই, তবে বিদগ্ধ বক্তা 
: হিসাবেই এই আলোচনা। 
:  শিবমহিম্নস্তোত্রে আছে__ 

“মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ 
£_ পুনামীত্যর্থেইস্মিন্‌ পুরমথন বুদ্ধিব্যবসিতা।” 
: _-তোমার গুণকীর্তনজনিত পুণ্যের দ্বারা আমার বাক্য 
: পবিত্র হবে, এই অভি ্রায়েই আমার মন এই বিষয়ে তৎপর 
; হয়েছে। বাক্যশুদ্ধির সঙ্গে সম্বন্ধ চিত্তশুদ্ধির। হে ব্রিপুরারি, 
: আমার চেষ্টা শুধু এই কারণেই। 
: তাকে বোঝানো উদ্দেশ্য নয়, এই উপায়ে নিজের মনকে 
: শুদ্ধ করাই উদ্দেশ্য। লোকোত্তর পুরুষদের সম্বন্ধেও এই 
: কথা। এই প্রসঙ্গে আমাদের শোনা কথা একটি বলছি। 
: একদিন স্বামীজী বেলুড় মঠে ঘরের মধ্যে একলা পাদটারণা 
: করতে করতে নিজের মনে বলছেন ঃ “আর একটা 


: করে গেল।” যখন স্বামীজী একথা বলছেন, তখন বুঝতে 
: হবে এ তার আত্মস্তরিতা নয়, কারণ সেটা তার ছিল না, 
: আর কাউকে তিনি শোনাচ্ছেনও না-_এটা তার 
 স্বগতোক্তি। এইটিই হচ্ছে স্বামীজী সম্বন্ধে প্রকৃত মূল্যায়ন। 
: পরিমাপ করতে গেলে সেই অতলম্পর্শী চরিত্রের কেউ তল 
: পাবে না। তাকে বুঝেছিলেন একমাত্র ঠাকুর স্বয়ং। ঠাকুর 
: উপমা দিতেন__নরেন হচ্ছে রাঙীচক্ষু রুই, সহস্রদল পদ্ম, 


* স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা। 


: বড় দীঘি, আরও কত কি! আদর করে এসব বলার পাত্র: 
: তিনি ছিলেন না। তিনি দিব্যদৃষ্টি দিয়ে যা দেখেছেন তাই: 
: বলেছেন। সুতরাং সেই ব্যক্তিত্বকে 
£ আমাদের বুদ্ধি বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এখন ধীরে ধীরে স্বামীজী ; 
: সম্বন্ধে দেশে-বিদেশে অনেক গবেষণা হচ্ছে। কিছুদিন আগে: 
; একজন বিদেশী এসেছিলেন, তাঁর কাছে শুনলাম তিনি: 


বিশ্লেষণ করতে গেলে: 


স্বামীজী সম্বন্ধে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন। যে? 


? কতটুকু বলারই বা সাহস হবে? 
; করেছেন- এমন কেউ আমাদের সঙ্ঘে জীবিত নেই। : 


: সহজাত শক্তি ও সম্পদ ক্রমে ক্রমে উন্মোচন করতে হয়।: 
: ঠাকুরকেও করতে হয়েছে এবং তা কি কঠোর সাধনার মধ্য: 
: দিয়ে করতে হয়েছে তা আমরা তার জীবনেতিহাস থেকেই: 
স্ুলদেহ ত্যাগ করেছেন ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে। কাজেই : ৃ 
: ঠাকুর ছিলেন কেন্দ্রীয় শক্তির পুঞ্জ__তার শক্তি ভিন্ন ভিন্ন: 
: আধারের মধ্য দিয়ে কাজ করবে। সেই প্রবাহ ধারণক্ষম ; 
: হতে হলে আধারগুলিকে বিশুদ্ধ হতে হয়, যাতে তার বেগ! 
০০০৮৯8০8 
একট ছেলেও আর দেখতে পাইলাম না। যেমন গাইতে 
তেমনি ধর্মবিষয়ে! সে রাতভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে; 
: করতে সকাল হয়ে যায়, হুশ থাকে না। আমার নরেন্দ্র 
? ভিতর এতটুকু মেকি নাই, বাজিয়ে দেখ__টং টং করছে।; ' 
; আর সব ছেলেদের দেখি, যেন চোক-কান টিপে কোনরকমে ; 
: দুতিনটে পাস করেছে, ব্যস, এই পর্যস্ত-_এঁ করতেই যেন: 
: তাদের সমস্ত শক্তি বেরিয়ে গেছে। নরেন্দ্রের কিন্তু তা নয়, : 
: কিছুই নয়! সে ব্রাহ্মাসমাজেও যায়, সেখানে ভজন গায়, 
ৃ : কিন্তু অন্য সকল ব্রান্মের ন্যায় নয়-_সে যথার্থ ব্রন্মাজ্ঞানী।: 
: বিবেকানন্দ যদি থাকত, তাহলে বুঝত এই বিবেকানন্দ কি : 
: এত ভালবাসি?””, 
? কোথায় এমন নিখুঁত যন্ত্র পাবেন, যাকে ব্যবহার করে তার: 
: জগদুদ্ধার কার্যকে সার্থক করবেন। কলকাতার রাস্তা দিয়ে: 
: কেন এরকম করি জান? দেখি কোথায় একটি আধার পাই,; 
; যোগ্য ব্যক্তি পাই, যাকে দিয়ে মায়ের যন্ত্রবূপে কাজ করানো: 
: যায়! তার কথায়--“আমার কথা লবে কে? আমি সঙ্গী: 


পাই। আর তার চেয়েও বেশি করতে হয়েছে স্বামীজীকে।: 


ধ্যান করতে বসে তার জ্যোতিঃদর্শন হয়। সাধে নরেন্দ্রকে: 
তিনি খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন__: 


১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, ঠাকুরের দিব্য ভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২১ সং, ২য় পাদ, পৃঃ ৬৮ 


! খুঁজছি__আমার ভাবের লোক খুব ভক্ত দেখলে মনে হয়, 
: এই বুঝি আমার ভাব নিতে পারবে। আবার দেখি, সে আর 
একরকম হয়ে যায়!” আবার বলছেন ঃ “দেখ, একজন 
; মরিয়া ভূত হইয়াছিল। অনেককাল একাকী থাকায় সঙ্গীর 


; আরম্ভ করিল। কেহ কোন স্থানে মরিয়াছে শুনিলেই সে 
' সেখানে ছুটিয়া যাইত। ভাবিত, এইবার বুঝি তার একজন 
: সঙ্গী জুটিবে। কিন্তু দেখিত, মৃতব্যক্তি গঙ্গাবারি-স্পর্শে বা 
? অন্য কোন উপায়ে উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ক্ষুপমনে 
; ফিরিয়া আসিয়া সে পুনরায় পূর্বের ন্যায় একাকী কালযাপন 
: করিত। এঁরূপে সে-ভূঁতের সঙ্গীর অভাব আর কিছুতেই 
' ঘুচে নাই। আমারও ঠিক এরূপ দশা হইয়াছে।”২ 

1 ঠাকুরও সেইরকম সঙ্গী খুঁজে বেড়াতেন। মনের মতো 
: সেই সঙ্গী পেলেন নরেন্দ্রকে। পেয়ে তার কী আনন্দ! প্রথম 
: বলতেন। কখনো কখনো নিজেকে সামলাতে না পেরে তাঁর 


: যায়, নরেন্দ্রনাথের মহত্ব কিরকম। তার যেসব বৈশিষ্ট্য 


; বলছেন__এর ভিতরে আর কোন খাদ নেই, নিখাদ । কিন্ত 
: সেই নরেনকে কত কষ্টভোগ করতে হলো! অভাবের কষ্ট, 
: আত্মীয়বিয়োগের কষ্ট। কৈশোরে পিতৃবিয়োগ হলো, ফলে 
: সংসারের অবস্থা বিপর্যস্ত। এইসব দুঃখ-বেদনা পেয়ে পেয়ে 


; নিজের পরিজনদের জন্য বেদনা নয়, সমগ্র জগদ্ধাসীর জন্য 
: বেদনা। 


; বলছেন ঃ “কি, জি. সি.! এসব তো কিছু পড়লে না, কেবল 
 কেন্ট-িষ্টু নিয়েই দিন কাটালে।” জি. সি. (গিরিশবাবুকে 
স্বামীজী এভাবে সম্বোধন করতেন) সাধারণ ব্যক্তি নন, 
: বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না থাকলেও অগাধ পাণ্ডিত্য তার। 
? গিরিশবাবু উত্তরে বললেন ঃ “হাঁ হে নরেন, একটা কথা 
. ?ৰলি। বেদ-বেদাস্ত তো ঢের পড়লে, কিন্তু এই যে দেশে ঘোর 
: হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, ভ্রাণহত্যা, মহাপাতকাদি 





২ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম অধ্যায়, পৃঃ ৫৯-৬০ 
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: চোখের সামনে দিনরাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে: 
: কিছু বলেছে? এ অমুকের বাড়ির গিন্নি-_এককালে যার: 
: বাড়িতে রোজ পঞ্চাশখানি পাতা পড়ত, সে আজ তিনদিন 
: হাঁড়ি চাপায়নি; এ অমুকের বাড়ির কুলন্ত্রীকে গুণ্ডাগুলো; 
' অভাব অনুভব করিয়া সে চারিদিকে অন্বেষণ করিতে : 


অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে; এ অমুকের বাড়িতে: 


; জণহত্যা হয়েছে, অমুক জোচ্চোরি করে বিধবার সর্বস্ব হরণ: 
; করেছে- এসকল রহিত করবার কোন উপায় তোমার : 
; বেদে আছে কি?” শুনতে শুনতে স্বামীজীর বেদাস্তবিচার 
; উঠে গেল, চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল। তিনি উঠে; 
; গেলেন সেখান থেকে। তখন গিরিশবাবু শরচচন্দ্: 
: চক্তবততীকে বলছেন ঃ “দেখলি বাঙাল, কত বড় প্রাণ! তোর : 
: স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না; কিন্তু এ যে: 
; জীবের দুঃখে কাদতে কাদতে বেরিয়ে গেল, এই: 
; মহাপ্রাণতার জন্য মানি। চোখের সামনে দেখলি তো: 
: মানুষের দুঃখকষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে ; 
: স্বামীজীর বেদ-বেদাত্ত সব কোথায় উড়ে গেল ”” র 
সামনেই বলতে শুরু করতেন। নরেন্দ্র বিরক্ত হয়ে উঠে : 
: চলে যেতেন। তার সঙ্গে ঠাকুরের অপূর্ব সম্বন্ধ থেকে বোঝা : 


প্রতিভা। সবচেয়ে বড় কথা তার এই হাদয়বস্তা। একবার : 


ৃ : দক্ষিণেম্বর থেকে ফেরার পথে ঠাকুরের স্বরূপ সম্বন্ধে: 
: আমরা বুঝতে পারি না, তা-ও ঠাকুর দেখছেন তার দিব্যদৃষ্টি : 
: দিয়ে। “নরেন', “নরেন' করে তিনি যেন পাগল! পরীক্ষাও : 
কম করেননি, কিন্তু সব পরীক্ষায় নরেন উত্তীর্ণ হয়েছেন। : 
; করে আছেন। তখন স্বামীজীকে একজন বললেন, নরেন; 
; তুমি তো কিছু বলছ না। তিনি উত্তরে বললেন ঃ “আমি: 
: বলি 1,0৬5. চ01507155৫- প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ।”: 
এইভাবেই তিনি 


ঠাকুরকে বুঝেছিলেন। ৃ 
ঠাকুরকে তিনি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। সেই: 


গ্রহণ কিভাবে? এমন করে গ্রহণ যে নিজের ব্যক্তিত্ব, নিজের: 
: যাকিছু সব চিরকালের জন্য তার পায়ে সমর্পণ । বলছেন-_: 
একদিনের ঘটনা-_স্বামীজী তার শিষ্য শরচ্ন্দ্র : 


এই মাথাটা একটা পাগলা বামুনের পায়ে বিক্রি হয়ে গেছে।; 


? একটি রত্বকে পেয়েছেন, তাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে: 
? জগতে তার ভাবধারার বাহকরূপে তাকে প্রতিষ্ঠিত: 
? করেছেন। এমন অপূর্ব বাহক আর কে আছে? স্বামীজী: 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন, অথচ ঠাকুরের নাম কত কম বলেছেন।; 
 ঠকুরের নাম পর্যন্ত বলতে শোনেনি। তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ 
চিটিগরানি রাহা রাজি 


৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ঈম খণ্ড, ৩ সং, পৃঃ ৩৮-৩৯ 
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£ একবার ঠাকুর বলরাম-মন্দিরে এসেছেন। ঠাকুর আর 
: নরেন্দ্রাদি কয়েকজন হলঘরটিতে শুয়েছিলেন। হঠাৎ নরেন্দ্র 
: বলে উঠলেন- বুড়ো আমার ভিতরে ঢুকছেন। ইংরেজিতে 
? বলছেন £ “প170 010 1721) 15 0101911 10০.” ঠাকুর 
; হেসে বললেন ঃ আমি বুঝি না বুঝি? বলছিস- বুড়ো 
ভিতরে ঢুকছে। নিশ্চয়ই ঢুকব। তার ভাষায় বললেন 
: তিনি__পড় পড় করে ঢুকে যাব। অর্থাৎ স্বামীজীর নিজ্ব 
: ব্যক্তিত্ব থাকবে না। কারণ, তাকে মা যে যন্ত্র করেছেন। 
: কাজেই ঠাকুরের. ব্যক্তিত্বকে প্রচার করার অর্থ তার 
; নিজেকেই প্রচার করা__এইরকম বোধ করতেন। 

; স্বামীজী সন্যাসি-সঙ্ঘ স্থাপন করলেন। স্বামীজীই 
: করলেন বলা চলে-_কারণ, ঠাকুরের দেহত্যাগের পর যখন 
; তরুণ ভক্তরা সব বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন তখন স্বামীজী নিজে 
: করতে লাগলেন। তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন যে, 


; জীবনে প্রতিফলিত করে জগতে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে 
' হবে। স্বামীজী তাদের মর্মে মর্মে তা প্রবেশ করিয়ে দিলেন। 
? এইভাবে ধীরে ধীরে সঙ্ঘ গড়ে উঠল। ঠাকুর নিজেই 
: বলেছেন ঃ “নরেন শিক্ষে দিবে।” প্রথমে সঙ্ঘগঠন, 
; তারপর সেই সচ্ঘের দ্বারা জগতে ঠাকুরের ভাবের বিস্তার 
: হবে। 

:. এই হলো ঠাকুরের দিব্যদৃষ্টি। তদনুযায়ী তিনি 
: নরেন্দ্রনাথকে নিখুঁতভাবে গড়ে তুললেন। কত রকমের 
: পরীক্ষা! অর্থকষ্টে নরেন্দ্রনাথের সংসার বিপন্ন। তখনকার 
: দিনের একজন গ্র্যাজুয়েট, চাকরির তখন অভাব ছিল না, 
কিন্তু চাকরি কোথাও জুটছে না। চাকরির জন্য দরখাস্ত নিয়ে 
: দরজায় দরজায় ঘুরছেন তিনি, কিন্তু কোথাও তা মিলল না। 
: করলেন। তখন অপর শিক্ষকেরা দেখলেন, তাদের প্রভাব 
; নষ্ট হবে, তারা বিদ্যাসাগরকে বললেন-_ও পড়াতে পারে 


: যে, নরেন্দ্রনাথকে বলে দিও তাকে আর আসতে হবে না। 


নাকি! আমি তো ভাবছিলাম আমি খেটে খেটে পড়াই। 
ভালই পড়াই। ঠিক আছে, কাল থেকে আর যাব না। 
চাকরিটিও গেল। 

এইভাবে যখন নিঃস্ব নিঃসম্বল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন 
তিনি, তখন মনে প্রবল দ্বন্ব উঠছে, ভয়ানক একটা 


: ভগবানের নাম করছেন, তার মা বললেন- খুব 'তো: 
: ভগবান ভগবান করা হলো, তা ভগবান করল কি? নরেন্দ্র: 
; ভাবলেন-_তাই তো! বাড়িতে মা, ভাইবোনেরা একমুঠো: 
: খেতে পায় না, ভগবান এই অভাব দূর করতে পারছেন না?; 
: তখন তীব্র অভিমান ভগবানের ওপরে । তিনি বলছেন, যে-: 
? ভগবান এইরকম আর্তের দুঃখ দূর করতে পারেন না, পীড়ন: 
; থেকে তাকে রক্ষা করতে পারেন না- সেইরকম ভগবানে: 
আমি বিশ্বাস করি না। তিনি যেন তীব্র ঈশ্বরদ্বোহী হলেন।: 
: বন্ধুবান্ধবেরা তার ভাব দেখে আস্তে আস্তে সেখান থেকে: 
; সরে গেলেন। বললেন, নরেন্দ্র বিগড়ে গেছে। ঠাকুরের: 
: কাছে সেই কথা গেল। তারা তাকে বললেন, আপনি এত: 
; 'নরেন নরেন' করেন, সেই নরেন কিন্তু এখন সম্পূর্ণ বদলে: 
: গেছে। সে নাস্তিক হয়ে গেছে, কিছু মানে না। ঠাকুর 
; শুনলেন, খুব আঘাত লাগল মনে; কিন্তু কোন উত্তর দিলেন: 
? না। তারপর তারা যখন আরো বলছে তখন তিনি বললেন, 
: তোদের মুখ দেখতে পারব না। তখন তা বন্ধ হলো। 
: তাদের মাথায় তুলে নিতে হবে। ঠাকুরের ভাবাদর্শ স্ব স্ব : 


তারপর নরেন্দ্রনাথ যেদিন ঠাকুরের কাছে এলেন,; 


: ঠাকুর বললেন ঃ “ওরে, আমি যে ওসব কথা বলতে পারি; 
: না। তুই যা না কেন? মাকে মানিস না-_ সেইজন্য তোর এত: 
: কষ্ট।” নরেন্ত্র বললেন £ “আমি তো মাকে জানি না: 
; আপনি আমার জন্য মাকে বলুন--বলতেই হবে; আমি: 
: কিছুতেই আপনাকে ছাড়ব না।” ঠাকুর আবার বললেন ৪ 
; “ওরে, আমি যে কতবার বলেছি, “মা, নরেন্দ্র দুঃখ-কষ্ট: 
; দূর কর।” তুই মাকে মানিস না; সেইজন্যেই তো মা শুনেন: 
; না। [তখন নরেন্দ্রনাথ সাকার রাপে বিশ্বাস করতেন না,: 
: তিনি ব্রহ্মবাদী ছিলেন।] আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার; আমি: 
: বলছি, আজ রাত্রে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই: 
যা চাইবি, মা তোকে তাই দিবেন। মা আমার চিন্ময়ী: 
: ব্রন্মশক্তি- ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করিয়াছেন; তিনি ইচ্ছা; 
: করিলে কী না করিতে পারেন?” তখন নরেন্দ্রনাথ: 
ভাবলেন, তাই তো, উনি বলছেন, কখনো তো মিথ্যা বলেন: 
! না, সুতরাং একবার দেখাই যাক। ঠাকুরের কথায় তিনি; 
; না, ওকে বিদায় করুন। বিদ্যাসাগর শ্রীমকে বলে পাঠালেন : গেলেন কালীমন্দিরে। কী অদ্ভুত অনুভূতি! যে-দেবীকে তিনি: 
ৃ : এতদিন পাথরের প্রতিমা বলে দেখে এসেছেন, তাকে তখন: 
এই কথা নরেন্দ্রনাথকে বলা হলে তিনি বললেন-_তাই : 


দেখছেন যেন চিন্ময়ী। তার ভাব যেন জুলজুল করছে।: 


: চারিদিক উত্তাসিত তার প্রভায়। নরেন্দ্রনাথ অভিভূত হয়ে: 
 গেলেন। কিসের জন্য সেখানে গিয়েছেন তা ভুলে গেলেন।! 
: বারবার মাকে প্রণাম করে বলতে লাগলেন £ “মা, বিবেক: 
: দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, যাহাতে তোমার; 
: অবাধ দর্শন নিত্য লাভ করি এরূপ করিয়া দাও ।” এই বলে: 
অভিমান হচ্ছে। একদিন সকালবেলা অভ্যাসবশত : 


কিছুক্ষণ অভিভূত থেকে ফিরে এলেন। ঠাকুর বললেন £: 


? “কিরে, মায়ের নিকটে সাংসারিক অভাব দূর করিবার : 
প্রার্থনা করিয়াছিস তো?” নরেন্দ্রনাথ বললেন ৪ “না 
; মহাশয়, ভুলিয়া গিয়াছি! তাই তো এখন কি করি?” ঠাকুর 
; বললেনঃ “যা যা, ফের যা, গিয়ে এ কথা জানিয়ে 
: আয়।” নরেন্দ্র আবার গেলেন, কিন্তু সেই এক অনুভূতি। 
ভুলে গেলেন সব কথা। কেবল শ্রদ্ধা-ভক্তি-জ্ঞান-বিশ্বাস 
; চাইলেন। আবার ফিরে এলেন। ঠাকুর তৃতীয়বার 
: পাঠালেন, এবারও একই অবস্থা। ঠাকুর হেসে বললেন £ 
: “আচ্ছা যা, তাদের [নরেন্দ্রনাথের মা ও ভাইবোনেদের] 
: মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব কখনো হবে না।”* স্বামীজী 
: সংসারের সুখভোগ করবেন__এটা ঠাকুরেরও অভিপ্রেত 
: ছিল না। দুঃখের অনুভূতি যেন তার মর্মে মর্মে প্রবেশ করে, 
: তাই এইরকম অবস্থার ভিতর দিয়ে তাকে নিয়ে গিয়েছেন। 
'.শেষপর্যস্ত তিনি যাচাই করে নরেন্দ্রনাথকে বুঝে নিলেন। 
: এইভাবে তাকে কত পরীক্ষাই ঠাকুর করেছেন! 

£  স্বামীজীকে বুঝতে গেলে তার বাগ্সিতা, তার জ্ঞান- 
: ভাগ্ডার__যা দেখে সকলে স্তভিত হয়__তা দেখলেই হবে 
: না। স্বামীজীর ব্যক্তিত্বকে দেখতে হলে এই ছোট ছোট 
: মধ্য দিয়ে তার হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। 
: এইগুলি দিয়ে তাকে বুঝতে হবে। আমরা তার বিচার- 
: বিশ্লেষণ, তার দার্শনিকতা বা পাগ্ডিত্যকে উপেক্ষা করতে 
: বলছি না। এগুলি পণ্ডিতের কাছে সমাদরের বস্তু কিন্ত 
1 সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বামীজীকে কাছে পেতে হলে, তার 
£  স্বামীজীর কাছে কেউ অবহেলিত নয়। তখন দক্ষিণেম্বরে 


: অবস্থায় ভদ্রলোকের যাওয়া চলে না। এর প্রতিবিধান 
: করতে হবে। অবহেলিত যারা, ঘৃণ্য যারা, যারা পতিতা-_ 
: তারা যেন ওখানে যেতে না পারে। স্বামীজীকে সেকথা 
! পবিত্র ব্যক্তি-_যারা অশুচির স্পর্শেই অস্পৃশ্য হয়ে যায়_ 
: এরকম কয়েকজনের জন্য এসেছিলেন? ঠাকুর এসেছিলেন 
: সমাজে অবহেলিত, নিন্দিত. যারা, যারা অধঃপতিত-_ 
' তাদের কল্যাণের জন্য। যদি কোন তথাকথিত ভদ্রলোক না 
আসে তাহলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু যারা সমাজে অবহেলিত 





৪ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩১-১৩২ 


তাদের জন্য ঠাকুরের দরজা যেন সর্বদা উন্মুক্ত থাকে।: 


 স্বামীজীর এই ভাব। সকলের জন্য করুণা। বিশেষ করে: 
: যারা অবহেলিত, দলিত, পীড়িত-_তাদের জন্য তার প্রাণ: 
: সর্বদা কাদত। পাশ্চাত্য দেশে কত ভোগবিলাসের মধ্যে: 
: তাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। দুগ্ধীফেননিভ শয্যায় তিনি; 
: শুতে পারলেন না। মেঝেয় গড়াগড়ি দিয়ে কেদেছেন আর : 
: চোখের জল ফেলেছেন। ভেবেছেন, এখানে এত প্রাচুর্য: 
: আর আমাদের দেশের মানুষ দুমুঠো অন্ন পায় না! কী দুঃখ, 
: কী দৈন্য, কী দুরবস্থা তাদের! এরই প্রতিকারের জন্য তিনি: 
? পাশ্চাত্য দেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু গিয়ে কি দেখলেন? যে-: 
: দৈন্য আমাদের দেশে এত প্রকট, এত নগ্ন__যার জন্য: 
: আমরা জগতের কাছে নিন্দিত, অবহেলিত, সেই ভারতের ; 
: চেয়েও প্রবলতর অভাব-দারিদ্র্য রয়েছে সেখানে। সে-: 
? অভাব হলো ধর্মের, আধ্যাত্মিকতার, নৈতিকতার স্বামীজী: 
: প্রথমে গিয়েছিলেন দরিদ্র ভারতের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে।; 
তার দ্বারা যদি দেশে কিছু করা যায়। কিন্তু দেখলেন: 
: সেখানেও অভাব কম নয়। যেখানে যে-অভাব, সেখানে তা: 
; দেওয়াই হলো দূরদর্শী মানুষের কাজ। কাজেই সেখানে তিনি: 
: ধর্মদানে ব্যাপৃত হলেন। কেউ কেউ তাকে বলল, আপনি: 
; আমেরিকার জন্য কাজ করছেন? ভারতে আপনার জন্ম,; 
; আপনার ভারতের জন্য কাজ করা দরকার। স্বামীজী: 
: দৈব ঘটনা মাত্র। যেখানে যে-অভাব দেখব তা দূর করার ; 
; চেষ্টা করব। তাদেরই সেবা করব। ভারত আমায় কিনে: 
: রাখেনি বা ভারতে জন্মেছি বলে আমার ক্ষেত্র সেখানেই: 
৯ সন 
: ঠাকুরের উৎসব আর্ত হয়েছে। একবার অনেকে প্রতিবাদ ; 
: জানাচ্ছেন যে, এই উৎসবে অনেক পতিতারা যায়, এই : 


অন্যত্র যে-দুঃখ তা-ও। 
৮৭ (জী রনী 


চার কথা আলোচনা করলাম মাত্র। যত দিন যাবে তত: 
: আমরা তাকে জানব। তার ভাবকে আমরা যত গ্রহণ করতে : 
: ততই আমাদের কল্যাণ। তার কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের : 
বুদ্ধি যেন সেই ভাবে প্রবাহিত হয় এবং তার আশীর্বাদে: 
: আমরা আমাদের জীবনকে যেন উন্নত করি, ধনা, পবিত্র: 
: করে তুলতে পারি। তিনি যে-আদর্শে তার জীবন উদ্যাপিত 
? করেছেন, সেই আদর্শ যেন আমাদের জীবনে ডি 
: হয়।* এ 


* ১৬ জানুয়ারি ১৯৮২ স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে 3 ও রা পনের শীল সা পন শী ফাই 


মহারাজের ভাষণের সম্পার্দিত অনুলিপি।_সম্পাদক 














:| তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রহ্থ প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি 
| সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাস্ত দাস ১৩৫৯ 
: | সালে “সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ 
: | প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে 
£ | পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা । ১৩৭৫ 
: | সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, 
: | সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনমুদ্রিত করা হলো। আশা 
| করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে। 

: লেখক জাহাজে ভ্রমণ করেছিলেন ১৮৮১ সালে এবং 
; | শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি অবস্থা দর্শন করেছিলেন ১৮৮৬ সালে। এই 
£| স্মৃতিকথাটি তিনি লিখেছিলেন প্রায় ৪৫ বছর পর এবং পত্রিকায়: 
: প্রকাশিত হয়েছিল আরো ২২ বছর পর।-_সম্পাদক 


নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
বারন নস রা 
(পূর্বানুবৃত্তি) 


: একটি ধর্মসঙ্গীত গাইলেন। গান জমে উঠলে পরমহংস চোখ 


: “এরা কারা?” তারপরেই নিজের মাথায় কয়েকবার চাপড় 
: মেরে বেশ জোরের সঙ্গে বললেন £ “নেমে যা, নেমে যা।” 


; কণ্ঠে গান ধরলেন ঃ “কালী মা কি কল করেছ।” গান শেষ 
হলে কিভাবে গলা সাধতে হয় এবং ভাল গলার লক্ষণ কি_ 
: এইসব বর্ণনা করলেন। 

;£. সন্ধ্যার অনেক পরে পরমহংসদেবকে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে 


: যানবাহন না পাওয়াতে কেশবচন্দ্রকে মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের 
; কালীচরণ ব্যানার্জির বাড়ি পর্যস্ত হেঁটে যেতে হলো, কারণ 
; ওখানে তার রাত্রে. আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। | 


: দর্শন করে ও তার কথা শ্রবণ করে আমি : : 
আক 
| বললাম। তিনি পরের বছর সেখানে গিয়েছিলেন এবং : করেছি।0 : 
: পরমহংসের কথাবার্তা শুনে এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, তার : 


; ডায়েরিতে সব সংক্ষিপ্ত আকারে লিখে রেখেছিলেন। তিনি 
: আমায় বলেছিলেন যে, একদিনে তিনি যা শুনতেন তা লিখতে ; 
81:75 


[5 ১০৪তম (১০৪তম বর্ষ-৭ম সংখ্যা] সংখ্যা 


 হতো-_তিনি পেশায় শিক্ষক ও অধ্যাপক ছিলেন। রামকৃষ্ণ: 
£ সঙ্ঘে তিনি “মাস্টারমশাই' নামে খ্যাত। উপরি উক্ত ডায়েরি: 
: থেকেই শ্্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" রচিত হয়েছিল... এই বইটিই: 
£ একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ-_যাতে শ্রীরামকৃষ্ণের সব বাণীগুলি: 
: লিখিত হয়েছে। মহেন্দ্রনাথ প্রতিদিন যেতে পারতেন না এবং: 
: সবসময় তার কাছে থাকতে পারতেন না। কাজেই এটা খুবই; 
: সম্ভব যে, শ্রীরামকৃষ্ণের বহু মূল্যবান কথা অজানা রয়ে গেছে।: 


সঙ্গে দেখা হওয়ার কিছু পরেই আমায়: 


: করাচি. যেতে হয়। এর পরে তাকে জীবিত অবস্থায় দেখা বা: 
: তার কথা শোনা আমার আর হয়নি। কিন্তু ১৮৮৬ সালের ১৬: 
: আগস্ট পরমহংস রামকৃষ্ণের মহাসমাধির দিন কলকাতায়: 
: ছিলাম। বিকালে বাড়ি থেকে বের হচ্ছি, এমন সময় একটি: 
: ছাপানো ল্লিপ আমার হাতে এল-_যাতে লেখা ছিল যে,: 
; সোজা কাশীপুর উদ্যানবাটাতে গেলাম, যেখানে এই মহান: 
; যোগী জীবনের শেষদিনগুলি অতিবাহিত করেছেন। দেখলাম, : 
; যাঁরা তাকে দেবতারূপে পূজা করতেন, গভীর ভালবাসা ও: 
: আকাশের নিচে পুষ্প ও নতুন শুভ্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে তার: 
 অবআমরা কয়েক মিনিট ধরে নিঃপনে পরমহংসের নিশ্চল ? দেহ শায়িত রয়েছে। দেহ ডানপাশ ফেরা, মাথার নিচে একটি: 
: ধর্মসঙ্গীত গায়ক ত্রেলোক্যনাথ সান্যাল খোলকরতাল-সহ ; মধ্যেও তার যে-ওষ্ঠদুটি উপদেশদানে কখনো বিরত হয়নি, 
: তারা আজ মৃত্যুর করাল ছায়ায় নিস্তব্ধ। তার মুখমগ্ডলে পরম : 
খুললেন, চারিদিকে তাকালেন_যেন কোন অচেনা জায়গায় : প্রশান্তি ও রাজকীয় ভাব ফুটে রয়েছে। মুখে ঈষৎ হাসি দেখে: 
; এসেছেন। গান শেষ হলে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন £ ? মনে হয়, সমাধি অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। নরেন্ুনাথ: 
: (বিবেকানন্দ), মহেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য শিষ্যবর্গ, নববিধান: 
: তিনি যে সমাধিষ্থ হয়েছিলেন, সেকথা কেউ উচ্চারণ করল না। সপন 
পরমহ সমপ্ণভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে মধুর ? ভাব দেখলাম, তখন তার সেই কথা মনে পড় হে ী 
? একটা খোলমাত্র, অন্তর্নিহিত আত্মাকে বোঝা কঠিন। গ্রীষ্মের ; 
: উত্তপ্ত অপরাহ্ণ পার হওয়ার জন্য যখন আমরা অপেক্ষা: 
চপ পন 
: : ফোটা বারিবর্ষণও হলো। যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারা; 
: দিয়ে আমরা কলকাতা ফিরে এলাম। আহিরীটোলা ঘাটে কোন ; বললেন যে, প্রাচীন শাস্ত্রে দেখা যায়, স্বর্গ থেকে এই পুষ্পবষ্টি 
১০৮ 
; অভ্যর্থনা। ৃ 


আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এতদিন ঈশ্বর যে আমায় বাঁচিয়ে: 


অনুবাদ 0 জলধিকুমার সরকার 
সম্পাদনা ] স্বামী সর্বগানন্দ 


আবণ ১৪০৯ 0 [শ্রাবণ ১৪০৯ 0 জুলাই ২০০২. ২০০২ রর 


আবণ ১৩০৯ 
ভুলা ১৯০২ 





এক অতি প্রবল শোকের উদ্দীপন করিয়া দিতেছি। 

1 কাহারও শুনিবার আর বাকি নাই যে, আমাদের : 
: পৃজ্যপাদ স্বামীজী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। : 
আপাততঃ যে দিন তিনি দেহত্যাগ করেন, সেই দিনের 
সমুদয় ঘটনার সামান্য বিবরণ দিতেছি। ইচ্ছা রহিল, 
: তাহার অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী এক ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে 
 গ্রাহকগণের হস্তে পরে অর্পণ করিব। 

: বিগত ৪ঠা জুলাই, বাঙ্গালা ২০শে আযাঢ় শুক্রবার 
: রাত্রি নয় ঘটিকার সময় তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 


 “এলবুমেনুরিয়া” (এক প্রকার প্রশ্বাবের ব্যারাম*) রোগে 
; ভূগিতেছিলেন। কবিরাজি চিকিৎসায় সে রোগ হইতে এক 


: হইতে তিনি ভালই ছিলেন, বলিতে পারা যায়। যে দিন 


: একটি মন্ত্র (“সুযুন্নঃ সূর্যযরশ্মি” ইত্যাদি) ও উহার টাকা 
: একজন সন্ন্যাসী শিষ্যকে পড়িতে বলিলেন। শুনিয়া তিনি 
1 বলিলেন যে, টীকাতে 'সুষুন্নঃ শব্দের যাহাই অর্থ থাক, 
' পরবর্তী ষট্‌চক্রবাদিগণ সুুন্না নাড়ীর যে সকল কথা কহিয়া 
: থাকেন, তাহার বীজ অের্থাৎ ভিত্তি) এই মন্ত্রে রহিয়াছে 
: দেখ। 

ইহাতে বোধ হয়, সে দিন তাহার মনে ষট্চক্রের ভাব 
ও সাধনা বিশেষ জাগরূক ছিল। 

? পরে বেলা আটটা হইতে এগারটা পর্য্স্ত ঠাকুরের ঘরে 
' ধ্যান করিলেন। অন্য অন্য দিন এতক্ষণ ধরিয়া ধ্যানও 


? করিতে পারিতেন না। সে দিন কিন্তু দরজা বন্ধ করিয়া 
ধ্যান করিয়াছিলেন। 

£ ধ্যানান্তে একটি সুন্দর শ্যামা বিষয়ক গান গাইতে 
; লাগিলেন। অনেকেই নীচে হইতে শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 


এন 


কারণে প্রশ্বাবে আ্যলবুমিনের আধিক্য ।-_সম্পাদক 
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চি আহারাস্তে প্রায় ২॥০ ঘণ্টা ধরিয়া শিষ্যগণকে: 


বিজ 'লঘুকৌমুদী” ব্যাকরণ পড়াইলেন। পরে বৈকালে: 
আজ অতি কষ্টে, অতি কাতর প্রাণে গ্রাহকগণের হৃদয়ে : 


জনৈক গুরুভাইয়ের সহিত প্রায় ১/০ মাইল বেড়াইয়া : 


? আসিলেন। অনেক দিন এত বেশী বেড়াইতে পারেন নাই)! 


: সে দিন তিনি বলিয়াছিলেন, তাহার শরীর খুব ভাল ছিল।: 


: বেড়াইতে বেড়াইতে মঠে একটী বেদবিদ্যালয় স্থাপন: 
? করিবার ইচ্ছা বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। মঠে 
: ফিরিয়া আসিয়া শৌচাদি করিয়া বলিলেন, শরীর খুব: 
1 হালকা বোধ হইল। পরে খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর: 
: নিজের ঘরে যাইয়া জনৈক শিষ্যকে বলিলেন, আমার: 
; জপের মালা আনিয়া দাও। পরে তিনি শিষ্যটাকে বাহিরে: 
: যাইতে বলিয়া সেই ঘরে একান্তে জপ করিতে বসিলেন। : 
তিনি ইদানীং মাস কতক হইল, তাহার ভীষণ : 


; করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে সেদিন অনেক! 
: কথাবার্তা কহেন। ঘণ্টাখানেক জপ করিতে করিতে শয়ন: 
প্রকার মুক্তিলাভ করেন। দেহত্যাগের মাসখানেক পুর্ব : 


করিলেন ও সেই শিষ্যকে ডাকিয়া নিজের মাথায় একটু : 


ৃ ? বাতাস করিতে বলিলেন। তখনও তীহার হাতে মালা ছিল।; 
; [তিনি] দেহত্যাগ করেন, সেইদিন প্রাতঃকালে যজুবের্বদের : শিষ্য মনে করিলেন, বোধ হয় তাহার নিদ্রার আবেশের মত: 
: আসিল। ঘণ্টাখানেক পরে তাহার হাত একটু কীপিল। পরে? 
: দুইবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। শিষ্য মনে করিল যে, তাহার: 
: সমাধি হইল। তখন সে নীচে হইতে জনৈক সন্ন্যাসীকে: 
ডাকিয়া লইয়া যাইল। তিনি গিয়া দেখিলেন, স্বামীজির নাড়ী: 
1 নাই ও নিঃশ্বাস বন্ধ। ইতিমধ্যে আর একজন সম্যাসী: 
: আসিয়া তাহাকে সমাধিস্থ মনে করিয়া ক্রমাগত ঠাকুরের : 
: হইল না। সেই রাত্রে জনৈক বিচক্ষণ ডাক্তারকে আনয়ন: 
; করা হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,; 
: দেহত্যাগ হইয়াছে। 

? করিতেন না, এবং যাহাও করিতেন, বায়ুশূন্য স্থানে বসিয়া : 


তাহার পরদিন সকালে দেখা গেল, (নেক 


; এবং নাসিকা ও মুখ দিয়া অল্প রক্ত পড়িয়াছে। অপরাপর: 
: ডাক্তারগণ বলিলেন, মস্তিষ্কের ভিতর কোন স্থান ফাটিয়া: 
: গিয়াছে। ইহাতে বেশ বোধহয়, জপ ও ধ্যান করিতে: 
: করিতে তাহার ব্রদ্মরন্ধ ভেদ হইয়া দেহাবসান হয়! 


* ইনফেক্সন-জনিত এই রোগের উৎস কিডনির অক্ষমতার ; 
1 সঙ্কলন ঃ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৯ সম্পাদনা £ স্বামী সর্বগানন্দ : 








1|.১-'১৯০২ ...্িস্টাবদে স্বামী : বিবেকানন্দের. তিরোধানের: 
রি রডের 
 বরাভারত এ মাস্টারমশাই ' অধার্ধ কথামৃতকার '্রীম “হাম 
: বিবেকানন্দ ও তীহার প্রচারকায্" নামে: একটি সুদীর্ঘ রচনা 
: |.প্রকাশ করেন। পবিকার সম্পাদক ছিলেন দেবীসম 
: | চটোপাধার। লেখাটির অশেবিশেষের .পুনমু্গ প্রকাশ করা, 
: | হলো! একমাস পরে কিক ১৩০৯ সংখ্টার মাসিক 'সাহিতা”, 
: | পৰিকায় এই লেখার ওপর কয়েকটি মজবা' করা হয়।' আমাদের 
: | মনে হয়েছে এ ম্ডবাগুলি আগে পড়া দরকার । তাই প্রথমেই" 
: | সেই মভব্াওলি উপস্থাপন করা হলো । শ্রীম-র রচনা এবং তার 
: | সমালোচনার বানান ও ভাষা এবং পাদটীকা অপরিবতিতি রাখা 
: | হয়েছে। মাধূকরী' বিভাগে সভোষকুমার দতের সৌজন্যে 
'উদ্বোখন -এর নিবোদন।-_-সম্পাদক 












নব্যভারত। ভাদ্র ও আশ্বিন। শ্রীযুক্ত “ম__ 
বি.এ. “ম্বামী বিবেকানন্দ ও তাহার প্রচারকার্্য” 
নামক যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর 
অবশ্যপাঠ্য। লেখক এক স্থলে বলিয়াছেন, 
“বিবেকানন্দ শুধু পণ্ডিত নন, তিনি সাধু মহাপুরুষ । 
শুধু পাণ্ডিত্যের জন্য ইংরেজ ও আমেরিকাবাসিগণ 
তাহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ইনি আর একজাতীয় লোক। 
লোকে সম্মান, টাকা, ইন্দ্রিয়সুখ, সন্ন্যাস, পাণ্ডিত্য লইয়া 
রহিয়াছে; ইহার এক লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ।” আবার-_ 
“স্বামী বিবেকানন্দ কামিনীকাঞ্চনত্যাগী। তিনি নির্জনে 
গুরুর কৃপায় অনেকদিন সাধন করিয়াছিলেন। তিনি 
যথার্থ কর্্মযোগের অধিকারী। তবে তিনি সন্ন্যাসী, মনে 
করিলেই ধধিদের মত অথবা তাহার গুরুদেব 
পরমহংস দেবের মত কেবল জ্ঞান ভক্তি লইয়া 
থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তাহার জীবন কেবল ত্যাগের 
দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য হয় নাই। সংসারীরা যে সকল 





ট. ১০৪তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


যে, তিনি স্ীরামকৃষ্ণ পরমহংসের দাস; াহারই দূত হইয়া; 
এ ০৯ 


; অসার যদি কিছু বলিয়া থাকি, সে সব আমার।.. 


কলিকাতায় '৬রাধাকাস্ত দেবের বাড়ীতে যখন তাহার: 


: অভ্যর্থনা করা হয়, তখনও বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-: 
; পরমহংসদেবের শক্তি আজ জগৎব্যাপী, হে ভারতবাসীগণ, : 
: লাভ করিবে। তিনি বলিলেন-_ 


'ণু? 015 1080101) ৬2715001150 10 ৬111] 108৬০ 00: 


: ০0176 91011015123010911/ 100110119 170176. [1 0063 101: 
: 0101001৯170 [019801765 01181015110, ৬110010] 01: 
: 90 0ো' 87904. 31 1711। ] 01809196106 ০] 810 
: 1015 007০ 19 1808৩, ৪70 [0 01০ ৪০০ ০৫ ০ 1806, ; 
; 007০ 8০০৫ ০1001101101, 100008০110৬ ৬701 90: 
: 979]1 00 %/107 0715 01681 1068] 01116... 
£ 9815 011119 7385510£ ০৮/% (115 [১০০1 185 070110160 
[16 51009. 700৮9 1111) 1001 01010911810 709. 1 এযা। 01119 8: 
: ৬/০2)0 11501001761. [115.01018010 ৮23 30 51691 0121 ]: 
: 0019 01115 015010195, 16 %/০ 90011 1)0101005 01: 
: 16৬০5, ০০914 0০ 10 105009 10 8 11111101710) 091 01: 
: ৮/1021170 16211) ৮4০5. 


$/101)11। (01 : 


গুরুদেবের কথা বলিতে বলিতে স্থায়ী বিবেকানন্দ; 


; একেবারে পাগল হইয়া যাইতেন। ধন্য গুরুভকতি 


সেই বিশ্বজনীন ধর্ম স্বামী কিরূপ প্রচার করিতে চেষ্টা: 
' করিয়াছিলেন : 


১। উম্বরদর্শন 
(7২০911580107) 01 0৮090) 


শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম কথা ঈশ্বরকে দর্শন করিতে হইবে।; 


; কতকগুলি মত মুখস্থ বা শ্লোক মুখস্থ করার নাম ধর্ম নয়।; 
: এই ঈশ্বর দর্শন হয় যদি ভক্ত ব্যাকুল হইয়া তাহাকে ডাকে, : 
; তা এ জন্মেই হউক অথবা জন্মান্তরেই হউক। একদিনের : 
: ত্বাহার কথাবার্তী আমাদের মনে পড়ে। দক্ষিণেশ্বর কালী: 
: বাড়িতে কথা হইতেছিল।... : 


“শুধু “তিনি আছেন বলে বসে থাকলে কি হবে।! 


: হালদারপুকুরে বড় মাছ আছে। পুকুরের পাড়ে শুধু বসে: 


১] ৬০5 ১০৬1 £61061005 2007150800101) 901 111 ৬/05৩ 


2 177555055 00 11010 014 (0 016 ৬/1)015 ৬0110, | (180 17050 111)৬/0101% £ 
::01115 50152105, 10 00 01151168600 ৮০০৫; 1 5925 90011010006 £ 
: 501118001 10500800 ৯1101) 59৬/ 0) 1217) 010010151765585৩ 016 ঠি9 
£ (খানা ০6001009150 06970708010) 10815 005075৫ 2: 
£ 180 01500100006 (0 01620 01১01) 15018 11) 011 115 08৮85 
£ 0০৬15. 61০ 


“86719 10) 1160765 4401655. 
শ্রাবণ [00 শ্রাবণ ১৪০৯ 0 জুলাই ২০০২ [00 শ্রাবণ ১৪০৯ 0 জুলাই ২০০২ ২০০২ 


: থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চারা করো, চার ফেলো। : 
ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে, আর জল নড়বে। : 
তখন আনন্দ হবে। হয়তো মাছটার খানিকটা একবার দেখা : 


; আনন্দ।”২ 


ঠিক এই কথা স্বামীও চিকাগোর ধন্মসিমিতি সমক্ষে : বক্তৃতা করেন, বিষয়- ঈশ্বর দর্শন (16521150179) | এই : 
? বন্তৃতায় কঠোপনিষৎ পাঠ করিয়া নচিকেতার কথা উল্লেখ: 
; করিলেন। নচিকেতা ঈশ্বরকে দেখিতে চান, ব্রন্মাজ্ঞান চান।: 
: ধন্মরাজ যম বলিলেন, বাপু যদি ঈশ্বরকে জানিতে চাও, : 
: দেখিতে চাও, তাহা হইলে ভোগ আসক্তি ত্যাগ করিতে: 
; হইবে, ভোগ থাকিলে যোগ হয় না, অবস্ত ভালবাসিলে বস্তু: 
: লাভ হয় না। স্বামী বলিতে লাগিলেন, আমরা বলিতে গেলে: 
: ধর্ম বলিতেছি। যদি একবার ঈশ্বর দর্শন হয়, তাহা হইলে: 
: সত্য সত্যই বিশ্বাস কিনা করিতে পারে? ও 
5০9115 0০৫ : 
: 06001710 [96106005৮০1 83 1100 [81101 11. 1092৬৩11 15 : 


? বলিলেন-_অর্থাৎ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে লাভ করা, দর্শন 
 করা-_ 

£.. 6 171100 0093 1701 ৮/2110 10 1156 0007) ৬০1৫3 
: 10 10)601195. [6 17030 996 000, 070 0790 910179 ০91 
: 09500% ৪11 0001015. 59 11)9 19651 [0001 8 [7171011 59০ 
81৬95 20001 016 9081], 919081 000 15 “1 1106 5667 
ৃ 1116 5০041 [109৬০ 5901) 0০0৫.... 10176 ৬1019 5008816 
ৃ 1) (1061 59500] 15 2. 001750211( 51771516 (0 0০০017)9 
: [0010601, [0 06001779 41119, (0 19801) 00৫ ৪10 999 
£ 000; 2170 (015 1990117000৫, 


: 0010901, 00131110095 00 17161151017 06 0100 [11100005, 


1,20176 07% 11710415171 (01:0220 1720712771271 01 : 
: হইয়াছিলেন। সকল ধর্মে সত্য আছে, একথা পরমহংসদেব 
' মুক্তকঠঠে তো বলিতেন। কিন্তু তিনি আরো বলিতেন, সকল: 
: ধন্মহি সত্য-_অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্ম দিয়া ঈশ্বরের পীঁছান: 
ৃ : যাইতে পারে। এক দিন, ২৭এ অক্টোবর, ১৮৮২ শ্রীষ্টাব্দে,: 
: তাহাকে তুলিয়া লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। পথে: 
জাহাজের উপর অনেক বিষয়ে কথা হইল। ঠিক এই সকল: 
ৃ : কথা ১৩ই আগষ্ট অর্থাৎ কয়েক মাস পূবের্ব হইয়াছিল।... : 
খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বজনীন ধর্ম কাহাকে. বলে (14291 ০ : 


1211210715.)... 

£ স্বামী তাহার রাজযোগ নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, 
; আজকাল লোকে বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বর দর্শন হয়; লোকে 
: বলে হাঁ পূর্র্বকালে খষিরা অথবা শ্রীষ্ট আদি মহাপুরুষগণ 


: হয় না। স্বামীজী বলেন, অবশ্য হয়--মনের যোগ 
: (০0107080107) অভ্যাস কর, অবশ্য হৃদয় মধ্যে তাহাকে 
' পাইবে।... 

£. স্বামী ৩ ০1 নামক নগরে ৯ই জানুয়ারি, ১৮৯৬ 


: 0/0/1/6759176172108) এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা 


: সকলেই মিলিত হইতে পারে। বক্তৃতা সমাপ্ত হইবার সময় 
: ঈশ্বরদর্শন যে সব ধর্মের উদ্দেশ্য, এই কথা বলিলেন; 
: জ্ঞান কর্ম ভক্তি এগুলি নানা পথ, নানা উপায়, কিন্তু গন্তব্য 
স্থান একই অর্থাৎ, ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার ।... 

 মান্দ্রাজীদের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও এঁ 
; কথা- হিন্দু ধর্মের বিশেষত্ব ঈশ্বর-দর্শন-_বেদের মুখ্য 


“ঢা 0179 1098 ৬/1)101) 015111)61151065 (0176 1111000 


; ৬০০৪০) 01076 92115101191180886 15 0191 100) 
[0051 1621156 ০০... 01005 19 1921156 0০00, 19 


২ যীশু খ্বীষ্টও তার শিষ্যদের এই কথা বলিতেন। “3165560 05 ৃ 


£ 06 0415 0) 59110, (01 016১ 99011 5৪৩ 0০৭. 


০৪৪৬৩৪৪৪৪৩৪ ৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪৪৩৪৬৪৪৩৪৪৪৪ট৪৪৩৩6৪৪০৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪ড$৪গ তক ডড৪৪০৪৬৩৩৬৫৩] 


£::872/7110/7) 25 006 19৮21/2$ (00211505) 585, 01 (0: 
; 9900176 1372/77721) 95 0106 40281975589 15 0106 2): 


ঃ : 210 0170 01 (17০ ৮/17019 (290111155 01 (119 72225. 
: গেলো, মাছটা ধপাঙ্গ করে উঠলো। যখন দেখা গেল, আরো : 


11211) 10 17420705 4447255. 
স্বামী ২৯এ অক্টোবর, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লগ্ডন নগরে: 


২। সব্বরধন্ম সমন্বয় 
(ঢঞারা)017% 01 21] 1২618010185) 


নরেন্দ্রৎ ও অন্যান্য কৃতবিদ্য যুবকগণ ঠাকুর রামকৃষ্ণের! 
সকল ধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন : 


একেশকচন্দ্র সেন কোজাগর লক পূজার দিন দক্ষিণেশ্বরে 
ষ্টামারে করিয়া দেখিতে গিয়াছিলেন ও 


কি প্রেমের ধর্ম! একথা তিনি তো বার বার বলিলেন, 


: কিন্তু কয় জন ধারণা করিতে পারিল? এক ৬কেশব সেন: 
দিয়াছিলেন_ অর্থাৎ যে ধর্মে জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী বা কন্মী : 


কতকটা পারিয়াছিলেন। আর বিবেকানন্দ। তিনিই জগতের : 


: সম্মুখে এই প্রেমের ধর্ম অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রচার 
: করিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ মতুয়ার বৃদ্ধি (00710151) : 
; করিতে বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন। 'আমার ধর্ম সত্য: 
: ও তোমার মিথ্যা'-_এটীর নাম “মতুয়ার বুদ্ধি”; এইটী যত: 
: অনর্থের মূল। স্বামী এই অনর্থের কথা চিকাগো ধর্্মসমিতি 

:19118101) রিতা] 9৬০7 00161 101 06 ৬011৫, 076 019 : 
: 1068 10 6817633 ৬/101) 005 58805 2177051 05102190 1170 : 


+“99০08119017151), 01009 210 105 17011019 
00500110017, (21790101511), 119৬০ [093959398 10178 (715 


6৪800] ০9111 16108500150 06 6211) ৬10 
: ৬10101109, 01011010011 01101) 2110 01001) ৬4101) 1)007121) 


৩ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র-স্বামী বিবেকানন্দের পৃবের্বর নাম। 


: 01০০৫, 09$10950 01৬11122110) ৪110 56110 ৮4010 
:11811015 10 0690911.” 

: /201%476 ০/1 11177111571 
0/110220 /2271121716711 ০1 /6211210715. 
£ স্বামী অপর এক বক্তৃতায় “সকল ধর্ম সত্য' এ কথা 
: বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন... 

: আমেরিকায় স্বামী 9199111) 50)1০81 99০60 নামক 
: সভায় হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে একটা বন্তৃতা দিয়াছিলেন। অধ্যাপক 
: 1). [,9%/3 [81795 সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
: সেখানেও প্রথম কথা, সর্র্ব-র্ম-সমন্বয়। স্বামী বলিলেন, 


: পারে না। যে ধর্ম সত্য বলিতেছ, সে একটী ব্যাধি বিশেষ 
: বলিতে হইবে। সকলের পাঁচটা আঙ্গুল আর একজনের যদি 


£ স্বামী চিকাগো ধর্মমগুল সভা সম্মুখে যে দিন প্রথম 
: বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হন, যে শুনিয়া চার পাঁচ 
? সহস্র লোক মুগ্ধ হইয়া তাহাকে আসন ত্যাগ করিয়া 
: অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন*, সেই বক্তৃতা মধ্যে এই সমন্বয়- 
: বার্তা ছিল। স্বামী বলিয়াছিলেন-_ 

2... এ আ। [01004 109 0০1015 10 2.10118101) ৮1101) 1095 
: (80811 (0 %/0110 ০০) 10101921706 00 0171017521 
9০০010121006. 1/6 12112767191 0111) 0) %111/81541 
: 10916191107, 1714116 2002171 011 71211219775 4$ 115. 1 
:0010175 (0 2. 16116101) 11700 ৬/1050 ১90194 1017809£0, 
: 07০ 92151011, (110 ৮/01৫ 49501815101)" 15 0110017512- 
: 9016 

৩। স্বামী বিবেকানন্দ, কর্্মযোগ ও স্বদেশহিতৈষণা 

: ঠাকুর রামকৃষ্ণ সবর্বদা বলিতেন “আমি ও আমার” এইটা 
: অজ্ঞান, “তুমি ও তোমার" এইটী জ্ঞান।... 

: ঠাকুরের কথা- শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসা, 
: এর নাম মায়া। সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের 
: লোকদের ভালবাসা, এটী দয়া থেকে হয়__ভক্তি থেকে হয়। 


: কেন? 
£ স্বামী চিকাগো ধর্্মমগুলে একদিন বলিয়াছিলেন, আমার 
? গরীব স্বদেশবাসীদের জন্য এখানে টা 


টাকার জোগাড় করা৷ কঠিন।... 
: স্বামীর একজন প্রধান শিষ্যা শ্রীমতী ভগ্মী নিবেদিতা 


৪ “৬/1)০1) ৬1৬০1:০1)01)08. 500155560 119 918019108 $ 
: 5151015 0110 10010117015 01 /511701102, (11015 01055 & [৩1 01 210120056 
ৃ 1180৫105160 (01 56৬০101 18011001105. £)1. 1307/6)9/550217)71. 4881 
: 61900919005 ৯/০1০ 11091) ০01 (1১6 101161 5০০০155 189 01776 19165564 
50 ৮61] 016 50111 01 10176 70411917617 06 191110175 21)0 105 
2 1117112010105 95 0150 11000 110110.... 116 ৮5 01) 0 0১ 10151196 
1867৮ 7018 0711286. 


(4155 749168160130৮1) বলেন যে, স্বামী যখন চিকাগো: 


: নগরে বাস করেন, তখন ভারতবাসীদের কাহারও সহিত 
দেখা হইলে তিনি অতিশয় যত্ব করিতেন, তা তিনি যে; 
: জাতিই হউন- হিন্দু হউন, বা মুসলমান, বা পার্শী বা যিনিই: 
: হউন। তিনি নিজে কোন ভাগ্যবানের বাটীতে অতিথিরূপে 
: যাইতেন। গৃহস্বামীরাও তাহাদের খুব যত্ব করিতেন; আর: 
: তাহারা বেশ জানিতেন যে, তাহাদের যত্ব যদি না করেন, : 
: স্থানাস্তরে যাইবেন।.. র 
: একজনের ধর্্ম সত্য, আর সকলের ধর্ম মিথ্যা, এরূপ হইতে : 


দেশের লোকের কিরূপে দারিদ্র্য-দুঃখ বিমোচন হয়, 


: তাহাদের কিসে সংশিক্ষা হয়, কিসে তাহাদের ধর্ম্ম সঞ্চয় : 
ৃ : হয়, এই জন্য স্বামী সব্বদা ভাবিতেন। 
ছয়টা হয়, বলিতে হইবে যে, তাহার একটী রোগ বিশেষ... : 


কিন্ত তিনি দেশের লোকের জন্য যেরূপ দুঃখিত ছিলেন, 


: আফ্রিকাবাসী নিগ্রোর জন্যও সেইরূপ দুঃখিত থাকিতেন।: 
: শ্রীমতী নিবেদিতা বলেন, স্বামী যখন দক্ষিণ []71100 91219$ : 
: মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, কেহ কেহ তাহাকে আফ্রিকাবাসী : 
£ (00198160 17197) মনে করিয়া গৃহ হইতে প্রত্যাখ্যান : 


। কিন্তু যখন তাহারা শুনিলেন, ইনি তাহা: 


ইনি দাত কিউ ারী বিবেক তখন: 
; ত্বাহারাই অতি সমাদরে তাহাকে লইয়া গিয়া সেবা: 
: করিয়াছিলেন। তাহারা বলিলেন, স্বামী, যখন আমরা; 
: তোমাকে বলিলাম তুমি কি আফ্রিকাবাসী? তখন তুমি কিছু: 
: না বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলে কেন?' স্বামী বলিলেন, “কেন: 
 আফ্রিকাবাসী নিগ্রো কি আমার ভাই নয়?" 


অর্থাৎ স্বদেশবাসী কি জগৎ ছাড়া? নিগ্রোকেও যেমন: 


: ভালবাসা, স্বদেশবাসীকেও সেইরূপ ভালবাসা, তবে; 
: তাহাদের সঙ্গে সবর্বদা থাকা, তাই তাদের সেবা আগে। এরি 
£ নাম অনাসক্ত হয়ে সেবা। এরি নাম কর্্মযোগ। সকলেই কর্ম্ম: 
: করে, কিন্তু কর্্মযোগ বড় কঠিন। সব ত্যাগ করে ভগবানের 
; অনেক দিন ধরিয়া নির্জনে ধ্যান চিস্তা না করিলে এরূপ: 
ৃ : স্বদেশের উপকার করা যায় না। “ “আমার দেশ” বলিয়া নয়, ! 
: এদের সেবা করিব। তোমার আদেশ, তাই দেশের সেবা: 
: করিব; "তোমারই এ কাজ” আমি তোমার দাস, তাই এই: 
: ব্রতপালন করিতেছি, সিদ্ধি হউক অসিদ্ধি হউক, সে তুমি; 
: জান; আমার নামের জন্য নয়, এতে তোমার মহিমা প্রকাশ: 
ধর্মাবলম্বীদের নিকট, যাহারা শ্বষ্টান নয়, তাদের জন্য : র 


তাহা হইলে তো মায়া হইল; “তোমার (ঈশ্বরের) এরা" তাই: 


চি 


হইবে। ঃ 
যথার্থ স্বদেশ-হিতৈষিতা (10০91 7১801001917) কাহাকে ; 


: বলে, লোকশিক্ষার জন্য স্বামী তাই এই দুরূহ ব্রত অবলম্বন: 
: করিয়াছিলেন। যাহাদের গৃহ পরিজন আছে, কখন: 
: ভগবানের জন্য যাহারা ব্যাকুল হয় নাই, যাহারা “ত্যাগ”: 
: এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করে, যাহাদের মন সবর্বদা: 
: কামিনী কাঞ্চন ও এই পৃথিবীর মান সন্ত্রমের দিকে, যাহারা: 
? ঈশ্বর দর্শন জীবনের উদ্দেশ্য শুনিয়া অবাক্‌ হয়, তাহারা; 


| ্েশহিতিবিতার এই মহান উচ্চ আদর্শ কনে প্রহণ 


তি 77757775477555557757753575558 [৮৮] ১ 5552 58 ্ 


5145 মাধুকরী []স্বামী বিবেকানন্দ ও তাহার প্রচারকার্যযং] 1... গু 


; করিবে। স্বামী স্বদেশের জন্য কাদিতেন বটে, কিন্তু সঙ্গে : 


: সঙ্গে সবর্ধদা এটীও মনে রাখিতেন যে, এই অনিত্য সংসারে 


' করিতে লাগিলেন। স্বামী নগাধিরাজ দেবতাত্মা হিমগিরির 
 রহিলেন। বলিলেন, আজ এই পবিত্র উত্তরাখণ্ডে সেই 


? করিয়া, এই সংসারের কোলাহল হইতে প্রস্থান করিয়া 
: নিশিদিন ঈশ্বর চিন্তা করিতেন। তাহাদেরই শ্রীমুখ হইতে 
: বেদমন্ত্র বিনির্গত হইয়াছিল! হায়! কবে আমার সে দিন 
: হইবে! আমার কতকগুলি কাজ করিবার ইচ্ছা আছে বটে, 
: কিন্তু এই পবিত্র ভূমিতে অনেক দিন পরে আবার আসিবার 
: পর সকল বাসনা এককালে অস্তহ্িত হইতেছে, ইচ্ছা হয় 
বিরলে বসিয়া শেষ কয় দিন হরিপাদপদ্ম চিন্তায় 


1 হিমালয় দেখিলে আর কন্্ম করিতে ইচ্ছা হয় না__মনে 
: এক চিস্তার উদয় হয়-_কর্ম্ম-সন্ন্যাস। 

|. “4১506910৪01 70০8 ০01 0015 5807০ ০1 
: 11001162175 ০৩৪1) (0 2001621 ১901৩ 11) 91210, ৪11 
01059 [01019911510165 (0 ৬/0110 11090 07709170018 1720 


£ 00191 ৫0৮1, 2170 0170 17110 16৬9105 00 01781 0179 
: 0101791 006110 ৬110) 016 11101818993 ৪1৬1895 (9201) 
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1 “এই কর্ম-সন্যাস, এই ত্যাগ করিতে পারিলে মানুষ 
? অভয় হয়-_ আর সকল বস্তুই ভয়াবহ-_ 

: “সর্বং বস্ত ভয়াম্িতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।”... 


লইয়া ঝগড়া বিবাদ কোথায় পালাইয়া যায় কেবল একটা 


: জলের ফেণার ন্যায়_-ভগবানের পৃজাই একমাত্র জীবনে 
প্রয়োজন, আর সমস্তই মিথ্যা। 
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“ঈম্বারই বস্ত আর সব অবস্ত! অথবা মধুকর পন্পের: 


ৃ : উপর বসিতে পাইলে আর ভন্‌ ভন্‌ করে না!” 
: ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। বিলাত হইতে ফিরিবার পর : 


ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, অদৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া: 


: যেখানে ইচ্ছা যাও। স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈজ্ঞান আঁচলে: 
: আলমোরাবাসীরা তাহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বোধে পুজা : বেঁধে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন। সন্যাসীর গৃহ, ধন, 
; মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, ঈশ্বরকে না জানলে এসব ধন, বিদ্যা; 
' কি হবে? হে মৈত্রেয়ী, আগে তাকে জানো, তার পর অন্য: 
; পবিত্র তপোভূমি দেখিতেছি, যেখানে খধিগণ সব্ব্বত্যাগ -: 


কথা! স্বামী এইটী জগৎকে দেখাইলেন। যেন বলিলেন, হে: 


: জগতবাসীগণ, আগে বিষয় ত্যাগ করে নির্জনে ভগবানের : 
: আরাধনা কর, তার পর যা কিছু কর কিছুতেই দোষ নাই, : 
: দোষ নাই, কেন না তুমি এখন বুঝিতেছ যে সব্র্বভূতে তিনি: 
; আছেন-__তিনি ছাড়া কিছুই নাই-_সংসার, স্বদেশ কিছুই: 
: তিনি ছাড়া নয়। ভগবানের সাক্ষাৎকারের পর দেখিবে,: 
ৃ : তিনিই পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে: 
: গভীর সমাধি মধ্যে নিমগ্ন হয়ে শেষের কয় দিন কাটাইয়া ; বলিয়াছিলেন 


, রাম, তুমি যে সংসার ত্যাগ করিবে বলিতেছ, : 


; আমার সঙ্গে বিচার কর; যদি ঈশ্বর এ সংসার ছাড়া হন, : 
: তবে ত্যাগ কোরো 
: করিয়াছিলেন, তাই চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ: 
; বিবেকানন্দ জগৎকে, যথার্থ কর্ম্মযোগী কাহাকে বলে, 
! দেখাইলেন।... 
: 0961) £01116 017 11) 119 01811 (001 9০815, 5991190 (0 : 
; কথা। আগে এ কথা তার পর অন্য কথা! “রাজনীতি”: 
: (20110০$) প্রথম হইতে বলিলে চলিবে না। আগে অনন্যমন 
; হইয়া ভগবানের ধ্যান চিস্তা কর, হৃদয় মধ্যে তাহার অপরূপ; 
: রূপ দর্শন কর। তাহাকে লাভ করিয়া তখন “ম্বদেশের' : 
; মঙ্গলসাধন করিতে পারিবে; কেন না, তখন মন অনাসক্ত;: 
: “আমার দেশ' বলিয়া সেবা নয়-_সবর্বভূতে ভগবান্‌ আছেন: 
; বলিয়া তাহারই সেবা। তখন স্বদেশ বিদেশ ভেদবুদ্ধি থাকিবে: 
: না। তখন কিসে জীবের মঙ্গল সাধন হয়, ঠিক বুঝিতে পারা: 
“এখানে আসিলে আর সাম্প্রদায়িক ভাব থাকে না, ধর্ম : তারা ঠিক চাল বুঝতে তত পারে না; যারা উদাসীন, কেবল: 
: বসে খেলা দেখে, তারা উপর চাল বেশ বলে দিতে পারে।: 
? মহান সত্যের ধারণা হয়-_ঈশ্বর দর্শনই সত্য, আর যা কিছু : র 
: রাগদ্ধেষবিমুক্ত। উদাসীন অনাসক্ত জীবনমুক্ত মহাপুরুষ: 
; নির্জনে অনেক দিন সাধন করিয়া যাহা লাভ করিয়া বসিয়া; 
৫ “5001 59015 ৬/1]] ৮৩ 20080050 (0 01015 1901761 ০01 : আছেন, তাহার কাছে আর কিছুই ভাজি লালা সা 
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রামচন্দ্র আত্মার সাক্ষাতকার : 


ঈশ্বর দর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য; আর এ দেশের & এক! 


যং লব্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। 
যন্মিন্‌ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।। ৃ 
হিন্দুর রাজনীতি সমাজনীতি তাই সমস্তই ধর্মশান্ত্র। মনু, : 


: যাজ্ঞবন্ধ্য, পরাশর ইত্যাদি মহাপুরুষ এই সকল ধর্মশাস্ত্রের 
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প্রণৈতা। তাহাদের কিছুরই প্রয়োজন নাই। তথাপি ভগবান্‌; 
৬ যোগবাশিষ্ঠ ৃ 


: কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া গৃহস্থের জন্য তাহারা শান্ত্র প্রণয়ন 
: করিয়াছেন। তারা উদাসীন হয়ে দাবাবড়ের চাল বলে 
: দিচ্ছেন, তাই দেশ কাল পাত্র বিশেষে তাহাদের কথায় একটা 
: ভুল হইবার যো নাই। 

: বিবেকানন্দ কর্ম্মযোগী। অনাসক্ত হইয়া পরোপকারব্রত 
: রূপ কর্ম্ম করিয়াছেন। তাই কম্মীদের সম্বন্ধে তাহার কথার 
: এতো মূল্য। অনাসক্ত হইয়া এই দেশের মঙ্গল সাধন 
: করিয়াছেন, যেমন পূবরতিন মহাপুরুষগণ জীবের মঙ্গলার্থ 
: বরাবর করিয়া গিয়াছেন। এই নিষ্কাম ধর্ম পালনার্থ যেন 


: কঠিন ব্যাপার! প্রথমে হরিপাদপদ্ম লাভ করিতে হইবে! 
: তজ্জন্য বিবেকানন্দের ন্যায় ত্যাগ ও তপস্যা করিতে হইবে! 
: তবে এই অধিকার হইতে পারে। 

:. ধন্য ত্যাগী মহাপুরুষ! তুমি যথার্থই তোমার গুরুদেবের 
: পদানুসরণ করিয়াছ! তার মহামন্ত্র_-আগে ঈশ্বর লাভ, 


; বুঝিয়াছিলে, ভগবান্‌কে ছাড়িয়া দিলে, এ সংসার যথাথই 
 স্বপ্নবৎ, ভেম্কী বাজি; তাই সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া তার সাধন 
: আগে করিয়াছিলে। যখন দেখিলে, সব্র্ব বস্ত্র প্রাণ তিনি, 
: যখন দেখিলে তিনি ছাড়া কিছুই নাই, তখন আবার এই 
: সংসারে মনোনিবেশ করিলে; তখন হে মহাযোগিন্‌, 


: অবতরণ করিলে; তখন তোমার গভীর অপার প্রেমের : 


অধিকারী সকলেই হইল-_হিন্দু, মুসলমান, শ্রষ্টান, বিদেশী, 


: গর্ভধারিণী মাতৃদেবীকেও ত্যাগ করিয়া চক্ষের জলে 


: রহিয়াছেন। তাহারা তোমার সেই পঞ্চম বধীয় প্রেমানুরপ্তিত 
: বালকমূর্তি, তোমার সদানন্দ রূপ আজ না দেখিতে পাইয়া 


! বসিয়া তোমার জন্য মণিহারা ফণীর ন্যায়, অথবা শ্রীকৃষ্ণ 
: বিচ্ছেদে রাখালদিগের ন্যায় আকুল হইয়া কীদিতেছেন,__ 


: করিতেছ! এসো, একবার আসিয়া তোমার প্রাণের ভাইদের 
: সান্ত্বনা কর! আর যাহাদিগকে গুরুদেবের পথ প্রদর্শন 
করাইয়া, ত্বাহার পথে তুলিয়া লইয়া, কাছে রাখিয়া অপত্য 
নিবির্বশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলে, যাহাদের একটু অসুখ 


: ন্যায় দীনহীন হইয়া রহিয়াছে; এসো, তাহাদের ও তোমার : 
: ভাইদের সান্ত্বনা করিবে! আর সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গার তীরে যে: 
1 তপোবনে মহাপূজার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছ; হরিময় : 
: জগতের সেবার্থ অশ্রুতপুরর্ব পরিশ্রম সহকারে কর্মক্ষেত্রে; 
: কর্ম্ম সাঙ্গ করণাস্তর বিশ্রামার্থ যে তপোবনে ফিরিয়া: 
: আসিয়াছিলে; যে তপোবনে, গভীরততৃচিস্তা ও ধ্যান সমাধি : 
: লতা পশু পক্ষী লইয়া ক্রীড়া করিতে ও তাহাদের সম্তান: 
: আমরাও তাহার পদানুসরণ করিতে পারি। কিন্তু এটা কি: 


বোধে লালন পালন করিতে; যে তপোবনে সাক্ষাৎ: 


: মহাকালীর সম্মুখে তাহার সেবায় মহাসমাধিমগ্ন তোমার 
: মহামন্ত্রপৃত দেব-দেহ প্রজ্ুলিত হোমাগ্নি মধ্যে আহুতি প্রদান : 
: করিয়াছ,_-আজ সেই তপোবনে তোমার ভাইরা বিষণ্ন: 
: বদনে সাশ্রনয়নে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতঃ দিন যাপন: 
ৃ : করিতেছেন; আজ সেই তপোবনে তোমার লালিত পশুপক্ষী: 
: তাহার পর অন্য কথা, তুমিই সাধন করিয়াছ! তুমিই : 


পর্য্স্ত কাতর, তুমি নির্দিষ্ট সময়ে আহার দিবে বলিয়া ও: 


: তাহাদের লইয়া আনন্দ করিবে বলিয়া, তুমি কখন আসিবে ; 
: অতএব এসো, ভক্ত চুড়ামণি, তোমার গভীর স্নেহের: 
: জিনিসগুলিকে একবার দেখিয়া যাও, একবার আসিয়া: 


৪। ঈশ্বর সাকার না নিরাকার 


স্বামী বিবেকানন্দ এই সাকার পূজার অর্থ: 


1 আমেরিকাতে প্রথমেই বুঝাইলেন। বলিলেন, ভারতবর্ষে: 
: পুতুল পুজা হয় না। ৃ 
 প্রেমালিঙ্গন দান করিয়াছ! তখন তীব্র বৈরাগ্যবশতঃ যে : 


44৯0 006 ৬019 08115911109 (611 90 010919 15 10: 


: ঢ00111015া) 11) 110019. [1 9৬০19 (911)19, 11 0110 5021103 


: ভাসাইয়া গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলে, তখন : 
: সেই মাকে আবার দর্শন দিলে ও বাৎসল্য স্বীকার করিয়া : 
: তাহার মনোবাঞ্থা পূর্ণ করিলে! তোমার গুরুভাইরা তোমার : 
: অদ্ভুত ন্নেহ ও তোমার সব্ব্ভূতে সেই অপার প্রেম স্মরণ : 
: করিয়া আজ তোমার বিরহে শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া : 


0 0 11919175176 ৬11] [110 109 10151109015 : 
20019106211 017০ 20171000195 ০01 0০94 (09 11936 : 
11112225. : 
1.০01//76 0/ 111/7411157. : 


ঈশ্বরকে ভাবিতে গেলেই সাকার চিস্তা বই আর কিছু: 


: আসিতে পারে না, একথা মনোবিজ্ঞান (চ5/00010)): 
: সাহায্ স্বামী বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন__ ৃ 
: ভগ্রহৃদয় লইয়া বাস করিতেছেন; তাহারা নিশিদিন বিরলে : 
: 06 01055 1701? ৬/1) 15 0170 0০০ 0017100 00%/8109 1100: 
: 910 11 01861) ৬119 915 01)010 50 11917) 1019893 1: 
: তাহারা দিন গণনা করিতেছেন, কবে পিতা ও তোমার সহিত : 
: পিতার পরমধামে তাহাদের সম্মিলন হইবে! তুমি পিতার : 1110705 111 1/16 1711115 01 [79193101005 ৮101) 1105: 
: 019)? 1) 01610161, ৬০ ০27 10 11016 10111 99০৪: 


: তোমার গন্ধবর্ববিনিন্দিত অতুলনীয় কঠে তার নাম গুণকীর্তন : 


“৬119 40995 & 01015019010 80 00 0০100010107 ৬1 13: 
0100 02101)0110 01100101 ৬৬177 019 (1016 50 10219 : 


27011017168 4101080 2:118151191 11788061091) ৮4০ ০81) : 


: 11৬৩ ৬/10)0041 10152111715- 000105561705 (০0 2100050: 
: 101০ 11015 ৬০114 116215 170111718. [195 0০৫: 
£ 90009100191 2165? 11 101, 0161) ৬/1001) ৬০ 1000201 (110 : 
: ৮010 ৮/০ 01111010176 670107060 69111); 11701 15 911. 


হইলে চিস্তিত হইতে ও শতবার খপর 'লইতে, তাহারা : 


15044756017 12171241517 (0017169£0) 


:  স্বামীজীও বলিলেন, “অধিকারী ভেদে সাকার পৃজা ও 
: নিরাকার পুজা। সাকার পূজা কুসংস্কার নহে-_মিথ্যা নহে, : 
: নি্নস্থানীয় সত্য" |... 

সকলের পক্ষে এক নিয়ম হইতে পারে না। ঈশ্বর এক, 


হিন্দু এইটী বুঝেন।... 
: ৫। পাপবাদ 
স্বামীজীর গুরুদেব বলিতেন, ঈশ্বরের নাম লইলে ও 


; তুলার পাহাড় অগ্নিষ্পর্শে একক্ষণে পুড়িয়া যায়; অথবা 
বৃক্ষে পাথী অনেক বসিয়াছে, হাততালি দিলে সব 


1 শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই 
: মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ, সংসারেই থাকি, আর অরণ্যেই 
: থাকি, আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান; 
: রাজাধিরাজের ছেলে; আমায় আবার বাঁধে কে? যদি সাপে 
: যায়? তেমনি “আমি বদ্ধ নই" “আমি বদ্ধ নই" “আমি মুক্ত' 
: এই কথাটী রোক করে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়। মুক্তই 
: হয়ে যায়। 

£  ঘঘ্বীষ্টানদের একখানা বই (8119) একজন দিলে । আমি 
: পড়ে শুনাতে বললাম। তাতে কেবল পাপ আর পাপ! 

: “তোমাদের ব্রা্মসমাজেও কেবল “পাপ' আর “পাপ'। 


: বদ্ধই হয়ে যায়। যে রাতদিন 'আমি পাপী” “আমি পাপী” এই 
: করে সে তাই হয়ে যায়! 

1 “ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই__কি! আমি 
: তার নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে! আমার 
: আবার বন্ধন কি, পাপ কি?... 

“একবার বলো যে অন্যায় কর্ম যা করেছি তা আর 
: করবো না। আর তার নামে বিশ্বাস কর!” 

:  স্বামীজী শ্বীষ্টানদের এই পাপবাদ সম্বন্ধে বলিলেন, পাপী 
;কি! তোমরা অমৃতের অধিকারী, 90175 ০1 [17170112] 


: বলে, সে কথা শুনিও না... 

: . আমেরিকায় [1211094 নামক স্থানে স্বামী বক্তৃতা 
: করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এখানকার /১7101021 
: 00751 7১8107১0। সাহেব তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন 


' পাপবাদ সম্বন্ধে বলিলেন, যদি ঘর অন্ধকার হয়, তাহলে 


:? জালো তবে তো হবে।... 
৬। “কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ' সন্যাস 


; .বিবেকানন্দ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী, তাই তার ঈশ্বর ৃ 
বিষয়ে লোক শিক্ষা দিবার অধিকার বিবেকানন্দ বেদাত্তে ও : 
: ইংরাজি ভাষা ও দর্শনাদিতে পণ্ডিতাগ্রগণ্য, তাই কি তার : 


; কালীবাড়ীতে 
: ; ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন-__ 


: মাহাত্ম্যঃ বিবেকানন্দ অসাধারণ বাগ্ধী, তাই কি তার: 


মাহাত্য? এর উত্তর ঠাকুর রামকৃষ্ণ দিবেন। দক্ষিণেশ্বর : 
ভক্তদের সম্বোধন করিয়া পরমহংসদেব: 


“এই ছেলেটাকে" দেখছো, এখানে এক রকম। দুরস্ত: 


: ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেন জুজুটী; আবার ঠাদনীতে : 
; যখন খেলে, তখন আর এক মূর্তি। এরা নিত্য সিদ্ধের থাক।: 
ৃ : এরা সংসারে কখন বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হইলেই চৈতন্য: 
: আস্তরিক তাহার চিন্তা করিলে পাপ পালিয়ে যায়। যেমন : হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে : 
; জীব শিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্ত্র কিছু ভাল লাগে: 
: যেমন ; না- এরা কামিনী কাঞ্চনে কখন আসক্ত হয় না। 
! উড়ে যায়। একদিন কেশববাবুর সহিত কথা হইতেছিল-_ : 


“বেদে আছে হোমাপাখীর কথা। খুব উঁচু আকাশে সে: 


: পাখী থাকে। সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লেই: 
: ডিমটা পড়তে থাকে। ডিম পড়তে পড়তে ফুটে যায়। তখন: 
: ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোখ ফোটে আর: 
: ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে পড়ে: 
: যাবে, আর মাটীতে লাগলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে।: 
; তখন সে পাখী মার দিকে একেবারে ঠোচা দৌড় দেয়, আর : 
: উচুতে উঠে যায়।” ৃ 


বিবেকানন্দ এই “হোমাপাখী”--তার জীবনের এক লক্ষ 


: মার কাছে ঠোচা দৌড় দিয়ে উঠে যাওয়া-_গায়ে মাটা না: 
: ঠেকতে ঠেকতে অর্থাৎ সংসার স্পর্শ না করতে করতে: 
: : ভগবানের পথে অগ্রসর হওয়া।... 
: যে ব্যক্তি “আমি বদ্ধ” “আমি বদ্ধ' বারবার বলে, সে শ্যালা : 


বিবেকানন্দ শুধু পণ্ডিত নন,_তিনি সাধু মহাপুরুষ! 


: শুধু পাণ্ডিত্যের জন্য ইংরেজ ও আমেরিকাবাসীগণ তাকে : 
: ভূত্যের ন্যায় সস্তানের ন্যায়, সেবা করেন নাই। তাহারা: 
: বুঝিয়াছিলেন যে, ইনি আর এক জাতীয় লোক। লোকে: 
: সম্মান, টাকা, ইন্দ্িয়সুখ, সন্ন্যাস, পান্তিত্য লইয়া রহিয়াছে; ; 
: ইহার এক লক্ষ্য ঈশ্বর লাভ।” আমেরিকায় তাহার প্রলোভন : 
: কম হয় নাই। একে জগব্যাপী প্রতিষ্ঠা। তাহাতে সবর্বদাই : 
: পরমাসুন্দরী উচ্চ বংশীয়া সুশিক্ষিতা মহিলাগণ সবর্বদা: 
: আসিয়া আলাপ ও সেবা করিতেন। তাহার এত মোহিনী: 
ৃ : শক্তি যে, তাহাদের মধ্যে অনেকে তাহাকে বিবাহ করিতে : 
: 8115১, তোমাদের ধর্ম্মযাজকেরা রাত দিন নরকাণ্নির কথা : : 


৭ স্বামী বিবেকানন্দ তখন 0০17৩10 /২5591/1/ কলেজে পড়েন। : 


; বয়স সবে ১৯1২০; তাহার বাড়ী তখন কলেজের কাছে সিমুলিয়ায়। : 
: পিতার নাম ৬বিশ্বনাথ দত্ত, হাইকোর্টের আটর্নি। বালকের নাম নরেন্দ্র। : 
; কলেজে থাকিয়া বি, এ, পাশ করেছিলেন। তখন 11881 সাহেব প্রধান : 
: অধ্যাপক ছিলেন। এক্ষণে তাহার মা আছেন ও ভাই ভগ্লীরা আছেন। ; 
' ও সভাপতির বার্য্য করিয়াছিলেন। স্বামী আবার শ্্রীষ্টানদের : 
£ ৩৩।৩৩ সময়, সূর্যোদয়ের ৬ 


স্বামীর জন্মদিন সোমবার পৌষ সংক্রান্তি ১২৬৯ সাল প্রাতে ৬।: 
মিনিট পুবের্ব, বয়স ৩৯ বৎসর ৫ মাস: 
২৪ দিন হইয়াছিল। : 


৮ "শাঘ11) 5৬০৫0011065 10916 1051 0194 190 0014 &1০৩৫ : 
01 291) 15510. 10 11701) ৮4170 0101005 01 ৬01001) 
/55 1015 ৬106 001) ০৬০1 [9০1050(10? 

0110 ৬100 0৮/75 10৬/০৬৩1 110110-- 
৩০ 61৬০ (18050 00, 5৫/1)415171 0914 ১১ 
“6017 [01 5910. 0101 : 
$519715 6)1 1116 50110645111 / /,444/4744 1 


রিড উদ্বোধন 0 ১০৪তম বর্ষ-৭ম সংখ্যা] শ্রাবণ ১৪০৯ জুলাই ২০০২ 1... রর 


; চাহিতেন। একজন অতি ধনাট্যের কন্যা (75555) সত্য : ঈশ্বরের সাধন না করিলে অনাসক্ত হইয়া কর্ম করা যায় না।: 


1৮১৯৯৮৪প 510৮8 রি 581388-8 





| ঝর না! মনে করিতেছি, আমি অনাসকত হইয়া ঈ্বরে 


(৮৬ ৃ 
নিজেই বুঝিতে পারিতেছিনা। যে ব্যক্ত গৃহ যার? 


য় তাহাকে দেখিয়া নিষ্কাম কর্্ম ও অনাসক্তি, পরার্থে 
তি স্বার্থত্যাগ, এ সকল শিক্ষা করা বড় কঠিন। কিন্তু: 


প্‌ ং 
১০ 
নি টো & 
৭ 
প্র 


সী 


সব্ব্বব্যাপী কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সাধু মহাপুরুষ যদি: 


নির্জনে গুরুর কৃপায় অনেক দিন সাধন: 


বারা! 
848 প! করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থ কর্্মযোগের অধিকারী।; 


কিউ / 
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;জুষ্পারক জরা টৈ- 
১ ৃ 


টন ও আমাকে আপনাতে জি নি স্বামী 

: তদুত্তরে বলিলেন, “ভদ্র! আমি সন্যাসী, আমার বিবাহ 

: করিতে নাই। সকল স্ত্রীলোক আমার মাতৃস্বরূপা ৮... 

: ৭। স্বামী ও কর্মযোগ; নিষ্কাম কর্্ম। 
পরমহংসদেব বলিতেন, “কর্ম সকলেরই করিতে হয়। 


: “আমি কর্তা" এটী অজ্ঞান। আমার ধন জন, বার্য্য কলাপ, 
: এটীও অজ্ঞান। আপনাকে অকর্তী জেনে ঈশ্বরকে ফল 
: সমর্পণ করে কাজ করিতে হয়। গীতায় যে আছে কর্মযোগ, : 
: সে এই। তবে কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। অনেক দিন নির্জনে 





ধা তবে তিনি সন্ন্যাসী, মনে ফরিলেই খধিদের মত: 
অথবা তাহার গুরুদেব পরমহংসদেবের মত কেবল: 


পপ 


1. “ নাই। সংসারীরা যে সকল বস্ত গ্রহণ করে, অনাসক্ত : 


| ভহাও দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি অর্থ ও 'মান, এ: 
শী! বটে, অর্থাৎ নিজে ভোগ করিতেন না; কিন্ত: 
তাহাদিগকে পরার্থে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা : 
নিজে কাজ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। যে অর্থ: 


৫ “| বিলাত ও আমেরিকার বন্ধুবর্গ হইতে তিনি সংগ্রহ: 
: "পর্ন | করিয়াছিলেন, সে সমস্ত অর্থ জীবের মঙ্গল কল্পে ব্যয় : 
1] করিয়াছেন। স্থানে স্থানে মঠ স্থাপন করিয়াছেন।: 


পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকবালিকাগণকে অনাথাশ্রম? 


: করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। রাজপুতনার অন্তর্গত কিষেণগড় 
: নামক স্থানে অনাথাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন, এ আশ্রমে; 
£ ইংরেজ 0017111531076 নিজে আসিয়া অনেক উৎসাহ: 
ৃ : ভাবদা গ্রামে এখনও অনাথাশ্রম চলিতেছে। স্বামী হরিদ্বার : 
জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ণ এ তিনটা ঈশ্বরের কাছে পৌছিবার ? নিকটস্থ কঙ্খলে পীড়িত সাধুদিগের জন্য সেবাশ্রম স্থাপন 
: পথ। কর্ম করিতে হইলে, অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিতে হয়। : ৃ 
: অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া সেবা সুস্রষা করাইয়াছেন। দরিদ্র : 
: কাঙ্গালের জন্য একাকী বসিয়া কাদিতেন! আর বন্ধুদের; 
১ সমক্ষে বলিতেন, “হায়! এদের এত কষ্ট, ঈশ্বরকে চিন্তা: 


করিয়াছেন। প্রেগের সময় প্লেগব্যাধি আক্রাস্ত রোগীদিগকে : 


করিবার অবসর পর্য্যস্ত নাই!" 


মু 55558455585255555548455565544478785855455755855 চি428528445228 ৪৮২ 1:5১5555৮০১৫০০০০০০০*৪৯০১১০০০০৪২৪০৯৯৪৪৯৯০৯০০০০৭ বর .....০.০০ 


ক মাধুকরী ট স্বামী বিবেকানন্দ ও তাহার প্রচারকার্য | ািদিপপশ 


তিনি সন্াসী। তাহার এ সকল 
কন্মেরে কি প্রয়োজন? কেবল 
লোকশিক্ষার জন্য? সংসারী! লোককে 
: শিক্ষা দিবার জন্য ঈশ্বর তাহাকে এ 
; সকল কর্ম করাইলেন। এখন সংসারী 
লোকে শিখিবে যে, যদি তাহারাও কিছু 
দিন নির্জনে ঈশ্বরের সাধন করিয়া 
ভক্তি লাভ করে, তাহারাও স্বামীজীর 
: ন্যায় নিষ্কাম কর্ম করিতে পারিবে, 
: যথার্থ অনাসক্ত হইয়া দানাদি সৎকার্ধ্য : 
করিতে পারিবে। স্বামীজীর গুরুদেব 
' ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, “হাতে তেল 
: মেখে কাঠাল ভাঙ্গলে আঠা লাগবে 
: না।” অর্থাৎ নির্জনে সাধনের পর 
ভক্তি লাভ করিয়া পৃথিবীর কার্যে হাত 
: দিলে যথার্থ নির্লিপ্ত ভাবে কাজ করা 
: যায়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন 
: অনুধ্যান করিলে, নিজ্জনে সাধন 
? কাহাকে বলে একটু আভাস পাওয়া 
: যায়। বিবেকানন্দের এ সকল কর্ম 
; কেবল লোকশিক্ষার জন্য। 


কর্মনৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা 


০৪০০৪০৬৪০৪০ ৪৪০৪১৬৩৩৬৬৬৩ ৬৪৪ 


: কঠিন। তাই সাধুরা জ্ঞান ও ভক্তি পথ 
; অবলম্বন করিয়া সংসার কোলাহল 
: ত্যাগ করিয়া নির্জনে ঈশ্বর সাধন 
: করেন। তবে বিবেকানন্দের ন্যায় উত্তম 
অধিকারী বীরপুরুষ কেবল এই 
: কর্মযোগের অধিকারী। ভগবানকে 
: অনুভব করিতেছেন, অথচ 
: লোকশিক্ষার জন্য সংসারে কর্ম 
করিতেছেন, এরূপ মহাপুরুষ 
: পৃথিবীতে কয়টা? উশ্বর-প্রেমে 
: মাতোয়ারা, কামিনীকাঞ্চনের দাগ 


: একটীও লাগে নাই, অথচ জীবের সেবার জন্য ব্যস্ত হইয়া 
; বেড়াইতেছেন, এরূপ আচার্য্য কয়টা দেখা যায়?... 


; তিনি যে এরূপ কর্ম্ম করিতে পারিতেন, সে কেবল তার 
? তপস্যার গুণে। তিনি কিরূপ ঈশ্বর চিন্তা করিয়া বেলুড় মঠে 


৪৬৩৩৩ কিক 





দিন কাটাইতেন, তাহার মানবলীলা সম্বরণ করিবার দিনের 
ঘটনাগুলি স্মরণ করিলে যথেষ্ট হইবে... 
ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দকে শিষ্যদের মধ্যে 
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প্রধান আসন দিয়া গিয়াছেন। স্বামীও তাহার প্রধান শিষ্যের 
কাজ করিয়াছেন। তিনি সমগ্র জগৎ সমক্ষে ঠাকুর রামকৃষ্ের 
বিজয় ঘোষণা করিয়াছেন। ঠাকুর রামকৃষ মুর্তিমান সনাতন 
হিন্দুধর্্ম। এই হিন্দুধন্মের বিজয় পতাকা স্বামী বিবেকানন্দ; 
দেশ বিদেশে স্থাপন্‌ করিয়া আসিয়াছেন। : 

এখন ব্রিতাপে তাপিত নরনারী মাত্রেই ঠাকুর রামকৃষের 
কাছে আসিতে পারিবে ও শাস্তি লাভ করিবে।] 


এ 


চলি 


: কথা বলতে নাই, স্বামীজী। তোমার তো দ্রুত স্বাস্থযো্নতি : 
: হচ্ছে। তাছাড়া আমাদের যে এখনো অনেক কাজ বাকি__: 
; এ তো সবে শুরু।” স্বামীজী উত্তরে বললেন ঃ “আমার 
: কথা বুঝতে পারছ না ভাই! আমার অনুভব হচ্ছে, আমি ; 


' £ যেন বেজায় বেড়ে যাচ্ছি। আমার অন্তর এত বেড়ে যাচ্ছে; 





ও ভ্তরারামকৃষ্ণের মহান বাণী প্রচার করে ভারতে ; 
: ফিরলেন। তিনবছর ধরে পাশ্চাত্যবাসীদের “কালরাত্রি : যায়, তিনি মুক্ত বিহঙ্গমের মতো দু-ডানায় ভর করে; 
ৃ ; অনস্তের পানে ওড়ার চেষ্টা করছিলেন। ১৪ অক্টোবর: 
: আমেরিকায় থাকতেই তিনি গাইতে শুরু করলেন ঃ “4১ : ্‌ 
; “গাছের শাখায় ঘুমস্ত পাখি রাত পোহালে যেমন জেগে; 
: উঠে গান করে, আর উড়ে যায় গভীর নীলাকাশে_ঠিক: 
গিয়েছি আমার লক্ষ্যকে । আমি যে-মুক্তার সন্ধানে জীবন-: 
: সমুদ্রে ডুব দিয়েছিলাম, তা তুলে আনতে পেরেছি।” 
' করেছিলেন কিনা। এরপর গেলেন অমরনাথ দর্শনে। : 


: মোহরাত্রি” ভাঙিয়ে নিজের শরীরটাকে ভেঙে ফেললেন। 


ৃ 019) 15 ৫0179; 09 1$1001101, 01621 179 0118115 27 
: 11815 716 169.” ১৮৯৮ সালের ৪ জুলাই আমেরিকা 
: যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে কাশ্মীরে লিখলেন 
: সেই বিখ্যাত কবিতা “70 110০ 1080111) 01 0011)। কে 
; জানে তখনি তিনি দিনটি নিজের মহাপ্রয়াণের জন্য নির্দিষ্ট 


: সেখানে দেবাদিদেব মহাদেব তাকে দিলেন চ্ছামৃত্যু” বর। 
: তারপর 'মৃত্যুরূপা মাতা” কবিতাটি লিখে আবৃত্তি করতে 
তা কাজেও প্রমাণ করেছি__দেখ, আমি মৃত্যুকে বরণ 
; করেছি।”; 

: শান্তর বলেন- ব্রহ্মা পুরুষ ' ন 
; মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, কখনো কাউকে ভয় করেন না। 
: কাশ্মীরে একদিন অসুখের পর দু-খণ্ড পাথর তুলে স্বামীজী 


: আমার সব দুর্বলতা চলে যায়। তখন আমার ভয় বা 
' সন্দেহ বা বাহাজগতের চিস্তা-_এসব কিছুই থাকে না। 
আমি শুধু নিজেকে মৃত্যুর জন্য তৈরি করতে থাকি। তখন 
: আমি এইরকম শক্ত হয়ে যাই (তিনি দুহাতে পাথর 
: দুখানিকে পরস্পর ঠুকলেন), কারণ আমি শ্রীভগবানের 
: পাদপদ্ম স্পর্শ করেছি।”২ 

: ১৮৯৯ সালে স্বামীজী আবার গেলেন পাশ্চাত্যে। 


: ভাই, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে-_বড় জোর আর তিন- 
: চার বছর বাঁচব।” অভেদানন্দ আপত্তি জানালেন ৪ “অমন 
* স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা। 


১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ-_স্থামী গন্তীরানন্দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৮ 
২ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি--ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ৩৭৫ 





£ যে, সময়ে সময়ে মনে হয়, এশরীরে তাকে এঁটে রাখা: 
1 সম্ভব হবে না। আমি প্রায় ফেটে যাবার মতো হয়েছি। এই: 
: রাখতে পারবে না।”* ৃ 


এই সময়ে স্বামীজীর কথাবার্তা ও চিঠি পড়লে বোঝা; 
১৯০০ স্বামীজী প্যারিস থেকে ক্রিস্টিনকে লেখেন 3: 
আমি পেয়ে: 


এর কয়েক মাস আগে ১৮ এপ্রিল ১৯০০ স্বামীজী ; 


; মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন $ “এখন পুটলি-পাঁটলা বেঁধে: 
“এর প্রত্যেকটা কথা সত্য। আর আমি : 


: যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিশ্বাদ বোধ; 
: হচ্ছে! জীবনের প্রতি আকর্ষণও কোথায় সরে দীড়িয়েছে।: 
ৃ 'অতিমৃত্যুমেতি”, “ন : রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সে গন্তীর আহবান! যাই,; 
: বিভেতি কদাচন', 'ন বিভেতি কুতশ্চন"। অর্থাৎ তিনি : 


প্রভু যাই! এ তিনি বলছেন, “মৃতের সৎকার মৃতেরা: 


: যাই।” ৃ 
? নিবেদিতাকে বলেন ঃ “যখনি মৃত্যু আমার কাছে আসে, : 


মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায়। কিন্ত ব্রহ্মাজ্ঞের কাছে জীবন: 


? ও মৃত্যু মায়ার খেলামাত্র। আত্মার জন্মও নেই, মরণও: 
; নেই। দেহের জন্ম ও মরণ ব্রন্মাজ্ঞকে ব্যথা বা শোক দিতে : 
: পারে না। মৃত্যুকে কি করে ভালবাসা যায় স্বামীজী তা: 
? শেখাতে চেয়েছিলেন “কাউন্ট অফ রিশিলু'কে। পরবর্তী: 
: কালে কাউন্ট তার স্মৃতিচারণ করেন এবং শচীন্দ্র মজুমদার : 
| পেরবী কালে মারি রমযান) তার দীতাবিবরক গ্রহে! 
: ? তা লিপিবদ্ধ করেন ঃ 


“১৯৫১ সালের একটি স্মরণীয় ঘটনা জানাচ্ছি। নিউ: 


: ইয়র্কের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী: 
; নিখিলানন্দ কাউন্ট আরমণ্ড ডি রিশিলুকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ! 


৩ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৯ 


: করেন। আমি এ ভোজসভায় উপস্থিত ছিলাম। কাউন্ট 
; ছিলেন ফ্রান্সের বনেদি বংশ বিখ্যাত কার্ডিনাল রিশিলুর 
: বংশধর। 

“কাউন্ট তখন ৮০ বছরের বৃদ্ধ। তার সঙ্গে ছিল তার 


: অনেক বছরের ছোট। কাউন্ট স্মৃতিচারণ করে বললেন যে, 
স্বামীজী যখন প্যারিসে, তখন তিনি নিয়মিতভাবে 
স্বামীজীর ক্লাসে যোগ দিতেন। কিন্তু তিনি সবসময় 
? পায়। এরূপে বেশ কিছুদিন পরে, একদিন ক্লাসের শেষে 
: কাউন্ট যখন চুপচাপ দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, স্বামীজী 


; যোগদান করছ। তুমি যদি চাও, আমি তোমাকে একটা 
: “কাউন্ট প্রত্যুত্তরে বললেন, “কি জিনিস স্বামীজী?, 
: শৃত্যুকে কি করে ভালবাসা যায়__তা তোমাকে শেখাতে 
: পারি।_বললেন বিবেকানন্দ। কাউন্ট বিম্ময়ে প্রত্যুত্তর 
: দিলেন, মৃত্যুকে ভালবাসা! মৃত্যুকে ভালবেসে আমার কি 


স্বাস্থ্য আছে, আর আছে অতুল এম্বর্য। আমি জীবনটা : 


? উপভোগ করতে চাই। মৃত্যুকে ভালবেসে আমার কি 
: লাভ ?, 

“কাউন্ট বললেন, স্বামীজী তাকে এবিষয়ে আর কোন 
; পীড়াপীড়ি করলেন না, কেবল বললেন, 'আমার কথা তুমি 
: একদিন বুঝবে এবং মৃত্যুকে ভালবাসতে চাইবে। 

: “কাউন্ট তারপর আমাদের বললেন যে, বহুবছর পরে 


; শেষভাগে) তিনি বুঝতে পারেন-__স্বামীজী কি শেখাতে 
; সুযোগ হারিয়েছেন তিনি।”* 


এটাই মানবজীবনের লক্ষ্য। স্বামীজী কাউণ্টকে দিতে 
চেয়েছিলেন এমন একটি মানসিক অবস্থা, যাতে সে যখন 
মরণের মুখোমুখি হবে তখন সে হেসে মরণকে উপহাস 
করতে পারবে। 

স্বামীজী বিদেশে মৃত্যুবরণ করতে চাননি। দ্বিতীয়বার 
ভারতে ফেরার পথে কায়রোতে তিনি ম্যাডাম কালভেকে 


৪ 
৫ 
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রামকৃষ্ণের জীবন-_রোর্মী রোলী, অনুবাদক £ খাধি দাস, পৃঃ ২৩ 


; চাই এবং আমি আমার গুরুভাইদের সঙ্গে থাকতে চাই।”: 
: কালভে সবিস্ময়ে বললেন £ “সে কি স্বামীজী! আপনি : 
: কেন মরবেন? আপনাকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন ।”? : 
চতুর্থ স্ত্রী_এক আমেরিকান মহিলা, যিনি কাউন্টের থেকে : 

: যান। সেখানে তিনি পনেরো দিন ছিলেন। তারপর তিনি তার: 
: গর্ভধারিণী মাকে তীর্থ করানোর জন্য পূর্ববঙ্গে ও আসামে; 
: যান। শিলগে হাঁপানীর কষ্টের মধ্যেও তিনি বলেছিলেন £: 
? “যাক, মৃত্যুই যদি হয়, তাতেই বা কি আসে যায়? যা দিয়ে: 
: গেলুম, দেড়হাজার বছরের খোরাক” 
৷ হঠাৎ তার সামনে উপস্থিত হয়ে হাত ধরে বললেন, “হে : 


আমেরিকা থেকে ফিরে স্বামীজী দারুণ শীতের মধ্যে সদ্য: 


তারপর ১৯০২ সালের প্রথমদিকে তিনি গেলেন গয়া-: 


: কাশী। তার জীবনের শেষ জন্মদিন (১২ জানুয়ারি) কাটে: 
: বলেছিলেন ঃ “আমি যাইতেছি; কিন্তু যতদিন না আমি: 
; সমাজকে অনুগত ভূত্যের মতো আমার অনুসরণ করাইতে: 
? না পারি, ততদিন আমি ফিরিব না।”” তিনি তার এই শপথ: 
: প্রতিপালন করেছিলেন। : 


স্বামীজীর জীবনের শেষের দিনগুলি অপূর্ব সৈনিক! 
সন্নাসীর প্রচারযুদ্ধের উন্মাদনা থেমে গেছে, রয়েছে তখন: 


: কেবল মানবজাতির প্রতি করুণা, অনুকম্পা ও অনন্ত: 
; ভালবাসা। শাস্ত সচ্চিদানন্দ সাগরে চিরদিনের জন্য: 
! ডুববার মুখে তিনি ছিলেন পরের কল্যাণচিস্তায় মগ্ন। তার: 
; গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন £ “একটি আত্মাকে সাহায্য : 
| : তা কুকুর-জন্ম, তবু তাতে আমার কষ্ট নেই” ৃ 
: (তিনি স্বামীজীর সংস্পর্শে আসেন উনবিংশ শতাব্দীর ; 


জীবনের শেষপ্রানতে ক্লাস, অসুস্থ স্বামীজীকে গুরুভাইরা; 


: ও শিষ্েরা কড়া প্রহরার মধ্যে রাখতেন, যাতে কোন: 
: চেয়েছিলেন। কিন্তু হায়! স্বামীজী চলে গেছেন। অপূর্ব ; 


আগন্তক এসে তাকে বিরক্ত করতে না পারে। তাতে: 


মৃত্যুকে ভালবাসা” মানে অহমিকার মৃত্যুবরণ করা। : 
: ঠাকুরকে দেখিসনি, শেষদিন পর্যস্ত লোককল্যাণের জন্য: 
; শিক্ষা দিয়ে গেছেন? আমার কি উচিত নয় তাই করা?; 
; আর এ-দেহ গেলেই বা কি আসে যায়? এ তো অতি তুচ্ছ: 
: পদার্থ। যদি দেশের লোকের হৃদয়নিহিত আত্মাকে প্রবুদ্ধ : 


প্রয়োজন? পরের কল্যাণের জন্যই এ দেহ পাত হউক।: 


করার জন্য শত শতবার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, 
তাতেও আমি পশ্চাৎপদ নই।”৯ 
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|18 জুলাইয়ের ঘটনাপঞ্জী।। 
মর্তলোকে স্বামীজীর শেষদিনটি প্রসঙ্গে বিভিন্ন ঘটনা : 


নানা গ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত “1৩ 
: প্রাতরাশ করলেন। স্বামী প্রেমানন্দের ভাষায় 8 “এদিন 
স্বামীজীর মহাসমাধির সাতটি : 


11001 9৮/2111 ৬1০12110178 109 17151585191) 2110 
: ৮/০১1৩) 7015010105, গ্রন্থে 
; বর্ণনা আছে। তাছাড়া স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, 
স্বামীজীর বিভিন্ন শিষ্য ও নিবেদিতার নানা বিবরণও 
: রয়েছে। স্বামীজীর মৃত্যু বড়ই অদ্ভুত। পরে স্বামী সারদানন্দ 
: আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দকে লিখেছিলেন ঃ ““ৃস্বামীজী] 
: সর্বদাই বলতেন, “আমার কার্য হইয়া গিয়াছে, এখন তোরা 
: সব কর, দ্যাখ, শোন, আমায় ছুটি দে কখনো বলতেন, 
: 'আমার মৃত্যু শিয়রে। কাজকর্ম ও খেলা ঢের করা গিয়াছে, 


এখন ঢের দিন লাগবে। ও খেলা কি চিরকাল করতে 
: হবেঃ ও করিয়া ফেলিয়া দিয়াছি।”... [শরীরত্যাগের] দু- 
: চারদিন আগে রাখালকে বলিয়াছিলেন, “এবার যা হয় 
; একটা এসপার-ওসপার করিব, হয় শরীরটা ধ্যানজপ 
: করিয়া সারিয়া কাজে ভাল করিয়া লাগিব, না হয় তো ভগ্ন 
: শরীর ছাড়িয়া দিব।”১ 

১০০ বছর আগের ৪ জুলাই দিনটিতে আমরা 
: মানসচক্ষে দেখার চেষ্টা করব। গঙ্গাতীরে বেলুড় মঠ। 
: বর্ধাকাল। পুরনো মঠবাড়ি ও পুরনো মন্দির। সবুজ ঘাসে 
; ভরা মাঠের প্রাঙ্গণ। নানা বৃক্ষে পরিশোভিত ফল-ফুলের 
: বাগান। এবড়ো-খেবড়ো গঙ্গার কিনারা। প্রসন্নসলিলা 
: ভাগীরথী কুলকুল নাদে ছুটে চলেছে সমুদ্রের পানে। 


1 ভোর ৪টা। কোন জীবনীগ্রন্থে নেই যে এদিন ভোরে 
খারাপ থাকলে তিনি সাধারণত নিজের ঘরেই ধ্যান 
: করতেন। কিন্তু সেদিন তিনি বেশ সুস্থ ছিলেন। স্বামী 
: সারদানন্দের চিঠিতে রয়েছে £ “মঠের সমস্ত দেখাশুনা 


: ঘরে গিয়া জপধ্যান করিতেন।”১১ 
: স্বামী প্রেমানন্দের চিঠিতে রয়েছে £ “প্রায় দুইমাস হতে 


: ছেলেদের নিয়মমত ধ্যানভজন করাতেন এবং নিজেও : 


উহাতে যোগ দিতেন।... 'কিমিচ্ছন্‌ কস্য কামায় শরীর- 


১০ পত্র-সঙ্কলন--স্বামী অভেদানন্দ, পৃঃ ১১ ১১ এ 
১৪ প্রেমানন্দ জীবনচরিত--স্বামী ওক্কারেশ্বরানন্দ, পৃঃ ১৫৪ 
১৫ পত্র-সঙ্কলন, পৃঃ ১৭ 


: মনুসঞ্ুরেৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌, ৪181২) প্রায় র্‌ 


শ্লোক আওড়াতেন।”১২ 
সকাল ৬-৮টা। স্বামীজী সকলের সঙ্গে বসে: 


প্রাঃকালে উঠে যেমন স্ফুর্তি করতেন, সেইরূপ স্ফুর্তি,: 


' হাসি, বিদ্রুপ আমার সঙ্গে কত হলো। যেমন গরম দুধ ও: 
? ফলাদি খান সেইরূপ খেলেন ও আমায় খাওয়াইবার জন্য; 
: কত আগ্রহ করলেন। তারপর গঙ্গার একটা ইলিশ মাছ: 
: এবৎসরে এই প্রথম কেনা হলো, তার দাম নিয়ে আমার ; 
: সঙ্গে কত রহস্য হতে লাগল। একজন বাঙাল ছেলে: 
: (্রেজেন্দ্র) ছিল, তাকে বললেন, তোরা নতুন ইলিশ পেলে; 
: যা কাজ করিয়া দিয়াছি তাই এখন জগৎ নিক, তাই বুঝতে ; 


চা খেতে খেতে স্বামীজী তার গুরুভাইদের সঙ্গে: 


: অতীতদিনের অনেক আলোচনা ও গল্প করলেন এবং: 
: করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। একটু পরে স্বামী: 
: উপস্থিত হন। তকে দেখে স্বামীজী সানন্দে বলেনঃ ৃ 
: যে ভট্টাচার্য মহাশয়ও এসেছেন।” তিনি তৎক্ষণাৎ স্বামী; 
: শুদ্ধানন্দ ও স্বামী বোধানন্দকে পুজার সমস্ত আয়োজন ও: 
: দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে বললেন। মতাত্তরে, ১১টার পর: 
' “এই যে ভট্টাচার্য! বাঃ, বেশ হয়েছে! কাল শনিবার, ; 
: অমাবস্যা, বড় ভাল দিন।” স্বামী প্রেমানন্দকে বলিলেন ৪; 
: “দে, কাল মহামায়ীর পুজা লাগিয়ে দে।”১ ৃ 
: ধ্যান করতে গেলেন। স্বামী প্রেমানন্দ লিখেছেন £ “আন্দাজ: 
; ৮.৩০ বেলার সময় তিনি ঠাকুরঘরে ধ্যান করবার জন্য: 
? উঠিলেন। আমি প্রায় ৯.৩০টায় পূজার জন্য ঠাকুরঘরে! 
; আমি পুজা করিলেও এ পুজাঘরের এক কোণে স্বামীজী: 
: তিনিই করিতেন এবং ছেলেদের পড়াশুনার ভারও তিনিই : 
: লইয়াছিলেন। ইদানীং পূর্বের ন্যায় বৈরাগ্যর ভাবটা খুব 
; এই গান গাহিলেন।”+৫ প্রত্যেক বিবরণীতে আছে যে,: 
: তিনি এইকালে ৩ ঘণ্টা ধ্যান করেন। 


“এই: 


সকাল ৮- -১১টা। স্বামীজী আবার ঠাকুরঘরে একা: 


বসিয়া ধ্যান করিতেন। আজ অন্যমত করিলেন। আন্দাজ; 
১১টার পর ধ্যান থেকে উঠিয়া-_“মা কি আমার কালো,/ : 
কালরূপা এলোকেশী হাদিপদ্ম করে আলো।' গুনগুন রবে: 


ধ্যানের পর তিনি স্বহত্তে ঠাকুরের বিছানা বেড়ে: 


: দিলেন। এ বদ্ধ ঘরে কী ঘটেছিল__কেউ জানে না। তা; 


১২ এ, পৃঃ ১৫ ১৩ এ, পৃঃ ১৬-১৭ 


: চিরদিন রহস্যময় হয়ে থাকবে। তারপর ওপরের ঠাকুরঘর 
: থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে তিনি উঠানে একটু পায়চারি 
; করলেন। এঁকালে স্বামী প্রেমানন্দ স্বামীজীকে অস্ফুটস্বরে 
; বলতে শুনলেন ঃ “যদি আরেকটা বিবেকানন্দ থাকত তবে 


: এমন শত শত বিবেকানন্দ জন্মাবে।” একথা শুনে 
 প্রেমানন্দজী বিচলিত হলেন। 
১১--১২টা। স্বামীজীর মনে হঠাৎ শাস্ত্রের একটা 


: শুদ্ধানন্দ গ্রস্থাগার থেকে শুর্লুষজর্বেদ এনে ভাষ্যসমেত এই 
 মন্ত্রটি পাঠ করলেন £ 


সন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তশ্মৈ স্বাহা বাট 


(বাজসনেয় সংহিতা, মাধ্যন্দিন শাখা, ১৮1৪০) 
এই শ্লোকের মহীধর-কৃত ভাষ্য সম্বন্ধে স্বামীজী 
: বললেন ঃ “এ-ব্যাখ্যা আমার মনে লাগছে না। ভাষ্যকার 
: সুযুন্না পদের যে-ব্যাখাই করুন, পরবর্তী কালে তন্বাদিতে 


: এই বৈদিক মন্ত্রে নিহিত রয়েছে। তোরা এইসব গ্লোকের 


সম্বন্ধে নিজে নিজে চেষ্টা করবি; তাহলেই মৌলিক ব্যাখ্যা 
বার করতে পারবি।”;* 

; দুপুর ১২--১টা। স্বামীজী সাধারণত নিজের ঘরে 
: একাকী আহার করতেন। কিন্তু সেদিন সকলের সঙ্গে নিচে 
: বসে আহার করেন। স্বামী প্রেমানন্দ ও ঈম্বরচন্দ্রকে পাশে 
: বসিয়ে স্বামীজী ইলিশ মাছের ভাজা, ঝোল ও অন্বল দিয়ে 
: অতি তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করেন। খাবার সময় রঙ্গ করে 
; বললেন ৫ “একাদশী করে খিদেটা খুব বেড়েছে, ঘটিবাটি- 
: গুলো ছেড়েছি কষ্টে।”*' আহারাস্তে নানা প্রসঙ্গের পর 
: পানার্থে জল চেয়ে রহস্য করে তিনি স্বামী প্রেমানন্দকে 


; কাটবার জন্য জল চাইছে।) দে, এক গ্লাস জল দে।”*, 
? বেলা ১--১.৩০টা। খাওয়ার পর স্বামীজী একটু 
: বিশ্রামের জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু বিশ্রাম হলো না। বিরাট 
:জান্বো জেট (বোয়িং ৭৪৭) আকাশে ওড়ার আগে 
: রানওয়েতে এসে দাঁড়ায়। তখন এর চারটি ইঞ্জিন ভীষণ 


২ দ্রতবেগে চলতে থাকে এবং সারা প্লেনটা থরথর করে 


কাপতে থাকে। যে-মুহূর্তে কন্ট্রোল টাওয়ারের নির্দেশ পায়, 





১৬ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫১ ১৭ 
১৮ প্রেমানন্দ জীবনচরিত, পৃঃ ১৫৪ ১৯ 
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অমনি তীরবেগে ছুটে অনস্ত আকাশে উড়ে অদৃশ্য হয়ে: 


: যায়। স্বামীজীর শরীর ও মন তেমনি অনস্তের উদ্দেশে: 
; ওড়ার আগে দ্রুত কাজ করছিল। তার পক্ষে অলসভাবে: 
: নরম বিছানায় শুয়ে কালক্ষেপণ করা সম্ভব ছিল না। 


বেলা ১.৩০--৪.৩০টা। বিভিন্ন গ্রন্থে সময়ের 


; বিভিন্নতা আছে। আমরা সেগুলির সামঞ্জস্য করে এই: 
? সময়গুলি স্থির করেছি। প্রায় প্রত্যেক বিবরণীতে রয়েছে: 
; যে, শেষদিনে স্বামীজী সকালে ৩ ঘণ্টা ধ্যান করেন এবং 
: বিশেষ অংশ দেখার ইচ্ছা হলো। তার আদেশে স্বামী ; 


দুপুরের পর ৩ ঘণ্টা ব্যাকরণ পড়ান। স্বামী প্রেমানন্দের: 


: পত্রে রয়েছে ঃ “বেলা ১টার পর আমায় তুলে বললেন, 
: “চল পড়িগে, সন্যাসী হয়ে দিবানিদ্রা খারাপ। আমার আজ: 
ঘুম হলো না। একটু ধ্যান করে মাথাটা কিছু ধরেছে,; 
ভেকুরয়ো নাম। : 
? বসে ৩ ঘণ্টা পাণিনি ব্যাকরণ পড়াইলেন।”১* 
তাভ্যঃ স্বাহা।। ; 
: “বিদ্যার অভাবে ধর্মসন্প্রদায় নীচদশা প্রাপ্ত হয়। অতএব: 
; মাথাধরা ও অসুস্থতা সত্বেও মঠের সাধু ও ব্রহ্মচারীদের : 
: দেহাভ্যস্তরস্থ সুযুন্নানাড়ি বলে যা উক্ত হয়েছে তারই বীজ : 
বর্ণনা দেনঃ “পাঠ ৩ ঘণ্টা ধরে চলেছিল। কোন: 
প্রকৃত মর্ম প্রণিধান করবার চেষ্টা করবি। শাস্ত্রের অর্থ : 


3181) 4০৫ হয়েছে, দেখছি।” তারপর [0721%-র ঘরে : 


'লঘুকৌমুদী” পড়ালেন। জনৈক সাধু স্বামীজীর ক্লাসের: 
একঘেয়েমি ছিল না। শিক্ষাদানকালে স্বামীজী তার: 


: স্বভাবসিদ্ধ মজার গল্প বা কৌতুকপ্রদ শব্দ ব্যবহার: 
; করেছিলেন। ব্যাকরণের কোন কোন নীরস সুত্রকে তিনি: 
: বিভিন্ন রসিকতার মাধ্যমে এমন হাস্যোদ্দীপক করে: 
: তুলেছিলেন, যাতে এঁ শাস্ত্রের কথাগুলি ব্রন্মাচারীদের মনে : 
: চিরকালের মতো গেঁথে যায়। তার এই শিক্ষাপ্রণালী: 
: বিষয়ে তিনি বলেছিলেন যে, কলেজে পড়বার কালে তিনি: 
? এক রাতে তার সহপাঠী দাশরথি সান্যালকে সমগ্র; 
! ইংল্যাপ্ডের ইতিহাস এইভাবে আয়ত্ত করিয়েছিলেন।: 
1 এদিনে ব্যাকরণ ক্লাসের পর স্বামীজীকে একটু ব্রা: 
: দেখাচ্ছিল।” 
: বললেন £ “17517 ৬০75 %/8107 09 5৬/10. (মাছ সাতার ৃ 
: গরম দুধ খেলেন। তারপর স্বামী প্রেমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে; 
: বেলুড় বাজার পর্যস্ত বেড়াতে গেলেন। তখন গ্রযাণড ট্াঙ্ন: 
: রোড থেকে মঠের বর্তমান গেট ছিল না। দক্ষিণদিকের: 
: গেট দিয়ে বেলুড় গ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে হতো। সেদিন: 
: যাতায়াত মিলে স্বামীজী প্রায় ২ মাইল হাটলেন। বেড়াবার; 
: কালে একটা বাগান দেখে তিনি বললেন যে, আমেরিকার ; 
! রিজলী ম্যানরে মিঃ লেগেটের বিরাট বাগান কী করে অল্প: 


৪.৩০__৫.৩০টা। স্বামীজী একটু জল ও এক কাপ: 


পত্র-সঙ্কলন, পৃঃ ১৭-১৮ 
পত্র-সঙ্কলন, পৃঃ ১৮ 


? লোকের সাহায্যে যন্ত্র দিয়ে পরিষ্কার রাখে। তারপর স্বামী 
: প্রেমানন্দকে বলেন £ “আমায় কেন নকল করবি? ঠাকুর 
: নকল কন্তে বারণ কত্তেন। আমার মতো উড়ন চড়ে হবি 
: নে।”২* সেই অপরাহে স্বামীজী ছেলেদের বলেছিলেন ঃ 
: “কেউ যদি কখনো আমাকে নকল করে, তাকে পদাঘাতে 
: দূর করে দেবে। আমাকে নকল করতে চেয়ো না।”২০ 
: সেদিন বেড়াবার কালে নানা প্রসঙ্গের মধ্যে বেদ- 
: বিদ্যালয়ের কথা উঠল। প্রেমানন্দজী অভেদানন্দজীকে 


? করিবেন__এই ইচ্ছা কদিন হতে খুব প্রবল হইয়াছিল। 


:ও বোম্বাই নগরে তিনখানা চিঠি লেখা হয়। আমার সঙ্গে 
; এদিন বেদ-বিদ্যালয় সম্বন্ধে কত কথাই হইয়াছিল! আমি 
: যাবে বেদ পড়িলে' কহিলেন।”২২ 

1. ৫.৩০-_সন্ধ্যা ৭টা £ বেড়িয়ে এসে স্বামীজী বাথরুমে 
: গেলেন। ফিরে এসে মঠের বারান্দায় বসলেন। কখনো 
 আমগাছের নিচে বেঞ্জিতেও বসতেন। সমাগত সাধু- 
ব্রহ্মচারীদের বললেন £ “আজ আমার শরীর বড় হালকা 
: বোধ হচ্ছে। আজ বেশ আছি।” স্বামী প্রেমানন্দকে 
: পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস তন্নতন্ন করে বোঝালেন এবং 
: উপনিবেশের ইতিহাস (715101% 01 0010119১)-এর 


: থাকবে যদি সে ভগবৎসন্ধান চালিয়ে যায়। কিন্তু ভারতের 
: মৃত্যু হবে যদি সে রাজনীতি ও সামাজিক সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত 
: হয়।”২৩ 

: তারপর স্বামী প্রেমানন্দ সন্ধ্যারতির জন্য ঠাকুরঘরে 
: গেলে স্বামীজী ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা 
: বললেন। ৬.৩০ নাগাদ তিনি দেখলেন, ঠাকুরের মন্দিরের 
' নিচে বারান্দায় বসে সাধুরা চা খাচ্ছেন। তিনি তাদের কাছে 
: গিয়ে বললেন £ “আমাকে এক কাপ চা দিতে পারিস?” 
: খুশি মনে তিনি তাঁদের সঙ্গে বসে চা খেলেন।২১ 

£  ৭টা নাগাদ ঠাকুরের আরতির শঙ্খ ও ঘণ্টা বাজল। 
স্বামীজী মঠবাড়ির পশ্চিমের বারান্দা থেকে উঠলেন এবং 
: দেখলেন, সাধু-ব্রন্মচারীরা ঠাকুরঘরে যাচ্ছে। তিনি 
নিজের ঘরে যাওয়ার জন্য দরজা খুলে ওপরে ওঠার 
সিঁড়িতে পা দিলেন। সেবক স্বামী বোধানন্দ তার পিছনেই 


২০ পত্র-সঙ্কলন, পৃঃ ১৭ 





: ছিলেন। স্বামীজী হঠাৎ সিঁড়িতে দীড়িয়ে পড়লেন। স্বামী; 
; একতলার সিঁড়ির নিচে দীঁড়িয়েছিলাম। তখন জুলাই; 
: মাস। ভারতে প্রচুর মশা এবং তা এমন মারাত্মক যে, ওর; 
: কেউ ঘুমাতে পারে না। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, 
: সাধুদের অনেকেরই মশারি ছেঁড়া। ছেঁড়া জায়গা দিয়ে: 
: মশা ঢুকলে তাদের আর বের করতে পারা যায় না।: 
: চিঠিতে লিখেছেন £ “মঠে একটি বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন ; আমার প্রতি তার শেষ আদেশ ছিল-_'দেখিস, সাধুরা: 
: যেন সবাই নতুন মশারি পায়।' ৮২৫ ৃ 
: শেষের দিনেও বেদ-সংক্রাস্ত পুস্তক আনাইবার জন্য পুনা ; 
: ধরে রাখবার মতো। সিঁড়ির দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধাপে রেলিং: 
: ধরে দণ্ডায়মান 'হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক" সন্যাসী: 
: বিবেকানন্দ। পায়ে চটি, পরনে গেরুয়া কাপড়, গায়ে: 
: ফতুয়া, মুণ্ডিত মস্তক। গ্রীয্মের দরুন ঘর্মাক্ত কলেবর। তার: 
: ডাগর ডাগর চোখদুটি করুণায় ও অনুকম্পায় ভরা-_: 
: তাকিয়েছেন শিষ্ের প্রতি। আর ভাবছেন কি করে: 
: সাধুদের ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচানো যায় এবং নির্দেশ: 
! দিচ্ছেন নতুন মশারি কেনার। সত্যিই বিস্ময় জাগে যে, এ: 
; মহাপ্রাণ পঞ্জিকা দেখে মৃত্যুর দিন ঠিক করে রেখেছেন: 
: এবং দুঘণ্টার মধ্যে তিনি মহাসমাধি লাভ করবেন। শেষ: 
: মুহূর্ত পর্যস্তও তার হৃদয় পরকল্যাণচিস্তায় মগ্ন। 
: কথা বললেন। স্বামীজী বললেন “ভারত অমর হয়ে : 
: সেবক ব্রহ্মচারী ব্রজেন্দ্র। তীকে স্বামীজী বললেন £ 
: “আমার মালা দু-ছড়া দে।” জপে বসবার আগে সেবককে 
: বললেন ঃ “যতক্ষণ না ডাকি, অন্য ঘরে গিয়ে জপধ্যান 
: কর।” (+৮/911 0110 1779010919 (11] [1 6911 ১০৪.) 
? বিবেকানন্দের মুখ দিয়ে নির্গত হয়েছে মানবজাতির প্রতি 
; অজস্র বাণী। আর আজ এই শেষলগ্নে হৃদয়ের অস্তত্তল 
: থেকে বেরিয়ে এল তার শেষবাণী__“অপেক্ষা কর ও ধ্যান 
: কর-_ যতক্ষণ না আমি তোমাকে ডাকি।” 


এ চিত্র অনবদ্য। এ ছবি রং ও তুলি দিয়ে ক্যানভাসে: 


সন্ধ্যা ৭--৯.১০টা। স্বামীজী ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে 


স্বামীজী সাধারণত তার ঘরে ধ্যানে বসতেন পূর্বমুখী 


হয়ে অর্থাৎ গঙ্গার দিকে মুখ করে অথবা উত্তর-পূর্ব 
: হয়ে দক্ষিণেম্বরের দিকে লক্ষ্য করে। কিন্তু তার শেষ ধ্যানে 


ব্যতিক্রম দেখা যায়। ২৮ আগস্ট ১৯০২ নিবেদিতা 


: মিসেস হ্যামণ্ডকে লেখেন ঃ “অদ্ভুত কথা বলি, সেদিন 
: প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করে উত্তর-পশ্চিম দিকে মুখ করে 


২১ নিবেদিতা লোকমাতা-_শঙ্করী প্রসাদ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম থণ্ড, পৃঃ ১০৫-১০৬ 


২২ পত্র-সঙ্কলন, পৃঃ ১৬ 


২৩ ৬।৩110100 : 9895 0114 ০00৬1 ৬/0$--50171 011111101101000, 0178 


২৪ দ্রঃ ৬৩৫০১(০ [091100)0, [৭৩৬ 01 ৮19) 1932 
২৫ এ 


ধ্যানে বসেছিলেন।”১* কেন এই ব্যতিক্রম? স্বামীজীর : 
মন্দিরের ওপরতলায় ঠাকুরঘর। মনে হয় তার শেষ ধ্যান 
: ছিল পুরনো মন্দিরের ঠাকুরের বিগ্রহের ওপর। ২৮ জুলাই 
১৯০২ নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লেখেন £ “ব্রম্মানন্দ 


প্রায় ১ ঘণ্টা বাদে অর্থাৎ ৮টা নাগাদ স্বাম্ীজী ব্রহ্মচারী 


: লাগলেন। (বর্তমানে সেই জায়গায় স্বামীজীর ক্যাম্পখাটটি 
: রয়েছে।) একটু পরে তিনি ব্রজেন্দ্রকে পা টিপে দিতে 
বললেন এবং তখন তার একটু নিদ্রাবেশ হলো। স্বামী 
: সারদানন্দের পত্রে রয়েছে ৫ “প্রায় এক ঘণ্টা এইরূপ স্থির 
: হইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিবার পর ডান হাতখানি ঈষৎ 
: কাপিতে লাগিল এবং কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হইতে 
: লাগিল। মিনিট দুই এরূপ হইবার পর মুখ দিয়া একটি 
 দীর্ঘস্থাস ছাড়িলেন। পরে মিনিট দুই আবার স্থির থাকিয়া 
: মুখ দিয়া আরেকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন এবং সেইসঙ্গে 
: মাথাটি নড়িয়া উঠিল এবং চক্ষু ভ্রমধ্যে স্থির হইয়া রহিল, 
: আর মুখে এক অপূর্ব জ্যোতি ও হাসি দেখা গেল।” ২” 


: পর একেবারে সমাধি। তখন ব্রজেন্দ্র ভয় পেয়ে 
: গোপালদাকে ডাকিয়া বলে-_কি হইল দেখুন। ইহার দু-এক 


: লাগিলাম-যদি সমাধি ভঙ্গ হয়। কী সে জ্যোতির্ময় 
: মুখমণ্ডল! কী সে স্বগীয় তেজঃপূর্ণ বিস্ফারিত নেত্র! কেবল 
: কৌপিন-পরিহিত সে সুন্দর শরীরে এক অপূর্ব কাস্তি 
' পরিলক্ষিত হয়েছিল! তার পরদিবসেও সে-মুখমণ্ডল দর্শন 
£ করে অনেকের দুঃখ-শোক দূর হয়েছিল! ঠিক যেন শিব 


ইচ্ছা করে যেন শরীর ত্যাগ করলেন... ঠাকুর যে 
; বলতেন-_তুই যেদিন স্বস্বরূপ জানতে পারবি সেদিন তুই 
: শরীর ছেড়ে দিবি। তাই হইল!” "২৯ 

: অপর একটি বিবরণীতে রয়েছে, ব্রহ্মচারী ব্রজেন্দ্ 


শয়ন করেছিলেন। তারপর রাত ৯টা নাগাদ তিনি পার্থ ; 
: পরিবর্তন করে শয়ন করলেন এবং ছোট ছেলে যেমন 


২৬ নিবেদিতা লোকমাতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৪ 
২৭ এ, পৃঃ ১০৩ 
২৮ পত্র-সন্কলন, পৃঃ ১২-১৩ 


৪৪৬৪৪৪৪৪০৪৪ ৪৪৪৩৪৪৬৪৪৪৬৪০৬৪৪৩৪৪৬৭৬৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪$৪১৩৪৪৪৪০৪৪৪৪৪৪৩৮৫৪৩৪৪১০৪৪৪৪৪৫৪৪৪৪৪৪৩ 


২৯ এ, পৃঃ ১৯-২০ 


স্বপ্নে কেদে ওঠে সেরূপ একটা অস্ফুট শব্দ করলেন; 
: হাতখানা একবার একটু কেঁপে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে একটা: 


 দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল এবং মাথাটা বালিশ থেকে পাশে পড়ে; 
: গেল। তারপর আরেকটা দীর্ঘনিঃম্বাস পড়ল এবং একটু: 
: পরেই সব স্থির হয়ে গেল। 
; বলেছিলেন, “এবার ও (স্বামীজী) চলে যাবে ঠাকুরের ; 
; মতোই। কারণ প্রতিদিন ঠাকুরকে দেখছি ওর মধ্যে” ৮২৭ ? * 


রাত তখন ৯.১০। স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হলো-_; 
“আমি কখনো চল্লিশ পেরুব না।” দেহত্যাগ কালে তার: 


ৃ ; বয়স ছিল ৩৯ বছর ৫ মাস ২৪ দিন। 
: ব্রজেন্দ্রকে ডেকে ঘরের জানালা খুলে দিতে বললেন এবং : 
: মাথায় বাতাস করতে বলে মেঝেতে শুয়ে ধ্যান করতে : 


|| মহাসমাধির পরে।। ৃ 
ব্রহ্মচারী ব্রজেন্দ্র কিছু বুঝতে না পেরে প্রবীণ সন্ন্যাসী: 


: সঙ্গে স্বামীজীর ঘরে এলেন। মঠে তখন সবে খাওয়ার : 
: ঘণ্টা পড়েছে। খবর পাওয়ামাত্র সকল সাধুব্রন্মাচারী: 
? জন্য রীধছিলেন। তিনি রান্না ফেলে ছুটলেন। স্বামী: 
: অদ্বৈতানন্দ স্বামীজীর নাড়ির স্পন্দন না পেয়ে স্বামী: 
; বোধানন্দকে নাড়ি দেখতে বললেন। তিনিও নাড়ির গতি 
; অনুভব না করে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। স্বামী: 
: অদ্বৈতানন্দ তখন স্বামী নির্ভয়ানন্দকে বললেন ঃ “হায়!: 
: হায়! আর কি দেখছ? শীঘ্র মহেন্দ্র ডাক্তারকে (বরানগরের : 
: মহেন্দ্রনাথ মজুমদার) ডেকে আন।” 
স্বামী প্রেমানন্দ লিখেছেন £ “এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগের : 


একজন তখনি: 
ডাক্তার ডাকতে ছুটলেন এবং আরেকজন কলকাতায় স্বামী; 


: ব্ঙ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দকে সংবাদ দিতে গেলেন। রাত: 
 ১০.৩০-এ উভয়ে মঠে এসে পৌছালেন। শোকার্ত স্বামী: 


ব্রহ্মানন্দ স্বামীজীর ওপর ঝীপিয়ে পড়লেন। স্বামী: 


: গদ্গদ্‌ কণ্ঠে বললেন £ “সামনে থেকে যেন হিমালয় : 
: পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেল।” 
: পরীক্ষা করে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া চালু: 
' করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু নি্ছল হলেন। রাত ১২টায় 
: তিনি জানালেন যে, প্রাণবায়ু বের হয়ে গেছে। : 
: শুয়ে আছেন! কোন অঙ্গের কোনরূপ বিকৃতি হয় নাই! : 


যথাকালে ডাক্তার এসে: 


সকালে সংবাদ পেয়ে নিবেদিতা এবং কলকাতার বহু: 


? লোক বেলুড় মঠে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মচারী নাদু (হরেন): 
: স্বামীজীর মৃত্যুসংবাদ তার মা ও ভাইকে জানাতে সিমলায় : 
: যান। তারা সবাই মঠে আসেন। তারপর স্বামীজীর মাকে: 
ৃ : বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নিবেদিতা কারণ জিজ্ঞাসা ; 
: যখন স্বামীজীর পদসেবা করছিলেন, তখন তিনি বামপার্খে : 


করায় গিরিশ ঘোষ তাকে বুঝিয়ে বলেন যে, মায়ের পক্ষে: 
নিজের সস্তানকে চিতায় দাহ করা দেখলে খুব কষ্ট হবে,? 


: তাই তাকে সরিয়ে নেওয়া হলো। 


: শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর গেলে গিরিশচন্দ্র ঠাকুরকে : 
? দেখতে যাননি। তার কাছে ঠাকুর ছিলেন স্বয়ং ভগবান, : 

; তাই সংবাদদাতাকে তিনি বলেছিলেন যে, ভগবান কখনো 
;মরেন না। কিন্তু তিনি স্বামীজীর দাহকালে উপস্থিত 
: ছিলেন। স্বামী নিরঞ্নানন্দ গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তাকে 
; বললেন £ “নরেন চলে গেল!” গিরিশচন্দ্র বললেন £ 
: “চলে যাননি, দেহত্যাগ করলেন।”** 

;  স্বামীজী সত্যিই চলে যাননি। বেলুড় মঠে স্থুলশরীর 
: ছেড়ে তিনি প্রথমে জ্যোতির্ময় দেহ নিয়ে আবির্ভূত হলেন 
' মাদ্রাজে এবং রামকৃষগরনন্দজীকে বললেন £ “দ্যাখ শশী, 

$না থুতুর মতো ফেলে দিয়ে স্বস্বরূপ পরিগ্রহ 
: র [৪ 


১৪ জানুয়ারি 
: ম্যাকলাউডকে চিঠিতে লেখেন £ “যে-কথা বলতে যাচ্ছি 
: সে-কথা ভবিষ্যতে কারো কাছে কখনোই তুলবে না; 


: আবির্ভাবের কালে সদানন্দের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। 
: সদানন্দ পূর্ণ হয়ে আছেন এই বিষয়ে। তিনি অনুভব 
: করছেন-_চরম সিদ্ধি পেয়ে গেছেন।””২ 

£  স্বামীজীর শরীরত্যাগের এক সপ্তাহের মধ্যে একটা 





৩০ স্বামী বিবেকানন্দ-_-ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ১১৮ ৩১ 
৩২ নিবেদিতা লোকমাতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১০ ৩৩ 


দান তন 


: | পাশাপাশি £ (১) আনন্দগিরি, (২) পর্বতে, (৪) গিরি, 
: || (৫) বন্ত্রীনাথ, (৬) বার্তাং, (৭) নরো, (৮) হস্তামলক, 
(১০) বিমলে মম, (১২) বিদ্যা, (১৩) অবিদ্যা, 
(১৪) সনন্দন, (১৫) ধর্মো, ১৬) জঠর, (১৭) মুরারি 
মিশ্র। 


ওপর-নিচ ঃ$ (১) আদি বরাহ, (২) পরিবারো, 


(৩) তেষাং, (৯) কবি, ৫১১) মগুন মিশ্র, 
(১২) বিদ্যাধর, (১৩) অস্তজ। 





বন্ত্রে গ্নপদে মুর্শিদাবাদ থেকে বেলুড় মঠে পৌঁছালেন।! 


: সোজা স্বামীজীর ঘরে গিয়ে তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন। স্বামী: 
: প্রেমানন্দ তাকে আলিঙ্গন করে কীদলেন। অখণ্ানন্দজী ; 
: তারপর একদিন কলকাতার কালীঘাটে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর : 
; কাছে স্বামীজীর শেষদিনগুলির কথা শুনে বেদনা লাঘব: 
; করতে যান। পরবর্তী কালে (১৭ জানুয়ারি ১৯৩৬): 
 অখণ্ডানন্দজী মিস ম্যাকলাউডকে বলেনঃ ৃ 
? তোমাকে যেমন দেখছি, দেহত্যাগের পর স্বামীজীকে তেমন; 
; দেখেছি। তা না হলে আমি বীচতুম না। বিয়োগব্যাথা এত: 
: হয়েছিল, আত্মহত্যা করতে গিয়াছিলাম। স্বামীজী বাধা: 
: দিলেন। চলস্ত ট্রামগাড়ির নিচে ঝাপ দিতে উদ্যত; 
১৯০৪ সালে নিবেদিতা মিস : 


“এখন : 


মিস ম্যাকলাউড বলেন £ “হ্যা, তিনি তোমার মধ্যে 


; আমার মধ্যে, সকলের মধ্যে বাস করেন। তিনি মরতে : 
: পারেন না-_অমর। তিনি আত্মা।””5৫ ৃ 
: অত্যন্ত পবিত্র গোপন বস্তুর মতো একে রক্ষা করবে। ; 


বিবেকানন্দ-রূপী মানুষটি অন্তর্িত হলেন; কিন্তু তার! 


; অশরীরী বাণী ও অলৌকিক জীবন এখনো অগণিত: 
: মানবের অন্তরাত্মার অনুপ্রেরণা জাগিয়ে জানাচ্ছে যে, 
? তিনি এখনো জীবিত। বিবেকানন্দের আদর্শের কখনো: 
; মরণ হবে না। এখনো পৃথিবীর অসংখ্য লোক তীর! 
; আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। স্বামী অখণ্ডানন্দ সংবাদ পেয়ে এক- ; এব 


ং₹ ভবিষ্যতেও থাকবে |] 


স্বামী সারদানন্দ-_ব্রহ্মচারী প্রকাশচন্দ্র, পৃঃ ১৪৫ 
স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়_--স্বামী নিরাময়ানন্দ, পৃঃ ১৭-১৮ 


অনুষ্ঠান-সূচী ঃ ভাদ্র ১৪০৯ 
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে 
















(২২ আগস্ট ২০০২) 
জন্মাষ্টমী 


শ্রাবণ কৃষ্ণান্টমী 
১৪ ভাদ্র, শনিবার 
(৩১ আগস্ট ২০০২) 
স্বামী অদ্বৈতানন্দ 


শ্রাবণ কৃষ্ণা.চতুর্শী 
২০ ভাদ্র, শুক্রবার 
(৬ সেপ্টেম্বর ২০০২) 





(১৮ আগস্ট; ৩, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০২) 


শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ__ 
এক অভিনব সন্যাসী সঙ্ঘ 


স্বামী খতানন্দ 





কুষ্্ুলীলাপ্রসঙ্গ গ্রে স্বামী সারদানন্দ 


ক কয়েকটি অসাধারণ উপলব্ধি হয়েছিল। 
: সেগুলির মধ্যে একটি হলো- শ্রীশ্রীজগদম্বার হাতের 
: যন্ত্ষবরূপ হয়ে উদার মতের একটি নতুন সম্প্রদায় তাকে 
: প্রবর্তন করতে হবে।১ 

: ভারতে বৈদিক কাল থেকেই সন্ন্যাসের কথা জানতে 


: কেমন ছিল তা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে আমরা জানি, 


চতুরাশ্রমে বিভক্ত করা হয়েছিল। শৈশবে 
: গুরুগৃহে ব্রন্মচর্যাবলম্বন করে বাস, পরে যৌবনে 
: সংসারধর্মে প্রবেশ, পঞ্চাশোধের্ব সন্ত্রীক বানপ্রস্থ অবলম্বন 
: করে খষিদের আশ্রমে থেকে জীবনযাপন ও উপাসনা এবং 
:চূড়ান্তে পত্তীকে আশ্রমে রেখে সন্ন্যাস গ্রহণ করে একাকী 
: পরিব্রাজক জীবনযাপন-_এই ছিল জীবনের আদর্শগত 
: ধারা। তবে এই আদর্শ সমাজজীবনে কতদূর ব্যাপ্ত, গভীর 


£ মূলকথা, তৎকালীন ভারতবর্ষে জীবনের লক্ষ্য ছিল 
: মোক্ষপ্রাপ্তি। সমস্ত ভাবনার মধ্যে মুক্তি-ভাবনা সবচেয়ে 
: বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল। বেদ, উপনিষদ, পুরাণাদিতেও 
: দেখা যায়, এই লক্ষ্যকে স্থির করে মানুষ স্বধর্ম পালনের 
: মাধ্যমে নিজ নিজ জীবনধারাকে প্রবহমান রাখতে চেষ্টা 
: করত। সকলেই এতে সফল হতো কিনা বলা যায় না, 
কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য যে ত্যাগ বা সন্ন্যাস 
: অপরিহার্য, তা ছিল সর্বজনস্বীকৃত। 

অপেক্ষাকৃত আধুনিক জাবাল উপনিষদে বলা হয়েছে, 
: জনক যাজ্ঞবন্ফ্যের কাছে অনুরোধ করেছিলেন £ “ভগবন্‌, 
: আমাকে সন্ন্যাসের বিষয়ে বলুন।” তখন যাজ্ঞবক্্য তাকে 
: বলেছিলেন £ 'ক্রম্মচর্য সমাপন করে গৃহী হবে, গৃহী 
: হওয়ার পর বনী হবে, বনী হওয়ার পর প্ররুজ্যা গ্রহণ 


১. শ্রীন্রীরামকৃষ্খলীলা প্রসঙ্গ, সাধকভাব, ১৪০৮, পৃঃ ২১৬ 


; করবে। যদি তার অন্যথা হয, তবে ব্রন্মা্য থেকে প্ররজ্যা; 
বা গাহ্্য থেকেই প্রব্রজ্যা বা বাপপ্রস্থ থেকেই প্ররজ্যা গ্রহণ! 
: করা যায়। আবার, অব্রতী বা ব্রতী, ন্নাতক বা অন্নাতক,: 
; উৎসন্নাগ্নিক (বাণপ্রস্থী) বা অগ্নি পরিত্যাগকারী_ যেই: 
: হোক না কেন, যেদিনই বৈরাগ্য আসবে সেদিনই সন্ন্যাস: 
: গ্রহণ করবে।” 


কিভাবে সন্যাসী থাকবে সে-সম্পর্কে উপনিষদে বলা! 


 হয়েছে__সন্্যাসিগণ নদীপুলিনেই অবস্থান করবেন, যদি: 
করেছেন, সমস্ত সাধনে সিদ্ধ হয়ে ; 


দেবালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করবেন, লোকালয়ে নয়। তারা: 


: সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখ পরিহারের জন্য শরীরকে অত্যন্ত: 
: পীড়িত করবেন না। এভাবেই সন্ন্যাসীকে জীবনযাপন: 
: করতে হবে। সুতরাং বোঝা যায়, সন্্যাীদের কোনরকম; 
: গণ বা দল সৃষ্টি করা বিহিত নয়। তারা নিঃসঙ্গ থাকবেন।; 
: : সন্ন্যাসী যে একাকী থাকবেন, সেকথা দক্ষস্মৃতি এবং নারদ- 
: পারা যায়। বুদ্ধপূর্ব যুগে মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালী : 


পরিব্রাজক উপনিষদেও বলা হয়েছে। সেখানে বলা; 


: হয়েছে_ সন্ন্যাসী যখন একাকী বিচরণ করেন তখন তীর; 
; “ভিক্ষু সংজ্ঞা হয়। দুজন মিলিত হলে “মিথুন”, তিনজনে ; 
: চতুর্বর্গের কথা আছে। এই চতুর্বর্গলাভের জন্য মানুষের ; 
: জীবনকে 


গ্রাম” এবং তার বেশি মিলিত হলে “নগর রূপ পরিগ্রহ 


: করে। নগর, গ্রাম বা মিথুন__এসব কিছুই গঠন করা: 
: কর্তব্য নয়। অর্থাৎ বহু বা তিনজন বা দুজন সন্ন্যাসীরও : 
: একত্রে অবস্থান উচিত নয়। এমন করলে তারা সন্যাসধর্ম! 
: থেকে বিচ্যুত হবেন। অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের কোন গণ বা সঙ্ঘ: 
স্থাপনা অবিহিত এবং অনাকাঙ্কিত। শুধু তাই নয়, এরকম 
: সন্ন্যাসিগণ বা সঙ্ঘ-ভাবনার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও শ্লেষ: 
: করা হতো। ৃ 
: এবং কতদিন পর্যন্ত প্রতিপালিত হয়েছিল তা বলা কঠিন। : 


বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, বুদ্ধের জীবৎকালে: 


একটিমাত্র সম্প্রদায় ছিল__ পরিব্রাজক সম্প্রদায়, যা “সঙ”: 
: নামে অভিহিত হয়। বাইরের লোকেদের কাছে: 
: শাক্যপুস্তীয় সমন" অর্থাৎ শাক্যবংশোত্ূত ব্যক্তিকে যে-: 
: ভিক্ষুরা অনুসরণ করেন- এই ছিল তাদের পরিচয়।: 
: বর্ষাকালে এই ভিক্ষুরা কোন একটি নির্জন স্থানে বাস: 
£ করতেন। তাকে বলা হতো 'বস্সবাস'। বৌদ্ধ সঙ্ঘ বা: 
; ভিক্ষুদলের কোন চিহিত বা নির্বাচিত প্রধান ছিলেন না।: 
: একত্র মিলিত হলে তীরা কতকটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে : 
নিজেদের সাংগঠনিক কাজকর্ম সম্পন্ন করতেন। শোনা : 
যায়, আনন্দ বুদ্ধকে তার উত্তরাধিকারী বিষয়ে জিজ্ঞাসা: 
: করেন। বুদ্ধ উত্তরে বলেছিলেন, 8 “ধম্ম-বিনয়ের যেসব 
: বিধি আমি তোমাদের সকলের জন্য দিয়েছি, আমি চলে: 
গেলে তারাই তোমাদের আচার্য হোক।”২ কিন্তু ক্রমশ: 


২ সাধ্য ও সাধনা-_ স্বামী হিরপ্ময়ানন্দ, পৃঃ ২৬ 


; বৌদ্ধধর্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নানা সংস্থার উদ্ভব হয়, 
: ভিক্ষুরা বিভিন্ন স্থানে বাস করতে থাকেন এবং সঙ্ঘবদ্ধ 
: হন। তবু কিছু ভিক্ষু আগের মতো নিভৃতচারী থেকে যান। 
: এই উভয় শ্রেণীর সন্ন্যাসীদের নিয়ে বৌদ্ধসঙ্ঘ গঠিত হয়। 
: কিন্তু এই সঙ্ঘ কখনো কেন্দ্রিতভাবে সংগঠিত হয়নি। 


'শ্ীামকৃষ্কেপ্রীন্রীজগদন্থা আদেশ করেন £ “ওরে, তুই 
: ভাবমুখে থাক।”ৎ আমরা জানি, জগদ্ধিতের জন্য 


: ভাবমুখে অবস্থান করে একদিকে যেমন ইন্দরিয়গ্রাহ্য জগতে 
মন রেখে জগৎকল্যাণের প্রচেষ্টায় ব্যাপূত ছিলেন, 
: অন্যদিকে তেমনি ইন্দ্রিয়াতীত জগতের উচ্চভূমিতেও 
: ইচ্ছামাত্রই বিচরণ করতে পারতেন। 


: সারদাদেবীকে ষোড়শীরূপে পূজার পরে তাকে নিজের 
: সমস্ত সাধনার ফল তাকে সমর্পণ করে এবং শ্রীমায়ের মধ্যে 


; জন্য নিয়োজিত করার আকুল প্রার্থনার মাধ্যমে । এসময়েই 
: তাঁর জীবনের সাধনলন্ধ সকল অভিজ্ঞতা জগতের 
: কল্যাণার্থে জগতে প্রচার এবং উপযুক্ত অধিকারীদের মধ্যে 


--“তোরা কে কোথায় আছিস, আয়।” 


| সেই আহানে সাড়া দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে 
: অবস্থানকালেই তার ভাবাদর্শে আগ্রহী কয়েকটি ভক্তগোষ্ঠী, 


করে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর বাগানবাড়িতে অবস্থান 
করতে থাকেন, তখন এই চিহিন্ত ত্যাগী সন্তানরা একত্রিত 


ফিরে না গিয়ে সঞ্ঘবদ্ধভাবে ত্যাগের জীবনযাপন করে, 


৩ 'লীলাপ্রসঙ্গ', ১ম ভাগ, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবমুখে, পৃঃ ১ 
৫ রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা-_স্বামী প্রভানন্দ, পৃঃ ১৪ 


: ১৮৯৮) এবং বেলুড়ে নীলাম্বর ৃ 
: দশেক (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮--৯ ডিসেম্বর ১৮৯৮): 
হন এবং তার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এখানেই : 
? যেন একটা বিরাট আবর্তের সৃষ্টি করেছিল। বেলুড় মঠ: 
যেন গঙ্গোত্রী। এখান থেকেই এই ভাবধারা চারিদিকে: 
: ছড়িয়ে পড়েছে এবং একদিন তা সমগ্র জগৎকে প্লাবিত: 
সেব্যাপারে নরেন্দ্রনাথকে যথাযথ নির্দেশে দিয়ে 
গিয়েছিলেন। অস্ত্যলীলাকালে কাশীপুর অবস্থানের মধ্যে : 
একাকী বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে । : 


; জগতকে শিক্ষাদানের জন্য নরেন্দ্রকে লিখিত “চাপরাস': 
? দান এবং তাঁর মধ্যে শক্তিসপ্তার করা এসময়ের অন্যতম 
: দুটি দৈবনির্দিষ্ট ঘটনা। যাই হোক, এভাবেই কাশীপুরে : 
: নবীন সন্ন্যাসিসঙ্ঘ বা প্রথম মঠ রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের : 
; কেন্দ্রে স্থাপিত হলো।” ৃ 
দীর্ঘ বারো বছরের অদৃষ্টপূর্ব তপস্যার পর ; 


আমাদের আলোচনায় 'ভাবান্দোলন, ও “সঙ্ঘ' দুটি; 


: শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বৈত এবং অদ্বৈত ভাবের মিলনভূমিতে : 
£ এবং বেশির ভাগটাই অমূর্ত। “সঙ্ঘ' শব্দটি সে-তুলনায় ; 
: কম ব্যাপক এবং অনেকটাই মূর্ত শ্রীরামকৃষ্ঃের কাশীপুর : 
: অবস্থানের কালকেই (১১ ডিসেম্বর ১৮৮৫--১৬ আগস্ট : 
: ১৮৮৬) রামকৃষ্ণ মঠের (তখন “সঞঙ্ঘ' শব্দ সমার্থক): 


দরকার। বলা যায়, 'ভাবান্দোলন” শব্দটি অতিশয় ব্যাপক; 


পত্তনকাল এবং রামকৃষ্ণ মিশন গঠিত হয় ১ মে ১৮৯৭: 


 খ্রিস্টাব্দে। পরে “সঙ্ঘ' শব্দটি ব্যাপক অর্থে অর্থাৎ রামকৃষ্ণ: 
: মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন উভয়কেই একটি শব্দে বোঝাতে : 
: জগন্মাতৃত্বের সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটিয়ে তাকে জগৎকল্যাণের : 


থাকে। সঙ্ঘ যেন একটি পাখি এবং তার দুটি ডানা হলো: 


: রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার: 
: সার গ্রহণ করে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনরূপ যে-প্রবাহ শুরু: 
: হয়েছিল, সেটি সঙ্ঘের এই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ: 
: তা বিতরণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ এক অমোঘ ব্যাকুল আহান : 
: ভাবগঙ্গার উৎস বলে তাকে গোমুখের সঙ্গে তুলনা করা: 
্‌ ; হয়ে থাকে সেই গোমুখ থেকে উৎসারিত হয়ে রামকৃষ্ণ-: 
: বিশেষ করে কলকাতার বাগবাজার, শ্যামপুকুর, সিমুলিয়া : 
এবং গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে কোন্নগরে গড়ে ওঠে। এই : 
: ভক্তগোষ্ঠীর মধ্য থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ অন্তরঙ্গ বলে : 
? কয়েকজনকে বেছে নেন এবং তীরাই ভবিষ্যতে তার ; 
ত্যাগী সন্তানরূপে পরিচিত হন। গলরোগকে উপলক্ষ্য : 


করার অনেক বছর আগে- শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে : 


ভাবগঙ্গা ক্ষীণধারায় কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় প্রবাহিত: 
হয়ে শ্যামপুকুর (২ অক্টোবর ১৮৮৫--১১ ডিসেম্বর: 
১৮৮৫), কাশীপুর (১১ ডিসেম্বর ১৮৮৫--১৬ আগস্ট : 
১৮৮৬), বরানগর (১৯ অক্টোবর ১৮৮৬-_ প্রথমার্ধ: 
১৮৯২), আলমবাজার (প্রথমার্ধ ১৮৯২---১৩ ফেব্রুয়ারি : 
নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে মাস: 


রসসঞ্চার করে বর্তমান বেলুড় মঠে (৯ ডিসেম্বর ১৮৯৮): 


করবে-_এই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের দৃঢ় প্রত্যয়। অর্থাৎ 
দেখা গেল ভাবান্দোলনের অমূর্ত ভাবের প্রধান ধারা যেন 
নারির 
গ্রহণ করল। 


৪ স্থামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৬ 


; স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন 8 “আমাদের গুরুদেব 
 শ্রীরামকৃষ্) ছিলেন সম্পূর্ণ মৌলিক। সুতরাং আমাদের 
; না।”* শ্রীরামকৃষ্ণের মাধ্যমে যে-সগ্ঘের বীজবপন এবং 
:ত্বার চিহিন্ত ত্যাগী সস্তানদের দ্বারা যেটি লালিত ও 
; পরিচালিত, তা যে বিভিন্ন দিক থেকে মৌলিক ও অভিনব 
' হবে তা বলাই বাহছুল্য। এই নিবন্ধে স্বল্প পরিসরে আমরা 
: সেবিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। 

£ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ মূলত কোন মানুষের সৃষ্ট নয়। “এ সঙ্ঘ 
: আমরা সৃষ্টি করিনি। ঠাকুরের অসুখের সময় এই সঙ্ঘ 
তিনি নিজেই সৃষ্টি করেন।”__বলেছেন মহাপুরুষ 
' মহারাজ" পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমৎ তোতাপুরীর কাছে 


: এগারো জন ভবিষ্যতের ত্যাগী সন্তানদের হাতে সন্ন্যাসের 
: বাহ্যচিহস্বরূপ গেরুয়াবস্ত্র দান করে নবীন সন্ন্যাসী সঙ্ঘকে 
: সন্ন্যাসের গুরুপরম্পরার মধ্যে নিয়ে এলেন। “ঠাকুর তো 
; আমাদের সন্যাসী করে গিয়েছিলেনই; সেই ভাব আরো 
: পাকা হলো আঁটপুরে।”-_ স্বীকার করেছেন মহাপুরুষ 
: মহারাজ।” আঁটপুরে ত্যাগব্রত সঙ্কল্পগ্রহণ এবং বরানগর 
: মঠে দু-দফায় পনেরো জনের আনুষ্ঠানিক সন্যাস এবং 
? পরে বেলুড় মঠে হরিপ্রসন্নের সন্গ্যাস শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী 


গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ৯ 

: রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সৃষ্টির পশ্চাতে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের 
? অসামান্য জীবন ও তার দীর্ঘ বারো বছরের অলৌকিক 
' সাধনার পুঞ্জীভূত ফল। তারই সঙ্গে সম্বিত হয়েছে 
: বরানগর ও আলমবাজার মঠে তার ত্যাগী সন্তানদের 
: পৃথিবীর ত্যাগ-তপস্যার ইতিহাসে এক নজিরহীন 
: বিস্ময়কর কঠোর তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছতা। তাঁদের সমবেত 
: অদৃষ্টপূর্ব সাধনার কাহিনী নিয়েই সাড়ে পাঁচবছরের 
; তপস্যাদীপ্ত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আত্মোৎসর্গের প্রথম হোমকুণ্ড 
: বরানগর মঠ। যাঁরা এসময়ে মঠে যাতায়াত করতেন তারা 
; সবিম্ময়ে ভাবতেন £ “এরা কারা? চোখ থেকে যেন 
: অগ্নিবর্ষণ হচ্ছে, দেখতে উন্মাদের মতো।”১* “সে- 
; কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত- মানুষের কথা 


৬ পত্রাবলী-_স্বামী বিবেকানন্দ, পৃঃ ৬১৪ 
৮ শিবানন্দ বাণী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০ 
১১ "বাণী ও রচনা", ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৯ 
১২ পত্রাবলী, পৃঃ ৩৬২-৩৬৩ 


১৪৬৪৪৮৪৪৪৬৪ ৪০০৪৬৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪৪৪৪০৪৪৪৪৪৩৪৪৪৪২৪৪৪৪৪৪৪৩৪৬৪৪৪৪৪৬৪৪৪৪৪৪৪৬৪৩৬৩ 


: কি”-_স্মরণ করেছেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ।১১: 
: ত্যাগীদের এই দৃঢ় অপ্রতিহত মানসিকতার উৎসও 
1 সান্নিধ্যে আমরা এক অতুল ধষবর্যের অধিকারী হইয়াছি,: 
: কেবল বাক্সর্বস্থ না হইয়া যথার্থ জীবনযাপনের জন্য একটা: 
: একাস্তিক ইচ্ছা ও বিরামহীন সাধনার অনুপ্রেরণা তাহার : 
' নিকট আমরা লাভ করিয়াছিলাম।”১২ সেই এঁকাস্তিক ইচ্ছা: 
: ও বিরামহীন সাধনার অনুপ্রেরণার অবিচ্ছিন্ন ধারাকে: 
: ভাবিকালের কাছে জীবস্ত করে রাখার প্রয়াস প্রাতিষ্ঠানিক: 
; রূপ পরিগ্রহ করল এই নবীন সচ্ঘের মধ্যে। তাই স্বামী : 
: সদানন্দ গর্বের সঙ্গে বলতেন £ “৮/ 919 1701 11010: 
; 98005, %/০ 01078 10 10100 1100৩ 01 01001015৮৯৩ 


 শান্ত্ুবিধি অনুসরণপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ : 


জগতের সকলের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাব ছিল।; 


: রেখে গিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ধর্মের ইতিহাসে 
: অনন্য। সন্ন্যাসীর নারীগুরুকরণ, স্ত্ীগ্রহণ, নারীশিষ্যকরণ: 
: ইত্যাদি অকল্পনীয় হলেও এগুলি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের : 
: অন্যান্য ঘটনার মতোই সহজ ও স্বাভাবিক এবং একই- 
; সঙ্গে বৈপ্লবিক। শুধু রেখে যাওয়া নয়, জগৎকল্যাণরাপ 
; আরন্ধ ব্রতে লীলাসঙ্গিনী শ্রীমাকে অবতীর্ণ করানো এবং: 
: শ্রীরামকৃষ্ণের মর্তলীলা অবসানের পর দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর: 
: ধরে সম্াসী সঙ্ঘকে লালন এবং “সর্বোচ্চ আদালত" হয়ে : 
ৃ : শ্রীমায়ের অব্যর্থ নির্দেশ দান এতিহাসিক এবং যুগপৎ: 
; শিষ্যদের নিয়ে নবীন সন্যাসী সঞ্ঘ সৃষ্টির ইতিহাসে অত্যন্ত : 


বিস্ময়কর। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানমনক্কতা ও যুক্তিবাদের : 


; পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-তত্ত্বকে সুচারুরূপে ব্যাখ্যা স্বামী! 
: বিবেকানন্দ করলেও অত্যন্ত জরুরি ছিল এই তত্বের একটি: 
: ব্যবহারাদর্শ জগৎকে দেখানো। সে-কাজটিই শ্রীমা তার: 
: সমগ্র জীবনটি ধরে করে গেছেন। নিঃসন্দেহে শ্রীমায়ের : 
: জগৎসমক্ষে প্রকাশিত করে এই নব্য আন্দোলন ও সঙ্ঘকে; 
: সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেছে। তিনি একইসঙ্গে: 
! শ্রীরামকৃষ্ণ সঞ্ঘ, সারদেশ্বরী আশ্রম এবং সারদা মঠ ও: 
: রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন-_তিনটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্ঘজননী। : 
? কোন একজন নারীর জীবনে এরকম ঘটনা শুধু অভিনব 
: নয়, ইতিহাসেও নজিরহীন দৃষ্টান্ত। নারীমুক্তি বা নারী- 
: জাগরণের পথপ্রদর্শক হিসাবে নারীমানসে শ্রীমা সারদাদেবী 
: হয়ে রয়েছেন এক অনুপম আদর্শ। [ক্রমশ] (এক) 


৭ মহাপুরুষ শিবানন্দ, পৃঃ ১৫৫-১৫৬ 
৯ রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা, পৃঃ ২৫-২৬ 


১০ এ, পৃঃ ৬৩ 


১৩ স্বামীজীর পদপ্রান্তে-স্বামী অক্জজানন্দ, ৪র্থ সং, পৃঃ ২৩২ 





ুর একটা নাগাদ সু ডাই মাথায় উঠে এলাম। 
স্থানে সবুজ ঘাস। চারদিকে পর্বতশৃঙ্গ। গাড়োয়াল 

: রেন্রের মতো অত উঁচু নয়, কিন্তু প্রতিটি শৃঙ্গ থেকেই কিছুদূর 
পর্যন্ত বরফের প্রলেপ টুইয়ে নেমেছে। উজ্জ্বল রৌদ্র, ঠাণ্ডাও 


? করেছেন তীর্থযাত্রীদের কষ্টলাঘবের জন্য। 


১ স্বামীজী এবং তার সঙ্গীদের পিসুটপে পৌঁছাবার কিছুটা : ছে 
: আগে একটি তুষারাবৃত পথ পেরোতে হয়েছিল। স্বামীজী : ছু 

? নিবেদিতাকে তার জীবনের প্রথম এই তুষারাবৃত পথটি পায়ে : 
: হেঁটে পেরোতে বলেছিলেন। এই কথাই ভাবতে ভাবতে পিসু : 


: চড়াই থেকে রওনা হলাম দুপুর ২টায়। চন্দনবাড়ি থেকে ৩ 
: কিলোমিটার এসেছি, যেতে হবে আরো ৯ কিলোমিটার, তবে 
: শেষনাগ। এই পথটি খুব চড়াই নয়, তবে নাগকোটি থেকে 
: শেষ ৩ কিলোমিটার আবার চড়াই। এখানে দুটি ধারার 
: সঙ্গমস্থল। একটি ধারা আসছে শেষনাগ থেকে, আরেকটি 
: আসছে সোনাসর থেকে। 

;  শেষনাগে পৌঁছালাম প্রায় ৬টা নাগাদ। ঘন মেঘে তখন 
: চারিদিক ঢেকে গেছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুর হলো। নীলাভ- 
: সবুজ শান্ত জলরাশি শেষনাগ। চারপাশে পাহাড়-ঘেরা। 


? শেষনাগে পড়েছে। এখন দুটি ছাড়া আর বাকিগুলি জমে 
: বরফ হয়ে গেছে। দুটি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে শেষনাগ 
? থেকে নীলগঙ্গা প্রচণ্ড বেগে নিচে ফণা তুলে ঝাপিয়ে পড়েছে। 
; শেষনাগ যেন ধ্যানমগ্ন ধষি! স্থির জল। এক স্বগীয়ি পরিবেশ। 
; হবে নাই বা কেন? তপন্থী সশ্রবের নামের সঙ্গে যে শেষনাগ 


: রাজা কাশ্মীরে রাজত্ব আরস্ত করেন। এই বংশের রাজা 


; এটিকে তীর্ঘে পরিণত করেন। তারই নামে এর নাম হয় 
' সুশ্রবনাগতীর্থ' বা 'শেষনাগ'। অনেকে বলেন তুষারশ্রাব বা 
: ঝরনাগুলি সর্পিলগতিতে এই হুদে পড়েছে, তাই 'শ্রাবনাগ' 
: ক্রমে 'শেষনাগ'-এ রূপাস্তরিত হয়েছে। 
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প্রায় আধঘন্টা একইভাবে দাঁড়িয়ে শেষনাগকে দেখছি।: 


: অমরেশ্বর চাননি যে, অমরকথা শুনে সবাই অমর হয়ে যাক; 
? তাই তার গলায় জড়ানো সাপটিকে তিনি রেখে যান: 
: শেষনাগে। সাপটি কিন্তু তার কৃপায় অমর হয়ে গেছে।: 
; অমরনাথজীর ছড়ি যখন নিচে নিয়ে গিয়ে হৃদের তীরে একটি : 
: নির্দিষ্ট পাথরের ওপর রেখে পূজারী ও সাধুরা স্নান সারেন : 
; শেষনাগের জলে, তখন নাকি একটি দুধের মতো সাদা: 
: পঞ্চমুখী সাপ উঠে দাঁড়ায় ছড়ির কাছে। নীরবে প্রণতি : 
: জানায়। মহস্তজী তাকে খেতে দেন। তখন ধীরে ধীরে সাপটি : 
: খুব বেশি নয়। অপূর্ব পরিবেশ। ওপরে গিয়ে দেখি, যাত্রীদের : ৃ 
: আপ্যায়নের বিস্তর ব্যবস্থা। দিল্লির সেবাদল ছত্র খুলেছে__ : 
 লজেন্স পর্যস্ত। যে যত পার খাও! তাদের ব্যবহার, : 
: আতিথেয়তা এবং বিনামূল্যে এরকম ব্যবস্থা সতাযই মনে : চট 
: রাখার মতো। ধন্যবাদ তাদের-_যারা নিজেরা এত কষ্টশ্বীকার : | 
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প্রায় অ পথ ০ কলোনিতে ।: 
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: অনেক খুঁজে তবে পেলাম আগে থেকে ঠিক করা আমাদের : 
: সরকারি তাবু। খুব ভাল ব্যবস্থা। মাটিতে মোটা প্লাস্টিক শিট, : 
1 আলো, জায়গায় জায়গায় লোহার কল, মেডিকেল টেন্ট।; 
 অনুসন্ধানকেন্দ্র থেকে কোন পিষ্ট বা যাত্রীর নাম ধরে খোঁজা; 
? হচ্ছে। লঙ্গরখানায় খাওয়ার ব্যবস্থা, কখন কি খাবার পাওয়া: 
: যাচ্ছে বা যাবে তাও ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে মাইকে। 


আজ ১৯ জুলাই। আগামী কাল গুরুপূর্ণিমা। শেষনাগে: 


: রাত্রে একটু বেশি ঠাণ্ডা অনুভব করলাম। সেবা ট্রাস্ট থেকে: 
: প্রতিটি পাহাড় থেকে একটি করে অর্থাৎ প্রায় ৫-৬টি ঝরনা : 
: শুতে পারলাম না। প্রকৃতি তার অপূর্ব সুষমায় সর্বত্যাগী: 
 গিরিশের মহিমাকে যেন আরো বড় করে তুলেছেন। শুধু: 
? অমরনাথের গুহাতেই নয়, সারাটা পথেই ব্যপ্ত রয়েছেন: 
; ত্রিলোকনাথ শত্তু। শেষনাগের প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে স্বামী: 
; অভেদানন্দ লিখেছেন ঃ “দুই পার্থ চিরতুষারাবৃত পর্বতমালা ।: 
: জড়িয়ে রয়েছে। ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে “দুর্লভ' নামে এক নাগবংশীয় 


গরম গরম ডাল-ভাত ধেয়ে রাত ৯টা নাগাদ তাবুতে ফিরেও : 


.. হ্দটির দৃশ্য উপরের পথ হইতে এইরূপ সুন্দর দেখায় যে, 


: ইহাকে স্বর্গের অন্সরাদের স্নানের স্থান বলিয়া ভ্রম হয়।” 
: সুশ্রবস এই হুদটি খনন করান এবং এর তীরে তপস্যা করে : 


এই জায়গাটির অপর নাম “বায়ুযান' বা “ওয়েবযান”।; 


: একসময় এখানে বায়ুরূপী এক ভয়ঙ্কর অত্যাচারী দৈত্য বাস; 
; কাছে এলেন। কিন্তু দৈত্য যে শঙ্করেরই ভক্ত! দেবতাদের 
: লিল প্রতিশ্রুতি দিতে হলো যে, ত্রিভুবনের : 
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: তিনি বাধা দেবেন না। তখন 'ভগবান বিষুর শেষনাগ তথা 
: বাসুকীনাগকে আদেশ দিলেন মর্তে এসে বায়ুদৈত্যকে বিনাশ 


' নিঃশেষিত হলো, আর এই রমণীয় উপত্যকার নাম হলো 
: 'বায়ুযান'। এখানে তাই অক্সিজেনের অভাব আছে। বহু 
: যাত্রীর এখানে নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়। কাশ্মীরি ভাষায় 'নাগ' 
: শব্দের অর্থ “সরোবর' বা 'জলাশয়'। এরপর আর কোন 
: জলাশয় পাওয়া যায় না। তখন শুধুই বরফের রাজত্ব আর 
: নদী। তাই হয়তো এই জলাশয়ের নাম “শেষনাগ'। নাগাধি- 
: রাজের কৃপায় আমাদের কিন্তু এখানে কোন কষ্ট হয়নি। 


ঞ 
্ পা? 
চর শক 


: কি জয়”, 'ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ ভোলে” জয়ধবনিতে হিমদেবতাকে 
স্পর্শের আকাঙ্কষায় এগিয়ে চলেছে। সেবা ট্রাস্টের 
: স্বেচ্ছাসেবকরা প্রায় জোর করেই কাজু-কিসমিস-কেশরী 
: দেওয়া সুস্বাদু হালুয়া খাওয়ালেন। তারপর হাঁটা । আমরা 


: বড় জলধারা শেষনাগে পড়েছে। সেই ধারাটির পাশ দিয়ে 
: আমরা চলেছি অমরনাথ-পথের সর্বোচ্চ চড়াই মহাগুণাস 
: গিরিবর্ধের দিকে। এই মহাগুণাসই এই ধারাটির উৎস। এই 
: পথটি শুধুই চড়াই। বায়ুযান পেরতেই বরফ শুরু হয়ে গেল। 


দেখে নিচ্ছি সীমার মাঝে অসীম যিনি সেই বিরাট 
ভগবানকে । শেষনাগ থেকে ৫ কিলোমিটার দূরেই 
কিংবদস্তির মহাগুণাস টপ। মানুষের জীবনটাও এইরকম 
চড়াই-উতরাই। কখনো আনন্দ, কখনো দুঃখ, আর 
প্রাণাস্তকর পরিশ্রম করে জীবনটাকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া। 


জন্য বিশ্রাম, আবার চড়াই-উতরাই। জীবনের সঙ্গে এত : 
মিল আছে বলেই বোধহয় মানুষ দলে দলে ছুটে আসে : 
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: পাহাড়ের টানে। আর আছে বিরাটের সমারোহ। এই: 
: বিরাটের মধ্যেই অনস্ত হাতছানি দিয়ে ডাকে মানুষকে তার : 
: স্বরূপ দেখানোর জন্য। তাই তো যুগ যুগ ধরে সাধু-সস্তরা! 
: করতে। শেষনাগ মর্তে এসে এক নিঃশ্বাসে এই স্থানের বায়ু : বেছে নেন হিমালয়ের সুকোমল শ্নেহনীড়। 
: শুষে নিলেন। বায়ুর অভাবে সঙ্গে সঙ্গে বায়ুদৈত্যের প্রাণ 


: মহাণুণাস টপের নিচে। ৪,২৭৬ মিটার ওপরে কয়েক বর্গফুট: 
: সমতল অংশ। সেখানে রয়েছে চিকিৎসাকেন্দ্র, অক্সিজেন, : 
: কৃপায় পার হয়ে গেলাম মহাগুণাস টপও। দেবাদিদেবের : 
: কৃপায় কোন যাত্রীকেই খুব একটা বিপর্যস্ত হতে দেখলাম না।: 
: এর পরের রাস্তাটা শুধুই নামা। পৌষপাথরী থেকে ৮; 
: কিলোমিটার হেঁটে বেলা ৩টে নাগাদ পৌঁছালাম পঞ্চতরণী।; 
: এখানেও একটা ছোটখাট তাবুর শহর হয়েছে। বহু অনুসন্ধান : 
; করে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট তাবুটি বের করলাম। এখানেও : 
; শেষনাগের মতো সুন্দর ব্যবস্থা। সুন্দর নীল আকাশ। সাদা-: 
: সাদা মেঘের টুকরো ও পর্বতশিখরের বরফ মেশামেশি করে : 
: আমাদের ঘিরে রেখেছে। ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন £ “4: 
: (950 11618105 ৬/০ 01101) 10010 01756105111 2০81: 
: ০11016$ 01 910৬+-099815.1011096 77010 £1911511011199 : 
: 5085160 1170 [71100 [7110 1016 1000. 01 101৩: 
৪ রর সনি ডিল : /১91-0100%160 0০৫.৮২ 
: সু ্ : 

: বেজে গেল। ঝলমলে রৌদ্র। দলে দলে যাত্রীরা “অমরনাথজী : 


অনেকটা সবুজ, কিন্তু পাথুরে সমতলকে কয়েকটি? 
খরস্রোতা নদী আষ্টপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে__ এটাই পঞ্চতরণী।: 


: স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন ঃ “পঞ্চতরণীর পাঁচটি ধারা পার; 
: হয়ে ৈরবঘাট' বা বৈরাগীঘাট” পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত : 
: নাতিবৃহৎ মাঠ। এটাই পঞ্চতরণী। দুটি ধারায় জল এক হাঁটুর : 
: কম, অপরগুলি গভীর ও বেগবতী। অনেকে এই পাঁচটি: 
: এখন যে-পাহাড়টিতে রয়েছি, সেই পাহাড় থেকেও একটি : 
: বর্গশিখা'। একটি কাঠের পুলের ওপর দিয়ে একটির পর: 
: একটি নদী পেরিয়ে উঠে এলাম মালভূমির মতো একটি: 
: উপত্যকার উঁচু অংশে। এখানেই আমাদের তাবু। ঝলমলে 
: রোদ। শেষনাগ থেকে ঠাণ্ডা অনেক কম। 

হাঁটছি, কখনো কখনো দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি আর প্রাণভরে ; 


ধারার নাম বলেন-_'ভীমা", “ভগবতী+, “সরস্বতী', “ঢাকা” ও: 


কথিত আছে, পার্বতীকে পর্বতগুহায় নিয়ে যাওয়ার সময় 


: অমরনাথ যখন আনন্দে নৃত্য করেছিলেন, তখন তার 
: জটাজাল থেকে উৎসারিত হয়েছিল ক্রোতন্বিনীর ধারা 
: পঞ্চতরণী। আসলে একটি ধারাই এই সমতলে পীচটি ভাগে 
: ভাগ হয়েছে এবং পরে আবার একটি ধারায় পরিণত হয়েছে। 
: তীর্থের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক পুণ্যার্থীকে ন্নান করতে হয় 
পথের শেষে এই সংসারচক্র থেকে নিষ্মণ। কিছুদিনের : 


পঞ্চতরণীতে। তারপর ভূর্জপত্রের বন্ত্র পরে বা কৌপীনমাত্র 
পরে বা সম্পূর্ণ পাশমুক্ত বিবস্ত্র হয়ে শিবদর্শন করতে হয়। 
: স্বামীজীও ন্নান ফরেছিলেন পঞ্চতরণীতে। নিবেদিতা 


: লিখেছেন ঃ “এখানকার ঠাণ্ডা বেশ শুক্ক ও প্রীতিপ্রদ ছিল। 
: ছাউনির সম্মুখে এক ক্করময় শুষ্ক নদীগর্ভ। উহার মধ্য দিয়া 


: অপরটিতে ভিজা কাপড়ে হাঁটিয়া গিয়া যাত্রিগণের স্নান করার 
: বিধি। সম্পূর্ণ লোকের নজর এড়াইয়া স্বামীজী কিন্তু এই 
: নিয়মটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন ।”” 

: সেদিন রাত্রে তাবুতে কাটিয়ে পরদিন ২১ জুলাই ১৯৯৭ 
: সকাল ৭্টায় অমরনাথ গুহায় রওনা হলাম। এখান থেকে 
: অমরনাথ গুহা ৬ কিলোমিটার। গতকাল আমরা পশ্চিম 
: থেকে পূর্ব দিকে এসেছি, এবার উত্তরদিকে চললাম। আমাদের 
' বাঁদিকে পঞ্চতরণীর জলধারা, আর ডানদিকে পাহাড় 
: অনেকটা দূরে। এখান থেকে সন্ত সিং মার্গ ধরে প্রথম ৩ 
: কিলোমিটার খুব চড়াই, আর শেষ ৩ কিলোমিটার সমতল। 
; আধ কিলোমিটার যেতে না যেতেই একটা ছোট কিন্তু 


; আসছিলাম। এবার সঙ্গমকে বাঁদিকে রেখে অমরগঙ্গার ধার 
: ধরে গুহা পর্যস্ত যাব। এই পথটা উতরাই, সমতল আর 
: সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা। পথ চলতে খুব ভাল লাগে, কিন্তু খুব 
: পিচ্ছিল। কিছুদূর এগতেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে দাঁড়িয়ে 
: পড়লাম। অমরতীর্ঘথ অমরনাথের অমর গুহা (৩,৯৫২ মিটার) 
: দেখা যাচ্ছে। বিশাল গুহা। এতদিন যেমনটি ছবিতে দেখেছি। 
: অমরনাথ পর্বতের চূড়াটি দেখতে চেষ্টা করলাম। টুকরো 
: টুকরো ধূসর মেঘের ফাক-ফোকর দিয়ে বুঝতে পারলাম না। 
: ঝকমকে রৌদ্র। নিচে অমরগঙ্গার শীতল-স্বচ্ছ জলে বহু 
: পুণ্যার্থী স্নান করছেন। 

1 স্বামীজীরাও গুহার সামনের এই কয়েক কিলোমিটার 
: তুষারাবৃত পথ পেয়েছিলেন। স্বামীজী রোক করে একটা খাড়া 
: চড়াই ভেঙে ওঠার ফলে ব্রাস্ত হয়ে সঙ্গীদের থেকে একটু 
: পিছিয়ে পড়েন। নিবেদিতা লিখেছেন £ “অনেক বিলম্বে 
: স্বামীজী আসিয়া পৌঁছিলেন ও "আমি স্নান করিতে যাইতেছি, 
তুমি এগোও"--এই কয়টি মাত্র কথা বলিয়া আমাদের 


৩ স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে-_ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ১১৫ 





; অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। অর্ধঘণ্টা পরে তিনি শীতে; 
: কাপিতে কাপিতে গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।” 
: পাঁচটি তটিনী চলিয়াছে। ইহাদের সকলগুলিতেই, একটির পর 


: তৈরি হয়েছে। বিক্রি হচ্ছে পূজার উপকরণ, খাবার, : 
: তুষারলিঙ্গের ছবি ইত্যাদি। আপৎকালীন রাত্রিবাসের জন্য: 
: পেরিয়ে শুরু হলো সিঁড়ি। সিঁড়ির বাঁদিকে অমরনাথ পাহাড়: 
: থেকে একটা ঝরনা নেমে এসে অমরগঙ্গায় মিশেছে। এখান: 
: থেকে গুহার প্রবেশপথ প্রায় ১০০-১৫০ ফুট ওপরে।; 
: করে নিচ্ছে। ক্যামেরা থাকলে ফটো তুলে দেখে নিচ্ছে সত্যই: 
: সেটা ক্যামেরা কিনা! অনেকে বলাবলি করছে, এখানে নাকি: 
: প্রায় ১৬০টি সিঁড়ি আছে। ৩,৯৫২ মিটার উঁচুতে প্রায় ৬০০; 
: ফুট উচু আর ১৫০ ফুট চওড়া গুহামন্দির। : 
: বিপদসন্কুল গ্লেসিয়ার পেরতে হলো। পণি ও যাত্রীদের পায়ের ? | 
; চাপে বরফ খুব তাড়াতাড়ি গলে যাচ্ছে, ফলে জলকাদায় : 
: পাথর আলগা হয়ে হুড়মুড় করে বসে যাচ্ছে। সরকারি কর্মীরা 
: অন্য একটি পথ তৈরি করেছেন। অমরনাথ-যাত্রার সারাটা : 
: রাস্তার মতো এখানেও কয়েক মিনিট অন্তর পিছন থেকে : 
: হচ্ছে। প্রায় ৩ কিলোমিটার চড়াই ভাঙার পর দেখলাম নিচ : 
; থেকে একটি রাস্তা মিশেছে আমাদের এই রাস্তাটির সঙ্গে। ওটি : 
: বালতালের রাস্তা। শোনমার্গ থেকে বালতাল হয়ে অমরনাথ : |. 
: গুহা মাত্র ১৫ কিলোমিটার। কিন্তু রাস্তা খুব খাড়া। এখানেই : | 
: পবিত্র গুহার নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া অমরগঙ্গা ও পঞ্চতরণীর : 
: ধারার সঙ্গমস্থল। এতক্ষণ আমরা পঞ্চতরণীকে বাঁদিকে রেখে : 


ভি ০ |: 
৮. |: 
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সেই কোন্‌ কালে এক পথভ্রষ্ট মেষপালক গর্জর সম্প্র-: 


: দায়ের আক্রাম বাট মল্লিক সামনের পাহাড়ে বিরাট এক গুহার ; 
; মুখ ও ভিতরে জুলত্ত প্রভা দেখতে পায়।দুরস্ত শীত, তার ওপর : 
: শিলাবৃষ্টি, সঙ্গে একপাল মেষ! কোনরকমে অমরগঙ্গা পার: 
: হয়ে রাত্রির জন্য সে আশ্রয় নেয় সেই শুহায়। পরদিন সকালে: 
: তার সঙ্গীরা আবিষ্কার করল, সেই গুহা, গুহাদেবতা আর: 
: হারিয়ে যাওয়া গুর্জরকে। সেই অপরূপ তুষারশুভ্র হিমলিঙ্গের : 
: চরণে মাথা রেখে তারা প্রতিজ্ঞা করল-_“যতদিন গুর্জর,: 
: যতদিন এই পথ, ততদিন তোমার পুজা ।” আজও তাই: 
: পহলগাঁও থেকে ৬ মাইল পূর্বে বটকৃট গ্রামবাসী মুসলমান এই : 
: গুর্জর সম্প্রদায় প্রতি শ্রাবণী পূর্ণিমায় ছড়ি আসার জন্য এই পথ: 
: পরিষ্কার রাখে। আজও অমরনাথজীর মোট পুজার এক-: 
: তৃতীয়াংশ পায় এই মুসলমান গুর্জর সম্প্রদায়, এক-তৃতীয়াংশ: 
: পায় মার্তগ্ডের পাণ্ডা পৃজারীরা এবং এক-তৃতীয়াংশ পায়: 
: শ্রীনগর শঙ্করাচার্য মঠাধীশ। ভারতবর্ষে একমাত্র এই; 
: তুষারশিব অমরনাথজীকেই হিন্দু, মুসলমান এবং শিখ__এই : 


তিন সম্প্রদায়ই দর্শন, পূজন ও ভজন করে থাকেন। 


: থেকে জানা যায়, প্রায় তিনহাজার বছর আগে “রামদেব' নামে 


: কাশ্মীরে এক রাজা ছিলেন। তিনি “শুকদেব' নামে এক লম্পট ; 
: রাজপুরুষকে এই মহাতীর্থে বন্দী করে রেখে পরে নীলগঙ্গায় : 
: ফেলে হত্যা করেন। 'রাজতরঙ্গিণী'তে আরো বলা হয়েছে যে, 
: খ্রিস্টপূর্ব ৩৪ থেকে ১৭ সাল পর্যস্ত রাজত্বকালের কোন 


: দর্শন করেছিলেন মধ্যযুগে সম্রাট আকবরের সভাসদ আবুল 
: ফজল “আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে তুষারতীর্থ অমরনাথ যাত্রার 
: বিবরণ দিয়েছেন। বর্তমান যুগে পণ্ডিত হরিদাস টিকু এই 
;  সত্যযুগে মহর্ষি ভূগু প্রথম এই গুহার সন্ধান পান। তিনি 
: তক্ষককে শ্রাবণী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে গুহাতীর্থে 
: অমরনাথজীর সুধালিঙ্গ দর্শন করার নির্দেশ দেন। সঙ্গে দেন 
: একটি দণ্ড ছড়ি), কারণ দণ্ড হাতে থাকলে কোন বিপদ হবে 
: না। সেই থেকে আজও প্রতি শ্রাবণী পূর্ণিমায় দণ্ড যাচ্ছে 
: অমরনাথে। নামে “ছড়ি” হলেও এটি আসলে একটি রূপার 
: দণ্ড। বছরের অন্য সময়ে এই ছড়ি থাকে শ্রীনগরের বর্ষাচকে 
: দশনামী আখড়ায়। 

1 “ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ ভোলে", “জয় অমরনাথ বাবা কী জয়' 


: আমরা পবিত্র গুহামন্দিরের প্রথম ধাপে প্রবেশ করলাম। 
: বেশ বিস্তৃত চাতালের মতো জায়গা । সেখানে জুতো খুলে 
; আরো কয়েকটি সিঁড়ি উঠে দ্বিতীয় ধাপে উঠলাম। এটিও 
: চাতালের মতো বিস্তৃত অংশ, কিন্তু আগেরটির চেয়ে ছোট। 
: অনেকে পায়ে পলিব্যাগ বেঁধেছেন, কারণ গুহার ভিতরে 
; সর্বদাই অজস্র ধারায় টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়ছে। বেশ ঠাণ্ডা 
: সুর্যের আলোও কম, রৌদ্র ঢোকে না। কথিত আছে, চন্দ্রের 
: হাস-বৃদ্ধি অনুসারে এই লিঙ্গের হাস-বৃদ্ি হয়। পূর্ণিমাতে 
: মহাদেবের পূর্ণমূর্তি দেখা যায় এবং অমাবস্যায় খুব কমে 


! উঠলাম। এটি আয়তনে খুব ছোট। গুহার শেষপ্রান্তের 


: ধীরে ধীরে সেই তুষার-স্ফটিক লিঙ্গের সামনে এসে 
দীড়ালাম। কম্পিত হস্তে স্পর্শ করলাম লিঙ্গ থেকে বিস্তৃত : 
অংশের তুষারগাত্র। মুঠো ভরে অঞ্জলি দিলাম সঙ্গে নিয়ে 
যাওয়া সচন্দন বি্বপত্র-_ 

“ততো জগত্তবতি দেব ভব স্মরারে। 
ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্ৃড় বিশ্বনাথ || 


৫ স্বায়ীজীর সহিত হিমালয়ে-_ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ১১৫ 


ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ। 
লিঙ্গাত্মকং হর চরাচরবিশ্বরূপিন্‌।।” 
এই পরম মুহূর্তটিতে অমরনাথ শিবলিঙ্গের সামনে: 


নিবেদিতা দিয়েছেন-_-“বিরাট গুহার ূর্যকিরণ-রহিত এক: 


: অংশে বিশাল তুষারলিঙ্গের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার: 
ৃ : (স্বামীজীর) মনে হইল, তিনি মহাদেবের প্রত্যক্ষ দর্শনে ধন্য: 
: একসময় তৎকালীন কাশ্মীরের মহারাজ সৈদিমতি তুষারলিঙ্গ : 


হইয়াছেন। তাহার অঙ্গ তখন ভন্মাবৃত, পরিধানে কৌপীন : 


; ব্যতীত অন্য বস্ত্র নাই। গুহা তখন মহাদেবের স্তুতিবাদে ও: 
; “হর হর ব্যোম্‌ ব্যোম্‌' রবে মুখরিত। স্বামীজী ভক্তিবিহুল চিত্তে: 
; সকলের অলক্ষিতে কয়েকবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া লইলেন: 
: এবং অতঃপর একটা ভাবাবেগ সামলাইবার জন্য অকস্মাৎ: 
: দ্রুতপদে বাহিরে নির্গত হইলেন। তার বদনমণ্ডল তখন: 
: আরক্তিম__চোখের সম্মুখে শিবলোকের সমস্ত দ্বার উদ্ঘাটিত: 
: হইয়া গিয়াছে__তিনি দেবাদিদেবের শ্রীচরণ স্পর্শ: 
; করিয়াছেন। পরে তিনি বলেছিলেন যে, পাছে তিনি মুর্ছিত: 
: হইয়া পড়েন, এইজন্য নিজেকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতে : 
; হইয়াছিল। কিন্তু, তাহার দৈহিক ক্লাস্তি এত অধিক হইয়াছিল: 
: যে, জনৈক ডাক্তার পরে বলিয়াছিলেন যে, তাহার হৃৎপিণ্ডের: 
: গতিরোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তৎপরিবর্তে উহা: 
: চিরদিনের মতো বর্ধিতায়তন হইয়া গিয়াছিল।'” 
: ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত। অতগুলি সিঁড়ির শেষে : 


: লিঙ্গমূর্তি। পিছনের দিকটা সরু হয়ে ওপরের অজ্ঞাত গহুরে : 
মিলিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন চন্দ্রচুড়ের মাথায় অনস্তনাগ : 
: ফণাবিস্তার করে রয়েছেন। লিঙ্গদ্বারের বামদিকে নিচের: 
: চাতালে তুষার গণেশ, দক্ষিণে একই বেদির ওপর পার্বতী ।: 
: যুক্তি না মানলেও দর্শনে মন যেন মেনে নেয় যে, সেই: 
; শুকপাখিটি এখনো গুহায় উড়ে বেড়াচ্ছে। সব দর্শন করে প্রায়: 
; ঘন্টাখানেক গুহার মধ্যে কাটিয়ে প্রণাম করে নেমে আসতে: 
: লাগলাম। তখন আকাশে মেঘের ঘনঘটা । ঝিরঝির করে বৃষ্টি: 
: শুরু হয়ে গেছে। : 
: যায়। আরো চারটি সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে তৃতীয় চাতালটিতে : 


অমরনাথ যাত্রাকালে মঠের প্রবীণ সাধুরা আমাদের 


: বলেছিলেন £ “অমরনাথ যাচ্ছ, দেখো খালি হাতে যেন ফিরো 
: কোমর-সমান উঁচু পাথরের বেদি, লোহার রেলিং দিয়ে : 
' আড়াল করা। বেদির ওপরেই স্বয়ন্তু অমরনাথের অমরলিঙ্গ। : 


না।" স্বামীজীও দর্শনের পর নিবেদিতাকে বলেছিলেন £: 


“০ 00101 170৬/ 07001510110, 001 /0 102৬৩ 71900: 


: 000 00121171225, 070 10 ৬/1]1 £০0 মো। ৮/011018. 0910505 : 


1110050011106 (10010110065. 0 ৬111 10001519110 1001661 : 
20010105176 960. ৮111 ০0110, | 


(সব প্লিস 
: তাই সেই সনাতন প্রার্থনাই করি-_“বহুজনসুখায়, বহুজন- 
: হিতায়।” [সমাপ্ত] 2) 


৬ 9055 91 90175 ৬/21705101/55 ৮410) 9৬/0101 ৬1৩1০170100, 0. 97 


হে ৪ঠা জুলাই 
স্বামী বিবেকানন্দ 
ৃ অনুবাদ ঃ অন্কুর সাহা 
: দেখ, সেই ঘন কালো পুষ্জ পুঞ্জ মেঘ 
? এখন তারা গলে যায়, মিলিয়ে যায়। 
: পৃথিবীর ঘুম ভাঙে তোমার যাদুকাঠির 
: ছঁয়ায়। পাখিরা দলবেঁধে গান গায়। 
: মুকুট পরে তোমায় স্বাগত জানায় হাত নেড়ে। 


: তাদের অস্তরের অস্তঃপুর থেকে। 

: তোমাকে আহান জানাই, হে আলোকময়! 

: আজকের দিনে তুমি স্বাগতম্‌। 

: হে সূর্য, তোমার আলোর সঙ্গে ঝরছে মুক্তি! 


: ভেবে দেখ, কিভাবে প্রতীক্ষা করেছে পৃথিবী এতদিন 
: তোমার সন্ধানে বরণ করেছে আত্মনির্বাসন, 

: পার হয়েছে বিষ সাগর আর আদিম অরণ্য, 

: পায়ে পায়ে তার জীবনমরণ লড়াই। 


? তারপর একদিন তাদের পরিশ্রমের ফল ফলল 

: তাদের সাধনা, আকাক্কা ও আত্মত্যাগ 

; সফল হলো, পূর্ণ হলো, স্বীকৃত হলো। 

: মানবজাতিকে দেখালে মুক্তির আলো। 

: হে প্রভু, তুমি এগিয়ে চল অপ্রতিরোধ্য পথে 

; যতক্ষণ না মধ্যদিনের আলো ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীময়, 
: তোমার আলো বিকীর্ণ হয় দেশে দেশে 

: আর নিপীড়িত নরনারী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে 

: দেখায় তাদের হাতপায়ের ভাঙা শেকল, আর 

: অনুভব করে অপার আনন্দ ও পুনজীবিন।* 


* "০75 120010০1081, 7 00170091616 ৬/০৫/$ ০01 
2 ৬71০170108, ৬০1. ৬ 


£ ভাষা কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। তাই অনুবাদ-সাহিতাও 
; প্রগতিশীল। যে-কবিতার অনুবাদ হয়েছে, পঞ্ঝাশ বছর পরে তার আবারও 


? অনুবাদ হওয়া তাই দোষনীয় কখনোই নয়। 


ডি 


£ বছর পরে ১৮৯৮ সালের ৪ঠা জুলাই স্বামী তার শিষ্যশিষ্যাদের সঙ্গে 


£ উপত্যকায় ভ্রমণে রত ছিলেন। এদিন তিনি এই কবিতাটি লেখেন এবং পাঠ 
ঃ করেন ভোরে প্রাতরাশের সময়। ৪ বছর পরে এ একই দিনে স্বামীজীর 
; মহাপ্রয়াণ। প্রসঙ্গত, তৃতীয় রাষ্ট্রপতি টমাস জেফারসনের (১৭৪৩-১৮২৬) 
ঃ ৪ঠা জুলাই।সসম্পাদক 


[৪ ১০৪তম বর্ষ-_-৭ম সংখ্যা 


5৬/৪]11)1 টি | 








নি, টি 


রা? রর 
বলেও পা পা 
সী ০৮ কু বা বন 
রর '- ০৯৮৮৮, রে লা 
সাক উিভবল ২ পটল সপ কিপহী 2 
পর্ভিলর দি ৮পহপ সু চা হি 
রি টু শা্পাপা” 8 নপ / 
০০১০ কাঠ পে ঘি ও 
তা গ পপ রদ 74৮ পভ ॥ 
শাল $% ৮ তাত ভুলি ভপহপ । 
হী ১) ক্রাশ তে সি আপনা; 
পাটি পতি তটি পি রো জুরে 


জি সে্রশিত পণ ৮০/5 চিত ৯২ 
ঠনি৬ত তেপাযাঘি- গল্প 2৮: 
পিপাসা এড আস্র্তিন ০৮ 
পপি বৃ) জিপ্পপাড। তাজ দা 
ভগ ক ৮৮০ ৪৮25 ৮ 


দর ২৫৭ ৬47 / 


ভি পচস্পা 


কৃপা কর 


বনফুল 


স্বামীজী, তোমার মুখোমুখি হতে 

লজ্জা পাই 
তোমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করার 

সাহস নাই। 
শুনেও শুনিনি তব বীর-বাণী 
চেয়েছিলে যাহা হইতে পারিনি 
স্কন্ধে ঝুলালে ভিক্ষার ঝুলি 

দ্বারে দ্বারে শুধু ভিক্ষা চাই। 
এ অভাগাদের কি হবে উপায় 

বলে দাও দেব তুমি তাহহি। 
বীর সন্ন্যাসী হে শক্তিমান 


কর বাট ও মা বদন আত 


না (১৩৮৩ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় মুদ্বিত। 


শ্রাণ ১৪০৯ ] [শ্রাবণ ১৪০৯ 0 জুলাই ২০০২, ২০০২ ্ 


৮ তুমি যে জ্যোতির্ময় 
নারায়ণচন্দ্র সাউ 


আমায় তুমি সাজালে নাথ “পর্ণ রাজার রাজা হে বিবেকানন্দ, তুমি যে জ্যোতির্ময় 
রি সম্রাট তুমি আজীবন এক, তুমি চিরনি্ভয 
প্রেম-মমতা-ভালবাসা ৫. তুমি যে জ্যোতিরময়। 
মান-অভিমান বিস্ত আশা “র্চ এ সপ্তধষির এক খষি তুমি আকাশে তারকা আঁকা, 
প্রসাধনের সাথে এ. তব হোমানলে অপনীত হোক মালিন্য সংশয়, 
৮ লা যত অপমান ভয়। 
তোমার আপন হাতে। পি রাজার রাজা হে বিবেকানন্দ, তুমি যে জ্যোতির্ময়। 


তোমার সাজে সখার ডোরে ২. তোমারি মধ্যে ঝলকে শানিত খাপখোলা তলোয়ার, 
পেলেম সবায় আপন করে ৮.৫ ৯: দুচোখে তোমার আঠারো সূর্য জুলত্ত দুর্বার। 
পাখির ডাকে প্রাণ জুড়ালেম এ ৫9 বিশ্বভুবনে বিবেকানন্দ উজ্জ্বল অক্ষয়, 
আমায় তুমি সাজালে নাথ *০৭ রাজার রাজা হে বিবেকানন্দ, তুমি যে জ্যোতিরময়। 
তোমার আপন হাতে। রব £% অন্যেরা যদি দীপশিখা হয়, তুমি যে জ্ঞানের সূর্য, 
7 ও পুরুষ মধ্যে পুরুযোত্তম, হৃদয়ে ক্ষাত্রবীর্য। 
রান 522 , ৮,  সহস্রদল পদ্ম তুমি যে হোমাপাখি নীলাকাশে, 
85875857 4০5 রামকৃষ্ণের আত্মার বাণী তব হৃদে উচ্ছাসে। 








? আঠারশো বিরানব্বই সালের কথা-_বছরের শেষদিকে দিব্যজননীর শ্রীচরণ ছোঁয়া আজও এখানে লেগে : 
! নবীন সন্ন্যাসী স্বামীজীর আগমন কন্যাকুমারীতে শিবকে পাবেন বলে তম্ময়ী তপস্যা এইখানে করেছেন তিনি: 
: নাগরকয়েল থেকে পদব্রজে এসেছেন তিনি শশীভালী তিনি উমা দিগন্তদর্পণে তিনিই শিবানী : 
? এসেছেন নিরজনে অনস্তের কাছ থেকে নির্দেশ নিতে স্বামীজীর কানে আসে মহা নীলসাগরের বাণী: 
: ঈশ্বর অনন্ত, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের কাছে, তার দুটি চোখে স্বপ্ন দিতে ছুটে আসে উথালপাথাল নীল ঢেউ: 
সারদা মায়ের ছবি ভ্রাম্যমাণ হাদয়ে লুকানো আছে এইখানে তিনি এসেছেন একথা কি জানে কেউ: 
: ; সেও তো পরমা সত্য; মানুষের সেবাধর্ম অঙ্গীকার করে, অচিরেই বিশ্বজয়ী হয়ে ফিরবেন আমেরিকা-শিকাগোর থেকে: 
: মানুষকে ভালবাসা শ্রেষ্ঠ ধর্ম__এই কথা শেখাবেন বলে জন্মভূমির মানুষকে ভালবেসে জীবনকে উৎসর্গিত করবেন তিনি; 
; তিনসাগরের মিলনবিন্দুতে তিনি ধ্যানরত মগ্ন চোখ বুজে হে সমুদ্র সাক্ষী থাক, হে কন্যাকুমারী সাক্ষী থাক 
: এই স্থান মন্ত্রপূত, এখানে রয়েছে কন্যাকুমারিকা দেবীর মন্দির শতাব্দী শতাব্দী কেটে গেল, 
সা আমরা এখনো আছি অমৃতের পুত্র এ দেবসন্ন্যাসীর কাছে খণী। 





রা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি বরেণ্য দেশপ্রেমিক বাল গঙ্গাধর 1 
1| তিলকের শ্রদ্ধা নিবেদন। ৪ জুলাই ১৯০২ স্বামী বিবেকানন্দের 
: | মহাপ্রয়াণের সংবাদ পেয়ে লোকমান্য তিলক ৮ জুলাই ১৯০২ | 
;। স্বামীজীর প্রতি তার ভাবাবেগপূর্ণ এই শ্রদ্ধার্ঘ্টি নিবেদন করেন। 
| পুনার এস. ভি. সহতবুদ্ধে কর্তৃক অনুদিত এবং ঈষৎ পরিমার্জিত | 
:| হয়ে ইংরেজি ভাষায় সেই লেখাটি জুলাই ২০০০ সংখ্যার 'প্রবুদ্ধ | 
:| ভারত' পরিকায় প্রকাশিত হয়। বর্তমান রচনাটি এ ইংরেজি লেখার | 


| বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করেছেন রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।--সম্পাদক এ 





: র্বরমহাপ্রয়াণের সংবাদ শুনে হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল 
: হাজার হাজার মানুষ গভীর শোকাচ্ছন্ন। শ্রীমৎ স্বামী 


: এর ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতির শতাব্দী বলে বিবেচনা করা 


: দেওয়া, এ অধ্যাত্মববিজ্ঞানের মনোহারিত্ব সম্বন্ধে তাদের 
ঃ অবহিত করানো এবং যে-দেশের মানুষের মধ্যে এমন 


; তাৎপর্যহীন ব্যাপার নয়। সেসময় এদেশে পাশ্চাত্যের 
1 * স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা। 
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: প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তথা ইংরেজি শিক্ষার অস্তঃপ্রবাহ এতই: 

; প্রবল ছিল যে, তার প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য: 

; প্রয়োজন ছিল একজন অসাধারণ সাহসী এবং মেধাসম্পন্ন ; 
: “থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি এদেশে একাজ শুরু: 
প্রথম সে-কাজটিকে একটি হিন্দুধর্মোপযোগী রূপ প্রদান: 
: করলেন। বর্তমানে আমাদের বিদ্যালয়সমূহে আমরা যে-: 
: শিক্ষা লাভ করছি, তা শুধুমাত্র বুদ্ধিগত; সেখানে ছাত্রদের: 
: শুধুমাত্র নিজের ধর্মকেই নয়, “ধর্ম বিষয়টিকেই তারা: 
: উপহাস করতে শেখে। শৈশবে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেও: 
? অনুরূপ প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে বাং র্‌ 
: এই সন্তানটির বয়স হয়েছিল প্রায় ৩৫/৪০ বছরের মতো।! 
: তার অর্থ, কুড়ি বছর আগে এদেশে যে-শিক্ষাধারার প্রচলন: 
; অতএব পাঠকগণ সহজেই অনুমান করতে পারেন, সেই: 
শিক্ষার প্রকৃতি কিরূপ ছিল; কারণ একথা বললে খুব: 
; একটা ভুল হবে না যে, সেকালে কলকাতা তথা বোম্বাই: 
: এবং পুনাতে প্রচলিত ইংরেজদের বিদ্যালয়গুলিতে : 
: শিক্ষাদানের পদ্ধতি মোটামুটিভাবে একই প্রকার ছিল। 


স্বামী বিবেকানন্দের আগে: 


স্বামীজীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল নরেন্্রনাথ। জাতিতে: 


: তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়। ১৮/১৯ বছর বয়সে তিনি কলকাতা : 
: বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দর্শনশান্ত্রে 
: ছিল তার গভীর অনুরাগ। প্রথমদিকে তারও প্রবণতা ছিল: 


জিত শুক্রবার বেলুড় মঠে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের প্রশ্নে তিনি তাদের বিরত করে তুলতেন। কিন্ত ্রীমৎ স্বামী! 
র : রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সান্লিধ্যলাভের পর থেকেই তার: 


বিবেকানন্দের নামের সঙ্গে পরিচিত নন, এমন হিন্দুর ? শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয়তম শিষ্য হয়ে ওঠেন এবং পরবর্তী 
সংখ্যা খুবই কম। উনবিংশ শতাবদীকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান'- ? কালে গ্রহণ করলেন সস্যাসব্রত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন! 
ঃ জনপরিচিতি লাভ করায় অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার ইংরেজি; 
টি উনি রি উজ : ভাষায় তার একটি জীবনী রচনা করেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে: 
রই মনে ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের  শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধি হয়। তারপর থেকেই তার সেই: 
প্রাচীন সেই সনাতন আধ্যাত্মিকতার আলো জ্বালিয়ে ; অস্বৈতবাণীর প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তাঁর শিব্যগণ; 
; স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকাবাসীদের মধ্যে সেই বাণী প্রচার: 


নিভানের : করলেন। আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করার আগে; 
একটি টেছে, ্বদ্ধে একটি ; পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯১-১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে; 
শরদ্ধামিশ্রিত সহাদয়তার ভাব জাগিয়ে তোলা খুব একটা ? একবার পুনায় আসেন। তাকে আমেরিকায় পাঠানোর: 


পরিকল্সনাটি প্রথম উদিত হয় মাদ্রাজে এবং মাদ্রাজবাসীরা: 


; তাকে এব্যাপারে প্রভৃত' সাহায্য করেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে? 


৪ 
€ 
টি ৃ 


বানের পতাকা উত্ীন করে তাকে পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত; 


; বিভাগের গীঠস্থান বোঝায়। এমন একটি স্থানে খ্রিস্টান 
 ধর্মযাজকগণের উপস্থিতিতে অদ্বৈতবাদের প্রচার এবং 
তাকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজটি কোন সাধারণ 
; মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, 
হিন্দুধর্মে উচ্চারিত সত্যসমূহ এতই মহান যে, সেগুলি 
: শুধুমাত্র ভারতবাসীদের মধ্যেই নয়, পরস্ত অন্যান্য 


: হিন্দুদের প্রধান কর্তব্য। হিন্দুদের অমূল্য সম্পদ বলে যদি 
কিছু থাকে, সেটি হলো তাদের 'ধর্ম। সেই ধর্মকে 
: পরিত্যাগ করলে হিন্দুগণ সমগ্র বিশ্বের কাছে নিজেদের 
:বিদ্রপ এবং সমালোচনার পাত্র করে তুলবেন। 
: উপলব্ধি কর, বিজ্ঞানসম্মতভাবে সেগুলি বিশ্লেষণ কর 
? এবং তোমার ও তোমার দেশের নাম চিরস্মরণীয় করে 
? তোল।”-_এজাতীয় কথা বারবার তার কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত 
: হয়েছে। তিনি প্রায়ই বলতেন £ “একথা সত্য যে, ভক্তি 
: ধর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ; কিন্তু অদ্বৈতভাব জাগ্রত না 
: হলে ধর্ম পূর্ণতা. লাভ করে না।” অন্য ধর্ম সম্বন্ধে 


1 থাকতেন। তিনি খ্রিস্টানদের কখনো তাদের ধর্ম ত্যাগ 
; করতে বলেননি। কিন্তু তার উপলব্ধি হলো £ “তোমরা 
: যিশুধ্িস্টের আরাধনা কর, ভাল কথা; কিন্তু 


? এই অস্বৈত ভাবটি আরোপ করার বিশেষ প্রয়োজন 
; আছে।” অতি সংক্ষেপে বলা যায় যে, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, 
: রাজযোগ প্রভৃতি শাশ্বত ধর্মের সেই সনাতন মার্গগুলির 


; নয়, এই মার্গগুলি প্রত্যেকের পক্ষে উপযোগী হওয়ায় তিনি 
প্রায়ই বলতেন যে, যারা বংশপরম্পরায় এপথের 
তার বুক ভেঙে যেত, তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, 
নয়; আর তার জন্যই তিনি আমৃত্যু কঠিন সংগ্রাম করে 
গেলেন। আমেরিকাবাসীদের মধ্যে শিষ্যত্বগ্রহণ প্রথার : 
প্রবর্তন করে এবং সেখানে অদৈতবাদের বাণী প্রচার করে 
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: সিংহল হয়ে দেশে ফিরে তিনি প্রথম পৌঁছালেন মাদ্রাজে।; 
সেখান থেকে তিনি যান কলকাতা এবং তারপর: 


; হিমালয়ের কোলে আলমোড়ার আশ্রমে। সুদীর্ঘ এই: 
' যাত্রাপথের সর্বত্র তিনি বিপুল অভিনন্দন লাভ করেন এবং: 
: সেসকল স্থানে দেওয়া তার বন্তৃতাগুলি ছিল খুবই: 
; অনুপ্রেরণাদায়ী। আমেরিকানদের সহায়তায় তিনি হুগলী: 
: নদীর তীরে বেলুড়ে সন্ন্যাসীদের জন্য একটি মঠ প্রতিষ্ঠা: 
: করেন এবং আমাদের নিজস্ব মতবাদ অনুযায়ী সেখানে; 
? দেশবাসীর মধ্যেও প্রচারিত হওয়া উচিত এবং সেটি করাই : 


পরমহংসদেবের একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়। 


; ভারত, পত্রিকা। তার হিতৈষী বন্ধুগণ এই পত্রিকার প্রকাশে: 
: সাহায্য করে চলেছেন। ১৮৯৬-১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের: 
: দুর্ভিক্ষের সময় রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুগণ রাজপুতানায় : 
: গিয়ে অসংখ্য মানুষকে খ্রিস্টান মিশনারিদের কবল থেকে: 
: রক্ষা করেন। ঠিক এই সময় প্রয়োজন ছিল বেশ কিছু: 
: অপ্রতুলতা সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করার যে-: 
ইচ্ছা স্বামীজীর ছিল, তা ফলপ্রসূ হতে দেয়নি। কিন্তু: 
: বেশ কিছুসংখ্যক শিষ্য আছেন। আমেরিকাতেও আছেন: 
? করে তিনি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে অনুষ্ঠিত এক: 
যেহেতু : স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় তিনি বিপুলভাবে প্রশংসিত হন। 
? তোমাদের ধর্ম তত্তজ্ঞানরহিত, সেইজন্য এ ধর্মে হিন্দুধর্মের : 


বেশ কয়েকজন। মাত্র ছয়মাসের মধ্যে ফরাসি ভাষা আয়ন্ত: 


গত প্রায় একবছর ধরে বুকের যন্ত্রণার জন্য তার: 


; শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না। সেই কারণেই জাপান: 
: থেকে বারবার আমন্ত্রণ আসা সত্তেও তার সেখানে যাওয়া: 
ৃ : সম্ভব হয়ে ওঠেনি। গত শুক্রবার যে-টেলিগ্রামটি আমরা: 
; সঙ্গে অন্য কোন ধর্মেরই কোনরকম সঙ্ঘাত নেই। শুধু তাই : 


পেয়েছি, তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রাত্যহিক: 


; সান্ধ্যভ্রমণের পর তার অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। তিনি তার: 
; সেবককে ডেকে তার শরীরত্যাগের ইঙ্গিত দেন এবং: 
 করেন। এত অল্পবয়সে তার এই মহাসমাধিলাভ সমগ্র: 
স্বামীজীর মতেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন প্রকৃতই পূর্ণ: 
ব্রন্াবিদ্‌। কিন্ত কেবলমাত্র স্বামী বিবেকানন্দই সমগ্র বিশ্বের 


দরবারে, সকল শ্রেণীর মানুষের সামনে অদৈতবাদের 


! পতাকা তুলে ধরা, হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুদের মহত্ব সম্বন্ধ 


* আলমোড়া থেকে নয়, উত্তরাখণ্ডের “মায়াব্তী' নামক স্থান থেকে প্রকাশিত হয় 'প্রবুদ্ধ ভারত' ।--সম্পাদক 


তাদের অবহিত করানো এবং ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার 
: কঠিন দায়ভার গ্রহণ করেছিলেন। উপরস্ত, তিনি তার 
: পা্ডিত্য, বাগ্মিতা, উদ্যম এবং আস্তরিকতার সাহায্যে এই 
: কাজের জন্য একটি দৃঢ়ভিত্তিও স্থাপন করে গেলেন। 


: গড়ে উঠবে এমন একটি পরিমগ্ডল-_যেটি তিনি স্বয়ং 
ভাস্বর করে তুলবেন। তার এই অকালপ্রয়াণে সেটি 
: বাস্তবায়িত হলো না। 

£ প্রায় 
প্রকৃত রূপটি শুধু ব্যক্ত করেই বিরত থাকেননি, উপরস্ত 
; তার সত্যতাও প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন। তিনি ঘোষণা 
; করেছিলেন, আমাদের দেশে যে-ধর্মের বিকাশ ঘটেছিল, 
; সেই ধর্ম স্বতই ছিল আমাদের এক অমূল্য সম্পদ ও 
: শক্তিত্বরূপ এবং সেই ধর্ম সমগ্র বিশ্বে প্রচার করাই হলো 
: আমাদের একমাত্র কর্তব্য। সেই ঝষি হলেন শঙ্করাচার্য। 
:আর উনবিংশ শতাব্দীর. শেষভাগে অভ্যুদয় ঘটল 


এবং আমাদের বিনীত অনুরোধ, তারই কোন শিষ্য অথবা 
: অন্য যেকেউ এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে সেটি সুসম্পন্ন 


; করুন। আমাদের যদি গর্ব করার মতো কোন নিজস্ব সম্পদ : 
' থাকে, তবে সেটি হলো শুধুমাত্র আমাদের ধর্ম। আমাদের : 


: যাবতীয় গৌরব, আমাদের স্বাধীনতা--সবকিছুই আজ 
: আমরা হারিয়েছি। কিন্তু আজও আমাদের 'ধর্ম' অবশিষ্ট : 
;আছে। এই ধর্ম কিন্তু খুব সুলভ বস্ত নয়। আমরা ; 
: অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষালাভ করেছি যে, উন্নত 
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ৃ ১) আক লব কা ই ২ তিক ৫৬৮ উদ্বোধন” রক ভকে দে 
মামু অনুযায়ী ৮ রা ৯ তারিখ ই) গাহকদের পুতি জনুরধ পত্রিকা সময়মতো না:পেরুয!! 
অতিরিক্ত কপি গাঠার, লু বেশি অতিরিজ, কলি দেওয়া ক |: 


॥ বং ৬০০, তি 728-79 রত দেখা ১৮ পানা রুরি ] পরা া । 
এ িরের সুবিধার, কথা রা করে উপরি উড: নিয়মগুলি য়্গালন্‌. করবেন: দা টি 
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রি ১, 


: এই ধর্মের মূল ভাবটি আজও পবিত্র এবং অপ্রতিরোধ্যই: 
; থেকে গেছে। এমন এক পটভূমিকায় আমরা সেই ধর্মকে: 
: যদি পরিত্যাগ করি, তবে আমাদের “কথামালা”র সেই: 
ৃ ? মোরগটির মতো [যে নিজেকে জহুরি কল্পনা করে সকলের : 
: সকলেরই ইচ্ছা এবং আশা ছিল যে, সেই ভিত্তির ওপরই : 


পরিহাসের পাত্র হয়ে উঠেছিল] সমগ্র বিশ্বের উপহাসের 


? পাত্র হয়ে উঠতে হবে। এই বিশেষ সত্যটি আমাদের : 
: সর্বক্ষণ স্মরণ রাখতে হবে। এখন এমন এক সময় এসে: 
; গেছে যে, আমাদের যদি কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু থাকে, তবে এই: 
১,২০০ বছর পূর্বে একজন খষি হিন্দুধর্মের : 


প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বের দরবারে সেটিকে উপস্থিত করে: 


: তার সারবত্তার প্রমাণ দিতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই: 
: কাজটিই করে গেছেন। তিনি যদি আর কিছুকাল জীবিত; 
থাকতেন, তবে এই জাতিকে তার জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ: 
; থেকেই লাভ করতাম। এটি সুস্পষ্ট যে, তিনি আমাদের ; 
জন্য যা করে গেলেন, তা পরিশোধ করতে হলে তার: 
: বাণীগুলি আত্তীকরণ করতে হবে। ৃ 
: আরেকজন ধষির। তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু ; 


আগামী দিনের মানুষ ভার জীবন থেকে প্রেরণালাভ; 
করুক এবং অদ্বৈতবাদের সঙ্গে অন্যান্য সকল ধর্মের সমন্বয়-: 


? সাধনের কৃতিত্ব বর্তমান প্রজন্মের ঝধিগণ অর্জন করুন-_: 
! ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা জানিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের অতি ; 


সংক্ষিপ্ত এই জীবনবৃত্তাত্ত আমি সমাপ্ত করছি। : 
পর আমরা দু-তিনবার স্বামীজীকে পুনায় আসার জন্য: 
আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। কিন্তু তার শারীরিক অসুস্থতার : 
জন্য এবং অন্য নানা কারণে পুনার মানুষ স্বামীজীর : 


: বক্তৃতা সরাসরি শোনার সৌভাগ্যলাভ থেকে বঞ্চিত থেকে 
: গেলেন। 








$ পারার টির নিবৃসি টিউন 9 5 5-- 


শর নীতা, তি য়ে 
কয়েকজন লিপিকার নিযুক্ত করলেন। 


জি হকের গলন বন বান মিন জন ক তুঙ্গনাথ থেকে কেদারনাথ। কেবলই তুষার। সেখান থেকে গঙ্গোতী, 
তি হাযির? টিন ায়ারাতা ০০৪০০৬৬৬১৫৪ 
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[ই সময়ে আচার্ষের বয়স ১৬ হছর। বেশির ভাগ সময় ভিনি ধ্যানে মগজ 
থাকতেন। জিরা বলেছিলেন, ১৬ বছরে ডার মৃত্যুঘোগ জাছে। শিহাগণ 
৮১১১০৮১৯৯৪৯ সিংক ০ 


কক 


ডি ঃ দেবাশিস বসু 
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ৃ আদা তুমি সমরচরী সৃতপুত্রকে নিবারণ করিতে সমর্থ না 
| হও, তাহা হইলে তোমা অপেক্ষা অন্্-শত্রে সুনিপুণ অন্য 
| এক ভুগালকে এই গাঙীব প্রদান কর।” মহাবীর অভুর্ন 


:| ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্টিরকে বিনাশ করিবার জন্য আসিগ্রহণ 





£] তা বোঝাতে উপদেশছলে এই গল্পটি বলিলেন 





1 স্যমী ধুব্যকিই সত্য কথা কহিয়া থাকেন। সত্য অপেক্ষা 
:২.,1;আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। সত্যতত্ব অতি দুর্জেয়। 
; সত্যবাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু যে-্থানে 
: মিথ্যা সত্যন্বরূপ ও সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়, সে-্থলে মিথ্যা- 
: বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। বিবাহ, প্রাণবিয়োগ ও 
: সর্বস্বাপহরণকালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ 
? করিলেও পাতক হয় না। যে সত্য ও অসত্যের বিশেষ মর্ম 
; অবগত না হইয়া সত্যানুষ্ঠানে সমুদ্যত হয়, সে নিতাস্ত 
 বালক। আর যে-ব্যক্তি সত্য ও অসত্যের যথার্থ নির্ণয় 
? করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্মজ্ঞ। জ্ঞানী ব্যক্তি 
; অন্ধবধকারী বালক ব্যাধের ন্যায় দারুণ কর্মানুষ্ঠান 


ব্যক্তি ধর্মাভিলাধী হইয়াও কৌশিকের ন্যায় মহাপাপে 
: নিমগ্ন হয়। 

£ অর্জুন কহিলেন ঃ হে জনার্দন। আমি বালক ও 
? কৌশিকের যথাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, 
; আপনি সবিস্তাতে উহা কীর্তন করুন। 

? বাসুদেব কহিলেন £ হে অর্জুন! পূর্বকালে বালক নামে 
: এক সত্যবাদী ব্যাধ ছিল। সে কেবল বৃদ্ধ পিতা, মাতা, 
 পত্থী ও পুত্র প্রভৃতি আশ্রিত ব্যক্তিদিগের জীবিকানির্বাহের 
! নিমিত্ত মুগ বিনাশ করিত। একদা এ ব্যাধ মৃগয়ায় গমন 





? তাহার নয়নগোচর হইল। শ্বাপদ ঘ্রাণ দ্বারা দুর্থ বস্তু: 
; অবগত হইতে পারিত। ব্যাধ উহাকে একাগ্রচিত্তে জলপান: 
; করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিল। তখন সেই অন্ধ: 
; শ্বাপদ নিহত হইবামাত্র আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত; 
: হইতে লাগিল। অন্পরাদিগের অতি মনোরম গীতবাদ্য 
? আরম্ভ হইল এবং সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানীত করিবার; 
: নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল। হে অর্জন! সেই শ্বীপদ: 
; তপঃপ্রভাবে বরলাত করিয়া প্রাণিগণের বিনাশের হেতু: 
: হওয়াতে বিধাতা উহাকে অন্ধ করিয়াছিলেন। ব্যাধ সেই: 
: | ধর্রাজ-কতৃর্কি গাতীব ত্যাগ করার কথা শুনিয়া অত্যজ | : 


ভূতগণনাশক মৃগকে বিনাশ করিয়া অনায়াসে বর্গারোহণ 


: ; করিল। অতএব ধর্মের মর্ম অতি দুর্জেয়। 
:| করিলে শ্রীকৃষ তাকে বিরত করিলেন এবং যথার্থ ধর্ম কি] : 


আর দেখ, রসি রা এর রা 


'ব্রান্মাণ গ্রামের অনতিদূরে নদীকুলের সঙ্গমস্থানে বাস: 
; করিতেন। এ ব্রাহ্মাণ সর্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত: 
; অবলম্বনপূর্বক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত: 
 বনমধ্যে প্রবেশ করিলে দস্যুরাও ক্রোধভরে যত্রসহকারে : 
? কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, হে ভগবন্‌!: 
: কোন্‌ পথে গমন করিয়াছে যদি আপনি অবগত থাকেন, 
; তাহা হইলে সত্য করিয়া বলুন। কৌশিক দস্যুগণ-কর্তৃক: 
; এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যপালনার্থে তাহাদিগকে: 
; কহিলেন, কয়েকজন ব্যক্তি এই বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম-; 
? পরিবেষ্টিত অটবী (বন, অরণ্য) মধ্যে গমন করিয়াছে।: 
: তাহাদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ করিল। সুন্ষ্রধর্মানভিজ্ঞ: 
চি 
: করিয়াও বিপুল পুণ্যলাভ করিতে পারেন। আর অজ্ঞান : 


হে খনজর! অনির্যানভিজ। অন্ক্যি থাকি 


: জ্ঞানীদিগের নিকট সন্দেহ ভপ্জন না করিয়া ঘোরতর: 
: নরকে নিপতিত হয়। ধর্ম ও অধর্মের তত্ব নির্ণয়ের বিশেষ 
: লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অনুমান দ্বারা: 
: নিতান্ত দুর্বোধ্য ধর্মের নির্ণয় করিতে হয়। অনেকে: 
' “শ্রুতি'কে ধর্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। আমি: 
; তাহাতে দোষারোপ করি না; কিন্তু 'শ্রুতি'তে সমুদয় 
ধর্ম নিদিষ্ট করিতে হয়।প্রাণিগণের উৎপত্তির নিম ধর্ম 
: নির্দেশে করা হইয়াছে। অহিংসাযুক্ত কার্য করিলেই; 
করিয়া কুত্রাপি মৃগ প্রাপ্ত ইইল না। পরিশেষে এক অপূর্ব : 
০ ৬৯১০০৯৬৯৬৯৫ ৃ 


[্কদস্ব___াভ ১০০৮০ জুই ৩০২1৯ 


ধ্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংশ্রদিগের হিংসানিবারণাথেই ধর্মের : 
০৯১৪০ প্রাণিগণকে ধারণ রেক্ষা) করে বলিয়া: 


রখ ও সততা াপিপাপাদাপাপাপাদাগা 


ধর্ম নামে নির্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্দ্ীরা প্রাণিগণের 
: রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম। যাহারা অন্যের সন্তোষ উৎপাদনই 
: ধর্ম- ইহা স্থির করিয়া অন্যায় সহকারে পরদারাপহরণাদি 


: নহে। যদি কেহ কাহাকে বিনাশ করিবার মানসে কাহার 
ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করা উচিত। যদি একাস্তই কথা 
: কহিতে হয়, তাহা হইলে সে-স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ 
: করাই কর্তব্য । এরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্যস্বরূপ হয়। যে- 


 ফললাভে সমর্থ হয় না। প্রাণনাশ, বিবাহ, সমস্ত 


০০০০০০০০০৫০ 


৫৬৯ পৃষ্ঠার পর) 





০ ০০ 
সম ৮ 


 কহিলেও উহা দোষাবহ হয় না। ধর্মতন্বদর্শীরাও উহাতে : 
: অধর্ম নির্দেশে করেন না। যে-স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও: 
? চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তিলাভ হয়, সে-স্থলে মিথ্যাবাক্য: 
কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সহিত আলাপ করাও কর্তব্য : 


প্রয়োগ করাই শ্রেয়। সে-মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্যস্বরূপ হয়।! 


? সমর্থ হইলেও চৌরাদিকে ধনদান কদাপি বিধেয় নহে।; 
: পাপাত্মাদিগকে ধনদান করিলে অধর্মাচরণ নিবন্ধন: 
; দাতাকেও নিতাস্ত নিপীড়িত হইতে হয়। হে অর্জুন! আমি: 
; তোমার হিতার্থ শান্তর ও ধর্মানুসারে আপনার বুদ্ধি; 
; সাধ্যানুরূপ ধর্মলক্ষণ কীর্তন করিলাম। ধর্মার্থে মিথ্যা: 
্‌ : কহিলেও যে অনৃত নিবন্ধন পাপভোগী হইতে হয় না,; 
£ তাহা সেই কার্যে পরিণত না করে, সে কখনোই তাহার ; 


তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে ধর্মরাজকে তোমার বধ: 


: করা উচিত কিনা, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। 
1জ্ঞাতিনিধন এবং উপহাস-_এই কয়েক স্থলে মিথ্যা : 


সঙ্কলক ঃ সঞ্জয় মাইতি : 


প্‌ 
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“ব্যাকুল হয়ে তাকে ডাকতে হয়। গুরুর মুখে শুনে নিতে হয়-_কি করলে তাকে পাওয়া যায়। গুরু নিজে পূ্ণজঞানী: 


হলে তবে পথ দেখিয়ে দিতে পারে।” (৩৯৬) 


? “কি জান, ডিমের ভিতর ছানা বড় না হলে পাখি ঠোকরায় না। সময় হলেই পাখি ডিম ফুটোয়। তবে একটু সাধন : 
; করা দরকার। গুরুই সব করেন-_তবে শেষটা একটু সাধনা করিয়ে লন। বড় গাছ কাটবার সময় প্রায় সবটা কাটা হলে ; 
: পর একটু সরে দাঁড়াতে হয়। তারপর গাছটা মড়মড় করে আপনিই ভেঙে পড়ে।” (৪২১) : 
: “অহঙ্কার, উপাধি-_এসব ত্যাগ হলেই ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়।” (৪২২) “গুরু কর্ণধার।” (৪৪২) ৃ 
; শ্রীরামকৃষ্ণের অল্পে অল্পে সমাধি ভঙ্গ হইতেছে। ঠাকুর সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের সহিত কথা কহিতেছেন। “কৃষ্ণ এই কথা : 
: এক একবার উচ্চারণ করিতেছেন। আবার এক-একবার পারিতেছেন না। বলিতেছেন-__“কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষণ, : 
; সচ্চিদানন্দ!_কৈ তোমার রূপ আজকাল দেখি না! এখন তোমার অন্তরে বাহিরে দেখছি-_জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি : 
: তত্ব__সবই তুমি! মন, বুদ্ধি সবই তুমি! গুরুর প্রণামে আছে-_অথগুমণ্ডলাকারং... তুমিই অখণ্ড, তুমিই আবার চরাচর : 
ব্যাপ্ত করে রয়েছে! তুমিই আধার, তুমিই আধেয়! প্রাণকৃষ্ণ! মনকৃষ্ণ! বুদ্ধিকৃষ্ণ! আত্মাকৃষ্ণ! প্রাণ হে গোবিন্দ মম: 
: জীবন!” (৫৩১) ৃ 
: ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন। ভক্তেরাও সেইসঙ্গে নাচিতেছেন ও গাইতেছেন। 
; শ্রীরামকৃষ্ণ পেপ্ডিতের প্রতি)_-“এর নাম ভজনানন্দ। সংসারীরা বিষয়ানন্দ নিয়ে থাকে... ভজন করতে করতে তার 
: যখন.কৃপা হয়, তখন তিনি দর্শন দেন-__তখন ব্রহ্মানন্দ।” (৬০২) : 
£ “তিনি বিষয়বুদ্ধির অগোচর। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তির লেশ থাকলে তাকে পাওয়া যায় না। কিন্ত শুদ্ধমন, : 
: শুদ্ধবুদ্ধির গোচর- যে-মনে, যে-বুদ্ধিতে আসক্তির লেশমাত্র নাই। শুদ্ধমন, শুদ্ধবুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা__একই : 
: জিনিস।” (৬৪২) র 
1 “ঈশ্বরকে তুষ্ট কর, সকলেই তুষ্ট হবে। 'তম্মিন্‌ তুষ্টে জগং তু্টম্‌*।.. ৃ 
:. *শান্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে-_চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন। তাই শাস্ত্রের মর্ম সাধুমুখে গুরুমুখে শুনে নিতে : 
: হয়। তখন আর গ্রন্থের কি দরকার?” (৬৬৭) ৃ 
“গুরু না থাকেন, তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, তিনি কেমন-_তিনিই জানিয়ে দেবেন।” (৭৯৯) 
“তেমন ব্যাকুল হয়ে ডাকতে পারলে তার দেখা দিতেই হবে।” (৮৩৪) 
সম্কলক ঃ স্বামী পরিপূর্ণানন্দ : 


এই নাও তোমাদের একটি 'মা' 
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 






যায়, অভিমান করা যায়, অন্যায় আবদার করা যায়। 


; রোগশয্যায় শিয়রে সারা রাত জেগে থাকবেন মা। পিতা 
উদ্বিগ্ন হবেন, ডাক্তারের কাছে দৌড়বেন; সেবা করবেন : 


: মা। যার মা নেই তার কেউ নেই। 
পিতার শাসন, মাতার স্নেহ। যেন 


: সারকথা কি? সর্বস্ব ত্যাগ। পিতা, 
: মাতা, সংসার__সব ত্যাগ করে 


? মোক্ষের সন্ধানে বেরিয়ে যাও। যদি পাও পেলে, যদি না ? বলবেন। মানুষের সংসারের বাতাস নেবেন। দারিদ্রযকে: 


: অঙ্গভূষণ করে দরিদ্রের মর্যাদা বাড়াবেন। হিন্দু, মুসলমান, : 
: না। শাস্ত্রের মন্দিরে পুরোহিতের শাসনমুক্ত পথের মা, 
: ঘরের মা, জ্ঞানীর মা, মূর্ের মা, বালকের মা, প্রবীণের মা, 


? করলেন। দক্ষিণেশ্বরে বসেই কথা হচ্ছে। গিরীন্্রনাথ মিত্র : পাগলের মা, সুস্থের মা, কীট-পতঙ্গের মা। 


? পাও পরের বার এসে আবার চেষ্টা করো। 

! ঠাকুর সব পালটে দিলেন। পৃথিবী, পৃথিবীর মানুষ, 
: দুঃখ-সুখ__এসব ছেড়ে যদি চলেই যাবে, তাহলে এলে 
: কেন পৃথিবীতে! মাস্টারমশাইকে একদিন প্রচণ্ড তিরস্কার 


1ও আরো অনেকে রয়েছেন। গিরীন্দ্র প্রশ্ন করেছেন ঃ 
; “বাপ-মা যদি কোন গুরুতর অপরাধ করে থাকেন, কোন 
: ভয়ানক পাপ করে থাকেন?” ঠাকুর বললেন £ “তা 


: কম জিনিস গা? তারা প্রসন্ন না হলে ধর্মটর্ম কিছুই হয় না। 
? চৈতন্যদেব তো প্রেমে উন্মত্ত; তবু সন্যাসের আগে কতদিন 
: ধরে মাকে বোঝান। বললেন, “মা! আমি মাঝে মাঝে এসে 
: তোমাকে দেখা দেব” ” 
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ঠাকুরের হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল মাস্টারমশাইয়ের দিকে।; 


পারিবারিক শাস্তির জন্য মাস্টারমশাই ভিন্ন হয়েছিলেন: 
? ঝাঝের সঙ্গে বলতে লাগলেন £ “আর তোমাকেও বলি, : 


বাপ-মা মানুষ করলে, এখন কত ছেলেপুলেও হলো, মাগ: 


: নিয়ে বেরিয়ে আসা! বাপ-মাকে ফাকি দিয়ে ছেলে মাগ: 
: নিয়ে বাউল বৈষ্ঞবী সেজে বেরোয়। তোমার বাপের অভাব 
? নাই বলে; তা না হলে আমি বলতুম ধিক্‌।” ঠাকুর মানুষের : 
র যত আবদার মায়ের কাছে। পিতার কাছে যা : 


ল না, মায়ের কাছে চলে। মায়ের ওপর রাগ করা : ৃ 
: না। স্ত্রীর কাছেও খণ আছে। হরিশ স্ত্রীকে ত্যাগ করে এখানে: 


ধাণের কথা বলছেন। “দেবধণ, ধাবিখণ, মাতৃখণ, পিতৃখণ,: 
ন্ত্রীধণ। মা-বাপের ণ পরিশোধ না করলে কোন কাজই হয় : 


এসে রয়েছে। যদি তার স্ত্রীর খাবার যোগাড় না থাকত, : 
সন্যাসী সর্ব ত্যাগ করে পাহাড়ে চলে যান। যাঁরা; 
এজ সন্যাসী, তা [5 সন্গ্যাসী, পপ 
অসংসারীর মতো বিচরণ করেন। : 
ঠাকুর সর্বন্বের সর্ব্ব, পূর্ণের : 
পূর্ণকে দিয়ে দিলেন জগৎকারণে।: 

নিয়ে এলেন স্ত্রী। সহ্ধর্মিণী। তাকে: . 
করলেন জগন্মাতা। মানবমন্দিরে ; 
তাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই নাও : 
তোমাদের একটি “মা”। পাথরের 
মা" থেকে চিন্ময়ীকে প্রকাশ করে, : 
দুঃখ-সুখের মা, ধনী-নির্ধনের মা, 
বট পাপী-পুণ্যবানের “মাটিকে রেখে: 
_ গেলাম। তিনি মানুষের ভাষায় কথা; 


এমন একটি প্রকাশ, এমন একটি নির্মাণ শ্রীরামকৃষ্ণ; 


? ছাড়া আর কে করেছেন, করতে পারতেন! কাতরে; 
: অকাতরে দিয়ে গেলেন কল্যাণীকে। 
: হোক। মা দ্বিচারিণী হলেও ত্যাগ করবে না। মা-বাপ কি : 
? আড়াল থেকে সেই মৈনাককে দেখি। কিছু বলেন তো: 
শুনব, কিছু দেন তো নের। না হয় তোমারি পায়ে পায়ে: 


মায়ের কাছে যত আবদার। ও মা! দাও না মা: 


? ফিরে আসব তোমার ঘরকন্নায়। 
শী 


অভিযোগ নয়, প্রার্থনা 


পন অশান্তি দেহকে অসুস্থ করে। এমনকি শিশু : 





বু দেহকে প্রভাবিত করে। ফলস্বরূপ শিশুর হৃৎপিণ্ডের 
 ক্রিয়াতে বাধা সৃষ্টি করে, যার ফলে জন্মাবধি মানসিক ও দৈহিক 


ও স্বাস্থ্যবান সন্তান জগৎকে উপহার দিতে সক্ষম হবেন। 


;  শিশুমাত্রেই ছটফটে, চঞ্চল, দুরস্ত স্বভাবের হয়। এই গুণাবলী 
; স্বাভাবিক। কোনভাবেই এর জন্য কুঠিত হওয়া অথবা তিরস্কার র 


1 সাধারণত যে-মায়েদের মন-প্রাণ সংসারের জ্বালায় জর্জরিত, : 
; তাদের সম্তানরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবাধ্য, মিথ্যাবাদী, ক্রোধী, : : 
ৃ ক লাস মির যেন: 
: এক-একটি প্রস্তরনির্মিত ধ্যানমগ্ন মুর্তি বসে আছেন। ৃ 


: জেদী, বদরাগী, অমনোযোগী অথবা সংসারের অশান্তির কারণ 
: হয়ে থাকে। এমন সন্তানদের দোষের ইতিহাস অপরকে জানিয়ে 


: মায়েরা চান। আদপে তা ক না, উ নর 
টু টিনা : হওয়া উচিত। বিভিন্ন মঠ, মিশন, আশ্রমের অধিকাংশ সম্ম্যাসী : 
; হাঁটুর ব্যথা, ফোলা, শোথ, রসবাত, গাউট, নিশ্নাঙ্গের অবসন্নতা বা; 
: অসাড় বোধ, কম্পন, বেদনাদায়ক ওঠা-বসা, হীটুতে কটকট শব্দ, : 
: সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারা, উঠেও কখনো কখনো ধপ্‌ করে: 
: পড়ে যাওয়া, খুড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটা বা অসামঞ্জস্যভাবে বেঁকে বেঁকে : 
: _ এই সন্তানদের তুমিই দিয়েছ সুতরাং তুমিই এদের দোষ খণ্ডন : হাঁটা ইত্যাদি কষ্টভোগ করে থাকেন। ৃ 
: করে আদর্শ র দাও। ওদের সৎংপথে বিয়ে দাও। ৃ 
0 ৪818 : অবস্থা হয়। কারণ, এতে হাঁটুর পিছনদিকের (চ০2110121) ধমনী, : 
; শিরা, খ্রি ছ্বারা রক্ত ও বিভিন্ন প্রকারের অতি প্রয়োজনীয় তরল; 
: পদার্থের যাতায়াত তত হয়। এর ছ্থারা উর্ধবাঙ্গের সঙ্গে নি্নাঙ্গের: 
: যোগাযোগ রুদ্ধ হয়ে যায়। যেমন রবার বা পলিথিনের পাইপে : 
: যদি কোনভাবে ভাজ পড়ে যায়, তাহলে জলের গতিও স্তব্ধ হয়।: 
; অর্থাৎ যেখানে তাজ পড়ে সেপর্যস্ত জল এলেও অপরদিকে জল : 
: সঞ্চালন বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভাজপড়া অংশটি সোজা করে: 
: দিলেই জল চলাচল শুরু হয়ে যায়। ও 
! কন্যারা ও পুত্রবধূরা বৃদ্ধ পিতামাতার উপদেশ, পরামর্শ নিরর্থক : 


: সন্তানরা আরো জেদী হয়ে যায়। 

£ সকল মাতা-পিতার উচিত সন্তানের দোষ-ক্রটি, অভিযোগ 
: অপর কাউকে প্রকাশ না করা। প্রকাশ করা হোক পরম কল্যাণময় 
: ঈশ্বরের কাছে। তিনি বড় আপনার জন। তার নিকট কাতর হয়ে 
প্রার্থনা জানালে তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন। কেঁদে কেঁদে বলতে হবে 


: পরার্থে সকলের সেবায় ওরা নিজেদের সঁপে দিক। 
পাকাল মাছ, হওয়া 


ৃ -পরিজনের মুখে হাসি 
1 ৯ (.(ফোটাবার জন্য যারা অবাঞ্থনীয় পথ অবলম্বন করেছেন, 

তদের সুখ কষল্থাযী। বৃদধবয়সে পুত্র-কন্যা-পরিবারের কাছ থেকে 
: অবহেলা প্রাপ্তি অনিবার্য। অগত্যা মনে কষ্ট কুরে কুরে খায়। পুত্র- 







কেবল নিজ পুত্র- 


' মনে করে। এমনকি সংসারে তাদের উপস্থিতি বোঝা মনে করে। 
; অগত্যা নিদ্রাহীনতা, ক্রমশ বহুমূত্র রোগের আক্রমণ । 

£  বহুমূত্রজনিত দুর্বলতা ও দায়িত্বশুন্য অবসরজীবনে মনে 
আসে অপমান, ঘৃণা, অভিমান ও তীব্র মনস্তাপ। আমার বাড়ি, 
- সামান্যমাত্র কৃতজ্ঞতা স্বীকার নেই! হয়তো এই সম্পদ পিছনের 
: দরজা থেকেই আনতে হয়েছে। অর্থাৎ যাদের জন্য করি চুরি 
£ তারাই বলে চোর।” হায়রে! তীব্র ক্ষোভ, ক্ষোভ থেকে দেহে 
: কম্পন, ক্ষুধাহীনতা, শিরঘূর্ণন, তীব্র হাদ্যস্ত্রের ধরফরানি-সহ 
: ব্যথা। 


বিক্ষুব্ধ মন সংসারের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে গৃহত্যাগী হতে তীব্র; 


: ইচ্ছা জাগে। সাধু সাবধান! ভুলেও এপথে পা বাড়াবেন না। গ্লানি: 
; আরো বেড়ে যাবে। নিজের দুর্গ অনেক শ্রেয়। এমতাবস্থায়: 
: কয়েকদিনের জন্য একাস্তবাস করে আসা ভাল। ঘরের মধ্যে বসে : 
£ বসে অন্যের দোষক্রটির পরিমাপ বন্ধ করা, নিয়মিত কোন ; 
: সেবাপ্রতিষ্ঠানে পরার্থে সেবাতে নিয়োজিত হওয়া, সদাসর্বদা : 


; সদগ্রন্থ পাঠ, সংসারের সকল সদস্যকে শিবজ্ঞানে সেবা করা, : 
: সেইসঙ্গে ভুলক্রটির জন্য মনে মনে ক্ষমাপ্রার্থনা করা। প্রয়োজনে ; 


বেদে কেদে প্রভুর কাছে প্রার্থনা জানানো, যাতে তিনি সৎপথে : 
: চলার প্রেরণা যোগান। ব্যস, দেখা যাবে অবিলম্বে বহুমূত্র, উচ্চ: 


ৃ । তাই গর্ভ নেতা ০০০০০৪০০০০৪ 


: ও উৎফুল্ল জীবনের অভ্যাস করতে হবে। তবেই তো তিনি আদর্শ : 


ধ্যান ও হাঁটুর বাত 
পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির, বেলুড় মঠে ভোরবেলা: 
দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল। মন্দিরের সর্বত্র: 


এভাবেই সকলকে প্রত্যহ ভোরে এবং নিজ বাসম্থানে ধ্যানমগ্ন : 


দীর্ঘসময় একাসনে পা ও হুঁটু মুড়ে বসে থাকার জন্যই এই 


বৃদ্ধ বয়সে হাঁটু অকেজো হওয়া বড়ই বেদনাদায়ক। যাঁরা: 


অধিক সময় একাসনে বসে থাকেন, তারা .যেন নিয়মিতভাবে ; 
: হাঁটুর পিছনের দিকে সরষের তেল মর্দন করেন, হাঁটুদুটিতে চাপ: 
: না দিয়ে বসেন, হাঁটুদুটিকে সমকোণে (1811-8181৩) রেখে বসেন। : 
: হটুকে সুস্থ রাখার জন্য পদহস্তাসন, শীর্ষাসন, সর্বাঙ্গাসন, 
 করণী মুদ্রা, উ্থিত পদাসন' ব্যায়াম করেন। হাঁটু ফোলা যদি: 
: একাদশী, অমাবস্যা বা পূর্ণিমাতে হয় তাহলে ভাত, আলু, দৈ,: 
: মিষ্টি, টক, আমিষ ব্যবহার সাবধানে করবেন অথবা বর্জন: 
: করবেন। ধ্যানের সময়.এয়ারকপ্ডিশন, এয়ারকুলার, সজোরে পাখা ; 
9৮ 
£ পানীয় পান করলে ধ্যানে বিদ্ব ঘটতে পারে ।03 
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ই. বিশ্বকাপ ফুটবল ২০০২৪ 
উঠে আসছে তৃতীয় বিশ্ব! 


জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 





দত সে দেশে পয ফুটবলেরই জয় হলো। 
৬ পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর “বল গেম'-এ বিশ্বশ্রেষ্ঠের 
শিরোপা পেল ব্রাজিল, যারা ফুটবলটা খেলে হৃদয়ের 
: গভীরতম আবেগ ও নান্দনিক উৎকর্ষে জনচিত্ত 
? সম্মোহনের দায়বদ্ধতা থেকে। জার্মানির যাস্ত্রিক ফুটবলকে 
: হারস্বীকার করতে হলো। ১৭তম বিশ্বকাপের ফাইনালে 
ব্রাজিল রোনাল্ডোর দেওয়া ২ গোলে জার্মানিকে হারিয়ে 
: পঞ্চমবারের মতো “ভিকট্রি পোডিয়ামে' উঠে প্রমাণ করে 
; দিল, ফুটবল ও ব্রাজিল একে অপরের পরিপুরক। 
: রোনাল্ডো টুর্ণামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতা (৮ গোল) হয়ে 





: “সোনার বুট” পেয়েছেন। “সোনার বল" পেলেন রানার্স : 
£ আপ জার্মানির অধিনায়ক এবং এই বিশ্বকাপের শ্রেষ্ঠ ; 


: গোলরক্ষক অলিভার কান। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ধারক 
: খেলায় তুরস্ক দক্ষিণ কোরিয়াকে ৩-২ গোলে হারিয়ে দেয়। 
: এই দুটি দেশের অভাবনীয় উত্থান এবারের বিশ্বকাপে 
: অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 

£ এবারের বিশ্বকাপ সবদিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ । প্রায় 
: ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে এসে ব্রাজিলের কাপ জয়, গোত্রহীন 
: দেশগুলির চমকপ্রদ সাফল্য, আর্জেন্টিনা, ফ্রালস, ইংল্যাণ্ু, 
ইতালি, পর্তুগাল ও স্পেনের মতো ফেভারিট দলগুলির 
£ পদস্বলন বিশ্ব ফুটবলের মাত্রী ও মানদণ্ডের সরল 
: সমীকরণটাই বদলে দিয়েছে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স 
? এবারও ছিল হট ফেভারিট। অথচ চোট পেয়ে জিনেদিন 
: জিদানের সাইডলাইনে 
টলিয়ে দিল। আত্মপ্রত্যয়হীন ফ্রালস প্রথম থেকেই ছিল 
নড়বড়ে, কোন গোল না করেই গ্রুপ থেকে বিদায় নেয়। 
: অবশ্য “গ্রুপ অফ ডেথ'-এ থাকার চাপ নিতে 
চ০৬৮০৯- এ লুচি 
প্রতিটি পজিশনে সমযোগ্যতার একাধিক প্রতিভাসম্পন্ন 
? খেলোয়াড়-_তাদের .ঞ্রুপ লিগ থেকেই বিদায় মন থেকে 
 মেনে-নিতে কষ্ট হয়। ইংল্যাত, স্পেন, ইতালির খেলা ছিল 


ট রন রর্ম-৭ম মা 





আলো-আঁধারিতে ভরা। কখনো খুব আকর্ষক, কখনো: 


? অতি-সাধারণ। ইতালি, স্পেন অবশ্য খানিকটা দুর্ভাগ্যেরও ; 


শিকার। রেফারির ভুল সিদ্ধাস্তও ৪০০০০ 
আটকে দেয়। 
বন্তুত, তৃতীয় সহস্াব্দ ও একবিংশ শতাব্দীর প্রথম: 


চা িনাগ রানার রে 
; ঘটে গেল। আরো গুছিয়ে বললে, বিশ্ববিপ্রবের পথ প্রশস্ত: 
: হলো। এতদিন বিশ্ব ফুটবল বলতে ইউরোপ ও দক্ষিণ: 
£ আমেরিকাকে বোঝাত। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার: 
: বিশ্বকাপ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল ফুটবলের: 
: যথার্থ আস্তর্জাতিক চরিত্র। ফুটবলে যারা এতদিন ব্রাত্য : 
; ছিল, অন্তত ফিফার কাছে, তারাই এবারের বিশ্বকাপে : 
: সবচেয়ে উত্তেজক দল হিসাবে নিজেদের মেলে ধরেছে।! 
 সেনেগাল, নাইজিরিয়া, তুরস্ক, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার: 
: খেলা দেখে আনন্দ পাননি-_এমন মানুষ সারা বিশ্বে খুঁজে: 
: পাওয়া যাবে না বোধহয়। বিশেষ করে সেনেগাল। যাদের : 
: ফুটবল সম্পর্কে এতদিন কোন ধারণাই ছিল না স্বাধারণ: 
; মানুষের, তারা প্রথমবার আসরে নেমেই মিডিয়ার: 
: যাবতীয় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। সেনেগালের ; 
; খেলার মধ্যে ছিল একধরনের রোমাণ্টিসিজম, যার 
; মাদকতা উপভোগ করেছে গ্যালারি ও টিভির দর্শক। 


তুকতাক, ঝাড়ফুঁক বা ব্ল্যাক ম্যাজিকের দেশ বলেই: 
এতদিন সেনেগালের পরিচিত ছিল বহির্বিশ্বে। মাঝে; 


; র্যালির জন্য সেনেগালের নাম উঠে আসে গিনেস বুক; 
: অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস'-এ। আর এবার ফুটবলের দৌলতে: 
: বিশ্বসংসারে মর্যাদাব্যঞ্রক অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে: 
? উত্তর আফ্রিকার একদা ফরাসি উপনিবেশ সেনেগাল।! 
£ এবছর আফ্রিকান নেশঙদগ কাপে রানার্স হলেও; 
রা) সা রর বারা হাযাারানাসরি 
; হিসাবে বিশ্বকাপ খেলতে এসেছিল সেনেগাল। আর প্রথম: 
চ্যাম্পিয়ন দলকে ধরাশায়ী করে ছাড়ে তারা । আর সেই: 
: নিয়ে যায় সেনেগাল। গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান নিয়ে সেনেগাল: 
; নক আউট পর্বে যায়, আর সেখানেও চমক অব্যাহত।: 
; ইউরোপের অন্যতম ব্যালা্ভ দল সুইডেনকে নিয়ে! 
? ছেলেখেলা করে জেতে সেনেগাল। অদূর ভবিষ্যতে: 
? আফ্রিকার ফুটবল যে সিংহের দাপট নিয়ে বিশ্বজুড়ে রাজত্ব: 
? করবে, ১9989785855 
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এঁতিহাসিক কীর্তিকে পরবর্তী পর্বে অনেকটাই বাড়িয়ে: 


এ রর 


1 নাইজিরিয়া, ক্যামেরুন বিগত দুটি অলিম্পিকে : 
: ফুটবলের সোনা জিতেছে। এবারের বিশ্বকাপে প্রত্যাশা : 
; পূরণ করতে না পারলেও নাইজিরিয়া সৃজনধর্মী ফুটবলের : 
; সুললিত লাবণ্য ছড়িয়ে যায় বিশ্বকাপে । গতি, টাচ প্লে, বল 
? কন্ট্রোলের অনুপম নিদর্শন ছড়িয়েও নাইজিরিয়া বিদায় 
: নেয় গ্রুপ থেকে মুলত দুটি কারণে। এক-_সবচেয়ে শক্ত 
: গ্রুপে থাকার চাপ, দুই__গোলমুখে “ফিনিশিং -এ তীক্ষতা 
: বা ভেদশক্তির অভাব। ক্যামেরুনের ক্ষেত্রেও একই কথা 
: প্রযোজ্য। গ্ুপ লিগে তিনটি ম্যাচে সারাক্ষণ দাপটে খেলে, 
£ বল পজেশনের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক সুবিধা নিয়েও নক 


ও আয়ার্ল্যাণ্ডের সমীহ আদায় করে নিয়েছে তা ম্যাচ 
: দেখেই বোঝা গেছে। জার্মান কোচ রুডি ফোলার ও 
; চার-পাঁচ রকমের স্ট্রাটেজি তৈরি করে সবদিক থেকে 


1 আর বিশ্ব ফুটবল থেকে বহুদিন বহিষ্কৃত থাকার পর মাত্র 
: দশবছর আন্তর্জাতিক সার্কিটে খেলে দক্ষিণ আফ্রিকা যথেষ্ট 
: শক্তিশালী দল হয়ে উঠেছে। ক্রিকেট, রাগবির মতো 
: ফুটবলেও দক্ষিণ আফ্রিকাকে আর উপেক্ষা করতে পারবে 
: না উন্নাসিক ইউরোপ। 

; জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া পরিচিত পরিবেশে, দর্শক 
: সমর্থনের মধ্যে খেলার সুযোগ পেয়েছে বলে তাদের 
: পারফরমেল এত ভাল হয়েছে- এভাবে মূল্যায়ন করা 


' ইতিবাচক ফুটবল খেলেছে। ড্র নয়, জেতার উদ্দেশ্য নিয়ে 
: মাঠে নেমেছে। গত শতাব্দীর গোড়ায় জাপানের হাতে 
; জার-শাসিত রাশিয়া ভূপতিত হয়েছিল সমরাঙ্গণে। আর 


রাশিয়াকে ফুটবল-যুদ্ধে হারিয়ে জাপান বুঝিয়ে দিয়েছে, 
' এশিয়াকে আটকে রাখা যাবে না। বেলজিয়ামও হারাতে 
' পারেনি জাপানকে। অন্যদিকে একদা শক্র, এখন সহযোগী 


' দলের বিরুদ্ধে আগাগোড়া “প্রেসিং ফুটবল' খেলে জয় 
তুলে নিয়েছে কোরিয়ানরা। ইউরোপের সবচেয়ে 
; শক্তিশালী দল ইতালির বিরুদ্ধে একটা এশিয়ান টিম 
: 'প্রেসিং ফুটবল খেলে জিতছে-__এব্যাপারটা কল্পনাতেও 
: আনা সম্ভব ছিল না এতদিন। স্পেন, পর্তুগালকেও মাথা 
। তুলতে দেয়নি কোরিয়া। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনীতিতে 


: “সুপার পাওয়ার, হলেও ফুটবলে তৃতীয় বিশ্বের দেশ: 
: হিসাবে গণ্য হয়। ১৯৯৪-এ নিজেদের দেশে খেলার: 


; না খেলেও। কিন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে নবজ্ম! 
: হলো যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল ঘরানার। পর্তুগালকে গ্রুপের; 
; প্রথম ম্যাচে হারিয়ে যে চমকের শুরু, তার পূর্ণতা দেখা: 
: গেল দ্বিতীয় রাউণ্ডে শক্তিশালী মেক্সিকোর সমাপতনে।! 
? চিরস্থায়ী আসন তৈরি করে নিতে যে বদ্ধপরিকর, তা: 
: বোঝাতে যেন এবারের আসরকেই বেছে নিয়েছিলেন: 
: আমেরিকান ফুটবলাররা। : 
: তবে আফ্রিকান চ্যাম্পিয়ন হিসাবে ক্যামেরুন যে জার্মানি : 


২০০২ বিশ্বকাপ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল: 


ব্রাজিল, ইতালি, আর্জেন্টিনা, জার্মানি, ইংল্যাগু, স্পেন,; 
: একাসনে বসতে চলেছে আফ্রিকা, এশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের : 
: ফুটবলসমাজ। : 
প্রস্তুত হয়ে মাঠে নামিয়েছিলেন নিজের নিজের দলকে। ; 


তবে সবাইকে ছাপিয়ে গেছে তুরক্ক। শিল্পের সঙ্গে; 


1 নিয়ম, অঙ্কের সঙ্গে ছন্দ মিশিয়ে যে ফুটবল দেখা গেছে! 
! তুরস্কের ফুটবলারদের পায়ে, তার কথা বহুদিন মনে: 
; রাখবে বিশ্ববাসী। অধিনায়ক হাসান সুকুর যদি নিজের: 
; খেলার পঞ্চাশ ভাগ খেলতে পারতেন, তাহলে তুরস্কই: 
: হয়তো কাপটা নিয়ে চলে যেত। তুরক্কের হাসান সাস,: 
 উমিত দাভালা, ইলহাম মনসিজ, রুশতু, সেনেগালের পাপা: 
1 ডিয়ুপ, কামারা, দক্ষিণ কোরিয়ার আং জুঙ হোয়ান,: 
বোধ হয় ঠিক হবে না। দুটো দলই আক্রমণাত্মক, : 


; মহিমান্বিত করেছে। পরবর্তী কয়েক বছর এরাই আধুনিক: 
: দেশাস্তরের সবুজ গালিচায়। 
: এবার ক্রীড়াঙ্গণে_বিশ্ব ফুটবল মঞ্চে উদিত সূর্যের : 
ৃ শক্তিশালী : তথা ঘরানারই জয় হলো। এর আগে পর্যস্ত চারবারের : 
জার্মানি ফাইনালে খেলে ফিফা তথা জাপান কর্তৃপক্ষকে; 
: বাঁচিয়ে দিয়েছে। যতই তুরস্ক, যুক্তরাষ্ট্র বা সেনেগাল চমক 
: সৃষ্টি করুক, এরকম দুটি গোত্রহীন দেশের মধ্যে ফাইনাল: 
: দেখিয়েছে। ইতালি, স্পেন, পর্তুগালের মতো ফেভারিট : হলে বাণিজ্যিক দিক থেকে হয়তো মার খেয়ে যেত ফিফা: 
: ও জাপান ফুটবল ফেডারেশন। তবে ব্রাজিল ও জার্মানির ; 
; ফাইনালে খেলাটাও কম বিন্ময়ের নয়। দুটো দেশই: 
? নেহাত ভাগ্যের জোরে মুলপর্বে আসতে পেরেছে। গত 


দুবছরে ব্রাজিল, জার্মানির বারংবার ব্যর্থতার প্রেক্ষিতেও : 
মরানািদ মরা রাহি জিত সাজা 
বড় চমক] 









এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একাভ্ভভাবেই 
পত্রলেখক-লেখিকাদের ।- সম্পীদক, উদ্বোধন" 


ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং প্রসঙ্গত 


: মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে আমার একটি পত্র উদ্বোধন” পত্রিকায় 
; প্রকাশিত হয়েছিল। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিপ্লবী 
£ ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ হিসাবে কয়েকটি 
? অজ্ঞাত তথ্য সকলকে জানানোর জন্যই এই পত্রের অবতারণা। 
£ ভারতবর্ষের সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম অগ্রণী 
: পুরুষ যাদুগোপাল ১৯০৫ সালে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। 
: তমলুকের হ্যামিল্টন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর তিনি ডাফ 
? কলেজ (এখনকার স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল)-এ ভর্তি হন। 
£ ১৯০৮ সালে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। মেডিকেল 
কলেজের মেধাবী ছাত্র ছিলেন যাদুগোপাল। প্যাথোলজি ফাইনাল 
ঃ পরীক্ষার আগের দিন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে তিনি 
£ বেরিয়ে পড়েন সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য এবং পরে প্রয়োজনে 
: আত্মগোপন করেন। 


১৯১৫ সালে . যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর "যুগান্তর দলের : 
: নেতৃত্বের ভার যাদুগোপালের ওপর পড়ে। ১৯১৫-১৯২১ সাল : 
: শুনেছি। বাংলায় তাকে রাখা নিরাপদ নয় ভেবে ব্রিটিশ সরকার : 
: যখন তাকে বাংলার বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করে তখন আমার : 
পিতামহ বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাকে বলেন £: 


 পর্যস্ত তিনি বিহার, অসম, তিব্বত ও চীনের সীমান্ত পর্যন্ত কখনো 
: মৌলবি, মুটে, মজদুর ও ডাক্তারের ছদ্মবেশে ইংরেজ পুলিশের 
: চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ইংরেজ সরকার তার নামে 


: হুলিয়া জারি করে ২০,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে তাকে : 


£ জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। 
? পুরুলিয়ার বলরামপুরে ডাঃ সামসুদ্দিন ও নলিনীকাস্ত কর তার 
£ কম্পাউপ্ডার গোফুর নামে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিহারের 


: ঈশানচন্দ্র চৌধুরী, মির্জাপুরে ডাঃ পতিতপাবন রায়। দুজন মৌলবির 
; কাছে তিনি উর্দু শিখেছিলেন এবং নামাজের বই দেখে নামাজ পড়া 
: ও আজান দেওয়া মুখস্থ করেছিলেন। তা এত নিষ্ঠার সঙ্গে ও 
: নিখুঁতভাবে করতেন যে. কোনদিন কেউ সন্দেহ করেননি যে তিনি 
; মুসলমান নন। অনেকেই তাকে শরৎচন্দ্রের “পথের দাবী'র নায়ক 
: সব্যসাটীর চরিত্রের প্রেরণা বলে ভাবেন। ১৯১৪-১৯১৮ সালের 
: বিশ্বযুদ্ধের সময় তাকে ধরতে না পেরে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ 
: ভেবেছিল, তিনি নিশ্চয়ই গোপনে আমেরিকায় পালিয়ে গিয়েছেন। 
: আরম্ভ করেন এবং আমেরিকা সরকারের অনুমতি নিয়ে অনেক 
: ভারতীয়ের বাড়ি খানাতল্লাসি করে। ধনগোপালকেও বহু বিড়ম্বনা 
£ সহ্য করতে হয়েছিল এদের হাতে। 

: যাদুগোপালের নামে মিথ্যা “৬10181101) 01190118110) 4১০ 
: মামলা করে [2%0801001এর ব্যবস্থা করে। যাদুগোপাল চতুরঙ্গ 
: সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন। তিনি মনে করতেন, ছাত্র, মজদুর, 
আনা 





: অবধারিত। তাই অন্ত্রশস্ত্রের রসদ সংগ্রহ ও দেশের সুপ্রাচীন: 
: এঁতিহ্াকে বিদেশের দরবারে তৃলে ধরার দ্বিবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ; 
: তার প্রাণপ্রতিম ছোট ভাই ধনগোপালকে জাপান হয়ে আমেরিকায় ; 
; পাঠান। তিনি তার এই ছোট ভাইটিকে যে কি পরিমাণে ভালবাসতেন: 
: তার প্রমাণ আমি পেয়েছি যখনি তিনি কথাপ্রসঙ্গে ধনগোপালের নাম ; 
? উল্লেখ করতেন, তখনি তার চোখদুটি জলে ভরে উঠত। 
'উদ্বোধন'-এর গত আশ্বিন ১৪০৮ সংখ্যায় ধনগোপাল 


১৯২১ সালে আত্মগোপনকারীদের ওপর থেকে গ্রেপ্তারি: 


; পরোয়ানা তুলে নেওয়া হয়। তখন তিনি আত্মপ্রকাশ করেন এবং: 
: দরখাস্ত করেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এর বিরোধিতা করে বলেন, ; 
: 81.). পরীক্ষা কি এতই সোজা যে, ছয়বছর জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে ; 
: বেড়িয়ে একবছরেই পরীক্ষা দেবে? শুধু অর্থদণ্তই হবে। তাতে : 
: আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেন, এতে আমাদের কি ক্ষতিবৃদ্ধি হবে? : 
: যদি সে পাশ করতে পারে তো প্রশংসার পাত্র আর না পারলে তারই: 
: অর্থক্ষতি হবে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিশেৰ অনুমতিতে ; 
: যাদুগোপাল তৎকালীন বেসরকারি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে : 
ঃ ভর্তি হন এবং সেই বছরই অর্থাৎ ১৯২২ সালে মেডিসিনে সর্বোচ্চ: 
: নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। 


ব্রিটিশ সরকার তাকে বহুবার গ্রেপ্তার করে। ১৯২৮ থেকে: 
১৯৪২ সাল পর্যস্ত তাকে রীচিতে অস্তরিন করে রাখা হয়। এই: 
প্রসঙ্গে একটি কথা আমার মনে পড়ছে, যা আমার দাদুর মুখে : 


“যাদুগোপাল, তুমি যদি রীঁচি যেতে চাও তাতে ওরা নিশ্চয়ই রাজি : 
হবে।” রাঁচিতে তখন আরেকজন আন্দামান-ফেরত বিপ্লবী: 


? জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এবং তিনি টিবিতে ভূগছিলেন। তাই: 
: তিনি বলেন, যাদুগোপাল রাঁচিতে গেলে তার চিকিৎসা করতে ; 
: পুর্ণিয়ায় ছিলেন বাঙালি মুসলমান ডাঃ ইউসুফ, পাটনায় ডাঃ : 
£ দিয়েছে। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যস্ত যাদুগোপাল : 
: মুখোপাধ্যায়কে হাজারীবাগ জেলে বন্দী করে রাখা হয়। জয়প্রকাশ: 
: নারায়ণও তার সঙ্গে সেই জেলে ছিলেন। তিনি জয়প্রকাশ: 
: নারায়ণকে জেল থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন। ডাঃ : 
: রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে তার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাকে যখন বিহারের ; 
: রাজ্যপালের পদ অলঙ্কৃত করার জন্য অনুরোধ করা হয় তখন তিনি; 
: বিনীতভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলতেন £ “দেশভক্তি : 
£ কখনো 1... পলিসি নয় যে, অবসরজীবনে ভাঙিয়ে খাব ।” নাম: 
; ও যশের মোহ তাঁকে কখনো প্রলোভিত করতে পারেনি। চিকিৎসক: 
: হিসাবে তার খুব খ্যাতি ছিল। তার লেখা 1590707 06; 
; 1১০০/1০51$' বইটি দেশে-বিদেশে প্রচুর খ্যাতিলাভ করেছিল। : 
: তার লেখা “বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি” বিপ্লবের ইতিহাসে প্রামাণ্য গ্রন্থ: 
£ হিসাবে পরিচিত। ১৯২৫ সালে মেদিনীপুর জেলে বসে লেখা তার: 
£ “ভারতের সমরসন্কট' বইটি ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং সঙ্গে ; 
: সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার তা বাজেয়াপ্ত করে। তাই বইটির প্রচার তেমন : 


[ভ্লা ি তক 


পারবে, খরচও কম হবে। তার কথা শুনে যাদুগোপাল রীচি এসে ; 


: হয়নি। বইটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে, তা থেকে বোঝা : 
? যাবে তার রাজনৈতিক দুরদৃষ্টি কতটা প্রথর ছিল-- “প্রাচ্যের 
; জাতিরা আলস্য, অজ্ঞতা ও অবসাদে ডুবেছিল। শত শত বৎসরের 
£ জড়তা ভেঙে চীন জেগে উঠেছে। চীন জাগার সঙ্গে সঙ্গে তার 
; চেতনায় সাড়া পড়েছে। যেভাবে তার লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে 
: তাতে চক্লিশ কোটি লোকের স্থানসন্কুলান হওয়া শক্ত। কাজেই তাকে 
: নানা দেশে ছেয়ে ছড়িয়ে পড়তে হবে। ভারতের হাজার মাইল তার 
: সীমানার সঙ্গে মিশে আছে। শান্তিতে যদি এসমস্যার মীমাংসা না হয় 
: তাহলে ভারতের গায়ে আঁচড় লাগবে কিনা কে বলতে পারে? চীন 
: একটু সুস্থির হতে পারলেই যে তিব্বত সমস্যা জটিল হয়ে উঠবে, 
; সেবিষয়ে আর সন্দেহ নেই। এখনো তিববত ও লাসার ওপর চীনের 
; চক্ষু আছে। তিব্বতে চীনার পক্ষপাতি দল শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠছে। 
: চীন যদি একবার তিব্বতে কর্তৃত্ব করতে পারে তাহলে টোয়াং 
: প্রদেশে সহজে গোপনে ভারত প্রবেশের আড্ডা বানিয়ে ফেলবে” 
প্রায় ৭৩ বছর আগে লেখা এই রাজনৈতিক বিশ্লেষণ আজকের 


: দেখা যায়, তিনি তার পিতার ন্যায় সঙ্গীতপিপাসু ছিলেন। নিজে 
: ভাল গান করতেন এবং প্রায় ৫০০টির মতো গান নিজে রচনা করে 
: সুর দিয়েছিলেন। 

£. অনেক সমাজসেবী সংস্থার সঙ্গে যাদুগোপাল যুক্ত ছিলেন, 
: বিশেষ করে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে । রীচিতে রামকৃষ্ণ মিশন টি. বি. 
: করেছিলেন এবং অনেকদিন পর্যন্ত কার্যকরী সমিতির অধ্যক্ষ 
: ছিলেন। ১৯৭৬ সালের ৩১ আগস্ট তার দেহাবসান হয়। 

: শ্যামলী মুখোপাধ্যায় 


আমার ছেলেবেলার কনখল ও 
রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম 


;.  ৩০-৩৫ বছর আগেকার কথা বলছি। কনখলে এখনকার 
: মতো জনবসতি ছিল না। গাছপালায় ঘেরা নির্জন জায়গা। 
: এলাহাবাদ থেকে আসার তেমন ভাল ট্রেন তখনো ছিল না। ২০- 
: ২২ ঘণ্টা কেটে যেত ট্রেনে। কনখলের কাছাকাছি এলেই বাতাস 
: যেন বলে যেত, শিরশিরে পাহাড়ী গন্ধভরা। গাছপালায় ঘেরা 
: ইউক্যালিপটাস, পপলার, দেবদারু, ফার্ণ, আর কিছুটা শিমুল, 


' মস্ত একটা বটগাছের চারপাশে অপেক্ষমান যাত্রীরা বসে থাকত। 
' স্টেশনে গাড়ি থামতেই বাবা-মায়ের সঙ্গে আমিও চট করে নেমে 
 পড়তাম। কুলির সঙ্গে মোট নিয়ে বেরিয়েই টাঙ্গা ধরতাম। হ-হু 
: করে ঠাণ্ডা বাতাস রইত। সারা গায়ে শিহরণ। অনেক মন্দির ও 
? ধর্মশালা পেরিয়ে টাঙ্গা এসে দাঁড়াত রামকৃষ্ণ মিশনের গেটে। 
; আমরা এসে গেছি খবর পেয়ে পুরনো চাকর সুখদেব অথবা 
“ কোন সাধু-্রন্াচারী অতিথিশালার কোণায় গুরুদাস মহারাজের 
: স্বামী অতুলানন্দ) স্মৃতিবিজড়িত বড় ঘরটা খুলে দিতেন। তাকে : 
চনিররােরারো 


৩৬৪৬৪১৯১৪৪৪ ৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩২৪৩৪১$৬৪৩৯৩৪৪৭৪৩৩৩৭৭৪২৭৫৩৬৪৩৬৩৬৪৪৪৪১০০৯৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪ 


ভোরের রোদ লুটিয়ে পড়ত মেঝেতে। ঝগড়ু এসে ঝাট দিয়ে: 


প্রাচ্যের : যেত। মা-বাবা জিনিসপত্র খুলতে ব্যস্ত হতেন। আমি কিন্তু দৌড়: 
: দিতাম গোশালায়। গিয়ে দেখতাম, আমার বন্ধুরা অর্থাৎ রোশন, : 
: সেবা, কিশোরী সকলে মিলে বসে আগুনে হাত সেঁকছে। ঠাণ্ডা: 
? হাওয়ায় চতুর্দিক কনকন করছে। আমি পৌঁছাতেই খুশিতে তারা: 
: হাীকডাক শুরু করত। খড়ের আগুনে মটরশুঁটি বা আলু পুড়িয়ে : 
£ খেতে কী ভালই না লাগত! তাড়াতাড়ি গোশালায় গিয়ে বসস্ত 
: মহারাজের (স্বামী বেদ্যানন্দ) হাত ধরে ঝুলে পড়তাম। মনে: 
? হতো তিনি যেন আমার আজন্মের বন্ধু মঙ্গলা, সরস্বতী, বুধাই,: 
: ধবলি, কপিলা-__একে একে সবার কাছে গিয়ে দীঁড়াতাম। গরু: 
; তো পশুই, কিন্ত আমার মনে হতো ওরাও আমার আসার ; 
প্রতীক্ষায় ছিল। ওরই মধ্যে একটি কালো গাইয়ের দুধ আমার : 
; জন্য আলাদা করে রাখা হতো, যাতে আমার কৃশ শরীরটা একটু: 
: মোটা হয়। মোটা হই বা না হই অষ্টপ্রহর খেতখামার, গোশালা, ; 
ৃ : বাগানের ধারে লাফালাফি করে খুব আনন্দে কাটাতাম। : 
: পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় ভবিষ্যদ্বাণী বলেই মনে হয়। আবার অন্যদিকে : 


তখন মন্দিরটা ছিল ছোট, কিন্ত খুবই সুন্দর মা-বাবা তো? 


: আমাকে নিজের কোলে টেনে নিতেন। ধূপের গন্ধ, সঙ্গে: 
; ফুলমালা, দীপ দিয়ে সাজানো ঠাকুরকে আমার খুব নিজের মনে: 
; হতো। প্রার্থনা করতাম £ “হে ঠাকুর, অক্কে যেন একশোয় : 
; একশো পাই। নইলে মায়ের হাতে বেদম মার খাব।” সেই যে: 
: অভ্যাস হয়ে গেল, এখনো রোগীর সন্কটাপন্ন অবস্থা দেখে মনে: 
; মনে ঠাকুরকেই ডাকি। তখন কেন জানি না চিকিৎসাৰিজ্ঞানের : 
: প্রতি পুরো ভরসা পাই না। ৃ 
সার্কুলার রোড, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড-৮৩৪০০১ : 
: বলেছিলেন, আঠারো রকমের জবা-_লাল, গোলাপি, হলুদ, : 
: নীল, সাদা, গেরুয়া, আরো কত কী! তাছাড়া, গোলাপ, জুই, : 
; মধুমালতী, দোলনটাপা, গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকার কত না বাহার! স্বামী 
? জীবন্ুক্তানন্দ গোলাপ ফুটিয়েছিলেন অনেক রকমের। তিনি: 
£ কত রকমের গাছ ছিল-_তেজপাতা, কামরাঙা, বেল, রকমারি : 
£ আম, জাম, জামরুল, চালতা আরো কত কী! চালতা গাছটা : 
; এখনো টিকে আছে পরিপূর্ণ মহিমায় আমার কোয়ার্চারের কাছে।: 
: এখন অনেক বাড়িঘর হয়েছে। নির্মমভাবে গাছ কাটতে হয়েছে।; 
: ; অনেক সিলভার ওক, ইউক্যালিপটাসও কাটা পড়েছে। র 
: পলাশও থাকত। হরিদ্বার স্টেশনটাও ছিল ছোট। প্রায় খোলা। ; : 
: ছিলেন বটে, তবে সাধু-ব্রক্গচারীরা অনেক কিছু সামলাতেন।: 
: রৌদ্রন্নাত গাছপালায় ঘেরা হাসপাতালে এখন তো আমি; 
: ডাক্তার। কিন্তু তখনকার এঁ ছোট ছেলেটির খুব ভাল লাগত: 
; পরিচ্ছন্ন হাসপাতাল, বেডগুলির ফর্সা সাদা চাদর টানটান করে: 
; পাতা দেখে। ব্রহ্মাচারীরা নিজের হাতে প্রতি রবিবার ঘর-বারান্দা 
: পরিষ্কার করতেন। “07013 %০1900” কথাটা যেন জীবন্ত: 
: হয়ে উঠত। [২৪010109815 তেমন কেউ ছিলেন না। কিন্ত চিত্ত: 
 মহারাজকে দেখেছি অক্রেশে 2:39) বিভাগ সামলাতে। কী: 


মন্দিরটা ঘিরে কত যে গাছপালা! মা-বাবা একবার গুণে; 


তখন হাসপাতালটি ছোট ছিল। ডাক্তার একজন-দুজন; 


অনলস কর্মী ছিলেন তিনি। 


£ ভোর থেকে টাইপ করে চলতেন রুদ্র মহারাজ [স্বামী 
: ভাবরূপানন্দ)। তখন আমি একটু বড়। তাকেও খুব উত্যক্ত 


: চলতাম অনাদি মহারাজ কি সত্যেন মহারাজের (স্বামী 
; সত্যরূপানন্দ) সঙ্গে। শক্তি মহারাজ (স্বামী ত্রযন্বকানন্দ) আমলকী 


; শুকোতে দিতেন, বেলের বড়ি করে রাখতেন। কুলোয় লঙ্কা : 


: শুকতো। শুকনো আমলকী চুষতে চুষতে জল খেতাম। 
: সেসময় হাসপাতালটা সত্যিই সেবাশ্রম ছিল। নিয়তি 
? মহারাজকে স্বামী নিত্যশুদ্ধানন্দ) হাসপাতালে কাজ করতে 


: দেখেছি। নিরলস সেবা। মোহস্ত মাখন মহারাজ ছিলেন ছোটখাটো : তাকিয়ে অর্বাচীনের 


: হেঁটে চলে যেতেন, দুহাতে বড় বড় ঝুলি ভরে জিনিসপত্র বয়ে 
; আনতেন হেঁটে। পরে কাস্তরাজ মহারাজকে (স্বামী প্রসম্নানন্দ) 
; দেখেছি পুরনো ব্যবহাত খামগুলিও কেটে কুটে কাজে লাগাতেন। 


: বিলাসিতা তো ছিলই না, কী পরিশ্রমই না করতেন। তখন : 


: আশ্রমের এত গাড়িও ছিল না। প্রথমদিকে একটা ছোট অস্টিন, 
; পরে একটা জীপ। রমানাথ মহারাজ ধীরে ধীরে হাসপাতালকে 


: নতুন রূপ দিলেন। স্বামী কল্যাণানন্দ ও স্বামী নিশ্চয়ানন্দের ; 


| শব্চেতণা ধু 
ৃ বাণীভিস্তিক বিশেষ শব্দছক 
১. 







শ্রেনি 


এখন তো মহিলা বিভাগ হয়েছে, 0108 5০010, 77২2; 
: হয়েছে, 800 আছে। চেষ্টা চলছে ঠা" $০87-এর | আর; 
উল্লেখযোগ্য হলো চবিবশ ঘণ্টা সেবারত 1.9, শিশুবিভাগ, ; 
: ওষুধের দোকান। কী জক্রাস্ত পরিশ্রম সম্ন্যাসীরা করছেন! আর : 
সীমিত বেতনভোগী ল্যাবের ছেলেদের অবদানও কম নয়। 
যে-আমি পুরনো লোক গঙ্গা ও সুখদেবকে বিরক্ত করতাম, : 
: নির্দিষ্ট সময়ের পনেরো মিনিট আগেই খাওয়ার ঘণ্টা বাজিয়ে হীর : 
; মহারাজের স্বামী মধুরানন্দ) মাথা খারাপ করে ফেলতাম, : 
£ 011150785 8৬৩-এ সতৃষ্ণ নয়নে কেক-বিস্কুটের দিকে তাকিয়ে : 
মতো ভাষণ দিতাম-__““৬/1) [ 10৩: 
: 01191?” যে-আমি শিবানন্দজীর জন্মদিনে সত্যেন মহারাজের ; 
: কনখল আশ্রমের হাসপাতালে ডাক্তার হয়ে এসেছি। ডাক্তারি ভাল; 
: লাগে, তবে আরো ভাল লাগত ৩০ বছর আগে বসস্ত মহারাজের : 
: কাছ থেকে চটের জামা পরে, গলায় ঘণ্টা ও গাঁদার মালা ঝুলিয়ে : 
; গরুর শোভাযাত্রা 162 করা। সে এক স্বপ্নের জগৎ! : 


পাশাপাশি £ (১) স্বামীজী মিসেস হেলকে এই নামে ডাকতেন: 
(৪) উট এরকম ঘাস খায় (৫) ভক্ত এটা হতে চায় না, কিন্তু: 
খেতে ভালবাসে (৬) কাছ থেকে দেখলে আকাশ আর সমুদ্রের: 
জলে এটি থাকে না (৭) এটা খেলে ঝাল লাগবেই (৮) এ জল: 
থেকে দুধ আলাদা করতে পারে (৯) এদের আগে ফল পরে ফুল: 
(১৩) এই ঝড়ে বোঝা যায় না কোন্টা কোন্‌ গাছ: 
(১৪) স্বামীজীকে এই চিরলাঞ্ছিত জাতির কুলতিলক বলা হয়েছে: 
(১৫) এটি জলে থাকুক ক্ষতি নেই, কিন্তু এতে যেন জল না থাকে: 
(১৮) সাক্ষী দিতে হলে এঁকেও কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে হয় : 
(২০) এরকম “আমি'তে দোষ নেই (২১) নির্জনে বসে একে: 


চুহুষ্জ কাড়তে হয় (২২) স্বামীজীর একটি বিখ্যাত গ্রথ। 


ওপর-নিচ ঃ (১) শ্রীমকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই নামে ডাকতেন : 
(২) এটা অস্পৃশ্য, কিন্তু পাট করার পর ঠাকুরঘরেও নিয়ে যাওয়া: 
যায় (৩) কামারপুকুরে ইনি বালক শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতারজ্ঞানে ; 
পূজা করতেন (8) হাতে তেল মেখে এটি ভাঙতে হয়: 
(৯) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে ইনিই প্রথম তার: 
কাছে আসেন (১০) কেশব সেনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের স্টিমার-: 
ভ্রমণকালে এই সাহেবও ছিলেন (১১) “প্রেমের এ -___ অতনু-: 
গঞ্জন, কি মধুর বিভা বিকাশে নয়ন!” (১২) মন স্থির না হলে: 
এটি হয় না (১৪) প্রাণ এরকম হলেই ঈশ্বরদর্শন হবে (১৬) এর ; 
ঘরে থাকলে গায়ে একটু কালি লাগবেই (১৭) এটি মিষ্টির মধ্যে: 





চলর: করেছেন। এক এঁতিহাসিক প্রয়োজনে বাঙলা : 
: সাহিত্যের যুগসন্ধিক্ষণে মধুসুদনের অত্যুদয় ঘটেছিল। পূর্ব ও : 
পশ্চিমের মিলন ঘটিয়ে তার দৈবী প্রতিভা এমন সার্থকতা লাভ : 
: করেছিল যা তাকে বাঙলা কাব্যের এক নতুন পথিকৃৎ হিসাবে : 
চিহিত করেছে। স্বামী বিবেকানন্দ মধুসূদনের প্রতিভা সম্পর্কে ? নদীনিমজ্জতায 





: উচ্ছৃসিত হয়ে বলেছিলেন £ “এ একটা অদ্ভুত £7105 : 
: (প্রতিভা) তোদের দেশে জন্মেছিল।... “মেঘনাদবধ*-এর মতো : 
: দ্বিতীয় কাব্য বাঙলা ভাষাতে তো নেই-ই, সমগ্র ইউরোপেও : 
; অমন একখানা কার্য বেশি নেই।” 

ৃ ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে 'রজাঙ্গনা' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 
: মধুসূদন দত্তের চিঠির সূত্রে জানা যায় যে, “মেঘনাদবধ' কাব্য : 
রচনার আগেই 'ব্রজাঙ্গনা” কাব্যের রচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল। 
: ব্রজাঙ্গনা' কিছুদিন অমুদ্রিত অবস্থায় থাকার পর “মেঘনাদবধ” : 
: কাব্যের সঙ্গে প্রায় একত্রই প্রকাশিত হয়। 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে ; 
: শ্রীরাধিকা পরমাপ্রকৃতি নন, বিরহ-বিধুরা রমণীমাত্র। বৃন্দাবন ; 


: অপ্রাকৃতিক বৃন্দাবন নয়, সুরম্য উপবন মাত্। মধুসূদন-রচিত | 


শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ নন, প্রেমিকপুরুষ মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে : 
: বিষাদিনী মূর্তি হিসাবে শ্রীরাধিকাকে পাঠকসমাজে উপস্থাপিত : 
: করে জয়দেব অথবা বিদ্যাপতি রচিত ধারা থেকে পৃথক স্বাত্ত্ে : 


; আপন বৈভবে মাথা তুলেছিলেন শ্রীমধুসৃদন। এছাড়া তিনি: 
: ১৮৬১-১৮৬২ 
: “বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রথম খণ্ড রচনা করেন। আরো দশটি; 
: পত্রকাব্য লিখে “বীরাঙ্গনা” দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের জন্য তার: 
; আগ্রহ ছিল। কিন্তু সেই ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়নি। ইউরোপে: 
: থাকাকালীনও 


ধ্রিস্টানে এগারোটি পত্রকাব্য-সম্বলিত : 


তিনি এবিষয়ে চেষ্টা করে বিফল হন।! 


; অসাফল্যের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের : 
 জীবনীকার যোগীন্দট্রনাথ বসু লিখেছেন £ “মধুসৃদনকে যে-: 
; অবস্থায় মুরোপে বাস করিতে হইয়াছিল... সে-অবস্থায় মনের : 
: ভাব ধারাবাহিকরাপে গ্রথিত করিয়া কাব্যরচনা সম্ভবপর নয়।! 
: সাময়িক উচ্ছাসে তিনি এক-একটি নৃতন বিষয় আরম্ভ করিতেন, ; 
; কিন্তু, তাহার পর, দৃঢ়তার ও সহিষুঃতার অভাবে, তাহা পরিত্যাগ : 
: করিয়া, আবার একটি নৃতন বিষয় আরম্ভ করিতে বাধ্য; 
: হইতেন।” 


মধুসূদনের দেহাস্তের ১২৭ বছর পর একালের একজন : 


: যশস্বী সাহিত্যসেবী বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'সমাপিত 
: আ্রীমধুসৃদন, গ্রন্থে বীরাঙ্গনা” পাঁচটি, 'ব্রজাঙ্গনা'র একটি এবং: 
: “ভারত আখ্যান'-এর দুটি-_সর্বমোট আটটি কবিতা সার্থকভাবে ; 
; সম্পূর্ণ করেছেন। এই অভিনব ও আত্মবিশ্বাসী প্রচেষ্টায়: 
: মধুসূদনের ভাব, ভাষা ও ছন্দ অক্ষুণ্ন থেকেছে । আলোচ্য গ্রছের : 
: ভূমিকায় “উদ্বোধন” পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ: 
: লিখেছেনঃ “গম্ভীর ও ওজস্বিনী ভাষায় “সমাপিত' এই! 
: পত্রকাব্যগুলি পড়তে পড়তে দুটি কবির রচনার ভেদরেখা নির্ণয়: 
: করা মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে ওঠে। মধুসূদন এগুলি কিভাবে : 
? সমাপ্ত করতেন আমাদের অজ্ঞাত। তবে পাঠক হিসাবে আমাদের : 


? মনে হয় অনুজ কবির এই সশ্রদ্ধ নিবেদনে তিনি অবশ্যই সস্তষ্ট: 
: হয়ে প্রশ্রয়ের হাসি হাসতেন।” 
বীরেন্দ্কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা অশেষ গৌরবের, : 
কারণ মধুসুদন-রচিত কাব্যের সার্থক পরিসমাপ্তি তার; 
সমমর্যাদায় উত্তীর্ণ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের: 

'কপালকুগুলা” উপন্যাসের শেষে নবকুমার ও কপালকুগুলার : 
মৃত্যু হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈবাহিক দামোদর : 
: মুখোপাধ্যায় তাদের নদী থেকে উদ্ধার করে পুনজীবিত করে ; 
: মৃন্ময়ী' নামে একটি উপন্যাস লেখেন। বিভূতিভূষণ; 
: বন্দোপাধ্যায়ের পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় “পথের পাঁচালী" ও: 
: 'অপরাজিত" গ্রন্থের পরিপুরক হিসাবে কাজল" নামে একটি: 
: পুস্তক রচনা করেন। বর্তমান বছরটি প্রমথনাথ বিশীর : 
: জন্মশতবর্ষ। তার জন্মশতবর্ষে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে : 


পারি শরৎ চট্টোপাধ্যায় রচিত শ্রীকাস্ত” উপন্যাসের সঙ্গে: 


: তার “পঞ্চম পর্ব ও “ষষ্ঠ পর্ব' শীর্ষক দুটি গ্রছ্থের সার্থক: 
সংযোজনের কথা। সেই এঁতিহযের ধারায় বীরেন্দ্রকুমার : 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃজনী শক্তি আপন ওজ্জ্বল্যে দীপ্যমান। 

এই প্রসঙ্গে “সমাপিত শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থের “পরিচায়িকা" : 
অংশে বিশিষ্ট ভাষাবিদ্‌ ও শিক্ষাব্রতী ডঃ পবিত্র সরকার যথার্থ: 
মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ ৪০০০৪ 
অথচ ভাষায় বীরেন্দ্রকুমারের নিজস্বতা রক্ষা করেই এ; 
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? পত্রকাব্যগুলি রচিত হয়েছে। এ শুধু মধুসূদনের অন্ধ অনুসরণ 
; নয়, কবি বীরেন্দ্রকুমারেরও নিজস্ব বিস্তার।” বীরেন্দ্রকুমার 
: বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক কালের জীবনবোধের নিরিখে পৌরাণিক 
: কাহিনীর ইঙ্গিতকে 'আশ্চর্য দক্ষতায় প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। 


; হয়েছে, যা পত্রকাব্যগুলিকে অনুপম প্রসাদমাধূর্ষে শ্রীমণ্ডিত 
: করেছে। 'বীরাঙ্গনা' কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশিষ্ট 
: অধ্যাপক-গবেষক ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত লিখেছেন ঃ “মহাকাব্য ও 
: পুরাণ কাহিনীর আশ্রয়ে, সমকালীন জীবনদৃষ্টির আলোকে তিনি 
: চিরকালীন মানবপ্রাণের প্রশ্নকে রাপায়িত করেছেন এ কাব্যে, 
: এখানেই তার কৃতিত্ব।” “সমাপিত শ্রীমধুসৃদন' কাব্যগ্রন্থ 
; সম্পর্কেও এই উক্তিটি সমধিক প্রযোজ্য। 

1 বিদ্যাসাগরের নারীমুক্তির প্রগতিশীল আন্দোলন মধুসূদনের 
: সংবেদনশীল কবিমনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তিনি তার 
: তার হাদয়ের মুলে মানবতাবাদের প্রেরণার সঙ্গে যুক্ত করে 
: দিলেন। 'বীরাঙ্গনা' কাব্য এই সফল সংযুক্তিকরণের প্রত্যক্ষ 
: ফল। তাই 'বীরাঙ্গনা" কাব্যটি বিদ্যাসাগরের নামে উৎসর্গিত 
: হওয়ার বিশেষ তাৎপর্য আছে। “বীরাঙ্গনা' কাব্যের গঠনরীতির 
? জন্য মধুসূদন ওভিদ-রচিত [17৩ [9101059 ০৫ 019016 ০1 
: 08৩ [7910115$' কাব্যের কাছে খণী। তবু কবি মধুসুদনের 
: কাব্যগঠনকৌশল এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের বিভায় উজ্জ্বল, যা তার 
; কাব্যপ্রতিভাকে স্বকীয়তার নৈপুণ্য প্রদান করেছে। প্রাচীন 
: বিষয়বস্তকে যুগচেতনার সাহায্যে সঞ্জীবিত করে তাতে নতুন 
: প্রাণসঞ্চার করার এক দুর্লভ প্রতিভা মধুসূদনের ছিল। অন্যদিকে 
:সেই ধারার অনুসারী বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 
: 'সমাপিত শ্রীমধুসৃদন' কাব্যগ্রন্থে নাটকীয় সংলাপভঙ্গি, আখ্যান- 
: গৌরব ও লিরিক উচ্ছ্াসের ত্রিবেণীসঙ্গম সচেতন পাঠকবর্গকে 
: কাব্যতীর্থে উত্তীর্ণ করে। 

; কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু এক্য না থাকলে দুটি বিষয়ের 
: মধ্যে স্বাঙ্গীকরণ সম্ভর হয় না। প্রাচীন ইতালি ও ভারতের 
: জাতীয় সংস্কারে কতকগুলি বিষয়ে এক্য ছিল। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য 
: করতে গিয়ে বিশিষ্ট অধ্যাপক-গবেষক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 


: লিখেছেন $ “বহু দেবদেবী-বিশ্বাসী নিয়তিবাদী প্রাচীন ইতালীয় ' 


: সমাজের সঙ্গে ভারতীয় সমাজের ধর্ম ও জীবন-বিশ্বাসে যে এঁক্য 
! দেখা যায়, তাহার মধ্য দিয়া মধুসূদন ইতালীয় কবি ওভিদের 


: দেশের দুই কবির মধ্যে যে অভিন্ন মানস-পরিমণ্ডল গঠিত 
হইয়াছিল, “বীরাঙ্গনা” কাব্যে স্বাঙ্গীকরণের তাহাই ছিল ভিত্তি।” 


: মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রধান ক্রুটি। দীর্ঘকাল ধরে পয়ার ও ত্রিপদী পদে 
; পদে এবং পর্বে পর্বে মিত্রাক্ষর সৃষ্টি করে যে একঘেয়ে হয়ে 
; উঠেছিল, মধুসূদন তা উপলব্ধি করে পয়ার ব্রিপদীর বহিরঙ্গ 
: পরিচয় অপরিবর্তিত রেখেও অন্তর্গত মুক্তির সুরগত বৈচিত্র্য 
কিনি প্রকৃতপক্ষে 'মেঘনাদবধ', 'ব্রজাঙ্গনা' ও “বীরাঙ্গনা” 
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! কাব্যের নতুন রসবোধ বাঙালি বিদস্ধ মনকে পুলকিত করেছিল, : 
? যাকে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য 'অক্ষরবৃত্ত দীর্ঘ ত্রিপদী ও 
: লঘু ব্রিপদীর একটি মিশ্র রচনা" হিসাবে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত; 
ঃ করেছেন। ৃ 
: তার রচনার অসাধারণ শক্তিতে পৌরাণিক নারীচরিত্রগুলি : 
? জীবন-সত্যের আকুতি ও মৌলবাণীকে উচ্চারণ করতে সক্ষম : 
? অমিত্রাক্ষর ছন্দে তার অনুভূতি ও মননের জগৎকে মেলে: 
: ধরেছেন। তার অন্তরের কথাকে জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেওয়ার : 
£ অন্যতম অগ্রগণ্য কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখেছেন £: 
: “কথাকে যদি ছন্দে না বাঁধি, তার অস্তরের সুর তাহলে ভাল 
: করে মুক্তি পায় না। ছন্দ আসলে কথার মধ্যে গতির তাড়া: 
: জাগিয়ে দ্বেয়।” বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পত্রকাব্যের : 
: গতিময়তা আমাদের আবিষ্ট করে রাখে। তবে আধুনিক কাব্যের 
: উদ্দাম গতির জগতে তার রচনা অন্যতম বিরল ঘটনা, কারণ : 
: অমিত্রাক্ষর ছন্দের সংযত অভিব্যক্তিকে “সমাপিত শ্রীমধুসৃদন' : 
: গ্রন্থের পত্রকাব্যগুলি আমাদের ধ্রুপদী সাহিত্যের চিরায়ত: 
; অনুভবে পৌঁছে দেয় অথচ তা সম্পূর্ণ আধুনিক। ইউরোপীয় ; 
: আধুনিকতা হিসাবে চিহ্নিত করি। আসলে চেতনার গভীরে: 
; শক্তির উদ্বোধন ঘটিয়ে বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামের : 
: অধিকার অর্জন ও আত্মরক্ষার ক্ষমতালাভকেই আধুনিকতা বলা: 
: চলে। মার্জিত রুচি এবং সংযম বীরেন্দত্কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের : 
: পত্রকাব্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, কারণ তার পত্রকাব্যে গান্ধারী, : 
: শক্তিকে তুলে এনে মানব-জমিনে উৎকর্ষের ফুল ফুটিয়েছেন।: 
ঃ ডুবিয়ে আনন্দের আকাশে নিরস্তর মাথা তুলে মানুষের দুর্জয়? 
: যাত্রার সহ্যাত্রিনী হয়েছেন। | 


আধুনিক কালের কবি বীরেন্রকুমার বন্যোপাধ্যায় 
মধুসূদনের রীতি অনুসরণ করে (ষষ্ঠ কবিতাটি ছাড়া): 


জীবনের বেদনারক্তে পা: 


নির্বিচার আনুগত্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে বীরেন্দরকুমার; 


; বন্দ্যোপাধ্যায় উদার, যুক্তিবাদী ও স্বচ্ছ মানবিক দৃষ্টিবলে দুর্বল, : 
; দেশাচার ও যুক্তিহীন প্রথানুগত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ভূমিকা: 
? পালন করেছেন। কাব্যসাহিত্যে যা শুভ ও সুন্দর তা গ্রহণ করতে 
; তিনি কখনোই পরাত্থুখ হননি। তাই কবিতাপ্রেমী পাঠককুলের : 
; কাছে 'মাপিত শ্রীমধুসুদন' বিশেষ আদরণীয় কাব্যগ্রন্থ ও সাহসী: 
: পরিহার করে সচেতন ও আগ্রহী পাঠকবৃন্দকে বিস্তৃত পরিসরে ; 
: সঙ্গে এক্য অনুভব করিয়াছেন। শিক্ষায় দীক্ষায় ধ্যান-ধারণায় দুই : 


প্রত্যক্ষভাবে সেই কাব্যসুধার আস্বাদগ্রহণের জন্য হার্দিক আহান : 


; জানাই, কারণ তার লেখনীতে তুলে নেওয়া চ্যালেঞ্জ অনুভবী ; 
; পাঠককে রোমাঞ্চিত করবে, সন্দেহ নেই। : 
সুরগত বৈচিত্র্যহীনতা পয়ার, ত্রিপদী এবং বৈষ্ণব পদাবলীর ; ৃ 
? পরিকল্পনা আরো আস্তরিক হলে তা দৃষ্টিনন্দন হতে পারত। ডঃ: 
: পবিত্র সরকার রচিত “পরিচায়িকা' এবং স্বামী পূর্ণাঝ্বানন্দের : 
; “ভূমিকা' গ্রন্থটির মর্যাদা ও গুরুত্ব বহুলাংশে বর্ধিত করেছে। মিত্র: 
: ও ঘোষ পাবলিশার্স এই প্রকাশনার মাধ্যমে সকলের ধন্যবাদার্হ: 
: হয়েছেন। 2 


স্বল্প হলেও মুদ্রণপ্রমাদ চোখকে পীড়িত করেছে। প্রচ্ছদ: 





উৎসব-অনুষ্ঠান 
1 রামকৃষ্ণ মঠ (বলরাম-মন্দির, কলকাতা-৩) ঃ গত ১লা মে 
; ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশনের ১০৫তম 


: রামকৃষ্ষ মঠ ও রামকৃষ্জ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ ্রীমৎ 


;ও ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। সভার শুরুতে স্বাগত-ভাষণ দান 
: এবং সমাপ্তিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে বলরাম- 
: মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী পৃতানন্দজী ও ডঃ কমল নন্দী। বিভিন্ন 
: সময়ে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী সর্বগানন্দজী, প্রদীপ 
: বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবাশিস দত্ত। সমাগত সকল ভক্তকে প্রসাদ 
: দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গোপেন্দ্র চৌধুরী। 


রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান (কলকাতা-২৬) ই প্রতিষ্ঠান- : 
; সংলগ্ন বস্তিবাসীদের বসবাসের উন্নতিবিধানের উদ্দেশে এবং ; 


প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিধি বাড়ানোর জন্য সেবাপ্রতিষ্ঠান পূর্ব 
: কলকাতার বাগমারিতে একটি হাউসিং 
: কমপ্লেক্স নির্মাণ করেছে। গত ১৪ এপ্রিল ছা 
: ২০০২, ৭৮টি ফ্ল্যাট-সমস্বিত এই কমধ্লেক্সটির 


: এসি চি 
রঙ চর এ ন্‌ ঃ রি ্ 
: মঠ ও রামকৃঙ্ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 1 
£ এ পপি 
গ 22১ এপ ১ে্টী টা 
রঙ 

: রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। গরিব বস্তিবাসীরা চে: ॥ 

ঙ 


 আরামপ্রদ ওনারশিপ ফ্ল্যাট পাওয়ায় তিনি খুব 
: খুশি হয়ে বলেন £ “এটাই ঠিক ঠিক স্বামীজী- 
: কথিত “সেবাধর্ম'।” সভার প্রধান অতিথি 
: পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু 
তার ভাষণে বলেনঃ “রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে আমার : 
' বহুদিনের যোগাযোগ । দুঃস্থ মানুষের উন্নতিকল্পে মিশনের : 
: নিঃস্বার্থ জনহিতকর কাজ দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হচ্ছি। তবে : 
: বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য তারা আশানুরূপ কাজ : 
? করতে পারছেন না এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাব ও 
: আদর্শ জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে অসমর্থ হচ্ছেন।” 
: পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ সূর্যকান্ত মিশ্র বিশেষ অতিথির 


: সঙ্গে যুক্ত আছি। মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘবের পদ্ধতি দেখে : ৃ 
ৃ : মধ্যে বাস করছি... এ হচ্ছে মহাম্মশান, এখানে একটু চেপে: 
“মিশন যদি একটা “মেডিকেল কলেজ" স্থাপনে : 
: উদ্যোগ নেয়, সরকার যথাসাধ্য সাহায্য করবে।” এরপর : 
; ভজন করলে, যা করা যায় তার দশগুণ বেড়ে যায়। আর খুব: 
: শীঘ্র মন্ত্র চৈতন্য হয়। কাশী মুক্তিক্ষেত্র। এখানে বাবা বিশ্বনাথ: 
; অযাচিতভাবে জীবকে মুক্তি দিচ্ছেন। সকলেই মুক্ত হয়ে যাবে, : 
; জো-সো করে এখানে পড়ে থাকতে পারলেই হয়... কী আর; 
: বলব, শিবক্ষেত্র, শিবই গুরু! একদিকে মা অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়ে : 


: রামকৃষ মিশনের কাজে আমি খুব খুশি।” তিনি আরো 
বলেনঃ 


1 রামকৃষ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী 
: স্মরণানন্দজী সভাপতির ভাষণে বলেন £ “বহু অসুবিধার মধ্য 
: দিয়ে মিশনকে কাজ করতে হচ্ছে। তাছাড়া প্রয়োজনানুরূপ 
; সাধুকর্মীর অভাববশত কোন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব 
; হচ্ছে না।” সভায় স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন 


রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ 





? করেন যথাক্রমে সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্থায়ী: 


্‌ স্লোকন্ী ও স্বামী বোধাতীান অন্ন বহ সা 
; ভক্ত ও স্থানীয় অধিবাসী যোগদান করেছিলেন। 


রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার কেলকাতা-: 


: ২৯) $ গত ১৫ মে ২০০২ ইনস্টিটিউট অফ কালচার সংলগ্ন : 
ন ? সদ্যক্রীত জমিতে একটি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন: 
: রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী: 
স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। আলোচনা করেন স্বামী রমানন্দজী 
; তিনি আশীর্বাণী প্রদান করেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীমৎ স্বামী: 
: গহনানন্দজী মহারাজ। ভাষণ দেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী: 
: বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী । উল্লেখ্য, : 
: গত ১৬ মে পুজ্যপাদ সঙষাধক্ষ মহারাজ সংস্কারসাধিত; 
(৮৭৫৯৭ 


রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় : 





উস সক 


উট: 


১৯০২ ্রিস্টান্দের ৪ জুলাই, অর্থাৎ: 
স্বামীজীর মহাসমাধির দিন। স্বামী: 
বিবেকানন্দের একাস্ত ইচ্ছা ছিল কাশীতে : 
টন বেদাত্ত প্রচারের একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।: 
3২ 022-352. রাড তিাহনে বারে বারি 


3৮1 মেহাপুরুষ)? 

প্রি মহারাজ। প্রথমে কাশীর লাক্সা অঞ্চলে: 
একটি বাগান (তখন 'খাজাঞ্চি বাগিচা” নামে ; 
পরিচিত) ও তার মধ্যস্থ প্রাচীন এক বাড়িকে : 
নিয়ে আশ্রমের সূচনা হয়। সূচনার ঠিক: 
পরের দিনই €৫ জুলাই) স্বামীজীর দেহ-: 
: ত্যাগের সংবাদ পেয়ে মর্মাহত হন মহাপুরুষজী। এর কয়েক-: 
: দিন পরে রথযাত্রার শুভদিনে মহাপুরুষ মহারাজের ; 
: ইচ্ছানুসারে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি পাশাপাশি: 
বসিয়ে যথাবিহিত পূজা, হোম, ভোগরাগসহ আশ্রমের? 


 প্রতিষঠাকার্য সুসম্পন্ন হয়। মহাপুরুষ মহারাজই আশ্রমের নাম: 
' দেন__শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম” । অবিমুক্তপুরী কাশীধামে : 
? রামকৃষ্ণ-বেদাত্ত ভাবপ্রচার ও নিবিড় অধ্যাত্মসাধনার জন্যই: 
; মূলত এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। স্বামী শিবানন্দজী বলতেন $: 


“এই কাশীক্ষেত্রের সবটাই শিবের শরীর। আমরা শিবের : 


ধ্যানজপ করলে খুব জমে যায়।” স্বামী ব্রন্মানন্দজী বলতেন £: 
“কাশী হচ্ছে জগৎ-ছাড়া, মহা চৈতন্যময় স্থান। এখানে বসে: 


টিটাসাাাযাদ অন্যদিকে বাবা বিশ্বনাথ ধর্ম ; হয়েছিল “রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম+। স্বায়ীজী বলেছিলেন £ “একদিকে ; 


দিচ্ছেন, ॥ মুক্তি দিচ্ছেন।* 





: পর্বের বহু পুণ্যস্মৃতি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। প্রতিষ্ঠার ল্পকালের 
: মধ্ই শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্যদদের মধ্যে স্বামী সারদানন্দজী, স্বামী 
: তুরীয়ানন্দজী, স্বামী প্রেমানন্দজী ও স্বামী ব্রদ্মানন্দজী এই আশ্রমে 
£ পদার্পণ করেছেন। শ্রীশ্রীমা আগমন করেছেন আরো পরে। 


: দিকে তীব্র আর্থিক অসচ্ছলতা ছিল। সে-সময়কার সন্ন্যাসীদের 
; কঠোর সাধনজীবন ও একাস্ত উশ্বরনির্ভরতা ছিল দৃষ্টাস্তমূলক। 
? মহাপুরুষ মহারাজকে সাহায্য করার জন্য এইসময়ে বাইরের 
: একটি ছেলে এসে আশ্রমে থাকত। মহারাজ তখন তার কাছে 
; সামান্য যাকিছু টাকাকড়ি থাকত, তা একটি টিনের বাক্সে রেখে 
: দিতেন। ছেলেটি একদিন এ বাক্স থেকে সমস্ত টাকা নিয়ে 
: পালিয়ে যায়। সে-টাকা আশ্রমের বাড়ি-ভাড়া দেওয়ার জন্য রাখা 
: ছিল। মহারাজ খুব বিপদে পড়ে গেলেও যখন দেখলেন যে, 
? একটি পয়সা তখনো বাক্সে রয়ে গেছে, তখন তিনি ছেলেটির : 
: প্রশংসা করে বললেন £ “আহা, ছেলেটির ধর্মবুদ্ধি আছে, : 
: ঠাকুরের ভোগের বাতাসার পয়সাটি সে রেখে গেছে।” এদিকে : 
: ভাড়া বাকি পড়ে যাওয়ায় বাড়িওয়ালা মহারাজকে তার বাড়িতে ; 
: ডেকে নিয়ে গিয়ে টাকা দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে ও : 
: অপমান করে সারাদিন আটকে রাখে। অবশেষে সন্ধ্যার সময় : 


? আনেন। এই কষ্ট ও লাঞ্ছনা তিনি স্বামীজীর দেওয়া কর্তব্যসাধন : ৃ 


: মনে করে নীরবে সহা করেন। 


অফবৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর আগে স্বামীর | 


: ঠাকুরের মন্দির হবে, আরেকদিকে সেবাকাজ চলবে। সেবকেরা : 


' ধ্যান-ধারণা করে সেবাশ্রমের কাজে জীবনে তা প্রতিফলিত: 
; করবে- এই আমি চাই।” অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রায় চার: 
; বছর পরে একটি বড় জমি-বাড়ি সংগৃহীত হয় ও সেখানে উঠে: 
: আসে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও অদ্বৈত আশ্রম, পাশাপাশি 
: শেযোক্তটিই বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, বারাণসী। 
 শ্রীশ্রীমা ১৯১২ ধ্রিস্টাব্দে এই আশ্রমগৃহেই প্রথম শুভাগমন: 
: করেন। সেসময়ে ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর দুটি পট: 
: নিত্য পূজিত হতো। কুলুঙ্গিতে রাখা থাকত শ্রীশ্রীমায়ের ছবি।: 
: £ মা এসে ঠাকুরকে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার পর নিজের ছবিতেও ; 
; অঞ্জলি প্রদান করে বলেছিলেন £ “এটিতেও দুটি ফুল দিও ।” : 
: এই সময় মা স্বামী শাস্তানন্দজীকে বলেন £ “কাশী তোমাদের : 
: স্থান; বাবা, সাধন কী জান, তার পাদপন্সে সর্বদা মন রেখে তার : 


চিন্তাতে মনকে ডুবিয়ে রাখা, তার নাম সর্বদা জপ করা।”: 


; আশ্রমের দোতলা নির্মিত হয়ে যাওয়ার পর পশ্চিমের কোণের : 
? ঘরে মহাপুরুষ মহারাজ থাকতেন। এইসময় একদিন আশ্রমে : 
; করেন। অদ্বৈত আশ্রম মহাপুরুষজীর খুব প্রিয় ছিল। নিয়মিত : 
; তিনি এই আশ্রমের খোঁজখবর নিতেন। 
কাশীর এই অদ্বৈত আশ্রমের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠের প্রথম : 


পরবর্তী কালে অদ্বৈত আশ্রমে নির্মিত হয় চুনার পাথরে: 


: তৈরি বর্তমান সুরম্য মন্দির ও শ্রীরামকৃষ্ণের শ্বেতপাথরের ; 
: অনুযায়ী তারই তত্বাবধানে তৈরি হয় মন্দিরটি। ঠাকুরের : 
; জন্মশতবর্ষে তার তিথিপূজার দিন €২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬); 
: এসেছেন স্বামী অদ্ভুতানন্দজী, স্বামী সুবোধানন্দজী। আশ্রমে প্রথম : 


মহাসমারোহে মন্দির উৎসর্গ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকার্য সুসম্পন্ন : 


? করেন বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ (তিনি তখন রামকৃষ্ণ মঠের ; 
: সহাধ্যক্ষ)। মূল মন্দিরের বেদিতে একটি পাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর ও: 
: মায়ের কেশ, নখ ও একটি দাঁত প্রোথিত হয়। শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী 
: ও মহাপুরুষ মহারাজের দেহাবশেষও আলাদাভাবে এখানে; 
? রক্ষিত আছে। কাশীর প্রাচীন মন্দিরের ধাঁচে নির্মিত এই: 
: মন্দিরটি সমগ্র রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম প্রস্তর মন্দির।: 
: মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে কাশীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ 
: একত্রে একটি বিরাট শোভাযাত্রা করে শ্রীরামকৃষ্ণের আলোক-: 


চিত্র নিয়ে কাশীর প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করেন। পরবর্তী: 
| দুর্গা ও মহাবীরের মন্দির। রামকৃষ্ণ মঠের এই তৃতীয়: 
: কেন্দ্রটি (এর আগে প্রতিষ্ঠিত হয় মুর্শিদাবাদের সেবাকেন্দ্র ও: 
মাদ্রাজের রামকৃষ্ণ মঠ) শতবর্ষ অতিক্রম করে তার সুদীর্ঘ; 
যাত্রাপথের সন্ধিলগ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা ও ০০৮ 
: সুমহান সাধনস্থলরূপে অবস্থান করছে। 

মঠকেন্দ্ 


নতুন, 
“বলরাম-মন্দির ট্রাস্ট, *৮পৃস্টরচীরি নিক 
ছিল। এখন এটি রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ের শাখাকেন্দ্ররূপে : 
£ পরিগণিত হলো। বলরাম-মন্দিরের নতুন নামকরণ হয়েছে £: 


; রামকৃষ্ণ মঠ (বলরাম-মন্দির)। ঠিকানা ঃ ৭ গিরিশ আযাভিনিউ, ; 
; কলকাতা-৭০০ ০০৩। ফোন £ ৫৫৪-৫০০৬। 
অনুরূপভাবে 


: পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৪২৮। ফোন £ (০৩২১৭) 
: ৪৯৯৮০। কলকাতা থেকে ফোন £ ৯১৯৭-৪৯৯৮০। 


£ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ্‌ পরিচালিত ২০০২ সালের 
; মাধ্যমিক পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের 
; ফলাফল নিম্নরূপ £ মালদা ও বরানগর বিদ্যালয়ের তিনটি ছাত্র 
: যথাক্রমে প্রথম ও পঞ্চম এবং নবম স্থান অধিকার করেছে। 
: মালদার ৮৩ জন, মেদিনীপুরের ৮৫ জন, নরেন্্রপুরের ১২৮ জন 


: হয়েছে। 

£  “স্টার' পেয়ে যারা উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের পরিসংখ্যান দেওয়া 
হলোঃ আসানসোল-_-৮২/১২৯, বরানগর-_১০০/১৫৭, 
; কামারপুকুর_৩৮/৯৩, কাটিহার-_২১/৮২, 
:৭২/৮৩,  মনসাধীপ-_-১১/৭৮, মেদিনীপুর-_৩৪/৮৫, 
: নরেন্দ্রপুর--১২৬/১২৮, পুরুলিয়া--৬৪/৯১, রহড়া-_ 
: ১২৫/১৮৪, রামহরিপুর-_ ২৫/৬৭, সারগাছি-__২৫/৮১, 
: সরিষা (দুটি বিদ্যালয়)_-৭৪/২৬৮ এবং টাকি--১৪/৬১। 

£ বিশেষ উল্লেখ্য, নরেন্দ্রপুর অন্ধ বিদ্যালয়ের ১৫ জন 
: পরীক্ষার্থীর সকলেই এবছর “স্টার” পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। 

£ কেন্দ্রীয় মধ্যশিক্ষা পর্যদ্‌ পরিচালিত ২০০২ সালের সি. বি. 
: এস. ই, পরীক্ষায় দেওঘর বিদ্যাপীঠের ৬৯ জন পরীক্ষার্থীর 
: সকলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাছাড়া অরুণাচল প্রদেশের 


; নরোত্তমনগর--৬/২৯ এবং বিবেকনগর-_-২৩/৪৫। 


ত্রাণ 
গুজরাট পুনর্বাসন ত্রাণ 


: ২৫টি জেলার ১৮১টি তালুক ও ৭+৬৩৩টি গ্রামের লক্ষ লক্ষ 
; মানুষ আহত, অসহায় ও গৃহহীন হয়ে পড়েছিল। সেইসকল 
: মানুষের সাহায্যার্থে রামকৃষ্ণ মিশন প্রাথমিক ত্রাণ দেওয়ার পর 
: কয়েকটি শিবির ও আশ্রমের মাধ্যমে বাসস্থান ও বিদ্যালয় নির্মাণ 
: করে দিয়েছে। সর্বমোট ৩৫৩টি বাড়ি ও ৭৬টি বিদ্যালয় নির্মাণের 
: প্রকল্প গ্রহণ করেছিল; সেগুলি সবই বাস্তবায়িত হয়েছে। 

; পোরবন্দর আশ্রমের মাধ্যমে ৮০টি বাড়ি এবং ধানেতি 


: আশ্রমের মাধ্যমে ৩৫টি বিদ্যালয়, ধানেতি শিবিরের মাধ্যমে ৩টি 
: বিদ্যালয়, মোরবি শিবিরের মাধ্যমে ১০টি বিদ্যালয়, সুরেন্দ্রনগর 





টি 150108 11517) 


২১টি কিনল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া লিমডি আশ্রমের: 


; মাধ্যমে ৪টি পুকুর খনন করা হয়েছে। 
রহ্মানন্দ আশ্রম' বেলুড় মঠের : দেহত্যাগ 
: শাখাকেন্দ্ররূপে নির্দিষ্ট হলো। নতুন নামকরণ হয়েছে ঃ রামকৃষ্ণ : 
: মঠ, শিকরা-কুলীনগ্রাম। ঠিকানা £ জেলা--উত্তর চব্বিশ : হয়ে গত ২ মে ২০০২ ভোর €টা ১৫ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন 
£ সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষনিংঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহাস্তকালে তার: 
: বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের; 
? কাছ থেকে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করার পর তিনি ১৯৫৬ সালে রামকৃষ্ণ: 
: মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে যোগদান করেন। ১৯৬৮ সালে ; 
: তিনি শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে; 
; সম্ন্যাসলাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন তিনি বিভিন্ন সময়ে; 
: সারদাপীঠ, টাকি, রহড়া ও কাথিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন: 
: সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বছর যাবৎ তিনি; 
: ও রহড়ার ১৮৪ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ : ৃ 
; বেলুড় মঠে গত তিন বছর ধরে অবসর জীবনযাপন করছিলেন।: 
! পৃজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন কঠোর তপন্ী, আত্মপ্রশংসাবিমুখ,: 
? পণ্ডিত ও সহজ-সরল স্বভাবের। 
মালদা__ : 


রিভার তর নহরারভানার রও 


বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণকেন্দ্রের আচার্য ছিলেন এবং 


স্বামী অজাতানন্দজী (নিত্যানন্দ মহারাজ) হৃদ্যস্ত্ের ক্রিয়া 


1 বন্ধ হওয়ায় গত ১৯ মে ২০০২ ভোর ৪টা ৫৫ মিনিটে কাশী 
: সেবাশ্রমে প্রয়াণ করেন। প্রয়াণকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৯ 
: বছর। দেহাস্তের দুদিন আগে উচ্চ রক্তচাপ ও অত্যধিক জবর 
: অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তিনি ছিলেন 
: শ্রীমৎ স্বামী অথণ্ডানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫৩ সালে 
: তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৬১ সালে শ্রীমৎ স্বামী 
? শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। বেলুড় 
: মঠ ছাড়া তিনি সারদাপীঠ ও কাশী সেবাশ্রমে কর্মী হিসাবে নিযুক্ত 
ৃ : ছিলেন। পৃজনীয় মহারাজ তপন্বী ও শ্নেহপরায়ণ ছিলেন।] 

: আলঙের ৮১ জনের মধ্যে ৬২ জন ও নরোত্মমনগরের ২৯জনের : 
: মধ্যে ২৪ জন এবং ত্রিপুরার বিবেকনগরের ৪৫ জনের মধ্যে ৩৮ : 
: জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। অধিকন্তু “স্টার” পেয়ে উত্তীর্ণের 
1 পরিসংখ্যান হলো £ আলং--২৩/৮১, দেওঘর__৬২/৬৯, ; 





ভ্রীত্রীফলহারিণী কালীপুজা £ গত ১০ জুন ২০০২ বিশেষ 


; পুজা, ভক্তিগীতি ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে ফলহারিণী 
: কালীপৃজা অনুষ্ঠিত হয়। 
গত ২৬ জানুয়ারি ২০০১ গুজরাটে ভয়াবহ ভূমিকম্পে : 
: ১৪ জুন ২০০২ সাড়ম্বরে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ পদার্পণ উৎসব 
; অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি, শোভাযাত্রা, বিশেষ পৃজা 
: শ্রীত্রীচণ্তীপাঠ প্রভৃতি ছিল উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ। এদিন 
; করেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী ও স্বামী বলভদ্রানন্দজী। আন্দুল 
: কালীকীর্তন সমিতি কালীকীর্তন এবং তমলুকের শিল্পীরা 
ৃ ; শ্রুতিনাটক পরিবেশন করেন। এছাড়া পরিবেশিত হয় রাহুল 
': শিবিরের মাধ্যমে ২৭৩টি বাড়ি নির্মিত হয়েছে। পোরবন্দর : 


উদ্বোধন-এ শ্রীশ্রীমায়ের ৯৪তম পদার্পণ উৎসব £ গত 


চট্টোপাধ্যায়ের সেতারবাদন এবং সতী কালচারাল 


; আযাসোসিয়েশনের যাত্রাভিনয়। উৎসবে আগত সকল ভক্তকে 
.£ : প্রসাদ দেওয়া হয়। - 
িতেরর ৭টি বিদ্যালয় ও লিমডি আশ্রমের মাধ্যমে : 


সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। 0 











উৎসব-অনুষ্ঠান 
গড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ (কলকাতা-৮৪) £ গত ২৩ 


মহেশপ্রাণাজী ও প্রত্রাজিকা সুদীপ্তপ্রাণাজী। 

আমলাদাহি ভ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র চিত্তরঞ্জন, 
বর্ধমান) £ গত ২৩ ও ২৪ মার্চ ২০০২ বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি, 
যুবসম্মেলন, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, রক্তদান শিবির, ধর্মসভা 
প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব 
পালন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অজয়কুমার 
চ্যাটার্জি। দুদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অধ্যাত্মানন্দজী, 


৬,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

দীঘা সারদা রামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্র (মেদিনীপুর) £$ গত ২৪ 
মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোঘসব উপলক্ষ্যে নগর- 
পরিক্রমা, বিশেষ পুজা, “গীতা” ও “কথামৃত' পাঠ, ভজন, 
ভক্তিগীতি, চিকিৎসা-শিবির এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। 
ধর্মসভায় আলোচনা করেন হেমস্তকুমার দত্ত, সুশাস্ত চক্রবর্তী, 
উমাকাস্ত মাইতি প্রমুখ। সভায় স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করেন সেবাকেন্দ্রের স্বামী নিত্যবোধানন্দজী। 

পৃতুণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম শেক্তিগড়, বর্ধমান) £ গত ২৪- 
২৫ মার্চ ২০০২ বেদপাঠ, শোভাযাত্রা, “চণ্তী' পাঠ, বিশেষ পূজা, 
ভক্তিগীতি, তরজা গান ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ- 
জন্মোৎসব পালন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন জয়শ্রী 
মুখার্জি ধর্মসভায় ভাষণ দেন বর্ধমান শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী 
শাস্তানন্দজী। উৎসবে প্রায় ২০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 


চব্বিশ পরগনা) $ গত ২৪ মার্চ ২০০২ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ 
নাটক ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হয়। 


বৈকুঠ্ঠানন্দজী। উৎসবে প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 


: অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও: 
জয়া ধর। “কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন 'উদ্বোধন'-: 
£ সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী। 
বিবেকাত্মানন্দজী। এদিন একটি সাধুনিবাসের উদ্বোধন এবং : (অরুণাচদ 
: প্রদেশ) £ গত ৩০ মার্চ ২০০২ সারাদিনব্যাপী একটি অনুষ্ঠানের 
: আয়োজন করা হয়। এদিন ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অর্চনা 
; ভৌমিক। বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। 


সোনামুখী শরীর 
বৌকুড়া)ঃ গত ২৫ মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ঞ্তরে জন্মোৎসর 
উপলক্ষ্যে একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। 
সম্মেলনে আলোচনা করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী ও স্বামী 


সভাপতিত্ব করেন অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মুমুক্ষানন্দজী। 
সম্মেলনে প্রায় ৪০০ ভক্ত যোগদান করেছিলেন। 


রামপুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচত্র বৌরভূম) $ গত 


২৮ মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, “কথামৃত" পাঠ ও : 
শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী আলোচনা এবং ভক্তিগীতির মাধ্যমে : 


| 


দোলপূর্ণিমা উদ্যাপিত হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন তপতী রায়; 


: ও দীপক রায় এবং “কথামৃত' পাঠ করেন বিশ্বেশ্বর রায়। উল্লেখ্য, 
: গত ডিসেম্বর মাসে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, মুকুদ্দবিহারী স্মৃতি: 
গ্রন্থাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে; 
: পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়েছিল । ধর্মসভায় ভাষণ : 
: দান এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বামী পূর্ণায্মানন্দজী।  : 
মার্চ ২০০২ গীতিনাট্য ও ধর্মসভার মাধ্যমে সঞ্ঘের বার্ষিক : 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা : 


বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলকাতা-৬) £ গত ২৮-৩০ মার্চ: 
২০০২ তিনদিন ধরে সঙ্গীত ও আলোচনার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ-: 


: বিবেকানন্দ সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন শ্রীরামকৃষ্ণ: 
; বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সনাতনানন্দজী ও দীপ্তিকুমার : 
: প্ররাজিকা প্রীপতপ্রাণাজী ও পূর্বা সেনত্ত। তৃতীয়দিন স্বামীজীর: 
: বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী ও ডঃ কমল নন্দী।: 
: করুণাময়ী ভট্টাচার্য ও স্বপন চট্টোপাধ্যায় 
স্বামী গিরিশানন্দজী, স্বামী অমৃতানন্দজী প্রমুখ। উৎসবে প্রায় : 
: গত ২৮-৩১ মার্চ ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চারদিন ধরে : 
: সন্ষের বার্ষিক উৎসব উদ্যাপিত হয়। বিশেষ পূজা, বাউলগান, ; 
: লীলাকীর্তন ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের অন্যতম বিষয়। বিভিন্ন : 
: অধ্যাপক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য এবং প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণাজী ও: 
অধ্যাপিকা কাকলী দাস। পুজা করেন স্বামী অস্বিকেশানন্দজী।; 
; অনুষ্ঠানে প্রায় ১,২০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 


সোদপুর শ্রীরামকৃ্ণ সেবক সঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) 2: 


বিধাননগর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্র কেলকাতা-৬৪) ৫: 


; গত ২৯-৩১ মার্চ ২০০২ কেন্দ্রের বার্ধিক উৎসব উপলক্ষ্যে 
: বিশেষ পূজা, গীতি-আলেখ্য, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।; 
: প্রথমদিনের ধর্মসভায় স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী: 
: বলভদ্রানন্দজী ও স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী এবং সভাপতিত্ব করেন: 
; আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা দেবাত্মপ্রাণাজী ও প্পরব্রাজিকা: 
রানিয়া কুলটিকারি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (দক্ষিণ : ৃ 
পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ, ; 
; তন্তববোধানন্দজী। উৎসবে প্রায় ৩,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে : 
সকালে “কথামৃত' পাঠ এবং ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী : 


রাকা তির বারী 
প্রসাদ দেওয়া হয়। 


সোদপুর ভ্রীতরীরামকৃষণ পাঠচক্র ডেত্তর চব্বিশ পরগনা) £: 
গত ৩০ মার্চ ২০০২ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।: 


মাহারলগন বিবেকানন্দ স্টার্ডি সার্কেল 


গোম্দলপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি €চন্দননগর, হুগলী) £ গত 
৩০-৩১ মার্চ ২০০২ সমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ 


: পুজা, কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, নাটক, গীতি-আলেখ্য ও 
:ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী : 


: সনকানন্দী, স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী, ডাঃ দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত ও : 


৮8১৫ 
পাশকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম 
মেদিনীপুর) গত ৩১ মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব 
; উৎসব ও সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, 


: হয়। 'কথামৃত' এবং “লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ ও আলোচনা করেন 


£ বেরা প্রমুখ । দুপুরে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 
! বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃঝ্চ মঠ ও 
: রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দজী। ভাষণ 


স্বামী অতন্ত্ান্দজী। সভায় স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ 


: সুভাষচন্দ্র মান্না। 
;:  শিয়াখালা পাঠচক্র হেগলী) $ গত 
1৩১ মার্চ ২০০২ পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ 
? পৃজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, “চণ্ডী পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা 
; অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সমীর পাত্র। 
! বৈকালিক ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী, 
টাকার নন রাধিনি জানিনা বাগ 
; ভক্তের উপস্থিতি ছিল। 

ৃ পশ্চিম রাজপুর শ্রীরামকৃষঃ সঙ্ঘ (কলকাতা-৩২) £ গত 

৩১ মার্চ ২০০২ বিশেষ পূজা, নগর-পরিক্রমা, ভক্তিগীতি, 
: 'শীতা” ও “কথামৃত” পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ধর্মসভার মাধ্যমে 
শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব উদ্যাপিত হয়। বৈকালিক 


কু এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী ধর্মেশ্বরানন্দজী। 


পরগনা) £ গত ৩১ মার্চ ২০০২ সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব 
: উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য 

১৮৮১৯ ০৯ 
: পান। ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রী 
(পি উস স্বামী মুক্তিকামানন্দজী 
: এবং সন্তোষকুমার ঘোষ। 
1 শ্যামপুর জ্ীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘ (অযোধ্যা, হাওড়া) £ গত 
৩১ মার্চ ২০০২ “চণ্ডী” ও 'কথামৃত” পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি- 
? আলেখ্য ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন 
; করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন মহা মণ্ডল, সুকুমার দত্ত 
প্রমুখ । দুপুরে প্রায় ৯০০ ভক্ত প্রসাদ পান। ধর্মসভায় ভাষণ দেন 
স্বামী ব্ক্ষপদানন্দজী, গৌরহরি বেরা ও অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য। 
এই উপলক্ষ্যে ৪৩ জন দুঃস্থ মানুষকে বত প্রদান করা হয়। 
শা ২৩ জানুয়ারি পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে 


সংবাদ 
 স্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালিত হয়েছে। ধর্মসভায় আলোচনা 


করেন স্থায়ী সগুণানন্দজী। : 
বিশ্ববিবেক তীর্থ (যাদবপুর, কলকাতা-৩২) $ গত ৩১ মার্চ : 


; ২০০২ স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ভক্তিগীতি, গীতি-: 
; আলেখ্য, শিশুনৃত্য ও আলোচনাসভার আয়োজন 'করা হয়।! 
: ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুনৃতা দত্ত, গায়ন্ত্রী সরকার প্রমুখ: 
; আলোচনা করেন স্বামী স্থগতানন্দজী এবং কলকাতা উচ্চ: 
: শোভাযাত্রা, পাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির আয়োজন করা : 
: অমলচন্ত্র ব্যানার্জি। 
যথাক্রমে স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী ও স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী। ? 


আদালতের বিচারপতি অলোককুমার বসু। স্বাগত-ভাষণ দেন: 
কোন্নগর শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা হেগলী) £ গত ৩১ মার্চ: 


: ২০০২ “চন্তী”, 'গীতা' ও স্তবপাঠ, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, : 
; ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব: 
: পালিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন রামচন্দ্র পাল, কাঞ্চন: 
: মুখার্জি, ইন্দ্রাণী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সকালের ধর্মসভায় বক্তব্য! 
দান করেন স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী, স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী ও : 
: স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী ও স্বামী পরিপূর্ণানন্দজী। 
জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে জগত্তারণ আচার্য ও অধ্যাপক : 


রাখেন প্রত্রাজিকা ভাস্বর প্রাণাজী এবং সাক্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন: 
পা বিবেকানন্দ পাঠচক্র (গৌহাচী, অসম) £ গত ২৯ মার্চ: 


; থেকে ১ এপ্রিল ২০০২ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাঠচক্রের : 
? বার্ষিক উৎসব উদ্যাপিত. হয়। ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য,: 
: যাত্রাপালা ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ। ভক্তিগীতি : 
; পরিবেশন করেন সঙ্গীতা দাস, সুধীর তালুকদার, শিবেন: 
: ব্যানার্জি প্রমুখ। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী: 
: রুদ্রাত্মানন্দজী, স্বামী দিব্যানন্দজী, অধ্যাপিকা ভারতী চক্রবর্তী: 
: অধ্যাপক উমাকাস্ত দেবশর্মা প্রমুখ। : 


হিজলডিহা বিবেকানন্দ সেবাসমিতি বৌবুড়া)£ গত ১) 


: এপ্রিল ২০০২ একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। পূজা, পাঠ 

; শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত ও আলোচনাসভা : 
: ছিল সম্মেলনের মুখ্য.বিষয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন দেবব্রত: 
: সিংহ ঠাকুর। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেদ স্বামী শিবপদানন্দজী, : 
: ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী ও অধ্যাপক অরুণেশ : 


স্বামী ভক্তপ্রিয়ানন্দজী, স্বামী অ্যত্ানন্দজী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রায়; 


: ৪,০০০ ভক্ত ও ছাত্রছাত্রীকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 
: গত ৬ এপ্রিল ২০০২ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার : 
; মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করে। সান্ধ্য ধর্মসভায় : 
: প্রীত্রীঠাকুরের বিষয়ে আলোচনা করেন সঙ্জীব চট্টোপাধ্যায়। ; 
ও স্বামীজীর বিষয়ে : 


বারাকপুর শ্রীত্রীমা সারদা সঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) £: 


: পরগনা) £ গত ৬-৭ এপ্রিল ২০০২ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ; 
: ভক্তিগীতি, পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীত্রীমা ও : 
: স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করা হয়। প্রথমদিনের ধর্মসভায় : 
! আলোচনা করেন স্বামী অস্থিকেশানন্দজী, স্বর্ণকমল বিশ্বাস: 
: প্রমুখ। দ্বিতীয়দিনের অনুষ্ঠানে 'কথামৃত" পাঠ ও আলোচনা এবং 
: ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্থামী মুক্তিকামানন্দজী। ভাষণ দেন 
£ সন্তোষকুমার ঘোষ ও দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। কথায় ও গানে 
? কথামৃত' পরিবেশন করেন ব্রহ্মচারী সুমন। সভাস্তে ধন্যবাদ 
? জ্ঞাপন করেন অমলেশ মুখোপাধ্যায় এদিন দুপুরে প্রায় ১,০০০ 
ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 


£  স্রীরামকৃষ্ণ সাধন সঙ্ঘ কেলকাতা-৪১) $ গত ৭ এপ্রিল 
? ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব 

; আয়োজন করা হয়। “কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা ছিল 
: অনুষ্ঠিত বিষয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সর্বগানন্দজী। 

: সুন্দরবন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ £ গত ৭ 
রা এর রানার রা ররর 


; অঘোরায্মানন্দজী, দীপককুমার রায় প্রমুখ। এতে ১৭টি আশ্রম 
সা 


; এপ্রিল ২০০২ ্ীত্রীঠাকুর, ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব 
; উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। 
দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সান্ধ্য ধর্মসভায় 
: আলোচনা করেন স্বামী গিরিশানন্দজী ও অধ্যাপক আবদুস 
: সামাদ। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জয়দেব মুখোপাধ্যায়। 
: উল্লেখ্য, গত ৬ এপ্রিল ১৪২ জন যুবপ্রতিনিধির সমাবেশে একটি 
; যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী 
: গিরিশানন্দজী, স্বামী শৈলজানন্দজী ও স্বামী শুভব্রতানন্দজী। 


: পূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, গীতা ও “চন্তী' পাঠ, 
: সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ধর্মসভা ছিল উৎসবের অঙ্গ। দুপুরে 
প্রায় ৬,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সকালের ধর্মসভায় ভাষণ 


: দেন কৃষ্ণনগর রামকৃষঃ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বেদাস্তানন্দজী, ; 
: অরুণ দেব ও ডাঃ অশোককুমার দে এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী ; 


: কৌশিকানন্দজী। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী 
: শুকদেবানন্দজী এবং ভাষণ দেন অধ্যাপক প্রশান্ত রায় ও ডঃ 
£ বিশ্বনাথ দাস। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অনিলকুমার ভট্টাচার্য 
; সন্ধ্যায় রামায়ণগান পরিবেশিত হয়। 


? পরগনা) ঃ গত ৭ও ৮ এপ্রিল ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব 
? উপলক্ষ্যে নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ৩,০০০ ভক্তের মধ্যে 
; প্রসাদ বিতরণ ও যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে একটি 
' দত্ত-চিকিৎসা শিবির পরিচালিত হয়। 


এপ্রিল ২০০২ ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা 
: ও ধর্মসভার মাধ্যমে সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। 


; ও সম্প্রদায়। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী, স্বামী 
: প্রিয়রূপানন্দজী, ওড়িশা ভাবপ্রচার পরিষদের আহায়ক তত্বকন্দর 
; মিশ্র ও জলেশ্বর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা বীণা পট্টনায়ক। উৎসবে 
প্রায় ৩,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

ৃ নিমতা রামকৃষ-সারদা ভক্ত সঙ্ঘ (কলকাতা-৪৯) £ গত 
১৩ এপ্রিল ২০০২ বিশেষ পূজা, ভজন, গীতি-আলেখ্য, 
? “কথামৃত' পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে সঙ্গের বার্ধিক উৎসব 


৪৪৪৪১০৪৪৪৪৪ ৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৬৪৪৪৪৪ড৩০৪৪০৪৪৩৪৪৪৬৩৩৪১৪৬৩৩০৬৪৪৪৪৪৪৩৫৪৩৪৩৩ 


: এবং বহু জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ও কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।; 
: তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে কর্মরত ছিলেন। পরোপকারিতা ও মধুর : 
: ব্যবহার ছিল ত্ৰার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : 
: দিল্লি-নিবাসী ক্ষিতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত গত ২০ মার্চ ২০০২, ৮৬: 
: বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। সুগায়ক ও সুবক্তা প্রয়াত: 
: সেনগুপ্ত দীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবপ্রচারে বৃত: 
: ছিলেন। স্বামী উমানাথানন্দজী (শ্রীশ মহারাজ) তার অনুজ। 
চলাস্তি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (বালেশ্বর, ওড়িশা) $ গত ৭ : 


; উদ্যাপিত হয়। ভজন পরিবেশন করেন স্বামী একব্রতানজ্জভী ও: 
উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের : 


বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বাযী: 


? অনপূরণানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।! 


: (মেদিনীপুর) £ গত ১৩-১৫ এপ্রিল ২০০২ শ্রীরামকৃষেরর ; 
: জন্মোৎসব পালিত হয়। বেদপাঠ, বিশেষ পুজা, “চণ্ডী” ও: 
: “কথামৃত' পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতি ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ।: 
: প্রমুখ। ধর্মসভায় ভাষণ দেন পরমানন্দ সাছ, সখারাম সামস্ত,: 
: সহদেব মাইতি প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী। ; 
সারদা সঙ্ঘ (বর্ধমান) £ গত ৭ ; 


পাকুড় শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম ঝোড়খণ্ড) £ গত ১৪: 


: এ ২০০২ একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়।: 
: নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পৃজা, ভক্তিগীতি, পাঠ ও আলোচনা : 
: ছিল সম্মেলনের প্রধান বিষয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন: 
: কেয়া পাণ্ডে, কৃষ্ণা দাস প্রমুখ। “কথামৃত” এবং “ভাগবত” পাঠ: 
; ও আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী আনন্দগিরি ও স্বামী: 
: বাগীশানন্দ পুরী। স্বামী শিবনাথানন্দজীর সভাপতিত্বে আলোচনা : 
: করেন স্বামী দেবময়ানন্দজী, স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী, বদ্রীনাথ: 
: তিওয়ারী প্রমুখ। 
1  ভাঙামোড়া শ্রীশ্রীরামকৃষঃ সেবাশ্রম হেগলী) £ গত ৬-৮ : 
: এপ্রিল ২০০২ সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব উদ্যাপিত হয়। বিশেষ : 


পরলোকে ৃ 
শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য সত্যরঞ্জান : 


; ঘোষ গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২, ৭৮ বছর বয়সে পরলোকগমন : 
: করেন। রামকৃষ্ণ স্ঘের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ: 
; যোগাযোগ ছিল। 


রী স্বামী গভীরাননদী মহারাজের মনিতয ্ীধরচ্্ দত 
গত ১১ মার্চ ২০০২, ৫৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।: 


্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রিষ্য, নতুন: 


শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-: 


: নিবাসী রামেশ্বর সরকার গত ২৬ মার্চ ২০০২ রাত ১টা ২৫: 
: মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল: 
: ভক্তিণীতি পরিবেশন করেন কমলেশ রায় এবং শিবব্রত চক্রবর্তী : 


৭৪ বছর। তিনি দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্র ; 


? ছিলেন। দক্ষিণ কলকাতাস্থিত বড়িশায় বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণের জন্য; 
? বেলুড় মঠকে তিনি জমি দান এবং অর্থসাহায্য করেছিলেন। তিনি: 
ৃ 'উদ্বোধন'-এর আজীবন গুগগ্রাহী পাঠক এবং বিশিষ্ট দাতা ছিলেন: 
ৃ তিনি উদারহস্তে দান করে এসেছেন-__এখনো তা অব্যাহত আছে।? 
: প্রয়াত রামেশ্বরবাবু রামকৃষ্ণ মঠের বহু প্রবীণ সন্ন্যাসী, মঠের : 
: অধ্যক্ষ ও সহাধ্যক্ষ মহারাজগণের স্নেহের পাত্র ছিলেন। 0 
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৪ 


শ্রাবণ ১৪০৯ উদ্বোধন | 


ভগ্মপ্রায় স্কুলগৃহটি পুননির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে চা 
সবাইকে আমরা আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 
১৪৮ না কারের উজির যর দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিগ্গে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 
আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 
১। ১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ 


ঃ ১,২০,০০০ টাকা 
২। দুমস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
৩। পুরনো ছাত্রাবাসের সংক্ষার ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
৪। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প রঃ ১০,০০,০০০ টাকা 
৫। একখানা ্যান্ধুল্যাব (17174181806) ৫,০০,০০০ টাকা 


২৬,২০,০০০ টাকা 
£/০ 7১866 চেক/ড্রাফট €1২817)91015179 01155100। /১51/1819) হি9101)8111901--এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/দ্রাফট পাঠাবার 


ঠিকানা- সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা-_বীকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ $ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন 
নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। 'ইতি 
| স্বামী ততৃস্থানন্দ 


মিশন 
রামকৃষ্ঃ আশ্রম 
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া 




















প্রতিষ্ঠিত 


পরিচালিত 
রোগারোগ্যে যোগ-চিকিৎসা কেন্দ্র 
প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে ৮টা 
রবিবার সকাল ৮টা থেকে ১২টা পর্যস্ত। 
ডাক মারফত এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাতে একক ব্যায়াম 
শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। 
“ম্যাসাজ এবং যোগ চিকিৎসা” প্রশিক্ষণ কোর্সে 
অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য 
ফোনে ৩৫০-৩১৫৫ অথবা পত্র মারফত যোগাযোগ করুন £ 
স্বপন কুমার দাশ 
২ আমহার্্স রো, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 


তি: 


নীতি £ ০ 
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দুণারুপিণা এ 
আসারদাদেশা | স্পা 


লট ডিক্ষ 


রশ 


্ র্‌ লি 2০৪ 2:72 ০ চি ক 8:8৮ রা সু 1, চোর ও শক ৮1৭ | রা | 
রড করাতে হালে সরাসরি "ম্যানেনের, উদ্দে রন ভফিস, ১ উফাপন দেন, কলকাতা তই গিকানায় ভিন 





শ্রাবণ ১৪০৯ | উদ্বোধন ৫২৩ 


__ ছাতা 











রেণুকা চট্টোপাধ্যায়ের 


শ্রীশ্রীমা সারদা ৬০০ 


(কালানুক্রমিক জীবনী ও কথামৃত) 












95 ১০০৮ ৬] 5০৫৯৩ ৬০ & 881৫৩ ৯০০৬ সারদাদেহীর চিন্ময়ীরূপে প্রকাশ 
৪০ (৫ (01109৬61, 19795 ৪৫ 0 | তারই কাহিনী। রি ৃ 
1৩581) ৬01৩13 0৫911 1২871810151. 


স্বামী ওঁকারানন্দের নলিনীরগ্ন চট্টোপাধ্যায়ের 
জরা স্বামী বিবেকীনন্দ [শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রম ৪০.০ 






বিবেকানন্দ সুভ বধ সববিষয়ক গবেষণ গর 
শঙ্করীপ্রসাদ বসু-র 


00০855৯601৩ 
01517856570 


868, 0. 28৮1৩190715 70259 
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16100617/: 666-9969 
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56817417) 17151110169) 8101555 11012 151৫.) 
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5 1401) 1781708)0, 91181718016 & 02101111 
010110, 81015 
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শ্রাবণ ১৪০৯ উদ্বোধন ৫২৫ 

















নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 


টির ২ ০7788৯লাুটিটি নিটি 8 
এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ 
আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও 

ভগবানের কৃপা উধ্বগামী করে। 
শ্রীমা সারদাদেবী 






25545555522755557757577622- ২৫৯ 
সকল উপাসনার সার- শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী-_-সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 


শিবের উপাসনা করেন। 
স্বামী বিবেকানন্দ 








৫২৬ | উদ্বোধন শ্রাবণ ১৪০৯ 


০৮০০ 





চি | ০০১০ 
তিল নি টা 
রহ 


৬৪ সত্য আরাান্০ল্০দ -পৃ্০স্প্রা 


সি 


পঁ* ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
পঁ* শ্রীশ্রী সারদাদেবী 
পঁ* স্বামী সারদানন্দের জীবনী 
পঁ* শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ 
পঁ* ব্রন্মানন্দ-লীলাকথা 
ঁ* প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 
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তার নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। ] 
বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত 
মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়। 
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সারদা ফার্টিলাইজার্স লিঃ 
২, ক্লাইভঘাট স্ট্রীট 
কলকাতা-৭০০ ০০১ 
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উদ্বোধন শ্রাবণ ১৪০৯ 


এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক আর ত 

সকলের ধর্ম ভুল।.সব পথ দিয়েই তাকে পাওয়া যায়। আস্তরিক 

ব্যাকুলতা থাকলেই হলো। অনস্ত পথ--অনস্ত মত। শ্রীরামকৃষ্ণ 
নর 













ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজন? নিন্দা ঠাট্টা করতে 
পারে সব্বাই, কিন্তূ কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা বলতে 
পারে কজনে? জ্রীমা সারদাদেহী 







সঃ 
টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও 
কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়-_চরিত্রই বাধাবিম্নের বজদৃঢ় 
প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পারে। স্থায়ী বিবেকানন্দ 
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শত বেকার ১মখণ্ হেয় পর) 


মহীয়সী নিবেদিতা; (সম্পা.) ১০০০০ | *৫-০০ 
৫০.০০ স্বামী 
দয়াময়ী মজুমদার লোকেস্বরানন্দ | লোকমাতা ২য় 
কমলকুমার গীতা ও তব কথামৃতম্‌ ] খণ্ড ৫০.০০ 
মজুমদার, রামকৃষ্জের কথা | *৫.০০ 
দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ দয়াময়ী মজুমদার ৩০,৩০৩ লোকমাতা ৩য় 
ও স্বামী মহাজীবন কথা : খণ্ড ৪০.০০ 
অমৃতকথা ২৫.০৩ 
বিবেকানন্দ ৪০০০ | কিশলয় ঠাকুর  শ্রীচৈতন্য, শস্করীপ্রসাদ বসু | নিবেদিতা 
মা সারদা ২৫.০০ শ্রীরামকৃষ্ণ ৫০.০০ | নিবেদিতা লোকমাতা ৪র্থ 
তত দত্ত নিমাইসাধন বসু লোকমাতা খণ্ড ৭৫.০০ 
(সংকলিত) উইম্বলডনের ১ম খণ্ড (১ম পর্ব) রামকৃষ্ক-সারদা: 
চিরভ্তনী ১.০০ মার্গারেট ৪০০০. | ১২০০০ ১২০.০০ হি পর ডে? প্রপঙ্গ 
অরুণকুমার  : জ্যোতির্ময় ৯ শিশির কর 
বিশ্বাস বসুরায় আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড | শিকাশোয় 
সরস্বতী সারদার শ্রীরামকৃঞ্চ-পার্দ ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, ফলকাতা-৭০০০০৯ বিবেকানন্দ 
[ মোন: ২৪১-৪৩৫২, ২৪১-৩৪১৭ 
অনুধ্যানে ৩৫০০  বিজ্ঞানানন্দ ৫০০০ £-718| : 878110990813.4511.791.07) ] শতবর্ষ পরে ২০০০ 


র্রীরামকৃষ্ণ মন্দির নিন হ্? 


পার্ক রো 


৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক 
4০৯৫০ 


শ্রীম-কথিত 


শত্রীহরিশন্দ্র সিংহের বহু প্রশংসিত পুস্তকাবলী | পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত ঃ প্রতি সেট ঃ ২২৪ টাকা 


তাতত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ ৮ৎ 


পূর্ণতার সাধন ১৬্‌ 
ভগবং প্রসঙ্গ ২৪. 
গল্পে ভগবৎ প্রসঙ্গ ২৪ 


শরণাগতের আদর্শ ও সাধনা রি 


ঈশ্বর-সানিধ্য বোধের সাধনা 


্ীহরিশন্ সিংহের জন্মশতবার্িকী গর 
গার কথ ১৫ 


কটি ্গকিন 
রত্বা বুক হাউস, মহেশ লাইব্রেরী, 


[রমকৃষ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোলপাক)] 


১০ 


[কেবল রেক্সিন বাধাই পাওয়া যায়] 

শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যরা 
এবং কথামৃতকার শ্রীম নিজেও এই মহাগ্রস্থটি যেমনটি দেখিয়া 
গিয়াছেন এবং রাখিয়া গিয়াছেন (খণ্ড খণ্ড হিসাবে পাঁচ খণ্ডে 
বিভক্ত করিয়া এবং দিনলিপি অনুসারে না সাজাইয়া) ঠিক 
তেমনটিই সংরক্ষণ করার পুণ্য দায়িত্ব পালনে বন্ধপরিকর হইয়া 
আছেন “কথামৃতের' আশি বছরেরও অধিক প্রাচীন প্রকাশক 
শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী (কথামৃত ভবন)। ফলে এই মহাগ্রন্থের 
07818791105 এবং সুমহান পবিভ্র এতিহা সম্পূর্ণ- 
ভাবে বহাল রহিয়াছে এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত “কথামৃতে'। 


প্রকাশক ৪ শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী 
কেথামৃত ভবন) 
১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬ 
ফোন £ ৩৫০-১৭৫১ 


2 উদ্বোধন 


শ্ীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত গ্রস্থরাজি 
স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত 
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স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) 


১০০.০০ মনের বিচিত্র রূপ ১২.০০ 
স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী তীয় খণ্ড) ১০০.০০ মানুষের দিব্স্বরূপ ২৫.০০ 
স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড) ১০০.০০ মুক্তির উপায় ১৫.০০ 
আত্মজ্ঞান ২২.০০ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব ৫.০০ 
আত্মবিকাশ . ২০.০০ যুগে যুগে ধীদের আগমন ২৮.০০ 
আমার জীবনকথা (২ খণ্ডে) ১২৫.০০ যোগদর্শন ও যোগসাধনা ৫০.০০ 
ঈশ্বরদর্শনের উপায় ৩৫.০০ যো ৪০.০০ 
কর্মবিজ্ঞান ১০.০০ যোগ ও তাহার অভ্যাস ৪৫.০০ 
তরুণ বাংলার আদর্শ ৫.০০ শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম ২০.০০ 
দেবী ৬.০০ সর্বজনীন ধর্ম ও বেদান্ত ৩০.০০ 
পত্রসংকলন ১৬.০০ সাংখ্য, বৌদ্ধ ও বেদাত্তদর্শন ৩০.০০ 
পঞ্চদশী-দর্শনের পরিচয় ৫.০০ ২.০০ 
পুনন্মিবাদ ৩০.০০ ই স্তোত্ররত্বাকর ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পুজাপদ্ধতি ৩০.০০ 
বিংশ-শতাবদীর ধর্ম ৫.০০ রী ২৫.০০ 
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম ২০.০০ হিন্দুরা ববীশুস্ীস্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, 
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি ৩০.০০ কিন্তু গীর্জার ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ কেন? ৫.০০ 
মরণের পারে ৫০.০০ : বেদাত্ত দর্শন ১০.০০ 
মনোবিজ্ঞান ও আত্মততৃ ৫০.০০  খ্্রীস্টীয় বিজ্ঞান এবং বেদান্ত ৫.০০ 
শিক্ষার আদর্শ ১৫.০০ 

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত 

অধ্যাত্বসাধনায় দেবতা ও দেবীভাবনা ৪.০০ ভারতীয়-সঙ্গীত- এঁতিহাসিক ও 
অভেদানন্দ-দর্শন (২ খণ্ডে) ১৪০.০০ সাংস্কৃতিক রূপরেখা ৮০.০০ 
কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত ১৮.০০ মন ও মানুষ (৩ খণ্ডে) ২০০.০০ 
তীর্ঘরেণু ২৬.০০ - ৩০০.০০ 
তন্ত্রে ততৃ ও সাধনা ৬০.০০ মন্ত্রভাবনী ও সঙ্গীত ১৪.০০ 
তন্ত্রতত্বপ্রবেশিকা ৭০.০০  রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা ২০.০৩ 
নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ ৪৫.০০ রাগ ও রূপ €২ খণ্ডে) ২২০.০০ 
পদাবলী-কীর্তনের ইতিহাস ৩৫.০০ স্বামী বিবেকানন্দ ৮.০০ 
বাণী ও বিচার (৮ খণ্ডে) ৪০০.০০ সঙ্গীতে রবীন্দরপ্রতিভার দান ১২৫.০০ 
বিবেকানন্দের দর্শনচিত্তায় মন্ত্রতত্ব ও মন্ত্রসাধনা ২০.০০ সঙ্গীতে সাহিত্য, রসভাবনা ও সুন্দর ২৫০.০০ 
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (৩ খণ্ডে) ২৫০.০০ স্বামী অভেদানন্দ ৫.০০ 
শ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা ৪০০০ স্বামী অভেদানন্দের জীবন ও দর্শন ৩৬.০০ 





শ্ীরামকৃষ্ণ বেদাস্ত মঠ 


প্স্তক প্রচার বিভাগ) 
১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষণ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
ফোন $ ৫৫৫-৮২৯২, ৫৫৫-৭৩০০ 












জেলা £ হাওড়া 
ও রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম [2] বেলুড় মঠ 
৬ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম 
৪ নক্কর পাড়া লেন, পিন-৭১১ ১০১ 
ও সাঁত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ 
নর্থ বাকসাড়া, পৌঃ জগাছা, পিন-৭১১ ৩১১ 
€ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ 
গ্রাম+পোঃ মোল্লাহাট 
থানা ঃ শ্যামপুর, পিন-৭১১ ৩১৪ 
গ মাকড়দহ শ্রীস্রীরামকৃ্ণ সাধনালয় 
গ্রাম+পোঃ মাকড়দহ, পিন-৭১১ ৪০৯ 
€ নির্মল ঘোষ, ৬ রায় জে. এন. রায়বাহাদুূর রোড 
বাদামতলা, বালী-৭১১ ২০১, ফোন £ ৬৫৪-৪০৪৫ 
গ বালী গ্রামাঞ্চল 
রবীন্দ্র পল্লী (সাপুইপাড়া) 
পোঃ সাপুইপাড়া (বালী), পিন-৭১১ ২২৭ 
ও শ্রীশ্রীরামকৃষঃ শরণম্‌ সঙ্ঘ 
ঘোষপাড়া বাজার, বালী, ফোন £ ৬৭১-৪৫১৯/৪৪৩৫/০৭৮৭ 
€ বালী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি 
অরুণাভ সরণি, পোঃ ঘোষপাড়া, বালী 
গ সারদা বুক এজেন্সি 
১৫/৬ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন 
কদমতলা, পিন-৭১১ ১০১ 
গ শুকদেব সীতরা [এ গ্রাম £ উত্তর পীরপুর 
পোঃ বানীবন, ভায়া ঃ উলুবেড়িয়া, পিন-৭১১ ৩১৬ 
ঙ পাণিত্রাস বিবেকানন্দ সেবা সমিতি 
গ্রাম+পোঃ পাণিত্রাস, পিন-৭১১ ৩২৫ 
৬ হাঁটাল আঞ্চলিক শ্রীরামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র 
হাটাল, পিন-৭১১ ৪০৪ 
ভ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 


সঙ্ঘ 
সাঁকরাইল ভারত কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি 
গ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্দির 
জয়চণ্তীতলা, প্রামাণিক পাড়া, ডোমজুড়, পিন-৭১১ ৪০৫ 
ও শ্রীমা সারদা ও হ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 
সঁড়িখালি, খলিসানি, কালীতলা 
গ মাকড়দহ (২) অঞ্চল বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সমিতি 
জোতগিরি, পোঃ লক্ষ্ষণপুর, পিন-৭১১ ৩২৩ 
€ শ্রীত্রীসারদা আশ্রম, জঙ্গলপুর 
পোঃ আর্গোরি, পিন-৭১১ ৩০২ 
গ বি গার্ডেন স্ত্রীত্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ 
৩৪/৩ দানেশ শেখ লেন, পিন-৭১১ ১০৯ 
৬ বেলপুকুর জীত্রীরামকৃষণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র 
প্রাম $ বেলপুকুর, পোঃ অযোধ্যা, পিন-৭১১ ৩১২ 
ও শ্যামপুর শ্রীরামকৃ্ণ-সারদা সঙ্ঘ 
প্রাম ও পোস্টঃ অযোধ্যা (বেলপুকুর), 'পিন-৭১১ ৩১২ 
ও ডোমজুড় ভ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্ত 


ডামজুড়, পিন-৭১১ ৪০৫, ফোন £ ৬৬৯-০৮০৬ 


উদ্বোধন 


জেলাভিত্তিক 'উদ্বোধন'এর গ্রাহকভূক্তি-কেন্দ্র ২, 


৫৩১ 


্রীত্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, পোঃ অভয়ানগর, বেলানগর 

পিন £ ৭১১ ২০৫, ফোন ঃ ৬৫৯-১১৪৪ 

৬ শ্রীদীনবন্ধু পণ্ডিত, প্রযত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হোমিও হল 
পোঃ চক্কাশী, থানা £ বাউড়িয়া, পিন $ ৭১১ ৩০৭ 
ফোন £ ৬৬১-৮১১২ 

€ শ্রীত্ীরামকৃ্ণ সেবাব্রত সঙ্ঘ, দেউলপুর, হাওড়া 


জেলা ঃ মেদিনীপুর (পূর্ব ও পশ্চিম) 
ও রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক-৭২১ ৬৩৬ 
ফোন £ ৬৬০০৫/৬৬৭৬২ 
৬ রামকৃ্ণ মঠ, পোং মঠ চণ্তীপুর-৭২১ ৬৫৯ 
ফোন £$ ৭২২১৮ 
ও রামকৃঞ্ মঠ, গড়বেতা, পোঃ আমলাগোড়া-৭২১ ১২১ 
ফোন ? ৬৫২০০ 
ও শ্রীরামকৃঞ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, এ -৭২১ ১৫২ 
৪ খড়গপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি 
খড়গপুর-৭২১ ৩০১ 
গ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ঘাটাল-৭২১ ২১২ 
€ কীঘি নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ 
আঠিলাগরি, কাঁথি-২২১ ৪০১ 
ঙ ২১১৩৯ খড়ার-৭২১ ২২২ 
ভ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার-৭২১ ২২২ 
ও দাসপুর শ্রীতীরামকৃ্ণ সেবাশ্রম, দাসপুর-৭২১ ২১১ 
ও ক্ষীরপাই রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম 
ক্ষীরপাই-৭২১ ২৩২ | 
গ শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র, জাড়া-৭২১ ২৩২ 
ও শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্, চন্দ্রকোণা টাউন-৭২১ ২০১ 
ও কুঠিঘাট রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ 
গোপীবল্লভপুর, পিন-৭২১ ৫০৬ 
গ খাসবাজার বিবেকানন্দ ঘুবপাঠচক্র 
রাধাচন্দনপুর-৭২১ ১৬০ 
গ হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন 
হলদিয়া আ্যাস্কারেজ ক্যাম্প 
হলদিয়া পোর্ট-৭২১ ৬০৫ 
গ মোহনপুর শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ পাঠচক্র 
গ্রাম+পোঃ মোহনপুর, পিন £ ৭২১ ৪৩৬ 
গ রাধামোহনপুর রামকৃষ্ণ মিলন মন্দির 
শ্রাম+পোঃ রাধামোহনপুর, পিন-৭২১ ১৬০ 
ও শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয় 
গ্রাম+পোঃ ধনেশ্বরপুর, পিন-৭২১ ১৬৬ 
ও বরুণা রামকৃষ্ণ জনকল্যাণ সেবাশ্রম 


গ্রাম £ বরুণা (ভুটা), পোঃ ভূটা, পি. এস. ঃ দাসপুর 







৫৩২ শ্রাবণ ১৪০৯ 





১। জয় সারদা জগজননি, জয় জয় তুমি ভবানি শিবানি | (জয় তুমি) ৮। নহ্বতে ক্ষুপ্র প্রকোষ্টে তুমি মাগো, কত না দুঃখ সয়েছে | 


পরর্দ্মপরাশক্তি, চিদ্রূপিণি পরাশক্তি : (হাসিমুখে কত না) 
কৃপাকণী দাও জননি জনমদুখিনি তুমি জানকী, জনমদুখিনি সীতা জননি-_ 
(দাও) চরণীশ্রয় জননি।। পতিসেবা তবু করেছ। 


| (কত) ভক্তের সেবা করেছ।। 
২। কৈলাসে গিরিশিখরে, জানি মোরা তৰ নিজ ধাম মাগো | (আছে তৰ) 


জীবদুখে কাতর প্রাণে, জগতের দুঃখমোচনে ৯। অনাসক্তির পরাকাষ্ঠা এতদিনে, জগত এমন দেখেনি ২। 
নরকলেবরে জননি । (ইতিহাসে জগত) 
(এলে) মাতৃরূপধারিণি। কাশীপুরে অমানবী সেবাতে, বিষ্ুপ্রিয়া ঘেন এল ধরাতে 
(এলে) নরশরীরে মূড়ানি।। ধ্বনিবে সে মহান বাণী। (যুগে যুগে) 
| ' জুড়াইবে পরাণখানি।। 
ও। ব্রহ্ম সনাতনি সারদা তুমি মাগো, শ্রীরামকৃষ্ণ শকতি । 
(তুমি, রামকৃষ্ণের শকতি) ১০। পতিবিরহে তব প্রাণ মন আহামরি, দাবানল সম দহিল | 
জয়রামবাঁটীতে এলে মা, জয়রামবার্টাতে এসেছ (দুঃসহ দাবানল) 
অপারকরুণারূপিণি | পঞ্চতপায় তব বেদনার, সীমাহীন অসহ্য যাতনার-_ 
(যোগ)-মায়াবিহারিণি জননি।। উপশম হলো জননি। (তুমি) 
শ্রীরাধিকারূপধারিণি।। 
৪। মনে পড়ে শৈশবকালেতে সে মহান, দিব্যলীলা কাহিনী । 
(মাগো তব জীবনের) ১১। মহিমা তব উদ্ভাসিত পলে পলে, সঙ্ঘজননি সারদা । 
অপার দুঃখসাগরে, তুমি ছিলে আনন্দরূপিণি (সন্ন্যাসী সঙ্ঘ) 
জয় শ্যামানন্দিনি। বিবেকানন্দ মহাশক্তি, তোমারই প্রেরণা দিল মুক্তি-_ 
(রাম) চন্দ্রের প্রাণরূপিণি।। প্রেমসুধা নির্বরিণি। মাগো জ্ঞানদায়িনি শিবানি। 
তুমি নরশরীরে মূড়ানি।। 


৫। কামারপুকুরে তুমি নবাগতা, শ্রীমতি লজ্জাপটাবৃতা মা । (তুমি লজ্জা) 


শ্রীরামকৃষ্ণ সাহচর্ষে, সুদক্ষা হলে সব কার্ষে ১২। দেবী প্রসন্না হও মাগো ক্ষণে ক্ষণে, কাতরে মাগে জননি। 
ভাবী জগতের জননি, (তুমি) মাতাঠাকুরানি ভবানি | (ভৰ সুত) 
কুপুত্র যদি ৰা হয় গো, কুপুত্র যদি বা হই মা 
৬। একদিন স্বামী সন্দর্শনে জয় মা, আসিবার কালে ভীষণী। ন্নেহময়ী তুমি জননি, মাগো কৃপাময়ি সুরধুনি। 
(মাগো আসিবার) 
কালীমূর্তি দেখে দসুুর, তব কৃপালাভে সেই দস্মুর-- ১৩। রামকৃষ্ণপৃজিতা তুমি জয় মা আদ্যাশক্তি ভবানি । 
জীবন ধন্য জননি । (তুমি আদ্বাশক্তি) 
(তুমি) পরমাপ্রকৃতিরূপিণি।। ব্রহ্মা বিধুঃ মহেশ্বর, ইন্্র প্রজাপতি ভাস্কর 
ধ্যায় তব শ্রীপদখানি। (তুমি) 
৭। ঘুগ্র অবতার যিনি এসেছেন এ ফুগেতে, মাডৃডাৰ জাগাতে । সীতা-রাধিকারূপিণি।। 
(এ ধরায় মাতৃভাব) তুমি সারদেশ্বরী জননি । মাগো জন্মান্তর জননি 
সঁপিলেন তব শ্রীচরণে, সকল সাধনা এই জনমের জয় জয় মা জয় মাজয় জয়মা। 
আকুল পরাণে জননি | জয় জয় মা জয় মা জয় জয় মা।। 
(তুমি) ফোড়শীরূপধারিণি।। 





আজ: জন্কৃৈ ভল্ত 
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কৃতজ্ঞতাজ্ঞা পন ও একটি আবেদন 


প্রিয় ভগিনি ও ৰ 

আপনাদের সাহায্যে ইতিমধ্যেই পূর্বপরিকল্পিত অতিথিভবন, বৃদ্ধ সাধুভবন ও চতুর্থ শ্রেণী পর্যস্ত 
বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বৃদ্ধাশ্রম গড়ে উঠেছে। ৪০ বিঘা জমির ওপর ডায়মগুহারবার রেললাইনের 
দক্ষিণ দুর্গাপুর স্টেশন সন্নিহিত রামকৃষ্খপুরে ৫০ জন অনাথ বালকের (অনুধর্ব ১৮ বছর) ভরণপোষণ ও 
শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে একটি বালকাশ্রমকে ঘিরে আমাদের এই সেবাপ্রচেষ্টা। ১৯৭৩ সালে স্বামী রমানন্দজী 
মহারাজ কর্তৃক (বর্তমানে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ-এর সম্পাদক) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়। আমাদের 
প্রেরণা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও ধর্ম__ত্যাগ ও সেবা। লক্ষ্য__ব্যাপক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তৈরি। 
মানুষই আমাদের ভগবান। 

এই উদ্দেশে সুন্দরবনের অনগ্রসর দরিদ্র গ্রামে ও তপশিলী অঞ্চলে ১৮টি “বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু- 
বিদ্যালয়” খোলা হয়েছে। আপনাদের সহৃদয়তায় আশা করি ১০০টি বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব হবে। 
আমাদের আগামী পরিকল্পনা £- প্রয়োজনীয় দান 


১) বালকাশ্রমের অসম্পূর্ণ আবাসন ও দাতব্য চিকিৎসালয় সম্পূর্ণ করা ৭ লক্ষ টাকা 
২) মোট ১০০টি বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশুবিদ্যালয় স্থাপন ও স্থায়ী 
পরিচালনার লক্ষ্যে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করে মাসিক সুদের | 
মাধ্যমে রিও করা নাতি ৪০ লক্ষ টাকা 
. ৩) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ 
রঙগনাথানন্দজী মহারাজের স্পর্শপৃত ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর জাতি-ধর্ম- 
নির্বিশেষে ৫০০ ভক্তের একসঙ্গে বসার উপযোগী প্রার্থনাগৃহ-সহ 
সর্বজনীন উপাসনালয় শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নির্মাণ ২০ লক্ষ টাকা 
স্মৃতিফলকের ব্যবস্থা আছে। আশ্রমে দেয় অর্থ 8.0. অথবা /১/০. 7৯856 076016/)07%6-এর 
মাধ্যমে পাঠানোর ঠিকানা--911 189708101518719 96৮99187981) 6 1397009 89107 [81016 
1010969-700 0071 4/০. ১৪৩৪ চেক/ড্রাফট পাঠালে ৪0 [9711810151719 99%8511791+-এর 
অনুকূলে পাঠাতে হবে। সেবাশ্রমে যেকোন আর্থিক দান ৮৩জি ধারায় আয়করমুক্ত। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সকল 
দানের প্রাপ্তি্বীকার করা হবে। 











| নমস্কারাস্তে 
স্বামী শুদ্ধাননদ সুধাংশু বিশ্বাস 
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৫৩৬ উদ্বোধন ৰ শ্রাবণ ১৪০৯ 


দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন 
করতে করতে ঈম্ঘরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, তাকে 
আর পাপ কখনো স্পর্শ করবে £ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে 
যদি দেহত্যাগ হয়, আর পাপ স্পর্শ করবে না। 


ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজনে? নিন্দা-ঠাট্টী করতে 
পারে সব্বাই, তাকে ভাল করতে পারে কজনে £ আমার ছেলে যদি 
ধুলো-কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে। 
জীমা সারদাদেবী 


বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্তী 
পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। বেদের সর্বাপেক্ষা অধিক যে- 
শান্তির কথা পাওয়া যায়__তাহা পুনর্জন্ম, অর্থাৎ আরেকবার 
উন্নতির সুবিধা লাভ করা। 





শক ওরস কত সপ পপ পপ কপট 


শক্তি্পালী প্রতিরক্ষা 


কাপ" «45 বারী, ৭০৫ ₹« বারিইিলাডিটবি তারানা” কক্- «৭498 ১১৬ িগলেতত 2৮ 2৯১ গু এ ১৪১০ ৮৪ ৮৮ ০০৮০ ০০ পলাচি তত ০৬ 
পে 
৮ ও 


পাস 
| 
পিক টি 

নি টিপি শি ৯ একা ২৯ ্ 4 ৮ 

খা তু ০: ক) তি টির (তরল রর 
ৰ 854 তা ৪০7 ও ডি » ঞস্ 
: ] 
1 














৩৯ রা. টপ পা ৯ ০ পা আন নার সা পা পু 


্‌ | 


০ সপসপশীটিতী শী 





টপ্রপ খ্স্ 


ক লী হাতি, সিন শীত ও স্ক 22করিছিল আাআশ্িনিসক্ ডা ০০১ রাহি নি 


] 


পি 
৭ ৯ ৯৩ এপ ০৬ ০ ৯ পাটি এ তত পি শপাপিশিল পিপি পাশা পাপ পপি ৭ আস সপ সীট ০ পদ পানা পপ শপিশাউসপসি এট পি শিস 
পু নি ০. এত 2. এই £ 


৩৮ ক্যা শি কজ্ভ 


এ ৯ পিল ৯ লাগ রস কস ও আপ 


স্থল সি 9 5 পানি ৮ পারসন গঠিউবল ৯০০ ইলত +০ বি কিন ৬2৮5১) ৩০ 5 ক গত 521১ ক? 


দি পর শ 





| 


এ ৮৯ 
ব্ ্ 
ন্‌ ২৯, রি 
4৯১ 
দি. 
১ 
০ ২ পপি ৮ পপ পাশাপাশি পাপ সপ সস পপ পপ 


৯. এন ৩খ্ র রাস ফিকু টে চি/ণমিলাি সালা 
| হব পর মেয়াদা এব কটা ড৮211 5৮ বতান! 
খ্ 
| পাড়ি বানিজিক প্রতিষ্টান, তাত টুল, চা অগালুটিত সোসাতটি সনপুপু তামা 
বাজারের পরপর আলমনায় পুল 


ব্রা 2, ১৮১৮: ০৮০ ০০ -)৮১৮7৮৮০ আ্)১ 
৬7৩ ৫৫৮ ০৮7 ৫2/০২/৮172৮/7৮7 7 








| 
নার কয হি ঠা হর হা 
মান তি: রয়রপি 2715 ূ 
এট ্ 4 
৮7তর ১১০০০ ০ ৰ 
০ 
৮ ৫? 
রর ৃ ৃ | 
88527 | 
র্‌ এ, ৫ প্র ্ ! 
রি, | 
. শুল বেশিই : 1 
সি 8 টি ্ £, রাত ৩ রী উরি ৫৭ -] 
রর এর্কশ ও শঠর সহিত তি উর্বর চে2 পলাশ রর 
| * গ্যারান্টাঘুক্ত জরনবদ্ধমান প্রাপ্তি ৃ ৃ টা -| 
রি িহত৯ত টি তির না হিরা ক কন -- | 
খ্ ৯৮৮, প্লে 2 রা ০ সখ ৫ র্ টি রিতা ভি ৪ 
৬ ২ মান পনে ঝনের সুপধা (জমারাশির ৭৫০ গড) । 
রর | 
** ১২ নাস পরে যেকোনো সমর টাকা ভোলার সুবির। এ অক স্ঘ্া | 
* বিনাসুলো দূঘটনাজনিভ মৃতাবীনার সুযোগ ব্যেভিব লে ৫) ০ পন লালা ূ 


রে 


ৰ 

ৃ 

ূ ডি বিনামূল্যে পিয়ারলেস সেভিংস কাড় খা থান্ালে সহথের সহজ পথ 
| ৮৮৯ 


২২০০ টিরও বেশী সংস্থা দিচেই ভাদের দুপ্যসামর্দী ও রি 


০:18 ১১ ৩ পভ ৮০125 রা রতি 
সক ৩ মাঃ মল 1522 বাশ্াপশ হাসা 
সেবা ক্রয়ে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট [হা হা 
টি ২৮,511 ৮ 28828462062 08 সির 01511095151) 05 
+ সত ৮/পতসিস রদ 
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এপ ৮৮৯ পাস শা পিপিস্পীপপপপপিস পপ পন্পািপ পিএসজি ৮. 0০ শিট শী পিস পি পল & - ০্সিশপ আপ পপনড +ত পা পাপাশিনপীিউসপি ৭ ৯ পা শীত এত ল পপি শিপ পি শিক পচ ও ২ শত তত তলা 
পপ পাপা রশ ৪ ১৯০৪ 


ম্যাটিওরিটি দাবী পূরণের মোট পরিমাণ ৩৮০০ কোটি টাকারও বেনী 


লাস সা 2০৫০০ পিসি পাপা 
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উদ্বোলুল্‌ স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
১০৪তম বর্ষ | একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৪ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত 

প্রকাশের এতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 
শ গত ১লা মাঘ ১৪০৮ €১৫ জানুয়ারি ২০০২) উদ্বোধন ১০৪তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় 
ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৩ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম * 
৮ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে উদ্ধোধন নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই উদ্বোধন একটি 
সার্থক পারিবারিক পত্রিকা । ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প- 
সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা উদ্বোধন-এ প্রকাশিত হয়। 


উদ্বোধন অসান্প্রদায়িক। উদ্বোধন-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ 
একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ £ 



















ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। 

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্কষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ০ 
ঘরে উদ্বোধন" যেন থাকে। উদ্বোধন-এর প্রত্যেক গ্রাহক 
একজন করে নৃতন গ্রাহক করলেই এখনি উদ্বোধন-এর 
গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার হয়ে যায়। তাই 
আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের 
গ্রাহক করাও আপনার কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা। 
স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের গর্বিত দায়িত্ব আমাদের 
সকলের। 

* উদ্বোধন-এর সেবায় পাঁচটি স্থায়ী তহবিল আছে। একটি 
উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল", অন্য চারটি যথাক্রমে “স্বামী ৫ 
তহবিল", “স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল" এবং স্বামী 
অভয়ানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে 
আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে *138171910151/) 0156 
138/1)1১9287+-_-এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা £ সম্পাদক/]:01607 ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা- 
৭০০ ০০৩। দাতার চিঠিতে বা 1৬.0. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে 
47079001790) 0170০, [0011919+-_নামে চেক বা ড্রাফট পাঠাবেন। 

স্বামী সর্বগানন্দ 


সম্পাদক 





বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকী। সডাক ৯৫ টাকা। প্রতি সংখ্যা পৃথকভাবে ১০ টাকা। 
যথার্থ ভালবাসা কখনও বিফল হইবে না। আজই হউক, 


কালই হউক, শত শত যুগ্ন পরেই হউক, সত্যের জয় হইবেই, 
প্রেমের জয় হইবেই। তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? 


স্বামী বিবেকানন্দ 


ব্যবস্থাপক সম্পাদক £ স্বামী সত্যব্রতানন্দ সম্পাদক £ স্বামী সর্বগানন্দ 







কলকাতা-৭০০ ০১৪ 
দূরভাষ-২৮৪ ৬৯৪০ 





“1 পছ শনি 


২ পি এ প্থ্পাপট 7 ॥ ৰ ৪ মলি রে রঃ 5২ 
হ চহ ৬ | 
৭ সর ৫ ঠা এ ০৫ ৮০ ৃ ৃ 


৭ পিি। ৬ পাপ পি 


বিকার 
| ১ খা 
১ ১ এ ৬, | রি | এ 


৮ 
বে বা ৯ 


৮ ্ 


উড দছ্োোেধেশা আহা কণা এ 








“পিপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে শিত্ 
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে । বালিতে চিনিতে 
মিশান--প্পিপড়ে হয়ে টিনিটুকু নেবে। 
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আগ 
বিষয় রস। হংসপের মত দুধটুখ; নিয়ে জলটি আগ 
করবে। 
আর পানকৌটির মত, গায়ে জশ লাগছে, খেড়ে 
ফেলবে । আর পাঁকাল মাছের মত। 
পাঁকে থাকে 
কিন্তু গা দেখ পরিক্ষার উজ্গ্রল। 
গোলম!লে মাল আছে-লগোল ছেড়ে মালটি 
নেবে।?? 


শ্রীরামকৃষ্ণ 


আনন্দবাজার পত্রিকা 


৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ 








মূল্য ্ 97১1 ও আনু 
9৮-1 ভ্রীরামকৃষঃ জারি 
922, কথামৃতের গান 
9-7, 92-8, (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড) 
92-10-12 
92-3 ৮০১৯ 
97-4 বন্তৃতা-_যুগপুরুষ ) 
92-5 শীশ্রীচণ্তীত্তব (আবৃত্তি ঃ সর্বগানন্দ) 
রর শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা 
92-9 ন 
92-13 শ্রীসারদাবন্দনা 
92-20 বিবেকানন্দবন্দনা সা 
57-24 5৬0৭) 589781২30814108 
০০-14-16 ৯4৯৭ (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) ০ টে... 
912.17 রি 
92-18 ১: টিরারির 
96-19 বক্তৃতা 
প্রীশ্রীমায়ের অবদান টি পু ভূতেশানন্দজী) 
96-21-22 সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) 
92-23 ওঠো জাগো রী 
95-25 শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনা 
52-26 বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি 
32-27 বেদমন্ত্র আবৃত্তি £ স্বামী সর্বগানন্দ) 
91১28 সরস্বতী বন্দনা 
92529 ১ আষ্টোত্তর শতনাম 
(স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য 
শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী বিরচিত) 
92-31-34 শ্রীমপ্তগবদ্গীতা (আবৃত্তি £ স্বায়ী সর্বগানন্দ) 
(১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড) 
92-35 আগমনী 7 
52-36 ভজন সুধা 
অডিও সি. ডি. / মুল্য ১৫০ টাকা 
00/92-1 শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ (সান্ধ্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা 
ৃ সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্ণ শরণম্) 
00/912-3 স্রীরামনামসন্ীর্তন রামকৃষ্খ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভাতি 
দিনে গাওয়া হয় (সংস্কৃত ও হিন্দি) 
00/9-31-34 শ্রীমত্তগদগীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ) (সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম--১৮শ অধ্যায়) 
1" + শট শি শী তি পপ পপ শপ শপ পপ পপ পা শপ সপ পা পপ শা শা শী শপ শপ টি শি শট শিট শী শী শী মা 
| স্বামী সবগানন্দ, স্বামী নরেন্ানন্দ, স্বামী দিব্যরতানন্দ, ভ্রীমহেশরঞন সোম, ভীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য | 
(টির শিনিগণ প্রচলিত, ও মতন সুরে গেয়েছেন। _._._._______ 


উদ্বোধন ৫৩৭ 











প্রাপ্তিস্থান $ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি 


(কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্্ (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্ুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 


ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 1.0. অথবা 8901. 01 মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন দারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। 
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+ দিবা বাণী+ ৫৪১ 
ককথাপসঙে + 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহান বাণী ৫৪২ 
কসফালল + 

সমসাময়িক পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থে শ্রীরামকৃষখ ৫৪৫ 
কঅপ্রকাশিত পত্র + 

স্বামী শিবানন্দের চারখানি পত্র ৫৪৬ 
+উদোধন'ঃ আজ হতে শতবর্য আগে ৫৬২ 

+ বিশেষ নিবন্ধ + 

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের ভবিষ্যৎ__ 

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ৫৪৮ 

তর্কাতীত এক মহান চরিত্র ২ শ্রীকৃ্-_ 

সাস্তবনা দাশগুপ্ত ৫৫৫ 

হরিপদ মিত্রের গৃহে স্বামীজী- গোরাটাদ কু ৫৭২ 
+ নিব + ূ 

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ-_এক অভিনব সন্ন্যাসী সঙ্ঘ-_ 
স্বামী খতানন্দ ৫৬৩ 

ব্যতিত + 

দেবত্বে উত্তরণ ও খধি অরবিন্দ--দিলীপ রায় ৫৭৬ 
+শিশু ও কিশোর বিভাগ + 
চিরন্তনী * আদি শঙ্করাচার্য ৫৩) ৫৭৫ 
শব্দচেতনা 68) ৫৭৪ 

সমাধান £ শব্দচেতনা $২) ৫৭৯ 
ক্যুবপন্জ্রদায়ের প্রন ৫৮০ 
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স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস 





(প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন 


ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, “উদ্বোধন' 


বার্ষিক গ্রাহকমূল্য 0 ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৭৫ টাকা; সডাক £ ৯৫ টাকা 0) আলাদাভাবে কিনলে মূল্য £ ১০ টাকা 


ধূমকেতুর কাহিনী-_শৈবালকুমার গুহ ৫৮৪ 
+প্রোসচিকী + 
প্রসঙ্গ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খা ৫৮২ 
ডায়াবিটিসের পক্ষে 'কোজেন্ট ডিবি' ফলপ্রদ নয় ৫৮২ 
প্রসঙ্গ 'ভারতের গ্রামোন্নয়ন এবং স্বায়ী বিবেকানন্দ, ৫৮২ 
প্রসঙ্গ শ্রীঅরবিদ্দের চাকরি ৫৮৩ 
+্কাবিতা + 
রধীর প্রতি সারধি-_-মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭০ 
পথ-চেনা- কাকলী পাণ্ডা ৫৭০ ূ 
মুখ্যু মানুষটা _কানাইলাল বসু ৫৭১ 
ভগবান, জ্ঞানী ও ভক্ত-_অরুণলাল নন্দী মজুমদার ৫৭১ 
তাই তোমার আনন্দ..._অরুণ মৈত্র ৫৭১ 
নিয়মিত বিভাগ + 
গ্রন্থ-পরিচয় ও সারা বুলের “সন্ত' হওয়ার এক মনোজ্ঞ ইতিবৃত্ত 
__ স্বামী সত্যাত্মানন্দ ৫৮৬ 
আত্মজ্ঞান মোহনাশক- দেবব্রত দাস ৫৮৭ 
+সংবাদ + 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃ্ মিশন সংবাদ ৫৮৮ 
জীত্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ৫৯০ 
বিবিধ সংবাদ ৫৯০ 
বতন্যান্য + 
অনুষ্ঠান-সৃচী (আশ্বিন ১৪০৯) ৫৭৯ 
বিজ্ঞপ্তি ঃ শারদীয়া সংখ্যা ২০০২ ৫৬১ 
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সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 


লে ০ 








ভাদ্র ১৪০৯ 





জরদদী বিভপ্ডি 


স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল-_বাঁঙালির ঘরে ঘরে “উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া । একটি 
সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে উদ্বোধন" ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে 
নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে “উদ্বোধন'এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন- এই প্রার্থনা। 


০৫তম বর্ষ, ২০০৩.(মাঘ.১৪০৯- পৌষ ১৪১০) চা জনঃআপনি ৮ 


.. করেছেন-কি?-না করে থাকলে. অবিলম্বে করে নিন। 





গ্রাহকভুক্তি 8 ১০৫তম বর্ষের (জানুয়ারি__ডিসেম্বর ২০০৩) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। 
গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের 
অন্যত্র ঃ ৮০০ টাকা (বিমানডাক) + ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা। 


৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকতুক্তি ঃ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য 
যাঁরা গ্রাহক হতে চান তারা ৩০০ টাকা উদ্বৃত্ত কিছু থাকলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নামে জমা 
থাকবে) এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০ টাকা (এক বা 
ন্যুনতম ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়-_ প্রতি কিস্তি ন্যুনতম ৫০০ টাকা হিসাবে) 
পাঠাবেন। 


৬].0./ড্রাফট ইত্যাদি ই 7.0. বা 7১058] 01001 অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঞ্ষের ওপর 
73011010190 20019001891) 01709_এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের 
গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর 
পাওয়ার জন্য 9611-20076559 পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে “নতুন 
গ্রাহক হতে চাই” খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে 
জানাবেন। 


“চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) 
গ্রাহ্য হতে পারে। 


[$.0. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব 
হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলঘ্ে গ্রাহকডুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্থুনীয়। 
0 কার্যালয় খোলা থাকে £ বেলা ৯.৩০--৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যস্ত; রবিবার বন্ধ। 


0) যোগাযোগের ঠিকানা £ সম্পাদক/ £.11007 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩ 
ফোন ২ ৫৫৪-২২৪৮, ৫৫৪-২৪০৩ $ €-01917 : 00000001978 511,796) 00190017912 0) %5111,0011) 


সৌজন্যে ই আর. এম. ইন্ডান্ট্রিস, ঝাটালিয়াঃ হাওড়া-৭১১৪০৯ 





শ্রীভগবান ত্রিলোকপতি বিষুর যে তত্তজ্ঞান সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন তাহা নিম্নরূপ-_ 


অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ যৎ সদসৎ পরম্‌। 
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত সোহস্ম্যহম্।। 
খতেহ্র্থ, যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। 
তছ্িদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ।। 
যথা মহাস্তি ভূতানি ভূতেষৃচ্চাবচেম্বনু। 
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেম্বহম্।। 
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্তবঁজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ। 
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যু স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা ।। 
[শ্রীমতাগবত, ২।৯।৩৩-৩৬] 


্রীমত্তাগবতের সারকথা এই চারিটি শ্লোকে বিধৃত হইয়াছে। শ্রীভগবান বলিতেছেন-_ 


সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত স্থুল ও সূক্ষ্ন পদার্থের মূল কারণ কি ছিল?-_-আমি। অন্য কিছুই ছিল না। সৃষ্টির 
পরবর্তী যাহা কিছু আছে, তাহাও “আমি”। আর এই জগৎ যখন চিদাত্মকরূপে প্রতীত হইবে, তাহাও 
“আমি। 

'জ্ঞাতা [যে জানিতেছে] থাকিলেই পপ্রকাশ' এবং 'অপ্রকাশ" প্রতীত হইয়া থাকে, জ্ঞাতার অভাবে 
তাহা প্রতীত হয় না। যাবতীয় অচেতন বস্তু আমার মায়া বলিয়া জানিবে, জ্ঞাতা থাকিলে উহা প্রতীয়মান 
হয়। 


ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ প্রভৃতি পঞ্চভূত যেরূপ ঘট-পটাদিতে প্রবিষ্ট থাকে, আবার অপ্রবিস্টও থাকে, 
তেমনি আমি পরমাত্মারূপে সর্বভূতে প্রবিষ্ট থাকি, কিন্তু আমার সেই অবস্থানই শেষকথা নহে। 


সকল কার্যে উপাদান-কারণরূপে সহ-স্থিতি (অনুবর্তন) এবং সকল কার্যে নিমিত্ব-কারণরূপে 
অনবস্থিতি (অননুবর্তন)__এই অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা যে-“বস্তু' সকল কার্যে সকল সময়ে অবস্থান 
করিতেছে তাই তত্তপিপাসুর একমাত্র বিচার্য। 


৬ ২৮ ০ এ -্প ৩ 2১ 5০৪ রা 
১৯98৮770858 তত 18111 
চন 5. কল | রিনি ৭ 


চাক তি? ৯৬৩০৩ 
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৮০ হর.  ্ 
রং 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
মহান বাণী 








যখন কংস জানিতে পারিল কারাগারে দেবকীর অষ্টম 
গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিল। 
কিন্তু দেখিল দেবকীর এক কন্যাসস্তান লাভ হইয়াছে, পুত্র 
নহে। মনে মনে কিঞ্চিৎ হতাশ হইলেও 'শক্রর শেষ রাখিতে 
নাই” ভাবিয়া সে এঁ কন্যাকে তুলিয়া আছাড় মারিতে উদ্যত 
হইলে কন্যা অদৃশ্য হইয়া গেল। যোগমায়ার কঠে দিক্দিগন্ত 
প্রকম্পিত করিয়া আকাশবাণী হইল-_“তোমারে বধিবে যে, 
গোকুলে বাড়িছে সে।' দিনটি ছিল কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি। 

এই পৌরাণিক কাহিনী সকলের বিদিত। বস্তুত, কংস 
একটি প্রতীক মাত্র । অজত্র প্রতীকী ঘটনা, প্রতীকী উপাখ্যান, 
প্রতীকী উপদেশ ও বাক্য বিভিন্ন পুরাণ, উপনিষদাদিতে 
পাওয়া যায়, যাহা আজও পর্যস্ত একইভাবে প্রাসঙ্গিক 
বলিয়া বোধ হয়। ইতিহাসের গতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজনীতি, 
মানুষের যেসকল জন্মগত স্বভাবের উল্লেখ করিয়াছিলেন, 
সৃষ্টির আদি হইতে এখনো পর্যস্ত তাহা অবিকৃত রহিয়াছে। 
এই স্বভাব-চারিত্র্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে বর্ণনা 
করিয়াছেন দুইভাগে। এক-__মানুষের অন্তরের দৈবীসম্পদ, 
দুই_-তাহার আসুরীসম্পদ। আসুরী গুণবৃত্তিকে “সম্পদ' 
বলিবার হেতু কি? স্বামী বিবেকানন্দ যেরূপ বলিতেন £ 
4441 27721951501 7211810)1 5/101/5 1/:21 17270 2965 1101 
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1771 /0 /12/27 1717.” (মানুষ মিথ্যা হইতে সত্যে গমন 
হইতে উচ্চতর সত্যে গমন করে।) 


হিরণ্যকশিপু-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের কথা 

করিলে স্বার্থ, হিংসা, ম্বৈরাচারিতা, রা 
মানসনয়নে প্রোজ্জল হইয়া উঠে। যদি প্রশ্ন করা হয়, 
কংসের আদর্শ কী ছিল? উত্তর সহজলত্য। চুড়ান্ত 


ক্ষমতাসীনতা, প্রবল ইন্দ্িয়-পরায়ণতা, ভোগ, মদ্যপান, 
ছলে-বলে-কৌশলে পরের ধন আত্মস্যাৎ করা ও দুর্বলকে 
পীড়ন করা, নারী-নির্যাতন এবং সনাতন ধর্মের আপ্রাণ 
বিরোধিতা করা। সে হয়তো ভাবিত, রাজার কর্তব্য করিয়া 
সে জগতের কল্যাণ করিতেছে; কিন্তু বস্তৃত, কল্যাণের 
পরিবর্তে জগতের যে মহা অকল্যাণ সাধিত হইতেছে, সে- 
ধারণা তাহার ছিল না। আসুরীশক্তির বর্ণনা দিয়া শ্রীভগবান 
বলিলেন__ 


“দত্তো-দর্পোহভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ। 

অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্‌। 1” 

অর্থাৎ দস্ত (ধর্মধ্বজিত্ব অর্থাৎ ধর্মাচরণ না করিয়াও 
নিজেকে ধার্মিক ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করা), দর্প 
(বিপুল ধনরাশির কারণে অথবা স্বজনের গর্বে গর্বিত__ 
অহঙ্কার), অভিমান (যোগ্যতা না থাকিয়াও সম্মানা- 
কাচ্ক্ষা), ক্রোধ, পারুষ্য (বাক্যে ও ব্যবহারে অপরের প্রতি 
কর্কশ স্বভাব) এবং অজ্ঞান (কর্তব্য কী, অকর্তব্যই বা কী, 
গুরুজনের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করিতে হয় ইত্যাদি 
ব্যাপারে অনবধানতা) যেন আসুরীবৃত্তির মুখবন্ধ। ইহার 
পর এ কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া একাদিক্রমে 
শ্রীভগবান। 

আসুর প্রকৃতির মানুষের ধর্মে প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু অধর্ম 
হইতেও নিবৃত্ত হয় না। “যস্মাদ অনর্থহেতোঃ নিবর্তিতব্যং 
সা নিবৃত্তিঃ”__-অনর্থ ঘটিতে পারে এরূপ কর্ম হইতে নিবৃত্ত 
হওয়াই নিবৃত্তি (শ্রীশঙ্করাচার্য)। শুচিতা নাই-_তাহাদের 
শরীর অশুচি, মন অশুচি, বাসস্থান অশুচি, তবু ভাবে “বেশ 
আছি'! সদাচার কাহাকে বলে তাহারা জানে না। ইহারা 
অসত্যে প্রতিষ্ঠিত। মিথ্যাচারী ও মিথ্যাভাবী হইতে 'ইহাদের 
বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ হয় না। জগতের নিয়স্তা, পালক ঈশ্বরের 
অস্তিত্বই ইহারা স্বীকার করে না। ইহাদের বক্তব্য, বিভিন্ন 
পদার্থের সংমিশ্রণের এবং প্রাণিবর্গের কামবৃত্তির ফলশ্রুতি 
এই জগৎ। কাজেই পৃথক করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিবার প্রয়োজন নাই। 

সুতরাং ইহারা ইন্দ্িয়সুখের পরিপৃর্তিকেই একমাত্র সত্য 
বলিয়া ধরিয়া লয়। বর্তমান সমাজেরও ইহাই সঠিক চিত্র 
বলিয়া বোধ হইতেছে। এই ইন্দ্রিয়চারিতা কখনো মনের 
বাসনাপূর্তির কারণ হইতে পারে না। বরং ইহা ক্রমশ 
দুষ্প্রণীয় কামনায় রূপাস্তরিত হইয়া মানুষকে মনুষ্যপদবাচ্য 
আর থাকিতে দেয় না। কামনা-বাসনায় জর্জরিত তাহাদের 
হদয় মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং কোন্টি ঠিক, কোন্টি 
বেঠিক তাহা নির্ধারণে অক্ষম হইয়া অসত্যকেই সত্য বলিয়া 
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ধারণা করে। সমগ্র সমাজ কলুষিত হইয়া উঠে ও সমাজে 
ড়ান্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। লোকায়ত ব্যবহারে বেস্তুবাদী 
ভোগসর্বস্ব জীবনে) ক্রমশ অভ্যত্ত হইয়া তাহারা 
পারলৌকিক ক্রিয়াদি ত্যাগ করে। সুতরাং ভ্রমে ত্রমে 
ক্রুরকর্ম করিতে তাহাদের সমস্ত সঙ্কোচ দূরীভূত হয়। মানুষ 
হিংস্র হইয়া উঠে। লজ্জার আবরণ খসিয়া পড়ে। শ্রীকৃষ 
যেন আমাদের মানসনয়নে সমাজের একটি পূর্ণ লেখচিত্র 
সন্মুখে তুলিয়া ধরিতেছেন। 
বলিয়া চলিলেন__অগণিত আশার বন্ধনে স্বতই বদ্ধ হইয়া, 
কাম-ক্রোধের বশবর্তী হইয়া নিজে সুখে থাকিব ভাবিয়া 
তাহারা পরস্বাপহরণ করিতে সর্বদা যত্বশীল। 'আজ আমার 
এই ধনলাভ হইয়াছে' ভাবিয়াই পরমুহূর্তে ভাবিল-_কাল 
অমুক কর্মটি করিতে হইবে, তাহা হইলে এ বিপুল ধনরাশিও 
আমার হস্তগত হইবে! 'আজ এই শক্রকে নিধন করিলাম, 
কাল এ শত্রুকে নাশ করিব।” কখনো নিজেকে ভাবিতেছে-_ 
“আমিই ঈশ্বর। জগতে ভোগ করিবার অধিকার একমাত্র 
আমারই আছে।” ধনী ব্যক্তি যদি আসুরীগুণসম্পন্ন হয়, সে 
মনে করে অর্থের প্রতি সকলেরই দুর্বলতা আছে'। অর্থাৎ সে 
সকলকে ক্রয় করিয়া লইবে। সমাজে এই ধরনের মানুষের 
সংখ্যাধিক্য হইলেও ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় নীতি- 
প্রতিষ্ঠ মানুষ এখনও খুঁজিলে পাওয়া যাইবে। যাহারা 
হইয়া পড়ে। তাহার সকল কাজ “নামকে ওয়াস্তে অর্থাৎ 
লোকদেখানো--“যজস্তে নামযজৈৈস্তে'। কারণ, সে দস্তে পূর্ণ 
হইয়া থাকে, ধর্মাচরণ না করিয়াও নিজেকে ধার্মিক প্রতিপন্ন 
করিতে যাহা কিছু অন্যায় করা প্রয়োজন কোন কিছুতেই সে 
পরাস্মুখ হয় না! এবং এইরূপ আসুরী মনোবৃত্তিই ক্রমশ 
সমাজ ও জাতির বিনাশের কারণ হইয়া উঠে। 
আধুনিক বাস্তব জীবনের অপূর্ব লেখচিত্র যেন ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। আধুনিক সভ্যতার মুক্ত বাজারনীতি, বিশ্বায়ন 
ইত্যাদি বৃহৎ “কলেপ্ট' মানুষকে ক্ষণে ক্ষণে বিভ্রান্ত করিয়া 
শোষণের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে। তাহার মধ্যে শোভা 
পাইতেছে সুপরিকল্পিত সুচিস্তিত উন্নয়নমূলক কর্মসূচী, 
অথবা বহুজাতিক সংস্থা, হয়তো যাহার শীর্ষে অবস্থান 
করিতেছেন কিছু ক্ষমতাসীন মানুষ, ফাহাদের মধ্যে দৈবী- 
সম্পদের একাত্ত অভাব। তাঁহারা জগতের মানুষকে হাজার 
হাজার “আশাপাশে" বদ্ধ করিতেছেন, নিজেরাও তাহার 
শিকার ইইতেছেন। 
ভাবিলে বিম্ময় জাগে। কমপক্ষে আড়াই হাজার বৎসর 
পূর্বে লিখিত এই গীতাগ্রন্থে যেসকল কথা বিধৃত হইয়াছিল, 


কথাপ্রপঙ্গে 
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আজও তাহা সমভাবে প্রযোজ্য । কিন্তু শ্রীভগবান আমাদের 
নিরাশ করিবার জন্য নিশ্চয়ই এরূপ বিষয়ের অবতারণা 
করেন নাই। বরং বিপরীতটাই সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই 
সুন্দর উপমাটি মনে পড়িয়া যায়। বহুরূপী বাঘ সাজিয়া 
পাড়ায় আসিয়াছে। বালক-বালিকাদিগকে ভয় দেখাইতেছে। 
সহসা এক কিশোর বলিয়া উঠিল £ “ওগো, এ যে আমাদের 
হরে।” বহুরূপী বুঝিল, তাহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। সে 
এখন যতই বাঘের বেশে থাকুক, কেহ ভয় পাইবে না। 
অগত্যা অন্য পাড়ায় চলিল ভয় দেখাইয়া কিছু জীবিকা 
অর্জন করিতে। মানুষ যখন আসুরীসম্পদ সম্পর্কে যথেষ্ট 
সচেতন হইয়া উঠিবে তখন তাহার অনর্থাশস্কা আপনি 
দূরীভূত হইবে, অকল্যাণপ্রদ বৃত্তিসকল অন্তর্ধান করিবে। 
কিন্তু এইখানেই শেষ হইল না। শ্রীভগবান দৈবীসম্পদেরও 
বিশ্লেষণ করিলেন অনবদ্য স্বাতন্ত্ে। 

শ্রীশঙ্করাচার্য 'দৈবীসম্পদ'-এর সংজ্ঞা দিলেন তাহার 
গীতাভাষ্যে। “তত্র সংসারমোক্ষয়ে দৈবী প্রকৃতি ।” 
দৈবীসম্পদ মুক্তির কারণ। সংসারবন্ধন মোচনের কারণ। 
ইহা জন্মজন্মান্তরের অনাদি কর্মরাশির দহনের উপায়। 
তীব্র জ্বালা, যন্ত্রণা, অভিমান, স্বার্থপরতা হইতে পরিত্রাণের 
কারণ এই দৈবীসম্পদ। অভ্যাস করিলেই এই দৈবীসম্পদ 
আয়ত্ত হয়। তাই কেবল আসুরীসম্পদকে চিনিয়া লইয়া 
তাহাকে দূর করাই যে একমাত্র কাম্য তাহা নহে, পরস্ত 
দৈবীগুণবৃত্তিও একই সঙ্গে অনুশীলনীয়। স্বামীজী বারংবার 
বলিতেন £ “মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধনই 
ধর্ম।” পশুত্ব বর্জন করিয়া মনুষ্যত্বে উত্তরণের পর দেবত্বের 
বিকাশসাধনে তৎপর হওয়াই আমাদের লক্ষ্য-_ইহাই 
সনাতন ধর্মের সনাতন শিক্ষা। এ কারণেই যাহা কিছু নিয়ম- 
বিধি, ব্রত, তপস্যা। 

অধ্যায়ের শুরু হইয়াছে দৈবীসম্পদের এক নাতিদীর্ঘ 
বর্ণনার মাধ্যমে--“অভয়ং সত্তসংশুদ্ধির্জানযোগ- 
ব্যবস্থিতিঃ... অভিজাতস্যভারত” ইত্যাদি । (১৬।১-৩) 

ভারী চমৎকার বর্ণনা! যে 'অভয়'-এর প্রসঙ্গ উঠিল 
তাহাকে স্বামীজী 'অভীঃ, বলিয়াছেন। দৈবীসম্পদের প্রথম 
সম্পদ অভয় অর্থাৎ ভয়হীনতা। অন্তরে ভয়ের অভাব। 
সাহসিকতা এবং অভয় একবস্ত নহে। সম্রাট আলেকজাণগার 
একদা এক ভারতীয় মুনির আচরণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে 
সম্বোধন করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন ঃ “আপনি আমাদের 
দেশে চলুন। আমার দেশবাসী আপনাকে দেখিয়া অনুপ্রাণিত 
হইবে।” মুনিবর অসনম্মত হইলেন। তরবারি উন্মুক্ত করিয়া 
সম্রাট কহিলেন ঃ “জানেন আমি কে? আমার আজ্ঞা পালন 
না করিবার অর্থ দেহ ও মস্তকের পৃথকীকরণ।” মুনি অষ্টহাস্য 
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উদ্বোধন 


টা 
মনা বলিলেন £ “তুমি বহির্জগতের সম্রাট হইতে পার, 
2৬ গতের সম্রাট তো তুমি নহ। আমার শরীরকে হত্যা 
করিতে পার, কিন্তু আমাকে তুমি স্পর্শও করিতে পারিবে 
না।” কারণ, “আমি তো নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা, 
অবস্থাত্রয়সাক্ষী।” বিস্মিত আলেকজাণ্ডার হয়তো পুনরাবৃত্তি 
করিলেন £ “সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!” মুনির 
হাদয়ে ইহাই 'অভয়”। আসুরীশক্তি যতই মহিমাপূর্ণ হউক না 
কেন, উহার গভীরতম প্রদেশে 'ভয়” আছে। স্বামীজী তাই 
বলিতেন, “128০5 (76 01(৩$”-_পশুশক্তির মুখোমুখি হও। 
তাহা হইলেই সে পলায়ন করিবে। 
গীতোক্ত দৈবীসম্পদসকল পরস্পর সম্বদ্ধ। 'সত্তৃসংশুদ্ধি” 
অর্থাৎ অস্তঃকরণের (সত্ব) সংশুদ্ধি বা শুদ্ধিকরণ। 
সত্বসংশুদ্ধি হইলেই মানব “অভয়প্রতিষ্ঠ* হইতে পারে। 
সত্ত্সংশুদ্ধির ফলশ্রুতি জ্রান-যোগব্যবস্থিতিঃ। অর্থাৎ জ্ঞান 
এবং যোগ (ব্যবহারিক সাধন)-এ পূর্ণপ্রতিষ্ঠা। ইন্দ্রিয়াদির 
সংযম ইইলেই একাগ্রতাসাধন পূর্ণত্ব লাভ করে এবং এই 
একাগ্রতার সাহায্যে স্বাত্মানূভবই যোগ। অতএব দৈবী- 
সম্পদের মূল তিনটি স্তত্ত হইল-_€১) অভয়, (২) সত্ব 
সংশুদ্ধি এবং (৩) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি। সত্তসংশুদ্ধি যদি 
আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের ভিত্তিস্বরপ হয়, 
তাহা হইলে “যোগ” আমাদের অস্তর্জগতের ক্ষেত্রে 
অবলম্বনীয়। অর্থাৎ আমাদের এই প্রাত্যহিক জীবনকে সুন্দর 
ও ঈশ্বরকেন্দ্রিক করিয়া তুলিবার জন্য যে বাহ্য নিয়ম-বিধি, 
তাহা ক্রমশ সত্তব-সংশুদ্ধিতে পরিণতি লাভ করিয়া থাকে। 
কিন্ত যোগ মনের একাপ্রতাসাধন সাপেক্ষ । যোগী বহির্জগৎ 
অপেক্ষা অন্তর্জগতের ব্যাপারে বেশি সচেতন। মনোজগৎ 
তাহার নিকট সহজেই প্রত্যক্ষীভূত। “অভয়প্রতিষ্ঠা'র লক্ষ্যে 
দুর্টিই প্রয়োজন। পরবঞ্চনাত্যাগ, অহিংসাবৃত্তি অবলম্বন, 
সত্যবাক্যে নিষ্ঠা, শান্ত স্বভাব, অপৈশুন (পরচ্ছিদ্রান্বেণ না 
করা), সর্বপ্রাণীর প্রতি দয়া, অলোভ, মৃদূতা (ঈশ্বর বিষয়ে 
মৃদু বা সহনশীল, অন্যায়-অবিচার দেখিলে কঠোর), স্ত্রী 
(কুকর্মে বা কুচিস্তায় লজ্জা) ইত্যাদি বাহা সাধনের পরিণতি 
সত্তব-সংশুদ্ধিতে। শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগের কথা বলিলেন। যাহার 
চরমোদ্দেশ্য স্বার্থত্যাগ এবং বাসনাত্যাগ। কিন্তু কখন, 
কিভাবে স্বার্থবুদ্ধি আসিয়া পড়িবে তাহার স্থিরতা নাই। তাই 
সর্বদা সচেতন থাকিয়া হিংসা, ক্রোধ, কাম, লোভ, মোহ, মদ, 
মাৎসর্য ইত্যাদি সহকারী বৃত্তিগুলিকেও ত্যাগ করিবার 
অভ্যাস চাই। পতগ্জল মুনি এই গুণাবলীকে যম" বলিয়া 
নির্দেশে করিয়াছেন। এই ত্যাগ" নেতিবাচক বলিয়া 
ইতিবাচক কিছু অভ্যাস করিবার নির্দেশ দিয়া শ্রীভগবান 
দৈবীসম্পদের তালিকা পর্ণ করিলেন। দান, দম ইইন্রিয় 
সংযম), যজ্ঞ, স্বাধ্যায় (সদ্গ্রনথ অর্থাৎ মুক্তিসারী গ্রন্থ পাঠ ও 
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ইস্টমন্ত্র জপ) তপঃ তেপস্যা বা কষ্টসহিষুরতা), স 
ভোর্জবম্থভূতা), তেজ হৌর্যবতা), ক্ষমা, ধৃতি বৈ) 
শৌচ, অদ্রোহ (বিদ্রোহী মনোভাব ত্যাগ করা অর্থাৎ সকল 
পরিস্থিতিতে লোকব্যবহার মানাইয়া লওয়া), নাতিমানিতা 
(অতিমানী ভাবের বিপরীত ভাব)__-এইগুলি দৈবীসম্পদ। 

কিন্তু মানুষের মনের বাসনা কখনো কখনো দুষ্পুরণীয় 
বলিয়া প্রতীত হয়। কিছুতেই আর তৃপ্তি হয় না। বাস্তবিকই 
“ন জাতু কামঃ কামানাম্‌ উপভোগেন শাম্যতি”__ 
উপভোগের দ্বারা কামনার বিনাশসাধন কখনো সম্ভব নহে। 
তাই বিচারপূর্বক কামনা ত্যাগই শ্রেয়। মনের অধোগতি 
অস্তরে অনুভূত হইলে তৎক্ষণাৎ সাবধানতা অবলম্বন ও 
বিচারপূর্বক মনকে ইষ্টচিত্তায় নিবিষ্ট করাই বিধেয়। 
যথাসাধ্য অভ্যাস চাই। তবু স্বামীজী মহান আশার বাণী 
শুনাইলেন। শিষ্কে বলিলেন ঃ “"মাভৈষ্ট বিদ্বংস্তব 
নাস্ত্যপায়ঃ/ সংসারসিন্ধো-স্তরণেস্তপায়ঃ,--হে বিদ্বান 
(আচার্যবান)! তোমার ভয় নাই। কারণ, সংসারসিদ্ধু 
উত্তরণের উপায় আছে। সদ্গুরু আসিয়া ব্যাকুল শিষ্যকে 
রক্ষা করিয়া থাকেন। 

আজ পাশ্চাত্যের ভোগলিক্সপা এদেশের সমাজে 
অনুসধর্নরিত হইয়াছে। সাম্যবাদ, সমাজবাদ, গণতন্ত্র, 
প্রজাতন্ত্র ইত্যাদি মানবকল্যাণমূলক যাহা কিছু তত্ব সবই 
প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ও ইন্দ্রিয় সুখভোগেচ্ছার ঝগ্ধাবাতে 
ভাসিয়া যাইতেছে। এখন উপনিষদ্‌-গীতাদিতে বিধৃত 
মানুষের মানবীয় সত্তার গোড়ায় যাইতে না পারিলে ধার 
করা কোন নীতি বা তন্তু ভারতবর্ষকে বাঁচাইয়া রাখিতে 
পারিবে না, ইহা নিশ্চিত। একদা স্বামী বিবেকানন্দ 
বলিয়াছিলেন £ “.. 400 11081 111 58৬০ 80105 15 076 
15118101০01 076 [00911511805 €..এবং ইউরোপকে 
একমাত্র উ পারে)। বস্তুত 
ভারতবর্ষের মহান আদর্শই ইউরোপ-আমেরিকার দিঙ- 
নির্দেকরূপে আবির্ভৃীত হইতেছে। ীমন্তগব্লীতায় 
উপনিষদ্-মথিত সারবস্তু বিবৃত রহিয়াছে-_“দুগ্ধং গীতামৃতং 
মহৎ" । উপরি উক্ত “বাদ'-সকল সবই গীতার শিক্ষার 
নি সি 3৮87০০ 
রণাঙ্গনে যে সিংহনাদ করিয়াছিলেন, তাহাই আজকের 
মহামন্ত্র। সেই পাঞ্চজন্য পুনরায় ধবনিত হইতেছে। সনাতন 
ধর্মের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত ইইতেছে। 

ভারতবর্ষের এই চরম সঙ্কটমুহূর্তে আমরা যে চারিত্র্য- 
দূষণ প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা মহাসমুদ্রের উপরিতলের 
তরঙ্গরাজিমাত্র। অতল গভীরে মহনীয় বার্তা ধ্বনিত 
হইতেছে, নির্মল শাস্তিপ্রবাহ অটুট  রহিয়াছে। এখন 
যথাপ্রয়োজন প্রস্তুতির অপেক্ষা মাত্র। 0 
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ঈশ্বরের চরণীশ্রয় লাভ করিলেও কি আমিত্ব থাকে? : 
স্পর্শমণির স্পর্শে লোহার তরবার সোনা হয়, কিন্ত: 
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শ্রীরামকৃষ্ণ 


শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তার সম্বদ্ধে যেসকল 
£] তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি 
: | সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকাত্ত দাস ১৩৫৯ 










ৃ করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।-_সম্পাদক 


পরমহংসের উক্তি 
ধর্মতত্বু, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ 
হরির আগমন কিরূপে হয়? 


তখনও তরবারের আকার থাকে, কেবল তাহার ধার থাকে : 


 না। সেইরূপ ঈশ্বরলাভেও মনুষ্যের আমিত্ব থাকে, কেবল; 


: মন্দ আমিত্ব থাকে না। 


৯ 
বিরক্ত বৈরাগী কিরূপ? ৃ 
যে ব্যক্তি পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া করে বৈরাগী হয়ে : 


: বাহির হয়ে যায়, এরপ ব্যক্তিকে বিরক্ত বৈরাগী বলে। সে: 


: দুদিনের বৈরাগী, পশ্চিমে চাকুরি জুটলে তাহার আর বৈরাগ্য; 
: থাকে না। : 


4৫ 
হঠাৎ কি প্রচুর উন্নতি হয় না? ৃ 
ঘরে যে পাঠ মুখস্থ করে, সে-ই হাইকোর্টের জজ হয়,; 


? নতুবা অনাহারী ম্যাজিস্টর। একেবারে কেউ হাইকোর্টের: 
: জজ হয় না। অনেক পরিশ্রমে দ্বারি মিত্র (বিখ্যাত উকিল; 


: দ্বারকানাথ মিত্র) হওয়া যায়। 


সূর্যোদয়ের পূর্বে যেমন অরুশোদর হয়, হরি যখন : 


; আইসেন তখন তিনি নিজেই সমস্ত যোগাড় করিয়া ভক্তের 
বাড়িতে অগ্রে পাঠান; প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, ব্যাকুলতা 
: সাধকের হৃদয়ে প্রেরণ করেন। যথা রাজা কোন ভৃত্যের : 


: বাড়িতে গমনকালে পূর্বে আপন ভাণ্ডার হইতে গৃহের : 


: সাজসজ্জা ও তাহার উপবেশনযোগ্য আসন ইত্যাদি ; 


; কেন? 


: দিয়া শোনে, তাহাদের অন্য কান দিয়া বাহির হইয়া যায়। 
পরমাত্মা ও জীবাত্মা কিরূপ? 


ঈ : 
ধর্মকথা অনেক শুনা গেল, তত উপকার হচ্ছে না 


 _ সাঁকোর জল যেমন একদিক দিয়া আইসে, আর দিক দিয়া : 
: চলে যায়, অনেকের কাছে ধর্মকথা তদ্রূপ, তাহার এক কান ; ৃ 
? আছে। অপরজন বলিতেছে, তোমার ভূল হইয়াছে, পক্ষীটি: 


 পরমাত্মা সাগরের ন্যায়, জীবায্মা সাগরবক্ষন্থ বুদবুদের : 
ন্যায়। সাগর হইতে বুদ্বুদের উৎপত্তি, সাগরেতেই স্থিতি। : 
? উভয় বস্তৃত এক, প্রভেদ এই যে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, আশ্রয় ও : 


1 আশ্রিত। 
মাকে পৃথিবীতে কেন দেখা যায় না? 


তানের প্রকৃতিরাপ চিকের ভিতর যাইয়া তকে দেখেন। ৃ 


রং 

তার প্রতি কিরূপ মন চাই? 

যেমন কৃপণের ধনে মন, তেমন তাতে মন চাই। 
রং 


ঁ 
ভক্তির তমো কিরূপ? 
বাহু তুলে নৃত্য করে হরিবোল বলা ভক্তির তমো। 


বর্ণ নয়, নীল বর্ণবিশিষ্ট! তর্কের মীমাংসা না হওয়ায়; 


্র ১০৪তম বর্ষ--৮ম সংখা ৫৪৫ ভাদ্র ১৪০৯ 0) আগস্ট ২০০২ রী 





911 তি2011211151008 11811) ৃ 
29. 89101 ৬86) 

ৃ 27/5/27 

: শ্রীমান্‌ উমাপদ, রর 
£ তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। মঠে থাকিলে যদি সুবিধা হয়, মাসে মাসে একবার করে এসো তাতে ক্ষতি নাই__: 
: তবে প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি করা ঠিক নয়। ঠাকুরের যদি ইচ্ছা হয় আসিবে-_এই পর্য্যস্ত বলাই ভাল। 
: [শ্রীরামকৃষ্ণের] গায়ন্ত্রীর অর্থ আলাদা আর লিখিলাম না__ইহাতেই লিখিতেছি বলিয়া দিও “ঠাকুরকে গুরু বা শান্তর: 
? হইতে জানিব বা জানি-_জেনে তার সম্বন্ধে ধ্যান করি বা করিব। তাকে জানি এবং ধ্যান করি বা করিব বলিয়া তিনি; 
1 আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি তাঁর জ্ঞান ও ধ্যানের দিকে প্রেরণ করুন। ৃ 
£ আমার শরীর আজকাল ভালই আছে। এখানে মাঝে মাঝে বেশ বৃষ্টি হইতেছে। আশাকরি তোমাদের সমস্ত কুশল ।: 
| তোমরা আমার আস্তরিক মেহাশীব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে এবং খোকাকে জানাইবে। ইতি । 


তোমাদের শুভানুধ্যায়ী ; 
[২] 

শ্রীত্রীরামকৃষ্ শরণং ৃ 
911 ?210210151)78 19101): 

ঢ209. 8910 190) 

8/8/27 

মান উমাপদ, 
! চওড়া এতদিনে সুস্থ হইয়া থাকিবে। তাহাকে ও তোমার 
এ | পুত্রকে আমার শ্নেহাশীবর্বাদ দিবে। : 


 গৌড়ামি না থাকে। যথা কোথায় নিমস্ত্রণে গিয়াছ তাহাদের ; 
অনিচ্ছাকৃত বা অজ্ঞানতার জন্য কোন ভুল হইয়াছে-_তজ্জন্য ; 
যে গোলমালের সৃষ্টি করিতে হইবে তাহা নহে। তাহার পর; 
ক্ষেত্র বুঝিয়া কর্্ম করিতে হয়। যথা উপনিষদে আছে-__কোন : 
ব্রাহ্মাণ দুর্ভিক্ষের সময় প্রাণরক্ষার্থ নীচবর্ণের অন্ন গ্রহণ: 
করিয়াছিল- উহাতে কোন পাপ হয় নাই ইত্যাদি। তবে: 
সাধারণভাবে নিষ্ঠার সহিত নিজবর্ণের সামাজিক নিয়ম মানিয়া; 
এ 5০ তি ও ১ ২ চলা খুবই ভাল। বর্ণগত নিয়ম মানিয়া চলার জন্যই এত: 
রর সামাজিক গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। 
: রান্না রডি৮-+:০২০:০০২৩০ 
আমার আস্তরিক শ্লেহাশীবর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন। ইতি। ৃ 





তোমার চির শুভানুধ্যায়ী 
শিবানন্দ 





£. * শিষ্য উমাপদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের পত্রগুলি উমাপদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র, দমদম-নিবাসী: 
৮০৮৬৬-৯৯০৮৮৯৬০৯৬৯৬৬ 


জকজব্বন্দস্দ বাক ভর ১৪০৯0 আপন ২০০২] 


971 [২8118715118 17/21) : 
ঃ চ0. 36107 191): 
| 11/9/27 
; শ্রীমান্‌ উমাপদ, র 
;: তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। এবার মঠের সকলকারই মন খারাপ। তাছাড়া অনেকেরই শরীর : 
: অসুস্থ সেইজন্য বোধহয় এবৎসর ঠাকুরের ইচ্ছায় মঠে প্রতিমায় পূজা হইবে না। তবে তিনদিন ঘটে বা বিশেষ পৃজাদি হইবে।: 
;: আমার শরীর মাঝে সর্দিজ্বরের মত হইয়া অসুস্থ হইয়াছিল। পূর্ণিমা কাটিয়া গেলে বোধহয় সুস্থ হইব। তবে তেমন কিছু: 
: নয়-_চিত্তিত হইও না। তুমি আমার আস্তরিক ্লেহাশীব্র্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ঠাকুর তোমাদের ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধি: 


; করুন। ইতি । ৃ 
তোমাদের সতত শুভানুধ্যায়ী : 
শিবানন্দ 


[৪] 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং : 
[০11910191079 /১0%2118 4১91থাা। 
ঃ [,805118, 30194289 0০19 : 
: 4/1/28 
: শ্রীমান্‌ উমাপদ, 

; তোমার পত্রে কুশল সংবাদ পাইয়া অত্যস্ত সুখী হইলাম। তোমরা আমার আস্তরিক শ্নেহাশীবর্বাদ ও টিরান 
: ঠাকুর নিশ্চয়ই তোমাদের জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস দিবেন। যেমন তার উপর নির্ভর করিয়া আছ সেইরূপ ভাবেই থাক-_উহাই; 
শাহি কল্যাণ লাভের একমাত্র হা : 





্‌ নী. প্লাস জপ 
প্রয়োজন নাই। আমার শরীর তার কৃপায় একপ্রকার ভাল। কবে মঠে ফিরিব তাহার এখনও স্থির নাই। যোগবিলাস ও তাহার : 


(মাত ভাল জাছে জানি সহী হইলাম। ভাহাদের আমার আলীবদ দিবে ও ভুমি জানিবে। ইতি 
সতত শুভানুধ্যায়ী 










| _ এই রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 
:| দিন অর্থাৎ ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এ পাকিস্তানের করাচির পদ্য 
;| ডেইলি গেজেট'-এর বিশেষ 'পাকিস্তান স্বাধীনতা দিবস' 
| সংখ্যায় এবং পরে প্পরবুদ্ধ ভারত'-এর অক্টোবর ১৯৪৭ 





রতের ক্ষেত্রে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ . তারিখটি 
| ২্শ [সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, এই দিনটি চিহ্ন 
: করছে একটি যুগের সমাপ্তি এবং অপর এক যুগের সূচনাকে। 
:১৭৫৭-তে পলাশীকে দিয়ে শুরু হয়েছিল যে বিদেশী 
: আধিপত্যের, তার অবসান ঘটল আজ- ঠিক ১৯০ বছর 
: পরে। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেখলে 
: রাজনৈতিক দাসত্বের এই যুগকে কিন্তু সংক্ষিপ্ত এক হিন্নাংশ 
: বলেই মনে হয়। আমাদের ইতিহাসের এই দৃশ্যাস্তরের যথার্থ 
: তাৎপর্য তখনি অনুধাবন করা যাবে, যখন আমরা সময়ের 
: দিক দিয়ে একটু দূরত্বে অবস্থান করব, কারণ কেবল তখনি 
: ঘটে-যাওয়া ঘটনার নিরপেক্ষ বিচার করা সম্ভব। শ্রেষ্ঠ 
: নির্মোহ বিশ্লেষণ করা দুরূহ। তাই, এরকম কোন ঘটনা 
: সাধারণ একজন মানুষের কাছে একরকম মনে হবে, আবার 
: বড় এক চিস্তাবিদের কাছে তা অন্যরকম ব্যঞ্জনা নিয়ে 
: উপস্থিত হবে। 








: একজন সাধারণ মানুষের কাছে রাজনৈতিক দাসত্ব 
: বলতে হয়তো অস্বাভাবিক কিছুই বোঝায় না, যতক্ষণ পর্যস্ত 
: তা তার দৈনন্দিন জীবনের ছোট্ট দিগন্তের অস্তর্গত অভ্যস্ত 
: জীবনচর্যাকে ব্যাহত না করে। কিন্ত সেই মানুষটিই যখন 


: পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে__মনে হয় পরাধীনতার নানা 
: বিধিনিষেধ যেন প্রতিপদে তার নবলব্ধ স্বাধীনতা ও 
; আত্মমর্যাদার ভাবকে আঘাত করে চলেছে। এই মৃল্যবোধ- 
পি ০১৩০৬ 


? রাজনৈতিক সততায়; পরিণত হয় এমন এক মানুষে যে 
: সামান্য পার্থিব ও দৈহিক নিরাপত্তার ওপরে মূল্য দেয় তার: 
: স্বাধীনতাকে, তার মুক্তিকে। আর এইভাবেই মানুষের জীবনে ; 
: সুত্রপাত হয় এক আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের; সূচনা : 
: হয় এক নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের প্রাথমিক: 
: বিকাশের। এই “সদ্যোজাত ব্যক্তিত্ই পরবর্তী কালে নিজ: 
: জীবনে রাজনৈতিক শিক্ষা এবং স্বাধীনতার মূল্যবোধের : 
: নিবিড় চর্চার মাধ্যমে পরিণত হয় সেই পূর্ণাঙ্গ সামাজিক: 
: সত্তায়__যাকে আমরা বলি 'নাগরিক'। এই 'নাগরিক'এর ; 
: বিবর্তন বা গড়ে ওঠাই হলো রাজনীতির লক্ষ্য; উচ্চতম: 
(৬৯৭১ 





পুন 


' রাজনৈতিক শাসন তথা দমনকে এদেশের বিশাল হিন্দু ও: 
: মুসলিম সম্প্রদায় মোটামুটি মেনে নিয়েছিল তাদের দৈহিক ও ; 
- ; আর্থিক নিরাপত্তার কথা ভেবে এবং পূর্ব পূর্ব শতকের 
: অনিশ্চয়তার হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে। কিন্তু: 
: সেটা ছিল একটা পর্ব সংক্ষিপ্ত এক পর্বমাত্র। রাজনৈতিক: 
: দাসত্ব যখন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে সমূলে উৎপাটন : 
: করতে চায়, যখন একটা জনগোষ্ঠীর কার্যকলাপকে সীমায়িত : 
; করতে চায় তখন তা একটা চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়। যে-: 
; জনগোষ্ঠীর ভিতরে প্রাণশক্তির ভাণ্ডার আছে-_সে এই: 
: চ্যালেপ্রের বিরুদ্ধে রুখে দীড়ায়, আর যাদের তা নেই-_তারা : 
; ব্যাপারটাকে সহজভাবে মেনে নিয়ে একটা জনসম্প্রদায় : 
: হিসাবে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ব্যক্তিমানুষ হিসাবে নতুন: 
: দেহমন নিয়ে বেঁচে থাকে মাত্র। পৃথিবীর ইতিহাস শেষোক্ত : 
! ঘটনার নজিরবিহীন নয়। ভারতের কাছে চ্যালেঞ্জটা এসেছিল: 
: সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক-রাজনৈতিক- দুদিক থেকেই।: 
: ভারত উঠে দীড়িয়েছিল প্রথমে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জ : 
: রুখতে, তারপর রাজনৈতিক ক্ষেত্রের। মোটামুটিভাবে বলতে : 
: গেলে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ প্রত্যক্ষ করেছিল প্রথম: 
"_ : দ্বিতীয়টিকে। আর এইভাবেই প্রমাণিত হয়ে চলেছে আমাদের : 

-; ? জনগণ ও তাদের উত্তরাধিকারের প্রাণশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব। এই: 
; দ্বিবিধ প্রক্রিয়া ও অতি স্বল্প সময়ে তার দ্বারা অর্জিত: 
সাফল্যের আকর্ষক কাহিনীতেই নিহিত আছে আধুনিক: 
: ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের “রোমান্স' এবং সমগ্র পৃথিবীর কাছে: 
; সেই ইতিহাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ৃ 
: রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠে, তখন এই দাসত্ব তার : 


পাশ্চাত্যের কাছ থেকে আসা নতুন সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জের ; 


? মোকাবিলা করতে ভারত যেভাবে উঠে দীড়িয়েছে, তার মধ্যে 
: বিশেষ একটি দিকের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা: 
; দরকার, বউ চালের গান জব সান 


কাটি সা পা ক 


টে ১০৪তম [১০৪তম বর্ষ_৮ম সংখ্যা. সংখ্যা ভাদ্র |: ভাদ্র ১৪০৯ 0 আগস্ট ২০০২: |: ভাদ্র ১৪০৯ 0 আগস্ট ২০০২: ২০০২ 


স্বাধীনতা সংগ্রামের) ক্ষেত্রেও তার নিজস্ব স্বাক্ষর রেখেছে ; 
; এবং ভারতের আভ্যত্তরীণ ও বৈদেশিক 


: বিশেষত্বটি হলো স্বীকার ও সমন্বয়সাধনের একটি ভাব; বর্জন 
: নয়, গ্রহ্ণ-এর ভাব--যা নবভারতের চেতনা ও কর্মের 


; (কেবল আক্ষরিক অর্থেই ব্যবহৃত) এবং প্রায়শই ক্ষমাভিখারী 


: এক সৃজনশীল চিস্তা-আন্দোলনে এবং চেষ্টা করে যেকোন 
: পরীক্ষিত মানবীয় মূল্যবোধকে স্বীকার তথা সমম্বিতরূপে 


: রাজনৈতিক বা সামাজিক-_যা-ই হোক না কেন এবং তার 
উদ্ভব পূর্ব বা পশ্চিম__যেখানেই হোক না কেন। 


প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে মানবজাতির এক্য প্রসঙ্গে এই উক্তিটি: 
: সমাজনীতির ক্ষেত্রেও আজ থেকে বিশ বছর আগে যেসব: 
সমস্যা শুধুমাত্র জাতীয় চরিত্রের ছিল, তাদের আজ আর; 
: কেবল জাতীয় স্তরে সমাধান করা যাচ্ছে না। বিশাল মাত্রা: 
: সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে। আস্তর্জীতিক সংগঠন, আন্তর্জাতিক : 
: জোটবন্ধন, আন্তর্জাতিক আইনকানুন__আজকের দিনে: 
: এইগুলি আমাদের চাই-ই চাই। ওতেই প্রমাণিত হয়; 
: পারস্পরিক সংহতি ।... সমগ্র পৃথিবী একসঙ্গে সাড়া না দিলে ; 
; কোন উন্নয়ন সম্ভব নয় এবং এটা দিন দিন পরিষ্কার হয়ে : 
: যাচ্ছে যে, কোন একটা সমস্যারও সাম্প্রদায়িক, জাতীয় বা: 
: সঙ্গীর্ণ স্তরে সমাধান কোনদিন সম্ভব নয়। প্রত্যেক ভাবকে : 
: প্রসারিত হতে হবে ততক্ষণ, যতক্ষণ না সেটি সমগ্র বিশ্বকে: 
: ছেয়ে ফেলছে; প্রত্যেক আশা-আকাক্কা-লক্ষ্যকে বিস্তৃত হতে : 
: হবে ততক্ষণ, যতক্ষণ না সে তার আওতায় নিয়ে আসতে : 
: পারছে সমগ্র মানবতাকে--কিংবা বলা ভাল- সমগ্র: 
; জীবনকে ।” (701. [9. 401-402) র 
প্রেক্ষাপটে মানবীয় সম্পর্কসমূহের আন্তর্জাতিক চরিত্র সম্বন্ধে : 


আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এই পর্বের সবচেয়ে 
: প্রভাবশালী প্রবক্তা ও প্রতিনিধিরূপে অবস্থান করছেন স্বামী 
: বিবেকানন্দ। তিনি ছিলেন সেইসব মানুষদের মধ্যে একজন, 
: যাঁরা ব্রিটিশ-প্রভাবের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন আমাদের 
: সমাজ ও সভ্যতার অচলায়তন ভেঙে তাদের প্রসারণশীল 
: করার এক সুপ্ত সম্ভাবনাকে । তার ব্যক্তিত্বে এসে মিশেছিল 
: অতীত ও বর্তমান, মিশেছিল প্রাচীন প্রজ্ঞা ও আধুনিক জ্ঞান। 
: তিনি আমাদের অতীত গৌরব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন; 
: অবনয়ন। মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন একজন হিন্দু; আবার 
: অন্যান্য ধর্মকেও তিনি ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। ইসলাম 
:ও খ্রিস্ট ধর্মের সামাজিক বাণীর তিনি ছিলেন একজন 
: অনুরাগী এবং ভারতীয় জীবন ও চিস্তায় তাদের প্রভাবকে 
: তিনি মূল্য দিতেন। সর্বোপরি, তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত 
: ছিলেন আধুনিক চিস্তার নিজস্ব ভাবে-_যে-চিস্তার তাত্বিক ও 
: প্রায়োগিক অবদান রয়েছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক অবদান রয়েছে জীবন ও সমাজের ক্ষেত্রে 
: এইসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণে রাখতে হবে, আধুনিক 


: পূর্ণসাত্রায় সচেতন ছিলেন তিনি। তার ভূমিকা ছিল না এমন 
; যাবেন, অথবা যিনি অন্য দেশের স্বাধীনতার বুকের ওপর 
: দিয়ে বেপরোয়াভাবে চালিয়ে নিয়ে যাবেন নিজের 
রী রথটিকে। ভারতকে তিনি ভালবাসতেন, 
পিল পপর 
: করে দিতে পারেনি, তার গৌরবে আস্থা জ্ঞাপন করে এক 
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: 1019০9/০19 01 [701%, 7 400) 


: ইংল্যাণ, কিংবা আমেরিকা? আমরা সেই ঈশ্বরের সেবক, : 


ৃ সম্পর্কসমূহের : অজ্রজনেরা যাঁকে 'মানুষ' নামে ডাকে।” আমরা এর সঙ্গে! 
: ক্ষেত্রেও সফল প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি বহন করে। এই লক্ষণীয় : 


যোগ করতেই পারি-_-অধিক অজ্ঞজনেরা যাঁকে হিন্দু, 


: মুসলিম, খ্রিস্টান বা ভারতীয়, রাশিয়ান, আমেরিকান ইত্যাদি: 
: নামে ডাকে। ৃ 
; আপন বৈশিষ্ট্য । প্রথমদিকে যা ছিল শুধুই প্রতিক্রিয়াশীল : 


স্থায়ী বিবেকানদের ব্যক্তিত্বের এই দিকটির প্রতি; 


জওহরলাল নেহরু এইভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন £: 
ও নেতিবাচক-_তা-ই পরবর্তী কালে রূপান্তরিত হয়ে যায় : 


“অতীতে দুঢ়মূল এবং ভারতের এ্রতিহ্যের গৌরবে পূর্ণ: 


: দিয়ে ছিলেন আধুনিক। ভারতের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে: 
: গ্রহণ করতে-_তা সে-মূল্যবোধ বৈজ্ঞানিক বা ধমীয়, : 


একরকম সেতুর মতো ছিল তার অবস্থান।” (দ্রঃ "70: 


নেহরু নিজে ছিলেন একজন আত্তর্জাতিকতাবাদী এবং: 
গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ১৮৯৭ সালে: 


“এমনকি রাজনীতি ও: 


: স্বামী বিবেকানন্দ তার হিন্দু ও মুসলিম স্বদেশবাসীদের কাছে: 
; একটি শিক্ষা ও সাবধানবাণী তুলে ধরেছিলেন। তিনি: 
: বলেছিলেন ঃ “আমি একেবারে নিশ্চিত যে, অন্যান্যদের কাছ: 
; থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে কোন ব্যক্তি বা জাতি বেঁচে; 
; থাকতে পারে না এবং যখনি কেউ তার শ্রেষ্ঠত্ব, নীতি বা: 
; শুচিতার মিথ্যা দোহাই দিয়ে এইভাবে আলাদা থাকার চেষ্টা: 
সমগ্র মানবতাকেও-_একই : 


করেছে, তখনি সে তার সাঙ্ঘাতিক ফললাভ করেছে। পৃথিবীর : 


; অন্যান্য জাতি থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখাটাই 
1 আমাদের অধঃপতনের কারণ এবং এর একমাত্র প্রতিকার : 


রা রা 
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1 লক্ষণ।”' (1190 1015০০%০1% 01 11019, 79. 402-তে উদ্ধৃত) : 
: এই বাক্যগুলি উক্ত হয়েছিল পঞ্চাশ বছর আগে; কিন্তু আজও 
তারা অদ্ভুত সতেজতা ও শক্তি বহন করে। স্বামী : 
: বিবেকানন্দের সময়ে পৃথিবীর ঘটনাপরিসরে ভারত একটা : 


্. 
পূর্বশর্ত হলো-_রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি : 
এবং সামাজিক সংহতি। প্রথমটি আজ অর্জিত হওয়ার ফলে: 
; বাকি রইল দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি। অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা ও: 
; সামাজিক বিভাজন যে আমাদের দেশের মানুষের আধ্যাত্মিক: 


: কোন সক্রিয় উপাদান ছিল না। বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কাছে ? ও নৈতিক ব্যক্তিত্বের কত বড় ক্ষতি করেছে, তা বিবেকানন্দই; 


: ভারতের অতীত গৌরব ছিল সহানুভূতিশীল মন্তব্য ও 
: অধ্যয়নের একটি বিষয়মাত্র। কিন্তু এমনিতে সমগ্র বিশ্ব 
: সাধারণভাবে ভারতের দুরবস্থায় করুণা প্রকাশ করত। তার 
? নিজের সম্তান-সম্ততিও আপন জননীর বৃদ্ধ, হতশ্রী অবস্থা 
: দেখে নিজেই নিজের ওপর করুণা করত। 


কিন্তু অতি দ্রুত এইসব বদলে গেল। অন্যের দ্বারা বিজিত ? রে 
? এসেছিলেন তিনি, যেমন পূর্বে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সানিধ্যে; 
: এসে এবং নিজে সাহিত্য ও ইতিহাস-চর্চার মাধ্যমে তিনি: 
; চ্যালেঞ্জের মুখে নিভে গেছে। এমনকি ভারতেও অনেকে : ৃ 
: আধ্যাত্মিক এঁক্যকে। বিবেকানন্দ দেখলেন, আদর্শ ও বাস্তবে: 
? বিস্তর ফারাক এবং নিজের হৃদয় ও হস্তকে একযোগে: 
: এই জাগরণের প্রথম পর্যায়ে এল আত্ম-আবিষ্কার; তারপর : 
: অশ্রসর হলেন তিনি-_ আধুনিক ভারতের যথার্থ সমস্যাটিকে : 
: সম্পূর্ণ উন্মোচিত করতে ও তার সমাধান সন্ধান করতে।: 
: ভারতকে নিয়ে তলার গভীর ভালবাসা ও তার সুদৃঢ় পরিকল্পনা: 
; আপন স্বদেশবাসীর কাছে উত্তরাধিকারস্বরূপ অর্পণ করার: 
করলেন বিবেকানন্দ। বর্তমান ভারতবর্ষের মুখমগ্ডুলে ও; 
1___ ৫. বিবেকানজের বদেশ নীট. 1 নিবেদিতার কথায়: *গুরুদেবের স্বভাবের মধ্যে গভীরভাবে! 
: ; প্রোথিত ছিল একটি জিনিস, যেটির ব্যাপারে তিনি কখনো: 
1 আপস করে চলতে শেখেননি। সেটি হলো তার স্বদেশপ্রেম; 
: এবং স্বদেশের দুর্দশায় তার বেদনা। যে-কয়টি বছর আমি; 
: ভারতবর্ষের চিন্তা ছিল তার শ্বাসবায়ুর মতোই। একথা সত্যি: 
; যে, তিনি কাজ করেছেন ভিত্তিভূমিতে। না তিনি “জাতীয়তা, : 
: শব্দটি ব্যবহার করেছেন, না তিনি এই যুগকে “জাতি-: 
; গঠন'-এর যুগ বলে ঘোষণা করেছেন। তার কথায়, “মানুষ: 
? গড়া*ই ছিল তার নিজের কাজ। কিন্তু জন্ম থেকেই তিনি; 
; একজন প্রেমিক, এবং তার প্রেমের রানী ছিলেন তার: 
: মাতৃভূমি। সূল্ম্রভাবে রক্ষিত কোন ঘণ্টা যেমন সামান্যতম : 
? ধ্বনিতেও শিহরিত, স্পন্দিত হয়ে ওঠে, তেমনি ছিল তার; 
; হৃদয়ও-_ভারত-সম্পর্কিত যেকোন ব্যাপারেই। ভারত-: 
' তার মধ্যে অবশ্যই উঠত এক সহমর়ী প্রতি-ধ্বনি। ছিল.না: 
? এমন কোন তয়ার্ত ক্রন্দন, দুর্বলতাজনিত কম্পন কিংবা: 
 অপমানজনিত সঙ তিনি জানতেন না বা বুঝতেন 


: হওয়ার 'শক' এবং পরাধীনতার গ্লানি এল একটা চ্যালেঞ্জের 
: রূপে। অতীতে অন্য বহু জাতির আত্তর অগ্নি এইরকম 


: ভাবলেন-_এবারেও তা-ই হবে। বাস্তবে কিন্তু তা মোটেই 
: ঘটল না; ভারত জ্বলে উঠল-_নব ভাব ও কর্মের বিস্ফোরণ 
: ঘটল) শুরু হলো সত্যকার এক জাতীয় পুনরুজ্জীবন-প্রক্রিয়া। 


: এল আত্ম-প্রকাশ। 

: বলা যেতে পারে, ভারতের এই আত্ম-আবিষ্কার প্রক্রিয়া 
: তার চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করল আজ-_এই ১৫ আগস্ট 
: ১৯৪৭-এ-_ভারতরর্ষের পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের 
সঙ্গে সঙ্গে। এর দ্বারা যে-শক্তির উন্মোচন হলো, 
তা এখন থেকে আরো তীব্র আকারে সৃজনশীল 
: আত্ম-প্রকাশ'-এর রূপে অভিব্যক্ত হয়ে চলবে। 


: “ব্যক্তি' বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে বিশ্বের সাংস্কৃতিক 
: শক্তির শ্রোতোধারায় বহন করে নিয়ে গেছেন। “ভাবরূপী' 
: বিবেকানন্দ ভারতীয় জনগণকে সুসংহত করে ভারতবর্ষকে 
; বিশ্ব-জাতি-স্ঘে পৌঁছে দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। বিবেকানন্দ 
: জন্য ইতিহাসের ধারায় যে-সক্ষমতা অর্জন করার প্রয়োজন, 
:তা ভারতের আছে। আধুনিক বিশ্ব-পরিস্থিতিতেও দেখা 
: যাচ্ছে, যেকোন জাতির নিজস্ব শক্তিকে এক. দৃঢ় নৈতিক 
: পথপ্রদর্শন করা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্ত 
: বিবেকানন্দের মতে, ভারতবর্ষ আগে নিজের মধ্যে অত্যস্ত 
: গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পরিবর্তন সাধন না করে নিয়ে সেই 
: ভূমিকা গ্রহণ বা সদর্থকরূপে পালন করতে পারে না। আর 
; এর মধ্যেই নিহিত আছে তার কথিত “ম্বদেশ নীতি'র 
: কার্যক্ষেত্র। এই নীতির সাহাযোই সমগ্র বিশ্বের দায়িত্ব স্বীকার 
:ও পালনের সেই জায়গার পৌঁছানো সম্ভব, যাকে তিনি 
বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ভারতের কার্যকরী অংশগ্রহণের তিনটি 
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: প্রথম আমাদের দেখিয়ে দিলেন। তার মতে, 'অনৈচ্ছিক'! 
: দারিদ্র্য একাধারে আধ্যাত্মিকতাবর্জিত ও নীতিবিরুদ্ধ। তিনি: 
; মনে করতেন, ধর্ম খালি পেটের জন্য নয়। সামাজিক অসাম্য : 
ও পদাধিকারের অসম ভেদাভেদ রাষ্ট্রদেহে এক ব্যাধিশ্বরূপ।; 


প্রত্যক্ষ অনুভব করেছিলেন এদেশের শাশ্বত অনিঃশেষ : 


গড়ে তুলতে। বহু যন্ত্রণা ও উদ্বেগের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করে; 


অন্রান্ত অভিজ্ঞান। তার মহীয়নী পাশ্চাত্য শিষ্যা ভগিনী: 
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: না। ভারতের পাপের বিষয়ে তিনি ছিলেন কঠোর; তার ; 
: জাগতিক জ্ঞানের অল্পতার বিষয়ে আপসহীন-_কিন্তু তা শুধু 


: দোষক্রটি মনে করতেন। বিপরীতপক্ষে, এমন আর কেউই 
: ছিলেন না, যিনি ভারতের মহৎ ভবিষ্যতের চিন্তায় তার মতো 
; এমন বিভোর হয়ে থাকতেন- সদাসর্বদা।” (দ্রঃ 716 
?7185161 23 ] 58৬/ [71, 00. 49-50) 





: দেশ যখন আজ বিদেশী শাসন থেকে মুক্তির দিনটিকে 
: নিয়ে উৎসব করছে, তখন স্বামী বিবেকানন্দকে ও আমাদের 
: দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার ধারণাকে স্মরণে রাখলে 
আমাদের পক্ষে ভাল হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আমাদের 
: সংস্কৃতি হলো হিন্দু, মুসলিম ও অন্যান্য উপকরণে গঠিত 
: সমৃদ্ধ এক কারুকার্যের মতো। তিনি এও বিশ্বাস করতেন যে, 
: হিন্দু ও মুসলিমদের পরস্পরের কাছ থেকে এমন কয়টি 
: জিনিস শেখার আছে, যা তাদের আরো ভাল হিন্দু ও মুসলিম 


: উঠতে-__যার অপর নাম চরিত্রের আদর্শায়ন। একইভাবেই 
: সাম্প্রদায়িক আনুগত্য পরিত্যাগ করে মানবের অস্তর্নিহিত 
: দেবত্বের পরিচয়বাহী পূর্ণতা ও সর্বজনীনতায় গড়ে উঠতে। 
: মানুষ-গড়ার এই ধর্মের পথে এক সক্ক্রিয় সহায়করূপে তিনি 
: চিহ্ততি করেছিলেন গণতন্ত্রের সেই আধুনিক তত্ব ও 
: প্রয়োগকে_যার মধ্যে আছে স্বাধীনতা, সমতা ও 


1 গণতন্ত্রের শক্তি হলো তার নাগরিক। ভারতবর্ষে 
; গণতন্ত্রের লক্ষ্য হলো হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, পারসি 
: প্রতৃতিদের এমন নাগরিক'-এ পরিণত করা-_যারা 
সার্বজনীন ও মানবিক কিছু মৌলিক মূল্যবোধের প্রতি অনুগত 


; থেকে যথোপযুক্ত প্রাণশক্তি আহরণ করবে। বস্ততপক্ষে, 


পারে না বা বিপথে চালিত হতে পারে সেই পৎপ্রদর্শন ও 
; অনুপ্রেরণার অনুপস্থিতিতে-_যা কেবল ধর্মই তাকে প্রদান 
; করতে পারে। কিন্তু সেই অনুপ্রেরণা বা উদ্দীপনার সন্ধান 
: করতে হবে নানা ধর্মীয় সম্প্রদায় বা তাদের অনড় 
: অনুশাসনের মধ্যে নয়-_ধর্মগুলির অস্তর্ভাগে নিহিত মৌল 
সা মধ্যে। গণতন্ত্রকে এক নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক 


মূল্যবোধ উন্নীত করার এই কাজে স্বাধীন ভারতকে তার! 


: সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। 
: এই একটি কারণে যে, ভারতের দোষক্রটিকে তিনি নিজের : 


বর্তমান ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে উপরি উক্ত! 


: মন্তব্যগুলিকে কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর, একটু বেশিই সাহসিক বলে: 
: মনে হতে পারে। আমাদের স্বাধীনতা তার সঙ্গে বহন করে: 
: এনেছে অনেকটা দুঃখকে; যে-কঠ আজ আমাদের স্বাধীনতা: 
: ঘোষণা করবে, সেই কণ্ঠই ঘোষণা করবে আমাদের দুটি: 
; রাজনৈতিক সততায় বিভাজনও। বিভাজন দুঃখবহ ঠিকই, কিন্তু: 
; আমরা একে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিভাজনের থেকে: 
: বেশি আর কিছু ভেবে আরো ট্র্যাজিক করে তুলব না। ওপর: 
: থেকে দেখলে একে সাংস্কৃতিক ও ধময়ি ভিত্তিতে করা এক: 
; বিভাজন বলে মনে হয়। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এটি: 
; আসলে শুধুমাত্র এক রাজনৈতিক বিভাজন, রাজনৈতিক: 
: চিন্তাভাবনা-প্রসৃত; কিন্তু সংস্কৃতি ও ধর্মের তকমা লাগানো।; 
; অস্বীকার করার উপায় নেই, এর ফলে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক: 
: মনোভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং বিপুল পরিমাণ; 
88524558855 র 
: তো করে তুলবেই; তার চেয়েও বড় কথা-_তাদের আরো ; ্‌ 
: ভাল মানুষ করে তুলবে। মানুষ-গড়াই ছিল তার ধর্ম, আর : 
: তাই তিনি তার দেশবাসীকে আহান জানিয়েছিলেন সন্কীর্ণ সব ? - 
ভালবাসা ও ঘৃণা ত্যাগ করে সেই পরিপূর্ণতায় গড়ে : 





বিরক্ত নরম; 


: ক্ষতিকর” স্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য: 
; ইসলামীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রয়োজন একটা পৃথক স্বাধীন: 
: রাষ্ট্রের; বরং শুধু এইটুকুই প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম বুদ্ধিজীবী: 
? সম্প্রদায় মনে করতে শুরু করেছে যে, তার রাজনৈতিক ও: 
: অর্থনৈতিক ব্যক্তিত্বকে ব্যক্ত করার জন্য পৃথক একটি রাষ্ট্রের; 
; প্রয়োজন। কখনো যদি দেশবিভাগ এই ইচ্ছা পূরণ করতে; 
 পারেও, তখনি তা নিজেকে পরাহত করবে মৌলিক এক: 
; চাহিদার অভাববোধের কারণে। দেশের মানুষ একটা বা দুটো 
1 ৭ পার বেং দেশরিতাগের ট্র্যাহেউি_ |? একই। আর তাই, ভারত ও পাকিস্তানের রাজ্যসমূহের পিছনে! 
: সবসময়ই বিরাট ছায়া ফেলে অবস্থান করবে বৃহৎ এক: 
: 'অথণ্' ভারতবর্ষ। সেই ভারত কিন্তু দ্বিধাবিভক্ত ভারতের: 
: সামাজিক উপাদানগুলির ওপর এবং রাজনৈতিক রাজ্যগুলির: 
£ ওপর নিয়তই আছড়ে পড়তে বাধ্য। 
: থাকবে। এই মহান প্রক্রিয়া বিশ্বের মহৎ ধর্মগুলির অনুপ্রেরণা : 
; সামাজিক ন্যায়নীতি ও রাজনৈতিক অবস্থার ওপর তার: 
; রাজনৈতিক, এমনকি অর্থনৈতিক গণতন্ত্রও বেশিদূর যেতে : 
; একত্বের লক্ষ্যে; সামাজিক বলগুলি কেবল এই উদ্দেশ্যেই: 
অগ্রসর হতে পারে; এবং বিভাজন সত্বেও উভয় রাষ্ট্রে: 
; সংখ্যালঘু-সমস্যা হলো এমন এক শক্তিশালী কারণ, যা: 
£ একদিন নিয়ে আসবে একত্ব--যদিও আপাতদৃষ্টিতে; 
? বিপরীতটাই মনে হয়। এবং এই একত্ব বিগত কয়েক দশক: 
: ধরে নানা বোঝাপড়া ও চুক্তির রাজনৈতিক প্রচেষ্টা রর 


৫৫১ 


স্বাধীন রাষ্ট্রের অধীনেই থাকুন না কেন, মনেপ্রাণে কিন্তু তারা; 


ভারতীয় জনসাধারণের সামাজিক গঠন ভারতের! 
প্রভাব ফেলবেই। তাই যাকিছু আস্তর প্রেরণা আছে, তা সবই: 
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£ মারপ্যাচের মধ্য দিয়ে যে একত্তের চেষ্টা করা হয়েছিল, তার 
' থেকে উচ্চতর ও অধিকতর স্থায়ী ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। 

1 রাজনৈতিক চাপ আমাদের বিভাজিত করেছে, কিন্ত 
 সমাজতাত্বিক চাপ আমাদের এক করবে এবং সামাজিক- 
; অর্থনৈতিক বলসমূহের ও বিশ্ব পরিস্থিতির বাস্তব রূপের 


প্রক্রিয়া সবসময়ই একটি সমাজের ভিতর কাজ করে, আর 
: তাতে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ক্রমবিস্তারী সমন্বয় 
; সাধিত হয়। ভারতের ক্ষেত্রে কিন্ত এতকাল এর বিপরীতপক্ষে 
? আমাদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল বিশাল এক তৃতীয় 
: শক্তির এক বহিঃশক্তির উপস্থিতির-_যে নিজের স্থায়িত্বের 
স্বার্থে ক্রমাগত আমাদের শক্তিশালী জাতীয় বলসমূহকে 
: বিদ্বিত করে চলেছিল। এখন এই অতিকায় তৃতীয় শক্তির 
; অপসারণের ফলে সামাজিক বলসমূহের কার্যকর ক্রিয়ার 
ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়ে গেল। আর এই বিশ্বাসই বাঁচিয়ে রেখেছে 


; নিরাশ বা বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছেন না। এখনো এই অংশটি বিশাল 
এবং এর মধ্যে আছে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও 
' অ-রাজনৈতিক সংগঠন, পৃথগ্ভাবে আছেন বহু ব্যক্তি__ 
: মুসলিম ও হিন্দু উভয়ই। উদ্গীরণ-উন্মুখ তীত্র আবেগ ও অন্ধ 


: যখন নির্মল ভাব ধারণ করবে, তখন দেশ উপরি উক্ত বিশ্বাস 
: অবিচল মানুষের বিশ্বাস তখন পরিণত হবে জনসাধারণের 
: উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায়; আর তাতেই সম্ভব হবে ছিন্ন করে 
: দেওয়া অংশগুলির পুনর্যোজনা ও সংহতি; জনসাধারণের 
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গৌরবোজ্জ্বল এই পরিণতির রত নীরবে ও 1 
ভারতবর্ষে আসত বন্ধুরে, শাসতপূর্ণভাবে। ইসলাম পারত: 
? সামাজিক সাম্যের বাণী উপহার দিতে। হিন্দুধর্ম আনন্দের : 
: সঙ্গে সে-শিক্ষা গ্রহণ করে ভ্রাতৃপ্রতিম ধর্মটিকে দান করতে ; 
পারত আপন সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হলো, : 
: ইসলাম তার সর্বাধিক কার্যকরী রাপগুলিতে ভারতে এসেছিল: 
: কেবল সামরিক বিজেতাদের মাধ্যমে, যারা ইসলাম প্রচার; 
? এবং ইসলামকে হিন্দুমনের চক্ষুশূল করে তুলেছিলেন।; 
; করবে। মুসলিম সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন' : 


: অবিচলিতভাবে কাজ করে যাওয়াটাই দেশের সামনে বর্তমান 
: কর্তব্য। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, রাজনীতি হলো 
; সামাজিক শক্তিগুলির হাতের খেলনা। রাজনীতির থেকে 
বেশি মৌলিক হলো সমাজতত্ব। সামাজিক শক্তিগুলিকে 
; সামাজিক সংহতির লক্ষ্যে সদর্থক ব্যবহারের পথে আমাদের 
; দেশ স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব ও বাণী থেকে অনুপ্রেরণা ও 
; পথপ্রদর্শন খুঁজে পাবে। 

£ মুসলিম ও তফসিলী জাতিভুক্তদের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক 
: উন্নয়ন দেশে সামাজিক শক্তিগুলির এক সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
 করবে। হিন্দু সমাজের ওপর গণতন্ত্রের প্রভাব সে-সমাজের 


না রা রাজারা রা রা 


; কম করে উগ্র সাম্প্রদায়িক উস্কানির শিকার হতে থাকবেন; : 
: বরং তার জায়গায় তিনি তার ধর্মের সার্বজনীন ও মানবীয়; 
? দিকগুলি গ্রহণ ও অনুধাবন করতে সমর্থ হয়ে উঠবেন।: 
; সহনশীল এক ইসলামীয় ধর্মজীবন যাপন ও প্রচার হলো: 
দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত সংস্কৃতি সে-প্রক্রিয়াকে ত্বরান্ধিত করবে। এই : 


এধর্মের যেসব বিভাজনী শক্তি এবং নেতিবাচক ও স্বার্থদু্ট: 


দৃষ্টিভঙ্গির আবাহন করা হয়েছে, তাদের অপসারণ করে সে-: 
; জায়গায় নিয়ে আসতে হবে এই ধর্মেরই মহান সমন্বয়কারী; 
: দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যক্রমসমূহকে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ; 
! ইসলামী গণতন্ত্রকে গড়ে উঠতে হবে মানবীয় গণতন্ত্রে হিন্দু: 
; সমাজের তথা পৃথিবীর ওপর এই গণতন্ত্রের প্রভাব হবে; 
: পূর্ণাঙ্গ। বিবেকানন্দ এই মত পোষণ করতেন যে, হিন্দুধর্মের ; 
; আমেরিকা থেকে ভারতে এক অনুগত ভক্তকে লেখা তার; 
? একটি চিঠিতে রয়েছে এই উচ্চকিত উদ্বেগ £ ৃ 


“পৃথিবীতে কোন ধর্মই হিন্দুধর্মের মতো এত উচ্চতানে 


; মানবতার গৌরব প্রচার করে না, আবার পৃথিবীতে কোন: 
! দিয়ে দলে না। প্রভু আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, দোষটা: 
: ধর্মের নয়; হিন্দুধর্মের ধবজাধারী প্রতারক পুরোহিতশ্রেণীই: 
: ঘৃণার বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থা কেটে গিয়ে ভারত-আকাশ 


'পারমার্থিক ও ব্যবহারিক'-এর রূপে যতসব শোষণতন্্র 


; ও দর্শনের সত্যতা ও শক্তিকে চিনতে পারবে। কয়েকজন মাত্র ; 


! তোমাকে শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেক প্রাণীই হলো তোমার আপন: 
; সন্তা__কয়েকগুণ ছোট বা বড় আকারে। কিন্তু অভাব ছিল: 
ূ ব্যবহারিক প্রয়োগের, অভাব ছিল সহানুভূতির, অভাব ছিল: 





সত 


আস্তধর্ম ও আস্তঃ-সাংস্কৃতিক ' যোগাযোগের এই তিক্ত: 


: অধ্যায়গুলিতে ফলল বিষময় ফল, অথচ টি 


: সে-যোগাযোগ মানুষের ধর্ম ও সংস্কৃতির পক্ষে বিশেষ ; 
? উপকারী ফল প্রদান করতে পারত। 


: ইসলাম এদেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, তখন শুরু 
; হলো সমন্বয় ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া এবং 


: সাধকদের জীবন ও কর্ম আমাদের ইতিহাসে সংযোজন 
: করেছে উজ্জ্বল এক অধ্যায়ের। সাধারণভাবে বলতে গেলে, 
: তাদের কর্মের মধ্যে হিন্দুধর্মের ছাপ পড়েছে ভাব ও ধর্মের 
; ক্ষেত্রেঃ আর ইসলামের ছাপ পড়েছে সামাজিক জীবনের 
: ক্ষেত্রে। ইতিহাসের রূপরেখায় কবীর, নানক, দাদু, চৈতন্য, 
: সুরদাস প্রমুখকে স্বল্পস্থায়ী ও বিস্মৃতপ্রায় মনে হলেও বর্তমান 


: সময়ে বিচ্ছিন্ন কয়েকজন যদি এমন গৌরবময় ফললাভ করে 
: থাকেন, তবে সাহসী, আত্মসচেতন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে উভয় 
: পারলে আধ্যাত্মিক সুস্থিরতা ও সামাজিক সংহতি এবং 


: বেশি ফলই না লাভ করা যেত! আধুনিক গণতন্ত্রের তত্ব ও 
: প্রয়োগের এবং বিশ্বে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন শক্তির সহায়তায় এই 
: প্রচেষ্টা যে সগৌরব পরিণতি লাভ করবে, তা হলো-__ 
: আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে গঠিত ও মানব-কল্যাণের নৈতিক 
5855888185888885588 





: মহান ধর্মগুলির প্রফেট ও প্রতিষ্ঠাতাদের অন্তর আনন্দিত 
: হওয়ার কথা নয়? মানবীয় লক্ষ্যে নিয়োজিত হলে আধুনিক 
: বিশ্বশক্তিসমূহ কি স্বভাবতই এরই জন্ম দেবে না? এই 
: পরিণতি কি ভারতকে পৃথিবীর সকল জাতির নৈতিক নেতৃত্ব 
: প্রদানকারী এক সমৃদ্ধ শক্তিশালী জাতিরূপে গড়ে তুলবে না? 
: হিন্দুধর্মের মতো ভারতীয় ইসলাম ও ভারতীয় খ্রিস্টধর্ম কি 
? পারে না আপন আপন বিশেষত্ব নিয়ে ও পৃথিবীর মানুষের 
; কাছে আপন আপন বাণী নিয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিশ্বশক্তিরূপে 
; গড়ে উঠতে? ধর্ম সবচেয়ে বেশি পুষ্ট হয় ভারতের মাটিতে; 
: ভারতীয়রা- হিন্দু, গ্রিস্টান, মুসলিম নির্বিশেষে 


; এই. ধর্মভাব অত্যন্ত হিংস্র প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে। 
? আধ্যাত্মিকতা ও মানবসেবার আবেগের সঙ্গে মিশে এটি 
; আবার অত্যন্ত গভীর প্রেরণারও পরিচয় রেখেছে। এখন 
হিন্দু, মুসলিম, খ্িস্টানের দায়িত্ব হলো এটি দেখা যে, তাদের 
;ধর্ম যেন এই দ্বিতীয় দিকটিকেই প্রকাশ করে। সাধারণ এক 


? মুসলিমকে এটা বুঝতেই হবে যে, সামরিক বিজেতা ও: 


 ধর্মোনমাদেরা হলো ব্যতিক্রমী ও অস্বাভাবিক এমন কিছু: 
£. তবুও, মানুষের উম্মস্ততা ও উৎকট আবেগের ওপর ; 
: দিয়ে কাজ করে সামাজিক শক্তিগুলি। যেমন, একবার যখন : 


মানুষ, যারা ইসলামের নাম করে নিজেদের রক্ততৃষগ ও: 
অহঙ্কার লুকিয়ে রাখে। তারা বড়জোর সামরিক নেতা; ধীয়ি : 


: নেতা নয়। সাধারণ মুসলমানকে তার ধর্মের সেইসব: 
্‌ ; সাধুসস্তকে আরো বেশি করে শ্রদ্ধা করতে শিখতেই হবে, : 
: মধ্যযুগে উত্তর ভারতের হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের মহান : যাঁরা মানুষকে যুগিয়েছেন আশা ও আনন্দ। এর ফলে: 
: ভারতীয় মুসলমান অন্যান্য ধর্মের তথা সেইসব ধর্মের আচার্য: 
: ও সাধুসস্তের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব গড়ে তুলতে পারবেন।: 
: বার্তাবাহকরূপে, তিনি এসেছিলেন সমন্বয়সাধন করতে; তিনি: 
: এসেছিলেন_যেমন তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন__: 
: মানবতার আশীর্বাদরূপে, অভিশাপরূপে নয়। মেষশাবকের : 
; যুগে আমাদের কাছে তারা আদর্শ ও অনুপ্রেরণাঙ্বরূপ। অস্থির : 


প্রফেট মানুষের কাছে এসেছিলেন: 


মতো মৃদু, অথচ সিংহের মতো বলবান ও সাহসী সেই প্রফেট: 


: সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যাবলীর মধ্য: 
: দিয়ে তিনি উৎকর্ষের যে-ৃ্টাস্ত স্থাপন করেছেন, তা তাঁর: 
; অনুগামীদের কাছে অনুপ্রেরণার এক চিরস্তন উৎস। 
: বিবেকানন্দের ভাষায় “মানুষ-গড়া*র মহৎ লক্ষ্যে আরো কত : র 
: ভাববিনিময়। এই সামাজিক উপাদানটিকে আমরা দীর্ঘকাল : 
: চেপে রেখেছি; ফলে আমাদের ধর্মে ও ব্যক্তিত্বে এসেছে নানা: 
: বিকার। এখন সময় এসেছে সামাজিক বিবর্তনের এই: 
; দেওয়ার। সেটাই আমাদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথ। এটি: 
: একটি ভাল লক্ষণ যে, ভারতীয় শ্রিস্টধর্ম কিছু সাময়িক: 
: প্রলোভন সত্বেও (যে-প্রলোভনগুলি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে? 
: অবস্থিত কিছু রাজনৈতিক প্রভাবের দ্বারা সৃষ্ট) এই মহান: 
স্যালারি : সত্যকে 


অনুধাবন করেছে এবং সচেতনভাবে সেই লক্ষ্যে: 


' কাজ করে যাচ্ছে। এর দ্বারা ভারতীয় প্রিস্টধর্মের ভবিষ্যৎ যে: 
; গৌরবজনক হবে--তা নিশ্চিত। কবে ভারতীয় ইসলাম; 
: নিজেকে ফিরে পাবে? ভারতীয় মুসলমান কবে এই ধর্মে: 
; আপন অসাধারণত্ব প্রদান করে গড়ে তুলবেন এমন একদল 
: সন্তসাধক, যাঁরা সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবেন? 
' কোন ধর্ম যে জীবন্ত, তার পরিচয় হলো সে-ধর্মের সেইসব 
: সাধক-_যীরা ঈশ্বরত্ব তথা সর্বোচ্চ মানবীয় ভাবের প্রত্যক্ষ 
! প্রমাণ বহন করেন। 'আসল রাজনীতির সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ ও 
; দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ধর্মের অস্তঃসারকে পর্যস্ত ধংস করে দিতে 
; পারে। 
; গভীরভাবে ধর্মপ্রাণ। সন্ধীর্ণ রাজনৈতিক আবেগের সঙ্গে মিশে : 


সমাজ আজ তার নেতৃবৃন্দের কাছে এই পথপ্রদর্শন 


প্রত্যাশা করে। আমাদের ন্নায়ুগ্ডুলি হিংসা-দ্বেষজনিত উদ্বেগ 
; ও পীড়ন বেশিদিন সহ্য করতে পারে না। দুই স্বাধীন রাষ্ট্রে 
? বিভক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষ আহান জানাচ্ছে সকল সংগ্রামের 
£ অবসান ঘটানোর; দাবি জানাচ্ছে সর্বদিকে প্রেমের প্রবাহ 
: প্রেরণ করার। 





: গৌরবময় ভবিষ্যতে এবং নিরভ্তর তিনি সেই লক্ষ্যে কাজ ৃ 
করে গেছেন। এই বিশ্বাসটিকে তিনি আমাদের কাছে ? যত সূক্ষ্ম ও সুন্দরই হোক না কেন, প্রয়োগমূলক ইসলামের: 
 উত্তরাধিকারন্বরূপ অর্পণ করে গেছেন। তিনি জানতেন, ; 
: পরিস্থিতি এখনকার তুলনায় অনেক কম অনুকূল ছিল, তখন ? কোরানও নেই; যদিও সেটি করতে হবে বেদ-বাইবেল-: 
: আমাদের কিছু ভবিষ্যৎধ্রষ্টা পূর্বপুরুষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রচেষ্টা : ৃ 
৷ করেছিলেন এই লক্ষ্ে__যাকে তখনকার দিনে বলা হতো ; যে, বিভিন্ন রাপে প্রকাশিত ধর্মসমূহের মূলে আছে কেবল: 
: সমুদ্রসঙ্গম'। আজ সমসাময়িক ভারতবর্ষে এর সার্থক ; 
: রূপায়ণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হিন্দুধর্ম ও ইসলামের পারস্পরিক : নিতে পারে যা তার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। 
: সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বিবেকানন্দ তার এক মুসলমান ; ৃ 
ৃ সর্ফরাজ হোসেনকে যে-চিঠি লিখেছেন, : হলো হিন্দুধর্ম ও ইসলাম-_এই দুই মহান ধর্মদর্শনের-_: 
জ্রলাল। ৰ : বৈদাত্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহের-_সংযোগ ও সমন্বয়: 


: আশীর্বাদই না বহন করে নিয়ে আসবে! সপ্তদশ শতকে যখন 


: জওহরলাল নেহরুর ভাষায় সেটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দ্রেঃ 


ৃ [17910150051 01 [17019 0, 403, 0090117006)। ১০ জুন ৃ 
1 ১৮৯৮ তারিখে লেখা এই চিঠিটি পুরোপুরি উদ্ধৃত করাটা : ৃ 
: গৌরবাধিত, অভেদ্য রূপে- বৈদাস্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় 


 _ “সুহৃদ্ধরেু-_আপনার চিঠি পড়ে খুব ভাল লাগল এবং 
: এটি জেনে অত্যস্ত আনন্দ পেলাম যে, ঈশ্বর আমাদের : 
 যন্ত্রবরূপ গড়ে তুলুন, সতত এই প্রার্থনা জানাই। ভালবাসা-: 
(১০০০০০৬৭ : 


: মাতৃভূমির জন্য নিঃশব্দে অসাধারণ বস্তুসকল তৈরি করছেন। 
£ “আমরা তাকে বেদাস্তবাদ বা যেকোন 'বাদ'ই বলি না 
: কেন, ঘটনা হলো- ধর্ম ও চিন্তার শেষকথা হলো অদ্বৈতবাদ; 


যতটা পরিষ্কারভাবে অবহিত থাকেন, সাধারণত তার: 
কিছুমাত্রও না জেনে--তবে সে-ধর্মের নাম ইসলাম এবং: 
“তাই আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, বেদাস্তের তত্বসমূহ: 


একেবারেই মুল্যহীন। মানবতাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে : 
কোরানকে সু-সমঘিত করেই। মানুষকে এই শিক্ষা দিতে হবে: 
'এক ধর্ম __যার নাম একত্ব__যাতে প্রত্যেকে সেই পথ বেছে: 

বা রিনা দিলা রান 
ভেদ করে উঠে দাঁড়াচ্ছেন ভবিষ্যতের আদর্শ ভারতবর্ষ-_ 
দেহ পরিগ্রহ করে। 


ঈশ্বর আপনাকে মানবতার সেবায়, বিশেষ করে; 


: এবং এটিই একমাত্র স্থান, যেখান থেকে দেখলে সব ধর্ম ও ; [7 


; এটিই ভবিষ্যৎ জ্ঞানালোকদীপ্ত মানবতার ধর্ম। হিন্দুর কৃতিত্ব ; ু 
ৃ ; সামাজিকভাবে স্থিতিশীল এবং নৈতিকভাবে পরিপূর্ণ এক: 
: ভারতবর্ষ হয়ে দাঁড়াবে বিশ্বের মধ্যে অনন্য এক শক্তি। এই; 
; ছিল আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের: 
: স্বপ্ন। পৃথিবী ভারতের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে।: 
? নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিশা প্রদানের ওপর। বিশ্ব আহবান: 
 জানাচ্ছে। ভারতবর্ষ কি তাতে কর্ণপাত করবে? সাড়া দেবে? 


: হয়তো এইখানে যে, তারা অন্যান্য জাতির আগেই এই ভাবে 
: পৌঁছেছে, কারণ হিক্র বা আরবদের থেকে তারা প্রাচীনতর 
: জাতি। কিন্তু ফলিত বা প্রয়োগমূলক অদ্বৈতবাদ, যা সকল 
: মানুষকে আপন আত্মারূপে দেখে সেইমতো তাদের সঙ্গে 
; ব্যবহার করে-__তা এখনে হিন্দুদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে রূপ 

“অন্যদিকে আমাদের অভিজ্ঞতা হলো এই যে, এমন 
কোন ধর্ম যদি থাকে, যার অনুগামীরা তাদের দৈনন্দিন : 
জীবনযাত্রার পরিকল্পনার মধ্যেই এই একত্বের দিকে : 
রীতিমতো অশ্রসর হয়ে থাকেন-_এধরনের ব্যবহারের : 


গভীরতর অর্থ ও অন্তর্নিহিত আদর্শ সম্বন্ধে প্রত্যেক হিন্দু : 





উল উর রদ আর্থিকভাবে দেন, 


: বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন, ভারত সাড়া দিতে পারে এবং 
সাড়া দেবে। স্বাধীন ভারত সেই বিশ্বাস, সেই স্বপ্ন অন্তরের: 
: অন্তরে গ্রহণ করুক এবং বীরদর্পে এগিয়ে চলুক। “ওঠো!: 
জাগো! লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যস্ত কিছুতেই থেমো না।” 21. 


অনুবাদক ও সোমনাথ ভট্টাচার্য: 


এই বিশেষ নিবন্ধটি যা সবরেশবরননদ স্মারক রচনা"রূপে প্রকাশিত হলো-_সম্পাদক 





1 ্বস্তব ধ্রতিহাসিকদের মতে (এঁদের মধ্যে ডি. ডি. : 
:1এএকোশান্ীর নাম উল্লেখযোগ্য) যদুবংশের নাম 


! আর্যগোষ্ঠী বলে খখ্েদে বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ কিন্তু বহিরাগত, ; 
: রক্ষণশীল এবং জাতিভেদপ্রথার ভিত্তি তৈরি করেছে গীতা।: 
: কী ভয়ানক অসঙ্গতিপূর্ণ কথা। অনার্য ও ইন্দ্রবিরোধী কৃষ্ণ : 
: বর্ণাশ্রমের ব্যাপারে রক্ষণশীল! তিনি আবার আর্যদের : 
: ভগবান হিসাবে অমোঘ বাণী দিচ্ছেন! : 
: গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ, অর্থাৎ আর্যবিরোধী। এঁদের মতে, সমস্ত ; 
: আর্য-অনার্যের মিলনকাহিনী। আর্যদের ব্যয়সাধ্য যজ্ঞ ও: 
: বলিপ্রথা একসময় ভাগবতধর্মের নতুন ব্যবস্থায় বিদায় নেয়।: 
; নতুন কৃষিসমাজ গড়ে উঠল, খাগুবদাহ যার প্রমাণ। এছাড়া: 
: কৃষ্ণ ও গরুড়কাহিনীর মধ্যে নাগ ও গরুড়-এই দুই: 
 জনজাতির মিলন ঘটেছে। : 
আসলে এই যুদ্ধকে বস্তুবাদী এঁতিহাসিকেরা আর্য- : 


: তাকে যদুবংশের সঙ্গে পরবর্তী কালে যুক্ত করা হয়েছে।, 

: কারণ, ত্বার গায়ের রঙ আর্ধবিরোধী। আর্যপ্রধান ইন্দ্রের 
: সঙ্গে সম্ঘর্যও কৃষ্ণের আর্ধবিরোধী ভাব প্রকট করে। 
: আমাদের প্রশ্ন, অর্জন আর্ধনেতা ইন্দর-পুত্র, তারও কিন্ত 


: কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে পাগুবপক্ষে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন, 
; তাঁরা কেউই আর্য নন। কিন্তু ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ 
: এতিহাসিকদের মতে, পাথ্যাল ও সৃষ্জয়গণ, যাঁরা পাণুব- 
? পক্ষীয় ছিলেন তাঁরা ভরতবংশীয় এবং পুরুবংশীয়দের 
: মতোই ইন্দ্র-উপাসক অর্থাৎ আর্যবংশীয়। 


: অনার্ধদের মধ্যে অর্থনৈতিক শ্রেণীসংগ্রাম হিসাবে প্রতিপন্ন 
৮৮০৬১১০০০৮০৬৭০০১৯, 
না, তবে যদুকুলোত্তব কৃষ্ণ সবসময়ই অনার্যদের 

: অধিকারলাভের পক্ষেই ছিলেন। সেজন্যই কি তাকে অনার্য 


: হয়, তাহলে যুধিষ্ঠির ও ভীম তপ্তকাঞ্চনবর্ণ ছিলেন। অর্জুন 
: ও নকুল ছিলেন শ্যামবর্ণ। তাহলে কি যুধিষ্ঠির ও ভীম আর্ধ, 
অর্জন ও নকুল অনার্য! কিন্তু ভীম-কর্তৃক দুঃশাসনের 
; রক্তপান অনার্য প্রথা বলে কেউ কেউ অভিহিত করেন। 
: তাহলে ভীম আর্য না অনার্য? 

এইভাবে আর্য-অনার্য ব্যাপারটি ইচ্ছামতো আরোপ 
: করতে গিয়ে যে গণুগোলের সৃষ্টি হয়েছে, তা নিরসনের 


: বলেন যে, আসলে আর্ধ-অনার্য জনজাতি মিশ্রণে যে নতুন 
: জনজাতির সৃষ্টি হয়েছিল, কুরুক্ষেত্রে তাদেরই সঙ্গে 
 কৌরবদের যুদ্ধ হয়েছিল। এরা যদি সঙ্কর-জাতি হন তাহলে 
: হলেন পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র উভয়েরই পিতা । সুতরাং কুরুক্ষেত্র 
একটি মিশ্র জনজাতির সঙ্গে অপর একটি মিশ্র জনজাতির 
যুদ্ধ হয়, অর্থাৎ যুদ্ধটি হয় সমপর্যায়ের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে। 
; আর্ধ-অনার্ধে সংগ্রাম, নয় এবং অর্থনৈতিক সংগ্রাম তো 
: নয়ই। যুদ্ধটি এক ক্ষত্রিয় রাজপুত্র ও রাজন্যবর্গ দ্বারা গঠিত 
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? দলের সঙ্গে অপর রাজপুত্র ও রাজন্যবর্গের মধ্যে, রাজ্যের: 
: ন্যায়াধিকার নিয়ে দ্ন্বপ্রসূত। 


অতএব দেখা যাচ্ছে, বস্তুবাদীদের যুক্তি ও কথায় অনেক: 


? অসঙ্গতি আছে। গীতাকে এঁরা উচ্চবর্ণের বর্ণ হিন্দুদের 
: সামরিকবৃত্তির গ্রন্থ বলে অভিহিত করেছেন। অথচ গ্রন্থের: 
প্রবক্তা অনার্য এবং আর্ধনায়ক ইন্দ্রবিরোধী! তিনিই আবার : 


 উচ্চমার্গের বর্ণহিনদুর স্বর্থক্ষার জন্য গীতা বলছেন! এ: 
এছাড়া এঁদের মতে বৈদিক বর্ণাশ্রমের ব্যাপারে গীতা: 


ডি. ডি. কোশাস্বীর মতে, কৃষ্ণকাহিনী এক বুগসদ্ধিক্ষণে 


কিন্তু কোশাস্বীর মতে-_শ্রীমত্তগবল্গীতার বিস্তৃত বর্ণনার: 


: মধ্যে রয়েছে সুবিধাবাদের এক চরম নিদর্শন। এতে একদিকে: 
: প্রতিভাত হয়েছে একটি উন্নত সমন্বয়ী সমাজের চিত্র, : 
; অপরদিকে তুলনামূলকভাবে আদিম মানবসমাজের উৎপাদন 
? পদ্ধতি ও ধর্মীয় সাধনা। আসলে গীতা হলো সামস্ততন্ত্রে : 
: আখ্যা পেতে হয়েছে? গায়ের রঙই যদি বিচারের মানদণ্ড : চূড়ান্ত 


সিদ্ধি, যেখানে ভক্তিযোগ নির্যাতিত মানুষদের সম্বল: 


বা অহিংস বৌদ্ধ ভারতকে 
দৃষ্টির পশ্চাতে এটিও কাজ করেছে। গীতায় অসংখ্য অসঙ্গতি: 
; আছে। এ এমনই একটি গ্রন্থ যা নিষ্কাম কর্মের নামে দায়িত্ব: 
: এড়িয়ে গিয়ে মানুষকে যা ইচ্ছা করার স্বাধীনতা দিয়েছে।: 
: অর্থাৎ গীতা একদিকে বর্ণাশ্রমের নিগড়ে বেঁধেছে বলা হচ্ছে, : 
: অপরদিকে যা খুশি করার অধিকার দিয়েছে-_এ কি করে হয়? : 
: জন্য বস্তবাদীরা এখানে নিজেদের সংশোধন করে নিয়ে : 


ভগবদ্গীতার বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে সুবিধাবাদের : 


; চরম নিদর্শন কিভাবে রয়েছে তা কিন্তু খুব স্পষ্ট করে এঁরা; 
ঃ কেউই বলেন না। এতে যে উন্নত সমন্বয়ী সমাজের একটি: 
? চিত্র আছে তা স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে আদিম; 
£ উৎপাদন পদ্ধতি ও ধর্মীয় সাধনার নমুনা রয়েছে বলে যে: 
: এদের বিশ্বাস তা কি ঠিক? অবশ্যই তখন সমাজ কৃষিনির্ভর, : 
; উৎপাদন পদ্ধতি আজকের মতো বৈজ্ঞানিক প্রথায় নয়, কিন্তু: 
? নানারকম শিল্পকর্ম যে বেদের কালেই ছিল এবং বহুবিধ: 
; শিল্পারও যে নাম পাওয়া যায় তার প্রমাণও আছে এবং : 
: শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের দক্ষতার জন্য প্রাটান ভারতে যে সমৃদ্ধি 
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এসেছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। এর জন্য প্রাচীন বিশ্বে 
ভারত বহির্বাণিজ্যে অগ্রণী দেশ ছিল। “পেরিপ্লাস অফ দি সি' 
গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে। সুতরাং উৎপাদন পদ্ধতি আদিম--- 
এ কি ঠিক কথা! তাছাড়া উৎপাদন-প্রথা আদিম হলেই কি 
ধর্মীয় সাধনাকেও আদিম হতেই হবে? 

গীতায় যে ধরয় সাধনার নমুনা রয়েছে তা আদিম তো 
নয়ই, সর্বোচ্চ বলে আজও সমাদূত। সুতরাং এবিষয়ে 
কোশাম্বী প্রমুখ বস্তুবাদী এঁতিহাসিকদের ধারণা 
একদেশদর্শিতা-দুষ্ট। একথাও মতবাদদুষ্ট যে, গীতার সঙ্গে 
সামস্ততন্ত্ররে কোন যোগ আছে। ভক্তিযোগ সর্বশ্রেণীর 
সাধারণ মানুষদের আশ্রয়স্থল হতে পেরেছিল, তার কারণ 
যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড এবং উপনিষদের উচ্চ দর্শন-_উভয়ই 
সাধারণ মানুষের সাধ্যের অতীত বা বোধের অগম্য ছিল। 


মানুষদের উপযোগী। কিন্তু তার সঙ্গে সামস্ততনস্ত্রের কি 
সম্পর্ক? 

এটি ব্রান্মাণ্যধর্মের সৃষ্টি বৌদ্ধভারতকে যুদ্ধকে 
দেওয়ানোর জন্য-_একথাও ঠিক নয়, কারণ গীতা বৌদ্ধ- 
পরবর্তী যুগের ব্যাপার নয়, বুদ্ধের কয়েক হাজার বছর পূর্বে 


তত্তের এটি তো অপব্যাখ্যা যে, এতে মানুষকে যা খুশি তা 
করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। নিজ কর্তব্যকর্ম লোকে 
ফলাফলের আকাঙ্ক্ষা না করে নিষ্ঠার সঙ্গে করবে, কর্মের 


এবং লোকহিতের জন্য করা। এতে যা খুশি তা করবার 
স্বাধীনতা কি করে হয়? নৈতিকতার সীমারেখা এর চারপাশে 
অত্যন্ত স্পষ্ট। 

কোশাহ্বী প্রমুখের মতে, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও বহু অসঙ্গতি 


আছে। সবচেয়ে বড় অসঙ্গতি-_তিনি শাশ্বত শাস্তির একমাত্র 
; যে, এই পাঁচটি ঘটনার ক্ষেত্রেই প্রক্ষিপ্ত অংশের অত্যন্ত: 
: বাড়াবাড়ি। প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি ঘটিয়েছেন অবশ্যই পরবর্তী 
অন্যায়ভাবে সিংহাসনে আসীন, ভগিনী ও ভগিনীপতিকে : 
' ফলে তার চরিত্রেই বেশি অসঙ্গতি ঘটেছে... সাধারণত তার; 
: আচরণ গীতাধর্মব্যাখ্যাতারই যোগ্য, তিনি বীতরাগভয় ক্রোধ 
বলরামকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই তো কংস তাদের নন্দালয় : 
থেকে আনিয়েছিলেন। সুতরাং তারা যা করেছেন তা আত্ম- : 
; আচরণে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বেশি দেখাননি।”* বি 


উৎস, অথচ নিজ মাতুল কংসকে নৃশংসভাবে হত্যা করতেও 
দ্বিধান্বিত নন। কংস কি প্রকৃতির লোক ছিলেন__এ আমরা 
পূর্বেও দেখেছি। অসংখ্য শিশুঘাতী, পিতাকে কারারুদ্ধ করে 


কংসের চেয়ে নৃশংস ও মানবতার শক্র আর কে আছে? কৃষ- 


রক্ষার্থে । তাদের কি আত্মরক্ষার অধিকারও থাকতে নেই? 
কৃষ্ণের আরো অপরাধ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে : 
নির্থিধায় শিশুপালকে হত্যা করা। 'নির্থিধায়' কথাটা কি ; 


৩ এ 





২ মহাভারত, ভূমিকা 


ঠিক? তৎপূর্বে কৃষ্ণ শিশুপালের মাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি 


; অনুসারে তার একশো অপরাধ ক্ষমা করেছেন। এবারে: 
; তাকে কেন হত্যা করলেন? কারণ, শিশুপাল উপস্থিত: 
: শিশুপালকে হত্যা করতে হয়েছিল। না হলে যজ্ঞক্ষেত্রেই যুদ্ধ: 
: বেধে যেত এবং বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটত। তাহলেই কি: 
; জরাসন্ধের সকল নৃশংস দুষ্র্মের সহায়ক। সে যজ্ঞ পণ্ড: 
: করতেই এসেছিল। তার মতো নৃশংস মনের শক্রদের বিনাশ: 
: করার জন্য, তাদের থেকে সাধুব্যক্তিদের পরিত্রাণের জন্যই; 
? তো কৃষ্ঠাবতার। ৃ 
তাই গীতায় সাধারণ মানুষদের উপযোগী ধর্ম যেমন দেওয়া : 
হয়েছে, তেমন উচ্চ অধিকারীর উপযোগী অদ্ধৈতবাদ বা : 
উচ্চতম জ্ঞানমার্গের কথাও বলা হয়েছে। কর্মযোগও সাধারণ : র ৃ 
যুদ্ধে কৃষ্ণ পাগুবদের যে-রণকৌশল অনুসরণ করিয়েছিলেন: 
: তা অন্যায়, শৌর্যবিরোধী এবং যেকোন সুস্থ ব্যবহারের : 
: পরিপন্থী। এঁরা কি বলতে চান যে, কৌরবদের অনুসৃত : 
রি নার নাসা 
: মিলে অভিমন্যুবধ বা যুদ্ধশেষে দুর্যোধনের নিয়োগে নৈশ: 
রচিত-_ এবিষয়ে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। আর নিষ্কাম কর্ম 
: বীরদের নিদ্রিত অবস্থায় সেই অতি কাপুরুষোচিত ও অতি: 
; নৃশংস হত্যাকাণ্ড খুব শৌর্য ও নীতিসম্মত ছিল! বস্তববাদীদের ; 
; মতে এরাই ধর্মপক্ষ! ৃ 
উদ্দেশ্য হবে সুচারুভাবে করা, ঈশ্বরের প্রীতির জন্য করা ; 
; শৌর্যবিরোধী রণকৌশল পাগুবদের অনুসরণ করিয়েছিলেন : 
; এবং কখন? তাদের মতে এরূপ শৌর্যবিরোধী রণনীতি : 
: অনুসরণের ঘটনা হলো পাঁচটি__€১) ভীম্মবধ, (২) জয়দ্রথ: 
: বধ, (৩) দ্রোগবধ, (৪) কর্ণবধ এবং (৫) দুর্যোধন বধ। : 


কৃষ্ণ কি পাগুবদের অন্যায় ও শৌর্যবিরোধী 


অভিযানে পাগুবশিবিরে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র-সহ পাঞ্চাল: 


এখন দেখা যাক বস্তবাদীদের মত অনুযায়ী কৃষণ কি কি 


বঙ্কিমচন্দ্র তার 'কৃষ্গরিত্র' গ্র্থে স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন : 


রাজশেখর বসু বলেছেন £: 
“মহাভারতে সবচেয়ে রহস্যময় পুরুষ কৃষ্ণ । বহু হস্তক্ষেপের : 


দেখিয়েছেন যে, অতিপ্রাকৃত ব্যাপার যেখানেই এসেছে তা 
মূল মহাভারতের অংশ নয়, তা প্রক্ষিণ্ত। অথচ বস্তবাদী 


? এতিহাসিক ও সমালোচকেরা মূল মহাভারত না ধরে প্রক্ষিপ্ত : 
: অংশকে অকাট্য ধরে নিয়ে সমালোচনা করেছেন! 

; প্রথম, ভীম্মবধের ব্যাপারে শিখণ্ডী কাহিনী অতিপ্রাকৃত 
: ব্যাপার, সেজন্য পরিত্যাজ্য বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। আসলে 
: অর্জুন প্রথমে বৃদ্ধ পিতামহের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করতে চাননি। 


: হারাচ্ছে। এটা ঠিক হচ্ছে না। তাছাড়া এরকম চললে যুদ্ধ- 
: জয়ের কোন আশা নেই। তখন অর্জন তৎপর হয়ে ভীত্মকে 
: বধ করলেন। কৃষ্ণ এখানে যা করেছেন বা বলেছেন তা 
: অন্যায়ও নয়, অপরাধও নয়, অত্যন্ত বাস্তব এবং 
: যুক্তিসম্মত। সমস্ত পাণুবসেনা ভীম্মের হাতে বিনষ্ট হলে 
: লোকক্ষয়কারী ধর্মযুদ্ধ করছিলেন না। কৃষ্ণ যে-বক্তব্য 

: রেখেছিলেন অর্জনের সামনে তা হলো-_-“তুমি 
: ক্ষাত্রধর্মানুসারে ভীম্মবধের প্রতিজ্ঞা করেছ, এখন পশ্চাৎপদ 
: হচ্ছ কেন? তুমি এ দুর্ধর্ষ ক্ষত্রিয় বীরকে রথ থেকে নিপাতিত 
: কর, নতুবা তোমার জয়লাভ হবে না।”* এর মধ্যে অন্যায় 
বা অধর্মের কি আছে? ূ 

: তারপরের ঘটনা জয়দ্রথবধের। প্রিয় পুত্র অভিমন্যু 
“অন্যায় যুদ্ধে নিহত হলে অর্জন শোকার্ত হয়ে প্রতিজ্ঞা 
: করেছিলেন যে, এই হত্যাকাণ্ডের অন্যতম নায়ক জয়দ্রথকে 
: পরদিন সূর্যাস্তের পূর্বে বধ করবেন। না পারলে অগ্নিতে 
: প্রবেশ করবেন। কিস্তু কৌরবেরা গুপ্ডচরমুখে অর্জনের 


: করে জয়দ্রথকে লুকিয়ে রাখলেন যে, সূর্য যখন অস্তাচলে 
তখন উপায়াস্তর না দেখে কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দ্বারা সূর্যকে 
: আবৃত করলেন এবং অর্জনকে নির্দেশ দিলেন অগ্নিপ্রবেশের 
; আয়োজন করতে। অর্জন অগ্নিপ্রবেশের আয়োজনে প্রবৃত্ত 


চক্র সরিয়ে নিলেন সূর্যের মুখ থেকে, জয়দ্রথ আর 
: পালানোর সুযোগ পেলেন না। অর্জন সম্মুখস্থিত জয়দ্রথকে 
; হত্যা করলেন সহজেই। 

: সুদর্শন চক্রের দ্বারা সূর্যের মুখ আবৃত করা--এ তো 
 সুস্পষ্টই অতিপ্রাকৃত ঘটনা, বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। হতে 
; কেউ বলেন তখন সুর্যশ্রহণ হয়েছিল। তবে কৃষ্ণ মানবদেহ 
: ধারণ করে যখন এসেছেন, তখন সুদর্শন চক্রের দ্বারা সূর্যের 


:৮০০৮০০৯০৪০: 
রর |৮ 
: কথাকয়টি লেখা আছে-_-“সমরে দ্রোণাচার্য হত হইলে: 


ধারণ করে আসার অর্থ দেহধারণের সমস্ত সীমাবদ্ধতা 
স্বীকার করে আসা। যাই ঘটে থাকুক-__আকাশ মেঘাবৃত হয়ে 





পপ বন টসিতিডিরিজিি। 


; এবং কৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর, সুতরাং তিনিই এটা ঘটিয়েছেন-_: 
: এরকম একটি ধারণা থেকে পরবর্তী কালের কবিকল্পনায় : 
: দাঁড়াল যে, কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দিয়ে সূর্যের মুখ ঢেকে: 
; দিয়েছিলেন! এ কখনোই আদি মহাভারতের অংশ নয়। 
: কৃষ্ণ তাকে অবহিত করালেন যে, ভীম্মকে নিপাতিত না ; 
: করায় তার হাতে প্রতিদিন অগণিত সাধারণ সৈন্য প্রাণ : 


তাছাড়া কালীপ্রসন্ন সিংহ-কৃত মহাভারতের আক্ষরিক: 


; বহুক্ষণ ধরে যুদ্ধ চলেছে এবং যুদ্ধ করতে করতেই কৃষ্ণার্জুন : 
; জয়ত্রথের আত্মগোপনের জায়গায় পৌঁছে যান এবং যাঁরা: 
: অর্জন সম্মুখযুদ্ধে জয়দ্রথকে বধ করেন। এই অংশটুকু: 
: পুষ্ছানুপুষ্থভাবে পাঠ করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে কোথা থেকে: 
: কতটা প্রক্ষিপ্ত। 


দ্রোশবধ আরেকটি ঘটনা, যার জন্য সমালোচকরা: 


: কৃষ্ণনিন্দায় মুখর। দ্রোণবধের প্রাক্কালে দেখা যায়, যুধিষ্ঠির : 
: দ্রোণকে কৃষ্ণের পরামর্শে এই মিথ্যা বললেন যে, অশ্বখামা: 
: (দ্রোণপুত্র) নিহত হয়েছেন। অবশ্য সত্যবাদী যুধিষ্ঠির সঙ্গে: 
; সঙ্গে নিন্নস্বরে বলেছিলেন “ইতি কুগ্জর' (অশ্বথামা নামে হস্তী : 
নিহত হয়েছে, হত্তীটিকে ভীম বধ করেছিলেন)। কিন্তু: 
: যুধিষ্ঠিরের নিন্নস্বরে বলা কথা কয়টি শুনতে পেলেন না।; 
; তিনি জানলেন তার পুত্র অশ্বথামা নিহত হয়েছেন এবং: 
: তৎক্ষণাৎ অন্ত্তত্যাগ করলেন, তখনি ধৃষ্টদ্যু্ন তার শিরোশ্ছেদ : 
: করেন। 
: কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা শুনে পরদিন এমনভাবে ব্যৃহরচনা : 


এখানেও কালীপ্রসন্ন সিংহের আক্ষরিক অনুবাদ পাঠ? 


; করলে দেখা যায় যে, যুধিষ্ঠিরের মুখে অশ্বথামা নিহত; 
: হওয়ার সংবাদ শুনেই দ্রোণ তৎক্ষণাৎ অন্ত্রত্যাগ করেননি, : 
; তারপরও বহুক্ষণ ধরে তিনি নবযুবকের ন্যায় মহা-বিব্রমের : 
' সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। আসল কথা, দ্রোণ অধর্ম যুদ্ধ: 
; করছিলেন-_এমন সব অস্ত্র সাধারণ সৈনিকদের ওপর: 
: বেরিয়ে এলেন পাগুবদের সামনে। সেই মুহূর্তে কৃষ্ণ সুদর্শন : 


প্রয়োগ করছিলেন, যা তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ নিষিদ্ধ ছিল।; 


: কৃষ্ঞদ্বেষিগণ কৃষ্ণের প্ররোচনায় যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা বলার: 
: মিথ্যা কাহিনীটি ঢুকিয়েছেন, বেশ ভাল করেই বোঝা যায়।: 
: সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কথা, মহাভারতে পর্বসংগ্রহাধ্যায় বা; 
: অনুক্রমণিকাপর্বাধ্যায়ে কোথাও যুধিষ্ঠির কর্তৃক মিথ্যা বলার: 
: উল্লেখমাত্র নেই। সেখানে শুধু এইকথা ধৃতরাষ্ট্র বিলাপে: 
: উল্লেখ আছে যে--“যখন শুনিলাম, ধৃষ্টদান্ন যুদ্ধধর্মের : 
: বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া মরণে স্থিরনিশ্য়, বিশস্ত্র ও রথস্থিত: 


প্রোণাচার্যের শিরোশ্ছেদ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি; 
আর পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে দ্রোণবধ সম্পর্কে এই: 


? অশ্বতামা ক্রোধান্ধ হইয়া যে ভীষণ নারায়ণান্্র প্রয়োগ 
? করিয়াছিলেন তাহাও এই পর্বে (দ্রোগপর্বে) বর্ণিত আছে” 
আসলে দ্রোণ যুদ্ধ করতে করতে একসময় ব্লাস্ত হয়ে 


? দ্রোণপর্বে পাওয়া যায়-_-“সত্যসন্ধ 
 মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইলে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত ও 
প্রচণ্ড বায়ু সেনা-গণকে ভীতকরত প্রবল বেগে প্রবাহিত 
' হইতে লাগিল ।... তৎকালে মহারথ দ্রোণ নিতান্ত নিস্তেজ 
; হইলেন।” তখনি দ্বোণ- অন্ত্রত্যাগ করে বসে পড়েন এবং 
 ধৃষ্টদ্যুন্ন তার কিছুক্ষণ পরে তার শিরোশ্ছেদ করেন। 

1 কৃষ্ণনিন্দার অপর একটি ঘটনা কর্ণবধের অব্যবহিত 


; অর্জন যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে বহুদূরে চলে গিয়েছিলেন। 
: এমতাবস্থায় কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করে লাঞ্কনা করেন, 
: তবে তাঁকে বধ না করে ছেড়ে দেন, কারণ ইতিপূর্বে কুস্তীকে 


; কাউকে তিনি বধ করবেন না। যুদ্ধের মাঝখানে নারায়ণী 
: জায়গায় তাকে না দেখে অর্জন তার সংবাদ নেওয়ার জন্য 
: শিবিরে আসেন। কর্ণহস্তে লাঞ্ছিত যুধিষ্ঠির তখন অপমানের 
: জ্বালায় জুলছিলেন। অর্জুনকে ফিরতে দেখে তিনি জানতে 
' চাইলেন, অর্জন কি কর্ণকে বধ করে এসেছেন? অর্জন “না' 
: বলায় ক্ষুব্ধ যুধিষ্ঠির তখন তাকে গান্তীব ত্যাগ করতে 
' বলেন। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, কেউ যদি তাকে গাণ্তীব 
£ ত্যাগ করতে বলে তাহলে তিনি তাকে তৎক্ষণাৎ বধ 
; করবেন। অর্জুন প্রতিজ্ঞানুযায়ী যুধিষ্ঠিরকে বধ করতে উদ্যত 
' হলে কৃষ্ণ তাতে বাধা দিয়ে বললেন ঃ “সত্যরক্ষার জন্যও 
' কখনো প্রাণিহিংসা করবে না, তা সবচেয়ে বড় অধর্ম।” 
; আরো বললেন £ “ধর্মজ্ঞ জ্যেষ্ভ্রাতাকে তুমি নীচ লোকের 
: ভেবে আত্মহনন করতে উদ্যত হলেন। তখনো কৃষ্ বাধা 
: দিলেন এবং বললেন যে, কখনো কখনো সত্য মিথ্যার তুল্য, 
: আর মিথ্যা সত্যতুল্য অর্থাৎ কল্যাণকর। একটি পুরাকাহিনীর 
আশ্রমে একদিন কয়েকজন ব্যক্তি দস্তাড়িত হয়ে এসে 
: আত্মগোপন করে। দস্যুগণ এসে তাদের কথা জানতে চাইলে 
: সত্যকথা বললেন। ফলে দস্যুগণ 
: আত্মগোপনকারী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে হত্যা করল এবং 
' তাদের যথাসর্বস্ব অপহরণ করল। মৃত্যুর পর কৌশিককে 
: নরকে যেতে হলো। কারণ, এখানে মিথ্যা ছিল সত্যের তুল্য 
; হিতকর, আর সত্য ছিল মিথ্যার তুল্য অহিতকর। যখন সত্য 
; বললে অপরেন্ন প্রাণনাশ ও সমূহ সর্বনাশ, তখন মিথ্যা বলে : 


লি জার কপ রা বা লা! 
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? _-তাই অসত্য। 
: শাস্তিপর্বে তীঘ্ঘ যুধিষ্ঠিরকে শুকদেব-নারদ সংবাদ শোনান, 
: যার মধ্যে নারদ বলছেন £ “সত্যের সমান তপস্যা নেই,: 
: সত্যবাক্য শ্রেয়, কিন্তু সত্য অপেক্ষাও হিতবাক্য বলবে। যা: 
' সত্য।” 


রর রা রা রানা 
; এই মানবিকতার জন্যই কৃষ্-চরিত্র আরো মনোহর এবং: 
ৃ ; পুজার হয়ে উঠেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। ৃ 
; পড়েন। সেকথাও কালীপ্রসর্ন সিংহ অনুদিত মহাভারতের : 


বিশ্বাস ছিল এই যে, যা হিতকর__তাই সত্য, যা অহিতকর! 
“যদ্ভূতহিতমত্যস্তম তত সত্যম্‌।”: 


সুতরাং এটি ভারতবর্ষের একটি প্রাচীনতম বিশ্বাস, এটি: 


; শুধু কৃষ্ণের কথা নয়। তাই এর জন্য কৃষ্ণের কেন নিন্দা: 
: প্রাপ্য হবে? তাছাড়া কথাগুলির অস্তর্নিহিত মানবিকতা ও; 
: যুক্তি অপূর্ব, এতে সন্দেহ নেই। ৃ 
তিনি কথা দিয়েছিলেন-_অর্জ্ন ছাড়া পাগুবদের অন্য : 


কর্ণবধ কৃষ্ণের অপর একটি অন্যায় আচরণের প্রমাণ: 


: বলে প্রচার করা হয়। কর্ণবধের সময় কর্ণের রথচক্র ভূমিতে: 
: বসে গিয়েছিল। কর্ণ তখন অর্জনকে বললেন ঃ “পাগুপুত্র,; 
: মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর, দৈবক্রমে আমার রথের বামচন্র : 
; বসে গিয়েছে। তুমি কাপুরুষের অভিসন্ধি ত্যাগ কর।...: 
: ধর্মোপদেশ স্মরণ করে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর।” তখন কৃষ্ণ; 
; তাকে যেসকল প্রশ্ন করেন তা হলো-_ দ্রৌপদীকে দ্যুতসভায় ; 
: সেই নিষ্ঠুর লাগ্থনা করার কালে, ভীমকে বিষপ্রয়োগে হত্যার: 
£ মারার অপচেষ্টার ক্ষেত্রে, কপট দ্যুতে যুধিষ্ঠিরকে হারিয়ে : 
: বনে প্রেরণের কালে এবং সপ্তরথী মিলে অভিমন্যুবধের : 
' সময় তার এই ধর্মবোধ কোথায় ছিল? এই সঙ্গত কথাগুলি: 
: স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় অপরাধ কোথায়? এই কথাগুলি: 
: শুনেই কর্ণ অর্জুনকে মারার জন্য এমন ভয়ঙ্কর বাণ নিক্ষেপ: 
: করেন, যার ফলে অর্জুনের হাত থেকে গাণ্ডিব পড়ে যায়, : 
: সেই সুযোগে কর্ণ রথচক্র টেনে তোলার চেষ্টা করে বিফল: 
; হন। তখন অর্জুন যমদণ্ডের ন্যায় আঞ্জলিক বাণ নিক্ষেপ 
; করে কর্ণবধ করেন। এর মধ্যে অন্যায় কোথায়? অর্জনের 
; আত্মরক্ষার অধিকার নেই? বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, খষির শাপে 
? কর্ণের রথচক্র বসে যাওয়ার কাহিনী পরবর্তী কালে প্রক্ষিণ্ত 
? এবং কাহিনীটি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে তাই মনে 
? হয়। কর্ণ অজেয়-_একথা মোটেই ঠিক নয়, বহুবার অর্জুনের 
; কাছে তিনি পরাজিত হয়েছেন। এসকল অপচেষ্টার প্রয়োজন 
? অর্জনের ছিল না, কৃষ্ণেরও প্রয়োজন ছিল না কোন 
? অপকৌশল শেখানোর। তিনি শেখানওনি, কারণ অধর্মাচার 
; তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অধর্মাচারের প্রয়োজন হয়নি, 
; অবিশ্রান্ত যুদ্ধে রগর্লাস্ত কর্ণ শিবিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে 


আসা অর্জনের সঙ্গে পারেননি সেদিন, যেমন পূর্বেও 


£ অতি মহৎ ও মনোহর ।” কিন্তু রাজশেখর বসু ভিন্নমত 
; পোষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন £ “আমরা কর্ণ-চরিত্রে 
 নীচতা ও মহত্ব দুইই দেখিতে পাই (নীচতাই বেশি)” 

£ আমরা রাজশেখর বসুর সঙ্গে একমত, কারণ সবকিছু 


প্রদর্শিত হয়েছে সৃতপুত্র পরিচিতির কারণে, তার জন্য 
সকলেরই মনে তার প্রতি সহানুভূতি জাগে। কিন্তু তার জন্য 


: দুর্যোধনবধের কাহিনীর মধ্যে নিহিত, এর জন্য বহুকাল 
: ধরেই কৃষ্ণ নিন্দিত হয়ে আসছেন। অথচ একাহিনীটির মধ্যে 
: সভাপর্বে দ্বৌপদীর লাঞ্কুনার সময় দুর্যোধন দ্রৌপদীকে নিজ 
স্থূল উরু প্রদর্শন করেছিলেন, ভীম তখনি সর্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা 
: করেছিলেন-_একদিন গদাঘাতে এ উরু তিনি ভগ্ন করবেন। 
: তখন কিন্ত এমন কথা কারো মুখে শোনা যায়নি যে, সেটা 
: হবে অন্যায়-যুদ্ধ। কিন্তু বাস্তবে সেটা যখন তিনি করলেন তা 
: নাকি কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জনের ইঙ্গিতে। এবং তখন 
; ব্রিলোকের অধিবাসী “ছিঃ ছিঃ” করতে লাগল। ভীমকে নয়, 
: কৃষ্তকে! এবং দুর্যোধনের ওপর স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে 
: লাগল!! কি কারণে? তার সারাজীবনব্যাপী অসংকর্মগুলির 
জন্য? তারপর বলরাম, যাঁর বরাবর দুর্যোধনের ওপর 
: পক্ষপাতিত্ব (কে জানে কেন?), ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমকেই বধ 
: করতে চাইলেন। কৃষ্ণ কর্তৃক বাধা পেয়ে অত্যন্ত জুদ্ধ হয়ে 
: তিনি স্থানত্যাগ করলেন। 


: অধ্যায়ে এসম্বন্ধে শুধু একটি বাক্য বলা হয়েছে, যার মধ্যে 
: অন্যায় যুদ্ধের নামগন্ধ নেই। বাক্যটি হলো-__“ঘুদ্ধে 
: করলেন।”* আর অনুক্রমণিকাপর্বে ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ করতে 
: করতে বলেছেন ঃ “যখন শুনিলাম দুর্যোধন গদাযুদ্ধে 
: সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছিল, ইত্যবসরে ভীমসেন 
' অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাকে সমরশায়ী করিয়াছে, 
; তখন আর জয়ের আশা করি নাই।” অর্থাৎ স্বয়ং ধৃতরাষ্্রও 


অন্যায় যুদ্ধে মারার কথা যে মিথ্যা, এর চেয়ে আর বড় 
প্রমাণ তার কি হতে পারে? 

যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণটি মনোযোগ সহকারে পড়লেও 
বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজশেখর বসুর অনুবাদ : 





৫ মহাভারত, ভূমিকা ৬ এ, পৃঃ ৫৩০ ৭ 
৮ মহাভারত-_কালীপ্রসন্ন সিংহ, শল্যপর্ব, পৃঃ ৯০৩ 
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: অনুসারে-__“সহসা দুর্যোধনকে নিকটে পেয়ে ভীম মহাবেগে : 
; তার গদানিক্ষেপ করলেন, দুর্যোধন সত্বর সরে গিয়ে ভীমকে : 
; প্রহার করলেন। ভীম রুধিরাক্ত দেহে কিছুক্ষণ মৃ্ছিতের ন্যায়: 
: রইলেন, তারপর আবার দুর্যোধনের প্রতি ধাবিত হলেন।: 
: ভীমের প্রহার ব্যর্থ করবার ইচ্ছায় দুর্যোধন লাফিয়ে ; 
: ছেড়ে দিলেও দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ও অভিমন্যুবধের সময় কর্ণ : 

: নীচতার চরম দেখিয়েছেন। কর্ণের প্রতি যে সামাজিক অবজ্ঞা : 


উঠলেন, সেই অবসরে ভীম সিংহের ন্যায় গর্জন করে: 
গদাঘাতে দুর্যোধনের দুই উরু ভগ্ন করলেন।”* ভীম যা: 


: করলেন তা আত্মরক্ষায়, না হলে তো তারই মস্তক চূর্ণ: 
; হতো। তারপরই ভূপতিত শক্রকে ভতসনা করে ভীম: 
বললেন £ “আমাদের শঠতা, দ্যুতত্রীড়া বা বঞ্চনা নেই, 
; আমরা আগুন লাগাই না, নিজের বাছুবলেই শক্রবধ: 
: করি।”? 
: সেই মুহূর্তেই এইসকল কথা কি ভীম বলতে পারতেন? : 
স্থুলহস্তের অবলেপন অতি সুস্পষ্ট। : 


ভীমের কথাগুলি লক্ষণীয়, নিজেই অধর্ম করলে : 


দুর্যোধন তখন কৃষ্ণকেই কুরুক্ষেত্রের ধবংসযজ্ঞের জন্য: 


: দায়ী করলেন এবং তাকে “কংসদাস' ইত্যাদি ভাষায় : 
: অভিহিত করে গালিবর্ষণ করলেন। কৃষে্র তেজঃপূর্ণ উত্তর: 
; লক্ষণীয়। এখানে কালীপ্রসন্ন সিংহের আক্ষরিক অনুবাদ : 
: অনুসরণীয়। কৃষ্ণ বলছেন ৫ “হে 
; অসৎপথ অবলম্বনপূর্বক ভ্রাতা, পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও: 
: অনুচরবর্গের সহিত নিহত হইলে। তোমার পাপেই মহাবীর: 
: ভীম্ম, দ্রোণ ও তোমার ন্যায় অসংচরিত্র সৃতপুত্র নিহত; 
: হইয়াছেন। পূর্বে আমি তোমার নিকট বারবার প্রার্থনা: 
: লোভপ্রভাবে পাগুবগণকে পৈতৃক রাজ্যের অংশপ্রদান কর: 
: নাই। তুমি ভীমসেনকে বিষানন ভক্ষণ করাইয়াছিলে এবং: 
: আর্ধা কুস্তীর সহিত পাণুবগণকে বধ করিবার নিমিত্ত: 
: জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলে। রে দুরাত্মনে। তুমি: 
একাহিনী যে সর্বেব মিথ্যা, তার প্রমাণ পর্বসংগ্রহ : 
: করিয়াছিলে, সেইকালে তোমার বধসাধন করা কর্তব্য ছিল।: 
? তুমি শঠতাচরণপূর্বক এ শকুনির প্রভাবে: 
 করিয়াছিলে.. প্রি জজ 
: নির্লজ্জ! তুমি আমাদিগের উপর যে কুকর্ম আরোপিত: 
; করিতেছ স্বয়ং সেইসকল কুকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ।,..: 
বলতে পারেননি যে, অন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধনকে মারা হয়েছে। : 
: অনুষ্ঠান করিয়াছ। এখন তাহারই পরিণত ফলভোগ:; 
: কর।”” 


তুমি 


যৎকালে সভামধ্যে দ্রৌপদীকে বিবিধ ক্রেশ প্রদান: 


প্রবল লোভে ও ভোগতৃষ্ঞায় অভিভূত হইয়া বিস্তর অকর্মের: 
এখানেও কৃষ্ণের দৃপ্ত উত্তরে কোন অধর্ম: 
; অপরাধীর দিকে তিনি অঙ্গুলিনির্দেশু করেছেন। 


£ কিন্ত এর পরেই সুস্পষ্ট প্রক্ষিপ্ত অংশ ঢোকানো হয়েছে : 
: কৃষ্তত্বেবীদের দ্বারা। সেখানে কৃষ্ণের মুখে বিপরীত কথা : 
: বসানো হয়েছে। তিনি বলছেন যে, তিনিই মায়াবলে কুট 
: উপায়ে ভীম্ম-দ্রোণ প্রমুখকে বধ করিয়েছেন। কারণ এদের 
: ধর্মযুদ্ধে জয় করা যেত না। “মায়াবলে' অর্থাৎ অপ্রাকৃত শক্তি 
প্রয়োগে । এরূপ অপ্রাকৃত সবকিছুই বর্জনীয়। এখানেই বলা 
: হয়েছে £ “দুর্যোধনের উপর আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হলো, 
£অন্সরা ও গন্ধর্বগণ গীতবাদ্য করতে লাগল... দুর্যোধনের 


: হলেন।” আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হওয়া যে কতদূর সত্য 
: ঘটনা সে তো সকলেই জানেন, আর এর সঙ্গে এই মিথ্যা 
ঘটনা সুকৌশলে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কৃষ্ণ ও 
: পাগুবগণ কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হলেন। বঙ্কিমচন্ত্ 
: বলছেন $ “যিনি মহাভারতের সর্ব পাপাত্মার অধম পাপাত্মা 
: বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তাহার এরূপ অদ্ভুত সম্মান ও 
' সাধুবাদ, আর খাঁহারা সকল ধর্মাত্মার শ্রেষ্ঠ ধর্মাত্বা বর্ণিত 
: হইয়াছেন, তাহাদের এই অধর্মাচরণের জন্য লজ্জা, 
' মহাভারতে আশ্চর্য! ইহা সমস্ত মহাভারতের বিরোধী ।.. 
: কেননা, মহাভারতের উদ্দেশ্যই দুর্যোধনের অধর্ম ও কৃষ্ণ 
: পাগুবদের ধর্মবীর্তন।”* 

' অনুবাদের মধ্য দিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা স্পষ্ট হয়ে 


: দুর্যোধনের গালিগালাজের উত্তরে কৃষ্ধের দৃপ্ত উত্তর ঃ 
: “গান্ধারীর পুত্র, তুমি পাপের পথে গিয়েই আত্মীয়-বান্ধবসহ 
: হত হয়েছ। ভীম্ম পাগুবদের অনিষ্টকামনায় যুদ্ধ করছিলেন, 
: সেজন্যই শিখণ্ডী কর্তৃক নিহত হয়েছেন। দ্রোণ স্বধর্ম ত্যাগ 
তাকে বধ করেছেন। বহু ছিদ্র পেয়েও অর্জন কর্ণকে 
: মারেননি, বীরোচিত উপায়েই তাঁকে মেরেছেন। অর্জুন 
: নিন্দিত কার্য করেন না, তার দয়াতেই তুমি এবং ভীম্ম-দ্রোণ- 
: কর্ণ-অশ্বখামা প্রভৃতি বিরাটনগরে নিহত হওনি। তুমি 


: অপরাধের জন্যই আমরা করেছি। লোভের বশে এবং 
: এখন তারই ফলভোগ কর।”*” এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে 
: যে, তীম্ম অর্জনের হাতে নয়, নিহত হয়েছেন শিখণ্ীর হাতে, 


: দ্রোণ ধৃষ্টদান্নের হাতে এবং কর্ণকে অর্জুন কোন অন্যায় যুদ্ধে : 


নিহত করেননি। এই তথ্যগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেনি ; 





(৬০০. এ 


? অপরাধের জন্য করেছি।” আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, এগুলি: 
; কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে অন্যরকম--“তুমি আমাদিগের: 
; উপর যে কুকর্ম আরোপিত করিতেছ স্বয়ং সেই কুকর্মের : 
: করেছে কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদই, সেজন্য মনে হয় এটিই: 
; যথার্থ অনুবাদ । : 
: এইপ্রকার সম্মান দেখে কৃষ্ণ ও পাগুব প্রভৃতি লজ্জিত : 


দুর্যোধন বধের পর শল্যপর্বের ১৩তম অধ্যায়ে অন্যায়: 


: যুদ্ধের অভিযোগ তুললেন বলরাম। এটি পুরো প্রক্ষিপ্ত মনে: 
: হয়। নারীর জঘন্য অমর্যাদাকারী এবং বহুবিধ দুষ্কর্মের : 
: অনুষ্ঠাতা এই মহাপাপিষ্ঠের সমর্থনেও কথা বলা যায়ঃ: 
: আমাদের বিস্ময় জাগে যখন দেখি এই মহাপাপিষ্ঠকে সমর্থন: 
: কৃষঞ্তনিন্দা আছে, কিন্তু ঘ্রৌপদীর লাঞ্থুনার উল্লেখমাত্র নেই!!!: 
: আমাদের প্রশ্ম-_এরকম জঘন্য নারী-অমর্যাদার যে নায়ক, ! 
; তার কোন্‌ শাস্তি পাওয়া উচিত? আশ্চর্যের বিষয়-_সম্প্রতি : 
: একজন বর্ষিয়সী সাহিত্যিক দুর্যোধনকে ধর্মপক্ষ বলেছেন!*১: 
; আমাদের বিবেচনায় “মহাভারতের মহারণ্যে' তিনি পথ: 
: হারিয়েছেন, নতুবা নারী হয়ে দ্রৌপদীর এরকম: 
: লাঞ্থনাকারীকে তিনি 'ধর্মপক্ষ” বলেন কি করে? 
: বেরিয়ে এসেছে, সেজন্য সেটিও এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। : 


বন্তবাদীদের বিচারে” যুধিষ্িরের রাজত্বের ছত্রিশ বছর: 


: নাকি কেবল অশান্তি, মৃত্যু, বিশৃঙ্খলা। অর্থাৎ কৃষ্ণের: 
? সহায়তায় ধর্মরাজ্য কোথায় স্থাপিত হলো? প্রমাণ কি না: 
: ধূতরাষট্র, বিদুর, গান্ধারী, কৃতী প্রমুখের বনগমন এবং কয়েক: 
: বছর পর দাবানলে মৃত্যু! বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে গৃহত্যাগ: 
; এটাই নিয়ম ছিল। ইতিপূর্বে ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখের পিতামহী: 
? সত্যবতী বধূ অশ্বিকা ও অন্বালিকাকে নিয়ে বাণপ্রস্থে যান।: 
? এটাই ভরতবংশের এঁতিহ্য। আর দাবানলে মৃত্যু তো: 
? দুর্ঘটনা। এও আবার অশান্তি, মৃত্যু এবং বিশৃঙ্খলার প্রমাণ!: 
; আমাদের যেসব অকার্ষের কথা বলেছ তা তোমার : 


এ হলো তথাকথিত যুক্তিনিষ্ঠ বস্তবাদীদের সমাজবিজ্ঞানের : 


' দৃষ্টিতে দেখা সাক্ষ্যপ্রমাণ! এই সমালোচকদের উদ্দেশ্য অজ্ঞ: 
? লোকদের যেনতেনপ্রকারেণ বিশ্বাস করানো যে, কৃষ্ণের; 
? সহায়তায় কোন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়নি এবং সেজন্য এঁরা: 
? ভূল তথ্য ও বিকৃত তথ্য পরিবেশন করতেও তৎপর! 


ৃষ্টাস্ত-_পাণ্ডবেরা নাকি ধৃতরাষ্ট্রদের সঙ্গে কুভীও: 


৯ কৃষ্ণচরিত্র-_বক্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭২ 


£. ১০ মহাভারত-্রাজশেখর বসু, পৃঃ ৫৩৩ 
£. ১১ মহাঞ্জরতের মহারণ্যস্-প্রতিভা 


বসু 
| ১২ সম্াজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভাগবন্দীতা-জয়স্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় 


; পাননি। এটি সম্পূর্ণ ভুল তথ্য। কারণ আশ্রমবাসিক পর্বের 
: তৃতীয় অধ্যায়ে আছে যে, যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকেও প্রতিনিবৃত্ত 


; হলেন না। 

:  শাস্তিপর্বে যখন যুধিষ্ঠির শোভাযাত্রা করে চলেছেন 
সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য, দুর্যোধন-মিত্র জনৈক 
; চার্বাক-পন্থী মেহাভারতে “চার্বাক রাক্ষস” বলে অভিহিত 


: কাহিনী বসানো হয়েছে যে, পুরাকালে চার্বাককে ব্রন্মা 
: বলেছিলেন- ব্রান্মণকে কখনো অপমান করো না, তাহলে 
' ধবংস হবে। এই কাহিনী অবিশ্বাস্য। কারণ, কৃষ্ণ কখনো 
 ব্রাহ্মাণপক্ষীয় ছিলেন না। তাছাড়া চার্বাক এখানে ব্রাহ্মণদের 
? তো অপমান করেননি, করেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে। এই সুস্পষ্ট 
 প্রক্ষিপ্ত অংশটিকে অবলম্বন করে জনৈক সমালোচক১* 
' সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে, ব্রাহ্মণদের ভূতলস্থ দেবতা ঘোষণা 
: করে কৃষ্ণের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা হলো!! তা শুধু নয়, 
; ধর্মশান্ত্র এবং ভাগবদ্গীতার প্রয়োজন হয়েছিল। উপরি উক্ত 
: চার্বাক-কাহিনী থেকে এত সব সিদ্ধান্ত কি করে পাওয়া 
: গেল? যুক্তিশান্ত্রেরে কোন্‌ রীতি অনুসারে? এরই নাম 
! সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে “বিচার”! এ যদি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 
: বিচার হয়, তাহলে বিজ্ঞানের “বিচার' সত্য থেকে বহু দূর। 
: কৃষ্্কে ব্রাক্মাণপন্ষীয় বলা সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরুদ্ধ। তখনকার 
: সমাজবিপ্লবে তিনি ছিলেন ব্রান্মণদের বিরুদ্ধপক্ষীয় 
: জনগণের পক্ষীয়, জরাসন্ধ প্রমুখ ছিলেন ব্রান্মাণপক্ষীয়-__এ 
: আমরা পূর্বেই দেখেছি। উপরি উক্ত চার্বাক-কাহিনী থেকে 


? একটিই বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়, সেটি হলো-_: 
: দুর্যোধন বস্তৃবাদী চার্বাকপন্থী ছিলেন, সেজন্যই অধর্মপক্ষীয় : 
: করতে প্রয়াস করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি কুস্তীকে : ৃ 
 প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করলেন, কিন্তু সফল ; 


হলেও তার জন্য আজকের বস্তবাদীদের এত দরদ! 
প্রকৃতপক্ষে ভগবন্গীতা পাঠ করলে (বিশেষ করে: 


? ষোড়শ অধ্যায়) আমরা দেখি যে, সব মানুষকে দিব্যকর্মের : 
আদর্শ দেখিয়ে দিব্যজীবনের অধিকারী করাই ভগবান: 
: শ্রীকৃষ্ণের ধর্মসংস্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আচার্য শঙ্কর: 
? করা হয়েছে) তাঁকে কটুবাক্য বলে। তখন উপস্থিত ব্রাহ্মাণেরা : 
' তাকে হত্যা করে। সেখানে কৃষ্ণের মুখে এই অবিশ্বাস্য ; 


অবশ্য তার ভাষ্যে বলেছেন যে, বর্ণাশ্রম-লক্ষণযুক্ত ধর্মের: 
রক্ষার জন্য বিষুঃ দেবকীপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।; 


: এখন শঙ্করকে কেন এরাপ ব্যাখ্যা দিতে হয়েছিল, সেবিষয়ে : 
: স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের অভিমত স্মর্তব্য।! 
: বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের ফলে ধর্মের মহতী বিনষ্টির: 
: সম্ভাবনার কালে সদাচার ও সত্যধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য: 
: তাকে এরূপ ব্যাখ্যা দিতে হয়েছিল, না হলে রবীন্দ্রনাথের : 
: জুড়িয়া তুলিবার কোন উপায় ছিল না।” কিন্তু তৎসত্েও: 
: রামানুজ এ-ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি, তার ধর্মে পারিয়াকেও : 
: স্থান দেওয়া হয়েছে। এবং এরই সমর্থন ভগবদ্গীতায় : 
: নেবম অধ্যায়, ৩২) আছে, যেখানে বলা হয়েছে_ব্রাক্মণ: 
প্রভৃতি : চগ্ডাল সকলেই আমার শরণ নিলে মুক্ত হয়। মোটের: 
; ওপর গীতায় যে সার্বভৌম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত, তার লক্ষ্য হলো: 
: জ্ঞানে সকলকে সর্বভূতে সমদর্শী হতে হবে, প্রেমে সর্বভূতে ; 
: শ্রীতিমান হতে হবে, কর্মে সর্বভূত হিতসাধনে ব্রতী হতে ; 
: হবে। বস্তুত, গীতায় সাম্যদৃষ্টি ও সর্বভূতহিতসাধনার্থে! 
; নিষ্কাম কর্মব্রতের ওপর প্রতিষ্ঠিত অত্যাচার ও: 
; শোষণবর্জিত এক আদর্শ মানবসমাজের পরিকল্পনাই: 
; পাওয়া যায়। সেদিক দিয়ে গীতা সত্যিই সমাজতব্বের: 
: শেষকথা। সুতরাং এবিষয়ে বস্তবাদীরা যা বলছেন তার: 
? বিন্দুবিসর্গও সঠিক নয়।0.. 


১৩ সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবল্পীতা- জয়স্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় 


এই বিশেষ রচনাটি "স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা” রূপে প্রকাশিত হলো।-_ সম্পাদক 
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সারদানন্দ স্বামীর 


্‌ (রামকৃষ্ণ মিশন, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮, রবিবার) 


£  পৃবের্বে যে সকল বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে, আজ তাহার : 
: সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করিব... প্রথমে আমরা দেখিয়াছি, বেদ কাহাকে : 


: হন, তাহা নহে। বেদে অনেক স্ত্রীলোক খাষি বলিয়া কথিত হইয়াছেন।.. 
: পারে। পুবের্ব বৈদিক কালে ব্রাহ্মণত্ব জাতিগত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। 


: বলিয়া বোধ হয়। বেদের প্রাটীন অংশ খঞ্থেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
: ব্যাপৃত ছিলেন এবং স্বভাবতঃ ধর্ম অনুসারে সকলে, ক্ষত্রিয় বল, ব্রাহ্মাণ 


: হওয়াতে তাহাদের মধ্যে কতক লোক ব্রান্মাণ হইয়াছিলেন। প্রথমে এই 
: ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব কতকগুলি গুণের সমষ্টি মাত্র হওয়াই সম্ভবে [সম্ভব 


: হওয়া সম্ভব। গুণ ও কর্মানুসারে ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্বাদি চিরকালই জগতে 


: ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন সান্বিকভাবাপন দুই চারিটা লোক দেখিতে পাওয়া যায়। 
: অন্য দেশে ইহা আরো বিরল। এইরূপ আধুনিক ইউরোপীয় জাতিরা 


: দেখা যায়। বর্তমান কাল বৈশ্যগুণ-প্রধান। বৈশ্যগুণহীন লোকের একালে 


: বেদ দুইভাগে বিভক্ত। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে যাগযজ্াদি 


: করিতে পারা যায়। কিন্তু এই সুখ ভোগের পর আবার মর্জলোকে 
; আসিতে হয়। আমাদের শাস্ত্রোক্ত দেবতাসকল ইন্দ্র, বরুণ, অস্নি প্রভৃতি 
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বেদের কর্মকাণ্ড স্বর্গাদি লোক লাভের উপায় বলিয়া 
দেয়। কিন্তু এ সকল সুখও নিত্য নয়। সেই জন্য: 
মনুষ্য তাহাতে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। তাহার 
প্রাণ নিত্যবস্তলাভের জন্য লালায়িত। বেদের 
জ্ঞানকাণ্ডে সেই নিত্য পদার্থের বিষয়ই বর্ণিত আছে। : 
আমরা দেখিয়াছি, শাস্ত্রে সৃষ্টি অনাদি বলিয়াছেন।... সৃষ্টি: 
অনাদি হইলেও সৃষ্টির বিকাশাবস্থা অনাদি নহে। কখন: 


প্রকাশিত কখন লুষ্বাবস্থায় বীজ ও বৃক্ষ সম্বন্ধে সন্দ্ধ হইয়া সৃষ্টি: 


: অনাদিকাল হইতে প্রবাহিত রহিয়াছে... ভগবান বলিতেছেন, জগৎ: 


? আমার এক অংশমাত্র। যদি সৃষ্টি অনাদি হইল, তরে এই বৈষম্যের কারণ : 


: বলে। বেদ অর্থে জ্ঞান; ভগবানের অনন্ত জ্ঞান, যাহা তাহার সহিত £ কি? শাস্ত্র বলেন, এই বৈষম্যের কারণ কর্ম্ম। সুতরাং কর্ম্মও অনাদি। : 


1 অনস্তকাল অবস্থিত রহিয়াছে। এইজন্য আমাদের শাস্ত্রে বলে, বেদ ; আমাদের সকলকেই কর্ম করিতে হইতেছে। কর্ম না করিয়া কেহ: 
: অনাদি... এই অনাদিজ্ঞান কখন কোন ভাগ্যবানের নিকট আবির্ভূত হন। ; থাকিতে পারে না। কর্মের সহিত উজ নিত্যসংযুকত ভা 
যাহারা এই জান প্রত্তক্ষ করেন, তাহাদিগকে বি বলে। খষি অর্থে ; রহিয়াছে। কর্ম করিলে তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে; তবে মি: 
মন্তষটা। এই জ্ঞান কেবল যে এক জাতীয় লোকের নিকটেই আবির্ভূত ; কিরূপে সন্ভবে [সম্ভব হবে]? নিষ্কাম ভাবে নি্বর্থ হইয়া কার্য; করিলে : 
: কম্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না ও সম্পূর্ণ নিঃ্বার্থতা সমগ্র বন্ধন নাশ: 
এই জ্ঞান সকলেরই নিকট জাতি ও বর্ণ নিবরবশেষে উপস্থিত হইতে ? করিয়া দেয়। ইহাকেই কর্ম্যোগ কহে। এক কথায় বলিতে গেলে; 


: ইহা গুণগত ছিল। বেদের অনেক স্থলে দেখা যায় যে, পৃবের্ব একবর্ণ ছিল ৃ ৯. হওয়াই ধর্মম। কি 


| বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এরাপ কথা আছে যে. পৃ কেবল স্ব বর্ণ ? সকলেই 


: ছিল, পরে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইল। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সম্ভব ৃ ৯ সেই এক আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া সেই মহান্‌ আমিকে: 
 আর্গণ কেবল পঞ্চনদের গুণ গান করিতেছেন এবং আপনাদের পুর্ব : সকলের ভিতর দেখিতে চেষ্টা করিতেছে। অপর কেহ আপনাকে: 


ৃ শীতল দেশ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। এই সময়ে ; 
: তাহারা নূতন দেশে আসিয়া আদিমনিবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে : প্রতীয়মান হয়। আমরা দেখিয়াছি, কর্মে কোন দোষ নাই। কর্মের ভাল: 
: মন্দ গুণ আমাদের নিজের ভাব লইয়া হইয়া থাকে।... নীচকন্্ম পরিত্যাগ ; 
; বল, এক জাতিই ছিলেন। পরে ধধ্মকার্থে ব্যাপূত ও অধিক জ্ঞান সম্পন্ন ; করিয়া উচ্চতর কর্ম গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই ক্রমে নিষ্থর্থ: 
হইতে পারিব।... যে যেমন অবস্থায় অবস্থিত, সেই অবস্থায় তাহার : 


ৃ : সম্বন্ধে যাহা ঈশ্বরপথে অগ্রসর হইবার প্রতিবন্ধকতা [সৃষ্ট] করে, তাহাই: 
হবে অথবা বভাবপ্রেরিত গুণ যুদ্ধ বিগ্রহ, যজোপাসনাদি কর্ানুসারেই ; তাহার সন্দ্ধে সংসার। তাহার সেই সর রর হইবে।... 
: ; এইরূপে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় উঠিতে হইবে, নিঃস্বার্থ: 
: বর্তমান রহিয়াছে ও থাকিবে... ভারতে এখনো সত্তৃগুণবিশিষ্ট যথার্থ হইতে হইবে, পরে এমন অবস্থা উপস্থিত হইবে, যখন সম্পূর্ণ রথ 
: হইয়া কার্যা করিতে পারিবে। আমরা দেখিয়াছি, পূর্ব্ব 


: কষত্রিয়গণসম্পন্ন। ইংরাজ জাতিতে বৈশ্য গুণের অধিক সমাবেশ দেখিতে ৃ দেয়াগ কার্য, পর গর জনে সেই মেহাদি প্রাপ্তি হ়। অর্ধ পুরি: 
পাওয়া যায়। আবার কোন কোন সময়ে কোন এক গুণ অধিক প্রবল ? দোষ বা গুণযুক্ত দেহদি প্রদান করিতে পারেন। আগাততঃ দেখিলে; 
| সন্তান দোষ গুণ অনুক্রমিত হওয়ার কারণ পিতামাতাই বলিয়া বোধ: 


; অধোগতি প্রাপ্তি ইইতেছে।... ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, গুণ ও কর্মের ? হয়, কিন্তু বাস্তবিক সন্তানের কর্ধাই ধরূপ পিতামাতা অবেষণ করিয়া: 


: বিভাগ দ্বারা আমি চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব সদগুণসম্পন্ন ; 
: হইলেই বেদে অধিকার হইত ও এখনও হওয়া উচিত। আমরা দেখিয়াছি, ; দেহ সেই বিরাটের অংশ মাত্র। সেইরূপ আমাদের সেই? 
আআ 
; অপেক্ষা কোন উচ্চতর লোক; যেখানে অধিককাল্থাযী সুখ ভোগ £ করিতেছি। ভগবানের অনস্ত শক্তি সকলেরই অন্তরে নিহিত রহিয়াছে।: 
: তাহা হইতেই আমরা নিজ নিজ শক্তি গ্রহণ ও বিকাশ করিতেছি। এই: 


 একটী একটী পদমাত্র যে কেহ কর্ম্ধারা উচ্চগত প্রাণ হইয়াছেন। তিনি চিক সপ উহ 


ইন্দ্র হইয়াছেন ও সেই পদে কিছুদিন অবস্থান করিয়া আবার তাহার ; 
: পতন হইয়াছে। মনুষ্য মাত্রেই কর্মদ্ধারা এই পদলাভ করিতে পারেন। : 


কর্মযোগী, কি ভক্তিযোগী, কি জ্ঞানযোগী,! 
িষ্বার্থ হইতে চেষ্টা, করিতেছে।... সকলেই ছোট স্বার্থপর 
'জ্ঞান ভূমা মহান আমিতে ডুবাইতে চেষ্টা করিতেছে। কেহবা: 


পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভগবানকেই সব্বব্র দেখিতে চেষ্টা করিতেছে। 
বুঝিয়া দেখিলে দুই পথের উদ্দেশ্যই এক, কেবল নামের ভিন্নতা মাত্র : 


পৃর্ব জন্মের : 


কম্মসমূহ দ্বারা মনুষ্য এরূপ পিতামাতা প্রাপ্ত হয়, যাহারা তাহাকে এরূপ : 


লয়।... এই দৃষ্ট স্কুল ব্রন্মা্ড এক বিরাট দেহ। আমাদের এই সকল ক্ষত: 


সম্কলন $ রামেন্দু বদ্োপধায * সম্পাদনা বাম রবগানদ 


জল ্ব্সত্জ_____াক ভর ১০০১০ আগ ২০০২] 


স্বামী খতানন্দ 
[পূর্বানুবৃত্তি] 


র অভিনন-স্তা হিসাবে গৃহীত শ্রীমা ? 
ৃ টসারদাদেবীকে সঙ্ঘজননীরূপে পুজা করা : 
পলিপ টুল ৯৮ 





' হয়েছিল তার সামান্য উল্লেখ করা যেতে পারে। কনখল 
: সেবাশ্রমের ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের পট 


: মহারাজ বলেছিলেন ঃ “এখানে সন্ন্যাসীর আশ্রমে 
: ঠাকুরঘরে পুজার আসনে মেয়েমানুষের ছবি রাখতে 
; আপত্তি তুলে তখনকার অনেক বহিরাগত সাধুকর্মীরা 
: মায়ের পট আসন হতে উঠিয়ে দেয়। পরে তা দেওয়ালে 
: টাঙিয়ে রাখা হয়। মহাপুরুষজী তখন কাশীতে ছিলেন। 
' তিনি এই গগুগোলের সংবাদ পেয়ে কনখলে চলে আসেন 
: এবং ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রণামান্তে দেওয়াল হতে পট নামিয়ে 


এবিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করতে সাহস করেনি ।”১৪ 


শ্রেষ্ঠ বোদ্ধা, বিশ্লেষক এবং ব্যবহারক। তিনিই সম্যক 
: বুঝেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনের নিগুঢ় তাৎপর্য। তার 


; উপদেশ নিয়ে একত্র থাকবে। আর এই সংসার-তাপদগ্ধ 
: লোকেরা, তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শাস্তি 
: পাবে। এইজন্যই তো তোমার আসা।”১৫ এই ছোট অথচ 
; অব্যর্থ প্রার্থনাটির মধ্যে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদর্শ অর্থাৎ 
? আত্মমুক্তি ও জগদ্ধিত- দুর্টিই স্পষ্টভাবে বিধৃত। মা ভাবে 


: নীলাম্বরবাবুর বাগানে গঙ্গার ঘাটে দেখেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ- 
: ভাবগঙ্গার ভগীরথ হলেন নরেন। 


দ্বিতীয়বার দার্জিলিং যাওয়ার আগে স্বামীজী 





কলকাতায় শ্রীন্ীায়ের চরণবন্দনা করেছিলেন। কিছু! 


১৪ শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ১৩৩ 
১৬ শ্ত্রীত্রীমায়ের পদপ্রান্তে, ১ম ভাগ, পৃঃ ২০৪ 
১৮ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১১শ সং, পৃঃ ১৯০ 


; কথাবার্তা হওয়ার পর আবেগভরে তিনি বলতে থাকেন ৪: 
; “মা, আমি তার বাণী প্রচার করতে চাই, আর সেজন্য যত: 
: শীঘ্র সম্ভব একটি স্ঘ স্থাপন করতে চাই। কিন্তু যত দ্রুত: 
: তা করতে চাইছি, ততটা দ্রুত পারছি না বলে কষ্ট: 
: পাচ্ছি।” এবার শ্রীমা স্নেহার্র কণ্ঠে বলেন £ “স্থির জেনো, : 
? ঠাকুর শীঘ্বই তোমার ইচ্ছা পূরণ করবেন। দেখবে: 
(০০০০৮৯৬৮৬৮৯ ই. 


ত্যাগী সম্ভানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙচিত শ্রীরামকৃষ্ণকে: 
করেছিলেন ঃ “তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব।” সত্যিই: 


ৃ : তিনি তাই করেছেন। সেসব দুর্দিনের কথা স্মরণ করে: 
: উত্তরাখণ্ডের সাধুসমাজে কিরকম আলোড়নের সৃষ্টি : স্বামীজী 


' সহানুভূতি জানায়নি। সেই একজন হলেন-__নিখিল-মাতৃ-: 
: হৃদয়-সাগর-মন্তন-সুধা-মুরতি” শ্রীমা সারদাদেবী। ৃ 
; মহাপুরুষ মহারাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এপ্রসঙ্গে কল্যাণ 


্ীত্রীমা নিজমুখে বলেছেন £ “আহা, এর জন্যে: 


: ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো তার: 

: কৃপায় আজ মঠ-টঠ যাকিছু।”১* “বোধগয়ায় মঠ, তাদের : 
? অত সব জিনিসপত্র, কোন অর্থের অভাব নেই, কষ্ট নেই__: 
; ছেলেরা থাকতে পায় না, খেতে পায় না, দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে? 
তিন 

: হতো!” তা ঠাকুরের ইচ্ছায় মঠটি হলো ।”১৮ 

; আসনে যথাস্থানে পূর্ববৎ রাখেন। তারপর আর কেউ : 


্রীপ্রীমায়ের নিত্যসঙ্গী যোগীন-মা যথার্থই বলেছিলেন 2: 


? “যাকিছু দেখছ (মঠ আশ্রমাদি) সব ওঁরই (মায়ের) কৃপায়!! 


যেখানে যা দেখেছেন__শিলটি নোড়াটি (দেববিগ্রহ) কেঁদে: 


: কেঁদে বলেছেন, ঠাকুর! আমার ছেলেদের একটু মাথা! 
ৃ : রাখবার জায়গা কর, দুটি খাবার সংস্থান কর।” ”* 
: সেই পপ্রার্থনা_-“ওরা সব তোমাকে, আর তোমার ভাব : 


া৬০১৭৮২-১৯৫২ তি 


প্রসঙ্গে কোন মূল্যায়নই যথেষ্ট হবে না বলে আমাদের 
: বিশ্বাস। শুধু একথাটুকু আমাদের হৃদয়ে জাগরুক রাখতে: 
: পারি যে, এই সঙ্স্থাপনে বিশ্বমাতৃত্বের প্রতিমূর্তি: 
: শ্রীরামকৃষ্জ-অভিন্ন শ্রীমা সারদাদেবী আকুল প্রার্থনা করে: 
: কেঁদেছিলেন। সে-প্রার্থনা এবং কান্নার শক্তি দুর্বার, 
: অপ্রতিরোধ্য। শুধু মনে হয়, তার সেই অশ্রধারা রামকৃষ্ণ: 
: হলো শ্রীরামকৃষ্ণের চরণদ্বয় থেকে এবং বেলুড়ে বীজকে ৃ 


: জানা ছিল। আত্মমুক্তির জন্য জগৎসংসার থেকে সমস্ত: 


১৫ শ্রীমা সারদা দেবী-_স্বামী গন্ভীরানন্দ, পৃঃ ২৫৮ 
১৭ শ্্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২৫৮ 
১৯ শ্রীস্্রীমায়ের স্মৃতিকথা-- স্বামী সারদেশানন্দ, পৃঃ ২০ 


ভদব্বদদ্ৰান লস আদট ৩০২] 
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: করে অনুভব করলেন-_ভারত আবার উঠবে। ভবিষ্যৎ : 


:ভারত অতীতের সমস্ত গৌরবকে ছাড়িয়ে যাবে। 


: একেবারে অন্য নরেন্দ্রনাথ। : 

: মঠ তখন আলমবাজারে। নতুন নতুন ভাবনা, অভিনব 
: সব চিস্তাসম্বিত একটির পর একটি চিঠি আসছে 
: গুরুভাইদের কাছে। যেন এক-একটি কামানের গোলা! 


' খালি পেটে ধর্ম হয় না'_গুরুদেব বলতেন না?... 
: কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিবীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে... 
: আচগ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে 
: পারে কিনা ।”২* “সমাজকে, জগৎকে ০16011% (বৈদ্যুতিক 
: শক্তিসম্পন্ন) করতে হবে।”২১ “গেরুয়া কাপড় ভোগের 
: জন্য নয়, মহাকার্যের নিশান-_কায়মনোবাক্যে “জগদ্ধিতায়' 
: দিতে হইবে।”২২ “যে আপনি নরক পর্যস্ত গিয়ে জীবের 
: জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র _ইতরে 
; কৃপণাঃ। এই 1০9৮ যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল 


: সিদ্ধি... 01291152007 (সঙ্ঘ) শব্দের অর্থ 01%15101) 91 


: “আমাদের সব শক্তি সংহত করতে হবে- একটা সম্প্রদায় 
: গড়বার জন্য নয়, আধ্যাত্মিক ব্যাপারের জন্যও নয়, কিন্তু 
: বৈষয়িক দিকটার জন্য।”২* “সব ত্যাগ করেছ, এখন 
: শাস্তির ইচ্ছা, মুক্তির ইচ্ছাটাকেও ত্যাগ করে দাও তো বাবা। 
কোন চিস্তা রেখো না; নরক-স্বর্গ ভক্তি বা মুক্তি সব 0071 
০8191... আপনার ভাল কেবল পরের ভালয় হয়, আপনার 
মুক্তি এবং ভক্তিও পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়-_তাইতে 
লেগে যাও, মেতে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও। ঠাকুর যেমন 


২০ “বাণী ও রচনা”, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩২৩ ২১ 
২৩ বাণী ও রচনা', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭-৩৫৮ ২৪ 
২৬ 16188)15061)065 0 ৬1৬০০2400)09, 0. 138 ২৭ 


তোমরা তেমনি জগৎকে ভালবাস দেখি।... আমরা সন্ন্যাসী: 
ভক্তি, ভুক্তি, মুক্তি-_সব ত্যাগ। জগতের কল্যাণ করা, : 


আসে বা নরক আসে।”২৫ ৃ 
' তার অন্তরে সে কী তীব্র ইচ্ছা! ধমনীতে ক্ষত্রিয় রক্ত, : ৃ 
: জগদ্ধিত। স্বামীজীই প্রথম সন্ন্যাসী, যিনি পাশ্চাত্যের জড়; 
: নারীদের স্বাধীনতা, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা এবং 
: ব্যবসায়িক এঁক্য দেখে উচ্ছৃসিত প্রশংসা করেছেন এবং: 
: তৃপ্তিবোধ করেছেন। স্বামীজীর বিশ্বাস, সঙ্ঘ ব্যতীত কোন: 
: গুরুভাইরা সচকিত হয়ে পড়ছেন__“এই যে আমরা : 
: 71180131081 দের্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। : 


ছির হয়ে যায় নবীন সম্যাসী সবের আদর্শ_ 
“আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় ৮চ”-_আত্মমুক্তি ও; 


বড় কাজ হতে পারে না এবং উদ্দেশ্যের একতা: 
এক্যবন্ধনের প্রধান কারণ। আমেরিকায় সবচেয়ে বড় যে-: 


: সে হলো সঙ্ঘ।২* তিনি লক্ষ্য করেছেন, ভারতবর্ষের : 
; ঘোরতর স্বার্থপর এবং সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। চিত্তশুদ্ধি: 
: আত্মজ্ঞানের পূর্বশর্ত। আমিত্ব_ চূড়ান্ত স্বার্থপরতা ও: 
: বন্ধন। জগৎকল্যাণের জন্য সেটির বিসর্জন সন্ন্যাসীর : 
: জগদ্ধিত সন্ন্যাসীর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, অন্যতম উদ্দেশ্য। : 
; উদ্দেশ্য দুটিই-_আত্মমুক্তি ও জগতের হিতসাধন। তবে: 
; আত্মমুক্তির সাধন হিসাবে জগৎকল্যাণের প্রচেষ্টাকে নতুন: 
: চায় না, 'প্রাণাত্যয়েইপি পরকল্যাণচিকীর্ষবঃ প্রোণ দিয়েও : 
: পরের কল্যাণাকাক্ক্ষী) তারা ।... তার চরিত্র, তার শিক্ষা, ধর্ম : 
: চারিদিকে ছড়াও__এই সাধন, এই ভজন; এই সাধন, এই : 


পথ ও অভিনব সাধন বলে তিনি নির্দেশ করলেন মধ্যম: 
অধিকারীদের জন্য। উত্তম অধিকারীদের জন্য স্বামীজী: 
আরো এগিয়ে গিয়েছেন, যেখানে ভক্তি-মুক্তির ইচ্ছা সব: 


: ত্যাগ। সমগ্র জীবনটি জগৎকল্যাণের যুপকাষ্ঠে নিঃশেষে : 
1১০01 (শ্রমবিভাজন)-_ প্রত্যেকে আপনার আপনার কাজ : ৃ 
: করে এবং সকল কাজ মিলে একটা সুন্দর ভাব হয়।”২৩ : 
: করল গুরুভাইদের মনে। তারা কখনো শিহরিত, কখনো : 
উত্তেজিত, আবার কখনো সংশয়াচ্ছন্ন। 
: ভাবনারও প্রকাশ কারো কারো মধ্যে দেখা দিল।: 
: ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বামীজীকে একটি চিঠি লেখেন: 
; গুরুভাইদের একজনকে লিখে জানালেন ঃ “নরেন্দ্রনাথের : 
: মধ্যে ভাবের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ঠাকুরের নরেন্দ্র 
: নির্ভেজাল ছিলেন এবং রয়েছেন।”২, 


নিঃশর্তে নিবেদিত। এটিই সম্যাসের মহান আদর্শ। ৃ 
স্বামীজীর প্রেরিত পত্রগুলি তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি: 


বিপরীত: 


এ, পৃঃ ৩৫৭ ২২ পত্রাবলী, পৃঃ ২৪২ 
পত্রাবলী, পৃঃ ২২৬ ২৫ এ, পৃঃ ২৬০ 
রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা-_স্বামী প্রভানন্দ, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ৭৫ 


স্বামী বিবেকানন্দ ফিরে এলেন আলমবাজার মঠে। ছোট 
; আকারে মঠের নিয়মাবলী তৈরি করলেন। শুরুতেই উল্লেখ 
: করলেন ঃ “শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন 
: করে নিজের মুক্তিসাধম করা ও জগতের সর্বপ্রকার 
: কল্যাণসাধনে শিক্ষিত হওয়ার জন্য এই মঠ প্রতিষ্ঠিত 
: হলো।” নির্ধিধায় সন্ন্যাসে নবীনতম আদর্শকে অপর একটি 
নিয়মে গ্রথিত করে বললেন ঃ “নিজের মুক্তিসাধনের জন্য 
: মাত্র যিনি চেষ্টা করেন, তদপেক্ষা যিনি অপরের কল্যাণের 
; জন্য চেষ্টা করেন তিনি মহত্তর কার্য করেন।”* 

£ স্বামী বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মতো 


; আসেনি। সেজন্য জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের সুষম 
; সমবায় সর্বাঙ্গসুন্দর চরিত্রগঠনই এযুগের উদ্দেশ্য ও তার 
: জন্যই সকলের প্রাণপণ চেষ্টা করা কর্তব্য। চারযোগের 
: সমন্বয়ে যার চরিত্র গঠিত হয়নি, তার জীবন “শ্রীরামকৃষ্ণ 
: মুষায় দ্রুত হয়নি।” একপেশে চরিত্রের প্রতিষেধ হিসাবে 
: আধুনিক জগতে এরকম সুসমন্বিত জীবন আদর্শ বলে 
8৮৮৪ প্রবল আদর্শবাদের সঙ্গে প্রবল 


সিস্টাব্দের ১৯ জুন সন্ধ্যায় বেলুড় মঠে তরুণ সন্ন্যাসী ও 
; শিষ্যদের স্মরণ করিয়েছিলেন।২ স্বামীজী কোন কোন 
: গুরুভাই ও শিষ্যদের মধ্যে একটি যোগ বা ভাবের 
 প্রাধান্যকে স্বীকার করেছেন বা প্রশ্রয় দিয়েছেন সত্য, 
: কারণ তিনি জানতেন, ব্যক্তিগতভাবে কারো কোনভাবে 
: নুনতা থাকলেও সম্ঘে সমষ্টিগতভাবে পূর্ণতা পাওয়া 
: সম্ভব। তার ভাষায়--“আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে 
হয়তো একজনও সেই পূর্ণতা লাভ করতে পারবে না; তবু 
ও সামঞ্স্যবিধান এবং পরস্পরের অভাব পরিপূর্ণ করার 
: মাধ্যমে সমষ্টিগতভাবে এ পূর্ণতা পেতে পারি। এতে 
: প্রত্যেকের জীবনেই সমন্য়ভাবের প্রকাশ হলো না বটে, 


: সেটা অন্যান্য প্রচলিত ধর্মমত হতে সুনিশ্চিত অগ্রগতি, 
; তাতে সন্দেহ নেই।”২৯ 

;  স্বামীজী একসময়ে উল্লেখ করেছিলেন- বৌদ্ধধর্মের 
: একটি বড় ত্রুটি এই যে, তার সবকিছুই সন্্যাসীদের জন্য, 
: গৃহীদের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। এই ক্রটির সংশোধনের ; 
- £জন্য তিনি রামকৃষ্ণ মঠের পাশাপাশি রামকৃষ্ণ মিশন : 
স্থাপন করেন। উক্ত সংস্থার পরিচালকদের মধ্যে : 


২৮ ভারতে বিবেকানন্দ, পৃঃ ২৮৮ 


: সদস্যরা সঙ্ঘের পরিচালক হিসাবে থাকতে পারেননি এবং: 
? পরিচালনার দায়িত্ব সন্ন্যাসী সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ : 
: রাখতে হয়। তবে ১৯০৯ সালে নিবদ্ধতুক্ত এই রামকৃষ্ণ: 
: মিশনের সদস্যদের মধ্যে যেমন সন্ন্যাসীরা আছেন, তেমনি: 
; আছেন গৃহিভক্ত এবং অনুরাগীরাও। সে-ধারা আজও : 
: বিদ্যমান। সুতরাং সন্গ্যাসী সদস্যগণ যদিও সগ্ঘের: 
: প্রাণকেন্দরস্বরূপ, তেমনি সামগ্রিক সচ্ঘের উপচ্ছায়ায় যারা: 
ৃ : বিরাজ করছেন সেই গৃহী সদস্যরাও সঙ্ঘেরই অঙ্গ। 
: সর্বযোগে সুসমঘ্বিত চরিত্র জগতে এর আগে আর : 


স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি নিজে সন্যা্ী এবং সন্যাসী সপ! 


স্থাপনের জন্য প্রাণপাত করেছেন, তিনিই নির্মমভাবে: 
? থেকে রামকৃষ্ণ সঞ্ঘকে সাবধান করেছেন। গ্রতিহাসিক: 
; হয়ে পড়েছিল। তার মতে, সমাজের শ্রেষ্ঠ অংশ (01০2) : 
£ 01110 ১০০1) সন্ন্যাসাশ্রমে চলে আসে বলে সমাজ দুর্বল: 
কার্যকারিতা”-_সন্ন্যাসীদের এই নবাদর্শ স্বামীজী ১৮৯৯ ? হয়ে যায়। এর প্রতিবিধানে তিনি নির্বিচারে সম্ন্যাসগ্রহণের : 
: বিরোধী ছিলেন এবং একইসঙ্গে সমাজের-_বিশেষ করে: 
: দুর্বল শ্রেণী এবং নারীর জাগতিক শিক্ষা ও সর্বপ্রকার : 
' অক্ষুণ্ন রেখে সমাজকে দিন দিন সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে।: 
1 এধরনের সমাজ থেকে ঠিক ঠিক সন্যাসের অধিকারী : 
: কিছুসংখ্যক ত্যাগী যুবক বা যুবতী সন্ন্যাস অবলম্বন করলে; 
: শেষপর্যন্ত সন্ন্যাসাশ্রম এবং বিরাট সমাজদেহ উভয়েরই: 
কল্যাণ হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনেও ; 
' দেখি, কারো ভাব নষ্ট না করে অধিকারিভেদে তারা: 
: কতজনকে ত্যাগ বা সংসারের পথে এগিয়ে দিয়েছেন। 
: কিন্তু কতকগুলি লোকের মধ্যে একটা সমন্বয় হলো, আর ; 


স্বামীজী এই সন্ন্যাসী সঞ্ঘের ওপর দেবত্ব আরোপ করে 


: বলেছিলেন £ “এই সম্ঘই তার (শ্রীরামকৃষ্ণের) অঙস্বরূপ: 
এবং সম্ঘেই তিনি সদা বিরাজিত। একীভূত সঙ্ঘ যে-: 
; আদেশ করেন তা-ই প্রভুর আদেশ; সঙ্ঘকে যিনি পূজা : 
করেন, তিনি প্রভুর পুজা করেন এবং সঙ্ঘকে যিনি অমান্য: 
? করেন তিনি প্রভুকে অমান্য করেন।”ৎ* এই বাণী থেকে: 


; আমরা বুঝতে পারি যে, প্রভুর সত্তা এই সঙ্ঘে সদা: 
: বিরাজিত থেকে তাকে পূর্ণতার দিকে পরিচালিত করছেন।: 


*  উত্তরাখণ্ডে সাধুসমাজে একসময় রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের “ভাঙ্গী সাধু বলে নিন্দা ও বিদ্রুপ করা হতো । কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠার 
একশো বছরের মধ্যেই দেখা গেল ভারতবর্ষে এমন কোন সন্ন্যাসী সম্প্রদায় নেই-যারা কিছু না কিছু সেবামূলক কাজ গ্রহণ করছেন। 
২৯ পত্রাবলী, পৃঃ ১০৮-১০৯ 


৩০ মঠের নিয়মাবলী, পৃঃ ১০ 


৬৬৩৩৭ রডড$৬৩৬৬৪৪৬৩কড৪৪৬৪৩৩৩৪১৩৪৪৩৪৪৬৪ 


: সঙ্ঘ ও শ্রীরামকৃষ্ণের অভিন্নতা-নির্দেশে এবং সঙ্ঘকে ; 


: জীবন্ত বলে বর্ণনা নিঃসন্দেহে অভিনব। 

: রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ শ্রীরামকৃষ্ণের জমাটবাঁধা ভাবের 
রা 
: _-“যত মততত পথ”। সর্বমতসহিষু্তা, সর্ব, 

: শুধুমাত্র টনি 
; পথ বলে গ্রহণ এবং সর্বধর্মের সত্যতাকে আত্তীকরণের 
: মাধ্যমে এই অনন্যসাধারণ সঙ্ঘ শুধু কোন একটি বিশেষ 


: আদর্শস্থানীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সবচেয়ে বেশি 
' ঘণা করতেন সঙ্কীর্ণতা ও একদেশদর্শিতাকে। একে তিনি 
; বলতেন-_“মতুয়ার বুদ্ধি'। তার মতে--“যে সময় 
করেছে সেই-ই লোক।””*১ যেকোন প্রকার মৌলবাদের 
: বিরুদ্ধে সর্বাধিক ক্লোষ প্রকাশ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম 
: একদিন কথাপ্রসঙ্গে যথার্থই বলেছিলেন ঃ “এখান থেকে 
? একটা শ্লোত যদি বয়, তাহলে বেশ হয়।... এখান থেকে যা 
: হবে সে তো আর একঘেয়ে হবে না।”ৎ২ 

1 বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মহাপুরুষ ও অবতারদের পুজা 
: এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের পূজার একটি 
: অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জগতে এখনো এমন কোন ধর্মীয় 
: দেখা যায়নি যেখানে একই মন্দিরে হিন্দুধর্মের উৎসবাদি, 
খ্রিস্টমাস ইভ পালন এবং অন্যান্য ধর্মীয় মহাপুরুষদের 


স্মরণ করা হয়। স্বামীজী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন £ 
: “সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আরেকটি নতুন সম্প্রদায় তৈরি করে 
: যেতে আমার জন্ম হয়নি।”০* যদিও ইতিহাসের কালচক্রে 
 শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবনাকে নিয়ে এক নতুন সম্প্রদায় গড়ে 


; উঠেছে, কিন্তু তার বিশেষত্ব হলো-এটি একটি : ইতোমধ্যেই শরীর ৃ 
| শক্দায়হীন ? জীবন ও বাণী সমগ্র পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক স্থানে প্রচারিত 


সম্প্রদায়'। “সম্প্রদায়ের যেসকল 
: উপকারিতা তাও তাতে পাব, আবার তাতে সার্বভৌম 
ধর্মের উদার ভাবও থাকবে ।””৪ স্বামীজীর ভয় ছিল--- 
“ঠাকুরের উক্তিসব একত্র করে তাকে একমাত্র শান্ত্র করলে 
তার বিশাল ভাব ও আমাদের আজীবন পরিশ্রমের এই 
ফল হবে যে, আমরা একটি ক্ষুদ্র ও সন্কীর্ণ সম্প্রদায়ের অক্টা : 
হব ও বনু বিবদমানভাবে বিভক্ত এই সমাজকে আরো 
কোলাহলময় করে তুলব।... অতএব আমাদের সনাতন : 
শান্ত্র বেদই একমাত্র শান্ত্ররূপে পরিগৃহীত ও প্রচারিত : 
হবে।৮ত৫ 

০০৪৪ 


৩১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ৫৯৩ 
৩৩ “বাণী ও রচনা' ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫ 
৩৫ মঠের নিয়মাবলী, পৃঃ ১১, ২০ 
৩৭ ভারতে বিবেকানন্দ, পৃঃ ১৬৯ 
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স্বামীজীর উন্মুক্ত মন শুধুমাত্র অতীত বা বর্তমানের 


? ধর্ম বা মহাপুরুষদের গ্রহণ করেই ক্ষাস্ত হয়নি। ভবিষ্যতে: 
চিপস পনি পুশ 
? বিশালতা, অতি উদারতা ও মহাপ্রবলতা একাধারে : 
? সন্নিবিষ্ট হতে পারে।”** তিনি সেটি দেখেছেন: 
যা লারা 


_ ধর্মমহাসভা-ম্বরূপ'।* সত্যিই 


ৃ শ্রীরামকৃষ্ণ: 


; রঙওয়ালা। তাই বিভিন্ন মত বা পথের মানুষ উত্তরোত্তর: 
: এই উদার ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। অন্য ধর্মের; 
: অনুগামীরাও শ্রীরামকৃ্ণ-নামে দীক্ষা নিতে আগ্রহ প্রকাশ: 
: স্বকীয়তা নষ্ট না করা। ধর্মাস্তরণ না করে নিজ নিজ মত: 
; বা পথ বা ধর্মে আরো নিষ্ঠাবান হওয়ার উপদেশ করা: 
? মুসলমান এবং ধ্রিস্টানকে আরো ভাল হিস্টান হতে বলা: 
: হয়। স্বধর্ম ছেড়ে পরধর্ম গ্রহণ অনাবশ্যক এবং নিজ পথটি ; 


সম্ভব-_-: 


এই সরল সত্যটি মানুষকে উপলব্ধি করানো এই নবীন: 
? সঙ্ঘের এক নবীনতম প্রয়াস। 
জীবন ও বাণী বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রদ্ধার সঙ্গে : ৃ 
ৃ পূর্বের অবতারদের জীবন ও বাণীর প্রচার হতে যথেষ্ট: 
; সময় লেগেছিল এবং অনেকের ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রশক্তি সহায়ক: 
: হয়েছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মরলীলা অবসানের বারো: 
? বছরের মধ্যে স্বামীজী দাবি করেছেন-_“ভারতবর্ষ: 


শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারেও দেখা যায় অভিনবত্ব।; 


ধ্যই শ্রীরামকৃষ্ণের হয়ে গেছে।”*৮ এবং তার: 


? হয়েছে। ভাবপ্রচারকে শক্তিশালী করতে তিনি আগস্ট: 
1 ১৮৯৮ থেকে সম্ঘের ইংরেজি মাসিকপত্র 'প্রবুদ্ধ ভারত ; 
; এবং ১৪ জানুয়ারি ১৮৯৯ থেকে স্ঘের বাঙলা: 
? মাসিকপত্র “উদ্বোধন প্রকাশ করেন। স্বামীজী শিষ্য; 


: বলেছিলেন £ “এই পত্রের ভাব, ভাষা সব নূতন ছাচে: 
? গড়তে হবে।”*৯ লক্ষণীয় যে, বর্তমানে যেন স্বামীজীর : 
: ইচ্ছানুসারেই পত্রিকার ভাষা, বানানবিধিতে পরিবর্তিত-: 


; পরিবর্ধিত আধুনিকতার ছোয়া লেগেছে। 


৩২ 
৩৪ 
৩৬ 


৩৮ পত্রাবল্লী, পৃঃ ৫৪১ 


এ, পৃঃ ৭৪৩ 

পত্রাবলী, পৃঃ ১০৯ 
এ ৃ 
৩৯ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ--শরচচন্দ্র চক্রবর্তী ৭ম সং, পৃঃ ১২২ £প 
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রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গঠন ও পরিচালনে স্বামী বিবেকানন্দ 


; ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্যদের অবদান প্রবন্ধের 
: গেলেও সেপ্রসঙ্গে নিবেদিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যের 
স্মরণ অবশ্যকর্তব্য। নিবেদিতা যথার্থই উপলব্ধি 
: করেছিলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ 


: গুরুভ্রাতারা না থাকলে তার জীবন ও পরিশ্রম তেমনি 
: বিফল হয়ে যেত।?” 

:  স্বামীজীও বলেছেন $ “আমাদের কেন্দ্র তো ঠাকুরই। 
? আমরা এক-একজন সেই জ্যোতিঃকেন্দ্রের এক-একটি 
: কিরণ।”*১ ত্যাগী শিষ্যরা প্রত্যেকেই তার হাতে গড়া। 
কিন্তু তারা এক-একজন দিকপাল। এঁরা প্রত্যেকেই 
: ধর্মশক্তির এক-একটা কেন্দ্রের মতো। 


: মহিমা সদর্পে ঘোষণার পর দেখা গেল ভারতবর্ষও যেন 
: এতদিনের গ্লানি ও অবমাননা ভুলে জেগে উঠছে। এসময়ে 
 আলমবাজার মঠে সুধীর (পরবর্তী কালে স্বামী শুদ্ধানন্দ), 
: কালীকৃষ্ণ (পরবর্তী কালে স্বামী বিরজানন্দ)__এরকম প্রায় 


করতে মঠে যোগ দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের পরবতী 


ব্যক্তিগতভাবে তাদের ত্যাগের জীবন এবং জগদ্ধিতের যন্ত্র 
: হিসাবে তৈরি করতে মনোনিবেশ করেন। এসময়ে স্বামীজী 
: এই নব্যসজ্ঘের সদস্যদের জীবনের দিকে লক্ষ্য করে 
বলেছিলেন ঃ “আমার জীবনের ব্রত রামকৃষ্ণ বা 
: বেদাস্প্রচার নয়, আমার দেশের মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্‌ 
? জাগানোই আমার কাজ।””২ 

আগেই বলা হয়েছে, এসময়ে মঠ পরিচালনার জন্য 


: সুসম্পন্নের জন্য পালনীয় বিধিনিষেধের পাশাপাশি তার 
; গঠনমূলক কাঠামোর মধ্যে আধুনিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতির 


: “নিয়মাবলী নিয়মকে অতিক্রম বা নিয়মের উধের্ব ওঠার 





মুক্ত স্বরূপের কথাই স্মরণ করিয়েছেন। 
১ ৪০ দ্রঃ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, পৃঃ ৮৮ 
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রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ নারীমুক্তি ও শুন্রজাগরণে ব্যাপক প্রয়াস: 


; এবং সর্বহারা মানুষের সুখ-দুঃখের ভাগী হওয়ায়; 
: সমকালীন রাজনীতিক এবং সামাজিক নতুন চিস্তাধারার : 
; নির্যাস যে মানবতাবোধ বা লোককল্যাণচিকীর্যা-_তার : 
ু ' সাংস্কৃতিক এবং সর্বোপরি ধমীয়ি অগ্রগতি সাধনে যত্বশীল।: 
যেমন অর্থহীন হয়ে দাঁড়াত, স্বামীজীর পশ্চাতে এই : 


শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের : 


; পরাকাষ্ঠা এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ তা যথাযথ অনুশীলনে : 
: তৎপর । ধর্মের নামে সাধারণ মানুষ চেতনার জাগরণের : 
 শ্রীত্রীমা খুব স্বাভাবিকভাবে এগুলিকে পরিহার করেছেন: 
: এবং স্বামীজী সচেতনভাবেই অলৌকিকত্বকে বর্জন করতে: 
; বলেছেন। দেশাচার বা লোকাচার যে তারা মানতেন না তা: 
পাশ্চাত্যে স্বামীজীর বেদাস্তপ্রচার এবং ভারতবর্ষের ; 


নয়, তবে যে অনর্থক দেশাচার পদে পদে মানুষের জীবনকে : 


দুর্বিষহ করে তোলে, তা তরা কেউই সমর্থন করেননি।! 
: গুরুবাদের প্রশ্রয় এই ত্রয়ীর জীবনে একেবারে অনুপস্থিত। 
ৃ : সেই ধারাতে সুন্নাত এই সঙ্ঘ মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের ; 
: কুড়িজন নব্যশিক্ষিত যুবক কিছুদিনের মধ্যে স্বামীজীর ত্যাগ : 
:ও সেবার আহুানে সাড়া দিয়ে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ : 


প্রকাশ এবং দৈনন্দিন জীবনে সেই দেবত্বের প্রয়োগে: 
অঙ্গীকারবদ্ধ। এমনকি ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-: 


: ভাবাদর্শকে মানুষ গ্রহণ করুক- স্বামীজী তাই চাইতেন। : 
: প্রজন্মে এরাই হলেন রামকৃষ্ণ সচ্ছের স্তসতস্বরূপ। স্বামীজী : 


নবীন সথ্বের অন্যতম লক্ষ্য ব্যক্তিজীবনে ভাব-: 


: সংশ্ুদ্ধি। পরিমাণগত দিকের চেয়ে গুণগত মানের দিকে: 
: এখানে বেশি নজর দেওয়া হয়। মূলভাবকে স্বাঝ্ীকরণ এবং: 
: তা ব্যক্তিজীবনে পরিস্ফুট হলে সমষ্টিজীবনে 
: প্রতিফলন পড়তে বাধ্য। ভাব-সংশুদ্ধির জন্য বিপরীত: 
: ভাবাপন্নদের নির্মমভাবে পরিহারের সুপারিশ এবং নির্দেশ: 
? মঠের নিয়মাবলীতে যথেষ্ট রয়েছে। উল্লেখ্য, সামাজিক: 
: সংস্কার আন্দোলন এবং রাজনীতির সঙ্গে বিন্দুমাত্র সংশ্রব: 
; রাখে না এই সম্ঘ। পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ এবং; 
র : সমালোচনার তীব্র বিরোধী ছিলেন স্বামীজী। বরং তিনি: 
ৃ ; বিশ্বাস করতেন যে, জগতে এরকম কোন সামাজিক সমস্যা; 
মঠের নিয়মাবলীর মধ্যে মঠ পরিচালনের বিভিন্ন দিক 


তার! 


নেই যার সমাধান শিক্ষার যাদুমন্ত্রে না হয়। সোজা কথায়, : 


; জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাদের উন্নত করার: 
; মাধ্যমেই জাতীয় জীবনগঠনের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত এই সঙ্ঘ।: 
' পরিকল্পনা এবং সম্পূর্ণ সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয়। : 


মঠ বাগানে থাকাকালে নিবেদিতার : 


ৃ ূব্হারয প্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাগবাজারে তার; 
 জন্য”-__-একথাটি উল্লেখ করে স্বামীজী সন্ন্যাসীর নিত্য- : | 


৪১ “বাণী ও রচনা", ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১১০ 


: হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত। ১৮৯৮ সালের কলকাতার প্লেগ 
? মহামারীতে নিবেদিতার আমরণ সেবার মনোভাব সঙ্ঘকে 
; কলকাতার মানুষের কাছে নতুন দৃষ্টিতে উপস্থাপিত করে 
: খুবই জনপ্রিয় করে তুলেছিল। 

£ স্বামী বিবেকানন্দের নতুন চিস্তাভাবনায় শুধুমাত্র 


? পণ্ডিত, পুরোহিত অর্থাৎ সনাতনপন্থীদের একাংশ তার নব্য 
; ভাবের গভীরতা এবং উদারতার পরিচয় না পেয়েই তার 
: ভাবের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। এমনকি বালী-বেলুড়ের 


: স্বামী বিবেকানন্দ পূর্বাশ্রমে কায়স্থ থাকার ফলে তার সন্গ্যাসে 
: অধিকার নেই এবং কালাপানি পেরিয়েছেন বলে তাকে 
: সমাজচ্যুত করা উচিত-_ ইত্যাদি বহুযুগলালিত কুসংস্কার ও 
: গৌড়ামির বশে সমাজে প্রচণ্ড শোরগোল ওঠে। স্বামীজী 
: পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এলে এসব অছিলায় তাকে দক্ষিণেশ্বর 
? মন্দিরে পর্যস্ত ঢুকতে দেওয়া হয়নি। যাইহোক, বেলুড়ে মঠ 
প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে ধীরে ধীরে স্বামীজী মঠে হিন্দুধর্মের 


: এবং কালীপুজা যথাবিহিত শান্ত্রসম্মত উপায়ে বিপুল 
: সমারোহে শুরু করেন। কয়েকটি পূজায় শ্রীমা সারদাদেবীর 
: আগমন ভক্তবৃন্দকে অতুল আনন্দের অধিকারী করেছিল। 
: এছাড়া সন্যাসের সনাতন মন্ত্রাদির যথাযথ ব্যবহার, 
: শ্রীরামকৃষ্ণ-পৃজা এবং ব্রহ্মচর্যদীক্ষার মন্ত্রাদি রচনা প্রাচীন 
; সনাতনপন্থীদের কাছে সঞ্ঘকে ধীরে ধীরে খুবই মর্যাদাপূর্ণ ও 
; আদরণীয় করে তুলল। মানুষের বুঝতে দেরি হলো না, 


: রেখেও বিশ্বজনীন উদারতায় ভরপুর এবং ভবিষ্যতের 
: সকলপ্রকার কল্যাণকর সম্ভাবনাকে গ্রহণ করতে উন্মুখ 
থেকে জগৎকল্যাণে নিয়োজিত। এই সঙ্ঘ এক এবং 
: অদ্বিতীয়-_-একথা বললে অতিকথন হবে না। 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই তার বিরুদ্ধে বলা হতো 
--তার [8০011 01 01281158110) নেই, অর্থাৎ তিনি দল 
চালাতে জানেন না।% 


স্বীকার করছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল অসাধারণ 8০810 ০1 
01281118110) | তার মূল রহস্য বা চাবিকাঠি হলো, তিনি 
অপরের ভাব অনুযায়ী কথা বলতে পারতেন আর তার 


৪৩ কিথামৃত', পৃঃ ৫০৭ 


8৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ১৯৭-১৯৮ 


ৃ ছিল অফুরত্ত ভালবাসা, ছিল [01001701085 [16000 : 

: __-“মতলবহীন কার্যধারা' ৷ কেননা তিনি ছিলেন জগম্মাতার: 
; ওপর একাস্ত নির্ভরশীল। ঢাকঢোল পিটিয়ে পরিকল্পনার: 
: খসড়া তৈরি করে অথবা ইস্তেহার প্রকাশ করে সংস্কারকের: 
: : নামাবলী গায়ে দিয়ে 58৬1০, বলে নিজেকে প্রকাশ বা: 
: গুরুভাইরা সংশয়াপন্ন হয়েছিলেন তা নয়, হিন্দুসমাজের : 
: কার্যধারাকে (71০0700) সমকালে অনেকেই বুঝে উঠতে! 
: পারেননি । আবার অনেকেই পেরেছেন। বলা যায়, বর্তমানে ; 
; বহু মানুষ মঠের বিরুদ্ধে কুৎসা পর্যস্ত রটাতে শুরু করে। : 


প্রচার ছিল তার ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই হয়তো তাঁর: 


: পারতেন। তিনি বলেছিলেন ঃ “তার (ঠাকুরের) ইচ্ছামৃত্যু: 
: “আহা, ওদের (ছেলেদের) একটা এঁক্য করে বেঁধে দিতে: 
: পারতুম! এতদিন তো এ বলছে, “নরেনবাবু কেমন: 
; আছেন? ও বলছে, “রাখালবাবু কেমন আছেন?-_এই: 
ট ? রকম ছিল। তাই অত কষ্টেও দেহ ছাড়েননি।” ৃ 
: বিভিন্ন পৃজা-পার্বণাদি বিশেষ করে দুর্গাপূজা, লক্ষ্্ীপূজা : 


একসময় সাধু-্রক্মচারীরা মাঝেমধ্যে আশ্রমের কাজ: 


; মাকে অনুরোধ করেন, যাতে তিনি তাঁদের আশ্রয় না দেন; 
; এবং চলে যেতে বলেন। তাতে শ্রীশ্রীমা উত্তেজিত হয়ে; 
1 বলেছিলেন ঃ “সে কি গো? ওসব কি কথা বলছ?! 
; ভালবাসাই তো আমাদের আসল। ভালবাসাতেই তো তার: 
: সংসার গড়ে উঠেছে।”৪৫ 
: নবধুগচক্র'-_যার সূচনা হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের মাধ্যমে, : 
: তা ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতির মধ্যে মূলকে প্রোথিত : 


ভালবাসায় ভরা তার এই সংসারের রূপটি দেখেছেন: 
মহেন্দ্রনাথ দত্ত। দুর্লভ সেই ভালবাসাকে মানবীয় ভাবনায় : 


? যতদুর সম্ভব ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি-_“এইরূপ জমাট: 
: ভালবাসা কখনো দেখি নাই। একজনের গায়ে চিমটি: 
: কাটিলে অপরজনে “উঁ' করিয়া ওঠে।”৪* “ইহা যে: 
: একটি জীবন্ত ভালবাসা, মুঠো করা যাইতে পারে, ছোঁয়া: 
: মঠে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইত।”* ৃ 
এতিহাসিক থেকে শুরু করে সমাজবিজ্ঞানী-_-সকলেই : 


অদ্বৈতত্বের ভিত্তিভূমি একতৃ। তা থেকেই ভালবাসার 
প্রশ্রবণ। সেই প্রত্রবণের ধারাতে সমগ্র জগৎকে নিন্নাত: 


: করতেই এই সম্ঘ।' তাই স্বামী প্রেমানন্দ সঙ্ঘ এবং: 
: আরেক নাম রামকৃষ্ণ মিশন।”৮ 


৪৫ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২৫৯ 


৪৬ শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী-_মহেন্ত্রনাথ দত্ত, পৃঃ ৩০ 
৪৭ শ্ত্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী--মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১ম খণ্ড, ২য় সং, গৃঃ ১২২ 


৪৮ রামকৃষ্জ মঠের আদিকথা, পৃঃ ৬১ 


১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক রাইটকে স্বামীজী 


? লিখেছিলেন £ “আমি কোনদিন “মিশনারি ছিলাম না, 
' কোনদিন হবও না- আমার স্বস্থান হিমালয়ে।”*৯ নিয়তির 


; স্তরের ওপরে আধ্যাত্মিক স্তরে বিচরণের একটা সহজাত : 


: 'ুরুভাইদের দাসত্ব'_-যার জন্য তিনি দৈবনির্দিষ্ট। 
; সত্যিই তো, তাকে না শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্যান ভাঙিয়ে 


 অথস্ডের ঘর থেকে নামিয়ে এনেছিলেন মানুষের ঘুম : 
: ভাঙাবেন বলে! তাকে তো নেমেই থাকতে হবে-__যতদিন ; 
যাহোক, এরকম ; 
:ুরুত্রাতুগতপ্রাণ সন্ন্যাসীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখে : দেড়হাজার বছর ধরে চলবে_তা একটা বিরাট: 
প্রমদাদাস মিত্র ত্তভিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন £ ; বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেবে। মনে করো না, এটা আমার! 
; “আপনি সন্ন্যাসী হয়েও এত শোকাকুল কেন? সন্াসীর ? কল্পনা, এ আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। 

: পক্ষে শোক প্রকাশ করা অনুচিত।” স্বামীজীর নির্থিধ : বিবেকানন্দ ্‌ 
উতর রলেন কি সামী হয়েছি অল হানাটানিসনি ও জাজ কল্পনা করতে পারেননি। সৃষ্টির গতিকে তিনি: 
রে : | : তরঙ্গায়িত মনে করতেন। কখনো উত্থান, কখনো পতন।! 
? অপেক্ষা বরং আরো অধিক কোমল হওয়া উচিত... যে- ; নি ৮২৯৮৭৮০৯১ নিয়ে লব 
 সন্্যাসে হৃদয় পাষাণ করতে শিক্ষা দেয়, আমি সে-সন্ন্যাস : তার সত ০ এ 
ৃ | : তার সতৃষ্ণ মানবপ্রেম সত্যযুগের ভাবনায় মগ্ন থাকতে ; 
ঠা বিন 88477858178 


কি? এর তাৎপর্য ব্যখ্যা করে স্থাীজী শিষ্য নিবেদিতাকে  ঘটবেই। ইতিহাসের গতিকে তিনি এইভাবেই দেখেছেন? 


; তবু তার বিশ্বীস-_“তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) যেদিন থেকে; 
ৃ ; জম্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন সব: 
কিন্তু এমন গুরুভাই আছে, যাদের কাছে আমি সেই একই : ভেদাভেদ উঠে গেল। আচগডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ: 
: ভেদ, ধনী-নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত-বিদ্ধান ভেদ, ব্রান্মাণ-চগডাল : 
: ভেদ-_সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন। আর তিনি বিবাদ-: 
: ভগ্জন__ হিন্দু-মুসলমান ভেদ, ক্রিশ্চান-হিন্দু ইত্যাদি সব 
; চলে গেল। এঁ যে ভেদাভেদে লড়াই ছিল, তা অন্য যুগের; 
: ' এই সত্যযুগে তার প্রেমের বন্যায় সব একাকার ।”** 

: নূতন ধর্ম, নূতন বেদ। হে প্রভো, কবে এ পুরানোর হাত ; 


না মায়ের কাজ শেষ হয়। 


: দেব? প্রকৃত সন্্যাসীর হৃদয় সাধারণ লোকের হৃদয় 
গ্রহণ করি না।”” 


; বলেছিলেন ঃ “আজ যদি আমি মদ্যপ অসচ্চরিত্র হয়ে 


: নরেন থাকব। যখন এমন ভালবাসা দেখা দেয়, তখনি জন্ম 
নেয় নতুন ধর্স।”১ যথার্থই এমন ভালবাসা থেকে 
: রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিস্তৃতি। এই 
: ভালবাসাই সম্ের প্রাণশক্তি-_প্রাণপাখি। 

:  স্বামীজী লিখছেন ঃ "এখন নৃতন ভারত, নূতন ঠাকুর, 


: থেকে উদ্ধার পাবে আমাদের দেশ!,৫২ 

£ এই নতুন দেশ, নতুন জগৎ গড়তেই সৃষ্টি হলো 
: অতুলনীয় এই নবীন সঙ্ঘের। স্বামীজীর ভাষায় ঃ “আমরা 
' এক নৃতন ভারতের সূচনা করেছি-_যথার্থ উন্নত ভারত, 
পরের দৃশাটুকু দেখবার অপেক্ষায় আছি”? 


৪৯ পত্রাবলী, পৃঃ ১৩৪ 

৫১ রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা, পৃঃ ৬১-৬২ 
৫৩ পত্রাবলী, পৃঃ ৬৬৫ 

৫৫ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭১ 
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পরের দৃশ্যও স্বামীজী এঁকেছেন তার মানসচক্ষে__: 


; “নুতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির : 
? ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে।; 
নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, স্বামীজী জীবনে যতবার তার : বেরুক মুদির দোকান থেকে, তুনাওয়ালার উনুনের পাশ: 
; বেরুক ঝোড়-জঙ্গল পাহাড়-পর্বত থেকে ।””? 


থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাঁট থেকে, বাজার থেকে ।: 


আসল কথা, বিবেকানন্দ 'প্রফেট'। প্রফেটের বৌদ্ধিক: 


দেখেছেন এবং সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।: 
মহাপ্রস্থানের দুদিন আগে অতর্কিতে বললেন £ “এই: 
বেলুড়ে যে আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রিয়া শুরু হয়েছে, তা: 


দার্শনিকভাবে কখনোই পৃথিবীতে: 


কিছু নয়। তরঙ্গচূড়ায় অবস্থান করার পরে নিম্নপতন: 


এই হলো সত্যযুগের আবাহন-মন্ত্র। সত্যযুগ 


: আবাহনের মঙ্গলশঞ্খ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শ। আর তারই: 
' ভগীরথ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের নির্যাসরূপ 
: শাস্তি ও সাম্যের বাণী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ জগদ্বাসীর হৃদয়ে 


নিরলস অনুরণন তুলে যাবে- যতদিন না মানুষ জানবে 
সে এবং ঈশ্বর এক ও অভিম্ন। [সমাপ্ত] 


৫০ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৬ 
৫২ 'বাণী ও রচনা", ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৮ 

৫৪ “বাণী ও রচনা', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৬৪-৬৫ 
৫৬ “বাণী ও রচনা', ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৭২ 


: কেন পার্থ, ্ষাত্ত হও হেরি রাস্থল? তবে মৃত্যু কিছু নহে? মাত্র কায়াত্তর-_: 
: নহ শুধু বীরোত্তম, বুদ্ধিমান তুমি। জীর্ণদেহ দূরে রাখি নৃতনে প্রবেশ।: 
: রণাঙ্গন নহে রঙ্গতূমি, এ জীবন যেন পাহ্থশালা, : 
: ভালমতো আছ অবগত। তবু ক্ষণতরে অনিত্য সম্পর্ক লাগি মানব আকুল : 
: দীড়াইয়া রণভূমে শত্রুর সমুখে পথিকের প্রাণ যথা পথিকের তরে, : 
: জড়তা না সাজে তোমা কুস্তীর নন্দন। মধ্যপথে পরস্পর ভিন্নদিকে চলি যায়, : 
: ভাবিয়া না পাই আমি দিন শেষে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর অপরের স্মৃতি।: 


: কি কারণে কলেবর তব কম্পমান? রাখি মতি পরমের পদে হে ধীমান: 
বিষাদে মলিন মুখ, কার্যে তব হও আওয়ান।! 
: কোথা বীর্য তব? তর্ণ ফললাড হইবে নিশ্টা।! 
5558558 নিষ্কাম কর্মেতে ঢাল তব তনুমন, : 
 গানতীব লিখিল তব বাম ভুজ হতে? ফলাফল না করি প্রত্যাশা।: 
: কহ প্রকাশিয়া তব ক্রেব্যের কারণ। ৃ 
; কিবা মোহপ্রাসে আজি এ ঘোর সমরে? তুমি কেবা, কত শক্তি ধর তুমি? 
: এ বিষমক্ষণে হেরি চঞ্চলতা তব সিদ্ধিলাভ ঈশ্বর-অধীন, : 
. ? অতীব বিস্মিত আমি। বিধাতার অঙ্গুলিহেলনে নিয়ন্ত্রণ হইতেছে এই ব্রিভুবন। ; 

; কি কহিলে? নি তুমি নাহি কর কোন কাজ ধরা মাঝে, 
আল্মীয় নিধন তরে প্রাণ ব্যাকুলিত? ৮7০85587 
1 হেন উক্তি নাহি শোভে তব রসনায়। লঘু ক্রীড়নক যথা বাজিকর-করে : 
: আত্মপর কেবা তব? কাহার নিধন? 0555 
: কারে স্মরি কাতর হৃদয়? 'আমি কর্তা, আমি যোদ্ধা, আমার সংগ্রাম”: 
ৃ এই অজ্ঞানতা, পার্থ, কর পরিহার।; 
এই মোহ কভু সত্য নহে।: 
; জীর্ণ বাস ত্যজি নর পরিধান করে যথা নৃতন বসন, বাটি অন্তরে অন্তরে তব একমাত্র সত্য জেনো সার; 
: সেইরূপ এক দেহ পরিহরি অন্য দেহে গতি জীবাত্মার। 2. “চিরদাস আমি শুধু, পালি আমি তাহার আদেশ।': 







? 'আমার' 'আমি*তে মশগুল হয়ে জীবনের রাস্তার মোড়ে ঈশ্বরের : 
: আর কতকাল কাটাবে, তুমি পথন্রান্ত? করুণার শাস্তি বিরাজিত।; 
জ্ঞানের আলোর পরিধি তোমার নিদ্রায়, তোমার জাগরণে : 
: ভক্তির প্রদীপে, বিশ্বাসের রসদ ঠেলে দেখ তুমি তারই প্রেরণায়, : 
: উদ্ভাসিত তোমার পথ। তারই কল্পনার অমৃতের সৃষ্টি, : 
: 'আমি আমার' গণ্ডি সেখানে নিঃশেষিত। তারই পদপ্রান্তে প্রজলিত-_দীপাধার মাত্র। 


জু ন্দদল্জ__াল তত আক 


কেউ গুরুত্ব দেয়, 
কেউ দেয় না। 
সাধারণের ধারণা, 
তিনি বোধহয় 


: জ্যান্ত দুর্গার স্বামী। 

' কি নাম? 

: শিব নয়, 

: মহেশ্বরও নয়, 

: গদাধর-_তার নাম। 
: কামারপুকুর যার ধাম। 
: গেঁয়ো মুখ্যু মানুষটা 

; “যত মত তত পথ” বলে 
: কাপিয়ে দিল জগৎটা। 
কারণ, 

: একথা 

: পৃথিবী আগে শোনেনি, 

? কেউ কোনদিন বলেনি। 
মানুষটা 

: প্রমাণ করেছে, 

: প্রিস্টানের ওয়াটার, 

আর হিদুর জল-_ 

: এ একই পুকুরের 

: একই জল। 

: সত্যটি পরম, 

: উক্তিটি চরম। 

: এর বিকল্প হয় না, 

: হবে না। 

: গদাধর মানুষ-রূপে এলেন, 
; 'রামকৃষ্ণ' হয়ে চলে গেলেন। 





শুধু, 
আধ্যাত্মিক সাধনারই প্রেরণা। 
আমার তো মনে হয় না। 


হলে দূরদর্শী, 
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অরুণলাল নন্দী মজুমদার 


নেই কো অস্ত, তুমি অনন্ত, তুমি স্বরাট, বিরাট। 

তুমি সাস্ত, অতি প্রশান্ত, ভকত-হৃদয়-সম্রাট।। 

জ্ঞানীর জ্ঞানে তুমি নির্তণ, অসীম, নিরাকার। 
ভকত-চিতে তুমিই আবার সগুণ, সসীম, সাকার।। 
নির্ঘণ তোমার সঠিক স্বরূপ, নাই তো কোন সংশয়। 
জীবসেবায়, স্বীয় মায়ায় সগুণ তুমি, দৃঢ় প্রত্যয়।। 
সীমার বাধন নেই কো তোমার, অসীম তোমার ব্যাপ্তি। 
তুমি ভক্তাধীন, ভক্তবংসল, তাই সসীমে তোমার তৃত্তি।। 
সচ্চিদানন্দ-নীরে ভকতি-হিমে ধর সাকার রূপ। 
জ্ঞানসূর্যে রূপ গলে যায়, হও অখণ্ড, অরূপ ।। 
নির্তণ-সগুণ, অসীম-সসীম, নিরাকার-সাকার। 

তোমার দৃষ্টিতে ভেদ নাই কোন, ইহাই সত্য, সার।। 
যার যেমন ভাব, ভাবে সে তেমন, তুমি আছ সদা সবাকার। 
জ্রানী ও ভক্তে সম ভালবাস, উভয়ই তোমার আপনার ।। 


অরুণ মৈত্র 


নিখিলময় ছড়িয়ে আছে আলো 
আনন্দেরই ঢেউ লেগেছে মনে; 
কোথায় তিনি লুকিয়ে রাখেন আনন 
খোঁজ করেছি জগদ্বাসী জনে। 
আকাশময়, বাতাসময় তিনি 
আলোয় এবং অন্ধকারে যিনি 
সমানভাবে থাকেন অনুভবে; 
তিনিই জানেন কে করে তার খোজ 
কে তাকে যে আপন বলে ভাবে। 
জলে, স্থলে, বনে এবং মনে 
সবখানেতে জড়িয়ে আছেন তিনি 
আষ্টেপৃষ্ঠে এবং চেতনায়। 

শোকে তাপে যখন ভরাডুবি 

হাত বাড়িয়ে মেলে ধরেন সব-ই 
বন্ধ-চোখেও তাকেই দেখা যায়। 





৮৮ বেলগাওয়ে এক উচ্চপদস্থ বাঙালি অফিসার 
: হরিপদ মিত্রের গৃহে। উচ্চপদে মোটা মাইনের চাকরি, মান, 


: হরিপদ মিত্রের মনে সর্বদাই কেমন যেন একটা অভাববোধ 
: ও বিষগ্নতার ছায়া লেগে থাকত-_তিনি নিজেই সেকথা 


: প্রসন্নবদন যুবক সন্যাসী-্যার পদ্মপলাশলোচন থেকে 
: বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ছিল, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ। যুবক সন্ন্যাসীর 
: অপরূপ মূর্তি দেখে হরিপদ মিত্র ভাবে আপ্লুত হয়েছিলেন। 
; ভ্রমণপথে পর পর জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুগ্রস্ত মানুষ দেখার 


: রাজকুমার সিদ্ধার্থের মনে যে তুষ্টিভাবের উদয় হয়েছিল, এ 
: কি সেই ভাবেরই ছায়া? হরিপদ মিত্র ভাবতে লাগলেন-_ 
: “তিনি আমা অপেক্ষা হাজারগুণে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান; ইচ্ছা 
: করিলে অনেক টাকা উপার্জন করিতে পারেন, তথাপি টাকা- 
: কড়ি ছৌন না এবং সুখী হইবার সমস্ত বিষয়ের অভাব 
: স্তেও আমা অপেক্ষা সহত্রগুণে সুখী |... মনে হইল, এমন 


: দেখি নাই!"”২ 
£ মিত্র পরিবারে সকলের, এমনকি তৃত্যদেরও ভক্তি, 


: স্বামীজীকে বেলগাঁওয়ে কাটাতে হয়। আনন্দ-উচ্ছ্বাস, তর্ক- 
: বাদানুবাদ, শান্ত্রবিচার, বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ এবং তারই মধ্যে অতি 
: সরল মজার কথার মধ্যে উত্বুঙ্গ অধ্যাত্মচিস্তা-__সবই ছিল এ 
: আটর্দিনের ঘটনাপঞ্জিতে। সাধারণ থেকে অসাধারণ সকল 


£ সাধু, বিশেষত অল্পবয়সের কর্মত্যাগী সন্ন্যাসীকে 
; সাধারণত অলস প্রকৃতির বলে সেকালে অনেকে মনে 
: করত। পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা বাড়লে হরিপদবাবুও একদিন 
' স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন £ “সন্ন্যাসীরা এরূপ অলস 


; লাগিল।”৫ 
; করলেন স্বামীজীকে এবার এমন একটা কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা: 
; করবেন, যার কোন সদুত্তর এযাবৎ কেউই দিতে: 
: পারেননি- এমনকি খ্রিস্টান মিশনারিদের সঙ্গেও এই; 
য় ? তর্কের মীমাংসা হয়নি। প্রশ্নটি হলো- ঈশ্বর কি একইসঙ্গে : 
: দয়াময় ও ন্যায়বান হতে পারেন? এ যেন শ্রীম কর্তৃক: 
: উত্থাপিত (এবং শ্রীরামকৃষ্ কর্তৃক মীমাংসিত) যুগযুগাস্তরের : 
: সেই চিরকালীন প্রশ্নের প্রতিধবনি-__“ঈশ্বর কি একই কালে: 
? সাকার ও নিরাকার হতে পারেন?” হরিপদবাবুর ধারণা, 


: হইয়া কেন কালক্ষেপ করেন? অপরের সাহায্যের উপর; 
: কাজকর্ম কেন করেন না?” স্বামীজীর ক্ষিপ্র উত্তর ঃ “আচ্ছা, : 


বল দেখি__তুমি এত কষ্টে অর্থ উপার্জন করিতেছ, তাহার; 


£ যৎসামান্য অংশ কেবল নিজের জন্য খরচ করিতেছ; বাকি: 
; কতক অন্য কতকগুলি লোককে আপনার মনে করিয়া; 
: তাহাদের জন্য খরচ করিতেছ। তাহারা সেজন্য না তোমার : 
; কৃত উপকার মানে, না যাহা ব্যয় কর তাহাতে সন্তষ্ট!: 
: বাকি__যকের মতো প্রাণপণে জমাইতেছ; তুমি মরিয়া গেলে : 
: রাখিয়া যাও নাই বলিয়া গালি দিবে। এই তো গেল তোমার ; 
: যশ, জৌলুস-_সংসারসুখের সমস্ত উপকরণ থাকা সত্বেও ; 
: চাপড়াইয়া, হাত মুখে তুলিয়া দেখাই। যাহা পাই তাহা খাই।! 
: কিছুই কষ্ট করি না, কিছুই সংগ্রহ করি না। আমাদের ভিতর: 
; অকপটে বলেছেন তার স্মৃতিকথায়। এমনই এক সময়ে : 


হাল। আর আমি ওসব কিছু করি না। ক্ষুধা পাইলে পেট: 


কে বুদ্ধিমান-__তুমি না আমি?”* স্বামীজীর এই ৰ্যঙ্গাত্মক: 


: তাৎক্ষণিক উত্তরে হরিপদ মিত্র একেবারে হতবাক হয়ে: 
; রইলেন, কেননা এযাবৎ কারো কাছ থেকেই এমন স্পষ্ট ও: 
: সত্যবাক্য ত্বাকে শুনতে হয়নি। বস্তুত, ত্যাগ-জীবন ও: 
£ ভোগ-জীবনের মধ্যে পরিণামে যে বহুতলপ্রসারী গুণগত: 
: পরে একদিন প্রশাস্তমূর্তি কোন সন্ন্যাসীকে দেখে বিষাদপ্রস্ত ; 


পার্থক্য বিদ্যমান, স্বামীজীর কথায় তারই ইঙ্গিত নিহিত এবং: 


; এই ইঙ্গিতের দ্যোতনায় রয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই: 
: চিডেভেজা বুদ্ধির কথা। তিনি বলেছিলেন ঃ 
; টাকা হয়, বাড়ি হয়, ডেপুটির কর্ম হয়, উকিল হয়-_সে-বুদ্ধি: 
: চিড়েভেজা বুদ্ধি। সে-বুদ্ধিতে জোলো দইয়ের মতো টিড়েটা: 
ভেজে মাত্র। শুকো দইয়ের মতো উঁচু দরের দই নয়। যে-: 
: বুদ্ধিতে ভগবানলাভ হয়- সেই বুদ্ধিই শুকো দইয়ের মতো: 
: নিংস্পৃহ, চিরসুখী, সদাসস্তষ্ট, প্রফুল্লমুখ পুরুষ তো কখনো ; 

ভীড়ে জলো দই-_এই উভয় দইয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করে: 
ৃ : হরিপদ মিত্র নিশ্চয়ই সেদিন চমৎকৃত হয়েছিলেন। রর 
শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও প্রবল আগ্রহের টানে আটদিনের জন্য ; 


“যে-বুদ্ধিতে : 


উৎকৃষ্ট দই।”” সন্ন্যাসীর ভাড়ে শুকো দই, আর বিষয়ীর : 


বর্ধিত সাহসে বলীয়ান হয়ে হরিপদবাবু ঠিক: 


: এই তর্কের মীমাংসা হয়নি এবং স্বামীজীও এ-সমস্যা পূরণ! 


১.1301111115051565 0 ৬/৬০1001901709--110110909 1৬1100, 151 120. 1. 24 


২ স্বায়ী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ৩৬১ 


৪ শ্তরীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ, ২৭ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ 


লজ ব্বল্া বাক লক তক 


করতে পারবেন না। কিন্তু স্বামীজীকে একথাটি বলতেই : 
তত্ক্ষণাৎ তার উত্তর ঝলসে উঠল ঃ “তুমি তো $০161706 


:090916 101০০১---০6110119618] 870 ০61011881 কি 201 
করে না? যদি দুইটি 00916 101095 জড়বস্ততে থাকা 
সম্ভব হয়, তাহা হইলে দয়া ও ন্যায় 02905105 হইলেও কি 
ঈশ্বরে থাকা সম্ভব নয়? /১]] [ ০৪্রা। 589 15 0190 ১০৪ 19% 
প্র 91 009০0 1068 01 0.0 0০৫. 

:_ হরিপদ মিত্র তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ “আমি তো 
'নিশ্তব্ধ।”? পরে তিনি লিখছেন ঃ “আধুনিক পাশ্চাত্য 
' বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই যথা-_-0)0771909, [75105 
:090108, 4১301010179, 71190 15120101121105 


প্রশ্নই অতি সরল ভাষায় দুই-চার কথায় বুঝাইয়া দিতেন।”৮ 


 স্বামীজীর জ্ঞানগরিমা বিষয়ে তার এই কথাগুলি শ্রদ্ধাপ্ুত 
: ভক্তজনের অতিশয়োক্তি নয়। আসলে সংসার-নিস্পৃহ 
: বিষয়-বৈরাগী সন্ন্যাসী হয়েও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্বান- 
: বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বামীজী অবাধে বিচরণ করেছেন এবং বু 
: ক্ষেত্রে তার অপ্রতিরোধ্য অধিকার ও যোগ্যতার নিদর্শন 
: ছড়িয়ে আছে। জীবনের প্রারস্তিক কালে দক্ষিণেশ্বরে ভগবৎ- 
: নরেন কেমন জুলজুল করছে।”* পরবর্তী কালে নরেন্দ্র- 
: প্রতিভার এই আলো শুধু অধ্যাত্ববিদ্যা ও দর্শনচিস্তার 


: হরিপদ মিত্রের স্মৃতিচারণে নিবদ্ধ। 

;:. সেটা ১৮৯২ সালের কথা। জগতের মানুষ তখনো 
: মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের নাম পর্যস্ত শোনেনি। 
: আইনস্টাইন জগৎজোড়া খ্যাতি লাভ করেছিলেন ১৯০৫ 
: সালে, যখন তার যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক তত্ব “[17601/ ০01 
; [২1811৬11/' বা আপেক্ষিকতাবাদ প্রকাশিত হওয়াতে দেশ- 
: কাল সম্বন্ধীয় তৎকাল-প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ একেবারে 
: নস্যাৎ হয়ে গেল। কিন্তু পরমাশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, 
909০6 11076 00170178807” বা 1618115105-র যে-তত্ 
প্রগার করে আইনস্টাইন বিজ্ঞানজগতে যুগান্তর ঘটিয়েছেন, 
স্বামী বিবেকানন্দ হুবহু সেই ত্তুটি বলেছেন হরিপদ মিত্রকে 


তেরো বছর পূর্বে। অবশ্য তফাত এই যে, আইনস্টাইন ; 
তত্বটি বলেছেন গণিত বিজ্ঞানের ভাষায় আর স্বামীজী : 


৬ 'বাণী ও রচনা', ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৩ ৭ এ 


৯ যুগনায়ক বিবেকানন্দ-_ স্বামী গন্তীরানন্দ, ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৯৯ 


১০ “বাণী ও রচনা', ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৫ 


বলেছেন সহজ-সরল ঘরোয়া আলাপচারিতায়-_যার মধ্যে: 


: রয়েছে খবির প্রজ্ঞালোক। 
অনেক পড়িয়াছ, দেখিতেছি। প্রত্যেক জড়পদার্থে দুইটি 
? জুলাই “আনন্দবাজার পত্রিকা'র “রবিবাসরীয়' বিভাগে: 
: প্রকাশিত “আপেক্ষিকতাবাদের পঞ্চাশ বছর' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য: 
; অনুযায়ী] বিশ্বব্ন্মাণ্ডে কোন দর্শক থাকুক বা না থাকুক এবং: 
; কোন ঘটনা ঘটুক বা না ঘটুক অন্তহীন একটা দেশ এবং: 
: সীমাহীন একটা কাল থেকে যাবেই। আইনস্টাইনের: 
: আপেক্ষিক তত্ব এই মতবাদকে সম্পূর্ণ বদলে দিল।... দেশ: 
; (58০০) ও কাল (ো০)কে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে: 
: পারি না, দেশ ও কাল পরস্পর বিজড়িত... দেশ ও কালকে: 
: প্রভৃতিতে তাহার বিশেষ দখল ছিল এবং তৎসংক্রান্ত সকল : 


ব্যাপারটি বিশদভাবে বোঝার জন্য ১৯৫৫ সালের ২৪: 


“গৃপুরানো যুগের বিজ্ঞান: 


দুটি বিচ্ছিন্ন সন্তা বলে ধারণা করাটা ভুল।” এই বক্তব্যের: 


ৃ : পরিপ্রেক্ষিতে হরিপদ মিত্রের স্মৃতিকথা থেকে প্রাসঙ্গিক: 
' হরিপদবাবু নিজে বিজ্ঞানের একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। : 


ংশটি উদ্ধৃত হলো £ “স্বামীজীর সহিত একদিন 'অনস্ত': 


: (071/010) সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়... তিনি বলিলেন, [701 : 
: ৫৪7 0৩110 (৩/০ 1111055, আমি সময় অনস্ত (0116 15: 
: 170106) ও আকাশ অনস্ত (508০6 19 1101116) বলায় তিনি: 
: বুঝিলাম না। যাহা হউক, একটা পদার্থ অনস্ত-_একথা বুঝি, : 
: কিন্তু দুইটা জিনিস অনস্ত হইলে কোন্টা কোথায় থাকে? আর : 
: একটু এগোও, দেখিবে সময়ও যাহা আকাশও তাহাই, "১৭: 
; অতএব স্বামীজীর প্রজ্ঞায় যে-তত্ত উদ্ভাসিত হয়েছিল ১৮৯২: 
: ক্ষেত্রেই নয়, নব্য বিজ্ঞানচিস্তার দিগস্তকেও উদ্ভাসিত : : 
: করেছে-__সুবিস্তৃত না হলেও তারই একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ ; ৃ 
: তত্বকে নূতন করে সাজানোর ফলে তড়িৎটৌম্বক ক্ষেত্র ও: 
: মহাকর্ষের ক্ষেত্রকে একই আইনের সুত্রে বেঁধে আইনস্টাইন: 
: তার নাম দিয়েছিলেন “ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরি' বা: 
? 'একীকৃত ক্ষেত্র তর্ব'। পরে তত্বটিকে কিছু সংশোধন করে 
: তিনি .আশা করেছিলেন যে, একটিমাত্র তত্বের সাহায্যে: 
: মহাকর্ষশক্তি, তড়িংটৌম্বক শক্তি, প্রবল ও দুর্বল পরমাণু: 
? কেন্দ্রীনের শক্তি তথা বস্তজগতের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রদান: 
; করার পথ অধিকতর সুগম হয়ে উঠতে পারে ।... কিন্তু কাজ: 
; পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি পরলোকে চলে গেলেন।” শক্তি; 
: তথা বস্তুজগতের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় একটিমাত্র তত্বের সাহায্যে: 
! দেওয়ার জটিল গাণিতিক প্রচেষ্টা এখনো- অব্যাহত। সেই: 
--বলেছেন আইনস্টাইনের মতবাদ প্রকাশিত হওয়ার ; 


, কিন্তু সময় অনস্তটা: 


প্রচেষ্টা আরো এগোলে এবং সফল হলে বিজ্ঞান কোন্‌ সত্যে: 
উপনীত হবে, "[019'-র আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী 
তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথায়। তিনি 


৮ এ, পৃঃ ৩৭৩-৩৭৪ 


: বলছেন £$ “আরো অগ্রসর হইয়া বুঝিবে, সকল পদার্থই 
: অনস্ত এবং সেইসকল অনস্ত পদার্থ একটা বৈ দুইটা-দশটা 
: নয়।”১১ বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে করেন, অত্যাধুনিক 


: '501951701) [75501%81 2000 পত্রিকায় প্রকাশিত '৬119০ 
£ 00175106160 17২61811109 71790; 4১10610 21105061 01 


: 9৬/2771 ৬1৬০181721009, প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। 


; কথাবার্তা ধরিয়া রাখিতে পারিলে এক-একখানি পুস্তক : 


১১ বাণী ও রচনা', ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৫ 
১২ এ, পৃঃ ৩৮৩ ১৩ এ, পৃঃ ৩৬৫ 


1 হইত।”১২ “এত বৎসরের কঠোর সন্দেহ ও অবিশ্বাস: 
: স্বামীজীকে দেখিয়া ও তাহার দুই-চার কথা শুনিয়াই সব দূর ; 
; হইল! আর জিজ্ঞাসা করিবার কিছুই নাই।”১৩ ৃ 
: বিজ্ঞানচিত্তার গতি-প্রকৃতি ও তার গবেষণালৰ ফল : 
: [যাঁকে মিত্র-দম্পতি ইতিমধ্যে দীক্ষাগুরু-পদে অভিষিক্ত: 
: করেছিলেন] সান্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করে বললেন $ “আজ : 
; আপনাকে প্রণাম করে কৃতার্থ হলাম।” আর, প্রণাম করতে: 


স্বামীজীর পদার্পণে হরিপদ মিব্রের গৃহে যে; 
আনন্দন্রোতের প্রবাহ চলছিল, তা বন্ধ হওয়ার সময় যখন: 


করতে ভেবেছেন-_“ইনি কি মনুষ্য না দেবতা।”১৪ 2 


১৪ এ, পৃঃ ৩৬১ 





সহায়ক গ্রন্থ £ খখেদ, কঠ ও মুগ্ডক উপনিষদ্‌, গীতা, 





পাশাপাশি $ (১) কিমপি __ বোধং কেবলানন্দরূপম্‌ (বি.), (৩): 
জনক-__ভাবো বৃত্তয়ঃ সংস্কৃতাশ্চ (বীরবাণী), (৫) ___ প্রকাশতে : 
বিশ্বং তদাহং ভাস এব হি (অ., ২য় অঃ), (৬) -___ং মরণশোকজরাট-: 
বীনাং (বিশ্বনাথাষ্টকম্‌), (৭) নাশ্রিত্য তাং --__ কুতঃ শরণং ব্রজামঃ ; 
(বীরবাণী), (৯) ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্‌ দুর্গতিং -__ গচ্ছতি (গীতা, : 
৬ষ্ঠ অঃ), (১১) প্রকটিতপরপ্রেঙ্গা যো __সংজ্ঞঃ (বীরবাণী), (১৩): 
__ সুখকৃতে সত্বোপ্রিক মৃঢ়ায় নমো নমঃ (শিবমহিমস্তোত্র), (১৪): 
স্িরবুদ্ধিরসংমূচো ব্রন্মা __ ব্হ্থীণি স্থিতঃ (গীতা, ৫ম অঃ), (১৫) হে: 
-_-- ভব রুদ্র পিণাকপাণে (শিবনামাবল্যন্টকম্‌), (১৬) কৃতাকৃতে চ: 
দ্ব্ঘানি ___- শাস্তানি কস্য বা (অ., ৯ম অঃ), (১৮) --_দেব দেব : 
জয় জয় নরদেব (বীরবাণী), ১৯2558508 
7 ফু: উ.), (২) তথা তবামী ---_ লোকবীরা বিশস্তি : 
বক্তাগ্যভিবিজ্ভলস্তি (গীতা, ১১শ অঃ), (২৩) মত্বেতি হেলয়া কিঞ্চম্মা: 
গৃহাণ --_ মা জে. ৮ম অঃ), (২৪) পদনখনীর-_জনপাবন্‌: 
(দশাবতারস্তোত্রম্)। 


ওপর-নিচ 8 (১) ____ জনানাং হৃদয়ে সমিবিষ্টঃ (কঠ উ.), (২) 
-__ বন্ধো৷ যদা চিত্তং কিঞিদ্‌ বাঞ্চতি শোচতি (অ., ২য় অঃ) (৩) তব 
_-মহিমা নিগমে খ্যাতঃ (গঙ্গাত্তোত্রম্) (8) তমেব মার্গং --_ 
নির্দিশামি (বি.) (৫) বশ্যাত্বনা তু -____- শক্যোহবাণুমুপায়তঃ (গীতা, 
৬ষ্ঠ অঃ), (৮) দুরিত-_দক্ষং দক্ষজাদত্তদোষং (বীরবানী) (১০) 
বৈদুষ্যাং বিদুষাং -___- ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে (বি.) (১১) কালী করালী 
চ - চ (মু: উ.), ৫১২) উদারচরিতানাং তু ---- কুটুম্বকম্‌ 
(হিতোপদেশ), (১৩) জগজ্জনন্যৈ -__-পিত্রে নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ 
শিবায় হহেরগৌর্যস্টকম্‌) (১৪) হাদি কলয়তি -___ ব্রন পূর্ণং সমাধৌ 
(বি.) (১৭) স -___ পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম 
(খণ্বেদ, ১০।১২১), (১৯) -_--_রুদ্রপিতামহবিষুঃনুতং হরিচন্দনকুদ্কুম- 
পন্কযুতম্‌ (সরস্বতীত্বোত্রম্), (২০) ন চ প্রাণসংক্ঞো ন বৈ ___ বায়ুঃ 
(নির্বাণযট্‌্কম্), (২১) যং ত্রন্দসী অবসা তত্তভানে অভ্যেক্ষেতাং মনসা 
- মানে থেখেদ, ১০।১২১), (২২) -__নয়ন-নিযুক্তং নীলকণ্ঠং 
নমামঃ (বীরবাণী)। 


| | এ পিটিনরি রা হযরত 
জ্যোতির্ামের রাজা উত্তরকাশী পর্যস্ত আচার্য শ্করকে অনুগমন করেছিলেন। | | তার মনকে সাধারণ ভূমিতে নামিয়ে আনার জন্য তাঁর কাছে শান্িক্ষা দান 
তিনি রাজাকে বৈদিক ধর্ম পুন্ন্থাপন করতে উপদেশ দিয়ে বিদায় দিলেন। | | করার প্রার্থনা, জানাবেন। তাঁদের প্রীর্ঘনায় আচার্য শঙ্কর সম্মত হলেন। 












বর্ষণ প্রশ্নের পর প্রশ্ন (আচার্য! বেদান্ত এত জ্ঞান! এই বাহ্মণ কে? এমন 
করতে লাগলেন এবং গভীর পাণ্ডত্য, তীস্ষ বুদ্ধি, বিচারশক্তি ও মেধা 
















৬০৭৯৬ আর 


তার উত্তর দিতে লাগলেন বার্থ সাধনের জন্য আপনি ছয়বেশে এসেছেন। | ১৮]. 
শান্তর বিডিয় জটিল তি নুহ রে জগনি বকের দন ক 
নিয়ে বিচার শুরু হলো। - রিযস্স্প /₹ 

বিচারের আর শেষ হয় না।£ রর 


দিনের গর দিন কেটে: 
গেল। সপ্তম. দিনে বিচারের 14 
গর এ ব্রাঙ্মণ চলে গেলে বরীর্ণ] 
শি পদ্সপাদ আচার্যকে (৫ 

চি্ররূপ £ 





0৮০1 


১০৪তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা ৫৭৫ ভাদ্র ১৪০৯ 0 আগস্ট ২০০২ 


দিলীপ রায় 


ত ছিল এক সনাতন ধর্মের কথা। বেদ ছিল তার 
: ম। যেমন করে বহু নদীর জলে আপ্লুত হয়েও 
শিপ এলি তেমন করে বহু খষির 





8. ০0101000000519 ০1012181118 09010101) ০1019 0০৫ 
: 9/10 610৩8%00 01 016 110110]। 50110.” (২০11810 
: 810 90111091119- 971 £১01001108, ৬০01. 1) 

£ বন্থ ভাবনার অন্তহীন সমাহারে সৃষ্ট হয়েছে এই 
: আধ্যাত্মিকতা। তাই আমরা সাধারণত “ধর্ম বলতে যা বুঝি 
তার সঙ্গে সনাতন ধর্মের বিস্তর তফাত। সনাতন ধর্ম 
; ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, সমষ্টিকেন্দ্রিক। এই ধর্ম কোন উপদেশের 
মধ্যে সীমিত হয়ে থাকেনি। এর ভাবনা ক্রমবর্ধমান, 
: ক্রমপ্রসারিত। 

; বেদকে মূলত জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড-_এই দুই ভাগে 


: একত্রিত করলে এক চিরস্তন তত্বের মালা রচনা করা যাবে 
: অনায়াসে । খখেদের খধি এতরেয় উপনিষদে বলেছেন-_ 
? পপ্রজ্ঞানং ব্রন্ম”। সামবেদের ধাষি ছান্দোগ্য উপনিষদে 
; বলেছেন--“তত্বমসি”। যজুর্বেদের খষি বৃহদারণ্যক 
£ উপনিষদে বলেছেন-_“অহং ব্রল্মাম্মি”। অথর্ববেদের খাষি 
: মাওুক্য উপনিবদে বলেছেন-_-“অয়মাত্মা ব্রন্মা”। যেন 
: জিজ্ঞাসু মানুষ খধিদের কাছে জানতে চাইছে- ব্রহ্মা কি? 
: বৈদিক খধিরা ব্রন্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জানাচ্ছেন, প্রজ্ঞানই 
ব্্থা। প্রজ্ঞানই খণ্থেদের মূল বিষয়। তারপর এল উপদেশ। 
: ধবিরা বোঝাতে চাইলেন--এই প্রজ্ঞান তোমার ভিতর : 


: থেকেই প্রকাশ পাবে; বললেন-_তুমিই সেই ব্রহ্মা। এটা: 
; হলো সামবেদের মূল সুর। মানুষ যখন ব্রন্মাকে নিজের মধ্যে: 
; উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে, তখন তার মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ: 
: ঘটতে থাকবে। উচ্চারিত হবে যজুর্বেদের মহাবাক্য-_আমি ; 
! সেই ব্রন্মা। অনুভব যত গভীর হবে ততই অনিত্য শরীরের: 
; অন্তরালে আত্মাকে নির্দেশে করে জিজ্ঞাসু বলবেন-_এই!: 
: আত্মাই ব্রন্ম। সে বলবে-_“অয়মাত্মা ব্রদ্মা”। অথর্ববেদের 
; ধধিবাক্যের সঙ্গে তার একাত্মতা চলে আসবে। একথা: 
: অতিক্রম করা সাধ্যাতীত। 'নৈবেদ্য'তে একালের কবি; 
: রবীন্দ্রনাথ সেকালের খধিবাক্যকে ভাষাস্তর করে বললেন ঃ: 
: ভাবনায় সমৃদ্ধ বেদ এক নৈর্যক্তিক দর্শন। এইজন্য খাষি : : 
“105 191181075 ০910015 51100) : 
:110%/ 8965 09 019 178176 06 77171001577... 89৮৩ 1056] : 
: 190 1216 10908059 10 58410591610 560021101 11701 10: 
: 01811760 100 10111/01521 80173101), 85561060 100 9019 ; 
:1091118016 ৫০2, 56009 170 51816 12া0% [380 0: 
8806 01581৬80017; 11 /9$ 1555 ৪ 0৩9৫ 01 ৪ ০811 0101) : 
কারণ তা সংসারকেন্দ্রিক। যা সরে সরে যায়-_তাই সংসার! 
: যা নিয়ত গতিশীল, যা পরিবর্তিত হয় তাই জগৎ। ফলে: 
: কর্মকাণ্ডের আলোচনা করতে গিয়ে, কর্মকাণ্ডভিত্তিক নির্দেশ: 
; দিতে গিয়ে আচার্ধরা তাকিয়েছেন যুগধর্মের দিকে, 
; জাতিধর্মের দিকে। যুগে যুগে তার রূপ পরিবর্তিত হওয়া; 
; আবশ্যক। কিন্তু যুগধর্মের ভিত্তিভূমি হওয়া উচিত সনাতন: 

: ধর্ম। যেন সনাতন ধর্মকে কেন্দ্র করেই যুগধর্মের প্রকাশ: 
£ বৃত্তের পরিধি বরাবর ঘুরতে থাকে। উদ্দেশ্য কেন্দ্রে: 
2 জর লা ন্‌ 

: ; করা যাক। শঙ্করাচার্য বলেছিলেন. ঃ 
: বিভক্ত করা যায়। কর্মকাণ্ড আমাদের চতুরাশ্রমের প্রথম দুই £ 

: আশ্রম ব্রন্মাচর্য ও গারস্থ্যের জন্য সঙ্কলিত হয়েছে। জ্ঞানকাণ্ড ; 
? সঙ্কলিত হয়েছে শেষ দুই আশ্রম অর্থাৎ বাণপ্রস্থ ও ; 
; দীনজনকে বিভ্তদান কর- এই ছিল তার নির্দেশ। চৈতন্যদেব: 
; 'দীনজনকে বিজ্তদান কর না বলে বললেন-__'জীবে দয়া: 
; কর'। অর্থাৎ শুধু বিস্তদানই যথেষ্ট নয়, দয়ালু হৃদয়ে বিস্তদান: 
? শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করতে। দয়ার বদলে এল সেবার: 
£ ভাবনা। জীবকে শিব মনে করার নির্দেশ এল এরই সঙ্গে।: 
স্বামী বিবেকানন্দ তাই বললেন ঃ “জীবে প্রেম করে যেই: 
; জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ।” এল সেবার অন্তর্নিহিত: 
: প্রেমের ভাবনাও। এইভাবে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের দূরত্ব: 
: ক্রমশ কমে আসতে চাইছে। আচার্যগণ সত্যকে সরাসরি; 
: উপস্থাপিত করতে চাইছেন মানুষের কাছে। কারণ, মানুষ: 
; যতই কম জিজ্ঞাসু হয়ে পড়ছে ততই সত্যকে নিয়ে যেতে: 


শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ 

দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাহারে। 

মহাস্ত পুরুষ যিনি আধারের পারে 

জ্যোতির্ময়। তারে জেনে, তার পানে চাহি 

মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।” : 
অপরদিকে, বেদের কর্মকাণ্ডে রয়েছে যুগধর্মের ভাবনা ।: 


“গেয়ং গীতানামসহত্রং ধ্যেয়ং শ্রীপতিরপমজত্রম। 
নেয়ং সঙ্জনসঙ্গে চিত্ত দেয়ং দীনজনায় চ বিস্তম্।।” : 
সদ্গ্রন্থ পাঠ কর, শ্রীপতির ধ্যান কর, সৎসঙ্গ কর আর: 


১ 


টি ১০৪তম ১০৪তম বর্ষ-৮ম সংখ্যা সংখ্যা ভাদ্র ১৪০৯ [00 ভাদ্র ১৪০৯ 0 আগস্ট ২০০২ | [00 ভাদ্র ১৪০৯ 0 আগস্ট ২০০২ | 


1 উঠেছে। যগধর্ের বদলে সনাতন ধর্ম বীর হীরে আরপ্রকাশ : 


: এই পরিবর্তনের আরেকটা বিশেষ কারণ আছে। 


? সবাই খাষি হয়ে উঠেছেন আত্মস্থ অবস্থার মধ্য দিয়ে। কিন্তু 
ক্রমে ক্রমে তপোবনের শুদ্ধতা পিছনে ফেলে আমরা সত্য 
: থেকে ত্রেতা, ভ্রেতা থেকে ছ্বাপর, ছ্বাপর থেকে কলিতে 
প্রবেশ করেছি। কলি থেকে আবার সত্যে ফিরে যেতে হবে। 


; ছিলেন ধ্যানমগ্ন এবং যোগস্থ। তাদের কোন অবলম্বনের 
; প্রয়োজন ছিল না। ত্রেতায় এসে এক-চতুর্থাংশ ধ্যানমগ্নতা 


: প্রতীকী উপাসনার বদলে মুখ্য হয়ে আত্মপ্রকাশ করল 
: দেবদেবীর বন্দনা। দেবালয়ের দেবদেবী ও পৃজাপাঠের 
আধিক্য দেখা দিল। কলিতে কেবলমাত্র এক-চতুর্াংশ 
: অবশিষ্ট আছে। তিন-চতুর্থাংশ ধ্যানমগ্নতাই ক্ষয় হয়ে গেছে। 
: তাই কলির জন্য অবলম্বন শুধু নামগান। শুধু নামেই 
 উপলব্ধি। এই নামেরই আরেক দিক হলো ভগবদ্‌ 
: আলোচনা । সামান্য আলোচনা ও তারই যৎসামান্য 
অনুধাবন করাই যথেষ্ট-_-“ন্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো 
ভয়াৎ।' 

বিভিন্ন যুগধর্ম ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। 
সমষ্টির পরিবর্তে ব্যষ্টির প্রাধান্য এসে পড়েছে সমস্ত 


স্থান পেয়েছে অনুকরণ। এরই মধ্যে কলুষতার গ্লানিতে 
বিরক্ত কেউ কেউ সমষ্টিকে অস্বীকার করেছেন। জগৎকে 
ত্যাগ করে আত্মমুক্তির পথ বেছে নিয়েছেন তারা। প্রয়োজন 
সমষ্টির চেতনা ফেরানো। সমষ্টিকে প্রবুদ্ধ করা। 
বিবেকানন্দের বাণী অনুপ্রাণিত করেছিল শ্রীঅরবিন্দকে। 
প্রবুদ্ধ ধষি অরবিন্দ সমষ্টির কথা ভেবে সত্যযুগকে আবার 
প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়ে সনাতন ধর্মের জ্ঞানকাগ্ডকে 
উপস্থাপিত করেছেন নবতর ব্যাখ্যার মাধ্যমে। কঠ 
উপনিষদে (২।২।১৩) বলা হয়েছিল-_ 
“নিত্যোহ্নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্‌ 

একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্‌। 
তমাত্মস্থং যেইনুপশ্যস্তি ধীরা- 

স্তেষাং 
অর্থাং সকল অনিত্য বস্তর কারণশজতি, ব্রক্মাদির চৈতন্য- 
স্বরূপ, অদ্বিতীয় হয়েও ধিনি জীবের কর্মফল বিধান করেন 
-_সেই সত্তাকে যারা উপলব্ধি করেন, তারা শাশ্বত শান্তি : 
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এ রাধা 
এই দৃষ্টির সঙ্গে তিনি মিলিয়ে নিয়েছেন “সোহহম্‌-এর : 


ৃ ভাবনা; মিলিয়ে নিয়েছেন “অহং ব্রহ্াস্মি”র মহাবাক্যকে।; 
? তপোবনের যুগে খধিরা ছিলেন সংখ্যায় বছ। জিজ্ঞাসুরা : 


একাগ্রতার অভাবকে দূর করে মনকে একমুখী করার: 


: জন্য খবি অরবিন্দ গুরুত্ব দিয়েছেন যোগের ওপর। শ্রীকৃষ্ণ: 
: যেমন করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সখা অর্জনকে বলেছিলেন 3: 
: যোগযুক্ত হতে বলেছেন খষি অরবিন্দ। আর একইসাথে: 
; সত্যযুগে সকলেই ছিলেন খষি কিংবা খবিপ্রতিম। সকলেই : বলেছেন দেবত্বে উন্নীত হওয়ার কথা। জড়ত্ব থেকে প্রাণে, : 
: প্রাণ থেকে মানসে, মানস থেকে অতিমানসে উত্তীর্ণ হয়ে মানুষ : 
: পাবে তার বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত আনন্দময় সত্তাকে।: 
নষ্ট হয়ে গেল। তিনভাগ রইল। ফলে বাহ্য অবলম্বনের : 
; প্রয়োজন দেখা দিল। শুরু হলো অগ্নির প্রতীকে উপাসনা। ; 
: শুরু হলো যাগযজ্ঞের আধিক্য। দ্বাপরে এসে দুই-চতুর্থাংশ : 
 ধ্যানমগ্তা নষ্ট হয়ে গেল। বাকি রইল দুই ভাগ। তখন ; 
: দ্বারাই বর্ধিত হচ্ছে, অন্নই প্রাণীদের খাদ্য এবং খাদক।: 
: এইজন্য এর নাম 'অন্ন*। এই অন্ন সেই জড় তত্বের প্রতীক, : 
: যার মধ্য থেকে প্রাণের উত্তব হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রাণকে : 
: জড়ের মধ্যে নিহিত বলে ধরে নিতে হয়। নইলে জড় থেকে: 
: প্রাণ আসবে কি করে? এই প্রন্ন এক বিশেষ উত্তরকেই: 
: নির্দেশ করে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (এ) আরো বলা হয়েছে: 
; _-“অন্যোহস্তরঃ আত্মা প্রাণময়ঃ। তেন এষ পূর্ণঃ।” এবং : 
: প্রাণের কথা সবিস্তারে বলার পর এও বলা হয়েছে__: 
: “অন্যোইস্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ। তেন এষ পূর্ণঃ1” (এ, ২1৩): 
: অর্থাৎ মনোময় আত্মা প্রাণময়ের মধ্যেই নিহিত। মনোময় : 
: আত্মার শিরস্থান যজুর্মন্ত্, দক্ষিণ ও বাম পক্ষ যথাক্রমে খক্‌: 
ভাবনায়। যুগধর্মেও এর ছাপ পড়েছে। মননের পরিবর্তে : 


তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।২) বলা হয়েছে__ 

“অন্নাৎ ভূতানি জায়স্তে জাতানি অন্নেন বর্ধস্তে। 
অদ্যতে অন্তি চ ভূতানি। তস্মাৎ অন্নং তদ্‌ উচ্যতে।1” : 
অর্থাৎ, জীবসমূহ অন্ন থেকেই জন্ম নিয়েছে, অন্নের: 


ও সাম মন্ত্র ব্রাহ্মণাংশ এর আত্মা এবং অথর্ব ও অঙ্গিরার: 


? মন্ত্রগুলি এর স্থিতিকারক পুচ্ছ। তাহলে জড় থেকে প্রাণের : 
? প্রকাশ এবং প্রাণের মধ্যে মনের প্রকাশ হয়েছে__ একথা : 
? বলার পরিবর্তে বলা উচিত--জড়ের মধ্যে প্রাণ রয়েছে এবং; 
; প্রাণের মধ্যে মন রয়েছে। তফাত শুধু প্রকাশের তারতম্যে।: 
; তবে এখানেই এর শেষ নয়। 
! বিজ্ঞানময়ঃ। তেন এষ পূর্ণঃ।” (এ, ২1৪) অর্থাৎ মনোময়ের : 
' অস্তস্থ হয়ে আছে বিজ্ঞানময় আত্মা। শ্রদ্ধা এর শিরস্থান, খত: 
' ও সত্য এর দুই পক্ষ, যোগ এর আত্মা এবং মহত্ব এর পুচ্ছ।: 
£ করতে হলে আমাদের যোগাশ্রিত হতে হবে। এরও পরে: 
? অর্থাৎ শেষ অবস্থায় আত্মা আনন্দময়-_““অন্যোহস্তরঃ আত্মা: 
; আনন্দময়ঃ। তেন এষ পূর্ণঃ।” এর, ২1৫) রঃ 
শাস্তিঃ শাম্তী নেতরেষাম্‌।1” ; 


“অন্যোহস্তরঃ আত্মা: 


1 আমরা প্রাণময় অবস্থা পেয়ে থাকি এবং প্রাণময় অবস্থা: 
£ থেকে মনোময় অবস্থায় উপনীত হয়ে থাকি, তাহলে এবার ; 


মনোময় অবস্থা থেকে বিজ্ঞানময় অবস্থায় যেতে হবে--যে! 
08891987177 


; পরিচয়। খষি অরবিন্দের ভাবনায় এই উত্তরণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক : 


:না হয়ে হবে সমষ্টিকেন্দ্রিক। সর্বোপরি এই উত্তরণ জগৎ- 
; বর্জিত নয়, হবে জগৎ-যুক্ত। জড়, প্রাণ ও মানসলোকের 
? অধিকার, ভোগ ও ভোগাতীত অবস্থার মধ্য দিয়ে এই 
: যেন শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং বলছেন-_ 

2. “] 58075091100 6211) 10 1090010 /01105, 


জগতের কল্যাণের জন্য তিনি অঙ্গীকারবন্ধ-_একথা স্পষ্ট 
: ভাষায় ঘোষণা করেছেন তিনি। 


: পারি, এই উদ্ঘাটন মনের স্তরেই থেমে থাকতে পারে না। 
? যিনি 'এক' থেকে বহু" হয়েছেন-_তিনি “বহু' থেকে “এক' 
: হয়ে উঠবেন এটাই স্বাভাবিক। মানুষ তাই প্রকৃতির সেই 
? পরীক্ষাগারের বিষয়-_যেখানে একদিন দেবত্ব প্রকাশিত 
; হবে। অন্নময় কোষ থেকে রূপাস্তর ঘটবে আনন্দময় কোষে। 


: পরিশেষে জ্বলতে থাকবে তার পূর্ণ দীপ্তিতে। 

: রয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ উদ্ঘাটনের মধ্যে দুটি ধারাকে ক্রিয়াশীল 
: দেখেছেন। এক-_আরোহণের ধারা, অন্যটি-_অবরোহণের 
' ধারা। জড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রাণশক্তি যখন 


; হয়েছে। মন থেকে অতিমনের রূপাস্তর ঘটবে সেই আরোহণ 
; ও অবরোহ্ণ প্রক্রিয়ার যুগপৎ ক্রিয়ায়। এতে রূপান্তরের 
; কাজ ত্বরান্বিত হবে। 


: বিশাল পাথর। জলের ধারা চাইছে সেই পাথরটিকে সরাতে, 
: কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না। পাথরের বাধায় জলের প্রবাহ বইছে 
: ধীরে ধীরে। এমনই শীর্ণ হয়ে রয়েছে সেই নদী যে, তাকে 
: নদী বলে চিহ্তি করাই দুক্কর। কিন্তু হঠাৎ যদি নদীর 
প্রচেষ্টার সঙ্গে বাইরের ঝড় এক আশীর্বাদের মতো এসে 
যুক্ত হয়, তখন সেই নদীর ধারাই পাথরটিকে সরিয়ে নিয়ে 
: যেতে পারবে। উৎসের জল প্রকাশের পথ পেয়ে হয়ে উঠবে 
: বেগবতী। পাথরটিকে গড়িয়ে নিয়ে যাবে তার পথচলার 
; তালে তালে। আঘাতে আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে সেই 
: বিশাল পাথর। শেষে তা হয়ে উঠবে 


: প্রাণের ধারা। জড়ত্বের পাথর গড়াতে শুরু করলে সেই 
; প্রাণের ধারা হয়ে ওঠে প্রবল থেকে প্রবলতর। আর জড়ত্ব 
: নেয় বালুকণার রূপ। 


শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছেন__মন থেকে অতিমনের রূপাস্তরে : 


? শুধু প্রকৃতি নয়, এবার এগিয়ে আসুক মানুষের সাধনা।; 
; মানুষের মনরূপী এক বিশেষ শক্তি রয়েছে। সেই শক্তি তার: 
; সাধনাকে চালিত করবে, প্রকৃতির কাজকে ত্বরা্বিত করবে।: 
; প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মানুষের মধ্যে চেতনে বা অচেতনে এই: 
: যোগক্রিয়া সদাসর্বদাই ঘটে চলেছে। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়_: 
48] [তি 15 9০৪৪.” তার দৃষ্টিতে মন যখন এই যোগকে : 
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প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করবে, তখন তা হয়ে উঠবে ণা০£1 : 


; ০৪৪, এবং রূপাত্তরের কাজ হয়ে উঠবে সহজতর ও: 


4]11052181 %০£৪' কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতির ধ্যান বা মন্ত্র: 


: উচ্চারণ নয়। একাগ্রতার মধ্য দিয়ে, অস্তর্মূখী ও উরধ্বমুখী: 
: ভাবনার মধ্য দিয়ে, একাস্তিক আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে এই: 
: যোগ সাধনা করতে বলেছেন তিনি। নিজেকে উন্মুক্ত করে; 
;: আর আত্মসমর্পণ। অর্থাৎ “9108 230178001) 20 
: অনুভবের আলো ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং : : 


501161001" হবে এই যোগযাত্রার তিনটি পাথেয়। : 
আকাক্কা বা প্রার্থনা, আত্মসমর্পণ বা শরণাগতি এবং : 


; বিশ্বাস আপাতভাবে অদ্বৈতবোধের বিরোধী বলে মনে হতে: 
: বেদাস্তের বিরোধী নয়। শ্বেতাম্বতর উপনিষদে (৬।১৮); 
: সুস্পষ্টভাবে এই শরণাগতির কথা বিধৃত হয়েছে__ 
; আরোহণের পথ অন্বেষণ করছে, তখন বিশুদ্ধ প্রাণশক্তি ; 
 অবরোহণ করে তার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে প্রাণের সর্বাঙ্গীণ : 
; বিকাশ ঘটাচ্ছে। এমনি করেই জড়ের মধ্যে প্রাণের প্রকাশ : 
' ঘটেছে। একইরকমভাবে প্রাণের মধ্যে মনের বিকাশ সম্ভব ; ৃ 
: অর্থাৎ যিনি পূর্বে হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি এবং বেদসমূহ প্রকাশ: 
: গ্রহণ করছি। 
যেমন ধরা যাক, একটি নদীপথের উৎসে রয়েছে এক 


“যো ব্রন্মাণং বিদধাতি পূর্বং 

যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তম্মৈ। 
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং 

মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে। 1” 


আশ্বাসের কথা এই যে, "[10689 $০৪৪'-র : 


; অবরোহণের দিকটি দেখার ভার শ্রীঅরবিন্দ 
; নিজেই। তিনি মানসকে অতিমানসে রূপান্তরিত করার : 
: জন্য যেমন আরোহণের নির্দেশ. দিয়েছেন, তেমনি: 
 অতিমানসের স্তরকে নামিয়ে এনেছেন পৃথিবীতে । সৃষ্টি: 
; করেছেন অলৌকিক দেবমুহূর্ত__“[)৩ 1)0 ০1 0০৫.” ; 
? তবে সমস্ত জড় যে-কারণে প্রাণে রূপান্তরিত হয়নি- সেই: 
; কারণেই সমস্ত প্রাণ লাভ করেনি মনের শক্তিকে। আবার : 
? সেই একই কারণে সমস্ত মানস অতিমানসে রূপান্তরিত: 
; হবে-এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। যারা দ্রুত এগিয়ে: 
 সুঙ্ষ্ন।.আপাত জড়ত্বের পিছনে এমন করেই স্তিমিত থাকে : 


যাওয়ার চেষ্টা করবে, তারা এগিয়ে যাবে। অন্যরা এগোবে 
ধীরগতিতে। তাই শ্রীঅরবিন্দ যে অতিমানসকে অবরোহণ 


পথ ধরতে হবে। প্রার্থনা করতে হবে। শরণাগত হতে হবে 
: প্রতিনিয়ত। 


£ দুখের কথা, মানসিক উন্নতির দিক থেকে আমাদের : 
: অগ্রগতি বড় কম। নইলে বিশ্বজুড়ে কেন এত সঙ্ঘাত, এত 
: হিংসার উন্মাদনা দেখা যাবে? নাসার প্রবীণ ব্ুমারিশ খাষি 


; পরিকল্পনা করেছেন। হয়তো এমনই এক কৃত্রিম উপগ্রহে চড়ে 


: সমষ্টিগত চেষ্টা তেমন হয়নি। 
কখনোই আসে না। এর প্রধান কারণ-_শাস্তির উৎস- 


| সন্ধানে বিশেষ আগ্রহ দেখায় না আমাদের বর্তমান; 


: শিক্ষাব্যবস্থা। 'এক' থেকে যখন “বহু” এল, তখন আত্মরক্ষার: 


: তাগিদে যেব্বার্থপরতা, যে-অহংবোধ আমাদের মধ্যে প্রবেশ: 
 এজিকেলের এক বর্ণনার ভিত্তিতে একটি কৃত্রিম উপগ্রহের ; করল তার অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়াস আমাদের: 
; বিশেষ নেই। তবু আত্মরক্ষার প্রারস্তিক স্তর পেরিয়ে এসে: 


ভিন্ন জগতের একদল প্রাণী সেসময়ে পৃথিবীতে এসেছিল। ; নিজের নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে আমাদের একত্বের রস: 


: রুমারিশ মস্তব্য করেছেন, তাদের বিজ্ঞানের অগ্রগতি বর্তমান : আস্বাদন করতে হবে। 


: পৃথিবীর বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে : 


: অনায়াসে। কিন্তু যন্ত্রপরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তাদের যে : ৃ 
ই 
; উদারতা আমাদের মধ্যে প্রকাশ পায় না। আমাদের মন ; র্‌ 


তুলনা বে অনেক নিন্নস্তরে রয়েছে। মনের বিবর্ত রর. ? শেষে বহর মধ্যে এক -এর এবং এক -এর মধ্যে সী 
শুধু কৌশলগত ও যন্তরব্ধ হয়ে রয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতিকে জয় : 
: করার প্রচেষ্টা থেকে এসেছে এই কৌশলগত উল্লম্ষন। জড় : 
: থেকে বেরিয়ে এসে প্রাণ তার আধিপত্য বিস্তার করতে ফিরে ; 


: তাকিয়েছে জড়জগতের দিকেই। অস্তঃপ্রকৃতিকে জয় করার : 


সৃষ্টির শুরুতে “এক' হয়েছিল “বহু'_নিজের অস্তিত্বকে: 


“বেদাস্তবাক্যেযু সদা রমস্তঃ ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমস্তঃ। : 
অশোকমস্তঃকরণে চরস্তঃ কৌপিনবস্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ।1” : 
(কৌপীনপঞ্চকম্): 

শ্রীঅরবিন্দের আশ্বাস শুধু কৌপীনবস্তের জন্য নয়।: 


; সমষ্টির জন্য। প্রতিটি প্রাণের জন্য। কারণ, ক্ষর এবং 
মুখে শাস্তির বাণী উচ্চারণ করলেই কি শাস্তি আসে? ; 
£ তার 


এই রচনাটি “স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো ।-_সম্পাদক 


পাশাপাশি $ (১) শিব, (২) অন্ন, (৩) শুক, (৪) দীক্ষা, 
(৫) বন্ধ, (৬) গান, (৭) সিন্ধু, (৮) ভাই, (১০) বন্ধ, 
(১১) শব, (১২) হীরা, (১৩) দল, (১৪) মুক্তি, (১৫) 
মন, (১৬) মাঝে, (১৭) যন্ত্র, 0১৯) নেতা, (২০) মত, 
(২১) শান্ত, (২২) গতি, (২৩) হস্ত, (২৪) ক্লাস্তি, 
(২৫) পার, (২৬) শ্বাস, (২৭) মা। 

ওপর-নিচ £ (১) শিক্ষা, (২) অন্ধ, (৩) শুন, (৪) 
দীন, (৫) বন্ধু, (৬) গাই, (৭) সিদ্ধ, (৮) ভাব, (৯) 
ধীরা, (১০) বল, (১১) শক্তি, (১২) হীন, (১৩) দগ্ধ, 
(১৪) মুঝে, (১৫) মন্ত্র, (১৬) মাতা, (১৭) যত, 
(১৮) জ্যান্ত, (১৯) নেতি, (২০) মস্ত, (২১) শাস্তি, 
(২২) গল্প, (২৩) হর, (২৪) ক্লাস। 


মুক্তি সেন, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, সুশীলরগ্জন দাশগুপ্ত, 
দিলীপকুমার মৌলিক 


(৬ অক্টোবর ২০০২) 
মহালয়া 
ভাত্র অমাবস্যা 
১৯ আশ্বিন, রবিবার 
ডে অক্টোবর ২০০২) 
দুর্গা 


(১২ অক্টোবর ২০০২) 
৬, ২৯ আশ্বিন 

বুধবার 
(৩, ১৬ অক্টোবর ২০০২) 

















৫ নিয়মাবন্া 2 
“যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন বিভাগে প্রেরিত (কে) প্রশ্নগুলি সুনির্দিষ্ট হওয়া চাই। (খ) প্রেরকের পুরো নাম, ঠিকানা ও বয়স উল্লেখ থাকা চাই। 
(গ) প্রেরকের বয়স অনূর্ধ্ব ৩০ হওয়া চাই। (ঘ) সব প্রশ্নই গ্রাহ্য হবে এমন বলা যায় না। অনেক সময়ে এমন হতে পারে, একটি প্রশ্নের 
মধো অন্যগুলির উত্তর সন্নিবেশিত হয়ে আছে। সেক্ষেত্রে প্রশ্মপ্রেরকের মনঃক্ষু্ হওয়ার কারণ নেই। কারণ, প্রশ্নের উত্তর পেলেই প্রশ্নকর্তা তৃপ্ত 
হবেন, আশা করি। তার নাম প্রকাশিত হলো কি হলো না সে-ব্যাপারটি নিতান্তই গৌণ থাকুক, এই আবেদন জানিয়ে রাখি।-_সম্পাদক 


প্রশ্নঃ হামীজী যুবসম্প্রদায়কে ব্রন্থাচ্য পালন করে চলার কথা বলোছিলেন। ভারতের মহান আচাধর্গণও ব্রন্াচযর্কে! 
: ঈশ্বারলাভের অন্যতম পথ বলে বারংবার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বতর্মান ভোগসবর্তার যুগে যখন পদে পদে নানা: 
: প্রলোভন আমাদের চারদিক থেকে হাতছানি দিচ্ছে, এই অবস্থায় কি বরহ্থাচ্য রক্ষা করে চলা সভব? যদি হয়, তাইলে: 
: কিভাবে? _ কোহিনূর রায়, কলকাতা-৭০০ ০১৯ 


; উত্তর ২ হ্যা কঠিন! কিন্তু সম্ভব। প্রত্যেক মানুষেই জৈবিক প্রবণতা কাজ করছে। এ প্রবণতাকে স্বাভাবিক দিক থেকে 
: মোড় ফিরিয়ে উচ্চতর ও উচ্চতম স্তরে নিয়ে যাওয়াকেই ব্রন্মাচর্য পালন বলে। কিন্তু তা সহজে হয় না। সামনে এমন: 
: কোন আদর্শ বা আকর্ষণী শক্তি থাকা দরকার, যা মানুষের মনকে জৈবিক প্রবণতাগুলি থেকে ঘুরিয়ে দিয়ে উচ্চতর ও : 
: উচ্চতম আদর্শের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। একেই ইংরেজিতে বলে '50117778010, (অর্থাৎ সুন্ষ্রতর বা উচ্চতর স্তরে: 
; আরোহণ)। আর তা হতে গেলে মনকে ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়। ঈশ্বরকে ভালবাসতে হয়। মন-প্রাণ 
1 তাতে সমর্পণ করতে হয়। অবশ্য এই উপায় অবলম্বন সম্ভবপর না হলে অন্যান্য সৃজনাত্মক কাজকর্মের মধ্যে মনকে 
রা রা লাল স্রা্দ 
: না সৃক্ষ্মবিষয়ে-_তা সর্বদা লক্ষ্য রাখা দরকার এবং তার ওপরই নির্ভর করছে সবকিছু। 


প্রশ্ন £ মাজর দেশে িদারিীরাগে বিডির ভিত মানা করা হর জথচ আবহমাদ কাল থেকেই জতাচাের 
: শিকার হয়ে আসছে নারী । এর কারণ কি? মেয়েদের রামকৃষঙ সম্ঘে যোগদানের অসুবিধা কোথায়? 

ৃ -সুগি আইচ, বারাসত, উত্তর চবি পরগনা: 
উত্তর ঃ মানুষের মধ্যে পাশবিক বা আসুরিক স্বভাবও রয়েছে, দৈবীন্বভাবও রয়েছে। মানুষ দৈবীস্বভাবকে পুষ্ট করতে : 
1 পারলে তা নারীজাতিকে কেবল ভোগ্যবস্তরূপে না দেখে ঈশ্বরের অংশরাপে শ্রদ্ধা করতে শেখায়। যখনি কোন জাতির : 
' মধ্যে দুর্বলতা প্রবল হয়, তখনি দৈবীভাব নষ্ট হয়ে আসুরীভাব প্রাধান্যলাভ করে। এই কারণেই নারীজাতির প্রতি: 
; অবহেলা ও অত্যাচার হয়ে থাকে। তাই আমাদের প্রাটীন এঁতিহ্যের উচ্চ ভাবগুলি বজায় রেখে তার সঙ্গে আধুনিক: 
গণতন্ত্র ও বাক্তিস্বাধীনতার ভাবকে সুদূঢ় করতে পারলে নারীজাতির ওপর অত্যাচার বন্ধ হয়ে যেতে পারে (আরো বিশদ 
; আলোচনার জন্য এবারের 'কথাপ্রসঙ্গে' দ্রষ্টব্য-_-সম্পাদক) 

“রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ' সন্ন্যাসীদের প্রতিষ্ঠান। একই আদর্শে গঠিত হয়েছে '্রীসারদা মঠ' ও “রামকৃষ্ণ সারদা মিশন'-_যা? 
: সন্নযাসিনীদের দ্বারা পরিচালিত। এটি রামকৃষ্ণ সঙ্গের 51557 01811581107 । যেসকল মেয়েরা সন্ন্যাসের আদর্শ নিয়ে : 
; জীবনযাপন করতে চায়, উর নাগিন নিযনিরিা রনির রানার বারা 
: সেখানেও মেয়েরা যোগদান করতে পারে। 


প্রশ্নঃ ইতিহাসে পড়ি চিনি উল্টা এটা? রিজিযালারযারিা কী 
সী ০১ গড অফ রেন্দ, থর ওডিন প্রড়াতি: 


8 ১০৪তম ১০৪তম বর্ষ-ম সংখ্যা সংখ্যা ভাত্র ১৪০৯ [0 ভার ১৪০৯ 2 আগস্ট ২০০২ ২০০২ রর 


দেবদেবীর বেশির ভাগই প্রাকৃতিক শক্তির গ্যোতক, এমনকি মধ্যযুগেও খোদ বঙ্গদেশে সাপ ও বাঘ থেকে আত্মরক্ষাথে 
: মা মনসা ও দক্ষিণ রায় পৃর্জিত হয়েছেন। আমার প্র, টি াাহারা নাগা রাগাার্িনি 
: বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্ধবিশ্থাস ও কুসংস্কার থেকে? প্রেম-ভক্তি খেকে নয়? 
- সয় দত্ত গড়িয়া, কলকাতা-৭০০ ০৮৪: 


উত্তর ঃ শক্তির উৎস যাই হোক না কেন, মানুষের শক্তির প্রয়োজন তো আছেই। সেই শক্তিকে মানুষ যদি প্রকৃতির বিভিন্ন: 
প্রকাশে খুঁজে পায়__তা ভয়বশত বলা ঠিক নয়। মানুষ বর্তমানে যে পঞ্চেন্দ্িয়গোচর স্তরে বাস করছে তা অতিক্রম: 
; করে প্রকৃতির রহস্যগুলি উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে চলেছে। সেটিই ধর্মের মূল উৎস বলা যেতে পারে। ভয়ভীতির জন্যও : 
: কেউ কেউ এই শক্তির সাহায্য চাইতে পারে। তাকে অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, মানুষ: 
সর্বতোভাবে জীবনযাত্রার বাধাবিপুলিকে অতিক্রম করতে সচে্ট। কিন্তু এমন একটি সময় আসে যখন এই প্রচে্টাগুলি 
: থাকে অতি সাধারণ স্তরে। অবশ্য প্রেম-ভক্তির মাধ্যমে সেই মহাশক্তিকে খোঁজ করাই শ্রেষ্ঠ উপায়। 

; স্বামী বিবেকানন্দ “ধর্মের প্রয়োজন বক্তৃতায় বলেছেন £ প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে চেতন ব্যক্তিরাপে কল্পনা করা হইতেই: 
: ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে।” তিনি এ বন্কৃতাতেই আরো বলেছেন £ “বিভিন্ন ধর্ম হইতে এই একটি সত্যই স্পষ্ট হইয়া উঠে: 
: যে, এক সু্ষ্ব অখণ্ড সত্তা আছে-_যাহাকে কখনো আমাদের নিকট ব্যক্তিবিশেষরূপে, অথবা নীতিবাদরূপে, অথবা নিরাকার: 
: সত্তারূপে, অথবা সর্বানুস্ত সারবস্তুরূপে উপস্থাপিত করা হয়। আমরা সর্বদাই সেই আদর্শে উন্নীত হইবার চেষ্টা করিতেছি।; 
: প্রত্যেক মানুষ যেমনই হউক বা যেখানেই থাকুক, তাহার অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে একটা নিজস্ব আদর্শ আছে, প্রত্যেকেরই এক: 
: অসীম আনন্দের আদর্শ আছে। আমাদের চতুর্দিকে যেসকল কর্ম সম্পাদিত হয়, সর্বত্র যে কর্মচাঞ্চল্য প্রকটিত হয়, এগুলি: 
৷ অধিকাংশই এই অনস্ত শক্তি অর্জনের, এই অসীম আনন্দলাভের প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভূত হয়।” ৃ 


যজ্রোপবীতধারী রা্মণদের মতো আমরাও অথাৎ ক্ষরিয়, কায, বৈশ্য ও শু বণের মানুষেরা দেবতার শানরবিহিত: 
রা ক ভোগেন করতে গার কি আমাদের ক রর পাত করার জা জো” 


উত্তর ঃ বৈদিক যুগে এবং পরবর্তী কালেও ব্রাহ্মাণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের যজ্ঞোপবীত বরণের ও অিহোাদ বজানষ্াের। 
; অধিকার ছিল। তাই শাস্ত্রবিহিত পুজার অধিকার যে শুধুমাত্র ব্াহ্মাণদেরই আছে তা ঠিক নয়। অবশ্য কিছু কিছু পৃজাকার্ষে 
ব্রাহ্মাণদেরই অধিকার দেওয়া হয়েছে। তারও কারণ হিসাবে মনে হয় বহু শতাব্দী ধরে সমাজে প্রবর্তিত বিভিন্ন প্রথা ও: 
; তাদের ধারাবাহিক ব্যবহার। এগুলি বিভিন্ন সময়ে প্রবর্তিত হওয়ার পর ধারাবাহিকভাবে সমাজে চলে আসার ফলে মনে; 
: হচ্ছে যেন সমাজে বরাবরই এরূপ নিয়ম ছিল। ৃ 
: শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুজারতি সবাই করতে পারেন। ভগবানের সঙ্গে ভক্তের ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। ভক্ত যদি; 
: অনুরাগের সঙ্গে ভগবানের আরাধনা করেন, তাহলে তিনি তা অবশ্যই গ্রহণ করেন। শ্রীমস্তগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ে : 
; ২৬নং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন_ 
“পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।/ তদহং ভক্তযুপহতমস্ামি প্রযতাত্বনঃ।।” 
: অর্থাৎ যে-ভক্ত আমাকে ভক্তিপুর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তার সেই ভক্তিপৃত উপহার প্রীতির: 
: সঙ্গে গ্রহণ করি। র 


পন হামী বিবেকানন্দ চরিত্রগঠনের ওপর সবার্ধিক গুরুত আরোপ করেছেন। আমিও হামীজীর আদর্শে চরিত্র গঠন! 
: করতে চাই। কিন্ত হামীজীর আদশে চরির গঠন করব বললেই কি করা যায়? চরিত্র গঠনের জন্য বংশগত বা জিনগত: 
: এবং পরিবেশগত উপাদানগলিও দায়ী নয় কি? - কার্তিক প্রামাণিক, বরধমান-৭১৩৪২২: 


উত্তর £ চরিত্রগঠনের পথে অনেক বাধা আসতে পারে। তা বংশগত হোক বা জিনগত হোক বা পরিবেশগত হোক_: 
' তাতে আমাদের কি আসে যায়! প্রকৃতি-ৃষ্ট সকলপ্রকার বাধা নিজের পুরুষকারের দ্বারা অতিক্রম করাই চরিত্রগঠন।! 
: যে-পরিমাণে আমরা জীবনে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারি, সেই পরিমাণেই চরিত্র গঠিত হয়। জীবনকে একটি: 
রাত নর রনির নিলা বলা 
78777715878 


এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একাত্তভাবেই 





পত্রলেখক-লেখিকাদের। সম্পাদক, "উদ্বোধন" 


প্রসঙ্গ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খা 


£. উদ্বোধন'-এর গত আশ্বিন ১৪০৮ সংখ্যায় স্বামী : 
? শিবপ্রদানন্দ রচিত “রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সুধাসাগর-তীরে ঃ 

: উষার শুকতারা অমৃতলাল ও সূর্যময় আলাউদ্দিন” শীর্ষক : 
: সচিত্র নিবন্ধটি আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম। তিনি তার 
: প্রতিবেদনের এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, ওস্তাদ 
: আলাউদ্দিন খাঁ ছিলেন কালীভক্ত। একজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী 


: প্রসঙ্গে সামান্য নিবেদন করতে চাই। 

; ১৯৫১ সালের মার্চ মাস। নিউ দিল্লি কালীবাড়ির কর্তৃপক্ষ 
: কালীবাড়ির প্রাঙ্গণে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খার সরোদবাদনের 
: ব্যবস্থা করেন। যথাসময়ে তিনি মন্দিরের প্রধান গেটে উপস্থিত 
: হন বটে, কিন্তু সঙ্গীতানুষ্ঠানের আসরে না গিয়ে তিনি সোজা 
: কালীমন্দিরের দিকে এগিয়ে সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরে পৌঁছান এবং 
: ভূমিষ্ঠ হয়ে মা কালীকে প্রণাম করেন। প্রণাম শেষে তিনি 


 সঙ্গীতপিপাসু ও শ্রোতা এই কিংবদ্তি মানুষটিকে দেখার ও 


: সামনে গালিচার ওপর রাখেন এবং দুহাত জোড় করে ও চোখ 
: বন্ধ করে স্থির হয়ে বসে থাকেন। আরতি শেষে তিনি 
? সরোদটিকে আবার কোলে তুলে নিয়ে বাজাতে থাকেন। 


; শুনে যেমন মুগ্ধ হয়ে যান, তেমন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী একজন 
: মানুষের- যিনি নিষ্ঠার সঙ্গে দিনে পাঁচবার নামাজ পড়েন___ মা 
: কালীর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় পেয়ে অবাক হন। 
£ স্বামী শিবপ্রদানন্দ মহারাজের নিবন্ধ থেকে জানা যায় যে, 
: আলাউদ্দিন খাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর প্রতিও 


: যখন তার বুফের দুদিকের জামার ওপর ভগবান শ্রীরামকৃষের 


ও ভ্রীমা সারদাদেবীর ফটো সম্বলিত দুখানা লকেট লাগানো: 


? দেখেছি। ৃ 
: মবকা্ত রয় 
ৃ চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯ ; 
 ডায়াবিটিসের পক্ষে 'কোজেন্ট ডিবি” ফলপ্রদ নয় ? 


আমি বেশ কয়েক বছর যাবৎ সপরিবারে জা্িয়াতে; 


; থাকি। আমার জন্মভূমি থেকে বহুদূরে থাকলেও 'উত্বোধন' : 
: পত্রিকার সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের যোগাযোগ এবং আমাদের : 
; পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যই রামকৃষণ সঙ্গে দীক্ষিত। : 


২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে (আশ্বিন) উদ্বোধন" পত্রিকার: 


: 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে 'ডায়াবিটিস রোগে আযুর্বেদ চিকিৎসা-: 


; বিজ্ঞানের প্রগতি নামে একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে: 
: ডায়াবিটিসের কয়েকটি ওষুধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল।; 
বলা হয়েছিল, “কোজেন্ট ডিবি" ডায়াবিটিসের পক্ষে বিশেষ : 


? উপকারী। কিন্ত দুর্ভাগ্যবশত গত দেড়বছর যাবৎ এই ওষুধটি: 
এখানকার আরো অনেকে এই ওষুধটি এক-দেড় বছর ধরে: 
' মানুষ হয়ে তার কালীভক্তির যে-পরিচয় একদা পেয়েছি সে- ; 


খেয়েও কোন ফল পাননি, সেরে যাওয়া তো বহুদূরের কথা।: 
কিছুদিন আগে ওষুধটির কেমিক্যাল আযানালাইসিস করে : 


; জানা গিয়েছে, বিটা কোষের ওপর এর কোনরকম কার্যক্ষমতা : 
; নেই। মনে হয়, পুরো ব্যাপারটিই ব্যবসাভিত্তিক প্রচার। প্রতিটি: 
£ প্যাকেট ১৪০ টাকা করে এবং বছরে লাগে ৫২টি প্যাকেট, : 
: অর্থাৎ ৭২৮০ টাকা লাগে একবছর ধরে “কোর্স কমপ্লিট: 
£ করতে। ভারতবর্ষে এইভাবে লোক ঠকিয়ে নানারকম: 
: ওষুধপ্রস্তুতকারক সংস্থা প্রচুর অর্থোপার্জন করে চলেছে। তাই: 
: সঙ্গীতের আসরে পৌঁছান। বলা বাহুল্য, এ সন্ধ্যায় শহরের বহু : 


“উদ্বোধন'-পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানাই, “কোজেন্ট ডিবি ওষুধটি: 


: ব্যবহারের আগে যথেষ্ট ভাবনাচিস্তা করা উচিত। 
: ত্বার সরোদবাদন শোনার জন্য ভিড় জমিয়েছিলেন। এ স্মরণীয় : 
: সন্ধ্যায় তার সরোদে রাগ “দুর্গা” দিয়ে শুরু করেন। তার সঙ্গে : 
: তবলায় সহযোগিতা করেছিলেন পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। ; 
: সরোদে আলাপ শুরু করার তিন-চার মিনিট বাদেই মন্দিরে : 
: সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা বেজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ওস্তাদজী : 
: গ্রামোন্নয়ন এবং স্বামী বিবেকানন্দ" শীর্ষক যে-নিবন্ধটি প্রকাশিত: 
: হয়েছে, সেটি অত্যন্ত সুলিখিত এবং প্রেরণাদায়ক। 'উদ্বোধন'-: 
: এর পৃষ্ঠায় এই ধরনের লেখা আমরা সর্বদা আশা করি। তবু: 
: উপস্থিত শ্রোতারা এই অশীতিপর বয়স্ক ব্যক্তির সরোদবাদন ; 
! চোখে পড়ল। নিবন্ধের পঞ্চম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে__: 
; “মহাত্মা গান্ধী স্বনির্ভর গ্রাম এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বেছে: 
: নেন গুজরাটের ওয়ার্ধার নিকট সেগাঁও, যাঁর নতুন নামকরণ: 
: হয় সেবাগ্রাম।” তথ্যটি সঠিক নয়, কারণ ওয়ার্ধা গুজরাটে নয়, : 
ৃ : মহারাষ্ট্রে__নাগপুরের কাছে। গুজরাটে আমেদাবাদে) গান্ধীজী : 
? গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ এঁদিনই পেয়েছি ; 


দ্লিঙ্কর তৌমিক: 
লুসাকা, জাহিযা! 


রঙ্গ ভারতের গ্রামোননয়ন এবং স্বামী বিবেকানন্দ" 


“উদ্বোধন'এর গত চৈত্র ১৪০৮ সংখ্যায় “ভারতের : 


না বললেই নয় বলে বলছি, তাতে সামান্য কিছু তথ্যগত ভুল: 


যে মূল সবরমতি আশ্রম স্থাপন করেন, তাও গ্রামোলনন প্রভৃতি: 


 রহুধা বর্মযজ্ঞের কেন্দ্র ছিল। 


উদ ্ব্দ্জ7 বান মতন] 


? স্বাধীন ভারতে পঞ্চাশের দশকে বহুখ্যাত সরকারি সমষ্টি : 
; উন্নয়ন প্রকল্প যেমন চালু হয়, এঁসময়ই বেলুড় মঠে স্বামী ; 
; বিবেকানন্দের আদর্শে মিশনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয় “জনশিক্ষা 
: মন্দির' কর্মশালা । প্রকৃত গরিব, বঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া সমাজের 
: বিস্তৃত কর্মপ্রবাহ গ্রামবাংলায় নিঃশব্দ বিপ্লবের 
: মতো তার ব্রত আজও চালিয়ে যাচ্ছে। 


: প্রসঙ্গে বলা হয়েছে__“ম্বামী বিবেকানন্দ অর্থনীতিবিদ ছিলেন 
: না।” সসঙ্কোচে বলি__কথাটা ঠিক হলো না বোধহয়। স্বামীজী 
: কি যে ছিলেন না, কি জানতেন না তার মূল্যায়ন কে করবে? 
: ভুলে গেলে চলবে না, নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ঠাকুরের “আঠারো 
: কলা'র প্রশংসা। স্বামীজীর মতো জ্ঞান-প্রতিভা-মেধাসম্পন্ন 
' মনীবী এপর্যস্ত কেউ জন্মায়নি। যোগ ও আধ্যাত্মিক শক্তির বলে 
: তিনি দিব্যদৃষ্টিতে সর্ববিষয়েই সত্যস্বরূপের অনায়াস উপলব্ধি 
£ করতে পারতেন। এমন বিশ্বপথিক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী কজন 
; এসেছেন, যিনি পাহাড় সমুদ্র জঙ্গল ডিঙিয়ে দুঃখীর ক্রন্দন 


: শুদ্ধাত্মা সর্বত্যাগী কর্মী, যারা দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করবে, 
; আর কিছু আবশ্যকীয় অর্থ। সেই অর্থ ভিক্ষা করতেই তাকে 
: বহুকাল ইউরোপ-আমেরিকায় থাকতে হয়েছিল। 

;: দুঃখ ও লজ্জার বিষয়, স্বাধীনোত্তর ভারতে সরকারি ও 
: শুদ্ধ চরিত্র ও ত্যাগাদর্শের অভাবে সবই যেন “ভস্মে ঘি'। 
: দেশের নেতাদের এবং প্রতিটি কর্মীর যেদিন স্বামীজীর মতো 


: দ্বারা মহৎ কাজ হয় না”। 
বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায় 


উত্তরপাড়া, ছগলী-৭১২২৫৮ 


£  উিদ্বোধন'-এর গত ফাল্গুন ১৪০৮ সংখ্যায় শ্রীঅরবিন্দের 
; আই. সি. এস. পরীক্ষা ও চাকরি প্রসঙ্গে অনিলকুমার 
: মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের সঙ্গে আরো কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি, 


: একবার জনৈক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করেন ঃ “আপনি আই. সি. 
: এস. পরীক্ষার আদৌ বসলেন কেন?.আর কি কোন প্রেরণায় 
: (যোগের) অশ্বারোহণ হতে বিরত হন?” উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ 
: বলেনঃ “না, না, যোগের কোন অভিজ্ঞতাই আমার সেসময় 
: ছিল না।” বস্তুত, শুধুমাত্র পিতার ইচ্ছানুসারে তিনি পরীক্ষায় 
; বসেন। প্রশাসনের কাজে তার আদৌ কোন আকর্ষণই ছিল না। 
: তার আগ্রহ ছিল কবিতা ও সাহিত্যে, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় ও 


: বিশিষ্ট নাগরিকেরা সম্মিলিতভ্বাবে পাঠান। নোবেল কমিটির: 
কাছে এই প্রস্তাব পেশ করেন ১৯৪৫ সালের নোবেল: 


? লরিয়েট' চিলির গ্যারিয়েলামিন্তাল এবং সমর্থন করেন ১৯৩৮? 
: সালের নোবেল লরিয়েট আমেরিকার পার্ল বাক। কিন্তু: 
স্বাস্থ্য, বৃত্তিমূলক এবং স্বনিযুক্তি ও স্বনির্ভর : 


১৯৫০ সালে শ্রীঅরবিন্দের মহাসমাধি সুচনাতেই এই; 


ৃ সম্ভাবনার ইতি টেনে দেয়। (দ্রঃ শূত্বস্ত, ৫০তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, : 
: পৃঃ ৩৪৩) 


নীরদবরণ চক্রবর্তী লিখেছেন £$ “১৮৯২-এর অক্টোবর 


: মাসে শ্রীঅরবিন্দ কেমত্রিজ ছেড়ে লগুনে চলে আসেন।: 
; অশ্বারোহণে পাশ করার আরেক সুযোগ পান ১৫ নভেম্বর।: 
: শ্রীঅরবিন্দ এঁদিন পরীক্ষাকেন্দ্ে না যেয়ে লগুনের রাস্তায়: 
: রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেন। সন্ধ্যায় বাড়ি এসে বড় ভাই: 
: বিনয়ভূষণকে বললেন, “আমি বয়ে গেছি।' কিছুক্ষণ পরে; 
; মেজভাই মনোমোহন বাড়িতে এসে যখন খবরটা শুনলেন, 
? তিনিও চিৎকার-চেঁচামেচি করে বাড়ি ফাটাতে থাকলেন। এত; 
£ সবের মধ্যেও শ্রীঅরবিন্দ নিশ্চুপ নিরুদ্বিগ্ন। শুধুমাত্র : 
; মনোমোহনই নয়, শ্রীঅরবিন্দের এইরূপ ব্যবহারে তার শিক্ষক: 
: শুনেছেন, হৃদয় মিলিয়েছেন? শুধু তিনি চেয়েছিলেন কিছু : 


প্রথেরো ও কটন সাহেব উভয়েই খুব বিচলিত হন। তাদের: 


কর্তৃপক্ষের নিকট চিঠি লিখলেন। এই দুই পত্রে কাজ হয়েছিল: 
: এবং কর্তৃপক্ষ শ্রীঅরবিন্দকে আরেকটি সুযোগ দিতে স্বীকৃত : 
: হলেন। কিন্তু তারা শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ: 
: হন। শ্রীঅরবিন্দ অশ্বারোহণে ৃ 
; এস. পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারলেন না।” (সর্বকালের ; 
: : সার্বজনীন শ্রীঅরবিন্দ, পৃঃ ১৩-১৪) 
: প্রাণ কীদবে, সেদিনই দেশোন্নয়ন ঘটবে। কারণ, “চালাকির : 
: এস. পরীক্ষায় শ্রীঅরবিন্দ চতুর্থ স্থান অধিকার করেন।: 
: মোহিতকুমার বসাকের মতে-_“কিন্ত এখনও অনেক বাকি।; 
: এই ডিগ্রি পেতে হলে অস্তত দুবছর তাকে শিক্ষানবিশ থাকতে : 
: হবে। আর তারপর? তারপর শেষ পরীক্ষা ঘোড়ায় চড়ার : 
: পরীক্ষা । শিক্ষানবিশ রইলেন অরবিন্দ। শেষও হলো দুটো বছর : 
: কালের অগ্রগতিতে ।” 
: শিক্ষানবিশ থাকাকে চাকরি হিসাবে ধরলে সমস্যা মিটে যায়।; 
: কিন্তু এই তথ্যও নির্ভুল বলে মনে হয় না। কারণ, তিনি আই. : 
? সি. এস. পাশ করলেন ১৮৯২ সালের আগস্ট মাসে। আর : 
: যেখানে তার চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার কোন উল্লেখ নেই। : 


তবে প্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় রেকর্ড মার্কস পেয়ে আই, সি.: 


(অরবিন্দ স্মৃতি, পৃঃ ১২) এই! 


১৮৯২ সালের ১৫ নভেম্বর অশ্বারোহণের জন্য দ্বিতীয়বার : 


; সুযোগ পান। এখানে মাত্র আড়াই মাসের ব্যবধান। তারপর : 
£ ১৮৯৩ সালের ১২ জানুয়ারি তিনি ইংল্যা্ড ত্যাগ করেন।: 
: কাজেই তার চাকরি ও বরখাস্ত হওয়ার ব্যাপারে কোন বিতর্ক : 
: নয়, এই বিষয়ে কেউ আলোকপাত করতে পারলে আমাদের : 
: জিজ্ঞাস মন পরিতৃগু হবে। নতুবা তার বাণীই আমাদের : 
: সাম্তবনা-_“1২৩107৩1 9০৬, 101 815005 10105/5 21751011712 ৪1: 
: 811 0179 1106) 10109851700 0৩1) 010 0100 30108060011 1101) : 
: দেশের স্বাধীনতা প্রয়াসে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীঅরবিন্দই : : 
: একমাত্র ভারতীয়, যার নাম ১৯৫০ সালে সুইডিস ; 
আযকাডেমির কাছে তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজ্যের : 


(0 566. 
প্রহাদচন্ত্র প্রধান: 
বাহারপোতা, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৫১ ; 





 থুমকেতু' (09901 এদের ঝাটার মতো আকৃতি 
: সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

£ ধুমকেতু হঠাৎ একসময় আকাশের কোণে দেখা দেয় 
: এবং দিন দিন এর রূপ ল্লান থেকে মানতর হয়ে শেষে 
: একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রথম আবির্ভাবের সময় 
; ধূমকেতুকে একটি উজ্জ্বল আলোকপিণ্ডের মতো দেখায়। 
: কিন্তু এরা সূর্যের যত কাছে আসতে থাকে, এদের উজ্জ্বল 
; ধোয়ার মতো 'পুচ্ছ”টি তত স্পষ্ট হতে থাকে। 

; ধূমকেতুর আবির্ভাব বিরল এবং আকম্মিক। তাই 
প্রাচীনকালে এই আবির্ভাব মানবসমাজের পক্ষে অত্যত্ত 
; অমঙ্গলজনক বলে বিবেচিত হতো। তখন লোকের ধারণা 
ছিল যে, ধূমকেতু দেখা দিলে রাজার মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, 
: মহামারী প্রভৃতি অমঙ্গলজনক ঘটনা অবশ্যস্তাবী। প্রসিদ্ধ 
: জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডমপু হ্যালি সর্বপ্রথম গণনা করে দেখান 
? যে, ধূমকেতুদের মধ্যে অনেকেই সৌরজগতের অধিবাসী 
: এবং অন্যান্য গ্রহের মতো তারাও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে 
: দেখে অযথা আতঙ্কিত হওয়ারও কোন কারণ নেই। 

£ ধূমকেতু সম্পর্কে অনেকেরই অভিমত যে, এরা 
: সৌরজগতের বাইরের অধিবাসী। মহাশূন্যে ঘুরতে ঘুরতে 
£এরা হয়তো দিক্ত্রান্ত পরিব্রাজকের মতো দৈবাৎ 
: সৌরজগতে প্রবেশ করে। যেগুলির গতিবেগ কম থাকে, 
: সেগুলি আর সৌরজগতের আকর্ষণ এড়িয়ে মহাশূন্যে 
' ফিরে যেতে পারে না। অন্যান্য গ্রহের মতো সূর্যের বিপুল 
: আকর্ষণে বাঁধা পড়ে তারই চারদিকে উপবৃত্তাকার 
: (8191০) পথে ঘুরতে থাকে। এদেরই নির্দিষ্ট সময়ের 
: ব্যবধানে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হতে দেখা যায়। কিন্তু যে- 


: অন্যান্য গ্রহের আকর্ষণজনিত বল এড়াতে পারে, তাই তা 

: অল্পদিনের মধ্যে অধিব্স্তাকার 02৪18১০11০) কিংবা 

? পরাবৃত্তাকার (73০7১০11০) পথে আবার মহাশূন্যে ফিরে 

যায়। বলা বাছল্য, এমন ধূমকেতু একবার দেখা দিয়েই 
1 হারিয়ে যায় মহাশূন্যের অসীম অন্ধকারে । 


১৩৩৭ ধ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যেসব: 


: ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল, তাদের মধ্যে অস্তত ২৪টি উজ্জল: 
? ধূমকেতুর কক্ষপথ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম হন; 
? জ্যোতির্বিজ্ঞানী হ্যালি। শুধু তাই নয়, ১৫৩১, ১৬০৭ এবং: 
; ১৬৮ খ্রিস্টাব্দে আবির্ভূত তিনটি ধূমকেতুর কক্ষপথের: 
: সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তর ধারণা হয় যে, এরা আসলে একই: 
? ধূমকেতু । এজন্য তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ধূমকেতুটি: 
' আবার ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে ফিরে আসবে। হ্যালির মৃত্যুর পর: 
; ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে বিস্ময়বিমুঢ় জগদ্ধাসী লক্ষ্য করল যে, এ: 
: ধূমকেতুটি সত্য সত্যই আবার ফিরে এসেছে। সেই থেকে: 
: এ ধূমকেতুটি হ্যালির নামেই নামাঙ্কিত হয়ে আছে। সূর্যের : 
: কাছে ফিরে আসতে এর প্রায় ৭৫ বছর লাগে। হ্যালির : 
; ধূমকেতুকে আবার ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯৮৬ হরিস্টাবদে! 
: দেখা গিয়েছে 


যেসব ধূমকেতুর গতিপথ উপবৃততাকার বলে প্রমাণিত 


: হয়েছে, তাদের প্রত্যেকটিকেই যে পুনরায় দেখা যাবে তার : 
; কোন নিশ্চয়তা নেই। তার কারণ একাধিক। পর্যবেক্ষণের : 
: সামান্য ক্রটির জন্য গণনার ভুল হওয়া বিচিত্র নয়।: 
 গ্রহদের আকর্ষণজনিত বলের প্রভাবে ধূমকেতুর গতিপথ : 
: পরিবর্তিত হওয়া খুবই সম্ভব, বিশেষত সৌরজগতের : 
; ভিতর দিয়ে চলার সময় ধৃূমকেতুটি যদি দৈবাৎ কোন বড়] 
' গ্রহের সন্নিকটে উপস্থিত হয়। আবার গ্রহ-উপগ্রহের : 
? আকর্ষণজনিত বলের প্রভাবে ধূমকেতুটি ভেঙে চুর্ণ-িচু্ণ 
? হয়ে যেতে পারে। এরকম কয়েকটি ধূমকেতুর বিবরণ: 
; আমাদের জানা আছে। 


বিজ্ঞানী চাদনার গণনা করে দেখান যে, একটি? 


: ধূমকেতুর পরিক্রমণকাল ছিল ২৭ বছর। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে: 
; সেই ধূমকেতুটি দৈবাৎ বৃহস্পতির খুব কাছ দিয়ে যায়। এর; 
; ফলে এর গতিপথ বদলে যায় এবং নতুন পথে এর 
: পরিক্রমণকাল দাঁড়ায় মাত্র ৭ বছর। এই অবস্থায় একে 
? নতুন করে আবিষ্কার করা হয় ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে, তখন এটি: 
; 'ক্রুক্সের ধূমকেতু* বলে পরিচিত হয়। শুধু তাই নয়,; 
? পরীক্ষার ফলে আরো বোঝা গেল যে, এসময় ধূমকেতুটি: 
: দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। এর পর থেকে দেখা গেল, বিচ্ছিন্ন: 
? অংশদুটি পরস্পর থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। ৃ 
' ধূমকেতুর গতিবেগ খুব বেশি থাকে, সেটি দৈবাৎ : 
: গ্রিস্টান্ে। তখন এর পরিক্রমণকাল ছিল ৬.৬ বছর।! 
? ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে এটি হঠাৎ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। বিচ্ছিন্ন: 
; অংশদুটিকে পুনরায় ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে দেখা গেল, কিন্তু: 
! এবারে তাদের মধ্যে ব্যবধান আগের চেয়ে অনেক বেশি।: 


বায়েলার ধূমকেতুটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৮২৬: 


এরপর আর এই অংশদুটির কোনটিকেই ফিরে আসতে 


উন ১৮৭২ প্রিস্টাবে যখন পৃথিবী পূর্বোক্তি! 


(১০৪তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা... (১০৪তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা... সংখ্যা ভাদ্র ১৪০৯ [| ভার ১৪০৯ 0 আগস্ট ২০৫২, [| ভার ১৪০৯ 0 আগস্ট ২০৫২, ্ 


' ধূমকেতুর কক্ষপথ অতিক্রম করছিল, তখন প্রচুর : 
 উন্কাপাত হতে দেখা গেল। বিজ্ঞানীদের অনুমান, বায়েলার 
: ধূমকেতুটি চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে অসংখ্য উক্কাপিণ্ডে পরিণত 
: হয়েছে। 

: কয়েকটি ধূমকেতুকে খালি চোখেই দেখা যায়, আবার 
: ধূমকেতুর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মতো। সূর্য থেকে 
যখন দূরে থাকে, তখন এরা একেবারে অদৃশ্য থাকে। 
সূর্যের কাছে এলে এদের প্রথমে খানিকটা পুপ্ভীভূত মেঘের 


ও 'পুচ্ছ” স্পষ্ট দেখা যায়। মত্তকে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল 
; একটি “নিউক্লিয়াস, (০1905) বা কেন্দ্রবিন্দু এবং তার 
; চারদিকে স্বল্পোজ্জ্বল কুয়াশার আবরণের মতো “কোমা' 
: (00718) দেখা যায়। ক্রমে মস্তক থেকে একটি দীর্ঘ উজ্জ্বল 
: পুচ্ছ বেরিয়ে আসে। ধূমকেতু যখন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে 


৯ সি -৯১-৯৫৪০৯১ 


মতে ধূমকেতুর দীপ্তিমান হওয়ার আরেকটি কারণ, সূর্য: 


' থেকে অবিরত যে ইলেকট্রন-স্রোত প্রবাহিত হয় তারই: 
 সঙ্ঘাতে হয়তো কম চাপের গ্যাসের আয়নীভবন: 
: (1071580101)) প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং তারই ফলে : 
: একরকম দীপ্তি দেখা যায়, যেমন বায়ুশুন্য নলে; 
তড়িতপ্রবাহ পাঠিয়ে ক্যাথোড রশ্মি (081110906 183) : 
: পাওয়া যায়। ধূমকেতুর পুচ্ছটি কিন্তু ভারি অদ্ভুত! দেখে; 
: মনে হয়, ধোয়ার মতো সূন্ষ্ৰ খানিকটা জড়বস্ত্ব যেন মস্তক: 
! থেকে বহুদূর পর্যস্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানীদের: 
; মতো দেখা যায়। আরো কাছে এলে ক্রমশ এদের 'মস্তক' : 
: নিয়ে গঠিত যে তা সূর্যকিরণের প্রবল ত্রাতে বহুদূর পর্যন্ত: 
; ভেসে গেছে, তাই ধূমকেতুর এমন বাটার মতো আকৃতি: 
; আমরা দেখতে পাই। এসব জড়কণিকার আকার খুব ছোট, : 
: তাই তার ওপর সূর্যের আকর্ষণজনিত বলের তুলনায়: 
ৃ : সূর্যকিরণের চাপ আরো বেশি প্রবল হয়। ু 
? তখন তার পুচ্ছটি যেন সূর্যের ঠিক বিপরীত দিকে বিক্ষিপ্ত ; 


অনুমান, ধূমকেতুর লেজের অংশটি এত সুন্ম্ন জড়বস্তু: 


বিভিন্ন ধূমকেতুর পুচ্ছে আবার নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়।; 
৯০৪৯৩ ৯৮৯০৯১৮২৩-এণ 
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; আগে আগে চলতে থাকে, পিছনে পড়ে থাকে না। 

£ ধূমকেতুর মস্তক আকারে একটি গ্রহের চেয়ে বড় হতে 
: মাইল হওয়াও বিচিত্র নয়। আয়তনে এত বড় হওয়া সত্তেও 
: এর ওজন এত কম যে, এর পক্ষে গ্রহ তো দুরের কথা-_ 
: সামান্য একটা উপগ্রহের গতি পরিবর্তন করাও সম্ভব হয় 
:না। অনেকের অনুমান, ধূমকেতুর মস্তকটি কতকগুলি 
: জড়কণা দিয়ে গঠিত, তবে এই জড়কগাগুলি পরস্পর থেকে 
: বেশ খানিকটা দূরে দূরে রয়েছে। ধূমকেতুর দেহে খানিকটা 


যে, দৈবাৎ যদি ধূমকেতুর পুচ্ছের সঙ্গে পৃথিবীর সঙ্তর্ষও 
হয় তবু আমরা কিছুই টের পাব না। 

গ্রহদের মতো ধূমকেতুর মস্তক থেকেও সূর্যালোক : 
প্রতিফলিত হয় বলে তাকে উজ্জ্বল দেখায়। বিজ্ঞানীদের : 


ধুমকেতু আবার বংপুচছবিনিষ্। একাধিক ুচ্ছবিশিষ্ 


? ধূমকেতুর আলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, তাতে; 
কোনটি হালকা । বিভিন্ন গ্যাসের ওজন বিভিন্ন বলে তাদের : 
: গঠনে বৈচিত্র্য দেখা যায়। হাইড্রোজেন হালকা বলে সোজা: 
: উঠে বহুদূর পর্যস্ত বিস্তৃত হয়, কার্বনের কোন যৌগ গ্যাসীয়: 
? অবস্থায় থাকলে তা ওজনের ভারে ঈষৎ বেঁকে যায়, আর: 
? ধাতব গ্যাস থাকলে ওজনের ভারে তা আরো বেঁকে যায়।: 
্‌ বে থক পৃথক পচে সৃষ্টি ্‌ 
: গ্যাসও থাকে। ধূমকেতুতে এরূপ গ্যাসের পরিমাণ এত কম : 


: নেই, কিন্তু সৌরজগতে এর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিশেষ নেই: 
? বললেই চলে। তার কারণ, আয়তনে বিশাল হলেও এতে; 


পদার্থ বিশেষ কিছু নেই। বস্তুত, গর 
যেটুকু পদার্থ তাও এর পক্ষে যথেষ্ট। 
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ঈগী যখন আমেরিকায় বেদান্তের বাণী প্রচার 
ৃ ছিলেন, তখন বহু নরনারী তার সু-উচ্চ আধ্যাত্মিক 
বিতর সংস্পর্শে এসে তার গুণমুগ্ধ হয়েছিলেন। এইসময় 
: কিছু অসুখী খ্রিস্টান ধর্মযাজক তাকে নানাভাবে আক্রমণ 
: করলে সেখানকার কিছু ধর্মপ্রাণ উদার মহীয়সী মহিলা তাকে 
: সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং সেইসব আক্রমণ 
: তারা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করতে সাহায্য করেছিলেন। এঁদের 
: অনেকে তার একাস্ত অনুগত শিষ্যাও হয়েছিলেন। মিস সারা 
: চ্যাপম্যান বুল তাদের অন্যতম। 


:উদার ও গোঁড়ামিমুক্ত ছিলেন এবং পরবর্তী কালে 
: পুরুষশাসিত সমাজে নারীমুক্তি ও নারীদের স্বাধিকার 
: প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সচেতন (যা তিনি তার মায়ের কাছ থেকে 
: পেয়েছিলেন) হয়ে উঠেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে 


: তার আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। পরে ভারত থেকে আগত 
: ধর্মপ্রচারক মোহিনীমোহন চ্যাটার্জির সংস্পর্শে ধর্মবিষয়ে তার 
: সহজাত উদার ও যুক্তিগ্রাহ্য একটি দর্শন গড়ে ওঠে। ক্রমশ 
: তিনি ভারতীয় উদার ধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট হন। শিকাগো 
; ধর্মমহাসভার পর ১৮৯৪ সালের জুলাই মাসে গ্রীন-একর 


: আবিষ্কার করলেন এক মহাজীবনকে। স্বামীজীকে 


[ত্রূলর্দে বরণ করলেন। স্বামীজী তাকে “মা” বলে সম্বোধন: 
; করতেন। স্বামীজী তার মধ্যে দেখেছিলেন শক্তি, মুক্তি ও; 


আমেরিকায় থাকাকালীন ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালী সন্ধে! 


 স্বামীজী দুটি বিষয় শিখেছিলেন। এক-_সংগঠন তৈরি করে: 
? কাজ করা; দুই-_জগতের উন্নতিকল্পে স্ত্রীজাতির উন্নয়ন। এই: 
: দ্বিতীয় কাজের দায়িত্ব তিনি দুজনের ওপর দিয়েছিলেন। তারা : 
: হলেন সারা বুল ও ভগিনী নিবেদিতা । স্বামীজী বলেছিলেন 3: 
: “05, 015 8911 15 ৪. 981000, ৪1981 58110, ৮/1)0ছ) (0 596: 
£ 15 ৪ 0118117280৮ 


নরওয়েবাসী প্রসিদ্ধ বেহালাবাদক ওলি বুলের বিধবা পরী 


: বিদুষী, ধনে-মানে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিতা সারা বুল সংসারের ; 
: কঠিন দায়িত্ব পালন করেও বিরাট মাতৃত্বের সাধনায় নিজেকে : 
; নিয়োজিত করেছিলেন। এই কাহিনী প্রব্রাজিকা প্ররবুদ্ধপ্রাণা : 
: রচিত 49818) 988 গ্র্থে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। : 


আমেরিকায় বেদান্ত ধর্মপ্রচারে স্বায়ীজী বিশেষভাবে: 


: দুজনের ওপর নির্ভর করতেন--সারা বুল ও মিস: 
: ম্যাকলাউড | “1। 115. 8৩11 ৪70 11155 7101.900 [119%6 : 
: ৬০19 5010176 111015. 11)99 5091)0 0১ 19 1)016, (119081) : 
£ 00101 210 0011৮ ব্যক্তিগতভাবে 
£ সবরকম ঝৰ্ধি সামলানো, স্বামীজীর গভীর আবেগপ্রবণ মনকে, : 
? যা আমেরিকায় বেদাস্ত ধর্মপ্রচারে গোড়ার দিকে বিঘ্ন ঘটাতে : 
: পারত, মায়ের মতো আশ্রয়দান এবং খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের : 
: বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সারা বুল যোগ্যতার সঙ্গে পালন: 
: করেছেন। স্বামীজী তার মধ্যে সাংগঠনিক শক্তি ও বুদ্ধির: 
? পরিচয় পেয়েছিলেন। স্বামীজীর অনুপস্থিতিতে ভিন্ন রূচিসম্পন্ন : 
? আমেরিকান শিষ্য-শিষ্যা ও অনুরাগীদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে: 
? তোলা, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও তাদের দিয়ে বেদাত্ত: 
: সমিতিসমূহের দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ ও বেদাত্ত প্রচারের কাজ: 
! চালানোর দুঃসাহসিক কাজও তিনি করেছেন। এসব কাজে তার; 
: উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও দূরদৃষ্টি ছিল। : 
ছোটবেলা থেকেই ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে তিনি : 


স্বামীজীর আর্থিক ব্যাপারে : 


একাধারে “গুরু' ও “সম্তান' স্বামীজীকে ভালবেসে তিনি: 


: ভারতে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, শিল্প ও বিজ্ঞানের বিকাশে তার : 
£ সাহায্য ও অনুপ্রেরণা, স্বামীজী ও তার গুরুভাইদের প্রতি: 
: ? অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও অর্থসাহায্য, স্বামীজীর বক্তৃতাসমূহ: 
: পরিচিত হওয়ার পূর্বে কিছুদিন অলৌকিক বিষয়ে (থিওজফি) : ৃ 
: ; নারীজাতির উন্নয়নে নিবেদিতার স্কুল প্রতিষ্ঠায় ও অর্থসংগ্রহে : 
£ সাহায্য, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু ও ওকাকুরাকে গবেষণা ও; 
? শিল্পে সাহায্যদান প্রভৃতি ঘটনা তার গুরুর প্রতি ভালবাসার : 
? নিদর্শন। বেদাস্তকে বাস্তব কর্মজীবনে প্রয়োগ করে 'আমিত্ব”: 
? মোছার এ ছিল এক গোপন ও নীরব সাধনা। একসময় ; 
: রামকৃষ্ণ মিশনের ট্রাস্ট 'ডিডে তার নাম রাখার কথাও স্বামীজী ; 
£ জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আনে। স্বামীজীর মধ্যে তিনি নর ভেবেছিলেন। “117 [71015 [২519 4010 5171) 01 1010617, 810 : 
; প্রত্যক্ষ করলেন সত্য ও ভালবাসার এক ৯ : 


প্রকাশনার দায়িত্ব, রামকৃষ্ণ মিশনের দুরভকষতরাগে অর্থসাহায্য, 


1) £1061108 1415. 016 8911--0065৩ 216 (৬০ [9615015 0 : 


| লা ] ো। 009670 ৫: 41911706. 01 811 06 016745, [: 


্ ১০৪তম | ১০৪তম বর্ম সংখ্যা সংখ্যা ভাদ্র ১৪০৯0 [0 ভাদ্র ১৪০৯ 0 আগস্ট ২০০২, ২০০২ ্ 


১1086) 085 ৬0110 90 (০ 910৬ 580) ৬/0706101 
? 515801995 ০0 0010056, 270 ৮০৪ 26 3০ ০217) 2014 
£ 51051000180 10 85 0019 11701 005 16550115 08015 081 


£ বলেছিলেন। 

; শ্্রীশ্রীমা বলেছিলেন ঃ “সারার কত বড় হাদয় দেখেছ? 
: নরেন ছাড়া আর কারুর এত বড় হাদয় নেই।” 
 শ্রীশ্রীমার প্রথম ছবি, যে-ছবি আমরা এখন মন্দিরে পূজা করি, 
; ক্যামেরাতে তোলার ব্যবস্থা সারা বুলই করেছিলেন। শ্রীগুরু 
' সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন এক অমূল্য 
: উপদেশ-_-0876 9110810 119107 (0 87 ০১০১ 81] 115 (৪ 
£ 0010 01 (9901)01) 01190110105 001 501110091 8202106- 
: [1)0100. 1300 11 01755 (61)100121, 079 ০০010 [090 07119 
: 561৬০ & 09010 0১ 51716 01915 0০91 ৫1500111018, 2৬61) 
1 0. 00195 10 5616 101 10) 286671011. ৬11) 1116 
? 91859911015 51011.” (5. 273)--যা তিনি নিজের জীবনে : 
: কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন। 

: স্বামী সারদানন্দজী বলেছিলেন £ “9818 ৯/৪$ 01805017 0 


্রন্-পরিচয় 


005 05105 %/1]1 00 06 07৩ 06096 (ডি৬/ 1091701112৩ 01911: 
? 1২৪7)81001910185 50 910৩ ০৪150 11109 16519015111) : 
ৃ ; 110৩ ৪ 09660.” : 
: 06016 ০9810 16 0811176/ 1৩15 %0108.৮-_স্বামীজী : 


রামকৃষ্ণ-বেদাস্ত ভাবান্দোলনের ইতিহাস- এদেশে ও: 


: বিদেশে, রামকৃষ্ণ সঞ্ঘের গোড়াপত্তন, বেলুড় মঠের প্রাথমিক : 
; পর্যায় ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথা, অনেক তথ্য এই গ্রন্থটি: 
উল্লেখ্য, ; পড়লে জানা যাবে। কুড়িটি অধ্যায়ে বিভক্ত গবেষণাধর্মী : 
? পাঁচশ পাতার এই গ্রন্থটিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অসংখ্য: 
: দুষ্প্রাপ্য ব্যক্তিগত চিঠি ও ছবির সংযোজন (যার অধিকাংশ: 
: মেরি লুইস বার্কের সংগ্রহশালা থেকে পাওয়া)- গ্রন্থটির : 
: আকর্ষণ ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। সারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ: 
: সারদা মিশনের প্রথম সাধারণ সম্পাদিকা পৃজনীয়া প্রব্রাজিকা : 
: মুক্তি প্রাণাজী (যিনি গ্রন্থটি লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন) ও: 
: মেরি লুইস বার্ক (“সিস্টার গাগা নামে সমধিক পরিচিতা)-: 
: এর উদ্দেশে নিবেদিত গ্রন্থটি পড়ে পাঠক-পাঠিকা, বিশেষত: 


: মায়েরা সারা বুলের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সংগঠনী শক্তি-তক্তি ও: 
: মুক্তি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবেন ও ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে: 


নিজেদের নিয়োজিত করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস] 





আত্মজ্ঞান মোহনাশক 


ডঃ শর্বাণী বসু 
প্রকাশক ঃ 
দেবাশিস ভট্টাচার্য 


সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার 
৩৮, বিধান সরণি 


কলকাতা-৭০০ ০০৬ 


পৃষ্ঠা ঃ ১২+৩৪ 
মূল্য £ ১২ টাকা 









র" আদি শঙ্করাচার্যের (২৮৮--৮২০/৮২১ 

) একটি অনবদ্য দার্শনিক রচনা। 
.? শঙ্করাচার্যের মতে, আসক্তিই মোহ-_যাকে অজ্ঞানতা বলা যেতে 
: পারে। এই অজ্ঞানতাই আমাদের বন্ধনের কারণ। আত্মজ্ঞানই 
: পারে এই মোহরাপ অজ্ঞান থেকে মানুষকে মুক্ত করতে। 


; আত্মজ্ঞানই হলো সেই মুগ্গর, যার প্রহারে মোহরাপ অজ্ঞান : 


; বিনষ্ট হয়। শঙ্করাচার্যের এই দৃষ্টিভঙ্গি যথার্থভাবেই প্রতিফলিত 
ডিরিযারারে ররর 


মূল “মোহমুদ্গর” ৩৭টি শ্লোকে সম্পূর্ণ। তার মধ্যে প্রথম; 


? ১৬টি শ্লোকে 'আত্মজ্ঞান' সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।: 
: ষোড়শ শ্লোকে “জীবনুক্তি'র ধারণা এল-_“নির্মোহতে : 
; নিশ্চলিতত্বং নিশ্চলিতত্বে জীবন্মুক্তিঃ”-_মোহমুক্ত হওয়ার; 
£ জন্য স্থ্র্য আসে, আর তখনি জীবন্মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। 


'মোহমুদ্গর' বেদাস্তের চরম কাব্যিক নির্যাস। দার্শনিক: 


; তন্বকথা সাধারণ লোক বোঝে না, তারা চায় সহজ সরলভাবে; 
: জীবনবোধের কথা শুনতে। “দারা পুত্র পরিবার কে তোমার, : 
; তুমিই বা কার?” (মোহমুদ্গর, ২)-_এই অনুভব মানুষের : 


সত্য হয়ে ওঠে যখন সে বোঝে-_“ধনোপার্জনের শক্তি : 


ূ থাকা অবধিই নিজের গরিবার পরিজন অনুর থাকে" বে 
: ১৪) এতেই তার চোখ খুলে যায়, জেগে ওঠে আত্মজ্ঞান, মোহ : 
£ নাশ হয়। এই আলোচনার ক্ষেত্রে ডঃ শর্বাণী বসু অবশ্যই: 
? কৃতিত্বের অধিকারিণী। 


বিভিন্ন উপনিষদ ছাড়াও ডঃ বসু যোড়শ শ্লোকে: 


 শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত থেকে উদাহরণ দিয়েছেন। কিন্তু ইংরেজি: 
; অনুবাদে (বিশেষ করে দ্বিতীয় ও একাদশ শ্লোকে) তিনি: 
? সংস্কৃত “সমুজ্জবলা' চীকার পরে বাঙলা ব্যাখ্যা দিলে ভাল: 
 হতো। পরবর্তী সংস্করণে এই ক্রুটি সংশোধিত হবে, আশা করা: 


যায়। এছাড়াও মুদ্রণপ্রমাদের জন্য সপ্তম স্লোকের অর্থ: 
অর্থহীনতায় পরিণত হয়েছে। 

সংস্কৃত পুস্তক ভাগার এই ব্রিভাষিক গ্রহটি প্রকাশ করে ; 
ভারতীয় দর্শন তথা ভারততত্বের গবেষক, অনুরাগী ও সাধারণ : 
পাঠক সকলেরই উপকার করেছেন। ৃ 


ৃ ১৯৩০ সালে ্রীমৎ হামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্রশিষয 


চোটরয়ার প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ১৯৩৪ সালে 


: | বিদ্যালয়, সিনিয়র বেসিক স্কুল, অটোনমাস শিক্ষক প্রশিক্ষণ 
:| কলেজ, দৃষ্টিহীনদের এতিষ্ঠান প্রড়াতি ১৬টি ইনস্টিটিউট এর 
: | সঙ্গে যুক্ত। এ আশ্রমের সম্যাসী-কমী হামী হিতকামানন্দ 
:| দক্ষিণ ভারতীয় রীতিনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে 
!| জীব ভাষায় আশ্রমের উৎসবের একটি বণনা করেছেন। 
:| প্রতিবেদনটি তথাযুলক ও সুলিখিত।--সম্পাদক 

:  “অযুত কণে বন্দনাগীতি ভুবন ভরিয়া উঠিছে তব অমিয় : 
: বারতা”__গেয়েছেন সাধক কবি ভগবান শ্রীরামকৃষে্র : 
: উদ্দেশে। তবে এখানে জন্মতিথিতে নয়, তার তামিল 
: অনুরাগীরা ইংরেজি বছরের প্রথম রবিবারে 
' সারাদিন ধরে তার আরাধনা করেন। 
; সংখ্যাটাও নেহাত ফেলনা নয়-&. ০. 
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ঘরের সাক চারহাজার ছারী এবং পার 


: র 115. 
ঃ সী পি ০০০০ 
: ও 1 নট ঈ / মু রর 
| রুপূজা নাম দিয়ে উদ্যাপন করেন। এদের 
ৃ চে 


; আহান তিনি উপেক্ষা করবেন কি করে? চা 
: শ্রীরাম অবতারে তিনি মা দুর্গাকেই অকালে 
আরাধনা করেছিলেন। এখন নিজের বেলায় 
: কিভাবে? ঠাকুর-দেবতাদের এই এক গ্র 
: সমস্যা-_যেটা মানুষের নেই। ভক্ত ডাকলেই যেতে হবে__ 
: যখন, যেখানে, যে-অবস্থায়, যে-চেহারায় তাকে ভক্ত চাইবে 
: তাকে হাজির হতেই হবে। দরকার পড়লে একই সময়ে লক্ষ 
£ জনের কাছে। দোষ মানুষের নয়, তারই। তিনিই নারদকে 
: বলেছিলেন £ “নাহং তিষ্টামি বৈকুষ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ/ 
: মন্তক্তা যত্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।।” শুধু কি তাই? 
; “অহং ভক্তপরাধীনো” বলে তিনি অঙ্গীকারও করেছিলেন। 
: এখন সেই দায় তাকে বইতে হচ্ছে। তিনি কথা রাখেন। 
: গুরুপূজা'য় এলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

;  প্রস্তৃতিপর্ব ঃ কলেবর ছোট নয়, প্রায় ১,০০০ বিঘা জায়গা 
: জুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের রাজ্যপাট। এর অর্ধেকটাতে চাষাবাদ এবং 
: এখানকার সবচেয়ে প্রভাবশালী দেবতা “মুরুগা'র (কার্তিকেয়) 


: শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ (বি. এড), একটি ক্রীড়াশিক্ষক শিক্ষণ 
? কলেজ (বি. পি. এড), একটি আর্টস আ্যাণ্ড সায়েল কলেজ 
; (১,১০০ ছাত্র), একটি প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক শিক্ষণ (১ম থেকে ; 

; ৮ম শ্রেণী) কেন্দ্র, একটি পলিটেকনিক, একটি শিল্পবিদ্যালয় 








(আই, টি. আই), একটি এগ্রিকালচারাল (ডিপ্লোমা): 


£ ইনস্টিটিউট, একটি তামিল মাধ্যমের উচ্চ বিদ্যালয়, একটি: 
; তামিল মাধ্যমের আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়, একটি ইংরেজি: 
: মাধ্যমের উচ্চ বিদ্যালয়, একটি জুনিয়র হাই স্কুল, একটি; 
: বালোয়াড়ি। এর সঙ্গে আছে প্রতিবন্ধীদের জন্য আস্তর্জাতিক: 
মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন ছয়টি ছাত্রাবাস (মোট আবাসিক! 


: দেড়হাজার) এবং ১২টি খেলার মাঠ। 
| এই সাস্থাটিতে আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চ মাধািক | : | 


“বরণের এয়ো সেজে কোন “দোয়েল শ্যামা” টির 


? আহ্বান এখানে শোনায় না। কিন্তু দক্ষিণের হালকা শীতের স্পর্শ; 
: গায়ে লাগার সাথে সাথেই নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সব: 
প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের কাছেই 'গুরুপূজা'র প্রথম বিজ্ঞপ্তি চলে; 
; যায়। একেবারে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির 
: ডাইরেক্টরদের পলিসি নির্ধারণের ঢঙে সকল প্রতিষ্ঠানের ; 
: প্রধানশিক্ষক/ শিক্ষিকা, কলেজের অধ্যক্ষ, সেই সেই: 


বোর্ড অফ: 


প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্যাসী__এঁদের সকলের পরামর্শক্রমে, : 
প্রধান অতিথি, প্রধান বক্তা, শিক্ষামূলক প্রদর্শনীতে কোন্‌: 


প্রতিষ্ঠান কি বিষয়ক প্রদর্শনী উপস্থাপন করবে, কে প্রদর্শনী: 


উদ্বোধন করবেন, সাংস্কৃতিক ১৭ কোন্‌: 
কোন্‌ বিখ্যাত ভক্তিসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত বা: 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পীকে ডাকা হবে ইত্যাদি: 

সমস্ত খুটিনাটি বিষয় স্থির হয়। : 
রত. এক সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় মিটিং হয় ছোট: 
চা এ আকারে। সেখানে তহবিল সংগ্রহ কিভাবে: 
8 হবে, কারা কারা কোন্‌ অঞ্চলে কালেকশনে; 
রে যাবেন, কোন্‌ সাধুকর্মী কোন্‌ দলে কোন্‌ দিনে; 
যাবেন ইত্যাদি ঠিক হয়। ডিসেম্বরের প্রথম: 
সপ্তাহে তৃতীয় মিটিং হয় উৎসবের কাজের : 
দায়িত্ব বন্টন বিষয়ে। এদিন বিভাগীয় : 
প্রধানরা ছাড়াও গত উৎসবে বিভিন্ন কাজের : 


; দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-অধ্যাপকরা সবাই থাকেন। গত বছরের : 
£ উৎসবে যে যে সমস্যা হয়েছিল তার বিশ্লেষণ হয় এবং এবছরে : 
: তা দূর করতে যাযা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা ঠিক করা হয়।: 
: একই দায়িত্ব একই প্রতিষ্ঠানকে পরপর তিনবছর পালন করতে : 
; হয়। চতুর্থ বছরে পরস্পরের মধ্যে দায়িত্বের অদলবদল করা: 
: হয়। প্রয়োজনে প্রত্যেক বিভাগে ছাত্রছাত্রী, স্বেচ্ছাসেবক ও: 
: তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-অধ্যাপকদের সংখ্যার হ্থাসবৃদ্ধি: 
: কতটা হবে তা ঠিক হয়। এর ওপরে ভিত্তি করে প্রত্যেক: 
: কার্যালয়ে আসামাত্রই তা একত্র করে তিরিশ পাতার: 
 সাইকরোসটাইল করা সম্প্ ার্বষ্টনের তালিকা তৈরি হয় 
: ? এবং সব প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 

: বাহনদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র। বাকি অংশে একটি মাধ্যমিক : 


এই তালিকাটি একটা দ্মীয় বন্ত। একটু নমুনা দেওয়া! 


; যাক। নারায়ণসেবা বা অন্নদানের মাঠ তৈরি, প্যাণ্ডেল তৈরি, 
£ (উৎসবের আগে ও পরে)-__ এমন প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজ কাদের : 


লাই লাশ 
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রিনার 


যথাসময়ে প্রস্তুতি শুরু হচ্ছে কিনা, কাজ চলাকালে এবং উৎসব- 
: শেষে এ কাজের তদারক কারা করবে তাও ঠিক করা হয়। যেটি 


: শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা। রান্নার জন্য শুধু বাইরের পেশাদার 
: রীধুনি আনা হবে। প্যাণ্ডেলের সরঞ্জাম প্রয়োজনমতো ভাড়া করা 
: বা কেনা হয়। সমস্ত ছোট বড় প্যাণ্ডেল শিক্ষকদের তর্বাবধানে 
: ছাত্রছাত্রীরা করে। সমস্ত ক্যাম্পাস পরিষ্কার তারা করে। এন. সি. 
: সি, এন. এস. এস ও স্কাউটের ছেলেরা পুলিশের কাজ করে। মূল 
: সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য প্রায় ৫০,০০০ বর্গফুট জুড়ে প্যাণ্ডেল 
: মারুতি কলেজের ২২০ জন ছাত্র মিলে করে মাত্র তিনদিনে। 
: উৎসবের ঠিক তিনদিন আগে ভোরবেলা মঙ্গলারতির পর 


: চন্দনকাঠের বড় খুটি প্যাণ্ডেলের ঈশানকোণে পুঁতে প্যাণ্ডেল 
£ তৈরির সূচনা করেন এখানকার প্রবীণতম সন্ন্যাসী অথবা 
: সম্পাদক। সেখানে আরতি এবং ভজনও হয়। তারপর যথারীতি 
: প্যাণ্ডেল বাঁধা চলে। এর উদ্দেশ্য -_এই কাজ যে পৃজাই, সে-ভাব 
: ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করা। 
: ইনস্টিটিউটের ছেলেরা প্রায় ৬০,০০০ বর্গফুট জায়গায় 
: অন্নদানের প্যাণ্ডেল তৈরি করে। পলিটেকনিকের ছেলেরা নানান 
: প্রদর্শনী, জুতা রাখা, বইয়ের দোকান ইত্যাদির ছোট ছোট বহু 
: প্যাণ্ডেল তৈরি করে। স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা মিলে সাইকেল, 
: গাড়ি ও স্কুটার রাখার জন্য ব্যারিকেড তৈরি করে। একদল ছাত্র 
£ও অধ্যাপক উৎসব উপলক্ষ্যে যে মেলা বসবে তাতে 
: দোকানদার, নাগরদোলা ইত্যাদির ব্যবস্থাপকদের নিয়ন্ত্রণ 
: করেন। এভাবেই সব ব্যবস্থা হয়। 

;_ ৬ জানুয়ারি ২০০২ গুরুপূজার দিন ভোর €টায় 
: শ্রীরামকৃষ্ণের মঙ্গলারতি হলো। তারপরই অতিথিদের জুতো 
: রাখার জায়গাতে গিয়ে প্রথম জুতোজোড়া জমা নিলেন আশ্রম- 
: সম্পাদক স্বামী আত্মারামানন্দজী। তখন থেকেই কাজ চালু 
 হলো। এরপর বি. এড কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্ররা এবং 
: অন্যান্য সেকশনের স্বেচ্ছাসেবকেরা পরপর কাজ চালাল 
: পর্যায়ক্রমে শিফট বদল করে। এইভাবে অতিথি বা 
: পরিদর্শকদের অভ্যর্থনা করার রেওয়াজ ও প্যাণ্ডেল তৈরির 
রেওয়াজ সবই চলে আসছে প্্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক 


গ 


মারুতি কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকরা প্রধান গ্যাণেল নিমা্গে বাত 


? অবিনাশীলিঙ্গম চেটিয়ারের সময় থেকে। উৎসবের প্রবর্তন; 
: তিনিই করেন প্রায় ৬৫ বছর আগে। 
: বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তা হলো সমস্ত কাজই করবে ছাত্র-ছাত্রী, : 


মঙ্গলারতির গরই বৈদিক শাম গাঠ ও ভন করলেন; 


: সাধু ও ব্র্মাচারীরা। তারপর সকাল ৭টায় পতাকা উত্তোলন: 
? করলেন প্রধান অতিথি স্বামী আশুতোষানন্দজী। এরপর : 
: সারাদিন ধরে বিভিন্ন ভক্তগোষ্ঠী, ছাত্রছাত্রী ও শিল্পী ভক্তিমূলক: 
: সঙ্গীত, গান, নাচ, অভিনয় ইত্যাদি করেন। দুপুরের আগে: 
; পিথুকুলি মুরুগাদাস ও সম্প্রদায়। ইনি গত ৬০ বছর: 
? অবিচ্ছিন্নভাবে এই অনুষ্ঠানে গান গাইছেন। বিকালে ধর্মসভা : 
: অনুষ্ঠিত হয়। শ্রোতার উপস্থিতি প্রায় তিনহাজার। অন্নদান: 
: ঠাকুরের পট সাজিয়ে তাতে অর্ঘ্য দিয়ে সেই অর্থ্য-সহ একটা : 


প্যাণ্ডেলে প্রায় ষোল হাজার মানুষ প্রসাদ পান। শিক্ষা ও: 


; সংস্কৃতিমূলক প্রদর্শনীতে দারুণ ভিড়, বিরাট লাইন-_টিকিটের : 
: ব্যবস্থা থাকা সত্বেও। মেলাতেও দর্শনীয় ভিড়। দোকানদারদের : 
: কোন পয়সা দিতে হয় না। সারাদিনে প্রায় ৭০-৭৫ হাজার : 
: মানুষের এক মহামিলন। ৃ 
এরপর এগ্রিকালচার : 


সন্ধ্যারতির পর প্রায় সাড়ে সাতটা নাগাদ উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের : 


; অনুষ্ঠান। গতবছর ছিল বিখ্যাত শিল্পী কাদরী গোপালনাথের : 
: স্যাক্সোফোন বাদন। এবারে বিখ্যাত বংশীবাদক এস. শশাঙ্ক: 
: বাঁশি বাজিয়ে শোনান প্রায় রাত সাড়ে ৯টা পর্যস্ত। এবারের : 
; আকর্ষণীয়। এতে “রণপা*র মতো লাঠিতে ভর দিয়ে নাচ, গান, : 
; নানা কসরত, যুদ্ধ, চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধেও লক্ষ্যভেদ ইত্যাদি: 
: অনুষ্ঠিত হয়। সবমিলিয়ে আনন্দময় আনন্দরাপ শ্রীরামকৃষ্ণের : 
: জগদ্ধযাপী আনন্দযজ্ঞের খানিকটা সারাদিন ধরে আম্বাদন করা: 
: হলো। তার জয়ধ্বনি দিয়েই প্রায় রাত ১০টায় অনুষ্ঠানের : 
: সমাপ্তি ঘটে। : 


শুরু থেকে শেষ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এত বড় অনুষ্ঠানে : 


: সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-অধ্যাপকদের সানন্দ আত্তরিক; 
: অংশগ্রহণ, যা কোথাও তেমন দেখা যায় না। ধন্য টি. এস.: 
; সম্তান হয়েও সম্ন্যাসীর মতোই জীবনযাপন করে এই অসাধারণ : 
: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও তার অতুলনীয় এতিহা গড়ে তুলেছিলেন প্রায়; 
£ এককভাবে । তিনি তার আত্মজীবনী (ভারতীয় ভি 


৫৮৯ 
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: প্রকাশিত) 6 58015 10/01'-এ নিজের যাবতীয় : 
: সাফল্যকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ধদ শ্রীমৎ স্বামী 
: করেছেন। অবিনাশীলিঙ্গম মহাপুরুষজীর কৃপা পেয়েছিলেন। এই 
: প্রতিষ্ঠানের অপূর্ব পরিকাঠামো 
: অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণপ্রণালী, ভবিষ্যৎ বিকাশের অপূর্ব অনুকূল 


: হয়। [তামিল ভাষায় “আইয়া' শব্দের অর্থ “শ্রদ্ধেয় মহাশয়'। 
: বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র যাঁরা তাদের প্রতিই এটি প্রযুক্ত হয়। গ্রামে 
ির্ছিিরেদ এই শব্দের ব্যবহার হয়] 

: সব 


উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্বামী বিবেকানন্দ 


? করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ 
 শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। 

: দেহত্যাগ 

; স্বামী আপ্তানন্দজী (সুশান্ত) গত ২০ জুন ২০০২ ক্যালারে 
' আক্রাস্ত হয়ে দশহরার দিন ভোর ৪টা ২৫ মিনিটে মুম্বাই 
' রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে শেষনিংশ্বাস 
: ত্যাগ করেন। গত বছর শারীরিক কষ্টের জন্য তাকে লখনৌ 


: তাকে মুম্বাইয়ের হিন্দুজা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এখানে 
: তার ক্যান্সার (ম্যালিগন্যান্ট টিউমার) ধরা পড়ে। গত 


: কয়েক মাস থাকার পর তার দেহাবসান ঘটে। 

£ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য স্বামী 
£ আপ্তানন্দজী ১৯৯০ লালে গড়বেতা আশ্রমে যোগদান করেন। 
: থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। গড়বেতা ছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে 


: রহড়া ও শ্যামলাতাল কেন্দ্রে কর্মী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি 
: ছিলেন দৃঢ়চেতা ও প্রফুল্ল প্রকৃতির । আর অঙ্কনশিল্পে ছিল তার 


; করেছেন।] 


||| 


সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা ঃ প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম 
ও আলোচনা করছেন স্বামী সনকানন্দজী। দ্বিতীয় ও চতুর্থ 


: সর্বগানন্দজী। প্রথম ও 
: স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী ও স্বামী বিনির্মলানন্দজী 0) 
॥ দৃঢ় সম্বন্ধ প্রশাসনিক ও : 


০] 


; বিশেষ কৃপাধন্য 'আইয়া*কে (এই নামেই অবিনাশীলিঙ্গম সকলের : 
: দ্বারা সশ্রদ্ধভাবে সম্বোধিত হতেন) সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাতে ইচ্ছা : 
: (কলকাতা-৬৩)$ গত ৯-১০ এপ্রিল ২০০২ প্রভাতফেরি, ; 
: বিশেষ পূজা, পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে একটি অনুষ্ঠানের : 
£ আয়োজন করা হয়। “চণ্ডী” “গীতা”, “কথামৃত' ও “মায়ের কথা' : 
: পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশিত হয় অরিন্দম চ্যাটার্জী ও সম্প্রদায় : 
চেঙ্গলপষ্টরু আশ্রম £ গত ৭ জুন ২০০২ আশ্রম পরিচালিত : কর্তৃক 


শুক্রবার 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ ও আলোচনা করছেন স্ায়ী: 
রবিবার “গীতা' এবং দ্বিতীয়; 
ও আলোচনা করছেন যথাক্রমে : 


কালীকীর্তন। সন্ধ্যায় আলোচনা করেন স্বামী: 


ৃ : বুদ্ধদেবানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রায় ৮০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 


চন্দননগর শ্রীত্রীরামকৃঞ্ণ সেবক সঙ্ঘ হুগলী) £ গত ১৪: 


: এপ্রিল ২০০২ সারাদিনব্যাপী একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন : 
: করা হয়। উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, সমবেত 
; জপধ্যান, পাঠ ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ।; 
; 'লীলাপ্রসঙ্গ' এবং “নারদীয় ভক্তিসূত্র” পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন: 
: যথাক্রমে স্বামী সগুণানন্দজী ও অনীশ রায়চৌধুরী। ভগিনী: 
: নিবেদিতার রচনা থেকে পাঠ করেন ডাঃ তারকনাথ তরফদার।; 
; আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী সগুণানন্দজী, স্বামী: 
: রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সেখান থেকে : 


, স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী এবং ডঃ বন্দিতা: 


: ভট্টাচার্য । সভাপতিত্ব করেন স্বামী সনাতনানন্দজী। সম্মেলনে : 
প্রায় ১০০ ভক্তের উপস্থিতি ছিল। 
: নভেম্বরে অস্ত্রোপচার করা হয়। সেখানে কিছুদিন রাখার পর ; 
: তাকে মুম্বাই মিশন হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এখানেই : : 
£ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তি গীতি, : 
: লীলাকীর্তন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন : 
; করেন মলয়া নাগ, কল্যাণ মুখার্জি, বিষুণপদ ঘোষ প্রমুখ।: 
: ২০০০ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের কাছ : ৃ 
? সম্প্রদায়। বিশেষ পূজা করেন স্বামী অশ্বিকেশানন্দজী। ধর্মসভায় : 
? ভাষণ দেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী ও অধ্যাপক মনোতোষ দাশগুপ্ত ।: 
ন : অনুষ্ঠানে প্রায় ২,৫০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 
: যথেষ্ট নিপুণতা। এমনকি রোগশয্যায় থেকে অত্যস্ত কষ্টের 
যতি তা ৃ 
; পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীন্্রীমা 
? জন্মোৎসব পালন করা হয়। “কথামৃত' পাঠ করেন সীতাংশুদেব: 
? চট্টোপাধ্যায়। পৃজা করেন স্বামী দেবেশ্বরানন্দজী। ধর্মসভায় ; 
? ভাষণ দেন স্বামী ওকারাত্মানন্দজী ও বিমল পাল। অনুষ্ঠানে: 
: উপস্থিত প্রায় ৪০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে: 
: : দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র প্রদান করা হয়। ৃ 
:ও তৃতীয় বৃহস্পতিবার যথাক্রমে “ভাগবত' ও 'কথামৃত' পাঠ, : 


ইছাপুর-নবাবগঞ্জ রামকৃষ্ণ সাধন সমিতি উত্তর চব্বিশ: 
পরগনা)ঃ গত ১৪-১৬ এপ্রিল ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের : 


শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তন পরিবেশন করেন লক্ষ্মী সরকার ও: 


দেক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) £ গত ২১ এপ্রিল ২০০২ বিশেষ পৃজা, : 
ও স্বামীজীর : 


পর্ণশ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (বেহালা, কলকাতা-৬০)£: 
গত ২১-২৪ এপ্রিল ২০০২ প্রভাতফেরি, বিশেষ পুজা, : 
রা 


৪১৪৪৪৪৪৪৪৪৪ ৪৪৪৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪১৪৪৪৪৪৬৪৪৬৯৪৪৪৪৪৪৪৪১৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪১৪৪৪৮৪৪৪৪৪৩১৪৪৪৪৪৪৪৬ 


: ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব 


: বাউলগান পরিবেশন করেন যথাক্রমে প্রণব দাশগুপ্ত প্রমুখ এবং 
: ব্রজগোপাল দাস, দীনবন্ধু গোস্বামী ও সম্প্রদায়। ধর্মসভায় বক্তব্য 


: হোসেনুর রহমান, মঞ্জু দাশগুপ্ত ও মৃগাঙ্ধমোহন ঘোষ। উৎসবে 
প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 

: _ বনগ্রাম শ্রীত্রীরামকৃণ আশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা) £ গত 
 ২৬-২৭ এপ্রিল ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 
: অনুষ্ঠিত হয় নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পুজা, পাঠ, কীর্তন, তরজা 
: গান ও ধর্মসভা। গোবরভাঙা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী 
: সত্যরাপানন্দজী ও স্বামী চিদ্ঘনানন্দজী ধর্মসভায় আলোচনা 
: করেন। এদিন প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। ২৫ এপ্রিল 


যুবসম্মেলনে ২৫০ জন যুবপ্রতিনিধি যোগদান 


 করেছিল। পা পরশনততরপর্ ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের মুখ্য : 
বলভদ্রানন্দজী 


: বিষয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী 

: অধ্যাপক বাসুদেব বর্মণ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। 
; শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, আলিপুরদুয়ার (জলপাইগুড়ি) $ গত 
: ২৬-২৮ এপ্রিল ২০০২ শ্রীরামকৃষ্তের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 
: বিশেষ পূজা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, নাটক, ধর্মসভা 
: অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অজরানন্দজী ও স্বামী 
: অক্ষয়ানন্দজী। উৎসবে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 

: তপন শ্রীরামকৃষ্ণ সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ (দক্ষিণ দিনাজপুর) £ 
: গত ২৬-২৮ এপ্রিল ২০০২ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ষিক 


; গীতি-আলেখ্য, রামায়ণগান, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ধর্মসভা 
: প্রভৃতি ছিল তিনদিনব্যাপী উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। রামায়ণগান 


: দেন মালদা রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী গোপেশানন্দজী। 
: সভাস্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কার্তিকচন্দ্র পাল। 

; শকুত্তলা পার্ক শ্রীশ্রীরামকৃষ সেবক সঙ্ঘ (কলকাতা-৬১) ঃ 
: গত ২৮ এপ্রিল ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর 
: জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 
: অনুষ্ঠানে “কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী 


 বৈকুষ্ঠানন্দজী, স্বামী স্বগতানন্দভী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী ও সপ্ভীব 
 চট্টরোপাধ্যায়। বিশিষ্ট শিক্পিরা ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন। 
:  জাড়া শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (মেদিনীপুর) £ গত ৩০-৩১ 


:পর্যস্ত রামকৃষ্ণ” নামযজ্ঞ, বেদ ও “গীতা পাঠ এবং ধর্মসভার 
; মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসব পালন করা হয়। 


; ঘোষ প্রমুখ। 


২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের 


+৯৭৬৩৬৩৪৪১৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪০৪৪০৪৪৬১৪৯৪১৪৬৮৪৬৪৪৩৪১৪৪৪৬১১৪৪৪৪১৪৪৪১৪৪৪৬৪৩৩৬%৪৪৩৯৪৪৪৪৪৪৫ 


সংবাদ 


ৃ ? আয়োজন করা হয়। গুরুবন্দনা, ভক্তিগীতি, পাঠ ও আলোচনা : 
; উদ্যাপিত হয়। বিভিন্ন দিনে ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও : : 
 প্ররাজিকা ভাস্বর প্রাণাজী। ৃ 
: রাখেন রিষড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী কপিলানন্দজী, ডঃ 


ছিল সম্মেলনের অন্যতম বিষয়। সম্মেলনে উপস্থিত প্রায় ২০০: 


পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম কেলকাতা-৪৭) ঃ গত: 


১ মে ২০০২ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের ; 
? সহযোগিতায় সারাদিনব্যাপী একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন; 
? করা হয়। সঙ্গীত, পাঠ, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও আলোচনা ছিল: 
: সম্মেলনের প্রধান বিষয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী: 
: বলভদ্রান্দজী ও গৌতম চট্রোপাধ্যায়। "যুবসমাজের প্রতি : 
; চিদ্রূপানন্দজী। যুবপ্রতিনিধিদের প্রশ্নের উত্তর দান করেন স্বামী : 
: বলভদ্রানন্দজী ও স্বামী চিদ্রূপানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দেন: 
: আয়োজিত ; যুবপ্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। 


সেবাশ্রমের সম্পাদক সলিলকুমার বিশ্বাস। সম্মেলনে প্রায় ২০০: 


মুরারই শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ বৌরভূম) £ গত ১-২ মেঃ 


, £ ২০০২ একটি নবনির্মিত প্রার্থনাগৃহ ও সাধুনিবাসের উদ্বোধন : 

? অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, “চণ্ডী”, 'গীতা' ও: 
: “কথামৃত' পাঠ, বিশেষ পৃজা, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির; 
; আয়োজন করা হয়। প্রার্থনাগৃহ ও সাধুনিবাসের দ্বারোদ্ঘাটন : 
প্রভৃতি ; এবং ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী শিবনাথানন্দজী। এছাড়া : 
? ভাষণ দেন স্বামী জ্ঞানালোকানন্দজী, স্বামী নরেন্দ্ানন্দজী প্রমুখ ।: 
: “কথামৃত” পাঠ এবং ভাষণ দেন স্বামী দেবময়ানন্দজী। গীতি-: 
 আলেখ্য পরিবেশন করেন স্বামী ধ্রুবানন্দ পুরী। অনুষ্ঠানে প্রায় ; 
: ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 
: উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, : 


সুভাষনগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (কলকাতা-৬৫) ঃ গত: 


; ২৫ মে ২০০২ পূজা, পাঠ, নগর-পরিক্রমা, ভক্তিগীতি, 
? সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বাউলগান, পল্লীগীতি, ধর্মসভা 
: পরিবেশন করেন সুবলচন্দ্র দাস ও সম্প্রদায়। ধর্মসভায় ভাষণ : 
উৎসবের দ্বিতীয় দিনের সান্ধ্য ধর্মসভায় শ্রীত্রীমায়ের ওপর: 
: ভাষণ দেন প্রত্রাজিকা বেদরপাপ্রাণাজী ও ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য; 
: স্বামী গোবিন্দানন্দজী ও সঞ্জীব চট্রোপাধ্যায়। চতুর্থ দিনের : 
; অন্নপূর্ণানন্দজী ও ডঃ সত্যজ্যোতি দাস। 


প্রভৃতির মাধ্যমে সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।: 


 কেলকাতা-৬) $ গত ৪-৫ মে ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ; 
; পরিষদের ১৯তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিবেকানন্দ সোসাইটির : 
: : সভাকক্ষে শুরুতে বেদপাঠ করেন ডঃ চন্দন রায় ও ডঃ গৌতম : 
; এপ্রিল ২০০২ বিশেষ পুজা, প্রভাতফেরি, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত : 
: করেন স্বামী খদ্ধানন্দজী, স্বামী বোধসারানন্দজী, স্বামী : 
 ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী শিবরাপানন্দজী, অলোককুমার : স্বামী পৃতানন্দজী। সম্মেলনে ১৫টি সদস্য আশ্রম থেকে ৪৯ জন: 
; প্রতিনিধি যোগদান করেন। পরদিন যুবসম্মেলনে রচনা, বক্তৃতা, : 
পুইনান শ্রীত্রীরামকৃষণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ (হুগলী) £ গত ১ মে ; 


মাধ্যমে একটি ভক্তসম্মেলনের : 


মুখোপাধ্যায় বিপ্লব তরফদারের স্বাগত-ভাষণাস্তে আলোচনা : 


আবৃত্তি ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা এবং আলোচনার ব্যবস্থা ছিল।: 
এতে ১৫০ জন যুব-প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীত 


++ উদ্বোধন 0 ১০৪তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা ভাদ্র ১৪০৯ 0 আগস্ট ২০০২ |...........৮০০০১০০০০১০০১০০১০১০০৭ ৪ 


? পরিবেশন করেন ডঃ চন্দন রায়। সম্মেলনে রামকৃষ্ণ মঠ ও 
রামকৃষ্ণ মিশনের সহাধাক্ষদবয়শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী ও শ্রীম 


:  পাড়াতল অঞ্চল স্থায়ী বিবেকানন্দ সেবাশ্রম বের্ধমান) ঃ 
: গত ৪-৫ মে প্রভাতফেরি, “চণ্ডী” ও “কথামৃত' পাঠ, সাংস্কৃতিক 
: প্রতিযোগিতা, যাত্রাপালা ও ধর্মসভার মাধ্যমে সেবাশ্রমের 
; বার্ষিক উৎসব উদ্যাপিত হয়। “কথামৃত' পাঠ করেন সুনীতি 
: মুখোপাধ্যায়। আলোচনা এবং ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী 
: সত্যস্থানন্দজী। দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 
সন্ধ্যায় “নটী বিনোদিনী” যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়। 


£ কাসুন্দিয়া রামকৃষ্ বিবেকানন্দ আশ্রম (হাওড়া-১) £ গত : 
? ৪-৫ মে ২০০২ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব : মে ২০০২ স্থানীয় ৩টি বিদ্যালয়ের ৮ জন দুঃস্থ মেধাবী : 
: ছাত্রছাত্রীকে ৯ম শ্রেণীর সকল পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়। 
: ধর্মসভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন তরুণ সরকার, সুভাষ : 
' চক্রবর্তী ও অসীম দত্ত। স্বামী তত্ববোধানন্দজীর সভাপতিত্বে : 
আলোচনা করেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী ও তরুণ গোস্বামী । দ্বিতীয় : 
ৃ ্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণাজীর সভানেতৃত্ে ; 
; আলোচনা করেন প্রত্রাজিকা সপ্তাবপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা : 
: শৌতমপ্রাণাজী। দুদিনের সভায় স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ : 


: উপলক্ষ্যে দুদিনে দুটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের 


; সেবাত্মপ্রাণাজী। 


' জ্ঞাপন করেন আশ্রমের সম্পাদক বিমলকুমার ঘোষ। 

; গোমুণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (মেদিনীপুর) ২ গত ৫ 
:মে ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব 
; উপলক্ষ্যে বেদপাঠ, বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, 
: ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন 


: সুরেন্ত্ানন্দজী ও স্বামী ভূবনেশ্বরানন্দজী। উৎসবে প্রায় ১৫,০০০ 
: ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

:  শুড়িখালী শ্রীশ্রীমা সারদা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (হাওড়া) ঃ 
গত ৫ মে ২০০২ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে 
; প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, “কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও “বাণী ও 
: রচনা” পাঠ এবং ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ভক্তিগীতি 
: পরিবেশন করেন নীতীশ ব্যানার্জি, সুব্রত মণ্ডল, সমর মণ্ডল 
: প্রমুখ । দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বৈকালিক 


: পরগনা) ঃ গত ৫-৭ মে ২০০২ সেবাসজ্ঘ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করেছিল। প্রথমদিন পথপরিক্রমা, বিশেষ পূজা, 
বন্ত্রবিতরণ ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব 
পালন করা হয়। প্রথমদিন “কথামৃত' পাঠ ও আলোচনায় 
অংশগ্রহণ করেন স্বামী অননপূর্ণানন্দজী, স্বামী 


২০০ যুব-প্রতিনিধির যুবসম্মেলনের দায়িত্বে ছিলেন প্রণবেশ : 


: চত্রবর্তী। অশেগ্রহণ করেন স্বামী খন্ধানন্দজী ও সুধীর কর্মকার ।: 
; তৃতীয় দিন সুবর্ণজয়স্তী উৎসব পালিত হয়। উৎসবে ভাষণ দেন: 
পরব্রাজিকা ভাস্বর প্রাণাজী ও ডঃ বন্দিতা ভর্টীচার্য। | 


হলদিয়া টাউনপিপ সেবায়তন: 


ৃ জরীত্রীরামকৃষঃ ৃ 
? (মেদিনীপুর) $ গত ১২ মে সঙ্গীত, পাঠ, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও; 
; আলোচনার মাধ্যমে একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়।: 
; সঙ্গীত, পাঠ, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের : 
: পূর্ণায্মানন্দজী, স্বামী গঙ্গাধরানন্দভী, স্বামী শিবজ্ঞানানন্দজী ও: 
: সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। সম্মেলনে স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ: 
; জ্ঞাপন করেন কমলকৃষ্ দত্ত ও দেবপ্রসাদ মণ্ডল। : 
সেবাব্রত 


টালিগঞ্জ বিবেকানন্দ যুবকেন্্র কেলকাতা-৩৩) $ গত ১৫: 


গড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঞ্ঘ (কলকাতা-৮৪) £ গত ২৬ মে: 
২০০২, ৫টি বিদ্যালয়ের ৪২ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তক : 
প্রদান করা হয়। 
মগুলগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ (বর্ধমান) ২: 
গত ২৬ মে ২০০২ আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ৩ জন মহিলা-: 
সহ ২৬ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। ঃ 


পরলোকে 


; অশোককুমার মুখোপাধ্যায় গত ৬ এপ্রিল ২০০২ পরলোক-: 
গমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি: 
? পেশায় ডাক্তার হলেও মিলিটারিতে ব্রিগেডিয়ার ছিলেন।; 
? সেবাপরায়ণতা ও সুমিষ্ট ব্যবহার ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।: 
: জিতেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী : 


শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা ও বিশেষ: 


: শ্নেহধন্যা অধ্যাপিকা বাসন্তী মুখোপাধ্যায় গত ১৭ এপ্রিল ২০০২: 
: নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অস্তিমকালে তার: 
? বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তারই এঁকাস্তিক প্রচেষ্টায় শ্রীমৎ স্বামী : 
! ভূতেশানন্দজী মহারাজের ভাষণগুলির ক্যাসেট থেকে পাণুলিপি: 
প্রস্তুত হয়ে “কথামত প্রসঙ্গ” কঠোপনিষদ্‌” শ্রীরামকৃষ্ণের; 
£ ভাবাদর্শ, “মুগডকোপনিষদ্‌, প্রভৃতি বহু গ্রন্থ উদ্বোধন কার্যালয়: 
: থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আত্মপ্রচারবিমুখ, সদালাপী ও বিনয়ী: 
স্বভাবের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। ৃ 
: ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অজরানন্দজী ও জয়গুর ব্রহ্মাচারী। : 


শ্রী স্বামী বীরেশ্বরানন্দভী মহারাজের মন্্রশিষ্যা রানু: 
ঘোষাল গত ২১ এপ্রিল ২০০২ জপরত অবস্থায় পরলোকগমন 


; করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি দুর্গাপুরস্থ বিধান- 
; নগর কালীবাড়ি সারদা সচ্ঘের 
“চণ্ডী, “নীতা” ও “কথামৃত'” পাঠ, ভক্তিগীতি, দুঃস্থদের মধ্যে ? 


প্রতিষ্ঠাত্রী-সভানেত্রী ছিলেন। 
ভ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ঈশ্বরচন্দ্র 


? প্রামাণিক গত ২২ এপ্রিল ২০০২ শেষনিংশ্বাস ত্যাগ করেন। 
£ দেহাস্তকালে তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি মেদিনীপুর 

মুক্তিকামানন্দজী, : জেলার দশগ্রাম এস. এস. শিক্ষাসদনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান 
ডাঃ সত্যগোপাল সিন্হা, কুমারেশ দাসশর্মা। দ্বিতীয় দিনের ; 


শিক্ষক ছিলেন এবং ১৯৬৪ সালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় 
? শিক্ষকের সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। 0 


ভাদ্র ১৪০৯ উদ্বোধন ৫৯৩ 


৮৬ ৮০৮ ৭৮৭ 


ভগপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনর্নর্াপ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে ছি & 
সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 
আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সঙ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্ে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 
আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 
১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিতুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ ঃ ১,২০,০০০ টাকা 
দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার $ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প ঃ ১০,০০,০০০ টাকা 
একখানা আ্যান্ধুল্যা্স (4১700019106) . ৫,০০,০০০ টাকা 


২৬,২০,০০০ টাকা 
4/০ 78566 চেক/ড্রাফট '1877910151778 11155101) 4$112যা)8, [২8171787108৮-ই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/দ্রাফট পাঠাবার 


ঠিকানা- সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা-_বীকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ £ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন 
“নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি ৃ 
স্বামী ততৃস্থানন্দ 


মিশন 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া 





















প্রতিষ্ঠিত 


যরিলমঙাল শ্লিখা তোমা 


পরিচালিত 
রোগারোগ্যে যোগ-চিকিৎসা কেন্দ্র 
প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে ৮টা 
রবিবার সকাল ৮্টা থেকে ১২টা পর্যস্ত। 
ডাক মারফত এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাতে একক ব্যায়াম 
শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। 
“ম্যাসাজ এবং যোগ চিকিৎসা” প্রশিক্ষণ কোর্সে 
অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা 
ফোনে ৩৫০-৩১৫৫ অথবা পত্র মারফত যোগাযোগ করুন ঃ 
স্বপন কুমার দাশ 
২ আমহার্্স রো, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 


উদ্বোধন ভাত্র ১৪০৯* 
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প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা ধ্যান ও আধ্যাত্মিক জীবন 
স্বামী সতপ্রকাশানন্দ ২৫.০০ স্বামী পরমানন্দ ৬০.০০ স্বামী যতীশ্বরানন্দ ১৩০.০০ 








ডাক মারফত বই ক্রয় করতে হালে দ্র “ম্যানেজার, উদ্বোধন অফিস, ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৩”-এই ঠিকানায় লিখুন। 


নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বলাই বয়েজ একাডেমি ৪৫ বছরের বেশি সময় 
ধরে দৃষ্টিহীন বালক এবং যুবকদের সাধারণ শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের 
কাজে নিযুক্ত। এখান থেকে প্রশিক্ষণলাভের পর বহু দৃষ্টিহীন ব্যক্তি নিজ দক্ষতায় 
কর্মে নিযুক্ত এবং পরিবার প্রতিপালন করে সমাজের মুলম্রোতে সংযুক্ত 
হয়েছেন। এখানকার দৃষ্টিহীনদের কৃষি ও পশুপালন প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণান্তে 
স্বনিযুক্তি প্রকল্পে পুনর্বাসন এক অনন্য বিদগ্ধজনস্বীকৃত কর্মপ্রচেষ্টা। এর সঙ্গে 
রয়েছে প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলের প্রতিবন্ধীদের সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন প্রকল্প। 
বহুলাংশে অবহেলিত, অনাদূত এইসব দৃষ্টিবাধিতদের পূর্ণ সামাজিকীকরণের এই 
প্রচেষ্টায় আপনিও সামিল হোন। এদের পুনর্বাসন প্রকল্পে মুক্তহস্তে দান করুন। 
রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত সর্বপ্রকার দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী 
করমুক্ত। রেখাঙ্কিত চেক বা ড্রাফট “রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইণ্ড বয়েজ একাডেমি'র 
নামে পাঠাবেন। পাঠাবার ঠিকানা--সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, 
নরেন্দ্রপুর, কলকাতা-৭০০ ১০৩। 


স্বামী অসক্তানন্দ 
সম্পাদক 


রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম - 
| নরেন্দ্রপুর, কলকাতা-৭০০ ১৩৩... 
রী ফোন, ৪৭৭-২২০১ ফ্যাক্স £ ১. 
০১৩ উই ০ মেল £ তি 1. ১৯ 
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শ্রীচৈতন্যভাগবত ২০০.০০ 
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পদ্যছনে গীতা ১০০০ 


্্রীমস্তগিবতগীতা ৪৪.০০ 


(বোর্ড বাঁধাই) 


শ্ীমন্তগিবতগীতা ১৫০.০০ 
প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্তৃক 
অনুদিত ও সম্পাদিত 


্রীশ্রীচণ্তী ৪.০. 


0055৩ 7৩ 
07517128705 


88, 0. 518911 007ানি লিওিনি0 
10/79811-711 101 
21106 : 666-1722 


176167155%: 666-9969 
722455 
561811) 177511000, 1 201555 117018 1৮10. 
ড/511805 71181778091000815 ৮1৫. 

611 1০111 98170250) 79118117801 & 01000117 
010110, ০৪19195 
91180716115 88901) (৬8001169), 
5811 11706150195 ৮৬. ৮0 
111399 (০১৪1৩, £8/৮৬/)৫ (5776 ৮10), 
501) 1-819018101155, 818)৩17, 

111০ ৮21781178 


০-72811 


উদ্বোধন 


নথ 
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জীবনকথা ২৫০,০9০ 
মেয়েদের ব্রতকথা ৩০০০ 


বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম পদ্ধতি ৩২.০০ 


ভাদ্র ১৪০৯ 


১ম, ২য়, ওয়, ৪র্ঘ ভাগ প্রতিটি ১০০.০০ 
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বিবেকানন্দ ও সুভাযান্্ ন্ন্ধে সর্ববিষয়ক গবেষণী গ্রন্থ 
শঙ্করীপ্রসাদ বসু-র 







বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ধ 

১৭ ২০০.০০, হয় ২০০.০০, ওয় ১৫০.০০, ৪৭ ১০০.০০ 
৫ম ১৩০.০০ ষ্ঠ ৭০.০৩, ৭ম ১৫০.০০ 
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1দব্যজগাতে বঙ্গনালী ৫০.০০ 
যে সর সার বখাটে কোনে ওহে গাওয়া যানি দেই বীবনকহিন 
পরিমার্জিত চতুর্থসংস্করণ প্রকাশিত হলো 
ম্নায়"এর 
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ভাদ্র ১৪০৯ উদ্বোধন ৫৯৭ 












নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 


এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যাকিরণ 
আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও 
ভগবানের কৃপা উধ্বগামী করে। 













সকল উপাসনার সার__শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী-_-সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 


শিবের উপাসনা করেন। 
স্বামী বিবেকানন্দ 
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না ধা ঙ রামমোহন * বসি 
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তার নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। 
বীজ এত কোমল, অন্কুর এত কোমল, তবু শক্ত 

মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়। 
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এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক আর অন্য 
সকলের ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাকে পাওয়া যায়। আত্তরিক 
ব্যাকুলতা থাকলেই হলো। অনস্ত পথ-_অনস্ত মত। শ্রীরামকৃষ্ণ 


১৫ 
ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজন? নিন্দা ঠাট্টা করতে 
পারে সব্বাই, কিন্তু কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা বলতে 
পারে কজনে? শ্রীমা সারদাদেবী 
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টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও 
কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়-_-চরিত্রই বাধাবিদ্বের বজ্্রদূঢ় 
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গ রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিল্ি-১১০০৫৫ 
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' সৌজন্যে 


স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ 


৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 

















নিত 


নবম শ্রেণীর ছাত্র সায়ন এখন কোঠারী মেডিকেল 
সেন্টারে চিকিৎসাধীন। সে লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত। 
কেমোথেরাপি ইত্যাদি চিকিৎসার খরচ ৬ মাসে পাঁচ লক্ষ 
টাকার কাছাকাছি। পিতা মন্টু বটব্যাল অত্যন্ত সাধারণ 
মানুষ । তাকে সাহায্য করার জন্য সকলে এগিয়ে আসবেন-__ 
এই আশা । যেকোন দান পাঠাবার ঠিকানা ৪__ 





পিন--৭৪৩৩৭২ 
ফোন- -৯১১৮-২২৬৫৪ (হট : ০৩২১৮) 


কলকাতা-৭০০ ০১৪ 
দুরভাষ-২৮৪ ৬৯৪০ 





ভাদ্র ১৪০৯ উদ্বোধন 
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৬০৮ 


উদ্বোধন ভাদ্র ১৪০৯ 


দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন 
করতে করতে ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, তাকে 
আর পাপ কখনো স্পর্শ করবে? অর্থাৎ ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে 
যদি দেহত্যাগ হয়, আর পাপ স্পর্শ করবে না। 


শাপপাশত সত ৪ 


ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজনে £ নিন্দা-ঠাট্টা করতে 
পারে সব্বাই, তাকে ভাল করতে পারে কজনে £ আমার ছেলে যদি 
ধুলো-কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে। 
আমা সারদাদেবী 


পাত পরত ০ পাপ ০১ পাও 


কপার ০০ আপ পাপা পি তত 


বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্তী 
পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। বেদের সর্বাপেক্ষা অধিক যে- 
শাস্তির কথা পাওয়া যায়-তাহা পুনজন্মি, অর্থাৎ আরেকবার 





০০ ০ িশিশশ আপি শিপ পিটিশ পাতি পিসী পা ীপ 
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শক্তিশালী প্রতিরক্ষা 


পি 


হ চি 


এরি শালি ৯ 
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পাচার 2 
৮ ক 2৭ 
ইবগসর মেরাদী একটি ফিল 

০7172277584 
শা ৩১, পানিডি লট রে রি রর রং রর চদা? 


উরাতএকেতী (577 ফা 






লেন ১১৫ 


রা ১: নংসৰ ৫ 
তু শে । হ্টিরানরাতা । 
সি হব ৯ 
চে 2০ পর শশা ও 4 চর পট 
$ ৩ লব নে ৯$8 


এল বেশিস্ঠাণুলি 

টু গ্যারন্টিধুক্ড হমমবর্ধমান প্রাপ্তি 

৬ ২ মাস পরে খনের সুবিপা জমারাশির ৭৫৫ পন 

* ১২ মাস পরে যেকোনো সময় টাকা তোলার বুবিধা 

৬ বিনাসূল্যে ৃ দর্ঘটনাজানিত £ সৃত্যধামা র সুঘোগ ( ব্যক্তির (তত) * 
বিনামূল্যে পিয়ারলেস নেভিংস কার্ড * -- যা থাকনো 


২২০০ টিরও বেণী সংস্থা দিচ্ছে তাদের দ্রব্যসামগ্ী ও 
সেবা ত্রদয়ে আকর্ষণীয় ডিনকাউট 


+ 2৩১7৯ 








আর 


নিউ 


ডিপোজিট ঘোজন 


পলি তেল তাম্যহ 


1 $. সিতি$ 





এলে ২ পনর তা মিমি , বর 4 284 1৮৮ 27 
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স্যাচিওরিটি দাবীপুরণের মোট পরিমাণ ৩৮০০ কোটি টাকারও বেশী 
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উন্ডরোশ্ুল্‌ স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৪ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত রর 
প্রকাশের এঁতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 


শ্ট গত ১লা মাঘ ১৪০৮ (১৫ জানুয়ারি ২০০২) উদ্বোধন ১০৪তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় 
ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৩ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম * 

৮ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে উদ্বোধন নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই উদ্বোধন একটি 
সার্থক পারিবারিক পত্রিকা । ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প- 
সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা উদ্বোধন-এ প্রকাশিত হয়। 


৪ উদ্বোধন অসান্প্রদায়িক। উদ্বোধন-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ ররেরা রঃ 
& ্ ৮৫ 
র তা ২ 





ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। ৮. 
স্বামী বিবেকানন্দের আকাচ্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ৮ চাদে 
ঘরে “উদ্বোধন” যেন থাকে। উদ্বোধন-এর প্রত্যেক গ্রাহক ৩৫ 
একজন করে নূতন গ্রাহক করলেই এখনি উদ্বোধন-এর  ' 
গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুঁড়ি হাজার হয়ে যায়। তাই 
আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের : 

গ্রাহক করাও আপনার কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা । 


স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের গর্বিত দায়িত্ব আমাদের ্ঘ 
সকলের।, 7 
৯» উদ্বোধন-এর সেবায় পাঁচটি স্থায়ী তহবিল আছে। একটি সস 


“উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল”, অন্য চারটি যথাক্রমে 'ম্বামী ২৫ | 
তহবিল", “স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল এবং স্বামী 

অভয়ানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে 
আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 412177101517)0 01501 
139)10)9297- এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা £ সম্পাদক/[:01107 ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা- 
৭০০ ০০৩। দাতার চিঠিতে বা 1.0. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে 
1707041)91) 01706, 7010909,-নামে চেক বা ড্রাফট পাঠাবেন। 






একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ £ 
৫ 






স্বামী সর্বগানন্দ 
সম্পাদক 





0] 





যথার্থ ভালবাসা কখনও বিফল হইবে না। আজই হউক, কলকাতা-৭০০ ০১৪ 
কালই হউক, শত শত যুগ পরেই হউক, সত্যের জয় হইবেই, দূরভাষ- 
সবটা দক ৰ ০০০৪ 


স্বামী বিবেকানন্দ 


ব্যবস্থাপক সম্পাদক ॥ স্বামী সত্যব্রতানন্দ সম্পাদকঃ স্থামী সর্বগাননদ 


০০৯ ৬ ৪ তি ১৯ তেজ পিএ পিউ পপ 


% 
1 
হু 








“্সিপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য 
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে 
মিশান-_্পিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। 
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর 
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ 
করবে। 
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে 
ফেলবে । আর পাঁকাল মাছের মত। 
পাকে থাকে 
কিস্তু গা দেখ পরিক্ষার উজ্জ্বল ৷ 
গোলমালে মাল আছে-_গোল ছেড়ে মালটি 
নেবে ।” 


শ্রীরামকৃষ 


আনন্দবাজার পত্রিকা : 


৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ 


আশ্বিন ১৪০৯ উদ্বোধন ভতক 


রামকৃষ্ণ মঠ 


বেলুড় মঠ, জেলা- হাওড়া 
পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১২০২ 


ফোন £ 
৬৫৪-১১৪৪, ৬৫৪-১১৮০, ৬৫৪-৫৩৯১ ৪ ূ 
৬৫৪-৯৫৮১, ৬৫৪-৯৬৮১, ৬৫৪-৫৭০০ ৯ রর ই 
ফ্যাক্স  ৬৫৪-৪৩৪৬ ১. 
[5-1709]1 2110701)0 0 ৮501,00177 








অনেকেই জানেন যে, বিশ্ব জুড়ে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের পথিকৃৎগণের 
পুণ্য স্মৃতিচিহৃসমূহ সংরক্ষণের জন্য ২০০১ সালের ৭ মে বুদ্ধপূর্ণিমার দিন 
রামকৃষ্ণ সঙ্ের ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ বেলুড় 
মঠে নবনির্মিত “রামকৃষ্ণ সংগ্রহ মন্দির”এর শুভ উদ্বোধন করেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার শিষ্যগণের ব্যবহৃত জিনিসপত্রাদি এই মিউজিয়ামে 
প্রদর্শিত হচ্ছে। এইসব জিনিসপত্রাদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণের জন্য 
একটি সংরক্ষণশালা এই মিউজিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এপর্যস্ত অনেক 
ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাদের নিকট রক্ষিত স্মৃতিচিহ্াদি. আমাদের অর্পণ 
করেছেন। বর্তমানে আমাদের একান্ত প্রয়োজন একটি চার ফুট ব্যাসের 
ঝাড়লগ্ঠন ও প্রাচীনকালে ব্যবহৃত দেওয়ালগিরি ও দীপাধার। এগুলি সংগ্রহ 
করে আমাদের সাহায্য করার জন্য আমরা পুনরায় ভক্তবৃন্দ, জনসাধারণ ও 
প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট আবেদন জানাচ্ছি। 
ভক্ত ও অনুরাগীদের যেকোন দান “রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম”-এর জন্য 
উল্লেখ করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠালে ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হবে। 
স্বামী স্মরণীনন্দ 
সাধারণ সম্পাদক 
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15180819887, 59851108051), 110৬/1512 
চ1701775 : 667-9345 


অমরগীতি 


(সরকার অনুমোদিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান) 
স্থাপিত £ ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ 
১৪৮ রামদুলাল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
ফোন £ ৫৩০-৫৪৯৩, ৫৪৩-১০৬৭ 
কণ্ঠসঙ্গীত ঃ উচ্চাঙ্গ, রবীন্দ্র, নজরুল, বাঙলা গান ও হিন্দী ভজন। 
যন্ত্রসঙ্গীত ঃ গীটার, তবলা। 
নৃত্য ঃ কথক, ভারতনাট্যম্‌, রাবীন্দ্রিক, নজরুল ও লোকনৃত্য। 
অঙ্কন ঃ লাইফ, নেচার ও মুরাল। 
যোগাযোগের সময় £ 
মঙ্গলবার ঃ বিকাল ৫টা-৮টা; রবিবার ঃ সকাল ৯টা-১২টা 








কুস্ত 


উদ্বোধন 





৬১১ 


যুগ যুগানের এঁভিহব্াহী পর্ণ মিক্স ও দিকার 
কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত ভ্যালুয়াব 


এ ই ৩৩৫, সম্ট লেক সিটি, কলকাতা-৬৪ 
৩৫৮-৯০৫১ 
৩৫৮-৯১৮৩ 


5 
১ 


৪ যোগ্যতা অনুযায়ী ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়।  কষ্ঠসাধনার বিশেষ শিক্ষার | 
ব্বস্থা আছে। ও উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যদের এবং চণ্তীগড়ের | 
সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া ও পরীক্ষায় অবতীর্ল হওয়ার আছে। | 
€ বিডিয় প্রেক্ষাগৃহে, বিদ্যালয় -্রাঙ্গগে এবং আমন্ত্রমূলক 

করা হয়। 


ভারতের সবা্ধিক জনপিয় অমণসহ্হা 





স্থাপিত-_-১৯৩৩) 


১, চিত্তরঞ্জন আযাভিনিউ:কলকাতা-৭০০ ০৭২, ফোন £ ২৩৭-১৭৮৫/৬৭৬৭ 
৪০/১, স্ট্যান্ড রোড,কলকাতা-৭০০ ০০১, ফোন ঃ ২৪৩-১২৪৭ 
শ্রীপতি ভবন, হিন্দুস্থান পার্ক, ফোন £ ৪৬৪-১২২২ 





৬১২ উদ্বোধন আশ্বিন ১৪০৯ 




















তোমার প্রতিষ্ঠিত সংস্থা আজ তোমার প্রদর্শিত পথে 
সাফল্যের নানান ধাপ অতিক্রম করেছে, 

স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপের কমীবিন্দ ও বর্তমান পরিচালকণুন্দ 
আজ তোমার জন্ম শত বার্ষিকীতে 

জানায় সম্রদ্ধ প্রণাম। 


হীরাবতী দত্ত গুপ্ত স্ট্রৌ) 


এঅনিল চর 71৩ গুপ্ত জন্ম ঃ ২৪শে আষাঢ় ১৩০৯ €৯ই জুলাই ১৯০২) 
(ধতিষ্ঠাঃ স্টযাার্ড পাবলিসিটি সোসাইটি) মৃত্যু  ৪ঠা বৈশাখ ১৩৯৭ (১৮ই এপ্রিল ১৯৯৩) 
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মূল্য 051৩ ৪৯2 রঃ 
শ্রীরামকৃষঃ নিন 





কথামৃতের গান 

(১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড) 
পর 
বক্তৃতা-যুগপুরুষ ) 
শ্রীশ্রীচণ্তীস্তব (আবৃত্তি ঃ সর্বগানন্দ) 
শিবমহিমা 


জ্রীসারদাবন্দনা 


বিবেকানন্দবন্দনা 

৮২১ হয় ও ৩য় খণ্ড) 
বীরবাণী 

গীতিবন্দনা 


র ভাবান্দোলনে 


ভুিররের অনবনে ঘোরি কুডেশানদজী) 


বা (১ম ও ২য় খণ্ড) 


শ্রীমপ্তগবন্পীতা (আবৃত্তি £ স্বামী সর্বগানন্দ) 
রি চতুর্থ খণ্ড) 


ভজন সুধা 


৬১৩ 


|রামপ্রসাদ সেন বা কমলাকাজের ন্যায় সাধক-কবিদের রচিত | 
| মতসঙগীতে ঞ্পদের প্রভাব আবির নজরে পড়ে! এই শতকের | 
[ত্য ভাগে আন্দুল-নিবাসী সাধক-কবি 'প্রেথিক মহায়াজের-| 
(মহেশ্রানাথ) রচিত ও সুরারোপিত বেশ কিছু ঞ্পদাঙ্গ মাড়সঙ্গীত 
| ক্রমশ 'কালীকী্রন' নামে সমাদুত হইয়া বঙ্গ-সংস্কাতিকে অধিকতর | 
রা 
|বীকুতিলাড করিয়াছে। রামকফ সগ্ধের সহিত এই 'কালীবীতনি | 
| এর ঘনিষ্ঠ সম্পকা দীঘর্ষালের । শোনা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ হয়ং | 
| হেছিক মহারাজকে বেধুড় মঠে সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য জাম | 
জানাইয়াছিলেন। প্রেমিক মহারাজ পরবতী কালে একাধিকবার 
|বেলুড় মঠে আসিয়া সদলবলে 'কালীকীর্তন” পারিবেশন | 
রা পাটির 
থাকে 


অডিও সি. ডি. / মুল্য ১৫০. টাকা 


শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ 
জ্রীরামনামসন্কীর্তন 


জীমন্তগদ্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ) 


স্বামী সবর্গানন্দ, স্বামী নরেজ্ঞানন্দ, স্বাসী দিবরেতাননা, শ্রীমহেশরঞন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য 


(সান্ধ্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা 
সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্ণ শরণম্) 
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি 
দিনে গাওয়া হয় (সংস্কৃত ও হিন্দি) 

(সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম--১৮শ অধ্যায়) 


শি্লিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন।, 


টিনার রাস সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি 


(কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 


কযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 1.0. অথবা ৪91. গো মারফত ক্যাসেটের মুল্য রামকৃষ। মিশন সারদাপীঠের নামে অশ্রিম পাঠাতে হবে। 
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স্বধর্মের গীণস্থান 
রাসম্ি 


শত» আ 


নিত বর 


বিদগ্ধ গুণিজনের লেখনীতে সমৃদ্ধ আমাদের দ্বিমাসিক পত্রিকা মাতৃশক্তি একটি বছর পেরিয়ে এসেছে। 


আমাদের কৃষ্টি ও এতিহোর মণিমাণিক্য আহরণ করে বিদগ্ধ পাঠকসমাজের কাছে উদ্ভাসিত করে তোলার 
লক্ষ্যে আমরা ব্রতী। আতববস্মৃতির অভিশাপ থেকে মুক্ত আগামী প্রজন্মের উত্থানে আমরা বিশ্বীসী। 


আমাদের এই নীরব সংগ্রামে আপনাদের স্মার্ত শুভেচ্ছা একান্ত প্রার্থনীয়। গ্রাহকরূপে সাথী 
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৬২৬ উদ্বোধন আশ্বিন ১৪০৯ 





স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল- বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া। টা 
সুর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে উদ্বোধন” ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান ঝ 
রি এ আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর 88 তির রন 





গ্রাহকভুক্তি ই ১০৫তম বর্ষের (জানুয়ারি--ডিসেম্বর ২০০৩) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। 
গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের 
অন্যত্র ঃ ৮০০ টাকা (বিমানডাক) + ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা। 


৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকতুক্তি ঃ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য 
__.. যাঁরা গ্রাহক হতে চান তারা ৩০০ টাকা (উদ্ৃত্ত কিছু থাকলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নামে জম 
থাকবে) এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০ টাকা (সর্বাধিক ছয় 
কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়-_ প্রতি কিস্তি ন্যুনতম ৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন। 


[৬1.0./ড্রাফট ইত্যাদি 8 7.0. বা 20318] 0109? অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর 
3017] [019ঠি 10079901991) 010,-_এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের 
গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর 
পাওয়ার জন্য 9616-80165590 পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে “নতু 
গ্রাহক হতে চাই খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে 
জানাবেন। 


“চেক" গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) 
গ্রাহ্য হতে পারে। 


14.0. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব 
হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকতুক্তি ৰা নবীকরণ করাই বাঞ্কনীয়। 


5 কার্যালয় খোলা থাকে £ বেলা ৯.৩০-_৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ। 
2 যোগাযোগের ঠিকানা £ সম্পাদক/101601) “উদ্বোধন”, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩ 
ফোন £ ৫৫৪-২২৪৮, ৫৫৪-২৪০৩ ৬ ০1791] : 0000৫119183 %9101-78561 00001897 €৮9121,০01) 


সৌজন্যে ৪ আর. এম. উন্ডান্িস, কাটালিয়াঃ তাওড়া-৭১১৪০৯ 





+ দিব্য বাণী+ ৬২৯ £-+ স্াতিকথা + 20 922 200£ 


+ কথাপসঙ্গে + :* -: পৃজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের স্মৃতিকথা-_ 
“এক তুমি তোমা মাঝে আমি একা নির্ভয়ে” ৬৩০. €ফুলুরানী সেনগুপ্ত ৭৩৬ 

+ সহ্কলন + ৯ ইতিহাস + 
সমসাময়িক গ্রন্থে রর উজি ৬৩৪২ ্ , ব্বীরকেশরী গুরু গোবিন্দসিংহ__ 

+ অগ্রকাশিত পর + বসু '*িতেন্্নাথ, বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫৮ 


নস 


স্বামী বিবেকানন্দের তিনখানি পত্র ডিপ রং ১১৫ পুর রামকৃষ্ণ মিশনে নেতাজী সুভাষচন্ত্র_ 
+ উদ্বোধন" আজ হতে শতবর্য তার. ১৬৭21 ২০৮ রগব্শ চক্রবর্তী ৭৩৩ 


+ কথোপকথন + ৮ ৬ পতি, 
শাস্তির জন্য ধর্ম-_স্বামী রঙ্গনাথমুন্দ: ৬৬: / -হিন্দুধর্মে “পার্থিব জগৎ ও 'জীবন-এর 
+ ভাষণ + এ ৫ ' তাৎপর্য_সসাবুল খায়ের মোঃ ইউনুস ৭২১ 


অখণ্ডের ঝষি- স্বামী ভূতেশানন্দ ? ৬৪৯). ৫ ৪ শতরূর্ষের আলোয় শিশুসাহিত্যিক 
শ্রীম-র সাধনার অমৃতকুত্ত-_স্বামী প্রন: ৬৪৭. ১ সুনির্মল, রি শর ঘোষ ৬৯৭ 


+ দুগোর্সব + রা জি উ১৯%, 

াগ হছে বে দর্সক-: : :53: | * পাবলো পিকাগো £ ফিরে দেখা_ 

কৌশান রায় ৬৫৬ 5.০ ৯ দ্রেররূপ-গঙ্গোপাধ্যায়'- ৭৫০ 

+ মাত়তীথপিরিকরুমা + টা ৪০ট কী  খবস্তপান্--বারীন মুখোপাধ্যায় ৭৩৮ 

বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি__. উন ০ $ বিজ্ঞান-নিবন্ধ +... 

নির্মলকুমার রায় ৭০৫ :... টি ক " বচৈতনা 'বনীম, সীয়েল-_সুরত চট্টোপাধ্যায় ৭৬৩ 
+ প্রো + এ + সমাজবিজ্ঞান-+:... :: 

নারী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ই সরদাদে- | .“সেক্যুলারিটি'র জন্যই ধর্ম চাই__ 

শ্যামলী মহাপাত্র ৬৬৭ অসীমকুমার চৌধুরী ৬৮৫ 





৫২, জনন ০০০০২ বি লো) থক হে নট 
ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, “উদ্বোধন' 
প্রচ্ছদ 0] মুদ্রণ £ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ 
বার্ষিক গ্রীহকমূল্য (২০০২ সালের জন্য) 0 ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ £ ৭৫ টাকা; সডাক $ ৯৫ টাকা 
আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য $ ৫০ টাকা [) আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) £ ৩০০০ টাকা 


৬২৭ 





(1 


টি + + দেবীভাতি+ 


“এখন ডি. গুপ্ত”-_শিবতোষ বাগচী ৬৭৩ দেবী দুর্গে নমস্তে-_স্বামী গর্গানন্দ ৬৮৮ 









বিবেকানন্দের “সঙ্গীতকল্পতরু' ইতিহাসে + কবিতা + 
উপেক্ষিত সর্বানন্দ চৌধুরী ৭২৯ আগমনী- দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় ৬৮৯ 
স্বামী বিবেকানন্দ, বর্তমান সমাজ ও স্নেহময়ী মা-_সেকেন্দার আলি সেখ ৬৮৯ 
আমাদের দায়বন্ধতা-_ এক উৎস- শক্তিচরণ টট্টরাজ ৬৮৯ 
তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৮১ অন্য পৃথিবী-_বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৯০ 
স্বামী বিবেকানন্দের কবিতার অন্য দিগত্ত-_ নিম পুমা বিশাস ৬৯০ 
অশোক অধিকারী ৬৭১ তুমিই পার-__বাসুদেব ভট্টাচার্য ৬৯০ 

+ ক্রীড়াজগৎ+ অবলুপ্তির পথে দশীবতারী দাবী__উমা দে শীল ৬৯১ 
জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৯৪. চি বেশ আছি-_ভবানীপ্রসাদ দে ৬৯১ 

+ বিচিরা + বিষুঃপুরের মিষ্টান্ন আর মতিচুর পরা পরানাং পরমা সতী প্রসাদ ভট্টাচার্য ৬৯২ 
মনোরঞ্জন চন্দ্র ৭০৩ সত্যিকারের মা- বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ৬৯২ 

+ আলোচনা + লীলা- এন. পিচ্চমুর্তি ৬৯২ 
স্বামীজীর ভারত ও আজকের আমরা-_ মাকে ডাকা- দীপক বাগচী ৬৯৩ 
সঞ্জয় ভুঁইয়া ৭৫৯ জাগো-_স্বামী ইষ্টব্রতান্দ ৬৯৩ 

+ পরির্রমা + নররূপধারিণি দুর্গে! মা সারদে-_ 
জ্যোতির্লিঙ্গ ওস্কার-মান্ধীতা- স্বামী অচ্যুতানন্দ ৭৪১ শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় ৬৯৩ 

+ শিশু ও কিশোর বিভাগ + 9 সং করো নাশ__ 


ছবি ও ছড়া 0 ৭০০ 
রা পবা মি + নিয়মিত বিভাগ + 
৭০১ ১)) বিজ্ঞান-সংবাদ * উট বসম্ত জৈব-অন্ত্র 
৭৬২ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কি? ৭৭০ 


উদ সন $৩ ৬৪৬ ্রন্থ-পরিচয় * ঈশ উপনিষদ্‌ ও এযুগের মানুষ-__ 
+ প্রাসঙিকী + ভূপেন্দ্রনাথ শীল ৭৭১ 

ভারতে ও বহির্ভারতে মাতৃপূজা £ সমালোচনা-সাহিত্যে এক নতুন সংযোজন-_ 
এতিহ্য এবং সাদৃশ্য ৭৫৫ সম্তোষকুমার দত্ত ৭৭২ প্রীপ্তিসংবাদ * ৭৭১ 
টুকরো স্মৃতি ৭৫৬ + সংবাদ + 
স্বামীজীর ম্যাসনিক টেল্পলে বক্তৃতাদান রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৭৭৩ 
প্রসঙ্গে ৭৫৭ শ্রীত্রীমায়ের ঝাড়র সংবাদ ৭৭৫ 
প্রসঙ্গ “বিশ্বায়ন, সন্ত্রাসবাদ এবং আমরা” ৭৫৭ বিবিধ সংবাদ ৭৭৫ 
প্রসঙ্গ 'অন্য ভগবান ৭৫৮ অনুষ্ঠান-সূচী (কার্তিক ১৪০৯) ৬৪৬ 

+ প্রচ্ছদ-পরিচিতি + ৭৭৮ 


পূজাবকাশ 
দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয়ের সকল বিভাগ ১২ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর ২০০২ পর্যস্ত বন্ধ থাকবে। 


৬২৮ 





9 বীর তারি রহিল হরির নত উই 





জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীযতো নিদহাতি বেদ । 
স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্সিঃ।। 


যাহা হইতে মানুষ জ্ঞান লাভ করে, সেই দেবীর উদ্দেশে যাগকালে আমরা সোমরস নিষ্কাশন করি। 
সেই দেবী সর্বজ্ঞা; যাহারা আমাদের শত্র হইতে ইচ্ছা করে, তিনি তাহাদিগকে দগ্ধ করেন। তিনি 
আমাদের সকল বিপদ দূর করেন। নাবিক যেমন নৌকার সাহায্যে সমুদ্র অতিক্রম করে, সেইরূপ তিনি 
আমাদিগকে পাপ হইতে তারণ করেন। 
বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ সিন্ধুর্ন নাবা দুরিতাতিপর্ষি। 
অগ্মে অত্রিবন্মনসা গৃণানোহস্মাকং বোধ্যবিতা তনুনাম্।। 
হে সর্জ্ঞে, সকলবিপদ্হস্ত্র! নাবিক যেমন নৌকার সাহায্যে সমুদ্র অতিক্রম করে, সেইরূপ তুমি 
আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে তারণ কর। হে দেবি! অত্রি মুনি যেমন “সকলের সুখ হউক" এইরূপ 
সর্বদা মনে মনে ভাবনা করেন, তুমিও সেইরাপ মনে মনে গুণের উচ্চারণ করিয়া আমাদের (স্থল এবং 
সুম্ষ্ন) শরীরের রক্ষক হও। 
গোভিজুরক্টিমমুজো নিষিক্তং তবেন্দ্রবিষ্ঞোরনুসঞ্চরেম। 
নাকস্য পৃষ্ঠমভিসংবসানো বৈষ্তবীৎ লোক ইহ মাদয়ন্তাম্‌।। 
হে দেবি! আমরা নিজ নিজ সৌভাগ্যের উদ্দেশ্যে দুঃখাদিশুন্য সর্বব্যাপী তোমার ভূত্য হইয়া তোমাকে 
পশুর দ্বারা, অমৃতধারার দ্বারা স্নান করাইয়া সেবা করিব। স্বর্গে বাসকারী দেবতাগণ তোমাতে ভক্তি 
প্রদান করিয়া আমাদিগকে ইহলোকে বাঞ্ছিত ফল প্রদানপূর্বক হৃষ্ট করুন। 


-_মহানারায়ণ উপনিষদ্‌ ও এঁতরেয় আর 
€& 





“এক তুমি তোমা মাঝে 
আমি একা নির্ভয়ে” 


শান্ত নিরিবিলি একটি আশ্রম। কোথাও হরিণ, 
কোথাও রাজহংস, কোথাও স্বাস্থ্যবতী গাভীর নিঃশঙ্ক 
বিচরণ। কোথাও আশ্রম-বালকগণ আনন্দে 
গুরুসন্নিধানে স্বাধ্যায়ে নিমগ্ন। কোথাও বা পক্ষীর 
কৃজনে বৃহৎ বৃক্ষরাজি প্রাণচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। 
ছু মেধস মুনির আশ্রমে মুনির দিব্য আধ্যাত্মিক স্পর্শে 
সকলই সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। আশ্রমের প্রধান দ্বার 
দিয়া একজন সুপুরুষ প্রবেশ করিলেন। দেখিলে 
রাজপুরুষ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তাহার চলাফেরায় 
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ঘটনাচক্র, বিপরীত আকার ধারণ করিল। জঘন্য 
পরাজয়ে ভীত, সন্ত্রস্ত হইলেন রাজা সুরথ। দেখিলেন 
নিজ অশ্বটি এখনো আছে। “মৃগয়া করিতে চলিলাম' 
বলিয়া তিনি বাহির হইলেন নিরুদ্দিষ্টের পথে এবং 
“জগাম গহনং বনম্‌*_ ক্রমশ গভীর অরণ্যে প্রবেশ 
করিলেন। বহুদূর ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন একস্থানে 
অরণ্য ক্রমশ লঘু হইয়া এক মনোরম আশ্রমিক 
পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার মনে হইল রাজপ্রাসাদে 
শান্তি নাই; কিন্তু এখানে বন্য জন্তসকলও কেমন 
শান্তিতে বিচরণ করিতেছে। রাজকার্য পরিত্যাগই শ্রেয়, 
এবং এখন হইতে আমি এখানেই শাস্তিতে আশ্রমিক 
জীবনযাপন করিব। এই ভাবিয়া রাজা সুরথ কিছুদিম 
মেধস মুনির আশ্রমে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। 

কিন্তু হায়, বাহিরের শক্র সংসর্গ ত্যাগ হইলেও | 
ভিতরের শত্রু তো সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে! একি! এ যে 





শারদ শুভেচ্ছা ও প্রার্থনা ৮. 

বাঙালীর পরম আকাঙ্ষিত শারদ উৎসব সমাগত। এই | | 
শুভলগ্পে আমরা উদ্বোধন-এর সঙ্গে যুক্ত সকলকে জানাই 
আমাদের আত্তরিক শুভেচ্ছা। জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা-_ 
উৎসবের দিনগুলি যেন আমরা শাস্তি ও আনন্দে, শ্রীতি ও 
শ্রদ্ধায়, সহিষু্তা ও সমন্বয়ে অতিবাহিত করিতে পারি। 
আমরা যেন আমাদের দুর্বলতা, সন্কীর্ণতা ও স্বার্থবুদ্ধিকে 
অতিক্রম করিতে পারি। আমাদের মনুষ্যত্বকে যেন জাগ্রত 
রাখিতে পারি। মা আমাদের সকলের সর্বা্গীণ কল্যাণ করুন। শ্রা: 
















কেমন যেন উদ্দেশ্যহীনতার ছাপ। মুনিবরের সম্মুখে 
আসিয়া সসক্কোচে তিনি জানিতে চাহিলেন, অসঙ্কোচে 
[স্বীয় সমস্যার কথা ব্যক্ত করিবেন কিনা। মুনিবর 
॥ তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন। 

আমরা এখন পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিব অতি সম্প্রতি 
কী ঘটিয়াছে। যবনের দল আসিয়াছিল রাজা সুরথের 
রাজ্যে। তিনি কাপুরুষ ছিলেন না। তাহার সৈন্যবলও 
ছিল পর্যাপ্ত। এতাবধি দেশের প্রজাবর্গকে তিনি 
অপত্যন্নেহে লালন করিয়াছেন। সংখ্যালঘু শত্রকুলকে 
, রিভিউ 


সেই ভোগলিন্সা, সেই ক্ষমতার লোভ, সেই পরিজন- 
দর্শনার্তি, আর সুন্দর পবিত্র পরিবেশকে সর্বাস্তকরণে 
গ্রহণ করিবার লঙ্জাকর অক্ষমতা! ঘটনাক্রমে একজন 
সঙ্গীও জুটিয়া গেল। তিনি বৃত্তিতে বৈশ্য-ব্যবসায়ী। 
নাম “সমাধি'। নিষ্ঠুর আত্মীয়-পরিজন তাহাকে চূড়ান্ত 
দুর্ব্যবহার ও অপমান করিয়া স্বগৃহ হইতে তাড়াইয়াছে। 
তিনিও পত্রী-তাড়িত, পুত্র-লাঞ্ছিত, মিত্র-ঈর্ষিত হইয়া 
সংসার হইতে পলায়ন করিয়াছেন। তাহাদের সম্মুখে 
কোনরূপ সাহস প্রদর্শন করিবার ক্ষমতা তাহার হয় 
নাই। তিনিও মনের দুঃখে" গহন বনে ইতস্তত রয় 

ৰ এ টিক ||. 
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সহসা এই আশ্রমে উপনীত হইয়াছেন। মুনির আশ্রমে 
অতি সুখে কিছুদিন দুই আগন্তক অতিবাহিত করিলেন। 
অতিথি-আপ্যায়নতার তুলনা হয় না। অপার শাস্তির 
বাতাবরণ চতুর্দিকে। কিন্তু হায়! সেই সংসার আবার 
| আসিয়া উপস্থিত হইল! গাভী যেমন জাবর কাটে, ঘনিষ্ঠ 
হইবার পরে দুই বন্ধু এখন সেইরূপ তাহাদের 
সংসারাসক্তির কারণে মনোগত সংসারকে বাহিরে 
টানিয়া আনিলেন। এবং তদ্বিষয়ে আলোচনা, বিলাপ 
গালমন্দ করিতে লাগিলেন, কখনো বা “তাহারা কত 
নু ভাল' ইত্যাদি ভাবিয়া পুনরায় সেখানে প্রত্যাবর্তনের 
পু সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন। তাহাদের মনে কখনো 
জর তাহাদিগকে বারংবার পীড়ন করিতে লাগিল, কখনো বা 
্ অপরাধ ক্ষমা করিবার প্রেরণা দিতে লাগিল। কিন্তু 
[নু সবই যে তাহাদের মোহাচ্ছন্ন সত্তারই বৃথা আশ্রয়লাভের 
ঢু ব্যর্থ আকাক্ক্ষা-প্রসৃত-_ ইহা বুঝিবার সামর্থ্য তাহাদের 
ছিল না। বাহ্যত যে শান্তিময় পরিবেশ আশ্রমে বিরাজ 
£ অন্তরে প্রবিষ্ট হইল না। অবশ্য মেধস মুনির তপস্যাপৃত 
৯ আশ্রমিক পরিমগুলকে কলুষিত করিবার সামর্থ্য 
পন তাহাদের ছিল না। বরং অতি জঘন্য দুষ্কৃতী আসিলেও 
্ু আশ্রমের আবহ তাহার মনকে পবিত্র করিয়া তুলে-_ 
ঘন ইহা প্রসিদ্ধ 

আমরাও নিজেদের জীবনে অনুরূপ পরিস্থিতিতে 
নর কখনো কোন আশ্রমের নিরাপদ আশ্রয়ে যাইবার চেষ্টা 
করিয়া থাকি। তাই রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধির 
ঘর সাংসারিক জ্বালা-যন্ত্রণার কাহিনী আমাদের জীবনের 
দৈনন্দিন ঘটনাবলীরই অনুরূপ। তাহাদের মানসিক 
চু প্রস্তুতির অভাবে তাহারা সংসারের অভিঘাত সহ্য 
পন করিতে না পারিয়া পরিশেষে মেধস মুনির আশ্রমে 
নর আসিয়া পড়িলেন। এইবার শুরু হইল তাহাদের 
প্র মানসিক প্পরস্তৃতি-_তাহাদের শ্রেয়োলাভের সাধনা। 
ছু কারণ, দুঃখকে অবলম্বন করিয়াই তো সত্য ও শাস্তি 
&॥ মানুষের জীবনে প্রবেশ লাভ করিয়া" থাকে! তখন 
নিজের মনেই প্রশ্ন উঠে__'কোথায় আমি ভুল 


কথাপ্রসঙ্গে 


“এক তুমি তোমা মাঝে আমি একা নির্ভয়ে” 
গু. 
করিতেছি? কেন এত প্রচেষ্টা সত্তেও আমার বাঞ্ছিত 
বস্তু পাইলাম না? যে-বস্তকে এতদিন সর্বোচ্চ কাম্য 
শ্রেয়োলাভের সহায়ক, অথবা অন্য কোন যথার্থ শ্রেয় 
বস্তু আমার অজানা রহিয়া গিয়াছে?” মনের মধ্যে এই 
প্রশ্ন উঠিলেই বুঝিতে হইবে অধ্যাত্ববিজ্ঞানের দ্বার 
খুলিয়াছে; নতুবা যাহা পাইয়াছি, যাহা করিতেছি, যে- 
দুঃখরাশিকে সুখ বলিয়া ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় 
চলিয়াছি-_তাহাতেই তৃপ্ত থাকিলে আর যাহা কিছু 
জাগিবে? পতঞ্জল মুনি বলিয়াছেন--“সর্বং দুঃখম্‌ 
বিবেকিনঃ'__যাহারা বিবেকী তাহারা এই সংসারকে 
দুঃখময় বলিয়াই জানে। সাংখ্যকার বলিতেছেন__ 
“দুঃখ-ত্রয়াভিঘাৎ জিজ্ঞাসা”। অর্থাৎ তিন প্রকার 
দুঃখ _আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক; এই 
দুঃখের অভিঘাতেই মানুষের মনে প্রশ্ন উদিত হয়। যে 
কখনো কাদে নাই, সংসারের লাঞ্কনা দেখে নাই, দুর্বলের 
উপর সবলের নিপীড়ন অনুভব করে নাই, তাহার 
সংসার-্বপ্ন বিদুরিত হওয়া সুকঠিন। অতীতের নিকট 
এই শিক্ষাই আমরা লাভ করি। সংসারের দুঃখের মাত্রা 
সিদ্ধার্থের হৃদয়কে উদ্বেল করিয়াছিল। যিশু অপরের 
দুঃখে আকুল ক্রন্দন করিয়াছিলেন। সেই অশ্রু তাহার 
হৃদয় হইতে রক্তধারায় 'ক্ষরিত হইয়াছিল। 
শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যাবস্থার দারিত্র্--যাতনা, তাহার 
অন্তর্ভেৌ প্রখর সংসার-বিশ্লেষী দৃষ্টি এবং 
অপার অশ্রবিসর্জন তো প্রত্যক্ষ সাম্প্রতিক ইতিহাস! 
সকল সাধক-সাধিকার জীবনেই দেখা যায় তাহাদের 
দুঃখভারক্রিষ্ট অস্তর একান্তই একা, সঙ্গ দিবার কেহ 
নাই। সাধিকা মীরাবাঈয়ের জীবনের ঘটনাক্রম স্মরণ 
করা যাইতে পারে। অষ্টালিকা-প্রায় গৃহ, পরিজনের 
আশ্বাস, সুহৃদ্বর্গের উপস্থিতি, বিপুল অর্থভাণ্ডার-_ 
কিছুরই ভরসা নাই। 
এই একাকীত্বেরই মহিমা কীর্তিত হইয়াছে 
শ্রীশ্রীচণ্তীর বর্ণনায়। শ্রীভগবান গীতামুখেও সাধকের 
“জন-সংসদ'-এর প্রতি বীততৃষ্ঞার উল্লেখ করিয়াছেন। 
কিন্ত বাস্তব জীবনের চিত্র তো ইহার বিপরীত। 
একদিকে আমাদের এই সমাজ, ররর. 
০ 


৬৩১ 


উদ্বোধন 
সংসারের প্রতি দুর্বার মোহ, তাহার কর্মব্যস্ত জীবনযাত্রা, 
তাহার রোগ-দুঃখ-সুখ-হাসি, ব্যক্তি মানুষের দৈনন্দিন 
বাঁচিয়া থাকিবার তাগিদ, তাহার উপায় অন্বেষণ, 
ব্যর্থতার গ্লানি, সাফল্যের অহঙ্কার; অপরদিকে মনের 
অবলম্বনের জন্য বিচিত্র পুরাণ-কাহিনী, যথা মহাদেবীর 
শারদ উপস্থিতি, মহাড়ম্বরে দশভুজার দানবনিধন, 
গগনে ইন্দ্রাদি দেবতাদের সমাবেশ, আবার 

কোথাও মহিষাসুরের হৃৎকম্প-সৃষ্টিকারী খল 
খল অষ্রহাস, তাহার ক্রুদ্ধ নেত্রক্ষেপণ, 
রুধিরপ্লাবিত ভূপৃষ্ঠ* আবার কোথাও 
মঙ্গলশঙ্বধবনি-সুচিত দেবীর কল্যাণ- | 
স্পর্শ।  কল্যাণ-অকল্যাণ, মঙ্গল- | 


এবং পারলৌকিক প্রেক্ষাপটে দ্যাবা- | 
হইলে একাকীত্বের প্রসঙ্গ উঠিতেছে হি... 
বস্তুত এত বাগাড়ম্বর, এত স্তব, 
স্তুতি, এই বিশ্বসৃষ্টির এত : 
রহস্যময়তা সবই এ একাকীত্ব ; 
নিরূপণের জন্যই নির্ধারিত। ধর . 
রাজা সুরথের ন্যায় সাধক যখন (...& 

চরম একাকীত্ব অনুভব করিবেন, পা 
তখনি তাহার সদগুরুর আশ্রয়লাভ 
আসন্ন বুঝিতে হইবে। এবং ইহার ১ 
দর্শনলাভ। কোন্‌ দেবী? একা সেই 4 চা 






পারেন। নিশুস্তকে নিহত হইতে দেখিয়া যখন শুস্ত 
বলিল-_ 

“বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ। 

অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাহতিমানিনী।।” 

(১০1৩) 

-_€হে বলগর্বে দর্পিতা উদ্ধতা দুর্গা, তুমি গর্ব করিও না। 
কারণ অতিগর্বিতা হইয়াও তুমি অন্যান্য দেবীর শক্তি 
আশ্রয় করিয়াই যুদ্ধ করিতেছ। তখন চগ্ডিকাদেবী 
বলিলেন-_ 











১০৪তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 
ঞ. 
“একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। 
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশস্তো মদ্বিভূতয়ঃ।। 
(১০1৪) 
__-ওরে মুর্খ! আমি জগতে একাকিনী, আমা-ব্যতীত 
আর কে আছে? এই দ্যাখ, ব্রহ্মাণী-সহ সব শক্তি 
আমাতেই বিলীনা হইতেছে! শুভ্ত দেখিল, সত্যই 


_ শক্তিরূপিণী মুর্তিসকল একে একে দেবী চণ্তিকার মধ্যে 


৬ 


4 
মহ 
" অর্ক, ্ 
রঃ 
রি ; 
রে রা রি 
2 & সি, রব 
রি শত 2 
৮ এ 
(সে? ৫ 


বাঁচিবার মধ্যে, মৃত্যুতে । সেই মহাশক্তিই 


4 ক ্ 
টা সি 
৬ এজ 
তা ২ ৮২. 
3 নত টা ঃ 
অমঙ্গলের য় দোদুল্যমান 1,174... 
কি চে ০৮ 
এ ক 
বহুতো 


ঞ যোনি ভ্রমণ করাইয়া থাকেন। আবার 
& সেই মহাশক্তিই কখনো বিদ্যাশক্তিরূপে 
, তাহাকে 'অপরোক্ষানুভূতি' প্রদান 
করেন। সেই চৈতন্যময়ী, মহা- 
শক্তিময়ী “মা'-ই মানুষের অন্তরতম 
সত্য। সাধক কমলাকাস্ত তাই 
৯. বলিয়াছেন_-“যতনে হৃদয়ে 
(৮: রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে/ মন 
তুই দেখ আর আমি দেখি আর যেন 

কেউ নাহি দেখে।” 
৮ শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটাতে দিনের পর 
পা দিন ধ্যান করিতেন, গোপনে, রাত্রের 


রখ 


০ 


সঞ, “ অন্ধকারে-_একাকী। ভক্ত একাকী” হইলেই 


ভগবানের দর্শনলাভ করিতে পারে। আলেক- 
জান্দ্রিয়ার মরমী সাধক প্লটিনাস (100175) এই 
একাকী চলার অপূর্ব বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন-_এ 
যেন, “11181. 060 076 910179 (0 0172 8101161” 
“একাকী'র উদ্দেশে একার এক অনন্য যাত্রা! 
শ্রীমত্তগবদগীতায় শ্রীভগবান এই একাকীত্বের মহিমা 
কীর্তন করিয়াছেন-__ 
: “যোগী যুগ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। 
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ।1" 
ডে1১০) 
--একাকী, সংযতচিত্ত যোগীর পক্ষেই প্রকৃতির রহস্য 
উন্মোচন করা সম্ভব। যোগী যখন অনাসক্তির 
অমৃতরসে আসিক্ত হইয়া ঈশ্বরের সহিত নিরস্তর যুক্ত 
0 
সেপ্টেম্বর ২০০২ 


আশ্বিন ১৪০৯ 


নয়নসম্মুখে একটি একটি করিয়া সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটিত 
হইতে থাকিবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তোতাপুরীজীকে বলিলেন £ “কই 
গো, নিরাকারের ধ্যান তো হচ্ছে না। মায়ের ভুবন- 
মোহিনী রূপই এসে যাচ্ছে বারবার”__-তখন 
সিদ্ধসাধক এক খণ্ড কাচ লইয়া শিষ্যের জদ্বধয়ের 
মধ্যস্থলে আঘাত করিয়া বলিলেনঃ “এইখানে 
মনোনিবেশ কর।” তখন 'জ্ঞানরূপ তরবারি'র সাহায্যে 
মায়ের রূপ দ্বিখণ্ডিত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের মন 
অখণ্ডের দিকে ধাবিত হইল! সঙ্গে তখন আর কে, 
ছিলেন? কেহই নহে। এমনকি গুরু তোতাপুরীও নহে। 
“সে বড় কঠিন ঠাই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই।" ইহাই তো 
যথার্থ '5118170 ০01 016 21076 00 0119 21011০"! 

শ্রীকৃষ্ণসমীপে কুস্তিদেবী প্রার্থনা করিলেন ঃ “প্রভু, 
দুঃখ দিও, তাহা হইলে তোমাকে সর্বদা মনে রাখিতে 


॥ পারিব।” শ্রীশ্রীমায়ের ভাষায়-___“দুঃখ ভগবানের দয়ার 
॥ দান।"' এই দুঃখই মানুষকে “একাকী' হইতে শিক্ষা দেয়। 


যেখানে সুখের পসরা সাজানো রহিয়াছে, যেখানে বহু 


॥ জনসমাগমে অন্তর পুলকিত হইতেছে-_সেখানে ঈশ্বর 
॥ বিস্মৃতির অন্তরালে চলিয়া যান। মন তখন ঈশ্বরকে 


ভুলিয়া 'জনসংযোগ'-এর জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। 


ঘর সেই কারণে তুলসীদাস একটি দৌহায় বলিয়াছেন__ 


তুলসীদাস 


“তুলসী উহা যাইয়ে জঁহা আদর না করে কোঈ। 
মান ঘাটে, মন মরে, রামকো স্মরণ হোঈ।” 

ইহা একটি 809-98859300, (আত্ম-প্রস্তাবনা)। 
নিজেই নিজেকে সম্বোধন করিয়া 
বলিতেছেন £ হে তুলসী! সেখানেই যাইও যেখানে 
কেহই তোমাকে আদর করিবে না। “মানের গালে 
চুনকালি পড়ুক'__মন মরিবে, অহঙ্কার ঘুচিবে, সাথে 
সাথে ঈশ্বরের স্মরণ-মনন বৃদ্ধি পাইয়া পরম 


[ ভগবন্লির্ভরতায় জন্ম সার্থক হইবে। 
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কিন্তু ইহসংসারে মানুষ “একাকীত্ব'কে ভয় পায়। 
'একাকীত্ব'-এর সংজ্ঞা কী, তাহা সঠিক না জানাই এই 


& ভীতির গুঢ় কারণ। অথচ সংসারী মানুষ, দুঃখকে স্বাগত 


জানাইবার মানসিক প্রস্তুতি নাই বলিয়াই পরিজন- 
পরিবৃত হইয়াও নিরস্তর এ একাকীত্বের যন্ত্রণায় কাতর 
হইতে থাকে। বিস্তণালী হইয়াও, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পৌত্র- 


কথাপ্রসঙ্গে 


“এক তুমি তোমা মাঝে আমি একা নির্ভয়ে” 
রঙ. 
পৌত্রী দ্বারা পরিবৃত হইয়াও, বিপুল 
সংসারে নিজেকে বড় একা বোধ করিয়া থাকেন-__ইহা 
ঘটনা। সব থাকিয়াও কিছুই নাই। এই “একাকীত্ব' 
নেতিবাচক। কারণ, ঈশ্বর তাহার পারে সদা 
বিরাজমান এই বোধ তাহার নাই বলিয়াই তাহার 
একাকীত্ব-_সত্যই বড় “একা । ভক্তের কিংবা যোগীর 
একাকীত্ব তাহা নহে। বস্তুত, পরমধ্রাপ্তিতে পরিণতিলাভ 
করিবার জন্যই ভক্ত বা যোগীর মহনীয় 'একাবীত্ব, 
তাহার চলার পথকে পূর্ণায়ত করিয়া তুলে। এই প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ছন্দোময় অভিব্যক্তি সততই 
মনকে এক নূতন দিগন্তে পৌঁছাইয়া দেয়-_ 

“স্তব্ধ সর্ব কোলাহল, শাস্তিমগ্ন চরাচর, 

এক তুমি তোমা মাঝে আমি একা নির্ভয়ে... 

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে 

আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিম্ময়ে।” 

এই নির্ভরতা যাহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছে, 
অগাধ দুঃখকে স্বাগত জানাইতে তাহার হৃদয় কম্পিত 
হয় না। প্রচণ্ড কোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও সে “স্তব্ধ সর্ব 
কোলাহল" । প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যে থাকিয়াও সে 
“কর্মহীন” । চক্ষু বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিলেও 
তাহার “মনশ্চক্ষু* অন্তরের অনস্ত সুখে নিমগ্ন, যেখানে 
শাস্তিমগ্ন চরাচর'। ইন্দ্রিয়লালসা, মনের উন্মত্ত নৃত্য, 
অভীগ্সা, আবেগ, সঙ্কল্প সবই সেখানে শাস্ত। প্রাণ যেন 
সেখানে নির্বাক্‌। দেহজ্ঞানও স্তিমিত। বাহিরের 
কোলাহল বাহিরেই পড়িয়া থাকে। অস্তরের পবিত্র 
নিঃসঙ্গতায় এ কোলাহল পৌঁছায় না। ইহার জন্য কি 
পর্বতে, গুহায়, গিরিকন্দরে, নদীতীরে যাইতে হইবে? 
বিচিত্র শব্দময় মহানগরীর প্রচণ্ড কর্মব্যস্ত জীবনন্নোতে 
ভাসিতে ভাসিতে, তাহার অলিগলিতে বাস করিয়া প্রতি 
এই ঈশ-নির্ভর নিঃসঙ্গতা অর্জন কি সম্ভব? হ্যা, 
একান্তই সম্ভব। ব্যাকুল হৃদয়ের তীব্র সংবেগ 
অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলে। আর যদি নিতাত্তই 
সম্ভব না হয়? তবুও সম্ভব, জগৎ-পরিপালিনী 
জগজ্জননী শ্রীত্রীমায়ের আম্বাসবাণী মহানাদধবনির 
ন্যায় হৃদয়ে অনুরণিত হইলেই সম্ভব-_“আর কেউ না 
থাক জানবে আমার একজন “মা আছেন।” 0 £ 
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টে যা দেবী সবর্ভিতেত মাত়রাপেণ সংহিতা । নমভট্সা নমভটসো নমো নমো নমঃ সহ্কলেন বত পিল সাহা না না জট নো নম ঠা 












শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তার সম্বন্ধে যেসকল 
তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি 
সম্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাত্ত দাস ১৩৫৯ 
সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ 
প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে 
পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা । ১৩৭৫ 
সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, 
সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনমমুদ্রিত করা হলো। আশা 
করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে ।-_সম্পাদক 


পরমহংসের উক্তি, ডিসেম্বর ১৮৮৪ 


তর্ক করিও না। তুমি তোমার মতের উপর যেমন নির্ভর 
কর, অপরকে তাহার মতের উপর সেইরূপ নির্ভর করিতে 
দাও। বৃথা তর্কে কিছু ফল হইবে না। ঈশ্বরের কৃপা হইলে 
সকলেই আপন আপন ভুল বুঝিতে পারিবে। 
ও 


অল্পজলবিশিষ্ট সরোবরের উপরিভাগে আস্তে আস্তে 
না, তাহা হইলে ভিতর হইতে ময়লা নির্গত হইয়া জল ঘোলা 
করিয়া ফেলিবে। হে অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট মানব, পবিত্রতা লাভ 
করিতে যদি চাও তবে তুমি বিশ্বাসের সহিত সাধনায় প্রবৃত্ত 
থাক, শাস্ত্রীয় বিচারে কভু নিযুক্ত হইও না। 


১ 
শব্দ হয় এবং যে-পরিমাণে ময়দা ভাজা হইতে থাকে সেই 
পরিমাণে শব্দেরও হাস হইয়া আইসে। অল্প জ্ঞান পাইলে 
জ্ঞানের গভীরতা জন্মিলে আর আড়ম্বর সম্ভবে না। 


১ 
, কুস্তীর জলের উপরিভাগে ভাসিতে বড় ভালবাসে; 
কিন্তু কি করে, মনুষ্যের উৎপীড়নে, প্রাণভয়ে অগত্যা জলের 
মধ্যে থাকিতে হয়, উপরে ভাসিতে পারে না। তথাপি সে 
সুবিধামত হুস্হুস্‌ করিতে করিতে জলের উপরিভাগে এক 
একবার আইসে। হে সংসারী মানব, সচ্চিদানন্দ সাগরে 
ভাসিতে তোমারও ইচ্ছা হয় আমি জানি, কিন্তু কি করিবে, 
্ত্ী-পুত্র-পরিজন পালনের জন্য যদি তোমাকে একাস্তই 
ভ্রাস্তির অগাধ জলে নামিতে হয়, তবে মধ্যে মধ্যে এক- 
একবার হরিনাম স্মরণ করিও, তাহার নিকট ব্যাকুল অস্তরে 
প্রার্থনা করিও, দুঃখ জানাইও, তিনি যথাসময়ে অবশ্যই 
তোমাকে মুক্ত করিবেন। র 
€ 
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ঞব্বন্ম্দ__ _ান্পা ব্দওলদ্দভ 


_ বাউল যেমন দুই হস্তে দুইপ্রকার বাদ্য বাজায় এবং মুখে 
গান করে, হে সংসারী মানব, তুমিও ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ 
করিয়া সেইরূপ নানা কার্ষে ব্যস্ত থাক। 

রস 


লৌহ দ্বারা আঘাত করিবামাত্র তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ 
নির্গত হইবে। প্রকৃত বিশ্বাসী ভক্ত সন্তান শতসহস্র অবিশুদ্ধ 
অবস্থার মধ্যে বাস করিলেও তাহার অন্তরের ভাব কখনোই 
বিদূরিত হইবে না। 

রস 


শ্বোতের জল বেগে যাইতে যাইতে এক-একস্থানে ঘুরিতে 

থাকে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার সোজা হইয়া বেগে চলিয়া 

যায়। পবিত্র আত্মা ধার্মিকদিগের মনেও অবস্থাবিশেষে 

অবিশ্বাস, নিরাশা, দুঃখ প্রভৃতির আভা পড়ে, কিন্তু সে-ভাব 

অধিকক্ষণ থাকিতে পায় না, শীঘ্রই বিদূরিত হইয়া যায়। 
এ 


মাঠের জল কেহ ব্যবহার না করিলেও সূর্যকিরণে 
আপনি শুকাইয়া যায়। পাপী মানব ঈশ্বরের উপর নির্ভর 
করিয়া পড়িয়া থাকিলে তাহার দয়াণডণে - আপনা-আপনি 
পবিত্র হইয়া যায়। 
7 
তরঙ্গপূর্ণ ময়লা জলমধ্যে চন্দ্রবিম্ব যেমন খণ্ড খণ্ড 
দেখায়, মায়াপূর্ণ সংসারী মানবের অস্তরে সেইরূপ ঈশ্বরের 
আংশিক আভামাত্র দেখা যায়। 
সং 
মনের একাগ্রতা আনয়ন করিবার জন্য ধ্যান করিবার 
পূর্বে হাততালি সহকারে কিয়ৎকাল “হরিবোল' “হরিবোল' 
বলিবে। বৃক্ষের নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া হাততালি দিলে যেমন 
বৃক্ষস্থিত পক্ষীসকল উড়িয়া যায়, তেমনি তোমার মনরূপ 
বৃক্ষস্থিত চিস্তারূপ পক্ষীসকলও উড়িয়া যাইবে। 


১ 
উপাসনা ততক্ষণ আবশ্যক, যতক্ষণ না নামে অশ্রুপাত 
হয়। হরিনাম শুনিলেই যাহার চক্ষে আপনি-আপনি জল 
আইসে, তাহার আর উপাসনা করিবার আবশ্যক হয় না। 


৬ 
এক ডুবে রত না পাইলে রত্বাকর রত্বহীন মনে করিও 
না। ধৈর্যধারণপূর্বক সাধনায় প্রবৃত্ত থাক, যথাসময়ে ঈশ্বরের 
কৃপা তোমার উপর অবতীর্ণ হইবেই হইবে। 
্ 


জল ও দুগ্ধ মিশ্রিত হইয়া যায় বটে, কিন্তু দুদ্ধকে মাখনে 
পরিণত করিতে পারিলে আর জলের সহিত মিশ্রিত হইবার 
সম্ভাবনা থাকে না। সচ্চিদানন্দ হরিকে একবার হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিলে শতসহস্র বদ্ধজীবের মধ্যে বাস করিলেও 
আর তোমার বিশ্বাস ক্ষীণ হইবে না। 


সম্ধলন | জলধিকুমার সরকার 
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[শত ভে ডর হেল্রকে লিখিত 


ডেট্রয়েট 
১০ মার্চ ১৮৯৪ 

মা, 

গতকাল সন্ধ্যায় নিরাপদে ডেট্রয়েটে পৌঁছেছি। কনিষ্ঠা কন্যাদুটি আমার জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা 
করছিল। সুতরাং সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল। আশা করছি বক্তৃতাটি উতরে যাবে, কারণ মেয়েদের মধ্যে একজন বলছিল যে, 
গরম কেকের মতো টিকিটগুলি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এখানে এসে মিঃ পামারের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম; তাতে 
আমাকে অনুরোধ জানিয়ে লিখেছেন, আমি যেন তার গৃহে পদার্পণ করি ও তার অতিথি হই। 

কাল রাতে যেতে পারিনি। আজ তিনি যেকোন সময়ে আমাকে নিতে আসবেন। মিঃ পামারের কাছে যাচ্ছি বলে 
ভয়ঙ্করভাবে ঠাসা ব্যাগটা খুলিনি। ব্যাগটাকে আবার ভর্তি করার ভাবনা আমাকে হতাশ করে তোলে । সেজন্য আজ সকালে 
আমি দাড়ি কামাতে পারিনি। যাহোক, দিনের. মধ্যে যেকোন সময় কামিয়ে নিতে পারব আশা করি। এই মুহূর্তে আমি বস্টন 
ও নিউ ইয়র্কে যাওয়ার কথা ভাবছি, কারণ গ্রীষ্মকালে মিসিগানের শহরগুলিতে আমি যেতে ও থাকতে পারি; কিন্ত নিউ 
ইয়র্ক ও বস্টনের ফ্যাসন-দুরস্তেরা তখন পালিয়ে যাবেন। প্রভূ পথপ্রদর্শন করবেন। 

মিসেস ব্যাগলি ও সম্পূর্ণ পরিবারটি আমার পুনরাগমনে আন্তরিকভাবে আনন্দিত হয়েছেন এবং লোকেরা আবার 
আমাকে দেখতে ভিড় করছে। 

এখানকার ফটোগ্রাফারটি তার তোলা ছবিগুলির মধ্যে কয়েকটি আমাকে পাঠিয়েছেন। সেগুলি যথার্থই জঘন্য হয়েছে। 
মিসেস ব্যাগলির সেগুলি মোর্টেই পছন্দ হয়নি। প্রকৃত ঘটনা হলো এই যে, দুই ফটোর অন্তবর্তী কালে আমার মুখমণ্ডল এত 
চর্বিগ্রস্ত ও ভারী হয়েছে যে, বেচারা ফটোগ্রাফার আর কী-ই বা করবে! 

দয়া করে চার কপি ফটোগ্রাফ পাঠিয়ে দেবেন। হোল্ডেনের সঙ্গে এখনো পর্যস্ত কোন বন্দোবস্ত হয়নি। সবকিছুই খুব 
চমৎকার বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। “স্‌-সিনেটর প্-পামার* অত্যস্ত চমকার মানুষ এবং আমার প্রতি খুবই সদয়। তার একজন 
ফরামিদেশীয় খাস বাবুর্টি আছে_ প্রভু তার উদরটিকে আশীর্বাদ করুন। আমি অনশনে কাটাবার চেষ্টা করছি, আর গোটা 
দুনিয়াটা আমার বিরুদ্ধে! তিনি সারা ওয়াশিংটনের সবচেয়ে সেরা ভোজ দিতেন! নিরুপায়! আমি শরণাগত! 

মিঃ পামারের বাড়ি থেকে আমি আরো লিখব। 

যদি হিমালয় পর্বত দোয়াত হয়, সমুদ্র হয় কালি, যদি স্বর্গের শাশ্বত দেবদারু (দেবদূতরা)* হয় কলম এবং আকাশটা 
যদি হয় কাগজ, তাহলেও আমি আপনার ও আপনাদের নিকট যে-কৃতজ্ঞতার ধণে খণী তার একবিন্দুও লিখে উঠতে পারব 
না। হেল স্বরগ্রামের« চার পূর্ণ স্বর ও চার অর্ধ স্বরকে দয়া করে আমার ভালবাসা জানাবেন। 

প্রভুর আশীর্বাদ আপনার ও আপনার পরিজনদের ওপর চিরদিন বর্ষিত হোক। 

সকৃতজ্ঞ শ্নেহবন্ধনে চিরবদ্ধ আপনার 
বিবেকানন্দ 


১ শুক্রবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী ডেট্ুয়েট ছেড়ে ওহিওর আডায় যান। অবশ্য নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি যে, তিনি সেখান 
থেকে শিকাগোয় ফিরে গিয়েছিলেন কিনা। অনুমান করা যায়, স্বামীজীর ডেট্রয়েটের অনুরাগিগণ তাকে আহান করে নিয়ে গিয়েছিলেন ধ্রিস্টানদের 
আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য, যা তার বিরুদ্ধে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। 

২ এক বক্তৃতা-ব্যবস্থাপক সংস্থার ডেট্রয়েটের প্রতিনিধি । 

৩ মিঃ টি. ডরু. পামার ছিলেন তোতলা; সেজন্য স্বামীজী মজা করে তার নামের বানানটা এইভাবে লিখেছেন এবং উদ্ধৃতিচিহের মধ্য 
রেখেছেন। 

৪ দেওদর হোল সিডারের (সিড্রাস দেওদরা) একটি উপপ্রজাতি। সংস্কৃত ভাবায় “দেব' মানে দেবতা বা দেবদূত এবং 'দারু' মানে বৃক্ষ বা 
কাষ্ঠ; সুতরাং 'দেৰদারু' অর্থ বলা যায় দেবদূতের বৃক্ষ। 

৫ হেল পরিবারের চার পূর্ণ স্বর হলেন মিঃ ও মিসেস জর্জ ডবু. হেল, মাদার টেম্পল ও মিঃ রর হিট 
মেয়ী হেল এবং হ্যারিয়েট ও ইসাবেল ম্যাকিগুলি-_যথাক্রমে মিঃ ও মিসেস হেলের কন্যাদ্বয় ও ভাগনিদ্বয়। 


১০৪তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা ৬৩৫ আশ্বিন ১৪০৯ 0 সেপ্টেম্বর ২০০২ 












ভিন] সি-স্তিনকে লিখিত 





প্রিয় ক্রিস্টিনা, 

কাশ্মীর থেকে লেখা আমার চিঠিটিকে তুমি নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর ভূল বুঝেছ। যকৃতের এই গীড়াটি পুনরায় শুরু হওয়ার পর 
থেকে আমি মাঝে মাঝেই বিষাদপ্রস্ত হয়ে পড়ি এবং তুমি যদি আমাকে না বোঝ বা মার্জনা না কর তবে আর কে-ই বা করবে? 
মানুষ সবচেয়ে বেশি যা ভালবাসে, তারই সম্পর্কে কখনো কখনো শঙ্কিত হয়ে ওঠে, তবে সেই ভীতি নিবিড় আনন্দদায়ক। 

তুমি কেমন আছ? এত পরিশ্রম করে তুমি প্রায়ই নিজেকে এতটা অবসন্ন করে ফেলছ কেন? বেবির খবর কি? 

যদি বেঁচে থাকি তবে এই গ্রীষ্মে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করব। আমার মতো কোন ব্যক্তিই এরকম কর্মের বন্ধনে 
আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা পড়েনি, আবার তা থেকে মুক্ত হতে আমার চেয়ে বেশি চেষ্টাও কেউ করেনি। আমাকে কে বেশি চালনা 
করেছে বলে তোমার মনে হয়-_মস্তিষ্ক না হৃদয়? “মা'-ই আমাদের পৎপ্রদর্শিকা। যাকিছু ঘটে এবং ঘটবে, সব তারই 
নির্দেশে। এখনকার মতো বিদায় এবং তিনটি রহস্যপূর্ণ বছরের কথা ভেবে তুমি কিছুমাত্র উতলা হয়ো না। তারা তাদের 
যাবতীয় রহস্য উন্মোচন করবে এবং তোমার ভাগ্ারে তাদের শুভফল জমা পড়বে । কোন সংচিস্তারই বিনাশ নেই এবং 
আমি নিশ্চিত, তোমার চিন্তাধারা বরাবরই মহান। 

“মা' তোমাকে সর্বদা রক্ষা করুন এবং তোমাকে সং, পবিত্র ও স্বাস্থ্যবতী রাখুন; আর তিনি সতত তোমার আকাঙ্ক্ষাসমূহ 
ফলবতী করুন-_নিরস্তর এই প্রার্থনা জানাই। 

সদা প্রভুপদাশ্রিত তোমাদের 
বিবেকানন্দ 


পুনশ্চ-_খুব সম্ভবত তোমার এই চিঠির উত্তর আসার আগেই আমি ইওরোপ রওনা হব। খামের ওপর ঠিকানাটি যদি সঠিক 
না হয় তবে কিছু মনে করো না। নতুন খাতাটি আমি হারিয়ে ফেলেছি, এটি পুরনো খাতা থেকে নিয়েছি।* 


* এই চিঠি থেকে মাত্র একটি পঙ্ক্তি 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার ৮ম খণ্ডে (১ম সং, পত্রসংখ্যা ৪০৯) প্রকাশিত হয়েছিল এবং 
এ চিঠিতে কাউকেই স্বোধন করা হয়নি। চিঠিখানি এখানে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হলো। 


(২) 
১৭১৯ তুর্ক স্ট্রিট 
স্যান ফ্রালসিক্কো, ক্যালিফোর্ণিয়া 
১২ মার্চ ১৯০০ 
প্রিয় ক্রিস্টিনা, 
নিউ ইয়র্ক হয়ে আসা তোমার একখানা চিঠি এইমাত্র পেয়েছি। সেদিন মিসেস ফ্রাঙ্কির ঠিকানায় তোমাকে একখানা চিঠি 
দিয়েছি, কারণ আমার নোটবইতে লেখা ঠিকানাগুলির মধ্যে কোন্টা তোমার সঠিক ঠিকানা সেসম্পর্কে নিশ্চিত হতে 
পারছিলাম না! টেলিপ্যাথি বা আহাম্মকী-_এটা কোন্টা? 
ইতিমধ্যে তুমি নিশ্চয়ই আমার চিঠিখানা পেয়েছ। আমার সম্পর্কে বিশেষ কিছু খবর নেই, কেবল দিনগুলি একই তালে 
চলে যাচ্ছে__অর্থোপার্জন সামান্যই; প্রচুর কাজ এবং ঘোরাঘুরি । এপ্রিল মাসে এই স্থান ত্যাগ করব এবং কয়েকদিনের জন্য 
শিকাগো যাব, তারপর ডেট্রয়েটে এবং অতঃপর নিউ ইয়র্ক হয়ে ইংল্যাণ্ডে। আশা করি তুমি ভাল আছ। আমার মানসিক 
অবস্থা এখন অত্যন্ত প্রশাস্ত ও শান্তিময় এবং আশা করি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলিতেও তাই থাকবে। 
মিসেস ফ্রাঙ্কি ও আমাদের অন্যান্য বন্ধুবর্গ কেমন আছেন? 


. সকল ভালবাসা সহ 




















| রকম মঠ ও রামকৃষঃ মিশনের অধাচ্ষ পরম পৃজাপদ শরৎ মী] 
রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের সঙ্গে বেলুড় মঠে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি 
| ২০০২-এ সাক্ষাৎ করেন এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রাক্তন 
| বিচারপতি পালক বসু। পরে শ্রীবসু সেদিনের কথোপকথনের বিশেষ | 
| কিছু অংশ লিপিবদ্ধ করে রাখেন। তারই কিছু নির্বাচিত অংশ | 
মহারাজজীর অনুমতিক্রমে এখানে উপস্থাপন করা হলো। মূল 


| 
১১০১৯০৪১৫১188১৭০৫১১১৯৩৭৯ লি - 





পাদ মহারাজজী গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২-এ 
পূর্তি উৎসবের সমাপ্তি উপলক্ষ্যে বহির্বিভাগের 
রোগীদের জন্য নবনির্মিত একটি স্মারক ভবনের 
উদ্বোধন করেন। এই কথোপকথনটি শুরু হয় সেই 
প্রসঙ্গ দিয়ে। 


বারাণসী গিয়েছিলেন। সেখানে একদল যুবক 
দরিদ্রদের জন্য একটি সেবাশ্রম খুলে কাজ শুরু 
করেছে দেখে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। ঠাকুরের 
যে-কথামৃতকে স্বামীজী সমগ্র বিশ্বে প্রচার করলেন, 
তাকে তিনি তার জীবদ্দশাতেই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ 
করতে দেখলেন। আজ একশো বছরেরও বেশি 
সময় ধরে আক্ষরিক-ভাবে পালিত হয়ে আসছে 
ঠাকুরের কথামৃত-আশ্রিত রামকৃষ্ণ-মিশন-দর্শন £ 
“শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। লক্ষ্য করুন, এতগুলি বছর 
ধরে মিশন কী সেবাটাই না করেছে! সত্যিই 
অসাধারণ! 

্্রীবসু $ হ্যা মহারাজ, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীভিত্তিক স্বামী 
বিবেকানন্দের এই দর্শনকে আন্তর্জাতিক মানুষ 
সর্বাস্তঃকরণে গ্রহণ করেছে। আজ সারা বিশ্ব জুড়ে 
মিশনের ১৪৮টিরও বেশি শাখা। সারা দেশ জুড়ে 
তৈরি হয়েছে আরো অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন-__ 
যারা এই লক্ষ্য অনুসরণ করে মানুষকে নানাভাবে 
উদ্বেগজনক এবং সেটা আরো এইজন্য যে, 
শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামীরা যা গড়ে তুলতে চাইছেন, 
এসব তার উলটো দিকে যাচ্ছে। 

মহারাজ £ প্রকৃত ধর্ম কখনো হিংসা ছড়াতে পারে না, 
আবার ধর্মের নামে হিংসা ছড়ানোও যায় না। 
স্বরূপত ধর্ম হলো এক শাস্তিপূর্ণ উদ্যোগ। এটি 
কখনো হিংসাকে স্বীকার করতে পারে না। যেকোন 
ধর্মের যা তাৎপর্য, হিংসা তার বিপরীত। 

শ্রীবসু ঃ কিন্তু মহারাজ, অভিযোগ উঠেছে যে, ধর্মের 
কার্যকলাপের ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যে হাজার 
হাজার নিরীহ প্রাণ নিঃশেষিত হয়ে গেছে... 

মহারাজ ঃ ধর্মের অর্থ হলো সত্য, এবং সত্যধর্মের অর্থ 
শান্তি, সম্তোষ ও সেবা। ধর্ম বলতে যা বোঝায়, সেই 
অর্থে প্রকৃত কোন ধর্ম অনৈক্য বা হিংসাকে 
অনুমোদন করতে পারে না-_-ওগুলো পাগলামি 
মাত্র।... £ইসলাম' কথাটিরই মানে হলো শাস্তি, 
আত্মসমর্পণ, আজ্ঞাবহতা এবং ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ 
শরণাগতি। সত্য ধর্মরূপে ইসলাম প্রচার করে 
মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্ব ও সমতা। গীতার যা 
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[বিচারপতি বসুর মস্তব্য ঃ সাক্ষাৎকারের 
এইখানে এসে মনে পড়ে গেল মহারাজজীর দুটি 
বইয়ের কথা। প্রথমটির নাম 16 765588০ 01 
[10101161 1101720171790+ (প্রফেট মহম্মদের বাণী) 
_যাতে আছে ১৯৪০ সালে রেঙ্গুনে (বর্তমান 
মায়ানমার) 1৬105117) 901091)05” 9090191/ ০01 
7017119-র ব্যবস্থাপনায় প্রফেটের জন্মদিন (২১ 
এপ্রিল) উপলক্ষ্যে দেওয়া মহারাজজীর বক্তৃতার 
একটি সঙ্ধলন। দ্বিতীয় বইটি হলো “176 
৬/০ /১৫019' (যে-যিশুকে আমরা বন্দনা করি)। এই 
বইটিতে আছে__প্রাক-ক্রিসমাস সান্ধ্য উৎসব 
উপলক্ষ্যে ১৯৫৪-তে কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন 
ইনস্টিটিউট অফ কালচারে প্রদত্ত মহারাজজীর 
বক্তৃতা, যেটি পরে ইনস্টিটিউটের “বুলেটিন'-এ 
প্রকাশিত হয়। বইটির উপসংহারে রয়েছে 
মহারাজজীর এই আকর্ষক মন্তব্য ঃ “যিশুধিস্টের 
বাণী হলো আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের বাণী। সে- 
বাণীর তাৎপর্য আছে কেবল তখনি, যখন 
সাংসারিক বন্ধনকে আমাদের বিরক্তিকর ও 
গুরুভার বলে মনে হয় এবং আমরা নিজেদের 
স্বাধীনতার সন্ধান করি এশ্বরিক স্বাধীনতার মধ্যে। 
প্রভু এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, তখন আমরা যা 
সন্ধান করছি, তা লাভ করব। চাওয়া, খোজা আর 
প্রদান করা, প্রকাশ করা ও উন্মুক্ত করাটা ঈশ্বরের । 
এই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা যিশুধিস্টের 
বন্দনা করি। এ-ই হলো গ্রহণ ও আত্তীকরণের হিন্দু- 
পদ্ধতি ।” ] 


মহারাজ £ সমস্ত মানুষকে উদার ভাবের শিক্ষা দিতে 


হবে। মুসলমান সমাজের প্রজ্ঞাদীপ্ত বুদ্ধিজীবীদের 
সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে হবে সেই ভাব; 
সেইসঙ্গে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে প্রফেট 
মহম্মদের বাণীর ওপর। এই কাজে দেরি করা উচিত 
নয়, কারণ সারা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করছে ক্রমবর্ধমান 
হিংসা__যা শুধু সেই ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, অন্য 
যেকোন ধর্মের ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ অবান্তর ও 
অযৌক্তিক... দেখুন, কোন ধর্মের অনুগামীরা কেন 


ঞ 


চস 
৬৩৮ 








তি সবি লগ 
এধরনের কর্ম বিপরীত তরফ থেকে প্রতিক্রিয়ায় 
ইন্ধন যোগাবেই। হিংসা শুধু নিয়ে আসবে আরো 
বেশি হিংসা।... এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক যে, আরব 
দুনিয়ায় কয়েকজন ধময়ি নেতাকে শারীরিক-ভাবে 
শেষ করে দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে, তারা কিছু 
উদার ভাব. প্রচার করতে চেয়েছিলেন। তাই, যা 
বলছিলাম- সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের জেগে 
উঠতে হবে এবং প্রফেট মহম্মদের বাণী সম্বন্ধে 
ভুল-বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে সঠিক তথ্য 
প্রচারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। আপনি 
ডঃ রফিক জাকারিয়ার নাম শুনেছেন? 


শ্রীবসু ঃ হ্যা, মহারাজ, উনি মুম্বাইয়ের একজন নামকরা 


ব্যারিস্টার এবং মহারাষ্ট্র রাজনীতিতে খুব সক্রিয় 
একজন মানুষ৷ ভারতের হয়ে তিনি [ঢাব০ (সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্জ)-তে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। উনি 
অনেকগুলি বই লিখেছেন-_যার মধ্যে সাম্প্রতিক- 
তম হলো "176 1৮০1) ৬/1)0 101৬1490 117015? | 


মহারাজ $ ডঃ জাকারিয়া আমার বিশেষ বন্ধু। উনি ওর 


অনেক বইতে ও সংবাদপত্র রচনায় প্রফেট 
মহম্মদের বাণী ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, সে-বাণীতে 
কী সুন্দরভাবে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের ভাব 
অন্তর্নিহিত আছে। সমাজের কাছে এধরনের 
বুদ্ধিজীবীরা হলেন সম্পদ। আমি ওর সঙ্গে আমার 
বন্ধুত্বের কদর করি। রফিক জাকারিয়ার মতো 
মানুষকে আরো কাজ করতে হবে; এগিয়ে যেতে 


'হবে উদার ভাব নিয়ে একটি গোটা সম্প্রদায়কে 


শিক্ষিত করার লক্ষ্যে। আগেই বলেছি, ইসলামের 
অর্থ শাস্তি, সন্তোষ, সত্য, ভ্রাতৃত্ব ও সমতা। 
শ্রীরামকৃষ্ণ যার মূর্ত বিগ্রহ, সেই “সর্বধর্ম-সমন্বয়ই 
হলো একমাত্র শক্তি, যা শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা “যত 
মত তত পথ”-এর আদর্শে বিশ্বসমাজে এঁক্য ও 
শাস্তি বজায় রাখতে ও গড়ে তুলতে পারে। এই 
কথাগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ এতটাই জোর দিয়ে বলতে 
পেরেছিলেন, কারণ তিনি নিজে ঈশ্বরলাভের প্রায় 
সবরকম পথেই সাধনা করেছিলেন। 











৮৮০ প 
যমন মানুষের আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে, তেমনি 
স্বাভাবিকভাবে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কেও মানুষ আগ্রহী 
হচ্ছে। কারণ, রামকৃষ্ণ স্মে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা 
সারদাদেবীর স্থান, স্বামী বিবেকানন্দের স্থান তারই 
সমপর্যায়ের বলা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণকে, এমনকি শ্রীমা 
সারদাদেবীকেও যদি বুঝতে চাই তাহলে স্বামী 
বিবেকানন্দের আলোকপাত অনুসরণ না করলে বুঝতে 
পারব না। অনেকে বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন ধর্মের গুঢ় 
রহস্য বা সূত্র, আর স্বামী বিবেকানন্দ সেই সূত্রের ভাষ্য বা 
ব্যাখ্যা । স্বামীজীর ব্যাখ্যাকে যদি অনুসরণ না করি, তাহলে 
শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের বুদ্ধির অগম্যই থেকে যাবেন। 
রামকৃষ্তকে যখন তার পার্ষদেরা প্রথম দেখেছিলেন 
তখন তাঁদের ভিতরেও এই ধারণাই ছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ঃ 
(একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, আধ্যাত্মিক জগতে একটি 
বিরাট নক্ষত্র। তার কথা ও আচরণ, এই জগতে তার 
আসার উদ্দেশ্য এর বেশি বোঝার সামর্থা বোধহয় তখনো 
কারো হয়নি। আমরা জানি, তার পার্ধদরা কেউ কেউ 
“অবতার” বলে ঘোষণা করলে শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দিত 
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| না হয়ে বিরক্ত বোধ করতেন। তিনি একদিন বলছেন ঃ 


_এখানে এসে অবতার বললে। ওরা মনে করে 
“অবতার বলে আমাকে খুব বাড়ালে-_বড় করলে! ওরা 
অবতার কাকে বলে, তার বোঝে কি?” [স্রীস্রীরামকৃষ্ণ- 
লীলাপ্রসঙ্গ__ স্বামী সারদানন্দ, গুরুভাব দ্বিতীয়ার্ধ] বাস্তবিক 
মুখে অবতার বলে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমাকে বড় 
করতে চাই, কিন্তু অবতার মানে আমরা কতটুকু বুঝি? 
আমাদের বুদ্ধি এত সামান্য, দৃষ্টি এত সীমিত যে, আমাদের 
সাধ্য নেই সেই দূরাবগাহী বিরাট সমুদ্রের অল্প অংশও 
আমরা ধারণা করতে পারি। তাই আমাদের চেয়ে থাকতে 

হয় শ্রীরামকৃষ্ণরূুপ গভীর সমুদ্বের আবিষ্বর্তা এবং 
রা 
যখন আমরা শ্রীরামকৃষ্জের দৃষ্টি দিয়ে দেখি, তখন তাকে 
বোঝার একটু সাহস হয় যে, তিনি কে? আবার 
বিবেকানন্দের দৃষ্টি দিয়ে যখন শ্রীরামকৃষ্তকে দেখি, তখন 
বিম্মিত হয়ে যাই যে, এই সাধারণ মানুষটির মধ্যে এত 
গভীরতা! এত তাৎপর্য! 

একদিন স্বামী বিবেকানন্দ তার গুরুভাইদের বলছেন, 
ঠাকুরের এক-একটি কথা নিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শনগ্রছ লেখা 
যেতে পারে। সেখানে উপস্থিত বন্ধু হরমোহন মিত্র তার 
একথা শুনে অবাক হয়ে বললেন ঃ “বটে! আমরা তো 
ঠাকুরের কথার অত গভীর ভাব বুঝতে পারি না! তার 
কোন একটি কথা এভাবে আমাকে বুঝিয়ে বলবে?” 
স্বামীজী তখন বললেন ঃ “আচ্ছা, ঠাকুরের যেকোন একটি 
কথা ধর, আমি বুঝুচ্চি।” বন্ধুটি তখন বললেন ঃ “বেশ, 
সর্বভূতে নারায়ণ দেখা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে ঠাকুর “হাতি- 
নারায়ণ ও মাহুত-নারায়ণে'র যে-গল্পটি বলেন সেইটি 
বুঝিয়ে বল।” [এ, ১ম ভাগ, গুরুভাব-পূর্বার্ধ, ১ম 
অধ্যায়] স্বামীজী তখন এই গল্পটির মধ্য দিয়ে যে একটি 
গুঢ়তত্তের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন-__তিনদিন ধরে তার 
ব্যাখ্যা করলেন। এইরকম মর্ম উদ্ঘাটন করার সামর্থ্য 
একমাত্র স্বামীজীরই ছিল। আর সকলে হয়তো মুগ্ধদৃষ্টিতে 
ঠাকুরকে দেখেছেন, তাদের স্ব স্ব জীবন ঠাকুরের আলোকে 
উদ্ভাসিত করেছেন, তার কাছ থেকে পথের নির্দেশ পেয়ে 
নিজেদের জীবনকে সার্থক করেছেন, জগতের ইতিহাসেও 
অনেক অবদান রেখে গিয়েছেন। কিন্তু যেভাবে স্বামী 
সামর্ঘ্য আর কারো ছিল না। 

স্বামীজী বলছেন £ “শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার কিরে? 
অবতারের বাবা!” কথাটি শুনলে অতিশয়োক্তি মনে হবে। 









রর রি 
তত্্কে প্রকাশ করার সামর্থ্য সাধারণের হয় না, কারণ তা 
সম্ভব নয়। তাই আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝতে হলে 
স্বামীজীর দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। অনেক কথা আছে 
যা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে তিনি জগৎকে 
বলেছেন। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজী সম্বন্ধে যখন 
বলেছেন, তখন তাকে বুঝেছিলেন বলেই বলেছেন। এটি 
অনুধাবন করার। নরেন্দ্রনাথ তখনকার দিনের একজন 
শিক্ষিত যুবক, অতিশয় তার্কিক, কারো কথা মেনে নেন না, 
যাকে বলে-_কাউকে তোয়াক্কা করেন না এবং নিজের 
ভাবে চলেন। সবাই তা জানে। কেউ কেউ এইজন্য তার 
প্রশংসা করে, আবার অনেকে তার হাবভাব দেখে বলে, 
ছোঁড়াটা একেবারে বেয়াড়া! কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মতো 
জহুরী দেখামাত্রই তাঁকে চিনেছেন এবং তখনি তাঁকে 
শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে পরীক্ষাও কম করেননি। 
স্বভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, এ এক অমূল্য রত্ব, 
তার জগদুদ্ধার কার্যে সহকারী হয়ে এসেছে। আমরা একটি 
অলৌকিক ঘটনার কথা জানি, যা লীলাপ্রসঙ্গকার খুব 
করেছেন। এই ঘটনাটি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের স্বমুখেই 
শুনেছেন। ঠাকুর বলেছিলেন £ “একদিন দেখিতেছি__-মন 
সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বর্তে উচ্চে উঠিয়া যাইতেছে; চন্দ্র- 
সুর্য-তারকা-মণ্ডিত স্কুলজগৎ সহজে অতিক্রম করিয়া উহা 
প্রথমে সূক্ষ্ম ভাবজগতে প্রবিষ্ট হইল।... ক্রমে উক্ত 
রাজ্যের চরম সীমায় উহা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে 
দেখিলাম এক জ্যোতির্ময় ব্যবধান (বেড়া) প্রসারিত 
থাকিয়া খণ্ড ও অখণ্ডের রাজ্যকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। 
উক্ত ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া মন ক্রমে অখণ্ডের রাজত্তে 
প্রবেশ করিল, দেখিলাম- সেখানে মুর্তিবিশিষ্ট কেহ বা 


. | কিছুই আর নাই... কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম 


দিব্যজ্যোতির্ঘন-তনু সাতজন প্রবীণ খষি সেখানে সমাধিস্থ 
হইয়া বসিয়া আছেন।.. এমন সময়ে দেখি, সম্মুখে 
অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের ভেদমাত্রবিরহিত, সমরস 
জ্যোতির্মগুলের একাংশ ঘণীভূত হইয়া দিব্যশিশুর আকারে 
পরিণত হইল। এ দেব-শিশু ইহাদিগের অন্যতমের নিকটে 
অবতরণপূর্বক নিজ অপূর্ব সুললিত বাহুযুগলের দ্বারা 
তাহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল;... সুকোমল প্রেমস্পর্শে 
খষি সমাধি হইতে ব্যুখিত হইলেন এবং অর্ধস্তিমিত 
নির্নিমেষ লোচনে সেই অপূর্ব বালককে নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। তাহার মুখের প্রসনোজ্জবল ভাব দেখিয়া মনে 
বহহল, বালক যেন তাহার বহুকালের পূর্বপরিচিত হৃদয়ের 








নি আনন্দ প্রকাশপূর্বব 
ত্বাহাকে বলিতে লাগিল, রা রাজার 
সহিত যাইতে হইবে।” ঝষি তাহার এরূপ অনুরোধে কোন 
কথা না বলিলেও তাহার প্রেমপূর্ণ নয়ন তাহার অস্তরের 
সম্মতি ব্যক্ত করিল।... ত্বাহারই শরীর-মনের একাংশ 
উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে পরিণত হইয়া বিলোমমার্গে 
ধরাধামে অবতীর্ণ করিতেছে! নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র 
বুঝিয়াছিলাম, এ সেই ব্যক্তি!” [এ, ২য় ভাগ, ঠাকুরের 
দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ৪র্থ অধ্যায়]। 

এ দিব্যশিশুটি কে তা আর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেননি। 
আমরা বুঝতে পারি, সেই শিশুটি তিনি নিজে-_যিনি 
অখণ্ডের ঘরে জমাটর্বাধা একটি রাপ। এটি একটি 
প্রার্তিক কথা। এর দ্বারা আমাদের বুঝতে হবে, 


যেরূপ একটা শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদিখ্যাত হইয়াছে, 
নরেন্দ্রের ভিতর এরূপ আঠারোটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় 
বিদ্যমান! আবার দেখিলাম, কেশব ও বিজয়ের অন্তর 
দীপশিখার ন্যায় জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল রহিয়াছে; পরে 
উদিত হইয়া মায়া-মোহের লেশ পর্যস্ত তথা হইতে দূরীভূত 
করিয়াছে ।” [ এ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়] আরো বলছেন ঃ “অনেক 


পদ্ম ।” কখনো বলছেন--নরেন সাধারণ নয়, জগন্মাতার 


বিশেষ যন্ত্ররপে জগৎকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছে। 
এই দৃষ্টি দিয়ে দেখে তিনি তার আদরের নরেন্দ্রকে মনের 
মতো করে তৈরি করেছেন। তাকে দিয়ে সাধন-ভজন 
করাচ্ছেন, তাকে আদর করছেন, শাসন করছেন। আবার 
নানাভাবে পরীক্ষাও করছেন। সব পরীক্ষায় নরেন্দ্রনাথ 
উত্তীর্ণ। তাকে কিসের জন্য ঠাকুর এইভাবে তৈরি করছেন 
তা তখনো কেউ বোঝেনি। আমরা এখন বুঝতে পারছি। 

এই জগতে যে ধর্মভাব, আধ্যাত্মিকতার দৈন্য তা দূর 
করার জন্য একটি অপূর্ব যন্ত্রুপে নরেন্দ্রনাথকে 
শ্রীরামকৃষ্ণ তৈরি করেছেন। অনেকদিন থেকে নরেন্দ্রনাথ 
ধরেছেন তাকে সমাধি অনুভব করাতে হবে- নির্বিকল্প 
সমাধি চাই। তার চেয়ে আর বড় কথা নেই। শ্রীরামকৃষ্ঃ 
তার কথায় কোন কান দেন না। বিশেষ করে ধরলে 
বলেন, মার ইচ্ছা হলে হবে। একদিন নরেন্দ্রনাথ সেই 
সমাধি অনুভব করলেন। তার এক গুরুভাই সেটা বুঝতে 
না পেরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে বললেন, নরেন মরে গেছে। 
তার কোন সংজ্ঞা নেই। ঠাকুর .শুনে হাসলেন। তারপরে 
নরেন্দ্রনাথ সমাধি থেকে ব্যুখিত হলে ঠাকুর তাকে 








আমেরিকার হলিউড কেন্দ্রে এই ছবি দুটি পাওয়া গেছে। সম্ভবত মিস আইডা 
আনসেল ওরফে স্বামীজীর স্নেহধন্যা উজ্জ্বলা) ছবি দুটি হলিউডের স্বামী কৃষ্ণানন্দকে 


৬৪১ 





উপহার দিয়েছিলেন। ১৯৯৭ সালে স্বামী কৃষ্ণনন্দের প্রয়াণের পর ছবি দুটি প্রকাশ লাভ 
করে। ছবি দুটি কোথায়, কখন তোলা হয়েছিল জানা যায়নি। তবে অনুমান করা হচ্ছে 
সানফ্রান্সিসকোতে ১৯০০ সালে ছবি দুটি তোলা হয়েছিল। 


৬৪২ 






পা | তিনি গেলে ঠাকুর 
তো? এখন মা তোর দরজায় চাবি বন্ধ করে রাখলেন, 
মায়ের কাজ করবি, তারপরে মা চাবি খুলে দেবে।” অর্থাৎ 
সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে ঠাকুর স্বামীজীকে তৈরি করছেন। 

মায়ের কাছে চাবি! সেই মা কে? ঠাকুরই তো মা। তার 
কাছে চাবি, তিনি যখন চাবি খুলে দেবেন তখন নরেন্দ্রনাথ 
আবার সমাধিসুখ অনুভব করবেন অর্থাৎ জগতের উদ্ধার- 
কার্য সম্পন্ন না করা পর্যস্ত তার ছুটি নেই। স্বামীজী কিন্তু 
স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব বরণ করেননি। বলেছেন, আমার 
জীবনের আদর্শ ছিল সমাধিতে মগ্ন হয়ে হিমালয়ের কোন 
গুহায় বসে থাকা, কিন্তু এই পাগলা বামুনের পাল্লায় পড়ে 
আমার সব গেল। আমি যতবার চেষ্টা করেছি আমাকে 
জোর করে টেনে এনে আবার এই জগতের কাজে 
নামিয়েছেন। ঠাকুরের ওপরে তার যেন কত অভিমান, 
কত রাগ! তবু তাকে মন-প্রাণ সব সমর্পণ করেছেন। 
বলতেন £ “আসছে জন্মে না হয় বড় গুরু দেখা যাবে, এ- 
জন্ম এ-শরীর সেই মুর্খ বামুন কিনে নিয়েছে।” [বাণী ও 
রচনা, ৭ম খণ্ড, পত্রসংখ্যা ২২০] 

একদিন নরেন্দ্রনাথ তার গুরুভাইদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্খর 
থেকে কলকাতায় ফিরছেন। কথা উঠল ঠাকুরের সম্বন্ধে 
তাদের কি ধারণা? কেউ বলছে- অপূর্ব জ্ঞান, কেউ 
বলছে__অসাধারণ ভক্তি। এরকম নানা জনের নানারকম 
মন্তব্য হচ্ছে। নরেন্দ্রনাথ চুপ করে আছেন। তখন অনেকে 
তাকে বললে-_তুমি কি বল? স্বামীজী উত্তরে বললেন-_ 
[0৬৮ [০09017109- প্রেমের মূর্তবিগ্রহ। ঠাকুরকে 
তিনি এইভাবে দেখেছেন। ঠাকুরের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল 
অত্তুত। ঠাকুরের কাছে তিনি যে আত্মসমর্পণ করেছেন তা 
একদিনে নয়। ঠাকুরের সঙ্গে তিনি অনেক দ্বন্ব করেছেন, 
বলেছেন-_তার সঙ্গে এমন লড়াই বোধহয় আর কেউ 
করেনি! পদে পদে তিনি ঠাকুরের কথার প্রতিবাদ 
করেছেন, তর্ক করেছেন, আর বলেছেন-- প্রতিবারই 
হারতে হয়েছে। যে-ঠাকুর লেখাপড়া জানতেন না, শিষ্ট 
সমাজে চলার উপযুক্ত কিনা সন্দেহ-_-তার কাছে স্বামীজী 
বারবার পরাভূত। কেন? কারণ, ঠাকুরের যে অপূর্ব শক্তি, 
তার কাছে কে না পরাস্ত হয়! 

ঠাকুর একদিন: তার সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি 
নরেন্দ্রনাথকে সমর্পণ করলেন। কাশীপুরে মহাসমাধির 
আগে তিনি নরেন্দ্রনাথকে ডেকে সামনে বসিয়ে একদৃষ্টে 
তার দিকে তাকিয়ে থেকে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। স্বামীজী 
এসম্পর্কে পরে বলেছেন, তখন তার অনুভব হয়েছিল-_ 
₹ | “যেন, ঠাকুরের দেহ হইতে তড়িৎকম্পনের মতো একটা 
্সৃন্ম তেজোরশ্মি তাহার দেহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। 


বললেন ঃ “এখন দেখলি 





এইভাবে কাটিয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। 
অশ্রবর্ষণ হইতেছে। ইহাতে অতীব চমণকৃত হইয়া এইরূপ 
করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিলেন, "আজ 
যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে 
জগতের কাজ করবি। কাজ শেষ হলে পরে ফিরে যাবি।” ” 
[যুগনায়ক বিবেকানন্দ__ স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম ভাগ] কেউ 
কেউ প্রশ্ন করে, এই চোখের জল কেন? তিনি কি সত্যই 
দৈন্যবোধ করছিলেন? তখন বুদ্ধি অনুসারে বলি, দৈন্য নয়, 
দুঃখের জন্য চোখের জল নয়-_এ আনন্দাশ্র। আনন্দ 
একারণে যে, তিনি এমন একজন উত্তরাধিকারীকে 
পেয়েছেন, যার ওপর তার জগৎ-উদ্ধারকার্ষের যে-আদর্শ, 
তাকে রূপায়িত করার দায়িত্ব দেওয়া যায়। এই শক্তিমান 
বিশ্বজয় করবেন। এই স্বামীজী সম্বন্ধে আমরা সাধারণ 
মানুষ কতটুকুই বা জানি আর কি-ই বা বলব? 

তবে এইটুকু বুঝতে পারি, স্বামীজী ধর্মজীবনকে 
নতুনভাবে আমাদের কাছে পরিবেশন করেছেন। তিনি 
ঠাকুরের কাছ থেকে তা পেয়েছেন। স্বামীজী না বললে 
আমরা কেউ ঠাকুরকে বুঝতে পারতাম না যে, তিনি এই 
তত্ব প্রকাশ করতে দেহধারণ করে এসেছেন। ঠাকুরকে 
আমরা সাধারণভাবে একজন খুব উচুদরের ভক্ত বা উচু- 
পারতাম। কিন্তু জগংকে একটা পরিবর্তন এনে দিতে 
পারে, এমন বিপুল শক্তি যে তার ভিতর দিয়ে প্রকাশিত 
হচ্ছে একথা স্বামীজীর সাহায্য ছাড়া আমরা কখনো 
বুঝতে পারতাম না। 

শৈশবের নরেন্দ্রনাথকে আমরা দুরস্ত ছেলেরাপে দেখি। 
আজকের শিশুরা যদি স্বামীজীর বাল্যজীবন পড়ে তাহলে 
আনন্দ পাবে, প্রেরণা পাবে। দুরস্ত হলেও তার মধ্যে 
শৈশব থেকেই অমিত তেজ, বুদ্ধিমত্তা, সকলের প্রতি 
ভালবাসা, নেতৃত্বের শক্তি__ এগুলি প্রকাশিত হয়েছে। 
তারপরে যখন তিনি ঠাকুরের কাছে গিয়েছেন তখন যুবক, 
কলেজে পড়ছেন। সেসময় তিনি শুধু পাঠ্যবিষয়েই তৃপ্ত 
ছিলেন না। বেশি করে বাইরের চিস্তাজগতের সঙ্গে 
পরিচিত হচ্ছিলেন। বড় বড় লেখকের, নানা পণ্ডিতের বই 
তিনি ইতিমধ্যেই পড়ে ফেলেছেন। অপূর্ব মেধা, বুদ্ধি ও 
অসাধারণ স্মৃতিশক্তি তার। সকলে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখত 
তাকে। ঠাকুর বলছেন ঃ “এই ছেলেটিকে দেখছ, এখানে 
একরম। দুরস্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেমন 
জুজুটি, আবার টাদনিতে যখন খেলে, তখন আর এব 
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সাধারণ মানুষের ভিতরে আছেন তখন একরকম, যখন 
যখন চুপটি করে বসে আছেন তখন আবার অন্যরকম। 
তবে ঠাকুরের কাছে শাস্ত হয়ে বসে তার কথা শুনলেও, 
আগেই বলেছি, ঠাকুরকে তিনি এককথায় মেনে নিতেন 
না, তর্ক করতেন। ঠাকুরও তাঁকে তর্কে উৎসাহিত 
করতেন। অনেকসময় অনেকে বিরক্ত হয়েছেন- ছেলেটা 
কে যে ঠাকুরের সঙ্গে এত তর্ক করে! ঠাকুর বলছেন, তর্ক 
করে যাচাই করে নেওয়া ভাল। নিজের সম্বদ্ধেও ঠাকুর 
বলতেন £ “আমি বলছি বলে নিবি না। আমার প্রত্যেকটি 
কথা যাচিয়ে বাজিয়ে নে। যদি যুক্তিসিদ্ধ মনে হয় তবেই 
গ্রহণ করবি।” তাই বিশেষ করে তিনি নরেন্দ্রনাথকে তর্কে 
উৎসাহিত করতেন। আবার কখনো কখনো অন্যদের 
বলতেন ঃ “যা বলি বিশ্বাস কর।” নরেন্দ্রকে কখনো তা 
বলতেন না। নরেন্দ্রের সঙ্গে এই তার সম্পর্ক। নরেন্দ্রকে 
তিনি নানারকম করে সাধন করালেন। তার আধ্যাত্মিক 
শক্তি বাড়াতে যে এটা করলেন তা নয়, তাকে একটি 
সথ্ঘের নেতৃত্ব দেওয়ার উপযুক্ত করে তৈরি করার জন্য 
এটা করলেন। ঠাকুর বললেন ঃ “নরেন শিক্ষে দিবে।” 
নরেন জগদ্গুরুরূপে শিক্ষা দেবে এবং তার অন্যান্য 
ভক্তদের নেতারূপে তিনি নরেন্দ্রকে সামনে রেখে গেলেন। 
তারপর ঠাকুরের দেহাবসানের পর নরেন্দ্রনাথ তার 
গুরুভাইদের সকলকে একত্র করতে সচেষ্ট হলেন। তখনো 
তারা সকলে সংসারত্যাগ সম্পর্কে দৃঢ়সঙ্কল্প হননি। নরেন্দ্র 
সকলকে ডেকে ঠাকুরের উদ্দীপনাপৃর্ণ কথা বলে তাদের 
বোঝাতে লাগলেন যে, ঠাকুর এসেছিলেন আমাদের 
সকলকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য। তার 
দেহাবসানের পর আমাদের আদর্শ কি ভুলে যাব? এইসব 
কথায় তার কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে সকলে একসঙ্গে 
ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করলেন। 
তারপরে তারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেন। রম্তা সাধুরা 
যেমন হয়। নরেন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম নন। 
পাহাড় পর্বতে ঘুরে তপস্যা করতে লাগলেন। কিন্তু 
নরেন্দ্রনাথ বলছেন, ভিতরে এমন একটা প্রবল শক্তির 
আলোড়ন চলছে যা তাকে কোথাও স্থির হয়ে থাকতে 
দিচ্ছে না, ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে, ভারতের সর্বত্র ঘুরিয়ে তন্নতন্ন 
করে তাকে দেখাচ্ছে। ধনী থেকে দরিদ্র, রাজা থেকে 
ভিখারি--সকলের সঙ্গে তিনি সমভাবে মিশেছেন, সমগ্র 
দেশের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছে। এভাবে ঘুরতে 
ঘুরতে একদিন আবু পাহাড়ের কাছে স্বামী তুরীয়ানন্দের 
সঙ্গে স্বামীজীর দেখা হলো। তিনি তুরীয়ানন্দজীকে 
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ধর্মের কিছুই বুঝি না।... কিন্তু আমার হাদয় খুব বেড়ে 
গেছে এবং আমি অপরের ব্যথা বোধ করতে শিখেছি। 
বিশ্বাস কর, আমার তীব্র দুঃখবোধ জেগেছে।” (যুগনায়ক 
বিবেকানন্দ, ১ম ভাগ) ঠাকুর তাকে এইজন্য তৈরি 
করেছিলেন, প্রেরণা দিয়েছিলেন। 

ঠাকুর একদিন নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ““তুই কি 
চাস?” নরেন্দ্র বললেন £ “আমি সমাধিতে মগ্ন হয়ে 
থাকতে চাই। কখনো কখনো শরীরধারণের জন্য একটু 
নামব, আবার সমাধিতে ডুবে যাব।” ঠাকুর একথা শুনে 
তিরস্কার করে বললেনঃ “সে কিরে! আমি কোথায় 
ভেবেছি তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি__যার 
ছায়ায় এসে ক্লান্ত পথিক তার শ্রাস্তি দূর করবে, আর তুই 
কিনা নিজের মুক্তি চাস? এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা।” 
জগতের জন্য যে আসছে তার নিজের সমাধিতে মগ্ন 
থাকার অবকাশ নেই- ঠাকুর এই শিক্ষা দিচ্ছেন। স্বামীজী 
শুনেছিলেন, কিন্তু তখনো পর্যস্ত শিক্ষাটি সেভাবে আত্মস্থ 
করেননি। তারপরে ধীরে ধীরে_-তার ভাষায়-__যখন 
হৃদয় প্রসারিত হলো তখন দেখলেন যে, এই বিশাল 
ভারতের বিপুল জনগণের কী দুঃখ-দুর্দশা! দুর্দশা বলতে 
সবরকমের দুর্দশা- আধ্যাত্মিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক, দৈহিক 
তো বর্টেই। স্বাস্থ্যের অবস্থা শোচনীয়, শিক্ষা প্রায় নেই 
বললেই হয়। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও এক অবস্থা। সাধারণ 
মানুষ ধর্মের গভীর তত্ব কিছুই জানে না। বলছেন-_খষির 
বংশধরেরা আজ পশুর মতো জীবন-যাপন করছে! 

তিনি এইসব দুঃখ ভুলতে পারছিলেন না-_কি করে 
এই অগণিত মানুষের দুঃখ দূর হতে পারে? দুঃখ দূর করা 
মানে ঠাকুরের কথারই, প্রতিধ্বনি করে স্বামীজী বলেছেন, 
প্রথমে অন্নদান, তারপর বিদ্যাদান, তারপরে ধর্মদান। 
ঠাকুর যে বলেছিলেন £ “খালি পেটে ধর্ম হয় না।”__ 
একথা স্বামীজী ভোলেননি। বলছেন, এই দেশকে প্রথমে 
অন্ন দিয়ে পুষ্ট করতে হবে, শিক্ষা দিয়ে মার্জিত করতে 
হবে। তারপরে এদের ধর্মের উচ্চতর ধারণা করার সামর্থ্য 
হবে। কিন্ত সন্নযাসীর সহায়-সম্বল নেই, একাকী তিনি কি 
করবেন ভাবছেন। এমন সময় কেউ কেউ তাকে বলল-__ 
স্বামীজী, আপনাকে এদেশের লোক চিনবে না, আপনি 
পাশ্চাত্য দেশে মর্যাদা পাবেন। স্বামীজী নিজের কদর 
চাইতেন না। তিনি ভাবলেন, পাশ্চাত্য দেশ সমৃদ্ধ, যদি 
তাদের কাছ থেকে ভিক্ষা করে কিছু পাওয়া যায় তাহলে 
আমাদের এই গরিব দেশের সেবায় লাগানো যেতে পারে। 
কাজেই পাশ্চাত্য দেশে গেলে হয় না? কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় 


যাবেন না। বলছেন, ঠাকুরের আদেশ পেলে যাব | 


৬৪৪ ্ 


রিভাই, ত লি 






টা 


44 









দেখছেন থে. ঠাকুর সমুদ্রের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, 
আর স্বামীজীকে বলছেন, তুই আয়। তবুও তিনি যেতে 
রাজি হলেন না। বললেন, মা যদি আদেশ দেন তাহলেই 
যাব। মায়ের কাছে খবর পাঠানো হলো, মা বললেন ঃ 
“হা বাবা, তুমি যাবে বৈকি, এটি ঠাকুরের ইচ্ছা। তোমাকে 
যেতে হবে।” তবে স্বামীজী রাজি হলেন, তারপর গেলেন। 

গেলেন কিভাবে? সহায় নেই, সম্বল নেই। প্রথমে তার 
অনুরাগীরা কোনরকম করে যাওয়ার খরচটি দিয়েছিল। 
কিন্ত তিনি যাবেন না বলে সেই টাকা বিতরণ করে 
দিয়েছিলেন। তারপরে খেতড়ির রাজা এবং আরো 
কয়েকজনের সাহায্যে তিনি যাওয়ার খরচ পেয়ে 
আমেরিকায় গেলেন। সেখানে তখন বিশ্বধর্মসম্মেলন 
হচ্ছে, তিনি সেই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য গেলেন। 
কি উদ্দেশ্যে? ধর্মপ্রচার করার উদ্দেশ্যে নয়, উদ্দেশ্য-_এই 
দরিদ্র নিরন্ন ভারতের জন্য যদি ভিক্ষা করে কিছু সাহায্য 
আনতে পারেন। 

প্রথমে সেখানে গিয়ে তিনি যে কষ্ট সহ্য করলেন তা 
বিস্তার করে বলা বাহুল্য। শিকাগোর সেই ধর্মমহাসভায় 
প্রথমদিন বক্তৃতা করেই তিনি সেখানে বিখ্যাত হয়ে 
পড়লেন। তার আগে তিনি সেদেশে কিংবা এদেশে 
“বিবেকানন্দ' নামটি পর্যস্ত সবসময় ব্যবহার করেননি। 
নিজেকে গোপন রাখার জন্য নাম বদলে বদলে ঘুরতেন, 
যাতে তার গুরুভাইরা না বুঝতে পারেন। শিকাগো থেকে 
বিবেকানন্দ নামে তার পরিচিতি হলো। তখন তিনি 
বিশ্ববিখ্যাত হয়ে পড়লেন। কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতির 
মধ্যে কি কঠোর সংগ্রাম তাকে করতে হয়েছে। তা সত্তেও 
তার অপরিসীম ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, অনন্যসাধারণ মেধা, 
সর্বোপরি আদর্শের প্রতি তার অবিচল নিষ্ঠা আর একাগ্রতা 
তাকে উজ্জীবিত করে রেখেছিল। এই সূত্রে ভারতকে তিনি 
আরো চিনেছিলেন, তারপরে পাশ্চাত্য দেশকে জানতে 
চিনতে আরম্ভ করলেন। ঘুরে ঘুরে আমেরিকা-ইউরোপের 
নানা স্থানে গেলেন- প্রায় বিশ্ব পরিভ্রমণ করার মতো। 
শেষে তার এই অভিজ্ঞতা হলো-_ভারতে যেমন অন্নাভাব 
আছে পাশ্চাত্য দেশেও তেমনি অভাব আছে, সে-অভাব 
ধর্মের। পাশ্চাত্য দেশ অতুল এশখর্ষের ভিতরে যেন 
মোহাচ্ছন হয়ে রয়েছে, আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে কোন 
চেতনাই নেই। তাই স্বামীজী তখন ভাবলেন যে, ভারতের 
সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির একটি সমন্বয় হওয়া 
দরকার। যার ফলে পাশ্চাত্য ভারতের কাছ থেকে 
আধ্যাত্মিক সম্পদ গ্রহণ করবে, আর ভারত পাশ্চাত্য 
থকে তার এহিক সম্পদ, তার বৈজ্ঞানিক, কারিগরী শিক্ষা 
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৪ 
তখন একটি নতুন বিশ্বসংস্কৃতি গড়ে উঠবে। স্বামীজীর এই 
অবদান শুধু ভারতের ক্ষেত্রেই নয়, পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রেও 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগে স্বামীজী এসন্বন্ধে অবহিত ছিলেন 
না, কিন্তু ওদেশে যাওয়ার পর তীর এই অনুভব হলো। 

ঠাকুর স্বামীজীকে যে এই বিরাট যন্ত্ররূপে তৈরি 
করেছিলেন, তা আগে কে জানত? জগৎকে দেওয়ার মতো 
স্বামীজীর যে এত এশর্য, এত সম্পদ আছে তা তখন কে 
তা বুঝতে পেরেছিলঃ আমরা ভারতবাসীরা কিছুই 
জানতাম না, পশ্চিমীদের কাছেও তিনি অজ্ঞাতই ছিলেন। 
কিন্ত তারপর দেখা যাচ্ছে, স্বামীজীকে যন্ত্রতবরূপ করে 
ঠাকুর সমস্ত বিশ্বে একটা নতুন ধারা প্রবর্তন করলেন, যার 
প্রভাব দেখে এখন দেশ-বিদেশের মনীষীরা বিস্মিত হয়ে 
যাচ্ছেন। কী অপূর্ব কর্মধারা-_যা কল্পনাতীত! আর 
স্বামীজী যে-আদর্শ জগৎকে দিচ্ছেন, তার জন্য তিনি 
কোথাও অভিমান করে বলছেন না--ভারত তোমাদের 
ধর্মগুরু হয়ে থাকতে চায়। তিনি বলছেন-_ভারতেরও 
দেওয়ার কিছু আছে, যেমন তোমাদের দেওয়ার আছে। 
পারস্পরিক আদান-প্রদান ব্যতীত কোন দেশ বাঁচতে পারে 
না। যখন দেওয়ার মতো কিছু না থাকে, কারো বাঁচার 
অধিকার থাকে না। যে দিতে পারে এবং নিতেও পারে-_ 
সেই বাচে। এজগতে এইভাবে পরস্পরের সহযোগিতার 
দ্বারা বিশ্ব এগিয়ে চলবে, যার প্রধান লক্ষ্য হবে আধ্যাত্মিক 
চেতনা । আর সেই চেতনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য এমন 
একটি সমাজ তৈরি হবে, যা সকলকে আধ্যাত্মিক 
অনুভূতির শীর্ষস্থানে নিয়ে যেতে সবরকম সুযোগ করে 
দেবে। স্বামীজীর আদর্শ এইরকম। স্বামীজীকে কেবল 
€)90101? বা দেশপ্রেমিক বলব না, তার ছিল বিশ্বপ্রেম। 

স্বামীজীর বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ একবার তাকে প্রশ্ন 
লোক নিজেদের ধর্ম বুঝতে না পেরে কেউ খ্রিস্টান, কেউ 
মুসলমান, কেউবা অন্য কিছু হচ্ছে। তাদের জন্য তুমি কিছু 
না করে গেলে কিনা আমেরিকা-ইংল্যাণ্ডে ধর্ম বিলাতে?” 
স্বামীজী উত্তর দিলেন “কি জানিস, তোদের দেশের 
লোকের যথার্থ ধর্ম গ্রহণ করবার শক্তি কি আছেঃ... যে- 
দেশের লোক পেটটা ভরে খেতে পায় না, তার ধর্ম হবে 
কি করে? যে-দেশের লোকের মনে ভোগের কোন আশাই 
মেটেনি, তাদের নিবৃত্তি কেমন করে হবে? তাই আগে 
যাতে মানুষ পেটটা ভরে খেতে পায় এবং কিছু 
ভোগবিলাস করতে পারে--তারই উপায় কর, তবে ক্রমে 
ঠিক ঠিক বৈরাগ্য এলে ধর্মলাভ হতে পারে। বিলাত- 


আমেরিকার লোকেরা কেমন জানিস? পূর্ণ রজোগুণীস্ 
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না। তারা যে-অবস্থায় আছে, তাতে তাদের একটা ধাক্কা 
দিয়ে দিলেই সত্বগুণে পৌঁছায়।” আরো বলছেন £ 
“জগতের নিয়মই হচ্ছে আদান-প্রদান। এই নিয়ম যে- 
লোক বা যে-জাত বা যে-দেশ না রাখবে, তার কল্যাণ হবে 
না। সেই নিয়ম আমাদেরও প্রতিপালন করা চাই। তাই 
আমেরিকায় গিয়েছিলুম। তাদের ভিতর এখন এতদূর 
ধর্মপিপাসা যে, আমার মতো হাজার হাজার লোক গেলেও 
তাদের স্থান হয়।... বিজ্ঞান প্রভৃতি ব্যবহারিক শাস্ত্রে তারা 
তোদের গুরু হবে, আর ধর্মবিষয়ে এদেশের লোক তাদের 
গুরু হবে। ভারতের সঙ্গে সমস্ত জগতের ধর্মবিষয়ে এই 
সম্বন্ধ চিরকাল থাকবে।” ফস্বামীজীর স্মৃতি-_প্রিয়নাথ 
সিংহ, বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড) 

স্বামীজীকে যদি কেউ বলতেন যে__আপনি তো 
ভারতে জন্মেছেন, তাহলে ভারতের জন্য কাজ করেন না 
কেন? তাহলে তৎক্ষণাৎ স্বামীজী উত্তর দিতেন 3 “ভারতে 
আমি জন্মেছি--এটা দৈব ঘটনা। আমি যেখানেই থাকব 
সেখানে যে-অভাব দেখব সেই অভাব দূর করবার জন্য 
চেষ্টা করব, তাদের সেবা করব। ভারতে জন্মেছি বলে 
ভারতের দাসত্ব করব-তা নয়।” স্বামীজী বিশ্বের 
নাগরিক, সমগ্র জগতের জন্য তার আবির্ভাব। তবে 
আমরা ভারতবাসীরা তার কাছ থেকে অনেক বেশি 





বিশ্বব্রন্মাণ্ডের সকল রকম ভোগ করে এলে গেছে।.. 






সঙ্গে তার আবাল্য পরিচয়। এই দেশের দারিদ্য-দুঃখ মর্মে 
মর্মে তিনি অনুভব করেছেন এবং সেই দারিদ্রযমোচন 
করার জন্যই তিনি আমেরিকাযাত্রা করেছেন। কিন্তু সেজন্য 
তাকে ভারতের বলে সীমায়িত করলে আমরা ভুল করব। 

স্বামীজী বলেছেন, ঠাকুর এসেছিলেন জগতের 
কুলকুগুলিনীকে জাগিয়ে দিতে। সেই জগৎ এই সমগ্র 
বিশ্ব। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের ভেদরেখা দিয়ে খণ্ডিত জগং 
নয়। ঠাকুর “মতুয়ার বুদ্ধি* ত্যাগ করতে বলেছেন। তিনি 
তো জানতেন, এই ভারত ছাড়াও অন্য জায়গাতেও তার 
ভক্তেরা আছে। তাদের ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন বর্ণ, কিন্তু তবুও 
তারা তারই। জগতের মানুষকে ধর্মের পথে, পূর্ণতার পথে 
চালিয়ে নিয়ে যেতেই তো তাঁর আসা। সেইজন্যই অখণ্ডের 
ঘর থেকে যন্ত্রত্বরূপ করে নরেন্দ্রনাথকে নামিয়ে আনা, 
তার সমাধির দরজায় তালা দিয়ে রাখা, আর সেই 
উদ্দেশ্য-পূরণের জন্যই সমুদ্রের ওপর দিয়ে পশ্চিম 
অভিমুখে হেঁটে যেতে যেতে স্বামীজীকে তার অনুসরণ 
করতে বলা। স্বামীজী ঠাকুরের সেই মহা সমন্বয়ের 
বার্তাবাহী দূত-_-একথা আমাদের মনে. রাখতে হবে। 
তবেই আমরা স্বামীজীকে বুঝতে পারব। তার চরণে 
প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমাদের সবরকম ভেদবুদ্ি, 
ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করেন, তার কৃপায় আমরা 
যেন সকলেই সেই পূর্ণতার পথে এগিয়ে যেতে পারি।] 


ধুবড়িতে (অসম) প্রদত্ত পূজাপাদ মহারাজজীর ভাষণের সম্পাদিত অনুলিপি। ভাষণটির তারিখ অজ্ঞাত। 


টন উন 


পাশাপাশি ঃ (১) মাদার চার্চ, (৪) কীটা, (৫) চিনি, 
(৬) রং, (৭) লঙ্কা, (৮) হাস, (৯) লাউকুমড়ো, 
(১৩) নবানুরাগ, (১৪) আর্য, (১৫) নৌকা, (১৮) 
জজ, (২০) পাকা, (২১) চাল, (২২) পরিব্রাজক। 


ওপর-নিচ £$ €১) মাস্টার, ৫২) চামড়া, €৩) 


শ্রীনিবাস, (৪) কাঠাল, (৯) লাটু, (১০) কুক, 
(১১) তনু, (১২) যোগ, (১৪) আটুপাটু, (১৬) 
কাজল, (১৭) মিছরি, (১৯) জনক। 


শৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায় ূ্‌ 


অনুষ্ঠান-সুচী ঃ কার্তিক ১৪০৯ 
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে 
জম্মতিথি-কৃত্য $ স্বামী সুবোধানন্দ 
কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী 
৩০ কার্তিক, শনিবার 
(১৬ নভেম্বর ২০০২) 
পৃজাতিথি-কৃত্য ঃ শ্রীশ্রীকালীপুজা 
দ্বীপান্ধিতা অমাবস্যা 
১৮ কার্তিক, সোমবার 
(৪ নভেম্বর ২০০২) 
শ্রীশ্রীজগন্ধাত্রী পৃজা 
কার্তিক শুক্লা নবী 
২৭ কার্তিক, বুধবার 
(১৩ নভেম্বর ২০০২) 
£$ ১৫, ২৯ কার্তিক 
শুক্রবার, শুক্রবার 
(১, ১৫ নভেম্বর ২০০২) 





[ ১৯০২ সালে 'শ্রশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' প্রথম প্রকাশিত হয়। তাই এই 1 
| বছরে 'কথামৃত'-এর শতবর্ষপূর্তি উদযাপিত হচ্ছে। বস্তুত, 'কথামৃত' | 
| এবং কথামৃতকার শ্রীঘকে পৃথক করা যায় না। প্রবীণ গবেষক ও | 
| বিদগ্ধ সঙ্গাসী স্বামী প্রভানন্দজী 'শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর শতবর্ষ- ৰ 

। পূর্তির শ্র্ার্ঘ) নিবেদন করেছেন শ্রীম-অনুধ্যানের মধ্য দিয়ে। 








না| থেকে জানি দেবাসুরের দ্বন্্ অনেকদিন 
ধরে চলেছিল। দেবতারা খুব দুর্বল হয়ে 
পড়েছিলেন। তারা শক্তিসঞ্চয়ের জন্য প্রার্থনা জানালেন 


| বিষু্র কাছে। বিষ্্র উপদেশে দেবতাদের সিদ্ধান্ত হলো 







রি 


__সমুদ্রমন্থন করে অমৃত সংগ্রহ করতে হবে। যে- 
কাহিনীটি মহাভারতে রয়েছে তার সঙ্গে বায়ুপুরাণ বা 
মৎস্যপুরাণের কাহিনীর কিছু পার্থক্য থাকলেও প্রায় একই 
মূল কাহিনী থেকে জানা যায় যে, সমুদ্রমন্থন করে সংগৃহীত 


উ্অমতের সবটুকু পাওয়ার জন্য দেবতারা খুব চেষ্টা 
(ঘটি 1১০০ বর্যটম সংখা ______1৬৪৭] জ্বিন ১৪০৯0 সেপ্টেম্বর ২০০২ 
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রাহছ-কেতুর কাহিনী প্রসিদ্ধ 

“অমূত' শব্দটি নানান অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যখন 
খুব শীত পড়ে তখন যদি একটু আগুন পোহানো যায়, তা 
মনে হয় অমৃত। যখন কেউ রাজসম্মান পায়, তখন বলে 
অমৃতের আস্বাদন করছে। আবার অযাচিত কিছু পেলে 
তখনো বলি, যেন অমৃত পেলাম। এসব অর্থে এখানে 
“অমৃত' শব্দ ব্যবহার করছি না। “অমৃত' শব্দ ব্যবহার 
করছি উপনিষদে ব্যবহৃত অর্থে। উপনিষদ বলেছেন 
“আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।” (মুণ্ডক উপনিষদ, ২।২। 
৭) এ-অমৃতত্ব লাভ মানুষের চির-আকাঙ্ষিত। শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলতেন ঃ “ঈশ্বরলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ।” ঈশ্বর- 
লাভ অমৃততব লাভের তুল্য। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, 
দেবাসুরের দ্বন্দ, সমুদ্রমস্থন এবং তা থেকে অমৃত 
আহরণ-_এসব প্রতিযুগেই চলছে। “অসুর' শব্দের অর্থ 
প্রাণবান, দেহসর্বস্ব। “দেবতা” শব্দের উৎপত্তি “দিব্‌, ধাতু 
থেকে। দেবতা হবেন দীপ্তিমান, দ্যোতনাত্মক স্বরূপসন্ধানী, 
অন্তর্মুী। দেব ও অসুরের দ্বন্দ চিরকালের দ্বন্দ, দৈবশক্তি 
ও আসুরিক শক্তির মধ্যে দ্বন্ব এখনো চলেছে। ঠাকুর যাকে 
বলেছেন কলিকাল, তা হচ্ছে আধুনিক কাল। আধুনিক 
কালে মানুষ দেহের প্রতি-স্থল ও সুষ্ষ্ষ দেহের প্রতি 
অত্যধিক আসক্ত, দেহাতিরিক্ত তার যে সত্তা-_সেদিকে 
তার হুশ নেই। 

আরো কথা। প্রত্যেক যুগেই দেবাসুরের সংগ্রামের 
পরিণতিতে অমৃত সঞ্চিত হয়েছে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ অমৃত 
সংগ্রহ করে 'গীতামৃত” উপহার দিয়েছেন। যুগে যুগে 
বিভিন্ন ঈশ্বরকল্প পুরুষ এসে অমৃত বিতরণ করেছেন। 
স্বামী বিবেকানন্দের ঘোষণা-_এখন নতুন যুগ, নতুন বেদ, 
নতুন দেবতা। নতুন দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ জগদ্বাসীকে অমৃত 
উপহার দিয়েছেন। সে-অমৃতের প্রচার ও প্রসার করার 
দায়িত্ব পড়েছিল কয়েকজনের ওপর। সাধারণের মধ্যে 
ওপর। তিনি ঠাকুরের “মহিন্দর” বা “মাস্টার বা 
ইংলিশম্যান”। নানান নামে ঠাকুর তাকে ডাকতেন। তিনিই 
আমাদের সুপরিচিত কথামৃতকার 'শ্রীম'। তিনি কঠোর 
সাধনা করে সেই অমৃতধারণে সমর্থ কুস্তরূপে নিজেকে 
গড়ে তুলেছিলেন। সেই গড়ে তোলার কাহিনী এবং অমৃত 
বিতরণে তার ভূমিকা আমাদের আলোচ্য 

যেমন পরিশ্রমের, তেমনি তপস্যার কোন বিকল্প নেই। 
তপস্যার জয়গানে সব শাস্ত্র মুখর। মানুষের এমন কোন 
কাম্য নেই যা তপস্যার দ্বারা পাওয়া যায় না। সবকিছুই 
পাওয়া যেতে পারে। তপস্যা সম্বন্ধে উপনিষদ্‌ বলেছেন ঃ 


জি এন্ইি 
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“তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসম্ব।” তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩।২) 


তপস্যা অবলম্বন করেই আমাদের সেই ব্রম্মাতত্ব লাভ 
করতে হবে, পরম সত্যে পৌঁছাতে হবে। তপস্যা আশ্রয় 
করেই নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। তপস্যার 
পরিমার্জিত করেছিলেন, তার জীবনকুস্তটিকে নির্মাণ 
করেছিলেন; তার সন্তার মধ্যে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
উপস্থিত হয়েছিল এবং তিনি অমৃত ধারণ ও বহন করার 
অসাধারণ সামর্থ্য অর্জন করেছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণকে মাস্টারমশায় প্রথম দেখেছিলেন ১৮৮২ 
খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বা মার্চের কোন এক রবিবারে 
সন্ধ্যার মুখে। প্রথম দর্শনেই তার মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার 
হলো। কঠ উপনিষদের নচিকেতার মতো মাস্টার-মশায়ের 
মনও শ্রদ্ধার ভাবে আবিষ্ট হলো। তার মনে হলো, 
পুরীধামে যেন রামানন্দ প্রমুখের সঙ্গে চৈতন্যদেব ঈশ্বর 
বিষয়ে আলাপ করছেন। মনে হলো শ্রীরামকৃষ্ণ যেন সেই 
“ভাগবত'-এর কথক শুকদেব! কিছুক্ষণ পরে 
শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর আহান “আবার এসো” তার মনে গেঁথে 
গেল। মাস্টারমশায়ের নতুন এক জীবন শুরু হলো। 
কয়েকদিন পরে ঠাকুর তাঁকে কথাপ্রসঙ্গে বলছেন ঃ “দেখ, 
ঈশ্বরদর্শন না হলে কিছুই হয় না। আর ঈশ্বরদর্শন করতে 
হলে চাই ব্যাকুলতা, বিবেক ও বৈরাগ্য।” মাস্টারমশায় 
চুপ করে আছেন। একটু পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা 
করছেন £ “বুঝেছ?”* মাস্টারমশায় বলছেনঃ “হ্যা 
বুঝেছি।” ঠাকুর আবার বলছেন 2 “ও বোঝাতে হবে না। 
ধারণা করতে হবে। ধারণা করতে অভ্যাস করতে হয় এবং 
অভ্যাস করতে করতেই, ধারণার শক্তি বাড়ে। ধারণা না 
হলে মনে দাগ কাটে না। গান শোনার সময় গানের কথা 
বুঝে নিয়ে ধারণা করার চেষ্টা করলে গানটা মনে দাগ 
কেটে যায়, মনে সেটা ঠিক ঠিক বসে যায়। ঠিক তেমনি 
শাস্ত্র এবং গুরুর উপদেশ ঠিক ঠিক মনে ধারণা করতে 
পারলে, বুঝতে হবে যে আমাদের মন প্রস্তুত হয়েছে। আর 
তখনি সেই উপদেশ অনুযায়ী জীবনযাপনের চেষ্টা করা 
সম্ভব। অর্থাৎ সে-বিষয়ে মন তন্ময় হলে, তদ্গত হলেই 
তদনুযায়ী সাধক উপলব্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারে ।” 
আরো একটা কথা, এ বছরের শেষের দিকে ঠাকুর 
একদিন মাস্টারমশায়কে বলছেন £ “দেখ, ঈশ্বরের উপর 
যদি সত্যিকারের ভালবাসা না আসে তাহলে উপদেশ ঠিক 
ঠিক ধারণা হয় না।” দৃষ্টাত্ত দিয়ে বললেন ঃ “এই যে 





-দর্শন-স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪০ 


১ শ্রীম 
২ শ্রীম তার এই দুর্গভি অভিজ্ঞতা একটি কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। কবিতাটি 'উদ্োধন'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। 


৬৪৮ 





১ 
তাহলে তা দিয়ে ফটো তোলা যায় না। মনের উপর ভক্তির 
প্রলেপটি ঠিকমতো না থাকলে উপদেশ ঠিকমতো ধারণা 
হয় না।” 'কথামৃত'-এ ঠাকুরের জীবন ও বাণী সংক্রান্ত 
অফুরত্ত উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। আবার ঠিক তার পাশে 
পাশেই অঙ্কিত হয়েছে মাস্টারমশায়ের সাধনজীবনের 
ইতিহাস। লেখা রয়েছে_ মাস্টারমশীয় ঠাকুরের উপদেশ 
অনুসরণ করে কিভাবে ভক্তির পথ ধরে সাধনজীবনে 
এগিয়ে যাচ্ছেন। 

মাস্টারমশায় একজন ছাপোষা সংসারী। সাংসারিক 
জ্বালায় জর্জরিত হয়ে তিনি দক্ষিণেশ্খরে এসে পৌঁছেছিলেন 
ঠিক ঝড়ের এঁটো পাতার” মতো। প্রথম দিনের সাক্ষাৎকার 
সম্বন্ধে ঠাকুর পরে বলেছিলেন যে, একটা ছেঁড়া জুতো ও 
একটা ভাঙা ছাতা নিয়ে মাস্টারমশায় উপস্থিত হয়েছিলেন। 
মাস্টারমশায় নিজে মুখে বলেছিলেন £ “আমি যখন প্রথম 
যাই কী অদ্ভুত কাণ্ড! বাড়িতে বনিবনা হলো না বাপ- 
ভাইয়ের সঙ্গে।... মনে হলো এ-বাড়িতে আর থাকা হবে 
না। সুইসাইড করে সব জ্বালা-যস্ত্রণা দূর করব।... শেষে 
ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ।” এর সাত-আট দিন পরে 
দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের উঠান দিয়ে ঠাকুর হেঁটে 
যাচ্ছিলেন, তিনিও যাচ্ছিলেন। মাস্টারমশীই নিজের নাম 
পরিবর্তন করে লিখেছেন "মণি, । “মণি” বলছেন ঠাকুরকে £ 
“এসব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আত্মহত্যা করাই 
ভাল।” ঠাকুর শুনেই উত্তর করলেন ঃ “ওকথা কেন, 
তোমার যে গুরুলাভ হয়েছে।”* 

শুরু হলো তার নতুন জীবন। তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে 
আমুল পরিবর্তন এসে উপস্থিত হলো।২ এসবকিছু 
অস্তর্জগতের পরিবর্তন। দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকল। অল্প 
কিছুদিনের মধ্যে তিনি জানতে পারলেন যে, তিনি অন্য 
দশজনের মতো নন। তিনি অবতারের লীলাসঙ্গী। ঠাকুর 
মুমুক্ষুজীব আর মুক্তজীব। তিনি নিত্য-জীবের থাকের। 
তিনি অতীতে ঈশাবতার শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে এসেছিলেন, 
এবারেও তিনি ঈশাবতারের সঙ্গেই উপস্থিত হয়েছেন। 
তার সম্বন্ধে ঠাকুর বিভিন্ন সময়ে নানান কথা বলেছেন-_ 
“মহাবাক্য'। উপনিষদের মহাবাক্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি 
মহামূল্যবান এই কথাগুলি তার সাধনজীবনের দুর্লভ 
সম্পদ। ঠাকুরের সেসব কথার অধিকাংশই “কথামৃত'-এর 











মধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেছে। ঠাকুরের কথায় তিনি জানতে 
পারেন যে, ভক্তদের মধ্যে যারা ঠাকুরের কাছে আসতেন, 
তাদের মধ্যে দুটো থাক। তাদের তিনি বহিরঙ্গ আর 
অন্তরঙ্গ__এই দুই ভাগে ভাগ করতেন। যাঁরা অন্তরঙ্গ 
তারা বলেন না যে, আমায় উদ্ধার কর। তাদের দুটো 
জিনিস জানলেই হলো, প্রথমত শ্রীরামকৃষ্ণ কে? তারপর 
তারা কে? শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ কি? ঠাকুর 
প্রীমকে বলছেন ঃ “তুমি এই শেষ থাকের।” এটি একটি 
“মহাবাক্য' । একদিন ভাবাবস্থায় ঠাকুর বলছেন £ “এতক্ষণ 
কি দেখছিলাম? ব্রহ্মাণ্ড একটা শালগ্রাম। তার ভিতর 
তোমার দুটো চক্ষু দেখেছিলাম।” এধরনের অলৌকিক 
অনেক কথা 'মহাবাক্য'গুলির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। 
এভাবে মাস্টারমশায় জানতে পারেন যে, তার জন্য নির্দিষ্ট 
হয়ে রয়েছে একটি বিশেষ ভূমিকা। সঙ্গে সঙ্গে একথাও 
জানতে পারেন যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্ণ ঈশ্বরের অবতার। 

অবতারতত্ত্ব ধারণা করা খুব সহজ নয়। তার জন্য 
প্রয়োজন তীব্র তপস্যার। অবতারতত্্ব ধারণা করার জন্য 
মাস্টারমশায়কেও প্রচুর তপস্যা করতে হয়েছিল। ক্রমশ 
তিনি বুঝতে পারেন ঠাকুরের স্বরূপ। একদিন তিনি 
ঠাকুরকে বলেন ঃ “ঈশ্বর যেমন অনন্ত, আপনিও তেমনি 
অনস্ত।” আবার যখন ঠাকুর জানতে চান ঃ “এই যে 
অবতার বলে বলছ, এটা পূর্ণ না অংশ না কলা?” শ্রীম 
উত্তরে বলছেন ঃ “আজ্ঞা ওজন বলতে পারছি না।” অর্থাৎ 
04910" করতে পারছি না। “তবে তার শক্তি অর্থাৎ 
ঈশ্বরের শক্তি অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি তো আছেনই।” 
এভাবে দেখতে “পাই, ঠাকুর সম্বন্ধে তার ধারণা ক্রমশ 
বিবর্তিত হচ্ছে, গভীর হচ্ছে এবং খুব পরিষ্কার হয়ে উঠছে। 
একদিন শ্রীম বলছেন ঃ “আমার মনে হয় যিশুধিস্ট, 
চৈতন্যদেব এবং আপনি একই ব্যক্তি।” ঠাকুর সম্মতি 
জানালেন। মজার কথা, তার কিছুদিন আগেই বলরাম- 
মন্দিরে বসে তাকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন £ “যে রাম যে 
কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ” এই কথা যে ঠাকুর বিভিন্ন 
জনকে বলেছিলেন, 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এ তার উল্লেখ আছে। 
অতঃপর তার একটা নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। যিনি রাম 
যিনি কৃষ্ণ-___তিনিই যে শ্রীরামকৃষ্ণ, শুধু তা নয়, তার ধারণা 
হয়েছিল- যিনি যিশুগ্রিস্ট, যিনি চৈতন্যদেব, তিনিই 
বলেছিলেন যে, ঠাকুরের মধ্য দিয়েই বিশ্বব্রক্মাণ্ডের তত্ৃটি 
বুঝতে পারা যায়। অবতারতত্বের মর্মটি তিনি ধারণা করতে 
পেরেছেন দেখে ঠাকুর তার পিঠ চাপড়েছিলেন। এইভাবে 
ঠাকুরের সঙ্গে তার এবং অন্যান্য অন্তরঙ্গ পার্যদদের সঙ্গে 
তার যে-সম্পর্ক-_এই জানাজানির সাধনা চলতে থাকে। 


এধরনের বোঝাপড়ার সাধনা চলার মুখেই শ্রীগুরু 
কতকগুলি শর্ত আরোপ করেন। বলা যেতে পারে, তিনি 
একটা লক্ষণরেখা টেনে দিয়েছিলেন। মাস্টারমশায় গৃহত্যাগ 
চেয়েছেন, কিন্তু ঠাকুর এসবই নিষেধ করে দিলেন। তার 
জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল গৃহস্থ-সন্ন্যাসীর জীবন। অসাধারণ এই 
ভাবটি। এটি আমাদের শাস্ত্রেই রয়েছে-_'দেবীভাগবত'-এ। 
'কথামৃত'-এও একটি জায়গায় মাস্টারমশায় “গৃহস্থ- 
সন্যাসী” শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ তার 
সাধন-প্রচেষ্টার সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তার 
জীবনের লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শুধু ভগবানলাভ নয়, 
ভগবানলাভ তার মতো নিত্যজীবের কাছে বড় প্রশ্ন নয়-_ 
হিসাবে তার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল একটি ভূমিকা । সেই 
ভূমিকাটি জেনে নিয়ে তা পালনের জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং 
সেটি পালন করাই তার লক্ষ্য। দেখা গেল, তিনি দুটি মুখ্য 
ভূমিকায় উপস্থিত হয়েছেন। গৃহস্থ-সন্ন্যাসীর মডেল তার 
প্রথম ভূমিকা। দ্বিতীয় ভূমিকায় তিনিই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ 
ভাগবতের কথক এবং প্রতিবেদক। 

“কথামৃত'-এর মধ্যেই একজায়গায় রয়েছে সাধন- 
ভজনের উদ্দেশ্য তিনটি-_ প্রথমত, জ্ঞানলাভ। দ্বিতীয়ত, 
লোকশিক্ষার প্রসার। আর তৃতীয়ত, প্রত্যেকের নিজস্ব যে 
একটা স্বভাব রয়েছে, যে [71)0101)119100170) নিয়ে সে 
জন্মায়-_স্বভাববশেই সে সেগুলি বিকাশের জন্য সাধনা 
করে। একথা শ্ত্রীম নিজমুখে বলেছিলেন। অল্প বয়সেই 
তার ব্রাঙ্মামাজের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। 
কেশবচন্দ্রের দ্বারা তিনি বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। 
তাছাড়া স্কুল-কলেজে তিনি একজন সেরা ছাত্র ছিলেন। 
ঠাকুরের কাছে যাঁরা যাতায়াত করতেন, তাদের মধ্যে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমাপে তিনি ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট। 
স্বভাববশত সাধনপথে চলতে চলতে তিনি কয়েকটি 
সমস্যার সম্ম্ধীন হয়েছিলেন। যেমন বিচার এবং 
বিশ্বাসের দ্বন্দ, সাকার-নিরাকার উপাসনার ছন্দ ইত্যাদি। 
সেসব দ্বন্দ তাকে ধীরে ধীরে অতিক্রম করতে হয়েছিল। 
একটি ঘটনা বলা যাক। আমরা দেখি গীতাতে অর্জুন 
শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন £ “ন্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে।” (১০1১৩) 
__তুমি যেকালে নিজেই বলছ “আমি অবতার', সেকালে 
আমি বিশ্বাস করছি। ঠাকুর মাস্টারমশায়কে বিশুদ্ধ 
বিশ্বাসের পথ ধরে চলতে আদেশ করেন। বলছেন, বিচার 
সাধককে বেশি দূর যেতে সাহায্য করে না। প্রায়ই ঠাকুর 
তাকে বলেছেন £ “তোমার বিচারের মাথায় বন্জ্রাঘাত 
কর।” বিশ্বাসের পথে শ্রীম কতটুকু এগিয়েছেন তা দেখার॥টি 
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সার: লা করছেন, বলছেন তার নিজের 
লন 
মনে একদিন প্রশ্ন জাগল, এই যে দর্শনলাভ করেছি সেটা 
ঠিক তো? সামনে পড়েছিল একটা বড় পাথর। তিনি 
ভাবলেন-_যদি পাথরটা তিনবার লাফিয়ে ওঠে, তাহলে 
বুঝব দর্শন সব ঠিকঠিক হয়েছে। যেই মনে করা অমনি 
তিনবার পাথরটা লাফিয়ে উঠল। মাস্টারমশায় সামনে 
দঁড়িয়েছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ “তুমি বিশ্বাস 
কর।” উত্তরে মাস্টারমশায় বলছেন £ “আপনি যখন 
বলছেন নিশ্চয়ই বিশ্বাস করছি।” পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ 
হন। দ্বিধা-্বন্ কাটিয়ে তিনি সাধনপথে এগোতে থাকেন। 

তিনি যে-সাধনপথ অনুসরণ করছিলেন, বলা যায় 
সেটা রামায়ণের বিভীষণের সঙ্গে তুলনীয়। অধ্যাত্ম- 
রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের ২৯নং শ্লোকে 
দেখি বিভীষণ আশ্রয় নিতে এসেছেন শ্রীরামচন্দ্রের কাছে। 
বিভীষণ প্রার্থনা করে বলছেন £ “অহং ত্বৎপাদসন্তুক্তিনিঃ- 
শ্রেণীং প্রাপ্য রাঘব।/ ইচ্ছামি জ্ঞানযোগাখ্যং সৌধমারোটু- 
মীম্বর।।”-_হে রাঘব, হে প্রভো! আমি তোমার চরণ- 
কমলে শুদ্ধাভক্তিরূপ সোপান অবলম্বন করে ধীরে ধীরে 
জ্ঞানযোগ নামক সৌধশিখরে আরোহণ করতে চাই। 
অর্থাৎ ভক্তিযোগ আশ্রয় করে আমি সেই জ্ঞানের শিখরে 
উঠতে চাই। মাস্টারমশায় প্রথম জীবনে ব্রাহ্মাসমাজের 
সংস্পর্শে এসে এবং পাশ্চাত্য দর্শন পাঠ করে জ্ঞানের 
পথটি বেছে নিয়েছিলেন। তিনি দর্শনশান্ত্রের ভাল ছাত্র 
ছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্তের সংস্পর্শে তাঁর জীবনে 
পরিবর্তন উপস্থিত হলো, তিনি ভক্তির পথ আশ্রয় 
করলেন। ভক্তি আশ্রয় করে এগোবার পথে মনকে 
পরিষ্কার করতে হয়, পবিত্র রাখতে হয়। যেমন কোন 
বয়ামে ভাল ঘি রাখতে হলে প্রথমেই বয়ামটা ভাল করে 
পরিষ্কার করতে হয়। নতুবা ভাল ঘি নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক 
তেমনি ভক্তিকে ধারণ করার জন্য মনটাকে আগে সাফ 
করতে হয়। আরো কথা, কীচ থেকে ধুলো-ময়লা শুধু 
পরিষ্কার করলেই হবে না, কাচটি বেশ মসৃণ হওয়া চাই। 
নতুবা তার ওপর সিলভার নাইট্রেট দিলেও সুস্পষ্ট ছবি 
উঠবে না। তখনকার দিনে কাচের ওপর সিলভার নাইট্রেট 
লাগিয়ে নিয়ে ছবি তোলা হতো। সিলভার নাইট্রেট-রাপ 
ভক্তির প্রলেপ শুদ্ধ মনের ওপর লাগিয়ে ছবি তুললে 
তবেই সুন্দর ছবি উঠবে। 

যাহোক, ভক্তির পথ ধরে শ্রীম জ্ঞানের পৈঠায় ওঠার 
জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। ভক্তির পথ ধরে তিনি গীতোক্ত 
“একভক্তি বিশিষ্যতে' বা ভাগবতোক্ত 'একাত্তী ভক্তি 
আশ্রয় করলেন। এ-ভক্তির লক্ষণ ঈশ্বরাসক্তি এবং 
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কৃপা করেছেন। তিনিই একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র 
অবলম্বন-_এই ভাবটি ধরে নিয়ে মাস্টারমশায় নিত্যযুক্ত 
হয়ে থাকলেন। এবিষয়ের ধ্যান-ধীরণাতে নিজেকে তিনি 
ব্যাপৃত রাখলেন। তার সমস্ত উপাসনা হয়ে দীড়াল “সদা 
তত্তাবভাবিত' হওয়া। তিনি যাকিছু করেছেন, যাকিছু 
শুনেছেন, যাকিছু দেখেছেন বা যেখানে গিয়েছেন-_ 
সবকিছুই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবে সম্পৃক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ ভিন্ন 
অন্য সব ভাবনা তার মনে ফিকে হয়ে গেল। সাধনপথে 
তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন কিনা সেটা মাঝেমাঝে যাচাই করে 
দেখতেন। 

এবিষয়ে শ্রীমস্তাগবতের স্পষ্ট নির্দেশে রয়েছে। বলা 
হয়েছে, তিনটি লক্ষণ যাচাই করে দেখতে হবে- ভক্তি, 
বিরক্তি এবং ভগবৎপ্রবোধ। সাধনপথের চমৎকার 4950 । 
একটিতে উন্নতি হলে অপর দুটি আপনা থেকে উপস্থিত 
হবে। ভক্তির পথে এগোলে আরো দুটি ভাব আপনা থেকে 
এসে পড়ে। বিরক্তি আসবে। বিরক্তি মানে ঈশ্বর ভিন্ন 
অন্য সমস্ত বিষয় “আলুনি' মনে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আসক্তি 
কমে যাবে। ক্রমে ভগবান সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হবে 
এবং ভগবানের সান্নিধ্যের অনুভূতি স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। 
উদাহরণ দিয়ে ঠাকুর বলতেন £ “একটা বরফের 
পাহাড়ের দিকে যতই এগিয়ে যাবে ততই শীত বেশি 
লাগবে, শীতের রাতে প্রজুলিত আগুনের দিকে যতই 
এগিয়ে যাবে ততই তাপ বোধ করবে। তেমনি সাধনার 
অগ্রগতির সঙ্গে ভগবব্প্রবোধ স্পষ্টতর হবে। আরো কথা, 
সাধনপথে এগিয়ে গেলে সাধকের অনুরাগের বৃদ্ধি হয়__ 
ভ্রীভগবানের প্রতি অনুরাগ-ভালবাসা বেড়ে যায়। বিষয়ের 
প্রতি বিরক্তি যত বাড়ে, ঈশ্বরপ্রীতি ততই বাড়ে। তার 
সঙ্গে সঙ্গে যেসমস্ত সংশয় থাকে, সেগুলি ক্ষীণ হয়ে যায়। 
শেষপর্যস্ত সব সংশয়ের অবসান হয়। এসবকিছুই 

ংবেদ্য। সাধক নিজে নিজেই বুঝতে পারেন। 

আর এগোতে এগোতে যখন সাধকের মনে দৃঢ় ধারণা 
হয়ে যায়__“যং লন্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং 
ততঃ (গৌতা, ৬।২২)-__যা পেলে চাওয়া-পাওয়ার আর 
কিছুই বাকি থাকে না তখন সমস্যা মিটে যায়। সাধক চরম 
উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন কিনা সেবিষয়ে ভাল 
পরীক্ষা হচ্ছে-_গীতার ভাষায়-_“যম্মিন্‌ স্থিতো ন দুঃখেন 
গুরুণাপি বিচাল্যতে।” €এ) দেখতে পাই, ১৮৮৪ 
ছেলে নির্মল মারা গেছে। তার স্ত্রী তো পাগলিনী হয়ে 
গেলেন। মাস্টারমশায় নিজেও 'শোকে বিহ্‌ল। তার 
স্মৃতিবিজড়িত কোন কিছুতে চোখ পড়লেই তিনি কাদতে 
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আরম্ভ করেন। এত বিহ্ল। মাসের পর মাস। নির্মলকে 
মনে করে তিনি হাউহাউ করে কীাদছেন। আবার সেই 
মাস্টারমশায় যখন সাধনপথে অনেকটা এগিয়ে গেছেন, 
তখন ছোট-বড় পারিবারিক এবং অন্যান্য সমস্যার মুখে 
পড়ে বা গুরুতর কোন বিপদের সম্মুখীন হয়েও তিনি 
বিচলিত হচ্ছেন না। তিনি স্থির হয়ে রয়েছেন। সব দ্বন্কে 
জয় করে তিনি ভক্তিরসামৃতে তৃপ্ত হয়েছিলেন। 

তাছাড়াও ঠাকুরের উপদেশ অনুযায়ী মাস্টারমশায় 
যাচাই করে করে ভক্তির পথ ধরে এগিয়ে চলেছিলেন। 
অনন্যা ভক্তি বা একভক্তি আশ্রয় করে তিনি এগিয়ে 
চলেছিলেন। অগ্রগতি সম্বন্ধে গীতাতে সুন্দরভাবে বলা 
হয়েছে---“ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন | 
জ্ঞাতুং দ্রস্টু্চ তত্তেন প্রবেস্টুঞ্চ পরস্তপ।” (১১1৫৪) 
সাধারণভাবে এ-তত্ত্ব শুনেছি, দেখেছি, বুঝেছি বললেই হবে 
না, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করতে হবে। তত্বালোকে তার মধ্যে 
প্রবেশ করতে হবে। তাতে একাকার হয়ে যেতে হবে। 
মাস্টারমশায়ও ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং 
পরিণতিতে শ্রীভগবানকে নিঃসংশয়ভাবে লাভ করেছিলেন, 
সামগ্রিকভাবে লাভ করেছিলেন। যেমন গীতাতে বলা 
হয়েছে ঃ “অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি...৮”। (৭1১) 
যিনি শ্ত্রীগুরুরূপে তাকে কৃপা করেছিলেন, তাকে 
সামগ্রিকভাবে জানতে হবে। তাকে জানার চেষ্টা করতে 
হবে। অবশা এটা সত্যিকথা যে, অবতারকে পুরোপুরি জানা 
সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। শ্রীরামকৃষ্কে সবটুকু 
ধারণা করে ফেলেছি -_এটা মনে করা ভ্রাত্তির লক্ষণ, 
নিজের 'কীচা আমি'র স্ফীতির পরিচায়ক বৈ তো নয়। কিন্তু 
সামগ্রিকভাবে তাকে জানার নিয়ত চেষ্টা থাকা চাই। 

এভাবে তিনি ভক্তির পথ ধরে এগিয়ে চলেছিলেন। 
ঠাকুর বলছেন ঃ “ভক্তির পথ ধরে গেলে ব্রন্মাজ্ঞান হতে 
পারে।... ভক্তরা প্রায় ব্রন্মাজ্ঞান চায় না। “আমি দাস- তুমি 
প্রভু", “আমি ছেলে- তুমি মা'__এই অভিমান রাখতে 
চায়।” এই সাধনপথই শ্রীম আশ্রয় করেছিলেন। 

অবশ্য মাঝেমাঝেই মাস্টারমশায় অনুভব করেছেন 
জ্ঞানপথের হাতছানি-_নিরাকার সাধনের আহুন। 
একদিনের ঘটনা । ১৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩। সকাল ৯টা। 
পঞ্চবটমূলে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মাস্টারমশায়ের অন্তরঙ্গ 
| আলাপন হচ্ছে। মাস্টারমশায়ের আকাঙ্কষা ভক্তির সঙ্গে 
জ্ঞান। তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ “জ্ঞান ভক্তি-_ 
দুই-ই কি হয় না?” ঠাকুর উত্তরে বলেন ঃ “খুব উঁচুঘরের 
সাধকের বা ঈশ্বরকোটিদের হয়ে থাকে। জীবকোটিদের 
__ | আলাদা কথা ।” ঠাকুর এর কারণও ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু 
উ্মাস্টারমশায় শান্ত হন না, আশা ছাড়েন না, আবার প্রশ্ন 
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নন? 


করেন $ “কেন, তার কৃপায়? তিনি কৃপা করলে তো 
ছুঁচের ভিতর দিয়ে উট যেতে পারে।” 

ঠাকুরের কাছেই তিনি একথা শুনেছেন। কৃপার অগাধ 
শক্তি মেনে নিলেও মাস্টারমশায়ের মনের কথা, তার 
আসল দাবি ঠাকুর যেন মানতে পারেন না। তিনি বলেন ঃ 
“কিন্তু কৃপা কি অমনি হয়? ভিখারি যদি পয়সা চায়, 
দেওয়া যায়, কিন্তু একেবারে যদি রেলভাড়া চেয়ে বসে?” 

মাস্টারমশায় নিঃশব্দে দণ্ডায়মান। শ্রীরামকৃষ্ণও চুপ 
করে আছেন। কিছুক্ষণ সময় চলে যায়। শেষপর্যস্ত ঠাকুর 
মাস্টারমশায়ের আবদার যেন মেনে নেন। হঠাৎ তিনি 
বলতে থাকেন ঃ “হ্যা বটে, কারু কারু আধারে তার কৃপা 
হলে হতে পারে, দুই-ই হতে পারে।” 

প্রিয় শিষ্যের নির্ভেজাল ভক্তির একমুখিনতা দেখে 
প্রীত গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যকে একাধারে জ্ঞান ও ভক্তি 
মঞ্জুর করেছিলেন। মাস্টারমশায়ের সাধনজীবনে এটা 
স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু এতেও বোধকরি তিনি সন্তুষ্ট হতে 
পারেননি। তিনি অধিকতর কিছুর জন্য হাত 
বাড়িয়েছিলেন। 

মাস্টারমশায় জানতে পেরেছিলেন আরেকটি অধ্যাত্ম- 
বিজ্ঞানের সৃত্র। গুঢ়তত্বের সূত্র ব্যাখ্যা করে শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলতেন, যে দেখেছে সে জ্ঞানী। যে খেয়েছে, যে আম্বাদন 
করে উপকার লাভ করেছে-_সে বিজ্ঞানী। বিজ্ঞান হচ্ছে 
বিশেষরূপে জানা। ঈশ্বরকে দর্শন করে তার সঙ্গে আলাপ, 
পরমাত্ীয়-জ্ঞানে আলাপের নাম হচ্ছে বিজ্ঞান। এই 
ভাবাদর্শ ছিল শ্রীম-র লক্ষ্য । মনে হয়, সেই লক্ষ্যে তিনি 
পৌঁছেছিলেন। পৌঁছাবার পর দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা 
আস্বাদন করাই যেন তাঁর একমাত্র সাধন হয়ে দীঁড়িয়েছিল। 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুথি'-তে আছে-_“উলটি পালটি কোষে, 
মধু পিয়ে শুষে শুষে/ মুখে নাহি গুণ গুণ সাড়া।।” এটা 
কোন নতুন কথা নয়। ঠাকুরেরই প্রদত্ত উপমা। পদ্মফুলে 
যখন অলি আসে, তখন সে প্রথম গুণ গুণ করে। তারপর 
যখন মধুপান করতে থাকে, তখন গুণ গুণ বন্ধ হয়ে যায়। 
এখানে কবি একটু জুড়েছেন-_সেই মধুর কোষটি উলটিয়ে 
পালটিয়ে নানানভাবে চুষছে। সুন্দর কথা! ঠাকুরও কিন্ত 
বলেছেন মিছরির রুটির কথা। এখনকার দিনের 
না কেন, একইরকম মিষ্টি আম্বাদ পাওয়া যাবে। কিন্তু 
মানুষ তৃপ্ত হয় না, তাই একবার এদিক দিয়ে, একবার 
ওদিক দিয়ে আস্বাদন করে। মাস্টারমশায় সেইভাবে 
ঠাকুরের লীলা আস্বাদন করে চলেছিলেন। মাঝে মাঝে 
তাকে বলতে শোনা গিয়েছিল $ “আপনারা ঠাকুরকে 
দেখেননি, দেখলে অবাক হয়ে যেতেন। তার স 
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আপাতদৃষ্টিতে তিনি একটু তোতলা কিন্তু সেকথা যে কী 
মিষ্টি; তার গলার স্বর কী মিষ্টি! ব্যবহার কী মিষ্টি! যা 
করেন তাই মিষ্টি! অপূর্ব সুন্দর, অনুপম তিনি, তার 
সবকিছু ভাল।” কিন্তু এত রসাস্বাদন করেও তৃপ্তি হতো না 
তার। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে, তার লীলা সম্বন্ধে আরো 
জানতে চান। গীতাতেও দেখি অর্জুন বলছেন ঃ “ভূয়ঃ 
কথয় তৃত্তিহি শৃণ্থতো নাস্তি মেহমৃতম্‌” (১০।১৮)-হে 
কৃষ্ণ, তোমার দিব্য অমৃত জীবনের আরো কথা শুনতে 
চাই, আরো বল। তোমার দিব্যলীলা, তোমার এশ্বর্য সম্বন্ধে 
আরো বল। ঠিক একই কথা শুনি শ্রীম-র মুখে। শেষের 
দিকে শ্রীম বলছেন-_তৃতপ্তি হলো না। ঠাকুর তাকে আশ্বস্ত 
করে বলেন যে, ভাবের জগতে তৃপ্তি বাকি থেকেই যায়। 
ভক্তের যে অতৃপ্ত আকাঙ্ষা তা পূরণ করার জন্যই ঈশ্বর 
দেহধারণ করে বারবার আসেন, কিন্তু যে-সাধক যত উন্নত 
পর্যায়ের, তার আকাঙ্ক্ষা তত বেশি হয়। সাধক আরো 
পেতে চান, আরো বেশি পেতে চান। 

এই অবস্থায় আরূঢ় শ্রীমকে দেখে মনে পড়ে একটি 
রূপকল্প। বর্ষাকালে বাতাস জলকণাতে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। 
তেমনি শ্রীম-র মনপ্রাণ সব যেন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবে সম্পৃক্ত 
হয়ে গিয়েছিল। তখন তার অবস্থাটা কিরকম? একটা 
উদাহরণ দেওয়া যাক। চৈতন্যদেব তার অবস্থার কথা 
লাগাইতে।” অর্থাৎ ভগবানের দিক থেকে মনটা সরিয়ে 
'“যত্ব করি নারি কাড়িবারে”_ কিন্তু তোমার থেকে মন 
সরিয়ে আনতে পারি না। শ্রীম-র অবস্থাটা প্রায় তাই হয়ে 
দাঁড়ায়। ঠাকুর দেখলেন, এমন অবস্থায় মায়ের কোন কাজ 
হবে না। তিনি তাকে আটকালেন, সামলে নিয়ে তাকে 
বললেন $ “মায়ের একটু কাজ করতে হবে।” ঠাকুর 
তাকে সন্াসী হতে দেন না, ভাবে একেবারে বুঁদ হয়ে 
থাকতে দেন না। তার জন্য নির্দিষ্ট ভূমিকা ঠিক করে দেন। 
তার বাইরের প্রচেষ্টা সমস্ত কমে গেল, ভিতরের এঁশ্বর্য 
বাড়তে আরম্ভ করল। ভক্ত এবং ভগবানের যে 
লীলাবিলাস, তার একাস্তিক ভাবের বিকাশ এই পর্যায়ে 
স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই সময়ে দেখা দিল তার অপূর্ব 
বৈভব। 

সেসময়ে ঠাকুর কাশীপুর উদ্যানবাটীতে রয়েছেন। 
ঠাকুর একদিন বলছেন £ “নালা পুকুর এক হয়ে এখন 
একটু হেলছে দুলছে। এতে (মাস্টারমশায়কে দেখিয়ে 
বলছেন) আমাতে এক হয়ে গেছি।” কী ভীষণ কথা! 


্টিভাবলে গা শিউরে ওঠে। স্বয়ং ঠাকুর বলছেন £ “এতে 
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পাতাটি তিনি িতি রা 


সুন্দর। 





লস বনু অর্থাৎ ভাবের রাজ্যে একাকার 


হয়ে গেছেন। অথচ বাইরে দৈনন্দিন জীবনে 
মাস্টারমশায়কে তিনি বুদ হয়ে থাকতে দিচ্ছেন না। 
একদিন প্রশ্ন করা হলো ঠাকুরকে-__মাস্টারের ভাব হয় না 
কেন? ঠাকুরের উত্তর-_না, ওকে কাজ করতে হবে। কী 
আশ্চর্য কথা! কী কঠিন পথ! শ্রীম-র মনের স্বাভাবিক 
গতি সেই উচ্চস্তরে থাকা, ভাবে বুঁদ হয়ে থাকা, কিন্তু 
ঠাকুর তাকে টেনে ধরে নামিয়ে রেখেছেন। তাকে দিয়ে 
মায়ের কাজ করাতে হবে। শ্রীম নানান যুক্তি দিয়ে এড়াতে 
চান। তাই তাকে সাস্তবনা দিয়ে ঠাকুর বলেন £ “দেখ, সব 
যাওয়া কি ভাল? ভাগবতের পণ্ডিতকে একটা পাশ দিয়ে 
ঈশ্বর রেখে দেন লোকশিক্ষার জন্য। মা সেইজন্য তোমাকে 
সংসারে রেখেছেন।” তবুও শ্রীম এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে 
পারেন না, তিনি নানা ওজর আপত্তি প্রকাশ করতে 
থাকেন। হঠাৎ একদিন__রাত তখন ৯টা-_মাস্টারমশায় 
কাছে দাঁড়িয়ে, দেখা গেল ঠাকুর গম্ভীর হয়ে গেছেন! 
গঙ্গার দিকের পশ্চিমের বারান্দায় দাড়িয়ে ঠাকুর গম্ভীর 
কণ্ঠে বলছেন £ “দেখ, কেউ যেন মনে না করে__আমি না 
হলে চলবে না।” শেষকালে তিনি বলছেন ঃ “জলের কত 
কল রয়েছে । একটি কল ভেঙে গেলে কি জল বন্ধ হয়ে 
যায়? ইঞ্জিনিয়ার ভাঙা কলটি বদলিয়ে নতুন একটা কল 
লাগিয়ে দেয়।” 

একথা শোনার পর শ্রীম স্থির করলেন যে, ঠাকুর যা 
আদেশ করছেন বা যা চাইছেন, নির্বিচারে তাই করবেন। 
তিনি বুঝতে পারলেন, তাকে ঠাকুরের ভাবের সংবাহক 
হতে হবে। এরপর একদিন শ্ত্রীম শুনছেন, ঠাকুর ভাবস্থ 
হয়ে বলছেন £ “মা, আমি আর বকতে পারি না- রাম, 
মহেন্দ্র (শ্রীম), বিজয় প্রভৃতিকে শক্তি দাও। এরা এখন 
থেকে তোমার কাজ করুক।” ঠাকুর এভাবে ধীরে ধীরে 
তার জন্য নির্দিষ্ট দায়িত্ব তাকে তুলে দিলেন। তাছাড়া 
কিভাবে সে-দায়িত্ব পালন করতে হবে তা তিনি আকারে 
ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন। দেখতে পাই, শ্রম শ্রীরামকৃষ্ণ- 
ভাগবতের প্রতিবেদক হিসাবে তৈরি হয়েছেন। শ্রীম 
প্রতিভাধর প্রতিবেদক। তার বর্ণনার অসাধারণ ক্ষমতা । 
তিনি নিজে অনুভব করেছেন-্বয়ং ভগবান উপস্থিত 
জগতের কল্যাণের জন্য। যে-কথাগুলি ঠাকুরের মুখে শুনে 
তিনি সত্যকে সামান্যটুকু ক্ষুণ্ন না করে উপস্থাপিত 
করেছেন, তা নিবিষ্ট চিত্তে পড়লেই মনে হবে 
শ্রীরামকৃষ্ণ যেন সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তার দিব্য 
উপস্থিতি শ্রীম-র রচনার মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। 
আবার দেখতে পাই তিনি নারদের মতো কথকও বটে, 
তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের গুণগান করে চলেছেন। শ্রীম-র মু 
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চা যাদেবী সবরভৃতেযু মাতরাপেণ সংহত 


ছিল ভিন্ন স্বাদের। তিনি নিজেই বুঝিয়ে বলছেন ঠাকুরের 
কথার মধ্যে কি যাদু ছিল। একদিনের ঘটনা। শ্রীম 
বলছেন ঃ ““দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে একঘর ভর্তি লোক 
বসা। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও ছিলেন। ঠাকুর বলছেন, 
“মাইরি বলছি, মা এসেছেন।” এই হলো 155 দর্শন ও 
আলাপ... এ যেন [09110 061701750180101॥ 01 0০৫. 
চোখের সামনে এনে ধরে দিয়েছেন। একঘর লোক বসা। 
সেও আবার কেমন, সকলেরই প্রায় 77000, $০61011081 
080901. ইংরেজি শিক্ষায় যা হয়।... তাই ঠাকুরকে এরূপ 
পরীক্ষা দিতে হয়েছিল।”* শ্রীমকে আরো কঠিন পরীক্ষা 
দিতে হয়েছিল। তার চারদিকে ছিল অনেক কট্টর 
সমালোচক ও স্বভাবনিন্দুক ব্যক্তি। 

ঠাকুরের মুখের কথা স্বকর্ণে শুনে, তা নিখুঁতভাবে 
অন্তরে ধারণা করে তিনি ঠাকুরের ভাবে ভাবিত হয়ে 
প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। তিনি ঠাকুরের প্রচারের 
জন্য অন্তরের তাগিদ অনুভব করছিলেন। সেই বেদের 
যুগে যেমন ধষি বলেছিলেন £ “শৃপস্ত বিশ্বে অমৃতস্য 
পুত্রাঃ”, তেমনি তিনিও বারবার বলতে চেয়েছেন- শোন, 
শোন, আমার কাছে সুসমাচার শোন, স্বয়ং ভগবান 
এসেছেন। হাত বাড়িয়ে আছেন, এগিয়ে এস। শ্রীম-র 
ভূমিকা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী দিলীপ রায় তার স্মৃতিকথায় 
লিখেছেন £ “পিতৃদেবের জীবদ্দশায় যত সাধু দেখেছিলাম 
তার মধ্যে সেরা সাধু ছিলেন শ্রীম। আমি ঠাকুরের কথা 
তার কাছে শুনতে গেছি একথা শুনে শ্রীম কেপে উঠে 
&েঁচিয়ে ডাকলেন, প্রভাস, ও প্রভাস! (প্রভাস তার বড় 
ছেলে) দেখে যা, এইটুকু ছেলে আমার কাছে এসেছে কিনা 
ঠাকুরের কথা শুনতে ।.... বলে আমার দিকে ফিরে 
উঠেছে।' বলে দুটি হাত সোজা করে আমার সামনে 
বাড়িয়ে দিলেন। দেখি সতাই দুহাতের লোম খাড়া হয়ে 
উঠেছে। শুধু তাই নয়_ দুফৌটা চোখের জল গাল বেয়ে 
গড়িয়ে পড়ে আর কি। তিনি কৌচার খুঁটে দুচোখ মুছে ধরা 
গলায় বললেন, “বেঁচে থাক বাবা, শতায়ু হও 1”... তারপর 
আর কি! তিনি উজিয়ে উঠে একটানা বলে চললেন 
ঠাকুরের কথা। আহা কী সুন্দর কথা! বলতে লাগলেন 
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গাইতেন, নাচতেন, ছোটদের সঙ্গে ফচকিমি করতেন, 
খাওয়াতেন, গান গাইতে গাইতে কিভাবে শিশু ভোলানাথ 


৩ শ্রীম-দর্শন, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩৯-৪০ 


৪ স্মৃতিচারণ- দিলীপকুমার রায়, পৃঃ ২৩৩-২৩৪ 
৫ /৯ 56001) 11 50161 11010, 0. 131 


7. ভাষণ ও শ্রীম-র সাধনার অমৃতকুন্ত সি 


ঠাকুরের “কথামৃত” শোনা ছিল পরম ভাগ্যের বিষয়, তা 


হয়ে যেতেন দিগম্বর-_এইসব। আর সব ছাপিয়ে তার 
অগাধ শ্নেহের কথা ।”* এইসঙ্গে স্মরণ করা যাক পল 
ব্রাণ্টনের প্রতিবেদন। অনুসন্ধিৎসু ব্রাণ্টনের প্রশ্ন ছিল-_ 
শ্রীরামকৃষ্ণ অবিশ্বাসীদের কিভাবে প্রভাবিত করতেন। 
শ্রী-র সাফ জবাব £ “শ৬/০ 70০15075 19500 7৩৫ 
[০01৮0 070 0০905 1701 10170৬/ 103 11710; 16 1125 
10৬০1 ১৬গো। 5961) 1 0০96019.... ৬111 1701 1000) 01 
[11017 118০ 2 0011111 : 501520101) 01 1179 
10709)”: ব্রাণ্টন শুনে মুগ্ধ হন। এসব সাক্ষ্য থেকে 
বোঝা যায় শ্রীম-র অসাধারণ ভূমিকাটি। আমরা দেখতে 
পাই, শ্রীম ক্রমে ক্রমে তৈরি হয়েছিলেন একটি পূর্ণ 
কুস্তে-যে-কুন্তের অমৃত হলো শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এবং 
বাণী থেকে আহত সুধা। শ্রীম চেয়েছিলেন, “কথামৃত' 
আট-নয় খণ্ডে লিখতে। তার ইচ্ছা ছিল সে-উপাদান থেকে 
তিনি ঠাকুরের একখানি প্রামাণ্য জীবনী লিখবেন। সেটি 
আর করা হয়নি। কুস্তে সংগৃহীত অমৃতের প্রতিটি বিন্দু 
মধুর ও ওজঃসম্পন। 

শ্রীম-র মুখের কথা নানান গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। স্বামী 
নিত্যাত্ানন্দের লেখা ষোল খণ্ডের গ্রন্থ 'শ্রীম-দর্শন' 
রয়েছে। স্বামী জগন্নাথানন্দের লেখা দুই খণ্ডের বই 'শ্রীম- 
কথা” রয়েছে। তাছাড়া তার নিকটের মানুষ স্বামী 
স্মৃতিকথার মধ্যে ছড়িয়ে আছে নতুন নতুন তত্ব ও তথ্য। 
এসব লেখার মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে একজন প্রাণবস্ত 
শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারক শ্রীম-র প্রচারকার্ষের বিবরণ। 

আমরা জানি স্বামী বিবেকানন্দ, স্বয়ং শ্রীশ্রীমা-_ এরাও 
শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপ অমৃত ধারণ করেছিলেন নিজ নিজ 
জীবনে। তারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ ভূমিকা 
পালন করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ঃের 
ভাবাদর্শের ব্যাখ্যাতা--'17101016107"1 শ্রীশ্রীমা, স্বামী 
প্রেমেশানন্দের ভাষায়, ছিলেন ঠাকুরের বাবহারাদর্শ_ 
[28001081 10০9911 শ্রীম-র ছিল প্রতিবেদকের-_ 
100901০-এর দায়িত্ব। সে-দায়িত্ব যে-নিপুণতার সঙ্গে 
তিনি বহন করেছিলেন তা অতুলনীয়। 

তার কাছে যে দুর্লভ সম্পদ সংগৃহীত হয়েছিল, তা 
নিয়ে তিনি প্রথমে চুপচাপ ছিলেন। অনেকেই বুঝতে 
পারেননি। দুইএকজন ঠাকুরের সম্তান বুঝতে 
পেরেছিলেন। তারপর ঠাকুরের মহাসমাধির প্রায় দশ 
বছরের মধ্যেই দেখা গেল পরপর কয়েকটি ঘটনা ঘটে 


রা নি 





যাচ্ছে। প্রথমে তিনি “সচ্চিদানন্দ গীতারত্ব” নাম ধারণ করে 
ঠাকুরের উপদেশগুলি সঙ্কলন করে ছাপাতে আরম্ত 
করলেন। চতুর্থ সংস্করণ বেরিয়েছিল। এরপর তিনি 
ইংরেজিতে সংলাপের ধাচে *01819800 (0)”-এ দুটি 
প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। হৈচৈ পড়ে গেল। প্রতিবাদও শোনা 
গেল, তিনি কেন ঠাকুরের ভাষা বাঙলায় লিখছেন না? 
তিনি বাঙলায় লিখতে আরম্ভ করলেন। বর্তমানে 
'কথামৃত" যে-আকারে আমরা দেখি, সেটা লিখতে আরম্ভ 
করে তিনি প্রথমে শ্রীশ্রীমাকে পড়ে শুনিয়েছেন; তারপর 
রামকৃষ্ণ মিশনের সাপ্তাহিক মিটিঙে পড়ে শুনিয়েছেন। 
এদিকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার লেখা বেরতে আরম্ভ 
করল। এভাবে ধাপে ধাপে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন। 
স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারের মধ্যে উদ্ভাসিত দীপ্ত সূর্য 
শ্রীরামকৃষ্ণ, দিগন্তব্যাপী তার প্রচণ্ড চোখধাধানো শক্তি। 
শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে মধ্যাহকসূর্য। তাকে ধরা বেশ কঠিন। 
এদিকে শ্রীম ঠাকুরের কথা থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, 
নিয়ে অবতার আসেন। “কথামৃত'-এ শ্রীম এই ভাবটি 
আশ্রয় করে শ্রীরামকৃষ্ণকে উপস্থাপিত করেছেন। এই 
কারণে 'কথামৃত'-এর শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের কাছে 
সহজবোধ্য। যাঁরা তাকে কাছ থেকে জানতে চান, যাঁরা 
তাকে সহজে পেতে চান তাদের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান 
রয়েছে 'কথামৃত'-এ। এটাই হচ্ছে শ্রীম-র শ্রীরামকৃষ্ণ- 
প্রচারের বৈশিষ্ট্য। অসাধারণ সাফল্যলাভ সত্তেও শ্রীম 
কখনো মনে করেননি যে, তিনি ঠাকুরকে সব্টুকু বুঝে 
ফেলেছেন। প্রমদাদাস মিত্রের সঙ্গে তার কিছু পত্রালাপ 
হয়। সেখানে দেখা যায়, মিত্রমশায় বারবার প্রতিবাদ করে 
বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মতবাদ অদ্বৈতসুধা; কেননা 
বিবেকানন্দের সংস্পর্শে এসে তার ধারণ হয়েছিল, 
শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন পাকা অদ্বৈতবাদী। এদিকে শ্রীম 
যেভাবে বুঝেছিলেন এবং নিজের জীবনে তাকে গ্রহণ 
দ্বৈতবাদী। নিজের ধ্যান-ধারণার স্বপক্ষে তিনি একটি 
চিঠিতে যুক্তি দিয়ে লিখেছেনঃ “45 [178৬৩ 
01049151000 17117.” সেইজন্য বুঝতে হবে 'কথামৃত' 
আর অন্য কিছুই নয়, শ্রীম-র সাধনা-সিদ্ধ শুদ্ধ চিত্তে 
প্রতিবিস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা--তার জীবন ও বাণী। 
সুতরাং তিনি যেমন বুঝেছিলেন, সেইটি তিনি উপস্থাপিত 
করেছেন আত্তরিকভাবে, নিষ্ঠার সঙ্গে নিপুণ ভাবে। সেটিই 
হচ্ছে আমাদের সুপরিচিত “কথামৃত'। তিনি ঠাকুরের 
বাহক--“৬০৩২১৪1, ০01748]1 (01 0106 1109৬ 01 
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[01৬176.”-__-কতকটা বাইবেলের ভাষায় বলা হলো। এই 
যে সংবহনক্ষম আধার- ইনিই 'শ্রীম' বলে পরিচিত। 
ইনিই হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপ অমৃতের অমৃতকুন্ত। এই 
অমৃত ধারণ করে তিনি যে অপূর্ব এক মহান ব্যক্তিত্তে 
পরিণত হয়েছিলেন সেটা শ্রীযুক্ত, মঙ্গলঘন, কল্যাণম্পর্শী। 
শ্ীরামকৃষ্ণ-বাণীবহ শ্রীম আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে তিনি নিজেকে 
আদর্শ গৃহিরূপে গড়ে তুলেছিলেন। সে-আদর্শ গৃহস্থ- 
সন্নাসীর আদর্শ। শ্রীমকে দেখে সংসারী মানুষ যেন 
শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ দৈবশক্তি সম্বন্ধে ধারণা করতে 
পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের সানিধ্যে সংসারী মানুষের জীবনের 
সমস্যার কিভাবে সমাধান হয় তা তার নিজের জীবনকে 
উন্মোচিত করে 'কথামৃত'র মধ্যে তুলে ধরেছেন। তাছাড়া 
বিভিন্ন জনের কাছে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী 
এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, তাতে মানুষ ভরসা 
পেয়েছে। সাংসারিকতার ফলে গৃহস্থদের জীবনে যে 
জটিলতার সৃষ্টি হয়, মাঝে মাঝে জীবনের চলার পথে যে 
কুয়াশা দেখা দেয়-_সেইসব ভেদ করে যদি এগিয়ে যেতে 
হয়, তাহলে শ্রীম-কথিত “কথামৃত'ই সুগম পথ। 
“কথামৃত" কি? সংক্ষেপে বলা যায়, মাস্টারমশায় 
তপস্যা করে তার মনটিকে শুদ্ধ-নিখাদ করেছিলেন এবং 
বিশুদ্ধ মনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার বাণী সম্বন্ধে যা ধারণা 
করেছিলেন, সেটি তার নিপুণ ভাষায়, অসাধারণ নিজস্ব 
ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেছেন। এটাই হচ্ছে “কথামৃত"। 
“কথামৃত'র একটি সংস্করণের একটি খণ্ডের মধ্যে নোট 
রয়েছে যে--“কথামৃত'র মধ্যে যাকিছু রয়েছে তার সবকিছু 
শ্রীম সাক্ষাৎ শুনে সেদিনই লিখে রেখেছিলেন। সমগ্র 
'কথামৃত” সম্পর্কে একথা বোধকরি খাটে না। 
মাস্টারমশায়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়েছিল 
১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বা মার্চের এক রবিবারে। 
কিন্তু 'কথামৃত'র মধ্যে স্থান পেয়েছে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের 
১লা জানুয়ারি থেকে আরম্ভ করে অনেক দিনের ঘটনা। 
অবশ্য সেগুলি তিনি অন্যান্য নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছ 
থেকে সংগ্রহ করে 'কথামৃত'-এ স্থান দিয়েছিলেন। তাছাড়া 
এটাও বুঝতে হবে যে, তিনি যা শুনেছেন তাই যেমন 


প্রকাশ করেছেন, তেমনি তিনি যা বুঝেছিলেন তা-ই | 


উপস্থাপিত করেছেন। দেখা যায় একই দিনে একই ঘটনায় 
ত্রীম ও লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দ উপস্থিত। অথচ 
তাদের দুজনের বর্ণনার মধ্যে বিরাট পার্থক্য! একথা মনে 
রাখতে হবে, বিভিন্ন জন একই ঘটনা বিভিন্নভাবে দেখে 
থাকেন। নিজের রুচি, নিজের সামর্থ্য, তদানীত্তন মানসিক 


অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে দেখেন। সেইজন্য 
1১ 57 ___7777 
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দেখা যায় একই ঘটনার বিভিন্ন বর্ণনা । কিন্তু শ্রীম-র 
মুনশিয়ানা ছিল। তাই তার রচনার আবেদন প্রচুর। এই 
আবেদন অগ্রাহ্য করা দুঃসাধ্য। এর আবেদন এমনই প্রবল 
যে, প্রায় একশো বছরের মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় 'কথামৃত' 
ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে । বলা যায়, জনপ্রিয়তার 
মাপকাঠিতে “কথামৃত” বাইবেলের প্রায় প্রতিদ্বন্্বী। এমনই 
তার আবেদন। আজকের দিনে এটি লক্ষ্য করার মতো। 
এসব ছাড়াও, 'কথামৃত”র অনন্যতা হলো- ইতিপূর্বে 
কোন অবতারকল্প পুরুষের জীবনী বা বাণীর এরকম 
41700| ০৮1৫911১০" নেই। লক্ষ্য রাখতে হবে, থিস্টধর্ম 
প্রচারিত হয়েছিল রাজশক্তির সাহায্য নিয়ে এবং 
0075181111।৬-এর আগে পর্যস্ত খরিস্টধর্মের যে রূপ ছিল, 
সেটা অনেকটা পালটে গিয়েছিল। ঠিক একই ঘটনা 
ঘটেছিল বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রেও। অশোকের পরে যে 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল, তা আকারে ও প্রকাশে 
বুদ্ধদেব-প্রচারিত উপদেশ থেকে পরিবতিত। 
শ্রীরামকৃষ্ডের ক্ষেত্রে এধরনের কোন বিকৃতি ঘটেনি। 
শ্রীরামকৃষ্ণের '41100। ০৬1৫০)০০, তার সাক্ষাৎ শিষ্যরা, 
বিশেষ করে কথামৃতকার সযত্নে তুলে রেখেছেন এবং 
উপস্থাপিত করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী। শ্রীম 
ঢাকা-চাপা ন। দিয়ে সবকিছু খোলাখুলি বলেছেন। 
খোলাখুলি প্রকাশ করত গিয়ে শ্রীম সময় সময় নিজেকেও 
খাটো করেছেন, কটাক্ষ করেছেন। নিজের মান-সম্মান 
সবকিছু অগ্রাহা করে তিনি ঠাকুরের মহিমাকে উজ্জ্বলভাবে 
তুলে ধরেছেন। এমনটি অন্য কোন অবতারকল্প পুরুষের 
ক্ষেত্রে হয়নি। তাছাড়া খ্রিস্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইসলামধর্মের 
প্রচার হয়েছিল রাজশক্তির সাহায্যে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
তার বাণী নিজন্ব অন্তর্নিহিত শক্তির দাপটে বিভিন্ন ভাষায় 
পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। জাতি-ধর্ম-সংস্কৃতি 
ও ভাষার বাধা অতিক্রম করে সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে 
পরিবাপ্ত হয়েছে একটি ভাবান্দোলন--শ্রীরামকৃষ্ণ- 
আন্দোলন। 
শ্রীরামকৃষ্চ-ভাবান্দোলনের অন্যতম প্রধান শরিক 
শ্রীম। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর বসে আছেন, আর 
তিনিও আছেন। ৫ অক্টোবর ১৮৮৪। শ্রীম বলছেন £ 
“এখান থেকে একটা স্রোত যদি বয় তাহলে বেশ হয়। 
| সে-ক্োতের টানে সব ভেসে যাবে। এখান থেকে যা হবে 








সে তো আর একঘেয়ে হবে না।” ঠাকুর মৃদু মৃদু হেসে 
শ্রীম-র এই ভাবনায় সম্মতি জানালেন। সেই ক্রোতই 
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন। সারা পৃথিবীতে তা ছড়িয়ে 
পড়েছে, পড়ছে এবং জনজীবনকে ধীরে ধীরে প্রভাবিত 
করছে। ছোট-বড় নানারকম সমস্যা অতিক্রম করে এই 
আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। জীবনকে 
নানাভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। তার প্রভাব সাহিত্য, 
দর্শন, শিল্প-_সর্বক্ষেত্রে স্পষ্ট। 

সর্বশেষে আমরা স্মরণ করতে চাই, শ্রীম-র স্থির ধারণা 
হয়েছিল তিনি যা করছেন তা তিনি নিজের ইচ্ছায় করছেন 
না, ঠাকুরই তাকে করাচ্ছেন। সুন্দর একটি দৃষ্টাত্ত দিয়ে 
বলেছেন £ “শ্রীরামকৃষ্ণই সব। যেমন ট্রামের ট্রলি, যতক্ষণ 
তারের সঙ্গে যোগ, গাড়ি আলো পাখা সব ঠিক চলছে। 
ট্রলিটাকে নিচু করে দাও তো কোনকিছুই আর চলে না। 
এখন বেশ দেখতে পাচ্ছি যে, ঠাকুর হাত ধরে নিয়ে 
যাচ্ছেন আর শেষটুকুও তিনি নিশ্চয়ই নিয়ে যাবেন।” 

ঠাকুর “সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন-_“এর অভিমান 
নেই।” বাস্তবিক শ্রীম নিরভিমান। শ্রীম একদিন তার 
ভূমিকা সম্বন্ধে বলছেন ঃ “তাই তো। সমুদ্রে কেউ জালা 
নিয়ে যায়, কেউ কলসি নিয়ে যায়, কেউ ঘটি নিয়ে যায়, 
যার যা পাত্র তাই ভরে জল নিয়ে আসে। আর কলকাতায় 
এসে সেই জল সবাইকে একটু একটু করে ছড়িয়ে দেয়। 
" প্রীম জানতেন, ঠাকুর সমুদ্র। আর সেই সমুদ্র থেকেই 
বিবেকানন্দ জল সংগ্রহ করে ছড়িয়েছেন বিশ্বে। অন্যান্য 
ঠাকুরের সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ শিষ্যরাও তাই করেছেন। তিনিও 
তার সামর্থ্য অনুযায়ী তার পাত্রে সাগরের জল বা অমৃত 
ধারণ করে বিতরণ করেছেন। এবিষয়ে তার নিজন্ব কোন 
কৃতিত্ব নেই। 

যে-সাধনার ফসল শ্রীম-রূপ অমৃতকুত্ত, তার গুরুত্ব 
আমরা বোধহয় এখনো বুঝে উঠতে পারিনি, বিষয়টির 
যোগ্য মর্যাদা দিইনি। কিন্তু এই ধারণা একটা ধ্রুব বিশ্বাসে 
পরিণত হয়েছে যে, শ্রীম ও তার রচিত 'শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ- 
কথামৃত” অসাধারণ, অদ্বিতীয়। শ্রীমও নিঃসন্দেহে 
অদ্বিতীয়। রামায়ণের টিকাকার তিলকের অসাধারণ 
স্তবটির অনুকরণে প্রণাম জানাই__ 
“কৃজন্তং রামরামকৃষ্জেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্। 
আরুহ্য কথামৃতশাখাং বন্দেইহং মহেন্দ্র-কোকিলম্‌।।৮* 


* গত ২৪ নভেম্বর ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে প্রদত্ত ভাষণ। 


[৬৫] গু 


নাগ মহপনের বটাতে দর্সব 
কৌশান রায় 


[ সাধু নাগমহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে, বলা যায়, ? 
| উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে গৃহে থাকতে বলেছিলেন। | 
| ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জ সাবডিভিশনের অন্তর্গত দেওভোগ গ্রামে | 
| ছিল তার বসতবাড়ি। সেখানেই একদা শুরু হয়েছিল দুর্গাপৃজা। | 
নিত ব্যক্তিগতভাবে সেখানে গিয়ে এবং বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তথ্য ৰ 
॥ সংগ্রহ করে প্রস্তুত করেছেন এই রচনাটি। 


তত ন রাত্রি প্রায় ভোর। মহাষ্টমী ও মহানবমীর 
সন্ধিপূুজার সমাপনে আরতি করছেন 
পুরোহিত অভয় চক্রবর্তী। ঢাক, কীসর, ঘণ্টার বাদ্যে, 
সুগন্ধি ধূপ ও ফুলের গন্ধে চতুর্দিক দৈবভাবে আচ্ছন্ন। 
উঠানে সমবেত ভক্তমণ্ডলী করতালি দিয়ে প্রসন্নবদনা 
মহাদেবীর মুখপানে তাকিয়ে ভাবমগ্ন। মগ্ডপের অদূরে 
ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তালি দিচ্ছেন নাগ 
মহাশয়। শরীর তার কৃশ, ক্ষীণ, অথচ এই 


উৎসবে তীর উপস্থিতি এক ভক্তিতরঙ্গ ওটি . 


জাগরিত করছে। রঃ 
উনবিংশ শতকের শেষার্ষে £ঁ 


পূর্ববঙ্গের নারায়ণগঞ্জ সাব- 


প্রাচীন পূজার মধ্যে এটি উরি 
অন্যতম। এই পূজা ঠিক কত উর 
খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছিল তা জানা ৮৮ 
যায় না। তবে দুটি সূত্র ধরে রর 
করা যায়ে) জানা যায় নাগ 
মহাশয়ের দেহত্যাগের (১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ) 






















ক্লে 
সময়ের অভাবে পৃজার আয়োজন করা যায়নি। সে-কারণে 
মহাষ্টমীর রাব্রে নাগ মহাশয়ের বাটাতে ধূমধামের সঙ্গে 
কালীপৃজা অনুষ্ঠিত হয়। বহু ভক্তের সমাবেশে সেই প্রথম 
এ বাটীতে কালীপুজার সৃচনা। 

এর দু-এক বছর পর পুজার চোদ্দ-পনেরো দিন পূর্বে 
নাগ মহাশয়ের সহধর্মিণী শরতকামিনী দেবী স্বপ্নযোগে 
পূজার আদেশ পান। তিনি স্বপ্নে এক অপরূপ ভগবতী 
প্রতিমাকে দেখেন। প্রতিমার অঙ্গের বর্ণ লাল। তিনি 
বললেন ঃ “আমাকে তুই পুজা দে।” শরৎকামিনী দেবী 
উত্তর করলেন ঃ “আমি কি দিয়ে তোমার পূজা করব?” 
দেবী বললেন $ “আর কিছুই না পারিস দুটো ছোলা 
ভিজিয়ে পূজা দে।” শরৎকামিনী দেবী স্থির করলেন, যা 
সামর্থ্য আছে তাই দিয়েই দেবীর বোধন করবেন। নাগ 
মহাশয় পূজার কথায় সায় দিলেন। কিন্তু আপত্তি উঠল 
পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পক্ষ থেকে। সংসারে 
আর্থিক সচ্ছলতা কম। এমন অবস্থায় কি করে পূজার 


আয়োজন সম্ভব? কিন্তু নাগ মহাশয় যখন ইচ্ছা 


করেছেন, তখন তো তিনি তা করেই 
৯. ছাড়বেন। টাকার জোগাড় হলো। 
সী মণ্ডপও তৈরি করা হলো। মাত্র 

ঈ নির্মাণ করা হলো। অবশেষে 
সম্পন্ন হয়েছিল। এরপর 
ঝ₹ঁ নিয়মিত এ বাটীতে পুজা হয়ে 
দিলনা ০ এ ধু আসছে। সেই বছর থেকে 
৮ হয়। এর কয়েক বছরের মধ্যেই 
জগদ্ধাত্রীপূজাও শুরু হয়েছিল। 

রি ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১৩ পৌষ 
রোগ নাগ মহাশয় দেহত্যাগ করেন। 
টিটি এরপর অনেকে বলেছেন, বিবিধ 
অসুবিধার কারণে পূজা বন্ধ করে দেওয়াই ঠিক। 
কিন্তু শরৎকামিনী দেবী স্থির করলেন, কোন 


দশবছর পূর্বে তার পিতা দীনদয়াল নাগের [_নাগমহরের বদি] র করলেন, 
পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে এবং নাগ মহাশয় পিতার প্রকারেই তিনি পূজা বন্ধ করবেন না। পরবর্তী 


জীবদ্দশাতেই পূজা আরম্ত করেন। (খ) প্রথম দিকে পুজার 
সময় নাগ মহাশয়ের কলকাতায় নিয়মিত যাতায়াত ছিল, 
আবার শ্রীরামকৃষ্তের মহাসমাধির পর তিনি আর বিশেষ 
কলকাতায় আসতেন না। এইসকল তথ্য থেকে অনুমান 







পূজার সূত্রপাত ঘটে। 


১০৪তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


-॥ 
7. 19 


করা যায় যে, ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের দু-তিন বছর পূর্বে এই 


৬৫৬ 


কালে পুজা তো বন্ধ হয়ইনি, বরং বাসস্তীপূজা ও অন্যান্য 
পূজারও সূচনা ঘটে। 

এরপর আয়োজন ও সমারোহের দিক থেকে 
দুর্গোত্সব ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকল। বিংশ শতকের 
গোড়ার দিকে কৈলাস দাস, শরৎ চক্রবর্তী, নটবর মুখার্জি, 
জগদ্বন্ধু ভৌমিক প্রমুখ এই পূজা দায়িত্বের সঙ্গে সম্পন 


আশ্বিন ১৪০৯ 0 সেপ্টেম্বর ২০০২ 














ঞ্টি যা দেবী সর্ভভিতেযু মাত়লপেগ সংহত 


করেছিলেন। এরপর এই পূজা আরো সমারোহের সঙ্গে 
শুরু হয় গুরুপদ ভৌমিকের তত্বাবধানে তিনি বর্তমান 
মগণ্ডপটি নতুন করে নিমণি করেন এবং এই পুজা সমগ্র 
নারায়ণগঞ্জের একটি বিশেষ উৎসবে পরিণত হয়। সকাল 
থেকে নহবতে বাজনা বাজত। চারদিন ধরে শত শত ভক্ত 
এবং দর্শনার্থী পূজার প্রসাদ পেতেন। নবমী এবং দশমীর 
দিন বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা করা হতো। নবমীর দিন রাত্রে 
যে বিশেষ পুজার ব্যবস্থা করা হতো, তাকে বলা হতো 
প্রবস্থবন্ধন”। দশমী হয়ে গেলেই প্রতিমা বিসর্জন হতো 
না। জগদ্ধাত্রীপূজার পূর্বদিন দুর্গাপ্রতিমা বাটার দক্ষিণের 
পুকুরে বিসর্জন করা হতো। (উল্লেখ্য, এই পুকুরেই স্বামী 
বিবেকানন্দ সাঁতার কেটে ন্নান করেছিলেন। বর্তমানে 
পুকুরটি অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত ।) 

গুরুপদ ভৌমিকের মৃত্যুর পর অনিল গুহ, ননী গুহ 
প্রমুখ পৃজার কার্য সম্পন্ন করতেন। এইসময়ে ১৯৪৫ 











ভয়াবহ দাঙ্গার পর পুজা বন্ধ হয়ে যায়। নাগ মহাশয়ের 
বসতবাটা-সহ সমগ্র জমিই বেদখল হয়ে যায়। কিন্তু 
মগ্ুপটি আক্রান্ত হয়নি। মগ্ডপটি তালাবন্ধ অবস্থায় থেকে 
যায়। তবে আক্রমণের চেষ্টা হয়েছে বহুবার। কিন্তু 
বারংবার তা প্রতিহত হয়। লোকমুখে জানা যায়, বছু 
বিষধর সর্প এই ঘরটি দীর্ঘকাল যাবৎ রক্ষা করেছে। 
১৯৭৮ িস্টাব্দে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের 
সহযোগিতায় এবং স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তির এঁকাস্তিক 
প্রচেষ্টায় দোলপুর্ণিমার দিন মণ্ডপটি পুনরুদ্ধার করে খুলে 
দেওয়া হয় এবং বসতবাটার বেশ কিছু অংশ দখলমুক্ত 
করা হয়। এরপর অঞ্চলের কয়েকজন ব্যক্তি একত্রে মিলে 
একটি ট্রাস্ট তৈরি করেন। বর্তমানে তাদের তত্বাবধানে 
দুর্গোৎসব-সহ অন্যান্য সকল পুজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 
জৌলুস ও আড়ম্বর কমে গেলেও এতিহ্য অনুযায়ী আজও 
আশ্বিনের শারদসন্ধ্যায় এ বাটীতে দেবীর বোধন হয়। 





নাগমহাশয়ের বাটার দুর্গাপ্রতিমা 
খিস্টাব্দে বাসস্তীপুজা শুরু হয়। কিন্তু এই পূজা কয়েক | দেওভোগ গ্রাম আজ সম্পূর্ণরূপে মুসলমান-অধ্যুষিত, কিন্তু 


বছরের মধ্যেই তার জৌলুস হারায়। শরৎকামিনী দেবী | তাতে পূজার বিশেষ কোন অস্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে না। বরং 


১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। এর মধ্যেই ঘটে গেছে 
দেশভাগ, পূর্ববঙ্গ হলো পূর্বপাকিস্তান। ঘটে গেছে 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। পূর্ববঙ্গ ছেড়ে হিন্দুরা দলে দলে চলে 
আসেন ভারতে। হিন্দুর উৎসব-পূজাগুলিও আক্রাস্ত হতে 
শুরু করে। 

এর কিছুকাল পরে দুর্গাপূজার আড়ম্বর কমতে থাকে। 
তখন পৃজার বন্দোবস্ত করতেন সন্তোষ ভৌমিক। কিন্তু 
তার যথেষ্ট প্রচেষ্টা থাকা সত্তেও ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের 


* উপরি উক্ত তথ্যসমূহ গুরুপদ ভৌমিক লিখিত “'্রীত্রী মহাবিরাট যুগললীলা” এবং শরচ্চন্্র চক্রবর্তী লিখিত “সাধু নাগ মহাশয়” গ্রস্দ্বয় এবং 


সংশিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে সংগৃহীত। 


৬৫৭ 


ত্বারাও পরোক্ষরাপে পূজায় নানা সাহায্য করে থাকেন। 
ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে দেওভোগ-নারায়ণগঞ্জের অধিবাসীদের 
কাছে আজও এই বাটীর দুর্গোংসব বিশেষ দর্শনীয়। 
শতবর্ষ অতিক্রম করে নাগ মহাশয়ের স্মৃতিধন্য এই 
বাটীতে দুর্গোধসব এক এঁতিহাসিক মাত্রা পেয়েছে। এই 
পূজী আরো কত যুগ চলবে তা আমরা জানি না, তবে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় আরো বহুযুগ ধরে এই পৃজা চলতে 
থাকুক_এটাই একাস্ত কাম্য।* 0 





বীরকেশরী গুরু গোবিন্দসিংহ |: 


জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


[ ভারতবর্ষের মহান এ্তিহ্যমণ্ডিত ইতিহাসে শৌর্য বীর্য ত্যাগ ও 1 
মূল্যবোধের সু-উচ্চ আদর্শ তুলে ধরেছিলেন গুরু গোবিন্দসিংহ। 


| প্রবীণ লেখক গুরু গোবিন্দসিংহের জীবনচরিত বলিষ্ঠ লেখনীর | 
1:০০ 


| 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়েছে। 


[বধ কর তরকারী বিবেক 


জনসভায় ওজন্বী ক্ঠে ঘোষণা করেছিলেন ঃ “আমার 
৬১৯৯৯০৮১৭৫:০৮-৫৫-৯০২৭ 
যখন এ নামটিতেই তোমার 


১ হরেন 
সেইরূপ উদ্দিগ্ন হইবে; তখন__ 27... 
৬ $ না উজ ঠ র্‌ তির 
175 টি ১ ্ 
2 এ ঘা 


মারা নানি 
হিতসাধন করিতে চাও, তোমাদেরও প্রত্যেককে এক- 
একজন গোবিন্দসিংহ হইতে হইবে। তোমরা স্বদেশ- 
বাসীদের ভিতর সহ দোষদর্শন করিতে পার, তথাপি 
যাহাদের মধ্যে হিন্দুরক্ত আছে, যাহারা ভারতবাসী, 
তাহাদের সকলকেই দেবতারূপে পুজা করিতে হইবে-__ 





* 'খালসা পদ্থ' অর্থাং শুদ্ধ ও পবিত্র মনুষ্যত্বের পথ-প্রদর্শনকারী হিন্দু। 


১০৪তম বর্--৯ম সংখ্যা ৬৫৮ আশ্বিন ১৪০৯ 0 সেপেম্বর ২০০২ 







৯ 
করে। যদিও তাহারা প্রত্যেকেই তোমার প্রতি অভিশাপ 
বর্ষণ করে, তথাপি তুমি তাহাদের প্রতি প্রেমের বাণী 
প্রয়োগ করিবে। যদি তাহারা তোমাকে তাড়াইয়া দেয়, তবে 
সেই বীরকেশরী গোবিন্দসিংহের মতো সমাজ হইতে দূরে 
যাইয়া নিস্তবূতার মধ্যে মৃত্যুর প্রতীক্ষা কর। এইরূপ 
ব্যক্তিই “হিন্দু নামের যোগ্য; আমাদের সম্মুখে সর্বদাই 
এরূপ আদর্শ থাকা আবশ্যক। পরস্পরবিরোধ ভুলিতে 
হইবে- চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ বিস্তার করিতে হইবে।” 
হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্যই গুরু গোবিন্দসিংহ জনসাধারণের 
নিকট আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে তার 
অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন £ 
“সকল জগত মেঁ খালসা* পন্থ গাজৈ। 
জাগৈ ধর্ম হিন্দুন সকল ধুন্ধ ভাজৈ।1” 
এখানে লক্ষণীয় যে, গুরু গোবিন্দসিংহ 'খালসা'কে পন্থ্‌ 
এবং “হিন্দু'কে ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ "পন্থ” বা 


84888885881 ধর্ম অর্থে ব্যবহার করা 






মর হয়। 'ধর্ম শব্দটির অর্থ ব্যাপক। 


পদ ১৬৭৫ 
নিউ কিউ বাদশাহ ওরঙ্গজেবের জঘন্যতম 


শিখগুরু তেগবাহাদুর চোখ বন্ধ করে থাকতে পারেননি। 
২৫ মে ১৬৭৫ কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের এক প্রতিনিধিদল 
পণ্ডিত কৃপারাম দত্তের নেতৃত্বে আনন্দপুরে তার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করতে আসেন। কাশ্মীরের সব হিন্দু, বিশেষত 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ওপর মুসলমানদের অতি নৃশংস 














উস ইনু 
তুলে ধরেন। কাশ্মীরী পণ্ডিতদের হৃদয়বিদারক নিবেদন 
শ্রবণ করে গুরু তেগবাহাদুর দারণ শোকে ত্বব্ধ হয়ে যান। 

পিতাকে দুশ্চিন্তা ও বিষাদগ্রস্ত দেখে বালক 
গোবিন্দরায় তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে গুরুজী 
বলেন £ “আজ দেশ ও ধর্মের জন্য কোন মহান আত্মার 
বলিদান আবশ্যক।” বালকের অন্তর্নিহিত তেজস্বিতা তখন 


তার স্বতঃপ্রণোদিত বাক্যে অভিব্যক্ত হয়ঃ “এই 
বিশ্বজগতে আপনার থেকে মহান আত্মা আর কে আছে?” 
বালকপুত্রের বাণীর মর্মার্থ উপলব্ধি করে গুরু তেগবাহাদুর 
কাশ্মীরের উৎপীড়িত শরণাগত ব্রাহ্মণদের দিয়ে ঘোষণা 
করিয়ে দিলেন-__““হিন্দুদের নেতা গুরু তেগবাহাদুর যদি 
ইসলাম স্বীকার করে নেন, তাহলে আমরা সব হিন্দুরা 
মুসলমান হয়ে যাব।”? 

ধূর্ততার আশ্রয় নিয়ে ত্রুর ওরঙ্গজেব গুরু 
তেগবাহাদুরকে দিল্লিতে ডেকে আনেন এবং অতীব 
নৃশংসতার সঙ্গে তাকে এবং তার সঙ্গে আগত শিষ্যদের 
হত্যা করেন। ১১ নভেম্বর ১৬৭৫ সকাল ১১টায় দিল্লির 
টাদনীচকে গুরু তেগবাহাদুরের শিরশ্ছেদ করা হয়। এ 
স্থানেই দিলির 'শীশগঞ্জ গুরুদ্বারা” অবস্থিত। 

গুরু তেগবাহাদুর বুঝেছিলেন যে, ওরঙ্গজেব তাকে হত্যা 
করবে। সেই কারণে এ বছরই ৮ জুলাই তিনি তার একমাত্র 
পুত্র বালক গোবিন্দরায়কে শিখদের ভাবী গুরু হিসাবে ঘোষণা 
করেন। তখন গোবিন্দরায়ের বয়স ছিল ৯ বছর। 

কয়েক মাস পর ১৬৭৬ সালের ২৯ মার্চ আনুষ্ঠানিক- 
ভাবে গোবিন্দরায়কে শিখদের দশম গুরুর আসনে 
অভিষিক্ত করা হয় এবং সেদিন থেকেই গুরু 
গোবিন্দসিংহের এতিহাসিক জীবন-সংগ্রামের সৃচনা। 


বিক্রম সংবৎ ১৭২৩, পৌষ শুক্লা সপ্তমী তিথি (২২ 
ডিসেম্বর ১৬৬৬) প্রাচীন পাটলিপুত্র (বর্তমান পানা) 
নগরে গুজরীদেবী এক পুত্রসস্তানকে জন্ম দেন__-পরবর্তী 
কালে যিনি “গুরু গোবিন্দসিংহ' নামে বিখ্যাত হন। 

চঞ্চল প্রকৃতির সুদর্শন, নিভীকি, নন্র ও আত্মপ্রত্যয়ী 
বালক গোবিন্দরায় পাটনার ছোট-বড় সকলেরই অত্যন্ত 
প্রিয় হয়ে ওঠে। পিতা গুরু তেগবাহাদুর পুত্রের সর্বপ্রকার 
শিক্ষাদীক্ষার উত্তম ব্যবস্থা করেন। সাহিবচন্দ খত্রী তাকে 
সংস্কৃত ও হিন্দি এবং কাজী পীর মহম্মদ ফারসি ভাষা 
. [ শেখান। কাশ্মীরী পণ্ডিত পূর্বোক্ত কৃপারাম দত্তের নিকট 
টগোবিন্দরায় সংস্কৃত ও গুরুমুখী লিপিতে লিখতে শেখেন 


শস্ত্রচালনা ও অশ্বারোহণের প্রশিক্ষণ লাভ করেন। 

গোবিন্দরায়ের হাতের লেখা ছিল খুব সুন্দর। চিত্রকলা 
ও সঙ্গীতবিদ্যায় (সিরাদ নামক তস্তবাদ্য, মৃদঙ্গ ও ছোট 
তবলা বাজানোতে) তিনি বেশ নিপুণ হয়ে ওঠেন। পরবর্তী 
কালে গোবিন্দরায়ের মধ্যে কাব্য-প্রতিভারও বিকাশ ঘটে। 
তার রচিত “বিচিত্র নাটক', “অকাল উসততি', “কৃষ্ণ 
অবতার”, ফারসি ভাষায় রচিত “জফরনামা', 'জ্ঞানপ্রবোধ' 
ইত্যাদি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। 

বন্ধুদের সঙ্গে বালক গোবিন্দরায়ের প্রিয় খেলা ছিল 
যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা। 

৬ বছর বয়সে গোবিন্দরায়কে পাটনা থেকে আনন্দ- 
পুরে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন তার পিতা। সেখানে তার 
শিক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের সমুচিত ব্যবস্থা করা হয়। দেশ, 
ধর্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে অতি অল্প বয়সেই তিনি সম্যক 
জ্ঞানলাভ করেন এবং দেশ ও ধর্মের প্রকৃত শক্রকে তিনি 
তখনি ভালভাবে চিনে নিয়েছিলেন। দিল্লির কারাগার 
থেকে যখন গুরু তেগবাহাদুরের অস্তিম বার্তা আসে, তখন 
বালক গোবিন্দ রায় দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘোষণা করেন ঃ “আমি 
আনন্দপুরেই থাকব এবং তুর্কদের ধ্বংস করব।” 


115 50504- 


গুরু তেগবাহাদুরের মহান আত্মত্যাগের পর গোবিন্দ- 

সিংহ শিখ পন্থকে এক নতুন দৃষ্টিতে গড়ে তোলার 
পরিকল্পনা করেন। অহিংসার পথে শহীদের মৃত্যুবরণের 
পরম্পরার পরিবর্তে তিনি সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেন 
এবং সঙ্কল্প করেন-__ 

“গউন কো মৈ সিংহ বনাউ। 

দীনন কো মৈঁ ভূপ বনার্উ।। 

রঙ্কন কো মৈঁ রাজ দিলার্উ। 

চিড়িয়ো সে মৈ বাজ লড়াড।। 

সবা লাখ সে এক লড়া্ড। 

তভৈ গোবিন্দসিংহ নাম কহাউ।।” 
(গরুদের আমি সিংহ বানাব, দীন-দরিদ্রদের রাজা করব, 
ক্ষুদ্র পাখিদের বাজপাখির বিরুদ্ধে লড়াব। সোয়া লক্ষের 
বিরুদ্ধে যখন একজন শিখকে যুদ্ধ করতে সক্ষম করে 
তুলব, তখনি গোবিন্দসিংহ নামে পরিচিত হব।) 

গোবিন্দসিংহের এই দৃঢ়সঙ্কল্পের প্রেরণা তার শিষ্যদের 

মধ্যেও অনুসধ্যারিত হয়। বীরত্ব তাদের প্রকৃতিগত 
স্বভাবে পরিণত হয়। আনন্দপুর থেকে দেশভ্রমণে বেরিয়ে 
কালিন্দী (যমুনা) নদীর দক্ষিণকৃলে অবস্থিত “পাবটা' নামক 
স্থানকে তিনি বেছে নেন এবং সিরমৌরের রাজার 
















প্রশিক্ষণশিবির স্থাপন করেন। পাবটাতে তিনি এক দুর্গও 
নির্মাণ করেন। 

সামরিক শিক্ষার্থী এবং জনসাধারণের হৃদয়ে আত্ম- 
বিশ্বাস, ধর্ম-সংস্কৃতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান এবং বীরত্ব 
সঞ্চারের উদ্দেশে এবং সেইসঙ্গে নতুন বিপ্লবের বাণী 
সম্প্রচারের জন্য গোবিন্দসিংহ সারা দেশ থেকে ৫২ জন 
কবিকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন এবং তাদের সাহায্যে 
প্রাচীন দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস ও মহাকাব্যসমূহকে সরল 
পাঞ্জাবি, হিন্দি ও ব্রজভাষাতে সঙ্কলিত করেন- যেগুলি 
সমগ্র ভারতের সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে। গুরু নানক 
বলেছিলেন, শিখ দর্শন উপনিষদ তথা ভক্তিমার্গের উৎস 
.| বেদাস্তকেই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে__“বেদু পুকারৈ 
ভগতি সরোতি।” গোবিন্দসিংহ স্বয়ং শ্রীশ্রীচণ্ীর তৃতীয় 
চরিত্র এবং মাত্র ১২ বছর বয়সে (১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রাচীন 
গ্রন্থ “মার্কগ্ডেয়পুরাণ' সরল ব্রজ ও হিন্দি ভাষায় অনুবাদ 
করেছিলেন। তার রচিত “চৌবীস অবতার" গ্রন্থে তিনি 
গীতার “যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানি-র্ভবতি ভারত...”-কে 
অনুসরণ করে লেখেন £ “জব জব হোত অবিষ্ট অপারা, 
তব তব দেহ ধরত অবতারা।” | 

১৬৮৮ ধ্রিস্টাব্দের ২৪ জুলাই পর্যস্ত গোবিন্দসিংহ 
পাবটাতে যুদ্ধবিদ্যা প্রশিক্ষণ দান এবং শিষ্যদের চরিত্র 
গঠনের উপযুক্ত সাহিত্যরচনায় সক্রিয় ছিলেন। তারপর 
তিনি আনন্দপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে তিনি 
কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করে শিখদের শক্তি ও মনোবল 
যথেষ্ট বৃদ্ধি করেন। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে জম্মুর সুবেদারকে 
যুদ্ধে পরাজিত করার পর তিনি ১৬৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ 
মার্চ হিমাচলের .রিবাল্সর নামক স্থানে পার্বত্য 
রাজন্যবর্গের এক সভা আহান করেন এবং সেখানে 
মোগলদের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 


শিখদের কার্ধকলাপে ক্রুদ্ধ ওরঙ্গজেব 





গোবিন্দসিংহের ক্রমবর্ধমান সামরিক কার্যকলাপ 
মোগল শাসকদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দীড়াল। 
গরঙ্গজেব তাঁর পশ্চিম পাঞ্জাবের কিলকীলা শিবির থেকে 
২০ নভেম্বর ১৬৯৩ নবাব সরহিন্দ বজীর খাঁর নিকট 
নিম্নলিখিত ফরমান প্রেরণ করেন--“যদি গোবিন্দসিংহ 
একজন সাধুর মতো জীবনযাপন করতে চায়, তাহলে যেন 
নিজেকে “সাচ্চা পাতশাহ' (00০ 11708) বলা বন্ধ করে, 
বড় বড় সৈনিক সম্মেলন না করে, মাথার ওপর রাজার 
তা উফ্ধীষ ধারণ না করে, দুর্গের শীর্ষে দাঁড়িয়ে সৈন্য 





পি 





৬৬০ 


কজন নািরিকেন মতো ভাপা রিরো সতর্কবাণী 
অগ্রাহ্য করলে তাকে যেন বন্দী করা হয় অথবা হত্যা করা 


| 

কিন্ত এ শাহী ফরমানের দ্বারা গোবিন্দসিংহকে নিরস্ত 
করা গেল না দেখে পরের বছর ১৩ ফেব্রুয়ারি আবার 
একটি শাহী ফরমান জারি করা হলো-_“মোগল রাজ্যের 
কর্মচারী ছাড়া কোন হিন্দু মাথার ওপর ঝুঁটি বা শিখা 
রাখবে 'না, পাগড়ি কাধবে না, শন্ত্রধারণ করবে না, পালকি 
বা ঘোড়ায় চড়বে না।” 

এই অপমানজনক আদেশকে গোবিন্দসিংহ সরাসরি 
খারিজ করে নির্দেশ দিলেন-_“আমার শিখরা শুধু ঝুঁটি বা 
শিখা নয়, পূর্ণ কেশধারী হবে, হাতি-ঘোড়া-পালকিতে 
চড়বে।” তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে পুরোপুরি যুদ্ধের 
প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন এবং “রণজীত নগাড়া” নামক 
এক বিশাল নাকাড়া (ঢোক) প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় 
বাজানোর নির্দেশ দিলেন। এই নাকাড়ার শব্দ বছ দূর 
থেকেও শোনা যেত। ২৮ ফেব্রুয়ারি আনন্দপুর থেকে এক 
বিশাল সশস্ত্র শোভাযাত্রা বেরিয়ে মাস তিনেক পর 
হরিদ্বারে পৌছাল। 


ভারতীয় ইতিহাসে এক মহা বিপ্রব- 





খালসা পন্ছের প্রবতন 


পিতা গুরু তেগবাহাদুরের শহীদের মৃত্যুবরণের পরেই 
গোবিন্দসিংহ মোগলশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি তলোয়ার, কৃপাণ, শুল 
(বর্শা), বন্দুক, কাটারি প্রভৃতির এক বিরাট অস্ত্রভাগ্ডার 
গড়ে তুলেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, বেতন- 
ভোগী সৈন্যদের ওপর নির্ভর করে প্রচণ্ড শক্তিশালী 
মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সাফল্যলাভ করা 
যাবে না। সেইজন্য জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যক্ষ 
সাহায্য এবং শিখদের মধ্যে এমন অভূতপূর্ব অলৌকিক 
শক্তির উন্মেষ ঘটাতে হবে, যাতে তারা বাস্তবিকই এক- 
একজন সওয়া লক্ষ শক্রর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে। 

এমন দুঃসাহসী লক্ষ্য সামনে রেখে সমগ্র দেশে বিশেষ 
আমন্ত্রণ ও নির্দেশ প্রেরণ করা হয়, যার ফলে ১৬৯৯ 
খ্রিস্টাব্দের ৩০ মার্চ বৈশাখী পর্বের দিন আনন্দপুরের 
কেশগড় দুর্গে সারা ভারত থেকে প্রায় ৮০ হাজার 
দেশপ্রেমিক মানুষ সমবেত হয়। সেখানে একটি সুন্দর 
মণ্ডপ ও সুসজ্জিত মঞ্চ তৈরি করা হয়। সকালের 
কীর্তনের পরে গোবিন্দসিংহ সৈনিক বেশে হাতে খোলা 
তলোয়ার নিয়ে বেশ নাটকীয়ভাবে সমবেত জনতার 






ই 
চি গ 






19825 প্র ্ খই তি ১১, 
পে ক্রু সী ৭ নর ন্‌ 
৫ চা রি চি নং ”্শ ১ লী 
চি চা ॥ 


সামনে এসে দীড়ান এবং সংক্ষিপ্ত ওজন 
সিংহগর্জনে আহান জানান £ “দেশ-ধর্ষ রক্ষার জন্য 
আমার অস্ত্রশস্ত্র নয়, শিখদের অসংখ্য শীশ (মস্তক)-এর 
প্রয়োজন। আমার শুধুমাত্র শিখের মস্তক চাই।” তার 
রক্তচক্ষু ও রুদ্ররূপ দেখে সম্পূর্ণ সভা স্তব্ধ হয়ে গেল। 
কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। আরেকবার তার 
বজ্রকষ্ঠ ধ্বনিত হলো ঃ “আছে কোন্‌ মায়ের সম্ভান, যে 
এসে বলবে-_এই নিন আমার মস্তক হাজির। তোমরা 
হামেশাই বলতে না যে, ভগবানের জন্য আমরা যেকোন 
সময়ে আমাদের মাথা উৎসর্গ করতে প্রস্তুত?” তারপরেও 
চতুর্দিকে স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। তিনি তৃতীয়বার 
আহান জানালেন ঃ “এখানে কি একজনও এমন নেই যে, 
গুরুর প্রতি তার শ্রদ্ধার প্রমাণ দিতে পারে” 

তখন জনতার একটি অংশে চাঞ্চল্য দেখা গেল এবং 
একজন ভক্ত হাত জোড় করে এগিয়ে এসে 
গোবিন্দসিংহের সামনে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে বললঃ 
“মহারাজ, আমি আমার মাথা আপনার সেবায় উৎসর্গ 
করতে চাই।” এই ভক্তের নাম দয়ারাম খত্রী, ইনি লাহোর 
থেকে এসেছিলেন। গোবিন্দসিংহ তাঁকে পাশের তাবুতে 
নিয়ে গেলেন এবং পরমুহূর্তেই সকলে তলোয়ারের ভয়ঙ্কর 
আঘাতের শব্দ শুনে চমকে উঠল। তাবুর পাশের নালা 
দিয়ে রক্তের প্রবাহ বয়ে যেতেও দেখা গেল। তারপর 
গোবিন্দসিংহ রক্তাক্ত তরবারি হাতে আবার সকলের 
সামনে এসে উচ্চস্বরে আহান জানালেন “আরো আরো 
মাথা চাই।” এরপর একে একে হস্তিনাপুরের জাণ্ট 
ধর্মদাস, দ্বারিকাপুরীর ধোপা মুহকমচন্দ, বীদর 
(কর্ণাটকের) নাপিত সাহিবচন্দ এবং সবশেষে উড়িষ্যার 
জগন্নাথপুরীর হিম্মতরায় ভিশতী এগিয়ে এল এবং 
প্রত্যেকবারই একইভাবে তরবারির আঘাতের শব্দ ও 
নালা দিয়ে রক্তের প্রবাহ প্রত্যক্ষ করা গেল। 

এরপর গোবিন্দসিংহ বেশ কিছুক্ষণ পাশের তাবুতে 
রইলেন এবং অকম্মাৎ নাটকীয়ভাবে সেই পীচজন শিখকে 
কেশরিয়া বন্ত্রে সজ্জিত করে কোমরে তরবারি ও মাথায় 
সুন্দর পাগড়ি বেঁধে বাইরে নিয়ে এলেন। (তোবুর মধ্যে 
তিনি পাঁচটি ছাগলের গলায় তলোয়ারের কোপ 
বসিয়েছিলেন।) ইতিমধ্যে আরো অনেক শিখ মস্তক 
অর্পণের জন্য এগিয়ে আসতে চাইছিল। তাই দেখে তিনি 
গণ্তীর স্বরে বললেন ঃ “গুরুর উৎসর্গ সম্পূর্ণ হয়েছে। 
এরা বিশুদ্ধ পবিত্র খালসার প্রতিরূপ। অমৃত পান করে 
এই শিখেরা এখন সিংহ হয়েছেন। এঁরা আমার পঞ্চ 
_ | প্রিয়জন (“পঞ্জপিয়ারে')। আমি সর্বদা এঁদের মধ্যে অবস্থান 
উঠকরব__ 






ভাবণের পর 










'খালসা মেরা রূপ হৈ খাস। 
খালসহ মহি হউ করহু নিবাস।।' 
(খালসাই আমার স্বরূপ, আমি সর্বতোভাবে খালসার 
মধ্যেই বিরাজিত।) 

“এখন থেকে এঁদের আদেশই হবে আমার ইচ্ছা ।” 
তিনি উক্ত 'পঞ্জপিয়ারে*দের উচ্চ সিংহাসনে বসিয়ে নিজে 
তাদের সম্মুখে হাতজোড় করে নন্রতাপূর্বক বললেন ঃ 
“গুরুরূপে আপনারা পরম শুদ্ধ-পবিত্র খালসা হয়েছেন। 
আমাকেও অমৃত পান করিয়ে পবিত্র খালসা করে নিন।” 

এর আগে তিনি এক বড় পাত্রে পবিত্র জলের মধ্যে 
খণ্ডা (খঙ্গা) ঘুরিয়ে নেড়ে দেন এবং মাতা সাহিব দেবা এ 
জলে বাতাসা গুলে তাকে মিষ্টতা প্রদান করেন। এ পাত্রের 
অমৃত উক্ত 'পঞ্জপিয়ারেকে পান করান, অর্থাৎ জাত- 
সন্তে রূপান্তরিত করেন। এবার দয়াসিংহ গোবিন্দসিংহের 
প্রার্থনা স্বীকার করে তাঁকে বলেন $ “আমরা আমাদের 
শীশ উৎসর্গ করে অমৃত পান করেছি। আপনি খালসাকে 
কী উৎসর্গ করবেন?” হাতজোড় করে গোবিন্দসিংহ 
বললেন £ “আমার চার পুত্রকেই খালসার বেদিতে উৎসর্গ 
করব।” 

তখন পঞ্রপিয়ারে গোবিন্দসিংহকে এঁ পাত্র থেকে 
অমৃত পান করালেন এবং তিনি “গুরু গোবিন্দসিংহ"-এ 
রূপান্তরিত হলেন। অতঃপর সমবেত ভক্তদেরও এ পাত্র 
থেকে অমৃত পান করানো হলো। তিনি বললেন ঃ “খালসা 
যেমন অকাল পুরুষের স্বরূপ, তেমনি যুদ্ধজয়ও হবে বাহে 
গুরুর জয়।” পাঁচবার সমস্ত জনতা সমবেত কণ্ঠে 
জয়ধ্বনি করে উঠল-_-“বাহে গুরুজী কী খালসা। বাহে 
গুরুজী কী ফতেহ।” 

খালসা পন্থ গঠনের সময়ে গুরু গোবিন্দসিংহ যে- 
উপদেশগুলি দিয়েছিলেন, সেগুলি বাস্তবিকই অত্যত্ত সুন্দর 
পথনির্দেশেক। সৈনিকদের পক্ষে যে-বিধিনিষেধগুলি সহজ- 
ভাবে পালন করা সম্ভব ছিল, তিনি শুধু সেইগুলিই পালন 
করতে বলেন। যেমন--৫১) কেবল অকাল পুরুষের 
ওপরেই আস্থা রাখা-_যিনি সকলের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা 
ও সংহারকর্তা; (২) জাতপাত বা উচ্চনীচের ভেদাভেদ 
অন্বীকার করা; (৩) শুদ্ধ গৃহস্থ জীবন যাপন করা এবং 
ধর্মরক্ষার জন্য যখনি আহান আসবে, তখনি সর্বস্ব উৎসর্গ 
করার প্রস্তুতি রাখা; (৪) স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সর্ববিষয়ে 
সমানতা স্বীকার করা, পর্দা ও সতী প্রথা ত্যাগ করা, স্ত্রীও 
কন্যার প্রহারকারীকে খালসা সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান না 
দেওয়া এবং মুসলিম স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সমাগম না করা; 
(6) পঞ্চ 'ক'-কার (অর্থাৎ কেশ, কক্ঘা, কড়া, কচ্ছ ও 


চলল নিজ 









কৃপাণ) ধারণ করা, এবং তামাক ও হালাল করা মাংস ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় মোগল সৈন্যরা পার্বত 
ভক্ষণ না করা; দীন-দুঃখী ও দুর্বলদের প্রতি করুণা ও | রাজাদের সাহায্যে আনন্দপুর আক্রমণ করে। এঁ বিশাল 
সহানুভূতির মনোভাব পোষণ করা। সৈন্যবাহিনীকে শিখ যোদ্ধারা চার কিলোমিটার দূরে 

বাস্তবিক, গুরু গোবিন্দসিংহ শকারি বিক্রমাদিত্যের | নির্মোহগড়ে আটকে দেয় এবং তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করে। 
মতোই মাটির পুতুলের মতো মৃত সমাজের মধ্যে নতুন | এঁবছরই সরহিন্দের সুবেদার আনন্দপুরের ওপর আক্রমণ 
প্রাণসধ্চার করেছিলেন। জনৈক বয়োবৃদ্ধ সনাতনধর্মী সন্ত | করে। যুদ্ধে শিখদের পরাজয় ঘটে এবং গুরু গোবিন্দসিংহ 
মন্তব্য করেনঃ “১৬৯৯ িস্টাব্দের বৈশাখীর পর্ব | ভসালী চলে আসেন। সেখানে যে-যুদ্ধ হয় তাতে শিখ 
খালসার জন্মদিন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার থেকেও অগ্রসর | সেনাপতি সাহেবসিংহ নিহত হন। এরপর গুরু 
হয়ে একে হিন্দুর পুনর্জন্মদিনও বলা যায়।” গোবিন্দসিংহ আনন্দপুরে ফিরে আসেন। কাহলুরের রাজা 
এ গল্রা গোবিন্দসিংহের 
ঁ সঙ্গে পন করেন। 

১8১8৯548 দুবছর শান্তিতে অতিবাহিত হওয়ার পর ১৭০২ 

গুরু গোবিন্দসিংহ কর্তৃক খালসা পদ্থ প্রবর্তনের ফলে বরিস্টাবদে সৈয়দ ও আলিফ বেগ নামে দুই মোগল সরদার 
শিখদের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে | লাহোর থেকে দিলি যাওয়ার পথে রাজা ভীমসেনের 
বিরাট আকারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যায়। খালসা পন্থ | প্ররোচনায় আনন্দপুর আক্রমণ করে। ভীমসেন তাদের 
প্রবর্তনের মাধ্যমে গুরু গোবিন্দসিংহ একজন প্রকৃত | প্রতিদিন এক হাজার আশরফি দেওয়ার লোভ 
সমাজসংস্কারক, কুশল সংগঠক এবং ক্ষাত্রধর্ম প্রবর্তক- | দেখিয়েছিল। কিছুকাল যুদ্ধ চলার পর সৈয়দ বেগ গুরু 
রূপে জনমানসে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি সমগ্র | গোবিন্দসিংহের ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়ে তার সঙ্গে মিলিত 
ভারতের সকল জাতির মানুষের মধ্যে ক্ষাত্রতেজ | হয় এবং অপর সর্দার সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন 
উজ্জীবিত করে তাদের এক পঙ্ক্তিতে এনে জাতিভেদের | করে। 
প্রাচীরকে ধ্বংস করে দেন। ১৭০০ থিস্টাব্দে রাজা ভীমচন্দ ও অন্য পার্বত্য 

অতঃপর তিনি পার্বত্য রাজন্যদের কঠোরভাবে সতর্ক | রাজারা সন্ধিভঙ্গ করে আনন্দপুরের ওপর আক্রমণ করে। 
করে দেন, যারা কুসংস্কার ত্যাগ না করে বিধর্মী শাসকদের | সেই বছরই মোগল সৈন্যরা পার্বত্য রাজাদের সঙ্গে মিলিত 
পদলেহন করে থাকে, নিজ কন্যা ও ভগিনীদের শাসকদের | হয়ে আনন্দপুরে প্রচণ্ড আক্রমণ করে। শিখদের পরাজয় 
হাতে তুলে দেয়। গুরুজী তাদের ভণ্সনা করে বলেন £ | ঘটে এবং তারা পশ্চাদপসরণ করলে আনন্দপুর লুঠিত 
“প্রকাশ্যে আপনাদের গৃহবধূ, কন্যা ও ভগিনীদের ইজ্জৎ | হয়। এরপর শিখরা পুনরায় আনন্দপুরে ফিরে আসে। এই 
লুষিত হতে দেখে, মন্দির অপবিত্রকরণ ও ধ্বংস প্রত্যক্ষ | যুদ্ধে শিখদের সেনাপতি সৈয়দ বেগ নিহত হয়। 
আনয়ন লন থয না সা 
উল্লেখ্য যে, শিখরা কখনোই নিজেদের কৃলবধূ, ভগিনী এই যুদ্ধের পর ওরঙ্গজেব গুরু গোবিন্দসিংহকে পত্র 


খালসা পন্থ প্রবতনের পর 











বা কন্যাদের শাসকদের হাতে সঁপে দেয়নি। লিখে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ডেকে পাঠান। পত্রে 
তিনি লেখেন ঃ “আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে এক 
রাজা সাধুসম্তদের সঙ্গে যেরূপ আচরণ করে, সেরূপ 


১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুবেদার দুজন পাঠান | আচরণই করা হবে। কিন্তু এর অন্যথা করা হলে আমি 
সর্দারকে দশহাজার সৈন্য-সহ আনন্দপুর আক্রমণের জন্য | ত্রুদ্ধ হয়ে আপনার কাছে যাব।” একইসঙ্গে আশ্বাস ও 
প্রেরণ করে। পার্বত্য রাজারাও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়। | হুমকি-ভরা এই পত্রের উত্তরে গুরু গোবিন্দসিংহ যে-পত্র 
শিখদের প্রবল প্রতিরোধের ফলে এই যুদ্ধে একজন পাঠান | লেখেন, তাতে গুরঙ্গজেব যেসমস্ত অন্যায়-অত্যাচার 
সর্দার নিহত ও একজন গুরুতর আহত হয়। পরাজিত | ইতিপূর্বে করেছেন ও এখনো করে চলেছেন তা সুস্পষ্ট- 
হয়ে রাজারা পলায়ন করে। দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে পার্বত্য | ভাবে দেখিয়ে দেন। তিনি লেখেন ঃ “যে-ব্যক্তি ধর্মান্ধতার 
রাজারা দুমাস আনন্দপুরকে অবরুদ্ধ করে রাখে। শিখদের | কারণে হিন্দুদের সঙ্গে বিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহার করেন, তার 
প্রচণ্ড প্রত্যাক্রমণে দুই রাজা নিহত হলে অন্য সব রাজা | সঙ্গে বন্ধুত্ব করা কেমন করে সম্ভব? প্রজারা বাদশাহের 
পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। নয়, ভগবানের। আপনি প্রজাদের ধর্মঘরষ্ট করছেন চু 


এটি ৬৬২ রি রং 
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জনসাধারণকে সম্মা 
দেখানোর উদ্দেশে। আমাদের দুজনের পথ আলাদা ।” 
এই পত্রালাপের পরিণাম হলো এই যে, ১৭০৪ 
খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বাদশাহ তাঁর লাহোর ও জন্মুর 
সুবেদারদের আনন্দপুর আক্রমণ করতে পাঠিয়ে দেন এবং 
আশপাশের রাজাদের ও মুসলিম জায়গিরদারদের মোগল 
বাহিনীকে সাহায্য করার নির্দেশ দেন। 
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প্রাথমিক কয়েকটি ছোটখাট লড়াইয়ের পর শক্ররা 
আনন্দপুর অবরোধ করে। অবরুদ্ধ শিখদের জীবন অত্যত্ত 
কষ্টকর হয়ে ওঠে। তারা রাতের অন্ধকারে শক্রদের খাবার 
লুঠ করে এনে ক্ষুধানিবারণের চেষ্টা করে। এই কাজ করার 
সময়ে একজন শিখ মোগলদের হাতে ধরা পড়ে এবং 
তাকে জোর করে ধর্মাস্তরিত করা হয়। এ শিখ ফিরে এসে 
সব ঘটনা! বিবৃত করলে গুরু গোবিন্দসিংহ তার হাত থেকে 
সকলকে প্রসাদ গ্রহণ করতে বলেন এবং তার শুদ্ধির 
ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, জোর করে ধর্মীস্তরিত 
শিখ শিখই থাকে। এইভাবে ধর্মীস্তরিত ব্যক্তিকে 
শুদ্ধিকরণের দ্বারা স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার মহৎ দৃষ্টাস্ত তিনি 
স্থাপন করেন। অবরোধের ফলে অনাহারের হাত থেকে 
রেহাই পেতে আনন্দপুরের মানুষেরা গ্রাম ছেড়ে পালাতে 
আরম্ভ করে। তখন গুরু গোবিন্দসিংহের মা যুদ্ধ বন্ধ 
করার পরামর্শ দেন। চল্লিশ জন শিখ গুরু গোবিন্দসিংহকে 
পরিত্যাগ করে চলে যায়। 

সরহিন্দের সুবেদার এবং পার্বত্য রাজারা গুরু 
গোবিন্দসিংহকে প্রতিশ্রতি দেয় যে, তিনি আনন্দপুর ত্যাগ 
করে গেলে তাকে ও তার শিষ্যদের নিরাপদে যেতে দেবে। 
অবশেষে ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দের ২০-২১ ডিসেম্বর রাত্রি 
থেকে শিখরা আনন্দপুর ছেড়ে চলে যেতে আরম্ত করে। 

গোবিন্দসিংহের বৃদ্ধা মা, তার পত্বীরা ও অন্যান্য 
মহিলারা সেনাপতি উদেসিংহের সংরক্ষণে দুশো অশ্বারোহী 
সৈন্যদের সঙ্গে দুর্গের বাইরে বেরিয়ে আসেন। দ্বিতীয় দলে 
স্বয়ং গোবিন্দসিংহ, তার দুই পুত্র অজিতসিংহ ও 
জুঝারসিংহ চারশো অশ্বারোহীর সঙ্গে বেরিয়ে আসেন। 
দুর্বক্রমে সেই সময়ে হঠাৎ ভয়ঙ্কর বর্ষণ শুরু হয় এবং 
ভীষণ বন্যায় প্রায় সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। চিরকাল 
শুষ্ক সরসা নদীতেও প্রবল বন্যা দেখা দেয়। গোবিন্দসিংহ 
তার পরিবারবর্কে একজন বিশ্বস্ত শিখের সঙ্গে দিল্লি 
পাঠিয়ে দেন। 
মোগল সুবেদার তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে গুরু 
উগোবিন্দসিংহের পশ্চাদ্ধাবন করে। প্রথম দলের ওপর 





আক্রমণ করা হলে বীর শিখ উদেসিংহ অত্যন্ত সাহসের 
সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাঁর সঙ্গের শিখরাও প্রাণপণে যুদ্ধ 
করে অবশেষে বীরের মৃত্যুবরণ করে। সর্দার 
হিম্মংবাহাদুর প্রবল বন্যাগ্রস্ত নদীতে নেমে গুরু 
গোবিন্দসিংহের পরিবারের সকলকে নদী পার করিয়ে 
দেন। পুরনো গৃহতৃত্য (পাচক) গঙ্গু গোবিন্দসিংহের বৃদ্ধা 
মা গুজরীদেবী ও তার দুই কনিষ্ঠ পুত্রকে খেরী গ্রামে তার 
বাড়িতে নিয়ে যায়। গুরু গোবিন্দসিংহের প্রায় সমস্ত 
সম্পত্তি এবং গুরুগ্রস্থসাহেবের হস্তলিখিত পাণুলিপি 
বন্যার জলে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। 


চমকৌরের পথে গুরু গোবিন্দসিহ 


সরসা নদী পার হয়ে আরো ১৬ কিলোমিটার উত্তরে 
চমকৌরের পথে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া গুরু গোবিন্দ- 
সিংহের সামনে আর কোন উপায় ছিল না, কারণ তাঁর 
সামনে ও পিছনে মোগল সেনা এবং বাঁদিকে পার্বত্য 
রাজাদের প্রদেশ ছিল। চমকৌরের, সমতল অঞ্চলে একটি 
ক্ষুদ্র দুর্গে তিনি ও তার চল্লিশ জন শিখ সৈন্য আশ্রয় 
গ্রহণ করলেন। | 

পরদিন ৭০০ মোগল সৈন্য দুর্গটিকে ঘিরে ফেলে । এই 
ভয়াবহ যুদ্ধের জন্য সরহিন্দ থেকে কামান আনা হয়েছিল 
এবং মোগল বাহিনীর কামানের গোলার বিরুদ্ধে ৪০ জন 
শিখ সৈন্যের ছিল শুধু তীর-ধনুক। তবু তারা বীরত্বের 
সঙ্গে লড়াই করছিল। দু-তিনজন শিখ দুর্গ থেকে বেরিয়ে 
যারা কামানের গোলা ছুঁড়ছিল তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা 
করছিল। এইভাবে শিখ সৈন্যরা হতাহত হচ্ছিল। দুর্গের 
উঁচু ছাদ থেকে গোবিন্দসিংহ প্রবল বাণবর্ষণ করছিলেন, 
যার ফলে বহু শত্রসৈন্য নিহত হয়। পর্জপিয়ারের দুজন 
মোহকমসিংহ ও হিম্মৎসিংহ এই যুদ্ধে বীরের মৃত্যুবরু 
করেন। গুরু গোবিন্দসিংহের দুই পুত্র অজিতসিংহ (১৮) 
এবং জুঝারসিংহ 6১৩) বর্শার আঘাতে শক্রদের বিনাশ 
করতে করতে শহীদের মৃত্যুবরণ করে। এই ভয়ঙ্কর অসম 
যুদ্ধ মাত্র একদিনেই শেষ হয়ে যায়। 

অবশেষে পাঁচজন নিষ্ঠাবান শিখ পঞ্জপিয়ারের ভূমিকা 
গ্রহণ করে গুরু গোবিন্দসিংহকে দেশ-ধর্মের হিতার্থে তার 
অমূল্য জীবনরক্ষার জন্য তাকে দুর্গ ত্যাগ করে যাওয়ার 
অনুরোধ করলেন। তিনি তাদের অনুরোধকে খালসার 
আদেশ মনে করে শিরোধার্য করেন এবং “বাহে গুরুজী কী 
খালসা, বাহে গুরুজী কী ফতেহ" ধ্বনি সহকারে দুর্গ থেকে 
নির্গত হতে সম্মত হন। ভাই সম্তসিংহকে প্রায় অবিকল 
গুরু গোবিন্দসিংহের মতো দেখতে ছিল। তিনি গুরু 
গোবিন্দসিংহের অনুরূপ বেশভৃষা পরিধান করে তীর 
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ধনুক ও উ্টীং 
১১৮ উঠি 
রাত্রি দুটোর সময়ে ঘন অন্ধকারে গুরু গোবিন্দসিংহ্‌ 
দুর্গ থেকে নির্গত হলেন। অবশিষ্ট তিনজন শিখ পিছনের 
পথ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন এবং মোগল সৈন্যদের 
মশালগুলি তীর ছুঁড়ে নিভিয়ে দিয়ে এ সৈন্যদেরও শেষ 
করে দিলেন। মোগল সৈনিকদের চোখে ধুলো দিয়ে, 
তাদের মতো নীল পোশাক পরে খালি পায়ে গোবিন্দসিংহ 
মাছিওয়াড়ার গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। প্রত্যুষে 
তাকে খুঁজতে খুঁজতে দয়াসিংহ, ধর্মসিংহ ও মানসিংহ 
দেখলেন প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে গুরুজী মাটিতে শুয়ে আছেন। 
পায়ে ফোসকা পড়েছিল, তাই তিনি হাঁটতে পারছিলেন না। 
মানসিংহ তাকে কাধে তুলে নিলেন। মাছিওয়াড়ার 
জঙ্গলেই গুরু গোবিন্দসিংহ অকাল পুরুষকে সম্বোধন করে 
কঠোর জীবনযাপনের প্রতিজ্ঞার পুনরুচ্চারণ করেন। 
ওদিকে চমকৌরে গুরু গোবিন্দসিংহ আটক রয়েছেন 
মনে করে মোগল সৈনিকরা সম্তসিংহ এবং সঙ্গতসিংহকে 
বন্দী করল। বাদশাহকে খুশি করার জন্য সম্তসিংহের মুণ্ড 
কেটে দিল্লির দরবারে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, কিন্তু গুরু 
গোবিন্দসিংহকে ধরা যায়নি জানতে পেরে মোগলরা 
অত্যন্ত হতাশ হলো । 


গোবিদসিংহের পুত্রদম-সহ 





মাহের মৃত্যুবরণ 


পুরনো চাকর গঙ্গুর ওপর বিশ্বাস করে মাতা 
গুজরীদেবী তার দুই শিশু পৌত্রদের নিয়ে খেরী গ্রামে তার 
বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। রাত্রে তিনি দুই নাতিকে কোলে 
বসিয়ে তাদের বীর পূর্বপুরুষদের ও পিতা গুরু 
গোবিন্দসিংহের দেশ-ধর্মের জন্য কঠোর সংগ্রামের নানা 
ঘটনার কথা শোনাচ্ছিলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে 
দেখলেন যে, সঙ্গে আনা বহুমূল্য ধনরত্ব যেখানে 
রেখেছিলেন, সেখানে নেই। গঙ্গুকে জিজ্ঞাসা করতেই সে 
রাগে ফেটে পড়ল। বলল £ “তোমরা বড় কৃতত্ব। নিজের 
জীবন বিপন্ন করে তোমাদের আশ্রয় দিলাম, তার পরিবর্তে 
আমাকে চোর বলছ? এখনি সেপাইদের খবর দিচ্ছি, 
তোমাদের ধরিয়ে দিলে অনেক পুরস্কার পাব।” এই বলে 
সে বাড়িতে তালা লাগিয়ে নিকটবর্তী মুরিগডার থানেদারকে 
খবর দিল। কিছুক্ষণ পরে মোগল সৈন্যরা এসে মাতা 
গুজরীদেবী এবং তার দুই নাতি জোরাবরসিংহ ও 
ফতেসিংহকে ধরে নিয়ে গেল। শিশুপুত্রদের বয়স ছিল 
যথাক্রমে ৮ ও ৬ বছর। গুজরীদেবী বুঝলেন, তিনি আর 
শিশুদের রক্ষা করতে পারবেন না। বারবার তিনি তাদের 





৬৬৪ 






খন লেন লিবরা নন আন 


উপদেশ দিলেন $ ““দাদুভাইরা, এই নবাব বজীর খান 
আমাদের পরিবার এবং গুরুজীর শিখদের ওপর ভীষণ 
অত্যাচার করেছে। ওরা তোমাদেরও পিতা, পিতামহ ও 
মুনি-ধধিদের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে 
বলবে। দাদুভাইরা, তোমরা দৃঢ় থেকো এবং পিতা- 
পিতামহদের পরম্পরা অক্ষুণ্ন রেখো। তাদের নাম যেন 
কলঙ্কিত না হয়।” দুই শিশু হাত তুলে দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলে 
ওঠে £ “ঠাকুমা, তুমি চিন্তা করো না। আমাদের কাটারি 
দিয়ে নবাবের মাথা কেটে ফেলব, আর ঠাকুরদার মতোই 
ধর্মে অবিচল থাকব।” 

নবাব বজীর খানের হুকুমে পৌষমাসের ভীষণ ঠাণ্ডায় 
শিশুদের আরো বেশি ঠাণ্ডায় কষ্ট দেওয়ার জন্য বুরুজের 
ওপর বিনা আচ্ছাদনে আটকে রাখা হলো। শিশুদের 
সরহিন্দের সুবেদারের সামনে হাজির করা হলো এবং বলা 
হলো- মুসলমান হয়ে যাও, তোমাদের খুব আরামে রাখা 
হবে। শিশুরা তাদের পিতা ও পূর্বপুরুষদের ধর্মের প্রতি 
শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করে বলে ওঠে £ “আমরা কখনোই 
ধর্মত্যাগ করব না, বরং তুর্কদের অবশ্যই ধ্বংস করব।” 
শিশুদের কথা শুনে বজীর খান ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের 
জীবন্ত অবস্থায় দেওয়ালের মধ্যে গেঁথে দেওয়ার আদেশ 
দিল। ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর দুই বীর শিশুকে 
জীবন্ত অবস্থায় দেওয়ালের মধ্যে গেঁথে ফেলে হত্যা করা 
হলো। 

গুজরীদেবী নাতিদের মৃত্যুসংবাদ শুনেই মুগ্িত হয়ে 
পড়লেন। সেখানেই তার মৃত্যু হলো। শিখদের ইতিহাসে 
বীর পত্তী, বীর মাতা ও বীরাঙ্গনা নারীদের দৃষ্টান্ত অনেক 
আছে, কিন্তু শহীদদের বীর পিতামহী শুধু একজনই 
হয়েছিলেন, তিনি বীরমাতা গুজরী। ধন্য মাতা গুজরী! 
সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যস্ত তার মতো বীর জননী 
নিতান্তই বিরল-_যিনি নিজের স্বামী, একমাত্র পুত্র এবং 
চার বালক ও শিশু পৌত্রদের দেশ-ধর্মের রক্ষার জন্য 
অনির্বাণ যজ্ঞানলে আত্মাহুতি দিতে দেখেছেন এবং সেই 
অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেছেন। 

দীবান টোডরমল গুরুপুত্রদের ও মাতা গুজরীর দাহ- 
সংস্কার করেন এবং প্রস্থানে গুরুদ্বারা জ্যোতিম্বরূপ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। গুরুপুত্রদের যেখানে জীবস্ত দেওয়ালে গেঁথে 
হত্যা করা হয়, বীর বন্দা বৈরাগী সেখানে গুরুদ্বারা 
ফতেহগড় প্রতিষ্ঠা করেন। 

শিশুপুত্রদের এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং মাতা 
গুজরীদেবীর মর্মাস্তিক মৃত্যুাসংবাদ শুনেও বিচলিত না হয়ে 
এবং কারো প্রতি অভিশাপ বর্ষণ না করে গুর 









হন। ইহলোকে তিনি যতদিন ছিলেন, ততদিন তার এই 
যাত্রা থামেনি। 


রায়কোট থেকে গুরু গোবিন্দসিংহ লাখীর জঙ্গলের 
পথে মালবা প্রদেশের “দীনা” নামক স্থানে উপনীত হলেন। 
সেখান থেকে তিনি ফারসি ভাষায় গুঁরঙ্গজেবকে তিনখানি 
স্মরণীয় পত্র লেখেন। এই পত্রগুলি “জফরনামা' নামে 
বিখ্যাত। তিনি ঈশ্বরের নামে শপথ করে গুরঙ্গজেবকে 
তার নানা কুকীর্তির জন্য কঠোর ভাষায় ভর্সনা করেন। 
গুরঙ্গজেবের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাঁকে তীব্র ধিক্কার 
দিয়ে লেখেন ঃ “যদিও আপনি আমার পুত্রদের হত্যা 
করেছেন, তথাপি খালসা-রূপী নাগ এখনো কুগুলী 
পাকিয়ে জীবিত অবস্থায় বিরাজ করছেন।”' তিনি সনাতন 
ধর্মের নীতির ব্যাখ্যা করে বলেন £ “যখন অন্য সব পথ 
বন্ধ হয়ে যায়, তখন তলোয়ার তুলে নেওয়াই ধর্ম।” তিনি 
লেখেন £ “আমি কখনো কোন গ্রন্থের নামে শপথ করি 
না। কিন্তু আমার বাণীই আপনার কোটি কোটি কসমের 
থেকেও বেশি পবিভ্র। আমার মুখ থেকে নিঃসৃত শব্দ 
কোরানের মতোই পবিত্র। আপনি যদি আসতে চান, কথা 
বলতে আসতে পারেন। অন্যথা আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ শুরু 
আপনার সেনাপতি নজর খাঁ ও জফরবেগকে মৃত্যুর 
কোলে ঘুম পাড়িয়ে দিতে ছুটে চলেছে।” 


চমকৌরের দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসার সময় গুরু 
গোবিন্দসিংহ মুসলমানদের যে নীলরঙের সৈনিক পোশাক 
ধারণ করেছিলেন, লাখীর জঙ্গলে সেই পোশাক পুড়িয়ে 
ফেলেন। লাখী জঙ্গল থেকে তিনি খিন্দরানের গ্রামে পৌঁছান। 
যে চল্লিশ জন শিখ তাকে পরিত্যাগ করে গ্রামে ফিরে 
গিয়েছিল-_তাদের মা-বোনেরা তাদের কঠোর ভাষায় 
ভত্সনা করে বলে ঃ “গুরুজীকে বিপদের সময়ে একা ফেলে 
পালিয়ে আসতে তোমাদের লজ্জা করল না?” একজন মাতা 
ভাগ কৌর স্বয়ং হাতে তলোয়ার তুলে নিয়ে পতিত শিখদের 
আহান জানালেন “এখন চল, গুরুর কাছে গিয়ে ক্ষমা 
চেয়ে নাও। খিন্দরানের যুদ্ধে তাকে সাহায্য কর।” 

ধিন্দরানের এক বিশাল সরোবর গোবিন্দসিংহ 
কৌশলে দখল করে রেখেছিলেন। ইতিমধ্যে সরহিন্দের 
সুবেদার খিন্দরানের ওপর আক্রমণ করতে এলে শিখ 
সৈ আশপাশের ঝোপের ওপর নিজেদের চাদর 






না পুনরায় রর বিক্রমে তীর কর্মপথে অগ্রসর 


৬৬৫ 


ছড়িয়ে দেয়, টিনার জজ 
বলে মনে করে এবং আশঙ্কা করে, গুরু গোবিন্দসিংহের 
নিকট বিশাল সৈন্যবল আছে। ওদিকে গুরুজীর ক্ষুদ্র 
সৈন্যদলের সঙ্গে মাতা ভাগ কৌরের নেতৃত্বে উল্লিখিত 
চল্লিশ জন শিখ সৈন্য মরণপণ করে মোগল সৈন্যদের 
বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে এবং একে একে শহীদের 
মৃত্যুবরণ রুরে। গুরু গোবিন্দসিংহের অব্যর্থ বাণের সামনে 
টিকতে না পেরে বজীর খানের সৈন্যরা পলায়ন করে। যুদ্ধ 
বন্ধ হলো, গুরু গোবিন্দসিংহের জয় হলো। যারা তাকে 
ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসে আবার ধর্মের 
জন্য তার অধীনে যুদ্ধ করে শহীদের মৃত্যুবরণ করে। তারা 
উক্ত সরোবরের তীরে মুক্তিলাভ করল, সেই কারণে 
খিন্দরানা গ্রাম ও এ সরোবর 'মুক্তসর' নামে খ্যাত হয়। 


গুরু গোবিন্দসিংহের সমগ্র রচনাসমূহের সঙ্কলনকে 
“দশম গ্রন্থ বা দশম পাতশাহ কা গ্রন্থ' বলা হয়। তার 
মৃত্যুর পর ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে ভাই মণিসিংহ গ্রন্থটির সঙ্কলন 
করেন। গ্রন্থটি গুরুমুখীতে লিপিবদ্ধ হয়। দশম গ্রন্থ 
গুরুদ্বারাগুলিতে রাখা হয় না। 





সরহিন্দের সুবেদার গুরু গোবিন্দসিংহের খোঁজে মরিয়া 
হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিল। গুরু গোবিন্দ্রসিংহ তলবণ্তী অথবা 
সেইসঙ্গে চতুর্দিকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। এখানে 
করেন এবং পিতা গুরু তেগবাহাদুরের রচনাগুলিকে 


সঙ্কলিত করে গুরুণ্রস্থসাহেবের অন্তর্ভূক্ত করেন। 

দমদমাতে যথেষ্ট শাস্তি বিরাজিত ছিল। ওদিকে 
ওরঙ্গজেব দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যে আটকে পড়েছিলেন এবং 
পঞ্জাবে শাস্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গুরু গোবিন্দসিংহের সঙ্গে 
সাক্ষাতের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। গুরু 
গোবিন্দসিংহ তখন শুধু পঞ্জাব নয়, সমগ্র ভারতের কথা 
চিন্তা করে উত্তরের শিখ ও রাজপুত এবং দক্ষিণ ভারতের 
মারাঠা শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে মোগলশক্তির বিরুদ্ধে 
সম্মিলিত সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছিলেন। 
তার দক্ষিণ ভারতের পথে অগ্রসর হওয়ার এটা ছিল 
অন্যতম কারণ। তিনি যখন কুলাপত নামক স্থানে পৌঁছান, 
তখন ২০ ফেব্রুয়ারি ১৭০৭ গুরঙ্গজজেবের মৃত্যুসংবাদ 
পান। তখন দক্ষিণ ভারতে যাওয়ার চিত্তা ত্যাগ করে তিনি 
দিলি রওনা হন। 


রি ১স্ম 
৯ 








ত] উদ্বোধন ] ১০৪তম বর্ষ-ঈম সঞ্ষো আর 





দিল্লিতে তখন মোগল সিংহাসনের উত্তরাধিকারীদের 
মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। এই লড়াইয়ে ওুঁরঙ্গজেবের 
৬৪ বছর বয়স্ক জ্যেন্ঠ পুত্র মুয়জ্জম জয়ী হয় এবং 
“বাহাদুরশাহ” নাম গ্রহণ করে মোগল সিংহাসনে আরোহণ 
করে। বাহাদুরশাহ গুরু গোবিন্দ-সিংহের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ 
ব্যবহার করতেন। বাহাদুরশাহ রাজপুত এবং মারাঠাদের 
বিরুদ্ধে গুরু গোবিন্দসিংহের সাহায্য চান, কিন্তু তিনি এই 
দুটি অনুরোধই প্রত্যাখ্যান করেন। 


বন্দা বেরাগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 


গুরু গোবিন্দসিংহের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে নান্দেড় 
নামক স্থানে বন্দা বৈরাগীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। বন্দা 
বৈরাগী পূর্বে মাধোদাস” নামে পরিচিত ছিলেন। নান্দেড়ে 
আসার পূর্বেই তিনি বন্দা বৈরাগী সম্বন্ধে জ্ঞাত 
হয়েছিলেন। তিনি তাকে পঞ্জাবে গিয়ে ধর্মরক্ষার জন্য 
শিখদের সঙ্ঘবদ্ধ করে মোগল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করার নির্দেশ দেন। বন্দা বৈরাগী শিখ ও অন্যান্য হিন্দুদের 
সঙ্ঘবদ্ধ করে মোগল শাসনের বিরুদ্ধে এমন প্রচণ্ড সংগ্রাম 
করেন যে, সাতবছরের মধ্যেই প্রায় পঁচিশ হাজার 
বর্গমাইল এলাকাকে তিনি মোগল শাসন থেকে মুক্ত করে 
নেন। মোগল বাদশাহ বাহাদুরশাহের প্রচণ্ড শত্রতার দরুন 
অবশেষে বন্দা বৈরাগী ও তার অনুগামীদের আত্মবলিদানে 
সমাজে সম্পূর্ণ এক নতুন চেতনার সধ্যার হয়। এপ্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের “বন্দী বীর” কবিতাটি স্মরণীয়। 








গুরু5 গোবিন্দসিংহের মৃত্যু 


নান্দেড়ে গুরু গোবিন্দসিংহের প্রবচন শুনতে গুল খান 
(জামশেদ খান) ও আব্দুল্লা খান নামে দুজন পাঠান 
নিয়মিত আসত এবং ক্রমে তারা গুরুদেব ও অন্যান্যদের 
বিশ্বাভাজন হয়ে ওঠে। একদিন গুরুদেব যখন বিশ্রাম 
করছেন, তখন দুই ভাই সেখানে আসে। আব্দুল্লা খান 
তাবুর বাইরে দাঁড়ায় এবং গুল খান তাবুর ভিতরে প্রবেশ 
করে অতর্কিতে গুরুদেবের ওপর ছুরিকাঘাত করে। 
গুরুদেব তৎক্ষণাৎ ছুরিকা বের করে নিজের তলোয়ার 
দিয়ে গুল খানের শিরশ্ছেদন করেন। সরহিন্দের সুবেদারই 
গুরু গোবিন্দসিংহকে হত্যা করার জন্য আততায়ীদের 
পাঠিয়েছিল। গুরুতর আহত গুরু গোবিন্দসিংহ কয়েকদিন 
পরেই স্বর্গলোকে যাত্রা করেন। তারিখটি ছিল সম্ভবত 
১৭০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৮ অক্টোবর । কিন্তু এই তারিখ সম্বন্ধে 
মতান্তর আছে। মাত্র ৪২ বছর বয়সে তার দেবতুল্য 
জীবনের অবসান ঘটে। 


এই রচনারি স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।--সম্পাদক 


টি 


নি ১8৩৯1 দেপ্টেম্বর ২০০২ [সে 


মৃত্যুর পৃবে 
গিয়েছিলেন যে, অতঃপর কেউ শিখদের গুরুর পদে 
আসীন হবেন না-_-গুরুপ্রস্থসাহেব'ই শিখদের গুরু হিসাবে 
গণ্য হবেন। এইভাবে দশম গুরু গোবিন্দসিংহই ছিলেন 
শিখদের মনুষ্যরূপী শেষ গুরু এবং তার মৃত্যুর পর গুরু- 
পরম্পরার অবসান ঘটে। | 

প্রকৃত কর্মযোগীর মতো গুরু গোবিন্দসিংহ অতিশয় 
সক্রিয়, কিন্তু সর্বত্যাগী রাজর্ষির জীবনযাপন করেন। 
জগতের কোন কিছুর প্রতিই তার আসক্তি ছিল না। ন্যায়ের 
জন্য তিনি তার পিতা ও চার পুত্র-সহ সর্বস্ব উৎসর্গ করেন। 
লেখনী ও তরবারির সাহায্যে এবং খালসাপন্থ প্রতিষ্ঠার 
মাধ্যমে তিনি সমাজের মধ্যে যে মহাবিপ্লব সাধন করেন, 
তার দ্বারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহের মুক্তির পথও প্রশস্ত করে 
যান। এইভাবে যুগ যুগ ধরে তিনি তার স্বদেশবাসীর হৃদয়- 
মন্দিরে চিরভাম্বর হয়ে বিরাজিত। 

গুরু গোবিন্দসিংহের ৩০০তম জন্মজয়স্তী উপলক্ষ্যে 
ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ 
শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে বলেছিলেন ঃ “খালসার প্রতিষ্ঠাতা 
গুরু গোবিন্দসিংহ সত্যনিষ্ঠা, আভরিকতা ও বিনঅতার 
পথ প্রদশ্ন করেছিলেন এবং অন্ধ ধামিক গোঁড়ামি, 
জাতপাতের ভেদাভেদ ও কুসংস্চারসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করেছিলেন। তিনি তার শিয়াদের এক নতুন জীবনে 
প্রতি দুঢ নিষ্ঠা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ 
করেছিলেন । আজ, সবর্কালের চেয়েও অধিক, আমাদের 
তাঁর দৃষ্টাড অনুসরণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। উচ্চ 
আদশের প্রতি অভঃসারশূন্য মৌখিক সমন জ্ঞাপনই 
মতো দৃঢ় বিশ্বাস ও সাহস অবশাই গড়ে তুলতে হবে।” 


(১) 'অগ্নিগর্ভ পঞ্জাব'__কুগ্নহ্লী সীতারামাইয়া সুদর্শন, স্বস্তিক প্রকাশন, 
২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ 

(২) 'খালসা-সিরজনহার-গুরু গোবিন্দসিংহজী মহারাজ'-_-সরদার 
চিরজীব সিংহ, সঙ্গত প্রকাশন, ১৫ পত্রকার কলোনী, রতলাম- 
৪৫৭০০১, মধ্য প্রদেশ 

(৩) "গুরু নানক সে গুরু গোবিন্দসিংহ'--ডঃ অরবিন্দ গোডবোলে, 
অর্চনা প্রকাশন, এইচ. আই. জি.-১৮, শিবাজী নগর, ভোপাল- 
৪৬২০১৬ 

6৪) 0 00১14 51) 3000) 91705059 993৬518, 981৬ 
00৮10 51791) 711-0061091791) 81117092) (06160181101) 
(00177180016৩, 721)8249 18 1967, 19070 11917701701101, 10501)0, 
601101--9701 98991 98021), 


গুরু গোবিন্দসিংহ ঘোষণা করে 











[ 'নারী আন্দোলন নতুন ব্যাপার নয়। গার্গী, মৈত্রেয়ী, মদালসা থেকে 1 
| শুরু করে ইদানীং কালে শ্ত্রীমা সারদাদেবী পর্যস্ত, এবং তার পরেও | 
| এই আন্দোলন ক্রিয়াশীল। অবশ্য প্রাচীনকালে এটি ছিল নিঃশব্দ | 

আন্দোলন। এখন সোচ্চার। একথাই বিশ্লেষণ করেছেন 'পদ্মা-গঙ্গা' 
রিনার সামির 


সারদাদেবী কোন তথাকথিত নারীবাদী 

বা “ফেমিনিস্ট' ছিলেন না। দেড়শো 
বছর আগে এক গগুগ্রামে অতি সাধারণ নিম্নবিত্ত 
পরিবারে তার জন্মকথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু প্রশ্ন 
একটাই, এঁ কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে যুক্তিহীন বিশ্বাস ও 
গৌড়ামিতে আচ্ছন্ন পরিবেশে শিক্ষার ন্যুনতম 
আলোটুকু পর্যস্ত গায়ে না লাগিয়ে কি করে শ্রীশ্রীমা হয়ে 
উঠেছেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের আধুনিক নারীজাতির প্রধান 


আদর্শ ও পথপ্রদর্শক? ভাবতে অবাক লাগে, মহান এক, 


ধর্মাবতারের সার্থক সহ্ধর্মিণী-রূপে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে 
স্বচ্ছ মানবিক দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে 
বলেছেন-_যে-রীতি বা বিধান মনকে ছোট করে, গণ্ডির 
মধ্যে আবদ্ধ করে, তা কখনো ধর্ম হতে পারে না। 
জীবনের সাধনা ও জয়, প্রাণের অভ্যর্থনা, মানুষের 
উন্নত কর্মপ্রয়াস-_এসবেই ছিল শ্রীশ্রীমায়ের সর্বাত্মক 
সম্মতি ও আশীর্বাদ । 

তাকে সেই যুগের অন্ধ কুসংস্কার, জাত-পাত, ছুঁতমার্গ, 
ুক্তিহীন প্রথানুগত্যের অনেক উধের্বে নিয়ে গিয়েছিল। 


শী ভন দল সব 
করতেন। তাঁর নীরব বিপ্লব ছিল বিশেষ করে 
জাতপাতের বিরুদ্ধে। তাই নিজে ব্রাঙ্মণঘরের বিধবা 
হয়েও কতবার অক্রাম্মাণের হাতে রান্না-করা অন্ন এবং 
জল তিনি খেয়েছেন! তার মতে ব্রাহ্মণত্ব' মানুষের 
মনের একটি উচ্চতম অবস্থা, যা জন্মগতভাবে কেউ 
অর্জন করে না-_গুণগত ও চরিত্রগত অর্থে মানুষের 
প্রাপ্য হয়। তাই অক্রান্মণ বহু ব্যক্তিও তাদের নিজ নিজ 
শ্রেষ্ঠত্বের গুণে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে ব্রান্মাণের সম্মান 
পেতেন, যার দ্বারা তার শুধু উদার মানসিকতাই নয়, 
সত্যের প্রতি নিষ্ঠা ও অত্যাধুনিক চিস্তাধারারও পরিচয় 
পাওয়া যায়। এবং সেইজন্যই শ্রীশ্রীমা এক বাগদি 
ভক্তের অঞ্জলি নিয়েছেন অনায়াসে, এমনকি এক বাগদি 
ভক্তকে দীক্ষা দিতেও দ্বিধা করেননি পরিবার ও 
সমাজের আপত্তিকে উপেক্ষা করে। তিনি উপেক্ষা 
করেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরেরও এক নির্দেশ। দক্ষিণেশ্বরে 
শ্রীত্রীমায়ের কাছে এক ভক্ত মহিলার আসা-যাওয়া নিয়ে 
ঠাকুর আপত্তি করেছিলেন। কারণ, এ মহিলার অতীত 
ছিল কলুষিত। কিন্তু মা ঠাকুরের এ আপত্তিকে মানতে 
পারেননি। তার মতে, কোন মানুষ যদি তার অতীতকে 
ভুলে পিছনে ফেলে বর্তমানে নিজেকে সংশোধন করতে 
চায় তো তাকে দূরে ঠেলে দেওয়ার থেকে কাছে টেনে 
নেওয়াটাই শ্রেয়। এটি ছিল শ্রীশ্রীমায়ের নারীর সপক্ষে 
এক নিঃশব্দ আন্দোলন। পুরুষদের সপক্ষেও তার একই 
মনোভাব ছিল। তাই একটি ডাকাত যখন মায়ের কাছে 
পূজার জন্য কলা নিয়ে এসেছিল, তিনি সবার আপত্তি 
উপেক্ষা করে সানন্দে সেটি গ্রহণ করেছিলেন। 

শ্রীশ্রীমা বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই 
জীবনরসের ধারা প্রবাহিত হওয়া দরকার-_তা সে 
সংসারীই হোক বা সাধু-্রক্মচারীই হোক। নইলে মন 
দুর্বল হয়ে পড়লে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায় না। মানুষের 
বলেছেন, শরীরকে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে 
হয়। তিনি ব্রন্মচারীদের যেমন পাড়-দেওয়া কাপড় 
পরতে বলতেন, তেমনি নিজে বৈধব্যের পরও সরু 
লালপেড়ে শাড়ি এবং হাতে সোনার বালা পরতেন, যা 
সেযুগের পরিপ্রেক্ষিতে সত্যিই ছিল বৈপ্লবিক। এক 
অভাবনীয় আধুনিকতাও বটে। 

শ্রীশ্রীমা জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে বিশ্বাসী 
ছিলেন। তাই দেহকে কষ্ট দিয়ে বিধবাদের 
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গষ্গা! থা দেবী সবভিতেু মাত়রাপেণ সংহত 


উপবাস বা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করাকে তিনি পছন্দ করতেন 
না। তার মতে, যান্ত্রিকভাবে পালিত কোন বিধিনিয়মের 
দ্বারা সংযম রক্ষা করা যায় না। ওটা হলো সম্পূর্ণ মনের 
ব্যাপার। মনকে স্বচ্ছ ও সুন্দর রাখলেই দেহ ও মনকে 
সংযমী রাখা যায়। মায়ের এ চিস্তাধারা ও নির্দেশেই 
সেসময়কার সংস্কারগ্রস্ত সমাজের ভয়ে ভীত মহিলাদের 
মনগুলিকে জাগিয়ে তুলত। 

যেহেতু মানুষ সামাজিক জীব, তাই মানুষকে প্রথমে 
সমাজসচেতন হওয়ার কথাই বলে গেছেন শ্রীশ্রীমা। 
এবং প্রত্যেকটি মানুষের এই সমাজসচেতনতা শুরু 
হওয়া উচিত তাদের নিজ নিজ গৃহে। শ্রীশ্রীমা নিজে 
প্রকৃত অর্থে সংসারত্যাগী মনোভাবাপন্ন হলেও সাধারণ 
গৃহীদের মতো জীবনযাপন করতেন গারহৃহ্থযজীবনে 
তাদের সাবলীল করে তুলতে । জীবন থেকে সরে গিয়ে 
নয়, জীবনযুদ্ধের সব সমস্যাগুলি সাহস, শক্তি ও নিষ্ঠার 
সঙ্গে সমাধান করার কথাই বলতেন তিনি। 

্রীত্্রীমায়ের গাহস্থ্যজীবনের সূত্রপাত কৈশোর থেকে 
স্বামীর কাছেই। “যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে 
যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন”-_ 
এইভাবে সকল ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে যথোপযুক্ত 
আচরণ প্রয়োজন__একথা ঠাকুরের মতো শ্রীমাও 
বলতেন। তিনি বলতেন, কাজই লক্ষ্মী । নারীপুরুষ সবাই 
যদি স্ব-স্ব কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকে তো তাদের দেহ-মন 
ভাল থাকে। তিনি বলতেন, একটি পরিবার সচল ও 
শান্তিপূর্ণ থাকে যদি এঁ পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিই 
ত্যাগন্বীকার করে একে অন্যের পরিপূরক ও সহায়ক 
হয়। অর্থাৎ শুধু মেয়েরাই নির্বিবাদে সংসারের জন্য 
করে যাবে, আর ছেলেরা শুধু ভোগ করবে তা হয় না। 
এক্ষেত্রে দেখা যায়, মেয়েদের প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের অকৃত্রিম 
ন্নেহ-ভালবাসা ও সহমর্মিতা। 
 শ্রীত্রীমা সহজাত স্বভাবে খুবই লঙ্জাশীলা ছিলেন। 
নিজেকে সবসময় আড়াল করেই রাখতেন। কিন্তু 
ঠাকুরের অসুখ যখন বাড়াবাড়ি হয়েছিল, তিনি সমস্ত 
সঙ্কোচ ও লঙ্জা দূরে ঠেলে শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে 
এসে ঠাকুরের সেবার পূর্ণ দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে 
নিয়েছিলেন। স্বামীর সেবার মতো কোন গুরুত্বপূর্ণ 
প্রয়োজনে বিরুদ্ধ পরিস্থিতিকেও তিনি স্বেচ্ছায় বরণ 
করে নিতে পারতেন। সাংসারিক নানান ঝড়-ঝাপটায় 
কিভাবে স্থামী-্ত্রী এবং সংসারের প্রতিটি সদস্যকে 
উ্ঠকর্তব্যে অনড় থেকে সংসারের সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য 


শ্রীশ্রীমা কোন লৌকিক শিক্ষালাভের সুযোগ যদিও 
তেমন পাননি, তবু স্ত্রীশিক্ষা ও নারীপ্রগতির ব্যাপারে 
সর্বদাই উদার, উদ্যোগী ও আধুনিক ছিলেন। অশিক্ষিত, 
কুসংস্কারপ্রস্ত, নিগৃহীত মেয়েদের করুণ আর্তনাদ তাকে 
অহরহ বিহ্ল করত। তাই তিনি চাইতেন মেয়েরা 
লেখাপড়া শিখে সাবলম্বী হোক। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 
অর্জন করে নিজেদের পায়ে দীঁড়াক-_অন্যের করুণা 
ভিক্ষা করে নয়। স্ত্রীশিক্ষা প্রয়াসে ছিল তার পূর্ণ সমর্থন 
ও সহানুভূতি । তিনি সানন্দে ভগিনী নিবেদিতার বালিকা 
বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেছিলেন। নিবেদিতার মতো 
ছিল। নিবেদিতার কর্মশক্তি, উৎসাহ ও নব নব প্রয়াসের 
যেমন তিনি প্রশংসা ও সমর্থন করতেন, তেমনি 
নিবেদিতার বিদ্যালয়ে শিক্ষাব্রতী মেয়েদের দেখেও তিনি 
খুব আনন্দিত হতেন। মাঝেমধ্যেই সেখানে গিয়ে তিনি 
মেয়েদের উৎসাহিত করতেন। অনেক মূল্যবান কথা 
তাদের বলতেন। তিনি মেয়েদের বলতেন, যখন রাস্তা 
দিয়ে যাবে তখন চারিদিক খুব ভালভাবে দেখেবুঝে 
নেবে। আর যখন কোথাও থাকবে সেখানকার মানুষ- 
জনকেও নিঃশব্দে ভালভাবে দেখেবুঝে নেবে। 

মেয়েদের বিয়ে না হওয়া নিয়ে তার কোন চিত্তা ছিল 
না। তিনি বলতেন, বিয়ে না হয় তো কি হয়েছে! নিবেদিতার 
স্কুলে পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাড়াবে, বেশ থাকবে। 
তিনি নিজের ভাইঝিদেরও পড়াশোনা শিখিয়েছেন। 
মেয়েদের পড়াশোনার সঙ্গে সেলাই ও বিভিন্ন কাজে তিনি 
উৎসাহ যোগাতেন। বলতেন, শ্বশুর-বাড়ি গেলে মেয়েদের 
এসব গুণগুলি শ্বশুরবাড়ি ও সেখানকার পাড়া- 

র কাজে লাগবে। মেয়েদের কদর বাড়বে। 

নিজের জন্মস্থান জয়রামবাটী যাওয়ার পথে 

কোয়ালপাড়া ও আশপাশের গ্রামের মেয়েদের শিক্ষা- 


প্রদানের জন্য শ্ররীশ্রীমা উৎসাহিত করতেন। তারই | 


উৎসাহে গৌরী-মার সারদেশ্বরী আশ্রমে একটি বুদ্ধিদীপ্ত 
সপ্রতিভ বালিকার ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা -করা হয়। 
কারণ, তিনি বুঝেছিলেন, আধুনিক সমাজের সঙ্গে পা 
ফেলে চলতে ও নেতৃত্ব দিতে ইংরেজি শেখা প্রয়োজন। 

শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, উপযুক্ত ক্ষেত্রে মেয়েদের 
ব্রনমাচর্য, সন্ন্যাসগ্রহণ, শান্ত্রপাঠ এবং পৃজার্চনারও পূর্ণ 
অধিকার আছে বলে শ্রীশ্রীমা স্বীকার করতেন। তাই 


. 
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মেয়েদেরই দিয়েছিলেন। গৌরী-মার বিদ্যাবুদ্ধি, বাগ্সিতা 
ও তেজস্বিতার ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলতেন, 
কজন পুরুষ আছে যে গৌরী-মার মতো হতে পারে! 
তিনি মেয়েদের শৌরী-মা বা নিবেদিতার আদর্শ নিয়েই 
বড় হতে বলতেন। 

সেযুগে ছেলেমেয়েদের বাল্যবিবাহ কখনো মেনে 
নিতে পারেননি শ্রীশ্রীমা। তিনি মনে করতেন, মেয়েদের 
বাল্যবিবাহই তাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং সকলপ্রকার 
উন্নতির অন্তরায়। তাই কোন ছেলে বা মেয়ের 
বাল্যবিবাহের কথা শুনলেই তিনি কঠোর মন্তব্য করে 
বলতেন, বাচ্ছাগুলোর বিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে শত্রুতা 
করা হচ্ছে। তারা যে কত কষ্ট পাবে সেদিকে কারো 
খেয়াল নেই। তিনি তার উদার ও যুক্তিনিষ্ঠ বিচারবুদ্ধিতে 
কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি এই অনাবশ্যক সামাজিক 
অনুশাসনকে। মেয়েদের প্রতি আত্তরিক ন্নেহ-ভালবাসা, 
সহমর্মিতা ও সমাজের প্রতি গভীর দায়িত্ববোধের 
পরিচয়ই বহন করে মায়ের এ মনোভাব। 

শ্রীশ্রীমা শুচিবাইগ্রস্ততাকে সমর্থন করতেন না, 
যেমন সমর্থন করতেন না কোন ব্রাহ্মাণের অমর্যাদার 
সঙ্গে উপবীত ধারণের ব্যাপারটি । বরং তিনি একবার 


তার এক কায়স্থ ভক্তের কাছ থেকে মর্যাদা সহকারে 


উপবীত রক্ষার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাকে উপবীত 
ধারণের অনুমতি দিয়েছিলেন। 
তার প্রাপ্য সম্মান ও পাওনা থেকে কখনো বঞ্চিত 
করতে নেই। সেসময়কার সমাজে যুগীদের স্থান ছিল 
খুব নিচে। শ্রীশ্রীমা কিন্তু তাদের কখনো হেয় করতেন 
না, এমনকি নির্থিধায় দীক্ষা পর্যস্ত তাদের দিতেন। তিনি 
সন্ন্যাসীদেরও সমাজের জন্য কাজ করতে বলতেন। তার 
মতে, সন্ন্যাসী হলেও সবসময় যে তাদের জপধ্যানে মন 
থাকে-_এমন নয়, বরং মন আলগা রাখলে মনে 
অহঙ্কার আসে। 

্রীশ্রীমা অসংযত জীবন অর্থাৎ বহুসস্তানের বিরোধী 
ছিলেন। এব্যাপারে পাশ্চাত্যের রীতি অনুসারে তিনি 
অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী সীমিত সম্তানের কথা 
বলতেন। শ্রীশ্রীমায়ের সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পচেতনার কথা 
ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। 





শরীত্রীমা স্বয়ং স্বামীজীকে সমুদ্রযাত্রায় অনুমতি দিয়ে 
শিকাগোতে পাঠিয়েছিলেন। যদিও তিনি যথেষ্ট 
স্বদেশপ্রেমী ছিলেন এবং ইংরেজদের অত্যাচার ও 
দেশশাসনের বিরুদ্ধে সবসময়ই প্রতিবাদী ছিলেন, তবু 
তাদের প্রতিও ছিল তার অপার ন্নেহ-ভালবাসা। 
নিবেদিতা-সহ বহু বিদেশিনীকে তিনি সহজেই আপন 
করে তাঁর আশীর্বাদ ও ভালবাসায় ধন্য করেছিলেন। 
তাদের সাথে একসঙ্গে থাকা-খাওয়া, বেড়াতে যাওয়া, 
গান শোনা ও পৃজা-পার্বণাদিও করতেন। তাঁদের 
শিক্ষা্দীক্ষা ও আধুনিকতার প্রতি ছিল তার পূর্ণ সমর্থন, 
সহযোগিতা ও আতস্থা। 

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, শ্রীশ্রীমায়ের অধ্যাত্ব- 
মহিমার মতোই তার সন্ত্রাত্ত সৌজন্যের সৌন্দর্য ও 
উদার মুক্ত মানসিকতা তাকে বিশেষ পর্যায়ে উপনীত 
করেছে। এবং এই সুত্র ধরে নিঃসংশয়ে বলা যায়, 
আধুনিক নারীর উত্তরণ ঘটেছিল শ্রীশ্রীমায়ের মধ্য 
দিয়েই। আজকের তথাকথিত আধুনিক মহিলাদের 
মতো শ্রীশ্রীমা নিজেকে কখনো জাহির করতে চাননি। 
নীরব প্রার্থনার মতো তার অসাধারণ জীবনাচরণ 
একদিকে যেমন সার্বজনীন ও বাস্তবসম্পন্ন ছিল, তেমনি 
অন্যদিকে তিনি সমাজে নারীর গুরুত্ব, তাদের পূর্ণ 
স্বাধীনতা ও অধিকার সম্বন্ধে সমাজকে সচেতন 
করেছেন। নারীর শিক্ষা ও উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা 
এবং সর্বোপরি নারী যে কোন অবলা প্রাণী নয়, 
প্রষের মতোই পূর্ণমাত্রায় সে মানুষ-_এই সত্যটি 
শ্রীত্রীমা বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন তার প্রতিটি শিক্ষা, 
কর্মধারা ও মহৎ যুক্তিনিষ্ঠার মাধ্যমে। 

আজকের নারীর সমানাধিকারের জন্য আন্দোলন, 
অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে সং্রাম এবং এক 
বিরুদ্ধে যে-আন্দোলন-_এসবকিছুর পিছনে রয়েছে 
্রীশ্রীমায়ের যুক্তিনিষ্ঠ বিচারবুদ্ধি, উদার বাণী, প্রতিবাদী 
কর্মপদ্ধতি ও মুক্ত আধুনিক চিত্তাধারা। অর্থাৎ 
এককথায় বলা যায়, প্রবহমানকালে নারী আন্দোলনের 
প্রেক্ষাপটে স্রীস্রীমায়ের উপস্থিতি, ভাবধারা ও জীবনাদর্শ 
বহতা নদীর মতোই গতিশীল, চিরভাম্বর ও 
জাজুল্যমান। 0] 


এই প্রবন্ধটি “স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো ।-_ সম্পাদক 


৬৬৯ 






আশ্ঘিন ১৩০৯ 
(সেস্টে্সগর ১৯০২ 


স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন) 


ভারতের নারীগণের কি উপায়ে উন্নতি হইতে পারে, এই বিষয় 
লইয়া স্বামীজিকে প্রশ্ন করা হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন-__ 

নারীজাতির আদর্শ সম্বন্ধে আর্ধ্ ও সেমিটিকদের মতে আকাশ- 
পাতাল প্রভেদ। সেমিটিক জাতি স্ত্রীলোককে উপাসনার বিদ্ব জ্ঞান করে 
ও তাহার কোনপ্রকার ধন্মকার্য্য করিবার অধিকার নাই, কিন্তু 
আর্ধগণের মতে পত্রী ব্যতীত কোন ধর্মকার্যাই হইতে পারে না। 

প্র। তবে কি হিন্দুধর্ম আর্ধ্যদিগের ধর্ম নহে? 

উ। আধুনিক হিন্দুধম্ম অধিক পরিমাণে পৌরাণিক অর্থাং 
বৌদ্ধধর্মের পর উহার উৎপত্তি। দয়ানন্দ স্বামী দেখাইয়া দিয়াছেন, 
গারহৃপত্য অগ্নিতে হোমরাপ বৈদিক কর্মে পত্বীর সবর্ধতোভাবে 
প্রয়োজন, কিন্তু আজকাল সে শালগ্রাম শিলা কি্বা গৃহদেবতাকে স্পর্শ 
পর্যাস্ত করিতে পারে না, কারণ, এইসকল পুজা পৌরাণিক ধন্মসঙ্গত। 

প্র। তাহা হইলে আপনি আজকাল হিন্দুগণের মধ্যে নরনারীর 
এত প্রভেদ, একমাত্র বৌদ্ধধন্েরি প্রভাবে হইয়াছে বলেন? 

উ। যেখানে এই প্রভেদ বিশেষ বর্তমান, সেখানে নিশ্চয়ই 
বৌদ্ধধর্মের প্রভাব স্বীকার করিতে হইবে বৈকি! কিন্তু হিন্দু নরনারীর 
মধ্যে যে এই প্রভেদের কথা বলিতেছ, বাস্তবিক তাহা আছে কি? 
ইউরোপীয়েরা আমাদের নরনারীর মধ্যে অধিকারের বিশেষ পার্থক্য 
আছে বলিয়া হিম্দুসমাজের সমালোচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা 
তাহাদের মতে পূর্ণ সায় দিতে পারি না। শত শত শতাব্দী ধরিয়া নানা 
অবস্থাচক্রের মধ্যে পড়িয়া আমাদিগের স্ট্রীলোকদিগকে এইরূপে রক্ষা 
করার আবশ্যকতা হইয়াছে। এইটি বুঝিলেই আমাদের এইসকল 
প্রথার রহস্য বুঝা যায়। তাহাদের কোন বিষয়ে হীনতার দরুন এসকল 
প্রথার উৎপত্তি হয় নাই। 

প্র। স্বামীজি, আপনি কি তবে হিন্দুসমাজের রমণীগণের বর্তমান 
অবস্থায়ই সন্তুষ্ট? 

উঃ। কখনই নহে। তবে আমাদের তাহাদিগকে কেবল শিক্ষা 
দিবার মাত্র অধিকার আছে। তারপর তাহারা নিজেদের সমস্যা 
নিজেরাই পূরণ করিয়া লইবে। শিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে 
আমাদের হাত দেওয়ার অধিকার নাই। জগতের অন্যান্য স্থানের 
নারীগণ যেমন স্বচেষ্টায় নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিতে সক্ষম, 
ভারতীয় নারীগণেরও সে-শক্তি আছে। আমাদের আবশ্যক__কেবল 
তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া। 

প্র। আপনি বলিলেন, বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে হিন্দু স্ত্রীলোকগণের 
অবনতি হইয়াছে। কিরূপে হইয়াছে বুঝাইয়া দিবেন কি? 

উঃ। বাস্তবিক বৌদ্ধধর্ম হইতে কিছু অনিষ্ট হয় নাই, বৌদ্ধধর্মের 
অবনতির পর হইতেই অনিষ্টের সূচনা হইতে লাগিল। সকল 
সম্প্রদায়েরই কোন বিশেষ গুণ থাকে, যাহা দ্বারা তাহার প্রথমে খুব 
উন্নতি সাধিত হয়। অবনতির সময় আবার তাহাই উহার প্রধান দোষে 
রত হয়। ভগবান বুদ্ধ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন। 











মাত্র। তাহার ধর্ম্মও সম্ন্যাসীর ধর্ম ছিল। এইজন্য 
ক্রমশঃ সন্ন্যাসীর বেশ পর্য্যত্ত সম্মানিত হইতে লাগিল। 
তিনি আবার সর্বপ্রথম মঠপ্রথার প্রচলন করেন। তাহা 
হইতেই স্ত্রীলোককে পুরুষের নিম্নাসন দিতে হইল। কারণ, বড় বড় 
মঠস্বামিনীরা কোন কোন বিশেষ মঠাধ্যক্ষের উপদেশ ও পরামর্শ না 
লইয়া কোন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। 
আপাততঃ ইহাতে অতি মনোরম ফল ফলিল। বৌদ্ধধর্ম বেশ 
সুপ্রণালীবদ্ধ হইল, কিন্তু ভবিষ্যতে ইহার ফল বিষময় হইল। 

প্র। কিন্তু বেদে ত সম্নযাসের কথা আছে! 

উ। অবশ্যই আছে, কিন্তু তথায় এসম্বন্ধে নরনারীর কোন 
প্রভেদ করা হয় নাই। সকলেই সন্াস লইতে পারে। যাজ্রবন্ক্যকে 
জনকরাজার সভায় গার্গী বাচকুবী নান্লী ব্রহ্মাবাদিনী অনেক কঠিন 
কঠিন প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি স্ত্রীলোক বলিয়া তাহার যে 
প্রশ্ন করিতে অধিকার নাই, এরূপ কোন কথা উত্থাপিতই হয় নাই। 
আর প্রাটান আরণ্য পরিষদসমূহে বালক-বালিকার সমান অধিকার 
ছিল। সংস্কৃত নাটকগুলি পাঠ কর, শকুস্তলার উপাখ্যান পাঠ কর। 
টেনিসনের 'প্রিললেস' আমাদিগকে তাহা হইতে অধিক কি শিখাইতে 
পারে?... 

প্র। তবে স্বামীজি, হিন্দুনারীগণের অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে কোন 
সমস্যা আছে কি? 

উ। অবশ্য, আমাদের নারীগণের উন্নতি সম্বন্ধীয় অনেক গুরুতর 
সমস্যা আছে বৈকি। কিন্তু সকলই শিক্ষার অভ্ভুত শক্তিতে সাধিত 
হইতে পারে। তবে আমরা যথার্থ শিক্ষা কাহাকে বলে, এখনও বুঝিতে 
পারি নাই। 

প্র। আপনি শিক্ষার লক্ষণ কি করেন? 

উ। স্বামীজি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমি কোন বিষয়ের 
কখন লক্ষণ” করি না। তবে বলা যাইতে পারে, কতকগুলি শব্দ মুখস্থ 
করার নাম শিক্ষা নহে, মনোবৃত্তিগুলির বিকাশকে শিক্ষা বলা যাইতে 
পারে। অথবা যেভাবে মানুষকে গঠন করিলে তাহার সৎ বিষয়ে-_ 
প্রকৃত বিষয়ে ইচ্ছা হয় এবং সেই ইচ্ছা কার্যেও পরিণত করিতে 
পারে, তাহাকেই শিক্ষা বলা যায়। এরূপ শিক্ষা পাইলে ভারতে আবার 
সেই প্রাটীন সঙ্গমিত্ত [সঙ্ছমিত্রা?, লীলা, অহল্যাবাই, মীরাবাই প্রভৃতি 
নারীগণের ন্যায় নিভীকি বীর নারীর অস্ত্ুদয় হইবে।.. 

প্র। তবে, স্বামীজি, আপনি এদেশীয় নারীগণকে কি বলিতে চান? 

উ। পুরুষকেও আমি যাহা বলি, নারীগণকেও তাহাই বলিতে 
চাই। বলিতে চাই, নারীগণ, তোমরা ভারতের উপর বিশ্বাসী হও, 
ভারতীয় ধর্ম বিশ্বাসী হও, বীর হও, নৈরাশ্য একেবারে ত্যাগ কর,_ 
নিজেদের হিন্দু ভাবিতে লজ্জিত হইও না, আর ইহাও জানিয়া রাখ, 
আমাদিগকে অপর জাতির নিকট হইতে কিছু শিক্ষা করিতে হইবে 
বটে, কিন্ত অপর জাতিকে আমাদের যথেষ্ট দিবার আছে ও দিতে 
হইবে। 


সম্কলন $ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 
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স্বায়ী বিবেকানন্দের কবিসত্তা সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা-গবেষণা 1 
| হয়েছে, হচ্ছে। সংস্কৃত সাহিত্যে সত্যটা খবিকে 'কবি' বলা হয়। | 
| তার সেই সত্যদর্শনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন নিবন্ধকার নিজের | 
চিদ্তা-ভাবনার আলোকে। 


(ইল 15528  7-  ব সি | 
জািিলারজরাদযা 
জন্ম নেয় অবিভাজ্য আনন্দ। সেই অন্তর্নিহিত 


আনন্দের দ্যুতিকে মানুষ কিছুতেই নিজের মধ্যে আবদ্ধ 
রাখতে পারে না। তার অবশ্যভ্তাবী অভিব্যক্তি ঘটে 
কথাবার্তা, সঙ্গীত, কবিতা প্রভৃতির মাধ্যমে। স্বামী 
বিবেকানন্দের দর্শন ও অধ্যাত্মভাবনা এইরূপেই অভিব্যক্ত 
হয়েছে। মানুষের সেবা-চিস্তায় তার জীবন কেটেছে। 
সাহিত্য এ সেবাতত্বকে যেমন গভীরভাবে প্রকাশ করেছে, 
তেমনি কবিতা যুক্ত করেছে আনন্দ। তত্ব ও আনন্দের 
সমীকরণ হয়েছে তার কবিতায়। 

স্বামীজীর প্রথম কবিতা “116 50178 ০01 076 
381718517” | ১৮৯৫ সালে তিনি এটি লেখেন “দন্ন্যাসীর 
গীতি” নামে, এর অনুবাদ করেছেন স্বামী শুদ্ধানন্দ। 
কবিতাটির একস্থানে তিনি লিখছেন £ “যাক অন্ধকার, 
যাক সেই তমঃ/ আলেয়ার মতো বুদ্ধির বিভ্রম/ ঘটায়ে 
আঁধার হইতে আধারে/ লয়ে যায় এই ভ্রান্ত জীবাত্মারে।” 

আলোকভাবনা আমাদের শাম্বত। ভাল-মন্দের পাহাড় 
ডিঙিয়ে সূর্যোদয়ের দিকেই আমাদের হেঁটে যাওয়া। 
বিবেকানন্দ তার কবিতার মধ্যে তার বিবাদ ঘুচিয়ে 
জানিয়ে দিয়েছেন--ট্রায়াল আযাণ্ড এরর' পদ্ধতি অবলম্বন 
যেখানে "সমস্তই মানবতার নামে” এই সম্পদ সত্য, এক ও 
অদ্বিতীয়। অন্যত্র তিনি লিখছেন £ “স্বাধীন উন্মুক্ত যাও 
হানে স্থানে/ অজ্ঞান হইতে উদ্ধারো অজ্ঞানে/মায়া 





1৭ 
চর 


আবরণে ঘোর অন্ধকারে/ নিয়তই যারা যন্ত্রণায় মরে।” 
ভাববাদী আঙ্গিকে মানুষের মধ্যকার সত্য-ভাবনা যেন 
সান্ধ্যকালীন আলোছায়ায় ঢাকা থাকে। সেখানে সমস্ত 
পরিণতি হিসাবে দেখিয়ে মানুষকে মায়ার ছলনায় ডুবিয়ে 
দেওয়া হয়। নিমজ্জিত অবস্থায় মানুষ নিজের জীবনের 
সার্থকতায় সন্দিহান হয়ে পড়ে। বিবেকানন্দ সেই ভাবঘোর 
থেকে নির্মুক্ত হয়ে মানুষের সর্বকালীন অন্ধকারের আসল 
রহস্যকে তুলে ধরেছেন। নিজের স্বাধীন সত্তা, উন্মুক্ত 
চিন্তা, নিজের চেতনা বিকাশের মধ্য দিয়েই অজ্ঞানকে দূর 
করার কথা বলেছেন প্রাসঙ্গিকভাবে। মুঢ়, ললান মুখ 
উন্নতির অন্তরায় ও সেই অন্তরায় অবসানের অধ্যায় 
সূচিত হয়েছে এই ব্যাকরণে। 

“811 106 1৬0101011 €কেবি সত্যেন্ত্রনাথ দত্তের 
অনুবাদে “মৃত্যুরূপা মাতা) কবিতায় স্বামীজী লিখছেন ঃ 
“লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হতে/ মহাবৃক্ষ 
সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে ।” ছিন্ন মেঘের 
ফাকে যেমন সূর্যের স্পর্ধা থাকে, বন্দিশালার ভাঙনের 
মধ্যেও থাকে সেই অসীম শক্তি স্ফুরণের অহঙ্কার। অশুভ 
স্পর্ধার বাতাবরণে দেশ যখন আক্রান্ত, তখনি লক্ষ 
উন্মাদের প্রকাশ হয়ে ওঠা জরুরি। সেই দামাল ঝড়ের 
মাতনে বিপুল অবিচার আর লুষ্ঠনের অবাধ অধিকার ক্ষু্ 
হয়। পথের নেশায় আসে পরিবর্তন। কবিতায় মৃত্যুরূপা 
মায়ের আঙ্গিকে প্রলয়ের আহীান করেছেন সন্ন্যাসি-কবি-_ 
দৈন্য আর দুঃখের সাযুজ্যে যার নবজন্ম হয় সাহস ও 
বীর্যের ক্যানভাসে । 

“ুখ।০ 000 (পানপাত্র') কবিতার আঙ্গিক ও বিষয় 
সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। শব্দচয়ন, সংক্ষিপ্ত পঙ্ক্তি ব্যবহার 
ও বিন্যাসের গভীরতায় কোন খাদ নেই। সৃষ্টির উন্মেষ 
থেকে স্বরূপসন্ধানের দ্যোতনায় সমৃদ্ধ এই কবিতা। 
পানপাত্রে সুরার পরিবর্ত হিসাবে কবি বিবেকানন্দ 
নিয়েছেন জীবনের প্রাণরস- বাসনা, বেদনার ভ্রান্তি দূর 
করে যা আমাদের যুগান্তর চিস্তায় অভিষিক্ত করবে। তাই 
তিনি লেখেন ঃ “লও এই পানপাত্র/ বুঝিতে বলিনি আমি, 
কি অর্থ ইহার/ শুধু চোখ বুজে দেখ স্বরূপ আমার।” 
(অনুবাদ-_প্রণবরঞ্জন ঘোষ) 

১৮৯৯ সালে নিউ ইয়র্কে থাকাকালীন বিবেকানন্দ 
১৪৪০০" কবিতাটি লেখেন। ব্রহ্মচারী পূর্ণচৈতন্যের হাতে 
যার অনুবাদ-_শশাস্তি”। “শাস্তি' চিন্তন প্রজাতির শাশ্বত 
অভিপ্রেত। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে যেমন সমতল মধ্যাংশ 
আমাদের দৃষ্টির দূর প্রদেশে অবস্থান করে, হিংসা আর 
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হত ২18-745810, 
ই 
সমস্তই শাস্তিস্থাপনের নিমিত্ত। বিবেকানন্দ একে জীবনের 
লক্ষ্য, জাতির লক্ষ্য ও একমাত্র আশ্রয় বলে লালকালির 
দাগ দিয়েছেন। তাই তিনি লিখেছেন ঃ “এরি লাগি ঝরে 
আঁখিজল/ সারা বিশ্বে হাসি ছড়াবারে/ এ যে শাস্তি লক্ষ্য 
জীবনের/ একমাত্র আশ্রয় নিশ্চয়।” 

এক ও “একম্‌'-এর ধারণায় যখন লুকিয়ে থাকে 
সূর্যের তেজোরশ্মি যখন নিজের আমিত্বকে এক ও 
অদ্বিতীয় বলে অর্টহাস্য করে-তখনি যেন প্রলয়ের 
প্রয়োজন হয়। তাই প্রলয়” কবিতায় স্বামীজী লেখেন £ 
“অস্ফুট মন-_আকাশে, জগতসংসার ভাসে/ ওঠে ভাসে 
ডোবে পুনঃ অহং শ্লোতে নিরস্তর।” 

বিবেকানন্দ যখন কাশ্মীরে অবস্থান করছেন তখন 
লিখেছিলেন “০ 016 1508010) 01 18111 ব্রহ্মচারী 
পূর্ণচৈতন্য তার অনুবাদ করেছেন “মুক্তি' নামে। রচনার 
প্রেক্ষাপট আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ। প্রারস্ভিক পঙ্ক্তিতে 
সচেতন- ভাবে কবি সে-যুদ্ধের প্রতি নিজের শ্রদ্ধাকে 
লুকিয়ে রাখেননি। তাই তিনি লেখেন ঃ “এ দেখ মিলাইয়া 
যায় কালো মেঘপুঞ্জ যত/ রাত্রির আধারে আরো ঘন করি 
ধরণীর 'পরে/ তাহারা থমকি ছিল, অবসন্ন বিষাদ 
কালিমা ।” পাখির তান, ফুলদলের উন্নত ললাট, শিশিরের 
পদ্মমায়ায় অভিষিক্ত করে এই স্বাধীনতাকে । স্বাধীনতাকে 
দূরসঞ্ধারী আলো বলে অভিহিত করেছেন কবি। 
আমেরিকার এই স্বাধীনতা-সূর্য বিশ্বজৌড়া বন্ধনের 
অন্ধকারকে আলোয় উদ্ভাসিত করবে--এটি কবির 
সাধারণ নির্বাচন। তিনি লেখেন ঃ “তোমারি লাগিয়া আজ 
অস্তরের স্বাগত আহান/ ওগো সূর্য, আজ তুমি ছড়াইছ 
মুক্তি দিকে দিকে।” ইঙ্গিতধর্মী এই কবিতায় কবি 
অনেকটাই ভাবমুক্ত এবং ভারমুক্ত। নিজের সাধনা, কর্ম, 
পূজা, প্রেম ও আত্মবলিদানের ফন্তুধারা আত্মপ্রকাশ করে। 

১৮৯৫ সাল। বসস্তকাল। বিবেকানন্দ তখন নিউ 
ইয়র্কে। কেন পৃথিবীতে আসা, কেন যাওয়া-_এই ছ্বিমত- 
বৈকুল্যে আর তিনি সন্দিহান নন। লিখলেন "49 178) 15 
[00791 প্রফুল্পনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর অনুবাদ করলেন 
'খেলা মোর হলো শেষ' নামে। কবিতার নামকরণে, অবসন্ন 
হৃদয়ের মধ্য গগনে কবি যেমন উপসংহারের হালকা ওড়না 
উড়িয়েছেন, বিবেকানন্দ তেমন পৃথিবী-নিষ্কষিত অমৃতের 
সুধাপাত্র নিয়ে নির্মাল্য বিতরণের পৃজারীর ভূমিকা গ্রহণ 
করেছেন। তার কথায় এ তাই “অন্তহীন প্রহসন” অথবা 
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আত্মজ স্ফুটন জীবনের “জোয়ার-ভাঁটায় রা 


উৎকেন্দ্রিকতার দিকে। তবু সেই অভীষ্ট যেন অন্তরালে হাস্য 
করে। তবুও অতৃপ্ত থেকেই অনস্তের দিকে মহামানবের 
যাত্রা। তাও মানুষের শেষ আশায় আলোকবর্তি প্রভা বুলিয়ে 
দেওয়ার জন্যেই যেন তার মর্তে আসা। তিনি বলেন £ 
“খেলা মোর হলো আজি শেষ/ শৃঙ্খল ভাঙিয়া দাও।” 
অথবা অন্যত্র বলেন ঃ “জীবনের শেষপ্রাস্তে যবে/ বিলম্বে 
লভিয়া জ্ঞান/ চক্রছাড়ি যাই মোরা চলি।” 

১৯০০ সালে আরো একটি কবিতার সন্ধান পাওয়া 
যায় তার-_যেটি 4 90150100101 নামে তিনি 
লিখেছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। “আশীর্বাদ নাম দিয়ে 
এর অনুবাদ করেন প্রণবরঞ্ন ঘোষ। যে-নিবেদিতার মধ্যে 
বিবেকানন্দ শুধুমাত্র সুকোমল নারীহৃদয়ের সন্ধানই 
পাননি, পেয়েছিলেন ভারত-আত্মার অস্তিত্বের সন্ধান। 
সার্থক সেবা নিবেদিতাকে মানবী থেকে দেবত্বে পৌছে 
দিয়েছিল। সমর্পণের দীপাধারে এশ্বর্ষের সলতে হয়ে 
জ্বলতে থাকেন তিনি। মাত্র আট লাইনের ছোট ছোট শব্দ 
ও স্পন্দনের ঘনঘোর আবরণ রয়েছে কবিতায়। একই 
নিবেদিতাকে উপহার দিয়েছিলেন ঃ “ভারতের ভবিষ্যৎ 
সম্তানের তরে/ তুমি হও বন্ধু, দাসী, গুরু একাধারে” 

নিবন্ধে আলোচিত কবিতাগুলিতে সনাতন ধর্ম 
সম্পর্কিত উদ্দেশ্য ও সেই সম্পর্কে সংযুক্ত বিষয়গুলিই 
বারবার ঘুরেফিরে এলেও কোথাও অস্তমিল, মধ্যমিল বা 
নিছক গদ্যরীতিতে তিনি উতরে দিয়েছেন কবিতাগুলিকে। 
শব্দ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে এমন কিছু শব্দ এসেছে, যেগুলির 
চল খুব বেশি নেই। যেমন “ত্যজহ", “ভুঙঞ্জি” স্তাব্য', 
কম। তবুও বর্তমান নিবন্ধ যেহেতু তার কবিতার নিবিড় 
পাঠ নয়, যেহেতু সেখানে তার রচনার অন্য এক দিগন্তের 
করার উপায় নেই-_-আধ্যাত্মিক তম্ময়তার প্রয়োগবাদী 
অভিনিবেশ ব্যাপ্তিলাভ করেছে তার কবিতায়। 

আধুনিকতার বিচারে বিচারকগণের সিদ্ধান্ত চূড়াস্ত 
বলে মেনে নিয়েও বলা যায়-_তার কবিতা, ভাবনা, 
আঙ্গিক, উপাদান সমস্তই সমসাময়িক। সেখানে 
সমালোচনার রাস্তা সর্বদাই প্রসারিত। আলোচিত হোক 
তার কবিসতা, কাব্যসম্তা। আরো বেশি বেশি রীতিপদ্ধতির 
বিশ্লেষণ করে আধ্যাত্মিক কবির “না বলা বাণী” ধ্বনিত 
হোক দিকে দিকে। 0 
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ঞ্ট জী তর মাকে সং সন নম নমল পি) তে শপে সা থা মটর নো নথ 


6৪ এখন ড়ি. গুপ্ত” 
শিবতোষ বাগটা 


শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন উক্তির মধ্যে যে গৃঢ় অর্থ রয়েছে, তা সহজে 1 
| বোঝা যায় না। সেগুলির মধ্যে একটি বিশেষ উক্তি চয়ন করে 'এখন | 
| ডি. গুপ্ত'-র তাৎপর্য সহজ ও অনাড়ম্বর ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন উচ্চ 

। শিক্ষাজগতের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত শিবতোষ বাগচী। 





কঠিন। অন্নগত প্রা। বেশি কর্ম চলে না। জর হলে 
কবিরাজি চিকিৎসা করতে গেলে এদিকে রোগীর হয়ে 
যায়। বেশি দেরি সয় না। এখন ডি. গুপ্ত। কলিযুগে 
ভক্তিযোগ, ভগবানের নামগুণগান আর প্্রার্থনা। 
ভক্তিযোগই যুগধর্ম।””১ 

প্রসঙ্গত, ডি. গুপ্তের “ফিবার মিকশ্চার' তখন বাজারে 
খুব চলত। সেকালে দ্বারকানাথ গুপ্ত (১৮৩৮--১৯।ড। 
১৮৮২) “ডি. গুপ্ত নামে খ্যাত ছিলেন। কলকাতা 
মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় স্নাতক হয়ে তিনি 
কিছুকাল সরকারি চাকরি করার পর চিকিৎসাবিদ্যার 
গবেষণায় রত হন। তার আবিষ্কৃত বহু পেটেন্ট ওষধের 
মধ্যে ম্যালেরিয়া জুরের প্রতিষেধক 'আ্যান্টি-পিরিয়ডিক 
মিক্সচার” বিখ্যাত। ভারতে ও বিদেশে এই মিক্সচারের 
বহুল প্রচারের ফলে তিনি খ্যাতি ও প্রচুর অর্থ উপার্জন 
করেন। তিনি জোড়াসাকো ঠাকুর-পরিবারের চিকিৎসক 
ছিলেন। ঠাকুরবাড়ির সংলগ্ন জমিতে তার ওঁষধের 
কারখানা ছিল।* 

ফিরে আসা যাক শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়। জ্ঞানযোগ 
প্রসঙ্গে তিনি বলছেন £ “বিচারপথে, জ্ঞানযোগের পথে 
তাকে পাওয়া যায়। কিন্তু এ-পথ বড় কঠিন। আমি শরীর 
নই, মন নই, বুদ্ধি নই; আমার রোগ নাই, শোক নাই, 
অশাস্তি নাই; আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমি সুখ-দুঃখের 
অতীত, আমি ইন্দ্রিয়ের বশ নই-_এসব কথা মুখে বলা 
খুব সোজা। কাজে করা, ধারণা হওয়া বড় কঠিন” 

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান 
মার্গের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। তাসন্তেও 'কেন তিনি 


ভক্তিযোগকে অন্যান্য যোগের তুলনায় সহজসাধ্য এবং 
অবশেষে 'যুগধর্ম বলেছেন, সেকথা বোঝা প্রয়োজন-_ 
আমাদের নিজেদের স্বার্থেই। যুগপুরুষ বারবার ঈশ্বর- 
লাভকেই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে 
করেছেন, দুর্ঘভ মানবজীবন লাভ করে যে তাকে পাওয়ার 
চেষ্টা না করে সে মন্দভাগ্য। 

শ্রীরামকৃষ্ণের শাশ্বত বাণী পুনরায় স্মরণ করি-_ 
“দেখ, অমৃতসাগরে যাবার অনস্ত পথ, যেকোন প্রকারে 
হউক এ-সাগরে পড়তে পারলেই হলো।... অনস্ত পথ-_ 
তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি__যে-পথ দিয়া যাও আস্তরিক 
হলে ঈশ্বরকে পাবে।”* 

শ্রীকৃষও উদ্ধবকে এই তিনটি পথের কথা বলেছেন ঃ 

“যোগান্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া। 
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্যোহস্তি কুত্রচিৎ ||” 

(ভাগবত, ১১।২০।৬) 

অর্থাৎ মানবগণের কল্যাণকামনায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি__ 
এই তিনটি যোগের বিষয় আমি (বেদমুখে) বর্ণনা করেছি। 
কল্যাণলাভের অপর কোন উপায় আর কোথাও (কোন 
শাস্ত্রে) নেই। তবে সকল সাধকের পরম লক্ষ্য এক হলেও 
অধিকারিভেদে অর্থাৎ সাধকের সামর্থ্য অনুযায়ী ও 
রুচিভেদে তাকে প্রয়োজনে যেকোন একটি পথ বা 
একসঙ্গে একাধিক পথও গ্রহণ করতে হতে পারে। 

প্রথমে কর্ম আর কর্মযোগের কথা ধরা যাক। কর্ম 
বলতে আমরা সাধারণভাবে দিনের চবিবিশঘণ্টা যা যা করি 
সবকিছুকেই বুঝি। আমাদের সারাজীবনটিই এক বিরাট 
কর্মক্ষেত্র। এমনকি চিত্তা করা, শ্বাস-প্রশ্বাস .নেওয়া-_ 
সেটাও একভাবে কর্ম। শান্তর কিন্তু কর্মকে পাঁচভাগে ভাগ 
করেছেন। এই পঞ্চবিধ কর্ম হলো-_নিত্য, নৈমিত্তিক, 
প্রায়শ্চিত্ত কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম। নিত্যকর্ম হলো 
সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি। নৈমিস্তিক কর্ম কোন নিমিত্ত উপলক্ষ্যে 
করা হয়, যেমন গ্রহণ উপলক্ষ্যে স্নান, পুত্র নিমিত্ত 
জাতেষ্টিক্রিয়া ইত্যাদি । তৃতীয় প্রায়শ্চিত্ত কর্ম হলো যেসকল 
কর্ম শুধু পাপক্ষয়ের জন্য করা হয়। যেমন- _গঙ্গান্নান, 
ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ বা জপ, চান্দ্রায়ণ ও অন্যান্য ব্রত 
প্রভৃতি। চতুর্থ কাম্যকর্ম তাকেই বলে, স্বর্গ ও অন্য সুখ 
লাভের জন্য বেদে সেসকল যজ্ধের কথা আছে, যেমন 
অগ্নিহোত্র ইত্যাদি। আর নিষিদ্ধ, কর্ম হলো মিথ্যাচার, 
প্রাণিহত্যা ইত্যাদি। হিন্দুরা মনে করে, জীবনের বিভিন্ন 


্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_ভ্রীম-কথিত, ১ম ভাগ, কথামৃত ভবন, পৃঃ ৫১ 
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শাস্ত্রোন্ত কর্মকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করে 
এরই বন্ধনে আটকে থাকে। তারা মুল লক্ষ্য 
আত্মজ্ঞানলাভকেই অনেক সময়ে ভুলে যায়। হিন্দুর 
জীবনে রয়েছে ধর্ম ও শান্ত্রীয় কর্মের কঠোর অনুশাসন। 
স্বামীজী মজা করে বলেছেন £ “৮75 [71700 1721) 
0111105 16115101519, 5190105 11181010515, ৬/৪1 
[91)510051%, [7217195 19110101151, 1005 
10118100091). 
আদিকাণ্ড আর কলিযুগে বেদ-মত চলে না। বৈদিক কর্ম 
শান্ত্রবিধান মেনে করা খুব কঠিন। কলিতে তন্ত্রোক্ত মত। 
বেদ বা বেদাস্ত-মতে ব্রন্মীই একমাত্র সত্যবস্তু, শক্তি মিথ্যা; 
কিন্ত তন্ত্রমতে শক্তিকেও মানা হয়, মিথ্যা বলা হয় না। 
ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন এবং দুই-ই সত্য। কলিতে অন্নলগত 
প্রাণ__দেহবুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি যায় না, তাই শক্তিকেও মানতে 
হয়। পঞ্চেন্দ্রিয় আর মন সংসারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে 
সবসময়ে থাকতে চায়। তাই বেদের অনুশাসন মেনে কর্ম 
করা শক্ত। এজন্যই এখন অন্নের জন্য অর্থাৎ দেহধারণের 
জন্য নিষ্কামভাবে কর্ম করা যায় না। 

গীতাতেও বলা হয়েছে £ “ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু 
তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।” (৩।৫)-_কর্ম না করে কেউ ক্ষণকালও 
থাকতে পারে না। আমাদের দৈনিক অভিজ্ঞতাও তাই। 
করে না। যদি অবসর হয় তাহলে হয় আবোল-তাবোল 
ফালতো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলে 
বলে, আমি চুপ করে থাকতে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি। 
হয়তো সময় কাটে না দেখে তাস খেলতে আরম্ভ 
করে।”' 

এখন এই বিপুল কর্মপ্রবাহকে কি করে কর্মযোগে 
রাঁপাত্তরিত করা যায়- সেই প্রচেষ্টাই এক বিশেষ সাধনা। 
গীতা শুধু শাস্ত্রীয় কর্মকে না ধরে আরো বৃহৎ অর্থে কর্মকে 
নির্দেশে করেছেন-__ 

“যৎ করোষি যদশ্নীসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। 

যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তত কুরুম্ব মদর্পণম্।| (৯।২৭) 
-হে কৌন্তেয়, যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম 
কর, যা দান কর এবং যে-তপস্যা কর, সেই সমস্ত আমাকে 
সমর্পণ করবে। 


বেছে রা ভাবার হি জারি 
চিস্তা করছি, আমি ধ্যান করছি-_এও কর্ম।”” 

এখন এই কর্মযোগের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে কর্ম 
আর বন্ধনের কারণ হয় না, পরম জ্ঞানলাভের সহায়ক 
হয়। এই কর্মযোগই কর্মের মাধ্যমে অস্তর্জগতের সঙ্গে 
যোগসূত্র স্থাপনা করে। কিন্তু এই কর্মের সঙ্গে আমাদের 
“অহঙ্কার বা “আমিত্ব বুদ্ধি' এসে গেলে অর্থাৎ এটা 


“আমার” কাজ, “আমি” করছি-_এই “অহং* বুদ্ধি থাকলেই 
সেটা কর্ম। এই দুই না থাকলে যা থাকে তা অনির্বচনীয়, 
তা পূর্ণ জ্ঞানেরই সমান। সেই কর্ম বন্ধনের কারণ তো 
হবেই না, উপরস্তু মানুষকে দেহাতীত ও নির্বাসনার 
অবস্থায় নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। তবে এই কর্ম হবে 
অবশ্যই কামনাবিহীন। অফিস, কাছারি, হাসপাতাল যে 
যেখানেই কাজ করি না কেন, সারাদিন যদি অহংবোধশুন্য 
হয়ে কাজ করার চেষ্টা করি, কাজের শেষে মনে মনে সমস্ত 
ফল ইঞ্টের চরণে সমর্পণ করার চেষ্টা করি, তাহলে “আমি, 
এক 01৮70 17500170110 হয়ে যাব। কর্মের 
একঘেয়েমিও থাকবে না, এ যেন সারাদিন তপস্যা করা। 
তখন ইন্দ্রিয়গুলিই যন্ত্রবং কর্ম করে। আমার মন, বুদ্ধি, 
অহঙ্কার আলাদা থাকে, যেন নির্লিপ্ত সাক্ষী। তবে এই 
যোগের পথ বড়ই দুর্গম। বহু অভ্যাসের ফলে কিঞ্চিৎ 
সফলতা আসে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বড় বড় কর্মযোগীও 
কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে আরো বন্ধনে জড়িয়ে 
পড়েন। লোকমান্যের ইচ্ছা কর্মযোগের এক বাস্তব 
অসুবিধা। এই ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণ 'কথামৃতে' আমাদের 
বারবার সাবধান করেছেন--“তবে কি জান? কর্মকাণ্ড 
হচ্ছে আদিকাণু।... বেশি কাজ জড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে 
দেয়। আর কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি বাড়ে। তবে কর্ম 
একবারে ত্যাগ করবার যো নাই, তোমার প্রকৃতিতে 
তোমায় কর্ম করাবে। তা তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর। 
তাই বলেছে অনাসক্ত হয়ে কর্ম কর)... কর্মের ফল 
আকাঙ্ষা করবে না। যেমন পুজা জপ তপ করছ, কিন্তু 
লোকমান্য হওয়ার জন্য নয়, কিংবা পূণ্য করবার জন্য 
রা রাবার 

1 

কঠিন, তাই তপস্যার প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন £ 
“তবে নিষ্কাম কর্ম ভাল। তাতে অশাস্তি হয় না। কিন্তু 
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০০ 
থাকে, সাধনের বলে 1. কেউ নিষ্কাম কর্ম করতে 
পারে।”১০ 

এবারে দেখি ঠাকুর জ্ঞানযোগকেও কেন “এ যুগে ভারী 
কঠিন" বলেছেন। তিনি বলছেন ঃ “জীবের একে অন্নগত 
প্রাণ; তাতে আয়ু কম। আবার দেহবুদ্ধি কোনমতে যায় না। 
এদিকে দেহবুদ্ধি না গেলে একেবারে জ্ঞানই হবে না। জ্ঞানী 
বলে-_আমি সেই ব্রন্মা; আমি শরীর নই, আমি ক্ষুধা, 
তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ- এ সকলের 
পার। যদি রোগ, শোক, সুখ, দুঃখ- এসব বোধ থাকে, 
তুমি জ্ঞানী কেমন করে হবে? এদিকে কাটায় হাত কেটে 
যাচ্ছে, দরদর করে রক্ত পড়ছে, খুব লাগছে অথচ 
বলছে-_কৈ হাত তো কাটে নাই! আমার কি হয়েছে?”১১ 
“কলিতে অন্নগত প্রাণ, দেহবুদ্ধি যায় না। এ অবস্থায় 
“সোহহম্” বলা ভাল না। সবই করা যাচ্ছে, আবার “আমিই 
বর্ম” বলা ঠিক নয়।”১২ 

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন ঃ 

“নির্বিপানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসূ। 

তেম্বনির্বিপ্রচিস্তানাং কর্মযোগন্তু কামিনাম্‌।।” 
(ভাগবত, ১১।২০।৭) 
এই তিনযোগের মধ্যে জ্ঞানযোগ তাদের পক্ষেই 
ফলদায়ক, যারা কর্মে বৈরাগ্য হওয়ার ফলে কর্মত্যাগ 
করেছেন। আর কর্ম যাদের পক্ষে দুঃখদায়ক বলে মনে হয় 

না-_এমন সকাম ব্যক্তিদের পক্ষে কর্মযোগ সিদ্ধিপ্রদ। 

নিগুণ ব্রন্মে মনোনিবেশ করা যে সাধারণ জীবের 
পক্ষে কঠিন তা গীতাতেও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে-_ 

“ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌। 

অব্যক্তা হি গতিদুঃখং দেহবত্তিরবাপ্যতে ||” (১২1৫) 
_্যাদের চিত্ত নির্ণ নিরাকার ব্রন্মে আসক্ত, তাদের 
সিদ্ধিলাভের জন্য ভগবতকর্মে নিযুক্ত সগুণ উপাসক 
অপেক্ষা অধিকতর ক্রেশ হয়; কারণ নির্গুণ ব্রন্মে নিষ্ঠালাভ 
করা দেহাভিমানী ব্যক্তিদের পক্ষে খুবই কষ্টকর। 

তাই ঠাকুর বলছেন, সাধারণ জীবের পক্ষে 'সোহহম্‌, 
বলা শোভন নয়। মুখে বলছি, “অহং ব্রন্মাশ্মি'- “আমিই 
তিনি অথচ মনে অসংখ্য বাসনা আর বিভিন্ন রকমের 
সংস্কার ও বিরুদ্ধভাব এখনো রয়েছে। এটা আর কিছুই 
'নয়, যেন নিজেকে ঠকানো অর্থাৎ আমরা যা বলার 
অধিকারী এখনো হইনি, তাই বলে শৃষ্টতা প্রকাশ করছি। 

মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) এবিষয়ে তার যে- 
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আটজন লিউ 
তো দেখেছি-_এই কাশী, হরিদ্বার অঞ্চলে-_অনেক 
অনেক মঠ আছে, আর ওদিকের লোকেরা কেউবা কিছু 
আটা, কি নূতন কাপড়, অথবা এক-আধ টাকা নিয়ে এসে 
কোন মোহস্তের কাছে হাজির হয় আর বলে-_“বাবা, 
বিজাহোম করিয়ে দাও।” 'বিরজাহোম' মুখ দিয়ে উচ্চারণ 
করতেও জানে না, বলে “বিজাহোম"। আর মোহস্তও 
“বিজাহোম' করিয়ে দিলে! ব্যস্, সে সন্যাসী-চেলা হয়ে 
গেল! তারপর ভিখ মেগে খায়, আর থাকে। আবার 
কখনো ব্যবসা বা তেজারতি কাজও জুড়ে দিলে। এরকম 
লাখ লাখ সন্ন্যাসী তো সব রয়েছে। কিন্তু বাবা, ঠিক ঠিক 
মুমুক্ষু কজন? সন্যাস নেব, বিরজা করব, মন্ত্র পড়ব-_ 
এসবের জন্য যে ব্যাকুলতা হয় সে-ব্যাকুলতা যদি কারো 
ভগবানলাভের জন্য হয়, সে তো ধন্য, সে তো মহা- 
ভাগ্যবান। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে যে ভগবানকে চায় সে-ই 
মহাধন্য। কিস্ত তাদের সংখ্যা খুব কম।”১* 
তাই ঠাকুর বললেন, জ্ঞানপথ বা কর্মের পথ দিয়েও 
ভগবানের কাছে অবশ্যই যাওয়া যায়, কিন্তু ভক্তির পথ 
দিয়ে তার কাছে যাওয়া যায় অতি সহজে। ভক্তিযোগ কেন 
অল্লায়াসে সিদ্ধিদায়ক সেসম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ 
“যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধশ্চ যঃ পুমান্‌। 
ন নির্বিপগ্লো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোহস্য সিদ্ধিদঃ।।৮ 
(ভাগবত, ১১।২০।৮) 
আসক্তও নয়, কিন্তু কোন সৌভাগ্যবশত যার আমার কথা 
শ্রবণ-কীর্তন প্রভৃতিতে অনুরাগ জন্মেছে তার পক্ষে 
ভক্তিযোগ সিদ্ধি প্রদ। 
ঠাকুর বলছেন, ভক্তিপথ হচ্ছে সবচেয়ে সহজ । সুন্দর 
উদাহরণ দিয়ে তিনি বলছেন £ “যেমন বাঁকা নদী দিয়ে 
অনেক কষ্টে এবং অনেকক্ষণ পরে গস্তব্স্থানে যাচ্ছ। কিন্তু 
যদি বন্যে হয়, তাহলে সোজা পথ দিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে 
পৌছানো যায়। তখন ড্যাঙাতেই এক বাঁশ 
জল ।”১৪ জ্ঞানমাগীর অত বিচার, কর্মযোগীর কত কর্ম, 
তারপরে লক্ষ্যস্থল। এতে সময় লাগবে অনেক। কিন্তু যদি 
ভক্তির পথ দিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে অল্পসময়ে 
সোজাপথেই নিজের লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছানো যায়। 
কথামৃত'-এ কর্ম, জ্ঞান বা যোগের কথা থাকলেও 
সাধারণ ভক্তদের ঠাকুর নারদীয় ভক্তির পথ অবলম্বন 
করতে বলেছেন। অবতারবরিষ্ঠ স্বয়ং সমন্বয়াচার্য হয়েও 


১২ এর, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৯ 


১৩ শিবানন্দ-বাণী, ১ম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, ৫ম সং, ১৩৮৬, পৃঃ ১২৮ 


১৪ “কথামৃত', ৫ম ভাগ, পৃঃ ১১১ 





০৭ 








পু পন করেছেন, 
বলেছেন-_-ভক্তিযোগই এই যুগের ধর্ম। এই যুগের” মানে 
কলিযুগের। হিন্দুরা চার যুগের কথা বলে। বৈদিক যুগগই 
প্রাচীনতম যুগ, যাকে “সত্যযুগ” বলা হয়; তখন যুগধর্ম 
ছিল জ্ঞানমার্গ। তারপরে শ্রীরামচন্দ্রের সময়ে অর্থাং 
'ত্রেতাযুগ'-এ যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের প্রবলতা ছিল। 
এর পরে এল 'ঘ্বাপর। এই যুগে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। 
এই সময়ে “সেবা ছিল যুগধর্ম। এরপর থেকে শুরু হয়েছে 
“কলিযুগ+। এই যুগের ধর্ম 'নারদীয় ভক্তি'। এযুগে জীব 
ভ্রীভগবানের নামগুণগানেই পরমার্থ লাভ করে থাকে। 
(তুলনীয় ঃ ভাগবত, ১২1৩।৫২) 

এক সুন্দর উপমা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিযোগকে ডি. 
গুপ্তের ফিবার মিকশ্চারের সঙ্গে তুলনা করেছেন-_ 
“আজকালকার জুরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন 
দিতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়।” দশমূল পাঁচন 
দশরকম গাছের শিকড় থেকে প্রস্তুত এক ওষুধ, যা তৈরি 
করা শক্ত । অত গাছের শিকড় যোগাড় করার আগেই রোগী 
মারা যেতে পারে। তাই-_আজকাল “ফিবার মিকশ্চার”। 
অর্থাৎ যেন আধুনিক সহজ এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। 

“কথামৃত'-এ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিকে প্রধানত দুভাগে 
ভাগ করেছেন। বৈধীভক্তি বা গৌণীভক্তি এবং শুদ্ধাভক্তি 
অথবা প্রেমাভক্তি কিংবা রাগভক্তি। এছাড়াও তিনি 
আরেক ভক্তির কথা বহুবার উল্লেখ করেছেন। তা হলো 
নারদীয় ভক্তি। বৈধীভক্তির কথায় তিনি বলছেন £ “এত 
জপ করতে হবে, উপোস করতে হবে, তীর্থে যেতে হবে, 
এত উপচারে পূজা করতে হবে, এতগুলি বলিদান দিতে 
হবে_ এসব বৈধীভক্তি। এসব অনেক করতে করতে 
ক্রমে রাগভক্তি আসে ।””১৫ 

প্রেমাভক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলছেন ঃ “ভক্তি অমনি 
করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমাভক্তি না হলে 
ঈশ্বরলাভ হয় না। প্রেমাভক্তির আরেকটি নাম রাগভক্তি। 
প্রেম, অনুরাগ না হলে ভগবানলাভ হয় না।”১* এই ভক্তি 
প্রসঙ্গে তিনি আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, যা 
অবশ্যই স্মরণীয় ঃ “যতক্ষণ না তাঁর উপর ভালবাসা 
জন্মায় ততক্ষণ ভক্তি কাচাভক্তি। তার উপর ভালবাসা 
এলে, তখন সেই ভক্তির নাম পাকাভক্তি।”১৭ সেই 
ভালবাসা কিরকম তাও তিনি বলছেন £ “যেমন ছেলের 


১৫ “কথামৃত', ১ম ভাগ, পৃঃ ৭৯ ১৬ এ 
১৮ এ ১৯ এ 
২১ শ্ত্রীন্ত্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, উদ্বোধন, ১৩৮০, পৃঃ ৭৩ 

২৩ শিবানন্দ-বাণী, ১ম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮৭, পৃঃ ১ 


রী... 
পা, 


মার উপর ভালবাসা, মার ছেলের উপর ভালবাসা 


স্বামীর উপর ভালবাসা ।”১৮ . 

বৈধীভক্তি ও প্রেমাভক্তির পারস্পরিক তুলনা করে | 
শ্রীরামকৃষ্চ বলছেন £ “বিধিবাদীয় ভক্তি; যেমন, হাওয়া 
পাবে বলে পাখা করা। হাওয়ার জন্য পাখার দরকার হয়। 
ঈশ্বরের উপর ভালবাসা আসবে বলে জপ, তপ, উপবাস। 
কিন্তু যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি বয়, পাখাখানা লোকে 
ফেলে দেয়। ঈশ্বরের উপর অনুরাগ, প্রেম আপনি এলে 
জপাদি কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়।”১৯ 

শ্রীভগবানের লীলাশ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ, সেবা, পূজা, | 
স্তুতি, দাস্যভাব, সখ্যভাব ও আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন 
- এই নয়টিই ভজনের অঙ্গ। এর যেকোন একটিকে 
অবলম্বন করে আন্তরিক সাধনা করলে ভক্ত পরমার্থ লাভ 
করেন। এইগুলি সবই বৈধীভক্তির অঙ্গ। ঠাকুর কলিযুগের 
জন্য একে আরো সংক্ষিপ্ত করেছেন, সহজ করেছেন। শুধু 
নামগুণগান কীর্তন আর প্রার্থনা। নাম আর প্রার্থনার 
ওপরে তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন। খ্রিস্ট ও মুসলিম 
ধর্মেও প্রার্থনার ওপরে খুবই জোর দেওয়া হয়। 

আরেকটা কথা ঠাকুর বারবার বলেছেন £ “সর্বদাই 
তার নামগুণগান কীর্তন ও প্রার্থনা করতে হয়। পুরাতন 
ঘটি রোজ মাজতে হবে, একবার মাজলে কি হবে?”২০ 
অর্থাৎ অভ্যাসযোগ অনুশীলন করতে হবে। 

্রীশ্রীমা বলতেন £ “জপাত সিদ্ধি।” অর্থাৎ শুধু জপ 
করলেই হবে। তিনি ঠাকুরের নাম প্রসঙ্গে বলছেন ঃ 
“ঠাকুর বলতেন, “যারা আমাকে ডাকবে তাদের জন্য 
আমাকে অস্তিমে দীড়াতে হবে।* এটি তার নিজের মুখের 
কথা ।”২১ “আমাকে যে স্মরণ করে তার কখনো খাওয়ার 
কষ্ট থাকে না।”২২ 

স্বামী শিবানন্দ বলেছেন ঃ “আমি জানি “রামকৃষ্ণ” 
নামই এযুগের মহামন্ত্র। যে ভক্তিভরে পতিতপাবন 
যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম জপ করবে তার ভক্তি-মুক্তি 
সবই করামলকবৎ। “রামকৃষ্ণ” এযুগের ডক্কামারা নাম। 
জীবের মুক্তির জন্য রামকৃষ্তনাম জপই যথেষ্ট।”২৩ 

নারদীয় ভক্তি বলতে ঠাকুর যে নামগুণগান করার 
কথা বলেছেন, তার নামও এর মধ্যে পড়ে। এটি পরম 
আশ্বাসের কথা। তার নামে অভ্যুদয়, নিঃশ্রেয়স-_দুইই 
লাভ হয়। এই প্রসঙ্গে কাশীপুর উদ্যানবাটাতে ১লা 


১৭ এ, পৃঃ ৮০ 


২০ এ, ৫ম ভাগ, পৃং ৩৩ 


২২ এ, পৃঃ ১৫৩ 
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রামকৃষ্খ নবগোপাল ঘোষকে যে 
সহজ পথের সন্ধান দিয়েছিলেন তা স্মরণ করি। স্বামী 
গম্ভীরানন্দের 
নবগোপালবাবুকে সাগ্রহে বলিলেন, “মশায়, আপনি কি 
করছেন? ঠাকুর যে আজ কল্পতরু হয়েছেন। যান যান, 
শীঘ্র যান। যদি কিছু চাইবার থাকে তো এই বেলা চেয়ে 
নিন।" শুনিয়া নবগোপাল দ্রতবেগে যথাস্থানে গমনপর্বক 
ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, “প্রভু, আমার কি 
হবে? ঠাকুর একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, “একটু ধ্যান- 
জপ করতে পারবে?" নবগোপাল উত্তর দিলেন, “আমি 
ছা-পোষা গেরস্ত লোক; সংসারের অনেকের প্রতিপালনের 
জন্য আমায় নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, আমার সে- 
অবসর কোথায়?” ইহাতে ঠাকুর পুনর্বার একটু চুপ করিয়া 
থাকিয়া কহিলেন, “তা একটু একটু জপ করতে পারবে 
না? উত্তর__তারই বা অবসর কোথায়? “আচ্ছা, 
আমার নাম একটু একটু করতে পারবে তো?" উত্তর-_-তা 
খুব পারব।' ঠাকুর তখন কহিলেন, “তাহলেই হবে-_- 
তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।” "২ এই হলো 
কলিযুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত সহজতম পথ। যেন আরো 
শক্তিশালী ডি. গুপ্তের মিকশ্চার! 

ভক্তির মাধ্যমে সমাজের সংস্কার কিভাবে হতে পারে, 
তারও একটি সহজ পথের সন্ধান দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। 
তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না, কিন্তু সারাজীবন 
সমাজের সব শ্রেণীর মানুষকে নিয়েই সহাবস্থান করেছেন। 
জাতিভেদ কি উপায়ে যেতে পারে- এই প্রশ্নের উত্তরে 
শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ঃ “এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে 
পারে। সে-উপায়__ভক্তি। ভক্তের জাতি নেই)... ভক্তি না 
থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়। ভক্তি থাকলে চগ্ডাল চণ্ডাল 
নয়।”২৫ এক জটিল সমস্যার কী সরল সমাধান! তিনি 
অদ্বৈতদৃষ্টিতে সকলকে সমান দেখছেন। জাগতিক দিক 
থেকে দেখলে মানুষে মানুষে ভেদ আছে ঠিকই, কিন্তু ষারা 
সত্যত্রষ্টা, তাঁদের দৃষ্টিতে কোন উচ্চ-নীচ ভেদ নেই। 

ভক্তিপথ সহজ হলেও এতে কিছু বিপদও আছে। যেহেতু 
ভক্তি কিছুটা আবেগপ্রধান, তাই এতে বিচ্যুতির সম্ভাবনাও 
রয়েছে। এতে অহঙ্কার ও সন্কীর্ভাব অনেক সময়ে এসে 
যেতে পারে। তাই অলীক ঈশ্বরীয় “ভাবে “ভেসে” যাওয়ার 
শঙ্কা থাকে। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী তথাকথিত “বৃন্দাবনলীলা"র 
মন্দদিকগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, 
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বর্ণনায়__“এীঁদিন কৃপামুগ্ধ রামবাবু | 


শ্রীরামকৃষ্-ভক্তমালিকা, ২য় ভাগ, উদ্বোধন, ১৩৯২, পৃঃ ৩৭১ 
চক্রবর্তী, উদ্বোধন কার্যালয়, ৭ম সং, ১৩৯৬, পৃঃ ২৩৫ 






সাধকদেরই মনে করি। বাস্তবিক দেখাও যায়, ভক্তিমার্গী বলে 
পরিচিত অনেকের ব্যক্তিজীবনে সু-উচ্চ আধ্যাত্মিকতার 
তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই প্রশ্ন আসে, ভক্তিযোগে 
অগ্রগতির বাহ্য লক্ষণ কী? স্বামীজী একজায়গায় বলেছেন £ 
“সর্বদা মনে রাখিস, ত্যাগই হচ্ছে মূলমন্ত্। এমন্ত্রে দীক্ষিত না 
হলে ব্রহ্মাদিরও মুক্তির উপায় নেই।”২* নারদীয় ভক্তিসূত্রেও 
রয়েছে এই ত্যাগের মহিমা। বলা হয়েছে, সেই প্রেমাভক্তি 
লাভ করা যায় যদি পূর্ণভাবে বিষয়ত্যাগ ও বিষয়ের প্রতি 
আসক্তিত্যাগ হয়। তাছাড়া সত্যনিষ্ঠা, পবিত্রতা, ব্রন্দাচর্য 
প্রভৃতি সত্বশুণের এম্চর্য তো আসবেই। 

ঠাকুর এই ভক্তিযোগকে ডি. গুপ্তের ফিবার 
মিকশ্চারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এর জন্য যে 
চিত্তশুদ্ধির দরকার, তার সাধনাও 'চলে সমাস্তরালভাবে। 
আসল কথা, ঠাকুর বলছেন__এটিই অহৈতুকী ভক্তি। 
কোন কামনা নেই, বাসনা নেই, ভক্ত তাকে ভালবাসে, 
ভক্ত তাকে চায়। এর চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। 
শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রসঙ্গে গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দিব্য 
প্রেমকেই ভালবাসার শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলেছেন। সেই 
প্রেমলাভের সাধনাই ভক্তিযোগের শেষকথা। যে- 
ভক্তিসাধনার দ্বারা এই পরমপ্রেম লাভ হয়, তাকে তিনি 
নিষ্ঠাভক্তি বা অব্যভিচারিণী ভক্তি বলেছেন। যেমন 
একডেলে. গাছ। সোজা উঠেছে। ব্যভিচারিণী ভক্তি হচ্ছে 
পীচডেলে গাছ। এই নিষ্ঠা তখনি লাভ হয়, যখন আসে 
মনের পূর্ণ তম একাগ্রতা অর্থাৎ “মনের নাশ'__যাকে শাস্ত্রে 
“সমাধি' বলা হয়েছে। ঠাকুর বলছেন ঃ “গোগীদের এমন 
নিষ্ঠা যে, বৃন্দাবনের মোহনচুড়া, পীতধড়া পরা রাখালকৃষ্ণ 
ছাড়া আর কিছু ভালবাসবে না। মথুরায় যখন রাজবেশ, 
পাগড়ি-মাথায় কৃষ্ণকে দর্শন করলে তখন তারা ঘোমটা 
দিলে। আর বললে, ইনি আবার কে? এর সঙ্গে আলাপ 
করে আমরা কি ছ্বিচারিণী হব?””২; 

এই ভক্তিমার্গের সঙ্গে কারো বিরোধ নেই-_কর্মেরও 
নয়, জ্ঞানেরও নয়; কিন্তু কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে চিরস্তন 
বিরোধ আছে। ভক্তি তাই তিনরকমের হতে পারে-_ 
কর্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা এবং শুদ্ধাভক্তি-_যার সঙ্গে কর্মের ও 
জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। এই শুদ্ধাভক্তিই 
'জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃত”২৮ অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম এই দুয়েরই 
ভাবমুক্ত, তাই এটিই আমাদের আরাধনার বস্ত।[] 
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টে হা দেবী সবভিতেযু মাত়রপেশ সংহিতা । নমতনো নমন্সো নমতসো নমো নমঃ দেবী সধভুতেযু শক্তিরাপেণ সহ্থিতা। নমতস্যো নমতট্যে নমো নমো নমা।। এটি 


মৃতিগূজো 


[ যাঁরা সাকারবাদী, তারা মূর্তিপূজার পক্ষপাতী। নিরাকারবাদীরা মূর্তি- ? 
| পুজার নিন্দা করলেও যূর্তিপূজার প্রয়োজন আছে। 'জীত্রীরামকৃষ্ণ- | 
| কথামৃত'-এর প্রথমেই শ্রীশ্রীঠাকুর সেকথা বলেছেন। মনন্বী লেখক | 


। যদিও রসায়নবিদ্‌, তবু ্বপ্রচেষ্টায় এই বিষয়ের গবেষণায় নিরত। | 


বদি জব জ্ষহ সং তিন এক ও আবী 
| সই এক ও অদ্িতীয়ের উপাসনাই তো কর্তব্য । 
কিন্তু তা না করে হিন্দুধর্মে এত বিচিত্র দেবদেবীর সমাবেশ 
হলো কেন? আর তাদের মূর্তিকল্পনা, স্তৃতিবন্দনা, পুজো- 
আরাধনারই বা প্রয়োজন কি? এই ব্রন্মাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে 
দেবদেবীর অস্তিত্বের ষৌক্তিকতাই বা কি? বিভিন্ন প্রতিমার 
বা প্রতিমূর্তির পুজো কি পৃতুলপুজোর সামিল নয়? এসবই 
কি মনের ভ্রম, না সংস্কার মাত্র? 

বেদে স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু ভারতীয় 
ধর্ম ও সংস্কৃতির এক অপরূপ ও অনুপম মহিমা হলো 
বহুত্বে বিশ্বাস। বেদের প্রসিদ্ধ নিরুক্তকার যাক্কাচার্যের 
মতে, বৈদিক দেবতা প্রধানত তিন--ভূলোকে অগ্নি, 
অস্তরীক্ষে ইন্দ্র ও স্বর্গলোকে সূর্য। আবার কারো কারো 
মতে, প্রত্যেক লোকে এঁরা এগারোজন। এই হিসাবে 
বৈদিক দেবতার সংখ্যা মোট তেত্রিশ। আবার খথেদেরই 
(৩।৯।৯) এক মন্ত্রে দেবতার সংখ্যা তিন হাজার তিনশো 
উনচল্লিশ। এই সংখ্যা ক্রমবর্ধিত হতে হতে পৌরাণিক যুগে 
এসে প্রবাদে দাঁড়িয়েছিল-__তেত্রিশ কোটিতে বা অনস্তে। 
এছাড়াও আছে 'থান' ও লৌকিক দেবতারা। 

এই জগৎ বিষু্ময়। সর্বত্র (দ্যুলোক, ভূলোক ও 


অস্তরীক্ষ) তিনি অণিমারূপে পরিব্যাপ্ত। এই উপলব্ধি 


থেকেই এসেছে সর্বাস্তর্যামী মহাঁশক্তির বিবিধ, বিচিত্র ও 
বর্ণাঢ্য প্রকাশ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে-_এক 
পরমেশ্বরই সকল দেবতারূপে বিরাজিত। গীতায় ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখানোর ছলে অর্জুনকে তার অনস্ত 
রূপে এশবর্ষের প্রকাশ দেখালেন-__যা একের মধ্যেই বহর 
ব্যঞ্জনা। এছাড়াও বললেন- _পুরুষোত্তমরূপে আমি একই; 
ভক্তগণ আমাকে নানা রূপে ভজনা করে; যে যে-রূপে 
আমাকে চায়, আমি সেই রূপেই তাকে কৃপা করি। 
এছাড়াও শ্রীত্রীচণ্তীতে দেখি, শুভ্তাসুরের মোহভঙ্গ করে 
জগম্মাতা বললেন ঃ রে শুভ, আমি বনহুর শক্তি নিয়ে 
সংগ্রাম করছি--এ তোর ভ্রম মাত্র। জগতে আমিই 


অদ্বিতীয়া। সমস্ত মাতৃকাশক্তি আমার থেকেই উত্তৃতা। সেই 
বহু শক্তিকে আত্মস্থ করে ত্রিভুবনে আমি একাই 
বিরাজিতা। 

ব্রন্মোর দুটি লক্ষণ _ম্বরাপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ। 
স্বরূপলক্ষণে তিনি নিরুণ, নিরাকার, নিরূপাধিক, নিষ্টরিয়, 
নির্বিশেষ ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ। কিন্তু তটস্থলক্ষণে তিনি 
সগুণ, সাকার, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কার্যের অধিকর্তা, অনাদি 
অনস্ত নিখিলের প্রভু বা ঈশ্বর। যেমন অতলাস্ত সমুদ্বের 
উপরিভাগ উত্তাল, কিন্তু গভীরে অসীম স্থৈর্য। তেমনি তিনি 
সগুণ-নিপুণ, সক্রিয়-নিক্ক্রি় এবং সাকার-নিরাকার। 

তটস্থলক্ষণে তিনি হেতু । বটগাছের বীজ অতি সূল্ষ্। 
কিন্তু তা যখন অন্কুরিত হয়, তখন তাতে প্রকাশ পায় 
তিনটি অংশ-_মূল, কাণ্ড ও পাতা। এই উত্তিন্ন সত্তাই 
ক্রমবর্ধিত ও ক্রমপ্রসারিত হয়ে কালে কালে আত্মপ্রকাশ 
করে মহীরুহরূপে। 

সত, রজঃ ও তমঃ-_এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই 
হলো স্বরূপলক্ষণ। কেবল জ্ঞান আছে, ইচ্ছা ও ক্রিয়া 
সেখানে নেই। “একোহহং বহুস্যাম্”-এর বাসনায় এই 
সাম্যাবস্থায় ঘটে বিদ্, ধরে ভাঙন। ফলে একদা যা ছিল 
অব্যক্ত অব্যয়, ক্রমে তা ব্যক্ত হয় নামরূপে। প্রকাশিত হয় 
বিভিন্ন দেবদেবীরূপে। নিজ আনন্দ খেলাতেই অদ্বিতীয় 
পরম পুরুষ নিজেকে প্রকাশিত করেন-_বহু রূপের বিচিত্র 
লীলাবিলাসে। 

বৈদিক কাল থেকে দেবারাধনার ক্ষেত্র আত্মবিস্তার 
লাভ করে এবং যুগবিবর্তনে বহু শাখাপল্লপবে বিশাল থেকে 
বিশালতর, ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে থাকল রুচি, 
সংস্কার ও প্রয়োজনের বিভিন্নতা অনুসারে । কিন্তু কেন 
এমনটা হয়? ধরা যাক “আমি'__একই সত্তা। তবু মায়ের 
কাছে (বুড়ো হলেও) খোকা, মেয়ের কাছে শ্নেহশীল পিতা, 
স্ত্রীর কাছে স্বামী। অফিসে, পাড়ায়, সমাজে, ধর্মে, 
এক 'আমি'রই বহু থেকে বহুতর প্রকাশ; ভিন্ন থেকে 
ভিন্নতর আচার-ব্যবহার- যেখানে একের সাথে অন্যের 
মিল অপেক্ষা গরমিলই বেশি। সামান্য “আমি'রই যদি এত 
বৈচিত্র্য থাকে, তাহলে “আমি যে-মহাশক্তির পরমাণুর 
প্রকাশ-বৈচিত্্য কত বিপুল কত বিশাল হতে পারে, তা 
সহজেই অনুমেয়। 

পরমাত্মা অরূপ, অনাম; দেবতারা স-রূপ, স-নাম। 
তাহলে অরূপ অনাম পরমাত্মার কেন এই রূপবিলাস? 
আমরা দেহধারী জীব; নাম ও রূপের জগতে বাস করি 
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আমাদের সীমাবদ্ধ লিন দিয়ে অবাঙ্মনসগোচর 
পরমাত্মার ধ্যান-ধারণা করতে পারি না। তাই অরাপ 
অনামকে লাভ করার সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত সঠিক পথ 
উদ্ভাবন করেছিল আর্য ধষিগণের প্রজ্ঞাদীপ্ত মনীষা । তারা 
বুঝেছিলেন, পরমাত্মার সাধনা সর্বোত্তম অবস্থা হলেও সেই 
উচ্চভূমিতে মানুষ হঠাৎ পৌছাতে পারে না। যে-স্তরে সে 
এখন আছে, সেই স্তরের উপযোগী করেই তাকে দেখাতে 
হবে সাধনার প্রাথমিক পথ। তারপর ধারণা-শক্তি ও 
যোগ্যতার ক্রমপুষ্টির সাথে সাথে তাকে ক্রমোচ্চসাধনার 
সোপান শিক্ষা দিতে হবে। এছাড়াও তারা উপলবি 
করেছিলেন, বর্ণজ্ঞানহীনকে নাম ও রূপের প্রাথমিক পাঠ 
না দিলে কোন বস্তুই সে ধারণা করতে পারবে না। তাই 
তাদের যদি উচ্চতম অধ্যাত্মতত্বের অধিকারী করে তুলতে 
হয়, তবে রূপের পাঠই আগে পড়াতে হবে। 'আ' ও 'ম' 
এই দুটি বর্ণের সংযোগে হয় “আম'। কিন্তু আমের ছবি না 
দেখালে পাঠে উৎসাহ জাগে না, সম্পূর্ণ ধারণাও হয় না। 
বিচিত্র বর্ণের ছবি দেখিয়েই বর্ণজ্ঞান ও বানান শিক্ষা দিতে 
হয়। তাই রূপের সাধনার মধ্য দিয়েই অরূপের তত্ব 
বোঝানোই হলো সহজ পথ। অরূপের মহিমাকে আস্বাদন 
করতে হলে নাম-রূপের ভেলাকেই আশ্রয় করতে হয়। 
এছাড়া সাধারণের অন্য কোন গতি নেই। তাই নাম ও 
রূপের পুজোকে যতই “অধমাধম" বলা হোক না কেন 
কিংবা ভ্রান্তি ও কুসংস্কার বলে যথেচ্ছ নিন্দামন্দ করা হোক 
না কেন, আসলে নিতাস্ত অপ্রয়োজনে এর উৎপত্তি বা 
প্রচার হয়নি। এর ভিত্তি শিথিল ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত 
নয়। পরম সত্যকে চরম পর্যায়ে উপলব্ধির কনকসোপান 
হিসাবে অরাপের এই রূপকল্পনা। এতে সাধকের সাধনার 
দুরূহতা যে কতদূর সহজ সরল হয়েছে তা বলে শেষ করা 
যায় না। বস্তুত, এ হলো উপাসকগণের সাধনসিদ্ধির 
জন্যই যিনি চিন্ময় ও অদ্ধিতীয়, যিনি নিষ্কল ও অশরীরী-_ 
সেই পরমাত্মার স্বকীয়া রূপকল্পনা। 

'স্বকীয়া, কথাটা ব্যবহার করার কারণ- এই কল্পনা 
মনুষ্যকৃত নয়, এ তারই স্বয়ং প্রকাশ। জীবকরুণার 
অহেতুকী স্ফুর্তির মাধুর্যে অরূপ নিজেই এসে ধরা 
দিয়েছেন রূপের হাটে। 

বেদে দেবতারা একেবারে অমূর্ত নন, কিন্তু বৈদিক 
যুগে দেবতাদের কোন প্রতিমা বা স্থুল প্রতীক ছিল না। 
এমনকি, তীদের মূর্তিকল্পনাও অনেক ক্ষেত্রেই ছিল 
অসম্পূর্ণ। কিন্তু পৌরাণিক যুগে দেবতারা সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ 
মূর্তিবূপ পরিগ্রহ করেন। অরূপের এই চিত্তবিমোহন 
প্রকাশ কোন প্রাকৃত শিল্পজীবীর খেয়ালী খেলার সৃষ্টি নয়। 








দেবতাদের এই রূপকল্পনা বা মূর্ত প্রকাশ ৪২ 
প্রতিবিদ্বিত হয়ে ধরা দিয়েছিল সাধনশুদ্ধ, প্রজ্ঞাদীপ্ত 
সাধকগণের মানসনেত্রে। [স্বামী বিবেকানন্দ-কৃত 
“ভক্তিযোগ" দ্রষ্টব্য] অরূপের এই বিশালতম অঙ্গনে যে 
সীমাহীন রূপের ছড়াছড়ি তা যোগীর যোগজ চিত্তে 
সহম্দল কমলের মতো আপন সুরভি নিয়ে একে একে 
প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। 

আকাশের কোন মূর্তি নেই। কিন্তু তবু সে লক্ষ-কোটি 
দীপ্তিমান নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহের রূপের ওজ্জল্যে 
চিরভাস্বর। তেমনি অরূপ ও অনামের অসীম আকাশে 
দিব্যগুণসম্পন্ন দেবতারা যেন রূপোজ্জবল জ্যোতিক্কের 
মতো। অরূপের তত্ব সন্ধান করতে গিয়েই সাধকগণের 
সাধনল সূক্ষ্ম অনুভূতির স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিদ্বিত হয়েছিল 
সেইসব দিব্যমূর্তি। 

পথ সোজা হলেও তা জানা না থাকলে লক্ষ্যে 
পৌছানো যায় না। রূপের মধ্যে অরূপরতন লাভের 
কৌশলও জানা না থাকলে এই পথের অনেক সুবিধা থাকা 
সত্তেও লক্ষ্যে পৌঁছানো কষ্টকর। তবুও সাধারণের পক্ষে 
এই পথটাই ভাল; কারণ সাধারণ মানুষ যদি “অব্যক্তা- 
সক্তচেতা” হয়ে শুরুতেই নিরাকার তত্তের উপলব্ধিতে 
প্রয়াসী হয়, তাহলে তাদের ক্রেশ-দুর্গতি বেশি হওয়াটাই 
স্বাভাবিক। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্নকে সাকার 
(ব্যক্ত) ও নিরাকার (অব্যক্ত) উপাসনার মধ্যে কোন্টা 

তা বোঝাতে গিয়ে বলেন_ যেসকল ব্যক্তি 

একাগ্রচিত্ত ও সাত্ত্িক শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আমার সগুণ, সাকার 
স্বরাপের আরাধনা করে, আমার মতে তারাই 
শ্রেষ্ঠযোগবিৎ। আর যারা ইন্দ্রিয়সকল অবরুদ্ধ করে সর্বত্র 
সমবুদ্ধিযুক্ত হয়ে অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিস্ত্য, 
কৃটস্থ, অচল, ধ্রুব নিপুণ অক্ষর স্বরূপের নিরস্তর চিন্তা 
করে- তারা তাদের উচ্চতম সাধনযোগ্যতায় সেই ভাবেই 
(নির্ণস্বরূপে) তকে প্রাপ্ত হন। তবে এই নিরাকারের 
উপাসনার অধিকারী কিন্তু সকলে নয়। 

চঞ্চলচিত্ত মানুষ দেবতা বা ইঞ্টের শ্রীমূর্তি ধ্যানের পথ 
ছেড়ে বাহ্য বিষয়ে বা বাহ্য রূপের নেশায় ধাবিত হয়। এই 
অবস্থায় অভ্যাসযোগ অবলম্বনীয়। ক্রমাগত অভ্যাসের 
দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ হয় প্রশমিত। বাহা রূপের প্রতি 
ংসারী জীবের যে স্বাভাবিক প্রবণতা তা তখন মুছে যেতে 
থাকে। ক্রমে ইষ্টমূর্তিতে চিত্ত লয়প্রাপ্ত হয়। এইভাবে 
সাকার ধ্যানের ঘনীভূত অবস্থায় অনন্যচিত্ত সাধকের যে 
যৌগিক মানসিকতা গড়ে ওঠে, তা তাকে পৌছে দিতে 
পারে সবিকল্প সমাধির অভীষ্ট স্তরে। আর এই স্তর 
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এপ জো 
(অন্নদামঙ্গল) 

কেবল শুন্য আঁচলে গিট দিলে ধনবান হওয়া সম্ভব 
কি? শূন্য কি করে আনবে পূর্ণের পূর্ণতা? 

আবার সাধনার উচ্চস্তরে পৌছে সাধক রামপ্রসাদ 
অনুভব করলেন__ 

মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে, 
মা বেটী কি তেমন মেয়ে 
মিছে খাটি মাটি নিয়ে।” 

সুতরাং প্রথমে মাটি নিয়ে খাটার প্রয়োজনীয়তা আছে 
বৈকি। শিশু পুতুল খেলে, সে-খেলা তার ভাবী বাস্তব 
জীবনে সত্য হয়ে দাঁড়ায়। 

তাই দেবতার সাকার উপাসনায় প্রথম প্রথম ভ্রম 
হয়তো হবে, কিন্ত গভীর আস্তরিকতার অভ্যাসযোগে সে- 
ভ্রম একদিন কাটবেই। সত্যদৃষ্টি লাভ একদিন হতেই হবে। 
মূর্তির চৈতন্যশক্তি একদিন সাধকের সুপ্ত অস্তরে ভাগবত 
চেতনার সঞ্চার করবেই। 

দার্শনিকতার সংশ্লেষণী চিন্তা ছেড়ে এবারে বিজ্ঞানের 
বিঙ্লেষণী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাক মূর্তিপুজো কতটা 
সুপ্রযুক্ত। 

সৃষ্টির উষালগ্নে সদ্যোজাত উত্তপ্ত পৃথিবীর পরিমণ্ডলে 
জমে থাকা বাম্পকণা থেকে ক্রমে ঘনিয়ে আসা বৃষ্টির 
জলে ন্নাত হয়ে মাতা ধরিত্রী যখন শীতল হলেন, তখন 
পৃথিবী জলে টই-টম্কুর; কিন্তু জড় স্তব্ধ মূক। তাতে ছিল 
না কোন প্রাণের আভাস। পরিবেশ ছিল প্রাণধারণের পক্ষে 
একান্তই প্রতিকূল-_বিজারক, উঞ্ণ ও ঝাঝাল। অক্সিজেন 
প্রায় ছিল না বললেই চলে। ভূপৃষ্ঠে ক্রমাগত চলছিল 
উথ্থাল-পাথাল। এছাড়াও ছিল আরেক বিষম বিপদ-_সূর্য- 
বিচ্ছুরিত মহাজাগতিক রশ্মির প্রাদুর্ভাব। কিন্তু সে এক 
অবাক কথা! এইসব প্রতিকলতাকে পাথেয় করেই কোন 
এক অসম্ভবের রাস্তা ধরে অবশেষে পৃথিবীতে প্রাণের বীজ 
সৃষ্টি হলো, যা বসুন্ধরাকে আগামী দিনের মাতৃত্বের 
সম্ভাবনায় সম্ভাবনাময় করে তুলল। একান্তই অবিশ্বাস্য ও 
অসম্ভব মনে হলেও একথা সত্যি যে, পৃথিবীর উষালগ্নে 
সূর্য-বিচ্ছুরিত মহাজাগতিক রশ্মির পুরুষ-স্পর্শে অজৈব 
বিবর্তনের পরিণতিতে সৃষ্ট হয় কিছু জৈব উপাদান। 
ফলশ্রুতিতে শুরু হলো- জৈববিবর্তন। একে একে সৃষ্টি 


ই 


থেকে জটিলতর হতে থাকে। ফলে বৃহৎ অণু-শৃঙ্খল গঠন 
করে 'জলবিদ্দু'র মতো আকার ধারণ করে, আদিম পৃথিবী 
জলে ভাসতে থাকে। তারপর দীর্ঘ কোটি কোটি বছর ধরে 


সৃষ্টি হয় এক জৈব উপাদান-_যাকে আমরা “জীবনের মূল 
উপাদান” বা 6/ 170190810 ০1116 বলতে পারি। 
সময়ের সাথে তাও বিবর্তিত হলো দুই মহারূপে। একরূপ 
থেকে সৃষ্টি হলো উত্ভিদজগৎ; আর অপর রূপ থেকে 
তাবং প্রাণিজগণ। সৃষ্টি হলো প্রাণের স্থাবর ও জঙ্গম রূপ। 
এরপর প্রাণের এই উপাদানগুলো নব নব রূপে 
পল্পবায়িত হলো শতধায়। ফলশ্রুতিতে দেখা দিল 
প্রাণিজগতের এই অনস্ত বৈচিত্র্য। কিন্ত তার মধ্যেও 
জীবনের মূল উপাদান রয়ে গেল প্রায় অবিবর্তিত (প্রায় 
জীবস্ত জীবাশ্মের মতো) অবস্থায়। ভাবতেও অবাক লাগে, 
শতকোটি বছর ধরে সেই জৈব যৌগ মহাকালের ভ্রকুটি 
অগ্রাহ্য করে জীববিবর্তনের সুবিশাল ধারা বেয়ে আজও 
টিকে আছে প্রায় অবিকৃত অবস্থায়-_মানুষের দেহে, 
বিশেষত "95167 81217017”-এ। অনুসন্ধান করে দেখা 
যাচ্ছে, এই যৌগ প্রাণিজগতের প্রায় সর্বত্রই (কম বেশি 
পরিমাণে) বিদ্যমান। খুব বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় কিছু 
কিছু সামুদ্রিক মাছে। 

তাহলে, সৃষ্টির সেই উধালগ্ন থেকে শুরু করে আজ 
অবধি প্রাণের নিত্য পরশে মাতা ধরিত্রী হলেন প্রাণময়। 
সর্বব্যাপ্ত হলো জীবনের কারণ। জলে, স্থলে, অস্তরীক্ষে, 
এমনকি পাথরেও (আগ্নেয়শিলা . ছাড়া) সঞ্চারিত হলো 
সেই প্রাণের উপাদান। ফলে 'মূন্ময়' হলো “চিন্ময়' সত্তার 
আধার। তাই মাটি দিয়ে আমরা মূর্তি গড়ি, পুজো করি 
দেবজ্ঞানে- চিম্ময়ী শক্তির আধাররূপে। আর এই জৈব 
উপাদান ৮০০০ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় যায় ভেঙে। তখন 
আর তাতে প্রাণময় সত্তার কোন চিহৃই অবশিষ্ট থাকে না। 
বোধহয় একারণেই পোড়ামাটির দেবমুর্তির পূজন শান্ত্ে 
নিষিদ্ধ। কারণ, তখন এ মুর্তি দিয়ে পুতুলখেলা চলতে 
পারে, কিন্তু দেবারাধনা বা চিন্ময়ী সত্তার সাধনার 
কার্যকারণ কোন সম্পর্ক থাকে না। 

আজকের বিজ্ঞানের এই পরীক্ষিত সত্য প্রাটীন শান্ত্র- 
কারদের আর্প্রজ্ঞায় সেই সুদূর অতীতে কিভাবে উপলব্ধ 
হয়েছিল জানি না-_জ্ঞানলোকে না ধ্যানলোকে। 0 













এটি দেবী সে মাপে সাত নম নম নব নদে নিবন্ধ) দেবী সবর্ভৃতেয শভিরাগেণ সংহিতা । নমল নমভটসো নমভগো নমো নমঃ|। এটি 


নত 


আমাদের দায়বদ্ধতা 
তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - 


৬ ১৯৯৯৯৯ না ও চলাফেরা। এই 
বুগবস্ত্রার শিকার আমরা সবাই। সমাজ নিজের থেকে 
,$ কলুষিত হয় না, তাকে কলুষিত করে মানুষের লোভ, 
? লালসা ও হিংসা। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির সংগ্রামও চালায় 
-) সবুদ্ধিসম্পন মানুষ। স্বামীজী তার স্বপ্নের “নতুন ভারত'- 
“ এর এমন চিত্র কখনোই প্রত্যাশা করেননি। তার নিয়ত 


র্‌ জাগ্রত দৃষ্টি নিশ্চিৎ আমাদের কাছে কৈফিয়ৎ চাইছে। এই 


প্রবন্ধকার। 


23221 2 82555 সি 


বিবেকানন্দ বর্তমান বিশ্বে মু,একটি নাম ময়, 
কটি আদর্শ, একটি প্রেরণা। নানা ঘাত- 
প্রতিঘাতের মধ্যে এই বিক্ষত পৃথিবীর. বুকে সেই 


আন্দোলনের ধারা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে -চলেছে। 


সেই মহামানবের মহাপ্রয়াণ শতবর্ষে আমরা হাজির ।'আজ 


আদর্শ, মূল্যবোধ ও আনন্দ নামক শব্দগুলি 'বিস্মৃত- হতে 


বহতর বিচছিমতারনরাপ আমরা নিয়ত-লক্ষ করছি। 


অমর্যাদা, গৃহবধূ হত্যা, শিশু পাচার, বৃদ্ধীশ্রমে বৃদ্ধা মা-. 
বাবার স্থানাস্তরণ, মাদকদ্রব্যের রমরমা' ব্যবসা, খুন; : 


লুঠতরাজ, নিগ্রহ__এমন বহুতর ৮৪ রর 
আমাদের সংবাদপত্রের শিরোনাম। ৩৮৮ 
স্বামীজীর দেহাবসানের একশ বছর পরে. আমাদের 


দেশের তথাকথিত উন্নয়নের তালিকা নেহাত নগণ্য নয়।' “** 


গ্রামে বৈদ্যৃতিকীকরণ ঘটেছে ভালই; যোগাযোগ ব্যবস্থার 


উন্নতিতে দূরত্বের ব্যবধান আমরা ভূলে গেছি। ভিশ্রিধারী:. 


শিক্ষিতের হার প্রশংসার দাবি রাখে। প্রগতিবাদী 
রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার পৃষ্ঠপোষকতা করেও আমাদের 


উতাণ্ডির ভাণ্ডার বড়ই নৈরাশ্যজনক ও উদ্বেগের। অথচ | ছিল, ঠাল০/88868588585-- 


» »৮. “নিবন্ধ সে উদ্যোগেরই এক চালচিত্র। 

| অধ্যাপক গবেষক ভড়িংকুমার বনদোপা্াযের অনেক লেখা পূর্বে রঃ 
| ধন প্রকাশিত হয়ছে আগামী ধী অর]. . 
ধর্মাদর্শকে আশ্রয় করেই বাচতে পারে, নয়তো ধ্বংস. হবে-ারীতী 
| অই পান  : অভীা মানুষের মনে জাগছে না। যদিও বিজ্ঞান ও 
খ 


| শ্বমীজীকে ধরেই পথ চলতে হবে, রস ইরা ভি রঃ 


সঙ্কটের চালচিত্র 
. এই শতকের সূচনালগ্নে কোন অভিনব প্রত্যাশার 


প্রযুক্তির সন্ভটাবনায় আমাদের জীবনে সাফল্য এসেছে 
'অনেরু, গ্র্তিও এসেছে বেগবতী হয়ে। তবু পৃথিবীর 


২.০. কোথাও আজ মানুষের মনে সুখ নেই, শাস্তি নেই-নেই 
8.5 নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা। এপ্রসঙ্গে প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও 


মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধৃত 


: সমাজততুধিদ্‌ অমলকুমার 
: : করা যাক ১ “ই শতকে) আমরা এমন এক জায়গায় 


এসে ৫ ৪8৬৮২ 
বাহুবল, ও বুদ্ধিরদ আছে, চরিত্রবল নেই, পরিশীলিত 


 জীবনর্যা আছে; কিন্ত কোন মহৎ জীবনদর্শন নেই, 
. চিৎকার আছ্ছে, চিন্তা নেই, আস্ফালন আছে, কিন্তু আনন্দ 


নেই।.. আসলে বিশ শতক জুড়ে উন্নত বুদ্ধির জোরে 
আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছি, কিন্তু সেইসঙ্গে 


হাজি আতর শক্তির মঙ্গলপ্রদীপ জালিয়ে রাখার চেষ্টা আমরা 
আধুনিকতা, নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও প্রযুক্তির দাপটে আমরা : 
. জগ্য আমরা সর্বতোভাবে প্রয়াসী হয়েছি, অথচ অটুট 
চলেছি, যার অনিবার্ধ পরিণতি হিসাবে গৃহের. ভাঙন, রি 


করিনি; জমতা ও গৌরবের সর্বোচ্চ চুড়ায় আরোহণের 


নৈতিক সঞ্চয় মনুষ্যত্বের ফসল ফলাতে আমরা ব্যর্থ 
হয়েছিতীমাদদের জীবনে, আচরণে, আমাদের চিন্তায়, 


চেতনায় .এর ফলে পৃথিবীর মানুষের এক নিঃশব্দ 
- পশ্চাদুপসরণ '্ঘট্টে চলেছে পশুত্বের দিকে। অথচ পশুত্ব 


থেকে উত্তরধেই মানবসভ্যতার উৎকর্ষ ও সাফল্য এবং 
পশুত্বের হুঁনতা, থেকে যত উধের্ব তার অবস্থান, ততই 
তাঁর. সার্থক: অগ্রগতি। দুর্ভাগ্যক্রমে বিশ শতকের 


_ বিদায়লগ্লে/ও: একুশ শতকের সুচনায় এই হীনতাই বড় 
-৮ “সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে মানুষের জীবনে। এ কেবল 
শতাব্দীর সঙ্কট নয়, মানবসভ্যতারও সঙ্কট ।”১ 


সই সামাজিক বিপর্যয়ের পিছনে বহুতর কারণ 


' ক্রিয়াশীল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির পরও 
তাবৎ বিশ্ব মারণাস্ত্র গঠনে তৎপর এবং সে-কারণে পৃথিবী 


খন ঘনই রক্তন্নাত হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি স্বাধীন 
হয়েও যে্বয়ভ্তরতার সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হওয়া উচিত 











মুল্যবোধ-নিরপেক্ষ অর্থকর লুল ১ ৮৯১ পসি 

আন্তর চেতনা রুদ্ধ ও নিরবাক। ফলে আচার ও সংস্কারের লেখায় ব্যবহার করি, প্রয়োগ করা সেখান থেকে বহুদূরে। 

বেড়াজালে আবার আমরা রুদ্ধ; সমাজের কবি, নদ «অচেনা সার নিন এসেছে 
2 








পু পু: র্ণে আবশ্যিক শিক্ষণীয় ও পালনীয় অধ্যায় হলো 
সন্কটমোচনে স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ 4 চাদর সততা “সত্য' সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রত্যয় স্মর্তব্য। 

পৃথিবীর ইতিহাসে সমস্ত সমাজবিপ্লবের পিছনে মাছে: টীরামকৃ তার আরাধ্যা দেবীর কাছে তাঁর ধর্ম-অধর্ম, 
আদর্শের অক্ষরেখা আর সংগ্রামী মানুষের ত্যাগ ও সেরা: ১ পাপ-পুণ্য, জ্ঞান-অজ্ঞান__সমস্তই সঁপে দিয়েছিলেন, কিন্তু 
এই যূল সত্যের দিকে তাকালে আমাদের দৃষ্টি স্ব /নত;কে দিতে পারেননি। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 
নিবদ্ধ হয় স্বামীজীর দিকে। স্বামীজীর জীবন" নিশি... রা ঈশ্বরতুলয। স্বামীজীর কণ্ঠে প্রায়ই ধ্বনিত 
(বাণী) মানুষের সুষ্ঠু সমাজবিকাশ ও সমাজবোর্ধের অস্ত. সাজা ৭ 8 1০ 9০1 11170] ৪0) 179... ] হযা। চ6. 
চালিকাশক্তি। আমাদের মোহ ও ভ্রান্তি: সৈই' রাবি চি 33 109. "100,111 11011101065 50100701026 
অভীক্ষার প্রতি আমাদের বে ৪0075. 1070৬ 0০ 1100), 5 115 







রি '. আবার, তি ফী 0০9০3 1701 [89 ভিডি (9 


বা এ টু তসপা টি 21) 1390101, 810161)0 01 170060). 50০01911085 19 
শর্তের ভূমিকা ও প্রয়োগের কথা ভু উন ররা 





হচ্ছেন 13910010886 00 1701010701০. ”+ সততার 
যুক্তিবাদ, সততা, পরার্থপরতা, সাংগঠনিক চিত ও. -তাতারজনিত স্কট ও সমস্যার চিত্র সর্বতর। কী গৃহে, কী 
নৈতিকতা । বৌ ১ সমাজে নীতিভষ্টতার যন্ত্রণা আমাদের সকলকেই ভোগ 
যুক্তিবাদ %৮+:7 +++." করতে হৃচ্ছে।-ব্যবহারিক জীবনে সততার অর্থ হলো নিজ 
খুিবাদ বিজানের টিকা বারী জী উরিত দায্নিত্ব সঠিকভাবে পালন করা। ঘুষ, কাজে ফাঁকি, 
অনুসরণ করলে বিস্ময়করভাবে এই প্রবগতার: সন্ধান খস্বার্থপিরতাঠ-মিথ্াকথা বলা, সুযোগ .নেওয়া, স্বজনপোষণ, 
মেলে। যুক্তির তৌলে তিনি বাল্যে বিভিন্ন জাতের বাতির “ ' খোগ্যকে: 'বঞ্চিত করা, প্রতিবাদীকে অবরোধ করা, 
হুকো টেনে জাতিভেদের ভিন্নতা পরীক্ষা" করেছিলেন; ' অন্যায়কে. প্রশ্রয় দেওয়া-_সবই সততার সক্কট। 
পুলা পক ০ সস পদ পপ “এশিয়ান 
ৃ তিক সচটে মূল কারণ দুনীতি।”" তাই আজ 
করো না। আমিও আমার গুরুকে বইতে ট টব াকিভীবনে ও, 'সীমাজজীবনে। স্মরণ রাখা দরকার, সৎ 
তিনি আরো বলেছেন ঃ “কোন কথা পুষ্ঠকে লৈথাঁ আছে;. সইই-এ্্'অ্সই কাজ করার শক্তি সাহস ও সুযোগ 
অথবা কেউ বলেছে বলে বিশ্বাস করো না?” তারকষ্েই থাকা সত্তেও অসৎ কাজ করে না। স্বামীজীর বক্তব্য-_ 
ধ্বনিত হয়েছিল বৈপ্লবিক বার্তা £ “বেদের যতখানি'আইল ? প্ী্লোভন ও ভয়ের সামনে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে থাকাই 
গ্রহণ ক 1৮8 "বা দৃঢ় চরিত্রের লক্ষণ। 
সম্গিত কা: পরার্থপরতা (সেবা) 
| টৈমুজিযোধ -;১ত্যাগ ও সেবা ভারতীয় জীবনদর্শনের শাশ্বত প্রবাহ। 
তিরোহিত। আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষায় শিক্ষিত, ইয়ে 'কী সেঁবার অর্থ নিঃস্বার্থভাবে পরের জন্য কিছু করা। স্বামীজী 
পসলা-০৬০০০ বারবার বলেছেন, “সেবা”র অর্থ “সাহায্য” নয়। অন্যত্র 
ত্র সঙ্গে, লোকাচারের সঙ্গে, ধর্মীয় মৌলবাদের সঙ্গে | বলেছেন ঃ “সাক্ষাৎ ভগবান নরনারায়ণের মানবদেহযারীকট 




















. ১ 
রঃ 1: ৬৮২ সি 






নন দু দেইনি ঠনিব 

পূজা মানে তার সেবা-_এর নাম কর্ম।”* “সকল কোন বৃহৎ কাজ এককভাবে করা যায় না। চাই যৌথ 
উপাসনার সার- শুদ্ধচিত্ত হওয়া আর অপরের... উদ্যোগ। কাজের মধ্যে নিযুক্ত থাকলে মোহের বিনাশ ঘটে 
কল্যাণসাধন করা-_গীয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে:-যা$১িত্ধের বিকাশ হয়। সাংগঠনিক কাজে আগুয়ান কমীদের 
লোকহিত, জগতের কল্যাণ কর-_নিজে নরক যাঁঠি; ১&সাহ দিয়ে স্বাসীজী বলেছেন £ “শত শত যুবক চাই, যারা 
পরের যুক্তি হোক।”১ যুবকদের প্রতি তার নিশি সাজের ওপর গিয়ে মহাবেগে পড়বে... হাজার হাজার 
“তুমি তোমার ঘরের দরজাটি খুলে রাখ; তোমার বাড়ি ্রুষ চাই, নারী চাই-_যারা আগুনের মতো হিমাচল থেকে 
কাছে, পাড়ার কাছে কত অভাব্রস্ত লোক রয়েছে:টতোমায়:.১ কন্যাকুমারী-_উত্তরমের থেকে দক্ষিণমের-_দুনিয়াময় 
তাদের যথাসাধ্য সেবা করতে হবে। যে পীড়িত; তাঁকে :: ছড়িয়ে পড়বে ।”১ আবার কখনো তরুণদের উৎসাহ দিয়ে 
ওঁবধ-পথ্য যোগাড় করে দিলে এবং শরীরের দ্বারা -লেবা' . . ব্ললেছেন £ “ওঠ, জাগ, কারণ শুভ মুহূর্ত এসে গেছে... 
শুশ্রাা করলে। যে খেতে পাচ্ছে না, তাকে খাওয়ালে; হৈ," ী-হও, ভয় পেয়ো না।... জগৎ তোমাদের আহবান 
লেখাপড়া জানে না তাকে একটু লেখাপড়া: :শেখানে। : ' করছে! হান্দয়ের উৎসাহের আগুন জেলে জেগে ওঠ। 
(দেখে নিও) এই সেবা করলে তুমি নিশ্চিুস্ান্রে শান্তি. : ডেধো নাঞ্তামরা গরিব, ভেবো না তোমরা বন্ধুহীন। কে 
পাবে।”১১ সেবার আদর্শ প্রসঙ্গে - তিন্নি “সন্যামীদের' . কোঁথায়দেখেছ যে, টাকায় মানুষ করে? মানুষ চিরকাল 
জানালেন £ “বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সম্গ্যাসীর 'জঙন্ম। সাকা রুরে!স্জীগতের যাকিছু উন্নতি সব মানুষের শক্তিতে 
পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভের্ী কান্না থামাতে; হয়ছে উত্সাহ শক্তিতে হয়েছে, আত্মবিশ্বাসের শক্তিতে 


বিধবার অশ্রু মোছাতে, পুত্রহীনার প্রাণে শাস্তি দিতৈ, অঞ্ঞ: 
জনসাধারণকে জীবনসংগ্রামের উপযোগী করতে, সঝলের 
এহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জানাবে 
সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রন্মসিংহকে ভাগনী 
সন্ন্যাসী জন্ম হয়েছে।”১২ এই পরার্থপরতীহয 






অগ্রসর হওয়ার আগ্রহ পাবে। বস্তুত, অসুস্থ, অভুক্ত বা . 
অশিক্ষিত প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে সুস্থ সমাজজীবন গড়ে 
তোলা যায় না। কাজেই নিজেদের তাগিদেই এই 
সেবাপ্রকল্লে অংশীদার হওয়া দরকার। তাছাড়া. দেশের 
প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার বিষয়টিও বিশেষ: ভারবার। 
একজন গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে সরকারের -দশহাজার 
টাকার বেশি খরচ হয় এবং একজন ডাক্তার ব্বাইূঞ্জিনিয়ার 
তৈরি করতে ব্যয় হয় লক্ষাধিক টাকা ।১৩ এই'অর্থ আসে 
জনসাধারণের রক্ত-জল-করা পয়সায়।'. . কাজেই 
জনসাধারণের কাছে যেকোন শিক্ষিত". তরুণ-তরুণীর 
অপরিসীম খণ রয়ে গেছে। তার বিনিময়ে .কিছু সাহায্য ও 


সহযোগিতা না করলে হয় চরম অকৃতজ্তা। এপ্রসঙ্গে 
স্বামীজীর ধিকারবাণী মনে পড়ে £ “যারা লক্ষ-লক্ষ গরিব - 


ও নিম্পেষিত মানুষের বুকের রক্ত দিয়ে অর্জিত অর্থে 
শিক্ষিত হয়ে এবং বিলাসিতায় নিমজ্জিত: থেকেও এ. 
গরিবদের কথা একবারও চিস্তা করে না, আমি তাদের: 


বিশ্বাসঘাতক বলি।”১১ কাজেই স্বামীজীর নির্দেশ মেনে.” 


“আত্মনো মোক্ষার্থ, জগদ্ধিতায় চ” বোধে: প্রতিবেশীর 
সেবায় এগিয়ে আসাই সমাজবোধের বড় শিক্ষা । এর জন্য 


আবশ্যক হৃদয়বত্তা, সাহস ও যথার্থ পরিকল্পনা 
ঢ. 


ডট ১৩ 


| নেওয়া দরকার উদারতা, অহংশূন্যতা ও ধৈর্যের অভ্যাস। 


হয়েছে।"১* স্বাযীজী-সৃষ্ট সাংগঠনিক ক্রিয়ার উজ্জ্বল নমুনা 
রামকৃষ্ণ মঠ ওামিশন। উনিশ শতকে জাতির তমিত্রা 


তাৎপর্য সঠিকভাবে জানলে যেকোন যুবরই এই উদ্যোগে - রা 


র উদ্যোগটি অব্যাহত থাকে। 
তিনি তার এক গুরুভ্রাতাকে 





স্শ দিতে হইবে... বিশেষ ইতিহাস।... আমাদের 
7185107 হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভূষার জন্য। এ 

খ্ী্িবাসা দেখে ভিজবে; পরে তারাই দু-এক 
পয়সা জোগাড় করে নিজেদের গ্রামে মিশন 9৫1! করবে ও 
ক্রমে ওদের মধো শিক্ষক বেরুবে।”১* সাংগঠনিক কাজে বা 
যৌথ কর্মোদ্যোগেও নানা সঙ্কট ও সীমাবদ্ধতা আছে, আছে 
স্থায়ী::উৎসাহের:.ঘাটতি। সেব্যাপারেও স্বামীজী ছিলেন 
অত্যন্ত সচেতন এইসমস্ত সঙ্কট মাথায় রেখে কর্মপন্থা 
নির্ধারণ ও নেতৃত্বের অবশ্যকরণীয় শর্তও জানিয়ে গেছেন 
তিনি। স্বামীজীর নির্দেশ মেনে যৌথ কর্মোদ্যোগের বিষয় 


হিসাবে রাখা' দরকার শিক্ষা, চিকিৎসা ও স্বনির্ভরতার 
প্রকল্প । আবার নেতৃত্ব প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন ঃ 


গনৈতৃত্বের দুটো বড় দোষ-_ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকা 
এসএ 

অনায়াসে দূর করা যায় যদি শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্দেশিত 
ধডুমানুষের ঝি" বা ঝড়ের এঁটোপাত, হয়ে থাকার 
মানসিকতা গড়ে তোলা যায়। স্বামীজীর নির্দেশিত পথে 
সংগঠনকর্মে এগিয়ে আসতে গেলে সকল কর্মীর শিক্ষা 





রি 
দি 
১০ 







ঠা. 
৮৭ 





কতা (ধর্মে যেমন কখনো ভীরুতাকে প্রশ্রয় দেয় না, 
আজকের সমাজে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে টা রানা 
মূল্যবোধের অবক্ষয়, নৈতিকতার শোচনীয় অবলুপ্তি এরা... অন্যায়কে, অসত্যকে। ধর্ম মানুষকে গতির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে। 
বোধের অস্তর্ধান। এই অবক্ষয় উত্তোরণে রদ বলে সম্মুখে অগ্রসর হও-_টরৈবেতি চরৈবেতি।”২ এই 
আমাদের একমাত্র দিগ্দর্শন। তার কথাই স্মর জি  ধর্মবোধ আজ দরকার সর্বস্তরের মানুষের মনে__যাঁ তাদের 
“তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী _-পরিষ্র& .. নি করে শেখাবে মনের নিয়ন্ত্রণ ও সংযমের সীমানা। 
পূর্ণ। মর্তভূমির দেবতা তোমরা! তোমরা পাপী? খান... উপসংহার 
পাপী বলাই এক মহাপাপ। মানবের যথার্থ স্বরূপে উঠার... [নেচার দিল. দীন নী 
মিথ্যা কলক্কারোপ। ওঠ, এস, সিংহস্বরূপ হয়ে হীরা. রা রা পু রর রা এ 
নিজেদের মেষতুল্য মনে করছ। এই ভমজ্ঞান. মুর /সমৃধিপত্য বিস্তার করেছে, অস্তঃগ্রকৃতি সে-হারে বিকাশ 


















৮ জবা, 
দাও। তোমরা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা "রি স্িপিি 





তোমরা জড় নও, দেহ নও; জড় তোমারই সা ধারা: 
জড়ের দাস নও ।”১৯ আজকের যুবসমাঞ্জের আজানের: 
বড় কারণ আদর্শজীবন অনুসরণে তাহা কাধিকাংশ, 
পিতামাতাই তাদের সম্তান-সম্ততিন্দূর, (ধরিয়ার'. নিত: 
যত ভাবেন তাদের চিত্তের বিকাশ প্রসঙ্গে চ্ছারি রাকণাও 
ভাবেন না। মহিলাদের ক্ষেত্রেও হিস হিয়োজট।.. 





বিন্যাসরীতিতেই প্রায় সমস্ত অভিজ্ঞাবক অত্যান্ত! পরবর্তী 
কালে অনভিপ্রেত যন্ত্রণার আগমে তারা হাছতাশ করেন, 


অথচ এ বিন্যাসে নৈতিকতার শিক্ষা 'বা' মননচর্চার একটি . 
পর্ব রাখা যেত। তা আমরা অনায়াসে উপেক্ষা করি। 
'কেরিয়ারিজ্ম'-এর দৌলতে অধিকাংশ ঘুরকই তদের 1 
সদিচ্ছা ও বুদ্ধির অনুকূল শিক্ষাগ্রহণের 'ঘুযোগ্ জায়, না... 


অভিভাবকের আগ্রহ ও উৎসাহে যে শিল্পী হতে পারত্ব, সে 
পড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং; যে শিক্ষক হতে পারত, 'সে পড়ে 
ডাক্তারি; আবার যে ইঞ্জিনিয়ার হতে পারত সে 'পড়ে 


সে নিজে, তার সংসার এবং সংশ্লিষ্ট সমাজও।. 


এপ্রসঙ্গে স্বামীজীর কথায় ফিরে যাই--আহ্াম্িকতা' 
ছাড়া কোন সার্থক সমাজবি্ সম্ভব নয়া... 
তত্তবকথা দিয়েও কোন সমাজবিপ্লব ঘটানো যায় না। কারণ; 
জীবনই জীবনকে অনুপ্রাণিত করে। আমরা স্বামীজীর' কথা ... 


লিখি-পড়ি, কিন্তু জীবনাচরণে তা প্রয়োগ বরি-না। সেই 


দরকার ম্বামীজীর সেই আগ্নেয় মূর্তি, জেনে রাখা দরকার € 
সেই বজ্রুদৃঢ় জীবনপ্রবাহ এবং অনুধ্যান করা দরকার তায় ... ১৫ 
বাণীর স্ফুলিঙ্গ। তখন মন আপনিই নেচে উঠবে, তাদয়. :...” 

উদ্বেলিত হবে এবং স্ত্ায়ু ও পেশী এগিয়ে যাবে বার্থ 
কাজের তাগিদে। স্বামীজী-বর্ণিত 'আধ্যাত্মিকতী? “তথা 


“বেদাস্ত' বা ধর্ম, প্রসঙ্গে এক বিশেষ বঝিষ্লেষর্ী দিয়েছেন 


হাসী পূ্ণাত্মানন্দ__“ধর্ম মানুষকে কি দেয়? ধর্ম মানুষকে | 


1 


৬৮৪ 


দিায়$৭: লাক করনি। জ্ঞানের মোহজালে আমরা চিন্তের বিকাশকে 


কুন ফরোছি। সেই কারণে আমরা জ্ঞানী হয়েও হতে 
০ স্্জার অধিকারী। একুশ শতকের শুভলগ্নে 
আমারের “ভাই দরকার সেই আগ্নেয় পুরুষের দিকে 
সাকানো, ডর জীবনী অনুধ্যান এবং তার নির্দেশ 
অনুসরয় স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ শতবর্ষে এই প্রতিজ্ঞাই হয় 
কির গালি 


চে টু 





তুরঙগ' ৫৩ যর্য, ১ম সংখ্যা, মে ১৯৯২ 
বিবেকানন্দ-_স্বামী লোকেম্বরানন্দ 
ক ১৯৮৮, পৃঃ ৪৭৫ 


দা ৬ পরিব্লাক বিবেকানন্দ_প্রররাজিকা মুক্তিপ্রাণা, শ্রীসারদা 
রা 
বিএ নী রিলা। ১০ম খণ্ড, ১৯৭৭, পৃঃ 


? 


আধুনিক দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ__শাস্তিনাথ চট্টোপাধ্যায় 


্ 


নি ১৯৯৪, পৃঃ ৮৭ 
৬. বাণী ও রচনা", ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২৭১ 


হিসাবশান্ত্র। এর পরিণাম আজকের হতাশা? তার ভাগীদার ৮ 


৮ পি, 907506৬০015 ০01 5%/2100 ৬1৬৩1081121708, ৬০1. 11, 
19716, 7, 84 
৮ অনুবাদ £ রায়হান শরীফ, ২য় খণ্ড, ১৩৮৯, ঢাকা, পৃঃ 


১৬৫-১৮৮ 


“৯ বাণী ও রচনা', ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮ 
১২ এম.এ, পৃঃ ৩৬ 
১১. এ, আয খণ্ড, পৃঃ ৩৩৫ 
৯২ ও সমকালীন ভারতবর্ষ-_শঙ্করী প্রসাদ বসু, 


৩১৩ দ্রঃ স্বামীজী-নেতাজীর ভাবনায় যুবসমাজ- মিত্র 
কৌটিল্য, হু পৃঃ ২৬ 


১৬৯০, পৃঃ ১৩৫ 


১৪ এ. 
“বাণী ও রচনা”, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৫০ 


স্বামীজী-নেতাজীর 


১১৬ র ভাবনায় যুবসমাজ, 


কি বিরেজন ও কালীন ভার রি পৃঃ ১১০ 
4৬৮ স্বামীজী-নেতাজীর ভাবনায় যুবসমাজ, পৃঃ ৬৯ 
১৯ ভ্রঃ 196 00101615 ৬/015 01 9৬/৪170 ৬1/6121)81709, 
৬০]. 1, 1986, 0. 11 


২০ আধুনিক দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ, পৃঃ ৯১ 





ভিসন 


রিট জি 
রি ালারির 


[রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং দ্বিমাসিক পত্রিকা? 
| 'সমাজবাদী ভাবনা'র সম্পাদক অসীমকুমার চৌধুরী আজকের | 
| বা সখ কাই | 
। দিয়ে। বলা বাহুল্য লেখকের বক্তব্য একাস্তভাবেই তার নিজস্ব। 


111৮০ 

মছিল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সম্প্রীতি মিছিল, 
কমিউনালিজম ও সেক্যুলারিজমের ঝগড়া, দলীয় 
রাজনীতির লড়াই, ভোগবাদী ও ভোগবাদবিরোধীদের 
চাপান-উতোর, ব্যক্তিগত স্তরে নানান মাপ ও মাত্রার 
সঙ্ঘাত চলছে, এসব যদি নির্লিপ্ভাবে দেখতে পারতাম 
তাহলে বেশ হতো! কিন্তু পারি না মনটাকে সেই উঁচুতে 
টেনে তুলতে। তাই বোধহয় শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ঃ 
“মনেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত।” তবে তিনি' মুমুক্ষু জীবের 


কথাও বলেছেন, যারা মুক্তির পথ খুঁজছে। তারই কথায় 


সিঁড়ির শেষ ধাপটি ছাদের কাছে হলেও প্রথম ধাপে পা 
না রেখে তো ওপরে ওঠা যাবে না। আসলে ছাদে ওঠার 
ইচ্ছাটি চাই। তিনি ইচ্ছা তৈরি করতে বলে ভরসা 
দিয়েছেন, তাহলেই ওপরে ওঠার চেষ্টা জাগবে। সুতরাং 
প্রথমে ইচ্ছা, তারপর চেষ্টা। 

ভরসার গীথনিকে শক্ত করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ-_ 
“মুক্তি বা স্বাধীনতার মূর্ত বিগ্রহ প্রকৃতির প্রভুকে আমরা 
ঈশ্বর” বলিয়া থাকি। আপনারা তাহাকে অস্বীকার করিতে 
পারেন না। তাহার কারণ, মুক্তির ভাব ব্যতীত আপনারা 
একমুহূর্তও চলাফেরা বা জীবনধারণ করিতে পারেন 
না।... আপনারা প্রকৃতির “অধীন'- এই ভাবটি যেমন 
আপনারা অতিক্রম করিতে পারেন না, এ-ভাবটি যেমন 
সত্য, তেমনি এই মুক্তির ভাবটিও সত্য... বন্ধন ও মুক্তি, 
আলো ও ছায়া, ভাল ও মন্দ__এ-ছ্বন্ থাকিবেই। বুঝিতে 
হইবে, যেখানে কোনপ্রকার বন্ধন, তাহার পশ্চাতে মুক্তিও 
গুপ্তভাবে রহিয়াছে।... নিন্নতর চেতনা হইতে ক্রমে 


মানসিক বা নৈতিক বন্ধনের উচ্চতর ধারণা ও আধ্যাত্মিক 


মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগে ও বৃদ্ধি পায়।” বস্তুতপক্ষে 
জীয়ামকৃফের “মনেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত”-__এই সংক্ষিপ্ত 
উত্তি স্বামী বিবেকানন্দ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে 
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তয় শক্িয়াপেণ স্হিতা। নয] নমাডসো নমো নমো নমঃ।। 1৬ 


আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মনকে আশায় উদ্দীপ্ত 
করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ “যে-ব্যক্তি পাপতাপের 
মধ্যে অন্ধকারে হাতড়াইতেছে, যে-ব্যক্তি নরকের পথ 
বাছিয়া লইয়াছে__সেও এই পূর্ণতা লাভ করিবে, তবে 
তাহার কিছু বিলম্ব হইবে। আমরা তাহাকে উদ্ধার করিতে 
পারি না। এপথে চলিতে চলিতে সে যখন কতকগুলি শক্ত 
আঘাত খাইবে, তখন ভগবানের দিকে ফিরিবে; অবশেষে 
ধর্ম, পবিত্রতা, নিংস্বার্থপরতা ও আধ্যাত্মিকতার পথ 
খুঁজিয়া পাইবে ।” 

স্বামীজী কখনো হতাশার কথা বলেননি। কারণ, তার 
মতে হতাশা মানে থেমে যাওয়া। আর জীবন মানে হচ্ছে 
স্পন্দন বা গতি। এই গতিশীলতাই মানুষকে প্রতিনিয়ত 
নিঙ্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করছে। সুতরাং 
প্রতিকূলতা আসবে, সঙ্ঘাত আসবে, তবু আমাদের এগিয়ে 
যেতে হবে। অর্থাৎ একইসঙ্গে ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও 
হেগেলের দ্বান্বিকতা। আর পাশ্চাত্য দর্শনের দিকেই বা 
তাকাতে হবে কেন? হাজার হাজার বছর আগে আমাদের |. 
বৈদিক ধাষিকণ্ঠেই তো উচ্চারিত হয়েছিল £ “চরৈবেতি, 
চরৈবেতি।” অর্থাৎ “এগিয়ে চল।” শ্রীরামকৃষ্ণও সহজ 
কথায় শুনিয়েছেন ব্রহ্মচারী ও কাঠুরের গল্প। কাঠুরে 
ব্রদ্মাচারীর কাছে “এগিয়ে যাও" নির্দেশ শুনে একের পর 
এক চন্দনরাঠের বন, রুপোর খনি, সোনার খনি, হীরের 
খনির সন্ধান পেয়েছিল। বলাই বাহুল্য, রূপকার্থক শ্রেষ্ঠ 
রত্ন হীরাটি হলো প্রকৃতির প্রভু-্যাকে আমরা ঈশ্বর' 
বলে মানি। 

তা তো হলো। কিন্তু তথাকথিত সেক্যুলারিস্টরা যে 
ঈশ্বর” শব্দটির মধ্যে কমিউনালিজমের গন্ধ পান, তার 
কারণ তারা “জড়” ছাড়া আর কিছু মানতেই চান না! 
“যুক্তি'র বাইরে যাওয়াকে যাঁরা কুসংস্কার বলে মনে 
করেন, তাদের কী হবে? তাছাড়া “ধর্ম বলে কথিত যে- 
বিষয়টি ঈশ্বরের প্রচারক, সেখানেও তো নানা বিভাজন! 

এসব কোন নতুন প্রশ্ন নয়। স্বামী বিবেকানন্দ নিজে 
থেকেই এইসব প্রশ্ন উত্থাপন করে উত্তর দিয়ে গিয়েছেন। 
তাই তার দেহরক্ষার শতবর্ষ পরে আজ আমরা 
দ্বিধাইীনভাবে বলতে পারছি যে, ধর্ম 'অপৌরুষেয়'। তাকে 
মনুষ্যসৃষ্ট ধর্মমতগুলি থেকে পৃথক করতে সক্ষম হচ্ছি। 
সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতুর অর্থ 'ধরে থাকা", সেখান থেকেই 'ধর্ম' 
শব্দটির ব্যুৎপত্তি। সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলছি যে, ধর্মই সমাজকে 
ধরে রাখে। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা” কথাটি সেদিক থেকে 
সমাজবিরোধী। তবে বিবেকানন্দ অত ঘোরপ্টাচের মধ্যে 
যাননি। একশো বছর আগেই তিনি সোজাসুজি বাস্তব 
অবস্থার সামনে দাড় করিয়ে দিয়েছেন আমাদের। 















তারতম্য, বিদ্যাবুদ্ধির তারতম্য এবং শারীরিক বলের 
তারতম্য আছে বলিয়া আমাদের পরস্পরের মধ্যে নিশ্চয়ই 
পার্থক্য হইতে বাধ্য।” এই পার্থক্য কেবল ব্যক্তিতে 
ব্যক্তিতে নয়, বিভিন্ন মতবাদ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে 
থাকাকেও তিনি ন্ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক' বলেছেন। 
সুতরাং ভীত না হয়ে মানুষকে এর মোকাবিলা করতে 
হবে। আর মানুষ সে-কাজটি সফলভাবে করেও চলেছে। 
মনুষ্যেতর প্রাণিজগতে তাদের সৃষ্টি থেকে কোন পরিবর্তন 
ঘটেনি। পিঁপড়ে হোক, কুকুর-বিড়াল হোক, হাতি হোক, 
হোক না বাঘ-সিংহ-__তারা একইরকম রয়েছে। কিন্তু 
মনুষ্যজগতে বিস্ময়কর সব পরিবর্তন ঘটে চলেছে। 
এখানে নিরো, চেঙ্গিস খান, গুরঙ্গজেব যেমন আছেন, 
তেমনি আছেন বুদ্ধ, যিশু, নানক, কবীর, চৈতন্য, 
রামকৃষ্জ। চণ্ডাশোকের ধর্মাশোকে রূপান্তর, আকবর 
বাদশাহকেই বা বাদ রাখা কেন! 
ইতিহাস থাক। চোখের সামনে যে-জগৎকে দেখছি 
সে-কথায় আসি। ইংরেজি “সেক্যুলার, শব্দটির 
আভিধানিক অর্থ হলো পার্থিব বা জাগতিক। জাগতিক বা 
পার্থিব বলতে প্রাথমিকভাবে বোঝায় যাকিছু বাহ্য বা জড় 
বা দৃশ্যমান। কিন্তু যা দৃশ্যমান তাই কি কেবল সত্য? মন 
তো দৃশ্যমান নয়, তা বলে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা 
যায় কি? যদি বলা হয় যে, অভিব্যক্তি মনের অস্তিত্ব 
প্রকাশ করে, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়--মন তো উজাড় 
করে প্রকাশিত হয় নাঃ মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, 
মোটামুটি-ভাবে মনের দশ শতাংশ প্রকাশিত হয়, বাকি 
নববই শতাংশ রয়ে যায় অবচেতনার গভীরে । 'অচৈতন্য' 
বা 'অবচেতনার” এক বিজ্ঞান-্রস্থৃভিত্তিক গল্প শুনিয়েছেন 
রবীন্দ্রনাথ-_-“একজন মূর্খ দাসী বিকারের অবস্থায় 
অনর্গল লাটিন আওড়াইতে লাগিল। সহজ অবস্থায় 
লাটিনের বিন্দুবিসর্গও সে জানে না। ক্রমে অনুসন্ধান 
করিয়া জানা গেল, পূর্বে সে একজন লাটিন পণ্ডিতের 
নিকট দাসী ছিল। যদিও লাটিন শিখে নাই ও জাগ্রত 
অবস্থায় তাহার লাটিনের স্মৃতি সম্পূর্ণ নিদ্রিত থাকে, 
তথাপি উক্ত পণ্ডিত কর্তৃক উচ্চারিত লাটিন পদগুলি 
তাহার মনের মধ্যে সমস্তই বাস করিতেছিল। সকলেই 
জানেন বিজ্ঞানগ্রন্থে এরূপ উদাহরণ বিস্তর আছে।” অর্থাৎ 
চোখ ও কানের মধ্য দিয়ে যাকিছু মনকে স্পর্শ করে তার 
বেশির ভাগই মন অবচেতন স্তরে চালান করে দেয়। 
সুতরাং যা দেখি বা শুনি তাই কেবল সত্য-_এ-ধারণা 
সত্য নয়। 


ভিউ এঠগদদ এটি পল 
বলছেন £ “যাহা ধ্রুব তাহাই ধর্ম। এই ধ্রুবের আশ্রয়ে 
আছে বলিয়াই জগতের মৃত্যুভয় নাই। একটি ধ্রুবসূত্রে 
এসমস্ত বিশ্বচরাচর মালার মতোন গাথা রহিয়াছে। ক্ষুদ্র 
হইতে বৃহত্তম কিছুই সেই সুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, অতএব 
সকলেই ধর্মের বাধনে বাধা । তবে সেই বন্ধন সম্বন্ধে কেহ 
বা সচেতন, কেহ বা অচেতন। অচেতনের বন্ধনই দাসত্ব, 
আর সচেতনের বদ্ধনই প্রেম।” রবীন্দ্রনাথ আমাদের 
'স্বেচ্ছাপূর্বক সচেতন সেই ধ্রবের অনুগামী” হতে 
বলেছেন। 

রবীন্দ্রনাথ জানতেন বিমূর্তভাবে কোন কথা বললে 
মানুষ শুনবে না, তাই তিনি পরার্থপরতার উদাহরণ 
দিয়েছেন। এটি ধর্মের এক প্রকাশ। সার প্রকাশ হলো 
সাধূতা (1017530/)। আরো একটু বিস্তৃত করে বললেন £ 
“ধর্ম হলো প্রেম, ত্যাগ, স্বার্থশূন্যতা, অহিংসা, পবিত্রতা, 
সত্যানুরাগ, সমন্বয় ও অসাম্প্রদায়িকতা।” ধর্মের নামে 
এগুলির বিপরীত আচরণ করা হলে তা হবে বিধমীয়ি 
আচরণ। যে সাম্প্রদায়িক বিশেষণই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করা 
হোক না কেন, ধর্মের এই গুণগুলিকে অস্বীকার করা যাবে 
না। এগুলি হলো সকল ধর্মমতের দার্শনিক এক্যসূত্র। যারা 
ধর্ম না মানার বড়াই করেন, তারা কি সাধুতা ও 
পরার্থপরতাকে অস্বীকার করতে পারেন? পারেন না। 
সুতরাং সাধূতা ও পরার্থপরতা পালন করতে পারলেই 
সুন্দর ধর্মাচরণ করা হবে। তবে কেবল মুখে বললে হবে 
না। তার জন্য আগে চাই উপলব্ধি। উপলব্ধিতে এলে 
আচরণে তার স্বতংস্ফুর্ত প্রকাশ ঘটবেই। আর এই 
উপলবিই হলো আধ্যাত্মিকতা। সাধুতা ও পরার্থপরতা 
নিয়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেকচার দিতে পারি, কিন্তু 
আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাতে পারি না। 

আজকাল আবার সামাজিক ন্যায়পরতা (9০০18 
150০৩) নিয়ে মিটিং-মিছিলের চল হয়েছে। আইনও 
তৈরি হচ্ছে। কিন্তু আইন তৈরি হলেই. কি সব হয়ে গেল? 
সেরকম কতগুলি আইনের সার্থক প্রয়োগ হচ্ছে? বরং 
দেখা যাচ্ছে মিটিং-মিছিলের কণ্ঠ যত উচ্চগ্রামে উঠছে, 
আইন পরিষদে যত হৈচৈ বাড়ছে ন্যায়পরতা তত বিঘ্মিত 
হচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক। কারণ, সন্ীর্ণ দলীয় উদ্দেশ্য নিয়ে 
বা যাস্ত্রিকভাবে কোন কাজ করলে তা হয়ে দাঁড়ায় বিধনময়ি 
আচরণ। আর বিধর্মীয় আচরণ সমাজের অমঙ্গলই ডেকে 
আনে। আগে তো ব্যক্তিসনকল নিজেদের ন্যায়পরতাবোধে 
জারিয়ে নেবেন, তবে না তা সামাজিক আচরণ হয়ে 


দাঁড়াবে। যারা আইন প্রণয়ন করছেন এবং যাঁদের তারি 
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না থাকে তাহলে আইন বলতে পড়ে থাকে কতকগুলি 
নীরস শব্দসমষ্টি। 

গালভরা সব কথা সরিয়ে রেখে একটি ছোট্ট কথায় 
আসা যাক। আমরা যারা এইধরনের জ্ঞানগর্ভ বিষয় নিয়ে 
আলোচনা করি, তাদের মধ্যে কতজন নিজ নিজ সন্তানদের 
অপরকে ভালবাসতে শেখাই? ভাষণদানের দরকার নেই, 
এর জন্য পারিবারিক আলাপচারিতা ও আচরণই যথেষ্ট। 
কারণ, শিশুরা বড়দের দেখেশুনেই বেশি শেখে। বড় কঠিন 
প্রশ্ন, উত্তর দেওয়া শক্ত! কারণ, সেই শিক্ষাটি দিতে গেলে 
আমার আপন ভাগেও কম পড়ে যাবে যে! তাহলে আর 
মিছে ভোগবাদকে গালি দেওয়া কেন! ভোগবাদ তো আর 
আকাশ থেকে পড়েনি! বিদেশকে দোষ দিয়ে পাশ কাটানো 
চলবে না, আমরা সে-পথে গেলাম কেন? ভারতীয় এঁতিহ্য 
তো সে-শিক্ষা দেয় না। 

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বিরোধী তথাকথিত 
উল্লেখ করা যেতে পারে। পুরনো দিনের ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর এবং সাম্প্রতিক কালের জয় প্রকাশ নারায়ণ। 
এঁরা দুজন ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে কোন কথা বলেননি। 
কিন্তু মানুষের জন্য এঁদের প্রাণ কেঁদেছে। এঁরা মর্মে মর্মে 
মানুষের দুঃখ-ব্যথা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাদের 
জন্য ত্যাগ ও তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 
পাণ্ডিত্যের পুরক্কারম্বরূপ ঈশ্বরচন্দ্র “বিদ্যাসাগর” উপাধি 
পেয়েছিলেন, কিন্তু তার চেয়েও বড় পরিচয় হলো গরিব- 
দুঃখী মানুষের দেওয়া উপাধি_-দয়ার সাগর'। আরো 
বলা যায়। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে থেকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার 
প্রলোভন জয়প্রকাশ নারায়ণের সামনে রাখা হয়েছিল, 
কিন্তু তিনি তা উপেক্ষা করে অস্ত্যোদয়'-এর জন্য 
নিবেদিত প্রাণ হলেন। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি না থাকলে এসব 
করা যায় না। 

আর যাঁরা “যুক্তির দোহাই দিয়ে আধ্যাত্মিকতাকে 
এড়িয়ে যেতে চান তাদের সবিনয়ে যুক্তির আপেক্ষিকতা ও 
সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যাক। 
আধ্যাত্মিকতার কোন সীমা নেই, তলও নেই। তা বলে 
আধ্যাত্মিকতা যুক্তিকে মোটেই অগ্রাহ্য করে না, বরং তাকে 
সরস ও সজীব করে তোলে। তাই তো আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানীদের নতুন শব্দচয়ন__“আবেগোচ্ছল বুদ্ধি' 


(91770010191 00191191)0)। 
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টি নিইউউিউইি উনিই 


হচ্ছেন, কু 
নারায়ণ হওয়া সম্ভব নয়, আর একটাই যখন জীবন তখন 
ভোগসুখকে সম্কুচিত করে বৃথা কষ্ট পাই কেন! তাদের 
জ্ঞাতার্থে প্রথমে জানানো যেতে পারে যে, দীর্ঘদিনের 
নজিরবিহীন আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে তারা এঁতিহাসিক 
চরিত্র হয়ে উঠেছেন। এর চেয়েও বড় যে-কথাটি রয়েছে 
তা হলো, এই দেশেতেই আজও এমন অনেক সাধারণ 
চলেছেন। সংসারী মানুষ, সামান্যই রোজগার তবু তা 
থেকেই কিছুটা অস্তত দীনদুঃখীর সেবায় ব্যয় করে তারা 
আনন্দ পান। তাদেরও রয়েছে বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেম। 
বিবেকানন্দ বলেছিলেন ঃ “তোমরা ভুল করিয়া যাহাকে 
মানুষ বলিয়া আখ্যা দাও আমি সেই ঈশ্বরের পৃজা 
করি।” নামযশের আকাক্ষাহীন এই সাধারণ মানুষেরা 
স্বামীজীর পথেই চলেছেন- হয়তো অনেকে তার এই 
বাণীটি শোনেনইনি, শুধু উপলব্ধির আনন্দে পথটি বেছে 
এপ পর ৩০৮৯০ 
হয়ে উঠেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত “ভাগবত-ভক্ত- 
ভগবান বাণীর সার্থক রূপকার এঁরাই। বুদ্ধিজীবীরা নন, 
রাজনীতিকেরা নন, আবেগোচ্ছল বুদ্ধিসম্পন্ন এই সাধারণ 
মানুষেরাই যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষকে স্বাতন্ত্য দিয়ে 
চলেছেন, এঁতিহ্কে করেছেন উজ্জ্বল থেকে উজ্জলতর। 

সুতরাং ধর্ম একটাই। সাধুতা ও পরার্থপরতার 
উপলব্ধিতে উদ্দীপিত হয়ে ত্যাগ ও সেবায় “মানুষের পূজা' 
করা। “সেক্যুলারিস্ট' বলে কোন মতগোষ্ঠী গড়ে তোলা 
“অচেতনের দাসত্ব' বৈ আর কিছু নয়। চাই “অনুভব । 
মর্মে মর্মে যদি অনুভব করতে পারি যে, “মূর্খ-কাঙাল, 
দ্বিজ-চগ্ডাল- দেবতা আমার, এরা সবাই”, তাহলেই হবে 
ধর্মের অনুষ্ঠান, সেক্যুলারিটির প্রতিষ্ঠা। 


€১) শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন কার্যালয় 
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হে ব্রন্মাশক্তি কল্যাণময়ী মাতৃমৃর্তি 

হে ্রিনয়নে শরছ্োে আহিরাপিণি, তোমায় নমক্কার। 

অনস্তে চ দেবাঙগ-তেজো-বিমূর্তে হে অনড়ে এবং দেবগণের দেহ-তেজ থেকে মুতিরধারাণি, 
মহাদেবি দুর্গে জয়স্তে নমস্তে।।১ হে মহাদেবি দুর্গে তোমার জয় হোক, তোমায়' নমস্কার /।১ 
মহাসিংহপৃষ্টে হি দণ্ডায়মানা আহা! মহাসিংহের পিঠে দায়মানা তুমি দশবিধ 
দশান্ত্রহো মগ্ডিতা চারুহস্তা। অন্তরে সঙ্জিতা সুন্দর হতখারিণী। 
ত্বমাদ্যা জয়ন্তী রণে দৈত্যহন্্রী তুমি জগতের আট, জয়ভী এবং যুদ্ধে দৈত্যনাশিনী, 
মহাদেবি দুর্গে জয়স্তে নমস্তে।।২ হে মহাদেবি দুগে তোমার জয় হোক, তোমায় নমস্কার ।|২ 
ললাটার্ধচন্দ্রা সুমঞ্জীরপাদা তুমি ললাটে অধ্চ্জ্, চরণে সুন্দর নৃপুর এবং 
কিরীটাঙ্গদা কুগুলা রক্তবন্তরা। কিরীট, অঙ্গদ, কৃগল ও রক্তবন্ত্র-ধারিণী। 
লসংহাররত্বাদ্যলক্কারভূষা তুমি উদ্ড্বল ক্ঠহার, রক্লাদি অলঙ্কারে ভাষিতা; 
মহাদেৰি দুর্গে জয়স্তে নমস্তে।।৩ হে মহাদেবি দুগে তোমার জয় হোক, তোমায় নমস্কার |1৩ 
ভয়াৎ তাপদুঃখাৎ সদা ত্রাহি বিয্লাৎ হে জননি, ভয় তাপ দুঃখ ও বি থেকে সবার্ণা (আমাকে) 
প্রযাচে হি ভক্তিং তব শ্রীপদাজে। উদ্ধার কর; তোমার শ্রীপাদপদে ভক্তি গ্রারথণা করি। 
প্রসীদান্ব নিত্যে সুতে ন্লেহসিক্তে হে নিত্যে, সভানে লেহময়ী জননি, (আমার. প্রতি) প্রসয় হও; 
মহাদেবি দুর্গে জয়স্তে নমস্তে। ৪ | হে মহাদেবি দুগে তোমার জয় হোক, তোমায় নমফ্কার ।18 
ভদ্রকালীং মহাশক্তিং কাত্যায়নীং বরপ্রদাম্‌। ভদ্রকালী মহাশক্তি কাত্যায়নী বরদারী এবং মঙ্গলা বিমলা 
মঙ্গলাং বিমলাং দুর্াং বন্দে শ্রীকৌশিকীং শিবাম্‌।।৫ শিবা শ্রীকৌশিকী দুগার্কে বন্দনা কারি ।1৫ 
উগ্রচণ্ডে নমস্তভ্যং বরদে পরমেশ্বরি। হে উএচণে, বরদে পরমেস্থারি, তোমায় নমহ্কার। 






অভয়ে জয়দে মাতঃ সুপ্রসন্নে নমোহস্ত তে।৬ হে অভয়ে জয়দে সুএসরময়ি জননি, তোমায় নমস্কার |/৬ 
* 'ভূজঙ্গপ্রয়াত' এবং 'অনুষ্টুপ্‌'-ছন্দে রচিত 


ঢি এ॥ ১০৪তম বর্ধ-_ঈম সংখ্যা ৬৮৮ _. আশ্বিন ১৪০৯ 0 সেপ্টেম্বর ২০০২ ২" 











মধু খতুটির সে গৃঢ় বারতা 





তোমার নামের ন্লিশ্ধ ছায়া 
ছড়িয়ে পড়ে আসমানে 
তোমার নামের শাশ্বত সুখ 
হাট-বাজারে সবখানে। 
তোমার নামের মধুর মোহে 
গাইছে পাখি প্রেমের গান 


তোমার কথার অমৃত-রস 
ছড়িয়ে খুশির তান 





দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় 


(5 লসললালালন্বিবিভটাললললললন্ে 


সঙ্জা-হারা এ রিক্ত পুরীতে 
ফুল-আভরণে সেজে 
অঞ্জলি ভরি মধু জোছনায় 
পুঞ্জ ছড়াল কে যে! 
অঙ্গ-সুরভি ছড়ায়ে দুধারে 
সুর-হারা মনে গান জেগে ওঠে 
ফুল ফোটে মরা শাখে, 
মধু জমে ওঠে বিরস মনের 
মধুহারা মৌচাকে। 


বেদনা-ভোলানো, অমৃত-চোয়ানো 
আদরে কে তুমি এলে? 
শাস্তিহারা এমনের মরুতে ৮ 
রস-নির্বর ঢেলে! 
নবযৌবন শোভা ঢল ঢল, 
দুর্গা! তোমার লীলা উৎপল 
ফুটায়ে জীর্ণ জীবন-বৃত্তে 
কে তুমি আসিলে বল, 
বর্ণ, গন্ধ, রূপের প্রভায় 
মৃতপুরী ঝলোমলো। 


এক উৎস 
শক্তিচরণ চট্টরাজ 


তোমার ধর্মের বাণী প্রত্যেকটি স্তরে 
নিভৃতে সঞ্চিত আছে; তাই ধমনীতে 
অস্থির স্পন্দন তার উতকঠিত হয়ে 
শুনতে যে পাই; দীপ্ত সেই বাণী বয়ে 
নিজেকে সার্থক মানি; তার আলো দেখে 
ক্ষদ্রতা অন্ধতা যত দীন চিত্ত থেকে 
নির্বাসে দিয়েছি আমি স্বেচ্ছায় নিঃশেষে, 
নিজেকে নামিয়ে পথে সর্বহারা বেশে। 
শাশ্বত সে-ধর্ম থেকে নির্বারিত স্রোতে 
অফুরস্ত প্রাণ পেয়ে সতেজ সত্যতে 
আমি. আজ প্রাণবন্ত; তাই আমি কবি 
তাই আমি যোগাসীন, ধার্মিক, বিপ্লবী! 


১০৪তম বর্--ঈম সংখ্যা ৬৮৯ আশ্বিন ১৪০৯ 0 সেপ্টেম্বর ২০০২ নিউ 






















মায়ের ঘরের সেই ছবির দিকে অপলক তাকিয়ে আছি।. 4 
মায়ের বাড়ির প্রবেশদ্বার দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। . , 
সমুখ-পানে মায়ের ছবি পপ র 
আলোক উদ তিনি - 
৯ 


১১৯৬ - 
সিং পি + 









অবসরের জয়ে 


শিস উপ পরি 









“বিভোর আছেন রা নক: 

তার ভাবে" হয়ে 2 ণ র্‌ 1 

যেন বলছেন--তোমাদের জন্য ভু ১: ।. 
নয 1 ৃ ছি, 

মান বং ্শ দেওয়ার জু | ৃ এ 






৬ 


| তেই তোমার, ৯ 


*৮ | 
ন 4৮৯০, ? ক ১১৪ 
রত এ গা 


না 


ম 











চোখদুটো আমার 'এখন ভেজা 
৬০৯৪১০১৭৯৪৭ জু 
আমি শুধু মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি: না 
ুধু তাকিয়ে আছি 

সম্মোহিত আমি। 
'মা” নামে এত মধু, এত শ্মায়া, এত বিস্ময়ও 





& মুখের দিকে শু তাকিয়ে থাকি। 
মনেহয় কে যেন আমার সারা শরীরে 
ছড়ি দিচ্ছেন শাস্তি আর ভালবাসা। 


নতুনংভজীবন নিয়ে মায়ের.বাড়ি থেকে: 
বেরিয়ে আসি। নিশি 
উিদোধনে অন্য পৃথিবী। ০৫ 


৬৯০ 








3 ১:48 পা 541 ১২০,157 1. 
০ ১ টনি 52) 
তাল নি 1 4481 171 
গা ২০, ৮ ৪2 ন্‌ ১38): 711 
১২৭54 ২১৯ ? থক 
্ 8:6807 ৯৯০ হিতে ৪ 
দাবী ্ 
শুধু তাকে ঘিরে। 


] 
উমাদেশীল (0 অবিশ্বাসের বেড়া ভেঙে . 
ংশয় অগ্জনমাখা কুয়াশাঢাকা দৃষ্টি, ্্ £€) 4 প্রতীক্ষায় থাক। 
সজারুর তীক্ষ কাটায় বিধেছ আমায় 
| রত ডাক দাও। বল, 
বারাটা ভারন। ২ প্রভু, আমি যে চাই। দাও আমাকে 
“বলো কে সে? কোথায় রেখেছ তাকেঃ। মাকেই। 
দুহাতে আগলে আঁচলে ঢেকেছি তাকে? 
বলিনি কিছু রদ বেশ আছি 
পিছু পিছু তাড়িয়ে নিয়ে হেটেছ অনেক। 
লুকিয়ে দেখেছ কি করি, কাকে নিয়ে চলি। ০0 ভবানীপ্রসাদ দে 
১/-১- বিসমা আমার পাগল হওয়ার কী প্রয়োজন? 
আভরণহীনা ছিন্ন আবরণা রিক্তার অন্তরের কথা। -২+%২ চাউল 
নগদ ১৯ রান 
চেতনায় 
কতবার এঁকেছ সে দ্রৌপদীর কাহিনী-কথা। 7 ৫ ইউ উড 
বল কেন তোর এই বৈরাগ্য, এত কী বিরাগ? ($ রূগ থেকে আনে রাপান্বর। 
কার জন্য কেঁদে কেঁদে কাটে তোর রাত? ঃ জন্মাস্তারে 
বলিনি কিছু। ৫4 ৯৬০৪০০০পপন রন, 
দুহাতে অশ্রু মুছে প্রতিদিন অবগাহন মানে /ঠ নীলাকাশে শ্যামল দিগন্তে 
ধুয়েছি এই নীচতার ক্লেদ যত। ২ সেই চলচ্চিত্রের রূপকার 
ধন র্‌ সর্বত্র! 
শেষ করেছি বেলা। হয়তো বা তাও পাইনি। তে রা টুকরো জীবনের 
তবুও পাওয়ার ছিল কিছু। % অগণিত ঘটন অঘটনের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ 
বাল্যপ্রেমের অপূর্ব অধুভূতি দিনে দিনে ঘনিয়েছে মনে। ৫1 গণিত-পথের শেষে সেই একংকাঙ্কিত মঞ্জিল-_ 
সেই না-বলা কথা আজ রেখে যাই নে জুন 
উত্তর খুঁজে পেতে পার। এ ছড়ানো বিলানো সেই পথে 
কিশোরী যখন, পেয়েছিলাম তাকে। ৬ € অযাচিত। অহৈতুকী কৃপা। 
কত লুকোচুরি খেলা, ্. ( আর আছে রাশ ঠেলে দেওয়া 
গাছের পাতায় পাতায় ডালে ডালে দুলে ৯ _ তাই ভেবে ভেবে গায়ে কাটা । 
আকাশে বাতাসে ঘাসে মাটিতে ২৮২২ কাম্না-আনন্দের স্রোত 
রূপোগলা জ্যোওস্না ধীরে ধীরে ঢেকেছে তাকে, টা) ঝরঝর বৃষ্টি ঝরে সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ 
কেঁদে কেঁদে খুঁজেছি তখন, কেঁদে কেঁদে সারা। ডি এই পৃথিবী-শরীরে ঘাস-গাছ-রোম খাড়া। 
অন্তরের অনুভবে কানায় কানায় প্রেম ঢেলে দেখা না-দেখায় মেশা 
বসেছেন একান্তে । নী এই নন্দন মাধুরী ছেড়ে 
সেই থেকে একা একা ডাকা, /- ২৪১ দেখা-শেষের ব্যাকুলতায় 
*. [একা একা থাকা। | খেলা-শেষের আকুলতায় 
উ্নঠারই সঙ্গে কান্নাহাসির বেলা অবসান পাগল হওয়ার কী প্রয়োজন! 


৬৯১ রি 





পরমেশ্বরী তুমি নিত্যা হয়েও পুনঃপুনঃ আস এই ছেলে তুই রোদে পুড়িস? 
সমরে নিঠুরা তবু চিন্তে কৃপা নিয়ে নিরস্তর ভালবাস। এই চেয়ে দেখ শীতল আমি 
দুর্গমে স্মরণে দুর্গা দূর কর সদ্য সকলের ভয় সবুজ ছায়া গাছ। 
দৈন্য-দুঃখ নিবারণে এজগতে মাগো তুমি বিনা আর কেউ নয়।। এই ছেলে তোর তেষ্টা বুকে? 


ঘুচাও যন্ত্রণা মোর, তোমারই যন্ত্র করে তোল দেহমন 


যেভাবে যখনি ডাকি, সাড়া দিয়ে কর মা নির্ভয় 


যেথা যেমন আছি গাহি জয় মাগো শুধু তব জয়।। 


তখনি চেতনা দিতে বজ্জরসম দাও ঘোর হুহষ্কার। নপগ 

আমি ও আমার ছেড়ে প্রাণপণে খুঁজি কোথা তুমি, শুধু তুমি চি 

চরণে শরণ নিয়ে বাক্যমনাতীত অন্বে তোমারে প্রণমি।। রর 
পলকে প্রলয় করে তুমি মুছে দাও পাপের কালিমা 

আবার করণা সিঞ্চনে তুমি উষর প্রান্তরে আন শস্যশ্যামলিমা। আমিও যা সে তুইও তো তাই 

কাম ক্রোধ লোভে মত্ত অসুরে নিধন কর ত্রিশূল আঘাতে চিনলি না তো? তাকা, 

সুবোধ সম্তানে তুমি রক্ষা কর নিয়ে শন্ত্র দশহাতে।। চোখটা বুজে তাকা না। 
ধ্যানের ধারণা নিয়ে কী যে করি তব পৃজাছলে 

চকিত দর্শনে হাসি, কখনো বা ভাসি আঁখিজলে। ০০৪৮৮১০ি 

স্বামীজীর "জ্যান্ত দুর্গা মা সারদা এলে জগৎকল্যাণে আমি ডি কুর 
দ্বিভূজা জননী-রূপে এসে কোলে নিলে নির্বিচারে সকল সম্ভানে।। যেতোর | 






শুকনো ঘাস আগুনের জন্য ব্যগ্র। 





তামিল ভাষায় লিখিত মূল কবিতাটির হিন্দি রূপাস্তর 
করেন ম্ীনাক্ষী পুরী। সেই হিন্দি রূপান্তরের বঙ্গানুবাদ 
করেছেন হিমাংশুশেখর চক্রবর্তী । 


৬৯২ 





অশনি 





ডাক দেখি মাকে একমনে 
বসে কোণে, কিংবা বনে ৬৬ 
ডাকার মতো 1 টপ 


সব অকাজের সময় মেলে; 
আসল কাজ না রাখিস ফেলে। 
ডাকরে মাকে, 

সময়টাকে 

দিস না যেতে হেসেখেলে। 


মানব-জনম বৃথাই যাবে? 
এমন সুযোগ কি হারাবে? 
মায়ের কাছে 

কী লাজ আছে? 
চাইলে পরে তবেই পাবে। 


দে লুটিয়ে তোর এঁ মাথা। 


নররূপধারিণি দুর্গে! মা সারদে 
শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় 


দয়াময়ী মা যে তুমি দূর কর মা কালো, 
অজ্ঞানেতে ভাসছি মোরা জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালো! 
দুঃখ-দৈন্য দূর কর মা দাও গো শুভ-মতি, 

শেষ কর মা কলুষ-কালি দিয়ে দিব্য জ্যোতি! 
এই মিনতি জানাই দেবী, চাই না কিছু আর-_ 
তোমার হাতেই আছে জানি এই ভুবনের ভার। 
লক্ষ্য সবার তোমার দিকেই, তুমিই জগং-মাতা-_ 
দাও শুভাশিস জগন্মাতা-_-সবার পরিত্রাতা! 
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৬৯৩ 


জাগো জাগো ওগো সন্াসিনি 


জাগো শক্তি জাগো মা চিম্ময়ি 
7৮ জাগো মৃত্যু-তৃষাতুরা পাগলিনি রক্তবীজক্ষয়ি। 


এসো মা প্রলয়ঙ্করি পিছে ফেলি ধূমকেতু ছায়া 
দিকে দিকে বিথারিয়া প্রলয়ের কু্বাটিকা মায়া . 
করালবদনি--ওমা বিবসনা-_ 

লোল তোর শিখাময়ি বিদ্যুতৎরসনা, 
অন্ধকারে লকলকি উঠুক ঝলকি, 

চকিতে চমকি 

মঙ্ছা যাক যজ্ঞনাশী দর্পিত অসুর 

লঘু হোক ধরা-বক্ষ-যুগাস্তের ব্যথা ভারাতুর। 


সুতীব্র আসবপানে রক্তচক্ষু এসো ত্রিনয়নি, 
মাৎসর্ষের দস্তদণ্ড চূর্ণ করি করালবদনি। 
্রাচূর্যের ভস্মস্তূপে কামনার সমাধি রচিয়া, 
ধবংসোল্লাসে উল্লসিত হিয়া। 

এসো এসো সংহারহ্বরূপা 

খঙ্গাহস্তে ছিন্নমস্তা রুধিরলোলুপা। 


মহাঁকালি-_-কালের প্রেয়সি 

জাগো তারা মাতঙ্গিনি ধূমাবতি অরূপা ষোড়শি-_ 
জাগো জাগো শিব-হৃদি-বিহারিণি মুণ্ডমালিনি 
শতঝঞ্জা দুর্বিপাকের ধাত্রীরূপিণি। 


সন্ত্রাস করো নাশ 
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় 


চারিদিকে দেখ মানবতা শুধু রক্তঝরা। 

বিশ্বব্যাপী ঘৃণা, দ্বেষ, হানাহানি, শোক, বিপন্নতা, 
চঞ্চল করে নাকি হৃদয় তোমার-_এসব বারতা? 
তবে কেন বিষুঃমায়া দেবি দুর্গে প্রণবরূপিণি 
সন্ত্রাস দমনে অবতীর্ণা না হও জননি? 

তোমার কঠিন-হাতে এত প্রহরণ, হানো গো আঘাত, 
বসুধার বুক থেকে সব দুরাচার করো উৎখাত! 
হদয়বেদিতে স্থাপিয়া তোমায় মাগো- এই প্রার্থনা, 
চিরতরে ধরা হতে মুছে দাও সন্ত্রাস যাতনা। 














1 


লি নে 


অবলুপ্তির পথে দশীবতারী তাস. 


জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 


[প্রাচীন ভারতে নানান ক্রীড়া ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছিল। তার 1 
| অনেকটাই বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেছে। ক্রীড়া-সাংবাদিক জয়দীপ | 
| বন্যোপাধ্যায় এতিহাপূর্ণ একটি ত্রীড়ারীতির সুন্দর তথ্যমূলক | 
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উত্তর আধুনিক সভ্যতার প্রেক্ষিতে অন্য এক 
তাৎপর্য বহন করে নিয়ে এসেছে। আজ আর দাবা বা 
তাসকে কেউ উপেক্ষা করে না, বরং দাবা এবং তাসের 
মধ্যে ব্রিজ খেলোয়াড়দের আজকের সমাজ বৌদ্ধিক 
উৎকর্ষতার নিরিখে অগ্রগণ্য শ্রেণী হিসাবে মনে করে। 
দাবা ও ব্রিজের নিজস্ব অলিম্পিক হয়, মূল 
অলিম্পিয়াডেও অদূর ভবিষ্যতে দাবা সংযোজিত হতে 
পারে। দাবার মতো তাসেরও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 
পর্যায়ে অসংখ্য টুর্ণামেন্ট হয়। এ সবই অবশ্য কন্টাক্ট 
ব্রিজের আঙ্গিকে প্রতিযোগিতা । 





অথবা হার্টস, ক্লাবস, ডায়মগুস, স্প্রেডস আমাদের চোখের 
সামনে ভেসে ওঠে । চার রঙের বাহান্নটি তাস নিয়ে ব্রিজ 
খেলা হয় কণ্টীক্ট বা অক্সন পদ্ধতিতে । দুজন করে দুদলের 
মোট চারজনের খেলা। পয়েন্ট অনুযায়ী খেলা হয়। এ- 
খেলা প্রচণ্ড উত্তেজনাপূর্ণ। অষ্টাদশ শতকের পূর্বে আধুনিক 
তাসখেলা এদেশে প্রচলিত ছিল না বলেই এঁতিহাসিকদের 
ধারণা। পঞ্চদশ শতকে এ-খেলার সূত্রপাত হয় স্পেনে, 





ইংল্যাণ্ডে সপ্তদশ শতকে। পর্তুগিজদের সঙ্গে হরতন, | সৌখিন মানুষদের ঘর সাজাবার বস্ত্র হয়েছে। বিষুঃপুর 
র্ুইতন, ইস্কানের আগমন হয় এদেশে। তবে- | ঘরানার সঙ্গীতের কদরও জগৎজোড়া। সেখানকার মন্দির- 


১০৪তম বর্ষ_-৯ম সংখ্যা [৬৯৪ আশ্বিন ১৪০৯ 0 সেপ্টেম্বর ২০০২ ৭ 


ভ-লল্ললপল্দল্পন্পলুকজজনভল্লল্লল্লললে 


মোটামুটিভাবে স্বীকৃত যে, এ-খেলার জন্মস্থান চীন দেশে 
--কনফুসিয়াসের রাজত্বকালে। 





তাসের রাজা ব্রিজ। ব্রিজ ছাড়া বাহান্নটি তাস নিয়ে 
খেলা হয় ব্রে। ব্রিজ ও ব্রে তথাকথিত সুসংস্কৃত, সভ্য 
সমাজের খেলা হিসাবে দীর্ঘদিন চলে আসছে বঙ্গসমাজে। 
তাছাড়া ফিস, পেসেন্স, ফ্লাস প্রভৃতি খেলাও বঙ্গদেশে 
প্রচলিত। প্রত্যেক খেলার স্বতন্ত্র নিয়মাবলী । তবে প্রাচীন 
ভারতে আরো একধরনের তাস খেলার সূত্রপাত হয়েছিল, 
যার নাম ছিল “তুরাজী'। পরবর্তী কালে এই চতুরাজী 
তাসের নাম পালটে হয় “দশাবতারী তাস'। সর্বাঙ্গ চিত্রিত 
এই প্রাটীন তাসের প্রতি এতিহাসিক, শিল্পতাত্তিকদের দৃষ্টি 
ও আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছে, গবেষণাও হয়েছে প্রচুর। 
পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সর্বপ্রথম দশীবতার তাস সম্পর্কে 
সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ১৮৯৫ সালে রয়্যাল 
এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায়। তার মতে, দশাবতারী 
তাসের সূত্রপাত হয়েছিল ৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে 
আমলে। এই তাস দরবারী তাস, রাজা বা সামস্তপ্রভুদের 
খেলার তাস। এই তাসের চিত্রের বিষয়বস্ত্র দশ অবতার। 





বিষুঃপুরের পোড়ামাটির ঘোড়া আজ সারা বিশ্বের 








ঠাস পৃিলি৯৯৮৪। 
অভিজ্ঞান দশাবতারী তাসের ব্যাপারে অনেকেই হয়তো 
অপরিচিত। দশাবতারী তাস এক আশ্চর্য বস্তু, সাধারণত 
যে-ধরনের তাস নিয়ে খেলা হয় সমাজে, এ সে তাস নয়। 
এ-তাস বৃত্তের মতো গোল এবং বেশ মোটাও। তেঁতুল- 


০-০১০১০১ই 
৯৯ 





নৃসিংহ অবতারের চক্র 


বিচির আঠা বা মাড় দিয়ে তৈরি হয় এই তাস। একটুকরো 
কাপড়ে মাড় মাখিয়ে তার ওপর আরেক ফালি কাপড় 
চাপানো হয়। এমনভাবে আঠা-মাখানো তিন-প্রস্থ কাপড় 
রোদে শুকিয়ে শক্ত করা হয়। এরপর কাপড়ের একধারে 
মোটা করে কয়েকবার খড়িমাটির প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে 
মিহি ঝামা দিয়ে ঘষে এ ধারটা পালিশ করা হয়। তারপর 
কাপড়খানা দু-ইঞ্চি ব্যাসার্ধের বৃত্তের মতো গোল গোল 
করে কেটে দেশি রঙে দশ অবতারের চিত্র আঁকা হয়। 





বামন অবতারের কমণগুলু 

মৎস, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, 
বুদ্ধ ও কন্কির চিত্রশোভিত এইসব তাসের ব্যঞ্জনা ও 
গুরুত্ব বিষুপুরের জনমানসে অপরিসীম । শুধু অবতাররাই 
নন, তাঁদের প্রতীক চিহৃগুলোও আঁকা হয় যথেষ্ট গুরুত্ব ও 
মর্যাদা সহকারে । এক-একজন অবতারের এক-একজন 
উজির মন্ত্রী) আর দশ, নয়, আট, সাত, ছক্কা, পাঞ্জা, 
চৌকা, তিরি, দুরি, টেকা নিয়ে মোট এগারোখানা করে 
তাস থাকে। 


ঠি 


০১০০ ৬ সেনাপতি, 
পাইক, বরকন্দাজ নিয়ে সাজানো খেলা। প্রত্যেকের জন্য 
আছে পৃথক পৃথক চিত্র। আঁকা শেষ হলে সাদা পিঠটা 
মেটে সিঁদুর আর গালা দিয়ে মোটা করে মসৃণ পালিশ করা 
হয়। তার ফলে তাসগুলো বেশ শক্ত এবং মজবুত হয়। 
দশ অবতার আর তাঁদের একজন করে উজির আর 
উজিরদের অধীনে দশটি তাস মিলে মোট ১২০টি তাস 
নিয়ে খেলা শুরু হয়। খেলেন পাঁচজন বসে, তবে কেউ 
কারোর সহযোগী নন, সবাই একক প্রতিযোগী। 





অবতারদের মধ্যে আবার রাম, বলরাম, পরশুরাম, 
বুদ্ধ আর কন্কি কৌলিন্যে কিছু বড়। এই পাঁচজনের 
উজিরের পরেই টেক্কার স্থান। তারপর দুরি, তিরি করে 
দশের স্থান সবার নিচে। অন্য পাঁচ অবতার অর্থাৎ মৎস, 
কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামনের ক্ষেত্রে তাঁদের উজিরের পর 
বড় আসন দশের এবং সবচেয়ে ছোট আসন টেক্কার। 
মোটামুটি তাসের মর্যাদা ও সম্মানের ভাগ এরকম। অবশ্য 
খেলার শুরুতেও কিছু মর্যাদার প্রশ্ন থাকে। রাতে খেলা 
শুরু হলে যার হাতে মৎস অবতার তাস থাকবে তিনি 
প্রথম খেলার অধিকারী, আর দিনের ক্ষেত্রে রাম অবতার 
তাসের অধিকারী প্রথম খেলা শুরু করবেন। আসলে এই 
ব্যবস্থার মধ্যে জীবজগতের ক্রমবিকাশ পর্বটাই 





টে যা দেবী সবভিতেষু মাড়রাপেণ সহিত নু 5, 
প্রতিফলিত। মস (জলচর) 
সুচনাপর্বে অন্ধকারাচ্ছন্ন রূপটাই রাতের প্রতীকী। 
সভ্যতার উন্নত পর্যায়ে রাম, তাই সেটা আলোকোজ্জ্বল 
দিন। এ-খেলায় ডান-বাম বলে কিছু নেই, যেকোন দিক 
থেকেই খেলা চলতে পারে। 








১২০খানা তাস সমান পাঁচ ভাগ করে এক একজন 
২৪টি তাস নিয়ে খেলা শুর করেন। রাম বা মৎস নিয়ে 


দিনে বা রাতে যিনি প্রথম খেলা শুরু করবেন, তিনি তার 


হাতের বড় তাস (অনার্স কার্ড) হিসাব করে যে-কয়টা পিঠ 
নিতে পারবেন নেবেন, তারপর একখানা ছোট তাস খেলে 
পিঠ ধরিয়ে দেবেন অন্যের হাতে। দ্বিতীয়জনও প্রথম- 
জনের মতো তাঁর হাতের বাঁধা পিঠগুলো তুলে নিয়ে 
ধরিয়ে দেবেন অন্যের হাতে । তবে এই পিঠ ধরার সময়ে 
যিনি খেলবেন তাঁর বাঁপাশের খেলোয়াড় পিঠ পেলে তাকে 
বলে 'টিপসই' এবং এই টিপসই পিঠের মান, সাধারণ 





বুদ্ধ অবতারের পদ্ম 


এমন করে খেলতে খেলতে ২৪টি পিঠ উঠে গেলে 
পয়েন্ট গুণে খেলার হারজিৎ ঠিক হয়। প্রথম পীচ পিঠে 
১ পয়েন্ট ধরা হয়, তার পরের প্রতি বাড়তি পিঠে ধরা হয় 
৫ পয়েন্ট করে অর্থাৎ কেউ দশ পিঠ পেলে তার পয়েন্ট 
হবে ২৬ (১+৫+৫+৫+৫+৫)। আবার কেউ পাঁচ পিঠের 
কম পেলে, তার প্রতি কম পিঠের জন্য ৫ পয়েন্ট করে কম 






হবে। খেলায় সব থেকে বেশি 


হবে নাতো? 










প্লাস" পয়েন্ট যিনি পাবেন 
তিনি হবেন বিজয়ী। অনেক সময় বাজি ধরেও খেলা হয়। 

একসময় সারা ভারতে যে-খেলার ব্যাপক প্রচলন ও 
প্রসার হয়েছিল, তা আজ বিষুণ্পুরের মধ্যেই মূলত 
সীমাবদ্ধ। আজ যে সর্বজনস্বীকৃত তাসের (ব্রিজ) চর্চা 
সর্বত্র, তা সহজে এবং সুলভে পাওয়া যায়। দশ অবতারের 





তাস কিন্তু সহজলভ্য নয়। এর ১২০খানা তাস তৈরি 
করতে যে শ্রম, রঙ, গালা, সিঁদুর, কাপড়, খড়িমাটি, আঠা 
ইত্যাদি দরকার তাতে যথেষ্ট সময় এবং খরচ লেগে যায়। 
দশ অবতারের তাস খেলা আজকের ব্রিজের মতো 
তীক্ষুবুদ্ধির খেলা না হলেও ব্রে, ফিস, বিস্তি প্রভৃতির 
থেকে কম আনন্দের নয়। 

এই প্রাটীন এঁতিহ্যপূর্ণ, লোকায়ত খেলার মাধ্যমে 
সভ্যতার সঙ্গে জীবনের এক অচ্ছেদ্য মেলবন্ধনের 
প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাদের নিজন্ব 
শিল্প, সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য কত কি করছে, সেখানে 
আমরা কি আমাদের এই প্রাটীন খেলা, লোকশিল্প ও 
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1 যোগ্য ব্যক্তিকে শতবর্ষে যোগ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি জাপন করেছেন সাহিত্যিক- 
| অভিনেতা অধ্যাপক শঙ্কর ঘোষ। শিশুসাহিত্যের এই সম্কটমুহূর্তে | 
। লেখকের বিশেষ আবেদন নিশ্চয়ই পাঠকের মনকে স্পর্শ করবে। ) 


গার জরাাহাট পারার) পারার) ভারা) (রা ররর (রর হারারারারারটি পারছ হারারহাহাট ররর) পররাজারর জারা 


[শশার আদ সবল তমাছেই 
। শিশুদের মনে জ্ঞানের আলো জ্বালাতে, 
নতুন নতুন জিজ্ঞাসায় তাদের উদ্বোধিত করতে 
শিশুসাহিত্যের অস্তহীন ভূমিকার কথা বিশেষভাবেই স্মরণ 
করতে হয়। শিশুর নিভৃত রহস্যময় মনোলোকের মতো 
শিশুসাহিত্য এক স্বতন্ত্র জগৎ। রঙে-রসে, বিষয়ের 
বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে শিশুসাহিত্যের আকর্ষণ তাই 
অপ্রতিরোধ্য । সেই শিশুসাহিত্যের জগতে এক স্মরণীয় 
তর্টা হলেন সুনির্মল বসু। ১৯০২ সালের ২০ জুলাই 
(১৩০৯ বঙ্গাব্দের ৪ শ্রাবণ) সুনির্মল বসুর জন্ম। অর্থাৎ 
এই বছরটি তার জন্মশতবর্ষ। 
সুনির্মল বসু যখন শিশুদের জন্য কলম ধরেছেন, 
ততদিনে বাঙলা শিশুসাহিত্যের জগৎ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। 
শিশুদের জন্য প্রথম যেশ্রস্থুটি পাওয়া যায় সেটি অবশ্যই 
পাঠ্যগ্রন্থ। নাম 'নীতিকথা”। রাধাকাস্ত দেব এবং রামকমল 
সেন-_এই দুই বাঙালি মনীবীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় এটি 
প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর শিশুসাহিত্যের এক কীর্তিমান 
ব্যক্তি। লক্ষ লক্ষ শিশুচিত্তের উদ্বোধক বিদ্যাসাগরের 
“বর্ণপরিচয়* গ্রন্থটি। বিদ্যাসাগরের সহপাঠী মদনমোহন 
যায়-- 
“পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল। 
কাননে কুসুমকলি সকলই ফুটিল।” 
মদনমোহনের সেই শপথবাণীও স্মরণযোগ্য-__ 
“সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, 
সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।।” 
অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা '“চারুপাঠ' গ্রন্থটি শিশুদের 
বুক অফ নলেজ, বললেও অততযুক্তি হয় না। শিল্পসাধনা 
তথা জীবনসাধনার মহাযজ্ঞে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশুদের 
কখনো বিস্মৃত হতে পারেননি। তার অমর সৃষ্টি “নদী”, 
মুকুট', শিশু, শিশু ভোলানাথ” “খাপছাড়া” “সে' 
৫ 
















ছড়ার ছবি”, “ছেলেবেলা' প্রভৃতি বইগুলির নাম বিশেষ- 
ভাবে স্মরণযোগ্য। সর্বোপরি আছে “সহজপাঠ'। শিশু- 
সাহিত্যের সোনালি যুগে আমরা পেয়েছি উপেন্দ্রকিশোর 
টুনটুনির বই', “গুপী গাইন বাঘা বাইন”), অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর (ক্ষীরের পুতুল", “বুড়ো আংলা', 'নালক", 
“খাজাঞ্চির খাতা”, “রাজকাহিনী”, “শকুস্তলা'), দক্ষিণারঞ্জন 
মিত্র মজুমদার (ঠাকুরমার ঝুলি), সুকুমার রায় 
('আবোলতাবোল”, খাই খাই', 'হ-য-ব-র-ল” পাগলা 
দাশু+, “বাবুরাম সাপুড়ে'), যোগীন্দ্রনাথ সরকার 
('হাসিখুশি')-এর মতো কীর্তিমান সাহিত্যিকদের । 
“হাসিখুশি*র 'অ-য় অজগর আসছে তেড়ে" দিয়ে শুরু হয় 
বাঙালি শিশুর অক্ষরপরিচয়। আর তারা সংখ্যা-রহস্যের 
প্রথম আশম্বাদ পায় “হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে 
পাড়াময়'-এর মধ্য দিয়ে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল 
ইসলাম, রজনীকাত্ত সেন, বন্দে আলি মি, কুসুমকুমারী 
দাস, মানকুমারী বসু প্রমুখ কবিদের লেখা শিশুদের 
উপযোগী কবিতাগুলি কেউ কি ভুলতে .পারে? 
এমন এক সমৃদ্ধ প্রেক্ষাপটে সুনির্মল বসুর আবির্ভাব। 

পিতা পশুপতি বসুর নিবাস ছিল ঢাকার মালখানগরে। 
তার কর্মস্থল ছিল বিহারের গিরিডিতে। সেখানেই কবির 
জন্ম। কবির মাতামহ ছিলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী ও লেখক 
মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। ছোটবেলায় মনোরম প্রাকৃতিক 
পরিবেশ তার" মনে কবিতা রচনার প্রেরণা জাগায়। 
প্রতিভার বিকাশ স্কুলজীবন থেকেই। সপ্তম শ্রেণীতে 
পাঠরত অবস্থায় তিনি একটি কবিতা লিখলেন 
“সাইকেলের বিপদ+। শিক্ষক হিমাংশু রায় সন্দেহ প্রকাশ 
করলেন যে, এই কবিতা সুনির্মল কিছুতেই লিখতে পারে 
না। ক্লাসের সেরা ছাত্র বসস্ত উঠে জানায়, “সাইকেলের 
বিপদ" কবিতাটি সুনির্মলেরই লেখা। সেই শুরু। পত্র- 
পত্রিকার মধ্যে প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় “প্রবাসী 
পত্রিকায়। প্রধানত সরস শিশুসাহিত্যকে তিনি সাহিত্যের 
মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। “কী ভুল' কবিতাটির 
কথাই ধরা যাক-_ 

“কী ভুল'কী ভুল! 

সব কাজে জগা করে ভুল বিলকুল। 

বাজারেতে যেতে জগা যায় ফাঁড়িতে 

মাসি বাড়ি যেতে যায় পিসি বাড়িতে। 

বই ফেলে মই কীধে যায় ইসকুল্‌ 

কী ভুল কী ভুল!” 

১৯২০ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ 

করে কলকাতার সেন্ট পলস্‌ কলেজে ভর্তি হন সুনির্মল 









টপস 
ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েন্টাল স্কুল অফ আর্ট'-এ তিনি 
যোগ দেন। ছোটবেলা থেকেই চিত্রাঙ্কনের প্রতি তার 
আকর্ষণ ছিল। অবনীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে তিনি ধীরে ধীরে 
চিত্রাঙ্কনে অত্যন্ত দক্ষ হয়ে ওঠেন। তিনি বাঁশি বাজাতেনও 
চমৎকার। বাঁশি বাজানো শিখেছিলেন দেবীপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। বাঁশি আর ছবি সুনির্মলকে যেভাবে 


সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে। শুধু ছোটদের জন্যই তার লেখা। 
তিনি বিশ্বাস করতেন, শিশুসাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে 
শিশুমনের পাসপোর্ট থাকা দরকার। বড়দের বই সেই 
কারণে তিনি পড়তেন না। তার বন্ধুদের তালিকায় যারা 
আঁকায়, নয় লেখায়। সে-তালিকায় আছেন যোগেন গুপ্ত, 
নিয়োগী (স্বপনবুড়ো), বিমলচন্ত্র ঘোষ (মৌমাছি), খগেন 


ধর 
(মাদল-_ ধিন তাতা, ধিন তাতা, ধিন তাতা)।” 
বাঙালি এখন প্রশংসা করতে ভুলে যায়, স্বীকার 
করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয়। অথচ সুনির্মল বসুর বিয়েতে এসে 
সুনির্মলের কবিতা থেকে একটি ফুলের নাম তিনি চুরি 
করেছেন। সুনির্মলের সে-কবিতাটি ছিল-_ 
“তুলতে গিয়ে ঝিঙ্গে ফুল 
হারিয়ে গেল কানে দুল 
ও ননদি ও ননদি বলো না দাদাকে।” 
একথা সবাই অবগত আছেন যে, নজরুলের একটি 
বিখ্যাত কবিতার নামই হলো “ঝিঙ্গে ফুল। প্রখ্যাত কবি 
জসিমুদ্দিন যখন 'নকশি কীথার মাঠ' সম্পূর্ণ করে 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখাতে এলেন, অবনীন্দ্রনাথ 
কাব্যটি পাঠ করে মুগ্ধ হলেন, তবে ছন্দের বিষয়টি 


মিত্র, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন ধর, ক্ষিতিশ ভ্টাচার্য | সুনির্মলকে দিয়ে দেখিয়ে নিতে বললেন। সুনির্মল ও 


প্রমুখ নামজাদা শিশুপ্রেমিকেরা। প্রখ্যাত যাদুকর পি. সি. 
সরকার বলেছিলেন যে, সুনির্মল তার থেকেও বড় 
জাদুকর, কারণ মুখে মুখে ছড়া লেখা কোন জাদুকরের 
পক্ষেই সম্ভব নয়। 
মহাকবি কালিদাস থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ__ 
অধিকাংশ কবিরই প্রিয় খতু বর্ষা। সুনির্মলের ক্ষেত্রেও 
তার ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি যেদিন জন্মগ্রহণ করলেন, 
সেদিনটিতে বৃষ্টি আর থামতেই চায় না। অবিরাম 
বারিপাত। সেদিন ছিল শ্রাবণী পূর্ণিমা। মেঘ সরিয়ে হঠাৎই 
টাদ দেখা দিল আকাশে। সেই সময়ে জন্মগ্রহণ করলেন 
কবি। তাই গোড়াতে তার নাম দেওয়া হয়েছিল নির্মলচন্দ্র। 
পরে অবশ্য নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় সুনির্মল। বর্ষার 
প্রসঙ্গ তার কবিতায় বারেবারে এসেছে। “আবার শুরু 
ঝুরুঝুর' কবিতার কথাই ধরা যাক-_ 
“আবার শুরু ঝুরুঝুরু 
বাদল ঝরা গান 
আগুন হানা থামল এবার 
ঠাণ্ডা হলো প্রাণ। 
মেঘ জমেছে নীল আকাশে, 
সৌদা মাটির গন্ধ আসে 
পুকুর ডোবায় জল থইথই 
ছুটল গাঙে বান। 
আবার শুরু ঝুরুঝুরু 
বাদল ঝরা গান।” 


জসিমুদ্দিন দুজনেই তখন অবনীন্দ্রনাথের কাছে আঁকা 
শিখছিলেন। রাজশেখর বসু যখন তার স্মরণীয় গ্রন্থ 
“চলস্তিকা” প্রস্তুত কর্নছেন, তখন সুনির্লকেই সঙ্গে 
রেখেছিলেন। যে-মানুষটি কলেজের সীমা ডিঙোলেন না, 
তাকে সঙ্গে রাখলেন রাজশেখর বসু। গ্রন্থের শুরুতে সে- 
খণ স্বীকার করেছেন তিনি। 

সুনির্মল বসুর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ “হাওয়ার 
দোলা” । এছাড়া তার লেখা স্মরণীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 
“অল্প কথার গল্প” “আদিম দ্বীপে” “আমার ছড়া”, 
“আলপনা', “কবিতামঞ্জরী”, “কানাকড়ির খাতা, 
ছড়া ছবিতে অ আ ক খ,, 'ছড়া ছবিতে জানোয়ার” 
'ছড়ার ছবি" ছন্দ ঝুমঝুমি” “ছন্দের টুংটাং” “ছানাবড়া 


ভেঁপু', “বেড়ে মজা” 'মরণফীদ” “মিহিদানা”, “রাঙামামার 
ভাঙ্গা আসর”, হৈ চৈ", “হুলুস্থুল', “কথা শেখা", “ছন্দের 
গোপন কথা”, “কবিতা শেখা” “আমার ছড়া” প্রভৃতি। 
সুনির্মল বসু সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে--“আরতি” 
চয়নিকা", ছোটদের গল্প সঞ্চয়ন” প্রভৃতি। বেশ কিছু 
ছোটগল্প লিখেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 


বাগডুম”, 'হজমিগুলি', “চোরের উপর বাটপাড়ি' প্রভৃতি 






ররর লুল 
করে। তার নাম “অসম্ভব দুনিয়ায়'। নাটক লিখেছেন 
খানকয়েক। এর মধ্যে রয়েছে আনন্দনাড়ু, “বুদ্ধুতৃতুম', 
'কিপটে ঠাকুর্দা” প্রভৃতি। আত্মজীবনী লিখতে শুরু 
করেছিলেন। “এই জীবনখাতার কয়েক পাতা” নামের 
আত্মজীবনীটির প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল। 

নানারকম সৃষ্টিশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুনির্মল 
বসু। বেশ কিছু গান লিখেছেন। তার জেঠতুতো বোন উমা 
বসুর জন্য গান লিখেছিলেন__“আকাশের চাদ মাটির 
পরেতে হলো যবে পরিচয়+। সুর দিয়েছিলেন হিমাংশু দত্ত। 
পরে এই গানটি কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ও রেকর্ড করেন। 
১৯৪৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত “কামনা” ছবিতে গীতিকার ছিলেন 
সুনির্মল বসু। সুরকার ছিলেন দ্বিজেন চৌধুরী। ১৯৫১ 
সালে ছোটদের কার্টুন ছবি “মিচকে পটাশ'-এর সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন সুনির্মল। “মিচকে পটাশ' দেখানো হয়েছিল 
“পরিত্রাণ ছবির সঙ্গে। হাসির গান লেখাতেও সিদ্ধহস্ত 
ছিলেন তিনি। যেমন-_ 

“আমার কাজ শুধু চুপ করে থাকা। 

মেনে নিতে হবে এঁ সাড়ে বারো টাকা।।” 

কিংবা 

“হাসে পিয়া যবে খল খল খল কিবা দস্তরুচি। 

মনে হয় কালো পাথরবাটিতে সাদা নারিকেল কুচি।।” 

কিশোরদের পাক্ষিক পত্রিকা কিশোর এশিয়া” দীর্ঘদিন 
সম্পাদনা করেছিলেন। দিল্লিতে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য 
সম্মেলনের শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন সুনির্মল 
বসু। একবার রাঁচিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য 
সম্মেলনে সভাপতি সুনির্মল বসু অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি 
'পথের পাচালি'র অষ্টা বিভূতিভূষণ বন্্যোপাধ্যায়কে 'রাচির 
পাঁচালি” শুনিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে এই দুজনের বন্ধুত্ব 
অত্যন্ত গাঢ় হয়ে উঠেছিল। সুনির্মলের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার 
পর প্রমথনাথ বিশী লিখেছিলেন ঃ “সুনির্মলকে আরেক 
সরল সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর্গলোকে আজ 
স্বাগত জানাচ্ছেন। সারল্য ও ভালোমানুষিতে এই দুজনের 
মধ্যে সত্যিই খুব মিল ছিল” 

ছয় পুত্র এবং দুই কন্যার জনক সুনির্মল বসুর স্থায়ী 
রোজগার ছিল না। তবু তিনি যে সৃজনশীল কর্মে মেতে 
থাকতে পারতেন, তার মূলে ছিল স্ত্রী নীহারিকা দেবীর 





লিখেছিলেন। শিশুসাহিত্য পরিষদ থেকে সুনির্মলকে 
'ভুবনেশ্বরী পদক' দেওয়া হয়েছিল। রাজ্য সরকার সুনির্মল 
বসুকে “বিদ্যাসাগর পুরস্কার (মরণোত্তর)'-এ ভূষিত করে। 
২০০২ সালের গোড়ায় যে শিশু উৎসবের সূচনা হলো 
রবীন্দ্র সদন-নন্দন প্রাঙ্গণে, তার মূল মঞ্চের নাম রাখা 
হয়েছিল 'সুনির্মল বসু মঞ্চ”। এর উদ্বোধন করেছিলেন 
মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টীচার্য। 

১৯৫৭ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি (১৩ ফাম্ধুন ১৩৬৩) 
কলকাতাতে মারা যান সুনির্মল বসু। তার মৃত্যুতে লেখা 
হয়েছিল--“901117781 ৪5 ৮০) [0০96 [76 ৪১ ৪ 
17195091 1]) 01600581615 01 ৬/0105, [115 111)179$ 
8110 11091010199 80০8] 01760015 10 0196 1)6211 01 0116 
01110101) 001 ৮1107) 1) ৬/০৪.”২ কবিতার মধ্য দিয়ে 
যে-শিক্ষা সুনির্মল দিয়ে গেছেন, শতবর্ষ পরেও তা 
সমানভাবে স্মরণযোগ্য। “সবার আমি ছাত্র" কবিতার সেই 
পঙ্ক্তিগুলিকে স্মরণ করা যায়-_ 

“আকাশ আমায় শিক্ষা দিল 
কর্মী হবার মন্ত্র আমি 
বায়ুর কাছে পাইরে।” 

এই মুহূর্তে শিশুদের বড়ই দুরবস্থা। ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, 
জেঠা, কাকা, পিসি-পরিবৃত যৌথ পরিবার এখন ভেঙে 
টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। দাদু-ঠাকুরমাদের স্থান হচ্ছে 
বৃদ্ধাবাসগুলিতে। বহু ক্ষেত্রে স্বামী-্ত্রী দুজনেই চাকুরিরত। 
শিশুকে সামলাবে কে? হাতের কাছেই রয়েছে ক্রেস 
(০19016)। কথা ফুটতে না ফুটতেই কিগারগার্টেন স্কুলে 
ভর্তি। বাড়ি.ফিরে কে শোনাবে ছড়া বা রূপকথার গল্প? 
শিশু বসে গেল টেলিভিশনের সামনে। এ এক বড় অস্থির 
সময়। সুনির্মল বসু শিশুর মনকে গড়ে তোলার জন্য সহজ 
রামমোহন', “বঙ্কিমচন্দ্র, “মাইকেল মধুসুদন'-এর জীবনী 
লিখলে কি হবে, আজকের শিশুকে সেসব পড়ে 
শোনানোর লোক নেই! এটাই হয়তো বর্তমান কালের 
শিশুদের বিধিলিপি। 0 


১ “চিরকালের সেরা' গ্রন্থ, শিশুসাহিত্য সংসদ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃঃ ৪ 


২ 08109009 11010101051 9929005, 11810) 1957 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ সূনির্মল বসুর কনিষ্ঠ পুত্র অতীক বসু। 
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" আর ০ তা 


স্থকো রাখা সারি সারি এ 

এটা ব্রাক্ষণ, কায়স্থ্‌ সেটা, টরনিন্রারে মা) 

ওটা যে-শ্টু- তারই। রী 

“সে কী কথা!" ভাবে বিলে, রি 

"যদি আজ ডেঙে দিই শৃঙ্খলা 

বাবা কি ব্রকবে ? 

গুবুজনদের কিন্তু কি থাকবে বলার ? 

আর ভাতে যদি জাত চলে যায়, 

কী কী হতে পারে তার? 

আকাশ ডাঙবে মাথার ওপর ? 

সমুদ্র তোলপাড় ? 

ছুপি চুপি ঘরে ঢুকে পড়ে বিলে। 

এদিক-ওদিক চায়া। 

শূ্রু-স্ঁকোয় টান দিয়ে দেখে 

"জাত" কোথা ছিয়ে যায় ! 
শ্রাবণী দে, নবম শ্রেণী 
আদি যহাকালী পাঠশালা 


এ বাগানের চাপাগাছ্ের কোলে 
ভুতেরা সব পা-নড়িয়ে দোলে। 


এ বাগালে খেলাধূলাও মানা 
ঘাড় মর্টকে দেবে ভুতের ছালা। 


ডে । ৯১১//১ ২০ 1 বাপৃরে, মাব্রে ! ছেলেরা সব ডাগে 
চর গ্$/.) 2, ৮. দৌড়ে ঘেতে পারে কে কার আগে ! 
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| সেই রাতে সব অবাক চোখে দেখে 
দুলছে বিলে ডাপাডালের ফাকে. 


যা শুলছে তা পরখ করা চাই 
ভূত দেখতে এসেছে বিলে তাই। 





পায়েল হাজরা, সওম শ্রেণী 
মহারাজা কাশিমবাজার সাধিতরী শিক্ষালয় ৃ রচনা ঃ জয়দীপ ঘোষ 
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| বিষয়কে রম্য-আঙ্গিকে পরিবেশন করেছেন। | 






কটি সুগন্ধি ফুলকে যেখানেই নিয়ে যাওয়া যাক না 
্ধ্কেন, সকলের অলক্ষ্যে সঙ্গে সঙ্গে যায় তার 
মনমাতানো সৌরভ। অনুরূপভাবে বৈষ্ব সাধক শ্রীনিবাস 
আচার্য যখন বৃন্দাবন থেকে বিষুঃপুরে এলেন, তখন তার 
সঙ্গে এল তার অগাধ জ্ঞান-গরিমা, গভীর ঈশ্বরানুরাগ এবং 
অমূল্য এশী সম্পদ। এল বৈষ্ঞবের বিনয়, ভক্তি-বিগলিত 
ভাবধারা। এল বৈষ্ণব কবিদের কাব্য, সুললিত পদাবলী, 
সুমধুর গ্রুপদ, ধ্রুপদাঙ্গ কীর্তন, আর এল বৃন্দাবনের 
অনুকরণে রাধাকৃষ্কের যুগল বিশগ্রহের ভোগরাগে ছানার 
মিষ্টান্ন নিবেদনের প্রথা । দেবসেবার মিষ্টান্ন তৈরির তাগিদেই 
মল্পভূমে আগমন ঘটে মোদক জাতির। এই মোদক জাতির 
উৎপত্তি বিষয়ে একটি বেশ মজার গল্প শোনা যায়। 
একদিন শিশু গণেশ জেদ ধরেছেন বেজায়। মা পার্বতী 
অশান্ত শিশুকে কিছুতেই শান্ত করতে না পেরে অবশেষে 
মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহাদেবও গণেশকে শাস্ত করার 
জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। গণেশ কান্নাকাটি 
করে মাটিতে লুটোপুটি খেতে থাকেন। এমতাবস্থায় মহাদেব 
তার জটাজালের অগ্রভাগের একটুখানি ছিঁড়ে নিয়ে নিক্ষেপ 
করেন ভূমিতে। মুহূর্তে সেই ছিন্নজটা থেকে এক সৌম্যকাস্তি 
পুরুষ আবির্ভূত হয়ে বিনন্রচিত্তে মহাদেবকে বলেন £ “কি 
করতে হবে আদেশ করুন প্রভু ।” রোরন্যমান গণেশকে 
দেখিয়ে মহাদেব তাকে বলেন £ “যেকোন উপায়ে শান্ত কর 
ওকে।” সুদর্শন পুরুষটি তৎক্ষণাৎ একটি লাড্ডু তৈরি করে 
ধরিয়ে দেন গণেশের হাতে। সুস্বাদু লাঙ্ডুটির স্বল্লাংশ মুখে 
দিয়েই গণপতি ভুলে যান কান্নাকাটি। নাচতে থাকেন 
পরমানন্দে। অতঃপর প্রতিদিনই এ পুরুষ গণেশকে লাজ্জু 
খাওয়াতেন। এই ঘটন্মর পর থেকেই নাকি লাজডুহস্তে 
গগেশমুর্তি পূজার প্রচলন হয়। দেবাদিদেব শঙ্করের 





চজকম্মস্7__ হানা দদ্দতজক 


টা উক্ত পুরুষটি হলেন মোদক বা ময়রা জাতির 


আদিপুরুষ এবং গণেশ হলেন মোদক জাতির উপাস্য দেবতা । 
বৈষ্ঞবধর্মে দীক্ষা নেওয়ার পর মল্লরাজারা বংশানুক্রমে 
একের পর এক নির্মাণ করেছেন রাধাকৃষ্ণের মন্দির। প্রতিষ্ঠা 
করেছেন শতাধিক রাধাকৃষ বিগ্রহ। বিগ্রহদের ভোগরাগে 
নিয়মিত ছানার মিষ্টান্ন যোগানোর উদ্দেশ্যে তারা প্রতিটি 
দেবালয়ের নিকটে একঘর মোদক এবং একঘর গোপ বা 
গোয়ালা পরিবারের বসবাসের ব্যবস্থা করেন। গোয়ালাদের 
কাজ ছিল দুধ, দই, ঘি, ছানা সরবরাহ করা, আর মোদকের 
কাজ ছিল দুধ ও ছানা থেকে দেবপৃজার জন্য বহুবিধ মিষ্টান্ন 
প্রস্তুত করা। এই কাজের জন্য উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ 
মল্পরাজা-প্রদত্ত নিষ্কর ভূসম্পত্তি ভোগ করত। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মল্লরাজ্যে বৈষ্ণবধর্ম প্রসারলাভের পর 
রাঢবঙ্গে খাদ্যরুচি দ্বিধারায় বিভক্ত হয়। প্রথমটি আমিষ 
এবং দ্বিতীয়টি নিরামিষ। যাঁরা বৌদ্ধতস্ত্রের দেবদেবীর 
ভক্ত-_ তাদের মধ্যে মদ্য-মাংস খাওয়ার প্রাচীন খাদ্যরীতি 
রইল অপরিবর্তিত। পক্ষাস্তরে যাঁরা বৈষ্ঞবধর্মে দীক্ষিত 
হলেন, তাদের নিরামিষ খাদ্যতালিকায় ছানার মিষ্টি, দুধ, ঘি, 
দই, মাখন প্রভাতি দুগ্ধজাত খাদ্য প্রাধান্যলাভ করল। 
মল্লরাজ্যের অভিজাতদের মধ্যেও নিত্যনতুন মিষ্টি খাওয়ার 
প্রবণতা দেখা যায়। ফলে খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাবী থেকে 
মল্লরাজ্যে মিষ্টান্নশিল্পে জোয়ার আসে। 

রা্টীয় মোদক জাতির মধ্যে যে বারোটি গোষ্ঠী আছে, 
তাদের মধ্যে এক-একটি গোষ্ঠী বা পরিবার এক-এক 
রকমের মিষ্টি তৈরিতে সিদ্ধহস্ত ছিল। যেমন “বরাট' 
উপাধিধারী মোদকগণ বুটের মিঠাই এবং চিনির ওলার জন্য 
প্রসিদ্ধি অর্জন করে। “দে' পদবিধারী মোদকগণ জিলিপি 
তৈরিতে বিশেষ পারদর্শী ছিল, আবার নাগবংশীয় মোদকগণ 
বিষুণপুরের বিখ্যাত মতিচুরের জন্য সর্বজন-সমাদূত ছিল। 

ব্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে মহারাজ চৈতন্য 
সিংহের দুরবস্থা চরমে ওঠে। আর্থিক দুরবস্থার কারণে সেই 
সময় তিনি কলকাতার বাগবাজারের ধনাঢ্য লবন-ব্যবসায়ী 
গোকুল মিত্রের নিকট বিষু্পুরের নগর-দেবতা মদনমোহন 
জীউকে এক লক্ষ টাকাতে বন্ধক রাখেন। বাগবাজারে 
মদনমোহন জীউ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মদনমোহনের 
ভোগরাগে নানাবিধ মিষ্টান্ন সরবরাহের জন্য বাগবাজারে 
নবীন মোদক এবং ভীম নাগ বসতিস্থাপন করেন। এই দুই 
মোদক পরিবারকে নিয়মিত দুশ্ধীজাত দ্রব্য যেমন ছানা, 
মাখন, ঘি, দই প্রভৃতি সরবরাহের জন্য & অঞ্চলে দ্বারিক 
ঘোষ নামে এক গোয়ালাও বসবাস শুরু করেন। কলকাতাতে 
রাধামদনমোহনের আগমন এবং! উক্ত যুগল বিগ্রহকে 
নিয়মিত ছানার মিষ্টান্ন নিবেদনের সূত্র ধরেই বাগবাজার-সহ 
সমগ্র কলকাতাতে ছানাজাত মিষ্টান্ন শিল্পের দ্রুত প্রসারলাভ 













করে। পরবর্তী কালে কলকাতা থেকে সারা বাংলা তথা ভারত 
এবং বিদেশেও মিষ্টানশিল্পের বহুল প্রচঙ্ন হয়। 

সুতরাং বলা যায়, রাঢ়বঙ্গের ঘরে ঘরে খই, বাজরা, 
মুড়িচর্ণ, চিড়াভাজা চূর্ণের সঙ্গে গুড় বা দোলা-চিনি মিশিয়ে 
যে মিষ্টাননশিল্পের সূচনা হয়েছিল সুদূর অতীতে, উত্তরণের 
পথে মধ্যযুগে তা উত্তীর্ণ হয়েছে বৈষ্ণব কবিদের নামাঞ্কিত 
কাঞ্চন-লতিকা, লবঙ্গ-লতিকা, মৌক্তিকাক্ষ বা মতিচুর 
জাতীয় রসাল মিষ্টান্নতে। 

বিষুঃপুরে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে-_-“গান বাজনা 
মতিচুর/ এই তিনে বিষুপুর।” বিদ্যুতের সঙ্গে বজ্রের যে 
সম্পর্ক, গানের সঙ্গে বাজনারও সেই সম্পর্ক। ফলত 
সঙ্গীতসাধনার আনুষঙ্গিক সাধনা হিসাবে বিষুঃপুরে হয়েছে 
বাদ্যযন্ত্রের বহুল প্রচলন। গানের সুরে বাদ্যযন্ত্রের বঙ্কার 
মিশে গিয়ে বিষুগপুর হয়েছে “সঙ্গীতে ছিতীয় দিলি'। সঙ্গীত 
প্রসঙ্গের কথা বাদ দিয়ে রসনা-তৃপ্তিকারক রসালো 
মতিচুরের কথায় মন মজানো যাক এখন। 

“মতিচুর' শব্দটির আভিধানিক অর্থ “মিহিদানা”, তথাপি 
মিহিদানা মানে মতিচুর নয় কখনো। কারণ, মতিচুরের একটা 
নিজস্ব মৌল উপাদান আছে, যার সঙ্গে মিহিদানার 
উপাদানের মিল নেই। মিহিদানা তৈরি হয় “ডবল বেসন' 
থেকে, আর মতিচুর তৈরি হয় পিয়াল বিচির বেসন থেকে। 
মিহিদানা হলো মিহি অর্থাৎ ক্ষুদ্র দানাবিশিষ্ট মিষ্টান্ন, 
পক্ষাস্তরে মতিচুর হলো মিহিদানার তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
বড় কিন্তু বৌদের দানার তুলনায় ছোট আকৃতির মিষ্টান্ন । 
মিহিদানাতে পিউড়ি রঙের ব্যবহার প্রথাসিদ্ধ। মতিচুরে 
রঙের ব্যবহার নিষিদ্ধ। তবে ক্ষেত্রবিশেষে অল্পমাত্রায় বাসস্তী 
রং ব্যবহার করা হয়। মিহিদানা জলে ভাসে না, মতিচুর 
কিন্ত জলে ভাসত। 

পিয়ালের বেসনের সাথে আনুপাতিক হারে চালপাঁড়ি 
মিশিয়ে পরিমাণমতো জল দিয়ে বেশ ভালভাবে বেসন 
ফেটিয়ে অর্থাৎ পাট করে হালকা আঁচে দেশি ঘিয়ে মতিচুর 
ভাজা হতো। অতঃপর চিনির রসে ডুবিয়ে রেখে ঠাণ্ডা করে 
নেওয়া হতো পর্যাপ্ত সময় দিয়ে। বিক্রয়োপযোগী রং 
মেশানো মতিচুরগুলি হতো স্ব্ণঠাপা ফুলের মতোই স্বর্ণাভ। 

“মতি বা 'মোতি' মানে মুক্তা, আর “চুর' মানে গুঁড়া বা 
ক্ষুদ্র দানা। সুতরাং শব্দগত অর্থের দিক থেকে মতিচুর 
বলতে বোঝায় মুক্তোর দানা। রঙে ঢঙে এবং ওজ্জবল্যে 
রঙবিহীন মতিচুরগুলির সঙ্গে মুক্তার দানার সৌসাদৃশ্যের 
জন্যই এমন নামকরণ। বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য ও অতি সুস্বাদু 
এতিহাসিক যুগের সেই মতিচুর মিহিদানার তুলনায় ঘি 
টানত বেশি, খেতে হতো খাস্তা-_মুখে দিয়ে অল্প একটু চাপ 
দিলেই মিলিয়ে যেত নিমেষে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কৃষ্দাস কবিরাজ তার “গোবিন্দ- 

লীলামৃত' গ্রন্থে মৌক্তিকাক্ষ নাড়ুর উল্লেখ করেছেন-_ 
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এ 
মৌক্তিকাক্ষ নাড়ু কর তুমি রত্বমালা।।” 
“গোবিন্দলীলামৃত" প্র্থটি বৃন্দাবনে রচিত হয়েছিল। 
গ্রছটির বাঙলা অনুবাদ করেছেন যদুনন্দন দাস। উপরি উক্ত 

“মৌক্তিকাক্ষ নাড়ু'ই বিষুঃপুরের মতিচুর। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লক্ষ লক্ষ নরহত্যার পাশাপাশি হত্যা 
করেছে বিষ্ঙপুরের মতিচুরকে। এই যুদ্ধের সময় বিষুঃপুরের 
দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত বাসুদেবপুর মৌজায় একটি এবং 
দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত গামারবনী অঞ্চলে একটি 'ল্যাণ্ডিং 
গ্রাউণ্ড', নামাস্তরে “এরোড্রোম” অর্থাৎ যুদ্ধ-বিমানঘাটি তৈরি 
করা হয়। যুদ্ধের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এসময় স্থানীয় 
জমিদারগণের বনজঙ্গল এবং পতিত জমি 'আযাকুইজিশন' 

বা 'রিকুয়িজিশন'-এর ভিত্তিতে অধিগ্রহণ করেন তৎকালীন 
০৯ কি ব্রড 
পিয়ালডোবা অঞ্চল-সহ বিষু্পুর শহরের পার্বতী মড়ার, 
ধবনী, বেনাচাপড়া, গামারবনী প্রভৃতি জঙ্গল মৌজাগুলিও 
সরকার অধিগ্রহণ করেন যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। এসব 
এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পিয়াল গাছ ছিল। অধিগ্রহণের 
ফলে স্বাভাবিকভাবেই পিয়াল গাছগুলি কাটা যায় 
ব্যাপকভাবে এবং পিয়াল ফল তথা পিয়াল বিচির অভাবে 
মতিচুরের অকালমৃত্যু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাপটে, বলা 
চলে বিশ্বযুদ্ধের সমকালে। 

বর্তমানে বিষুঃপুরে মতিচুর নামে যে মিষ্টান্ন পাওয়া যায় 
তা পিয়াল বিচির বেসনের পরিবর্তে তৈরি হয় রমা 
কড়াইয়ের বেসনে। তাতে পিয়াল বিচির বেসনে তৈরি 
মতিচুরের সুস্বাদ এবং সুঘ্রাণ নেই। এঁতিহাসিক যুগের 
মতিচুর তাই আজ মহাকালের গর্ভে লীন হয়ে গেছে। 

আসল মতিচুর অদৃশ্য হলেও বর্তমানে সুদৃশ্য সুস্বাদু 
হরেক রকমের মিষ্টাননের অভাব নেই। বিংশ শতাব্দীর 
প্রথমদিকে কলে প্রস্তুত চিনির উৎপাদনের প্রাচুর্যের ফলে 
এবং মিষ্টান্নশিল্পীদের নিরবচ্ছিন্ন নিত্যনতুন উদ্ভাবনী শক্তির 
সফল রূপায়ণে মিষ্টান্নশিল্পে আসে এক অভাবনীয় 
পরিবর্তন, যার ফলে আজ জন্ম নিয়েছে মণ্ডা, মিঠাই, নাড়ু, 
পেঁড়া, পান্তয়া, খাজা, গজা, বৌদে, বালুসাই, কলাকন্দ, 
কালোজাম, কীচাগোল্লা, রসগোল্লা, রাজভোগ, সীতাভোগ, 
গোলাপজাম, চিত্রকৃট, ক্ষীরকদম, ক্ষীরের পায়েস, 
সনপাপড়ি, রাবড়ি, মিল্ককেক, মিক্কপুরিয়া, সরপুরিয়া, 
সন্দেশ, ন্যাচাসন্দেশ, নলেন গুড়ের সন্দেশ প্রভৃতি হরেক 
রকমের মিষ্টামন। 

সুদূর পৌরাণিক যুগে ক্রন্দনরত এক দেবশিশুকে শাস্ত 
করার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল মিষ্টি। কালে তা আবালবৃদ্ধবনিতা 
সকলের মন জয় করেছে। মিষ্টির জয় জয়কার এবং 
জনপ্রিয়তা আজ সর্বত্র। আর অবিভক্ত বঙ্গে এতাদৃশ 
মিষ্টান্নের জন্মস্থান “দেবনগরী বিষুদ্পুর'।0 
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বাগবাজারে শ্রীত্রীমায়ের বাড়ি 


্রীপ্রীঠাকুর যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ “রণচিহ্ 7 
| ধরে' গ্রন্থে ইতোমধোই নির্মলকুমার রায় বিস্তারিত জানিয়েছেন। | 
| ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে মায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ গ্রন্থ রচনায় 


উহ জিন খারা খর করেছে জবার বাড়ি থেকে. 






নিরীশ্খের ধর্মইতিহাসে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য তীর্থ 
 স্কাবাগবাজারের শ্ত্রীশ্রীমায়ের বাড়ি । এখানে শ্রীস্রীমা 
সারদাদেবী দীর্ঘ এগারো বছর বহুরূপে বিরাজ করেছেন, 
নানান লীলা করেছেন এবং এই বাড়িতেই মহাপ্রয়াণ 
করেছেন। ভক্তবৎসলা শ্্রীশ্রীমা মহাপ্রয়াণের পূর্বে এই 
বাড়িতেই, সমগ্র ভক্তসস্তভানদের উদ্দেশে আশীর্বাদ জানিয়ে 
বলেছিলেন £ “যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা 
আসবে-_আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা, আমার 
ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে।” 





্রীশ্রীমায়ের বাড়ি 

এই ভবনের সঙ্গে, তারা হলেন-_স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (২১। 
৮1১৯১১) স্বামী প্রজ্ঞানন্দ (২০।৪।১৯১৮), স্বামী চিম্ময়ানন্দ 
(১৯।৭।১৯১৮), গোলাপ-মা (১৯।২।১৯২৪) এবং স্বামী 
সারদানন্দ (১৯1৮।১৯২৭)। মহাপুণ্যপীঠ এই “মায়ের বাড়ী”। 
এখানে এলেই মনে পড়ে শ্রীশ্রীমায়ের সেই শাশ্বত আশ্বাস__ 
“জানবে, আর কেউ না থাক, আমার একজন মা আছে।” 
তার পরিচয়-_তিনি মা-__জগতের মা, সকলের মা। তিনি 
স্বয়ং একথা নিজমুখে ব্যক্ত করে গিয়েছেন। 

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে এই ভবনটি নির্মিত হওয়ার আগে পর্যস্ত 
্রীশ্রীমা জয়রামবা্টী থেকে" কলকাতায় এলে তাকে কোন 
ভাড়াবাড়িতে কিংবা বলরামবাবু, মাস্টার মহাশয় প্রমুখ 
ঠাকুরের ভক্তগণের বাড়িতে থাকতে হতো। মায়ের 
ভক্তসংখ্যা তখন ক্রমবর্ধমান। তিনি কলকাতায় এলেই 
ভক্তেরা তার সঙ্গে দেখা করতে আসত। কিন্তু স্থানাভাবের 
জন্য বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি হতো। তাছাড়া 





্রীশ্রীমীয়ের গঙ্গান্নানের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। 
কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি প্রায় প্রতিদিন গঙ্গান্নান 
করতেন, অথচ গঙ্গার ধারে সুবিধামতো বাড়ি ভাড়া পাওয়া 
যেত না। এর জন্যও শ্রীশ্রীমাকে মাঝে মাঝে অসুবিধায় 
পড়তে হতো। এই কারণেই তার জন্য একটি নিজস্ব বাড়ির 
বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। 

এই বাড়ি নির্মাণের আরো একটি কারণ ছিল। “উদ্বোধন' 
পত্রিকা প্রথম আটবছর কন্থুলিয়াটোলার ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্র 
লেনে গিরীন্রলাল বসাকের বাড়ি থেকে এবং তার পরের 
দুবছর ৩০নং বোসপাড়া লেনের ভাড়াবাড়ি থেকে প্রকাশিত 
হচ্ছিল। কিন্তু কর্মপরিধি বিস্তৃত হওয়ার পর “উদ্বোধন এর 
নিজস্ব একটি বাড়ির অভাব অনুভূত হতে থাকে। 

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন সম্পাদক 
এবং শ্ীশ্রীমায়ের “ভারী' স্বামী সারদানন্দ এই অভাবগুলি 
পূরণের জন্য গঙ্গার কাছে একটি বাড়ি নির্মাণের কথা চিন্তা 
করেন। সৌভাগ্যক্রমে এইসময়ে বাগবাজারের শ্রীরামকৃষ্ণ- 
ভক্ত 'খোড়ো কেদার' (প্রকৃত নাম কেদারচন্দ্র দাস। খড়ের 
ছিলেন।) তিনি তাঁর ৩ কাঠা ৪ ছটাক জমি শ্রীশ্রীমায়ের নামে 
উৎসর্গ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ 
জুলাই কেদারচন্দ্র বাগবাজারের ১২ ও ১৩ নং গোপাল 
নিয়োগী লেনের দুটি ঘর সমেত ৩ কাঠা ৪ ছটাক জমি 
রেজিস্ট্রি করে দেন। এখানেই স্বামী সারদানন্দ “মায়ের বাড়ী' 
নির্মাণের পরিকল্পনা করেন।”১ 

জমি তো পাওয়া গেল, কিন্তু বাড়ি তৈরির টাকা কই? 
“উদ্বোধন'-এর তহবিলে তখন মাত্র ২,৭০০ টাকা সঞ্চিত 
ছিল। এ টাকায় বাড়ি হয় না। 

প্রেরণা দিল স্বামীজীর কয়েকটি পূর্ববর্তী পত্র। ১৮৯৪ 
ধ্িস্টাব্দে আমেরিকা থেকে স্বামী শিবানন্দকে স্বামীজী একটি 
পত্রে লিখেছিলেন £ “প্রথমে মাতা ঠাকুরানীর জন্য একটা 
জায়গা করবার দৃঢ় সঙ্কল্প করেছি। দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পৃজা 
দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গা মাকে 
যেদিন বসিয়ে দেবে, সেইদিন আমি একবার হাফ ছাড়ব... 
তোমরা যোগাড় করে এই আমার দুর্গোঘসবটি করে দাও 
দেখি।”২ 

১৮৯৫ প্রিস্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ঞানন্দকে আরেকটি চিঠিতে 
স্বামীজী লিখেছিলেন ঃ “মা-ঠাকুরানীর জন্য পত্রপাঠ জায়গা 
অনুসন্ধান করিবে... একটি বড় জমি প্রথমে চাই; তারপর 
বাড়িঘর সব হবে। আমাদের মঠ (সন্নযাসীদের মঠ) ধীরে ধীরে 
হবে, ভাবনা নাই।”” 

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে স্বামী ব্রন্মানন্দকেও স্বামীজী একটি 
চিঠিতে লিখেছিলেন £ “আমার একটি কাজ হয়ে গেলেই 
আমি নিশ্চিস্ত। রাখাল ভায়া, তুমি উদ্যোগ করে সেইটি করে 
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সব মজুত; তুমি উঠ পে লেস এবটা নি দত 
শুনে কেনো।” : 





নিজের ঘরে ঠাকুরকে পূজা করছেন শ্রীন্রীমা 

'শতরূপে সারদা" গ্রন্থে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ লিখেছেন ঃ 
“রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবীণ সম্ন্যাসীদের সূত্রে জানা যায়, 
স্বামীজী এদেশে ফিরে এসেও কলকাতায় শ্রীমায়ের স্থারী 
বাসস্থানের জন্য জমি ক্রয় এবং গৃহনির্মাণ সম্পর্কে 
গুরুভাইদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই আলোচনা করেছেন, এমনকি 
এখন যেখানে মায়ের বাড়ি--সেই জায়গাটিও স্বামীজী 
সম্ভবত দেখে রেখেছিলেন এবং এঁ জমির মালিক কেদারচন্দ্র 
দাসের সঙ্গে তার কথাবার্তাও হয়েছিল। কিন্তু ১৯০২ 
্রিস্টাব্দে স্বামীজীর হঠাৎ তিরোধানের ফলে কিছুদিনের জন্য 
ব্যাপারটি চাপা পড়ে। চার বছর পরে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ 
জুলাই কেদারচন্দ্র দাস “মায়ের বাড়ি'র জমিটি বেলুড় মঠকে 
দান করেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে স্বামীজীর গ্রন্থাবলীর 
বিক্রয়লন্ধ সঞ্চিত ২,৭০০ টাকা ও আরো কিছু অর্থ খণ করে 
স্বামী সারদানন্দ বাড়ি তৈরির কাজে লাগেন। ১৯০৮ 
খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে বাড়ি তৈরি শেষ হয়। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের 
২৩ মে শ্রীমা এই বাড়িতে পদার্পণ করেন। অবশ্য রামকৃষ্ণ মঠ 
ও রামকৃষ্ণ মিশনের একজন বিশিষ্ট গবেষক সন্ন্যাসী স্বামী 
প্রভানন্দ মনে করেন, এমনও হতে পারে স্বামীজীকে হয়তো 
্রত্রীমা নিজেই নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রথমে মূল মঠ তৈরি ও 
সংগঠনের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে।”? 

স্বামীজীর সুপ্ত বাসনা এবং অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের প্রাণের 
আকাঙ্্ষাকে সম্বল করে স্বামী সারদানন্দ এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে 
নেমে পড়েন সামান্য অর্থ নিয়ে। একটি শুভদিন দেখে 
“ভিতপৃজা' করে, বহু বাধাবিপত্তি সর্তেও আরো টাকা খণ 
করে স্বামী সারদানন্দ বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেন। 
পরবর্তী কালে স্বামী সারদানন্দ বলেছিলেন £ “যখন 
উদ্বোধনের বাড়ি হয়, তখন এগারো হাজার টাকা দেনা। এ 





টি ২ নল্পা সস ই 
শোধ হয়েছিল। মাকে রাখবার জন্যে শ্রই বাড়ি করা। তাকে 
কেন্দ্র করে-_তার জন্যেই সব-_এই ভাবে ভরপুর হয়ে তখন 
সকল কাজ করতৃম।” 

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে নবনির্মিত এই বাড়িতে 
উদ্বোধন কার্যালয় স্থায়ভাবে উঠে আসে এবং ১৯০৯ 
খ্রিস্টাব্দের ২৩ মে (৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬, রবিবার) এখানে 
শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম শুভাগমন হয়। তার সঙ্গে ছিলেন ভাইঝি 
রাধু ও মাকু। বাড়ি দেখে খুশি হয়ে শ্রীশ্রীমা স্বামী সারদানন্দকে 
খুব আশীর্বাদ করেছিলেন। গোলাপ-মা এবং যোগীন-মা 
এইসময় থেকেই শ্রীশ্রীমায়ের সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে তার সেবা 
করতে থাকেন। গোলাপ-মা এই বাড়িতে থাকতেন। যোগীন- 
মা তার বাপের বাড়ি ৫১/১ বাগবাজার স্ট্রিট) থেকে এখানে 
এসে মায়ের সেবা করতেন। 

্রীশ্রীমায়ের আগমনের পর থেকে বেলুড় মঠের অধীনে 
এই বাড়িটিকে মঠের নতুন শাখারূপে গণ্য করা হয় এবং এর 
নাম হয়-শ্রীরামকৃষচ মঠ, বাগবাজার'। বাড়িটির 
প্রবেশদ্বারে লেখা আছে_-'্রীত্রীমায়ের বাড়ী'। এ বছর 
আরো অতিরিক্ত যে-জমি সারদানন্দ কিনেছিলেন, সেই 
জমিতে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে আরো কয়েকখানি ঘর তৈরি করে 
বাড়ির কলেবর বৃদ্ধি করা হয় এবং এরপর ১৯৫৬-৫৭ সালে 
এই বাড়ির পূর্বদিকের আয়তন বৃদ্ধি করা হয়েছে। 
দুখানি ঘর এবং সিঁড়ির নিচে একখানি ঘর। বামদিকে 
চারখানি ঘর। ডানদিকের প্রথম ঘরটিতে সাধু-্রন্মাচারীরা 
উদ্বোধনের যাবতীয় কাজ করতেন এবং রাত্রে শোওয়ার ঘর 
হিসাবে ব্যবহৃত হতো। দ্বিতীয় ঘরটিতে আনাজ কাটা হতো 
এবং রাত্রে কয়েকজন সাধু-ব্রন্মচারী থাকতেন। তখন সিঁড়ির 
নিচের ঘরটি ঠাকুরের ভাড়ারঘর ছিল। উৎসবের সময় এই 
ঘরে শালপাতা, মাটির গ্রাস ইত্যাদি রাখা হতো। 
সারদানন্দের। এই ঘরটি তিনি অফিসঘর হিসাব ব্যবহার 
করতেন। তিনি এ ঘরে মঠ-মিশনের যাবতীয় কাজ, ক্লাস 
নেওয়া, ধর্মবিষয়ে আলোচনা, নানা জটিল সমস্যার 
সমাধান-_এককথায় সমস্ত কাজকর্ম করতেন। এমনকি 
্রীত্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রস্থটিও তিনি এই ঘরে বসে 
লেখেন। বর্তমানে তার পাশের দুখানি ঘরে ভক্ত ও সাধু- 
ব্রহ্মচারীদের প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। 

কিছুদিন পরে পরিধি সামান্য বিস্তৃত হয়। ১৯০৯ 
ধ্রিস্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর এই বাড়ির লাগোয়া ১ কাঠা ৪ 
ছটাক জমি ১,৮৫০ টাকায় কেনা হয়। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে এই 
জমির ওপর একতলায় একটি ও দোতলায় একটি ঘর এবং 
একটি কাঠের সিঁড়ি (ছাদে ওঠার) নির্মিত হয়। এই ঘর দুটি 
তৈরি হওয়ার পর একতলার ঘরটি উদ্বোধন কার্যালয়ের 
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₹) মর ১ নিসা ,&1 রি 1 
হনব হিসাবে এবং দোতলার হর স্ সারদানন্দের 


শয়নঘররূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। মহারাজ দোতলার ঘরে 
শয়ন ব্যতীত অন্য সময় থাকতেন না, সকালেই স্নান সেরে 
নিতেন নিচের ঘরেই এবং দোতলায় উঠতেন রাতের 
আহারের পর। এই সময় তিনতলার ছাদের পশ্চিমদিকে, 

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে (১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩) চন্দননগর-নিবাসী, 
“ঘটক প্রপার্টি কোম্পানি লিমিটেড'-এর মালিক কার্তিকচন্দ্ 
ঘটক মায়ের বাড়ির সংলগ্ন ১ কাঠা ৪ ছটাক জমি বাড়ি-সহ 
্রীপ্রীমাকে নিবেদন করেন। তখন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ 
স্বামী শঙ্করানন্দ। মঠের কর্তৃপক্ষ বাড়িটির সংস্কারসাধন করে 
তিনটি তলায় একটি করে হলঘর নির্মাণ করেন। একতলার 
হলঘরটি বর্তমানে সাধু ও ভক্তদের খাবারঘর হিসাবে ব্যবহৃত 
হয় এবং দোতলা ও তিনতলার হলঘর-দুটি সাধুদের “গেস্ট 
রুম' হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 

খাবারের পিছনের অংশটি--যেটি গোপালচন্দ্র 
নিয়োগী লেনে শেষ হয়েছে__সেটি স্বামী হিরগ্য়ানন্দ অধ্যক্ষ 
থাকাকালীন কেনা। এর ফলে একতলায় রান্নাঘর ও 
ভাড়ারঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দোতলায় একটি বড় ঘর 
নির্মাণ করা হয়েছে। এখন সব মিলিয়ে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে 
মোট ১৯টি ঘর-_একতলায় ৮টি, দোতলায় ৬টি এবং 
তিনতলায় ৫টি। তবুও উৎসবের সময় প্রচণ্ড ভিড়ে স্থান- 
সঙ্কুলান না হওয়ায় সম্প্রতি মায়ের বাড়ির বাঁদিকের বাড়িটি 
কেনা হয়েছে। 
প্রথম থেকেই ঠাকুরঘর হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে আসছে। 
ঘরের পূর্বদিকের বেদিতে একটি রুপোর সিংহাসনে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো বসিয়ে পূজা করা হতো। ভগিনী 
নিবেদিতা নিজের হাতে রেশমের একটি চাদোয়া তৈরি 
করেছিলেন; সেটি ঠাকুরের সিংহাসনের ওপর টাঙানো হতো। 
এর পাশে পশ্চিমের ঘরটি শ্রীশ্্রীমায়ের শয়নের জন্য নির্দিষ্ট 
ছিল। দোতলার আরেকটি ঘর (পাথরের পিঁড়ির ডানদিকে) 
এবং তিনতলার ঘরটিও গোলাপ-মা প্রমুখের জন্য ও অন্যান্য 
প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো। 

শ্ীশ্রীমা এসে সবকিছু দেখে এই ব্যবস্থার একটু পরিবর্তন 
করলেন। তিনি তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে না থেকে ঠাকুরঘরেই 
থাকবেন স্থির করলেন। বললেন £ “ঠাকুরকে ছেড়ে আমার 
থাকা চলে না, থাকা উচিতও নয়।” তার ইচ্ছানুসারে স্বামী 
সারদানন্দ ওখানেই মায়ের থাকার ব্যবস্থা করেন। ঠাকুরঘরে 
একই খাটে রাধুকে নিয়ে শ্রীশ্রীমা থাকতেন। তার কাছে 
ঠাকুরের যে-আলোবচিত্রটি সবসময় থাকত, যেটিকে 
| দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং একদিন পূজা করেছিলেন__ 






% 


হি ১৩ 
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ইটিভি হেল জল 
নিত্যপৃজিত হয়। শ্রীশ্রীমা যখন উদ্বোধন থেকে অন্য স্থানে 
যেতেন, তখন ঠাকুরের অপর একটি আলোকচিত্র সঙ্গে নিয়ে 
যেতেন এবং প্রথমোক্তটি সাধুব্রন্মাচারীরা পূজা করতেন। 





পর তাঁর ব্যবহৃত খাটটির ওপর তার একটি বড় আলোকচিত্র 
রাখা হয় (তিনি স্কুলদেহে থাকাকালীনই এটি দেখেছিলেন বলে 
জানা যায়।) এবং সেই থেকে তার পৃজাও শুরু হয়। এই 
ঘরের পূর্বদিকের ঘরটি ছিল স্বামী সারদানন্দের। তার 
দেহাবসানের (১৯ আগস্ট ১৯২৭) পর থেকে ঘরটি আগের 
মতোই রয়েছে। এই ঘরে দুটি আলমারিতে শ্রীসশ্রীমা ও স্বামী 
সারদানন্দের ব্যবহ্থত জিনিসপত্র রয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের 
সঙ্গে সংযুক্ত ঘরটি ব্যবহৃত হচ্ছে পূজার ভাড়ারঘর হিসাবে। 

এই বাড়িতে নানা ঘটনার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ ঘটনার 
কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দশম অধ্যক্ষ 
স্বামী বীরেশ্বরানন্দ জানিয়েছেন £ “মা তার জীবনের শেষদিন 
পর্যস্ত দীক্ষা দিয়ে গেছেন। মা যখন উদ্বোধনে অত্যন্ত অসুস্থ, 
তখন একদিন এক পারসি যুবক এসে উপস্থিত। তিনি মঠে 
অতিথি হয়ে কয়েকদিন ধরে বাস করছিলেন। এখন মায়ের 
কাছে এসেছেন তাঁকে দর্শন করতে এবং তার কাছ থেকে দীক্ষা 
নিতে। মায়ের তখন এত অসুখ যে, দর্শন একেবারে বন্ধ। এই 
যুবকটি নিচে বসে রইলেন, ত্বাকে দোতলায় যেতে দেওয়া 
হলো না। মা কিন্তু কিভাবে জেনে গেলেন যে, এই যুবকটি 
নিচে তার দর্শনের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি তখন 
একজনকে বললেন তাকে তার কাছে ডেকে নিয়ে আসতে। 
মা তাকে দীক্ষা দিয়ে নিচে পাঠিয়ে দিলেন। স্বামী সারদানন্দ 
এই ঘটনার কথা জানতে পেরে মন্তব্য করলেন, “মায়ের যদি 
এক পারসি শিষ্য করার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তাহলে আমার আর 
কি বলার আছে? এই পারসি যুবকটি আর কেউ নয়, 
চিত্রজগতের বিখ্যাত অভিনেতা ও প্রযোজক মুম্বাইয়ের 
সোরাব মোদি।””" 


৪? 















শ্রীশ্রীমা উদ্বোধনে রা 
বিপ্লবী তাকে প্রণাম করতে আসতেন এবং আশীর্বাদ ভিক্ষা 
করতেন। প্রখ্যাত বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দও একবার শ্রীশ্রীমায়ের 
কাছে এসেছিলেন। নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে 
এক রবিবার তিনি এই বাড়িতে এসেছিলেন শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম 
করে তার আশীর্বাদ নিতে। তার স্ত্রী মৃণালিনী দেবী এবং 
গর্ভধারিণীও এখানে এসে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা পেয়েছিলেন। 
শ্রীত্রীমায়ের কাছে মৃণালিনী দেবীর দীক্ষা সম্পর্কে পরবর্তী 
কালে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন ঃ “1 %&5 2180 (0 10705 (1081 
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স্বগৃহে স্বামী সারদানন্দ 

আরেকটি ঘটনার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। সেটা 
১৯১১ সাল। উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিতে 
এসেছেন ভরত মহারাজ-_ স্বামী অভয়ানন্দ। তার পূর্বাশ্রমের 
নাম ছিল অতুলচন্দ্র গুহ। সেইসময় মঠে চারজনের নাম 
“অতুল' হওয়ায় স্বামী প্রেমানন্দ তার নতুন নাম দিয়েছিলেন 
“ভরত"। তিনি তার স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন £ “মা ছিলেন 
উদ্বোধনের যে-ঘরে এখন শ্রীত্রীঠাকুরের পূজা হয়, সেই 
ঘরটিতে। শ্রীত্রীমা ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতেন সবসময়। 
আজ কিন্তু ঘোমটা ছিল না। আসন পাতা ছিল। ঘরে ঢুকে 
সেই আসনে বসলাম। আসনে বসবার কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীমা 
আমাকে কয়েকটি প্রন্মন করলেন। যতদূর মনে পড়ে, আমার 
ইষ্ট সম্বন্ধে বা এরকম কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি 
বলেছিলাম, “আমার কি ভাল লাগে, কি ভাল লাগে না, তা 
তো জানি না। আপনার যা ভাল মনে হয়, তা-ই আমাকে দিন, 
মা।' মা বললেন, “তা-ই হবে।' এরপর তিনি কিছুক্ষণ ধ্যান 
করলেন, তারপর আমাকে মন্ত্র দিলেন। আমি অবাক হয়ে 
গেলাম। দেখলাম, এতদিন যে-ভাব নিয়ে আমি আছি, ঠিক 
সেই ভাব অনুযায়ী তিনি মন্ত্র দিয়েছেন... মা-ঠাকরুণ তার 
দিব্যদৃষ্টিতে আমার মনের কথা ঠিক জেনে নিয়েছেন। এর 
ফলে আমার মনে খুব তৃপ্তি ও আনন্দ হলো। এইভাবে আমার 
দীক্ষা হলো ।”"* 

এমন বহু চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছে এই এঁতিহাসিক ভবনে। 
এইসকল ঘটনা থেকে শ্্রীশ্রীমায়ের অতুল এঁশী শক্তি 
প্রকাশিত হয়। ভক্তদের বিশ্বাস, তিনি এখনো একইভাবে এই 





চলেছেন। 

প্রসঙ্গত, প্রথম থেকে আজ পর্যস্ত রামকৃষ্ স্ঘের 
যেসকল সন্ন্যাসী '্রীশ্রীমায়ের বাড়ি'র অধ্যক্ষপদে আসীন 
হয়েছেন, তারা হলেন ঃ স্বামী সারদানন্দ (১৯০৮-১৯২৭)১০, 
স্বামী বিরজানন্দ (১৯২৯-১৯৩০), স্বামী আত্মবোধানন্দ 
(১৯৩০-১৯৫৮), স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ (১৯৫৮-১৯৬৭), স্বামী 
নিত্যস্বরূপানন্দ (১৯৬৭-১৯৬৮), স্বামী বীতশোকানন্দ 
(১৯৬৮-১৯৬৯), স্বামী নিরাময়ানন্দ (১৯৬৯-১৯৭২), স্বামী 
বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (১৯৭৩-১৯৭৮), স্বামী আত্মস্থানন্দ (১৯৭৮- 
১৯৭৮), স্বামী হিরগ্ময়ান্দ (১৯৭৯-১৯৮১), স্বামী 
নিরাময়ানন্দ (১৯৮১-১৯৮৪), স্বামী নির্জরানন্দ (১৯৮৪- 
১৯৮৯), স্বামী সত্যব্রতানন্দ (১৯৮৯-অদ্যাবধি)। 

প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ্য, শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি ও উদ্বোধন 
কার্যালয় একই বাড়িতে থাকলেও পত্রিকার প্রচার বৃদ্ধি 
পাওয়ায় শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে স্থান-সঙ্কুলান হয়নি। তাই 
কাছেই নয়নকৃষ্ণ সাহা লেনের ওপর ১২ কাঠা ৪ ছটাক জমি 
কেনা হয়। ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৭ এই নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপন এবং ৪ এপ্রিল ১৯৭১ এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ঃ 
স্ঘের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। এই বাড়ির 
একতলায় পুস্তকবিক্রয় কেন্দ্র, দোতলায় প্রকাশনা বিভাগ ও 
সভাগৃহ, তিনতলায় “উদ্বোধন'-এর সম্পাদকীয় দপ্তর ও 
্রস্থাগার এবং চারতলায় সাধুনিবাস। ১০৪ বছর আগে 
বীরসন্াসী বিবেকানন্দ বিশ্বমানবের আত্মচৈতন্য জাগরণে যে- 
পত্রিকার প্রবর্তন করেছিলেন- সেই “উদ্বোধন” কালের গতির 
সঙ্গে তাল মিলিয়ে আজও নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে 
চলেছে। ভারতীয় সাময়িকপত্রের ইতিহাসে এ এক অভিনব 
ঘটনা। এই সুবৃহৎ কর্মকাণ্ড সঙ্ঘটিত হচ্ছে এই বিশালায়তন 
ভবনে- বর্তমানে যা উদ্বোধন অফিস' নামে পরিচিত। 

বাগবাজারে '্রীত্রীমায়ের বাড়ি” স্থাপনার পর তাকে 
কেন্দ্র করে যে সুবিশাল কর্মযজ্ঞ স্বামী সারদানন্দ একদা শুরু 
করেছিলেন, তা এখনো অব্যাহত। এই পুণ্যপীঠে এসে মানুষ 
লাভ করে অপার শাস্তি, আনন্দ ও পথচলার প্রেরণা] 


১ দ্রঃ শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী ও উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ১৪-১৫ 

২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৭৪ 

৩ এ, পৃঃ ২৪৫ 

৪ এ, পৃঃ ১০৪ 

৫ শতরূপে সারদা, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ৩৫ 

৬ স্বামী সারদানন্দের জীবনী-_্রক্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ২য় সং, পৃঃ ৮৬ 

৭ শতরূপে সারদা, পৃঃ ৭১২-৭১৩ 

৮ এ, পৃঃ ৪৫৮ 

৯ এ, পৃঃ ৭২৩ 

১০ ১৯২৭-১৯২৯-_-এই দুবছর ব্রহ্গাচারী গণেন্দ্রনাথ ম্যানেজার 
হিসাবে কাজ চালিয়েছিলেন। 
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মহাভারত £ 
চরিত্রচিত্রণ ও উপস্থাপনা 


শঙ্করীপ্রসাদ বসু 
[ গত শারদীয় "উদ্বোধন ১৪০৮-এ স্বামী তথাগতানন্দ রচিত 
| 'মহাভারত কথা'র একটি ক্ষুদ্র সমালোচনা অধ্যাপক শশ্করী প্রসাদ বসু | 
| করেছিলেন। তাতে আমরা যথেষ্ট তৃপ্ত হইনি। পরবর্তী কালে তাই | 
| আরো কিছু 'মহাভারত কথা' শোনানোর দায়িত্ব তিনি বহন | 
করেছেন। বলা বাহুল্য, উপরি উক্ত গ্রন্থটির প্রেক্ষিতেই। মহাভারত 
| সম্পর্কে লেখক নিজন্ব কিছু ধারণা এখানে পরিবেশন করেছেন, তবে | 
| তার বক্তব্যের সঙ্গে সকলেই যে একমত হবেন, তিনি নিজেও সে- | 


॥ দাবি করেন না। 


ট্রি সধুস্পেন 

থকে শুরু করে ব্রম্মাজ্ঞান পর্যস্ত সবই আছে। 
মহাভারত প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি। আমার 
আশঙ্কা হয়, অনেক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির লালিত ধারণার 


কোমলাঙ্গে আঘাত লাগতে পারে। তাদের কাছে আমি 





অপেক্ষা ক্ষমীণক্ঠ নই এবং অনেকের মতো আমারও ধারণা, 


তাদের | এসকল নারীর জীবনে উত্তরণের ইতিহাস লিখিত আছে। 


সন্দেহ। আমার এই ভবিষ্য-গণকের ভূমিকাও ক্ষমার্হ। 
অনেকে বলেন, একালের মাপকাঠিতে সেকালের বিচার 
করা উচিত নয়। কিন্তু সেকাল একাল সবকালে ব্যবহৃত 
মাপকাঠি তো আছে! না হলে পুরাকালের মহাভারতের 
ধর্মকথা একালে আমরা শুনবই বা কেন? তেমন 
মাপকাঠিতে বিচার করবার সময়ে অনেক বিষয়ে একালের 
বিচার তীক্ষ হয়ই-_সবকিছুকে ধর্মাবৃত বলে মনে হয় না। 
যেমন ধরা যাক দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর কাণ্ডটি। ব্যাপারটির 
অসামাজিকতা যদি সেকালেই প্রকট হয়ে না উঠত, তাহলে 
তার ওচিত্য প্রমাণে পূর্বজম্মের কীর্তিকাহিনীর দৃষ্টাত্ত ও 
ঝষিবাক্যের প্রয়োজন হতো না। অত কিছু করার পরেও 
দ্রৌপদী যেসব প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার অন্যতমা বলে 
শ্লোকনিঝিষ্ট হয়েছেন (“অহল্যা দ্রৌপদী কুস্তী তারা মন্দোদরী 
তথা।॥ পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্‌।।৮), তারা 
সকলেই প্রাটীন পৃথিবীতে প্রচলিত মান অনুযায়ী নৈতিক 
শিথিলতায় দুষ্ট। স্মর্তব্য, উক্ত সংস্কৃত শ্লোকটি একালে রচিত 
নয়। শ্লোকটির রচয়িতা ধন্য-_তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, 
এমন মানুষ সম্ভব যিনি বা যাঁরা সমাজনীতি ভেঙেও 
মহিমান্বিত হতে পারেন, পাতকীরা সমুজ্জল হতে পারেন 
কলঙ্কিত চন্দ্রালাকে--যদি তারা নিজেদের জীবনের 
কালিমাকে একমাত্র জীবনসত্য মনে করে থেমে না যান। 


তাই তারা স্বলন-পতনসঙ্কুল সাধারণ জীবনের ক্ষেত্রে 






মহাভারতের তুল্য কিছু এতাবৎ রচিত হয়নি, হবেও কিনা | নিত্যম্মরণীয়া। লক্ষ্য করার বিষয়, স্বামী বিবেকানন্দ কিতুরি 
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বলে নির্দেশ করেছেন, তাদের মধ্যে এ গ্লোকনিবদ্ধ নারীরা 
নেই। সেখানে আছেন সীতা, সাবিত্রী, দময়স্তী। স্বামীজী 
আদর্শের ক্ষেত্রে আপসহীন। 
|| ২।। 

মহাভারত জুড়ে বারবার পাগুবদের বীরত্বের জয়ধ্বনি। 
পঞ্চপাণডবের মধ্যে অর্জন আবার বীরাগ্রগণ্য। কিন্তু এই 
পাগুব বীরগণকে প্রায়শই দেখা যায়, বিশেষত সঙ্টক্ষণে, 
কৃষ্ণরক্ষিত এবং কৃষ্ণচালিত। কৃষ্ণ ধর্মসংস্থাপক এবং 
পাণুবরা ধর্মচালিত। পাগডবদের জয় হোক। তবে একালের 
মানুষ হিসাবে আমরা প্রশ্ন করবই, এত বেশি কৃষ্ণাশ্রয় কি 
পাগুবদের একধরনের নাবালকত্বে__না, কথাটা ভাল 
নয়-_একধরনের পরনির্ভরতায় বেঁধে রাখেনি? যেখানে 
ঝঞ্জাট, যেখানে গগুগোল-_সেখানেই কৃষ্ণের পরিত্রাতার 
ভূমিকা। তাতে যন্ত্রীর গৌরব, যন্ত্রের কতখানি? অনেক 
সময়েই তো মনে হয় পাগুবরা কৃষ্ণ-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণান্ত্র। 
অর্জুন মহাবীর, অবশ্যই। কিন্তু তার মাথার কিরীট বজায় 
রাখতে অর্জুনসুদ্ধ রথকে পায়ের চাপে ভূগর্ভে প্রোথিত 
করতে হয়েছিল কৃষ্ণকে। উক্ত কিরীট অর্জুন পান ইন্দ্রের 
কাছ থেকে। বরুণদেব অর্জুনকে দেন কপিধবজ রথ, রথের 
জন্য চারটি শ্বেতবর্ণ অশ্ব এবং গাণ্ডীব ধনু। “দেবদত্ত' নামক 
শঙ্খ দেন ইন্দ্র অথবা ময়দানব। আরো মহা মহা প্রাপ্তি তার 
ঘটেছে-_মহাদেব দিয়েছেন “পাশুপত” অন্তর, দ্রোণাচার্য 
বিদ্যা। মনুষ্যগণ ও দেবগণ মিলে অর্জনকে যেভাবে 
সাজিয়েছেন তাতে মহ্যাসুরনিধনের আগে দেবগণের কাছ 
থেকে মহাদেবীর অস্ত্রলাভের কথা স্মরণ করায়। এই ধনুর্ধর 
ব্যক্তি আবার অতিশয় হৃদয়বান! তাই বর্ম-টর্ম পরিধান করে 
যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বিপক্ষ দলের স্বভাবচরিত্র হাড়হদ্দ জেনেও 
তিনি আত্মীয়দের প্রতি প্রেমে এমনই গদগদ হয়ে পড়লেন 
যে, তাকে চাঙ্গা করতে কৃষ্ণকে গোড়ায় ধমক-ধামক দিতে 
হলো, তাতেও যথেষ্ট না হওয়ায় অগত্যা দেখাতে হলো 
বিশ্বরূপ। অর্জুন কিন্তু বারোবছর বনবাসের অসহ্য কষ্ট, 
একবছর নপুংসক জীবনের গ্লানি, কৌরবদের ধারাবাহিক 
হিংস্র শত্রুতা, সর্বোপরি সর্বসমক্ষে পত্রী দ্রৌপদীর লাঞ্নার 
স্মৃতি মন "থকে বোধ করি মুছে ফেলতে পেরেছিলেন। 
অর্জুনের স্মৃতি খুবই দুর্বল, সেজন্য তাকে ভগবদ্গীতার 
“সামারি' অনুগীতা পরে শোনাতে হয়েছিল কৃষ্ণকেই। 

অর্জনের একটি বিচিত্র গোপন প্রতিজ্ঞা-_কেউ যদি তার 
গাণ্তীবের নিন্দা করে, তাহলে সেই ব্যক্তিকে নিকেশ করে 
ফেলতেই হবে। ফলে যুদ্ধকালে একবার পিতৃসম যুধিষ্ঠির 
সেই গর্থিত কাজটি করে ফেলায় (তিনি অবশ্যই অর্জুনের 
মহাপ্রতিজ্ঞার কথা জানতেন না, নচেৎ সাধ করে ভাইয়ের 
হাতে মরণকামনা করার মতো নির্বুদ্ধিতা সেই মহাপ্রাজ্ব 
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“হে ভারত ভুলিও না” ২ শা সপ 





যখন সমুদ্যত (নিঃসন্দেহে, গাতীবের অপমান কৌরবসভায় 
দ্রৌপদীর লাঞ্কনার চেয়ে বৃহৎ ব্যাপার ছিল, তা না হলে 
দ্রৌপদীর লাঞ্থনার মূল হেতু যুধিষ্ঠিরকে আগেই তিনি 
ধরাপ্রস্থান করাতেন।), তখন সেই বালকোচিত প্রতিজ্ঞার 
অনুরূপ বালকমোহন একটি প্রতিষেধকের বিধান কৃষ্ 
দিয়েছিলেন-_-গুরুজনদের নিন্দা করা মানেই তার মৃত্যুদান 
করা। তুমি সখা, সেই অপকর্মটি করে ফেল। তদনুযায়ী বাধ্য 
ছাত্র অর্জূ্ন যুধিষ্ঠিরকে গুছিয়ে গাল পেড়ে গাণ্ডীবের মর্যাদা 
ও যুধিষ্ঠিরের প্রাণ-_উভয়ই রক্ষা করলেন। এর ফলে 
আবার উলটো উৎপত্তি! পিতৃসম জ্ঞেষ্ঠভ্রাতার নিন্দা করার 
জন্য আত্মগ্লানিতে পূর্ণ অর্জন আত্মহত্যা করতে মনস্থ 
করলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ পুনশ্চ সেই অপরিণতবুদ্ধি সখাটিকে 
সামলাবার জন্য আরেকটি সুযোগ্য বিধান দিলেন-_ 
নিজমুখে আত্মপ্রশংসা করলে আত্মহত্যা করা হয়, এবার তা 
করে ফেল। সেই সুবিধাজনক কাজটি করতে অর্জুনের 
অসুবিধা হয়নি। প্রাণ বড় ধন! যাহোক, মহাভারতের এই 
হাস্যকর অংশটির পর্যালোচনা করতে গিয়ে হতাশ বঙ্কিমচন্দ্র 
তার “কৃষ্গ্রিত্র'-এ একে তৃতীয় শ্রেণীর কোন কবির জুড়ে 
দেওয়া লেখা বলে পাশ কাটিয়েছেন। 

অর্জুনের যথেষ্টই ঈর্ধা ছিল, যা একটি তরুণ বালকের 
উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দিয়েছিল। পাছে দ্রোণ- 
প্রত্যাখ্যাত স্ব-শিক্ষিত একলব্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়, তাই 
অর্জন ঈর্যাপরবশ হয়ে আচার্যকে একলব্যের অস্ত্রনৈপুণ্যের 
কাহিনী শোনান এবং দ্রোণ অর্জুনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার 
জন্য তার ভাবী শত্রুকে নিষ্টুরভাবে অঙ্গুষ্ঠহীন করেন। 

আবার প্রতিজ্ঞা করতে এবং প্রতিজ্ঞা ভাঙতে যথেষ্ট 
পটুত্ব দেখিয়েছেন অর্জুন। পাগুবদের মধ্যে শর্ত ছিল, 
দ্রৌপদীর সঙ্গে কোন ভাইয়ের বিহারকালে অন্য কোন ভাই 
সেখানে প্রবেশ করলে তাকে শাস্তিস্বরূাপ বনগমন করতে 
হবে। একদা যখন যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী অন্ত্রাগারে অবস্থান 
করছিলেন, তখন এক ব্রাহ্মণের গোধনরক্ষার জন্য 
অন্ত্রসংগ্রহের উদ্দেশ্যে অর্জন সেখানে প্রবেশ করতে বাধ্য 
হন। অর্জনের উদ্দেশ্য সৎ সন্দেহ নেই। এবং অর্জনের 
ব্রহ্মাচর্য ব্রত নিয়ে পরবর্তী বারোবছরের বনগমনের 
সিদ্ধাস্তও বীরোচিত। যুধিষ্ঠির ওহেন কঠোর সিদ্ধান্ত না 
করার জন্য যখন কাকুতি-মিনতি করেছিলেন, তখন 
অর্জনের সে কী সমুন্নত সত্যপ্রীতি! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে তিনি 
শুনিয়ে দেন-_-“ছলপূর্বক ধর্মাচরণ করা উচিত নয়।” তবে 
লখিন্দরের লোহার বাসরে যে-ছিদ্র ছিল, অর্জুনের 
লৌহকঠিন প্রতিজ্ঞায় ছিদ্র তার চেয়ে একটু বেশিই ছিল। 
বারোবছরের মধ্যে মাত্র তিনবার তিনি ব্রন্মচর্যব্রত ভঙ্গ 
করেছেন_ সেই কালে নাগকন্যা উলুপী, মণিপুরের 
চিত্রসেনকন্যা চিত্রাঙ্গদা এবং কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রাকে . বিবাহ 
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করে ভাদের গর্তে পুত্রোৎপাদনও করেছেন। ভাবার 


সাত্যকিকে বাঁচাবার জন্য অর্জুন যুদ্ধনীতি ভঙ্গ করে পিছন 
থেকে অস্ত্রনিক্ষেপ করে ভূরিশ্রবার বাহু ছিন্ন করেন। 
ভূরিশ্রবা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধরত ছিলেন না। অর্জন আত্মপক্ষ 
সমর্থন করে বলেন যে, অত্যন্ত অন্যায়ভাবে যুদ্ধের সকল 
নীতি বিসর্জন দিয়ে অভিমন্যুকে বধ করা হয়েছিল। এই তো 
স্বাভাবিক মানুষের কথা! অন্যায়ের উত্তরে অন্যায় করা 
যায়__ধর্মবিধিকে কিছুক্ষণ চাপা দিয়ে। 

তথাপি অর্জুন ধর্মবেত্তার ভূমিকা একেবারে ত্যাগ করতে 
পারেননি। এই ভূমিকায় তিনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পর্যস্ত 
ধর্মকথা শুনিয়ে দিয়েছেন। দ্রোগ-বিনাশের জন্য যুধিষ্ঠির 
কৌশলী মিথ্যাকথা বলেন ৫ “অশ্বথামা হতঃ ইতি কুঞ্জরঃ1” 
শেষ দুটি শব্দ অনুচ্চ স্বরে। যুধিষ্ঠিরের কৌশলবাক্যের 
ফলাফল দেখে ত্রুদ্ধ অর্জন ধিকার দিয়ে বলেন ঃ “আপনি 
রাজ্যলাভের জন্য গুরুর সঙ্গে মিথ্যা আচরণ করেছেন। 
রামচন্দ্রের বালি বধ করার মতো চিরদিন আপনার অবীর্তি 
থাকবে ।” এ মিথ্যাভাষণ অবশ্যই যুধিষ্ঠিরের অকীর্তি। কিন্তু 
প্রশ্ন, অর্জুন যদি তার পুনঃ পুনঃ অহঙ্কৃত ঘোষণা অনুযায়ী__ 
_-সত্যই করে ফেলতেন, তাহলে তো দ্রোশমথিত পাগুব- 
পক্ষের কর্তা যুধিষ্ঠিরের মিথ্যাচার করার দরকার হতো না। 
এই সুত্রে অর্জনের খাঁটি সত্যভাষণের আরেকটি নমুনা 
দেওয়া যায়, যার দ্বারা তিনি আমাদের মনে দীর্ঘপোষিত তার 
ইমেজটিকে ভঙ্গ করেছেন। যুদ্ধের পূর্বে সমর্থনপ্রার্থীরূপে 
কৃষ্ণসকাশে আগত দুর্যোধন নিরস্ত্র কৃষ্ণের পরিবর্তে দুর্ধর্ষ 
সংশপ্তক বাহিনী চেয়ে নিয়েছিলেন, আর অর্জুন নিয়েছিলেন 
নিরস্ত্র কৃষ্তকে। তখন আমরা ভেবেছি, আহা অর্জনের কী 
কৃষ্ণভক্তি! এপ্রসঙ্গে উদ্যোগপর্ধে অর্জুনের একটি কথা স্মরণ 
করা যাক। কৃষ্ণ প্রশ্ন করেছিলেন £ “তুমি নিরন্ত্র আমাকে 
বাছলে কেন?” উত্তরে অর্জন বলেন £ “পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি 
সমস্ত শক্রকে সংহার করতে পারেন, আমিও পারি। জগতে 
আপনি নিয়ত বীর্তিমান। সে-যশ আপনারই হবে। আমি 
যশপ্রার্থী, সেজন্য আপনাকে বরণ করলাম।” এই কথার 
অর্থ দাঁড়ায়-_আপনাকে নিষ্ক্রিয় রেখে (এবং আপনার 
নিষ্্িয়ি সক্ত্রিয়তার সাহায্য নিয়ে১ট আমি একাই 
শত্রসংহারকর্তার যশ অর্জন করব। 

আরো একটি দুর্বোধ্য ব্যাপারের উল্লেখ করা যাক। 
কৃষ্ণের অস্তিম বাক্য-_“যেই অর্জুন সেই আমি, যেই আমি 
সেই অর্জুন।” তাই যদি হয়, তাহলে অর্জুন কেন দস্যুদের 
হাত থেকে যাদবনারীদের রক্ষা করতে পারলেন না? কারণ 
হিসাবে বলা হয়, কৃষ্ণবিহনে অর্জুন শক্তিহারা। সেকি! কৃষ্ণ 
তো তার অস্তিমবাক্যে বলে গিয়েছেন, তিনি ও অর্জুন এক! 
যাক। দেখা যায়, দৈবশক্তির ব্যহমধ্যে তার বীরত্ব রক্ষিত। 









যুদ্ধারস্তে, ধার্মিক মানুষ তিনি, নজর না 
যুদ্ধের আগে তিনি দুর্গার্চনা করেছেন, জয়দ্রথবধের আগে 
দেখেন, “শুলহস্তে মহাদেব' তার 'অগ্রে গমন করছেন” এবং 
“তারই কৃপায় যুদ্ধজয় হয়*। তাছাড়া প্রাণসখা মানবদেহধারী 
ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তো সর্বদা সঙ্গে ছিলেন। যুদ্ধকালে বৃদ্ধ ভীষ্ম 
যখন পাগুবপক্ষকে ধ্বংস করছেন, অর্জনকে অনেক 
উপদেশ দিয়েও কৃষ্ণ উপযুক্তভাবে সক্রিয় করতে পারছেন 
না-_-তখন অর্জনের নিশ্চেষ্টতা, সৈন্যদের মনোবল ভঙ্গ 
ভীম্মের প্রতি ধাবিত হতে হয়েছিল। অভিমন্যুর মৃত্যুতে 
(যিনি চক্রব্যুহের দ্বার রক্ষা করে পাগুবদের ব্যুহমধ্যে প্রবেশ 
করতে দেননি, ফলে ব্যহমধ্যে একাকী যুদ্ধরত অভিমন্যুকে 
রক্ষা করাও যায়নি।) মারবেনই, না পারলে নিজে মরবেন। 
কিন্তু সূর্য যখন ডুবুড়ুবু তখনো তিনি জয়দ্রথকে মারতে 
পারেননি। তাকে অবধারিত আত্মহত্যা থেকে বাঁচাবার জন্য 
কৃষ্ণ যোগবলে অন্ধকার সৃষ্টি করে কৌরবদের বুদ্ধিভ্রংশ 
করেন। অর্জন জয়দ্রথকে বধ করেন। অর্জনের বীরত্বের 
বিশেষ পরিচয় তার কর্ণবধ। কর্ণকে কে মেরেছেন, কেবল 
অর্জন? না, সমবেতভাবে কর্ণকে কার্যত অভিমন্যুবধ করা 
হয়েছিল? কর্ণকে দ্রোণাচার্যের প্রত্যাখ্যান, পরশুরামের শাপ, 
তার শক্তিহরণে ইন্দ্রের চাতুরী--এসবের কথা এখন বাদ 
দিচ্ছি, কিন্তু মোটেই ভুলব না যে, শল্য কর্ণের সারথি 
হয়েছিলেন অবিরাম নিন্দা করে তার তেজঃক্ষয় করার জন্য, 
জন্য। এই অবস্থায় পূর্বেই প্রায় মৃত কর্ণকে মেরে অর্জুন 
বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন! 
|| ৩|। 

পাগুবদের মধ্যে ভীমসেন অত্যন্ত স্বাভাবিক চরিত্র 
ন্যায়-অন্যায় বোধসম্পন্ন শক্তিশালী পুরুষ, শান্ত্রজ্ঞানের 
অহঙে নিজেকে আবৃত না রেখে সহজ বুদ্ধিতে উচিত কর্ম 
করে গিয়েছেন। দ্রৌপদীর সর্বোচ্চ ভালবাসা না পেয়েও 
তিনিই দ্রৌপদীর সর্বাধিক প্রিয় কাজগুলি করেছেন। 
সাংসারিক ভারবহনের অপরিসীম ক্ষমতা ছিল তার-_ 
বারণাবতের ভম্মীভূত প্রমোদভবন থেকে নিজ 
পরিবারবর্গকে তিনি বহন করে বনপ্রস্থান করেছিলেন 
আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। আশ্রয়দাতার জীবনরক্ষায় মাতৃ- 
আদেশে দ্বিরক্তি না করে তিনি ভয়ঙ্কর বক রাক্ষসের 
মোকাবিলা করেছেন, সংহার করেছেন একাধিক রাক্ষসকে, 
বিবাহ করেছেন রাক্ষসী হিড়িম্বাকে (আর্য-অনার্যের 
রক্তমিশ্রণ?)__যে-বিবাহের সস্তান ঘটোৎকচ কুরুক্ষেত্রে 
অর্জুন-নিধনের অন্ত্র বুকে নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। 
দ্রৌপদীর সম্মানরক্ষায় কীচক ও উপকীচকদের বধ, সুশর্মা ও? 
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ভীমই সম্পাদন করেছেন (শেষোক্ত ব্যাপারটি সভাস্থলে 
দ্রৌপদীর লাঞ্চনার যুসামান্য প্রতিবাদ; পশুদের রক্তমাংস 
মানুষ পানভোজন করেই থাকে)। দুর্যোধনের উরুভঙ্গের 
ন্যায়কাজ ত্ারই। কুলবধূকে অনাবৃত উরু দেখিয়ে যেখানে 
সমাজনীতিকে প্রকাশ্যে কলুষিত করেছে বর্বর দুর্যোধন-_ 
সেখানে সেই লালসা-কণ্টকিত উরুকে চূর্ণ করার নৈতিক 
অধিকার মর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষের আছেই। গদাযুদ্ধের 
তুচ্ছ একটা নিয়মে সেই কাজকে নিন্দা করলে ধর্মরক্ষা হয় 
না। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম__পুথির ধর্ম ছাড়া কিছু নয়। 
ভীমের বিশাল বাছ দ্রৌপদীকে আবৃত করে রেখেছিল, তার 
বিরাট বুকে দ্বৌপদীর আশ্রয় ছিল এবং সর্বদাই এই আশ্বাস 
উদ্যত ছিল--তোমাকে রক্ষা করাই আমার ধর্ম, অক্ষম 
ধর্মব্রতীদের দ্বারা যে-তুমি লাঞ্থিত হচ্ছ পদে পদে। 

ভীম যুধিষ্ঠিরকে বারবার কঠিন সত্য বলে তাঁকে ঠিক 
জায়গাটিতে দীড় করিয়ে দিয়েছেন। যেমন, দ্রৌপদীর 
লাগ্থনার কালে ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলেন $ “দ্যুতকারেরা 
তাদের বেশ্যাকেও কোনদিন পণ রাখে না; তাদের দয়া 
আছে। শক্ররা শঠতায় আমাদের ধন, রাজ্য ও আমাদের 
হরণ করেছে। এর জন্যও আমার ক্রোধ হয়নি। কারণ, 
আপনি এই সমস্তের প্রভূ । কিন্তু দ্রৌপদী এই হীনতম 
অপমানের যোগ্য নন। হীন, নৃশংস কৌরবগণ আপনার 
দোষেই এইভাবে তাকে লাঞ্কনা করেছে। আমি আপনার হাত 
পুড়িয়ে দেব। সহদেব, অগ্নি আন।” বনপর্বে যুধিষ্ঠিরকে 
তিনি বলেছেন £$ “আমাদের দুর্দশার মূলে আপনার 
দ্যুতাসক্তি, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নীরবে এই অত্যাচার সহ্য করা 
নয়।” যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠির যখন জানলেন, কর্ণ তাদের বড় 
ভাই, তখন মর্মাহত হয়ে একাকী অরণ্যবাসের সম্বল 
করেছিলেন-_-অনুজ ভ্রাতাদের ওপর রাজ্যভার অর্পণ করে। 
সেই শুভ বাসনা জেনে ভীম তাকে সমঝে দিয়ে বলেন £ 
“রাজন, আপনার এই মত জানলে আমরা কাউকে বধ 
করতাম না। কূপ খনন করে জল পাওয়ার পূর্বে শুধু কাদা 
মেখে কোন ব্যক্তি ফিরে যায় না। আপনি মন্দবুদ্ধি বেদপাঠক 
ব্রাহ্মণদের মতো কথা বলছেন। আমরাই দোষী, কেননা 
আপনার ন্যায় একজন ব্লীবের বশে চলেছি। আমাদের 
পৌরুষ থাকা সত্তেও আপনাকে দুর্বলচিন্তের মানুষ জেনেও 
আপনারই মতে জীবনযাপন করেছি। অরণ্যবাস করলেই 
মানুষ স্বর্গে যায় না। কর্মত্যাগ করলে সিদ্ধিলাভ হয় না।” 

ভীম বর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপানের প্রভূত নিন্দা 
প্রচলিত। এবিষয়ে স্বামী তথাগতানন্দ তার “মহাভারত কথা' 
গ্রন্থে মস্তব্য করেছেন £ “এযুগে স্বামী বিবেকানন্দ এ দৃশ্যে 
কী করতেন? আমরা অনুমান করতে পারি, এক্ষেত্রে কালীর 
উপাসক স্বামীজীর করাল মূর্তি, রক্তচক্ষু ও ক্রোধদীপ্ত 
ি্টবজ্রহুক্কার। তিনিও কৃষ্ণের মতো এই পৈশাচিক লাঞ্কনার 


ভূরিশ্রবাদের শাসন, নরপশ্ড দুঃশাসনের রক্তপানের মহাব্রত 









পরেও আমরা কৃষগ্রর ব্যথায় চোখের জল ফেলি, রাগান্বিত 
হই। এই জঘন্যতম পাপের উপযুক্ত শাস্তি যথার্থভাবে 
দেবতার রুদ্ররোষ প্রকাশিত হয়েছে ভীমের মাধ্যমে। ভীমের 
মুখে একটু রক্ত দেখে আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ পাই 
না। আমরা কি মা কালীকে পুজা করি না? 'মুগুমালা 
গলদ্রধিরচ্টিতাম্‌* বলে স্তব করি না? গীতার একাদশ 
অধ্যায়ে পাঠ করি না? “দণ্ডো দময়তামস্মি' (গীতা, ১০1৩৮) 
ভুলি কেন? এত কথা বলার একটা উদ্দেশ্য-_জঘন্যতম 
পাপের নিষ্ঠুরতম শাস্তি। আমাদের সকলের ক্রোধ ভীমের 
মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।” 
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ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে গোটা মহাভারত জুড়ে প্রশস্তির 
বন্যা--তিনি নাকি ধর্মবৃক্ষ, যার শাখা-প্রশাখাগুলি হলো 
অন্য পাগুবগণ। কিন্তু একালের পাঠক যুধিষ্ঠিরকে সর্বদা 
মস্তকে ধারণ করতে রাজি হবেন কিনা সন্দেহ। তারা ভাবেন 
(তাদের মধ্যে আমিও আছি)-্যার অধর্মাচরণ লোকক্ষয়ী 
সর্বনাশা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ-_তিনি 
সচল ধর্মরাজ! সেকাল, একাল-__কোন কালের বিচারবুদ্ধিই 
যুধিষ্ঠিরের দ্যুতাসক্তিকে সমর্থন করেনি। অন্য পাগুবরা 
যুধিষ্ঠিরের কার্ষের প্রচণ্ড সমালোচক। বিদুর তো স্পষ্টই 
বলেছেনঃ “এই দ্যুতক্রীড়া নরকের দ্বারস্বরূপ।” সেই 
নরকের দ্বারমধ্যে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নিয়ে যুধিষ্ঠির অন্যদের 
সঙ্গে কোন আলোচনা না করেই সপরিবারে যাত্রা করেন 
দৃতক্রীড়ার আসরে । আলোচনা করতে পারতেন শ্রীকৃষ্ণের 
সঙ্গে, বিদুরের সঙ্গে-_কিছুই করেননি। আমাদের প্রশ্ন-- 
পাশাখেলার ব্যাপারে যুধিষ্ঠির বিদুরের উপদেশই বা কেন 
চাইলেন নাঃ বিচিত্র যুক্তিতে যুধিষ্ঠির তার পাশাখেলার 
সাফাই গেয়েছেন__“এই পাশাখেলায় আমার ইচ্ছা. নেই। 
সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র যদি আমাকে না ডাকেন, তবে আমি 
শকুনির সঙ্গে খেলব না। কারণ, আমাকে ডাকলে আমি 
নিবৃত্ত হই না-_এই আমার চিরকালের ব্রত।” চিরকালের 
ধন্য এই ব্রতটির পরিণতি কী হতে পারে তা তিনি সবিশেষ 
জানতেন। “এই পাশাখেলা বিধির বিধান [জুয়া- 
খেলোয়াড়রা আনন্দিত হোন]। এটা বিনাশজনক জেনেও 
আমি ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ লঙ্ঘন করতে পারব না। সুবর্ণময় 
হরিণ হতে পারে না, তথাপি রাম হরিণের জন্য লোভ 
করেন। সুতরাং বলা যায়, বিপদ নিকটবর্তী হলে লোকের 
বুদ্ধিই বিপরীত হয়ে থাকে।” সঙ্ঞানে যিনি পাপ করেন, 
তাকে কী বলা যায় পাঠকগণই স্থির করবেন। সুতরাং 
আমরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জন্য কেবল অধর্মাচারী দুর্যোধনের 
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তি কও পা 
আত্মঘোষিত ব্রতধারী নয় এমন কোন্‌ হিংত্র পশু আছে-_যে 
সামনে অরক্ষিত নধর প্রাণীকে দেখলে নখদস্ত সংবরণ 
করবে? যুধিষ্ঠির “আপনা মাংসে বৈরী হরিণী'। শোনা যায়, 
যুধিষ্ঠির নাকি বুদ্ধিত্রষ্ট অবস্থায় নিজেকে, নিজের ভাইদের 
এবং পত্বী দ্রৌপদীকে পণ রেখেছিলেন-_তা কি সত্যিই 
যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধিনাশের জন্য, নাকি তার মূলে তার প্রচণ্ড 
অহঙ্কার--আমি ভ্রাতা, পত্বী-সহ সবকিছুর মালিক? একবার 
পাশাখেলায় তার চৈতন্য হলো না, আবার খেললেন, ফলে 
সকলের বারোবছরের বনবাস এবং একবছরের 
অন্্রাতবাসের অবর্ণনীয় কষ্ট, অপমান ও লাঞ্কনার জীবন। 
যুধিষ্ঠিরের অবশ্য বনবাসে অসুবিধা হয়নি-_নগর থেকে 
বনই তার প্রিয়। বনে খধিকুলের পুণ্য সংস্রব, রীতিমতো 
ধর্মশান্ত্রাদির পড়াশোনা এবং জ্ঞানবৃদ্ধি। এইসকলের দ্বারা 
সম্পন্ন হয়ে তিনি ধর্মবক এবং নহুশের ধময়ি 'ক্যুইজ'-তুল্য 
প্রশ্নের চমৎকার উত্তর দিয়ে ভ্রাতাদের মৃত্যুগ্রাস থেকে মুক্ত 
করতে পেরেছিলেন। তিনি যে রীতিমতো ধর্মজ্ঞ, তার 
পরীক্ষা এখানে হয়ে গিয়েছিল। তবে তার কথার মধ্যে যে 
দ্বিচারিতা রয়েছে তা আমাদের বিম্মিতই করে। তিনি যে 
বনবাসের কৃচ্ছতা, বেদধ্বনি, শান্ত্রালোচনা, ব্রান্মাণগণের 
সান্নিধ্য বিশেষ পছন্দ করেন তা তার কথা থেকেই বোঝা 
যায়, যখন তিনি বলেনঃ “এবমেতন্ন সন্দেহো রমেহং 
সততং দ্বিজৈঃ।” কিন্তু তিনিই আবার বনবাসকালে কৃষ্ণকে 
বলেছেন ঃ “আমাদের এই দুঃসহ দারিদ্র্য মৃত্যুতুল্য। আগামী 
দিনের খাদ্যের কোন সংস্থান নেই। আজ কি খাব তারও ঠিক 
নেই। আমাদের মতো এমন দারিদ্র্যদশায় পড়ে লোকে গ্রাম 
ছাড়ে, বনে জঙ্গলে পালিয়ে যায়, ক্রীতদাস হয়, পাগল হয়, 
আত্মহত্যা করে।' 

আবার বীরত্বের ক্ষেত্রেও তার ঘাটতি ছিল। কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধকালে তিনি যতখানি বীরত্ব দেখিয়েছেন, ততোধিক 
দেখিয়েছেন পরাভৃত হওয়ার ক্ষমতা। হেরে গিয়ে ছোট 
ছেলের মতো কান্নাকাটি করে অর্জুনকে গালমন্দ করেছেন। 
ধর্মবোধকে কিছুসময় চাপা দিয়ে দ্রোণকে কপট সত্য শুনিয়ে 
অন্ত্রগুরুর মৃত্যুর পথ খুলে দিয়েছেন। তার আগে ভীম্মের 
মৃত্যুর “ফমলা' জানতে ভীম্মের কাছে হাজির হয়েছেন। দূর 
থেকে দেখলে ব্যাপারটা বড় মজার। যেন খধি যুধিষ্ঠির 
দানশীল মহৎ ব্যক্তিদের বাড়িতে ঘুরছেন আর ডাকছেন-__ 
“ভবতু মৃত্যুং দেহি'! যুদ্ধজয় নিশ্চিত হওয়ার পরে নিরাপদ 
অবস্থান থেকে ভীমকে নিন্দা করেছেন দুর্যোধনের উরুভঙ্গের 
জন্য এবং তিনি যে ধর্মবাক্য শ্রবণ ও পরিবেশনের শ্রেষ্ঠ 
পাত্র তা প্রমাণ করেছেন শাস্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্বে দীর্ঘ 
ভীম্মোপদেশ শ্রবণ করার দ্বারা । ধর্ম-ক্লাসের ভাল ছাত্র 
ক্ঠতিনি। তদনুযায়ী মহাপ্রস্থানপর্বে তিনি সর্বদর্শী বিচারকের 





ভিজ নি জইও দির নিজে নাত ঘোষণা 
করেছেন। মহাপ্রস্থানের পথে ছয়জন যাত্রীর মধ্যে একজন 
মাত্র নারী-_সেই দ্রৌপদীকে প্রথমেই পতিত হতে হয়েছিল। 
কিন্ত কেন? প্রথমেই দ্রৌপদীর পতনের কারণ জানাতে গিয়ে 
যুধিষ্ঠির বলেছিলেন- দ্রৌপদী পণ্যস্বামীর মধ্যে অর্জুনকে 
একটু বেশি ভালবাসতেন, সেই পাপে তার পতন। সুপ 
ধর্মের গতিবিধি আমাদের তেমন জানা নেই, তবে সাধারণ 
বোধ থেকে বলা যায়__এই ধরনের পটভূমিকা-জ্ঞানহীন, 
মানবিক অনুভূতিহীন বিচার অল্পই দেখা যায়। স্বয়ংবর 
সভায় লক্ষ্যভেদ করে অর্জন জয় করেছিলেন দ্রৌপদীকে। 
তিনি রূপবান, গুণবান এবং মহাযোদ্ধা। দ্রৌপদী তার তরুণ 
যৌবনের সমস্ত আবেগ নিয়ে তাকে বরণ করেছিলেন। অথচ 
তাকে এক বিচিত্র নিয়মে পাচজনের ভোগ্য পত্রী হতে হলো। 
এক্ষেত্রে যদি তিনি অর্জুনকে একটু বেশি ভালবাসেন তাহলে 
তার দ্বারা কোন ধর্মনীতি লঙ্ঘিত হয়েছে কিনা জানি না, 
কিন্তু জীবননীতি যে লগ্ষিত হয়নি তা জোরের সঙ্গে বলতে 
পারি। স্বাভাবিক এবং সঙ্গত জীবননীতির প্রতিকূলতা যদি 
প্রয়োজনমাফিক প্রস্তুত কোন ধর্মনীতি করে (সেটা সত্যকার 
ধর্মনীতি কিনা সন্দেহ, হয়তো 'ধর্ম শব্দের আবরণে স্থিত 
এক কৌশলনীতি-_ন্রাতৃবিরোধ এড়াবার জন্য দ্রৌপদীর 
পঞ্চস্বামীর ব্যবস্থা। পীচ ভাইয়েরই দ্রৌপদীর ওপর টান 
ছিল, তা মহাভারতেই দেখা যায়।), তাহলে তা মানবজীবনে 
বিপত্তি ঘটায়। যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিতে যেটি দ্রৌপদীর অন্যায়, 
মানবিক যুক্তিতে সেটি স্বাভাবিক আচরণ-_সুতরাং তা 
ন্যায়। মন, আবেগ ইত্যাদিকে কেটে কেটে পাঁচজনকে সমান 
ভাগে ভাগ করে দিতে না পেরে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের বিচারে 
অপরাধী হয়েছিলেন। অষ্টহাস্য-সহ একালের এক কবি 
পঞ্যস্বামীর সঙ্গে দ্রৌপদীর ব্যবহার-নীতির চমতকার সুচী 
দিয়েছেন দ্রৌপদীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পেয়েছিলেন যুধিষ্ঠির, তর্জনী 
ভীমসেন, মধ্যমা অর্জন, অনামিকা নকুল এবং কনিষ্ঠা 
সহদেব। বৃদ্ধাঙ্ুষঠ-প্রাপ্ত যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর প্রেমবিতরণে 
নিরপেক্ষতার দোষ দেখতেই পারেন। 
|| ৫|| 

কৌরবপক্ষে দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতি একমাত্রিক চরিত্র 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই। হিংস্র নীচতার এইসব 
প্রতিমূর্তিগুলির বিষয়ে সকলের মনোভাব অবিমিশ্র বিতৃষণ্ণ 
ও ঘৃণার। তবে দুর্যোধন একটু পৃথগ্ভাবে বিচার্য। একরোখা 
তেজস্বী লোভের জন্য তিনি একধরনের সম্ভ্রম পানই। তার 
আবেদন" কবিতায়। জুলস্ত তেজের সঙ্গে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের 
কাছে ঘোবণা করেছিলেন £ “লোকধর্ম রাজধর্ম এক নহে 
পিতঃ”, “ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম”, “রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম, বন্ধুধর্ম 
নাই, শুধু জয়ধর্ম আছে”, “আমি চাহি ভয়, সেই মোর 
রাজপ্রাপ্য--আমি চাই জয়, দর্পিতের দর্প নাশি।” নিজ বৃত্তে 
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অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শনক্ষেত্রে সৃতপুত্র বলে যোগদানে বাধাপ্রাপ্ত 
মহাবীর কর্ণের সহযোগিতা লাভের জন্য দুর্যোধন ভীম্ম বা 
ধৃতরাষ্ট্রকে কিছু না বলেই তৎক্ষণাৎ কর্ণকে রাজা করে 
দিয়েছিলেন। ভীম সৃতপুত্র বলে কর্ণকে বিদ্রপ করলে 
দুর্যোধন তার উপযুক্ত উত্তর দিয়েছিলেন £ “বাহুবলই 
ক্ষত্রিয়ের বল। বীর ও নদীর উৎস জানা কঠিন। আচার্য 
দ্রোণ কলস থেকে, কৃপাচার্য শরস্তস্ত থেকে জম্মেছিলেন। 
দুর্যোধন রাজকোষ ও মন্ত্রিদের নিজের হাতে রেখেছিলেন। 
নাগরিকদের অর্থ ও সম্মান দ্বারা তুষ্ট করেছিলেন, যাতে 
কোন প্রজাবিদ্রোহ না হয়। পাগুবদের কাছ থেকে লুষঠিত 
রাজ্য তিনি ভাগ করে দিয়েছিলেন দ্রোণ, কর্ণ ও শকুনিকে। 
পুরস্কার দিয়ে পাগুবদের পিছনে অসংখ্য গুপ্তচর নিয়োগ 
করেছেন। সৈন্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেছেন। নিশ্চিন্তে 
বসে সময় না কাটিয়ে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে দূত 
প্রেরণ করে শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য সর্বদা সক্রিয় 
চেষ্টা করেছেন। শল্যকে সুকৌশলে তিনি স্বপক্ষে নিয়ে 
এসেছিলেন। উৎকৃষ্ট অভিনয় করে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রভাবিত 
জন্য। কখনো তুষ্ট কখনো রুষ্ট ব্যবহার দেখিয়ে ভীম্ম- 
দ্রোণাদিকে প্ররোচিত করেছেন, যাতে তারা যুদ্ধকালে 
সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তার গুরু চার্বাক। নিত্যকাল নয়, 
নিকটকালই তার ভোগ্য। দ্বৈপায়ন হুদতীরে মৃত্যুপূর্বে ত্বার 
অগ্নিশলাকার মতো কথাগুলি পাগুবপক্ষের জয়ের প্রাসাদে 
আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। অশ্থামার হাতে শিবিরমধ্যে নিহত 
পাগুবপুত্রগণের হনন-সংবাদের পৈশাচিক উল্লাস নিয়ে তিনি 
শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তার আগে কৃষ্ণকে বলেছিলেন £ 
“আমি পৃথিবীকে শাসন করেছি, দান ও অধ্যয়ন করেছি, 
শত্রুদের মন্তকের ওপর আরোহণ করেছি। আমার তুল্য আর 
কে আছে?... রাজা ও দেবতার দুর্লভ ভোগ আমি এই 
পৃথিবীতে পেয়ে ভোগ করেছি। কে আমার মতো সুখী? 
কৃষ্ণ, আমরা ব্বর্গে যাব। আর তোরা শোকের মধ্যে 
জীবনধারণ করবি।” 
|| ৬।। 

কর্ণ-চরিত্র সাহিত্যের সম্পদ এবং দীর্ঘদিন ধরে পরবর্তী 
বহু প্রজন্মের লেখকদের সৃষ্টির উপাদান। রবীন্দ্রনাথের “কর্ণ- 
কুস্তী-সংবাদ'-এর মতো রচনার তো কোন তুলনা দেখি না। 
কর্ণ-চরিত্র জটিল ও ঘাতপ্রতিঘাতসন্কুল বলে নানামুখী 
ব্যাখ্যায় ভূষিত হয়েছেন তিনি। জন্মক্ষণ থেকে নিয়তির মার 
খাওয়া শুরু তার- মৃত্যু পর্যস্ত তা অব্যাহত। জলে ভাসিয়ে 
দেওয়া কুস্তীর সদ্যোজাত কানীন পুত্রটি বু বছর পরে 
ত্যুবরণ করেছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে ভূপ্রোথিত নিজ রথচক্র 
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মাধন সুকুশলী তিতা তার নানা প্রমাণ আছে। 






০ দুই প্রান্তের মধ্যবত 
সময়ে বেপরোয়া বিদ্রোহী পুরুষটি প্রমাণ করেছিলেন- স্থ্যা, 
কোন্‌ কুলে জম্মাব তা দৈবের আয়ত্তে, কিন্ত আমার আয়ত্তে 
আমার পৌরুষ। সত্যই তিনি সূর্যপুত্র-_সূর্যের মতোই 
জবলত্ত, উজ্জ্বল এবং দহনকার্ষে সমর্থ। কর্ণের বিশাল শক্তিকে 
সংবৃত করার জন্য সক্রিয় ছিল স্বর্গমর্তের ধারাবাহিক 
চক্রাস্ত। ক্ষত্রিয় হলেও তার সৃতপুত্র পরিচয়। তার বেহিসাবী 
দাতা-স্বভাবের সুযোগ নিয়ে জন্মলর দুর্ভেদ্য কবচকুগুল ছির 
বিদিত। অস্ত্রশিক্ষাদানে দ্রোণাচার্যের অস্বীকৃতি, অন্ত্রগুরু 
পরশুরামের অভিশাপ, সুতপুত্র বলে অন্ত্রকৌশল প্রদর্শনে 
বাধাদান, স্বয়ংবর সভায় ত্রিলোকবন্দিতা সুন্দরী দ্রৌপদীর 
পাণুবনিধনে বিরত হতে অনুনয়, ফলে নিজের মৃত্যু- 
পরোয়ানা গ্রহণ-_এইসব এবং আরো নানা বাধা-বিপত্তির 
ভিতর থেকে ঠেলে জেগে ওঠা আগ্নেয়গিরিতুল্য এক 
অভ্রভেদী বীরত্ব-_এহেন কর্ণ যে মহাভারতের সবচেয়ে 
বর্ণময় চরিত্র, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু দ্যুতসভায় দ্রৌপদীর 
লাঞ্চনাকালে তার আচরণ অক্ষমনীয়। তা কাম্য নারী 
দ্ৌৌপদীর প্রতি তার প্রতিহত কামনার বিকারেরই ফল-_ 
একথা বললেও তার আচরণ দুষ্য ও ঘৃণ্য থেকে যায়। 
অভিমন্যুবধে তার সব্্রিয় ভূমিকা সম্বন্ধেও একই কথা। 

কর্ণের ওপর একালে অনেক কবিতা, নাটক রচিত 
হয়েছে। কিন্তু ত্বার ট্্যাজেডিকে ঠিকভাবে উন্মোচন করার 
জন্য রবীন্দ্রনাথের মহাকবি-প্রতিভার প্রয়োজন ছিল। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে চরম অস্ত্রপরীক্ষার জন্য যখন তিনি প্রস্তৃত 
হচ্ছেন সেইসময় মাতৃকঠ্ঠে নিজ জন্মপরিচয় শুনে নিজের 
নির্মম নিয়তির ঘনিয়ে আসা ছায়াপট দেখতে দেখতে কর্ণ 
রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যা বলেছিলেন, বাঙলা কাব্যসাহিত্যে 
তেমন উদাস ট্র্যাজিক বিষাদ আর দেখা যায়নি। (কিছুটা 
তুলনীয় মধুসূদনের মেঘনাদবধ” কাব্যে রাবণের নিয়তি- 
দর্শন--“কুসুমদাম সজ্জিত দীপাবলি তেজে” ইত্যাদি।) 
পাঠকদের রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুস্তী-সংবাদ' কবিতায় কর্ণের 
শেষ উক্তিটি স্মরণ করতে অনুরোধ করি। 

আধুনিক লেখকদের বিশ্লেষণে কর্ণ-চরিত্রের মহত্বের 
পাশাপাশি নীচত্বের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। মহত্বের মধ্যে 
আছে পূর্বকথিত তার দাতা-ভূমিকার বিষয়টি। ব্রাঙ্মণবেশী 
প্রার্থী ইন্দ্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সতর্কিত হয়ে তিনি 
বলেছিলেন-_ প্রার্থীকে বিমুখ করে তিনি অবীর্তি অর্জন 
করবেন না। বলেছিলেন ঃ “সূর্যদেব, লোকবিশ্রুত যশ নষ্ট 
করে প্রাণরক্ষা করতে চাই না। কীর্তিহীন মানুষ নষ্ট হয়।” 
ইন্দ্রের প্রার্থনায় তিনি নিজের হাতে নিজের কুগুল ছেদন 
করেছিলেন, তাই তার নাম হয়েছিল 'কর্ণ'। কৃষ্ণ তাকে তার 
জম্মপরিচয় জানালে তিনি কৃষ্ণকে অনুরোধ করেছিলেন 
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বা কারণ 
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জানলে রাজ্যভার গ্রহণ করবেন না। বস্তৃত, 
কর্ণ রাজ্যভোগ ত্যাগ করেছিলেন তার পালক পিতামাতার 
সুখভোগের জন্য । কুস্তীর প্রার্থনার উত্তরে কর্ণের বেদনাহত 
কণ্ঠের বিষাদহাস্য ঃ “যশস্বিনি জননি! আপনি চিরদিনই 
পঞ্চপাগুবের জননী থাকবেন। কারণ, অর্জুন নিহত হলে 
আমাকে নিয়ে পীঁচপুত্র, কিংবা আমি নিহত হলে অর্জুনকে 

নিয়ে পাঁচপুত্র থাকবে আপনার ।” 
জন্মান্ধের পুত্র দুর্যোধনের প্রধান সহায়করূপে কর্ণের 
অন্যায় কর্মের তালিকা দীর্ঘ। মনস্তত্বের দিক থেকে দ্রৌপদী 
সম্বন্ধে তার অচরিতার্থ কামনার বিষম্বীস বিশেষভাবে 
লক্ষণীয়। তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে-নারী, তিনি 
পঞ্চপুরুষের পত্বী হলে সেই সমাজগহিত আচরণকারিণী 
সম্বন্ধে যেকোন অশ্রদ্ধেয় উক্তির অধিকার তার আছে বলেই 
কর্ণ মনে করেছিলেন এবং দ্রৌপদীকে সেই সভায় 'বেশ্যা' 
বলে বিবস্ত্র করার জন্য তিনি দুঃশাসনকে আদেশও 
দিয়েছিলেন। এ হেন কামলুব্ধতার সঙ্গে জ্বালাময় প্রতিশোধ- 
স্পৃহার আরেকটি উক্তি কর্ণ করেছিলেন ঘোষযাত্রা-কালে। 
সে-যাত্রায় কর্ণই ছিলেন অগ্রণী । তিনি বলেছিলেন ঃ “সভায় 
কৃষ্তার যে-লাঞ্ুনা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি লাঞ্ছনা 
দেওয়ার জন্য সালঙ্কারা কৌরবপত্বীদের সঙ্গে আমরা 
বনমধ্যে মৃগচর্মধারিণী দুঃখিনী দ্রৌপদীকে দেখতে যাব।” 
ধর্মে ও অধর্মে স্বচ্ছন্দ যাতায়াতের শক্তি কর্ণের ছিল। 

|| ৭|| 
প্রতিজ্ঞাভীষণ ভীম্ম যথার্থ বেদজ্র, সর্বশান্ত্রবিৎ, 
রাজধর্মজ্ঞক এবং বলিষ্ঠ রূপবান যুবক ছিলেন। 
যৌবনকালের ভীম্ম দীর্ঘজীবন শেষে যখন শরশয্যাশায়ী, 
তখনো মহাদানে মহীয়ান। শাস্তিপর্বের ৫৬তম থেকে 
অনুশাসনপর্বের ১৬৭তম অধ্যায় পর্যস্ত মোট ৪৭৭ 
অধ্যায়ব্যাপী রাজধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম ও মোক্ষধর্ম বিষয়ে 
যুধিষ্ঠিরের অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। মাতা 
সত্যবতীর অনুরোধে ভীম্ম নাবালকদের রাজ্যরক্ষার দায়িতু 
নিয়েছিলেন। তার বিধান অনুসারে সর্বদাই সে-রাজ্যে 
ধর্মকার্ধের অনুষ্ঠান হতো--“ভীম্মেন বিহিতং রাষ্ট্রে 
ধর্মচক্রমবর্তত”। এখানে ধধর্মচক্র' শব্দের ব্যবহার থেকে 
স্পষ্টতই বোঝা যায়, অশোকের বহু পূর্বেই শব্দটি আমাদের 

ইতিহাসে প্রচলিত হয়ে গিয়েছে। 
ভীম্মের নানা সুবীর্তির পাশাপাশি তার একাধিক আচরণ 
আমাদের বিমুঢ় করে। তার মতো একজন মহাবীরের পক্ষে 
দুর্যোধনদের দস্যুবৃত্তি, কুলবধূর প্রতি অত্যাচার, কর্ণ প্রভৃতির 
কাছ থেকে অশ্রাব্য বাক্যবাণ শ্রবণ ও অতি জঘন্য 
বর্বরোচিত আচরণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রায় এক নীরব দর্শক 
হয়ে থাকা আমাদের বিশ্মিতই করে। তিনি ইচ্ছা করলেই 
ক্টিএসব বন্ধ করতে পারতেন, অথবা সভাস্থল ত্যাগ করতে 
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তাকে বিদ্রপ করলে তিনি লজ্জায় নিজ ভবনে চলে যান। 
আমরা বুঝতে পারি না তার এপ্রকার পক্ষাঘাতগ্রস্ত 
আচরণের অর্থ। দুর্যোধনের অপকার্ধের সহায়ক হওয়ার 
সাফাই হিসাবে ভীম্ম বলেছেন, দুর্যোধন তার “অন্নদাতা'। 
কিভাবে? প্রথমত, তিনি কুরুকুলপ্রধান। রাজপদ না নিলেও 
সত্যবতীর অনুরোধে তিনি রাজবংশের অভিভাবক, তার 
ভরণপোষণের দায়িত্ব তো রাজপরিবারের । রাজপরিবার- 
নীতি কি বলে না যে, যাঁর অভিভাবকত্বে রাজকুমাররা 
বর্ধিত হয়েছেন, রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছে, পরবর্তী সময়ে যিনি 
কুরুরাজের প্রধান পরামর্শদাতা এবং তার রক্ষক যোদ্ধা-_ 
তিনি নিজ অধিকারে অন্ন অর্জন করেছেন, কদাপি অন্নদাস 
নন? তাছাড়া কার অন্নদাস তিনি? জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের তো 
রাজা হওয়ার অধিকার ছিল না, ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য-পরিচালক 
মাত্র। দুর্যোধনেরও রাজত্বে অধিকার ছিল না, অগ্রজ 
যুধিষ্ঠিরই ন্যায্য রাজা-_যাঁকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা 
হয়েছে। এক্ষেত্রে যেন-তেন ভাবে রাজত্বকারীর অভিভাবকত্ব 
করলে অন্নদাস হয় কেউ-_এই বুঝি সেকালের রাজবিধি? 
আমরা তো বুঝি, তিনি যদি কারো অন্নদাস হন, সে কোন 
ব্ক্তিবিশেষের নয়--কৌরব-রাজত্বের (“কৌরব' বলতে 
ধার্তরাষ্ট্র ও পাগুব-_সকলকেই বুঝতে হবে।) অন্নদাস 
তিনি। ভীম্ম আত্মগ্লানির সঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন £ 
“মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারো দাস নয়- একথা সত্য। 
কৌরবেরা অর্থ দিয়ে আমাকে বশীভূত করে রেখেছে। 
অতএব আমি নপুংসকের মতো তোমাকে বলছি, আমি 
কৌরবদের অর্থে পুষ্ট।” ভীম্মের কথার সূত্র টেনে আমরা 
বলতে পারি, কেবল আচরণে নয়, চিস্তাতেও তার নপুংসত্ব 
এসে গিয়েছিল_-আচরণ তো চিস্তারই কর্মপ্রসার। শাস্তি ও 
অনুশাসন পর্বে ভীম্ম রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতির সঙ্গে বহু 
ধর্মনীতির কথাও শুনিয়েছেন। সেইসকল ধর্মকথা গ্রাহ্য হবে 
কি করে যদি দেখি, রাজসভায় চূড়ান্ত লাঞ্ুনার সময়ে 
দ্রৌপদী যখন প্রশ্ন করেছিলেন-_ জ্যেষ্ঠ পাগুব বিজিত 
হওয়ার পর আমাকে পণ রেখেছিলেন। বিজিত মানুষের কি 
সেসবের অধিকার আছে? তখন ভীম্ম কোন উত্তর দিতে না 
পেরে বলেনঃ “ধর্মের সূক্ষ্ম গতি বিজ্ঞব্যক্তিরাও বুঝতে 
পারেন না। প্রবল ব্যক্তি যাকে ধর্ম বলে, তাই ধর্ম হয়, 
দুর্বলের কথা কেউ গ্রাহ্য করে না। সূক্ষ্ন, অত্যন্ত দুর্বোধ্য এই 
নিশ্চয় করে বলতে পারছি না।” 

এই মুক্ত স্বীকৃতির পরে ভী্মের প্রজ্ঞাবাণী কতখানি 
নির্ভরযোগ্যঃ কথাগুলি আসলে ব্যাসদেবের, ভারতবর্ষের 
সঞ্চিত প্রজ্ঞাভাগডার থেকে আহত রত্বরাজি-_একথা মনে 
রাখলে সমস্যার সমাধান হয়। শ্রুতিধর ভীস্কা স্মৃতিসঞ্চিত 
জ্ঞানবস্তর পরিবেশক মাত্র। 
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সত্যকার ধর্মবেস্তা যদি কাউকে বলতে হয়, তিনি 
মহামতি বিদুর। তার উপদেশ ও নির্দেশ সর্বদা ধর্মপথগামী 
এবং লোককল্যাণকর। বারণাবতে গমনের পূর্বে পাগুবদের 
সতর্ক করে এবং পলায়নের ব্যবস্থা করে তিনি পাগুবদের 
প্রাণ বাঁচিয়েছেন। দ্যুতসভায় তিনি ভীম্ম-দ্রোণ-সুলভ স্থবিরত্ব 
না দেখিয়ে স্পষ্টই বলেছিলেন ঃ “যুধিষ্ঠির নিজেকে হারিয়ে 
ভ্রৌপদীকে পণ রাখেন। অতএব আমার মতে, দ্রৌপদী দাসী 
হতে পারেন না।” দ্বিতীয়বার সময়েও তিনি 
প্রতিবাদ করেছেন। বিদুর অযাচিত উপদেশ দিতেন না। 
উদ্যোগপর্বে চিন্তাক্রিষ্ট ধৃতরাষ্ট্র তার উপদেশ শুনতে চাইলে 
সেই রাত্রে বিদুর যে-উপদেশ দেন তা “বিদুর-নীতি” নামে 
খ্যাত। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বিদুর যে অত্যন্ত সারগর্ভ 
নীতিজ্ঞানের আলোচনা করেন তা নীতিশান্ত্রবিদ্গণ চিরদিনই 
শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। বিদুর স্বভাবে ধীর, শাস্ত। কিন্তু 
উদ্যোগপর্বে শাস্তিদূত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কৌরবদের বর্বর 
ব্যবহার তার স্থের্যকে বিচলিত করেছিল। আত্ম-আরোপিত 
অন্নদাসত্বের ভূমিকা গ্রহণকারী ভীত্ম যখন দুর্যোধনের 
অপকর্মের প্রতিরোধ করছিলেন না, তখন বিদুর একবার 
ধৈর্যহারা হয়ে সভাতে পিতৃসম ভীম্মকেও তিরস্কার করে 
বলেছিলেন $ “এই মহান বংশের গৌরব আপনিই রক্ষা 
করেছেন, আপনিই এই বংশের প্রধান কর্তা। এই কুলাঙ্গার 
দুর্যোধন কে? আপনি তার ক্রুরতা ও লোভে কেন সহায়তা 
করছেন?” বিদুরের গৃহই মহৎ পুরুষদের আশ্য়স্থল। কৃষ 


সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। পাগুবদের বনবাসের দীর্ঘ 


তেরোবছর কুস্তী বিদুর-গৃহেই বাস করেছেন। কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের পরে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী প্রমুখ যুধিষ্ঠিরের শাসনকালে 
পনেরো বছর প্রাসাদে কাটিয়ে বানপ্রস্থগ্রহণের সিদ্ধান্ত 
করেন। তখন বিদুরও তাদের সহযাত্রী হন। অরণ্যে তিনি 
কঠোর তপস্যা করেন এবং যুধিষ্ঠির তার সন্ধানে গিয়ে 
তাকে দেখতে পান। তার সর্বাঙ্গ বন্ত্রহীন, মলিন ও ধুলিলিপ্ত। 
যুধিষ্ঠির নিজের পরিচয় দিলে বিদুর এক বৃক্ষে হেলান দিয়ে 
যুধিষ্ঠিরের দিকে পলকহীন নেত্রে চেয়ে থাকেন। তিনি 
যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিতে দৃষ্টি দিয়ে যোগযুক্ত হয়ে ধর্মরাজের দেহে 
প্রবেশ করেন। ধর্মরাজ অনুভব করেন, পূর্বাপেক্ষা তার 
শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে যুধিষ্ঠিরের দেহে 
বিদুরের এই শক্তিসঞ্চার রীতিকে শান্ত্রানুযায়ী “সম্প্রদান' 
পদ্ধতি বলা হয়-_বৃহদারণ্যক উপনিষদ ও কৌধীতকি 
উপনিষদে এর উল্লেখ আছে। স্বতই এপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দ জীবনের সেই বিখ্যাত ঘটনার কথা মনে 
পড়ে-_মহাসমাধির পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের দেহে 
অনুরূপভাবে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। 

লৌকিকভাবে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী। তদনুযায়ী 
ধৃতরাষ্ট্রকে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে নানা মন্ত্রণা দিয়েছেন, 








নৈির জনই নন ইচ্ছা-বধির কর্ণে প্রবেশ 
করেনি। মহাভারতপাঠে জানি, স্বয়ং ধর্ম শাপভ্রষ্ট হয়ে 
বিদুর-রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্ত এই স্বয়ং-ধর্মের 
জন্ম হয় ব্যাসদেবের গুঁরসে রাজপুরীর শুদ্রা দাসীর গর্ভে। 
লক্ষ্য করার বিষয়, বিদুর রাজধর্মনীতি বিষয়ে উপদেশ 
দিলেও বিশুদ্ধ ধর্মোপদেশ দেননি। এ বড় বিচিত্র কথা! মর্তে 
অবতীর্ণ ধর্ম-_ধর্মোপদেশ দিলেন না!! এখানে স্মর্তব্য বিষয় 
বস্তু মনে করা হতো। তা কিছু উপদেশদানের ওপর 
নির্ভরশীল ছিল না। তাছাড়া বিদুরের ছিল প্রখর 
আত্মমর্ষাদাবোধ। বর্ণাশ্রমী সমাজের অন্তর্গত হয়ে জাতিসীমা 
লঙ্ঘনের অহঙ্কার দেখিয়ে বিদ্রপের কারণ হতে চাননি 
তিনি। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন £ “মহারাজ, আমি 
শৃদ্রযোনিতে জন্মেছি বলে আমি আমার জ্ঞান সত্বেও 
অধ্যাত্মবিষয়ে উপদেশ দেব না।” অথচ মহাভারতীয় 
চরিতাবলীর মধ্যে কৃষ্ণ ব্যতিরেকে অধ্যাত্মবিষয়ে উপদেশ 
দেওয়ার অধিকার যদি কারো থাকে, তবে তিনি বিদুর-_ 
যিনি ধর্মপুত্র নন, স্বয়ং ধর্ম। শূদ্রাগর্ভে জন্ম নিয়ে তিনি 
দেখিয়ে দিয়েছেন___সর্বোচ্চ ধর্ম জাতিভেদ মানে না। 
|| ৯।। 

ধর্মদর্শিনী গান্ধারীকে বাদ দিয়ে মহাভারতীয় ধর্মক্ষেত্রের 
আলোচনা সুসম্পন্ন হতে পারে না। তার কথা মনে উদিত 
হলেই যেন ধারণা হয়-_ভয়াল নিয়তিকণ্ঠ শুনছি এক 
মহাশক্তিময়ী নারীকঠে__-“যতো ধর্মঃ ততো জয়ঃ”। 
পুত্রন্নেহ সেই বজ্রধ্বনিকে কোমল করতে পারেনি। অন্ধ 
স্বামীর প্রতি আনুগত্যে অথবা প্রেমে যিনি নিজের দুই চক্ষুকে 
শ্নেহাতুরতা আশা করা যায় না। কিন্তু তার ফলে তিনি যেন 
সজীব চরিত্রের জীবনম্পন্দন হারিয়ে ধর্মনীতির এক 
লৌহকঠিন মুর্তি হয়ে দীড়ান। তাতে ধর্ম লাভবান হয়, কাব্য 
মার খায়। এখানে প্রতিবাদ করে যা বলা যায়, তাকে 
বাণীদান করেছেন রবীন্দ্রনাথ গান্ারী পাপাত্মা দুর্যোধনকে 
ত্যাগ করতে অনুরোধ করলে ধৃতরান্ট্র বলেন, তা করতে 
তিনি পারবেন না, কারণ তিনি “পিতা”। তখন গান্ধারী 
যন্ত্রণায়, অভিমানে, অভিযোগে দীর্ণ কঠে বলেছিলেন £ 
“মাতা আমি নহি? গর্ভভারজর্জরিতা/ জাগ্রত হাৎপিগুতলে 
বহি নাই তারে?” 

গান্ধারীর ধর্মকাঠিন্যের মধ্যে যে রক্তমাংসময় নারী- 
হৃদয়ও ছিল, মহাভারতকার তা দেখিয়েছেন। সে-নারী অন্য 
নারীর মতোই স্বাভাবিক ঈর্ধার অধীন। গর্ভধারণের দুবছর 
পরেও গান্ধারীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যে কুস্তীর 
সন্তান যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। ফলে রাজ্যের ন্যায় অধিকারী 
হন যুধিষ্ঠির। এতে গান্ধারী অত্যস্ত ঈর্ষায়, ক্ষোভে ধৃতরাষ্ট্রের 
অজ্সাতে গর্ভপাত করায় একটি লৌহপিণ্ডের মতো কঠিন 












111. 






মাংসপিগু প্রসব করেন। দুঃখে হতাশায় তিনি সেটি ফেলে 
দিতে মনস্থ করলে ব্যাসদেব ধ্যানবলে তা জানতে পারেন 
এবং গান্ধারীকে এক কৌশল অবলম্বন করতে বলেন-__যা 
বর্তমান কালের “টেস্টটিউব বেবি'কেই স্মরণ করায়। এই 
কৌশলেই একবছর পর দুর্যোধনাদি শতপুত্রের জন্ম হয়। যাই 
করেছেন। সে-ক্রোধকে সংযমে শাসনে নিয়ন্ত্রিত রাখলেও 
তিনি উৎসাদিত করতে পারেননি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে 
শোকাকুলা গান্ধারী যুধিষ্ঠিরকে শাপ দেওয়ার কথা চিন্তা 
করেন। ব্যাসদেব তা যোগবলে জানতে পেরে তাকে বিরত 
করেন। সেই নিরুদ্ধ জুলস্ত ক্রোধ চক্ষুবন্ধনের ফাক দিয়ে 
প্রণত যুধিষ্ঠিরের হাতে নখের ওপর পড়ে তাকে পুড়িয়ে 
কুৎসিত করে দেয়। ভীমসেনও তার ক্রোধভাজন ছিলেন-_ 
কুরুপুত্রদের সংহারের জন্য, বিশেষত দুর্যোধনের উরুভঙ্গ, 
ততোধিক দুঃশাসনের রক্তপানের জন্য। 

গান্ধারী সমস্ত ক্রোধ, ক্ষোভ ও যন্ত্রণার দাহ নিয়ে বিদীর্ণ 
হয়ে পড়েছিলেন ত্বার কাছে-যার থেকে বৃহৎ কেউ 
মহাভারতে ছিলেন না। প্রলয়োচ্ছাস গ্রহণের যোগ্য তিনিই। 
সেই কৃষ্ণের কাছে গান্ধারী বলেন £ “মাধব, তোমার 
সর্বশক্তি নিয়ে কেন এই গৃহযুদ্ধ বন্ধ করলে না? কুরুকুলের 
এই বিনাশ কেন উপেক্ষা করলে? তুমি এর জন্য ফলভোগ 
করবে। আমি পতিসেবা করে যে দুর্লভ তপোবল সঞ্চয় 
করেছি, তা দিয়ে তোমাকে শাপ দিচ্ছি। এর ফল তোমাকে 
পেতেই হবে। এখন থেকে পয়ত্রিশ বছর পর তুমিও জাতি, 
অমাত্য ও পুত্রহারা হয়ে বনে বনে ভ্রমণ করবে এবং 
অপকৃষ্ট উপায়ে নিহত হবে। আজকের এই নারীদের মতো 
কোথাও পক্ষপাতে নত হয়নি। যেমন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে 
তিনি বিবিধ দুর্বলতায় ধরা দিতে দেখেছেন, তেমনি 
ধর্মদর্শিনী গান্ধারীকেও দেখেছেন দীর্ঘদিন ধরে অনুচিত 
ক্রোধকে লালন করে অভিশাপের বিষশ্বাসে তাকে উদ্গিরণ 
করে দিতে । মহাভারতকার সত্যদ্রষ্টা। 

গান্ধারীর অভিশাপের উত্তরে কৃষ্ণ স্মিত হেসে তাকে 
যোগ্য কথাই বলেছিলেন £ “তুমি যা বলেছ তা আমার 
অজ্ঞাত নয়। সেই অবশ্যভ্ভাবী ঘটনার জন্যই তুমি শাপ 
দিলে। বৃষ্ঠিবংশের সংহারকর্তা আমি ছাড়া অন্য কেউ নয়। 
কারণ, যাদবগণ মানুষ ও দেবদানবদের অবধ্য। তারা 
পরস্পরের হাতে নিহত হবেন।” 

|| ১০।। 

পাগুবপক্ষে দুই মহনীয় চরিত্র-_দুই নারী- মাতা কুস্তী 
ও বধূ দ্রৌপদী। কুস্তীর জীবনের ট্র্যাজেডি তার পুত্র কর্ণের 
চেয়ে কম নয়। এই অতি সুন্দরী, গুণবত্তী কন্যাটি শৈশবে 
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$. 
০৮ 
1, [৭১৭ ] পা | 


- ১ "১ পররদ্ধাওে মহাভারত $-চরিভ্রচিত্রণ ও. উপস্থাপনা - 


জন্য আত্মীয় কুস্তীভোজকে দিয়ে দেন। পিতামাতার 
ন্নেহবঞ্চনার দুঃখ কুস্তী সারাজীবন বহন করেছেন। তারপর 
কৌমারকালে এক অত্যন্ত বদরাগী খষি দুর্বাসাকে সেবায় 
সন্তুষ্ট করে যে মহার্ঘ বর লাভ করেছিলেন তা তার জীবনে 
আশীর্বাদ এবং অভিশাপ দুই-ই হয়ে দীড়ায়। বরটি হলো-_ 
পুত্রোৎপাদন করিয়ে নিতে পারবেন। অপরিণত মনের 
সূর্যদেবকে আহান করে বসলেন-_-ফলে অনিবার্ধভাবে 
একটি পুত্রলাভ। কলঙ্কের ভয়ে গর্ভজাত প্রথম সন্তান কর্ণকে 
জলে ভাসিয়ে দিতে হয়েছিল বুকের ব্যথা বুকে চেপে। একটি 
ঝুড়িতে অর্পিত সদ্যোজাত পুত্রটি যখন জলম্রোতে ভেসে 
যাচ্ছিল, তখন সহ্যাত্রী ছিল নিরুপায় মাতার অশ্রুর 
ঢেউগুলি। সেই পুত্র জল থেকে স্থলে উঠে ক্রমে বিরাট 
শক্তিধর পুরুষ হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু সে পেল না ক্ষত্রিয় 
পরিচয়, পালক পিতার বৃত্তি অনুযায়ী হলো সূতপুত্র। ক্ষত্রিয় 
রাজকুমারদের অন্ত্রপরীক্ষার সময়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ 
হতে উদ্যত কর্ণের লাঞ্না কুস্তী নিদারুণ যন্ত্রণার সঙ্গে লক্ষ্য 
করেছেন। কর্ণ-জীবনের পরবর্তী কার্যকলাপগুলি-_ 
অধিকাংশই অপকর্ম শেলের মতো কুস্তীকে বেঁধেছে। তিনি 
অনুভব করেছেন, সত্যপরিচয় থেকে বঞ্চিত করে কর্ণকে 
বিকৃতজীবনে নিক্ষেপ করার অপরাধ তারই। 
বারণাবতের জতুগৃহের মৃত্যু থেকে অব্যাহতি পেয়ে 
আশ্রয়ভিক্ষুরূপে তাদের যখন বন থেকে বনাস্তরে তাড়িত 
পশুর মতো ঘুরতে হয়েছে, সেই সময়ে কঠিন কষ্টের 
শরবিদ্ধ জীবনের যাতনা তার নিজের জন্য নয়___পীড়িত 
পুত্রদের দেখেই। তখনো মানবিকতায় উন্নত তিনি, 
আশ্রয়দাতা এক ব্রান্মাণের প্রাণরক্ষার জন্য নিজ পুত্রকে 
রাক্ষসের মুখে পাঠিয়েছেন। এরপরেই ঘটেছে তার জীবনের 
চূড়ান্ত ভ্রান্তি-_অনবধানে মুখস্থলিত একটি বাক্য-_যা 
স্বয়ংবর সভা থেকে আগত বিজয়ী পুত্রদের উদ্দেশ করে 
অস্তরাল থেকে বলেছিলেন--“সকলে মিলে ভিক্ষা ভোগ 
কর।” বাহ্যত উদার বাক্যটি দ্রৌপদীর জীবনকে একেবারে 
বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সামাজিক রীতিনীতিকেও। তার 
কথার মর্যাদারক্ষার জন্য দ্রৌপদীকে পঞ্চস্বামীর শয্যাসঙ্গিনী 
হতে হয়েছে এবং মহাভারতকে নানা পুঁথিপত্তর হাতড়ে 
পূর্বজন্মের অন্ধকারের মধ্যে জ্ঞানাঞ্জনশলাকা বিধিয়ে 
দ্রৌপদীর পঞ্চপতি হওয়া ব্যাপারটির ওপর নৈতিকতার 
প্রলেপ দিতে হয়েছে। তারপর পাগুবরা রাজ্যাংশ পেলেন, 
ইন্দ্রপ্রস্থ্ে কুস্তী কয়েক বছর রাজমাতা হওয়ার সুখভোগ 
করলেন, কিন্তু আবার ঘনাল দুর্যোগ। “আমি পাশাখেলার 
নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করতে পারি না।”-_-এ হেন ঘোষণায় সমর্থ 
আত্মস্তরী নির্বোধ জ্যেষ্ঠপুত্রের কল্যাণে পাগুবদের বনগমন 
ও অভজ্ঞাতবাস। সেই পর্বে পুত্রদের সহযাত্রী না হয়ে 













(দ্রৌপদীর কর্তৃত্বে বিদ্ব সৃষ্টি করতে চাননি বলে?) বুস্তী 
দুর্ভাগ্য এবং পুত্রদের দুঃখকষ্টের চিন্তা তার প্রতি মুহুর্তের 
তুষানল। তারপর কুরুক্ষেত্র যুদ্ব_তখনো প্রাসাদ-ভিতরে 
অসহ্য প্রহরযাপন। যুদ্ধের পরে যুধিষ্ঠিরের শাসন। এই 
কালেও তার মনে কোন শাস্তি ছিল না। পনেরো বছর 
রাজপ্রাসাদে কাটিয়ে তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন বানপ্রস্থের 
জীবন। তার বানপ্রস্থ গমনের চিত্রটি অসাধারণ। সর্বাগ্রে 
চলেছেন তিনি। তার কাধে হাত রেখেছেন গান্ধারী, আর 
গান্ধারীর কাধে হাত রেখেছেন ধৃতরাষ্ট্র। অনবদ্য। বেদনাকে 
বহন করে চলেছে বেদনা। পুত্রদের অশ্রজল কুস্তীকে 
নিবারণ করতে পারেনি। বানপ্রস্থের জীবনে ধূতরাষ্ট্র- 
গান্ধারীর সঙ্গে তিনি কঠোর তপস্যা করেছেন, শেষে 
সকলের সঙ্গে বনাগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছেন। 

অপরূপা রূপবতী, প্রজ্ঞাবতী কুস্তী কেবল বঞ্চনার 
জীবনই কাটিয়ে গিয়েছেন। কৌরবদের ধারাবাহিক দুষ্থৃতি, 
যার চূড়ান্ত পর্যায়_-প্রকাশ্য রাজসভায় কুলবধূ দ্রৌপদীর 
অকথ্য লাঞ্চনা, তারপরেও যুদ্ধ করব কিনা তাই নিয়ে 
ধর্মপুত্রকে ধর্ম-পুঁথি নাড়াচাড়া করতে দেখে তিনি প্রচণ্ড 
বিরক্ত হয়েছিলেন। মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্বে যখন কৃষ্ণের সঙ্গে 
তার দেখা হলো, তখন তার কাছেই উদ্ঘাটন করে 
দিয়েছিলেন হৃদয়নিহিত অগ্নিরাশি, যার সম্মুখীন হওয়ার 
যোগ্য কেবল কৃষ্ঙ। (কুস্তী, গান্ধারী, দ্ৌপদী-_এঁরা কেবল 
কৃষ্ণের কাছেই আত্ম-উম্মোচন করতে পারেন।) 

|| ১১।। 

দ্রৌপদী সম্বন্ধে ঠিকভাবে লিখতে হলে অক্ষয় কালির 
কলম, সেইসঙ্গে অপরিমেয় প্রতিভার প্রয়োজন। সেসকল 
যখন আয়ত্তে নেই, তখন মহাভারতের এই অবিসংবাদিত 
নায়িকারূপিণী মহাবিস্ময়ের সম্মুখীন হয়ে কেবল বলতে 
পারি-_কী দেখিলাম! যজ্ঞাগ্নি থেকে আবির্ভূতা এই নারী-__ 
মারণাগ্নি হয়ে ভারতবর্ষের হীন পুরুষদলকে ভস্মীভূত 
করেছেন। তীর স্ফুরিত তেজ ও রূপের আকর্ষণে শক্তিধর 
পুরুষেরা পতঙ্গের মতো ধেয়ে এসেছে--দগ্ধ ও নিঃশেষিত 
হওয়ার জন্য । বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও চরিত্রতেজে বহিন্মান 
এই নারীর কণেই উচ্চারিত হতে পারে রবীন্দ্রনাথের “সবলা' 
কবিতার সেই দীপ্ত-দৃপ্ত জিজ্ঞাসা--“নারীকে আপন ভাগ্য 
জয় করিবার/ কেন নাহি দিবে অধিকার/ হে বিধাতা?” 
বিধাতা সেই অধিকার যেখানে ক্ষুপ্ন করেছিলেন, সেখানে এই 
নারীর রক্তে বেজেছিল রুত্রবীণা-_“বাক্যহীনা' থাকেননি 
তিনি। একমাত্র কৃষ্ণ-ভিন্ন বাকি সকল পুরুষকে তার পাশে 
খর্বকায় মনে হয়েছে। রাজধর্ম, গণিতশান্ত্র ও অর্থশান্ত্র বিষয়ে 
তিনি প্রখর জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। পিতৃগৃহে ব্রাহ্মাণ- 
পণ্ডিতের কাছে তিনি সর্ববিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি 
ছিলেন অত্যন্ত রূপবতী, গুণবতী ও সর্বসুলক্ষণযুক্তা। 
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সীতা ও দ্রৌপদীর চমতকার তুলনা করে স্বামী 
তথাগতানন্দ লিখেছেন £ “যেমন বাল্মীকির মানসকন্যা 
সীতা, তেমনি বেদব্যাসের মানসকন্যা কৃষ্তা। অবশ্যই কৃষ্ণ 
সীতার মতো এত নম্র, ধীর, সহিষুর, সর্বংসহা ও 
দৈবনির্ভরশীল নন। সীতার ক্ষমাশীলতা ও পাতিত্রত্য 
অনন্যসাধারণ। সীতা যেন পূর্ণিমার চন্দ্রকিরণের মতো স্নিগ্ধ, 
কোমল ও আনন্দদায়ক। দ্রৌপদী অন্য ধাতুতে গড়া। তিনি 
মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত সুর্যকিরণের মতো দীপ্ত ও রুক্ষ। তিনি 
অনলসম্ভৃতা, সীতা মৃত্তিকাসস্ভৃতা। এঁদের জীবন ভিন্ন হতে 
বাধ্য। কৃষ্ণা তেজোময়ী ও শক্তিময়ী। অসৎ ব্যক্তির স্পর্শে 
তিনি হন রুদ্রাণী, সর্বাঙ্গে ফুটে ওঠে ঘৃণা। অনুতাপ নয়, 
প্রচণ্ড ক্রোধে দক্ধ করেন ঘৃণ্যকে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মিল 
আছে ধর্মে ও আদর্শে। উভয়েই ধর্ম ও আদর্শের জন্য 
জীবনকে দিয়েছেন বলি। ত্যাগে তাদের জীবন সমুজ্জ্বল।” 
|| ১২।। 

কোন বর্ণনায়, বিশ্লেষণে আবদ্ধ করা যাবে না যে- 
বিরাটকে, সেই মহাভারতীয় প্রকাণ্ড কাণ্ডের নাম “কৃষ্ণ, | 
মহাভারতের গোড়া থেকেই কৃষ্ণমাহাত্ময কীর্তিত হলেও 
পাগুবদের অজ্ঞাতবাসের অস্তে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় 
তার প্রথম প্রত্যক্ষ উপস্থিতি-_তারপর মহাভারতের প্রায় 
শেষপর্যস্ত তিনি আলোকিত কৃষ্ণচ্ছায়া বিস্তার করে আছেন। 
ব্যাসদেবের রচনার পরে তাকে নিয়ে কত পুরাণ, ইতিহাস, 
কাব্যকাহিনী রচিত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। সঙ্গীতে 
অভিনয়ে, চিত্রে কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ। এখনো তা অব্যাহত। 
অনিঃশেষ তিনি--“অপ্রমেয়ম্*_তার সম্বন্ধে বলা যাবে না 
যে, “আকাশই সীমা'। 

কৃষ্ণরহস্যের পটে মহাভারতের বাকি চরিত্রগুলি 
আবর্তিত। মহাভারতের তিনিই নায়ক, দীর্ঘজীবনে বহু 
সংগ্রামের দ্বারা ধর্মরাজ্যের সংস্থাপক। আবার তিনিই প্রমাণ 
করে দিয়েছেন-_-ধর্মের মতো ধর্মের গ্লানিও নিত্যবস্ত- স্বপ্ন 
ও সাধনার ধর্মরাজ্যের বুক চিরে চলে যায় মহাপ্রস্থানের 
পথরেখা। তারপর, পশ্চিম সাগরের প্রলয়োর্মি এসে গ্রাস 
করে ফেলে অধর্মক্ষেত্রের সঙ্গে ধর্মক্ষেত্রটিকেও। অভিভূত 
বিস্ময়ে ভাবতে হয়, চোখ ফেরাব কোন্দিকে__কৃষ্ণের 
নাকি মুষ্টিধৃত মুষলের দিকে? কৃষ্ণ অর্জুনকে প্রবুদ্ধ করেছেন 
ধর্মরাজ্য স্থাপনে যুদ্ধের জন্য, তার আগে দেখিয়ে দিয়েছেন 
সেই ধর্মরাজ্য 'কালানলসম্নিভ'. তার মুখগহুরের মধ্যে 
ছিন্নভিন্ন হয়ে ধাবিত। 

পারস্পরিক দ্বন্দ মত্ত ভারতীয় রাজন্যবর্গকে শাসিত 
করে কৃষ্ণ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের প্রয়াসী 
ছিলেন_ সেখানে তিনি দূরদর্শী রাজনীতিক। কঠিন সেই 
কাজ। পাগুবদের সহায়তায় অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কৃষ্ঃ 


নানা বিরোধী শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন- চা 
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কংসকে বধ করেছেন, জরাসন্ধের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত 
হয়েছেন, প্রয়োজন বুঝে পশ্চাদপসরণ করে সুদূর দ্বারকায় 
জরাস্ধের নিধন ঘটিয়ে স্বয়ং হনন করেছেন শক্তিশালী 
শিশুপালকে। পাগুবদের সঙ্গে জড়িত হওয়ার পরে পদে 
পদে তাদের সকল দুরূহ কর্মে এবং কঠিন বিপত্তিতে 
ত্রাণকর্তার ভূমিকা নিয়েছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে পাগুবদের 
দ্বিধা-দুর্বলতার সময়ে নিজের নিন্ক্রিয় থাকার প্রতিজ্ঞা 
বিসর্জন দিয়ে রণক্ষেত্রে নেমে পড়েছেন (যুদ্ধ অবশ্য ত্বাকে 
করতে হয়নি)। এককথায়, পাগুবরা তার করাঙ্গুলিতে ঘৃর্ণিত 
চক্রব্যহের মধ্যে অবস্থিত। “কৃষ্শ্রয়াঃ কৃষ্ঞবলাঃ 
কৃষ্ণনাথাশ্চ পাগুবাঃ।” এমনকি পাগুবদের বংশরক্ষার জন্য 
গর্ভস্থ মৃতসস্তানকে পর্যস্ত পুনজীবিত করতে হয়েছে তাকে। 
কৃষ্ণ সম্পর্কে বহু ভূষণ-শব্দের সঙ্গে কিছু দৃষণ-শব্দও 
প্রচলিত-_-তিনি শঠ, কপট। তিনি মিথ্যাভাষণে অপরকে 
প্রণোদিত করেছেন। এই সত্য ও মিথ্যা নিয়ে আদি 
ব্রা্মসমাজের তরুণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রবীণ 
বঙ্কিমচন্দ্রের তীব্র ও তিক্ত বাদানুবাদ হয়। রবীন্দ্রনাথের 
অভিযোগ, কৃষেগ্রক্তির সমর্থনে বঙ্কিমচন্দ্র মিথ্যাকে সত্যের 
আসনে বসিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ খুব কঠিন ভাষায় 
লিখেছেন £ “আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্যভাবে, 
অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে 
বসাইয়াছেন, সতের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং 
দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ূভাবে শ্রবণ করিয়া 
গিয়াছেন।... আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা 
যদি রক্তের সহিত সঞ্চালিত না হইত, তাহা হইলে কি 
আমাদের দেশের মুখ্য লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্ধা 
সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস 
করেন?” এ তো অল্পই হলো। রবীন্দ্রনাথ এমনও লেখেন £ 
“কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না; শ্রদ্ধাম্পদ বঙ্কিমবাবু 
বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃঝঃ বলিলেও হয় না।” 
রবীন্দ্রনাথের এই রচনার হেতু বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত রচনা 
'কৃষ্ণচরিত্র', যেখানে পূর্বে আলোচিত ৪ রি 
অর্জনের গাণ্তীব-নিন্দা ও অর্জনের বিকট প্রতিজ্ঞা 
র্ি্ঠরকে সেই নি্দাবাদের জন্য মারবেনই এবং পরে 
আত্মঘাতী হবেন। সেক্ষেত্রে কৃষ্ণ অর্জুনকে এপ্রকার 
ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত দ্বারা। তিনি বলেছিলেন £ “যদি সত্য বললে 
কারো অমঙ্গল হয়, তাহলে চুপ করে থাকবে, যদি সম্ভব না 
হয় তবে বরং মিথ্যা বলবে, সত্য বলবে না। অসত্যকে সত্য 
বলে জেনো এক্ষেত্রে।” কৌশিক মুনি সত্যবাদী ছিলেন, 
জনৈক ব্যক্তি ডাকাতের ভয়ে ছুটতে ছুটতে মুনির আশ্রমের 
পার্বর্তী বনে লুকিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর ডাকাতরা এসে 
মনিকে এ ব্যক্তিটির সন্ধান দিতে বলায় মুনি জানিয়ে দেন 


।. শিট উিিজিটিটিউিতি চটি. 


তার কথা। তৎক্ষণাৎ ডাকাতের দল তার সর্বস্ব লুঠন করে 
তাকে হত্যা করে। হিতাহিত চিন্তা না করে সত্যবাদী মুনি 
তার বাচিক সত্যভাষণের জন্য ব্যক্তিটির প্রাণনাশের কারণ 
হন এবং তার নরকবাস হয়। পরবর্তী কালে ভীম্ম 
বলেছিলেন £ “স এব ধর্মঃ মোহ্ধর্মস্তং তং প্রতি নরং 
ভবেৎ।॥/ পাত্র কর্ম বিশেষণ দেশ-কালাববেক্ষ্য চ।” ব্যাসদেব 
যুধিষ্ঠিরকে বলেনঃ “স এব ধর্ম সোহধর্মো দেশেকালে 
প্রতিষ্ঠিতঃ।/ আদানমনৃতং হিংসা ধর্মোহ্যাবস্থিকঃ স্মৃতঃ।” 
দেশ-কাল অনুযায়ী ধর্ম অধর্ম হয়। বিপদকালে অধর্মাচরণও 
ধর্ম বলে গণ্য হয়। 

শুধুই মুখের কথাকে নিত্যসত্যের মর্যাদা দেওয়ার 
প্রবণতা ইউরোপের প্রোেস্টান্ট ধর্ম-মহলে চলিত ছিল এবং 
তার অনুকরণের চেষ্টা ভারতীয় প্রোেস্টান্ট ব্রাহ্মধমীদের 
মধ্যে দেখা গ্িয়েছিল-_অস্তত বঙ্কিমচন্দ্র তা মনে 
করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের লেখার পিছনে আদি ব্রাহ্মা- 
লিখেছিলেন £ “রবির পিছনে ছায়া দেখিতেছি।” নচেৎ 
'প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎস্বভাব এবং... বিশেষ 
প্রীতি যত্ব এবং প্রশংসার পাত্র” “রবীন্দ্রবাবু'র সঙ্গে বিতর্কে 
নামার কোন ইচ্ছা বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না। ব্যাপারটি 
বঙ্কিমচন্দ্রের মর্যাদা নয়, কৃষ্ণের মর্যাদার প্রশ্ন হয়ে দীঁড়ায়। 
তাই এপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা রীতিমতো কঠোর। তিনি 
লিখেছিলেন ঃ “সত্যের প্রতি কাহারও অভক্তি নাই, কিন্তু 
সত্যের ভানের উপর আমার বড় ঘৃণা আছে।” এব্যাপারে 
তিনি সরাসরি রবীন্দ্রনাথকে অভিযুক্ত করেছিলেন £ 
“আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি রবীন্দ্রবাবুর নিকট বিলক্ষণ 
হইয়াছে। এই চারিমাস মধ্যে রবীন্দ্রবাবু অনুগ্রহপূর্বক 
অনেকবার আমাকে দর্শন দিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ে অনেক 
আলাপ করিয়াছেন। এপ্রসঙ্গ কখনো উত্থাপিত করেন নাই। 
অথচ বোধ হয়, যদিও এ প্রবন্ধ পড়িয়া রবীন্দ্রবাবুর এমন 
বিশ্বাস হইয়াছিল যে, দেশের অবনতি এবং ধর্মের উচ্ছেদ 
_ এই দুইটি আমি জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছি, তবে যিনি 
ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত, আদি ব্রাহ্মাসমাজের সম্পাদক এবং স্বয়ং 
সত্যানুরাগ প্রচারে যত্বশীল, তিনি এমন ঘোর পাপিষ্ঠের 
উদ্ধারের জন্য যে সেপ্রসঙ্গ ঘুণাক্ষরেও উত্থাপন করিবেন না, 
তারপর চারিমাস বাদে সহসা পরোক্ষে বাগ্মিতার উৎস 
খুলিয়া দিবেন, ইহা আমার অসম্ভব বোধ হয়।” 

বঙ্কিমচন্দ্র বলতে চেয়েছিলেন, গগুগোলের মূলে 
ইংরেজি "7407 এবং 281১9/০০'--এই দুই শব্দের 
অনুবাদ “সত্য' ও মিথ্যা, করাতেই গণ্ডগোল হয়েছে। 
বঙ্কিমচন্দ্র সেকাজ করেননি। “এই অনুবাদপরায়ণতাই 
আমার বিবেচনায় আমাদের মৌলিকতা, স্বাধীন চিন্তা ও 
উন্নতির এক বিঘ্ন হইয়া উঠিয়াছে।” দেশি অর্থে “সত্য 


ও 





অবশ্যই “1907”, কিন্তু তারও চেয়ে অধিক কিছু। রবীন্দ্রনাথ 
পাশ্চাত্য “যা9/)-এ আটকে গিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরের 
গারণ্ডীব-নিন্দা প্রসঙ্গে অর্জনের বিচিত্র প্রতিজ্ঞার কথা 
“জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বুঝাইলেন যে, এরূপ সত্য 
রক্ষণীয় নহে। এ-সতা লঙ্ঘনই ধর্ম। এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম। 
এখানে মিথ্যাই সত্য হয়।” এই কথার জের টেনে বঙ্কিমচন্দ্র 


আক্ষরিক সত্যরক্ষার বিপজ্জনক চেহারাটা তুলে, 


ধরেছিলেন ঃ “এক্ষণে রবীন্দ্রবাবুর সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা 
করি, তাহাদের মতে আপনার পাপপ্রতিজ্ঞা সেত্য) রক্ষার্থ 
নিরপরাধ জোষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করাই কি অর্জনের উচিত 
ছিল? যদি কেহ প্রাতে উঠিয়া সত্য করে যে, আজ 
দিবাবসানের মধ্যে পৃথিবীতে যতপ্রকার পাপ আছে-_হত্যা, 
দস্যুতা, পরদার, পরপীড়ন-_সকলই সম্পন্ন করিব, 
তাহাদের মতে কি ইহার সেই সত্য পালনই উচিত? যদি 
তাহাদের সে-মত হয়, তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, 
তাহাদের সত্যবাদ তাহাদেরই থাক, এদেশে যেন প্রচারিত না 
হয়। আর তাহাদের মত যদি সেরূপ না হয়, তবে অবশ্য 
তাহারা স্বীকার করিবেন যে, এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম । এখানে 
মিথ্যাই সত্য ।”১ 

“সত্য' ও "মিথ্যা নিয়ে এতখানি কালক্ষেপের হেতু, এই 
বিতর্কটি পুরনো এবং কৃষ্ণচরিত্রের অন্যতম কলঙ্ক-কারণ। 
এসব ক্ষেত্রে ধিস্টান মিশনারিদের তৎপরতা লক্ষণীয়। 

রাজপদপ্রার্থী ক্ষত্রিয় যুধিষ্টিরের ধর্মাশ্রিত জীবনদর্শনের 
সঙ্গে ক্ষত্রিয়দের জন্য কৃষ্ঃপ্রদত্ত জীবনদর্শনের পার্থক্য ছিল। 
বনবাসের দ্বিতীয় দিন যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে যোগ ও 
সাংখ্য শান্ত্রে পারদর্শী ব্রাহ্মণ শৌনক মাত্র আটাত্তরটি শ্লোকে 
ব্যাখ্যা করেছিলেন গীতার মর্মবাণী। তাছাড়া শৌনক 
যুধিষ্ঠিরের সামনে তুলে ধরেছিলেন বৈরাগ্যময় জীবনের 
এক প্রতিচ্ছবি। কিন্তু কৃষ্ণ গীতায় অর্জনের স্বভাব অনুযায়ী 
তাকে স্বভাবধর্মে উদ্বুদ্ধ করে ধর্ম ও কর্ম-জীবনের একটি 
সামগ্রিক জীবনদর্শন দান করেছিলেন। এবং এখানেই কৃষ্ণের 
মহিমা। তিনি ক্ষত্রিয়কে ক্ষত্রিয় করতেই চেয়েছেন-_ 
যুধিষ্ঠির-জাতীয় আধা-ক্ষত্রিয় আধা-্রাঙ্মণ করতে চাননি। 
দুই নৌকায় পা রেখে যুধিষ্ঠির বহু বিপত্তির কারণ হয়েছেন, 
তা আমরা যথেষ্টই দেখেছি। 

11 ১৩।। 

প্রসঙ্গ শেষ করে আনা যাক। আলোচনাকালে 
মহাভারতের বিখ্যাত চরিত্রগুলির মধ্যে বিচিত্র সব 
অসঙ্গতির দৃষ্টাত্ত দেওয়া হয়েছে। তার দ্বারা মনে হতে 


পারে, একালের ভাষা অনুযায়ী আমি তাঁদের ভাবমূর্তি নষ্ট 


করার কালাপাহাড়ী চেষ্টায় আছি। কদাপি নয়। এঁসব 
অসঙ্গতির কারণেই তারা জীবস্ত মানুষ- নীতিকথামালার 
দৃষ্টাস্তচরিত্র নন। মহাভারত রামায়ণ নয়। রামায়ণ 
গৃহস্থাশ্রমের আদর্শ কাব্য-_একথা সর্বজনস্বীকৃত। সুমহান 
সুমঙ্গল সুপবিত্র সেই সৃষ্টি। মহাভারত সেখানে বিক্ষুব্ধ 


ই নীতিহীনতায় আবর্তিত, সামাজিক দূষণে 
কলুষিত-_তারই ভিতর থেকে ধর্মপথে উিত হওয়ার জন্য 
নিয়ত সংগ্রামরত। এখানে অধিকাংশ চরিত্র আকারে বিশাল, 
উজ্জ্বলতার মধ্যে নানা আত্ম-পরাজয়ে কালিমাঙ্কিত। 
ব্যাসদেব কিছুই গোপন করেননি। নির্বিকার নিরাসক্ত তার 
বস্তুজ্ঞান এবং সত্যবোধ। যিনি নিজ জন্মের কলঙ্ককথা 
অবিচলিতভাবে বলে যেতে পারেন, তিনি কি কোন তথ্য 
উদ্ঘাটনে কুঠিত হতে পারেন? সবই তিনি জানিয়েছেন__ 
সর্বোপরি গুনিয়েছেন এক বিশাল নিয়তি-নির্ধঘোষ £ 
সাবধান! সাবধান! ধর্মই শ্রেয়, ধর্মই রক্ষক, অধর্ম বিনষ্টি 
উত্থান এবং পুনঃপতন-_সবকিছুকে ধারণ করে আছে বলে 
মহাভারত পৃথিবীতে অতুলনীয় সৃষ্টি__মহাপ্রস্থানের 
চরণচিহিত দুর্ধর্ষ জীবনের মহাকাব্য। 

অগণিত লোকক্ষয়ের শ্মশানের ওপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজ্য 
কি আমাদের জীবনে নিশ্চিত কোন আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি 
আনতে পেরেছে? ধর্মসংস্থাপক কৃষ্ণ কেন নিজভ্রাতা বলরাম 
এবং শাম্ব প্রমুখ নিজপুত্রগণকে স্বপথে আনতে পারলেন 
না? কেন নিজ জীবনকে দীর্ণ হতে দিলেন গান্ধারীর শাপের 
দ্বারাঃ কেন নিজ বংশ সংহারের অস্ত্র তাকে হাতে তুলে 
নিতে হয়েছিল? এমন অনেক কেন-কেন-কেন-র হাহাধ্বনি 
মহাভারত জুড়ে। স্বামী বিবেকানন্দের কথার সত্যতাই তো 
প্রমাণিত এখানে । কোন নিত্য স্বর্গরাজ্য সম্ভব নয়। কুকুরের 
লেজ সোজা হয় না। প্রত্যক্ষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, 
সেই হলো প্রগতি-_সেই সংগ্রামে আত্মদান করে মুক্ত হও। 
কালম্নোতে সমাজ ভেসে চলবে ওঠাপড়া করতে করতে। 
ধর্মের গ্লানি ধর্মের মতোই নিত্য । গ্লানির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করাই মানুষের ধর্ম। 

বাসদেব ধর্মরাজ্য স্থাপনের বিপুল আয়োজন করেছেন 
মহাভারতে । ধর্মরাজ্য স্থাপিত হয়েছিল, তার ওপর দিয়ে 
বয়ে গিয়েছে ব্যাসদেবের এই তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ঃ “ধর্মপথেই 
কাম ও অর্থ উপভোগ হয়, তবু কেন লোক ধর্মপথে চলে 
না__এই কথা আমি সবাইকে উচ্চস্বরে বলেছি, কিন্তু আমার 
চিৎকার বৃথা ।” 0 


১ 'আদি ব্রাঙ্মাসমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়", বন্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ১৩৭১, পৃঃ ৯১৩-৯১৯ 
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আবুল খায়ের মোঃ ইউনুস 
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85478557778 
ইউনুস বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে “হিন্দুধর্ম ও ইসলামে মরণোত্তর 
| জীবন' বিষয়ে গবেষণারত। তার গবেষণার পরিধি ব্যাপক। সেই | 
| ব্যাপ্তির একাংশ বর্তমান প্রবন্ধে অভিব্যক্ত হয়েছে। অনেক নতুন | 
| তথ্য লেখক এই প্রবন্ধে সম্িবেশিত করেছেন। তার সঙ্গে রয়েছে 


( তত্র গভীরতাও। _ ________________ | 


প্র! ত ধর্মসমূহের মধ্যে সম্ভবত হিন্দুধর্ম সবচেয়ে 
প্রাটীন। এর উদ্ভবের নির্দিষ্ট কোন সন-তারিখ নেই। 
অনস্তকাল ধরে এই ধর্ম চলে আসছে। তাই এই ধর্মকে 
“সনাতন ধর্ম বলে অভিহিত করা হয়। এই ধর্মের নির্দিষ্ট 
কোন প্রবর্তক নেই-_যাকে জরুষ্ট্র, ঈশা বা মুহাম্মদ (স.) 
প্রমুখের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সভ্যতার ক্রমপরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মও ক্রমবর্ধিত হয়েছে। বিভিন্ন সংস্কৃতির 
দ্বারা এই ধর্ম প্রভাবিত হলেও স্থীয় স্বাতন্ত্য বজায় রেখেছে। 
বিভিন্ন সাধক ও দ্রষ্টা এই ধর্মের শিক্ষা, আদর্শ ও নীতি 
গঠনে অবদান রেখেছেন। একারণেই হয়তো হিন্দুধর্ম 
বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। এই ধর্মে রয়েছে বহু ঈশ্বরবাদী, 
একেশ্বরবাদী, নাস্তিক প্রমুখের সমাবেশ। হিন্দুদের মধ্যে 
একক গ্রন্থও অনুসৃত হয় না। হিন্দুধর্মে রয়েছে একাধিক 
পবিত্র গ্রস্থ। এসবের মধ্যে বেদ, উপনিষদ্‌, পুরাণ, সংহিতা 
এবং রামায়ণ, মহাভারত, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ। 
বিজ্ঞান ও দর্শনে যেমন জগৎ-জীবনের উৎপত্তি 
উপাদান, প্রকৃতি সম্পর্কিত প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ, ধর্মেও তেমনি 
জগৎ-জীবনের আলোচনা তাৎপর্যবহ। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম 
এবং হিন্দুর সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শন ব্যতীত প্রায় সব ধর্মেই 
মনে করা হয় যে, জগৎ এক পরমসত্তা বা ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট 
ও নিয়স্ত্রিত। এসত্বেও জগতের উৎপত্তি, প্রকৃতি, মূল্য 
প্রভৃতি সম্পর্কে ধর্মসমূহের পারস্পরিক বক্তব্যে ভিন্নতা ও 
বৈচিত্র্য প্রচুর। এমনকি একই ধর্মের ব্যাখ্যাতা ও 
দার্শনিকদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মতও পরিলক্ষিত হয়। 
হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে একথা বোধ হয় সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য। 
তাসত্বেও এই ধর্মের মধ্যে তত্বের দিক থেকে একটি মূলগত 
এক্য দেখা যায়। বর্তমান নিবন্ধে উপনিষদ ও গীতার 
আলোকে এই দৃশ্যমান জগৎ ও জীবনের প্রকৃতি ও তাৎপর্য 
আলোচনার প্রয়াস করা হয়েছে। 
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জগাৎসভ্ভ, তার বিকাশ ও প্রকৃতি 


উপনিষদ্‌.ও গীতা 

উপনিষদের মতে, ব্রহ্মা থেকেই জগতের সৃষ্টি। ব্রহ্ম 
চিরস্তন বিরাজমান ছিলেন। একসময় স্বতঃস্ফুর্তভাবেই ব্রহ্ম 
থেকে জগতের প্রকাশ ঘটল। এই প্রকাশের কারণ হলো 
ব্রন্মের উচ্ছ্বাস। উচ্ছবাসই জগতের শুরু এবং পরিণতি, কারণ 
এবং কার্য, মূল বা অঙ্কুর। এই কারণে জাগতিক প্রতিটি বস্তু 
তার উৎস পরমাত্মা বা ব্রঙ্গের বৈশিষ্ট্য বহন করে, যেমন 
পুত্রের মধ্যে পিতার বৈশিষ্ট্য অনুস্যুত থাকে। ভগবদ্গীতাও 
ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরকে জগতের কারণ বলে নির্দেশ করেছে। 
পরমেশ্বরই জগতের সকল উপাদান সৃষ্টি করেছেন এবং 
এসব উপাদানের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। গীতায় 
ভগবান কৃষ্ণ বলছেন ঃ “ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ্‌ জেল), তেজ 
(অগ্নি), মরুৎ (বায়ু), ব্যোম্‌ (আকাশ), মন, বুদ্ধি ও 
অহঙ্কার-_এই আটভাগে আমার প্রকৃতি বিভক্ত। এই সমুদয় 
আমার অপরা (জড়) প্রকৃতি। এছাড়া আমার আরেকটি 
প্রকৃতি আছে, তা আমার পরা (চেতন) প্রকৃতি। এই 
পরাপ্রকৃতি থেকেই জীবের উৎপত্তি হয়েছে এবং এই 
পরাপ্রকৃতিই এজগৎকে ধরে আছে।” €৭1৪-৫) 

দার্শনিকদের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হলো বৈচিত্র্য, 
বিরোধ ও ভিন্নতার মধ্যে এক্যের অনুসন্ধান করা। বৈচিত্র্য 
ও বিরোধের মধ্যে এক্যের সন্ধান মিললে বিশৃঙ্খলার মধ্যে 
যেন শৃঙ্খলার নির্দেশ পাওয়া যায়, অসামঞ্জস্যের মধ্যে যেন 
সামঞ্জস্যের নির্দেশ পাওয়া যায়। জগৎ বৈচিত্র্য, বৈষম্য ও 
বিভিন্ন ঘটনাবলিতে ভরপুর। এইসব বৈচিত্র্যের ভিত্তি হচ্ছে 
একটি মাত্র সত্তা, আর তা হচ্ছে পরমাত্মা বা ব্রহ্মা। অর্থাৎ 
পরমাত্মা বা ব্রহ্ম থেকে বৈচিত্র্য ও বহুত্বের উদ্ভব হয়েছে। 
তাই বৈচিত্র পরমাত্মারই প্রকাশ। উপাদান কারণ, আকার 
কারণ ও নিমিত্ত কারণ সবই ব্রন্ম। উপাদান হচ্ছে নিষ্ক্রিয় 
এবং অচেতন। উপাদান কারণ চেতনমণ্ডিত হয়ে নির্দিষ্ট রূপ 
লাভ করে। এই নির্দিষ্ট রূপ লাভ করা হচ্ছে তার আকার। 
জাগতিক প্রতিটি বস্ততে রয়েছে উপাদান ও আকার । আর 
উপাদান ও আকার হচ্ছে একই সম্ভার দুটো দিকমাত্র। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে, জগৎ হচ্ছে পরমাত্মার প্রকাশ, আর 
প্রকাশিত হয়েছে স্বতঃস্ফৃর্ত ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে 

জগতের মধ্য দিয়েই ব্রম্মা নিজেকে প্রকাশ করেন। তাই 
সসীম জগৎ অসীম পরমাত্মার মধ্যেই সীমিত। অসীম 
পরমাত্মাই সমস্ত জগৎ। সেজন্য পরমাত্মা বা ব্রন্মের মধ্যে 
নানাত্ব কিংবা বহুত্ব নেই। সবকিছুকেই পরমাত্মা পরিব্যপ্ত 
করে আছেন। এমনকি সূন্্্ ধুলিকণায়ও ব্রহ্ম বিদ্যমান। 
ছান্দোগ্য উপনিষদে বিষয়টিকে এক সুন্দর উপমায় বোঝানো 
হয়েছে_ বস্তসমূহের মধ্যে ব্রহ্মা এমনভাবে একীভূত থাবে 
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যেমনভাবে দ্রবীভূত জলে লবণ বা চিনি একীভূত থাকে। 
এভাবে উপনিষদে বহুসংখ্যক সৃক্তে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে 
যে, জগৎ ও ব্রন্মা এক ও অভিন্ন। তবে ব্রম্মা জগতের ওপর 
নির্ভরশীল নয়। 

ব্রন্দের সঙ্গে জগতের অভিন্নতার কথা গীতাতেও বর্ণিত 
হয়েছে। ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন ঃ “আমিই নিত্য সৎ পদার্থ, 
আবার আমিই অনিত্য পরিবর্তনশীল বস্তুজগৎ।” তবে ব্রহ্ম 
ও জগতের বাস্তবতা একই রকম নয়। ব্রহ্মা হচ্ছে কারণ, 
আর জগং হচ্ছে তার কার্য। যদিও কারণ ও কার্য একটি 
সাপেক্ষ বিষয় এবং কারণের মধ্যে যে-শক্তি ও প্রকৃতি 
বিদ্যমান থাকে, কার্যের মধ্যেও সেই শক্তি ও প্রকৃতি 
বিদ্যমান থাকবে। এসত্বেও কারণের বাস্তবতা কার্যের 
বাস্তবতার চেয়ে বেশি। কারণ থেকে কার্য উদ্ভূত হয়। যিনি 
উদ্ভব ঘটান, তার গুণগত মান উদ্ভৃতবস্তর মানের চেয়ে 
বেশি হওয়া স্বাভাবিক। এভাবে জগতের কারণ হিসাবে 
ব্রন্মের বাস্তবতা তার কার্য জগৎ থেকে অধিকতর । 


রেদাস্ত দর্শন 


ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন-_উপনিষদের এই বক্তব্যকে কেন্দ্র 
করে বেদাস্ত দার্শনিকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। এটা 
সন্দেহাতীত যে, ব্রক্মা সত্য ও বাস্তব, কিন্তু জগৎ সত্য ও 
পৌঁছাতে পারেননি। এপ্রসঙ্গে বেদাত্ত দার্শনিকদের মধ্যে 
গৌড়পাদ, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মধব প্রমুখের মত 
উল্লেখযোগ্য । 

গৌড়পাদের মতে, অদ্বৈত আত্মাই প্রকৃত ও একমাত্র 
সত্তা। জগৎ প্রকৃত সত্তা নয়। বৈচিত্রময় জগৎ হচ্ছে 
অধ্যাসমূলক অবভাস, যা মায়ার প্রভাবে উৎপন্ন হয়েছে।১ 
গৌড়পাদ জগৎকে অনস্তিত্বশীল মনে করেন। তার মতে, 
“অস্তিত্ব শব্দটি কেবল তার ওপরেই আরোপ করা যায়, যার 
প্রকৃত সত্তা আছে। যার প্রকৃত সত্তা নেই তাকে অস্তিত্বশীল 
বলা যায় না। বস্তুত, ব্র্ম ছাড়া জগতের প্রকৃত সত্তা নেই। 
সুতরাং জগৎকে প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বশীল বলা যায় না; যদিও 
জগৎকে দৃশ্যত বাস্তব বলে মনে হয়। কারণ, ব্যবহারিক দিক 
থেকে জগৎকে অবাস্তবও বলা যায় না। সুতরাং জগৎ প্রকৃত 
সত্তা থেকে বিচ্ছেদ্য নয়, আবার অবিচ্ছেদ্যও নয়। বস্তুত, 
জগতের প্রকৃতি অনির্বচনীয়। এই অনির্বচনীয় জগণকেই 
বেদাত্ত দর্শনে “মায়া বলে অভিহিত করা হয়েছে। 

আচার্য শঙ্করের মতে, ব্রহ্মা জগতের উপাদান কারণ। ব্রহ্ম 
থেকে জগতের পৃথক ও স্বাধীন কোন অস্তিত্ব নেই। ব্রহ্মা এবং 
জগৎ এক ও অভিন্ন। শঙ্করাচার্যের এই মত 'অদ্বৈতবাদ' নামে 
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সস 
বস্তুকে ব্রহ্মা বলে মেনে নিতে হয়, এতে ব্রহ্মা অসংখ্য হয়ে 
পড়েন। আবার জগতের বস্তুসমূহ ধ্বংস ও পরিবর্তনের 
অধীন, সুতরাং বস্তসমূহ ব্রহ্ম হওয়ায় ব্রন্মাও ধ্বংস ও 
পরিবর্তনের অধীন হয়ে পড়েন। জগতের বস্তনিচয় নানাবিধ 
গুণের অধিকারী, বস্তুনিচয় ব্রন্মা হওয়ায় ব্রহ্মা নানাবিধ গুণের 
অধিকারী হয়ে পড়েন। কিন্তু শঙ্করের মতে ব্রহ্ম এক ও 
অদ্বিতীয়, শাশ্বত, চিরস্তন ও নির্ঘণ। জগৎ ব্রন্মে অনুস্যুত। 
তাহলে নিরপেক্ষ ব্র্মকে আপেক্ষিক জগতের সঙ্গে অভিন্ন 
বলার অর্থ কী? স্বয়ং শঙ্করই এর উত্তর দিয়েছেন। 

শঙ্কর ব্রন্মা ও জগতের সম্পর্ককে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে 
দেখেছেনঃ (ক) পারমার্থিক, (খ) ব্যবহারিক। পারমার্থিক 
দৃষ্টিকোণে কার্য তার কারণ থেকে 'অনন্য” অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্ম 
থেকে অনন্য (পৃথক নয়)। আর ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণে কার্য 
তার কারণ থেকে অন্য অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মা থেকে অন্য 
(পৃথক)। জাগতিক বস্তুসমূহকে আমরা যেভাবে দেখি, তাতে 
সেগুলোকে তাদের কারণ থেকে পৃথক প্রতীয়মান হয়। 
যেমন, কাদামাটিকে রূপান্তরিত করা হয় মৃৎপিণ্ডে, আর 
মৃৎপিগুকে রূপান্তরিত করা হয় ঘট বা পাত্রে। এখানে ঘট 
বা পাত্রের উপাদান কারণ হচ্ছে মৃত্তিকা, আর এর কার্য হচ্ছে 
ঘট বা পাত্র। কেউ ঘট বা পাত্রকে কাদামাটি আর 
কাদামাটিকে ঘট বা পাত্র বলে অভিহিত করবে না। এরা 
পরস্পর পৃথক। ঠিক এমনিভাবে জগৎ তার উপাদান কারণ 
ব্রহ্মা থেকে পৃথক। ব্রন্দোর সঙ্গে জগতের এই অবস্থাটিকে 
শঙ্কর ব্যবহারিক দিক থেকে “অন্য বলে অভিহিত করেছেন। 
অন্যদিকে, কাদামাটি থেকে মৃৎপিণ্ড এবং মৃৎপিগু থেকে ঘট 
বা পাত্র রূপাস্তরিত হলেও এবং এরা পরস্পর পৃথক হলেও 
এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এদের মধ্যে মৃত্তিকা 
বর্তমান। এদের রূপ পৃথক, কিন্তু সম্তাগতভাবে এরা একই 
উপাদান (মৃত্তিকা) ধারণ করে। এভাবে ঘট বা পাত্র তার 
কারণ মৃত্তিকা থেকে পৃথক নয়। অনুরূপভাবে, জগৎ তার 
কারণ ব্রহ্মা থেকে পৃথক নয়। জগতের সত্তায় নিহিত 
রয়েছেন ব্রহ্ম। সত্তাগতভাবে জগৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয়। 
ব্রন্মোর সঙ্গে জগতের এই সম্পর্ককে শঙ্কর পারমার্থিক বা 
অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিকোণ থেকে 'অনন্য' বলে অভিহিত করেছেন। 

পল ডয়সন-সহ অনেকেই অনন্য শব্দটিকে 'একত্ব" অর্থে 
গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এরূপ অর্থে শঙ্কর অনন্য শব্দটি 
ব্যবহার .করেননি। কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী যথার্থই মন্তব্য 
করেছেন £ “অনন্য শব্দটিকে একত্ব অর্থে গ্রহণ করার ফলে 
শঙ্করের মতবাদটির বিরোধিতা করা হয়।”২ শঙ্কর “অনন্য, 
শব্দটি দ্বারা কারণ ও কার্ষের একত্বকে নির্দেশ করেন না, 
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সা কার্যবে রি বে 


1 কারণের মধ্যে অব্যক্ত অবস্থার ব্যক্তরূপ বুঝে থাকেন। 


আবার ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতো শঙ্কর কার্যকে কারণ 
থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বলেও নির্দেশ করেন না। কার্য কারণ 
থেকে অর্থাৎ জগৎ ব্রন্মা থেকে পৃথকও নয়, আবার 
অপৃথকও নয়। এই অবস্থাটিকেই তিনি অনন্য" বলেছেন। 
প্রকৃতপক্ষে, অনন্য পদটি অব্যাখ্যেয় ও অনির্বচনীয়। কাজী 
নুরুল ইসলামের মতে--“শঙ্কর-পরবর্তী কোন অদ্বৈত 
বেদাস্ত দার্শনিকই এ-পদটিকে একত্ব অর্থে ব্যবহার করেননি। 
বরং তারা একে অব্যাখ্যের় ও অনির্বচনীয় অর্থে ব্যবহার 
করেছেন।"* তারা বা শঙ্কর আক্ষরিক অর্থে “অনির্বচনীয়' 
বলতে অবর্ণনীয়, অনির্ণেয়, অসংজ্ঞেয় ইত্যাদিকে বোঝাননি, 
বরং বিশেষ এক অর্থে তিনি “অনির্বচনীয়' পদটি ব্যবহার 
করেছেন। যখন কোন কিছুকে সুনির্দিষ্ট করে বাস্তব বা 
অবাস্তব কোনটাই বলা যায় না, তখন তাকে নির্দেশ করার 
জন্য তিনি “অনির্বচনীয়' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 
প্রকৃতপক্ষে শঙ্করের মতে, জগৎ বাস্তব নয়, আবার 
অবাস্তবও নয়। 


জগৎ বাস্তব নয় 


প্রথমত, শঙ্করের মতে যা সং বা বাস্তব হবে তা 
অপরিধর্তনীয়, স্বয়স্বু এবং শাশ্বত হবে। অর্থাৎ যা 
পরিবর্তনশীল বা আপেক্ষিক হবে না, তাই বাস্তব। আর যার 
মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্যের অভাব রয়েছে অর্থাৎ যা 
পরিবর্তনশীল, স্বয়স্তু নয়, শাশ্বত নয়-_তাকে বাস্তব বলা 
যাবে না। পরিদৃশ্যমান জগৎ অপরিবর্তনীয় নয়, স্বয়স্তু নয় 
এবং শাশ্বতও নয়। সুতরাং এজগৎ বাস্তব নয়। 

দ্বিতীয়ত, শঙ্করের মতে, যা সসীম তা বাস্তব নয়। যা 
দৃষ্টিগোচর হয় বা যাকে “এটা” বা “ওটা” বলে জানা যায় তা 
সসীম। আর সসীম বস্ত স্বয়স্তু নয়। সে নিজের অস্তিত্বের 
জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল। আর যা অন্যের ওপর 
নির্ভরশীল তা বাস্তব নয়। জগৎ সসীম, কারণ জগৎ 
দৃশ্যমান। আর সসীম বলে জগৎ স্বয়স্তু নয়, তার অস্তিত্বের 
জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল। সেজন্য নির্ভরশীল বলে 
জগৎ বাস্তব নয়। 

তৃতীয়ত, শঙ্করের মতে যা অদৈশিক এবং অকালিক তা 
বাস্তব। ব্রহ্ম বাস্তব, কারণ ব্রহ্ম দেশ ও কালের অধীন নয়। 
কিন্তু জগৎ বাস্তব নয়। কারণ, জগৎ দেশ ও কালের অধীন। 
দেশ ও কাল ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। জগৎ 
ভৌত, এটি ব্রন্মের ওপর নির্ভরশীল, সুতরাং জগতের 
বাস্তবতা নেই। এভাবে শঙ্কর বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে 
দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, জগৎ “বাস্তব নয়'। 
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বটি ১৫ 


॥ 


৭২৩ 


অতসো নমো পমতটৈ নযো নমঃ1। 





মি্গনাির হনরন্নিনররনূরেদ 
জগতের ঘটনাবলিকে প্রত্যক্ষ করতে পারতাম না। অবাস্তব 
বস্তকে কখনোই প্রত্যক্ষ করা যায় না অথবা অভিজ্ঞতায় 
পাওয়া যায় না। যেমন খরগোশের শিং বা বন্ধ্যা মহিলার 
সন্তান কখনোই প্রত্যক্ষ করা যায় না বা অভিজ্ঞতায় পাওয়া 
যায় না। অর্থাৎ অবাস্তব বিষয়ের কোন অস্তিত্বই নেই। 
জগতের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করা যায় এবং তার ঘটনাবলির 
জ্ঞানলাভ করা যায়। সুতরাং জগতের অস্তিত্ব আছে এবং 
এটি অবাস্তব নয়। 

দ্বিতীয়ত, শঙ্কর বারবার একথা বলেছেন যে, জগৎ 
হচ্ছে ব্রন্মের কার্য। ব্রহ্মা ব্যতীত জগতের অন্য কোন 
উপাদান কারণ নেই। এবং এদিক থেকে জগৎ ব্রহ্মের সঙ্গে 
সম্বন্ধযুক্ত। ব্রহ্ম যেহেতু বাস্তব, সেহেতু তার কার্য এবং 
ব্রহ্মসম্পর্কযুক্ত জগৎ অবাস্তর হতে পারে না। জগৎকে 
অবাস্তব বললে প্রকারাস্তরে তা ব্রম্মের বাস্তবতায় সন্দেহের 
অবকাশ থেকে যায়। 

এছাড়া নিষ্কামের সার্থকতা এবং মোক্ষের অর্থপূর্ণতার 
জন্যও শঙ্কর জগতের অবাস্তবতাকে অস্বীকার করেন। 
জগতকে অবাস্তব বললে নিষ্কামের সাধনা অবাস্তব হয়ে পড়ে, 
এমনকি জগতে মোক্ষলাভও অবাস্তব, অলীক হয়ে পড়ে। 


জগৎ অধ্যাস নয় 


শঙ্করের মতে জগৎ একটি অধ্যাস। কিন্তু তার এই 
ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ, জগৎ যদি অধ্যাস হয়, তাহলে 
রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম দেখার জন্য যেমন 
একজন প্রত্যক্ষকারীর প্রয়োজন হয়, ঠিক তেমনি ব্রন্মে 
জগতের অধ্যাস দেখার জন্যও একজন প্রত্যক্ষকারীর 
প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের অধীন 
হতে হয়। কিন্তু ব্রন্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না-_-এটি 
উপলব্ধির বিষয়। তাই জগৎ একটি অধ্যাস--এটা বলা যায় 
না। জগৎকে একটি অধ্যাস বলে যাঁরা শঙ্করের ভাষ্য ব্যাখ্যা 
করেন, তারা প্রকৃতপক্ষে শঙ্করের প্রতি অবিচারহই করে 
থাকেন। 

বস্তুত, শক্ষরের মতে জগৎ বাস্তব নয়, আবার জগৎ 
অবাস্তবও নয়, এবং জগৎ অধ্যাসও নয়। জগৎ হচ্ছে 
অনির্বচনীয়। 


রামানুজ ও মধ্বের মতে জগৎ বাস্তব 


শঙ্কর জগৎকে অনির্বচনীয় বললেও বেদাত্ত দার্শনিক 
রামানুজ ও মধ্ব-সহ অনেকে জগৎকে বাস্তব ও সত্য বলে 


নী 








ভি করলার টিন রি 


১১৩৭) মতে, জগৎ ব্রন্গের পরিণাম। জগৎ ব্রন্মের 
অংশবিশেষ, সত্তাগতভাবে জগতের মধ্যে ব্রন্মা বিদ্যমান 
রয়েছে। তাই জগৎ বাস্তব ও সত্য। অন্য আরেকজন বৈষ্ঞব 
বৈদাক্তিক মধ্বের মতেও জগৎ বাস্তব ও সত্য। জগৎ ব্রন্মের 
কার্য এবং ব্রন্মের সঙ্গে জগতের ভেদও রয়েছে। জগতের 
সত্তা রয়েছে, জগতের জ্ঞানলাভ করা যায় এবং জগৎ দৃশ্য 
হয় বলেই জগৎ সত্য। 


জগতের প্রলয় 


জগতের যেমন উৎপত্তি আছে, তেমনি বিনাশও আছে। 
জগৎ ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত হয়, আবার ব্রম্মেই বিলীন হয়। 
ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেনঃ “আমি এই নিখিল 
জগতের উৎপত্তিস্থল এবং আমাতেই তার লয় হয়।” (৭। 
৬) জগতের সবকিছুই. ধ্বংসের অধীন, দেবতাদেরও নাশ 
আছে। কেবল ব্র্মই শাশ্বত, চিরস্তন। তবে জগৎ 
চূড়াস্তরূপে ধ্বংস হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের পরে জগতের 
ধ্বংস হয়, আবার নির্দিষ্ট বিরতির পরে জগতের নবজন্ম 
ঘটে। দেবতাদেরও বিলয়ের পরে নির্দিষ্ট সময়ের পর আবার 
সৃষ্টি বা জন্ম ঘটে। সৃষ্টি ও লয় বা ধ্বংস- এই ধারা 
চলতে থাকে। তাই জগৎ প্রবাহাকারে 'নিত্য। 


চারটি যুগ 


এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও তার বস্তুসমূহ একটা বৃহৎ 
সময় পর্যস্ত অস্তিত্বশীল থাকে। এই বৃহৎ সময়কে হিন্দুধর্মে 
চারটি যুগে বিভক্ত করা হয়। এই চতুর্যুগ হলোঃ (ক) কৃত 
বা সত্য, (খ) ত্রেতা, (গ) দ্বাপর এবং €ঘ) কলি। 


(ক) সত্যযুগের বৈশিষ্টটা ও সময়কাল 


এই যুগ হচ্ছে সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতার যুগ। তাই এই 
যুগকে “সত্যযুগ” বলে অভিহিত করা হয়। এই যুগে পরস্পর 
শত্রতা, প্রবঞ্চনা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, দুঃখ, 
অহঙ্কার, ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি নেই। এ-কারণে এই যুগকে 
স্বর্ণযুগ' বলা হয়ে থাকে। এ-যুগে বর্ণভেদ নেই। সকলে 
একই বর্ণের অস্তর্ভক্ত। এ-যুগে একটি মাত্র বেদ, একই ধর্ম 
এবং সকলে একই দেবতার অর্চনা করে থাকে। এ-যুগের 
রঙ হচ্ছে সাদা। এ-যুগ ৪০০০ দেববছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। 


(খ) ত্রেতাযুগের বৈশিষ্ট ও সময়কাল 


সত্যযুগের সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা ক্রমান্বয়ে হাস 
পেতে থাকে। হাস পেতে পেতে যখন সত্যযুগের সত্যতা ও 
ন্যায়পরায়ণতা তিন-চতুর্থাংশ বিদ্যমান থাকে, তখন 
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দিলি ভু হাউ রত হচ্ছলল প্রধান 
সদগুণ হচ্ছে জ্ঞান। এ-যুগে সত্যযুগের একটি বেদের 
পরিবর্তে চারটি বেদ গ্রহণ করা হয়। এ-যুগ ৩০০০ দেববছর 
পর্যন্ত স্থায়ী হয়। 


(গ) ছাপরযুগের বৈশি্টা ও সময়কাল 


সত্যযুগের সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা যখন অর্ধেক 
বিদ্যমান থাকে, তখন এ-যুগের শুরু হয়। এ-যুগের প্রধান 
সদ্গুণ হচ্ছে যজ্ঞ। এ-যুগের রঙ হচ্ছে হলুদ। এ-যুগে 
রোগব্যাধি, দুঃখ এবং বিভিন্ন প্রকার বর্ণের উদয় ঘটে। 
পুরাণ ধর্মগ্রন্থ হিসাবে প্রাধান্যলাভ করে। এ-যুগ ২০০০ 
দেববছর পর্যস্ত স্থায়ী হয়। 


(ঘ) কলিযুগের বৈশিষ্ট) ও সময়কাল 


মানবতা . বর্তমানে যে-যুগ অতিবাহিত করছে- এ- 
যুগকেই কলিযুগ বলে অভিহিত করা হয়। এ-যুগে 
সত্যযুগের সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা এক-দশমাংশ বাকি 
থাকে। প্রকৃত উপাসনা ও যজ্ঞ বিলুপ্ত হয়। বিভিন্ন তন্ত্র এ- 
যুগের ধর্ম্রস্থ হিসাবে প্রাধান্য লাভ করে। এ-যুগের রঙ 
কালো। এ-যুগে পরস্পর শক্রতা, লোভ-লালসা, হিংসা- 
বিদ্বেষ, হানাহানি, পরশ্রীকাতরতা সর্বত্র লেগেই থাকে। 
অপরাধপ্রবণতা সার্বজনীন হয়ে পড়ে। মানুষ শারীরিক ও 
মানসিকভাবে রোগাক্রাত্ত হয়ে পড়ে। মূল্যবোধ বলে 
কোনকিছুর অস্তিত্ব থাকে না। নীতি-বহির্তৃত সম্পর্কের মধ্যে 
মানুষ তৃপ্তি খোজে। এ-যুগ ১০০০ দেববছর পর্যস্ত স্থায়ী 
হয়। এসময় বিষুঃ কন্কি অবতার হিসাবে আবির্ভূত হয়ে 
জগতকে অগ্নি ও বন্যা দ্বারা ধবংস করে দেন। 


সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ 


এই চারটি যুগের প্রতিটির পূর্বে নির্দিষ্ট একটি সময় 
থাকে, যে-সময়কে সন্ধ্যা বা 4৬01117£ 7/111510 বলে 
অভিহিত করা হয়। আবার প্রতিটি যুগের পরে একটি নির্দিষ্ট 
সময় থাকে, যে-সময়কে “সন্ধ্যাংশ' বলে অভিহিত করা 
হয়।« শেষ সন্ধ্যাংশের পরে অর্থাৎ কলিযুগের সন্ধ্যাংশের 
পরে জগতের ধ্বংস হবে এবং একটি বিরতির পরে চার 
যুগের আবার পর্যায়ক্রমে সূত্রপাত ঘটবে। 


চার যুগের সমষ্টিকে “এক মহাযুগ' বলে অভিহিত করা 
হয়। এক মহাযুগ হলো ১২০০০ দেববছর বা ৪,৩২০,০০০ 


সৌরবছর। আর একহাজার মহাযুগ হলো এক অর্ধকল্প বা 
৪,৩২০,০০০,০০০ সৌরবছর। এই অর্ধকল্স ব্রহ্মার একদিন 
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বা একরাত্রি। দুটি অর্ধকল্প নিয়ে হয় একটি কল্প বা ্‌ ূ 
৮৬৪০,০০০,০০০ সৌরবছর। একটি কল্প বা লয়, প্রলয় ও মহাপ্রলয় 
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সঙ্ঘটিত হওয়ার পরে কিছুকাল বিরতির পর আবার 
জগতের সৃষ্টি হবে এবং এক মহাযুগ পরে সেই জগতের 
আবার লয় হবে। এভাবে লয় ও সৃষ্টি প্রক্রিয়া এক অর্ধকল্প 
অর্থাৎ একহাজার মহাযুগ পর্যস্ত চলতে থাকে। এক হাজার 
মহাযুগ পরে যখন জাগতিক বস্তু ও ঘটনাবলি ধ্বংস হয়, 
তখন ছোটখাট দেবতাদেরও মৃত্যু ঘটে। এসময় পর্যন্ত ব্রহ্মা 
জীবিত থাকেন। এ পর্যায়ের ধবংসকে 'প্রলয়' বলে অভিহিত 
করা হয়। অর্ধকল্প বিরতির পর জগতের আবার সৃষ্টি হয়। 
দেবতারাও সৃষ্ট হন এবং জগতের লয় প্রক্রিয়াও চলতে 
থাকে। 

এইভাবে ব্রহ্মার শতবর্ষ পূর্ণ হলে জগতের সবকিছুর 
সঙ্গে ব্রহ্মার নিজেরও ধ্বংস হয়। দেবতা, দুষ্টশক্তি-_কোন 
কিছুরই তখন অস্তিত্ব থাকে না। এই ধ্বংসকে “মহাপ্রলয়” 
বলে অভিহিত করা হয়। কিছুকাল পরে আবার নতুন জগৎ, 
দেবতা ও নতুন ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়। 

এভাবে জগতের সৃষ্টি, লয়, প্রলয় ও মহাপ্রলয় 
চক্রাকারে অস্তহীনভাবে ঘটতে থাকে। জগতের ধ্বংস হবে, 
কিন্ত জগতের আবার সৃষ্টি হবে না- এমনটি কখনো ঘটে 
না। জগতের যেমন লয় আছে, আবার সৃষ্টিও আছে। সৃষ্টি 
ও লয়, লয় ও সৃষ্টি চক্রাকারে ঘটতেই থাকবে। এ-প্রক্রিয়ার 
কখনো শেষ হবে না। 


হিন্দুধর্মে পার্থিব জীবনের তাৎপর্য 





পার্থিব জীবন সাধনার ক্ষেত্র 


যদি বলা হয় যে, হিন্দুধর্মে একাধিক পার্থিব জীবন যাপন 
করতে হয়, তাহলে বোধহয় বাড়িয়ে বলা হয় না। এই 
ধর্মমতে, যারা মোক্ষ লাভ করতে সক্ষম হয় না-_তাদের 
বাসনাতাড়িত কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য পুনরায় জন্মগ্রহণ 
করতে হয়। এ-জন্মে মোক্ষলাভের পুনঃচেষ্টা চলে, অর্জিত 
না হলে সে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। এভাবে সে একাধিক 
পার্থিব জীবনের সম্মুখীন হয় এবং বারবার পার্থিব জীবনের 
দুঃখ, ক্রেশ, তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে গ্রহণ করতে হয়। 
মোক্ষলাভ করতে সক্ষম হলে তাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ 
করতে হয় না। পার্থিব দুঃখ-কষ্ট থেকে নিস্তারলাভ করে 
পরমাত্মায় সে লীন হয়ে যায়, উপভোগ করে পরম সুখ। এ- 
সুখ অর্জনের বা মোক্ষলাভের সাধনা করতে হয় পার্থিব 
জীবনে, ইহলৌকিক জগতে । তাই পার্থিব জগৎ ও জীবন 
মানুষের কাছে গভীর তাৎপর্যবহ। 

এজগতে মানুষের দুঃখের অস্ত নেই। জীবনটাই 
বিষাদময়। দুঃখ-কষ্ট, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি মানুষকে আষ্টরেপৃষ্ঠে 
ক্্জ্ বেঁধে ফেলে। কিন্তু কেন এমন হয়? বিভিন্ন গ্রন্থে এর নানা 
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তার দুঃখের কারণ। তার অস্তঃস্থ কামনা-বাসনা, লোভ- 
লালসা, মোহ, ক্রোধ ইত্যাদি তার দুঃখের কারণ। 
ভগবদ্গীতা অনুসারে অজ্ঞতা দুঃখের কারণ। জগতের 
প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা, স্বীয় আত্মা সম্পর্কে অজ্ঞতা, স্বীয় 
আত্মা ও ব্রন্মের অভিন্নতা সম্পর্কে অজ্ঞতাই তাবৎ দুঃখ, 
জরা ও পুনর্জম্মের কারণ। পার্থিব জীবনে দুঃখ একটি 
অবিচ্ছেদ্য ব্যাপার-_অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে উপনিষদ্‌ এটিও 
শিক্ষা দিয়ে থাকে। দুঃখ, দৈন্য, অসুস্থতা, ধবংস, ক্ষয়, মৃত্যু 
ইত্যাদি জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অবিদ্যাই এই 
দুঃখের কারণ। আত্মা এবং ব্রন্মা অভিন্ন-_এই জ্ঞান যার 
নেই, এই উপলব্ধি ও অনুভব যার হয়নি, সে দুঃখে 
নিমজ্জিত থাকে। আর যে ব্রহ্মকে জানে, ব্রন্মের সঙ্গে 
আত্মার অভিন্নতা সম্পর্কে যার জ্ঞান বা উপলব্ধি আছে-__ 
সে দুঃখ, দৈন্য ও জাগতিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পায়। 

বৌদ্ধধর্মও জগৎ ও জীবনকে দুঃখময় বলে প্রচার করে। 
জগতে কেবল দুঃখ আর দুঃখ, দুঃখে জগৎ পরিপূর্ণ। গৌতম 
বুদ্ধের সাধনাই ছিল এই দুঃখ থেকে মানুষের মুক্তির উপায় 
অনুসন্ধান। গৌতম বুদ্ধের ন্যায় জার্মান দার্শনিক আর্থার 
শোপেনহাওয়ারও (১৭৮৮-১৮৬০) মনে করেন যে, জগৎ 
দুঃখে পরিপূর্ণ, জগতে দুঃখ ভিন্ন কিছু নেই। এঁরা উভয়েই 
মনে করেন, এ-দুঃখের কারণ মানুষের অস্তঃস্থ। 
তার দুঃখের কারণ। মহামতি বুদ্ধের মতে, মানুষের বাসনা 
বা প্রবৃত্তিই তার দুঃখের কারণ। তবে উভয়ের মতের পার্থক্য 
হচ্ছে, শোপেনহাওয়ার মনে করেন- দুঃখ থেকে মুক্তির 
আশা নিতাত্তই একটি দুরাশা। কিন্তু বুদ্ধদেব মনে করেন যে, 
দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করা সম্ভব। এপ্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে 
হিন্দুধর্মের একটি পার্থক্য হচ্ছে, হিন্দুধর্ম ব্রন্মোর সঙ্গে 
“আত্মার অভিন্নতা' উপলব্ধির অভাবকে দুঃখের অন্যতম 
কারণ মনে করে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম কোন আধ্যাত্মিক উপলব্ধির 
অভাবের প্রন্ম তোলে না। 

জীবনে যেমন দুঃখ আছে, তেমন দুঃখ থেকে মুক্তিও 
আছে। সেই মুক্তিতেই মানবজীবন সার্থক হয়ে ওঠে। 
হিন্দুধর্মের মতে, মানুষ তার সাধনার দ্বারা মুক্তি বা মোক্ষ 
অর্জন করতে সক্ষ£ হয়। এই সার্থকতা বা মুক্তি পরজীবনে 
নয়, ইহজীবনেই অর্জন করা সম্ভব। উপনিষদ একে 
'জীবনুক্তি' বলে অভিহিত করেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে 
বলা হয়েছে-_এ-পৃথিবী থেকেই আমরা আত্মাকে জানতে 
পারি। যদি না পারি, তবে আমাদের মহাবিনাশ। ফাঁরা 
আত্মাকে জানেন, তারা অমর হন। কিন্তু অন্যরা দুঃখই পান। 
(8181১৪) মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে ব্রন্গকে 
আত্মরূপে দর্শন করলে হাদয়গ্রন্থি (অবিদ্যাজনিত অহংজ্ঞান) 





বসন ফলে দ্রষ্টার মোক্ষবিরোধী 
কর্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। (২1২1৮) পার্থিব জীবনেই সাধনার 
দ্বারা এই মুক্তি অর্জন করতে হয়। তাই হিন্দুধর্ম পার্থিব 
জীবনকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে উপস্থাপন করে। 

জীবন একেক জনের নিকট একেক রকম। কেউ "খাও, 
দাও, ফুর্তি কর'__-“যাবজ্জীবেৎ সুখম্‌ জীবেৎ, খণং কৃত্া 
ঘৃতম্‌ পিবেৎ” দর্শনে বিশ্বাসী । অর্থাৎ জীবন মানেই ভোগ। 
ইন্দ্রিয়সুখই জীবনের চরম লক্ষ্য। মানুষের আত্মা বলে কিছুই 
নেই। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সবই শেষ হয়ে যায়। জীবনের অন্য 
কোন উদ্দেশ্য নেই। মানসিক সুখের চেয়ে ইন্দ্িয়সুখকেই 
প্রাধান্য দিতে হবে। যেকোন মূল্যে সুখ উপভোগ করতে হবে। 
ভারতীয় চার্বাক দার্শনিকেরা এরূপ মত পোষণ করেন। 
বস্তবাদী ও জড়বাদী পাশ্চাত্য দার্শনিকদেরও অনেকে এই মত 
পোষণ করেন। হিন্দুধর্মের মত এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ধর্ম 
বলে, মানবজীবনের সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য আছে। তা 
হলো- চার পুরুষার্থ। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের সাধন। ব্রন্মের 
সঙ্গে একত্ব উপলব্ধি করে পরমানন্দ উপভোগ করা। এই 
উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত জীবনে সাধনা, নীতি-নৈতিকতা ও 
আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির পালন বাঞ্থুনীয়। 

মানুষ ব্রক্ম থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সে ব্রন্মোর অংশ। যে- 
ব্রহ্ম থেকে তার উতদ্তব-_সেই ব্রন্মে লীন হওয়া বা 
ভগবানলাভ করা তার জীবনের পরম লক্ষ্য। যে-পর্যস্ত 
মানুষ এর উপযোগী না হয়, সে-পর্যস্ত তাকে কৃতকর্ম 
অনুসারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে কর্মফল ভোগ করতে হয়। 


জীবন দেহ ও আত্মার সমন্বয় 


হিন্দুধর্মে মানুষকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। 
কোন কোন ব্যাখ্যাতা মানুষকে ঈশ্বরের মর্যাদায় আসীন 
করেন। নর-নারায়ণের (৮917-094) ধারণা মানুষকে 
ঈশ্বরের সমতুল্য করে। স্বামী বিবেকানন্দেরও একই মত। 
শঙ্করাচার্য মানবাত্মাকে ব্রন্মের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। 
তার এই মত মানুষকে ঈশ্বরের মর্যাদায় ভূষিত করে। বাহ্যত 
মানুষ ভৌত-রাসায়নিক উপাদানে গঠিত হলেও তার মধ্যে 
রয়েছে আত্মা। এই আত্মা ব্রন্মের প্রকাশবিশেষ। অতএব 
মানুষ স্বভাবতই এঁশী সত্তাসম্পন্ন। 

জীবন সম্পর্কে যন্ত্রবাদ (1/০০71015]])) কিংবা 
উন্মেষবাদ (27010100 01601) যা মনে করে, হিন্দুধর্মের 
বক্তব্য তা থেকে ভিন্ন। যন্ত্রবাদ অনুসারে, জীবদেহ যন্ত্রের 
চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়। এদের মধ্যকার পার্থক্য কেবল 
পরিমাণগত, গুণগত নয়। জীব বা মানুষের মধ্যে যে 
উন্নততর আচরণ, মানসিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়, 
তা ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জটিলতম রূপ ভিন্ন আর 
কিছু নয়। অন্যদিকে উন্মেষবাদ মনে করে, জীবন জড় থেকে 
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বহন করে। যেমন, জল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন থেকে 
উন্মেষিত হলেও তা একটি নতুন গুণসম্পন্ন এবং তা তার 
উৎস থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করে। কিন্তু হিন্দু-মতে, 
জীবন কোন ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল নয় বা রয়ি বা 
জড় থেকে উন্মেষিত কোন গুণ নয়, বরং জীবন হচ্ছে 
আধ্যাত্মিক সর্তা-সম্পন্ন। প্রাণময়তা থেকে ভিন্ন মানুষের 
আরেকটি শক্তি আছে, তা হচ্ছে তার অস্তঃস্থ সত্তা। আবার 
গতি এবং ক্রিয়াপরতার কথা বলে জীবনের সর্বব্যাপক 
সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। কেননা, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং 
রাসায়নিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের গতি ও ক্রিয়া-তৎপরতা 
আছে, কিন্তু কেউ এদের জীবন বলে মনে করে না। এবং 
এদের জীবন বলে মনে করাও যুক্তিযুক্ত নয়। 

উদ্ভিদের মধ্যে প্রাণ আছে। এরা খাদ্য গ্রহণ করতে 
পারে, আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় বিকশিত হতে পারে। 
বংশবিস্তার করতে পারে, কিন্তু মানবেতর প্রাণীর অনেক 
বৈশিষ্ট্যই এদের মধ্যে নেই। মানবেতর প্রাণীর মধ্যে উদ্ভিদের 
এসব গুণাবলি ছাড়াও সীমিত ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, 
প্রতিরোধ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কিন্তু মানবের বহু 
বৈশিষ্ট্যই এদের মধ্যে নেই। মানুষের মধ্যে উত্তিদ ও 
মানবেতর প্রাণীর এসব বৈশিষ্ট্য ছাড়াও স্বাধীনতা, মূল্যবোধ, 
নীতি-নৈতিকতা, নান্দনিকবোধ, স্বশাসন, আত্মনিয়ন্ত্রণ, 
আত্তর্জাতিকতা, সার্বজাতিকতা, বুদ্ধিবৃত্তি, যুক্তিপ্রবণতা, 
স্বীকার বা অস্বীকারের যোগ্যতা, কল্পনাশক্তি, মেধার তীক্ষতা, 
ক্রমাগত জীবন-জগৎকে সুখী ও সুন্দর করার প্রচেষ্টা, 
অমরত্বের বাসনা, অসীমের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সাধনা 
ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মানুষের দেহাভ্যস্তরে আধ্যাত্মিক ও 
সুক্ষ্রসত্তা হিসাবে আত্মাকে স্বীকার করে নিলে মানবের এসব 
বৈশিষ্ট্য অর্থপূর্ণ হয়। আত্মা থাকার কারণে মানুষ উদ্ভিদ ও 
মানবেতর প্রাণী থেকে পৃথক। উত্ভিদের প্রাণ আছে, কিন্তু 
বুদ্ধি নেই। আর উদ্ভিদ থেকে মানবেতর প্রাণী এই কারণে 
পৃথক যে, মানবেতর প্রাণীর বুদ্ধি আছে। এই শক্তির কারণে 
প্রাণী পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধান করতে 
পারে। আর মানুষ প্রাণী থেকে এই কারণে পৃথক যে, তার 
বিচার-বুদ্ধি বা যুক্তিকৌশল (69507) রয়েছে। হিন্দু-মতে, 
এই মানবীয় গুণাবলির চালক হিসাবে রয়েছে তার আত্মা। 
এই আত্মা জড়াত্মক নয়, বরং এঁশী। আত্মা এশী হলেও 
দেহাভাতস্তরে তার অবস্থান। দেহকে অবলম্বন করেই তার 
প্রকাশ। দেহ ব্যতীত আত্মার পার্থিব উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। 
সুতরাং হিন্দুধর্ম-মতে, দেহ ও আত্মা নিয়েই মানবের পার্থিব 
জীবন। দেহ জড়াত্মক, আত্মা চৈতন্যাত্মক। তাই মানবজীবন 
বস্তু ও অধ্যায্মের সমন্বয়। এই কারণে হিন্দুধর্ম মানবজীবনে 
বৈষয়িকতা ও আধ্যাত্মিকতার অপরিহার্যতা স্বীকার করে। 


& - 





পরম উদ্দেশ্য- ধর্ম (ন্যায়পরায়ণতা), অর্থ (ধন-সম্পত্তি), 
কাম (সুখ-সম্ভোগাদি) এবং মোক্ষ (আধ্যাত্মিক মুক্তি)। 'ধর্ম' 
নীতি-নৈতিকতা, সততা, সাধুতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি 
চর্চার কথা বলে। '“অর্থ' বৈষয়িকতার স্বীকৃতি দেয়। “কাম' 
মানসিক, নান্দনিক ও সাংস্কৃতিক তৃপ্তির প্রয়োজনীয়তাকে 
স্বীকার করে। “মোক্ষ' পরম শাস্তি ও আনন্দের কথা বলে। 
এই চারটি উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়েই মানবজীবনের সার্থকতা 
অর্জিত হয়। এর মধ্যে মোক্ষ হচ্ছে মানবজীবনের মূল লক্ষ্য । 
অন্য তিনটিকে স্বীকার করে নিয়েই এই মূল লক্ষ্যে উপনীত 
হতে হয়। কেবল বৈষয়িক সুখ মানুষকে সুখী করতে পারে 
না, শুধু সুখের অন্বেষণ মানবজীবনে নৈরাজ্য নিয়ে আসে। 
কারণ, সে সুখ খোঁজে কিন্তু সুখের নাগাল পায় না। অনেকটা 
মরীচিকার ন্যায়। সে যেটাকে সুখকর বস্তু মনে করে 
প্রধাবিত হয়, লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর বা প্রাপ্তির পর সেটা 
তাকে তৃপ্ত করতে পারে না। সে পুনরায় অন্য বস্তুতে সুখ 
অন্বেষণ করে। সেখানেও সে তৃপ্ত হয় না। একটা মনস্তাত্বিক 
সত্য হচ্ছে যে, সুখের প্রতি আকর্ষণ যতোধিক হবে, সুখ 
ততোধিক দুষ্প্রাপ্য হবে। সুখের অন্বেষণপ্রক্রিয়া চলতে 
থাকবে, কিন্তু কখনো সুখ পাওয়া যাবে না। এই অবস্থাকে 
নীতিবিদ সিজউইক “সুখবাদের কুটাভাস' (08809% ০01 
11900101517) বলে অভিহিত করেছেন।* হিন্দুধর্ম এধরনের 
সুখ অন্বেষণের কথা বলে না। হিন্দুধর্ম ভোগের সঙ্গে 
সংযমের, ত্যাগের সঙ্গে প্রাপ্তির, অর্জনের সঙ্গে অধিকার ও 
ন্যায়পরায়ণতার যোগসাধনের শিক্ষা দেয়। হিন্দুধর্ম মানুষের 
প্রকৃতি, প্রবণতা ও সামাজিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা 
ও পরমাত্মার অনুভূতিকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পায়। ডঃ 
সর্বপল্নী রাধাকৃষ্ণের ভাষায় £ “[71700157। ৫০5 1701 
১০11০৬০ 11) 21) [9০070210100 06000 061৬/০01) 01১6 1)011)21) 
৬/0114 01 18000101 ৫0951795 2170 50019 91175 ৪170 (19 
$011100891 1106 ৬111) 105 01501191116 2170 89101121101) 01) 
0176 00101. - হিন্দুধর্ম যেমন কেবল জগৎকে প্রাধান্য দেয় 
না, তেমনি কেবল অসীমের আরাধনায়ও নিজেকে ব্যাপৃত 
রাখে না। হিন্দুধর্ম জীবন-সার্থকতার জন্য সসীম ও অসীম, 
জাগতিক জীবন ও ব্রহ্ম উভয়কে সমগুরুত্ব প্রদান করে 
থাকে। এপ্রসঙ্গে তার মন্তব্য ই “]1। 081101655 ৪16 (1)9% 
৬110 ৬/0151110 01719 1016 ৬0114 ০ | £08(61 
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চার ডে ঞর্ 


জীবনসার্থকতার জন্য হিন্দুধর্মে চারটি আশ্রম বা স্তর 
অতিক্রমের কথা বলা হয়েছে। আশ্রমগুডলি হচ্ছে ব্রহ্মাচর্য 
(প্রশিক্ষণ কাল), গারন্য (গৃহস্বামী হিসাবে সাংসারিক 
ক্রিয়াদি সম্পাদন), বানপ্রস্থ (নির্জনবাস) এবং সন্ন্যাস 
(সংসারের মায়া ত্যাগ ও মুক্তির জন্য অপেক্ষমান কাল)। 
প্রথম আশ্রম হচ্ছে দেহ-মনের নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রশিক্ষণকাল। 
কিশোর বয়সে এই আশ্রম গ্রহণ করা হয়। এই স্তরে শিক্ষার্থী 
গুরুগৃহে নির্দিষ্ট কাল অবস্থান করে পরবর্তী জীবনের জন্য 
প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় স্তরে সে পারিবারিক 
ও সামাজিক জীবন যাপন করবে। বিবাহের মধ্য দিয়ে 
সংসারব্রত ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করবে। তৃতীয় স্তরে 
সে গৃহস্থালির দায়িত্ব পরবর্তী প্রজম্মের ওপর ন্যত্ত করে 
স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বনে গমন করবে। মনুর মতানুসারে, এই 
তৃতীয় স্তরটি গ্রহণের অধিকার আসে পিতামহ হওয়ার পর, 
অথবা যখন চর্মে ক্ষুদ্র ভাজ পড়ে যায় অথবা চুল ধুসর 
বর্ণের হয়ে যায়। মূলত সামাজিক সম্পর্ক শিথিল করে 
ধ্যানের অভ্যাস করার জন্যই এই আশ্রমটি শ্রহণ করা হয়। 
চতুর্থ স্তরে এসে মানব আধ্যাত্মিক মুক্তির অবস্থা অর্জন 
করে। তার বাহ্যজীবন থাকে ঠিকই, কিন্তু ধন, যশ, সফলতা, 
ব্যর্থতা কিছুই তার জীবনে প্রভাববিস্তার করতে পারে না। 
এই স্তরে সে আত্মার প্রশাস্তি অর্জন করে। আসক্তি, আবেগ 
তার মন থেকে বিলীন হয়ে যায়। আর্থ-সামাজিক- 
রাজনৈতিক কর্মে তার কোন সম্পৃক্ততা থাকে না, সে 
পরিণত হয় একজন যথার্থ মানুষে। সে যেন পরমাত্মা বা 
ব্রন্মোর সঙ্গে মিলনের জন্য অপেক্ষা করছে। 


অতএব, হিন্দুধর্ম অনুসারে মানবজীবনের তাৎপর্য হচ্ছে 
বৈষয়িকতা, জাগতিকতা প্রভৃতিকে স্বীকার করে নিয়েই তার 
আত্মার উৎস পরমাত্মা বা ব্রন্মের সঙ্গে একীভূত হওয়ার 
সাধনায় ব্রতী হওয়া। আর এটি অর্জনে ব্যর্থ হলে বারবার 
জন্মমৃত্যুর অধীন হয়ে এই পার্থিব দুঃখ-কষ্টের মোকাবিলা 
করতে হয়।] 
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ঞ্টি দেব সবছিতে মা়রপেগ সংহিতা নমো নস নমতটৈ নমো“ নিবন্ধ ) দেবী সবর্ভিতেষু শক্তিজপেণ সংহিতা । নযতটসো নমভসা নমো নযো নমঃ/। এটি 


ববেকানন্দের “সঙ্গীতকল্পতর 
ইতিহাসে | উপেক্ষিত 


[জল গবেষক এবং অধ্যাপক সর্বানন্দ চৌধুরীর অক্রাস্ত পরিশ্রমে 1 


কিছুদিন পূর্বে গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার | 
| থেকে 'সঙ্গীতকল্পতর' গ্রন্থটির পুনর্মদ্রণ ও আরো কিছু সংযোজন | 
| প্রকাশিত হয়। তিনমাসের মধ্যেই এই পুনমুদ্রণের প্রথম সংস্করণ | 
শেষ হয়ে যায়। এতদিন এই উপেক্ষিত গ্রন্থটির কথা বেশি কেউ | 
[ডানা রাজন কাডিও বররন মারে 


! সেই আবেদনই লেখক জানিয়েছেন এই রচনায়। রি 


বাঁঞ্ গানের ইতিহাসে “সঙ্গীতকল্পতরু' একটি 
গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। প্রশ্ন উঠতে পারে, বাঙলা ভাষায় 

অসংখ্য সঙ্গীতগ্রস্থের মধ্যে 'সঙ্গীতকল্পতরু' কেন বিশেষভাবে 
গুরুত্বপূর্ণ? এককথায় এর উত্তর- শ্রস্থটির সঙ্গে সঙ্গীতজ্ঞ 
স্বামী বিবেকানন্দের নাম জড়িত। 

বিবেকানন্দ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই একটা কথা 
বলতেন £ “খুব ভাল আধার। একাধারে অনেক গুণ__ 
গাইতে বাজাতে লিখতে পড়তে।” শ্রীরামকৃষ্ণ শতমুখে 
প্রশংসা করেছেন তার এই বহুমুখী প্রতিভার-_যার অন্যতম 
হলো তার সঙ্গীত প্রতিভা। 

প্রতিভার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতচর্চার অনুকূল 
পরিবেশও পেয়েছিলেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত নিজে যেমন 
ওস্তাদের কাছে সঙ্গীতচর্চা করেছিলেন, ছেলেকেও তেমনি 
পাঠিয়েছিলেন ওস্তাদের কাছে তালিম নিতে। বেণী ওস্তাদ 
এবং আহম্মদ খা ছাড়াও এই তালিকায় আরো অনেকেই 
আছেন। এঁদের কাছে ওস্তাদি গান শেখা ছাড়াও বিবেকানন্দ 
মুরারি গুপ্তের কাছে পাখোয়াজ এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতজ্ঞ 
কাশী ঘোষালের কাছে বাঁয়াতবলা শেখেন এবং এইভাবে 
অল্পবয়সেই তিনি শুধু গায়ক বা বাদক নন, সঙ্গীতের 
একজন অথরিটি" হয়ে ওঠেন। স্বামীজীর জীবনীকার 
প্রমথনাথ বসুর লেখা থেকে একথা জানা যায়। 

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, স্বামীজীর চিস্তা ও চর্চার নানা দিক 
নিয়ে এপর্যস্ত যত আলোচনা হয়েছে, তার সঙ্গীতচর্চার দিকে 
আমরা ততটা মনোযোগ দিইনি। স্বামীজী গান গাইতেন এবং 
কয়েকটি গান লিখেছিলেন- সাধারণভাবে স্বামীজীর 
সঙ্গীতচর্চা সম্পর্কে এটুকুই আমরা জানি। কিন্তু সঙ্গীতে তার 
যে কত গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল এবং বাংলার সঙ্গীতের ক্ষেত্রে 
তার অবদান এঁতিহাসিক দিক থেকে যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, 
সেসম্পর্কে আমরা প্রায় অজ্ঞই থেকে গিয়েছি। তার কারণ 
একশো বারো বছরেরও বেশি সময় “সঙ্গীতকল্পতর' গ্রন্থটি 
আমাদের অগোচরে ছিল। সম্প্রতি রামকৃষ্জ মিশন 








কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এই গ্রন্থটি পুনরুদ্ধার না করা 
গেলে স্বামীজীর জীবনের একটি অধ্যায় যেমন অস্পষ্ট থেকে 
যেত, তেমনি বাঙলা গানের ইতিহাস রচনাও অসম্পূর্ণ 
হতো। শুধু তাই নয়, এই গ্রন্থে বিবেকানন্দ সঙ্গীত সম্পর্কে 
যেরকম পরিণত মনের পরিচয় দিয়েছেন_ বয়সের তুলনায় 
তা সত্যিই বিস্ময়কর। সমকালে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া 
সঙ্গীত সম্পর্কে এত অল্পবয়সে এত পরিণত ধারণা আর 
কারো ছিল বলে জানা যায় না। 
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বিবেকানন্দ যখন এই গ্রন্থের সঙ্কলনকর্ম শুরু করেন, 
তখন তিনি নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামেই পরিচিত। বয়স তেইশের 
কোঠায়। যতদূর জানা যায়, ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের 
তিরোধানের সামান্য কিছু আগে বা পরে তিনি এটি শুরু 
করেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এর প্রায় একবছর পরে অর্থাৎ 
১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে। অবশ্য শেষের দিকে এই কাজে সেকালের 
প্রসিদ্ধ গ্রস্থব্যবসায়ী বৈষ্বচরণ বসাকও যুক্ত হয়েছিলেন। 
এই গ্রন্থের কিছু গান তিনিও সংগ্রহ করেন। তবে স্বামীজীর 
মতো ব্যক্তিত্ব যেখানে উপস্থিত, সেখানে চিস্তা ও মতের 
ক্ষেত্রে তার প্রাধান্য এড়ানো যে বৈষ্বচরণের পক্ষে সম্ভব 
ছিল না-_একথা বলাই বাহুল্য। 

্রস্থটির সুচনায় আছে “সঙ্গীত ও বাদ্য' নামে স্বামীজীর 
লেখা সঙ্গীত বিষয়ে ৯০ পৃষ্ঠার একটি নিবন্ধ, পরে ৬৪৭টি 
গানের সংগ্রহ এবং পরিশিষ্টে আছে ১৭ জন গীতিকারের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয়। “সঙ্গীতকল্পতরু'র এই গঠন-পরিকল্পনার 















প্রকৃতপক্ষে নরেন্দ্রনাথ নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন বলেই এটা 
সম্ভব হয়েছে। বিশেষ লক্ষণীয় যে, বিনোদনের পাশাপাশি 
গানবাজনার “আ্যাকাডেমিক' দিকটাও তিনি সমান গুরুত্ব 
দিয়েছেন। “সঙ্গীত ও বাদ্য রচনা্টিই এর প্রমাণ। লেখাটি 
মূলত শিক্ষার্থীদের পক্ষে উপযোগী- সঙ্গীততত্ব বিষয়ক 
আলোচনা । গানের সঙ্গে পরিচয় করানোর পূর্বে তার তত্ব 
এবং ইতিহাস সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করে তোলাই এই 
রচনাটির উদ্দেশ্য। সঙ্গীততত্বের আলোচনা ও সঙ্গীত-সংগ্রহ 
অংশদুটি এই গ্রন্থে তাই অবিচ্ছিন্ন, পরস্পরের পরিপূরক। 
“সঙ্গীতকল্পতরূ'র এই গঠন-পরিকল্পনা সত্যিই অভিনব। 


পাশে কম-বেশি সঙ্গীতের তত্বীলোচনা থাকলেও সে- 
আলোচনা শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত সঙ্গীত-প্রবেশিকা নয়। 
'সঙ্গীতকল্পতরু'র এ আদর্শে পরে কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি 'নব 
সঙ্গীতকল্পতরু” নামে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন যেখানে, 
শিক্ষার্থীদের জন্য সঙ্গীতালোচনা এবং গানের সংগ্রহ 
পাশাপাশি রয়েছে। 

স্বামীজী প্রাটীন সঙ্গীতশান্ত্র উদ্ধারের ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল 
থাকলেও নিজে সে-কাজে অগ্রসর হননি। বরং আধুনিক 
শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে সঙ্গীতশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করাটা তার 
কাছে বেশি জরুরি ছিল। কারণ, সঙ্গীতশিক্ষায় “কেবল 
শর্করাবাহী গর্দভের ন্যায় এবং গভ্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় মূর্খ 
কুসংস্কারপূর্ণ ওস্তাদ-প্রদর্শিত পথ” অনুসরণের ঘোরতর 
বিরোধী ছিলেন তিনি। সেই কারণেই “সঙ্গীতকল্পতরু”র 
সৃচনাংশের এঁ রচনায় “ম্বরগ্রাম", “মন্ত্র বীধিবার নিয়ম”, 
'স্বরসাধন', 'বাজাইবার অর্থাৎ সঙ্গত করিবার নিয়ম” ইত্যাদি 
স্বচ্ছ ধারণা দিতে চেয়েছেন। সেইসঙ্গে উনিশ শতকের 
সামগ্রিক সঙ্গীতচর্চা সম্পর্কে স্বামীজীর স্বাধীন, কুসংস্কারমুক্ত, 
যুক্তিগ্রাহ্য চিস্তার পরিচয়ও রয়েছে এ রচনাতে। সেকালের 
প্রবল প্রতাপশালী “ওস্তাদ'দের বিরুদ্ধে তিনি যেভাবে জেহাদ 
ঘোষণা করেছেন, তা বৈপ্রবিক। চিস্তার দিক থেকে অভিন্ন 
হলেও রবীন্দ্রনাথও ওস্তাদদের বিরুদ্ধে এমন কঠোর 
সমালোচনা করতে পারেননি। স্বামীজীর কথায় ঃ 

“আমাদের দেশের সকল বিষয়েই হাধীন চিভার 
ক্রোত যে-প্রকারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সঙ্গীতেও 
তাহা লক্ষিত হয় / 

“যাহা হইয়া গিয়াছে, তদপেক্গা অধিক আর 
কিছুই হইতে পারে না, এই বিশ্বাস জাতীয় জীবনে 
দুঢপরোথিত হইয়া গিয়াছিল। শিক্ষার অভাবই 
এইরূপ বিশ্বাসের মূল কারণ। প্রাচীনেরা কোন্‌ গথ 
অবলম্বন করিয়া এ সকল রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি 
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অনুসন্ধান 
করে না। কেবল তাহারা যেগুলি করিয়া গিয়াছেন, 
তাহা শিক্ষা করাই যথেষ্ট বিবেচনা করে।.. অপর 
থাকায় প্রায় সকল গীতই হিন্দি ভাষায় এখিত 
হইয়াছে । গায়কমওলীর বিশ্াস এই যে, হিন্দি 
ভাষায় না হইলে তাহা গীত হইল না। অনেক গায়ক 
সেই রাগ সেই তাল, কেবল ভাবা বাঙলা গীত 
লঙ্জাকর মনে করেন। ইহারা সঙ্গীতের মুলসুত্র- 
সকল কিছুই বুঝেন নাই।.. নাম লইবার ইচ্ছা 
সকলেরই বলবতী, বাঙ্গালা গহিলে লোকে আদর 
করিবে না, ওভাদমওলী অবজ্ঞা করিবেন, এই ভয়ে 
তাহারা কৃঠিত হন। কিন্ত এই কুসংক্কারের 
কুজ্ঝটিকামালা ভেদ করিবার সময় উপাহিত 
হইয়াছে। কেন বাঙ্গালা খেয়াল হইবে না? ব্রাহ্ছা 
সমাজ হইতে যেসকল বাঙ্গালা ভাষায় ঞ্পদ রাচিত 
হইয়াছে, তাহা কি কোন অংশে হিন্দি ভাষায় রচিত 
ঞএ্পদ অপেক্ষা মন্দ? আবার এদেশে যদি সঙ্গীতের 
চচ্া সমধিক হয়, যদি বাঙ্গালা ভাষায় নৃতন হৃতন 
রাগরাগিণীর সৃষ্টি হইয়া গীত হয়, তাহা হইলে হিন্দি 
গানও বাঙ্গালা ভাষায় না গাহিলে চলিবে না। 

“এই সবর্লোকসুখপ্রদ সক্ব্সিতাপহারী মোক্ষ- 
প্রদ সঙ্গীতশান্র কি এতই সহজ যে... কুসংকারাহ 
'ওতাদৃজি'দিগের হতে পড়িয়া থাকিত।” 
সঙ্গীতবিদ্যাকে তথাকথিত ওস্তাদদের কবল থেকে মুক্ত 
করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তার প্রসার ও 
সংরক্ষণের জন্য উনিশ শতকে যেসব প্রয়াস হয়েছিল, তার 
মধ্যে স্বরলিপি-পদ্ধতির প্রবর্তন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। 
“সঙ্গীতকল্পতরু'র এ নিবন্ধেও স্বামীজী স্বরলিপি-পদ্ধতি নিয়ে 
আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্য স্বরলিপি-পদ্ধতি দেখে 
উৎসাহিত হয়ে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী আধুনিক ভারতীয় 
সঙ্গীতে স্বরলিপি-পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন। স্বামীজীও এ 
আলোচনায় ক্ষেত্রমোহন প্রবর্তিত এই স্বরলিপি-পদ্ধতি 
ব্যাখ্যা করেছেন। 

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্বরলিপি-পদ্ধতির মতো পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতের হহার্মনি'ও উনিশ শতকের দেশীয় সঙ্গীতজ্ঞদের 
প্রভাবিত করেছিল। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণাচরণ সেন, 
প্রমোদ ঠাকুর ও আরো অনেকে দেশীয় সঙ্গীতে পাশ্চাত্য 
ধরনে হহার্মনি' প্রয়োগের ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। 
বাংলাদেশে সঙ্গীতচর্চার এই আধুনিকতম বিষয়টিও 
“সঙ্গীতকল্পতরু'তে বাদ পড়েনি। স্বামীজী “সঙ্গীত ও বাদ্য 
অংশে ভারতীয় সঙ্গীতের গ্রাম" ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
হার্মনি'র সংজ্ঞা দিয়েছেন। “সঙ্গীতকল্পতরু'র পরবর্তী 
কালেও স্বামীজী “বিলাতী সঙ্গীত' নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে 
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থর দত ছার হর কিন উল 


করেছেন। 
স্বরলিপি-পদ্ধতি বা “হার্মনি'র প্রসঙ্গ আধুনিক বিষয় 
হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও আলোচনার ক্ষেত্রে স্বামীজী সর্বাধিক 
গুরুত্ব দিয়েছেন বাদ্যসঙ্গীতের ওপর-__বিশেষ করে 
তালবাদ্যকে। এটি নিবন্ধের “সঙ্গীত ও বাদ্য' নাম থেকেই 
স্পষ্ট । কারণ, সঙ্গীত মানেই গীত, বাদ্য ও নৃত্যের সমন্বয়। তা 
সত্ত্বেও “বাদ্য' শব্দটির স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে। নিবন্ধের শেষে 
বিভিন্ন তালের ঠেকা ও তাদের প্রক্রমণিকা অর্থাং বোলবিস্তার 
সঙ্কলিত হয়েছে। “সঙ্গীতকল্পতরু”র পূর্বে এইভাবে প্রত্রমণিকা 
সঙ্কলনের একটিমাত্র প্রয়াসের কথাই জানা যায়। ১৮৭৩ 
খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত “মৃদঙ্গ মঞ্জরী' গ্রন্থে সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর 
'প্রত্রমণিকা সম্বলিত চৌতালাদি মৃদঙ্গে ব্যবহৃত অষ্টাদশ 
তাল' সঙ্কলন করেন। এ গ্রন্থটির সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় ছিল 
কিনা তা অবশ্য অজ্ঞাত। তবে “সঙ্গীতকল্পতরু'র দুবছর পরে 
১৮৮৯ থরিস্টাৰে প্রকাশিত “সঙ্গীত প্রবেশিকা" গ্রন্থে যে বিভিন্ন 
তাল ও তাদের প্রত্রমণিকা আছে, সেখানে “সঙ্গীতকল্পতরু”র 
অনেকগুলি প্রত্রমণিকা অপরিবর্তিত রূপে পাওয়া যাবে। 
অবশ্য এ গ্রন্থের রচয়িতা মুরারি গুপ্ত গ্রন্থের ভূমিকায় 
'সঙ্গীতকল্পতরু'র কোন উল্লেখ করেননি। 
“সঙ্গীতকল্পতরু"র প্রথম অংশ অর্থাৎ বিবেকানন্দের 
লেখা “সঙ্গীত ও বাদ্য, রচনাটি নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করা 
হলো। দেখা যাচ্ছে, “সঙ্গীতকল্পতরু'র এই “সঙ্গীত ও বাদ্য, 
অংশে স্বামীজী যেমন স্বল্প পরিসরে সঙ্গীতের নানা বিষয় 
কমবেশি ছুঁয়ে গেছেন, “সঙ্গীত সংগ্রহ অংশেও তেমনি 
স্বল্পসংখ্যক গানের মধ্যে নানা বিষয় একত্র করেছেন। 
অধ্যাত্পথের পথিক হলেও তিনি যে শিল্পসঙ্গীতে মানব- 
মনের প্রকাশবৈচিত্রকে উপেক্ষা করেননি, “সঙ্গীতকল্পতরু'ই 
তার প্রমাণ। তিনি যখন “সঙ্গীতকল্পতরু'র সঙ্গীত সংগ্রহ 
করেন, ঘরের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হলেও 
তিনি তখন বরানগর মঠ-নিবাসী। অর্থাৎ ধর্মসাধনায় 
সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত। অথচ সেযুগের ব্রাহ্ম, খ্রিস্টান 
মিশনারি অথবা অন্যান্যদের মতো কেবল ধর্মসঙ্গীত সঙ্কলন 
না করে তিনি স্বদেশ, প্রেম, ইতিহাস, ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি 
বিভিন্ন বিষয়ে একটি গীতসঙ্কলন প্রস্তুত করলেন। 
সেক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, “সঙ্গীত সংগ্রহ'-এর 
সপ স্থান দিলেন “জাতীয় সঙ্গীত'কে- যেখানে 
বিশ্বসঙ্গীত', গীতরত্বমালা' প্রভৃতি উনিশ শতকের 
একাধিক গীত-সঙ্কলনের সূচনা ধর্মসঙ্গীত দিয়ে। জাতীয় 
সঙ্গীত ছাড়াও এই গ্রন্থে ধর্ম, সমাজ, প্রেম, পুরাণ ইত্যাদি 
নানা বিষয়ে ১৭৬ জনেরও বেশি রচয়িতার গান আছে। 
সঙ্গীত সঙ্কলন করতে গিয়ে স্বামীজী পূর্ববর্তী কোন্‌ কোন্‌ 
সঙ্ধলনের সাহায্য নিয়েছিলেন অথবা আদৌ কোন সঙ্কলনের 
সাহায্য নিয়েছিলেন কিনা সেবিষয়ে জানা যায় না। তবে 


7. ৭৩১ . 





নি দির লি কলে জে 
সাদৃশ্য এবং স্বাতন্ত্য দুই-ই চোখে পড়ে। “সঙ্গীতকল্পতরু'র 
পূর্বে প্রকাশিত নবকাস্ত চট্টোপাধ্যায়ের “সঙ্গীত সংগ্রহ' 
(১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ) ও “ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলী'র (১২৯১ 
বঙ্গাব্দ) বেশ কিছু গান “সঙ্গীতকল্পতরু'তে স্থান পেলেও 
কৃষ্ণনন্দের “সঙ্গীত রাগবক্পদ্রম'-এর মাত্র ৩টি গান 
'সঙ্গীতকল্পতরু'র অস্তর্তুস্ত। একটি গানের ক্ষেত্রে আবার 
রচয়িতার নাম পরিবর্তিত। সুতরাং বলা যায়, “সঙ্গীত 
রাগকল্পদ্রম' উল্লেখযোগ্য সঙ্ধলন হওয়া সন্েও 
“সঙ্গীতকল্পতরু"র সঙ্গীত সংগ্রহে এর বিশেষ প্রভাব পড়েনি। 
তবে 'সঙ্গীতকল্পতরূ'র “নানা বিষয়ক সঙ্গীত" অংশে সংস্কৃত, 
ওড়িয়া, অসমিয়া, সাঁওতালি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার সঙ্গীত 
সংগ্রহের পরিকল্পনায় “সঙ্গীত রাগকল্পদ্রম'-এর নানা ভাষার 
সঙ্গীতের সংগ্রহ আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়ে থাকতে পারে। 

১২৯৪ বঙ্গাব্দে যখন “সঙ্গীতকল্পতরু"র প্রকাশ, তখনো 
পর্যস্ত বাঙলা গানের প্রতিনিধিমূলক সঙ্কলন একমাত্র 


'ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলী'র (১২৯১) ৫১ জন গীতিকার 
এবং ৯৩টি গান 'সঙ্গীতকল্পতরু'র (১২৯৪) অন্তর্ভূক্ত। 


হয়েছে। কিছু কিছু গানের থায় “সঙ্গীতকল্পতরুতে নতুন 
সংযোজনও লক্ষ্য করা যায়। “ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলী'র 
“জাতীয়”, “সামাজিক', "পৌরাণিক", 'এতিহাসিক', “ধর্ম ও 
“নানা বিষয়িনী'__সবকটি বিষয়বিভাগ “সঙ্গীতকল্পতরু'তে 
বর্তমান। বিষয়-বিন্যাসের ক্রমে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও 
উভয় গ্রন্থেই সঙ্গীত-সংগ্রহের সূচনা করা হয়েছে জাতীয় 
সঙ্গীত দিয়ে। দুটি সঙ্কলনেই ধর্মসঙ্গীতের পরিমাণ সবচেয়ে 
বেশি। 

তবে 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে ধর্মসঙ্গীতের যে বৈচিত্র আছে, 
তা আগের কোন সঙ্কলনেই নেই। ব্রাহ্ম, শাক্ত, বৈষ্ণব, 
“সঙ্গীতকল্পতরু*তে সর্বধর্মসমন্য়ের এক আদর্শ রচিত 
হয়েছে। “সঙ্গীতকল্পতরু'র সে-আদর্শ পরবর্তী সঙ্কলন- 
গুলিকেও প্রভাবিত করেছে। 

ধর্মসঙ্গীত সঙ্কলনের ক্ষেত্রে 'সঙ্গীতকল্পতরু'র আরেকটি 
গুরুত্বপূর্ণ দিক- এখানে শ্রীরামকৃষ্ত-বিষয়ক গান প্রথম 
সঙ্কলিত। বিষয়টি চরিতসঙ্গীত সঙ্কলন প্রসঙ্গেও উল্লেখ্য। 
উনিশ শতকের শেষভাগে এবং বিশ শতকে বাওলায় 
শ্রীরামকৃষ্জ-বিষয়ক সঙ্গীত-সঙ্কলনের ক্ষেত্রে যে স্বতন্ত্র ধারা 
তৈরি হয়েছে, তার সুচনা “সঙ্গীতকল্পতরু'তে। 

ধর্মসঙ্গীতের পাশাপাশি “সঙ্গীতবল্পতরু*তে প্রণয়সঙ্গীতও 
স্থান পেয়েছে, কিন্তু এধরনের সমন্বয় “ভারতীয় সঙ্গীত 
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মুক্তাবলী'তে প্রথমে ছিল না। ব্রাহ্ম নেতা নবকাস্ত 
চট্টোপাধ্যায়ের কাছে প্রণয়সঙ্গীত প্রথমে ব্রাত্য হলেও পরে 
অবশ্য তিনি “ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলী”র দ্বিতীয় ভাগ 
(১৮৮৬ খিস্টাব্দ) প্রকাশ করে প্রণয়সঙ্গীতকেও সঙ্কলনে 
নিয়ে আসেন। সেইসঙ্গে এই দ্বিতীয় ভাগে আরেকটি নতুন 
বিষয় এনেছিলেন--'গ্রাম্যসঙ্গীত'। '্রাম্যসঙ্গীত' পর্যায়টি 
পরবর্তী কালে “সঙ্গীতকল্পতরু'তে না এলেও এর 
'নানাবিষয়ক সঙ্গীত” অংশে 'গ্রাম্যগীতি' স্থান পেয়েছে। 
“ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলী"র দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের মিলিত 
যে-সংস্করণটি “সঙ্গীতকল্পতরু'র পরে প্রকাশিত হয়, সেখানে 
বাঙলা গানের পাশাপাশি হিন্দি, ধ্রুপদ, খেয়াল, টগ্লাও 
অন্তর্তৃক্ত হয়েছে। প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য, 
'সঙ্গীতকল্পতরু'তেই প্রথম গীতসঙ্কলনের অনুরূপ বৈচিত্র 
চোখে পড়বে। “সঙ্গীত রাগকল্পদ্রম'-এ বাঙলা গানের 
পাশাপাশি হিন্দি প্রুপদ-খেয়াল স্থান পেলেও সেখানে সঙ্গীত 
সঙ্কলিত হয়েছিল মূলত ভাষার ভিত্তিতে। ফলে ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন অঞ্চলের নানা ভাষার নানাধরনের গান পাশাপাশি 
রয়েছে। কিন্তু পরবর্তী কালে বাঙলা গানের সঙ্কলনে যে 
“হিন্দি ওস্তাদি গান" স্বতন্ত্র গুরুত্ব লাভ করেছে, তার সূত্রপাত 
'সঙ্গীতকল্পতরু'তে। অবশ্যই “সঙ্গীতকল্পতরু'র সংগ্রাহক 
নরেন্ত্রনাথের ওস্তাদি গানের প্রতি অনুরাগ এধরনের 
সমন্বয়ের কারণ। 

গানের মতো গীতিকারদের ক্ষেত্রেও “সঙ্গীতকল্পতরু”তে 
নতুন চিস্তাভাবনার পরিচয় আছে। জয়দেব থেকে রবীন্দ্রনাথ 
পর্যন্ত যে ১৭৬ জন গীতিকার “সঙ্গীতকল্পতরু'র অন্তর্গত, 
তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আছেন খারা “সঙ্গীত 
রাগকল্পদ্রম”, “সঙ্গীত সংগ্রহ", “ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলী' 
প্রভৃতি পূর্বব্তী সঙ্কলনগুলিতে নেই। এঁদের অনেককেই 
এবং অনেকেই “সঙ্গীতকল্পতরু'তে প্রথম সঙ্কলনে আসেন। 
সঙ্গীতকল্পতরু'র এই রচয়িতাদের মধ্যে ভারতচন্দ্র সম্পর্কে 
একটু বিশেষভাবে বলার আছে। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 
'সঙ্গীতসার সংগ্রহ' দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকায় সম্পাদক 
হরিমোহন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন £ “ভারতচন্দ্রের গানে 
এই সর্বপ্রথম সুরতাল সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইল, 
আশা আছে এইবার বঙ্গে সর্বত্র ইহার সঙ্গীত অধিকতর 
আদৃত এবং গীত হইবে।” প্রকৃতপক্ষে সুরতাল-সংযোজিত 
ভারতচন্দ্রের গান “সঙ্গীতসার সংগ্রহ'-এর অনেক পূর্বে 
'সঙ্গীতকল্পতরু'তে প্রকাশিত হয়েছে। সম্ভবত 'সঙ্গীত- 
কল্পতরু”তে প্রথম ভারতচন্দ্রের গান সঙ্কলনভুক্ত হয়। 

ভারতচন্দ্র যেমন মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের শেষ প্রতিনিধি, 
বিহারীলাল তেমনি আধুনিক গীতিকবিতার পথপ্রদর্শক। 
“সঙ্গীতকল্পতরু'তে তাই ভারতচন্দ্রের পাশাপাশি স্থান 
পয়েছে বিহারীলালের রচনা। এর ফলে কাব্যরীতির দিক 
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থেকে এঁতিহ্য এবং আধুনিকতার এক অপূর্ব মেলবন্ধন 
ঘটেছে। এঁতিহ্যকে গ্রহণ করলেও সঙ্গীত সঙ্কলনের ক্ষেত্রে 
“সঙ্গীতকল্পতরু'র সঙ্কলকের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি 
আধুনিক। সেই কারণে ভারতচন্দ্রের গানের পরিমাণ যেখানে 
২টি, বিহারীলাল চক্রবর্তীর সঙ্কলিত গানের পরিমাণ 
সেখানে ১৬টি। এমনকি রামপ্রসাদের গানের সংখ্যাও 
(১১টি) বিহারীলালের থেকে কম। উনিশ এবং বিশ 
শতকের গোড়ায় প্রকাশিত কোন সঙ্কলনে অন্য রচয়িতাদের 
সঙ্গে বিহারীলালের এত গান নেই। গানের পরিমাণ বিচারে 
“সঙ্গীতকল্পতরু”তে বিহারীলালের স্থান ষন্ঠ। বিহারীলাল 
ছাড়াও কিশোর রবীন্দ্রনাথের সদ্যরচিত ১১টি গান এই 
সঙ্ধলনে স্থান পেয়েছে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ রচিত আরো 
একটি গান (দ্যাখ রে জগৎ') জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামে 
প্রকাশিত। গীতিকার-রূপে বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের এই 
গুরুত্ব সঙ্কলনটির আধুনিকতার স্মারক। 

সঙ্গীত সঙ্কলন, গীতিকার নির্বাচন এবং গীতিকারদের 
গুরুত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে “সঙ্গীতকল্পতরু'র এই বৈশিষ্ট্যগুলি 
ছাড়া গ্রন্থটির আরেকটি দিক বিশেষ লক্ষ্য করার-_এর 
সংক্ষিপ্ত এবং সংহত অবয়ব। প্রাচীন বাঙলা গানের অনেক 
বড় বড় সঙ্কলন আছে, কিন্তু “সঙ্গীতকল্পতরু' নামে ৬৪৭টি 
গানের একটি অখণ্ড সঙ্কলনে যে-ধরনের বিষয়বৈচিত্র ও 
রচয়িতা-বৈচিত্র রয়েছে, তার দ্বিতীয় দৃষ্টাত্ত নেই। স্বল্প 
পরিসরে বাঙলা গানের একটা সামগ্রিক রূপ তুলে ধরার 
কারণেই গ্রন্থটি সেযুগে বিপুল চাহিদার সৃষ্টি করেছিল। 
বাঙলা গীতসঙ্কলন প্রকাশের ইতিহাসে নয় মাসের মধ্যে 
তিনটি সংস্করণের গৌরবলাভ “সঙ্গীতকল্পতরু” ছাড়া আর 
কোন সঙ্কলনের ভাগ্যে ঘটেনি। 

কিন্তু দুঃখের বিষয়, “সঙ্গীতকল্পতরু'র পরবর্তী অর্থাৎ 
চতুর্থ সংস্করণের সময়ে নরেন্দ্রনাথের সহযোগী বৈষ্ঞবচরণ 
গ্রন্থটির কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে “বিশ্বসঙ্গীত” নাম রাখলেন। 
পরিবর্তিত এই গ্রন্থ থেকে নরেন্দ্রনাথের নাম বাদ দিয়ে 
দিলেন এবং নিজে এই গ্রন্থের সম্পাদক হলেন। 
“বিশ্বসঙ্গীত'-এর বিজ্ঞাপনে বৈষ্ঞবচরণ লিখলেন £ “যেহেতু 
“সঙ্গীতকল্পতরু'র ইহাই সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত 
সংস্করণ এবং অতঃপর “সঙ্গীতকল্পতরু'ও আর মুদ্রিত হইবে 
না।” এইভাবে “সঙ্গীতকল্পতরু*র প্রচার বন্ধ হয়ে গেল। সেই 
সঙ্গে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্বামীজীর এই গুরুত্বপূর্ণ অবদানের 
কথাও মানুষ ক্রমে ভুলে গেল। 

আমাদের সৌভাগ্য, একশো বারো বছর পরে 'সঙ্গীত- 
কল্পতরু' আবার প্রকাশিত হয়েছে। ফলে ইতিহাসের মূল 
স্বোত থেকে যে-্রস্থ একদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, সেটি 
পুনরুক্ত হলো। আশা করি আগামী দিনে যাঁরা সঙ্গীতের 
ইতিহাস লিখবেন, তারা ইতিহাসে উপেক্ষিত এই গ্রস্থটিকে 
যথাযোগ্য গুরুত্ব দেবেন। 0 
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সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনে 
নেতাজী সুভাষচন্্ 
প্রণবেশ চক্রবর্তী 


| নেতাজী সুভাফচ্র বলেছিলে : “শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের | 
নিকট আমি যে কত খণী তাহ! ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব 1... 

| যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের একাস্ত | 
| অনুগত ও অনুরক্ত থাকিব, একথা বলাই বাহুল্য।” সুভাষচন্দ্রের | 
| সঙ্গে মিশনের যোগাযোগ বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে স্থাপিত হয়েছিল, | 
যদিও তখন মিশনের পরিধি এতটা বিস্তারলাভ করেনি। বিদেশের | 
নার হরর? সাজের হয এিনাসুরেরা রে হা অত 


। নিবন্ধকারের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পাঠককে আনন্দ দেবে। 


চি মাস। বিজয়া দশমীর রাত্রি 
মাজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র তখন সিঙ্গাপুরে অবস্থান করছেন। সেই রাত্রে 
ঠিক ৯টার সময় নেতাজী সিঙ্গাপুরে তার বাসভবন থেকে 
ইপ্ডিয়ান ইপ্ডিপেণ্ডেস লিগের মারফত একটি গাড়ি পাঠিয়ে 
দিয়েছিলেন স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে। সেইসঙ্গে 
তিনি একটি চিঠিও পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি 
সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী 
ভাস্বরানন্দকে অনতিবিলম্বে তার সঙ্গে এসে দেখা করার 
জন্য বিনীত অনুরোধ জানান। স্বামী ভাম্বরানন্দকে নিয়ে 
যাওয়ার জন্যই পাঠানো হয়েছিল গাড়িটা। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, সিঙ্গাপুর শহরের ১৭৯ নম্বর বার্টলি রোডে 
রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে ১৯২৮ সালে। 
স্বামী ভাম্বরানন্দ সেই গাড়িতেই গেলেন স্বামী 
বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা 
করতে । আই. এম. এ-র সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্রের বাড়ির 
দরজায় গাড়ি পৌঁছাতেই সশস্ত্র প্রহরীরা সসন্ত্রমে গৈরিক- 
মিঃ হাসানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মিঃ হাসানই 
তাকে ওপরতলায় সুভাষচন্দ্রের কাছে নিয়ে গেলেন। স্বামী 
ভাস্বরানন্দ তার স্মৃতিকথায়* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই 





ভয়ঙ্কর অগ্নিগর্ভ রাতের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছেন £ 
“সুভাষচন্দ্রের ঘরে পৌঁছিবামাত্র তিনি অতি বিনীত ও 
শ্রদ্ধাবনত প্রণাম করিয়া আমাকে বসিতে বলিলেন এবং 
সহকারীদের চা আনিতে আদেশ দিলেন।” 

একাস্ত নিভৃতে একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী এবং 
সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী-প্রতীম দেশনায়ক নিজেদের মধ্যে অতি 
সহজভাবে কথাবার্তা শুরু করলেন। সুভাষচন্ত্র সিঙ্গাপুর 
রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকর্ম জানার জন্য গভীর আগ্রহ 
প্রকাশ করলেন। ভাস্বরানন্দজী এব্যাপারে বিস্তারিত সব 
তথ্যই দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যার 'কথাও 
বললেন। ইতিমধ্যে চা-পর্ব শেষ হয়ে যায়। 

কথাপ্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র তার কলকাতা থেকে সেই 
মহানিদ্রমণের আগেকার ঘটনা সম্পর্কে বললেন £ “জেল 
থেকে বেরিয়ে আমি যখন আমাদের এলগিন রোডের 
বাড়িতে বাস করছি, তখন কি যেন একটা দৈবশক্তি 
প্রণোদিত হয়ে এ বাড়ি থেকে বেরোবার একটা প্রবল 
আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে জন্মেছিল। সবসময়েই মনে হতো, 
এবার বেরিয়ে পড়ে কিছু একটা করা যাক। যাকিছু করার 
এই সময়েই করতে হবে। কি হবে এভাবে অকর্মণ্য হয়ে 
পড়ে থেকে? বন্ধুদের সঙ্গে একটা পরামর্শ করা গেল। 
শীঘ্রই একটা উপায় বের করে ফেললাম। আমার ঘরে 
সকলের প্রবেশ নিষেধ করে দিলাম। “চন্তী', “গীতা 
ইত্যাদি পাঠ করি দেখে ও আমার নিষেধ শুনে কেউ আর 
কাছে আসতে সাহস করত না। এই সুযোগে আমি বেরিয়ে 
পড়লাম। দেখলাম, আমার বন্ধুরা সকলেই ০2171 ০0৫ 
(11617 ৫10199। সেইজন্যই আমার এখানে আসা সম্ভব 
হয়েছে।” 

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৪০ সালের জুন 
মাসে সুভাষচন্দ্র কলকাতার কুখ্যাত হলওয়েল মনুমেন্ট 
অপসারণের আন্দোলন শুরু করেন এবং ইংরেজ সরকার 
১৯৪০ সালের ২ জুলাই “বিপজ্জনক' সুভাষচন্দ্রকে 
এলগিন রোডের বাড়িতে গ্রেপ্তার ও অস্তরিন করে রাখে। 
১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারি কলকাতার বাড়ি থেকে তিনি 
ইংরেজ সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং 
বহু সঙ্কট ও সমস্যার মোকাবিলা করে তিনি ২ মার্চ 
জার্মানিতে গিয়ে উপনীত হন। তারপর ১৯৪৩ সালের 
২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে গঠন করেন আজাদ হিন্দ 
সরকার। ভারতের প্রথম স্বাধীন সরকার । তিনিই ছিলেন 
তার সর্বাধিনায়ক। 


* স্বামী ভাস্বরানন্দের স্মৃতিকথাটি প্রকাশিত হয়েছিল রীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত “স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র গ্র্থে। 


১০৪তম বর্ষ-_৯ম সংখ্যা [৭৩৩] আশ্বিন ১৪০৯ ঢ সেপ্টেম্বর ২০০২ |. ৭ 












ব্জিললভভিলভটট সে লি ভু কিলাহ বিলিভ লহ 
সালের মাঝামাঝি সুভাষ বসু টোকিও থেকে বিমানযোগে | জনতাকে লক্ষ্য করে তার বক্তব্য বিষয় অনর্গল বলে 
সিঙ্গাপুরে আসেন। 'ক্যাথে' নামের সবথেকে ভাল সিনেমা | যেতে থাকেন। জনতাও বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে মন্ত্রমুদ্ধের 
হল-এ তার অভ্যর্থনার আয়োজন হলো। তার সঙ্গে | মতো তার বক্তৃতা শুনল। দেখা গেল, বক্তৃতার শেষে 
ছিলেন জার্মান-প্রবাসী কয়েকজন ভারতীয়। নির্দিষ্ট সময় | সকলেই ভিজে কাপড়ে, অথচ শাস্ত চিন্তে ঘরে ফিরে 
মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে বক্তৃতামঞ্চে | গেল। এই সভার কথা উল্লেখ করে সুভাষচন্দ্র বলতেন, 
উপস্থিত হলেন। বিপুল জনতার সামনে রাসবিহারী বসু | “দেখলেন, সেদিন সভাতে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়া সতেও 
বললেন, "7015 1$ 9০০7 0০19%90 16807 50185 | সবাই কেমন অবিচলিত চিন্তে বন্ৃতা শুনেছিল। এতেই 
73808. [11217 1117 0৮০1 00 ৮০৪). 17017 (008 : স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আমাদের কাজের জন্য সাধারণ 


017৮/210 100 ৬/111 0০ ঘি মানুষের সহানুভূতি 
০৪1 901019170  ০০- নব পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া 
[11011007.... [70 ৮110] প্র যাবে। এতে কিছুমাত্র 
1680 ০00) 01) (0 1119 রং সন্দেহই নেই।” ” 
70801) 01 1099401) 01 ৃ আরেকদিনের কথা। 
[10012-_01117 110011001-- সেদিন স্বামী ভাম্বরানন্দ 
19110." ” গিয়েছেন সুভাষচন্দ্রের 
বিদ্যুদ্বেগে নেতাজীর সঙ্গে দেখা করতে। 
আগমনবার্তা ছড়িয়ে কথায় কথায় সেদিন 
পড়ল। সিঙ্গাপুরের নেতাজী তাকে বলে- 
সমুদ্রতীরে “মেয়ার্স ছিলেন 8 “জগতের 
ম্যানসন' নামে একটি $] ইতিহাসে কোন পরাধীন 
বাড়িতে তার থাকার জাতিই অন্য কোন 
ব্যবস্থা হলো। এই প্রতাপশালী স্বাধীন 
বাড়িটি সশস্ত্র প্রহরীরা জাতির সাহায্য না নিয়ে 
সবসময় ঘিরে রাখত। স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রসর 
এখানেই ভাম্বরানন্দজী হতে পারেনি। ভারতের 
আসেন সুভাষচন্দ্র স্বাীনতা সংগ্রামেও 
সঙ্গে দেখা করতে। প্ল আমরা চাই এরূপ একটা 
সুভাষচন্দ্র যখন আশ্রমে সাহায্য... ঘটনা- 


% || পাওয়া সুগম হয়ে 
৫] উঠেছে। এই সুর্ব্ণ 
ূ আর সুযোগ ছেড়ে দিলে আর 





থাকত। ৮ টি ০ পিসি আগামী একশো বছরেও 
স্বামী ভাস্বরানন্দ লিখেছেন £ “কিছুদিন পরে সুভাষচন্দ্র এই সুযোগ মিলবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং আমি 
এক বিরাট জনসভা আহান করলেন। সিঙ্গাপুর | ঠিক করেছি, জাপানের সাহায্য নিয়ে যথাশক্তি 
মিউনিসিপ্যাল অফিসের সামনে বিশাল ময়দান জনসমুদ্রে | সংশ্রাম চালিয়ে ভারতকে ইংরেজের অধিকার থেকে 
পরিণত হলো। সুভাষচন্দ্র সেই সভায় তার মালয়ে আসার | মুক্ত করতে চেষ্টা করব। গীতায়ও বলেছে, আমাদের 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেড়ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতা | কাজে অধিকার, ফলে নয়। কাজ করে যাই, ফল তার 
[উরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে থাকে। | হাতে।” 


রে ৯. নে ৭৩৪ ৮ 





] 





থকে খুজে পেয়েছিলেন পথচলার নির্দেশ। 
7. 


1? 


89 হা দেবী সবিতেযু মাত়রাপেগ সংহত ইতিহাস ] সিঙ্গাপুর রামকৃঝঃ মিশনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র [সো নযতসো নমভস্ো নমো নমঃ।। 





ভাম্বরানন্দজী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ “আপনি কি মনে 
করেন, জাপানিরা আপনার সাহায্যে ভারত অধিকার 
করবে? এইরূপ কোন দুরভিসন্ধির বশবর্তী হয়ে যদি তারা 
আপনাকে বঞ্চনা করে, তাহলে কি করবেন?” 

উত্তরে সুভাষচন্দ্র বললেন £ “আমি যতদূর জানি বা 
বুঝেছি, এইরূপ কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ 
মোটামুটিভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের চালাতেই হবে। 
এদেশের ভারতীয়দের অর্থে পরিচালিত সৈন্যদের দিয়েই 
সমস্ত কাজ চলবে। কেবলমাত্র হাতিয়ার জাপানিদের কাছ 
থেকে নিতে হবে। কোনপ্রকারে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে 
পারলেই আমাদেরও কোন চিস্তা থাকবে না। আমার 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, বাংলায় পৌঁছুবামাত্র আশাতীত 
সাহায্য আমরা সকলের কাছ থেকেই পাব। আমার খুবই 
ভরসা আছে যে, আমার দেশবাসী আমার একাজের 
সহায়ক হবেন। জাপানিদের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের প্রতিক্রিয়ার 
জন্যও আমাদের তৈরি থাকতে হবে।” 

এরকম কিছু কথাবার্তার পর স্বামী ভাম্বরানন্দ তাকে 
বললেন £ “আমাদের মিশনের কার্ষের ধারা আপনার তো 
কিছুই অজ্ঞাত নেই। আমরাও মিশনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ 
বজায় রেখে যতটা পারি আপনার কাজে সহায়তা করব। 
আপনি সেবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন।” এরপরই স্বামী 
সমাপনান্তে আশ্রমে ফিরিতে প্রায় রাত্রি বারোটা বাজিয়া 
গেল। তাহার সহিত দেখা করিতে গেলেই তিনি কখনো 
ভোজন না করাইয়া ছাড়িতেন না।” 
সারদাদেবীর জন্মোৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে নেতাজী রামকৃষ্ণ 
মিশনে এসেছিলেন। সেই ঘটনার কথা স্মরণ করে স্বামী 
ভাম্বরানন্দ লিখছেন £ “সেইদিন ঠাকুরঘরে তিনি আধ- 
ঘণ্টাকাল ধ্যানাবিষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন।” পরে পূজা শেষ 
হলে তিনি প্রসাদগ্রহণ করলেন। কিছুক্ষণ নানা বিষয়ে 
আলাপ আলোচনা চলল । প্রায় একঘণন্টা এভাবেই কেটে 
গেল। তারপর তিনি একটি 'প্রীত্রীচণ্তী*র জন্য বিশেষ 
ওৎসুক্য প্রকাশ করায় ভাম্বরানন্দজী তার নিজের “চণ্ডী” 
্রস্থখানি নেতাজীকে উপহার দিলেন। এতে সুভাষচন্দ্র খুবই 
আনন্দিত হলেন। 

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, সুভাষচন্দ্র তার 
একদিন সন্যাসী হতে চেয়েছিলেন। তার যখন মাত্র 
পনেরো বছর বয়স, তখন তিনি বিবেকানন্দের রচনাবলী 
তিনি 





স্বামীজীকেই নিজের গুরুরূপে বরণ করেছিলেন। 
সুভাষচন্দ্র লিখছেন £ “শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের 
নিকট আমি যে কত খণী তাহা ভাষায় কী করিয়া প্রকাশ 
করিব! তাহাদের পুণ্যপ্রভাবে আমার জীবনের প্রথম 
উন্মেষ। চরিত্রগঠনের জন্য “রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য' 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাহিত্য আমি কল্পনা করিতে পারি না।” 

স্বামী ভাম্বরানন্দ তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ 
“নেতাজী আমাদের (রামকৃষ্ণ) মিশনের কাজের একজন 
বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এখানকার মিশনের অনাথালয়ের 
যথেষ্ট সাহায্য করেন। বাড়ি তৈরির জন্য তিনি নিজে প্রায় 
পঞ্চাশ হাজার ডলার দান করেন এবং আরো পঞ্চাশ 
হাজার ডলার সংগ্রহ করে দেন। তিনি স্বয়ং এসে “বয়েজ 
হোম”-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। অনাথালয়ের ছেলে- 
দিয়েছিলেন। কারণ, যুদ্ধকালীন 01801 7781001” ও 
40090 ০01001'-এর দিনে তিনশো ছেলেমেয়ের 
অন্নবন্ত্রের ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে একটা কঠিন 


হয়েছিল। এই স্কুলে সামরিক প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা হয় 
এবং ছেলেদের সামরিক প্রশিক্ষণের মহড়া দেখতে একদিন 
নেতাজী স্বয়ং মিশনে আসেন। আরেকদিন এসে ছাত্রদের 
কনসার্ট শুনে যান। পঞ্চমবারে তিনি নিজেই মিশনের 
হলঘরে একটি সভার ব্যবস্থা করেছিলেন। জাপানিদের 
কয়েকজন প্রতিনিধিও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেদিন 
মিশন সম্বন্ধে অনেক কথা তিনি জাপানি বন্ধুদের বলেন। 

নেতাজী যখন দেখলেন, প্রায় ৫০ হাজার সৈন্যের এক 
বিরাট বাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজ রণাঙ্গনে অগ্রসর হওয়ার 
জন্য প্রস্তুত হয়েছে, তখন তিনি আর দেরি না করে তার 
কর্মকেন্দ্র সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুনে স্থানাত্তরিত করেন। স্বামী 
ভাম্বরানন্দ তার স্মৃতিকথার উপসংহারে লিখেছেন ঃ 
“সীমান্ত হইতে প্রত্যাগত অনেক যোদ্ধার মুখে শুনিয়াছি, 
তাহারা নেতাজীকে তাহাদের পিতামাতা ও দেবতাস্বরূপ 
জ্ঞান করে এবং আত্তরিকভাবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। কে 
বলিবে, নেতাজীর ব্যক্তিত্বের ও প্রভাবের মূল কারণ কি 
ছিল? ত্যাগের মূল মন্ত্রে ও সাধুসঙ্গেই কি তাহার এমন 
হইয়াছিল? প্রবল প্রতাপান্বিত রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্তী 
হইতেও যে তাহার স্থান অতি উচ্চে, তাহা সহজেই 
অনুমিত হইত।” 0 


শিখ 






ুলরানী সেন 


ও আমার স্বামীর দীক্ষা হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের 
পার্ধদ পৃজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী 
মহারাজের কাছে ১৯৩৮ সালের ১৪ জানুয়ারি, শুক্রবার, 
মকর সংক্রাস্তির পুণযলগ্নে- বেলুড় মঠে ঠাকুরের নতুন 
মন্দির-প্রতিষ্ঠার স্মরণীয় দিনটিতে। 
আমরা রাঁচির বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরে আমরা রাঁচির 
মোরাবাদী আশ্রমে যাতায়াত করতাম। সেই সুবাদে স্বামী 
বিশুদ্ধানন্দজীর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তিনি 
আমাদের বিশেষ স্নেহ করতেন। আমরাও তার প্রতি একটা 
আকর্ষণ অনুভব করতাম। তাই ভেবেছিলাম, ওর কাছ 
থেকেই দীক্ষা নেব। কিন্তু তিনি আমাদের পুজ্যপাদ বিজ্ঞান 
মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নিতে পরামর্শ দেন। একদিন 
আবেগের সঙ্গে আমাদের বললেন £ “তোমরা বুঝছ না, 
তোমাদের স্নেহ করি, তাই ওর কাছে পাঠাচ্ছি। উনি ঠাকুরের 
দেহ স্পর্শ করে_ পরশমণি স্পর্শ করে সোনা হয়ে গেছেন। 
এখন রুঝছ না, পরে বুঝবে।” তার কথা শুনে আমরা 
করলাম। এব্যাপারে সব যোগাযোগ বিশুদ্ধানন্দজীই করে 
দিয়েছিলেন। দীক্ষার পর তিনি প্রায়ই আমাদের ঠাট্টা করে 
বলতেন $ “অবধূতের চব্বিশ গুরু, আর তোমাদের দুই” 
যাহোক, সব ঠিকঠাক করে বিশুদ্ধানন্দজী আমাদের 
বলেছিলেন £ “এদিন €১৪ জানুয়ারি) পরম পৃজ্যপাদ 
্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের ইচ্ছায় ঠাকুরের যে-মন্দির হয়েছে, 
সেই মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন এবং মন্দিরে ঠাকুরের শ্রীমূর্তি 
প্রতিষ্ঠা হবে। তোমরা তার আগেই কলকাতা যাবে এবং 
মন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসব দেখবে। সেদিন তোমাদের দীক্ষাও 
হবে। কাজেই দীক্ষার জন্য একেবারে তৈরি হয়ে যাবে।” 
সেই অনুসারে আমরা কলকাতায় আসি এবং এক আত্মীয়ের 
বাড়িতে উঠি। বিশুদ্ধানন্দজীর কথামতো দীক্ষার প্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে আমরা মকর সংক্রাস্তির দিন খুব 
ভোরে বেলুড় মঠে চলে আসি। মঠে এসে মায়ের মন্দিরের 
কাছেই বিশুদ্ধানন্দজী, অভয়ানন্দজী (ভরত মহারাজ) এবং 
নির্বাণানন্দজীকে (সূর্য মহারাজ) দেখতে পেলাম। আমাদের 
দেখে বিশুদ্ধানন্দজী একজন ব্রন্মাচারীকে ডেকে আমাদের 





লা 


ছি 
দিতে বললেন। আমরা তাই করলাম। তারপর বললেন £ 
“এখন উৎসব দেখ প্রতিষ্ঠাকার্য হয়ে গেলে গঙ্গান্নান করে 
থেকে নতুন মন্দিরের সিঁড়ি পর্যস্ত লাল শালুতে ঢাকা এবং 
তার ওপর ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরনো 
মন্দির থেকে নতুন মন্দির পর্যস্ত দুধারে দড়ি দিয়ে ঘেরা। 
মেয়েরা একদিকে এবং পুরুষরা অপরদিকে দাড়িয়ে আছেন। 
আমরাও দাীড়ালাম। আমাদের হাতে ঘিয়ের প্রদীপ দেওয়া 
হলো। কিছুক্ষণ পর একজন ব্রহ্মচারী এসে প্রদীপগুলি 
জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন। পুরনো মন্দিরের সিঁড়ির কাছে একটি 
গাড়ি এবং ফুল দিয়ে খুব সুন্দর করে সাজানো একটি পালকি 
রাখা আছে দেখলাম। পালকির ভিতর ঠাকুরের একখানি 
বড়ো ফটো। কয়েকজন সাধু-ব্রহ্মচারী এ পালকি কাধে নিয়ে 
গান করতে করতে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে চলে গেলেন। 
আমার স্বামীও এ দলে যোগ দিলেন। একজন গঙ্গাজলের 
কলসি মাথায় করে এবং প্রিয় মহারাজ [স্বামী 
আত্মপ্রকাশানন্দ) একটি গো-শাবককে নিয়ে পালকির আগে 
আগে চললেন। ওদিকে 'আত্মারাম'-এর কৌটাকে দুহাতে 
সযত্নে মাথায় ধারণ করে পৃজ্যপাদ বিজ্ঞান মহারাজ ধীরে 
ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে গাড়িতে উঠে বসলেন। গাড়ি 
নতুন মন্দিরের কাছে এসে দাঁড়ালে মহারাজ গাড়ি থেকে নেমে 
এ কৌটা মাথায় করে মন্দিরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। 
কিছুক্ষণ ওপরের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি মন্দিরে ঢুকলেন। 
মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে দরজা খুললে 
আমরা সকলে মন্দিরে ঢুকে ঠাকুরকে প্রণাম করলাম। 
তারপর বিশুদ্ধানন্দজীর কথামতো নির্দিষ্ট সময়ে 
অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর একজন ব্রহ্মচারী 
এসে বললেন £ “আজ দুজন-একজন বা স্বামী-ন্ত্রীব একসঙ্গে 
দীক্ষা হবে না। কারণ, অনেক দীক্ষার্থী রয়েছেন। আপনারা 
একসঙ্গে আট-দশজন করে আসুন। মেয়েরা আগে আসুন। 
তাদের ছেলেমেয়ে রয়েছে। তাই তাদের আগে হবে।” 
আমার স্বামী বারান্দার অপরদিকে বসেছিলেন। আমি তার 
দিকে তাকাতেই মাথা নেড়ে তিনি আমায় যেতে বললেন। 
আমি উঠে দীড়ালাম এবং আরো আট-নয়জন মহিলা-সহ 
মহারাজের ঘরে ঢুকলাম। 
গোল হয়ে বসলাম। তিনি আমাদের মহামস্ত্র দিলেন। সেসময় 
তিনি কিছু উপদেশও দিয়েছিলেন, কিন্তু কালের ব্যবধানে 
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এন জার সব কনে নেই উদ ক কথা এনে 
মনে আছে। বলেছিলেন £ “কারো সঙ্গে ঝগড়াবীটি করো 
না।” তারপর তিনি সকলকে জপের পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন। 
ডানহাতে দেখাতে দেখাতে হঠাৎ বললেন £ “তোমাদের 
মেয়েদের তো আবার বাঁহাত।” এই বলে আবার বাঁহাতে 
জপ দেখিয়ে দিলেন। আমার তখন কম বয়স। মনে মনে 
ভাবলাম, উনি বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে বাহাতের কথা 
বলছেন। বাহাতে তো কাউকে জপ করতে দেখি না। 

যাহোক, বাইরে এসে সাধুদের প্রণাম করলাম। একজন 
সাধুকে আমার এই সংশয়ের কথাও বললাম। তিনি 
বললেন £ “বিকাল তিনটার পর উনি একলা থাকবেন। 
তখন তাকে জিজ্ঞাসা করো।” সেই অনুযায়ী আমি নির্দিষ্ট 
সময়ে উপস্থিত হলাম। মহারাজ চেয়ারে বসেছিলেন। আমি 
সোজা তার ঘরে গিয়ে চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আগে 
ডানহাতে যেমন জপ করতে দেখিয়েছিলেন, সেইরকম করে 
বললাম £ “এইরকম করে করব তো মহারাজ?” আমার 
দিকে তাকিয়ে তিনি উত্তর দিলেন £ “হ্যা।” আমি আর 
বাহাতের কথা কিছুই বললাম না। তিনিও এই সম্বন্ধে আর 
কিছু বলেননি। আমি তাকে বললাম £ “মহারাজ, অনেক 
সাধুর তো কৃপা পেয়েছি। কিন্তু কি হলো? রাগ-দ্বেব-হিংসা 
_ সবই তো আছে। তবে কি এত সব বৃথা? আপনি 
আশীর্বাদ করুন” আমার কথা শুনে একটু হেসে তিনি 
আমার দিকে এমন করে চাইলেন যে, এখনো তা আমার 
মনে চির অক্ষয় হয়ে আছে। তার সেই দৃষ্টি আমি আজও 
তার ফটোতে দেখতে পাই। যেদিন দেখতে পাই না, সেদিন 
আমার মন খারাপ হয়ে যায়। সেদিন ভরসা দিয়ে তিনি 
আমাকে বলেছিলেন £ “কিছুই বৃথা যায় না।” 

আমাদের দীক্ষার দিনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ 
করি। প্রখ্যাত বিপ্রবী অরবিন্দ ঘোষের স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর 
ছোট বোন শৈবালিনীর ডাকনাম ছিল “বাণী'। আমরা তাকে 
“বাণীদি' বলে ডাকতাম। বাণীদির সংসারজীবন ছিল খুবই 
দুঃখের। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে নিয়ে অল্পবয়সেই তিনি 
বিধবা হন। তর স্বামী যখন মারা যান, তখন তিনি গর্ভবতী। 
এর তিন-চার মাস পর তার একটি ছেলে হয়। এই ছেলেটি 
বাইশ-তেইশ বছর বয়সে মারা যায়। এজন্য সকলেই তাঁকে 
খুব সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখত। আগে দুবার দীক্ষার দিন স্থির 
হয়েও কোন না কোন প্রতিবন্ধকতার জন্য হয়নি। এবার 
আমাদের সঙ্গেই তৃতীয়বার তার দীক্ষার দিন ঠিক হয়। 
বাণীদির মাকে একলা দেখে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি £ 
“বাণীদি কৈ? ওঁর তো আজ দীক্ষা হওয়ার কথা।” শুনে 
তিনি বললেন £ “ওর কপালটা খুব খারাপ। এবারও ওর 
দীক্ষা হবে না। বাধা উপস্থিত হয়েছে।” ঠিক সেইসময় ভরত 
মহারাজও এসে তাঁকে একই প্রশ্ন করলেন। বাণীদির মা 





তাকে সব কথা বললেন। শুনে ভরত মহারাজের মনে হয় 
খুব দুঃখ হলো। তিনি গিয়ে পৃজ্যপাদ গুরুদেবকে সব কথা 
জানালেন। শুনে তিনি বললেন £ “তাতে কি হয়েছে? এ তো 
্ত্রী-শরীরের ধর্ম। কিছু দোষ হবে না। মাথায় গঙ্গাজল দিয়ে 
আসতে বল।” ভরত মহারাজ এসে এই কথা বললে বাণীদি 
বললেন £ “আমি তো দীক্ষার জন্য তৈরি হয়ে আসিনি। 
দীক্ষার জন্য কিছুই সঙ্গে আনিনি।” “গুরুকে যা দিতে ইচ্ছা 
হয় পরে দিও। এখন দীক্ষা নিয়ে নাও।”-__ভরত মহারাজ 
বললেন। তারপর ভরত মহারাজের দেওয়া দুটি টাকা ও 
একটি হরীতকী দিয়ে তার সেদিন দীক্ষা হয়ে গেল। 

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। স্বামী 
মাধবানন্দজী তখন মঠের অধ্যক্ষ। রঁচি স্যানাটোরিয়ামে 
এসেছেন। আমরা রোজই তাকে দর্শন-প্রণাম করতে যাই। 
একদিন তিনি আমাকে একলা ডেকে বললেন ঃ “এক 
মহিলার দীক্ষার দিন ঠিক হয়েছিল। দূর থেকে এসেছেন। 
এখন নিতে পারবেন না, অশুচি হয়ে গেছেন। ফিরে যেতে 
হবে। কি করবেন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন। আমি তো 
এবিষয়ে কিছু জানি না। ওকে কি বলব? আপনি পুরনো 
ভক্ত, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।”” আমি তখন 
বাণীদির ঘটনাটি বলে গুরুদেব যা বলেছিলেন তা তাকে 
বললাম। তিনি খুব খুশি হলেন। বললেন ঃ “উনি (বিজ্ঞান 
মহারাজ) যখন বলেছেন, তখন আমিও তাই বলে দেব।” 
কিন্তু এ মহিলা দীক্ষা নিতে আসেননি, সংস্কারই বাধ সাধল। 

পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসি। দীক্ষার পরের দিন সকালে 
আমরা গুরুদেবের ঘরে গেছি। উনি একা। চেয়ারে বসে 
আছেন। আমরা তার শ্রীচরণের কাছে বসলাম। দেখলাম 
খাটের নিচে একটি হাঁড়ি রাখা আছে। মহারাজ সেবককে 
বললেন ঃ “দেখ তো, এতে জয়নগরের মোয়া আছে। এদের 
দাও।” সেবক হাড়িটা বের করে সবেমাত্র খুলেছেন, এমন 
ঢুকলেন। আমরা আর মোয়া পেলাম না। আমার বয়স তখন 
আঠাশ-উনত্রিশ বছর। তখনো পর্যস্ত জয়নগরের মোয়া আমি 
খাইনি। গুরুদেবের ইচ্ছা হয়েছিল আমাদের খাওয়াতে, কিন্তু 
তা হলো না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ঘটনার পর 
থেকেই আমরা প্রায়ই জয়নগরের মোয়া পেতে লাগলাম। 

গুরুদেব যখন অসুস্থ ছিলেন, তখন ফলের জন্য সামান্য 
দশ টাকা তাকে পাঠিয়েছিলাম। টাকাটা তিনি নিজ হাতে ল্লিপে 
[/.1). কার্ডে] সই করে রেখেছিলেন। সেই লেখাটি এখনো 
তার আশীর্বাদস্বরূপ আমার কাছে আছে। দুঃখ হয়, 
গুরুদেবের কোন সেবাই করতে পারিনি, আর তখন বিশেষ 
কিছু জানতামও না। কিন্তু আমার এই নব্বই বছর বয়সেও 
তার সেই হাসিমাখা দৃষ্টি আমার কাছে চলার পথের পাথেয় 
হয়ে রয়েছে।] 


দথ 


পু 












[ বর্তমানে বাস্তশান্ত্র “বিজ্ঞান' হিসাবে স্থীকৃতি লাভ করেছে। তাই? 
| আধুনিক পৃথিবীর চালচিত্রে এটিকে “বাস্ববিজ্ঞান' বলাই সমীচীন। | 
| বাস্ত একটি বিচ্ছিন্ন ধারণা নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এজগতের | 
| অনেক কিছু। প্রবীণ বাস্তুবিশারদ বারীন মুখোপাধ্যায় এই ব্যাপারে | 

। প্রাথমিক কিছু ধারণা দিতে চেয়েছেন এই নিবন্ধে 





ৰাস্তমূর্তিঃ পরং জ্যোতি বাস্তদেবো পরাশিবঃ। 
০৮১ 


লমঃ। 


বি ন মাত্রই অকূল সমুদ্র। তার কতটুকুই বা মানুষ 
নতে পেরেছে! আলোকের গতি ৩৮১০১ 
সেমি. প্রতি সেকেণ্ডে। এই গতিতে চলে একবছরে আলো 
যতটা পথ অতিক্রম করে, তাকে “এক আলোকবর্ষ" বলা 
হয়। সেইরকম চার আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থিত আমাদের 
সবচেয়ে নিকটবর্তী প্রতিবেশী নক্ষত্র। সবচেয়ে দূরবর্তী 
কোয়াসার বা পালসার জাতীয় নক্ষত্র প্রায় ২ হাজার কোটি 
আলোকবর্ষ দূরে । কী ভয়ঙ্কর দূরত্ব, আমরা ভাবতেই পারি 
না! তার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কণিকার মতো সূর্যের অস্তিত্ব। 
সেই সূর্যের আয়তনের মধ্যে প্রায় ১৩ লক্ষ পৃথিবীর স্থান 
হতে পারে। সুতরাং পৃথিবী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। তার মধ্যে এক 
টুকরো ভূখণ্ড এই ভারতবর্য। কিন্তু বলি, কী বিরাট এই 
দেশ! তার মধ্যে আবার ব্যক্তিমানুষ! মহাকাশের 
ক্যানভাসে মানুষের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। কিন্ত 
আশ্চর্যের কথা, এই মানুষই এত বড় বিশ্বব্রক্মাণ্ডের 
অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ। মানুষের অনুষঙ্গ না থাকলে 
ব্রন্মাণ্ডের অস্তিত্বের প্রমাণই থাকত না! প্রকৃতির 
সৌন্দর্যকে কে সুন্দর বলে? মানুষ । ঈশ্বর আছেন- একথা 
মানুষ বলে, তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে চিস্তাভাবনার 
অবকাশ হয়। অন্য দিক দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, ঈশ্বরই 
মানুষকে ঈশ্বরচিত্তা করার শক্তি দিয়েছেন। ঈশ্বরই 
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| পরমাপ্রকৃতি-রূপে জল, বায়ু, সৌরশক্তি সৃষ্টি করে 


আমাদের জীবনধারণে সক্ষম করে তুলেছেন। 
অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন, প্রকৃতি জড়। খধিরা 
বলেন ঃ “সমুদ্রমেখলে দেবি পর্বতস্তনমগ্ডলে॥/ বিষুণপত্তি 
নমস্তভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমন্য মে।।৮ | 
শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (৭18-৫) অর্জুনকে বলেছেন £ 
“ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।। 
অপরেয়মিতস্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।1” 
অর্থাৎ ক্ষিতি ভেমি), অপ্‌ জেল), তেজ (তাপ), মরু 
(বায়ু), ব্যোম মেহাকাশ), মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার-_এই 
আমার প্রকৃতি অষ্টভাগে বিভক্ত। এটি “অপরা' প্রকৃতি, 
এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ পৃথক যে জীবরূপা প্রকৃতি, তা আমার 
পরা” প্রকৃতি। হে মহাবাহো, এর দ্বারা এই জগৎ ধৃত 


“রসোহহমন্সু কৌনতেয প্রভাম্মি শশিসূ্য়োঃ। 
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু।।” (৭1৮) 
অর্থাৎ হে কৌন্তেয়, জলে রস, চন্দ্রসূর্যে প্রভা, সর্ববেদে 
ওস্কার, আকাশে শব্দ এবং মনুষ্যমধ্যে পৌরুষরূপে আমি 
আছি। 
এর দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, 
বেদের মূলতত্ব “সর্বং খন্িদং ব্রহ্ম” শুধু কথার কথা নয়। 
এঁ তত্ব হৃদয়ঙ্গম করা পরাজ্ঞান, যা আমাদের মতো 
সাধারণ মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। কিন্তু অপরাজ্ঞান তো 
আমাদের আয়ত্তের মধ্যে। পরা ও অপরা উভয়ই তার 
শক্তি। পাশ্চাত্যজগতের বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
যেটি আমাদের জীবনে অপরিহার্য, সেটি অপরাবিদ্যা। 
বাস্তশান্ত্রও অপরাবিদ্যা। এই পৃথিবীতে জীবনধারণ সম্ভব 
অপরাবিদ্যার সহায়েই। সত্ব রজঃ ও তমঃ--এই 
তিনগুণের সাম্যাবস্থাই হলো মূলা প্রকৃতি । এটি পরাজ্ঞান। 
এই পরাজ্ঞানে ত্রিগুণাতীত খষি বললেন ঃ “সোহহম্‌” বা 
“অহং ব্রল্গাম্মি”। মহর্ষি অস্তুণের কন্যা বাক্‌ ব্রঙ্গানুভূতি 
লাভ করে বললেন ঃ র 
“অহং রুদ্রেভিবরসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। 
অহং মিত্রাবরূণোভা বিভর্মাহমিন্্াপ্নী অহমশ্থিনোভা।।” 
(খখেদ, ১০।১২৫।১) 
অর্থাৎ আমিই একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য এবং 
আমি বিশ্বদেবতারূপে বিচরণ করি। আমিই মিত্র ও বরুণ 
উভয়কে ধারণ করি। আমি ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশিিনী- 
কুমারদ্বয়কে ধারণ করি। | 
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জস্্রুজহকা বক জী অশাস্তি, ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্ব, পিতা-মাতা 


নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।” (১1৫৬) অর্থাৎ তিনি সন্তুষ্ট হলে 
মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে। এই পরাজ্ঞান মহামায়ার 
করুণা ভিন্ন আয়ত্ত করা যায় না। সেজন্য আমরা মায়ের কাছে 
কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে পারি, পুরুষকার দ্বারা তাঁকে 
আয়ত্ত করতে পারি না। সেই কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 
এই পৃথিবীতে ব্রহ্মা, বিষু, মহেশ্বর যিনিই জম্মগ্রহণ করুন, 
তিনি মায়ের মেহামায়ার) 'অগ্ারে' (01001)। 





ভূমিথণ্ডের কোন্‌ অংশে কার স্থান 


ভারতের প্রাটীন খষিরা মানুষের সুখ-শান্তি, স্বাস্থ্য 
এবং মানসিক স্থিরতার কথা চিত্তা করে বুঝেছিলেন, 
সম্মান করলে এবং প্রকৃতিকে অস্থির না করে মানুষ 
জীবনযাপন করলে সে পাবে বাঁচার আনন্দ। মায়ের কোলে 
বজায় রেখে চলে তবেই পাবে জীবনের ওপর আস্থা। এই 
বাস করার নিয়মকেই বলা হয় “বাস্তশিল্পশান্ত্র-_যা আজ 
“বাস্তশান্ত্র" নামে পরিচিত। অথর্ববেদের এক অংশ স্থাপত্য- 
বেদ-এ এর সৃত্রপাত। পরে বিভিন্ন শাস্ত্রে বাস্ত সম্বন্ধে বহু 
বিস্তারিত আলোচনা হয়-যেমন কাশ্যপশিল্পশান্্ 
বৃহৎসংহিতা, বিশ্বকর্মা বাস্তশান্ত্র সমরাঙ্গন সূত্রধর 
বাস্তশান্ত্র, ময়বাস্ত, ভূগুসংহিতা ইত্যাদি। 

বর্তমান প্রজন্ম সেই বাস্তশান্ত্রকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে 
প্রকৃতির নিয়মগুলিকে পদদলিত করে প্রকৃতিকে 
গ্যপণ্য হিসাবে ব্যবহার করছে। ফলও পাচ্ছে। অস্থির 


অবহেলিত। প্রকৃতিকে বিরূপ করে মনুষ্যজাতির 
অস্তিত্বকে আমরা বিপন্ন করে তুলেছি। প্রকৃতি আমাদের 
ভোগ করতে নিবৃত্ত করেনননি-_ভোগের জন্যই নদী, জল, 
বায়ু, ভূমি, খনিজ পদার্থ, সূর্যালোক, ফুল, ফল। কিন্ত 
তাকে লুন করার জন্য নয়, পরিমিত আকারে প্রয়োজন- 
মতো ভোগের জন্য। এইজন্য উপনিষদ্‌ বলেছেন ঃ “তেন 
ত্যক্তেন ভুপ্ীথা।” অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর, 
আসক্তির দ্বারা নয়। বাস্তশান্ত্রকাররা এই ভোগকে 
বৈজ্ঞানিকভাবে প্রয়োগ করার শিক্ষা দিয়েছেন। তারা শুধুই 
নিজেদের মুক্তির কথা চিস্তা করেনি, গৃহীদের জন্য সুখ, 
শাস্তি, স্বাস্থ্য ও প্রাচুর্যের কথাও চিস্তা করেছেন। বাস্তশান্ত্ 
তারই ফলশ্রুতি। 

নব্য সভ্যতায় আমরা বাড়ি, কারখানা, অফিস, 
মন্দিরও গঠন করছি শুধুই নিজেদের সুবিধার কথা চিন্তা 
করে এবং বাস্তশান্ত্রকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করে- সেটা 
জেনেই হোক বা অজান্তে। ফলে এসব স্থানে বসবাসকারী 
বা ব্যবহারকারীরা স্বাস্থ্য, শাস্তি, পিতা-মাতা, বংশ, সুখ, 
এমনকি অর্থেরও ক্ষতি স্বীকার করছেন। মানুষের জীবনে 
বাঁচার যে সার্বিক আনন্দ, তার থেকে আমরা বঞ্চিত করছি 
নিজেদের। আধুনিক বিজ্ঞান বাস্তশান্ত্রবিরোধী নয়, বরং 
তার পরিপূরক। 

এই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব বিজ্ঞানভিত্তিক। এই বিজ্ঞানের 
রহস্যগুলি খধিতুল্য বিজ্ঞানীরা ভেদ করেছেন। 
বিশেষভাবে যে-জ্ঞান আমরা পাচ্ছি, সেটাই বিজ্ঞান। সৃষ্টির 
যে-রহস্য, তার উদ্ঘাটনই বিজ্ঞান। যেমন- বিজ্ঞানী 
আবিষ্কার করলেন গাছের পাতায় সালোকসংশ্লেষ হয়। 
প্রকৃতির যে সূর্যালোক তারই কিরণে এই ক্রিয়াটি হয় 
প্রাণিকুলের জীবনধারণের জন্য। একইভাবে হাজার 
হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের খধষিরা এই পৃথিবীকে 
মানুষের বাসযোগ্য করার জন্য তাদের নিজস্ব উপায়ে 
বাস্তৃশান্ত্রে স্থাপত্যরহস্য উদ্ঘাটন করে গেছেন। 

এই পৃথিবীতে সূর্যালোক, চৌম্বকীয় ক্ষেত্র, মাধ্যাকর্ষণ 
শক্তি, জল, বায়ু এবং আরো অনেককিছু মানুষের জীবনে 
উপযোগী করাই বাস্তুর লক্ষ্য। সূর্য আমাদের প্রাণের উৎস, 
আমাদের কর্মোদ্যমের প্রেরণা । এই যে তেজ বা 1981-_ 
তিনি তার দ্যোতক। পৃথিবীর শুচিতা রক্ষাকারী এবং 
ব্রন্মাণ্ডের পতি বা চালক সূর্যালোককে মানুষ তার জীবনে 
কতটা ব্যবহার করতে পারে, তার শিক্ষাই বাস্তশান্তর। 
সফলভাবে সূর্যালোককে মানবজীবনে ব্যবহার করার যে- 
কৌশল, তাকে প্রয়োগ করে স্বাস্থ্য, কর্মোদ্যম এবং মনের 
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চৌন্বকীয় ক্ষেত্র-_যার দ্বারা মানসিক শক্তি, হৈর্য এবং 
ভারসাম্য রক্ষা সম্ভব। এর কৌশলও এই শাস্ত্রে বর্ণিত। 
আরো আছে, যেমন- মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, যেটা স্থাপত্যশিল্পে 
স্থায়িত্ের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। আরো অনেক সুল্ম্নাতিসূ্্ 
কারণ ভূপ্রকৃতিতে বিরাজমান, যেমন বস্তুর ভার, জমির 
কাঠিন্য ইত্যাদি এই শাস্ত্রে বর্ণিত। এই কারণে পুজা- 
পদ্ধতিতে সূর্যার্ঘয এবং সামান্যার্ঘ্য নিবেদন করার পর 
পৃজার্চনা শুরু হয়। 





কোন্‌ কোন্‌ দিক কি কি বিষয়কে প্রভাবিত করে 


অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, বাস্তশান্ত্র প্রয়োগ করে 
ভাগ্য-পরিবর্তন করা যায় কি? বাস্তব কি মানবজীবনের 
সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে? উত্তরে বলা যায়, 
হিন্দু খষিরা পুনর্জন্মের কথা বলেছেন এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ 
গীতায় বলেছেন, মানুষ জন্মায় তার পূর্বজন্মের সংস্কার- 
বশত। এখানে ভাগ্য জীবনে একটা বড় ভূমিকা পালন 
করে। এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, কর্মফল ভোগ 
করতেই হয়। তবে ঈশ্বরকৃপায় যেখানে ফাল হয়ে ঢুকত, 
সেখানে ছুঁচ ঢুকবে। প্রকারাস্তরে বাস্তশান্ত্রের ঝষি 
বলেছেন, মানুষ জন্মায় তার ভাগ্য, কর্ম এবং দৈব নিয়ে। 
অর্থাৎ জন্মজন্মান্তরের কর্মফল, যা তার ভাগ্য-_শতকরা 
৩০ ভাগ, কর্ম তার পুরুষকার- শতকরা ৪০ ভাগ, আর 
বাকি শতকরা ৩০ ভাগ শান্ত্াদি মেনে পৃজার্চনা ও 


বাস্তশান্ত্রকে অবলম্বন করে জীবনযাপন করা। যদি ভাগ্য | দেওয়াই বাস্তবশান্ত্রবিদের কর্তব্য। 0 
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আমরা কর্মোদ্যম ও শান্ত্রোন্ত পথে জীবনে কাজে লাগাতে 
পারি। বস্তুবাদী জগত্তে মানবজীবনে কষ্টলাঘবের কথা 
চিন্তা করে সেই প্রণম্য খধিরা বাস্তশান্ত্রকে সফল 
প্রয়োগের প্রস্তাব রেখে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা 
যেতে পারে, একজন সৌভাগ্যবান এবং কর্মোদ্যোগী 
পুরুষ কোন প্রয়োজনীয় কাজে বিশেষ কোথাও যাবেন। 
তিনি নিজের গাড়ি করে নিজ কর্ম সম্পাদনে যাওয়া স্থির 
করলেন। সেইমতো সঠিক সময়েই সব ব্যবস্থাদি করে 
তিনি রওনা হলেন। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর অত্যন্ত 
খারাপ রাস্তা এবং খানাখন্দ থাকায় গাড়ির কোন বিশেষ 
অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পথে বিলম্ব হলো এবং যে- 
উদ্দেশ্যে যাত্রা, তাও বিদ্িত হলো। এমনও হতে পারে, 
তাকে ক্ষতি্বীকার করতে হলো সঠিক সময়ে উপস্থিত না 
হওয়ার জন্য। এই যে রাস্তা খারাপ হওয়া-_এখানে রাস্তা 
হচ্ছে বাস্তব, যা সমগ্র কর্মের শতকরা ৩০ ভাগ দখল করে 
আছে। ব্যক্তিটি ভাগ্যবান, এজন্য তাঁর বাহন, চালক সবই 
আছে। তিনি কর্মে উদ্যমী, তাই তার অলসতা নেই, শুধু 
রাস্তা খারাপ হওয়াতে তার উদ্দেশ্য সফল হলো না। 
এজন্যই বাস্তৃশান্ত্র আমাদের জীবনে প্রয়োজন। বাস্তশান্ত 
নিছক কতকগুলি আইন বা নিয়ম নয়। মহামায়ার যে সৃষ্ট 
প্রকৃতি-_সেই প্রকৃতির নিয়মগুলি সাধ্যমতো অনুসরণ 
করাই হলো বাস্তশান্ত্। প্রকৃতিপ্রেমী হওয়া এবং প্রকৃতির 
যাকিছু সৃষ্টি তাকে মর্যাদা দেওয়া এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। 

সংক্ষেপে বাস্তশান্ত্রে বর্ণিত বিষয়সমূহ এভাবে ব্যক্ত 
করা যায়-_ 





বলা বাহুল্য, এসস্বন্ধে সঠিক মূল্যায়ন করা ও পরামর্শ 
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জ্যোতির্নিঙ্গ ওষ্কার-মান্ধীতা 
স্বামী অচ্যুতানন্দ 





ইতিপূর্বে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে বিশ্বনাথ, | 
| কেদারনাথ, সোমনাথ, নাগেশ্খর, ত্বকের, ঘৃষেম্বর, | 
ভীমাশক্কর, মহাকাল এবং বৈদ্যনাথেশ্থর নিয়ে 
| আলোচনা করা হয়েছে। এবারে দশম পর্বে জ্যোতির্পিঙ্গ | 
| ওক্কার-মান্ধাতা।__লেখক | 


“ণন, -এএ-হর্‌, নর্মদে-এএ-হর্*। অভিবাদন 
শুনে দেখি সামনেই এক ব্রহ্মচারী হাতজোড় করে 
দাড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। বাস থেকে নামতেই 
তিনি আমাকে এগিয়ে এসে জানতে চাইলেন আমিই স্বামী 
অচ্যুতানন্দ কিনা? আমি সম্মতি জানাতেই তিনি বললেন, 
আমার আসার খবর শুনে তিনি আমাকে পথ দেখাবার জন্য 
এখানে অপেক্ষা করছেন। প্রাথমিক পরিচয়-পর্ব শেষ হতেই 
তিনি জানালেন-_ত্াকে পাঠ নেওয়ার জন্য একটু পরেই 
স্থানীয় একটি আশ্রমে যেতে হবে। তবে আমার সুবিধার 
জন্য তিনি আমায় পথনির্দেশ দিয়ে তাঁর কাজে চলে গেলেন। 

আজ ভোরবেলায় উজ্জয়িনীর মহাকালের ভক্মারতি 
দর্শন করে সকালবেলাতেই রওনা হয়েছি। উজ্জয়িনীর 
রামকৃষ্ণ কুটিরের অধ্যক্ষ ভাস্করানন্দজীর ব্যবস্থাপনায় একটা 
অটোরিজ্সাতে সেখানকার বাসস্ট্যাণ্ডে এসে বাস ধরে দুই 
ঘণ্টা পরে ৪০ কিলোমিটার দূরে ইন্দোরে এসে পৌঁছেছি। 
সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে আবার অন্য বাস ধরে 
৭৭ কিলোমিটার পথ পার হয়ে এসেছিলাম মোরটক্কা নামে 
একটা জায়গায়। এখানেই আজমীর-খাণ্ডোয়া রেলওয়ের 
ওষ্কারেম্বর রোড রেলওয়ে স্টেশন। সেখান থেকে আবার 
বাস বদল করে ১২ কিলোমিটার দূরে ওষ্কার-মান্ধাতা তীর্ঘে 
সে পৌঁছেছি। বেলা তখন প্রায় ১টা বাজে। বাস থেকে 











নামতেই ব্রন্মচারীজীর এঁ সম্বোধন। কাশীতে যেমন “হর্‌ হর্‌ 
গঙ্গে, কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গে”, বৃন্দাবনে যেমন 'রাধে-রাধে, 
সম্ভাষণ, এখানে মা নর্মদার তীরে তেমনি 'নর্মদে-এ-এ-হর্‌; 
অভিবাদন প্রথা। একটু টেনে উচ্চারণ বড় সুন্দর শুনতে। 

আমার সঙ্গে উজ্জয়িনী আশ্রমের একজন সঙ্গী আছেন। 
বেলা ১টায় ওঙ্কারেম্বরে আমাদের সাধনকুটিরে গিয়ে 
সাধুদের বিব্রত না করে বাসস্ট্যাণ্ডের কাছেই একটা দোকানে 
কিছু খাব স্থির করলাম। কিন্তু খেতে গিয়েই বিপত্তি! রুটি 
বেশ বড় বড়, গরম ও সুস্বাদু, কিন্ত আলুর ঝোল লঙ্কার 
গুঁড়োয় লাল--ঝালের চোটে চোখে-নাকে জল এসে সব 
ভাসিয়ে দিল। খিদের মুখে তাই কোনরকমে খেয়ে শেষে 
একটু দই খেয়ে পিত্তিরক্ষা হলো। 

এই জায়গাটি নর্মদার দক্ষিণপাড়। রাস্তার দুধারে 
দোকানপাট, কিছু পাকা বাড়ি, বেশ কয়েকটি বড় আশ্রম। 
ক্রমে উত্তরদিকে এগিয়ে চললাম। ফেব্রুয়ারির শেষ হলেও 
চারদিকে সাতপুরা আর বিন্ধ্যপর্বত এর মধ্যেই তেতে 
উঠেছে, বেশ গরম লাগছে। বাসে আসতে আসতে বিশেষ 
করে ইন্দোর থেকে মোরটকা পর্যন্ত অপরূপ সব প্রাকৃতিক 
দৃশ্য-_দুধারে পাহাড়, কখনো রাস্তার গায়ে গায়ে, কখনো 
সামান্য দূরে। তবে বেশির ভাগই সবুজ গাছপালায় ভর্তি। 
এসবহ বিন্ধ্যপর্বত ও সাতপুরা পর্বতশ্রেণী। মাঝে মাঝে 
মালভূমি-_কিছুটা সমতল। দু-চারটি মন্দির কোথাও 
পাহাড়ের মাথায়। কখনো ছোটখাট নদীর মতো বা নালা 
বললেই চলে- পাহাড়ের গা থেকে নেমে পথের নিচ দিয়ে 
চলে যাচ্ছে। এখন শুকনো, তবে বর্ষায় দারণ রূপ এদের। 
এইসব দেখতে দেখতে একেবারে পাহাড়ের বুকে এসে 
পড়েছি। সামনেই বিদ্ধ্যপর্বতের অংশ মান্ধাতা পর্বত। আমরা 
সামান্য হেঁটে রাস্তার শেষপ্রান্তে নর্মদা নদীর বুকের ওপর 
ঝোলানো ব্রিজের সামনে এসে গেলাম। 'ক্যান্টিলিভার 
ব্রিজ'। এটি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়েছে। এর আগে 
একমাত্র নৌকাই ছিল পারাপারের ভরসা। 
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রা বাজাতে রক 
মা নর্মদার স্বচ্ছ সবুজ-নীল জলম্নোতকে ভক্তিভরে প্রণাম 
জানালাম £ “শ্ববিন্দুসিদ্ধুসুস্থলত্তরঙ্গভূঙ্গরঞজিতং/ দ্বিষৎসু 
পাপজাতজাত কারিবারিসংযুতম্।/ কৃতাস্তদূতকালভূত- 
ভীতহারি বর্মদে/ ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্মদে।।” 

শিবকন্যা নর্মদার মাহাত্ম্য সমগ্র মধ্য ও পশ্চিম ভারতে 
শিবজায়া গঙ্গার মতোই। পুরাণে আছে-_-কঠোর তপস্যারত 
মহাদেব অমরকণ্টকে সমাধিমগ্ন অবস্থায় যখন ছিলেন, তখন 
তার সেই তপোজ্জল উত্তপ্ত শরীর ঘর্মাক্ত হতে থাকে। তার 
পবিত্র দেহের সেই স্বেদরাশি থেকে উত্ভূতা এক অপরূপা 
কন্যা মহাদেবের ক্রোড়ে এসে বসেন। তার আবির্ভাবে 
মহাদেব সমাধি থেকে ব্যথিত হয়ে জানতে চাইলেন £ “হে 
কন্যে, তোমার কী পরিচয়?” দেবী বলেন £ “পিতা, আমি 
আপনার শরীরজাত, আপনারই কন্যা।” দেবাদিদেব তাকে 
নর্মদা' নাম দিয়ে বর দিতে চাইলে দেবদুহিতা বললেন £ 
“আপনার শরীরের স্বেদসৃষ্টা আমি সলিল-রূপেই থাকতে 
চাই, তবে আমার সঙ্গে আপনিও নিত্য বিরাজিত থাকবেন 
আমার পাড়ে। আপনার পবিত্র নামের সঙ্গে আমিও যেন 
ভক্তকণ্ঠে সমস্বরে উচ্চারিত হই। যেমন পতিতপাবনী দেবী 
জাহবীর সঙ্গে আপনার নাম একত্রে লোকে উচ্চারণ করে, 
আমাকেও যেন তেমনি শিবদুহিতা বলে আপনার সঙ্গেই 
লোকে স্মরণ করে।” কন্যার এই প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে শিব 
“তথাস্ত্' বললেন। সেই থেকে অমরকণ্টকে শিবশরীর থেকে 
উৎপন্না দেবী নর্মদা ভক্তসাধকদের পরম আশ্রয়। 

পবিত্রসলিলা নর্মদার তীর ধরে পরিক্রমা তপহ্বী সাধু- 
ভক্তদের বহু বাঞ্কিত। তাই আজও এই নদীর সংস্পর্শে এলে 
সকলের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়--“নর্মদে-এ-এ-হর্'। এইসব 
ভাবতে ভাবতে ব্রিজ অতিক্রম করে নদীর উত্তর তীরে এসে 
পোঁছালাম নদীবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ী দ্বীপে। এটিই 
“ওক্কার-মান্ধাতা' দ্বীপ। এই অতি পবিত্র পুরাণপ্রসিদ্ধ দ্বীপে 
নেমে এর পবিত্র ধূলি মাথায় নিয়ে একটু থমকে দীড়ালাম-_ 
কোন্‌ দিকে যাব? বাসস্ট্যাণ্ডে ব্রহ্মচারী বলে দিয়েছিলেন__ 
“ওপারে গিয়েই বীদিকের পথ ধরে যাবেন।” এখন এখানে 
দেখছি দুটি পথ। একটি ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে, অন্যটি 
পশ্চিমে। ডানদিকে অর্থাৎ রাস্তার পূর্বদিকে থাকে থাকে 
সিঁড়ি উঠে গিয়েছে মূল মন্দিরের দিকে। আমরা এখান 
থেকেই ওক্কারেম্বরজীকে প্রণাম জানালাম। এখন তিনি 
বিশ্রামে আছেন, মন্দির বন্ধ। বিকালে এসে তার দর্শন 
করব। আপাতত আমাদের “সফেদ কোঠি'তেই যাব স্থির 
করলাম। কিন্তু যাব কোন্‌ রাস্তায়? দীড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি। 
এমন সময় নিচে নদীর দিক থেকে সিঁড়ি ভেঙে দুটি বাচ্চা 
[মেয়ে উঠে এল। একটি বছর দশেকের, অন্যটি পাঁচ-হছয় 
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জায়েঙ্গে?” আমি বললাম £ “সফেদ কোঠি।” সঙ্গে সঙ্গে 
অন্য কোন কথা না বলে বড় মেয়েটি বলল £ “মেরা সাথ 
আইয়ে।” বলেই পশ্চিমের নদীর ধার ধরে এগিয়ে চলতে 
লাগল। আমি এবং আমার সঙ্গে আসা উজ্জয়িনী আশ্রমের 
সঙ্গী তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। বেশ কিছুদূর যাওয়ার 
পরে বাঁদিকে সীতারামদাস ওক্কারনাথজীর তপস্যাস্থলে 
তাদের আশ্রম পার হয়ে প্রাচীন কেদারনাথ মন্দির পড়ল। 
তারও পরে দূরে আমাদের সাদা কুঠিয়াগুলি দেখা যেতে 
লাগল। বড় মেয়েটি বলে উঠল £ “আভি দেখো তুমহারা 
সফেদ কোঠি আ গিয়া। আভি সিধা চলা যাও।” বলেই তারা 
দৌড় লাগাল এ পাহাড়ী পথ দিয়ে সামনের দিকে। 

একটু পরেই পৌঁছে গেলাম আশ্রমের প্রবেশদ্বারে। 
দরজায় ধাকা দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে সফেদ কোঠি রামকৃঙ 
সাধনকুটিরের দ্বার খুলে দাঁড়ালেন আশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণের 
দায়িত্বে থাকা স্বামী সাংখ্যানন্দজী। আগে থেকে খবর দেওয়া 
ছিল। তিনি আমাকে সাদরে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আমার থাকার 
ঘরে পৌঁছে দিলেন। খাওয়া হয়েছে জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি 
নিজের ঘরে চলে গেলেন। বিকালে কথা হবে বলে আমরা 
মা নর্মদা ও ওষ্কারেশ্বর মহাদেবকে স্মরণ করে নর্মদার তীরে 
আমার কুঠিয়ায় প্রবেশ করলাম। 

ঘুম ভাঙল দরজায় ধাকার শব্দে। তাড়াতাড়ি ঘরের 
সংলগ্ন স্নানাগার থেকে চোখে-মুখে জল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে 
এসে দেখি, সাংখ্যানন্দজী এক বয়স্ক ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে 
দাড়িয়ে আছেন। পারস্পরিক অভিবাদন ও পরিচয়পর্ব শেষ 
হলে বিধু মহারাজ (সাংখ্যানন্দজী) আমাদের নিয়ে চললেন 
বৈকালিক জলযোগের জন্য- আশ্রমের খাওয়ার ঘরে। 
খেতে খেতে বিধু মহারাজ জানালেন, এই ব্রন্মচারী__ 
গৌরাঙ্গ মহারাজ দীর্ঘদিন নর্মদার তীরে বাস করছেন। আমি 
যে-কদিন এখানে আছি, ইনিই আমার তীর্থদর্শনের সঙ্গী 
হবেন। নিশ্চিন্ত হলাম একজন নির্ভরযোগ্য ও অভিজ্ঞ 
ীর্থসাথীকে পেয়ে। ঠিক হলো, আজই একটু পরে প্রথমে 
আশ্রমের বেশ কিছুটা নিচে বয়ে যাওয়া নর্মদাকে স্পর্শ করে 
তারপর জ্যোতির্লিঙ্গ ওস্কারেশ্বর দর্শন করতে যাব। তার 
আগে আমি ঘরের বাইরে বেরিয়ে সংলগ্ন একটা চাতালে 
বসে গৌরাঙ্গ মহারাজকে এই মান্ধাতা পর্বত সম্বন্ধে কিছু 
বলার জন্য অনুরোধ করলাম। ৃ 

গৌরাঙ্গ মহারাজ ভক্তিমান, পণ্ডিত সাধু। দীর্ঘদিন এই 
অঞ্চলে থাকার ফলে পুরাণপাঠে ও স্থানীয় প্রাটীন সাধুসস্তের 
কাছে এই তীর্থমাহাত্য অনেক শুনেছেন। তিনি বলতে 
লাগলেন প্রথমে এই মান্ধাতা দ্বীপের প্রাচীন কাহিনী। এই 
পাহাড়ী দ্বীপের নাম 'মান্ধাতা পর্বত” কেন হলো তাই দিয়েই 
প্রসঙ্গ শুরু হলো। কোটিরুদ্রসংহিতা অনুসারে এই তীৎ 
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ভিন ভব ্ 
কাল থেকে “ওকস্কারতীর্থ' বলা হয়। এটি সিদ্ধক্ষেত্র। এখানে 
দেবতা, ধষি, রাজারা বহু তপস্যা করে সিদ্ধ হয়েছেন। বহু 
যাগযজ্ঞ এখানে হয়েছে। একে তপোতৃমি বলে। 
প্রাচীনকালে ইক্ষাকুবংশের সূর্যবংশীয় রামচন্দ্রের 
পূর্বপুরুষ রাজা যুবনাশ্ব এখানে বহু যাগযজ্ঞ করেছিলেন। 
তার ধর্মপূত জীবনের জন্য প্রজা ও ঝষিরা তাকে রাজর্ষি 
যুবনাম্ব' বলত। তবে তার সব থেকেও মনে শাস্তি ছিল 
না-_একটি সস্তানের অভাবে। মন্ত্রী ও খষিদের নির্দেশমতো 
তিনি পুত্রকামনায় এক তপোবনে গিয়ে তপস্যা শুরু করেন। 
ধধিরা তার ইচ্ছাপুরণের জন্য প্রসন্ন হয়ে সেখানে এক 
পুত্রেষ্টিফজ্জের আয়োজন করেন। একদিন মধ্যরাত্রে উপবাসী 
রাজা যুবনাশ্ব অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়ে জলের অন্বেষণ করতে 
করতে যজ্রস্থলীতে গিয়ে এক কলসি জল দেখতে পান। 
তৃষ্ণর্ত রাজা সেই জল আকণ্ঠ পান করে নিজের তপস্যার 
আসনে ফিরে আসেন। এদিকে এ জল খধিরা যজ্ঞের জন্য 
মন্ত্রপূত করে রেখেছিলেন--যা যজ্ঞান্তে রানীদের পান 
করতে দেওয়া হবে পুত্র জন্মদানের জন্য। পরদিন সকালে 
খাষিরা যজ্ৰমণ্ডপে এসে মন্ত্রপূত এ জল দেখতে না পেয়ে 
খোজ করে জানলেন, রাজা তৃষ্ণার্ত হয়ে এ জলই পান 
করেছেন। তারা রাজাকে বললেন ঃ “আপনারই পুত্রলাভের 
জন্য রানীদের দেওয়া হবে বলে এ জল মন্ত্রপূত করে রাখা 
হয়েছিল। এখন মন্ত্রওুদ্ধ মহাশক্তিধর এ জল পান করে 
আপনাকেই পুত্রজম্ম দিতে হবে, কিন্তু গর্ভধারণের ক্লেশ 
আপনাকে সহ্য করতে হবে না।” ফলে রাজা যুবনাশ্ব এ 
সম্ভতানকে শতবর্ষ যাবৎ শরীরে রেখে দিলেন। তারপর তার 
বাম কুক্ষীদেশ (কোমর) ভেদ করে সূর্যসম তেজন্বী এক 
সম্তান নির্গত হলো। পুরুষশরীরজাত এই দিব্যসস্তানকে 
দেখতে এসে দেবতা-খধিমুনিরা সবাই বললেন ঃ “এর 
শরীর বাঁচবে কি করে? মায়ের দুধ তো এ পাবে না!” তখন 
ইন্দ্র বললেন £ “আমি এর ব্যবস্থা করছি।” এই বলে ইন্দ্র 
নিজের হাতের তর্জনী শিশুর মুখে দিয়ে তার দুধপানের 
পিপাসা মিটিয়ে দিলেন। বললেন ঃ “এই বালক আমাকেই 
ধারণ করবে-_'মাম্‌ অয়ং ধাস্যতি'। আমার সাহায্যে জীবিত 
থাকবে।” বালক সেই আঙুল চুষতে থাকল। মায়ের দুধ না 
পান করার জন্য এবং ইন্দ্রের কথামতো তাকে ধারণ করার 
জন্য সেই মহাবীর্যবান পুত্রের নাম হলো “মান্ধাতা;। 
বড় হয়ে সেই মান্ধাতা পিতৃরাজ্য গ্রহণ করে বহু রাজ্য 
জয় করলেন এবং অশেষ খ্যাতি অর্জন করে রাজ্যপালন 
করতে লাগলেন। শেষে একবার তার পালনকর্তা ইন্দ্রের 
সঙ্গে তার সংগ্রাম শুরু হলো। ইন্দ্র রেগে গিয়ে মর্ত্ে 
জলবর্ষণ বন্ধ করে দিলে মান্ধাতা নর্মদা-কাবেরীর সঙ্গমস্থল 
[ই পাহাড়ে এসে তপস্যা শুরু করলেন। এই পাহাড় মহা 
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করেন তিনি। সেই থেকে মান্ধাতা এখানেই বাস করতে 
থাকেন। এখানকার নদীবেষ্টিত পাহাড়ী সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে 
তিনি বিবাহ করে এখানেই শেষজীবন অতিবাহিত করেন। 
এই পাহাড়টি মূলত দুটি ছোট পাহাড় একত্র হয়ে “ও'-এর 
আকার নিয়েছে। ওপর থেকে দেখলে এটি স্পষ্ট বোঝা যায়। 
চারিদিকে নর্মদা ও কাবেরী-বেষ্টিত এই দ্বীপ নৈসর্গিক 
সৌন্দর্যের এক অতুল সম্ভার। এখানেই মান্ধাতা পুত্রদের 
হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে শিবের তপস্যা শুরু করেন। 
তার কঠোর তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে দেবাদিদেব আবির্ভূত হন। 
তখন মান্ধাতা প্রার্থনা করেনঃ “আপনি জগতকল্যাণে 
এখানে এই পবিত্র নর্মদা-তীরে বৈদুর্যপর্বতে নিত্য বিরাজিত 
থাকুন-_এই আমার প্রার্থনা।” মান্ধাতার প্রার্থনায় ব্রহ্মা, 
বিষুঃও তখন সেখানে উপস্থিত হন। তাদেরকেও এখানে 
থাকার জন্য মান্ধাতা প্রার্থনা করেন। তারা সকলেই সম্মত 
হন এবং তাঁকে বর দেন ঃ “এই বৈদুর্যপর্বত আজ থেকে 
তোমার তপস্থলী হিসাবে 'মান্ধাতা পর্বত" ও স্বয়ং ওষ্কার- 
রূপী মহাদেবের আবির্ভাব হেতু “ওক্কার-মান্ধাতা' পর্বততীর্থ 
হিসাবে পরিচিত হবে। শিব “ওষ্কারেশ্বর' নামে জ্যোতির্লিঙ্গ- 
রূপে এখানে দ্বীপমধ্যে নদী-কিনারে বিরাজিত থাকবেন, 
আর নদীর দক্ষিণতীরে পাশাপাশি ব্রন্মা ও বিষুঃ বিরাজ 
করবেন। তাদের মধ্যস্থলে অপর এক লিঙ্গমুর্তিতে শিব 
সেখানে অবস্থান করবেন। তার নাম হবে 'অমলেশ্বর'। 
দক্ষিণ পাড়ে দুই তীর্থের নাম হবে ব্রঙ্মাপুরী' ও “বিষুপুরী', 
আর এপাড়ের নাম হবে 'শিবপুরী"। দেবতাদের আশীর্বাদ- 
ধন্য মান্ধাতা এখানেই থেকে গেলেন। আজও ওক্কারেশ্বর 
মন্দিরের দক্ষিণের দালানে সেই প্রাচীন রাজা এবং এই 
পর্বতকুটিরের অষ্টা “মান্ধাতার গাদী' দেখা যায়। 
প্রাচীনকালে দক্ষিণ পাড় থেকে এই দ্বীপে আসতে 
নৌকাই একমাত্র অবলম্বন ছিল। এই দ্বীপের প্রাচীন মান্ধাতা 
যুগ কালপ্রভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তখন এখানে শাসন 
পারমার বংশীয়দের অধীনে ছিলেন। ক্রমে গোয়ালিয়ারের 
সিন্ধিয়া বংশের রাজাদের হাতে এটি আসে। তারা ১৮২৪ 
ধ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসকদের হাতে এটি তুলে দেন। শেষ 
ভীলনেতা ছিলেন নাথুভীল। তার সঙ্গে মন্দিরের পৃজারীদের 
মামলা শুরু হয়। মধ্যস্থতা করতে এসে জয়পুরের রাজা তার 
ভাই ভরত সিংহ চৌহানকে এখানে পাঠান। সেই মামলার 
একটি সুন্দর সমাপ্তি হয় রাজকুমার ভরত সিংহের সঙ্গে 
নাথুভীলের মেয়ের বিয়ের মধ্য দিয়ে। রাজা ভরত সিংহ ও 
তার সহকারী আরো রাজপুত কর্মচারীরাও এখানে ভীল 
মেয়েদের বিয়ে করে এখানেই বসবাস শুরু করে। শুরু হয় 
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খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। সেই রাজপুত ও ভীলদের বংশধররাই 
তারপর থেকে এই অঞ্চলটি শাসন করতে থাকেন, মন্দিরের 
পরিচর্যা তাদেরই কর্মচারী করতে থাকেন। তাদের 
ংশধরেরা এখনো “ভীলালা” নামে পরিচিত, তবে তাদের 
উপাধি এখন “রাজপুত রাঁও'। ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার 
কিছু পরে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে তাদের জায়গায় কর্তৃত্ব চলে যায় 
ইংরেজদের হাতে। বর্তমানে এই মন্দির ও অন্য মন্দির 
দেখভাল করার জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। তারাই 
সবকিছু করে। তবে কমিটিতে সরকারি পদাধিকারী ব্যক্তিরা 
ছাড়াও রাজপরিবারের সদস্যরাও আছেন, আর এর প্রধান 
সঞ্চালক একজন সন্যাসী। 

আমরা দুজন আশ্রম থেকে বেরিয়ে পূর্বাভিমুখে এগিয়ে 
যেতে লাগলাম। আমাদের এই আশ্রম কয়েকটি সাদা 
কুহিয়ার সমষ্টি, একেবারে নর্মদার খাড়া পাড়ের ওপরে 
স্থাপিত। সাদা বাড়ি বলে স্থানীয় লোকেরা একে “সফেদ 
কোঠি' বলে। এটি স্থানীয় রাজাদের সম্পত্তি ছিল। কিছুদিন 
আগে এক শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী সন্ন্যাসী রাজাদের কাছ 
থেকে দান হিসাবে এটি পেয়েছিলেন। পরে তিনি এটি 
রামকৃ্চ মঠ ও মিশনকে হস্তাস্তরিত করেন। কয়েকটি ছোট 
ছোট কুঠিয়া নিয়ে সুন্দর এই আশ্রম বর্তমানে রামকৃষ্ণ 
সাধনকুটির' নামে পরিচিত__যা ইন্দোর রামকৃষ্ণ মিশনের 
সাবসেন্টার। এখানে একজন সাধু ও একজন ব্রন্মচারী 
আছেন। ঠাকুরের একটি ছোট মন্দিরে সামান্যভাবে তার 
নিত্যপূজা ও আরতি হয়। মূলত এটি তপস্যা, সাধনভজন 


০ 


ক র 
$ 


পাহাড়ের গায়ে 


ডি . 
এসি শি 


নর্মদাতীরে ওয্কারেশ্বরের মন্দির। পিছনে বামদিকে 
ভিলরাজাদের প্রাসাদ । 
আমরা দূর থেকে সাদা রঙের ওগ্কারেশ্বর মন্দিরের চূড়া 
দেখে তার উদ্দেশে প্রণাম জানালাম। বীধানো পাথরের 
| রাস্তা-__কখনো একটু নিচে নামছে, কখনো ওপরে উঠছে। 
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ডানদিকে একটি বহু প্রাচীন পাথরের মন্দির পেলাম। ইনি 
“কেদারেশ্বর মহাদেব" নামে পরিচিত। একটি ছোট আশ্রমও 
সেখানে আছে--সাধুরা এটি দেখাশোনা করেন। আরো 
কিছুটা এগিয়ে ডানদিকেই বেশ বড় একটি মঠ দেখা গেল। 
এটি বিখ্যাত সাধু সীতারামদাস ওক্কারনাথজীর সাধনম্থলী। 
বর্তমানে এখানে তারই পূর্বাশ্রমের একজন আত্মীয় সন্ন্যাস 
নিয়ে মঠটি পরিচালনা করছেন। আশ্রমটি চার সম্প্রদায়ের 
ওষ্কার মঠ। বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত আশ্রম। সীতারামের মন্দির, 
শিবমন্দির ও ভক্তদের আবাসগৃহ নিয়ে বড় আশ্রম। আমরা 
এখন এখানে বেশিক্ষণ না থেকে এগিয়ে চললাম পূর্বদিকে 
লোকালয়, দোকানপাট একে একে দেখা দিতে লাগল। 
এবারে সেই প্রথম আসা ব্রিজের রাস্তা ডানদিকে পেলাম। 

আমরা এবার ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে ওপরের দিকে 
উঠতে লাগলাম। সামনেই মন্দির। এতটা চড়াই-উতরাইয়ে 
ক্লাস্ত হয়ে একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্য পথের ধারে 
পাথরের সিঁড়ির পাশে বসে ব্রম্মাচারীজীকে বললাম দেব- 
দর্শনের আগে এই জ্যোতির্লিঙ্গের কথা একটু শোনাতে। 

তিনি আবার শুরু করলেন। প্রাচীনকালে একবার নারদ 
ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে উপস্থিত হন এই বিন্ধ্যপর্বতে। 
পর্বতরাজ বিন্ধ্য তখন এখানে ছিলেন। নারদকে যথাবিধি 
পাদ্য-অর্ঘয দিয়ে পূজা করার পর বিদ্ধ্য দেখলেন, নারদ 
একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বিন্ধ্যরাজ সেই দীর্ঘশ্বাসের কারণ 
জানতে চাইলে নারদ বললেন £ “তোমার এই পর্বত খুব 
সুন্দর। এমন পবিত্র নদীবেষ্ঠিত সবুজ গাছপালায় ঘেরা 
পর্বত খুব ভাল। কিন্তু সুমেরু পর্বত তোমার চেয়েও উঁচু 
আর সেখানে দেবতারা সব আসেন। এই একটা অভাবই 
তোমার এখানে দেখছি। তাই আমার একটু দুঃখ হচ্ছে।” 
নারদের কথা শুনে বিদ্ধ্য নিজেকে ধিকার দিয়ে বললেন £ 
“ঠিকই তো!” নিজেকে সুমের পর্বতের সমান করার জন্য 
তিনি শুরু করলেন কঠোর তপস্যা-_শিবের দর্শনের 
আশায়। ““বিশ্বেশ্বরং তথা শস্তুম্‌ আরাধ্য তত্রৈব ওক্কার যন্ত্রে 
স্বয়ং কৃত্বা চৈব পুনস্তত্র পার্থিবীং শিবমূর্তিকাম্‌।” তিনি “ও? 
যন্ত্রের সঙ্গে একটি মাটির শিবলিঙ্গ গড়ে তিনি তার পুজাও 
করতে লাগলেন। আরাধ্য চ তদা শভুং বম্মাসং চ 
নিরস্তরং। ন চচাল তদাস্থানাৎ শিবধ্যানপরায়ণঃ”। ছয়মাস 
ধরে একাসনে বসে তার পুজা-ধ্যান চলল। প্রসন্ন হয়ে 
সদাশিব নিজের সেই যোগিজনদুর্লভ অপরূপ রূপে সেখানে 
প্রকট হয়ে বিশ্ধ্কে বর দিতে চাইলেন। বিন্ধ্য বললেন £ 
“আমার ওপর প্রসন্ন হয়ে থাকলে আমায় প্রার্থিত বর দিয়ে 
আমাকে কৃতার্থ করুন, যাতে আমি সবদিক থেকে সুমেরুর 


সমান হতে পারি।” শিব যদিও বুঝলেন, এই বর দিলে 


মা নর্মদা। কিছুদূর গিয়ে 
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অন্যের ক্ষতি, তবুও ভক্তের মান রাখতে সেই বর দিলেন 
“তুমি সুমেরুতুল্য পৃজিত হবে।” তখন অন্য দেবতা ও 
ধধিরাও সেখানে এসে উপস্থিত হলে বিদ্ধ্য বললেন £ “হে 
দেবাদিদেব, আপনি এখানে অধিষ্ঠিত হোন এবং দেবতারাও 
আমার শিখরদেশে যাতায়াত করুন।” শিব 'তথাস্ত্' বলে 
“লোকানাং সুখহেতবে ওক্কারে চৈব যন্ত্রে বৈ। পার্থিবে চ 
তথা লোকে লিঙ্গমেকং তথা পুনঃ।| এবং দ্বয়ং সমুৎপন্য 
লিঙ্গমেকং দ্বিধাকৃতং। প্রণবে চোক্কারশ্চ নামাসীৎ স 
সদাশিবঃ। পার্থিবে চৈব যজ্জাতং তদাসীৎ অমরেশ্বরঃ।1৮ 
ওস্কার যন্ত্রে ও পার্থিব মূর্তিতে একই লিঙ্গ দুই রূপে উত্তৃত 
হলেন। ও যন্ত্রে আবির্ভূত লিঙ্গ “ওক্কারেশ্বর', আর পার্থিব 
লিঙ্গে আবির্ভূত লিঙ্গ 'অমরেশ্বর, বা 'অমলেশ্বর' নামে 
পরিচিত হলো। 

“যঃ এনং পৃজয়েদ্দেবং ন গর্ভে বসতে নরঃ1/ যথাভীষ্টং 
ফলং তঙ্চ প্রাপ্ুয়াৎ নাত্র সংশয়ঃ।1” এই জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনে 
জীবের আর গর্ভবাসযন্ত্রণা সহ্য করতে হয় না এবং 
নিঃসন্দেহে তার অভীষ্ট চরিতার্থ হয়। 

এই জ্যোতির্লিঙ্গতত্ব শোনার পরে “অত্র প্রণবরূপো বৈ 
স্থানে তিষ্ঠতি উমাপতি”-__এই তীর্থে প্রণবরূপী উমাপতি 
মহাদেব নিত্য বিরাজিত এই বিশ্বাস মনে ধারণা করে আমরা 
এবার উঠে এগিয়ে চললাম সিঁড়ি বেয়ে ওষ্কারেশ্বর মহাদেব 
দর্শনে। এই স্থান যুগ যুগ ধরে বহু সাধু-মহাত্মার চরণম্পর্শে 
ও তপস্যায় তীর্থের মাহাত্ত্যে প্রতিষ্ঠিত। “নারদীয় ভক্তিসূত্র'- 
এ আছে, তীর্থ প্রাণবস্ত হয় ভক্তের ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্থ্যে-_ 
'তীর্থী কৃুর্বস্তি তীর্ঘানি'। রাজা যুবনাশ্ব, রাজা মান্ধাতা থেকে 
শুরু করে যুগে যুগে বহু সাধকের সাধনার ধারায় জীবস্ত এই 
তীর্থে এই কলিযুগেও বিখ্যাত সাধক গোবিন্দপাদ-_যাকে 
স্বয়ং পতপ্জলির অবতার বলা হয়-_-এই ওষ্কারতীর্থে এসে 
ওক্কারেশ্বর মন্দিরের ঠিক নিচের একটি গুহাতে সমাধিস্থ 
ছিলেন দীর্ঘকাল। অপেক্ষায় ছিলেন আরেক সাধক 
শিবাবতার শঙ্করের আগমনের-্যার স্পর্শে ও ভক্তিতে 
গোবিন্দপাদের দীর্ঘ-কালের সমাধি ভঙ্গ হয়েছিল। শঙ্করকে 
সন্যাসদান করে তিনি শরীরত্যাগ করেন। তার সেই বিখ্যাত 
প্রাটান গুহাটি আজও ইতিহাসের সাক্ষী হিসাবে মন্দিরে 
ওঠার সিঁড়ির নিচে বর্তমান। আমরা এখন দূর থেকে তাদের 
প্রণাম করে ওপরে উঠতে লাগলাম। 

নর্মদে-এ-এ-হর্' বলতে বলতে সিঁড়ি ভেঙে এসে 
পৌছালাম পিতলের রেলিং-ঘেরা একটি চাতালে। সিঁড়ির 
বাঁদিকে একটি ছোট মন্দিরে সিন্দুরলিপ্ত এক অদ্ভুতদর্শন 
পঞ্চমুখী গণেশ। এটি বহু প্রাটীন। প্রবাদ, ইনি রাজা 
মান্ধাতার আমলের। চারটি শুণু-সমন্বিত মুখ সামনের দিকে, 
অপরটি পিছন দিকে। এই মন্দিরেরই একপাশে আছেন 
লিপথ্বদনা শ্বেতপাথরের দেবী গায়ন্ত্রীর বিগ্রহ। এটি খুব 
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ট্রিস্ নমভসো নমভটস্যা নমো নমঃ।| 


প্রাচীন নয় বলে মনে হলো। আমরা মূল দেবতা দর্শনের 
আগে সিদ্ধিদাতা গণপতিকে প্রণাম জানালাম-_““দেবেন্দ্র- 
মৌলি মন্দার-মকরন্দকণারুনাঃ/ বিদ্বং হরস্ত হেরশ্ব-চরণা- 
স্বজরেণবঃ।1” 
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নিরাভরণ রূপ। পিছনে দেবী ভবানীর মর্মরমূর্তি। 


এই তীর্থপতি ওক্কারের দর্শন ও তীর্থবাস যেন আমাদের 
নির্বির হয়- সেই প্রার্থনা জানিয়ে এবার মূল মন্দিরের 
নাটমন্দিরে প্রবেশ করলাম। নাটমন্দিরটি খুব বড় নয়-_ 
উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত শ্বেতপাথরের ৬০টি কারুকার্যখচিত 
স্তম্ভের ওপর স্থাপিত। প্রায় ১৪ ফুট উঁচু স্তস্তগুলিতে নানা 
ধরনের আকৃতি খোদাই করা আছে। প্রাটীন ভারতীয় 
শিল্পকলার এটি এক অনন্য নিদর্শন। নাটমন্দিরের 
পশ্চিমপ্রান্তে নন্দীর এক বিশাল মূর্তি। তিনি পূর্বাভিমুখে 
মাথা তুলে বসে আছেন। এই সুন্দর বৃষভমূর্তিটি রানী 
অহল্যাবাঙঈ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নাটমন্দিরটি মূল মন্দিরের 
অনেক পরে সংযোজিত হয়েছে। নন্দীশ্বরের চরণে মাথা 
ঠেকিয়ে আমরা আরো পূর্বাভিমুখে এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে 
একটি ছোট্ট গর্ভগৃহে প্রবেশ করলাম। সেখানে আট-দশ 
জনের বেশি লোক একসঙ্গে দাড়াতে পারে না-_বসা তো 
দূরের কথা। ছোট এই গর্ভমন্দির বহু প্রাচীন। 





ওষ্কারেশ্খর লিঙ্গের 











গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করে 
একজন পুজারি একটি কাঠের পিঁড়ের ওপর লিঙ্গের 
উত্তর-পূর্ব কোণে বসে আছেন। গর্ভমন্দিরের দক্ষিণ প্রান্তে 
রূপার রেলিং-ঘেরা একটি ছোট্ট কুণ্ডের মাঝখানে 
বহুবাঞ্কিত জ্যোতির্সিঙ্গ ওষ্কারেশ্বর বিরাজ করছেন। খুবই 
ছোট কালোপাথরের অমসৃণ লিঙ্গ উচ্চতায় আধ হাতের 
মতো। লিঙ্গের আকৃতি ছোট ছোট উঁচু-নিচু কয়েকটি চূড়ার 
মতো- হাত দিয়ে স্পর্শ করলে মনে হয় যেন ওক্কার 
আকৃতি। লিঙ্গের তলা থেকে সবসময় জল টুইয়ে 
বেরোচ্ছে। মুছে দিলেও আবার উঠছে। পুজারি বললেন, 
মা নর্মদারই একটি গুপ্ত ধারা এইভাবে আসছে। আমরা 
রেলিঙের ধারে বসে প্রাণভরে ওঙ্কারলিঙ্গকে স্পর্শ 
করলাম। তারপর সঙ্গে আনা নর্মদার জল দিয়ে মহাদেবকে 
স্নান করিয়ে আকন্দ-ফুলের মালা ও বেলপাতা দিয়ে অঞ্জলি 
দিয়ে প্রণাম করলাম-_“ওক্কারং বিন্দুসংযুক্তং নিত্যং 
ধ্যায়স্তি যোগিনঃ/ কামদং মোক্ষদং চৈব ওক্কারায় নমো 
নমঃ।1” একপাশে একটি বড় প্রদীপ জুলছে, একে অখণ্ড 
জ্যোতি বলে। বড় শান্ত পরিবেশ। কোন ভিড় নেই, শুধু 
হচ্ছে। আমরা এককোণে দাঁড়িয়ে শিবষড়াক্ষর মন্ত্র জপ 
করতে লাগলাম। এই সেই জ্যোতির্লিঙ্গ-_যিনি 
বিদ্ধ্যপর্বতের প্রার্থনায় এখানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এই সেই 
ওস্কারলিঙ্গ--যিনি প্রাটীন রাজর্ষি মান্ধাতার তপস্যায় 
আবির্ভূত হয়ে এই লিঙ্গমধ্যে বিরাজ করছেন। কতকাল 
ধরে কত সাধক, ভক্ত এই জ্যোতির্লিঙ্গের দর্শন-স্পর্শন- 
পূজা করে এই স্থানটি মহিমান্বিত করেছেন! সন্ন্যাসীর 
আদিগুর আচার্য শঙ্কর এখানেই সন্ন্যাসগ্রহণ করে সিদ্ধ 
হয়েছেন। তিনিও নিশ্চয়ই এই জ্যোতির্লিঙ্গের পুজার্চনা 
করেছেন। কত ভাগ্য আমাদের! আমরাও সেই সুর-মুনি- 
খাষি-সেবিত দিব্যলিঙ্গ ওক্কারেশ্বরকে স্পর্শ ও পূজা করার 
দুর্লভ সুযোগ পেলাম। 

করতে লাগলেন। সমস্ত ফুলমালা সরিয়ে খুব ভাল করে লিঙ্গ 
ও কুগুকে মুছে দিলেন। তারপরে লিঙ্গের ওপর পঞ্চামৃত, 
চন্দন, অগুরু ইত্যাদি সুগদ্ধি দিয়ে তাকে স্নান করালেন বৈদিক 
পঞ্চমন্ত্রে। আবার সবকিছু ভাল করে মুছে হলুদ, চন্দন ও 
| বিভূতি লেপনের পর সুন্দর সিক্ষের কাপড় দিয়ে চারপাশ 
ঢেকে শুধু লিঙ্গকে বার করে রাখলেন। তার ওপর একের 
পর এক মালা চাপিয়ে বেশ উচু করে দিয়ে তাতে বেলপাতা 
দিয়ে সাজিয়ে দিলেন। আমাদের পরিয়ে দেওয়া মালাটিও 
সেই শৃঙ্গারসজ্জায় স্থান পেল দেখলাম। অনেকটা উঁচু হয়ে 
গল লিঙ্গের আকৃতি। একটি রাপার সাপ লিঙ্গকে বেষ্টন 


রো রা যারা রা রা ঃ ঙ £ 
থা 8177888৭354 5508 ৮০ ৬ ০.৪ 
দবী দাপনিলে টি 2: ? 
১ 4৫ 55 ১ 
ক % 


1১-5175:58+4): চিজ 28 হত দট সিহউি  আনত ও 
দেখলাম, মন্দির ফাকা। মাত্র | করে মাথায় ফণা ধরে বসিয়ে দেওয়া হলো। তারও ওপর 


ইঙ্গিত সে লিখে যেতে পেরেছিল। 0 





৯০ আত ই জা 
৮: ৯. ৭১১১ + ২44 বর 2০ এন্টি ৮১ 


মালা দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হলো । উত্তরমুখী এই লিঙ্গের 
ঠিক দক্ষিণ দেওয়ালে মা ভবানীর এক অপরাপ দণ্ডায়মানা 
বিগ্রহ আছে। তার চারধারে রূপার কাজ করা ফ্রেমের মতো 
সাজানো আছে। মাকেও সুন্দর পট্টবন্ত্র ও স্বর্ণরৌপ্যের নানা 
অলঙ্কার ও ফুলের মালায় সাজানো হলো। দেবী উত্তরমুখী, 
হাত দুয়েক লম্বা। তবে মুখখানি বড় সুন্দর। ধাতুময়ী মূর্তি। 
সব সজ্জা হয়ে গেলে পূজারিরা এবার তিনদিক ঘিরে 
বসলেন। আরতির প্রস্তুতি শুরু হলো। এইসময় আমরা ছোট্ট 
গর্ভমন্দিরের বাইরে এসে দরজার সামনে বসলাম। মন্দিরের 
দুটি দ্বার। একটি উত্তরে, অন্যটি পশ্চিমে । 

নাটমন্দিরে ছোট-বড় নানা আকৃতির বহু ঘণ্টা ঝোলানো 
আছে। এইসময় অনেক ভক্ত ক্রমে জড়ো হতে হতে 
নাটমন্দির ভরে গেল। তারা সেইসব ঘণ্টা বাজাতে 
লাগলেন। নাটমন্দিরের এককোণে রাখা বিরাট জয়ঢাক ও 
ডমরু বাজানো শুরু হলো। এবার পৃজারিরা মন্ত্র উচ্চারণ 
করে চারজনে একসঙ্গে পঞ্চপ্রদীপ জালিয়ে নিয়ে আরতি 
আরম্ভ করলেন। সব শিবমন্দিরে প্রায় একই সুরে এই 
আরতিবন্দনা গাওয়া হয়-_-“জয় শিব ওক্কারা-__ভজ শিব 
ওস্কারা/ ব্রন্মা-বিধুঃ-সদাশিব অর্ধ্বাঙ্গী ধারা।। ও হর হর 
মহাদেব/... ব্রন্মা-বিষু-সদাশিবজানত অবিবেকা/ প্রণবাক্ষর 
মে শোভিত যে তিনো একা/ ও হর হর মহাদেব।” সত্যই 
এখানে শিব ওঁরূপী। যারা অবিবেকী, তারা ব্রহ্মা, বিষুঃ ও 
শিব- এই তিনকে পৃথক দেখে; তত্বত এঁরা এ প্রণবমন্ত্ 
ওঁকারেই প্রকাশিত। সেই ওগ্কারাত্মক শিবকেই স্মরণ ও 
ভজন করতে বলা হয়েছে এ বন্দনাগীতিতে। বড় সুন্দর 
মিলে যাচ্ছিল এই ওক্কারক্ষেত্রে ওষ্কারেম্বর শিবের এই 
আরতির স্তোত্রটি। 
গর্ভগৃহের প্রায় সংলগ্ন একটি ছোট ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। 
এখানে একটি উচু বেদির ওপর তন্বী ব্রহ্মবিদ্‌ ব্যাসতনয় 
শুকদেবের একটি প্রমাণকায় পাথরের মূর্তি আছে। তিনি 
যেন সর্বদা এই ওষ্কারময় শিবকে দর্শন করছেন। এই ছোট 
কুটিরটিও একটি ঘটনার কেন্দ্রভূমি। প্রবাদ, এই কুটিরে এসে 
নিত্য গভীর রাত্রে শিবপার্বতী পাশা খেলেন। তার সাক্ষী 
স্বয়ং ব্রন্মাবিদি বরিষ্ঠ শুকদেব। আজও সেই খেলা চলে। 
জনশ্রুতি, এই ঘটনায় অবিশ্বাসী এক ইংরেজ সৈনিক 
স্বাধীনতার আগে গোপনে এই প্রকোষ্ঠে লুকিয়েছিল রাব্রে 
দেবতাদের সেই অক্ষত্রীড়া কিরকম চলে তা দেখার জন্য, 
যদিও সে জীবিত ফিরে আসতে পারেনি। কিন্তু এখানে তার 
একটি ডায়েরি পাওয়া যায়, তাতে সেই দৈবী ক্রীড়ার কিছু 
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[ ঠাকুর বলতেন £ “মা আমায় রসেবশে রাখিস।” তিনি ছিলেন রস-7 


| ্বরূপ। সাহিত্যিক, কবি, গায়ক, শিল্পী_ যে যেমন পারে শ্রীরামকৃষ্ণ | 
| রূপ অমৃতরস যত খুশি আহরণ করে নিলেও এ রস ফুরোবে না | 
| কোনদিন। কথাসাহিত্যিক স্ীব চট্টোপাধ্যায়ও সেই রস আহরণ | 


। করে নিজস্ব আঙ্গিকে পরিবেশন করেছেন। 





আঃ একটা বন্দুক আছে। তা থাক না। দেওয়ালে 
মলে থাক। বন্দুক থাকা মানেই বাঘ কি মানুষ 
মারা নয়। ইচ্ছা চাই। মারার ইচ্ছা । শুধু ইচ্ছা হলেই হবে 
না। বন্দুকটির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। বন্দুক ছোঁড়ার 
কৌশল জানতে হবে। অবশেষে চাই সাহস। 
আমার একটা মন আছে। বেশ ভাল কথা। সেই মন 
দিয়ে আমি ঈশ্বরকে জানব। ভগবানকে জানব। ইচ্ছা 
হয়েছে। তাহলে মনকে আগে চেনো। মন আছে, অবশ্যই 
আছে, তবেই না মানুষ! আশ্চর্যের কথা এই-_অভিধানে 
'মানুষ' শব্দের অর্থ মানুষ। আর যদি “মানব' শব্দের অর্থ 
খুঁজি, তাহলেও পাব সেই এক অর্থ__মানুষ। মানব যখন 
বিশেষণ, তখন অর্থ দীড়াবে-_মনু-সন্বন্ধীয়, মনু-প্রণীত। 
প্রণীত মানবধর্মশান্ত্র। সুতরাং মন আছে, তাই মানব অথবা 
মানুষ-_এমন বলা যাবে না। আমি মানুষ, আমার মন 
আছে। মন দিয়ে আমি ঈশ্বরকে জানব- এমন কথা বলার 
কোন অর্থ হয় না। 
বন্দুকের সঙ্গে মনের এই মিল- বন্দুক দেওয়াল থেকে 
নেমে এসে নিজেই যেমন বাঘ মারতে যাবে না, সেরকম 


পতি 


১৮ 





১ গীতাভাব্যকার, অদ্ভিতীয় বৈদাস্তিক মধুসূদন সরস্বতী সম্রাট আকবরের দূতকে অনুরূপ কথাই বলেছিলেন। সম্রাট যমুনার তীরে তার আশ্রমে |. 
উ্ীএসে দেখা করেছিলেন। 


১০৪তম বর্ষ-_৯ম সংখ্যা ৭৪৭ আশ্বিন ১৪০৯ 0 সেপ্টেম্বর ২০০২ না 


দি দেবী সতের মাড়লপেণ সংহিতা মত নন নক ( পপ্র্ম'পদকমলে) পা টো বল মে মো নম 
মনও নিজে নিজে ঈশ্বরকে জানতে যাবে না। বন্দুক 


অপ্রাণী। মন প্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত। বন্দুক প্রাণী নয়। দেহ 
প্রাণী, অর্থাৎ প্রাণসম্পন্ন। 'প্রাণ' মানে শ্বাস। বায়ুনির্ভরতা। 
যা শ্বসমান। শ্বাস বন্ধ হলে মৃত। পচনশীল। তাহলে বায়ু 
যার পরিচালক, তার স্বভাব বায়ুর মতোই হবে। কখনো 
উত্তরে ধায় তো কখনো পুবে। সদা এলোমেলো । বায়ু 
যেমন স্থির হয় না কখনো, মনও সেরকম সদা অস্থির। 
মনের প্রধান ধর্ম হলো চিস্তা। মন আছে কিনা বুঝব কেমন 
করে? চিন্তা দেখে। অজস্র চিন্তা, শতমুখী চিন্তা । এত চিন্তা 
যে, সময় সময় বোঝাই যায় না মন চিস্তা করছে কিনা! 
যেমন পাখার ব্রেড খুব দ্রুত ঘুরলে সন্দেহ হয়, ঘুরছে কি? 
বাতাস পেয়ে বোঝা যায়-_ঘুরছে। মনের একটা ত্বক 
আছে, তার নাম বোধ, জ্ঞান, চেতনা। জ্ঞান হলো 
অভিজ্ঞতার স্তৃপ। 

সবই হলো, কিন্তু মন সম্পর্কে সেই জ্ঞান হলো না, 
যে-জ্ঞান হলে তাকে স্ব-নিয়ন্ত্রণে আনা সহজ হতে পারে। 
প্রশ্নটা রয়েই গেল-_মনের আমি, না আমার মন? 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যেন বলছেন, মনটা ঈশ্বরকে দিয়ে 
রাখ। ঈশ্বরের কাছে ফেলে রাখ। যেমন রোদ লুটিয়ে থাকে 
উঠানে, সেরকম ঈশ্বরের অঙ্গনে লুটিয়ে দাও। 

ঠাকুর বলছেন, মনের বিচরণভূমি সাতটি। আমাদের 
দেহ যেন সাততলা একটি মিনার। সেই মিনারের গম্বুজ 
হলো আমাদের মাথা। নিচের তিনটি তলা হলো সংসার। 
লিঙ্গ, গুহা আর নাভি। তান্ত্রিক বলবেন, যোগীও বলবেন ঃ 
তিনটি চক্র-__মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান আর মণিপুর। ঠাকুরের 
ভাষায়, এই তিনটি স্থানে মহা 'র্যাজলা'। কাম আর 
কাঞ্চনের হইচই। গোবরে যেমন জোনাকি আটকে যায়, 
আমাদের মনও সেইরকম থেবড়ে থাকে। ওপরের তলায় 
আর উঠতে চায় না। ভাবে, বেশ আছি। ঠাকুর বলছেন £ 
“কামিনী-কাঞ্চনে জীবকে বদ্ধ করে। জীবের স্বাধীনতা 
যায়। কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার । তার জন্য পরের 


দাসত্ব।” 

দুটি অপূর্ব উপমায় বিষয়টিকে বুঝিয়েছেন শ্রীরামকৃষঃ 
__“জয়পুরে গোবিনজীর পুজারিরা প্রথম প্রথম বিবাহ 
করে নাই। তখন খুব তেজস্বী ছিল। রাজা একবার ডেকে 
পাঠিয়েছিলেন, তা তারা যায় নাই। বলেছিল, “রাজাকে 
আসতে বল।"* তারপর রাজা ও পাঁচজনে তাদের বিয়ে 
দিয়ে দিলেন। তখন রাজার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আর 
কাহারও ডাকতে হলো না। নিজে নিজেই গিয়ে উপস্থিত। 
“মহারাজ, আশীর্বাদ করতে এসেছি, এই নির্মাল্য এনেছি, 





হবে, আজ ছেলের অন্নপ্রাশন, আজ হাতেখড়ি-_-এইসব। 

“বারশো ন্যাড়া আর তেরশো নেড়ী, তার সাক্ষী উদম 
সাড়ি-_এ-গল্প তো জান। নিত্যানন্দ গোস্বামীর ছেলে 
বীরভদ্রের তেরশো ন্যাড়া শিষ্য ছিল। তারা যখন সিদ্ধ হয়ে 
গেল, তখন বীরভদ্রের ভয় হলো। তিনি ভাবতে 
লাগলেন- এরা সিদ্ধ হলো, লোককে যা বলবে তাই 
ফলবে; যেদিক দিয়ে যাবে সেইদিকেই ভয়; কেননা লোক 
না জেনে যদি অপরাধ করে, তাদের অনিষ্ট হবে। এই ভেবে 
বীরভদ্র তাদের বললেন, “তোমরা গঙ্গায় গিয়ে সন্ধ্যা- 
আহিক করে এস” ন্যাড়াদের এত তেজ যে, ধ্যান করতে 
করতে সমাধি হলো। কখন জোয়ার মাথার উপর দিয়ে চলে 
গেছে হুশ নাই। আবার ভাটা পড়েছে, তবু ধ্যান ভাঙে না। 
তেরশোর মধ্যে একশো বুঝেছিল বীরভদ্র কি বলবেন। 
গুরুর বাক্য লঙ্ঘন করতে নাই, তাই তারা সরে পড়ল, আর 
বীরভদ্রের সঙ্গে দেখা করলে না। বাকি বারশো দেখা 
করলে। বীরভদ্র বললেন, “এই তেরশো নেড়ী তোমাদের 
সেবা করবে । তোমরা এদের বিয়ে কর।” ওরা বললে, 'যে 
আজ্ঞা, কিন্তু আমাদের মধ্যে একশোজন কোথায় চলে 
গেছে। এঁ বারশোর এখন প্রত্যেকের সেবাদাসী সঙ্গে 
থাকতে লাগল। তখন আর সে-তেজ নাই, সে-তপস্যার বল 
নাই। মেয়েমানুষত সঙ্গে থাকাতে আর সে-বল রইল না; 
কেননা সেসঙ্গে স্বাধীনতা লোপ হয়ে যায়।” 

এরপরে ঠাকুর সংসারীর অবস্থা বর্ণনা করছেন। 
একপাশে বসে আছেন বিজয়কৃষ্ণ। তার দিকে তাকিয়েই 
বলছেনঃ “তোমরা নিজে নিজে তো দেখছ, পরের কর্ম 
স্বীকার করে কি হয়ে রয়েছ। আর দেখ, অত পাশ করা, 
কত ইংরাজি-পড়া পণ্ডিত মনিবের চাকরি স্বীকার করে 
তাদের বুটজুতার গৌজা দুবেলা খায়। এর কারণ কেবল 
কামিনী। বিয়ে করে নদের হাট বসিয়ে আর হাট তোলবার 
জো নাই। তাই এত অপমানবোধ, দাসত্বের যন্ত্রণা ।” 

শ্রীরামকৃষ্চ আরেকটি শব্দ নিয়ে এলেন, সেটি হলো 
হশ"। আমরা জেগে আছি, না ঘুমিয়ে আছি? জেগে 
থাকলে সেই জাগরণের “কোয়ালিটি”টা কিরকম? গীতার 
০০৭১৬১০০০৫ 

“যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী। 

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।1” 

বিষয়, সংসার, কামনা-বাসনা রাত্রিস্বরূপ। অন্ধকারে 
“কনসার্ট” । এই টাকা গুনছে, হিসাবের খাতা লিখছে। রেগে 
গিয়ে তাল ঠুকছে-_“আমি কে জানিস?” বউ মারা গেল, 


২ তেজ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের ব্রহ্মচর্যের শক্তি। 





ধারণ করুন।' মন রত 


৩ বিদ্যারূপিণী স্ত্রী মায়ার বাঁধন খুলে দেন। শ্রীমা সারদাদেবী যেমন। 


৭৪৮ 






পপ বরা । কর মুতে ল দু নিজ দা 
একে আঁচড়াচ্ছে, ওকে কামড়াচ্ছে! সকলকে জ্ঞান দিচ্ছে 
_-বাস্তবকে বোঝ, ফাইট কর, সংগ্রাম কর ইত্যাদি। 
তড়বড় তড়বড় করে এদিকে দৌড়াচ্ছে, ওদিকে দৌড়াচ্ছে। 
“আমি বড্ড বিজি প্রোফেসনাল ম্যান।” বাইবেল প্রশ্ন 
করছেন £ “ফর হোয়াট ইজ ইওর লাইফ? ইট ইজ ইভন 
এ ভেপার দ্যাট আযপিয়ারেথ ফর এ লিটল টাইম, আ্যাণ্ড 
দেন ভ্যানিশেথ আযাওয়ে।” জীবন" 'জীবন' করছ, তোমার 
জীবন তো ভাই একটি বাষ্প। আলেয়ার মতো। দপ্‌ করে 
জ্বলে উঠল। কিছুক্ষণ ভেসে বেড়াল এদিক-ওদিক। 
তারপরেই অন্ধকার! বিষয়েতে জন্ম, বিষয়ে জাগা, বিষয়ে 
মৃত্যু। বিষয়ে জেগে থাকা মানে প্যাচা। 

্রীশ্রীচণ্তী (১1৪৮) বলছেন £ 

“দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিন্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে। 

কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তল্যদৃষ্টয়ঃ।1” 

প্যাচা দিনে দেখে না, রাতে দেখে। কাক রাতে অন্ধ। 
কেঁচো প্রভৃতি প্রাণীর দৃষ্টিশক্তিই নেই। আবার বিড়াল ও 
রাক্ষসাদি দিনেও যেমন দেখতে পায়, রাতেও সেইরকম। 
্রীশ্রীচণ্তী বলছেন দৃশ্যমান জগতের কথা- বাইরের 
জগতের কথা, আর গীতা বলছেন মনোজগতের কথা। 

এই জগং-_যেটাকে নিয়ে আমাদের দিবারাত্র হইচই 
_ সেটা কি আছে? না ভ্রম! বাইরের জগৎ মনে বাসা 
বেঁধে আছে। ভীষণ সত্য বলে মনে হচ্ছে। মনকে যোগে 
স্থাপন করে সমাধিতে পৌঁছাতে পারলে অন্য কিছু দেখব। 
দেখব একজনই আছেন। পুরুষ। তিনি প্রকৃতির হাত ধরে 
বেড়াতে বেরিয়েছেন। স্বপ্ন ভ্রমণ। চিৎ-শক্তির ভেলকি। 
বিরাট মন, বিরাট পুরুষ। পুরুষ মানে মানুষ নয়-_ 
ইচ্ছাশক্তির আধার। যে-ইচ্ছা আকাশে সূর্য হবেন, ন্লিগ্ধ 
চন্দ্র হয়ে তারাদের হাত ধরে গগনে প্রকাশিত হবেন। 
পর্বত সুমেরু হয়ে মেঘের কাছ থেকে আদায় কার নেবেন 
তুষারকিরীট। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ বললেন £ “এতস্য বা 
অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।” 
(৩1৮।৯) যাজ্ঞবন্ক্য গার্গিকে বলছেন ঃ “হে গার্গি! এই 
অক্ষর ব্রদ্মেরই প্রশাসনে সূর্য ও চন্দ্র বিধৃত হয়ে অবস্থিত 
আছেন। ভূলোক, দ্যুলোক, নিমেষ, মুহূর্ত, দিবা, রাত্রি 
ইত্যাদি বিধৃত হয়ে আছে, নদীসকল প্রবাহিত হচ্ছে।” 
আবার তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ বলছেনঃ “যতো বা ইমামি 
ভূতানি জায়স্তে। যেন জাতানি জীবস্তি। যৎ প্রয়স্ত্যভি- 
সংবিশস্তি। তদ্ভিজিজ্ঞাসম্ব। তদ্‌ ব্রন্মোতি।” (৩1১) এই 
অখিল ভূতবর্গ যা থেকে উৎপন্ন হয়ে যার ছ্বারা বর্ধিত হয় 













এক বিনে রাতে কান করে ওত 


তাকে জানতে ইচ্ছুক হও। তিনিই ব্রল্দ। 
গীতা ব্রন্দার্েবা, আর চণ্ডী শক্তিঘেষা। জগতধেঁষা 
গীতা হলেন আত্মার বার্তাবহ, আর চণ্তী হলেন কর্ম আর 
কর্মফল-ঘেঁষা। আধুনিক শক্তি-বিজ্ঞানের ছায়া! কি মানুষ, 
কি পশু-__সকলেরই বিষয়জ্ঞান আছে। জগৎ মহামায়ার 
দ্বারা আচ্ছাদিত। আর এই মহামায়া অতি নিষ্ঠুর। কেন? 
“তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ। 
মহামায়া প্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণা।।” 
(চণ্ডী, ১1৫৩) 
সংসারের স্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ 
মোহরাপ গর্তে ও মমতারূপ আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। জগৎকে 
স্বীকার করা গেল। ঠাকুরও করলেন, যখন বললেন-__ 
ব্রন্মাও সত্য, মায়াও সত্য। তবে ব্রঙ্মোর মায়া, মায়ার ব্রহ্ম 
নয়। ব্রহ্মকে যদি ঈশ্বর” বলা হয়, তাহলে ঈশ্বরে সব 
আছে, ঈশ্বর কোনকিছুতেই নেই। একমাত্র ঈশ্বরেই ঈশ্বর 
আছেন, তলার কোন বিকল্প নেই। আরো পরিষ্কার করে 
বললেন- সমুদ্রের ঢেউ, ঢেউয়ের সমুদ্র নয়। আরো 
বললেন, জীবজগৎ ঈশ্বরের চৈতন্যে জরে আছে। 
এই জগৎ, কীট-পতঙ্গ, সাপ, নেউল, হাতি, গণ্ডার সবই 
আছে। সাপে কামড়ালে মানুষ মরবে । আত্মা দেহ ছেড়ে কোন্‌ 
লোকে যাবে জানা নেই; তবে এই অসংখ্য “আমি'র একটা 
আমি সর্পাঘাতে বিদায় নেবে। ঠাকুর 'আমি'র ব্যাখ্যা 
করছেন-_-“অহঙ্কার”। আত্মার পাশে তার অবস্থান। সেটা 
উঠে গেলে একটা কলরবের শাস্তি। বড় “আমি” নয়, এই 
ছোট “আমিস্টারই বিপদ। ঠাকুর বলছেন--“কীচা আমি” । 
আবার মৃত্যুর সামনে এসে তার বোধ প্রসারিত হয়। যেমন, 
মৃত্যুর মুহূর্তে বিখ্যাত বিখ্যাত মানুষের উক্তিই তার প্রমাণ। 
বিঠোভেন স্বর্গ দেখতে পেলেন। বললেন ঃ “1 91091] 1৩1 
|) 1109707.” খ্যাতির শীর্ষে তিনি তার শ্রবণশক্তি 
হারিয়েছিলেন। তাই এই আশা নিয়ে গেলেন, স্বর্গে গিয়ে 
শুনতে পাবেন। ফরাসি বিপ্লবের নায়ক দীতো গিলোটিনে 
যাওয়ার কয়েক মুহূর্ত আগে শেষকথাটি বললেন ঃ “আমার 
মাথাটা জনসাধারণকে দেখাতে ভুলো না, কারণ বহুকাল 
পরে এমন একটি মাথা হয়তো দেখতে পাবে।” চতুর্থ জর্জ 
অস্তিম মুহূর্তে তার বালক-ভূত্যকে বলছেন ঃ “ওয়ালি! এ 
কিরে! এ তো মৃত্যু! ওরা আমাকে ঠকিয়েছে!” বিখ্যাত 
লেখক ও. হেনরি বললেন ঃ “সব আলো জ্বেলে দাও, আমি 
অন্ধকারে বাড়ি ফিরতে চাই না।” আবার রুূজভেল্ট 
বললেন £ “সব আলো নিভিয়ে দাও।” বিখ্যাত নর্তকী 
পাভলোভা বললেন £ 4091 777 5৮৪1) 0950011)0 


উ০৪০১.-__আমার নাচের সাজ তৈরি রাখ। 
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নেওয়াই ভাল। ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যু চোখের সামনে 
দেখছেন ঠাকুর। মা-মরা ছেলে অক্ষয়কে দক্ষিণেশ্বরে 
আসার আগে পর্যস্ত ঠাকুর কোলেপিঠে করে মানুষ 
করেছেন। অক্ষয়ের পিতা রামকুমার পুত্রকে কখনো কোলে 
করেননি। কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতেন £ “মায়া বাড়িয়ে 
লাভ কি? এ-ছেলে বাঁচবে না।” অক্ষয় ক্রমে যুবক 
হলেন। অতি রূপবান, যেন সাক্ষাৎ শিব! বিষু্ঘরের 
পুজারি হলেন। বিবাহ হলো। হঠাৎ অসুখ! দক্ষিণেশ্বরে 
রোগশয্যার পাশে দীড়িয়ে ঠাকুর বললেন ঃ “অক্ষয়, বল 
_ গঙ্গা, নারায়ণ, ওঁ রাম।” তিনবার। এ মন্ত্র আবৃত্তি 
করতে করতে অক্ষয় চলে গেলেন। ঠাকুর দেখছেন। মৃত্যু 
দেখছেন। পরে বলছেন তার সেই অভিজ্ঞতার কথা-_ 
“অক্ষয় মলো, তখন কিছু হলো না। কেমন করে মানুষ 
মরে, বেশ দাঁড়িয়ে দীড়িয়ে দেখলুম। দেখলুম যেন, খাপের 
ভেতর তলোয়ারখানা ছিল, সেটাকে খাপ থেকে বার করে 
নিল। তলোয়ারের কিছু হলো না, যেমন তেমনি থাকল, 
খাপটা পড়ে রইল। দেখে খুব আনন্দ হলো, খুব হাসলুম, 
গান করলুম, নাচলুম। তার শরীরটাকে তো পুড়িয়ে- 
ঝুড়িয়ে এল। তার পরদিন এখানে (পূর্বদিকের বারান্দায়) 
দাড়িয়ে আছি, আর দেখছি কি, যেন প্রাণের ভিতরটায় 
গামছা যেমন নিংড়ায় তেমনি নেংড়াচ্চে।” 
অক্ষয়ের মৃত্যু ঠাকুর ভুলতে পারেননি। সাতবছর 
পরেও অশ্রবিসর্জন করছেন। তিনি নিজে তো 'বাচ' 
খেলতেন। এপারে অনিত্য, ওপারে নিত্য। সসীম আর 
অসীম। স্বেচ্ছা-বিচরণ। সমাধিতে থাকার সময় দেখতেন, 
এদিকে কিছু নেই, ওদিকে সব মোমের ঘরবাড়ি, 
গাছপালা । সমাধিপথেই খধিলোকে গিয়ে তিনি ডেকে 
এনেছিলেন নরেন্দ্রনাথকে। আত্মার রহস্য প্রত্যক্ষভাবে 
জানতেন বলেই মায়ার দাপট বুঝতেন। একটি কথা 
বলতেন, ভূত কি জানলে ভূতের ভয় থাকে না। আত্মজ্ঞান 
হলেই হবে না, মায়ার জ্ঞান থাকা চাই। কারণ, ভুবনজোড়া 
মায়ার ফাদ পাতা। ঠাকুর একটি গান করতেন-_ 
“মহামায়ার এমনি মায়া রেখেছে কি কুহক করে 
ব্রহ্মাবিষু অচৈতন্য জীবে কি জানিতে পারে।” 
তিনি অবতার, মুক্তপুরুষ, প্রেমস্বরূপ অবশ্যই। 
আমাদের খুব ভাবতে ইচ্ছে করে, তিনি হলেন জগৎ- 
সার্কাসের ট্রেনার। হাতে চাবুক। সার্কাসের বাঘ আগুনের 
রিং-এর ভিতর দিয়ে কেমন গলে যায়! ঠাকুরের চাবুকে 
মন উঠতে থাকে_দেহের চতুর্থ ভূমি “অনাহত'-এ। ওঠ 
আরো ওপরে--বিশুদ্ধ'-এ। সেখান থেকে 'আজ্ঞা' চক্রে। 
ঠাকুর, দি গ্রেট টিচার। 


হলে জন জব সিকি লে 


॥ 


৯" 








[নব দিলে বর জবিতাছিলা উর সু ভিত, 


| ছিল বিশাল। বহুধাবিভক্ত তার বিরাট ব্যকতিত্ব। ছোট একটি নিবন্ধে | 
| তার সম্পর্কে গুছিয়ে বলা শক্ত। তবু শিল্পজগতের সঙ্গে | 
| ওতপ্রোতভাবে যুক্ত প্রবন্ধকার নিজের অনুভবের প্রেক্ষাপটে | 
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॥ করি পাঠকদের ভাল লাগবে ।_____________ 


লাক 


'আইভিয়ালিটি'কে শিল্পের মৌল ভিত্তি করেছে। উভয় 
ক্ষেত্রেই গৌরবাছিত শিল্প সি হয়েছে। 
স্বামী বিবেকানন্দ 


থিবীর ইতিহাসে সৃষ্টির সেই শুরু থেকে ছবি এঁকে 
মানুষ। ভূমধ্যসাগর পারের মহাদেশ 
রাপে বহু প্রাটীন কাল থেকে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ ও 
আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠত্বের বিজয়পতাকা ওড়ানোর জন্য একে 
অন্যের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছে। গোলাবারুদের কালো 
ধোঁয়ায় নীল আকাশ ক্রমশ কালো হয়ে গেছে, যার রেশ 
খ্রিস্টপূর্ব কাল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যস্ত দেখা 
গেছে। অবশ্য এখনো বন্ধের কোন লক্ষণ নেই। 
ইউরোপের মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখি, এই মহাদেশটি 
সমুদ্রবেষ্টিত। আল্পস পর্বতকে কেন্দ্র করে ছোট-বড় দেশে 
বিভসক্ত। এইসব দেশ স্বভাবতই নৌশক্তিতে বলীয়ান ছিল। 
সামরিক শক্তির পাশাপাশি গান-বাজনা, চিত্রকলা, ভাক্ষর্য, 
স্থাপত্য ও বিজ্ঞানচর্চাকে আপন আপন বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের 
ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিল তারা। সেখানে গুণী 
শিল্পীদের রাজ-অনুগ্রহ পেতে অসুবিধা হয়নি। রাজার 
নির্দেশে ভাল শিল্পীদের খুঁজে নিয়ে আসত রাজকর্মচারীরা। 
চার্চের দেওয়ালে যিশুর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে 
ধরতেন তারা। 
দেওয়ালে ছবি আঁকার ব্যাপারটা বহু প্রাচীন। প্রায় 
কুড়িহাজার বছর আগে বন্য যাযাবর মানুষ পর্বতগাত্রে 
উন্নত মানের বাইসনের ছবি এঁকেছে আর্থ কালার (29111 
0০919॥1)-এর সাহায্যে ফ্রান্সের লেলিক্স ও আলতমিরা 
গুহাতে। 
প্রায় দুশো বছর আগে “রিয়েলিজম্”-এর পর থেকে 











| আন্দালুসিয়ায় ১৮৮১ সালের রা 


বাবা হোসে রুইজ ব্লাসকো ও মা মারিয়া পিকাসো 
লোপেজের বড় ছেলে তিনি। তার ভাইয়ের নাম “ডঞ্জো' 
(79০710)। বাবা স্থানীয় আর্ট কলেজের অঙ্কনশিক্ষক 
ছিলেন। বাবার কাছেই তার চিত্রকলায় হাতেখড়ি । তিনি 
ছোটবেলায় স্কুলে যেতে চাইতেন না। বন্ধুদের সঙ্গে পায়রা 
--তার সঙ্গে ছবি আঁকা তো ছিলই। বাবার অসমাপ্ত 
অন্যতম খেলা। ১৪ বছর বয়সে তিনি রেনেসী ও পরবর্তী 
করেন। ১৮৯৫ সালে স্পেনের বার্সিলোনাতে তিনি [8 
[.01728 /১০80০1)/-তে ভর্তির জন্য যান। 


সটি ও টা 


এর পরে পিকাসোর জীবনে একটা বড় বাক আসে। 
১৯০০ সালে তিনি প্যারিসে চলে আসেন। প্যারিস হলো 
তৎকালীন বিশ্বের চিত্রকলার রাজধানী-__তাবৎ বিশ্বের বহু 
শিল্পরসিক, শিল্পী, কবি, আর্ট-ডিলারদের ভিড়। এখানে 
মডার্ণ আর্ট-এর বিভিন্ন গতিপ্রকৃতির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
আছে। এর প্রভাব এখনো বর্তমান। প্যারিসে এলে তিনি 
মাঝে মাঝে নিজের বাড়ি ঘুরে যেতেন। ১৯০৪ সালে এক 


আধুনিক চিত্রকলার শুরু। ইমপ্রেসেনিজম্‌ ধারার পরবর্তী | কবি-বন্ধু ফারনাগ্ডি অলিভিয়েরার সঙ্গে দেখা হয় তার। 


সময়ে পল সেজান জোরালো ফর্ম-নির্ভর ছবি করেন--যা 
পাবলো পিকাসোকে ফর্ম-নির্ভর ছবি নিয়ে গবেষণার দিকে 
ঠিলে দেয়। পাবলো পিকাসো স্পেনের মালাগার 


রে 3 
£ ৮. 
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এইসময়ে তিনি সন্ধ্যাটা প্যারিসের কাফে, রেস্টুরেন্টে বন্ধু- 
পরিবৃত হয়ে কাটাতেন। তিনি যে-বাড়িতে উঠেছিলেন__- 













1 
1 
7৪ 





হননি। অবশ্য পরবর্তী কালে পিকাসোর নামযশ হওয়ার 
পর তার থেকে ছবি কিনে তিনি ভুলের প্রায়শ্চিত্ত 
করেছিলেন। 

তখন গভীর রাত- _পাস্থৃশীলাগুলো সবে ফাকা হতে 
শুরু করেছে। মমার্তের (প্যারিস) এক নির্জন রাস্তায় গাঢ় 
অন্ধকার আর বরফঠাণ্ডা হওয়াকে ভেদ করে ঘোড়ার 
গাড়ি করে তৎকালীন স্টুডিও 'রুরডিঞ"-র দিকে এক 
সুবেশ পুরুষ মুখে চুরুট নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। পাশে 
সিটের ওপর টুপিটি রাখা আছে। হাতের চেটো দিয়ে 
চোখের ওপর হাত বোলালেন তিনি। চোখদুটো জ্বালা 
জ্বালা করছে। গত কয়েকদিন ধরে তীব্র বৈদ্যুতিক আলোয় 
“ভিখারি”, “শিটার' ইত্যাদি ছবি আঁকতে হয়েছে তাকে। 
শরীর, মন ক্রাত্ত। 'রুরডিঞ'-এর দরজায় আসতেই 
পিকাসোর মনে পড়ল-_-িখারি' ছবিটির ফিনিশিং 
বাকি। মনে মনে ভাবলেন, এই ছবিগুলো যদি না দাঁড়ায় 
তাহলে সর্বনাশ! সব ভুলে গিয়ে রঙ-তুলি-ইজেল নিয়ে 
তিনি আবার ছবি আঁকতে মেতে গেলেন। ছবি আঁকতে 
আঁকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছেন মনে নেই। ঘড়ির 
এলার্মের শবে সূর্যোদয়ের আগেই ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে 
পড়ল, ফুলের তোড়াগুলো শুকিয়ে গেছে ঘরের বিভিন্ন 
অলিন্দে। বেরিয়ে পড়লেন ফুলের তোড়া কিনতে। রাস্তায় 
রক্তিমাভ সূর্যরশ্মি এসে পড়েছে। তার মধ্য দিয়ে পিকাসো 
হেঁটে চলেছেন। মনে তখন এক অনবদ্য সৃষ্টির রূপকল্পনা 
তাকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। 

এই স্পেনীয় শিল্পীর সমালোচনা-আলোচনা তৎকালীন 
সমাজে কম হয়নি। আবার একথাও সত্য, সমসাময়িক 
এবং পরবর্তী কালের খুব কম শিল্পীই তার প্রভাব এড়িয়ে 
কাজ করতে পেরেছেন। ১৯৪৫ সাল পর্যস্ত পিকাসোর 
স্বাতন্ত্য ফুটে উঠেছে নীলপর্ব, গোলাপীপর্ব, কিউবিজম্‌, 
(পরিদৃশ্যমান জগতের ভূমিভাগ, উদ্ভিদ, ঘরবাড়ি, আকাশ, 
দেহাবয়ব প্রভৃতিকে জ্যামিতিক আকার ও ঘনক্ষেত্রে 
রূপাস্তর) কোলাজ প্রভৃতি নব নব ধারার আবিষ্কারের মধ্য 
দিয়ে। গ্রাফিক্স, ভাক্র্য ও পটারীর ওপরেও তিনি 
যুগান্তকারী কাজ করেছেন। 

আধুনিক কালের অন্যান্য কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পী 
হলেন-_ম্যাতিস, পল র্রী, কান্দিনস্কি, মিরো, ব্রাক, রুয়াল্ট, 
শাগাল, সালভাদোরদালী, ম্যালভিচ, মন্দ্রিয়ান, জ্যাক্সন 
পোলক ও হেনরী মূর প্রমুখ। কিন্তু পিকাসোর কাজে একটা 
রহস্যময়তা আছে। দুঃখ, হতাশা, জীবনের নানান 
গতিময়তা, উদ্দামতা মেশানো তার ছবি যেন সমস্ত 
্চাওয়া-পাওয়ার আবেগজারিত একটি মানুষের অনন্য 


এ 
রি রে 









৭৫১ 


টা 


জীবনচিত্র। তিনি লিখেছিলেন £ “ণু ৫9 1101 [0210 ৯18 

[ 5০০, [ [9910 ৬121 [ 1010/--আমি যা দেখি তা 
আমি আঁকি না, আমি যা জানি তা-ই আঁকি। অন্যত্র 
লিখেছিলেন £ +৬/1) ৮0910 1] 0% 10 11011219 
1900197 1 17181. 1091 85 ৬/61] (1% (0 (1809 019 


0০76০. ০17016.”-_ প্রকৃতিকে অনুসরণ করব কেন? বরং 





উইপিং ওম্যান 


শিল্পজগতে তিনি নিঃসন্দেহে এক বড়মাপের সাধক। 
তিনি একাধিক বিবাহ করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই 
মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন যথেষ্ট। তার এই মানসিক 
আঘাতের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে “৮/০০71778 ৬017) বা 
ক্রন্দনরতা মহিলা ছবিতে। ১৯৩৭ সালের কোন 
একসময়ে আঁকা হয়েছিল এই ছবি। শিল্প-বিশেষজ্ঞরা মনে 
করেন, এই ছবির সঙ্গে তার “গার্ণিকা” (030917108) ছবির 
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ভুনা তপন ৮ 
কি এ 


হা দেবী সবভিতেযু মাতরাপেণ সংহত ৮৫ 


যোগসূত্র আছে। এবং এঁসম লিল 
বা মাইগ্রেনের কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। লগুনের 
40881012) 1২০৮%5'-এর একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করে 
কিছুদিন আগে [076 [71740507917 17795" এই প্রসঙ্গে 
একটি সংবাদ প্রকাশ করেছে। অঙ্কনে বিশেষ পারদর্শিতা 
ছিল ত্ার। লাল, হলুদ প্রভৃতি রঙের সাহায্যে তার এই 
ছবিটিতে যে আধা বিমূর্ত ভাব প্রকাশ পেয়েছে, তা 
এযুগের শিল্পকর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায়-_“যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে, মিলাব তাই 
জীবনগানে।” 








গভর্বিতী ছাগল 


স্পেনের মানুষ হলেও জীবনের বেশির ভাগ সময়ই 
পিকাসো ফ্রান্সে অতিবাহিত করেন। তবে স্পেনের 
চিত্রকলার এতিহ্য থেকে খুব একটা সরে আসেননি তিনি। 
তাই তিন দিকপাল--এল গ্রেকো, ভেলাসকেথ ও 
গাইয়ারকে তার উত্তরসূরি হিসাবে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। 
পিকাসোর মৃত্যুর পর ২৯ বছর অতিক্রান্ত হতে চলল। 
প্রথাকরণ (6901011000০) ও বিষয়ের নিত্যনতুন ধারা বয়ে 
চলেছে, কিন্তু পিকাসোর গুরুত্ব কিছুমাত্র হাস পায়নি। 
বস্তুত, তার ভিতরের কবিত্ব এবং শিল্পীর প্রতিভা একত্র 
সমন্বিত হয়ে এক অপূর্ব শৈলীধারা আবির্ভূত হয়েছে। 
তিনি একটি নতুন প্রথা থেকে আরেকটি নতুন প্রথার জন্ম 
দিয়েছেন। ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র থেকে সৃষ্টি হয়েছে 
নতুন শিল্পকর্ম । চিরাচরিত প্রথা থেকে বেরিয়ে এসে তিনি 
১৯৫১ সালে নির্মাণ করেছেন_-“গর্ভবতী ছাগল' 











কর্য)ি ইত্যাদি। এছাড়া ২ 
বহুবর্ণের লিনোকাট১ রচনা করেছেন ১৯৬২ সালে। 





১৯৩২ সাল ও তার নিকটবর্তী সময়ে খবরের কাগজ, 
ম্যাগাজিনের পাতা, বিল, টিকিট ইত্যাদি থেকে তিনি 
“কোলাজ' সৃষ্টি করেন। বস্তুত, '০01190 শব্দ থেকেই 
“কোলাজ'-এর উৎপত্তি। এটি একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রথা। এই 
নতুনত্বের ব্যাপারটা 'গার্ণিকা"র ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। 
এতে যে চিত্রভাষা”র সৃষ্টি হয়েছে, তা এককথায় 
যুগাস্তকারী। আসলে 'গার্ণিকা একটি বৃহৎ ছবি (২৫১১১ 
ফুট)। 3838০-এর রাজধানী “গার্ণিকা”র ওপর প্লেন থেকে 
বোমাবর্ষণ করে জার্মানি ১৯৩৭-এর ২৬ এপ্রিল। পৃথিবীর 









১. গ্রাফিক্সের একটি ধারা লিনোকাট। সহজ কথায় একধরনের ছাপচিন্তরও বলা যেতে পারে। একটু মোট! ধরনের রবারের পটের একদিকের 
তলের উঁচু-নিচু ভাব ও টেকশ্চারকে কাজে লাগিয়ে সাধারণত কালো কালির সাহায্যে ছাপচিত্র করা হয়। আমরা এর নিদর্শন পাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
'সহজপাঠ'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে নন্দলাল বসুর আঁকা চিত্রগুলিতে। 
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অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই ছবিটি 
[81011) ০ 3810108118095' (সালটিম্ব্যাঙকুয়ের 
পরিবার) ছবিটিও ১৯০৫ সালে আঁকা বড়মাপের এক 
চিত্র। এটি পিকাসোর নীলপর্বের পরবর্তী কালের-_অর্থাৎ 
056 0০710" বা গোলাপী পর্বের ছবি। সার্কাসের বিভিন্ন 
মানুষ ও কর্মীর বৈশিষ্ট্য এতে ধরা পড়ে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে 
একজন মোটাসোটা বয়স্ক মানুষ, দুজন এক্রোব্যাট এবং 
একজন যুবতী নর্তকী। যেন এরা কিছু সময়ের জন্য 
চুপচাপ। কথা বলছে না। কী যেন ভাবছে! 

মধ্যবয়সে পিকাসোর একটা অদ্ভুত ক্যারিশমা লক্ষ্য 
করা যেত। তার ছবির পাশাপাশি একটা দেখনদারী 
হাবভাব, পাঁচটি বিবাহ, কাব্য ও সাহিত্যচর্চা, সাধারণ 
জীবজস্তর প্রতি বিশেষ প্রেম, অন্যদিকে যুদ্ধবিগ্রহ ও 
রাজনৈতিক টেনশন ইত্যাদি সবকিছু তার জীবনে একটা 
অন্য মাত্রা এনে দিয়েছিল। এবং সেটা যেন নতুন নতুন 
সৃষ্টির অনুঘটকের কাজ করত। 
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দি আফ্রিসিয়ানদো 


পিকাসোর “119 /১11010700' (দি আফ্রিসিয়ানদো) 
ছবিটি ১৯১২ সালে আঁকা। এটি বিশ্লেষণী ঘনকবাদ 
এবং সংশ্লেষণী ঘনকবাদের মধ্যবর্তী সময়ের। এতে | পিকাসো ১৯২১ সালে এঁকেছিলেন। দেখা যাচ্ছে, এখানে 


২ এটি মূলত শিল্পশিক্ষণ পর্বে বিভিন্ন ধরনের বস্তর আকার, আয়তন, তাদের গুণগত বৈশিষ্ট্য ও একটি বস্ত থেকে অন্য বস্তুর দূরত্ব (একদিকে 
কোন আলোর উৎস থেকে) অঙ্কনের অনুশীলন করা হয়। বনু গুণী শিল্পী স্টিল লাইফ এঁকেছেন, কিন্তু পিকাসো, ম্যাতিস প্রমুখ এই বিষয় নিয়ে চিত্র 





ভঅক্কন করে আধুনিক চিত্রকলার মহিমা বৃদ্ধি করেছেন। 


' আত্রমণেরই প্রতিক্রিয়া। “15 






40'-এর “০%6118017 এবং রঙের প্রাচুর্য দেখা 
যায়। “511 116" (স্থিরচিত্র) ছবিটি ১৯০৮-এ আঁকা। 
এই ছবিতে পল সেজানের বস্তুর গঠনবৈশিষ্ট্যের ওপর 
নতুন কিছু সংযোজন করে পিকাসো যুগাত্তকারী 
'কিউবিজম্‌*-এর সৃষ্টি করেন। এতে তিনটি তলের বিভ্রম 
সৃষ্টি করা যায়। এই ধরনের কাজের অনুবর্তী কিছু কাজ 
এদেশে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কোন ছবিতে দেখা 
যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পিকাসোর ছবির পাশাপাশি 
রামকিঙ্কর বেজের ছবিও ইউরোপে কোন কোন 
গ্যালারিতে দেখানো হয়েছে। 





স্টিল লাইফ 


বাল্যকালে পিকাসো কিছুদিন আইবেরিয়ান উপদ্বীপে 
কাটিয়েছেন। সেখানকার প্রত্বতাত্তিক, ভৌগোলিক অবস্থান, 
আকাশে-বাতাসে ভূমধ্যসাগরীয় ন্নিপ্িতা, স্থানে স্থানে 
রোমক ও ওঁপনিবেশিক দুর্গের ভগ্মাবশেষ প্রাথমিকভাবে 
পিকাসোর মনকে নাড়া দিয়েছিল। তার বিভিন্ন ড্রইং এবং 
ল্যাণ্ডক্কেপে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

“1170 71196 7৮03101815" (তিন সঙ্গীতশিল্পী) ছবিটি 














দি রি মিউজিশিয়াল 
তার ছবির মধ্যে ক্রমশ কিউবিজমের অনুপ্রবেশ ঘটছে। 
রঙের মার্জিত ব্যবহারও এই ছবিতে লক্ষণীয়। 
চন্দ্রালাকিত কল্পরাজ্যে রেকর্ডের গান, পরিচিত ও 
অপরিচিত মানুষদের নিয়ে একটা রহস্যময়তার জীল 
বুনতে এই ছবি সাহায্য করে। সমসাময়িক ইউরোপ ও 
আমেরিকার চালচিত্রটি তখন এইরকম £ ফবিজম্‌, বাড- 
হাউস-প্রভাবিত শিল্পকলা একদিকে, অপরদিকে জার্মান 
এক্সপ্রেসেনিস্টদের আবেগজাত শিল্পকর্ম আবার 
অপ ও পপ আর্টৎ, জিওকমবাল্লার গতিবাদী ছবি, 
ইনস্টোলেশনের* কাজকর্ম ইত্যাদি মিলিয়ে দুই মহাদেশ 
তখন আলোড়িত হচ্ছে। 

৮ এপ্রিল ১৯৭৩-এ পিকাসো শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। তার কিছুদিন আগে থেকেই তার শারীরিক 
অপুটতা প্রকট হয়ে ওঠে, যদিও মানসিক দিক দিয়ে তিনি 
সতেজ ছিলেন। কোন ফটোগ্রাফার এই সময়ে তার ছবি 
তুলেছিল। সেই ছবিতে দেখা যায়, পিকাসো হাতের পাঁচটি 
আঙুলের মতো করে পাঁচটি লম্বাটে বানরুটি সাজিয়ে 
একদৃষ্টিতে সেগুলির দিকে তাকিয়ে আছেন। মনে হয়, 
অনেক কথা তার বলার আছে, কিন্তু বলতে পারছেন না। 
তাই চোখদুটো ঝাপসা হয়ে এসেছে। 











িতসো নমভসৈো]ো নমভস্ো নমো নমঃ | 





পিকাসোর এক-একটা ছবির মধ্যে অদ্ভুত ভাব প্রকাশ 
পেয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই “ভাব'-এর ওপর সর্বাধিক 
গুরুত্ব দিতেন। তখন ফটোগ্রাফি এবং যান্ত্রিক শিল্পকর্ম 
পাশ্চাত্য দেশে শুরু হয়েছে। বিবেকানন্দের মতে ঃ “যন্ত্রে 
সাহায্য নিলে অরিজিন্যালিটি লোপ পেয়ে যায়... 
আগেকার ভাঙ্করগণ নিজেদের মাথা থেকে নতুন নতুন 
ভাব বের করতেন বা সেইগুলি ছবিতে বিকাশ করতে 
চেষ্টা করতেন। এখন ফটোর অনুরূপ ছবি হওয়ায় মাথা 
খেলাবার শক্তি ও চেষ্টার লোপ হয়ে যাচ্ছে।” (প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য?) 

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়, 40155518010) 01) 
[১9110175 গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যমভ্রাতা 
মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন £ “170 1151 0101178 16001160 
(01 2 10911)001 (0 09৬6101) 1116 1)181)01 [90011 13 
080 119 100051179৬০ 016 19৬919109, [00105, 06 
1০81 109৬6 810 [61০8] 101 0110 10০81 ৮1)1০1) 1)9 15 
010 10 190195010.” এই 14০21'-এর ব্যাখ্যা করে 
অন্যত্র তিনি লিখেছেন £ “৬1081 15 0৬০96101। 10 & 
19115101151, ৮1180 15 [01)110950101)9 (0 & (1011101, 
190 ৬০1/ 58175 13 1106 1098] 01 ৪ [08111101.+ 





দিলিতে অনুষ্ঠিত পিকাসোর শিল্পকমের্রি এক এদশর্নীর পোস্টার 

কলকাতায় পিকাসোর চিত্রবর্ণ ও ভাক্কর্য (ভারত ও 
ফ্রান্সের বিনিময়-সুচীর অন্তর্গত) প্রদর্শন এখনো যদিও 
হয়নি, কিন্তু ভারতের রাজধানী দিল্লি ও মুম্বাইতে অবশ্য 
এই প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে। তবু কলকাতার চিত্রমোদী 
মানুষ পিকাসোকে দূরের মানুষ বলে মনে করেন না, বরং 
পিকাসো তাদের কাছের মানুষ । 2 


৩ আধুনিক চিত্রকলায় ১৯৪০-১৯৮০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে প্রচলিত একটি ধারা। পুরনো গুরুগস্তীর ভাব ও ব্যাকরণকে অস্বীকার করে 
সমসাময়িক সিনেমা, গান ইত্যাদিতে ব্যবহৃত বিষয় থেকে ছবি আঁকাই অপ ও পপ আর্টের বৈশিষ্ট্য । আমেরিকা-ইউরোপের মধ্যেই তখন এই ধারাটি 


সীমাবদ্ধ ছিল। 
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ৃ ১ 
না 


9 যা দেবী সবর্ভিতেষু মাত়রপেণ সংহিতা । নমভস্যো নমভসো নমনসো নমো প্রাসঙ্গিকী) রী সবভিতেযু শক্তিরাপেগ সংহিতা । নমভ্তস্ো নমভন্যো নমুন্যো নমো নমঃ! এটি 






এই বিভাগে এমি ; 


পি ৩ 


প্রায় সব ভাষাতেই শিশু তার জননীকে যে-নামে ডাকে, 
তা “মা” শব্দটিরই পরিবর্তিত রূপ। তাই জগতের সকল দেশে 
জননী “মা”, আম্মা”, “মাম্মা' “মাম” বা মাদার” সম্বোধনে 
অভিহিতা। আদিম কাল থেকেই মানুষ মাতৃরূপের মধ্যে এক 
অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করে পূজা করে আসছে। 

যতদূর জানা যায়, মাতৃপুজা বহু প্রাটীন এবং প্রায় 
সর্বদেশে সমাদৃত ছিল। (দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা 
_উপেন্দ্রকুমার দাস, পৃঃ ৪১৭-৪২০; 1173 900 
5১170001511) 110191) 4১11 2170 01৬1112901010, 0), 92) 
ইজিয়ান (4181) সাগরের তীর থেকে একদিকে ইরাণ হয়ে 
ককেসাস ও মিশর পর্যস্ত বিরাট ভূভাগে মহামাতৃদেবীর পূজা 
হতো। কারণ, এসব অঞ্চলে প্রাপ্ত নারীমৃর্তিগুলি এবং সিন্ধু ও 
বেলুচিস্তানে প্রাপ্ত নারীমূর্তিগুলির আকৃতি ও চেহারা হুবহু 
একরকম। এইসব মূর্তির অতুত মিল লক্ষ্য করে পণ্ডিতেরা 
মনে করেন, এক মহাদেবী এসব অঞ্চলে পুঁজিতা হতেন, শুধু 
তা-ই নয়, তিনি সকল দেবতার চেয়েও শক্তিশালী ছিলেন! 
(দ্রঃ 01905 11) 73900192174 11019, 11010) [01191011021 
(39871710115, ৬০1. ১0, 00. 406) 

বেদে পৃথিবীকে ধরিত্রীমাতা” বলা হয়েছে। প্রাটীন টীনেও 
ধরিত্রীমাতার পুজা ছিল। প্রাটীন মিশরে ছিলেন “মা” বা 
“মাউত' দেবী (মঙ্গলদায়িনী মা ধরিত্রী)। কেপ্লডশিয়াগণ 
মাতৃদেবতাকে “মা' নামেই পূজা করত। হিট্টাহিটদের মাতৃরূপা 
দেবী, 'মা' নামেই পুজিতা হতেন। গ্রীস বা রোমে ছিলেন 
এবং প্রিসীয়রা বলতেন “ডিমিটার'। রোমকরা মাইয়াদেবীকে 
“বোনাদিয়া' নামেও সম্বোধন করতেন। “বোনাদিয়া” শব্দের 
অর্থ মঙ্গলাদেবী। ইনি দেবমাতা। ফ্রান্স ও স্পেনে ইনি “মায়ে', 
ইংল্যাণ্ডে তিনিই “মায়রানী” (0৬৪/ 04০০1)। প্রায় ৫০০ 
খ্রিস্টাব্দ থেকে খ্রিস্টধর্মে “মাইয়া” দেবী “মা-র-ইয়া' বা 
“মারিয়া' (18118) নামে পুজিতা হতেন। আসলে মেডোনা- 
পূজা মাতৃপূজাই। (দ্রঃ 98% 8110 5০৮৮0175171, 02. 502- 
503) আবার মেক্সিকোতে এক দেবীর পূজা হতো “মাই-ও- 
এল' নামে, যার অর্থ দেবতা ও মানুষের মা। 

ভারতীয় দেবীকল্পনার সঙ্গে অন্যান্য দেশের দেবীরূপের 
] প্রচুর মিল পাওয়া যায়। যেমন পুরুষসঙ্গ ছাড়াই তিনি 
সর্বসৃষ্টিকারী স্বয়ভৃতা দ্রেঃ 'শ্রীদুর্গা', 877০9010981 ০1 
[২০118101) 819৫ 1201105)। আবার ভারতে দুর্গা বা কালীর 
মতো ব্যাবিলনিয়ার 'ইশতার' বা কার্থেজের “সিলিস্টিস” 
হলেন রণদেবী। সেমেটিক দেবী 'ননা ও গ্রীক দেবী 


/% 
চি ১৯ 
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আর্তিমিস'এর প্রতীক হলো ভ্রমর। ভারতে দেবী দুর্গার 
আরেক নাম 'ভ্রামরী'। মিশরে দেবীমৃর্তির আয়ুধ ছিল শুল, চর্ম 
ও পরশু, দেবীর নাম ছিল 'অন্নৎ' বা 'অনৎ,। আরবদেশের 
শুদ্ধা মাতৃমূর্তির নাম ছিল 'অল্পৎ'। £ইশতার' অসিরিও- 
বাসীদের দেবী। এঁর একজন নিত্যসহচর আছেন, ধার নাম 
টন্বুজ' বা 'অশুর'। ইনি তন্ত্রের ভৈরবের মতো। 
ইরানে অকিলেসিন জনপদে এরিজ নামক স্থানে দেবী 
অনাহিতের মন্দিরে মহিষবলি হতো । ফ্রিজিয়াবাসীদের দেবী! 
ছিলেন “সাইবেল, ইনিই ক্রিট ও আনতলিয়াতে সিংহবাহিনী- 
রূপে পুজিতা হতেন। এঁর স্বামী 'অস্তিশ' (/১105)। 
আরো বিস্ময়কর, সৌমারদের আরাধ্যা “ননা*কে সর্বদা 
'[,90 0111) 1$101191)" (হিমালয়-কন্যা পার্বতী?) বলা 
হয়েছে। এঁর স্বামীর বাহন আবার বৃষভ। ননার কাছে নরবলি 
দেওয়া হতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, মরুতীর্ঘ হিংলাজ- 
সংলগ্ন মুসলমান অধিবাসিগণ এঁকে নানী কী হজ' নামে 
সম্বোধন ও সম্মান করেন। মিশরের "আইসিস" যেখানে 
পৃজিতা হতেন- সেই মন্দিরে অঙ্কিত থাকত বৃত্ত ও পবিত্র 
্ত্ীচিহ ত্রিকোণ। আবার সেখানে গাভীও দেবীর প্রতীকী ছিল। 
উল্লেখ্য, খণ্থেদে মা 'অদিতি'কে গাতীরূপে কল্পনা করা 
'জুনো'। জুনোর পূজায় কোন অসংযমের স্থান ছিল না। তার 
অসংখ্য ডাকিনী, যোগিনী ছিল। এথেলবাসীরা “এখিনা'র 
পুজা করতেন। ইনি কুমারী রণদেবী, শিরন্ত্রাণশোভিতা এবং 
শুলচ্ধারিণী। এবিনাটি মাতৃ আবার সমস্ত বিদ্যা ও 
শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী। ইনিই রোমকদের “মিনার্ভা বা হিন্দুদের 
“সরস্বতী” । “ডায়না' রোমকদেবী, যিনি শ্রীকদের “আর্তিমিস'- 
এর অনুরূপা। ইনি অরণ্য ও পশু-রক্ষাকারিণী। খণ্থেদে ১০। 
১৪৭) পাই অরণ্যের দেবী 'অরণ্যানী'কে। মঙ্গলকাব্যে দেবী 
মঙ্গলচণ্তীও পশুপক্ষীদের রক্ষাকারিণী। 
৬:৫০ ১০৮ 
আর্যরা শুধুই পিতৃতান্ত্রিক ছিলেন না। তাদের মাতৃক্রমের 
প্রমাণ তাদের সৃষ্ট মহান সাহিত্যগুলি-_বেদ, উপনিষদ 
ধাথেদে “অদিতি” মাতৃকাদেবী। “দ্যৌ, অস্তরিক্ষ, মাতা, পিতা, 
পুত্র, দেবসমগ্র, সবই অদিতি । যা জাত তা অদিতি, যা জন্মাবে 
তাও অর্দিতি।” (খণ্থেদ, ১1৮৯।১০) কেন উপনিষদেও স্পষ্ট 
করেই সর্বদেবরূপিণী ও ব্রন্গান্বরূপিণী উমা-রূপে মাতা 
অদিতিকে স্মরণ করা হয়েছে। পরবর্তী কালে তন্ত্র 
কুগুলিনীকে সর্বদেবময়ী বলা হয়েছে। 
মানুষের সহজাত এই মাতৃপ্রেম ভারতের মাটিতে যেন 
আরো লালিত। তন্ত্র যেন আরো করল 
মাতৃগৌরবের আসন। মাতৃপূজা সনাতন, তা তিনি কালী, 
০৪০৪৭০৯-১ 
উত্তরায়ণ চক্রবর্তী 
পাশ্চাত্যপাড়া রোড, রায়পুর 
দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩৫৮ 
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আমি মায়ের সপ্তম গর্ভের সস্তান। কিন্তু মায়ের বুকে দুধ 
না থাকায় তার চিস্তা ছিল-_কি করে বাঁচাবেন ছেলেটিকে? 
আমাদের বাড়িতে দুধ দিতে আসতেন পরীদি-_এক মুসলমান 
রমণী। ত্বারও বাচ্চা হয়েছে। প্রথম বাচ্চা। তার বুকে যথেষ্ট 
দুধ। মা আমাকে তুলে দিলেন তার কোলে। সেই শুরু। 

মা গোঁড়া হিন্দুঘরের মেয়ে। বাপের বাড়িতে দোল- 
দুর্গোৎসব এখনো হয়। মুসলমান রমণীকে দিয়ে সন্তানকে 
স্তন্যপান করানোর ব্যাপারটা তখন কেউ জানে না। কিন্তু 
একদিন ধরা পড়ে গেলেন ননদিনীর কাছে। 

মা পরীদিকে পাস্তা খাওয়াতেন। কারণ, তার দিকটাও তো 
দেখতে হবে। আর সেইটাই কাল হলো। “বৌ, ভাই এসব 
জানে?”__-বিধবা পিসিমা একদিন জিজ্ঞাসা করলেন। মায়ের 
সোজা-সাপটা উত্তর-_“না, এর আবার বেটাছেলের 
জানাজানির কি আছে?” 

পরীদি কখন যে 'পরী-আনম্মা” হয়ে গেলেন তা খেয়াল 
নেই। মা আমাকে “আম্মা” বলতে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তখন 
ক্লাস ফোরে পড়ি। তখনো পরী-আম্মা যে-পথে আমাদের 
বাড়ি আসেন, তারই ধারে নানান ঝোপঝাড়ের আড়ালে 
লুকিয়ে থাকি। আম্মা কখন আসবেন জানি। একসময় আম্মা 
কাছে আসতেই ঝোপ নাড়িয়ে শিয়ালের মতো ডেকে ভয় 
দেখাই। আম্মা ভয় পাওয়ার ভাব দেখান। তারপর বলেন £ 
“নাও হয়েছে, এবার বেরিয়ে এস। হা কর।” আমি হাঁ করি। 
আম্মা কাচা দুধ আমার মুখে ঢেলে দেন। আমি খেলতে চলে 
যাই। গুড় জাল দিতেন আম্মা, আমি হাজির হতেই কচি 
কলাপাতায় সেই গরম মৌঝোলা গুড় তুলে দিতেন। খুঁচিতে 
মুড়ি মেখে দেওয়া গুড় দিয়ে তো ছিলই। 

আম্মারা বড় অভাবী ছিলেন। ১৯৭২-এ বাংলাদেশ 
হলো। দাদারা ওপার বাংলায় গেলেন-_ নতুন দেশে তার 
জন্মভূমি দেখতে। এক বুড়ি এসে দাদাকে ধরে কাদতে 
লাগলেন। ভাল দেখেন না চোখে, ছানি পড়েছে। “ছোটটাকে 
আনিসনি ক্যান, ওটা যে আমারে “আম্মা” ডাকত?” 

এঁ বুড়িই আমার পরী-আম্মা। 


“সেই প্রথম পরিচয় 


গত শতকের চারের দশকের কথা। গ্রামের কিশোর- 
যুবকদের মার্তে একটা ফুটন্ত উদ্দীপনা । স্বাধীনতা সংগ্রাম 
চলছে, স্বাধীনতা চাই-ই। চরিত্রগঠনকল্পে স্বামীজীর বাণী 
পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, দাতব্য চিকিৎসালয় 
প্রভৃতি স্থাপন চলছে। সেইসঙ্গে সিদ্ধাস্ত হলো মঠ স্থাপনের। 


নমো নমজটো নমো নমঃ || (তে 


ঠাকুর, মা আর স্বামীজীর ছবি মাটির বেদির ওপরে 
সাজিয়ে গ্রন্থাগারের একপাশে চলল উপাসনা, “কথামৃত' ও 
স্বামীজীর রচনাবলী পাঠ ইত্যাদি। দাদারা বাবা-কাকাদের 
সাহায্যে সবই করলেন বটে, তবে নিত্য সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি, 
স্তবপাঠ কিছুদিন যেতেই মুশকিলের ব্যাপার হয়ে পড়ল। 
কাকে কখন পুলিশ তুলে নিয়ে যায় ঠিক নেই। 

এদিকে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। “মা, একটু ফ্যান দিবা?” 
_-এই আর্তনাদ দাদাদের উত্তাস্ত করে দেয়। চারিদিকে 
দেশভাগের ফিসফিসানি, সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষের নানান খবর, 
গুজব ভেসে আসতে লাগল। দাদারা এধার-ওধার ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে পড়লেন। কেউ কেউ আগেভাগে দেশত্যাগের সিদ্ধাস্ত 
নিয়ে ফেললেন। 

আমরা তখন ছোট। আমাদের ওপরই দায় বর্তাল। গলাটা 
সুন্দর, স্তব-স্তোত্র মুখস্থ হয়ে গেল। ঘণ্টা নাড়া, ধূপ-দীপ 
গ্রামের লোকের কল্যাণ কামনা করা, আর ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে 
প্রণাম জানানো। পুজার ব্যাপারটা নেই বললেই চলে। শুধু 
মনে মনে বলা- খাবারটা নাও, আর প্রসাদ করে দাও। 

ছাত্র হিসাবে খারাপ ছিলাম না। আমার বোন বেশ 
বুদ্ধিমতী ছিল। আমার কাকার মেয়ে। দুজনে ছুটতে ছুটিতে 
যেতাম সন্ধ্যার ঠিক আগেই। ঠাকুরের সামনে নিষ্ঠার সঙ্গে 
বসতাম হাতজোড় করে। 

গ্রন্থাগারের পিছনে বেশ বড় একটা বাগান ছিল-_আম, 
কীঠালের। গোটা দুই শিয়াল-পরিবার বাস করত সেই 
বাগানে। সন্ধ্যার কিছু পরেই কাছ থেকে তাদের হুককা-হয়া 
ডাকে আমাদের ভয় করত। মন দিয়ে চোখ বুজে দুজনে 
পাশাপাশি বসে আরাত্রিক গাইতাম-_“খণগ্ডন ভববন্ধন, জগ- 
বন্ধন বন্দি তোমায়।... বাবা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। 

সেই শুরু। দয়াল ঠাকুরের সঙ্গে বন্ধু পাতানো, সাক্ষাৎ 
ভাবা। ভাবতাম ভালই হলো, যতদিন পারি এই সুযোগটা 
নেব। কিন্তু তা আর হলো কৈ? আমরা এপার বাংলায় চলে 
এলাম। আসার আগের দিনও গেলাম দেখা করতে, পৃজা 
করতে, খাবার দিতে। ফিরতে একটু দেরি করে 
ফেলেছিলাম। বড়দের নানান আশঙ্কা, দুশ্চিস্তা আমাদের 
মাঝেও সংক্রামিত হয়েছিল। শিয়ালের আচমকা ডাকে আমি 
আর বোন ভয় পেয়ে গেলাম। ছুটে পালিয়ে এলাম। পরে 
জেনেছি, ঠাকুরের সেই বেদি, গ্রন্থাগার সব ভেঙে গেছে। 
মিডল ইংলিশ পাস করে চলে আসি পশ্চিম বাংলায়, বয়স 
তখন এগারো কি বারো। আজ প্রায় পঞ্চানন বছর পর ধ্যানে 
বসলে সেই প্রথম পরিচয়ের দীপ্ত ছবি এখনো কেমন স্পষ্ট 
ভেসে ওঠে। 

আমাদের সেই গ্রামের নাম গোপীনাথপুর, থানা-_ 
কলারোয়া, মহকুমা-_সাতক্ষীরা, জেলা-_খুলনা। বেত্রব্তী 
(ডাকনাম “ব্যাতনা') নদীর ধারে গ্রামটি । এখন সেই নদীও 
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পরিচয়ের সিড়ি ভেঙে আর্তজনের পাশে দাঁড়াবার আর্তি 
ঠাকুরের কাছে, মায়ের কাছে যেতে বড় সাহায্য করে। 

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 

কলকাতা-৭০০ ০২৮ 


স্বামীজীর ম্যাসনিক টেম্পলে বন্তৃতাদান প্রসঙ্গে 


উদ্বোধন'-এর গত আষাঢ় ১৪০৯ সংখ্যায় সুশীলরঞ্জন 
দাশগুপ্তের লেখা '্বামীজী যখন লস এঞ্জেলেসে মিসেস 
ব্লজেটের অতিথি হয়েছিলেন" সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
এই লেখাটির ৩৯৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তস্তের সৃচনাতে লেখা 
আছে-_-“শিকাগোর ম্যাসনিক টেম্পলে স্বামীজী-প্রদত্ত 
আরেকটি বক্তৃতার কথাও মিসেস ব্লজেট তার স্মৃতিকথায় 
উল্লেখ করেছেন।” 

এই প্রসঙ্গে জানাই, আমি ম্যাসনিক জগতের সঙ্গে 
দীর্ঘদিন যুক্ত এবং সেখানে ভারতীয়, ইংলিশ, স্কটিশ, আইরিস 
লজ-এ উচ্চপদে নিযুক্ত হয়েছি। ম্যাসনিক ভবনে শুধু 
সদস্যরাই ঢুকতে পারেন, সাধারণের ঢোকার অনুমতি নেই। 
ভিতরে ঢোকার সময় শপথ নিতে হয়। দীক্ষিত হওয়ার পর 
সকলের একটাই পরিচয় হয়__'ব্রাদার' । যদিও ঢোকার আগে 
পরিচয় থাকে-__মমিস্টার”, “বাবু', “মহম্মদ” ইত্যাদি 

আমার ধারণা, ম্যাসনিক টেম্পলে স্বামী বিবেকানন্দ যে 
বক্তৃতা দিয়েছিলেন বলে সকলে জানে, তা টেম্পলে না হয়ে 
বাইরে কোন জায়গায় হয়েছিল। কারণ, আগেই বলেছি 
সেখানে '্রাদার' ছাড়া অন্য কারো ঢোকা নিষিদ্ধ। এমনকি 
সদস্যদের মা, স্ত্রী__এঁরাও নন। ভিতরের কাজকর্ম কি হচ্ছে 
কেউই জানতে পারে না বা জানানো হয় না, জানলে সেটা হয় 
শপথভঙ। 

প্রসঙ্গত শ্রীদাশগুপ্তকে অনুরোধ জানাই, ১৪০৭ সালের 
“কোলফিল্ড টাইমস্‌:-এর শারদীয়া সংখ্যায় এই পত্রলেখকের 
“শিকাগো বক্তৃতা ও তার প্রস্তুতি নামে একটি রচনা প্রকাশিত 
হয়েছিল। সেখানে একটি তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল ঃ ২২ 
জানুয়ারি ১৮৯৪ একটি পত্রে জি. সি. কুলুর ম্যাসনিক 
টেম্পলের অন্যতম সদস্য গিলবার্ট ডকব্রিউ. বার্ণাডকে 
জানান-_স্বামীজী ইচ্ছা সত্তেও বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকায় 
ম্যাসনিক হল-এ ম্যোসনিক টেম্পলে নয়) বক্তৃতা করতে 
পারেননি । তিনি আরো জানান-_“আমি অতি আনন্দের সঙ্গে 
ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে জানাচ্ছি, একজন ফ্রিম্যাসন বা 
ব্রাদার হিসাবে যে আমাদের পূর্বভারতের ব্রাদার স্বামী 
| বিবেকানন্দ_্যাকে আমি আমাদের ম্যাসনিক গুপ্ত মন্ত্র এবং 
সঙ্কেত সম্বন্ধে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছি যে, তিনি একজন 
[তৃতীয় পর্যায় উন্নীত ম্যাসন__তার দীক্ষা হয়েছে 'আ্যাঙ্কর 
র্আযাণ্ড হোপ', ২৩৬. ইসিতে ।” 
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কলকাতায় যখন ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বা 
বিবেকানন্দের ম্যাসনিক জগতে দীক্ষিত হওয়ার শতবার্ষিকী 
এবং 'আ্যাঙ্কর আ্যাণ্ড হোপ লজ'-এর দ্বিশতবার্ষিকী পালন 
করা হয়, তখন উক্ত চিঠিটি অদ্বৈত আশ্রমের স্বামী 
বলরামানন্দ কপি করে ম্যাসনিক লজ-এ পাঠান। 

সরোজেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী 


গল্ফ গ্রিণ, কলকাতা-৭০০ ০৯৫ 


প্রসঙ্গ 'বিশ্বীয়ন, সন্ত্রাসবাদ এবং আমরা, 


উদ্বোধন-এর গত আবাড় ১৪০৯ সংখ্যায় স্বামী 
পরাশরানন্দের “বিশ্বায়ন, সন্ত্রাসবাদ এবং আমরা' শীর্ষক 
রচনাটি যেমন তথ্যপূর্ণ তেমনি কালোপযোগী ও 
দিঙ্নির্দেশক। এধরনের রচনা এই পত্রিকায় প্রায়শই প্রকাশিত 
হয়ে পাঠকগণকে আলোকিত ও পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করুক-_ 
এই কামনা করি। প্রবন্ধের বিষয়টি ব্যাপক, তাই এপ্রসঙ্গে 
আলোচনা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে পারে। বিষয়টি নিয়ে 
কয়েকটি কথা বলার জন্য এই পত্র। 

প্রবন্ধের সূচনায় লেখক বর্তমান কালের সীমাহীন 
বৈজ্ঞানিক প্রগতি, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুতপ্রসারী 
জয়যাত্রার উল্লেখ করেছেন এবং একইসঙ্গে সভ্যতার এই 
আপাত-উন্নতির গলদ কোথায় তাও নির্দেশে করেছেন। 
আজকের ছাত্রছাত্রীগণ সত্যিই এত বেশি কম্পিউটার, টিভি, 
সিডি বা অন্যান্য গণমাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে 
যে, শুধু তথ্যটুকু জানার জন্যই তাদের ব্যস্ততা, তত্তের গভীরে 
প্রবেশ করার আগ্রহ তাদের প্রায় নেই বললেই চলে। তারা 
জানে যে, মূল তথ্যটি মগজস্থ করতে পারলেই তাদের 
কেরিয়ার তৈরির ব্যাপারে বা ক্যুইজ-জাতীয় প্রতিযোগিতায় 
সাফল্য আসবে; তাই ব্যাপক পড়াশোনা, কোন বিষয় নিয়ে 
গভীর চিত্তা বা উপলব্ধির রাজ্যে বিচরণ করার কোন প্রয়াস 
আজ আর তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। 

অথচ স্বামীজী চেয়েছিলেন সম্পূর্ণ অন্যরকম। তিনি 
বলেছিলেন, একটি সম্পূর্ণ গ্রস্থাগারকে শুধু মগজে ধরে রাখার 
চেয়ে একটি মাত্র গ্রন্থ হদয়ঙ্গম করা অনেক ভাল। আজকাল 
শিশুদের কাধেও পিতামাতারা ও বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ এতরকম 
বোঝা চাপিয়ে দেন যে, শৈশবের আনন্দময় দিনগুলি কোথা 
দিয়ে যে অতিক্রান্ত হয়ে যায় তা তারা বুঝতেও পারে না। 
একালের শিশু যখন ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে, তখন স্বাভাবিক 
কারণেই তার অন্তরে সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকশিত হওয়ার 
সুযোগ পায় না। আজ তারা কোন রূপকথার কাহিনী বা 
কঙ্গনারঞ্জিত গল্পকথা শুনতে পায় না বা পড়ার অবকাশ ও 
উৎসাহ পায় না। শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য নেই কোন 
মূল্যবোধের শিক্ষা, 'নেই তাদের অন্তরে অপরের প্রতি 
সহানুভূতি ও সমবেদনা জাগাবার কোন প্রচেষ্টা । তাই পরিণতি 
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রি স্বার্থপর ও হিংসাশ্রয়ী। বর্তমান 
কালে আমরা সংবাদপত্রে, টিভিতে বা অন্যান্য গণমাধ্যমে 
যেসকল খুন, জখম, ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদির সংবাদ পড়ি, 
তা এজাতীয় অশিক্ষা ও কুশিক্ষারই পরিণাম। 

লেখক বলেছেন, গত বছর ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার 
ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ওপর বিধ্বংসী বিমানহানার পর 
থেকেই “সন্ত্রাস শব্দটি গোটা পৃথিবীকে আলোড়িত করছে, 
কিন্তু সন্ত্রাস যে পৃথিবীর বুকে কোন নতুন ঘটনা নয়, সেকথা 
বোঝাতে তিনি অনেকগুলি এঁতিহাসিক দৃষ্টান্তের অবতারণা 
করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে এই 
সন্ত্রাস প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞাত ছিল, ১০০০ খ্রিস্টাব্দে বিদেশী দস্যু 
সুলতান মামুদের অতর্কিত আক্রমণ, নির্বিচারে লুষ্ঠন ও 
অবাধ হত্যাকাণ্ড থেকেই এই দেশে সন্ত্রাসের সুত্রপাত। কিন্ত 
এই সিদ্ধান্তটি কি সর্বাংশে সত্য £ ভারতবর্ষে ব্রেতাযুগে বালি- 
সুগ্রীব, রাম-রাবণের মধ্যে ব্যাপক যুদ্ধ হয়েছে, দ্বাপর যুগে 
কুরুক্ষেত্রের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং কংস, শিশুপাল প্রমুখ 
রাজন্যবর্গের সাধারণের ওপর নির্মম অত্যাচার-_এসকল কি 
সন্ত্রাসজনক ঘটনা নয়? তারপর এতিহাসিক যুগে ভারতের 
অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে অহরহ যে যুদ্ধবিগ্রহ ও 
হানাহানি চলেছে-_সেগুলিও কি সাধারণ মানুষের মধ্যে 
নিদারুণ দুঃখ, যন্ত্রণা ও ত্রাসের সধ্যার করেনি? এযুগের 
সন্ত্রাসের সবচেয়ে বড় উদাহরণ মগধরাজ অশোকের 
কলিঙ্গরাজ্যের বিরুদ্ধে ভয়াবহ যুদ্ধ-__যার ফলে লক্ষ লক্ষ 
মানুষ নিহত, আহত, অনাথ ও নিঃস্ব হয়েছিল। 

স্বামী পরাশরানন্দ ইতিহাসের পথ পরিক্রমা করতে করতে 
ইংরেজ আমলের কিছু কিছু সন্ত্রাসের উল্লেখ করেছেন, তবে 
হয়তো কলেবর-বৃদ্ধির আশঙ্কায় বর্গী, মগ ইত্যাদি দস্যুদের 
ব্যাপক সন্ত্রাসের কথা বাদ পড়ে গেছে। স্বাধীনতা লাভের পর 
ভারতবর্ষের কাশ্মীর, পঞ্জাব (বর্তমানে প্রায় শাস্ত), 
পশ্চিমবঙ্গ, অন্বপ্রদেশ (নকশাল, জনযুদ্ধ গোষ্ঠী প্রভৃতির 
সন্ত্রাস), আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা ইত্যাদি রাজ্যে বেশ কিছুকাল 
আগে থেকে যে সন্ত্রাস চলছে তা পূর্বেকার যাবতীয় সন্ত্রাস 
থেকে স্বতন্ত্র ধরনের । এখন এইসকল সন্ত্রাসবাদীরা কখন কোন্‌ 
ট্রেন, বাস, গাড়ি, বাজার বা জনসমাবেশে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে 
মানুষের প্রাণনাশ করবে তা কেউ বলতে পারে না। হয়তো বা 
কোন প্লেন হাইজ্যাক করে বা কিছু বিশিষ্ট লোককে অপহরণ 
করে বিরাট অঙ্কের টাকা দাবি কিংবা নানা অন্যায় শর্ত 
আরোপ করবে-_যা পালন করা না হলে বন্দীদের নির্মমভাবে 
হত্যা করবে। আধুনিক কালের এই চোরা সন্ত্রাসটিই সবচেয়ে 
মারাত্মক, যা সব রাষ্ট্রকেই ভাবিয়ে তুলেছে। 

লেখক যথার্থই বলেছেন, হিংসা ও অহিংসার উৎপত্তি 
মানুষের মনে, বাইরে নয়। সুতরাং সেই মনটিকে 
কালিমামুক্ত করে যথার্থ মনুষ্যত্বলাভের চেষ্টাই যে আমাদের 
্কাস্ত আবশ্যিক কর্তব্য-_সেকথা সকলকে মনে রাখতে 






বলতেন, মানুষ-গড়ার শিক্ষাদানই তার প্রধান লক্ষ্য। স্বামী 
পরাশরানন্দ যথার্থই বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার 
মহিমান্বিত জীবন ও বাণীই যথাযথ বিশ্বায়নের পথনির্দেশক। 
আমরা জানি, স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা ও ইউরোপে 
গুরুর এই মহান ও উদার ভাবধারা প্রচার করে এঁ “বিশ্বায়ন' 
তত্তৃটি বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন। তার জীবৎকালে নিবেদিতা, 
ক্রিস্টিন, গুডউইন, সেভিয়ার দম্পতি প্রমুখদের এদেশে 
এসে জীবন উৎসর্গ করা এবং মিস ম্যাকলাউড, মিসেস 
ওলিবুল, মিঃ ও মিসেস লেগেট, মাদাম কালভে, মিস 
ওয়ান্ডো প্রমুখ ভক্ত ও গুণীজনদের এই মহান ভাবধারা 
গ্রহণ ও প্রচারের মধ্য দিয়ে বিশ্বায়নের যে জয়যাত্রা শুরু 
হয়েছিল, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রগুলি 
আজও অক্রার্তভাবে তারই ধারা অব্যাহত রেখেছে। কামনা 
করি যে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় পুষ্ট সঞ্ঘগুলি ও 
মানুষেরা যথার্থ মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য প্রাণপণ কাজ করে 
যাবেন এবং শ্্রীন্ত্রীঠাকুর, শ্রীত্রীমা ও স্বামীজীর কাছে 
একাস্তিক প্রার্থনা জানাই, তারা পৃথিবীর মানুষকে অবক্ষয় 
থেকে রক্ষা করুন। 
সুশীলরগ্ন দাশগুপ্ত 
সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা 
পিন-৭৪৩১৭৮ 


প্রসঙ্গ অন্য ভগবান' 


উদ্বোধন, এর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' 
বিভাগে বিকাশকলি বসুর “অন্য ভগবান” পড়লাম। এই 
লেখাটি বর্তমান প্রজন্ম তথা ভবিষ্যৎ প্রজম্মের কাছে খুবই 
তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি। স্বামীজীকে বর্তমান প্রজন্মের যে 
একাত্ত দরকার সেটা বোধহয় অভিজ্ঞ বিদ্বজ্জন ও 
বুদ্ধিজীবীদের অজানা নয়। কোন দেশের ভবিষ্যৎ 
পরিকাঠামো সেই দেশের চারিত্রিক তথা নৈতিক মানদণ্ডে 
ওপর নির্ভর করে- সেটাই আমার সামান্য অভিজ্ঞতার মধ্য 
দিয়ে অর্জন করেছি। মানুষ তৈরির কারখানা তৈরি করা বড়ই 
কঠিন, তবু সেটা এখন খুবই প্রয়োজন বলে মনে হয়। “জীবে 
প্রেম করে যেইজন, সইজন সেবিছে ঈশ্বর”- মানুষের প্রতি 
আমাদের মমত্ববোধ জাগ্রত না হলে এই বাক্যের কোন 
সার্থকতা আমাদের জীবনে আসবে না। একটা জাতির 
মেরুদণ্ড নির্ভর করে তার চারিত্রিক নৈতিকতার ওপর-_ 
এটাই আমার মতো মানুষের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। 
লেখকের মতামতের বহুল প্রচার একাত্ত প্রয়োজন। 
ললিতমোহন রায় 
নস্কর পাড়া রোড, সন্তোষপুব 
কলকাতা-৭০০ ০৭৫ 





















এটি লব সি পেগ সরি নমর তন ্ তযতৈলীোনা টিপ সান কৈ যো হা এট 


স্বামীজীর ভারত ও আজকের আমরা 


1 আজ যুবসমাজের সামনে দেশের বর্তমান অবক্ষযরী রূপ বেদনাদায়ক।7 


| স্বামীজীই আশার গগনে যেন একমাত্র প্রুবতারা। উদীয়মান লেখক | 
| নিজের ভাষায় সেই বেদনাকে ব্যক্ত করেও এগিয়ে চলার সন্বল্পে | 
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না উনবিংশ শতকের শেষাশেষি। এক অজ্ঞাত- 
-& পিরিচয় দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী উদ্ত্রাত্তের মতো চষে 
বেড়াচ্ছেন নিজের মাতৃভূমি ভারতবর্ধ। কপর্দকশূন্য, 
ঈশ্বরনির্ভরশীল, কিছুটা অভিমানী। ভিতরে অদম্য তেজ 
র অমানবিক প্রেম। কিন্তু এ কী দেখছেন তিনি? এ কোন্‌ 
ভারতবর্ষে ভুল করে প্রবেশ করে ফেললেন? যুবক সন্ন্যাসী 
তখনো জানেন না, সেই কম্পিত-দেবশরীরের আড়ালে 
| পাশবিক নির্যাতন আর প্রবহমান ব্যভিচার আসলে তারই 
স্বদেশের প্রেতশরীর! 
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পরবতী কালে যখন পাশ্চাত্যে পতাকাবাহিত আকারে 
হিন্দুধর্ম শ্বেতকায় আমেরিকানদের স্তাবকতায় উজ্ভীয়মান, 
তখন সেই 'সাইক্লোনিক নিউকামার*কে পাশ্চাত্য থেকে 
গুরুভাইদের এক পত্রে 'নিজের বুকের পাঁজর,_নিজের 
দেশের মূল্যায়ন করতে হচ্ছে এইভাবে ঃ “আমাদের জাতের 
কোন ভরসা নাই। কোন একটা স্বাধীন চিস্তা কাহারো মাথায় 
আসে না- সেই ছেঁড়া কাথা, সকলে পড়ে টানাটানি-_ 
রামকৃষচ পরমহংস এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন; আর 
আষাঢ়ে গপি-_গপ্লির আর সীমা-সীমাস্ত নাই। হরে হরে, 
বলি একটা কিছু করে দেখাও যে তোমরা কিছু অসাধারণ-_ 
খালি পাগলামি! আজ ঘণ্টা হলো, কাল তার ওপর ভেঁপু 
হলো, পরশু তার ওপর চামর হলো, আজ খাট হলো, কাল 
খাটের ঠ্যাঙে রূপো বাঁধানো হলো-_-আর লোকে খিচুড়ি 
খেলে আর লোকের কাছে আধাঢে গল্প ২০০০ মারা 
হলো- চক্রগদাপদ্মশঙ্খ আর শঙ্খগদাপন্নচক্র ইত্যাদি, একেই 
ইংরেজিতে 177০০1110/ (শারীরিক ও মানসিক বলহীনতা) 
বলে- যাদের মাথায় এরকম বেল্‌কোমো ছাড়া আর কিছু 
আসে না, তাদের নাম 117০119 ক্লৌব)। ঘন্টা ডাইনে 
বাজবে বা বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়, 
পিদ্দিম দুবার ঘুরবে বা চারবার--এ নিয়ে যাদের মাথা 
দিনরাত ঘামতে চায়, তাহাদেরই নাম হতভাগা; আর এ 
বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া জুতোখেকো, আর এরা 
ব্রিভুবনজয়ী। কুঁড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ-পাতাল 
তফাত।”* আজ ২০০২-এ, সমাজে সেই একই তামসিক 
চরিত্রচিত্র, ধর্মকল্যাণে বড় বড় বিদগ্ধ মানুষের মহাস্থবিরত্ব 
আর যদি “বুড়ো হুতোমের' ভাষায় বলতে হয়, “তবে একটু 
একটু আফিং খাওয়াইয়া বারো সম্প্রদায়ের (তের) 
রাজনীতির হুল্লোড', এ বড় কম পাওনা নয়! এবং এটাই 
হলো “ভারতবর্ষ আপডেট'! 

ইদানীং কালে অনেক প্রাপ্তবয়স্ককে আক্ষেপ করে বলতে 
শোনা যায়, যে-রাষ্ট্র মুড়ি-মুড়কির মতো এত ধর্মনেতার জন্ম 
দিয়েছে, দিচ্ছে তার জাতীয় জীবনে এই চিত্তবিক্ষেপের 
কারণ কি? নৌকার পালে পশ্চিমী হাওয়া-_এসব তো বেশ 
মজ্জাগত হতে চলল, তা বলে ধর্মীয় আত্মবিস্মৃতি? সেটা 
বিনা ভারতবর্ষ দীড়ায় কোথায় €ইগিয়া” নয় কিস্তু)! এটা 
যদি স্নেফ কথার কথাও হয়ে থাকে, তাহলেও বলতে হবে-_ 
পর্দা উঠছে ধীরে ধীরে- 9০৬ 9৪ 58191? 

তাহলে ধর্ম কি?-_এই জটিল প্রশ্নের উত্তর খোজা 
যাক। তার আগে প্রবক্তার শাস্ত্রব্যাখ্যা থেকে শুরু করে 
সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্ধা-__এই গোটা পরিসীমার 
মধ্যে ধর্ম কিভাবে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে তার ওপর 
একবার চোখ বুলিয়ে নিতে হবে। এপ্রসঙ্গে ডেনিশ দার্শনিক 


১. স্বায়ী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ৭৮-৭৯ 
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আমাদের দেশে বরাবরই সাধারণ মানুষের রান্নার 
হাঁড়িতে দুটো জিনিস খুব ভালভাবে প্রবেশ করে থাকে। 
প্রথমটা হলো ধর্ম, দ্বিতীয়টা রাজনীতি । এখানে পরস্পর 
বিপরীতমুখী দুটো জিনিসের সহাবস্থান কিভাবে সম্ভব-_-এ- 
প্রশ্ন অবান্তর, কারণ বিশ্বাস এখন বহুগামী! যখনি এই 
বহুগামিত্রের প্রশ্ন চলে এল, তখন স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ 
জাগবে ধর্মের প্রতি এই আগ্রহটুকু শ্নেফ দেখানোর জন্য 
কিনা, কি প্রতিষ্ঠিত মানুষের জীবনে, কি সাধারণের জীবনে। 
অথচ বিবেকানন্দ বলছেন, বুদ্ধ, মহাবীর-_সবাই বলছেন 
একবাক্যে পুরুষকার আর মনুষ্যত্ব। তুমি সমাজের কোন 
স্তরের মানুষ-_-এটা কোন প্রশ্নই নয়। প্রশ্ন এটাই, একটা 
আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্য যথেষ্ট বিবেকবুদ্ধি অর্জন করতে 
পেরেছ কিনা! লক্ষ্য করে দেখুন, শ্রেয়ের পথ উত্তরাধিকার 
সুত্রে ভারতবর্ষে চিরটা কালই খোলা রয়েছে-_আপনারা 
তাকে 'ধর্ম' বলুন, নৈতিকতা" বলুন কিছু যায় আসে না। 
শুধু পালন করার মতো মানসিকতা থাকা দরকার। এক 
মাত্রা, দুই মাত্রা, আট মাত্রা, কি চাই ষোল মাত্রা। আমরা 
যাদের চলতি ভাষায় “মহাপুরুষ” বলে আখ্যা দিয়ে থাকি 
তাদের কাছে ধর্ম একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ষোল মাত্রার 
ধরাহৌয়ার বিষয়। '0010৬৪19৫ 50১)০০61 আলাদা করে 
ধর্ম পালন করার দরকার আছে কি দরকার নেই-_এ-প্রশ্ন 
তাদের কাছে অবাস্তর। তারা সত্যকে আবিষ্কার করেন এবং 
ধর্ম আখ্যায় সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ করেন। এর 
দ্বিতীয় ধাপে স্বাভাবিকভাবে আসে গ্রহণযোগ্যতার তারতম্য 
অনুসারে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের প্রশ্ন। 

ভারতবর্ষে এমন সময়ও ছিল যখন দৈহিক ও মানসিক 
গঠনতন্ত্র অনুসারে মানুষের কর্মবিভাগের সূচনা হয়েছিল। 
তার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবিভাগেরও । আপনি কি সমাজের 
অস্ত্যজশ্রেণীর মানুষ? €এই অবস্থার জন্য দায়ী অবশ্য 
পরবর্তী কালের ব্রাহ্মণ্যবাদ, নইলে এই বিভাজন অন্য 
কোন অর্থে নয় বরং গ্রহীতার সুবিধার্থে।) চিত্তার কিছু 
নেই, কারণ দেশের ধর্ম উদার ও সমৃদ্ধ। তার সুযোগ নিতে 
হবে। ধর্মকে আপন করে নিলে ধর্মও আমাদের আপন 
করে নেবে। শুরু হবে কতকগুলি নীতির মাধ্যমে, রীতির 
মাধ্যমে ভাল থাকার সুন্ষ্স ক্রিয়া। সেই থেকে ধর্মের 
ভিত্তিতে সমাজ গড়ার সূত্রপাত বলা যেতে পারে। তার 
মানে এক ছাদের তলায় আমরা পাচ্ছি একটা গোটা 
একান্নবর্তী পরিবার, যারা বেঁচে আছে নিজস্ব কিছু শিক্ষার 
প্ওপর। ভাবছে কিছু শিক্ষার ওপর, নিজের পুরো জীবনটাই 
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ওপর। এবার সে-প্রন্ম ওঃ 
স্বাভাবিক, তাহলে সেই দেশের এই অবস্থা হয় কেন? একটু 
আগে যে-কথা বলে নেওয়া উচিত ছিল অর্থাৎ 'ধর্ম' কি 
তার অনুসন্ধান কিংবা পরীক্ষা-নিরীক্ষা 'ধর্মযাজকের' হাতে 
না হলেও ধর্ম-যাজকের' ভূমিকায় অনেকেই নিজের 
নাসিকা নিজেই প্রদর্শন করতে কুষ্ঠাবোধ করেননি । সেটাই 
পরে ট্র্যাডিশন' হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বৌদ্ধধর্মের 
ইতিহাস দেখা যেতে পারে। মতাদর্শগতভাবে বুদ্ধ তার 
অবস্থানে ঠিক থাকলেও পরবর্তী কালে একদল মানুষ তার 
আদর্শকে খুব বিপজ্জনকভাবে বিকৃত করেছে। তার 
ফলম্বরূপ কি হয়েছে? সুযোগসন্ধানী যারা, একটা নিরাপদ 
ছাতার তলায় এসে সমাজে যা ইচ্ছা তাই করে গেছে। 
তারা আবার তাদের মনের মতো একটা দল পাকিয়েছে, 
তার থেকে উপদল। ফলে দুটো ব্যাপার দিনের আলোর 
মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। ভারতবর্ষ নামক গণতান্ত্রিক€2) 
দেশে নীতিকথার জায়গায় নীতিকথা চলবে, ভিতরে 
ভিতরে দুর্নীতিও। দ্বিতীয়ত দুর্নীতির প্রম্মে গোষ্ঠীতন্ত্র এমনই 
একটা ভূমিকা নেবে যা জনপ্রিয়তার জোয়ারে সত্যকে 
মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার করে বেড়াবে। এর 
যুগ্মচিত্র কি দাঁড়াল? পাশ্চাত্য সমাজবাদীর কলমে ধর্ম 
সাধারণ মানুষের আফিঙ হয়ে গেল! 

কিস্তু সত্যিই কি ব্যাপারট। তাই? ধর্ম কি-_-এই প্রশ্নের 
উত্তর জটিল থাকে না যদি আমরা আমাদের প্রচলিত সমাজ- 
জীবনের ধ্যানধারণা থেকে মুখটা একটু নিজের দিকে ফিরিয়ে 
নিতে পারি। কারণ, সবকিছু আজ বড় একঘেয়ে হয়ে গেছে। 
জাতীয় চরিত্রের কথা যদি ধরা যায় তাহলে আমরা 
“সেক্যুলার, দেশের নাগরিক। আমাদের হাতে স্বাধীনতা 
অবাধ। আবার সেই কারণেই পরস্পরের সঙ্গে সষ্ঘর্ষ করার 
প্রবণতাও অবাধ। বাস্তবজীবনে কিন্তু এই স্বাধীনতা প্রয়োগের 
ব্যাপারটা খুব একটা ঘটছে না, ঘটছে যেটা সেটা এ 'আমার 
ধর্ম এবং “তোমার ধর্ম' নিয়ে সঙ্ঘাত! “আমার ধর্ম এবং 
“তোমার ধর্ম, "আমার গোষ্ঠী' এবং “তোমার গোষ্ঠী, “আমার 
সম্মান” এবং “তোমার সম্মান"! এই গণ্ডিটুকুর বাইরে গিয়ে 
ব্যাপকভাবে কিছু করতে চাইলেই মুশকিল! রাজনীতির 
মোড়কে ধর্ম এসে অথবা ধর্মের মোড়কে রাজনীতি মিশে 
নিরীহকে তোপের সামনে দীঁড় করিয়ে দেবে। সম্ভাবনাময় 
মানবজীবনের এই ভবিষ্যৎ দেখে আঁতকে উঠেছিলেন সেই 
নবীন সন্ন্যাসী। এ তো একেবারেই ভারতবর্ষের আদর্শ- 
বিরোধী ব্যাপার! এ তো ধর্মকে কেন্দ্র করে ভণ্ডামি! ঈশ্বরকে 
নিয়ে হঠকারিতা! আচ্ছা, ঈশ্বর-টিশ্বর যদি বাদও যায় 
14019] 0:010161-এর প্রশ্নে একটা দেশের মানুষ এত 
পিছপা হয়ে যাবে? শিকাগো থেকে জনৈক মাদ্রাজী শিষ্যকে 
লিখিত পত্রে (২৮ জুন ১৮৯৪) স্বামীজী উগরে দিলেন মনের 
ক্ষোভ-- “কোন ভাব প্রচার করবার পক্ষে আমেরিব 





আমেরিকা ত্যাগ করবার কল্পনা করছি না। কেন? এখানে 
দু-দশটা ভাল কথা বলেই এইসব পাচ্ছি! এমন উন্নতমনা 
জাতকে ছেড়ে পশু প্রকৃতি, অকৃতজ্ঞ, মস্তিষ্কহীন, অনস্ত যুগের 
কুসংস্কারে বন্ধ, দয়াহীন, মমতাহীন, হতভাগাদের দেশে কি 
করতে যাব? অতএব আবার বলি-_বিদায়। এই পত্রখানি 
একটু বিবেচনা করে লোককে দেখাতে পার।”২ চাবুকের পর 
চাবুক পড়েছে। সন্ন্যাসী হয়ে বলে বেড়িয়েছেন-__জাতটাকে 
চেতাতে হবে না? যাদের সারা অঙ্গে যুগ যুগ ধরে স্থবিরতা, 
সাত্তবিকতার ধুয়ো তুলে শিরায় শিরায় বদমায়েশি-_ তাদের 
কাছে এর বেশি আশাই বা কি করা যেতে পারে? এরা 
নিজের দেশের এঁতিহ্াকে সম্মান দিতে জানে না। 

সত্যি কথা। একটা “প্রকৃত ধর্ম' প্রাথমিকভাবে মানুষকে 
কি শিক্ষা দিতে পারে? তুমি হিন্দু? তুমি খ্রিস্টান? তুমি 
মুসলিম? তুমি কোন্‌ সম্প্রদায়ের? নাকি প্রাথমিকভাবে তুমি 
একজন মানুষ? যখনি এই শিক্ষা দেওয়া হলো যে, তুমি 
একজন মানুষ তোমার নিজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, 
দেশের প্রতি কর্তব্য রয়েছে তখনি ভারতবর্ষে একটা চিরায়ত 
দাবি পাশাপাশি তৈরি হয়ে গেল-_কর্তব্য রয়েছে, তবে তা 
শুধু কর্তব্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়। মূল ব্যাপার হলো চূড়ায় 
পৌঁছানো। সেই চুড়াটা কি?_-আমি ও আমার আত্মা 
অভিন্ন। এই হলো আদর্শ । “0156 01 01১6 18110. ভেবে 
দেখুন, কী প্রচণ্ড একটা উচ্চভাব একটা গোটা জাতির রক্তে 
রক্তে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। যুগে যুগে একজন করে 
উচ্চমার্গের মানুষ আসছেন আর সেটা একবার করে ধরিয়ে 
দিয়ে যাচ্ছেন। কারণ, ভারতবর্ষের উন্নতি অন্যভাবে সম্ভব 
নয়। আজকের দিনে আমরা যেটাকে উন্নতি বলে ধরে 
নিয়েছি, সেটা একটা প্রচারসর্বস্ব ব্যাপার। তার মধ্যে সারবস্ত 
বলে কিছু নেই। এ শুধু শেখাতে পারে কিভাবে এঁতিহ্যের 
মুখে কালি ছেটাতে হয়! একটা সেকেলে আদর্শ আমার 
ভোগের পথে বাধা দেবে, দাও কালি। হেঁয়ালি কথায় আমার 
মন ভেজাবে, খতম কর। অন্য কথায় কাজ নেই। চাই 
ভোগসর্বস্বতা। কেড়ে-কুড়ে, হামড়ে-কামড়ে-_যেভাবেই 
হোক। জাপান থেকে আলাসিঙ্গা এবং অন্যান্য শিষ্যদেরকে 
লেখা পত্রে আরেকবার জোরালো আঘাত-_-“আর তোমরা 
কি করছ? সারাজীবন কেবল বাজে বকছ। এস, এদের দেখে 
যাও, তারপর যাও-_গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। 
ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে!” 

ভীমরতি যে কি পরিমাণে ধরেছে সেটা এই মুহূর্তে আমরা 
সবাই মিলে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারছি। জাপান আজ 
সাফল্যের কোন্‌ চূড়ায় গিয়ে পৌঁছে গেছে। এদের উন্নতি থেকে 


২ "বাণী ও রচনা', ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৪৫০ 
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নিজেদের শিক্ষাটাও ভুলে গেছি। তাহলে শেয়পর্যস্ত এসে 
পরিপক চিত্রটা কি দাঁড়াল? সারা পৃথিবী সবদিক দিয়ে এগিয়ে 
যাবে, আর আমরা ক্রমাগত পিছিয়ে যাব! দ্বিতীয়ত, ওদের 
এঁহিক উন্নতির বদগুণগুলো ঝোলায় ভরে আমাদের পারস্িক 
উন্নতিকে বিদায় জানাব। তাহলেই কেল্লা ফতে! 

তাই এখন দরকার "আমার" দিকে তাকানো! এই আভাস 
কারা দিতে পারেন? দিতে পারেন বুদ্ধ, চৈতন্য, বিবেকানন্দ 
কেন দেন? কারণ, তারা আমাদের জন্য ভাবেন বলে। তারা 
জানেন “মানুষ চাই, পশু নয়। আগে মনুষ্যত্বলাভ করে 
মানুষ হওয়া, তারপর পুরুষকার প্রয়োগে ঈশ্বর হওয়া। তার 
সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী বলছেন সারা পৃথিবীর সর্বজ্ঞানের 
সংযুক্তিকরণে (যাতে ব্যবহারিক জ্ঞানও অন্তর্ভূক্ত) একটা 
পরিপূর্ণ মানুষ হওয়া_-“প্০ 0০০০776 ৪ 0012] 17911” 

এত সুন্দর আদর্শ ছেড়ে আজকে আমাদের মতিচ্ছন্ন 
অবস্থা। সমস্ত ধর্মের সারকথা হলো চরিত্রনির্মাণ। এটাই 
আমরা ভুলতে বসেছি। বাকি সব পরের ব্যাপার। আমার 
স্বভাবে গলদ কোথায় সেইটা আগে বুঝতে হবে। ধর্ম হলো 
সত্যপালন। এবার প্রশম্ন-_সত্যে আছি না অসত্যে আছি? 
যদি বলেন সত্যে আছি, তাহলে ব্যবহারিক জগতে চলনে- 
বলনে পরিবর্তন আসতে বাধ্য। হাঁটাচলা, কথাবার্তা ইঙ্গিত 
দেবে আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি? তারপরে আরেকটা 
ব্যাপার হলো আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি যদি শ্রদ্ধাশীল না হই, 
মহৎ মানুষের জীবনের প্রতি আগ্রহী অবশ্যই হব। প্রাত্যহিক 
জগতে এই আমি ভিতরে ভিতরে মানুষ হিসাবে কেমন, 
সেটা আমি ছাড়া কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এইবার 
আমার আদর্শের মানুষ-_আমার সামনে দৃষ্টান্ত হিসাবে 
রয়েইছে। সুতরাং আমায় যদি নিখুঁতভাবে নির্মিত হতে হয়, 
তাকে অনুসরণ করা জরুরী বিষয়। এটাই হলো ভারতীয় 
রীতি। গুরুকৃল শিক্ষায় ভারতবর্ষে একটা সময় পরম্পরা 
প্রথা চালু ছিল, তাতে গুরুর ভাব শিষ্যের ওপর বর্তাত। 
আর শিষ্য সেটা মানুষের কল্যাণে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে 
দিতেন। এইভাবে একটা নির্দিষ্ট ধারা জাতির ইতিহাসে 
সুচিত হলে সেটা পরে এঁতিহ্যের আকার পেয়ে গেল। 
আমরা এখন একবিংশ শতকে প্রবেশ করে সেইসব সত্য 
অস্বীকার করি। 'কালচার'-এর নামে, এগনোর নামে নিজের 
সঙ্গে প্রবঞ্চনা করি। এই বিস্মৃতির পরিণাম কি দাঁড়াতে 
পারে, আজকের আপাতদৃশ্যমান ভারত তার জুলস্ত প্রমাণ। 

তার মানে অবশ্যই এটা নয়, ভারতবর্ষের আর আশা 
নেই। বরং ভারতবর্ষেরই খুব বেশি করে আশা রয়েছে। 
ইউরোপ, আমেরিকায় যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা অর্থাৎ 
ধর্মের ব্যাপারে একেবারেই উদাসীনতা, সেটাই শেষপর্যন্ত 




















ওদের সভ্যতার পক্ষে ক্ষতিকারক। আর ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আশার কথা, এত সমস্ত নিমজ্জনের মধ্যেও ভারতবর্ষ 
ব্যাপারটা হলো বর্তমানে তার যতই পতিত অবস্থা হোক না ] আজ একটু একটু করে উদীয়মান। এটা আমরা বুঝতে 
কেন, তার পিছনে সবসময়ই আধ্যাত্মিক শক্তি প্রবহমান। | পারছি, কারণ আমাদের প্রত্যেকের পিঠ এই মুহুর্তে 
এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় সুবিধা । দরকার যেটা-_সেটা | দেওয়ালে ঠেকে গেছে। আমাদের সামনের দিকে এগোতে 
এ ভাববাদ আর বাস্তবের ঠিক ঠিক মেলবন্ধন। ধর্ম সম্পর্কে | হবে। এগোতে গেলে অবলম্বন চাই। যেমন-তেমন 
যাবতীয় ছুঁৎমার্গ ছেড়ে তার মূল্যায়ন নতুন করে করতে | অবলম্বন নয়, সত্যিকারের অবলম্বন। সেই অবলম্বন কে 
হবে। নিজের মতো করে ধর্মকে তৈরি করে নেওয়া নয়, | দেবে? দেবে ধর্ম। সত্যিকারের ধর্ম। কারণ, ধর্ম ছাড়া অন্য 
তাকে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে যথার্থভাবে প্রয়োগ করা | কোন মানুষের তৈরি মতাদর্শের মধ্যে এত শক্তি নেই যা 
প্রয়োগ করলে আধুনিক ভারত তৈরি হতে বেশি সময় নেবে | মানুষের চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে । জগৎ সম্বন্ধে, তার 
না। এটাই স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল। ধর্ম এস বিজ্ঞানে, বিজ্ঞান | নিজের সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে পারে। এটা 
যাও ধর্মে-_সমস্ত কুসংস্কারকে দূরে তাড়াও। একজন যথার্থ | আমরা যত দ্রুত বুঝব ততই মঙ্গল__কি ব্যক্তিজীবনে, কি 
মানুষ হও। এটাই ভারতের মৌলিক সম্পদ। জাতীয় জীবনে ।0 


পাশাপাশি £ (১) '___ শোন বিহঙ্গম”, €৩) স্বামীজীর 
মতে আদর্শ শ্রদ্ধাবান, (৬) 'অবিদ্যাইস্মিতারাগ- 
দ্বেষাভিনিবেশাঃ ____ ক্রেশাঃ', ৭) “কাহে সই জিয়ত 
কি বিধান', (৯) “সার্বজনীন ধর্ম ___ 
(১০) 'লৌহপিগড সহে যে আঘাত, মর্মর-মুরতি তা কি 














স্বামীজীর বাণী, রচনা ও গাওয়া গান ? (১১) "7 তব জনমে জনমে দয়ানিধে” 
অবলম্বনে তৈরি বিশেষ শব্দছক (১৩) অস্তেয় প্রতিষ্ঠায় __- রত্বোপস্থানম্ 
(১৪) জ্যান্ত দুর্গা', (১৫) : আর ফিরে নাহি চাও”, 

(১৭) “কত -___- স্থিতি, কে করে গণন” 


(১৯) “ _ সেই সংসারজলধি* (২১) “আশা -_-_- 
আমি ত্যজিনু সকল', (২২) “এখন এদেশ ঘোর তমোতে 
ছেয়ে ফেলেছে। ফল হচ্ছে, ইহকালে দাসত্ব, পরকালে 
-_-7, (২৩) সুবিস্তাত অনস্ত আকাশ -_-- দেখে 
(২৬) “--- আবর্ত উচ্ছাস চলে কেন্দ্র প্রতি” 
(২৭) -____ মুক্ত জ্ঞাতা আত্মা হয়'। 


ওপর-নিচ £ (১) ব্ত্য়ী সাংখ্যং যোগঃ -__ মতং 
বৈষ্ঞবমিতি”, (২) 'কাম্বা শিবা ক্ক গুণনং মম -_- বুদ্ধেঃ', 
(8) “-- উম্মদ প্রেমপাথার', (৫) “নি”শেষে নিভেছে 





গর্জন', (৮) “__ ভ্রষ্ুঃ স্বরূপেইবস্থানম্‌*, (১০) “আমি 
-___ আত্মা, এইটি সবসময় অনুভব করতে হবে" 
(১২) “সত্য কিবা তারা জানে না কখন, -___ যাহারা 
দেখয়ে স্বপন”, (১৬) “উঠে ঢেউ গিরিচুড়া জিনি, -_ 
পরশিতে চায়', ৫১৮) স্বামীজীর বলা গল্প ঃ পক্ষী পরিবারটি 
দেখল গাছতলায় জন অতিথি, (১৯) +_- ব্রহ্ম 
করে প্রপঞ্চিত', (২০) “এই তব -___ তোমারি উদ্দেশে' 
(২৪) “-_-_ সে হামনে দিল কো লাগায়া', (২৫) 
রূপ অরূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামি-কাল-হীন'। 


অগ্রহায়ণ ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। সূত্র £ শুক্লা পাঠক 


৭৬২ 
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হি 
£ /৫ 


[ বলতে গেলে পৃথিবীর সর্বত্রই এখন কম্প্টারের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। 1 
| এমনকি বৈজ্ঞানিকগণ কৃত্রিম মস্তিষ্ক বা কৃত্রিম বুদ্ধ নির্মাণের চেষ্টায় | 
| আছেন। কিন্তু কম্পু্টার কি চেতনাযুক্ত বস্তু? এই প্রশ্নের মীমাংসা | 
| করতে চেষ্টা করেছেন জীববিদ্যাবিশারদ প্রবাসী বাঙালি ডঃ সুরত | 

| চট্টোপাধ্যায়। 


মিটারের মতো যদি চেতনা মাপার একটা 
কনশীসনেস মিটার” থাকত, সুবিধা হতো। সেই যন্ত্ 
মাথায় ঠেকিয়ে কে চেতন, আর কে নয় এবং কে কতটা 
সচেতন বেশ জানা যেত। চেতনা পরিমাপের সেরকম 
কোন যন্ত্র নেই। যদি কোন প্রযুক্তিবিদ কোনদিন তৈরিও 
নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন আছে। মাপার যন্ত্র বা একটা মাপকাঠিও 
যদি ঠিক করা হয়, যা দিয়ে সচেতন-অচেতনের পার্থকা 
করা যাবে, কেমন করে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, সেই 
মাপকাঠিই যথার্থ মাপকাঠি? একের পরিবর্তে একাধিক 
মাপকাঠিও যদি প্রয়োগ করা হয়, কোন নিশ্চয়তা আছে কি 
এ মাপকাঠিগুলির ভিত্তিতে চেতনা শনাক্ত করা যাবে? 
মানুষ চেতনাযুক্ত, আমরা জানি। মানুষ ছাড়া অন্য 
কোন্‌ কোন্‌ প্রাণী চেতনার অধিকারী? অনেকেই বলবেন, 
আছে। বেশ। শিম্পাঞ্জি, গরিলা, বাঘ, ভালুক থেকে গরু, 
ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল-_ধরে নিলাম সবাই সচেতন। তার 
পর বা তার আগে? অন্য প্রাণীরা কি চেতনশীল নয়? 
ইদুর? পাখি? মাছ? কেঁচো বা পোকামাকড়? 
অনেকে মনে করতে পারেন, অবধারণমূলক শ্নায়ু- 
বিজ্ঞান (00810100%৩ 1০৮105০16706)-এর গবেষণা থেকে 
চেতনা সম্বন্ধে সম্যগ্রূপে জানতে পারা যাবে। তাই কি? 
১৯৭৪ সালে দার্শনিক থমাস ন্যাজেল একটি প্রবন্ধ 


লেখেন, যা চেতনা বিষয়ে আলোচনা-গবেষণায় বিশিষ্ট 
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ভূমিকা পালন করেছে। অসাধারণ এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত 
হয় “71165 10071105001)1081 [০৬1০৬/-এ, শিরোনাম 


ূ ৬1791 15 111106001১6 ৪ 181? বাদুড় মানুষের মতো 









১০৪তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা ৭৬৩ আশ্বিন ১৪০৯ সেপ্টেম্বর ২০০২ 


স্তন্যপায়ী। মানুষের পক্ষে অসাধ্য- এমন ক্ষমতা বাদুড়ের 
আছে; যেমন- অন্ধকারে আলো ছাড়া আমরা চলতে 
পারি না, কিন্তু বাদুড় পারে। অন্ধকারে বিশেষ শব্দতরঙ্গ 
প্রক্ষেপ করতে পারে বাদুড়। ২০,০০০ হার্জ (১ হার্জ _ ১ 
সেকেণ্ডে ১ বার)-এর বেশি কম্পনের সেই শব্দতরঙ্গ 
প্রতিহত হয়ে ফিরে এলে তাকে বিশ্লেষণ করে বাদুড় 
অন্ধকারে দূরত্ব, দূরে কোন বস্তব কত বড়বা কী আকৃতির 
-এসব নির্ধারণ করতে পারে। বাদুড়ের সে অভিজ্ঞতা 
আছে, যা আমাদের নেই। বাদুড়ের মস্তিষ্ক কিভাবে এই 
কাজটা করে, আমরা সেসম্পর্কে জানতে পারি। বাদুড়ের 
শ্নায়ুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করার 
পরও কিন্তু বাদুড় সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অজানা 
থেকে যাবে_ বাদুড় হওয়া কিরকম, বাদুড় হতে কেমন 
লাগে। বাদুড় যে-আচরণ করে সে-আচরণও করা যেতে 
পারে, যেমন-_দিনের বেলায় অন্ধকার কোন স্থানে মাথা 
নিচে পা ওপরে করে ঝুলে থাকা ইত্যাদি । এইসবে যা 
জানা যাবে তা হলো বাদুড় যে-আচরণ করে তার অনুকরণ 
করতে কেমন লাগে। কিন্তু এটা জানা যাবে না যে, 
বাদুড়ের বাদুড় হওয়া কিরকম। 


০২ 








কোন কিছু “সচেতন একথার অর্থ সেইরকম 
হওয়ার মতো কিছু একটা অবস্থা আছে। বাদুড়ের মস্তিষ্কের 
শ্নায়ুকোষের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পরিমাপ করে দেহ সম্পর্কে 
সকল তথ্য জানার পরও আমরা জানতে পারব না 
বাদুড়ের সচেতন অভিজ্ঞতা কিরকম, সেই প্রাণীর সচেতন 
অবস্থায় কেমন লাগে। থমাস ন্যাজেলের প্রবন্ধে বাদুড় 
উদাহরণ মাত্র, অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও চেতনা সম্বন্ধে 
একই কথা প্রযোজ্য। এই প্রবন্ধের সূত্রে চেতনা সম্পর্কিত 
গবেষণায় অন্যান্য তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, যেমন- পাথর 
হতে কেমন লাগে, গাছ হওয়া কিরকম ইত্যাদি। 






















যা দেবী সবর্ভিতেযু মা়রূপেশ সহিত 


বত সন্তা (11108 ০০11), গাছের জীবন (বো প্রাণ) 
আছে, কিন্তু স্নায়ু নেই। গাছ কি সচেতন? গাছের মূলের 
কোষে কী কী ডি. এন. এ, জিন ও প্রোটিন আছে জানার 
পরও গাছের চেতনা আছে কিনা, থাকলে তার প্রকৃতি 
কেমন- সায়েন্স-এ তার তর্কাতীত উত্তর নেই। 
মানুষকে তার সচেতনতা প্রমাণ করতে বললে মানুষ 
কী করবে? প্রন্নটি অবাস্তর নয়, বরং সাম্প্রতিক ঘটনা- 
বলীর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মানুষের সচেতনতা 
নির্ধারণ করার সমস্যাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীত-শিল্প- 
সাহিত্য সৃষ্টি দিয়ে কি মানুষের চেতনা নিরূপিত হবে? 
'আযারন' নামক কম্পুটারের আঁকা চিত্র দেখে বলা যায় না 
তা মানুষের করা নয়। এমনকি বিখ্যাত এক শিল্পীর আঁকা 
ছবি বলেও 'আ্যারন'-এর ছবিকে কেউ চিহিন্ত করতে 
পারেন। কবিতা? একটা উদাহরণ দেওয়া যাক-_ 


সি 
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'আযরন'-এর আঁকা ছবি £ দুই বোন -এবং লেখা কবিতা 

কম্পুটার-কবি রচিত এইরকম কবিতা পড়ে অনেকেই 
একবাক্যে বলেছেন, এটা মানুষেরই লেখা। 

১৯৯৭ সালে আমেরিকাতে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়, 
যা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য। শ্রোতাদের বলতে বলা হয় 
তিনটির মধ্যে কোন্টি কম্পুটার-শিল্পী, কোন্টি মিউজিক 
প্রফেসর এবং কোন্টি দুই শতাব্দী আগেকার যোহান 
সেবাস্তিয়ান বাখ-বিরচিত। শ্রোতারা রায় দিয়েছিলেন, ই. 
এম. আই (81%]- 17800117705 170 ট1551০91 
[110611182106)-কৃত সঙ্গীত বাখ রচনা করেছেন! মহান 
শিল্পী ও মেশিনের মিউজিক তফাত করা যায়নি। 

শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত রচনার ক্ষমতা শুধু নয়, ধরা যাক 
এমন একটা ডিজিটাল (0181081) কম্প্যুটার তৈরি হলো 
_-যার বাইরেটা মানুষের মতো, দেখতেও অবিকল 
মানুষের মতো। এই “মানুষের মতো দেখতে কিন্তু আসলে 
মানুষ নয়” সত্যিকারের মানুষকে একটা কথা বলল-_ 
“'আমি' সচেতন, তুমিও কি তাই? প্রমাণ কর। মানুষরাপী 
মেশিনের সাথে সত্যিকারের মানুষের কথোপকথন-_ 

মেশিন $ “আমি' জানি “'আমি' সচেতন। তুমিও কি 
তাই? প্রমাণ কর। 














মানুষ ঃ “আমি' চিন্তা করি তাই “আমি'। 
মেশিন ঃ এ কথার অর্থ? 
মানুষ £ আমি অনেক কিছু করতে পারি। অঙ্ক পারি। 
মেশিন ঃ একটা ক্যালকুলেটরও অঙ্ক করতে পারে__ 
ওতে তুমি সচেতন প্রমাণ হয় না। 








মানুষ £ আমি অনবদ্য পদ্য রচনা করতে পারি। 

মেশিন ঃ পদ্য রচনা থেকে চেতনা প্রতিপন্ন হয় না। 
সব মানুষ কবিতা লেখে না_-_-কবিরা বাদে অন্য সকলে 
অচেতন? 

মানুষ £ আমি গান করতে পারি। 

মেশিন ঃ পাখিও গান করতে পারে। একটা গানই 
আছে “কোয়েলিয়া গান থামা এবার ।” তোমার গান করা 
থেকে বলা যায়, তুমি একটা বড় পাখি হতেও পার, অন্য 
কিছু প্রমাণিত হয় না। 

মানুষ $ আমি দুঃখে কীদি। 

মেশিন ঃ দুঃখেও কাদে না, এমন হয়। তোমার কাদা 
থেকে বড় জোর প্রমাণ হতে পারে তোমার অশ্রগ্রছ্থি আছে 
এবং ঠিকমত কাজ করে-_তার বেশি কিছু নয়। 

মানুষ ঃ আমি সুখে হাসি। 

মেশিন £ সবাই সুখে হাসে না, এমনও হয়। তোমার 
হাসি থেকে প্রমাণিত হয় তোমার সেরিব্রাল কর্টেক্স-এর 
মোটর এরিয়ার সাথে অন্যান্য অংশের যোগাযোগ এবং 
মুখের মাংসপেশীর কাজকর্ম ঠিকঠাক আছে; কিন্তু তাতে 
চেতনা প্রমাণিত হয় না। | 

সত্যিকারের মানুষ এবার অসহায়, বুঝল-_এভাবে 
হবে না, অন্য পন্থা নিতে হবে। এমন একটা কিছু সে 
বলবে যা মানুষরাপী কম্পুুটার-মেশিন প্রমাণ করতে 
পারবে না। সে তখন বলল-_আমি জানি আমি সচেতন। 
আমি এও জানি, তুমি সচেতন নও। 


ৰ রস না ______ ৪77৪] - ) 















পার, দিক 
আমার নেই-__কেমন করে হয়? 

মানুষ £ “হয়, হয়, 2ানতি পার না।' আমি এমন কিছু 
দেখতে পাই, তুমি পাও না। 

মেশিন ঃ যেমন? 

মানুষ ঃ “নীল দিগন্তে এ ফুলের আগুন লাগল আমি 
দেখতে পাই, তুমি পাও না। 

মেশিন ঃ কী করে জানছ আমি তা. দেখতে পাই 
না? 

বস্তত, এই “জানা'র কোন উপায় নেই। চেতনার 
বিষয়গত অভিজ্ঞতা (500)601%০ 6/9710709) বা 
গুণগত অনুভব (008111911৬০ (091178)--অন্দরমহলের 
জগৎ। বস্তগত তথ্য, ক্রিয়াকলাপ ও পদ্ধতি দিয়ে এই 
অন্দরমহলের স্বরূপ জানা বাইরে থেকে ভিতরে কী আছে 
দেখার মতন। এভাবে যেটুকু জানা যেতে পারে তা হলো, 
বাইরে থেকে ভিতরে দেখার বাইরের অভিজ্ঞতা, ভিতরে 
গিয়ে ভিতরে দেখার ভিতরে জানা__জ্ঞান__নয়। 
এইজন্যই সক্ষ্য প্রমাণ সহকারে চেতনা নির্ধারণ করার 
ক্ষেত্রে অনতিক্রম্য বাধা উপস্থিত হয়েছে। 

সত্যিকারের মানুষের সাথে মানুষরূপী কম্প্ুটার- 
এর উপরি উক্ত কথোপকথন কাল্পনিক। কিন্তু 
সত্যিকারের দুই মানুষ-_দুই বিখ্যাত চেতনা-গবেষকের 
মধ্যে চেতনা নিরূপণ সম্পর্কিত এইরকমই প্রশ্ন উঠেছিল, 
যা কাল্পনিক নয়। অতীব বাস্তব। ১৯৯৪-এর এপ্রিলের 
কথা। ইউনিভার্সিটি অফ আরিজোনাতে কনফারেন্স, 
বিষয়__চেতনা। দার্শনিক ডেভিড চেলমার্স গবেষণাপত্র 
পাঠ করছেন। শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 
বৈজ্ঞানিক ক্রিস্টফ কোখ, যিনি চার বছর আগে ফ্রান্সিস 
ক্রিক-এর সাথে +০৬/০105 9 1900709910910981091 
(15017 01 0015010990510055+ প্রকাশ করেছেন। 
ডেভিডের বক্তব্য ক্রিস্টফের বিশেষ পছন্দ হয়নি। 
বক্তৃতার পরে ক্রিস্টফ ডেভিডকে বলছেন ৪ “শ্নায়ুতস্ত্রে 
গবেষণায় চেতনার সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না-_ 
এটা না বলে, মাথায় একটা “ভূৃত' এসে চেতনা এনে 
দেয়, বললেই তো হয়। তা বলছেন না কেন?” ডেভিড 
উত্তর দিলেন ঃ “সেরকম একটা তত্ব অযথা সমস্যা 
জটিলতর করবে। তাছাড়া আমার বিষয়গত অভিজ্ঞতার 
সাথে তা মেলে না।” প্রত্যুত্তরে ক্রিস্টফের প্রশ্ন ঃ 
“আপনার বিষয়গত অভিজ্ঞতা আমার মতন কিনা কি 
করে আমি জানব?”__অমোঘ প্রশ্ন__“এমনকি, কী করে 
্জজানব আপনি সচেতন? 
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ছোটবেলায় অনেকদিন পর্যস্ত আমি জানতাম না, 
চোখে কম দেখি। ডাক্তারবাবুর কাছে একটু বকুনিও খাই, 
চোখে কম দেখি আমি কেন আগে বলিনি? ক্লাসে সামনের 
দিকে বসলে ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা বেশ পড়া যেত। দুরের 
বাড়ি কিংবা গাছ? জানতাম, আমি যেরকম দেখি অন্যরাও 
তেমন দেখে। 

চেতনা গবেষণায় বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকগণ এই প্রন্মটির 
প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন-_-একজন “আমি' কোন কিছু যেরূপে 
যেভাবে দেখে, অন্য একজনও কি ঠিক তেমনি দেখে ?-_ 
না। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা তা জানি। প্রিয়কে 
আমি যেমন সুন্দর দেখি, অন্যজন সুন্দর দূরের কথা, 
কুংসিতও দেখতে পারেন। 'নেটিভ আমেরিকান' বা 
আফ্রিকানদের কাছে যা সৌন্দর্য বলে বিবেচিত, 
ইউরোপিয়ানদের কাছে তা অতীব অসুন্দর-রূপে প্রতিভাত 
হতে পারে। এই দেখা-_চোখের আলোয় “চোখের বাহিরে' 
দেখা। চোখের আলোতে যে দেখা, তাও কি সকলের 
ক্ষেত্রে একরকম? একজন নীলাকাশকে যেমন নীল দেখে, 
অন্যজনও কি তেমন নীল দেখে? নীলের নীলত্ব সকলের 
কাছেই কি এক? চেতনা অন্দরমহলের জগৎ, সেই জগতে 
নীলরঙ যেরূপে প্রতিভাত হয় তা প্রকাশ করব কি করে? 
কোয়ালিয়া (09118) _বিষয়গত অভিজ্ঞতার গুণগত 
অনুভব-_-সচেতনতার কেন্ত্রীয় বৈশিষ্ট্য, কিন্তু তা নির্দিষ্ট 
করা যাবে কেমন করে? কি করে প্রকাশ করা সম্ভব বা 
জানা যাবে “প্রেমে ভরা মন” কতখানি ভরা? যন্ত্রণায় 
কতটুকু যন্ত্রণা? 















অন্য রঙ দেখে কিনা- এই প্রশ্ন অবাস্তর। সুস্থ, স্বাভাবিক 
দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন (০010 01170 বা বর্ণাঙ্ধ নন) মানুষ 
সকলে নীলরঙকে সমান নীল নাও দেখতে পারেন__ 
দার্শনিকদের এই ধারণা চেতনা-গবেষণায় উপস্থিত হওয়ার 
অনেক পরে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে ধারণাটির 
সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এই পরীক্ষার 
ফলে জানা গেছে, নীলরঙকে সবুজ দেখা যথেষ্ট সম্ভব শুধু 
নয়, এই পৃথিবীর বুকেই এমন সুস্থ স্বাভাবিক 
দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষ আছে যাঁরা নীলকে সবুজ দেখেন। 
এই সাথে আরো জানা গেছে রঙের সংবেদনশীলতা ও 
পৃথককরণের সাথে ভাষার সম্পর্ক জড়িত। দুটি আলাদা 
রঙ_একটির নাম “ওয়র' (৬০?) , অন্যটির নাম “নল, 
(7101)। পাপুয়া নিউ গিনির এক জনগোষ্ঠী__বারিনমো 
(8০117100) মানুষরা এই “ওয়র” (হলুদ-কমলা-খয়েরি- 
সবুজ) রঙ এবং নল" (সেবুজ-নীল-“পার্পল”) রঙের 
পার্থক্য করতে পারেন, আলাদা করে চিনতে ভুল হয় না। 
ইংরেজি ভাষায় 'ওয়র” এবং “নল রঙের সমার্থক শব্দ 
নেই- ইংরেজরা এই দুটি রঙ আলাদা করে চিনতে ভুল 
করেন। বারিনমো মানুষরা সবুজ ও নীল রঙের পার্থক্য 
করতে পারেন না, তাঁদের শব্দভাগ্ডারে “সবুজ' ও “নীল, 
শব্দ অনুপস্থিত। যে-ফুলের রঙ “নল' অতি স্পষ্ট একজন 
বারিনমো মানুষের কাছে, একজন ইংরেজের কাছে তা 
'ওয়র'। অর্থাৎ বারিনমো মানুষ যাকে “নীল' দেখছেন, 
একজন ইংরেজ তাকে দেখছেন “হলুদ” বা 'কমলা'। 
অন্যক্ষেত্রে, একজন ইংরেজের কাছে আকাশ যখন ঘন 
নীল, একজন বারিনমো মানুষ তা দেখছেন সবুজ। 
এখানেই শেষ নয়-__এই গবেষণাপত্রটিতে ছাপা “ওয়র' 
এবং 'নল'-এর বর্ণনা ইংরেজি ভাষায় যেমন দেওয়া 
হয়েছে, তার সাথে আমাদের বাঙলা ভাষায় বর্ণিত রঙ 
মিলছে না! এসব দেখে শুনে এক বৈজ্ঞানিক মন্তব্য 
করেছেন-_আমরা কাকে যে কী দেখছি! 

না হয় জানা গেল, নীলাকাশকে সবাই নীল দেখেন না; 
লাল গোলাপও সবার কাছে লাল নয়। গবেষণায় প্রতিপন্নও 
হলো। বেশ। কিন্তু বাইরের দেখা ভিতরে যা সঞ্চার করে, 
ভাবে-অনুভবে যে দ্যোতনা আনে-__অস্তর্জগতে যা হয় তা 
কি বস্ত্বাদী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়? 
কতখানি যায়? আদৌ ব্যাখ্যা করা যায় কি? 

দু-একটি গান-কবিতার অংশ চিরে দেখা যাক 
(সাহিত্য-সঙ্গীতপ্রেমীদের কাছে অপরাধ মার্জনীয়)__ 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় কতদূর পৌঁছানো যেতে পারে। মনে 
করা যাক পূর্ণিমার রাত, টাদ উঠেছে। “ক্ষুধার রাজ্যে' মনে 






ক কেউ সবুজ বা 





70 
ক 






ঃ তো নমভটসা নমভটসো নযো নমঃ ।। 


হচ্ছে, 'পুর্ণিমার চাদ যেন ঝলসানো রুটি'। পূর্ণিমার চাদ 
দেখছি কেমন করে?- এই প্রশ্নের মোটামুটি সম্তোষজনক 


উত্তর আছে। লক্ষ কোটি আলোককণা চোখের কর্ণিয়া 
মারফত লেনের মধ্য দিয়ে রেটিনায় পড়ছে, অপটিক 
নার্ভ-বাহিত হয়ে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সঙ্কেত গৌঁছাচ্ছে 
প্রাইমারি ভিসুয়াল কর্টেক্সে, সেই সঙ্কেত বিশ্লেষণ করছে 
ভিসুয়াল আ্যাসোসিয়েশন এরিয়া। বলা যেতে পারে 
এইভাবেই পূর্ণিমার টাদ দেখি। এবার প্রশ্ন ন্নায়ুতন্ত্রে কী 
হচ্ছে যার জন্য মনে হচ্ছে, পূর্ণিমার টাদ যেন “ঝলসানো 
রুটি”? এই প্রশ্নের উত্তর নেই এখন। চেতনার স্নায়ুগত 
ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ভবিষ্যতে কী হতে পারে তা 
অনুমেয়। মস্তিষ্কের প্রতি বর্গ মিলিমিটার স্থানে প্রতিটি 
শ্নায়ুকোষ গুণে গুণে নিরূপিত হলো তাদের পারস্পরিক 





যোগাযোগ ও বৈদ্যুতিক তরঙ্গের গতিশ্রকৃতি। তখন 
ব্যাখ্যাটা এইরকম যে, মস্তিষ্কের ৭৮৯৬৫৪৩২১০ থেকে 
৮৯৭৬৫৪৩৩২১০ নম্বর নিউরন সেকেণ্ডে ৬৭.৫৪৩২১ 
বার ২৩টি প্যারালাল সার্কিটে আ্যাক্সন পো্টেনসিয়াল 
পাঠাচ্ছে, “নিউরোনাল ফায়ারিং-এর গ্রি-ডাইমেনশনাল 
গ্রাফও পাওয়া যাচ্ছে। তাই মনে হচ্ছে, “পূর্ণিমার ঠাদ যেন 
ঝলসানো রুটি'। পূর্ণিমার ঠাদ যদি ভাতের থালা মনে 
হয়? তার স্নায়ুভিত্তিক ব্যাখ্যাও এইজাতীয় হবে-_এত 
নম্বর নিউরন-এর তত হারে ত্যাক্সন পোর্টেনসিয়াল এবং 
সার্কিট। 

রজনীগন্ধার অনুষঙ্গে পর্ণিমার অন্য একটি মানসিক 
প্রতিচ্ছবিও চিরে দেখা যেতে পারে। “€ 
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তোমার রজনীগন্ধায় রূপসাগরের পারের পানে উদাসী 
মন ধায়”*- কথায়, সুরে, ছবিতে ভিতরে কী যেন হয়! 
ধরা যাক, আরো একশো বছর বেশি বীচা হলো- ভিতরে 
কী যেন হয় শুনে! দ্বাবিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রথিতযশা 
ন্নায়ুবিজ্ঞানী বললেন, উদাসী মন কত গতিতে ধায় এবং 
মনের ওঁদাসীন্য কতখানি তা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় জানা 
যায় এবং ব্যাখ্যাও করা যায়। তাই?ঃ- হ্যা। মস্তিষ্কের 
বিভিন্ন অংশে বিবিধ ইলেকন্রোড ঢুকিয়ে বহুবিধ পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা করে তিনি বললেন, এত নম্বর সাইন্যান্স-এর 
মধ্যে একটা বিশেষ “নিউরোট্র্যা্সমিটার' (২০০৩ সালে 
আবিষ্কৃত) বের হয়, যা “ভল্যুম ট্র্যাসমিশন'-এ ০.৭৯ 
সেন্টিমিটার দূরে গিয়ে তার রিসেপ্টর-এর গামা ২বি 
টাইপ-এর সাথে যুক্ত হয়ে এত নম্বর নিউরনকে এই 
ভোল্টেজে ফায়ার করাচ্ছে, তাকে সাহায্য করছে এত 
নম্বর গ্লায়াল সেল” (২০৯৭ সালে ব্রেন-এর গ্নায়াল সেল- 
এর বিস্তৃত ম্যাপ ও যাবতীয় কাজ জানা হয়ে গেছে)। 
ব্যাখ্যা চলতে থাকল-_অনেক ব্যাখ্যা হলো স্্ায়ুকোষের 
বিষয়গত অভিজ্ঞতা (50)900৮০ 95091161706) ও 
গুণগত অনুভব (00891118115 0০1) 

(098118)__তার কোন ব্যাখ্যাই হলো না! 





প্রশ্ন শুধু এই নয় যে, এজাতীয় ব্যাখ্যার কী অর্থ? 
সুস্পষ্টরূপে প্রশ্ন এই ঃ বস্তুগত নিউরন বা তার রিসেপ্টর- 
এর সাথে চেতনার রূপসাগরের কী সম্পর্ক? 

শ্নায়ুকোষের এই নিরলস গবেষণালন্ধ বস্তুগত 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাথে সচেতন অভিজ্ঞতার যোজন 
ফারাক রয়েই যাচ্ছে, যাকে দার্শনিক ডেভিড চেলমার্স 
বলেছেন 'ব্যাখ্যামূলক ব্যবধান' (38019179001 081)। 
চেতনার বিষয়গত অভিজ্ঞতা-_গুণগত অনুভবের প্রতিটি 
ক্ষেত্রে এই 'ব্যাখ্যামূলক ব্যবধান” বিদ্যমান। উল্লেখ্য, 
ব্যাখ্যামূলক ব্যবধান যে রয়েছে তা-ই প্রমাণ করা যাবে না, 









কারণ চেতনাকেই তি করার উপায়ই জানা ই 
চেতনার 'এক প্যাকেট নিউরন'-তত্বের উদ্গাতা ফ্রান্সিস 
ক্রিক তার "1716 4১510119111] 290907691$ গ্রন্থের 
একেবারে শেষের দিকে স্বীকার করেছেন, কোয়ালিয়া 
সম্বন্ধে তার গ্রন্থে কিছুই প্রায় নেই। 
দেহ-মন, বস্তচেতনার 'ব্যাখ্যামূলক ব্যবধান' 
প্রকারান্তরে আমাদের অসহায়ত্বকেই ইঙ্গিত করে। এই 
অসহায়ত্ব, অস্তর্জগতে যা হয় তা প্রকাশ করা, জানাবার 
এবং তা কোনভাবে করলেও অন্যের বুঝতে পারা, তাকে 
বোঝাতে পারার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বর্তমান। জানানোর 
এবং অন্যের বুঝতে না পারার সমস্যা- দুই-ই বর্তমান 
এবং দুটি ক্ষেত্রেই আমরা অসহায়। এই অসহায়ত্ব আমাদের 
চিরস্তন, যার সর্বোত্তম প্রকাশ সম্ভবত গানে-__“আমি 
কেমন করিয়া জানাব আমার পরান কী নিধি কুড়াল...” 
ভিতরে কী হয় তা বাইরে আমরা দেখাতে পারি না, 
বোঝাতেও অপারগ--“দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ খুলে 
গো।/ বুঝাতে পারি নে হৃদয়বেদনা।” “বজবেদনে' ভিতরে 
পুড়ে গেলে যা হয়- সেই বেদনা-_নিউরন, 
, ক্যালসিয়াম চ্যানেল, কি কোয়ার্ক- 
কণিকা দিয়ে বোঝা যায়, না বোঝানো সম্ভব? রিসেপ্টর 
দিয়ে রপসাগরের পারে যাওয়া যায়, না যাওয়া সম্ভব? 


কোনকিছু জানার জন্য বৈজ্ঞানিকরা সামগ্রিক বস্তকে 
কেটে, ভেঙে, ক্রমশ ছোট করে এনে সমগ্রের অস্ততুক্ত 
অংশর ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, অংশকে পর্যবেক্ষণ 
করে সমগ্র সম্পর্কে ধারণা করেন। এই পদ্ধতির নাম 
'ঘুকরণ, (8০৫00010171517)1। চেতনা সায়েন্স-এর 
ক্যাথিড্রাল-এ প্রবেশাধিকার পাওয়ার আগে দুশো 
বছরেরও বেশিকাল যাবৎ সায়েন্স-এর সীমানা জুড়ে ছিল 
জড়বস্ত। একথা অনস্বীকার্য, লঘুকরণ পন্থায় জীব, প্রকৃতি- 
বিজ্ঞানে (80181 9০19109) বহু প্রশ্নের উত্তর আমরা 
পেয়েছি কী, কোথায়, কেমন করে ইত্যাদি। লঘুকরণ 
পদ্ধতি বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাথে একই যোগে 
প্রযুক্তিগত সাফল্যও উপহার দিয়েছে এতকাল। চেতনার 
ক্ষেত্রে এসে অভূতপূর্ব এক সমস্যা হয়েছে-_লঘুকরণ 
পন্থায় চেতনা প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না, দেহ-মন বা 
মস্তিষ্ক-চেতনার সেতুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। 

শ্নায়ুকোষের রিসেপ্টর বা চ্যানেল দিয়ে রাপসাগরের 
পারে কোনক্রমেই পৌঁছাতে না পারলে সমস্যার এক সহজ 
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সমাধান আছে--সচেতন অভিজ্ঞতা 
অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা। এটি এক চরমপন্থী মত। এই 
মতে, চেতনা হলো এক ভ্রম (1105107)- এরকম মনে 
হয় যে, চেতনা নামক কিছু একটার অস্তিত্ব আছে, আসলে 
বিশেষ কিছু নেই। যেমন, সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত বলে কিছু 
নেই! কঠিন-কঠোর বাস্তব তথ্য ও ঘটনা হলো এই যে, 
সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে- সূর্যের উদয়-অন্ত বলে 
কিছু নেই এবং সূর্যোদয়-সূর্যান্তের কালে বিশেষ মানসিক 
অনুভব এক ভ্রমমাত্র। এতখানি না হলেও অপেক্ষাকৃত কম 
চরমপন্থী মতেও চেতনার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়, 
যেমন, জীবকোষের ডি.এন.এ, আর.এন.এ, প্রোটিন 
সম্পর্কে বিস্তারিত জানলে যেমন জীবনের সব রহস্য জানা 
হয়ে যায়, তেমন স্নায়ুতন্ত্রের বিবিধ সার্কিট ইত্যাদি জানা 
হলে রহস্যময় চেতনা সম্পর্কে সব জানা হয়ে যায়, জানার 
কিছু আর বাকি থাকে না! 

পদার্থবিদগণ এক মূল সুত্রে বিশ্বব্রক্মাণ্ডের সব ক্রিয়া- 
্রক্রিয়া-ঘটনা ব্যাখ্যা করার জন্য এক বৈজ্ঞানিক তত্বের 
অনুসন্ধান করে চলেছেন, যার নাম “সবকিছুর তত 
(01601) 01 7911171778)। এই “সবকিছুর তত্ব হওয়ার 
অন্যতম দাবিদার হলো স্ট্রিং থিওরি (9076 176019)। 
পদার্থের ক্ষুদ্রতম মৌলিক কণা (বা অস্তিত্ব) ইলেকট্রন 
কিংবা কোয়ার্ক নয়-_-'স্ট্িং থিওরি' অনুযায়ী অতীব সুক্ষ 
সুতোর মতো কিছু একটা জিনিস। "স্ট্রং থিওরি' নিয়ে 
পদার্থবিদ্গণ কিছু বছর যাবৎ গবেষণা করছেন। 
“সবকিছুর তত্ব” আবিষ্কারের স্বপ্ন আগামী অর্ধ-শতাব্দীতে 
যদি পূর্ণ হয়, 'চেতনাবিহীন* বিশ্বের সবকিছু সেই তত্ত 
ব্যাখ্যা করবে- এইরকমই আশা। 

“সবকিছুর তত্ব কি চেতনারও তত্ব? এই তত্বকি 
চেতনাকেও ব্যাখ্যা করবে? স্টিভেন ওয়েনবার্গ স্বীকার 
করেছেন, “সবকিছুর তন্ত'-দ্বারা চেতনা ব্যাখ্যা করার 
ব্যাপারে তিনি সন্দিহান। চেতনাবর্জিত বাকি পৃথিবীর 
সবকিছু ব্যাখ্যা করতে পারলেও সচেতনতার ব্যাখ্যা 
হয়তো করতেই পারবে না, তবে “কাছাকাছি আসবে-_ 
অর্থাৎ সচেতন অভিজ্ঞতার সাথে ন্নায়ুকোষে শুধু নয়, সুক্ষ 
সুতোজাতীয় কিছু একটা থেকে সেই ত্যাক্সন পো্েনসিয়াল 
এবং সার্কিটের সম্পর্ক আবিষ্কৃত হবে। এই “কাছাকাছি' 
আসা কতখানি কাছাকাছি?-_রিসেপ্টর দিয়ে রূপসাগরের 
কাছাকাছি আসার মতো। পদার্থবিদ জন ব্যারো “সবকিছুর 
তত্ব'র অনেককিছু ফাক প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, 
চেতনার কিছু দিক-_যেমন ভালবাসা কী, সৌন্দর্য কী 
ইত্যাদি সম্পর্কে “সবকিছুর তর্ব'-দ্বারা আলোকপাত করতে 
অক্ষম। 
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প্রশ্নের উত্তর নেই। চেতনার 
সংজ্ঞা (460116101) কী?-_জানা নেই। কোন বৈজ্ঞানিক 
আগামী একশো বছরেও হয়তো চেতনাকে সংজ্ঞায়িত 
করার কোন চেষ্টাই করবেন না, কেননা অনেক কিছু 
জানা থাকলেও সংজ্ঞায়িত করা যায় না। ডি.এন.এ-র 
গঠন আবিষ্কৃত হয়েছে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে, “জিন 
(0979) গবেষণায় অসাধারণ অগ্রগতি হয়েছে, কিন্ত 
“জিন'"এর সংজ্ঞা, ডি.এন.এর গঠন আবিষ্বর্তা 
বৈজ্ঞানিকও দেননি। তাহলে চেতনা বলতে কী বুঝি? 
সচেতন অভিজ্ঞতার সাথে অস্তিত্ব ওত প্রতোভাবে জড়িত 
বলে চেতনা কী তা ঠাহর করা যাচ্ছে, কিন্তু উত্তর ঠিক 
দেওয়া যাচ্ছে না। প্রকারাস্তরে এই দীড়ায় যে, নিজ 
অস্তিত্বের স্বরূপ নিজেরই জানা নেই! 

'সায়েন্স' বলতে কী বুঝি তা সাধারণভাবে স্থিরীকৃত না 
করে সায়েল্স-এর শেষ এসে গেল না সঙ্কট শুরু হলো-_ 
এই প্রশ্ন নিরর্৫থক। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, সায়েল 
অর্থাৎ পশ্চিমী বন্তববাদী বিজ্ঞান এক যুগসন্ধিক্ষণে উপস্থিত 
হয়েছে। বাস্তবতা অস্বীকার করা যাবে না এবং তাকে 
স্বীকৃতি দিলে আগের মতো করে পথ চলাও যাচ্ছে না। 
চেতনার ক্ষেত্রে সামনে এগোতে গেলে দুটি দিকে সমস্যা 
এবং দুই দিকেই পথ বন্ধুর। একদিকে, “মনুষ্য” নামধারী 
এই সৃষ্টি প্রাণিজগতের অন্তভুত্ত__ এই বাস্তবতা। 
অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার অধিকারী মেশিনের 
আবির্ভাব যথা কম্প্ুটার। একদিকে জীবজ্ত, অন্যদিকে 
যন্ত্র। চেতনা ভাগাভাগি করে মানুষে-জন্ততে এবং বিভিন্ন 
জীবজস্তর মধ্যে সীমারেখা টানা এক অসাধ্য কর্ম। 
সেক্ষেত্রে সাধান- এক, সায়েন্স দিয়ে সীমানা করার চেষ্টা 
ছেড়ে দাও; দুই, সীমানা না টেনে মানুষ ও অন্য সকল 
জীবে আত্মা বা ঈশ্বর বা রহস্যময় কিছু একটার 
বিদ্যমানতা স্বীকার করে নাও। অন্যদিকে, মানুষ এই এই 
পারে-_যথা গণিত, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত; কর্মক্ষমতার 
মাপকাঠিতে মেশিনকে অচেতন শ্রেণীভুক্ত করা যাবে না। 
মরিয়া হয়ে যদি এই যুক্তিও দেওয়া হয় যে, মানুষের 
আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হয়, কিন্তু মেশিনের হতে পারে না-_ 
সেক্ষেত্রেও সমাধান দুরাশামাত্র। কৃত্রিম মেধার প্রযুক্তিবিদ্‌ 
বলছেন, মেশিনেরও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হতে পারে এবং 
সেই অশ্রীতিকর উত্তরহীন প্রশ্ন-কী করে জানছি 
মেশিনের উপলব্ধি নেইঃ এক্ষেত্রেও পূর্বের মতো 
সমাধান- এক, সায়েস দিয়ে মানুষে-মেশিনে চেতনার 
ভেদাভেদ করার চেষ্টা ছেড়ে দাও; দুই, মেশিনও সচেতন 
হতে পারে, সুতরাং মানুষে মেশিনে সমভাবাপন্ন হয়ে ওঠ, 
সমদর্শী হও। 
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বস্তুর সাথে চেতনার সম্পর্ক ঘিরে প্রম্ম আজকের নয়, 
অনেক কালের। বলা বাহুল্য, ভাববাদ ও বস্ত-বাদের 
বিরোধের মূলে আছে এই প্রশ্ন বো তার উত্তর)। বস্তুর 
সাথে চেতনার সম্পর্ক কি আছে?- হ্যা । বস্তু কি সচেতন 
হতে পারে বা বস্তুতে চেতনার প্রকাশ ঘটতে পারে?__ 
এরও উত্তর হ্যা, প্রমাণ আমরা নিজেরা । বস্তূতে চেতনার 
প্রকাশ হয়-_-এর অর্থ কি এই যে, বস্তু থেকে চেতনার 
উদ্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরে যারা হ্যা" বলেন, তীদের 
অনেকে ক্ষুণ্ন হবেন যদি বলা হয়, “বস্তু থেকে চেতনার উদ্ভব 
হয়'__ধারণাটি মনগড়া বিশ্বাসমাত্র। কেন মনগড়া বা 
শ্নায়ৃতন্ত্র তার কর্মপদ্ধতিতে কিভাবে বাস্তবতা তৈরি করে-_ 
এর ভিত্তিতে ভ্রমও বাস্তব হয় এবং বাস্তবও ভ্রম হয়ে ওঠে। 
এর বিস্তৃত আলোচনা এখানে অসম্ভব, তবে সংক্ষেপে 
কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে (আজকের সায়েন্স-এর 
সীমানার মধ্যে থেকে)। প্রথমত, সায়েল-এ প্রমাণ বলতে যা 
বোঝায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, সাক্ষ্যপ্রমাণ) সেভাবে আজ 
পর্যস্ত কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেননি--“বস্তু থেকে 
চেতনার জন্ম”। এইরূপ দাবিও বৈজ্ঞানিক মহলে কেউ পেশ 
করেছেন বলে জানা নেই। কম্পুটার প্রযুক্তির উন্নতিতে এই 
প্রশ্ন সাম্প্রতিক অতীতে উঠেছে-_কম্প্ুটার কি সচেতন? 
এই বিতর্কের যেহেতু মীমাংসা নেই, তাই আমরা বাহান্ন 
বছর পিছিয়ে যাই_-১৯৫০ সালে, যখন কম্প্ুটার- 
প্রযুক্তিবিদ আযালান ট্যুরিং কল্পিত কম্প্ুটার-এর ট্যুরিং 
পরীক্ষা পাশ করে মানুষের সমকক্ষ হওয়ার কথাও ওঠেনি। 
তখনো কোন বৈজ্ঞানিক বস্তু থেকে চেতনার উদ্ভব প্রমাণ 
করেননি, প্রমাণের দাবিও পেশ করেননি। দ্বিতীয়ত, কৃত্রিম 
মেধার প্রযুক্তিবিদের “মস্তিষ্কের কাজই হলো মন' (11703 
215 51101) /17810181195 ৫০) এবং মনে যা হয় তার 
শ্নাযুগত সম্পর্ক আছে__ন্নায়ুবিজ্ঞানের এই গবেষণাকে 
অগ্রাহ্য না করলে প্রতিটি বাস্তবতাই “মনগড়া” যার স্নায়ুগত 
অনুষঙ্গ আছে। তৃতীয়ত, কোনকিছু জানার জন্য কী দিয়ে 
জানছি আগে তা জানতে হয়। একমাত্র সচেতন অবস্থাতে 
জানা যেতে পারে বস্তু থেকে চেতনার উত্তব কিনা। প্রশ্ন 
হলো, চেতনা কী তা সম্যক্রূপে না জেনে চেতনার উদ্ভব 
বস্ত থেকে-_একথা সুনিশ্চিতরূপে বলি কী করে? উপরস্ত, 
বস্ত যে বস্তু তাও জানছি চেতনা থেকে, কিন্তু চেতনা কী 
তা-ই ঠিক জানি না! সুতরাং বস্তুটা যে জড় বস্ত্র, আসলে 
তাই বা সঠিক জানছি কী করে? 

বস্তু থেকে চেতনার উত্তুব হয় না-_এটাও কি আমরা 
বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণ-সহ বলতে পারি? না, তাও পারি 
না। চেতনার উত্তব বস্তু থেকে হয় বা হয় না-_এই 
ই মনগড়া ধারণা, দুই-ই মনের ভাবের কথা-_ 













৭৬৪ 


ভাববাদ। মনকে বস্তগত বললে এই দুই-ই বস্তুবাদ। 
চেতনার উত্তবের প্রশ্ন যেন গোডেল-এর “অসম্পূর্ণতা 
উপপাদ্য”। 
আগ্রহজনক কিছু নেই। চেতনাকে অন্তর্ভূক্ত করলে পশ্চিমী 
বিজ্ঞানে দেহ-মনের সমস্যা সমাধানের আশা ছেড়ে দিতে 
হয়। তুলনামূলকভাবে অতি “সহজ, প্রশ্ন এখন চেতনা 
গবেষণায় আলোচ্য ও বিচার্য বিষয়, যেমন- দৃষ্টিগত 
চেতনা বা চিস্তা ও সচেতন কর্মের সম্পর্ক ইত্যাদি। 
শ্নায়ুতন্ত্রে এই “আমি*র বাস্তবতা কী করে তৈরি হয়, 
সমাধিস্থ অবস্থায় সচেতন অভিজ্ঞতার সাথে স্নায়ুতন্ত্রে 
কর্মবৈশিষ্ট্য কী- _এজাতীয় প্রশ্নের উত্তরের ইঙ্গিতও 
আমাদের অনেকের জীবিতকালে হয়তো পাওয়া যাবে না। 
সায়ে্স-এ সব প্রশ্নের উত্তর নেই। “আমি কী করে জানব, 
আপনি সচেতন?'__এই প্রশ্নের উত্তর কোন সায়েন্স-এ 
নেই। সাধারণ স্তরেও আমরা যা যা সম্পর্কে সচেতন, তার 
সবকিছু বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব না। 
সকলের জন্য সমান সন্তোষজনক চেতনার পূর্ণাঙ্গ 
বৈজ্ঞানিক তর্তব-ব্যাখ্যা কোনকালে পাওয়া না গেলেও 
জীবন কিন্তু থেমে থাকবে না, সায়ে্স-এর প্রয়োজনও 
ফুরিয়ে যাবে না। বাঁচার দুর্মর আকুলতা থেকে মানুষ সেই 
পথ বেছে নেবে, যা জীবনের অস্তিত্ব ও বিকাশের সহায়ক 
__যেভাবে জলের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা (7,0_হাইড্রোজেন 
ও অক্সিজেন-এর যৌগ) আবিষ্কৃত হওয়ার অনেক আগে 
জীবনের প্রয়োজনে জলের ভাল-মন্দ মানুষ জেনেছে-_ 
কোন্‌ জল কৃষিতে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু পানীয় নয়। 
যদি চেতনা না থাকে বায়ুচাপের ঢেউয়ের নিজন্ব 
কোন ঝঙ্কার নেই, আলোককণারও কোন রঙ নেই, কোন 
রাসায়নিক পদার্থের কণারও পরম সুগন্ধ নেই। চেতনায় 
এই জগৎ রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময়, কিন্ত অণু-পরমাণু- 
ইলেকট্রন-প্রোটন-কোয়ার্ক, স্ট্রিং-সুপারস্ট্রিং_-যা-ই হোক, 
এদের কারো নিজস্ব কোন বর্ণ-শব্দ-গন্ধ নেই। ৫৩০ বা 
একটু বেশি ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য (৪৬০-1০1)80))-র 
আলোককণার আলাদা আপন কোন রঙ নেই। আমরা 
জানি, চোখের নির্দিষ্ট কিছু জীবকোষকে আলোককণা 
উদ্দীপিত করে এবং সঙ্কেত স্নায়ুবাহিত হয়। তারপর? 
এক রহস্য ও বিস্ময়-_অজানা এক প্রক্রিয়ায় চেতনায় 
৫৩০ ন্যানোমিটার তরঙগদৈর্ঘের আলোককণার ক্ষেত্রে 
দেখি সবুজ এবং ৫৬০ হয়ে যায় লাল। 
তাই “আমার চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ, চুনি 
উঠল রাঙা হয়ে” শুধু কবিতা নয়, একাধারে কাব্য-দর্শন- 
বিজ্ঞান চিরস্তন। 








হা দেবী সবভিতেযু মাত়রাপেশ সংহিতা । নমভসো নমভস্যো নমভসসৈ 


জলা ন্সস্পসসডে 


উট এ (এ. হেগডারসন__বিনি বসস্তরোগ নির্মূলীকরণ প্রকল্পের 

খপজ্ত 2 নল পদক 

| করেছেন। এখনো যাদের গৃহপালিত উট আছে, 
জৈব-অন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কি? | তাদের কারো উটবসন্ত হয়নি। অবশ্য উটের বসম্তরোগ 
2 458552 7 | হামেশাই হয় এবং সারা পৃথিবীতে প্রায় ২ কোটি উট আছে। 


| কিযে বহন আগ মোমিন গতির বহরে সিল 
বসত্ভ বা 9170211 7১০৮, পানি বসভ্ত বা 0180161) ৮০% এবং বানর 
| বসস্ত বা 1/97/9) 7০৯) সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 
| বসস্তরোগ হাজার হাজার বছরের পুরনো। যে-রোগ সারা পৃথিবীতে | 
| লক্ষ লক্ষ রোগীর অঙ্গহানি বা প্রাণহানি করেছিল, তাকে ১৯৭৯ | 
| সালে বিশ্ব্বাহা সংস্থার নেতৃে এবং ছারত-সহ বং জাতির | 
সহযোগিতায় নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। যে-ভাইরাস (ভেরিয়োলা-_ 
| ৬7912) বসস্তরোগের কারণ, তা বর্তমানে মানুষ বা কোন প্রাণীর | 
| শরীরে নেই বলে এই রোগের ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। বর্তমানে | 
| ভেরিয়োলা ভাইরাস মাত্র দুটি ল্যাবরেটরিতে মেক্কো এবং | 
| আমেরিকার আলল্যান্টায়) খুব সতর্কতার সঙ্গে সংরক্ষিত আছে। | 
লক্ষ্য রাখা হয়, কোন ল্যাবরেটরি-কর্মীর মাধ্যমে যেন তা 
| ল্যাবরেটরির বাইরে না আসে। মানুষের বসস্তরোগ মানুষেই হয়। | 
| বানর, গরু, ভেড়া প্রভৃতি অনেক জন্তর বসত্তরোগ হয়, তাদের | 
| রোগজীবাণু ভেরিয়োলার মতো দেখতে হলেও তারা মানুষে | 
| ব্সস্তরোগ সৃষ্টি করে না। ৰ 

বসস্ভরোগের টিকা (97811 ৮০, ৬০০০০) প্রতিরোধক হিসাবে 
| খুবই কার্যকরী। এই রোগ বর্তমানে হয় না বলে ভারত-সহ সারা | 
| পৃথিবীতে কোথাও এই টিকা (৬০০০/7০) তৈরি হয় না। কিন্তু মুশকিল | 
| হচ্ছে, নানা কারণে এই রোগের ভাইরাস (ভেরিয়োলা) আন্তর্জাতিক | 
| জীবাণুযুদ্ধের ক্ষেত্রে একটি সম্ভাব্য শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে | 
ডি! 


- অনুবাদক (বিশ্ব্থাহ্য সংস্থার ভৃতপুর্ব বসডরোগ-বিশেষজঞ) | 


যতটা নিকটসম্পকীয় ভাবতেন, সম্পর্কটি তার 
চেয়েও নিকট। এতে ভয় হয় যে, ইরাকিরা এই উটবসস্ত 
জীবাণুর দেহে কৃত্রিম উপায়ে যৎসামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে 
একে জীবাণুযুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে কাজে লাগাতে পারে। 
কারণ, এই দুই ভাইরাসের আকৃতি ও গঠনের তফাত 
সামান্যই। হয়তো কৃত্রিম উপায়ে উটবসস্ত ভাইরাসের 
মানুষকে আক্রমণ করতে পারে। দুটি ভাইরাসই একই 
পরিবারের (01070০, ঠি1)11)) অন্তর্ভুক্ত, অবশ্য আলাদা 
প্রজাতির (509০15)। দুটি ভাইরাসের শরীরের বহিরাংশ 
একইপ্রকার এবং হয়তো উটবসত্তের এই অংশে মানুষের 
দেহে রোগ সৃষ্টি করার জিন (8০7) থাকতে পারে। 
অনেকদিন থেকেই ভাবা হচ্ছিল, মানুষের বসস্তরোগ 
নির্মল হওয়ার পর এই শূন্যস্থান আর কোন ভাইরাস দখল 
করবে কিনা। রাশিয়ান ল্যাবরেটরির অধ্যক্ষ লেভ 
স্যাগডাকচিয়েভ বলেন £ “এরকম হতে বাধ্য।” এদিকে ডি. 






। 
ডি 
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এই ভাইরাসের কোন টিকা নেই। হয়তো উট-ব্যবসায়ীদের 
এই জস্তর সংশ্রবে আসার জন্য তাদের প্রতিরোধক্ষমতাও 
গড়ে উঠেছে। প্রাপ্তবয়স্করা যারা উটের সংশ্রবে আসেন, 
তাঁদের সকলেরই বসস্ত টিকা (97811 7১০৮ ৪০01779) 
নেওয়া রয়েছে বলে তাদের উটবসস্ত হয় না। 






বসস্তে আক্রাত্ত উট 


১৯৯৫ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্ত্রপরীক্ষকদের 
কাছে ইরাক সরকার স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁদের 
বিজ্ঞানীরা উটবসন্ত নিয়ে গবেষণা করছেন। ইরাকিদের সয়ে 
গেছে (0777000) বলে তাদের উটবসস্ত হবে না, কিন্তু 
বিদেশী সৈন্যদের হবে। অস্ত্রপরীক্ষকদের ভয় হয়েছিল, বসস্ত 
ভাইরাসকে ব্যবহার করবে। পরীক্ষকদের আরো ভয় হলো 
যে, ইরাকিদের গবেষণাগারে নিশ্চয়ই ভেরিয়োলা ভাইরাসও 
মজুত আছে। এই ভয়ের ফলে আমেরিকায় প্রচুর 
বসস্তরোগের টিকা (517811 7১০৮ ৬৪০০০) মজুত রাখা 
হয়েছে। 

গত সপ্তাহে ব্রিটিশ সরকার ৩২ মিলিয়ন পাউণডের 
টিকার ফরমাস দিয়েছে । এখন মনে হচ্ছে, উটবসত্তই ভয়ের 
কারণ হতে পারে। বোঝা যাচ্ছে না ইরাকিরা এখনো এই 
নিয়ে কাজ করছে কিনা। তবে কোন ল্যাবরেটরি যদি প্রচুর 
ঘটনাক্রমে (56191%9 [165516) মানুষের রোগসৃষ্টিকারী 
ভাইরাসও এর মধ্যে থেকে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। 
[৩৬ 9০1675050 20618 4১7৮0 2002, ৮. 510 


সম্ধলন ও অনুবাদ 0 জলধিকুমার সরকার 
সম্পাদনা [স্বামী সর্বগানন্দ 
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রর বেদাস্ত সোসাইটি অফ টরণ্টো থেকে প্রকাশিত 
ট14হয়েছে একটি মূল্যবান গ্রন্থ-_109৫ 15 
[০০098 : [59595959 (019918151180+1 গ্রন্থটিতে ঈশ 
উপনিষদের আঠারোটি সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ 
করেছেন রামকৃষ্ণ সচ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী সর্বগতানন্দ। বলা 
বাহুল্য, শ্লোকগুলির ইংরেজি অনুবাদ ও ভাববিশ্লেষণ মূলানুগ 
হয়েছে। গ্রন্থটি পাঠ করলে এর গভীর মানবিক দিকটি লক্ষ্য করা 
যায়। শুধু হিন্দুধর্ম নয়, বিভিন্ন ধর্মের আলোচনায় ধর্মতত্বের 
সামঞ্জস্য যে অদ্বৈতবাদেরই অঙ্গীভূত, তা তুলে ধরে প্রকৃষ্ট 
ৃষ্টাত্তস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনের বহু ঘটনার উল্লেখ করে 
তিনি দেখিয়েছেন, ঈশ উপনিষদের মহাসত্যগুলি কিভাবে 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে মূর্ত হয়েছিল। তার অন্যতম লক্ষ্য হলো 
_ঈশ উপনিষদে বিবৃত ধর্মতত্ব এযুগের মানুষকে একটি 
বিরোধহীন শাস্তির পথে নিয়ে যাবে। 

জগৎ ব্রন্মাময়। সর্ববস্ততেই ব্রন্মের অস্তিত্ব বর্তমান। অর্থাৎ 
সর্ববস্তুই ঈশ্বরময়। সবই যে তিনি, সবই যে “আমি'। এই 
অদ্বৈতবাদী সত্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আক্ষরিকরূপে ব্যক্ত 
হয়েছিল। এই অদ্বৈতবাদী দৃষ্টি এযুগের মানুষকে অধ্যাত্মজীবনে 
চলার পথে সাহায্য করবে ।উপনিষদের আধ্যাত্মিক সম্পদের মধ্যে 
ভারতীয় খধিরা যে-সাধনার ফল রেখে গেছেন, তাকে এযুগের 
মানুষ ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করুক- এটি গ্রস্থকারের লক্ষ্য । 
নানা মত ও নানা পথের দ্বন্দে ও বিভ্রান্তিতে মানুষ আধ্যাত্মিক 
অন্বেষণের পথে অগ্রসর হতে পারে না। দেখা যায়, ধর্ম শুধুমাত্র 
শান্ত্রপাঠ, আচার ও বাহ্য নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ। 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে লেখক দৃষ্টাত্তস্বরাপ তুলে ধরেছেন 
বলে অধ্যাত্মপথের সন্ধানী পাঠকদের কাছে গ্রন্থটির মূল্য অসীম। 
৪. গ্রন্থটির মূল্যায়নে যা পাঠকের প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তা 
হলো “কথামৃত'-এ কথিত শ্রীরামকৃষেঃর শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীর 
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১০৪তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা ৭৭১ 


আলোচনার ব্যাপ্তি ধর্মতত্বের গভীরে নিয়ে গেছে। ঈশ উপনিষদ, 
কঠ উপনিষদ্‌, ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌, গীতা, পুরাণ, বাইবেল, 
কোরান, তস্ত্রশান্ত্র প্রভৃতির আলোচনা বিষয়বস্ত্রর পরিধিকে 
বিস্তৃত করেছে। এছাড়া এই গ্রন্থে পাই মহম্মদ, শঙ্করাচার্য, 
যিশুপ্রিস্ট, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের কথাও। একাধিক- 
বারই বিভিন্ন ধর্মের ভাবাদর্শের সাদৃশ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে 
তার অপূর্ব প্রতিফলন দেখানো হয়েছে। গ্রন্থটি পাঠ করার অর্থই 
হলো শ্রীরামকৃষ্ণকে নব নব রূপে দেখা, তাকে জানা। 

ঈশ উপনিষদের শ্লোকগুলির ব্যাখ্যায় লেখকের রচনার 
মানবিক দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। যখন তিনি 
মানুষের সঙ্গে সমগ্র জীবজগৎ ও বস্তুজগতের বৈসাদৃশ্য 
দেখিয়েছেন, তখন এই সত্যই বড় হয়ে উঠেছে-_একমাত্র 
মানুষই বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন। হিংসায় উন্মত্ত হয়ে যে-মানুষ একদিন 
হিরোসিমাকে ধ্বংস করেছিল, সেই মানুষই পরে বিবেকতাড়িত 
হয়ে অনুতাপে দগ্ধ হয়েছিল। বলেছিল £ “হে ঈশ্বর, আমরা কী 
করেছি!” বিবেকের মাধ্যমেই মানুষ শিক্ষালাভ করে। লেখক 
দেখিয়েছেন যে, আজকের মানুষের জীবনে সভ্যতার অগ্রগতির 
জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীই পূর্ণ প্রাসঙ্গিক। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় 
-_-“যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।” আধুনিক কালের বু মনীবীর 
বাণীর তাৎপর্য স্বামী সর্বগতানন্দের আলোচনার বিষয়বস্তুকে 
সমৃদ্ধ করেছে। প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাই যুক্তিপূর্ণ এবং প্রত্যেকটির 
আলোচনাই এযুগের মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে সত্যপথে 
চালিত করতে সাহায্য করবে। উপনিষদের আদর্শগুলি মানুষের 
জীবনে প্রযুক্ত হলে সে নিশ্চিতভাবে আধ্যাত্মিকতার আলোকময় 
পথে এগিয়ে যাবে এবং তার জীবনের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে 
প্রকাশ করবে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু কোন দেশ বা কোন কালের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর বিষয়বস্তু শাশ্বত, তাই এর আবেদনও 
নিত্য, অনস্তকালের। 
অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ। মুখবন্ধটি লিখেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও 
রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী 
মহারাজ। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও মুখবন্ধটি মূল্যবান। শিরোনামে 
উল্লিখিত বাক্যটির মধ্যেই গ্রন্থটির মূল পরিচয় বিধৃত। 0 


প্রাপ্তি-সংবাদ 


৬ চরণে শরণ- পূর্ণচন্দ্র দিন্দা। প্রকাশিকা £ কানন দিন্দা, কবিকানন, 
মহিষাদল, মেদিনীপুর । পৃষ্ঠা $ ১৩৬। মূল্য $ ৪০ টাকা। 
» স্বভাব কবি গোবিন্দদাস ও তার কাব্য-_প্রমোদবিকাশ ভট্টাচার্য 
প্রকাশিকা £ এম. ভট্টাচার্য, 'শ্রীপর্ণম* প্রকাশন, ১/২সি/১এস, 
রামকৃষ্ণ নস্কর লেন, কলকাতা-৭০০ ০১০। পৃষ্ঠা: ১৬+৩২৬। 
মূল্য £ ৯০ টাকা। 

* হিন্দুর শত্রু হিন্দু--প্রিয়রঞ্জন কুণু। প্রকাশক £ প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু, পি- 
৪৭, এল. আই. সি. টাউনশিপ, পোঃ মধ্যমগ্রাম, জেলা ঃ উত্তর চবিবশ 
পরগনা, পিন-৭৪৩২৭৫। পৃষ্ঠা £ ১৯০। মূল্য £ ৬০ টাকা। 
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মানুষপুর, ব্যাণ্ডেল জংশন 
হ্গলী-৭১২১২৩ 


পৃষ্ঠা ২ ১৬+১৬০৩ 
মূল্য ঃ ৬০ টাকা 


 & চন্দ্র ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে আলোচনা- 
গ্রন্থ বাঙলা সাহিত্যে অপ্রতুল নয়__ 

বরং অন্যান্য সাহিত্যিকদের তুলনায় বেশি। এই দুজনকে নিয়ে 
মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ সেনগুপ্ত 
প্রমুখ সমালোচক থেকে শুরু করে বহু যশস্বী ও যশোপ্রার্থী 
আলোচকের গ্রন্থ বর্তমান। আর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এযাবৎ 
প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা এগারোশো-এর চেয়ে কিছু বেশি। 
বর্তমান. আলোচক “সাহিত্যচিস্তা 8 শরৎ-বিভূতি-রবীন্দ্রনাথ' 
গ্রন্থে এই তিনজনকে একই আধারে সম্নিবিষ্ট করে তিনটি ভিন্ন 
অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। প্রথমে শরৎচন্দ্র, মধ্যে 
বিভূতিভূষণ, শেষে রবীন্দ্রনাথ। 

বাঙলা সাহিত্যের আলো-বাতাসে যাঁদের মননের বিকাশ ও 
ব্যাপ্তি--তারা একইসঙ্গে চন্দ্র-সূর্যের প্রত্যক্ষকরণে সৌভাগ্য- 
বান। সাহিত্যের মধ্য গগনে যখন রবিচ্ছবি আপন বিভায় সমুজ্জবল, 
তখন “ভারতী'র আঙিনায় প্রতিপদের াদের মতো শরৎচন্দ্রের 
আবির্ভাব। সামান্য আলোর ইশারাতেই পূর্ণতার প্রতিশ্রুতি। 
সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে এক পরম প্রাপ্তি-_একদিকে রবীন্দ্রনাথ, 
অপরদিকে শরৎচন্দ্র। একইসঙ্গে সূর্য-চন্দ্ের সহাবস্থান। 

“শরৎচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শের অনেক কিছুই কবি রবীন্দ্রনাথ 
কেন যে মেনে নিতে পারেননি” লেখকের কাছে-_“তা বিস্ময়ের 
কথা” পৃঃ ২০) বলে মনে হয়েছে। কিন্ত উভয়ের সাহিত্যাদর্শের 
উৎস ও ব্যাখ্যান লক্ষ্য করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। একজন মূলত 
কবি, অন্যজন প্রধানত কথাসাহিত্যিক-_যাঁর সাহিত্যজীবনের 
শুরু থেকে শেষপর্যস্ত কাব্যসাহিত্য নয়, কথাসাহিত্যই একমাত্র 
অবলম্বন। বিভিন্ন বিরূপ সমালোচনায় শর€চন্দ্র যে কত আঘাত 
পেয়েছেন,. লেখক তার একাধিক দৃষ্টাস্ত উদ্ধৃতি সহকারে 
দেখিয়েছেন। কিন্তু এই সমালোচনা তো একজন বড় লেখকের 
পুর | নিন্দা-প্রশংসার বিষামৃতই তো তার শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। 












জীন জানে বিুভিপ ভার লিল 
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জানিয়েছেন- “সৃষ্টির ক্ষেত্রে কথাসাহিত্য ছাড়া সাহিত্যের 
অন্যান্য নানা বিচিত্র ধারার আত্মপ্রকাশের কোন চেষ্টা বা ইচ্ছা 
কোনটাই তার (বিভূতিভূষণের) ছিল না।” (পৃঃ ১০৮) 
বিভৃতিভূষণের সাহিত্যবোধে “বৈচিত্রের অভাব ও 
একদেশদর্শিতা' আছে বলে লেখকের ধারণা। (পৃঃ ১০৯) পরে 
আবার “সাহিত্যের মূল আদর্শ'__যা “বিশ্বের সকল সাহিত্য- 
কলাবিদ্দেরই মনের কথা, ধ্যানের কথা” বলে এই অধ্যায়ের 
উপসংহার টানা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তা স্ববিরোধিতা বলে 
মনে হয়। কিন্তু সাহিত্যে বিভূতিভূষণ যে-জীবনাদর্শের প্রতি 
অনুরক্ত ছিলেন, তার মূলে কোন অদ্বিতীয়তা না থাকলেও তা 
হৃদয়ের এঁকাস্তিকতা ও অকৃত্রিমতায় মণ্ডিত। যে-সৌন্দর্যানুভূতি 
ও রসবোধ জীবনকে গভীর ও বিস্তৃত করে-_-তার উৎস 
আপন অস্তর। অন্তরের সেই ছাপ বিভূতি-সাহিত্যে পরিস্ফুট। 
সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবজগতের মূলে যে-সৌন্দর্যানুভূতি ও 
অসীমের প্রতি গভীর আকুতি আত্মমগ্র__-তাকে তার স্ব-রূপে 
প্রকাশের দায়িত্বে তিনি যেন অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই চেকভের এই 
জিজ্ঞাসা বিভূতিভূষণের পক্ষেও সত্য 8 “1০ 9০00 10)0%/ 0191 
17) (19096 01 000 1)01770160 96915 21] 016 92101) ৮/1]1 
0০০0169 10011511116 81001?"  বিভূতিভূষণের 
সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য তাই-্রন্থকার তা পক্ষান্তরে স্বীকার 
করেছেন। 

রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত আলোচনাটিতে রবীন্দ্র-ভাবনার নতুন 
দিকের প্রকাশ না থাকায় তা স্বাভাবিকভাবেই গতানুগতিক। 
রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনা বাঙলা সাহিত্যে পর্বতপ্রমাণ। 
সেক্ষেত্রে নুন কথা বলার মতো অস্তর্দষ্টিসম্পন্ন আলোচক 
বর্তমানে খুবই কম। দুঃখের বিষয়, গ্রন্থকার সেই সংখ্যালঘুর 
দলভুক্ত নন। তবু তিনি তার মতো করে দেখার চেষ্টা করেছেন-__ 
যা অনেকের দেখার সগোত্র। কবির এত উদ্ধৃতি এই রচনায় আছে 
যে, তার মধ্যে থেকে লেখকের চিস্তার মৌলিকত্ব দুর্লক্ষ্য। 

গ্রন্থ শেষের অব্যবহিত পূর্বে “পরিশিষ্ট, অংশে গ্রন্থকার 
জানিয়েছেন £ “কলা ও কল্যাণভাবনা একই সাহিত্য-বিহঙ্গের 
দুপাশের দুটি ডানা ব্যতীত আর কিছু নয়।” বড় সুন্দর উপমা। 
অর্থাৎ '/া 001 17011791105 981০" মানবকল্যাণের জন্য 
শিল্প। অনেকদিন আগে বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাটি অন্যভাবে 
বলেছিলেন ঃ “যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া 
দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধনা করিতে পারেন, 
অথবা সৌন্দর্যসৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।” 
(প্রচার' মাঘ ১২৯১) 

গ্রন্থকারের পরিশ্রমলন্ধ এই গ্রস্থখানি সুখপাঠ্য। তবে সকল 
প্রবন্ধের মধ্যে উদ্ধৃতির আধিক্যের তুলনায় লেখকের বক্তব্য 
এত সামান্য যে, তা থেকে বিষয়গুলি সম্বন্ধে তার নিজস্ব 
চিস্তাভাবনার পরিষ্কার চিত্র ফুটে ওঠে না। গ্রন্থটির ছাপা ও 
বাধাই ভাল। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কাম্য ।0 
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লগ 
লে 


9 যা দেখী সর্বভিতেযু মাত়ুজপেণ সংহিতা । নমওস্ো নমভগো নমো নমো নমঃ সংবাদ বসি শি তা লন 


অনুপম সুন্দর আশ্রমের রূপ নিয়েছে। প্রথমে একটি ছোট 
ঠাকুরঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যপৃজা হতো। আজ, এই আশ্রমের 
১৮৯১-৯২ খ্রিস্টাব্দ। স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজকের | মূল দ্রষ্টব্য বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের আদলে নির্মিত 
বেশে চলেছেন পশ্চিম ভারতের পথে পথে। আমেদাবাদ, | বিশ্বজনীন মন্দিরটি । তৎসহ আশ্রমে আছে একটি সুসজ্জিত 
দ্বারা, ভাবনগর, ভুজ-্বামীজী স্বপ্না] বিদ্যার্থিমন্দির, একটি সুবিশাল গ্রন্থাগার এবং 
দেখছেন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তের মতো রান র্ে এক উন্নত প্রকাশনা বিভাগ । জাতি-ধর্ম-বর্ণ- 
এখানেও একদিন প্রজ্বলিত হবে পবিত্রতা, ছা নির্বিশেষে সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য বিদ্যার্থি- 
বৈরাগ্য, সেবা ও জ্ঞানের অগ্নিশিখা; এখানেও ছি মন্দিরটি স্থাপিত হয় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে। 
একদিন মূর্ত হয়ে উঠবে তার স্বপ্রগুলো। চি এ ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে এটি “শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যার্থি- 
স্বামীজীর সেই স্বপ্লেরই একটা বাস্তব রূপ। রি ক নির্মিত হয়। এখানে বহু দরিদ্র ও মেধাবী 
১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে স্বামী মাধবানন্দজী প্র ছাত্রকে বিনা বেতনে বা স্বল্প বেতনে পাঠদান 
এসেছিলেন রাজকোটে। তখনো অবশ্য তিনি পি করা হয়। এছাড়া স্থাপিত হয়েছে “বিবেকানন্দ 
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ হননি। গুরুকুল' নামাঞ্কিত একটি ছাত্রাবাসও। 
সেসময়ে রাজকোটের নেতৃস্থানীয় নাগরিকবৃন্দ রামকৃষ, মিশন সংবাদ এই আশ্রমের সুবিশাল ও মনোহর 
পৃজ্যপাদ মহারাজকে অনুরোধ করেন সেখানে পাঠাগারটি ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়। 
একটি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপনার জন্য। তখন সমগ্র পশ্চিম | পরবর্তী কালে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অক্টোবর এটি বর্তমান 
55578 ভবনে পুনঃস্থাপিত হয়। এই ভবনটির উদ্বোধন করেন 
যাই হোক, তাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত অনুরোধেরই ফলম্বরূপ | ভারতবর্ষের তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। 


১৬ আগস্ট ১৯৭১ 

মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
করছেন সম্ঘের তৎকালীন 
অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। 

















১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাগারের 
উদ্বোধন করেন ভারতবর্ষের 
তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি 

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ঞাণ। 


১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ মার্চ রাজকোটে রামকৃষ্ণ মঠের একটি রাজকোট আশ্রমের প্রকাশনা বিভাগটি এপর্যস্ত প্রায় 
শাখাকেন্দ্র উদ্বোধিত হয়। মোরভির মহারাজা শ্রীলখাধীরজীর | ১৪০টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল থেকে 
আনুকৃল্যে সম্পন্ন হয় এই পবিত্র স্থাপনা। তাই এবছরে এই এই আশ্রম প্রকাশ করে চলেছে গুজরাটি ভাষায় একটি মাসিক 
আশ্রমের প্র্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষ উদযাপিত হচ্ছে। পত্রিকা__শ্রীরামকৃষ্ণ জ্যোত'। 

পরবর্তী কালে ঠাকুর-সাহেব ধর্মেন্র সিংহজী দান করেন রাজকোট আশ্রমের অন্যতম প্রধান ভূমিকা রয়েছে 
একটি স্থায়ী জমি। সেখানে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রীদুরান্টমীর | আর্তত্রাণে। প্রায় প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বিভিন্ন সময়ে ছোট-বড় 
পণ্যলগ্নে জন্ম নেয় এক স্থায়ী কেন্দ্র--যা ক্রমে আজকের | নানা আকারের দুর্ভিক্ষ, বন্যা, সাইক্লোন, ভূমিকম্প প্রভৃতি 


1. ১০৪তম বর্-_ঈম সংখ্যা ৭৭৩ ] আশ্বিন ১৪০৯ 0 সেপ্টেম্বর ২০০২ 















থা দেবী সবর্তেযু মাত়লপেণ সংহত ্‌ 


পাক নিস বে লাক দি কেও) 
এই আশ্রম “শিবজ্ঞানে জীবসেবা; ব্রতে অগ্রণী হয়েছে। বস্তুত, 
সৃচনাকাল থেকে আজ পর্যস্ত রাজকোট আশ্রমের সামগ্রিক 
কর্মকাণ্ডের বৃহত্তর অংশ অধিকার করে থেকেছে এই দুর্গত- 
সেবাব্রত। এছাড়া ২০০২-এর জানুয়ারি মাস থেকে এই 
আশ্রমে স্থাপিত হয়েছে একটি 'ভ্যালু এডুকেশন সেন্টার' বা 
মূল্যবোধ শিক্ষাকেন্দ্র। মূল পাঠাগার তথা প্রদর্শনী ভবনের 
পাশে একটি নবনির্মিত প্রেক্ষাগৃহে পক্ষকাল অস্তর এর 
সম্মেলনগুলি আয়োজিত হয়। 


উৎসব-অনুষ্ঠান 


রামকৃষ্ণ মঠ (বলরাম-মন্দির), কলকাতা-৩ £ গত ১২ 
জুলাই ২০০২ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, কীর্তন, ভজন প্রভৃতির 
মাধ্যমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবের আয়োজন করা 
হয়েছিল। বিকাল ৩.৩০টায় বহু সাধু-ব্রন্গাচারী-সহ প্রথম 
রথরজ্জু আকর্ষণ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছি 
ও পরিচালন পর্যদের অন্যতম সদস্য স্বামী গীতানন্দজী 
মহারাজ। এরপর রাত টা পর্যস্ত বহু ভক্ত রথ টানেন। গত 
২০ জুলাই রথের পুনর্যাত্রা উৎসবে বহু সাধু-ব্রন্মাচারী-সহ প্রথম 
রথের রজ্জু আকর্ষণ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অছি ও 
পরিচালন পর্যদের অন্যতম সদস্য স্বামী তত্ববোধানন্দজী 
মহারাজ। তারপর বহু ভক্ত রথ টানেন। বিশেষ উল্লেখ্য, 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্দেব ১৮৮৪ ও ১৮৮৫ ধ্রিস্টাব্দে কীর্তনাদি 
সহকারে ভক্তগণের সঙ্গে রথের এই পুনর্যাত্রা উৎসবে যোগদান 
করেছিলেন। 

গত ১২ জুলাই ২০০২ বেলুড় মঠের সাধুনিবাসের 
সন্নিকটস্থ একটি হল-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ 
ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী 
মহারাজ। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রয়োজনে এই হলটি ব্যবহাত 
হবে। 


ছাত্রকৃতিত 

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০০২ 
সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নরেন্দ্রপুর আবাসিক 
মহাবিদ্যালয়ের (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) তিনজন ছাত্র ৩য়, ৪র্থ 
ও ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। এছাড়া কারিগরী বিভাগে 
শিল্পায়তনের (সারদাপীঠ) দুজন ছাত্র ৩য় ও ৫ম স্থান অধিকার 
করেছে। 

মেঘালয় বিদ্যালয় শিক্ষা পর্যদ্‌ পরিচালিত ২০০২ সালের 
মাধ্যমিক পরীক্ষায় আদিবাসী মেধাতালিকায় রামকৃষ্ণ মিশন 
চেরাপুঞ্জি আশ্রমের তিনজন ছাত্র ৭ম, ৯ম ও ১০ম স্থান 
অধিকার করেছে। 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ২০০২ সালের বি. এ, 
বি. এসসি €অনার্স) পরীক্ষায় নরেন্দ্রপুর আবাসিক 
মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা রসায়নে ৭ম, গণিতে ২য় ও ওয় স্থান 
অধিকার করেছে। রহড়া স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ধিকী 
য়যাবিদ্যা, মির দুটি ছাত্র রসায়নে ৯ম ও প্রাণিবিদ্যায় ২য় স্থান 
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অধিকার করেছে। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ রর (সারদাপীঃ 
ছাত্ররা পদার্থবিদ্যায় ৭ম, রসায়নে টি ও ১০ম, গণিতে ১ম, 
৭ম ও ৮মস্থান এবং দর্শনে ৪র্থ স্থান অধিকার করেছে। 


বহির্ভারত 


্ীশ্রীদুর্গাপূজা ও কালীপৃজা ঃ£ আমেরিকায় রামকৃষ্ণ 
সপ্ঘের কয়েকটি আশ্রমে প্রতিবছর দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। 
যেমন হলিউড, সান ফ্রালিক্কো, বার্কলে, স্যাক্রামেন্টো, 
পোর্টল্যাণ্ড, সিয়াটল, বস্টন, প্রভিডেন্স, শিকাগো, সেন্ট লুই 
এবং নিউ ইয়র্ক। আমেরিকার প্রবাসী বাঙালিদের কাছে এ এক 
পরম আকাক্ষিত মুহূর্ত। সন্াসীদের উপস্থিতিতে উৎসব 
আরো জমজমাট হয়। কোথাও স্থানীয় ভক্তদের কেউ 
সূর্তিনির্মাণ করেন, কোথাও বা ভারতবর্ষ থেকে তৈরি করে 
নিয়ে যাওয়া হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পটেই পুজা হয়। কোথাও 
চারদিন ধরে পুজা হয়, কোথাও বা কেবল মহাষ্টমীর দিন 
বিশেষ পূজার ব্যবস্থা থাকে। সমাগত ভক্তদের হাতে হাতে 
প্রসাদ দেওয়া হয়। ২০০১ সাল থেকে ব্রাজিলের সাওপাওলো 
আশ্রমে দুর্গাপূজা শুরু হয়েছে। ব্রাজিলিয়ানরা দুর্গাপূজা দেখে 
অত্যন্ত আনন্দলাভ করেন। অনুষ্ঠানের পর ভক্তিগীতি, নাটক 
ইত্যাদিরও ব্যবস্থা থাকে। 





হলিউড কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত কালীপজা 

্রীশ্রীকালীপুজাও অনুষ্ঠিত হয় সঙ্ঘের কয়েকটি কেন্দ্রে 
যেমন কানাডার টরন্টোতে। কানাডায় প্রচুর ভারতীয় থাকেন। 
তাদের মধ্যে বাঙালিও যথেষ্ট। সেই কারণে টরন্টোতে এই 
ধরনের পৃজা-অনুষ্ঠানাদিতে প্রচুর ভক্তসমাগম হয়। অনুষ্ঠানে 
আমেরিকার প্রবাসী ভারতীয়রাও আসেন। পূজা চলাকালীন বা 
পূজার পর সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য গায়কদের আমন্ত্রণ 
জানানো হয়। আমেরিকাতেও হলিউড, পোর্টল্যাণ্ড ইত্যাদি 
কেন্দ্রে কালীপূজার চল আছে। 


শ্রীলঙ্কার বাট্টিকোলা আশ্রমের ৭৫ বছর (প্ল্যোটিনাম 
জুবিলি) পূর্তি উপলক্ষ্যে গত অক্টোবর মাসে সরকারের তরফে 
একটি বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীলঙ্কায় ডাক ও 
সংযোগ মন্ত্রী টিকিটের “ফার্স্ট ডে কভার'টি প্রকাশ করেন 




















গল ৯৯০০০৫। ঠিহিগি চল চক দা চেল 


বাট্টিকোলা আশ্রমের ৭৫ বছরপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ডাকটিকিটের 
কা 

ময়মনসিংহ রামকৃষ্ণ আশ্রম (বাংলাদেশ) £ গত ১৪ জুলাই 
২০০২ সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গুরুপূর্ণিমা তিথি 
উদ্যাপিত হয়। বৈদিক শাস্তিমন্ত্র পাঠ, ভক্তিগীতি, সমবেত 
জপধ্যান, পাঠ, প্রশ্োত্তর-পর্ব ও আলোচনা ছিল অনুষ্ঠানের 
বিভিন্ন অঙ্গ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে সঙ্গীত পরিবেশন করেন 
স্বামী সম্তভতানন্দজী, ব্রহ্মচারী লোকপালচৈতন্য ও প্রদীপ 
চক্রবর্তী । আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সবেশ্বরানন্দজী প্রারস্তিক ভাষণ 
এবং আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ 
করেন অরুণ সরকার, ছন্দা রায়, অনিল রায় প্রমুখ । দুপুরে 
প্রসাদ পাওয়ার পর টেপরেকর্ড থেকে শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী 
মহারাজের ভাষণ শোনানো হয় এবং প্রশ্নোত্তর-পর্ব 
হয়। বিশেষ উল্লেখ্য, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী-সম্পর্কিত 
৭৯টি গ্রন্থ ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিকালে রামনাম- 
সঙ্কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। 





একদা উদ্বোধন কার্যালয়ের অধ্যক্ষ (১৯৮৪- -১৯৮৯) স্বামী 
নির্জরানন্দজী (মোহিত) মহারাজ গত ৩০ জুলাই ২০০২ 
রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৮৬ বছর 
বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 
উচ্চ রক্তচাপ, ব্লাড সুগার ও 
কিডনির গোলযোগে বিগত 







নিয়ে আসা হয়। গত ২২ জুলাই 

২০০২ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে তিনি ভর্তি হন। সেখানে 

ডাক্তারদের মতে তিনি “সেপ্টিসিমিয়া'য় ' আক্রাস্ত হয়ে 
শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 

১৯৩৮ সালে স্বামী নির্জরানন্দজী সঙ্ঘে যোগদান করেন। 
তার পূর্বেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর 
কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছিলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দজী তখন 

গর] রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ। পরে ১৯৪৭ সালে রামকৃষ্ঃ স্মঘের 
4 অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছে তিনি 








টিাকুক্রা বুদ ু়ার্ক্যা ল্য র্বারা ব্রা বুরুররাাকারলা ররর রা ব্রত সা যারা হবে 
১০৮ র্‌ ০ ক এটি পরল বলা পপ (২ ১ ০ ছি নু ০ ক ধু 5 রং স্ব ন 
এ 
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৭ জি 
কালচার, অদ্বৈত আশ্রম (মায়াতী এবং কলকাতার 
শাখাকেন্দ্র), চেরাপুষঞ্জি, জয়রামবাটীতে তিনি দীর্ঘদিন সচ্ঘের 
উদ্বোধন, কীকুড়গাছি এবং কাশীপুর উদ্যানবাটীতে তিনি 
অধ্যক্ষরূপেও ছিলেন। ১৯৬০ সালে আসামের উদ্ধান্তত্রাণ 
শিবিরে পৃজনীয় মহারাজ ব্যাপক সেবাকার্ষে নেতৃত্ 
দিয়েছিলেন। তার বহু অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে বিচিত্র স্মৃতিকথা 
সময়ে সময়ে নবীন সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা শুনে অনুপ্রেরণা লাভ 
করতেন। তার অত্যন্ত অমায়িক স্বভাবের সঙ্গে চেহারার তেমন 
মিল ছিল না। দেখলে অত্যন্ত গম্ভীর ও স্বল্পভাবী মনে হতো। 
বস্তত, তিনি ছিলেন অত্যন্ত ন্নেহপরায়ণ প্রকৃতির । তার প্রয়াণে 
রামকৃষ্ণ স্ব ও ভক্তমণ্ডলী একজন যথার্থ মানবদরদী 
সেবাপরায়ণ সন্ন্যাসীকে হারাল। এই বছর “বিবেকানন্দ 
সোসাইটি'র শতবর্ষপূর্তি উৎসব চলছে। পৃজনীয় মহারাজ 
সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। তাদেরও অপুরণীয় ক্ষতি হলো, 
সেকথা বলাই বাহুল্য। 0 


পপ 


আবির্ডাব তিথি পালন ঃ গত ২২ আগস্ট ২০০২ 
বৃহস্পতিবার শ্ীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের 
জন্মতিথিতে তার জীবনী পাঠ করেন স্বামী সৌম্যাত্মানন্দজী। 

গত ৩১ আগস্ট ২০০২ শনিবার শ্রীকৃষ্ণ-জন্মান্টমী 
তিথিতে "ভাগবত" থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তাস্ত পাঠ ও 
ব্যাখ্যা করেন স্বামী সনকানন্দজী। 

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। 


[টু বিবিধ সংবাদ 


উৎ্ব-অনুষ্ঠান 
টিনা... গত ১৫ মে 
২০০২ বেদপাঠ, বিশেষ পুজা, “চণ্তী', “মায়ের কথা" ও ধর্মসভার 
মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হয়। দুপুরে প্রায় 
১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী 
শশধরানন্দজী ও স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করেন রমেন্দ্র ভূঞ্া। 
শিবপুর সারদা সেবা সঙ্ঘ (হাওড়া) ঃ গত ১৫ মে ২০০২ 
সগ্ঘের নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী 
পুরাণানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে সানাইবাদন, প্রভাতফেরি, বিশেষ 
পূজা, গীতি-আলেখ্য, পাঠ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন 
বৈকালিক ধর্মসভায় শ্রীস্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী 
সনকানন্দজী ও স্থায়ী শাস্তাত্মানন্দজী। ছিতীয়দিনের 
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যা দেবী সব্ভিতেযু মাত়পেণ সংহ্থিত 


তৃতীয়দিনের অনুষ্ঠানে “শ্রীমত্তাগবতম্‌? দা লালচে 
শ্রীসারদা মঠের সাধারণ সম্পাদিকা প্রত্রাজিকা অমলপ্রাণাজী। 
গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন বেহালার সুরপীঠ সংস্থা ও 
কলকাতার বীণাপাণি সমিতি । উৎসবে প্রায় ৩,৫০০ ভক্ত প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। 

ঝামাপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঞ্ঘ (কলকাতা) £ গত ১৯ মে 
২০০২ 'ধর্মচেতনা কি সাম্প্রদায়িকতা দূর করতে পারে প্রসঙ্গে 
একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে ৪০ জন 
ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। বিচারকরূপে উপস্থিত ছিলেন 
স্বামী বলভদ্রানন্দজী, স্বামী উরুত্রমানন্দজী ও ডঃ স্বরাপকুমার 
ঘোষ। প্রতিযোগিতাটি পরিচালনা করেন অধ্যাপক সোমনাথ 
উট্টাচার্য। 

দক্ষিণ হারাধনপুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (দক্ষিণ চব্বিশ 
পরগনা) £ গত ১৮ ও ১৯ মে ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
ভক্তসন্মেলন এবং যুব ও শিক্ষক সম্মেলনের আয়োজন করা 
হয়। সঙ্গীত, প্রশ্নোত্তর-পর্ব ও আলোচনা ছিল ভক্তসম্মেলনের 
অন্যতম অঙ্গ । আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, 
স্বামী শাস্তিদানন্দজী ও স্বামী ব্রজেশানন্দজী। এতে ১২০ জন ভক্ত 
যোগদান করেন। পরদিন যুব ও শিক্ষক সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে 
স্বামী শেখরানন্দজী, বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ও সাংসদ রাধিকারঞ্জন 
প্রামাণিক। সম্মেলনে ৩৭৬ জন ছাত্রছাত্রী, যুবক-যুবতী ও ৪৫ 
জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেছিলেন। 

আকালিপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (বীরভূম) £ গত 
২৬ মে ২০০২ পুজা, পাঠ, ভক্তি গীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে 
সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন 
প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা বোধাত্মপ্রাণাজী। সভাস্তে 
স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষা ব্রন্মাচারিণী সারদাচৈতন্য। এদিন 
দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

সাইথিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (বীরভূম) £ গত ২৬ মে 
২০০২ পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে গীতি-আলেখ্য, 
আলোচনাসভা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। সভায় উদ্বোধন" 
সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী “স্বামী বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার' 
বিষয়ে আলোচনা করেন। এদিন তিনি পাঠচক্রের একটি 
স্মরণিকা “অর্ঘ্য” প্রকাশ করেন। 

পুইনান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ (হুগলী) £ গত ২৬ 
মে ২০০২ ভক্তিগীতি, গুরুবন্দনা, “কথামৃত' পাঠ, সমবেত 
জপধ্যান, গীতি-আলেখ্য প্রতৃতির মাধ্যমে একটি ভক্তসম্মেলন 
আয়োজিত হয়। গল্পের মাধ্যমে 'ভাগবত' পরিবেশন করেন স্বামী 
সর্বময়ানন্দজী। সম্মেলনে প্রায় ২০০ ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। 

অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডুলের কলকাতা ও 
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা আঞ্চলিক যুবপ্রশিক্ষণ শিবির সমিতি 
(কলকাতা-৯) $ গত ৩১ মে থেকে ২ জুন পর্যস্ত তিনদিন ধরে 
কুলপী জনপ্রিয় উচ্চ বিদ্যালয়ে (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) একটি 
পুশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। মনঃসংযম, চরিত্রগঠন, 


টির 
৭৬ হি ০ 
আলোচনা করেন প্র তু নিভি ১০ পশু পড়া পা দী। 





বামীজীর জীবন ও বাণ জরা 
আলোচ্য বিষয়। শিবিরের সুচনা ও আলোচনা করেন স্বামী 
বৈকুষ্ঠানন্দজী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন গৌরগোপাল সাহা, 
রঞ্জিতকুমার ঘোষ, সোমনাথ বাগচী, বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, 
রাহি ভিডি কানা 


টি তা বারন নিলা বা 
জুন ২০০২ সঙ্গীত, প্রশ্নোত্তর-পর্ব ও আলোচনার মাধ্যমে 
ঝলাবাগান দিসেড়গড় ক্লাবে একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন 


করেন কয়েকজন সন্ন্যাসী । কালিদাস সরকারের উদ্বোধন-সঙ্গীত 
পরিবেশনের পর স্বাগত-ভাষণ দেন যুবমহামগুলের সম্পাদক 
নন্দদূলাল আচার্য। সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে “বর্তমান 
যুগসমস্যার সমাধানে স্বামী বিবেকানন্দের মত ও পথ' বিষয়ে 
আলোচনা করেন দেওঘর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী 
সুবীরানন্দজী। দ্বিতীয় অধিবেশনে নীতিশ খাসনবিশের সঙ্গীত 
পরিবেশনাস্তে "শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্বধর্মসমন্তয়' প্রসঙ্গে আলোচনা 
করেন অধ্যাপক ডঃ আবদুস সামাদ। এছাড়া “বর্তমান জীবনে 
ধর্মের প্রয়োজনীয়তা এবং 'শ্রীমা সারদাদেবী ও নারীজাগরণ' 
সম্পাদক স্বামী গিরিশানন্দজী ও জামতাড়া রামকৃষ্ণ মঠের 
অধ্যক্ষ স্বামী অধ্যাত্মানন্দজী। সম্মেলনে প্রায় ৩০০ যুবপ্রতিনিধি 
ও ভক্ত যোগদান করেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাকেন্দ্র (কলকাতা-৭৮) ঃ গত ২ জুন 
২০০২ কেন্দ্রের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করা হয়। বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, লীলাগীতি ও 
আলোচনাসভা ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান বিষয়। শ্রীশ্রীমায়ের 
বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী। 

সীত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঞ্ঘ (হাওড়া) £ গত ২ জুন ২০০২ 
সঙ্গীত, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও আলোচনার মাধ্যমে হাওড়া 
জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের ষাণ্মাসিক 
সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন 
বেণীমাধব দে এবং গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন 
রামরাজাতলার শিল্পীগোষ্ঠী। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন 
নির্বিকল্লানন্দজী, স্বামী অজরানন্দজী, স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী এবং 
স্বামী শরণ্যানন্দজী ও ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। 

মূলাজোড় রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ 
গত ২ জুন ২০০২ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 
ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা ছিল অনুষ্ঠানের 'প্রধান বিষয়। ধর্মসভায় 
শ্রীশ্রীঠাকুর, ত্রীস্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী 
সর্বগানন্দজী, অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য ও সুব্রত মুখোপাধ্যায়। 
অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০০ ভক্তের সমাগম হয়। 

নারায়ণপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম উত্তর চব্বিশ 
পরগনা) $ গত ৫ জুন ২০০২ সানাইবাদন, শোভাযাত্রা, বি ু্ 
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পূজা, 
বার্ষিক উৎসব উদ্যাপিত হয়। “চতী' 'কথামৃত' ও “ভাগবত' 
পাঠে অংশগ্রহণ করেন যথাক্রমে বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
সুশীলকুমার মণ্ডল ও তাপস সরদার। লীলাকীর্তন ও ভক্তিগীতি 
পরিবেশন করেন যথাক্রমে কাজল বিশ্বাস ও কাজল অধিকারী, 
মকচেদ মোল্লা প্রমুখ। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী 
পুরাতনানন্দজী ও শ্রীধরচন্দ্র মণ্ডল। সভাপতিত্ব করেন নীলমণি 
পাহাড়। সভায় স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 
কমলপদ মণ্ডল। উৎসব উপলক্ষ্যে দরিদ্র নরনারীকে বস্ত্রদান 
এবং প্রায় ১৫,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ধুবড়ি (অসম) £ গত ৭-৯ জুন 
২০০২ নগর-পরিক্রমা, ভক্তিগীতি, বিশেষ পুজা, পাঠ, 
সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের 
জন্মোৎসব এবং ধুবড়িতে স্বামীজীর পদার্পণের শতবর্ষপূর্তি 
উৎসব পালিত হয়। উৎসবের প্রথমদিনের সকালে যোগাসন 
প্রদর্শিত হয়। সান্ধ্য ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে ভাষণ দেন 
অধ্যাপক ডঃ সুভাষ শাসমল। দ্বিতীয়দিনের ধর্মসভায় 
শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দজী ও 
অধ্যাপক ডঃ অমলেন্দু চক্রবর্তী। উৎসবের শেষদিন সকালে 
অনুষ্ঠিত হয় নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পুজা, হরিনাম-সন্থীর্তন, 
'গীতা” পাঠ ও আলোচনা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য এবং 
ধর্মসভা। সান্ধ্য ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন 
স্বামী ইঞ্টব্রতানন্দজী। উল্লেখ্য, গত ২ জুন স্বামীজীর ধুবড়িতে 
শুভপদার্পণ উপলক্ষ্যে একটি স্মারকত্তস্তের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
করেন অসমের অসামরিক সরবরাহ ও কৃষিমন্ত্রী অর্ধেন্দুকুমার 
দে। এদিন তিনি সমবেত জনসভায় ভাষণ এবং ১০,০০০ টাকা 
প্রদান করেন। 

ডিমাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি (নাগাল্যাণ্ড) ঃ গত ৮ জুন 
২০০২ একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে 
ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দীপা ভট্টাচার্য, শিখা ভট্টাচার্য 
প্রমুখ। প্রত্যেশ চক্রবর্তীর স্বাগত-ভাষণান্তে ভাষণ দান করেন 
নাগাল্যাণ্ডের রাজ্যপাল শ্যামল দত্ত। তিনি বলেন £ “রাজ্যের 


করাই প্রকৃত পথ।” সভায় শ্রীদত্তকে একটি মানপত্র ও বিশেষ 
উপহার প্রদান করা হয়। সভাস্তে সোসাইটির সম্পাদক জহর 
ভষ্টাচার্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 

দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচত্র (দক্ষিণ 
চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ৯ জুন ২০০২ একটি অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন 
অনুপম নস্কর ও বলরাম পাল। বৈকালিক ধর্মসভায় “ফলহারিণী 
কালীপুজা” প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী ব্রজেশানন্দজী। 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

ভগিনী নিবেদিতা সেবাকেন্দ্র, ডানকুনি ভেগলী) $ গত ১২ 
জুন উর ভক্তিগীতি, ও মাধ্যমে 
উর রর জন্মোৎসব পালন করা হয়। সভায় ভক্তিগীতি ও 





রী 
প্রসাদ দেওয়া হয়। 
পরগনা) £ গত ২৪ জুন ২০০২ বহু সন্যাসী-ব্রম্মচারী ও ভক্তের 
উপস্থিতিতে সেবাশ্রমের নবনির্মিত মন্দিরে ত্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা 
ও স্বামীজীর পট প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ 
মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। 
এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী 
সর্বগানন্দজী ও স্বামী পুরাতনানন্দজী এবং সভাপতিত্ব করেন 
শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। পরদিন আয়োজিত 
ভক্তসম্মেলনে আলোচনা করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, স্বামী 
মুক্তিকামানন্দজী ও স্বামী বিশ্বাধীপানন্দজী। 

বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম দক্ষিণ দিনাজপুর) £ গত 
২৪-২৫ জুন ২০০২ নগর-পরিক্রমা, সানাইবাদন, বিশেষ পূজা, 
ভক্তিগীতি, বাউলগান, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভার 
মাধ্যমে আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উদ্যাপিত হয়। পুজা করেন 
স্বামী চন্দ্রেশানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সমীর চৌধুরী, 
রীতা চক্রবর্তী এবং রাজু দাস ও সম্প্রদায়। দুপুরে প্রায় ২,০০০ 
ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ৫০ জন দরিদ্র মানুষকে 
ধুতি, শাড়ি প্রদান করা হয়। বাউলগান পরিবেশন করেন সুকুমার 
বাউরী। বৈকালিক ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর 
বিষয়ে ভাষণদান করেন সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের 
সম্পাদক স্বায়ী শিবনাথানন্দজী ও স্বামী দেবময়ানন্দজী। 

উত্তর-পূর্বাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ 
(অসম) £ গত ২৪ জুন ২০০২ পরিষদের ৪র্থ বার্ষিক সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয় খারুপেটিয়ায় অসম)। সঙ্গীত ও আলোচনা ছিল 
সম্মেলনের প্রধান বিষয়। আলোচনা করেন নরোত্তমনগর 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী ঈশাত্মানন্দজী ও 
পরিষদের আহায়ক বিনয়কুমার সেন। সভাপতিত্ব করেন 
গুয়াহাটি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী অনস্তানন্দজী। 
এছাড়া বেলুড় মঠের ১০ দফা “গাইড লাইন” পাঠ করা হয়। 
সম্মেলনে ৬টি আশ্রমের ৫৫ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। 

বোলপুর শ্রীস্রীরামকৃ্ণ আশ্রম যৌরভূম) ২ গত ২৫-২৭ 
জুন ২০০২ বিশেষ পুজা, “চণ্ডী, ও “কথামৃত" পাঠ, গীতি- 
আলেখ্য ও ধর্মসভার মাধ্যমে আশ্রমের বার্ষিক উৎসব 
উদ্যাপিত হয়। প্রথমদিন সান্ধ্য ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা 
ও স্বামীজীর বিষয়ে ভাষণ দেন কান্দরা সারদেশ্বরী আশ্রমের 
অধ্যক্ষ ব্রহ্মাচারী সুকুমার ও বিষুণ্পদ চক্রবর্তী। দ্বিতীয়দিনের 
অনুষ্ঠানে “চণ্ডী” ও 'কথামৃত' পাঠ করেন যথাক্রমে অধ্যাপক ডঃ 
অলোকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বামী অমরাত্মানন্দজী। আয়োজিত 
ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী ও কামারপুকুর 
রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী। তৃতীয়দিন 
লাভপুর নাট্যসমাজ 'ম্বামীজীর শক্তিপৃজা" গীতি-আলেখ্য 
পরিবেশন করেন।] 


স্পা জ্ঞাত 
পু লা ধু 









বৈষ্ঃবধর্ম গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন। কমলাকাস্তের |. 
বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের প্রভাবে তার সমগ্র পরিবার বৈষ্ণব- 
ভাবে ভাবিত হয়ে পড়ে । তবু তারও আগে থেকে প্রচলিত 
কুলদেবতা শ্রীশ্রীচণ্তীর নিত্যপৃজাদি বন্ধ হয়নি। সেই 
চগ্তীর ঘটেই বছরে একবার বিধিসম্মতভাবে দুর্গাপূজা 
অনুষ্ঠিত হতো। পরেও তার ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। 
আজ থেকে পৌনে তিনশো বছর পূর্বে যখন 
দেববিশ্বীসের পরিবারের ভদ্রাসনে রাধাগোপীনাথ জীউর 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়, তখন এ চন্তীর ঘট গোস্বামীপাড়ায় 
কুলগুরুর গৃহে স্থানাস্তরিত হয়। কিন্তু বাৎসরিক শারদীয়া 
দুর্গাপূজা এই ভদ্রাসনেই চলতে থাকে_বরং আরো 
ধুমধাম করে। পূর্বে বিগ্রহ ছিল না; এই সময় থেকে 







দেবীর বিগ্রহ নির্মাণ করে পুজা শুরু হয়। 

“রি এই দুর্গাপ্রতিমা ও পৃজাপদ্ধতির কিছু বিশেষত্ব আছে। 
রর রর হহারিহোরেে | | যেমন- দেবী চতুর্ভূজা। যতদূর জানা যায়, দশঘরার 
0 নি. আরো মর ডো... | দেববিশ্বাসরা ওড়িশার রাজা চোলগঙ্গদেবের উত্তরপুরুষ। 

] মনে হয়, ওড়িশা থেকেই এই মূর্তির কল্পনা সমাহত। 


সত 


১০ ঠ্ সন্দোধন কার্যালয় % কলকাতা 
যেমন ওড়িশার 'জয়দুর্গা” মূর্তিতে শঙ্খ, চক্র, শুল ও 

লি সী রর নাগপাশ থাকে, এখানেও পূর্বে তাই ছিল। পরবর্তী কালে 
হারার প্রাহজলঠরা্যা*৪7৪৪০৪০৯৭৭৮-০২৭১ পাও 
সারিতে এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতী নিচের সারিতে রয়েছেন। এটি প্রাচীন বিষুপুরী-শৈলীর নিদর্শন। 

এখানে গণেশ হলেন দ্বিভুজ-_চিস্তামণি গণেশ'। নিরন্ত্রও বটে। গণেশের ঘটটি দেবীঘটের ডানপাশের পরিবর্তে 
বামপাশে স্থাপিত। আরেকটি ব্যতিক্রমী ব্যাপার হলো- বোধনের পরে কক্পবৃক্ষটি স্থানাস্তরিত করে অন্যত্র রাখা হয়। 
আরতির পরে যে-দেবীস্তোত্র পঠিত হয়, তাও অপ্রচলিত। শোনা যায়, দেববিশ্বাস পরিবারের দুর্গাদালানটি কোন 
বীরাচারী তান্ত্রিক সাধকের সিদ্ধপীঠের ওপর নির্মিত। পশুবলি প্রথা এবং দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের পরে নীলকণ্ঠ 
পাখি ওড়ানোর রীতি এখনো প্রচলিত। 

দেববিশ্বাস পরিবারের দুর্গাপূজার মহিমা সম্পর্কে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। উন্মাদরোগ উপশমের 
জন্য কামারপুকুরের কাছে তেরোল গ্রামের মা কালীর বালা পরানোর প্রথা এখনো রয়েছে। শ্রীশ্রীমাও একবার এখানে 
পূজা পাঠিয়ে রাধুর জন্য বালা আনিয়েছিলেন ও তাকে পরিয়েছিলেন। কিংবদস্তি, বহুবছর পূর্বে এক কালীপুজার রাত্রে 
তেরোল গ্রামের কালীর প্রতিষ্ঠাতা সাধক মানগোবিন্দ মিত্রের কাছে একটি যোল-সতেরো বছরের বিবাহিত মেয়ে এসে 
তার বিকৃতমন্তি্ক স্বামীর জন্য বালা প্রার্থনা করে। মেয়েটি দশঘরার দেববিশ্বাস পরিবারের কন্যারূপে আত্মপরিচয় দান 
করে। সাধক মেয়েটিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না, কিন্তু সঙ্গে টাকাকড়ি না থাকায় মেয়েটি নিজের মাথার সোনার 
টিকলিটি খুলে দক্ষিণা দিতে গেলে সাধকপ্রবর তা নিতে অস্বীকার করেন। মেয়েটি চলে যাওয়ার পর তিনি কালীমন্দিরে 
প্রবেশ করে দেখেন, দেবীবিগ্রহের মাথায় মেয়েটির সেই সোনার টিকলিটি জুলজবল করছে। তিনি বুঝতে পারেন, 
দশঘরার দেববিশ্বাস পরিবারের কন্যা বলে দেবী ভগবতী স্বয়ং তাকে দেখা দিয়েছেন। তারই সূত্রে আজও দেববিশ্বাস 
পরিবারের পুজিতা দুর্গাপ্রতিমার মুকুটটিকে দশমীর বিসর্জনের পূর্বে খুলে রাখা হয় এবং কালীপৃজার দিন তেরোল 
রামের মা কালীর মাথায় সেটি পরানো হয়। একটি পরিবারে পৃজিতা প্রতিমার জলা জপর একটি দেবসানে 
পুজাকল্পের অত্যাবশ্যক আভরণ হিসাবে ব্যবহার করার এই রীতি অশ্রুতপূর্ব। 


৫৮77 দদান্া নদ ওল ৯০ 
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ভগ্মপ্রায় স্কুলগৃহটি পনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে | রা | 





সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 


সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের | সি 
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পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিঙ্গে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 
আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 
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৮। সূর্ধ নমস্কার ব্যায়াম 
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বোেপাশ দেখিয়াছি 


শাদা পস 


০ হা 2522551 


সম্পাদক £ স্বামী পূর্ণাত্বানন্দ 00 মূল্য ঃ ৭০ টাকা 


ডাক মারফত নই ক্রয় করতে হলে সরাসরি "ম্যানেজার, উদ্বোধন অফিস, ১ উদ্বোধন লেন, কলকাভা-৩"_এই ঠিকানায় লিখুন। | 





আশ্বিন ১৪০৯ উদ্বোধন ৭৮১ 












91011 055011011085 90 10৩ 10016 মা 
0108110715 01015 015৫৩51515৫ 6) 56 | তেলোভেলোর ভয়ঘর মাঠে ডাকাত 
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ভঃননদললভ্াচর্য গলে গীতা 2& 
মাধ্যমে সম্পূর্ণ গীতা ও অনুমীতা 016 বত 
মৃগাঙমৌলি চৌধুরীর 5155165122/ 
রসিক ভগবানের রসের কথা 32. | সৎ 
র বলছেন 35. সহজ 
বলছেন 35. 
[রায়ণী মা সারদী ফেব্রু) নো 
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(অঙ্ক যখন বুদ্ধি বাড়ায় ১২ 


অঙ্ক নিয়ে খেলা(১+$ধতিটি 20 চি 

5 
শন বু, নাম আভিধান 22. 

কে দাশ৩৩ ৮2 
85585701507 


১১ আগ রিকি হি 
বার্যক্য 


সেয়া লেখকের সেয়া 
চিতা লয় উপভোগকরুন১ট্রকিং সাধী 443 


টৈ হব 1.0 কলে রো, কল-5 ফোন: 241-8652 
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হাউস ৮ ৭৮/১ মহাস্া গান্ধী রোড 
কলকাতা - ৭০০০০৯ & ফোন: ২৪১-৪১৪১,.. 
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কহ ওহ ওই ওহি ওহি এহহাটি টি টিটি রিট টিটি নিট ওহি গাইড বহি নিট কিট ও ওহি? জট বিটি (রিট চি রেটে ওটি ওহি ওহ টে চাটি ওর? চিট ওটি টি খাটে টে হাটি ছট্াটি ভাটি এরা উত্হাটি 
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সেরা ফলল দেঙোর লাভ 





প্রস্তুতকারক 3 
সারদা ফার্টিলাইজার্স লিঃ 


২, ক্লাইভঘাট স্ট্রীট 
কলকাতা-৭৯০০ ০০১ 


অফিস ২ ২২০-৫৪৩৫ 
ফোন নং $ রেসি. ৫ ৩৩৭-৭৩৬৫ 
মোবাইল ঃ ৯৮৩১০-১৯২৬৬ 


ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, 
দুর্বল--সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে 
তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস 





(47 2৮৮ ০০৮৫৮৮৮৭০০৫ : 
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তার নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। 


বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত 
মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়। ূ 
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এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক আর অন্য 
সকলের ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাকে পাওয়া যায়। আত্তরিক 
ব্যাকুলতা থাকলেই হলো। অনস্ত পথ-_অনস্ত মত। শ্রীরামকৃষঃ 


ূ ঃ 

ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজন? নিন্দা ঠাট্টা করতে 
পারে সব্বাই, কিন্ত কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা বলতে 
পারে কজনে? শ্রীমা সারদাদেবী 


নূর 
টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও 
কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়-_চরিত্রহই বাধাবিঘ্বের বজদৃঢ় 


প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পারে। স্থায়ী বিবেকানন্দ 


17111 8251 0০071171111221715 1570171 : 
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& 01112101051 9099105 
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1980776 : 556-5543/5351 
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1%70776 : 556-6459, 521-0697 


14187818680081615 ০04 0১16051৩, 1.5]. [.79০1. 1৮ 
905199, /১17619600 1,0610719 ৫০ 7১011161668. 1. 
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নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 


77777777777 2555557555525845% 

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, টির 

০544 
ভগবানের কৃপা উধ্বগামী করে। 


০242-82-22 ---7৫ৃ৯িলি 222 
সকল উপাসনার সার- শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী-__সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 
শিবের উপাসনা করেন। 


স্বামী বিবেকানন্দ 
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ঙঃ ভি রজ্জ্র্্দ ০ 
বিবেকানন্দ স্মৃতি ঙ বঙ্কিম 
সি ৯৯০৬ বে 
ঙ বিদ্যাসাগর স্মৃতি ৪ নজরুল স্মৃতি 
£* ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্চ 3৬ শরৎস্মতি ৬ মাটেরেসা 
%* ভ্ীত্রী সারদাদেরী ৬ বায়রণ & শেলী 
% স্বামী সারদাননদের জীবনী ] শি (১ 
ওশ্তরীঃ ৪ তর ৬ 
কিশোর শহীদ স্মৃতি 


পঁ, ব্রন্মানন্দ-লীলাকথা * সুভাষ স্মৃতি 
পর প্রেমানন্দ-প্রেমকথ গবোেধ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 
"* জীবন পরিক্রমা ৪ সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন 
ও 252১৪6285৭৯ ৬ 7116 60171 116 ০ 13)1 
গমরু গুহ 
ঙ নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা 
ও 1360)1 0600 ০01 45115 
ক্যালকাটা বুক হাউস 
১/১, বঞ্চিম চ্যাটার্জী ছ্রীট, কলকাতা-৭০০.০৭৩ 





দি ২৪১-০৯৬৫ / ৯৪০৪ টি 
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মজুমদার কৃষঃ ৫০.০৩ 
: গল্পকার কৃষ্ণা কুস্তী এবং | মহাভারতের ছয় 
এ বিবেকানন্দ ২০০০ কৌন্তেয় ২০০,৩০০ প্রবীণ ২০০.০০ 
শ্রীম-কথিত সমগ্র সংস্করণ দাম ৭৫.০০ | শঙ্করীপ্রসাদ বসু টস 
৪১০ 
গা ধন্য। ” 
ফটোটা তুলে নিলেগা।” সত্যেন্্রনাথ বিষুঃপদ চক্রবর্তী 
স্রীম-কছিত কালজয়ী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামূতের মজুমদার বান্মীকির রাম ও মহাভারত ৫০০০ 
পাঁচটি খণ্ডকে এক মলাটের মধ্যে এনে রামায়ণ রামায়ণ ১০০.০০ 
প্রকাশিত হয়েছে এই পরম কাঙ্তিক্ষত সমগ্র বিবেকানন্দ চরিত ৩৫.০০ . 
সংস্করণ। নানা দিক থেকে ৬৬ ৬০.০০ মহাভারতের সুখময় ভষ্টাচার্য 
করে তোল! হয়েছে। মূল গ্রন্থের প্রতিটি অক্ষর মহাভারতের 
টি ৮-পভন্ত সূ এ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড চরিতাবলী »১০ 
টেকসই বোর্ড-বাঁধাই। সবই নিখুত এবং ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ 
আকর্ষণীয়। সবসময়ের সঙ্গী হওয়ার মতো ফোন : ২৪১-৪৩৫২, ২৪১-৩৪১৭ রামায়ণের 


বইয়ের মাপ। সব মিলিয়ে এক সম্রদ্ধ নিবেদন) | €-71211 : 87810860813,8511,1817 চরিতাবলী ৬৫.০০ 


৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো 
কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত 
শ্রীহরিশন্দ্র সিংহের বহু প্রশংসিত পুস্তকাবলী | পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত $ প্রতি সেট ঃ ২২৪ টাকা 

গীতাতত্বে শ্রীরামকৃষষ ৮ৎ [কেবল রেক্সিন বীধাই পাওয়া যায়] 


নি 





পূর্ণতার সাধন ৬৬ শরীশ্রীমা ও স্বামীজী প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যরা 
ভগবৎ প্রসঙ্গ ২৪ এবং কথামৃতকার শ্রীম নিজেও এই মহাগ্রন্থটি যেমনটি দেখিয়া 

১ |গিয়াছেন এবং রাখিয়া গিয়াছেন (খণ্ড খণ্ড হিসাবে পাঁচ খণ্ডে 
58858 ২৪ |বিভক্ত করিয়া এবং দিনলিপি অনুসারে না সাজাইয়া) ঠিক 
শরণাগতের আদর্শ ও সাধনা ৩০. তেমনটিই সংরক্ষণ করার পুণ্য দায়িত্ব পালনে বন্ধপরিকর হইয়া 
ঈশ্বর-সান্নিধ্য বোধের সাধনা ৮ [আছেন 'কথামৃতের' আশি বছরেরও অধিক প্রাচীন প্রকাশব 


০ [জীম-র ঠাকুরবাড়ী ফেথামৃত ভবন)। ফলে এই মহাগ্রন্থের 
শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহের জন্মশতবার্ষিকী গ্রন্থ £ 01778179115 এবং সুমহান এঁতিহাসিক পবিত্র এতিহ্য সম্পূর্ণ 


গিরি পাচা ২৫ ভাবে বহাল রহিয়াছে এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত 'কথামূতে' 
অন্যান্য বইঃ স্তোত্রমালিকা ৪ 98১৮৯১৪১০১8১18158388 


(--- উিঘজ্িদত শখ প্রকাশকঃ ভীম-র ঠাকুরবাড়ী 


সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন, | €কথামৃত ভবন) 
রত্ধা বুক হাউস, মহেশ লাইব্রেরী, ১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬ 
পোপ দি কোন £ ৩৫০-১৭৫১ 


নচ্ড উদ্বোধন আশ্বিন ১৪০৯ 


২] 1২/৬1/1174 
১7,৬/১১177২/১৬ 


7২০৪৫. ০. ১/15226 [02190 21.10.74 


7.0. ন817810151011800801 0 0151. 5০11 24 12810811839 
0] ৮17: 743610. ৬/.5. 


2 11801111091-85ভথাজ। 0 50411 24 7281081785 0151101 
শ21718101517178-৬15165181705 818৬5 91501781 781151780 
(8051550 0% 98178101511 10211589101 87201, ৬.8.) 
/09/1712 ০7105 . 
685170081181017 08179, 1€0112্র2-790 007 গত: 218-1285 


কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ও একটি আবেদন 


প্রিয় ভগিনি ও ভর 
৭৮০:১১টন বাটন রত হাজির রুনা 
বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বৃদ্ধাশ্রম গড়ে উঠেছে। ৪০ বিঘা জমির ওপর ডায়মগুডহারবার রেললাইনের 
দক্ষিণ দুর্গাপুর স্টেশন সন্নিহিত রামকৃষ্ণপুরে ৫০ জন অনাথ বালকের (অনূর্ধ্ব ১৮ বছর) ভরণপোষণ ও 
শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে একটি বালকাশ্রমকে ঘিরে আমাদের এই সেবাপ্রচেষ্টা। ১৯৭৩ সালে স্বামী রমানন্দজী 
মহারাজ কর্তৃক (বর্তমানে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ-এর সম্পাদক) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়। আমাদের 
প্রেরণা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও ধর্ম ত্যাগ ও সেবা । লক্ষ্য-_ব্যাপক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তৈরি। 
মানুষই আমাদের ভগবান। 
এই উদ্দেশে সুন্দরবনের অনগ্রসর দরিদ্র গ্রামে ও তপশিলী অঞ্চলে ১৮টি “বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু- 
বিদ্যালয়” খোলা হয়েছে। আপনাদের সহাদয়তায় আশা করি ১০০টি বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব হবে। 
আমাদের আগামী পরিকল্পনা ৪ প্রয়োজনীয় দান 
১) বালকাশ্রমের অসম্পূর্ণ আবাসন ও দাতব্য চিকিৎসালয় সম্পূর্ণ করা ৭ লক্ষ টাকা 
২) মোট ১০০টি বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশুবিদ্যালয় স্থাপন ও স্থায়ী 
পরিচালনার লক্ষ্যে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করে মাসিক সুদের 
মাধ্যমে রর করা বিচছিনি ৪০ লক্ষ টাকা 
৩) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পুজ্যপাদ শ্রীমৎ 
রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের স্পর্শপৃত ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর জাতি-ধর্ম- 
নির্বিশেষে ৫০০ ভক্তের একসঙ্গে বসার উপযোগী প্রার্থনাগৃহ-সহ 
সর্বজনীন উপাসনালয় শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নির্মাণ ২০ লক্ষ টাকা 
স্ৃতিফলকের ব্যবস্থা আছে। আশ্রমে দেয় অর্থ ৯[.0. অথবা /১/০. 7১896 (01)606/)79-এর 
মাধ্যমে পাঠানোর ঠিকানা-_-97 [২917791015177)9 96525117977) 6 3970029 0791007 [8116 
চ0০01৮919-700 0071 £১/০. 7৯৪০০ চেক/ড্রাফট পাঠালে ৪71 চ৪00981015]7819, 95$85117217)-এর 
অনুকূলে পাঠাতে হবে। সেবাশ্রমে যেকোন আর্থিক দান ৮৩জি ধারায় আয়করমুক্ত। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সকল 
দানের প্রাপ্তিষ্বীকার করা হবে। 
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অধ্যক্ষ সম্পাদক 
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৭৮৮ 


উদ্বোধন 


স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত 


স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী প্রথম খণ্ড) ১০০.০০ 


আশ্বিন ১৪০৯ 


শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত গ্রন্থরাজি 





মনের বিচিত্র রূপ ১২,০০৩ 
স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) ১০০.০০ মানুষের দিব্যস্বরূপ ২৫.০০ 
স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড) ১০০.০০ মুক্তির উপায় ১৫.০০ 
আত্মজ্ঞান ২২.০০ যুগ্রাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব ৫.০০ 
আত্মবিকাশ ২০.০০ যুগে যুগে যাদের আগমন ২৮.০০ 
আমার জীবনকথা (২ খণ্ডে) ১২৫.০০ যোগদর্শন ও যোগসাধনা ৫০.০০ 
ঈশ্বরদর্শনের উপায় ৩৫.০০ যোগশিক্ষা ৪০.০০ 
কর্মবিজ্ঞান ১০.০০ যোগ ও তাহার অভ্যাস ৪৫.০০ 
তরুণ বাংলার আদর্শ ৫.০০ শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম ২০.০০ 
দেবী দুর্গা ৬.০০ সর্বজনীন ধর্ম ও বেদাস্ত ৩০.০০ 
পত্র-সংকলন ১৬.০০ সাংখ্য, বৌদ্ধ ও বেদাস্তদর্শন ৩০.০০ 
পঞ্চদশী-দর্শনের পরিচয় ৫.০০ স্বায়ী বিবেকানন্দ ২.০০ 
পুন্জম্মবাদ ৩০.০০ স্তোত্ররত্বাকর ও শ্রীরামকৃষ্ণ -পজাপদ্ধতি ৩০.০০ 
বিংশ-শতাব্দীর ধর্ম ৫.০০ ৃ চর ২৫.০০ 
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম ২০.০০ হিন্দুরা যীশুশ্রীস্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, 
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি ৩০.০০ কিন্তু গীর্জার ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ কেন? ৫.০০ 
মরণের পারে ৭০.০০ বেদাস্ত দর্শন ১০.০০ 
মনোবিজ্ঞান ও আত্মতত্ ৫০.০০ খ্ত্রীস্টীয় বিজ্ঞান এবং বেদাস্ত ৫.০০ 
শিক্ষার আদর্শ ১৫.০০ 

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত 

অধ্যাত্মসাধনায় দেবতা ও দেবীভাবনা ৪.০০ ভারতীয়-সঙ্গীত-_এঁতিহাসিক ও 
অভেদানন্দ-দর্শন (২ খণ্ডে) ১৪০.০০ সাংস্কৃতিক রূপরেখা ৮০.০০ 
কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত ১৮.০০ মন ও মানুষ (৩ খণ্ডে) ২০০.০০ 
তীর্থরেণু ২৬.০০ ৯১০৬৯ ৩০০.০০ 
তন্ত্রে তত ও সাধনা ৬০.০০ রবীন্দ্রসাহিত্যে ২০.০০ 
তন্ত্রতত্ ৭০.০০ রাগ ও রূপ (২ খণ্ডে) ২২০.০০ 
নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ ৪8৫.০০ সঙ্গীতপ্রতিভায় স্বায়ী বিবেকানন্দ ৮.০০ 
পদাবলী-কীর্তনের ইতিহাস ৩৫০০ সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান ১২৫.০০ 
ৰাণী ও বিচার (৮ খণ্ডে) ৪০০.০০ সঙ্গীতে সাহিত্য, রসভাবনা ও সুন্দর ২৫০.০০ 
বিবেকানন্দের দর্শনচিস্তায় মন্ত্রততব ও মন্ত্রসাধনা ২০.০০ স্বামী অভেদানন্দ ৫.০০ 
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (৩ খণ্ডে) ২৫০.০০  স্বাযী অভেদানন্দের জীবন ও দর্শন ৩৬.০০ 
শ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা ৪০.০০ 






আীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ 


প্স্তক প্রচার বিভাগ) 
১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ 


ফোন $ ৫৫৫-৮২৯২, ৫৫৫-৭৩০০ 
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গ্রাহকতুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক। 


হুগলী 
রামকৃষ্জ মঠ, আঁটপুর 
শ্রীরামকৃ্থ সারদা আশ্রম, ৭০ প্রফুল্প চাকী রোড, কোতরং 
শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা 
১৫৬ এস. সি. চ্যাটাজী স্ট্রীট, কোন্নগর, পিন ঃ ৭১২২৩৫ 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ 
গ্রাম+পোঃ পুইনান, পিন £ ৭১২৩০৫ 
স্বামী উমেশানন্দ, অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম 
কুণ্ুঘাট, বাশবেড়িয়া-৭ ১২৫০২ 
সিঙ্গুর রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ (রেজি. নং__এস/এইচ/ ৬৯০৫) 


প্রযত্নে মোহিত বর্মণ, ঘনশ্যামপুর, পূর্বপাড়া বারোয়ারী, পলতাগড় 


সিঙ্গুর, পিন £ ৭১২৪০৯, ফোন £ ৬৩০-০৪৩৯/০০৯৪ 
সুশাস্ত মাইতি, প্রযত্ে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালিকা আশ্রম 


(কামাক্ষাতলা), মির্জাপুর পশ্চিমপাড়া, সিঙ্গুর, পিন ঃ ৭১২৪০৯ 


ফোন £ ৬৩০-০৭০৯ 

ডঃ চিন্ময়ী নন্দী 

(স্টেট ব্যান্ধের পিছনে), পোঃ ডানকুনি, পিন ঃ ৭১১২২৪ 
মনীষা নন্দী, প্রযত্নে দেবজিৎ নন্দী 

স্টেশন রোড, পোঃ ডানকুনি, পিন ঃ ৭১১২২৪ 
হরনারায়ণ বিশ্বাস 


৫ রাজেন্দ্র আভেনিউ প্রথম লেন, উত্তরপাড়া, পিন ঃ ৭১২২৫৮ 


শ্রীশ্রীরামকৃষণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার 
প্রযত্বে অজিতকুমার মুখাজী, ৬৪/জি ডঃ সরোজ মুখাজী স্ত্ীট 
উত্তরপাড়া, পিন ঃ ৭১২২৫৮, ফোন £ ৬৬৩-৮৫২৬ 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ কুটার 
১০৩/২, বি. কে, প্রীট, উত্তরপাড়া 
পিনঃ ৭১২২৫৮ ফোন ঃ ৬৬৩-৭০৪৬ 
বরুণকুমার সম্পাদক, শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্ঘ 
ত্রিবেণী কেন্দ্র, গ্রাঃ বন পোঃ ত্রিবেণী 
পিন £ ৭১২৫০৩, ফোন ঃ ৮৪৬২৮৪ 
সারদা-রামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ, প্রযত্ণে নিকুঞ্জবিহারী দাস 
কৌচাটী, পোঃ ত্রিবেণী, পিন-৭১২৫০৩ 
অরুণ দাশ (আওষবালী) ও মানিক পুরকাইত (শিয়াখালা) 


বি 


জনাই, পিন ঃ ৭১২৩০৪, ফোনঃ ৯১১২-৪৪১১৪ 


গরলগাছা বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র, গ্রাম+পোঃ গরলগাছা, মামাপাড়া ৬ 
্ীত্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, গ্রাম+ পোঃ ভাঙ্গামোড়া, পিন £ ৭১২৪১০ 


স্বপন মুখোপাধ্যায় 

সম্পাদক, শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ 
১৩বি, সান্যাল লেন, পোঃ শ্রীরামপুর 

পিন £ ৭১২২০১, ফোন £ ৬৬২-৬৬৭৮ 

কল্পতরু যুব উন্নয়ন কেন্দ্র 

তারকেম্বর, পিন-৭ ১২৪১০ 

শ্ীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ 

৩০৫, নারায়ণ রায়ের বেড়, ঝিঙ্গেপাড়া, পিন-৭১২১০৩ 
শ্রীরামকৃ্ণ পাদতীর্থ সেবক সঙ্ঘ 

১৮ নীলমণি সোম রী, পোঃ ভদ্রকালী, পিন-৭১২২৩২ 
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আমা সারদা 






নদীয়া 


রামকৃষ্চ আশ্রম, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বহ্কিমনগর, হালালপুর-৭৪১২০১ 
রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, চাকদহ-৭৪১২২২ 

বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, চাকদহ-৭৪১২২২ 
রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, ব্লক-বি, সিভিক সেন্টার 
কল্যাণী-৭৪১২৩৫ 


ও কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি, এ-৮/২৩৪, কল্যাণী-৭৪ ১২৩৫ 


ছায়া ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ নিকেতন 

বি-৪/৪৬৬, কল্যাণী-৭৪ ১২৩৫ 

রামকৃষ্ণ সারদা কুটীর, প্রযত্বে অসীমকুমার দে 

নলুয়া পাড়া, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ 

শীত্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্ত, প্রযত্রে স্বপনকুমার ভৌমিক 
৩৫ বেঁজেখালি লেন, নৃতন পল্লী, কৃষ্তনগর-৭৪১১০৯ 


গ শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাসঙ্ঘ, রানাঘাট-৭৪ ১২০১ 


শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ, পোঃ বগুলা, পিন-৭৪১৫০২ 
তাহেরপুর বিবেকানন্দ পাঠচক্র, এফ/১২, পোঃ তাহেরপুর 


পৌর বাণিজ্যিক সদন (বাস স্ট্যান্ড), স্টল নং ৫ 
পিন-৭৩১২০৪ 

আকালীপুর রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম. ভদ্রপুর-৭৩১২০৩ 
মিলন দাস, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ 

চৈতালি মার্কেট, সিউড়ি-৭৩১১০১ 

ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী, প্রযত্রে শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ পাঠচস্তর 
সাঁইথিয়া (কলেজ রোড), সাইথিয়া-৭৩১২৩৪ 


মুর্শিদাবাদ 


শান্তত্রী, বেলডাঙ্গা সারদা রামকৃষ্ণ পাঠচন্তরু 
আশ্রমপাড়া, বেলডাঙ্গা, পিন-৭৪ ২১৩৩ 


৯4 


বাকুড়া 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, পিন-৭২২২০৩ 
পাঠচক্র, কোতুলপুর-৭২২১৪১ 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় 
'অঙ্কন” স্টল নং-২, মোহনবাগান মার্কেট, পিন-৭২২১০১ 
বিধুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 
প্রযত্নে নিমাই মুখোপাধ্যায়, বৈলাপাড়া, কলেজ রোড 
ডঃ সুনির্মল বেরা 
সারেঙ্গা, পিন-৭২২১৫০ 


' সৌজন্যে 
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ 


৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 


উদ্বোধন আশ্বিন ১৪০৯ 
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রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
প্র্যাটিনাম জুবিলি (১৯২৮-২০০৩) 

মনসাদ্বীপ (সাগরছ্বীপ), দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা-৭৪৩ ৩৯০ 

দূরভাষ ৪ (০৩২১০) ২২২৬৮, ২২২৭০ 








একটি আবেদন 


আজ থেকে ৭৪ বছর পূর্বে যখন এই পুণ্যভূমি সাগরদ্বীপ জলাজঙ্গল আবাদে পরিপূর্ণ, 
শ্বাপদসঙ্কুল বেলাভূমি, ছিল না কোন শিক্ষার চর্চা-_সেইসময়ে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামী ইন্টানন্দ 
কাথি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সাগরে অবস্থিত ভক্ত-প্রদত্ত জমিজমার দেখাশোনা করতে এসে 
সাগরদ্বীপের মাটি ও মানুষের সান্নিধ্যে অনুভব করেন সাগরদ্বীপের উন্নয়নের সোপান হবে 
'শিক্ষাবিস্তার”। - 

সেই মানসে গত ১৯২৮ সালে স্থানীয় জনগণের আন্তরিক সাহচর্যে শিক্ষার আলোকবর্তিকা 
স্থাপন ও অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষ ঘটাতে গড়ে ওঠে মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় ও আশ্রম। 
তৎপরে ধীরে ধীরে প্রাথমিক বিদ্যালয় ২টি (বালক ও বালিকা), উচ্চবিদ্যালয় ১টি, ডাকঘর, 
বৃত্তিশিক্ষামূলক প্রশিক্ষণকেন্দ্র, মৎস ও গোপালন প্রকল্প, গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প, ফ্রি কোচিং সেণ্টার, 
ছাত্রাবাস, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির, পাঠাগার, পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, পাঠচক্র, দাতব্য চিকিৎসালয়, 
রক্তদান শিবির, ত্রাণকার্য, বার্ষিক ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও ধময়ি উৎসব প্রভৃতি কর্মসূচীগুলি রূপায়িত 
হয়ে আসছে। এইভাবে ধাপে ধাপে সেই বিদ্যালয় ও আশ্রম আজ ৭৫ বছরে পদার্পণ করেছে। এই 
শুভক্ষণে স্মারক হিসাবে 'প্ল্যাটিনাম জুবিলি' অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়েছে। চলতি একবছর 
ধরে বিভিন্ন পর্যায়ের স্মারক কর্মসূচী ও অনুষ্ঠান রূপায়ণ করে উক্ত উৎসবের পূর্তি হবে। 

এই প্ল্যাটিনাম জুবিলির অন্যতম আঙ্গিক হিসাবে 'প্ল্যাটিনাম জুবিলি কমিউনিটি হল” গড়ে 
তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। ১০০০ থেকে ১২০০ ছাত্রছাত্রী এখানে বসতে পারবে। এই শুভ 
প্রয়াসের স্বপ্নকে সার্থক ও শ্রীমণ্ডিত করতে সহৃদয় দেশবাসীর আত্তরিক শুভেচ্ছা কামনা করি। 

প্লাটিনাম জুবিলি' উৎসবের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মনসাদ্বীপ-_এই নামে চেক বা 
ড্রাফট বা মানি অর্ডার পাঠাতে আবেদন জানাচ্ছি। যেকোন আর্থিক দান ৮০জি ধারায় 
আয়করমুক্ত। 





ইতি 
বিনীত 


৭.৫.২০০২ স্বামী শাস্তিদানন্দ 
সম্পাদক 


ন্৯ই উদ্বোধন আশ্বিন ১৪০৯ 


বেদান্ত দর্শনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবের তিনপ্রকার শরীর ও তিনপ্রকার অবস্থা) 





শরীর ও অবস্থাত্রয় 


মন্তব্য ঃ প্রত্যেক মানুষের (এমনকি প্রত্যেক জীবের) তিনটি অবস্থা হয়। কখনো সে জাগ্রত। কখনো 
অবস্থায় স্বপ্ন দেখে। কখনো স্বপ্নেরও গভীরে গিয়ে স্বপ্নবিহীন অবস্থায় চলে যায়। এই অবস্থার 
নাম সুুপ্তি। যখন সে জাগ্রত অবস্থায় থাকে, তখন তার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং স্থুল শরীরটা ক্রিয়াশীল 
থাকে। মন এবং বুদ্ধিও ক্রিয়াশীল থাকে। যখন সে নিদ্রিত, তখন তার পঞ্চ জ্ঞানেন্ট্রিয় নিস্তেজ। 
কিন্তু মন, বুদ্ধি ক্রিয়াশীল। এটি তার সুল্ষ্নশরীর। তবু ইন্দ্িয়গুলি ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে যখন স্বপ্নে 
তির উদয় হয়। সুতরাং বাহ্যদৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়গ্ুলি নিস্তেজ হলেও সূন্ষ্মশরীরের অন্তর্গত বলে স্বপ্নে 
য়, মন, বুদ্ধি ক্রিয়াশীল থাকে। কিন্তু সুযুপ্তি অবস্থায় সবকয়টি বস্তুই বিশ্রামরত। তখন একমাত্র 
জীবের অহঙ্কার, জেগে থাকে। এই অহঙ্কার-শরীরকে শান্ত্রে 'কারণশরীর” বলা হয়। 
কারণশরীর অহং-মূলক। সূক্ষ্মশরীর প্রাণ-মন-বুদ্ধিমূলক। এর মধ্যে ইন্দ্রিয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। 





এবং বাহ্য দৃশ্যমান শরীরকে বলা হয় স্থুলশরীর। 
ঢু চিরিরাররারি তেরা রারারারারর | 
॥ রি 
সৃক্ষ্শরীর 
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় 
চিলি উনি 
কর্ণ ত্বক চক্ষু জিহবা নাসিকা 
কলকাতা-৭০০ ০১৪ 


দূরভাষ-২৮৪ ৬৯৪০ 
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হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা 
দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি 
জীবের জন্মজন্মাতস্তরের পাপও তার (ঈশ্বরের) একবার 


কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ 


(174 72৮% ০০৮৫৮০৭৮2৮৫ : শ 
পু 


$?€ £ সিসি 
১8516 চিনি 


কালের সম্পদ, পঙ্গে যাবে না। সাধন- 
ভজন পরকালের সম্বল, সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে। 


শ্রীরামকৃষ্ঃ 
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আ্ীরামকৃষ্ণ মঠ 
রিজার্ভ লাইন, নিউ নাথাম রোড, মাদুরাই-৬২৫০১৪ 
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ঈম্ধরসেবার আহ্বীন 


প্রিয় বন্ধু, 

শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। প্রার্থনা করি, ঈশ্বরের কৃপা আপনার ওপর বর্ষিত হোক। 

মাতা মীনাক্ষী দেবীর কৃপায় উত্তাসিত এই মাদুরাই নগরী আজও তামিল সংস্কৃতির ধারকরূপে 
ভাস্বর। 

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত “শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদুরাই”এর এপর্যস্ত বৃদ্ধি ঘটেছে শুধুমাত্র একটি 
টলমলে শিশুর মতো। তার আরো বিকাশলাভের জন্য এই মুহূর্তে প্রয়োজন একটি গৃহনির্মাণ, যেখানে 
থাকবে স্বামী বিবেকানন্দের নামাঞ্কিত একটি লাইব্রেরি, সকলের জন্য বিনাব্যয়ে একটি পাঠকক্ষ এবং 
একটি পুস্তকবিক্রয়কেন্দ্র। 

সেই উদ্দেশ্যে আনুমানিক ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উপর্যুক্ত সুবিধাগুলি-সহ একটি গৃহনির্মাণের 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তার জন্য সকল উদারহ্দয় মানুষের নিকট এই মহৎ উদ্দেশ্যে মুক্তহস্তে 
অর্থদান করার জন্য আবেদন জানানো হচ্ছে, কারণ এই উদ্দেশ্য সফল হলে তা সকলের প্রভূত সাহায্যে 
আসবে। 

এই উদ্দেশ্যে প্রেরিত যেকোন আর্থিক দান, তা সে যতই অল্প হোক, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত এবং 
স্বীকৃত হবে। এই দান চেক, ডিমাণু ড্রাফট অথবা মানি অর্ডার মারফৎ "শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদুরাই'_ 
এই নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে £-- 





প্রার্থনা করি, উকুন 
সেবক 


স্বামী কমলাত্মানন্দ 
অধ্যক্ষ 


আয়কর আইনের ৮০জি ধারায় সকল দান আয়করমুক্ত। 


এট এ এ এ এরি, এ এপ এ এ 


আশ্বিন ১৪০৯ উদ্বোধন 


91111] 08108, 1818, 
0009/811101/001 40. 
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ভগবান যদিও সর্বত্র আছেন বটে, কিন্তু তাকে আমরা |( 
জানতে পারি কেবল মানবচরিত্রের মধ্য দিয়ে। 


অহ আত দিক সুখ দিক তারি পরি 
সবার তানি শনি 

অ-কুহুতত্র দিও দুখ দিও তারি পরিচস 
সথান্ত জানি মনি! 


স্বামী বিবেকানন্দ 
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শ্রীমণ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের 
মন্ত্রশিষ্যা এবং আমাদের একমান্র কন্যাসন্তান 
গোপা সোম গত ১৮ই যে ২০০২ মাত্র ও১ বছর 
বয়সে শ্রীরাম়কৃষ্ণলোকে যাত্রা করেছে। সে ছিল 
ভিদ্বোধন'-এর আজীবন সদস্যা। প্রয়াত কন্যার 
আত্মার চিরশান্টির জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট 
পাঠক-সাধারণের একান্তিক প্রার্থনাই পিতা- 
মাতার একম্র সান্তনা । তার আত্মার চিরশান্তি 
কামলা করি। 
১১, বিশ্বকোষ লেন 


বাগবাজার* কলকাতা-ও 


তরুণ সোম 
অগ্ুলা সোম 
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বালুরঘাট সারদা সংঘ 
সাহেব কাছারী, শালবাগান (সোরদাপল্লী), বালুরঘাট, 
দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১০১ দূরভাষ ঃ (০৩৫২২) ৭০২৭৯ (9), ৫৫০২৩ 0২) 





সবিনয় নিবেদন, 

উত্তরাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের অন্তর্গত একটি মহিলা পরিচালিত সেবামূলক 

আমাদের “বালুরঘাট সারদা সংঘ'। 

বর্তমানে একটি অবৈতনিক ও একটি বৈতনিক কিগারগার্টেন স্কুলে বিবেকানন্দের আদর্শে পূর্ণোদ্যমে 
দক্ষতার সঙ্গে সারদা সংঘ মানুষ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। 

আমাদের পরবর্তী কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে__ 

(১) সর্বধর্মসমন্বয়ের উদ্গাতা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহান আদর্শে একটি বড় প্রার্থনাকক্ষ সমন্বিত মন্দির 
নির্মাণ__যেখানে সর্বধর্মের মানুষ একসঙ্গে বসে ঈশ্বরচিস্তা ও ভগবত্তত্ব আলোচনা করতে পারবেন। 

(২) উত্তরবঙ্গের এই ছায়া-সুনিবিড়, ছবির মতো শহরাঞ্চলে শ্রীশ্রীমায়ের নাম মধুমাখা, ভক্তি প্রাণা ও 
সেবাপরায়ণা মহিলাদের ভালবাসায় ভরা, আত্রেয়ী নদীর কোলের কাছে সুন্দর পরিবেশে বৃদ্ধা মায়েদের একটি 
শাস্তির নীড় গড়ে তুলতে চাই। এই বৃদ্ধাবাসের নির্মাণকার্য অনেকটাই এগিয়েছে, তবে সম্পূর্ণ করতে অনেক 
অর্থের প্রয়োজন- __আনুমানিক আরো ৫ লক্ষ টাকা। সকল জনসাধারণ ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের অর্থ- 
সহযোগিতায় ভরে উঠুক মায়ের ভাগার, যাতে মাতৃসেবার কাজটি আমরা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারি-_ 
এই আমাদের প্রার্থনা 

(৩) বৃদ্ধাবাসে থাকতে ইচ্ছুক মায়েদের ও তাদের অভিভাবকদের কাছে অনুরোধ, তারা যেন বৃদ্ধাবাস- 
সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানতে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। 
বিভিন্ন নির্মাণকার্ষে অনুদান পাঠানো, পরামর্শদান ও বৃদ্ধাবাস সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অনুসন্ধানের জন্য 
নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-__ 


নিবেদিকা 
মমতা ঘোষ 
সম্পাদিকা, বালুরঘাট সারদা সংঘ 
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ঠাকুর একমাত্র রক্ষাকর্তা-_এটি সর্বদা মনে রাখবে; এটি ভূল হলে সব ভুল। যে ঠাকুরের 
শরণাগত হয়, তার ব্রন্মশাপেও কিছু হয় না। 
| _ শ্রীমা সারদাদেবী 













পিই একই পির প্ পচা পন পি পি “মজা পণ এ পা এই এই পা পচা এইডা এই পন্ড পি প পা 
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ভগবানের নাম চিত্তা যেরকম করেই কর না 
কেন, তাতেই কল্যাণ হবে। যেমন মিছরির রুটি 
সিধে করে খাও আর আড় করেই খাও, খেলে 
মিষ্টি লাগবেই লাগবে। 
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লোকে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে, আমি 
করেছি--তার (ভগবানের) উপর নির্ভর করে না। যে 
তার উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ থেকে 


ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত- 
মুর্খ_-সকলকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব 
বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত 
হবে_ সে-ই ধন্য হয়ে যাবে। 


শ্রীমা সারদাদেবী 
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111100৩7117 
0০/61 5108৩ 
জুয়েলাস 


১১১/১, বিধান সরণি 20, 3812 গালছ্ছা 
কলকাতা-৭০০ ০০৪ 1601-16578-700 004 


২ 21)0176 : 55576178 
দুরভাষ ঃ ৫৫৫-৩২৬ 


মানিক চন্দ্র পাইন 


রর 
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পৌঃ মঠ-চণ্তীপুর, জেলা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর 
পিন £ ৭২১-৬৫৯ 


_দূরভাষ £ (০৩২২৮) ৭২২১৮ 








একটি আবেদন 





রামকৃষ্ণ মঠ, পৌঃ মঠ-চণ্তীপুর, জেলা £ পূর্ব মেদিনীপুর বেলুড় মঠস্থিত রামকৃষ্ণ মঠের একটি 
শাখাকেন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্াসি-শিব্য ও রামকৃষ্ণ মঠের দ্বিতীয় সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী 
শিবানন্দ মহারাজের অনুপ্রেরণায় ১৯১৬ সালে মেদিনীপুর জেলার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই 
আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়। 


আশ্রমের একটি ছোট মন্দির রয়েছে। এই মন্দিরে প্রতিদিন পূজা, ধর্মপ্রস্থাদি পাঠ ও আলোচনা, 
সম্ধ্যারতি ও ভজন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছর আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পালন ছাড়া শ্রীত্রীকালীপৃজা ও শ্রীস্রীতন্নপূর্ণাপূজাও অনুষ্ঠিত হয়। 
আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়, গ্রন্থাগার, ফ্রি কোচিং সেন্টার, ত্রাণকার্য পরিচালনা প্রভৃতির মাধ্যমে 
স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে সেবাকাজ করা হয়ে থাকে। 


৬০ বছরের আগে অতি সাধারণ ইট, চুন, সুরকির দ্বারা তৈরি আশ্রমস্থ মন্দিরটি জরাজীর্ণ ও 
ব্যবহারের জন্য বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। তাই বিশেষজ্ঞদের নির্দেশ অনুসারে মন্দিরের বেশির ভাগ 
অঙ্গই ভেঙে ফেলা হয়েছে। বর্তমানে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যপূজা নিকটস্থ একটি ছোট ঘরে করা হচ্ছে। 
নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী মন্দিরের পুননির্মাণকার্য ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এই কাজে আনুমানিক 
২৫ লক্ষ টাকারও অধিক ব্যয় হবে। তাই আমরা সন্ৃদয় জনসাধারণের নিকট এই মহৎ কার্ষের 
জন্য স্বতংস্ফুর্তভাবে যথাসাধ্য আর্থিক সহায়তাদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। সকল টাকা, চেক 
ও ড্রাফট মানি অর্ডারের মাধ্যমে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাবেন। চেক ও ড্রাফট 
গু২91119101911119 1৬181019) 1$190)-00191101001- নামে দেবেন। রামকৃষ্ণ মঠের নামে যেকোন 
দান আয়কর আইনের ৮০-জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। 
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জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। 
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোহস্তব তে।। 
শ্রীশ্রীচণ্ডী 
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যে তার উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল 


বিপদ হতে রক্ষা করেন। মানুষের আর কতটুকু বুদ্ধি? 
কি চাইতে কি চাইবে। তার শরণাগত হয়ে থাকা ভাল; 
তিনি যেমন যেমন দরকার, তেমন তেমন দেবেন। 
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নাম জপতে জপতে ইন্দ্রিয়গুলোর অনিষ্ট শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। ধ্যান, জপ, ঈশ্বরচিত্তা 





ও সং কাজ করলে পাপ কেটে যায়। ইঞ্টে যার সর্বদা মন থাকে তার কখনো অনিষ্ট হয় না। 
শ্রীমা সারদাদেবী 
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কাটোয়া শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ সেবাশ্রম 


পোঃ কাটোয়া, জেলা £ বর্ধমান, পিন £ ৭১৩১৩০ 


একটি আবেদন 

কাটোয়া শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, মধ্যবঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের একটি সদস্য আশ্রম 
(রেজি. নং-_এস/৯৯৭০০০)। আশ্রমের মন্দিরে নিত্য দুবেলা পৃজারতি হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি, 
যুব উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই আশ্রমের পরিচালনায় নিম্নলিখিত বিবিধ জনহিতকর কার্য__যেমন, দাতব্য 
চিকিৎসালয়, ফ্রি কোচিং সেন্টার (দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য), লাইব্রেরী, বুক স্টল পরিচালনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় 
দুঃস্থ ব্যক্তিদের ত্রাণকার্যের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অর্থাভাবে এই আশ্রম সকল কাজ ঠিকমতো করতে পারে না। সেজন্য 
সহৃদয় দেশবাসী ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। 

আর্থিক দান চেক বা ড্রাফটে পাঠালে-_"1.81/8 971 911 [২1121015118 96৬৪9াণাা।”-_এই নামে পাঠাবেন। 





(১) মন্দির সংস্কার ১,০০,০০০ টাকা 
(২) সাধুনিবাস নির্মাণ ২,৫০,০০০ টাকা 
(৩) ছাত্রাবাস নির্মাণ ২,০০,০০০ টাকা 
(৪) আশ্রম-প্রাটীর সংস্কার ২,৫০,০০০ টাকা 
(৫) বুক স্টল নির্মাণ ৫০,০০০ টাকা 
(৬) দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্কার ৫০,০০০ টাকা 
(৭) লাইব্রেরী সংস্কার ১০০,০০০ টাকা 

মোটা. ১০,০০,০০০ টাকা 

্‌ বিনীত নমস্কারাস্তে 
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বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা আধুনিক যুগ) ৯০ ধুসুদন 

রহীহ্ে স্্০১স খণ্ড ১০০ রর 

রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা--_-২য় খণ্ড ২০০ জ মি ১ সরগ-৪র্থ সঙ্গ) টি 
সম্পাঙ্গলা $ পবিত্র সরকার 
জনা ৪৫. 
সম্পাদনা $ গুভ্রাদকুমার প্রামাণিক 
পাঙলামৌ--পঞ্জীবচন্্র চট্টোপাধ্যায় 












সম্পাদনা $ পশ্ুমদারঞ্জন ঘোষ 
গ্রী অরবিন্দের জীবন কথা ও জীবন-দর্শন ৮০. 


নগেন্দ্রকুমার গুহরায় 
ডাক্তার বিধান র্বায়েক জীবন-চরিত ১০০ 
প্রমথনাথ বিশী 

রবীন্দ্র-নাট্য- প্রবাহ ১২৫ 
পন এাজ্িতুক্যাজ্কে আুত্য্গ ্বেগাশ্্পান্তি 


সরুতি ৯, শ্যামাচরণ দে স্রীট, কলকাতা-৭৩, কোন ৪ ২১৯-৬৮৩৩ 
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মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে 
মন তার দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ 
করতে গেলে আত্তরিক খুব যত্ু ও রোখ চাই। 

শ্রীমা সার 


যার আছে সে মাপো, যার নেই সে জপো। 
শ্রীমা সারদাদেবী 
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(২) শ্রীরামকৃষ্ণের সমাজদর্শন 

(৩) শ্রীরামকৃষ্ণের মনস্ততব শ্রীশ্রীচণ্তী 
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(6) স্্ীরামকৃষণ-প্রচারিত সাধনা ও তার অবদান | 1/% চি (পপি পি 
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রামকৃষ্ণ মিশন 


বিবেকনগর, আলং, অরুণাচল প্রদেশ-৭৯১ ০০১ 
দূরভাষ 8 (০৩৭৮৩) ২২৪৫৫, ২২২৪৯, ২২৩৪৯, ২২২১৮ 
ফ্যাক্স £৪ ২২৭১৬ 








রামকৃষ্ণ মিশন আলং কেন্দ্র পরিচালিত বহুমুখী সেবাকার্য বিষয়ে অনেকেই অবহিত আছেন। ধর্মপ্রাণ 
দেশবাসী তথা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী ভক্তবৃন্দের সহায়তাপুষ্ট এই কেন্দ্রটি অরুণাচল প্রদেশের দুর্গম পার্বত্য 
অঞ্চলে প্রায় চার দশক কাল শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজ-উন্নয়ন প্রভৃতি বিবিধ সেবাব্রতে নিরলস উদ্যমে 
নিরত আছে। বিভিন্ন সেবাপ্রকল্পগুলির সুষ্ঠু রূপায়ণে সাম্প্রতিক কালে মিশন-অনুরাগী ভক্তবৃন্দের অকৃপণ 
আর্থিক সহায়তা আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। 

অতি সম্প্রতি ব্রহ্মপুত্র নদের মূলধারা সিয়াং নদীর উৎস অভিমুখে আলং থেকেও ৩৫০ কিমি. দূরবর্তী 
আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখা সমীপবর্তী টুটিং, রিশিং, জিডো, কুগিং, নেরিং, গেলিং প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় 
সেনাবাহিনীর আত্তরিক সহযোগিতায় আমরা মাত্র ২০২টি পশমী কম্বল বিতরণ উপলক্ষ্যে স্থানীয় উপজাতি 
জনসাধারণের সার্বিক দারিদ্র্য এবং প্রয়োজনীয় শীতবন্ত্রের অভাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে সত্য সত্যই ব্যথিত হয়েছি। 
'বৃহৎ মাতৃভূমির এই দুর্গম প্রত্যন্ত প্রদেশে তুষারপাতপ্রবণ সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী হতদরিদ্র উপজাতি 
পরিবারসমূহের সারল্য তথা দুর্দশা আমাদের মনকে এখনো মুগ্ধ ও আচ্ছন্ন করে। স্বদেশের সনাতন কৃষ্টি ও ধর্মীয় 
মূল্যবোধের সংরক্ষণ হেতু এইসকল দুর্গম পার্বত্য এলাকায় এবম্িধ সেবাকার্ের প্রভৃত প্রয়োজনীয়তা চিন্তাশীল 
ও বিচক্ষণ স্বদেশবাসী অবশ্যই স্বীকার করবেন বলে বিশ্বাস করি। 

সিয়ম্‌, সিয়াং এবং সুবনসিরি নদীগুলির উৎস অববাহিকায় মেচুকা, মরিগীও, তাতো, পায়ুম্‌, টুটিং, 
গেলিং, তাকসিং প্রভৃতি বিস্তীর্ণ এলাকায় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী অন্যুন ২০০০টি উপজাতি পরিবারের 
জন্য শীতবস্ত্র এবং কম্বল ক্রয়হেতু আমাদের অন্তত ১০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। নরনারায়ণ ভগবানের সেবার্থে 
আমাদের এই সদিচ্ছা রূপায়ণে সহদয় দেশবাসীর সহানুভূতিলাভে বঞ্চিত হব না আশায় পাঠকবৃন্দের জ্ঞাতার্থে 
এই অনুরোধটি নিবেদন করছি। 

দানের উদ্দেশ্য উল্লেখ করে আমাদের ঠিকানায় প্রেরিত মানি অর্ডার, আযাকাউন্ট পেয়ী চেক অথবা 
£38118101511118 88155101), 10180 নামে 91915 9211. 01 11018, /010-এ প্রদত্ত ব্যাঙ্ক ড্রাফট 
ভারতীয় আয়কর আইনের ৮০জি ধারায় করমুক্ত থাকবে। 


আলং, অরুণাচল প্রদেশ স্বামী সুমেধানন্দ 
৫ মে ২০০২ সম্পাদক 
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যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌। 
মম বর্জানুবর্তস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।। 
শ্রীকৃষ্ণ 
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জনৈক ভক্ত ঃ মহারাজ, সংসারজীবনে নানান ঘাত-প্রতিঘাতে 
আমাদের দুঃখের যেন শেষ হয় না। সংসারী মানুষের জন্য 
শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকটি মূল উপদেশ আপনি ভক্তদের বারংবার বলেন। 
আরো একবার সেই কয়টি উপদেশ দয়া করে আমাকে বলবেন কি? 
এতবার শুনেও মনে রাখতে পারি না। 

স্বামী দয়াত্মানন্দ ঃ নিশ্চয়ই বলব। যতবার তুমি শুনতে চাইবে 
ততবার বলব। ঠাকুরের কথা বলতে আমার কোন র্লাস্তি নেই। 
উপদেশগুলি আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও বল-_ 
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সকলেই সেই এক ঈশ্বরকে ডাকছে; 
তাই কোন ধর্ম কোন মতকে 
অশ্রদ্ধী বা ঘৃণা করতে নাই। 
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৫ 
রা ু যার্কস্‌ প্রাঃ) লিঃ 
51. নদ পা 1১:০০ ওঃ ব প্রাঃ ৬ 
এ ২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিড 
১. প্রতিদিন কমপক্ষে ১০জন রোগীকে রক দেওয়া হয়। কলকাতা-৭০০ ০০৬ 


২. প্রতিদিন কমপক্ষে ১০ জন রোগিকে ডিস্ফেরাল 'ইদজেকসন দেওয়া 
হ্য়। 

৩. হাসপাতাল ও বাইরের রোগীর জন্য ২৪ ঘণ্টা রাড ব্যাঙ্ক খোলা 
খাকে। 

৪. ইতিমধ্যে অন্তত ২০০ স্কুলে সচেতনতার জন্য সেমিনার করা হয়েছে 
ও হয়ে চলেছে। 

৫. উক্ত স্কুলগুলির ওপরের শেগীর ছাত্র ছাত্রীদের জীন পরীক্ষা করে 
রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। 

৬. প্রতি বছর নতুন ছাত্র ছাত্রীদের জীন পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

৭. বিবাহের পূর্বে থ্যালাসেমিয়া ক্যারিয়ার টেস্ট করার ব্যবস্থা আছে। 
এখন প্রতি মাসে গড়ে ২০/২৫ জান বিবাহের পূর্বে টেস্ট করে গাকে। 

৮. যোগাযোগ করলে রক্তদান শিবিরে রক্ত সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। 

হাসপাভাঁলের মাসিক খবঢ 

১. ছৃজন ডাক্তার এবং ২০ ডান কমীয় মাহিনা ৭০,০০০ টাক 

২. জ্যাবরেটরির রিয়েজেন্ট, রক্তদান শিবির ইত্যাদি ১.৫০,০০০ টাকা 

৩. ২টি গাড়ীর ডিজেল ও মেরামতি ১২.০০০ টাকা 


ফোন £ অফিস-_-৫৩০-৯৩৬৩ 














তাকে শ্রোীভগবানকে) স্মরণ করলে সব পাপ কেটে 
যায়। তার নামেতে কালপাশ কাটে। শ্রীরামকৃষ্ণ 


মানুষের আর কতটুকু বুদ্ধি? কি চাইতে কি চাইবে! 
তার শরণাগত হয়ে থাকা ভাল; তিনি যেমন যেমন দরকার, 





























০11 [21702101518186, 













8. জেনারেটরের মাসিক ভাড়া ৩.০০০ টাকা [১]. 

€. ইলেকট্রিসিটি, ফোন, ভাক ও নুগ্তণ ১০,০০৩ টাকা 

৬ রোগীদের খাওয়া ও বিবিধ ১৩,০০০ টাকা 02 18810€৮ 
২.৫৫.০৩০ টাকা /810 















০০০12028. [১179117780 


(০1967781515 € 20181001515 
00০1) 4১৮21181916 
4৯11 29106 01 98761081 (000৫5 
105-4, হ২95101901)87 &% 10116 
টা তত: পায়ো :2601৮965-700 629 
[%07৩ : 464-4873, 464-0999 


আমাদের প্রায় সব রোগী নিন্ঘবিত্ত ঘরের। নিকটবস্তী কিছু সহাদন্ 
বাক্তি ও বিভিন্ন স্কুলের গা ছাত্রীদের দানে প্রতি মাসে এত খরচ 
বহন করা সন্তব হচ্ছে মা। ভাই আমরা বৃহতর জনসাধারণের কাছে 
আবেদন রাখছি 625505487517825814 
চেক / ভ্রাকৃট হবে “11918556178 ৬/61919 5০০৪১ ০1 
81/0৬/818৮ নামে 60 ৮1০8105 আছে, 2০019191 ০১15108 
নেওয়া হয়। 




















আশ্বিন ১৪০৯ উদ্বোধন 







10054 15 ৫ 
7107 
9 10112001665 


ৰ £7127119 51711165. 0/0771 17721007716. 0 70517712111) 
115 2৮/2) ০116 17) 0115 12471 01 06 ০০477), 
4411 50 17717407 71016. 


9067110 517157120%7. 11772129271 57109)/-1724/5, 
5%1-105564 ১০11695. 1,851) £766711076251, 001771 9146 
560. 2114 2 17605%75 701456 0177072 ৫&70%7:6. 


(/7772101160 07711517171 910716. 50411714725. 
072-0277717185. 25171712 01125. 160 07072209108) - 


16) 10 2 77251 07119017071. 


07747110718 10715. 10711) 17012065. 1)8567120 741715, 
14071%7127161 1710415510৫ 81979%5 15107), 


1621" 70%7706517711165-0010%47041 2114 17117184176. 
11277162405 1/:6.10711/15 01 615 176291716. /০11 19765 212 
2271065 111 11117 77211401 5217171£5, 41709) 7167710£6. 


44110861167, 120512771 15412 107077265 0%701286 527756 
0 21500/57) 


15771075112 12051. 2907627767706 116 24251 
111) 17101071 467117165. 


ভাতিতাঞা তেতেকত্চাজভ্ত্ে 
8১৫1৪ 2৮-) ৪৯৫8৩ 








উদ্বোধন আশ্বিন ১৪০৯ 






বই, শাস্র এসব কেবল শশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ 
বলে দেয়। পথ, উপায় জেনে লবার পর আর বই১ শাস্ত্র 
কি দরকার ? তখন নিজে কাজ করতে তুয়। 
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উদ্বোধন আশ্বিন ১৪০৯ 


দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন 
করতে করতে ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, তাকে 
আর পাপ কখনো স্পর্শ করবে ? অর্থাৎ ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে 
যদি দেহত্যাগ হয়, আর পাপ স্পর্শ করবে না। 


ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজনে? নিন্দা-ঠার্টা করতে 
পারে সব্বাইি, তাকে ভাল করতে পারে কজনে £ আমার ছেলে যদি 
ধুলো-কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে। 
শ্ীমা সারদাদেবী 


বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্তী 
পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। বেদের সর্বাপেক্ষা অধিক যে- 
শাস্তির কথা পাওয়া যায়__তাহা পুনর্জন্ম, অর্থাৎ আরেকবার 


২0 মাতা 








শততম ত্র" 1 সস ছে 


০ ৬০৮৯ আক ০৯, পা শত পন ৮০৪ আপ ৮৪৮৮ 
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২ইবৎসর রি একটি টি ডিপোজিট যোজনা 
ডি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব ট্রাস্ট, কো অপাবেটিভ সোসাইটি -সকলের জন্যই 


খাড়া নলের সনে আনর্থগের গন 
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টা নানভন :১০,০০০ টাকা 
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ৰ টন ৪ ১মবংস 141 
ৃ ২ বংসর ! . এব 
| ৬ $ ২য় বংলর ১৮৫ রি 
৫ 1,০59 টাকর 3ি তাকে যেকোনো. 
চি] হয় বহনের পণ ্ ২ ২৫6 € টে পা এ 
৬5 বর।এ 


সুল বৈশিষ্ট্যগুলি : 

ন্টীযুক্ত খা ভিন জানতে আপনার নিকউবরী যেকেছুনেঃ 
৬ গ্যার  এ্মবদ্ধমান প্রাপ্তি পিযাবিরেস ফিল যোগাযোগে করন 
৬ ২ মাস পরে ঝনের সুবিধা জৈমারাণির ৭৫% পথ্যডু) 


৬ ১২ মাস পরে যেকোনো সময় টাকা ভোলার সুবিধা ১পয়ারলেস 
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২২০০ টিরও বেশী সংস্থা দিচ্ছে তাদের দ্রব্যনামগ্তী ও স্‌ 
সেবা ক্রয়ে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট টি আস্থার প্রাতীক 
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উভ্বোঘুলা ব্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
১০৪তম বর্য | একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৪ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত রর 
প্রকাশের এতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 


শু গত ১লা মাঘ ১৪০৮ (১৫ জানুয়ারি ২০০২) উদ্বোগুন ১০৪তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয 
ভামায় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্ধের ১০৩ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম 


ঞ বাওলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন ভারতবর্ষের প্রাটীন ও আধুনিক মহান এতিহ্যের ধারক 
ও পাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও এঁতিহ্য এবং রামকৃঞ্জ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত 
ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সথ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র উদ্বোধন 


আপনাকে পড়তে হবে। 
3 ৮ উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী 
বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, 
উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা। 


৮. উদ্বোধন-এর সেবায় প091 স্থায়ী তহবিল আছে। 
একটি উদ্বোধন স্থীয়ী তহবিল", অন্য চারটি বখাঞমে 
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্মৃতি তহবিল”, "স্বামী নির্ব।ণানন্দ 
স্মৃতি তহবিল", স্বামী বীরেশ্বরাণন্দ স্মৃতি তহবিল" এবং 
'ম্বামী অভয়ানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জনা 
সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা 
অনুসারে আঘ্নকরমুক্ত। আর্থিক দীন চেকে বা ব্যাঙ্ক 
ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 291021001707 
[1901)) 13011)9%9৮--এই নামে পাঠীবেন। 
ঠিকানা ৪ সম্পাদক/1:01107, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। দাতার টিগিতে | 
৬.0). কুপনে তহবিলের নাম অবশাই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে 2001)9179) 01706) 
10118(91---নামে চেক বা ড্রাফট পাঠাবেন। 








স্বামী সর্বগানন্দ 
সম্পাদক 
08158087518, 5518870 
আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ মত্যসুন্দর।। 
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে, 
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে।। 


বাবস্থাপক সম্পাদক £ স্বামী সত্যব্রতানন্দ | সম্পাদক £ স্বামী সর্বগানন্দ 








কলকাতীা-৭৯০০ ০১৪ 
দুরভাষ-২৮৪ ৬৯৪০ 





পাস” প্রা, চি লাউ অজি ্ রত 
সপ 


বিপু 


খু 


এটি যি, 








“পড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য 
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে । বালিতে চিনিতে 
মিশান-_-পপিপড়ে হয়ে চিনিটুক্চু নেবে। 
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে । চিদানন্দ রস আর 
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ 
করবে। 
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে 
ফেলবে । আর পাঁকাল মাছের মত। 
পাকে থাকে 
কি্ত গা দেখ পরিক্ষার উজ্গ্রল। 
গোলমালে মাল আছে- গোল ছেড়ে মালটি 
নেবে।, 


শ্রীরামকৃষও 


আনন্দবাজার পত্রিকা 


৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ 





কার্তিক ১৪০৯ উদ্বোধন 





গ ম্যাচিওরিটিতে মূল প্রত্যর্পণ এবং বোনাস 
$ মৃত্যুতে তিনগুণ মূল প্রত্যর্পণ এবং বোনাস 


ঙ দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে চারগুণ মূল প্রত্যর্পণ ূ (টেবিল নং ১৩৩) _, / 
এবং বোনাস ৬ রা 


সস 
এল আই সি-র জীবন মিত্র . 


সপ 


৬% [তি 005,066 ৫6০1/১০1০66০1, ০1 90010. 


উবার 91070৬11015 89191 
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উদ্বোধন কার্তিক ১৪০৯ 


1৬০।71070০9901 19139100011 1101 191101915 010 1১01 110 ৬০119 
০১13195510179 01 11716 1২0110104 ৮7101 15017019953, 509 1101 0001 170 
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922, কথামৃতের গান 
92-7, 9-8, (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড) 
92-10-12 
92-3 শ্রীরামনাম-সংকীর্তন 
92-4 বক্ততা-_যুগপুরুষ মস্বোয়ী ফান 
92-5 ্ীশ্রীচণ্তীস্তব (আবৃত্তি ঃ সর্বগানন্দ) 
9 শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা 
92-9 
52-13 শ্রীসারদাবন্দনা 
9-20 বিবেকানন্দবন্দনা 
92-24 
92-14-16 ৮টি ২য় ও ৩য় খণ্ড) 
92-17 সি 
92-18 
9-19 বক্তৃতা-_ ১৪ টি ভাবান্দোলনে 
্রীশ্রীমায়ের অবদান (স্বামী ভূতেশানন্দজী) 
9172-21-22 সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) 
92-23 ওঠো জাগো দি | রঃ 
912-25 শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনা সবায়ী দিবর্েতানন্দ ও জী ৃদ্ধদেব মুখোপাধ্যায় 1 
912-26 বিবেকানন্দ ভজনার্জলি ..:808000 
912-27 বেদমন্ত্র আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) 85548858881 দ71978 
92-28 রম্বতী বন্দনা 
915-29 শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আষ্ট্োত্তর শতনাম 9106 /0 মুখবন্ধ 0) গিরি প্রাণ গোরী 0 দিন গনি 
(স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য গনি 0 এবার আমার উমা 0 যাও যাও গিরি 0 করি 
শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী বিরচিত) অরি পরে 0 উমা আয় মা 
92-31-34 শ্রীমত্তগবদ্গীতা (আবৃত্তি £ স্বামী সর্বগানন্দ) 9106 810 গিরি গণেশ আমার 0) কবে যাবে বল 
(১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড) 0) এলি কি গো উমা] কে নাম দিয়েছে 2) কেমন 
9-35 আগমনী করে হরের ঘরে 0 আজ আগমনীর 
92-36 ভজন সুধা 
অডিও সি. ডি. / মুল্য ১৫০ টাকা 
00/5-1 শ্রীরামকৃষ্ণ আরাব্রিকম্‌ (সাহ্ধ্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা 
সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্ণ শরণম্) 
00/512-3 শ্রীরামনামসন্ধীর্তন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি 
দিনে গাওয়া হয় (সংস্কৃত ও হিন্দি) 
0958-31-34 ্রমন্তগবন্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ) (সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম--১৮শ অধ্যায়) 
লিলি টি গাব উই ইইউ শা 
স্বামী সবর্গানন্ন, সী নরেক্োনদ, স্বামী নিবারেতানন্দ, শ্রীমহেশরঞরন সোম, শ্রীঅনুগ জালোটা ও অন্যান | 
টি শিমিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন। ী 


রি পিস 


(কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 


ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 1/.0. অথবা 88 01৪? মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। 
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উদ্বোধন কার্তিক ১৪০৯ 


ভগ্মপ্রায় স্কুলগৃহটি হি 
সবাইকে আমরা আত্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগ্গবান তাদের 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিন্গে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 
আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 

১। ১০ জন দুস্থ ও অনগ্রসর জাতিতুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ 


ঃ ১২০,০০০ টাকা 
২। দুস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
৩। পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
8। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প ঃ ১০,০০,০০০ টাকা 
৫। একখানা ত্যান্ধুল্যা্স (/11)1)81191)06) ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 


২৬,২০,০০০ টাকা 

£/০ 7866 চেক/ড্রাফট :0২9178810191)198 11155101) /8510181)8, [২৪1011911098৮--এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট পাঠাবার 

_-সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ £ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন 
নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। 'ইতি 

স্বামী ততৃস্থানন্দ 
সম্পাদক 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া 


















শ্রীনীলমণি দাশ (আয়রনম্যান) 





প্রতিষ্ঠিত 
সাররলআডাল শেখা তোল 
পরিচালিত 


রোগারোগ্যে যোগ-চিকিৎসা কেন্দ্র 
প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে ৮টা 
রবিবার সকাল ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত। 
ডাক মারফত এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাতে একক ব্যায়াম 
শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। 
“ম্যাসাজ এবং যোগ চিকিৎসা” প্রশিক্ষণ কোর্সে 
অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা 
ফোনে ৩৫০-৩১৫৫ অথবা পত্র মারফত যোগাযোগ করুন £ঃ 
স্বপন কুমার দাশ 
২ আমহার্্স রো, কলকাতা-৭০০.০০৯ 
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+দিব্য বাণী + ৮৪১ 


+ কথাপরসঙ্গে + তাই তো, তুমি কল্পে কি? 
প্রসঙ্গ ১ শক্তিতত্ব ও শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিসাধনা ৮৪২ সন্ত্রীব চট্টোপাধ্যায় ৮৮২ 

+সফলন + +প্রোসাঙ্গিকী + 
সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ ৮৪৫ সৃষ্টিতত্্ প্রসঙ্গে কিছু কথা ৮৭০ 

+ পরাবলী + স্বামী বিবেকানন্দের দুখানি পত্র ৮৪৬ শ্রীরামকৃষ্ণ ও পওহারীবাবা ৮৭২ 

+ শান্ত + শ্রীমত্তগবন্গীতা- স্বামী প্রেমেশানন্দ ৮৪৭ প্রসঙ্গ “সমসাময়িক স্মৃতিকথায় শ্রীরামকৃষ্ণ ৮৭২ 

+ স্থাতিকথা + পুণ্যম্যৃতি-_গণেশ বিশ্বাস ৮৪৯ সম্পাদকের বক্তব্য ৮৭২ 

+ডিদ্বোধন'ঃ আজ হতে শতবর্ষ আগে ৮৫৩ +কবিতা + 

+ বিশেষ প্রবন্ধ + ঘুম_ অরুণ গঙ্গোপাধ্যায় ৮৫৪ 
স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলীতে গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্$__ বৈরাগ্া-প্রজ্ঞা-_দীপালি রায় ৮৫৪ 
দীপককুমার দাশ ৮৫৬ ইচ্ছাময়ী_মুক্তি সেন ৮৫৪ 

+শ্রধাঘাঁ + নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ £ রাগে অনুরাগে-_ জীবন- _তুলসীদাস ব্যানার্জি ৮৫৪ 
দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত ৮৬৫ অব্যয়- শুভ্রকাস্তি দে ৮৫৫ 

+ নিবন্ধ + কে তুমি-_রবীন্দ্রনাথ দত্ত ৮৫৫ 
দেবী তারা- হিন্দু ও বৌদ্ধ সঙ্ঘাত- দেবব্রত দাস ৮৭৪ ধর্ম মানে_ মন্দিরা মহাপাত্র ৮৫৫ 
ইতিহাস এবং দর্শনের আলোকে শালগ্রাম তর্ত-_ আকিঞ্চন- গৌরগোপাল পাল ৮৫৫ 
কল্যাণব্রত চতক্রবী ৮৭৭ + নিয়মিত বিভাগ + 

+ পরিক্রমা + ্রস্থ-পরিচয় ও মহাভারত সকলের জন্য-_ 
জ্যোতির্লিঙ্গ ওক্কার-মান্ধাতা প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা-_ অরিন্দম দাস ৮৮৬ 
স্বামী অচ্যুতানন্দ ৮৬০ সুরে সুরে গানে গানে- অনীশ রায়চৌধুরী ৮৮৭ 

+যুবসম্প্রদায়ের প্র্গ। ৮৫১ ক্সবোদ+ 

+শিশও ও কিশোর বিভাগ + রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৮৮৮ 
চিরস্তনী * আদি শঙ্করাচার্য $8) ৮৭৩ শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ৮৯০ 
শব্দচেতনা ৫৬) ৮৫০ বিবিধ সংবাদ ৮৯০ 
সমাধান £ শব্দচেতনা $8) ৮৮৩ অন্যান্য + 

+ হাহা + অনুষ্ঠান-সূচী (অগ্রহায়ণ ১৪০৯) ৮৮৩ 

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 


স্বপ্না প্রিণ্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 
ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ £ সম্পাদকীয় বিভাগ, “উদ্বোধন” 


বার্ষিক গ্রাহকমূল্য 0 ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ £ ৭৫ টাকা; সডাক £ ৯৫ টাকা 0) আলাদাভাবে কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা 





৮৪০ উদ্বোধন কার্তিক ১৪০৯ 






২০০৩ খ্রিস্টান উ১85৯-১5 বদা 
জরুরী বিজ্ঞপ্তি 


স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল-_বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া । একটি 
ম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে “উদ্বোধন ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে 


নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে “উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পুজা গ্রহণ করুন- এই প্রার্থনা। 
১০৫তম বর্ষ, ২০০৩ (মাঘ ১৪০৯-_গৌষ ১৪১০) সালের জন্য আপনি নবীকরণ 


করেছেন কি? না করে থারুলে অবিলম্বে করে নিন। 





গ্রাহকভুক্তি ২ ১০৫তম বর্ষের (জানুয়ারি-_ডিসেম্বর ২০০৩) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। 
গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের 
অন্যত্র ঃ ৮০০ টাকা (বিমানডাক) + ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা। 


৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি $ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য 
যাঁরা গ্রাহক হতে চান তারা ৩০০ টাকা (উদ্বৃত্ত কিছু থাকলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নামে জমা 
থাকবে) এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০ টাকা (সর্বাধিক ছয় 
কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়__ প্রতি কিস্তি ন্যুনতম ৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন। 


[1.0./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ 1.0. বা 70308] 01007 অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর 
88111 10180 20001)001197) 01906,--এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের 
গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর 
পাওয়ার জন্য 9917-8015336 পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে “নতুন 
গ্রাহক হতে চাই” খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে 
জানাবেন। 


“চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) 
গ্রাহ্য হতে পারে। 


1.0. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব 
হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্নীয়। 


0 কার্যালয় খোলা থাকে £ বেলা ৯.৩০-_৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যস্ত; রবিবার বন্ধ। 
এ যোগাযোগের ঠিকানা £ সম্পাদক/[.01601, “উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩ 
ফোন ২ ৫৫৪-২২৪৮, ৫৫৪-২৪০৩ ৬ 6-718917 ১ 00190018270 9191, 00100011818) %5111.00য1) 


£ সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইল্ডাক্্রিস, কাটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯ 






২, ০০৮ পি পাটি তি এসসি সো 66 
নে বু £ 





দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজস্তোঃ | 

স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি। 

দারিদ্দুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা 

সর্বোপকারকরণায় সদার্রচিতী।। [শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৪1১৭] 


কেনোপমা ভবতু তেহস্য পরাক্রমস্য 
রূপঞ্চ শত্রভয়কার্যতিহারি কুত্র। 
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা 
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েইপি।। [&, ৪1২২] 
সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রেলোক্যে বিচরস্তি তে। 
যানি চাত্যস্তঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভূবম্।। [এ ৪1২৬] 
হে দেবি, দুঃসময়ে আপনাকে স্মরণ করিলে আপনি সকলের ভয় নাশ করেন। সুসময়ে বিবেকিগণ আপনাকে 
চিন্তা করিলে আপনি তাহাদিগকে সুবুদ্ধি প্রদান করেন। হে দারিদ্র্যহারিণি, দুঃখবিনাশিনি, ভয়নাশিনি দেবি, সকলের 
কল্যাণবিধানার্থ সর্বদা দয়ার্রচিত্ত আপনি ভিন্ন আর কে আছেন? 
হে দেবি, অন্য আর কাহার সহিত আপনার এই পরাক্রমের তুলনা হইতে পারে? আপনার শক্রভীতি- 
সঞ্চারকারী অথচ এত মনোরম সৌন্দর্যের তুল্য সৌন্দর্য আর কাহারই বা আছে? হে বরদে, হৃদয়ে মুক্তপ্রদ কৃপা 
এবং যুদ্ধে মৃত্যুপ্রদ কঠোরতা ত্রিভুবনে একমাত্র আপনাতেই দৃষ্ট হয়। 
সেইসকল দ্বারা আমাদিগকে ও সমস্ত জগদ্ধাসীকে আপনি রক্ষা করুন। 
এ 2 হা 2 2 


জাগো বীর ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে? 
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতামাঝে। 
পূজা তার সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা, 
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা ।। 
স্বামী বিবেকানন্দ 
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র্‌ 
প্রসঙ্গ ঃ শক্তিতত্ ও 


শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিসাধনা 


শ্রীরামকৃষ্ণ শক্তিসাধনা করিয়াছিলেন। তাহার 
শক্তিসাধনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ- 
লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ। তাস্ত্রিক 
কৌলাচার মতে সাধনা করিয়া যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ 
পূজার যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া “বীরভাব, সাধন সমাপ্ত 
্রাহ্মণী বলিয়াছিলেন ঃ “বাবা, তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধ 
হইয়া দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে। উহাই এই মতের শেষ 
সাধন।” স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন £ “ঠাকুর এইকালে 


করিয়াছিলেন।” শ্রীর র শক্তিভাবনার রূপরে 
অঙ্কিত করা যথেষ্ট দুরূহ কর্ম, তথাপি উহার আলোচনা 
আমাদিগের চিত্তশুদ্ধির কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
“দেবীভাগবত'-এ একটি সুন্দর উপাখ্যান আছে। 
একদা নারদ প্রজাপতি ব্রহ্মার দর্শনমানসে গমন করিয়া 
দেখিলেন, ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করিয়া স্তবের 
দ্বারা তিনি ব্রহ্মার ধ্যান ভঙ্গ করিলেন। ধ্যানভঙ্গ হইলে 
নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ “হে পিত! আপনি জগতের 
অষ্টা। সকলে আপনার ধ্যান করে। আপনি কাহার ধ্যান 
করিতেছিলেন?”” ব্রহ্মা হাসিয়া বলিলেন ঃ “একই প্রশ্ন 
আমি ত্রিজগৎপালক শ্্রীবিষু্কে করিয়াছিলাম। একদা 
তাহার সমীপে যাইয়া দেখি তিনি গভীর ধ্যানমগ্ন। আমি 
অরষ্টা। কিন্তু শ্রীবিষু সর্বানুস্যুতরূপে সর্বাস্তর্যামী, সর্বগ, 
সর্বেশ্বরেম্বর। বিশ্বচরাচরে শ্রীবিষু ব্যতীত আর কিছুই 
নাই। অথচ তিনি ধ্যান করিতেছেন! কাহার ধ্যান 
করিতেছেন? যখন তাহার ধ্যান ভঙ্গ হইল, প্রশ্ন করিলাম, 


মাল্সিন্য, কলুষ, দ্বেষ ও ভেদ্‌-বুদ্ধি, স্বার্থপরতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা, ঙ্গীর্ঘতা, ল্োন্ড ও 


হিৎসাকে যেন আমরা নির্মূল করতে পারি ! এই উপলক্ষ্যে উদ্বোধন'-এর সকল সহদয্ম 
পাতক-পাঃতিকা, লেক-লেখিকা, গ্রাহক খ্বাহিকা, বিজ্ঞপনদ্যাতা, পৃশতপোক্ষক, শুভানুধ্যন্ী 
এবং 'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষম্ডাবে যুক্ত সকলকে আমরা 'শুল্ড বিজয্মো'র 
আন্তরিক অন্ডিনন্দনে, প্রীতি, শুভেচ্ছা ও নমক্ষার ভ্ঘনাই [ 





দর্শন করিয়াছিলেন-_এক অপূর্ব সুন্দরী স্ত্মূর্তি গঙ্গাগর্ভ 
হইতে উথ্িতা হইয়া ধীর পদক্ষেপে পঞ্চবটাতে আগমন 
করিলেন; ক্রমে দেখিলেন, এ রমণী পূর্ণগর্ভা; পরে 
দেখিলেন, এ রমণী তাহার সম্মুখেই সুন্দর কুমার প্রসব 
করিয়া তাহাকে কত শ্নেহে স্তন্যদান করিতেছেন; পরক্ষণে 
দেখিলেন, রমণী কঠোর করালবদনা হইয়া এ শিশুকে গ্রাস 
করিয়া পুনরায় গঙ্গাগর্ভে প্রবিষ্টা হইলেন।... 
'ব্রন্মাগডুগত পৃথক পৃথক যাবতীয় ধ্বনি একক্রীভূত 
হইয়া এক বিরাট প্রণবধ্বনি প্রতি মুহূর্তে জগতের সর্বত্র 
স্বতঃ উদিত হইতেছে-_এবিষয় ঠাকুর এইকালে প্রত্যক্ষ 


_ সম্পাদক 


হে নারায়ণ, আপনি অণুতে পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত। 
আপনার নামোচ্চারণ করিলে মানব শুদ্ধ হয়। আপনি 
কাহার ধ্যান করিতেছিলেন? শ্রীবিষু উত্তর করিলেন, 
আমি শক্তির ধ্যান করি। এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রল্মসত্তা 
যে অনির্বচনীয় শক্তিকে অবলম্বন করিয়া বহু হইয়াছেন, 
সেই শক্তির প্রভাবেই আমি, আপনি, দেবাদিদেব প্রমুখ 
পুরুষভাব প্রাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতে থাকি। তাই আমার 
ধ্যেয় বস্তু এ অঘটনঘটনপটীয়সী মহাদেবি আদ্যাশক্তি। 
শক্তিবিনা সৃষ্টি হয় না। এ শক্তিই প্রকৃতিরূপ ধারণপূর্বক 
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, মহাপ্রলয়ের কারণ হইয়া থাকেন।” 








কার্তিক ১৪০৯ 
১0৬৮২০১-ল লললল 
বস্তুত, এই সম্ভই তন্ত্রের নিপুণা, নিরাকারা “মা” 
“)বেদাস্তের ব্রহ্মা, যোগের পরমাত্মা। শ্রীরামকৃষ্ণ বারংবার 
বলিয়াছেন, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। তান্ত্রিক পৃজাপদ্ধতিতে 
তাই উপাস্য ও উপাসকের অভেদত্বের ধ্যানকেই শ্রেষ্ঠ পূজা 
বলা হইয়াছে। উচ্চতর অধিকারীর নিকট বাহ্য পূজার 
প্রয়োজন নাই। চরম অবস্থায় “একবার ওষ্কার জপলে দশ 
লক্ষ জপের ফল হয়”-_ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন। কিন্তু সকলে 
তো সেই পূজার অধিকারী নহে। নাম-রূপ-গুণ ব্যতীত 
ঈশ্বরের ধারণা কয়জন করিতে পারে? নাম-রূপের মধ্যে 
থাকিয়া যদি সেই মহাশক্তির ধারণা করিতে হয়, তাহা হইলে 
আমাদের একটি সগুণা, সাকারা প্রকাশ চাই-ই। সেই 
কারণেই “সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা:। তন্ত 
বলিতেছেন, সাধকের কল্যাণার্থ নিরাকার ব্রহ্ম “রূপ' ধারণ 
করিয়াছেন। তখন অরূপা, নির্ণা “মা” রূপ-গুণ-শালিনী 
হইয়া ভক্তের হিতসাধন করিয়া থাকেন। ইহাও শক্তিরই 
খেলা এবং বিভিন্ন রূপে জগজ্জননীর বিভিন্ন প্রকাশ-__ 
“গুণক্রিয়ানুসারেণ”। শেষের কথাটি খুব সহজ, আবার খুব 
দুর্বোধ্যও বটে। তন্ত্রমতে এই শেষ কথা হইল পৃজক, জগৎ 
এবং জগজ্জননী বলিয়া তিনটি বিভিন্ন সত্তা নাই। একই সত্তা 
বিদ্যমান। কিন্তু সাধনার প্রারস্তে এই "শেষের কথাশটি ধারণা 
হয় না। স্বাভাবিক কারণেই হয় না। কারণ, শরীর ও মনের 
যথাযথ প্রস্তুতি তখন থাকে না। এইবার প্রস্তুতিপর্বের শুরু 
হইল। যে বিশেষ মূর্তিতে মাকে আমরা চিস্তা করিতেছি 
তিনিই বিরাট জগন্মৃর্তি, তিনি জগতে ওতপ্রোত হইয়া 
রহিয়াছেন__ এই ধারণা ক্রমশ দৃঢ় হইতে থাকিল। এবং 
শেষে সাধক অনুভব করিল-_“জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টাশ্বর সব 
উড়ে যায়। মা, মা- শেষে দেখে মা আমার জগৎ জুড়ে। সব 
এক হয়ে দীড়ায়। এই তো সোজা কথাটা ।” (শ্রীত্রীমায়ের 
কথা, পৃঃ ১৯১) তখন পুজারী, পৃজ্য ও পূজোপকরণ সব 
এক হইয়া গিয়াছে। তখন ঠিক ঠিক ধারণা হয়-_সেই অদ্বয়া 
জগজ্জননীকেই আমরা হৃদয় হইতে বাহিরে আনিয়া সম্মুখস্থ 
যন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিবার পর পুনরায় 
পুজাশেষে তাহাকে হৃদয়ে স্বস্থানে স্থাপন করিয়া থাকি। 
তখন সাধকের প্রাণে অদ্বয়ানুভৃতির বাণী মূর্ত হইয়৷ 
উঠে_-“অহং দেবো ন চান্যোহস্মি ব্রন্মৈবাহং ন 
শোকভাক্‌।” অর্থাৎ আমি ব্রম্মা বৈ অন্য কিছুই নহি, আমি 
অশোক, আমিই দেবস্বরূপ। 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের তন্ত্রসাধনা বিষয়ে পর্যালোচনা 
করিলে বুঝা যায়-_তন্ত্র পূজারীকে 'আমি, জগৎ ও ঈশ্বর 
পৃথক পৃথক তিনটি সত্তা'_-এই দ্বৈত বোধ হইতে “মা 


কথাপ্রসঙ্গে প্রসঙ্গ ঃ শক্তিতত্ব এবং শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিসাধনা 


৬১১) 
আমার জগৎ জুড়ে এই বিশিষ্টাদবত বোধে এবং সেখান 
হইতে “আমিই মা'__এই অদ্বৈতানুভূতিতে যাওয়া-অ সা 
করায়। 

বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে “যাওয়া-আসা" যখন 
তখন সম্ভব হইলেও বহু উচ্চকোটি সাধকেরও এই 
ব্যাপারটি দূর অস্ত। প্রাথমিক অবস্থায় হৃদয়ের এঁকাস্তিক 


যোগ্যতা অর্জন করিয়া থাকে। যদি ভক্তি যথাযথ না থাকে, 
যদি সংসারাসক্তিতে পৃজায় শুচিতার অভাব ঘটে, যদি 
মন্ত্রোচ্চারণ সঠিক না হয়__তাহা হইলে কি হইবে? 
পরমকারুণিক তন্ত্র বলিয়াছেন, তাহা হইলেও সাধক ক্রমশ 
অগ্রসর হইতে থাকেন। এবং ধীরে ধীরে বারংবার এই 
পবিত্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের মনকে মা ত্রমশ 
উপযোগী করাইয়া লন। তখন ধ্যান ও মানসপূজার উৎকর্ষ 
সাধিত হইয়া অপূর্ব আধ্যাত্মিক উপলব্ষিতে ইহার পর্যবসান 
ঘটিয়া থাকে। ইহজন্মে না হইলে জন্ম-জন্মাত্তরব্যাপী 
নিরলস প্রয়াসে সাধক শেষে নিরুণ-নিরাকারা “মায়ের 
অপরোক্ষানুভূতিতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন ঃ “সকলেই শক্তির অণ্ডারে।” 
এই ত্বের দার্শনিক দিকটি সামান্য আলোচনা করা যাইতে 
পারে। বস্তুত, ভারতীয় দর্শনশান্ত্রের একটি মুল ভিত্তি 
'শক্তিবাদ'। বেদাস্তদর্শনে শক্তির আদি প্রকাশ “আবরণ- 
বিক্ষেপে”। কিন্তু বস্তুজাগতিক ভূমিতে দাঁড়াইয়া যদি 
শক্তির বিভিন্ন প্রকাশকে শ্রেণিবিন্যত্ত করা হয়, তাহা 
হইলে দেখিব উহা (ক) সৃষ্টির দিক, (খ) নীতির দিক, (গ) 
ধর্মের দিক এবং (ঘ) দর্শনের দিক দিয়া চতুর্ধা-বিভক্ত। 
বিশ্বচরাচর এবং সহত্র-লক্ষ-কোটি বংসরব্যাপী এই 
সৃষ্টিলীলা, তাহার স্থিতিশীলতা, তাহার বিনাশ-_সবই 
শক্তির খেলা। দ্বিতীয়ত, শক্তিকে কেবল এই জগতের 
কারণ বলিলেই সমস্ত বলা হইল না। মনুষ্যসমাজে সমস্ত 
নৈতিকতার ভিত্তিস্বরূপ এই শক্তি। জ্ঞানবুদ্ধিসম্বলিত, 
নীতিবোধযুক্ত সমস্ত প্রাণিকুল এই শক্তির দ্বারা পরিচালিত 
হইতেছে। মনুষ্যসমাজে তো বটেই, পশুদিগের মধ্যেও 
কিছু নীতিবোধ দেখিতে পাওয়া যায়। এই নীতিবোধ 
গোষ্ঠীভিত্তিক হইলেও সমুদয় প্রাণিকুলের এঁক্যসাধক এবং 
অস্তিত্বরক্ষাকারী। আব্রন্গাস্তস্ত পর্যন্ত জ্ঞাত-অজ্ঞাত নীতির 
সমাহার হয় বলিয়াই সৃষ্টির এই স্থিতিশীলতা লক্ষিত হয়। 
তৃতীয়ত, শক্তিই প্রেমরূপে, ভক্তিরূপে, ন্নেহ-মমতারূপে 
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উদ্বোধন 
চা 
মন প্রকাশিত হইয়া থাকে। আবার এই শক্তিই 
তা গ, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সত্যপরায়ণতা-রূপে ধর্মকে রক্ষা 
করিয়া থাকে। চতুর্থত, দর্শনের দৃষ্টিকোণ হইতে শক্তির 
পরম ব্যাখ্যা বেদান্তের সিদ্ধান্তে সম্পৃক্ত রহিয়াছে। 
সেখানে 'একমেবাদ্ধিতীয়ম-_একই আছে, দুই নাই। 
অর্থাৎ জ্্রেয় ও জ্ঞাতা, উপাস্য ও উপাসক, ব্রহ্মা ও রন্মাণ্, 
পরমাত্মা এবং আত্মা, শিব ও জীব অভিন্ন। সেখানে 
্রহ্মবাদিগণ বলিবেন, ব্রঙ্গাবিনা দ্বিতীয় বস্তু নাই, 
শক্তিবাদিগণ বলিবেন, শক্তিবিনা দ্বিতীয় বস্তু নাই। 
অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী 
রামানুজাচার্যের মতবাদের পার্থক্য এই শক্তির অবস্থান 
লইয়াই। মূল প্রশ্ন হইল, স্বরূপ এবং গুণশক্তির মধ্যে 
প্রকৃত সম্বন্ধ কি? শঙ্করাচার্য প্রমুখ অদ্বৈতবাদিগণ গুণের 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। কারণ, স্বরূপের মধ্যে স্বরূপ 
ভিন্ন গুণশক্তি থাকিতে পারে না। গুণশক্তির পৃথক অস্তিত্ব 
স্বীকার করিলে উহার অস্তিত্ব 'ব্রন্ম এক এবং অদ্ধিতীয়'__ 
এই শ্রুতি-সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করে। সুতরাং গুণশক্তির 
পৃথক অস্তিত্বও স্বীকার করা যায় না। আর গুণশক্তি যদি 
স্বূপের সহিত এক ও অভিন্ন হন, তাহা হইলে 
গুণশক্তিকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করিবারও প্রয়োজন 
থাকে না। অদ্বৈতবাদিগণ ইহাও বলেন, উপনিষদের 
সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রন্মে স্বজাতীয়, বিজাতীয় বা 
স্বগত ভেদ নাই। 
বিশিষ্টাদ্বিতবাদী আচার্যের মতে- রন্মা 
নির্বিশেষ নহেন, যেহেতু সজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদ না 
থাকিলেও গুণশক্তির অস্তিত্ব হেতু ব্রন্মে স্বগতভেদ 
রহিয়াছে। যথা দুগ্ধ ও তাহার ধবলত্ব। ধবলত্বই দুগ্ধের 
প্রকাশ-_-বলা যাইতে পারে। ধবলত্ব নামক গুণশক্তি এবং 
দুগ্ধের স্বরাপ অভিন্ন। তথাপি ধবলত্ব স্পষ্টতই দুগ্ধের 
স্বরূপ হইতে গুণত ভিন্ন, কারণ দুগ্ধ তরল হইলেও 
ধবলত্ব তরল না কঠিন বলা যায় না। সেইরূপ ব্রন্মের 
স্বরূপও যেমন আছে, গুণশক্তিও আছে-_যাহা স্বরূপত 
অভিন্ন, কিন্তু গুণত ভিন্ন। 
শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে এই দুই বিরোধী মতের অপূর্ব 
সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলিতেছেন ঃ “ব্রন্ম ও শক্তি 
অভেদ। শক্তি না মানলে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়-_আমি, 
তুমি, ঘর, বাড়ি, পরিবার-_সব মিথ্যা। এ আদ্যাশক্তি 
আছে বলে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে।” “তিনি জীবজগৎ 
হয়েছেন, চতুর্বিংশতি তত্ব হয়েছেন। যখন নিস্ক্রিয়, তখন 
তাকে ব্রহ্মা বলি-_-যখন সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন, 


১০৪তম বর্ষ-_-১০ম সংখ্যা 


সংহার করছেন, তখন তাকে শক্তি বলি।... জল স্থির 
থাকলেও জল, হেললে দুললেও জল ।” “তাই মু ক 
ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রন্মকে ভাবা যায় না। 
নিত্যকে ছেড়ে লীলাকে, লীলাকে ছেড়ে নিত্যকে ভাবা যায় 
না।” 

বাদীদের অছ্বৈতমতানুযায়ী জগৎ অস্বীকার করিয়া “শক্তি 
নাই ইত্যাদি বলা শ্রীরামকৃষ্ণ পছন্দ করিতেন না। কিন্ত 
অছ্বৈতবাদের শেষকথা অজাতবাদও শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো 
কখনো সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিতেন 3 “জগৎ তিন 
কালে (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান) নাই, উহা শেষকথা রে, 
শেষকথা।... জানিবি সকল মতেরই উহা শেষকথা।” 
পৃথিবীর কোটি কোটি নরনারীকে শ্রেয়ের পথ দেখাইতে 
যুগাবতারের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাই যে-মতবাদের 
পরিণামে অনিবার্ধভাবেই “জগন্মিথ্যাত্ববাদ' আসিয়া পড়ে, 
সেই মতবাদের সাধারণ প্রচার শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিপ্রেত 
ছিল না। শ্রীশ্রীজগদম্বা তাহাকে মাধ্যম করিয়া তন্ত্রের 
লুপ্তপ্রায় শ্রেয়োলাভকর দিকটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাইতে 
পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিসাধনা। 
নতুবা স্বামী সারদানন্দের প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া সম্ভব নহে। 
তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মাবধি শুদ্ধ, পবিত্র, 
নিম্পাপ। এই নহে যে, তাহার মধ্যে কাম-ক্রোধাদির 
বীরাচারাদির মধ্য দিয়া চলিয়া তবেই দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে হইবে। তবু ব্রাহ্মণী কেন অতি সাড়ম্বরে 
পুঙ্ধানুপুত্ঘভাবে তাহাকে দিয়া বীরাচার সাধনসকল 
করাইয়া একদা বলিয়াছিলেন 8 “বাবা, আজ তুমি 
দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে ।” ইহার একমাত্র কারণ ইহাই 
হইতে পারে যে, বহু শতাব্দী ধরিয়া তন্ত্রকে বিকৃত রূপে 
প্রয়োগ করিয়া, কেবলমাত্র মুদ্রা, মাংস, মদ্যাদি পঞ্চ ম-কার 
সাধনের মাধ্যমেই তন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব ইত্যাদি যে 
বিকৃত ধারণা মানুষের মনে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল-_তাহার 
উৎপাটনই শ্রীজগদম্বার অভিপ্রেত ছিল বলিয়া মনে হয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণের 'নারী'-বর্জিত এবং 'কারণ'-বর্জিত অনুপম 
ও অভিনব দিব্য তান্ত্রিক সাধনাই ব্রান্মাণী প্রমুখ 
সাধিকাগ্রগণ্যের মনে সঞ্চিত সকল বিকৃত ধারণাকে 
পরিবর্তিত করিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছিল, তন্ত্রসাধনাও 
সম্পূর্ণ পবিভ্রভাবেই অনুষ্ঠান করা সম্ভব। তন্ত্রের যে 
একাত্তিক পরমকারুণিকত্ব রহিয়াছে তাহা প্রমাণ করাও 
যেন শ্রীরামকৃষ্ঠাবতারের আবির্ভাবের অন্যতম কারণ। 





৮৪৪ 














: | সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাত্ত দাস ১৩৫৯ 
: | সালে “সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ 
: | প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বদ্ধে সংবাদ কিভাবে 
: | পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ 
| সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, 
: | সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনমমুদ্রিত করা হলো। আশা 
: | করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে ।__সম্পাদক 


পরমহংসের উক্তি 


গ্যাসের আলো নানা স্থানে নানাপ্রকারে জুলিতেছে, কিন্তু : 


এর 


নানাদেশীয় নানাজাতীয় লোকদের উজ্জল জ্ানালোক এক ? যায়, সেইরূপ 


ৃ অন্ধকারের ধর্মই ধর্ম, কিন্ত আলোকের ধর্ম যথার্থ নহে। 
: পাইয়া কেবল ঈশ্বর আছেন জানিয়া তাহার প্রতি কুভাবে ? আত্মাতেই পাবারিতে 
না করেন, তিনিই প্রকৃত ধার্মিক। পরস্তু যে-ব্যক্তি কেবল : 55215 


প্রকাশ্য ধরমনুষ্ঠান করে, তাহাকে যথার্থ ধার্মিক বলা যাইতে : স্বগী় শস্য জন্মে। যেমন আকাশ হইতে সর্বত্র জল বর্ধিত: 


: হয়, কিন্তু উচ্চ ভূমিতে সেই জল দাঁড়ায় না, নিশ্নভূমিতে : 
: দাঁড়ায় ও তাহাকে শস্যশালিনী করে। : 


: পারে না। 
পরিচারিকা, আগস্ট ১৮৮৬ 


গতবারের 'পরিচারিকা য় (জুলাই ১৮৮৬) আমরা 
পরমহংসের উক্তি শীকি যে-কয়েকটি সার কথা প্রকাশ করিয়াছি, 
তাহা দক্ষিণেশ্বরের রামকুঝ পরমহংসদেবের উত্তি।.. এবারও 
আমরা তীহার কতকগুলি উক্তি প্রশোতর-রাপে পাঠিকাদিগের 
পাঠের জনা এহানে এদান করিলাম ।.. 

সংসার কিরূপ? 
সংসার লাল চুষিমের মতো। লাল চুষিম কঠিন কাণ্ঠখণ্ড; 
: তাহাতে কোন রস নাই, কিন্তু শিশু রাঙা দেখিয়া আনন্দে 
: তাহা চুষিতে থাকে, মা সময় সময় আসিয়া তাহাকে দুধ 
: খাওয়াইয়া যান। সেইরূপ অজ্ঞান লোকেরা বাহ্য 
: চাকচিক্যশালী নীরস সংসার লইয়া ভুলিয়া থাকে। পরম 


: হয় না। 
সাধু মহাজনদিগকে নিকটস্থ আত্মীয়লোকেরা অগ্রাহ্য 


করে, দূরস্থ লোকদিগের নিকটে তাহাদের আদর হয়, ইহার 
কারণ কি? 


: দেখে না। দূরের লোকে বোকা হয়ে দেখে। বজ্রবাটুলের বীজ : 


£। তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে - প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি. | ; 


? গাছের তলায় পড়ে না, উড়ে যাইয়া দূরে পড়ে ও তথায়: 


: কার্যকর হয়। 


? গাছ হয়। সেইরূপ ধর্মপ্রচারকদিগের প্রচার দূরেতেই: 


এ 
. মানুষের দেবত্ব কতক্ষণ থাকে? 
লৌহ যতক্ষণ আগুনে থাকে ততক্ষণই লাল। আগুন; 


: হইতে বাহির করিলেই কালো। ঈশ্বরের সঙ্গে যতক্ষণ যোগ? 


ঁ 
ংসারের সাধন করিতে কি সম্বল চাই? ৃ 
শব-সাধন করতে যেমন কড়াই মুড়কি চাই, শবটা: 


জীবিত হয়ে হাঁ করে উঠলে তার মুখে কড়াই মুড়কি দিতে; 
ইল সস সর সরল 


্ঁ 
জীবায্মা পরমায্মার যোগের অবস্থা কিরাপ? ৃ 
ঘড়ির ছোট ও বড় কীটা দুপুরের সময় যেমন এক হয়ে: 


ধর্মততু, সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ 


ঈশ্বরের কৃপা কিরূপে ধারণ করা যায়? ৃ 
তাহার কৃপাবারি সকল স্থানে বর্ষিত হয়, কিন্ত বিনীত: 


থাকে, তজ্জন্য সেই আত্মাতে প্রেম ভক্তি বিশ্বাসাদি নানা : 


শক্রগণ যিশুর গায়ে প্রেক বিদ্ধ করিল, তিনি তাহাদের : 


; মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন, এ কেমন? ও 
: . সাধারণ নারিকেলে প্রেক বিদ্ধ করিলে প্রেক শীস পর্যন্ত: 
: হইয়া যায়, সেই নারিকেলের উপরে প্রেক বিদ্ধ করিলে শীস: 
; ভেদ করে না। যিশুপ্রিস্ট খুড়রি নারিকেলের ন্যায় ছিলেন।: 
: ত্বাহার আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন ছিল, শক্রগণ তাহার দেহে: 
: প্রেক বিধাইয়াছিল, কিন্তু আত্মাকে বিদ্ধ করিতে পারে নাই। 
: এইজন্য তিনি দেহে নিদারুণ প্রেকের আঘাত পাইয়াও প্রসন্ন: 
: মনে শক্রদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিলেন। 
: মাতার প্রেম-দুগ্ধ ভিন্ন সংসারে তাহার আত্মার ক্ষুধার নিবৃত্তি : 


্ 
প্রকৃতির মধ্যে কি ঈশ্বর স্থিতি করেন? 
যেমন দুগ্ধে ঘৃত আছে, চক্ষে দেখা যায় না, চেষ্টা যত্ব: 


? করিলে ঘৃত লাভ হয়__সেইরূপ প্রকৃতির ভিতরে ঈশ্বর: 
: গৃঢ়রূপে আছেন, সাধন করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 


সঙ্কলন 0) জলধিকুমার সরকার 


ক ক্প্মসধা___ বাদ, সর ২] 





গু সুয়েজ 
: ১৪ জুলাই ১৮৯৯ 


£ দেখেছ এবার আমি সত্যিই বেরিয়ে পড়েছি এবং আশা করি দু-সপ্তাহে লগুনে পৌঁছে যাব। এবছরে নিশ্চয়ই আমেরিকায় যাব: 
এবং আমার এঁকাস্তিক আশা-_তোমার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাব। আমি এখনো কিরকম জড়বাদী দেখছ।-_স্থুলশরীরে বন্ধুদের : 
£ রওনা হওয়ার আগে বেবির (স্টেলা ক্যাম্পবেল) কাছ থেকে একখানি সুন্দর চিঠি পেয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি তাকে একটা চিঠি: 
: লিখব। তার কথামতো তোমার ঠিকানায়। আগে তাকে চিঠি লিখতে পারিনি। 
1 ভারতে অত্যন্ত অসুস্থ ছিলাম। আমার হৃদ্যস্ত্র একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছিল-_পর্বতারোহণ, হিমবাহের জলে স্নান এবং স্নায়বিক 
 ক্লা্তি ইত্যাদি কারণে । আমার সময়ে সময়ে ভয়ানক শ্বাসকষ্ট হতো; শেষবার সাতদিন সাতরাত ছিল। সবসময় শ্বাসরোধের ভাব হতো : 
: এবং আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম। : 
£ এই সফরের ফলে আমি প্রায় এক নতুন মানুষ হয়ে গেছি। অনেক ভাল বোধ করছি এবং এভাবে যদি চলে, আমেরিকা পৌঁছাবার : 
; আগে আমি বেশ সবল হয়ে উঠব আশা করছি। তুমি কেমন আছ? কী করছ? তোমার সম্বন্ধে সবকিছু লিখো এই ঠিকানায়__মিঃ: 
; ই. টি. স্টার্ভি, ২৫, হলাগু ভিল্লাস রোড, লগুন, ডাবলিউ। : 
: চিরন্তন শ্রীতি ও আশীর্বাদ-সহ 
সতত প্রভুসমীপে তোমার 
বিবেকানন্দ 





লিসেসু ভর্ছে ছেত্রু হেলকে লিখিত 
৫ অক্টোবর ১৮৯৯ 
: প্রিয় মাদার চার্চ 
: আপনার সদয় উক্তিগুলির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। : 
; বরাবরের মতো যে আপনি কাজ করে যাচ্ছেন তাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এজন্য আনন্দিত যে, আশাবাদের তরঙ্গ : 
; আপনাকে এখনো গ্রাস করেনি। সবকিছুই ঠিকঠাক আছে-_একথা বলাটা খুব শোভনীয়, কিন্তু তা অধোগামী পথ ধরে একপ্রকার : 
: অবাধনীতির দোষে দুষ্ট হয়ে ওঠে। আপনার মতো আমিও মনে করি যে, পৃথিবীটা কদর্য-_কিন্তু তার মধ্যেও কিছু কিছু শুভ অন্বিত : 
: হয়ে আছে। 
;£ আমাদের সকল কাজের শুধু এইটুকু মূল্য যে, সেগুলি কাউকে কাউকে এই ভয়াবহ বাস্তব সম্পর্কে সচেতন করে এবং তারা তখন: 
: সেই সীমানার বাইরে কোন স্থানে আশ্রয়ের জন্য প্রস্থান করে-_যাকে বলা হয়ে থাকে ঈশ্বর অথবা খ্রিস্ট অথবা ব্রহ্মা অথবা বুদ্ধ ইত্যাদি: 
: নামের পার্থক্য থাকলেও বস্ত কিছু পৃথক নয়। টু 
£ পুনরায় আমাদের সর্বদা মনে রাখতেই হবে যে, আমাদের শুধু কর্মেই অধিকার-_ফলপ্রাপ্তিতে কখনো নয়। কেমন করেই বা হবে?: 
: অশুভ কিছু না করে কখনো শুভকাজ সম্পাদন করা যায় না। সহত্র সহস্র হতভাগ্য ক্ষুদ্র প্রাণীকে হত্যা না করে আমরা একবারও নিঃশ্বাস : 
: গ্রহণ করতে পারি না। [এক দেশের] জাতীয় উন্নতি অপরাপর লক্ষ লক্ষ জাতির মৃত্যু ও হীনাবস্থা প্রাপ্তির নামান্তর মাত্র। তেমনি একের : 
: উন্নতি অনেকের দারিদ্র্যের নিমিত্তম্বরূপ। জগৎটা অশুভ এবং বরাবর তাই থাকবে। এটা হলো তার প্রকৃতি এবং এর পরিবর্তন করা; 
? যায় না__“তোমাদের মধ্যে কে চিস্তাধারা গ্রহণ করে...” ইত্যাদি। 
এই হলো সত্য। সুতরাং ত্যাগের মধ্যেই রয়েছে প্রজ্ঞা, অর্থাৎ প্রভুকে আমাদের যথাসর্বস্ব করে নেওয়া। মা! একজন খাঁটি খ্রিস্টান : 
: হোন, খ্রিস্টের মতো সবকিছু পরিত্যাগ করুন এবং হৃদয়, আত্মা ও দেহ তার-_ শুধু তারই হোক। খ্রিস্টের নামে লোকেরা এই যে নানা: 
: অর্থহীন জিনিস গড়ে তুলেছে, সেগুলি তার উপদেশ নয়। তিনি ত্যাগ করতে শিখিয়েছিলেন। তিনি কখনো বলেননি যে, পৃথিবী একটি : 
: উপভোগ্য স্থান। আর আপনার এইসকল অহংবোধ থেকে, এমনকি সম্তান ও স্বামীর ভালবাসা থেকেও মুক্ত হওয়ার এবং প্রভুর-_: 
; কেবল তারই স্মরণ-মনন করার সময় উপস্থিত হয়েছে। : 
£. -. চিরকাল আপনার পুত্র : 
* পত্রদুটি সম্প্রতি প্রকাশিত '০07/0190 ৬/০/1$'-এর ৯ম খণ্ডে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বিবেকানন্দ : 
£. ১ মিস্টার ও মিসেস জর্জ ডরু হেলকে স্বায়ীজী “ফাদার পোপ' এবং “মাদার চার্৮' বলে 
£ সম্বোধন করতেন ।--সম্পাদক ২ ম্যাথিউ ৬.২৭ ্‌ 


জল ব্ব্দস্বা7 বাদ তকে (0 









বলেই বোধ হয়। রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা 
সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে পাঠকের বুঝতে 


:  শ্রীমপ্তুগবদগীতা সাহিত্য-গ্রন্থ নহে। ইহা যদিও কাব্যের 
? ভাষায় লিখিত, তথাপি ইহা সর্বতোভাবে একটি বিজ্ঞান- 
গ্রন্থ। বিজ্ঞান বা 5০16০ যেমন শুধু পড়িবার বিষয় নহে, 
তাহা পরীক্ষাগারে ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ না করিলে কিছুই 
: বুঝা যায় না-_কেবল কতকগুলি সংবাদ মাত্র জানা হয়ঃ : 
: ঠিক তেমনি 'ধর্ম” বিশেষত “সনাতন ধর্ম' একটি বিজ্ঞান__ 


সাধনা না করিলে তাহার কিছুই বুঝা যায় না। 


: বিদ্যাকেও সেইরূপ রহস্যবিদ্যা বা গুহ্যবিদ্যা বলা হইয়াছে। 
1 সামগ্রিকভাবে দেখিলে, বিজ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত। 
: একটি 9৮1০০7৩ (আত্মবাদী), আরেকটি ০৮1০০7%৩ 
(বস্তৃবাদী)। অধ্যাত্মবিদ্যা 9৮)০০1৬৩ এবং অন্যান্য সকল 
1বিদ্যাই ০৮)০০/৬৪। উ অধ্যাত্মবিদ্যাকে 
: পরাবিদ্যা'-রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা £ “ছে বিদ্যে 
: বেদিতব্যে ... পরা চৈবাপরা চ।” (মুণ্ডক উপনিষদ্‌, ১1৪) 
; সেই পরাবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যা বিবৃত হইয়া বর্তমানে 


: বর্তমানে যাহাকে 'ধর্ম' বলা হয় তাহা একটি 'বৃত্তি' বা 


? জীবিকানির্বাহের উপায়মাত্র। যাহারা 'ধর্ম' লইয়া থাকে, : 
: সমাজ তাহাদিগের ভরণপোষণ করিয়া থাকে। লোকে: 
যথার্থ 'ধর্ম' সম্বন্ধে কিছুই বুঝে না। অথচ ধর্মলাভের: 
; একটি দুরাশা মনে পোষণ করিয়া থাকে। তাই তাহারা: 


ধর্মজীবীদের সাহায্য পাইবার জন্য অর্থব্যয় করিতে কুষ্ঠিত: 


' হয় না। সর্বদাই দেখা যায়, কেহ কোন বিপদে পড়িলে: 
; ভগবানের নিকট ওকালতি করিবার জন্য পুরোহিত বা: 
? সাধু-সন্ন্যাসীকে “ফী” (6০3) দিয়া থাকে! অথবা ফী-র: 
? আদায়ের চেষ্টা করে। সাধারণ মানুষের মধ্যে সদৃবুদ্ধির: 
? এতই অভাব যে, অধ্যাত্মজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি ফিরাইবার ; 
' চেষ্টা বা ক্ষমতাও তাহাদের থাকে না। সেই কারণে: 
? মহাপুরুষগণ জনসাধারণের নিকট বিদ্যার প্রচার না করিয়া: 
; কিভাবে চলিলে মানুষের অধ্যাত্বশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং: 
1 পশুভাব দুরীভূত হয় তাহাই শিক্ষা দিয়া থাকেন। : 


দেখাইয়া পুরোহিতদিগের নিকট হইতে স্বার্থ: 


দেখা যায় সরবত ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত শ্রেণী 


: পঞ্জিকা খুলিলেই এইপ্রকার নানাবিধ আচার-এর নমুনা: 
পাওয়া যাইবে। এই আচার যখন মানুষের দুরুদ্ধিতাহেতু 
অত্যন্ত কদর্য ও ক্ষতিকারক হইয়া পড়ে, আচার্যগণ ও; 
: মহাপুরুষগণ তখন এসব আচারের ঘোর বিরোধিতা করিয়া 
সুস্থ ও কল্যাণকর ধর্ম স্থাপনে আত্মনিয়োগ করেন। ভগবান: 
বুদ্ধ যখন আসিয়াছিলেন, দেখিয়াছিলেন শাস্ত্রীয় আচারকে : 
: নরকপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে। তখন বুদ্ধ সর্ববিধ “আচার' : 
: ধ্বংস করা ব্যতীত অন্য উপায় না দেখিয়া এক দারুণ : 


উন্নতির পর অবনতি প্রাকৃতিক নিয়ম। তাই ইতিহাসে দেখা 
ৃ : যায়, অত্যুচ্চ আদর্শের অবনতিতে গভীরতম অধঃপাত। 
: বিজ্ঞান একটি রহস্যবিদ্যা। এই কারণেই গীতোক্ত : 


ষষ্ঠ শতাব্দীতে পশ্চিম এশিয়ায় মানুষের এত অবনতি; 


: হইয়াছিল যে, ধর্মের নামে পিতা নিজ বালিকা কন্যাকে: 
; মাটিতে পুতিয়া ফেলিতে কিছুমাত্র সক্কোচবোধ করিত না।; 
? সামান্য অজুহাতে একটি গোষ্ঠী অন্য একটি গোষ্ঠীকে: 
: নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া আনন্দবোধ করিত। অবশ্য সবই: 
; কঠোর অন্ত্াঘাতে সর্বপ্রকার ধর্মকে নিহত করিয়া একমাত্র: 
; নিরাকার আল্লার ভজনা ও তৎসাধনের উপায় প্রচার: 
: করিলেন। কিন্তু হায়, কুকুরের লেজ সোজা হইবার নহে।: 
: ধর্ম বা 1২911£107" নামে জগতে প্রচলিত হইয়াছে। : 


্রীমন্তগবন্পীতা অধ্যাত্বরহস্যের বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্স্থ।: 
: ভারতবর্ষে ঘরে ঘরে গীতা রক্ষিত হয়। কচিৎ কোথাও : 


[কদ্লুদদ্ক__াদ্ 3০০১3 ২০] 
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£ পঠিতও হইয়া থাকে! কিন্তু গীতোক্ত বাণীসকল ; 
ল্যাবরেটরিতে গিয়া পরীক্ষা করিয়া লইবে__এইপ্রকার ; 
: পাঠক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শুনিয়াছিলাম একদা এক 
? বৈষুবের গৃহে “ৈতন্যচরিতামূত” গ্রন্থ 'বিশ্বস্তর' নামে 
বি ও রে পা 

: ধন্য মানবজাতি! ধন্য তাহাদের ধর্মসাধন!! 

£ আমরা দেখি, বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে গেলে তাহার 


নির্বাচন। অধ্যা্িদার ক্ষেত্রেও তাহার শিক্ষা ও প্রচারের 


জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। নিজ জীবনে তিনি যতদূর 1 
: সম্ভব এই বিজ্ঞান হাতে-নাতে পরীক্ষা '(০801017) ৃ 
করিয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
: করিয়াছেন। অবশ্য উপরি উক্ত চারটি বস্তর একত্র : 
সমাবেশ না হইলে যে 'রক্ষাবিদ্যা-গবেষণাগার' যথাযথ 
প্রতিষ্ঠিত হইবে না বা কার্যকরী হইবে না, তাহা বলাই : 


: বাহুল্য। 


: ধর্ম সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করিতে পারে, কিন্ত 


: হইবে, তাহার বেশি কিছু হইবে না। আবার ইহাও সত্য, 
: বিজ্ঞানের “কথায় মানুষের কিছু উপকার হয় না। যখন এ 
; বিজ্ঞান প্রযুক্ত হইয়া জীবনের নানাবিধ প্রয়োজন মিটাইতে 
: সক্ষম হয়, তখনি তাহার কদর। 

£ গীতায় কোন কথাকে গুহা, কোন কথা গুহ্যতর, 


: অনুরূপ ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে। দেখা যায়, স্কুল-কলেজে 
? পরীক্ষাগারে শিক্ষার্থীদের অনেক রহস্য শিখানো হয়। 
যখন কোন স্কুল বা কলেজে বার্ষিক শিক্ষাপ্রদর্শনী হয়, 
; তখন সাধারণ মানুষ ভিড় করিয়া নানাবিধ 9/130111)011 
: দেখিতে থাকে। ইহা রহস্যবিদ্যাই বটে। আবার বিশেষ 
কোন বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কোন বিদ্যার্থীকে 'গবেষণা-বৃত্তি' 
: দিয়া প্রবীণ গবেষকের তত্বাবধানে গবেষণায় প্রবৃত্ত 
: করেন। উহা রহস্যতর বিদ্যা, গীতার ভাষায়-_গুহ্যতর 


প্রেরণায় যখন অত্যডূত বৈজ্ঞানিক সত্যসকল আবিষ্কার 


; মোটামুটি জ্ঞানলাভ করিতে পারে, কিন্তু তৎসন্বন্ধীয় : 
: গবেষণা” করিতে পারে না; তেমনি একজন শিক্ষিত মানুষ : 


ধর 2 


£ করেন, তখন তাহাকে “গুহ্াতম' বলিতে আপত্তি থাকে না।? 


? যখন কোন অসাধারণ প্রতিভাবান সাধক অধ্যাত্ব-: 
£ সত্তাকে অনুভব করেন, তখন তাহার লব্ধ জ্ঞানকে গুহাতম ; 
? বলা যায়। আর যখন অসামান্য প্রতিভাশালী সাধক: 
: গুহাতর। আবার কোন সাধক তীব্র বৈরাগ্য সহায়ে যখন: 
1 সগুণ ব্রহ্মোর অনুভব করিয়া দেহাত্মবুদ্ধি অতিক্রম করেন,; 

: তখন তাহাকে গুহ্যবিদ্যা বলা যাইতে পারে। ৃ 


এপস কপুস্পুস্প্রিন বন 


সিসির 
সুক্ষ্মসতর লোক ভেদ করিয়া এক অতি: 


৬৮১ পুশ স্পি  পপ 
যায় না। আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের মধ্যে ইহা: 





জ্যায়সী চে কর্মণস্তে মতাবুদ্ধির্জনার্দন। ঃ 
তৎ কিং কর্মানি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব।1১।।: 
শ্লোকার্থ ঃ হে জনাদর্ন, যদি আপনার মতে কর্ম 
অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আমাকে এই হিস করম 


ৃ ০০৪০০৭ 
যথোপযুক্ত সাধনা না হইলে কতকগুলি কথামাত্রই শেখা 


£ অর্জুন দেখিতেছেন যে, হতপরজঞ ব্যক্তির: 


রিকি কে 
; বলিতেছেন। এখনো অর্জুনের কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্ম: 
সপ করিঞ্ঠা 
ৃ ূ না দিয়া কর্মযোগ শিক্ষা দিতেছেন। 

: কোনটিকে গুহাতম বলা হইয়াছে। অপরাবিজ্ঞানেও : 
: প্রবণতা থাকেই। দেখা যায়, অতি নিন্নস্তরে মানুষের: 
: বিবাহাদি সংসারধর্ম পালন করাতেই জীবন ক্ষয় হইয়া: 
? যায়। তাহার পরের ধাপের মানুষের তীব্র কর্মজীবন দৃষ্ট: 
: হয়। যখন কেহ প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চাধিকার লাভ করে তখন: 
? তাহার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটিতে থাকে। কেবল প্রবল: 
: বৈরাগ্যবান মানুষেরই কর্মত্যাগ হইয়া থাকে। অন্যথা; 
: সাধারণ জীবের নিষ্কাম কর্ম করিতে করিতে কর্মক্ষয় হইলে: 
: আত্মজ্ঞানোদয় হইয়া থাকে। [ক্রমশ] ।।এক।। 

 বিদ্যা। আইনস্টাইন, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ : 
তাহাদের গবেষণাগারে নিভৃতে তদীয় অসাধারণ প্রতিভার ; 


উরস ন্রিনিন রক 


এই রচনাটি বায নির্বাণাননদ স্মারক রচনা"রূপে প্রকাশিত 







রর দাড়ি থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের 


যখন মনে পড়ত, তখন মন বিষাদে ভরে যেত। 


আমার পিতা স্বর্গীয় যদুনাথ বিশ্বাস ছিলেন পাবনা 
: জেলার অধিবাসী। উদার, ধীরস্থির, বিবেচক ও ধনাঢ্য : 


 ব্যক্তি। দশ-বারোটি পরগনার মালিক। বাড়ির বৈঠকখানায় 
 ব্রাহ্মাণ-অব্রান্মাণ, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলমান, 
: কৃষক-শ্রমিক-_সকলেই। লেগেই থাকে কলহ, জমিজমার 


' বিরোধ, স্বামীস্ত্রীর বিবাদ। বিভিন্ন পারিবারিক ও : 


: সামাজিক সমস্যার সমাধানপিপাসু নরনারীর ভিড় লেগে 
: থাকত সেখানে। 

1 _ একসময় খোঁজ পড়ল, কোথায় গেল পঞ্জিকার 
: ছবিখানি? স্থানচ্যুত ছবিখানির জন্য পিতা-মাতার নিকট 
: ধিকৃত, অপমানিত ও তিরস্কৃত হলাম প্রচণ্ডভাবে। সে-ব্যথা 
; আজও দীপ্যমান। 

; আমাদের বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণের অভাব 
: ছিল না। বিভিন্ন শ্রেণীর পুরুষ ও নারী আমাদের বাড়ির 
; পুণ্য অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন মহানন্দে। আনন্দোসব 


: থাকতেন, রাত্রিযাপন করতেন। এইসমস্ত আচার ও পুণ্য 
অনুষ্ঠানের মধ্যেও আমার দুরস্তপনার ঘাটতি হয়নি। 

১৯৩০ সালে পিতামাতার হাত ধরে এলাম বেলুড় 
: মঠে। তখন অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ। বেলুড় মঠ 
; তখন এত আলোকিত, এত সাজানো-গোছানো ছিল না। 
: ঘেরা। সুতরাং কোন্‌ পথ দিয়ে মঠে এসেছিলাম তা 
: বিস্থৃতির অভ্তরালে। এখানে তখন বড় মন্দির হয়নি। 


; অপহৃত মুসলমানের ছবিখানি এখানে পৃজিত, পুষ্পমালায় : 
: শোভিত, মন্দির-গৃহ ধূপধূনার গন্ধে আমোদিত, আলোর ; 
: স্নিপ্তায় পূর্ণ। সঙ্গীতের স্বরে ভেসে আসে--খগ্ডন ভব-: 
: বন্ধন”। যদিও সংসারবন্ধন ৮৩ বছরেও কাটেনি, দৃঢ় থেকে: 
৪ দাড়ি। আমি চিনতুম না। একদিন বাবাকে : (7 

: গেলেন। তখন অধিকাংশ পঞ্জিকাতেই এই ছবিখানি দেওয়া 
? থাকত। আমার বয়স তখন ছ-বছর। বাবাকে নিরুত্তর ; 
; দেখে রাগ হলো। তখনি প্রামের বৈঠকখানায় বা গৃহে : 
; যেখানে যত ছবি ছিল সবই অপহৃত হলো এবং ইছামতীর : 
জলে ভাসিয়েও দেওয়া হলো সকলের অজ্ঞাতসারে। : 
: মনের কাছে স্বীকৃতি পেলাম--বীরত্বের কাজ করেছি। : ৮০৪ 
: কিন্তু অন্তর্যামী হাসলেন। পরিণত বয়সে সেই কর্মের কথা : 


ডিপ 
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বেলুড়ে পুরনো মঠ 


1 আমার পিতামাতা মহাপুরুষ মহারাজ ও অন্যান্য: 
: সন্গ্যাসীদের প্রণাম করলেন, আমাকেও বাধ্য করালেন।: 
: পিতা বলেছিলেন £ “মঠে এসেছি, ছেলেটি মঠেরই।”: 
? তখন মঠও বুঝিনি, মহাপুরুষ মহারাজকেও নয়। পরবর্তী: 


কালে মঠে এসে দর্শন হলো পরম পৃজ্যপাদ স্বামী: 


: অখণ্ডানন্দজী মহারাজের। তারা উভয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ: 
: বেড়াচ্ছিলেন। সেটা মনে হয় ১৯৩৩ সাল। তখন আমি: 
: কাউকেই বড় সাধু বলে চিনতাম না, কারো নামও: 
1 জানতাম না। মঠে এসে পিতামাতার নির্দেশে সকলকে 
: প্রণাম করতাম-_এই মাত্র। আমার পিতামাতা যখন স্বামী: 
: অখগ্ডানন্দজী মহারাজকে প্রণাম করলেন, সেইসঙ্গে আমিও : 
! করলাম। উঠে দাঁড়াতেই তাঁরা আমাদের দুষ্টুমি, পঞ্জিকা: 
; থেকে ছবি অপহরণ, লেখাপড়ায় অমনোযোগী হওয়া-_ 


কত অভিযোগই না তাকে জানালেন! তবুও দয়াময়: 


; আমায় আশীর্বাদ করলেন এবং “মন দিয়ে লেখাপড়া: 
; করবে, পিতামাতার কথা শুনবে, মঠে আসবে, ঠাকুরকে : 
: প্রণাম করবে, সাধু মহারাজদেরও করবে, গঙ্গার ধারে: 
; আসবে না।” ইত্যাদি কত কথা বললেন। আরেকবার তার; 
: চরণদুখানি ছুঁয়ে পিতামাতার হাত ধরে বাড়ি ফিরলাম।; 
? কিন্ত মঠের সাধুদের শ্নেহ-ভালবাসা, আদরযত্ব, মমতা, : 
; অমায়িক মেলামেশার কথা স্মরণ করে বাড়ির বৈঠকখানায় : 


টা ১০৪তম বর্ষ-১০ম সংখ্যা ৮৪৯ কার্তিক ১৪০৯ 0 অক্টোবর ২০০২ মু 


শা 

বসে পঞ্জিকার সেই মুসলমানের ছবিখানি শ্রীরামকৃষ্ণদেব : ১৯৪০ সালে বেলুড় মঠে পরম পুজনীয় স্বামী; 
বলে বুকে জড়িয়ে ধরলাম__পিতামাতা ও সকলের : বিরজানন্দজী মহারাজের কৃপালাভ করি স্বামীজীর; 
অজান্তে। গভীর রাত্রে অকস্মাৎ ঘুমভাঙার সময় মনে ? জন্মোৎসবের দিন। পরবর্তী সময়ে আমার ছেলেমেয়েরা : 
হতো আমার পাশে একজন বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে বলছেন ঃ “ভয় : স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, স্বামী গম্ভীরানন্দজী এবং স্বামী: 
নাই, আছি।” কিন্তু এ বৃদ্ধের সঙ্গে আমার আজও কোন : ভূতেশানন্দজী মহারাজের কৃপা লাভ করে।' আমার স্ত্রী: 
কথা হয়নি। : স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের আশ্রিতা। ূ 
কিছুদিন পর জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ আশ্রমে আমাকে ; একদিন যাঁকে বিসর্জন দিয়েছিলাম--তিনি আমাদের ; 
নিয়ে যাওয়ার জন্য চিঠি এল। পিতামাতার হাত ধরে : দেবতা, অন্তরে উপবিষ্ট। আমরা সকলেই পবিত্র। তার যে: 
সেখানে ভর্তি হয়ে ১৯৩১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম : এত কৃপা তা আমার জানা ছিল না। তিনি নিজগুণে কৃপা: 
বিভাগে উত্তীর্ণ হলাম। তারপর রংপুরে কারমাইকেল ? করে আমাদের তারই ভবনে আশ্রয় দিয়েছেন, সেজন্য: 
কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা শেষ করি। এরই মধ্যে : আমরা কৃতার্থ, আমরা ধন্য। জয় শ্রীরামকৃষ্ণ। [2 ৃ 


ররর পাশাপাশি £ (১) ঠাকুর নিজেকে এই গাছের সঙ্গে তুলনা: 
শধ[6৩না ১১, করেছেন, €৩) সত্বগুণী মানুষ অন্যকে জানতে না দেওয়ার: 

জন্য এর ভিতরে ধ্যান করে, (৮) ঠাকুর বলতেন £ “সন্ধ্যা: 

১৯৮ ৯৮২ 
আ্ীরামকৃষ্তকথামৃত অবলম্বনে টং “আর দেখো, বেশি _ করো না”, (১০) গিষ্নির ন্যাতা-: 
ঃ বিশেষ শব্দছক কটি কাথার হাঁড়িতে এর বিচি থাকে, (১৩) ঠাকুর দেখেছেন, : 
জগৎ এতে জরে রয়েছে, (১৪) ঠাকুর সবসময় এই দরজা : 

দিয়ে যেতে বলেছেন, (১৮) অনেকে এটি ধরাতে লগ্ঠন-: 
হাতে অন্যলোকের বাড়ি যায়, (১৯) সন্ন্যাসী কখনো এটি: 
করবে না, (২০) শ্রীকৃষ্ণ যখন এখান থেকে অন্তর্ধান: 
করলেন, তখন গোপীরা একেবারে উন্মাদিনী, (২৩) ঠাকুর : 
বলছেন, ঈশ্বরের টান সব লোকের হয় না, যেমন সব গাছ: 
-__- হয় না, (২৪) এর বোল মুখে বলা সহজ, কিন্তু হাতে : 
আনা কঠিন। ৃ 


ওপর-নিচ £ (২) ভক্ত এটি খেতে চায়, হতে চায় না,; 
(৪) ঠাকুর বলছেন, রঙ্গ সত্য জগৎ মিথ্যা' __- পড়ে: 
জেনে নিতে হয়, (৫) এ কোন গুণের বশ নয়, (৬) ঠাকুর: 


(৭) পূর্ণজ্ঞানীর অবস্থা এর মতো, (১১) মায়া-ঘর ছাড়লে: 
অবিদ্যা নাশ হয়, যেমন এই কীচে সূর্যের আলো পড়লে: 
কাগজ পুড়ে যায়, (১২) এটি চতুর্থ ভূমি, 0৫) চাতক এই! 
জল ছাড়া পান করে না, (১৬) সন্ন্যাসী এটি স্পর্শ করবে না, 
(১৭) সাধু ও সংসারী__-উভয়েরই এইটি ত্যাগ হওয়া: 
দরকার, (২১) ইনি একমাত্র নিত্যরাধা দর্শন করেছিলেন, : 
(২২) ঠাকুর বলছেন, নিজেকে অকর্তা জেনে সংসারে এইটি: 


নন 
পৌষ ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। 





ৃ ৃ অবক্ষয়ের সপ্ুষে ঝাড়ি হাজি নুরী বজ বিশাহারা। ভিতর শজ সনের কতা, এতথা কেশ দিতালোকের ৃ 


মতে উজ্জ্বল রয়ে উঠছে । অনেকের মলে লালান একা সময়ে সময়ে তে, অন্ত উত্তর তারা খুঁজে পাড়া লা । প্রালি মুলত যুল্যজোধ ছু: 
এবব আদসাভিতিক | রামকুজ সক্ের প্রবীণ সহ্যসীদের কেউ কেউ এসব প্রয়ের উত্তর দিতে অনুগ্রহ করে সম্মতি জানিয়েছেন । ভাই : 
| খুবগস্পরহায়ের গা” শীষ একটি বিগ খোলা হলো । আলন্দের তিষয়, এযাসে এই বিভাগে প্রগুলির উ্ভর দিয়েছেন রামকৃষ্ণ ছু: 
'মভ' ও রামকৃজ নিশলের অজ্যতর সাধক ভাযী তোড়াতালক্কজী মহারাজ ।- সম্পাদক : 
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“যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন' বিভাগে প্রেরিত কে) প্রশ্নগুলি সুনির্দিষ্ট হওয়া চাই। (খ) প্রেরকের পুরো নাম, ঠিকানা ও বয়স উল্লেখ থাকা চাই। |: 
(গ) প্রেরকের বয়স অনূধ্ব ৩০ হওয়া চাই। (ঘ) সব প্রশ্নই গ্রাহ্য হবে-_এমন বলা যায় না। অনেক সময়ে এমন হতে পারে, একটি প্রপ্নের |: 
মধ্যে অন্যগুলির উত্তর সন্নিবেশিত হয়ে আছে। সেক্ষেত্রে প্রশ্নপ্রেরকের মনঃক্ষুপ্ন হওয়ার কারণ নেই। কারণ, প্রশ্নের উত্তর পেলেই প্রশ্নকর্তা তৃপ্ত 
হবেন, আশা করি। তার নাম প্রকাশিত হলো কি হলো না সে-ব্যাপারটি নিতার্ভই গৌণ থাকুক, এই আবেদন জানিয়ে রাখি।-_সম্পাদক 


উত্তর £ আদর্শ নাগরিকরূপে নিজের, সমাজের ও দেশের কাজের জন্য। ৃ 


প্রশ্নঃ এক এক সময় মনে হয় অনেক কিছু করব, অনেক পড়ব, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হব। কিন্তু যখন তা বাস্তবায়িত: 
: করতে চাই তখন যেন দিশা হারিয়ে ফেলি-__মন আহির ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে কী করণীয়? ৃ 
উত্তর ঃ প্রত্যেকের মেধা, শক্তি ও সামর্থ্য একরকম হয় না-_ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন রকম। তাই ইচ্ছা: 
; থাকলেও বাস্তবায়িত না হওয়ার জন্য মন অস্থির ও চঞ্চল হয়। তোমার মেধা, শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তোমার: 
নিল বাদ হট রিদর রিবা রর নারায়ন সারি রানি 
: বাঙ্নায়। : 


প্রশ্ন ই ঠাকুরের নাম জপ ও খ্যান করতে গেলে বন্ধুবান্ধব বা আত্বীয়হজনের কথা এবং মুখ মনে পড়ে। মনকে! 
: কিভাবে ইন্টচিভায় নিয়োগ করব? _ তনয় ও৩, কাটোয়া: 


: উত্তর ঃ এরকম হওয়া খুবই স্বাভাবিক। মানুষের পূর্বজন্মের বহু সংস্কার থাকে এবং এই জন্মেরও অনেক সংস্কার: 
? জমে যায়। মানুষ যখন উচ্চ চিস্তা বা আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে যায়, তখন এসব সংস্কার প্রবল বাধার সৃষ্টি করে।: 
দৃঢ় নিষ্ঠা, ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে গুরুপ্রদত্ত ইন্টমন্ত্র নিত্য নিয়মিত জপ, ধ্যান ও প্রার্থনা করলে মানুষের শুভ সংস্কার: 
হয় এবং মন ইষ্টপাদপন্মে মগ্ন হয়। তবে এজন্য মানুষের অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য চাই-লেগে থাকতে হবে। : 


প্রশ্ন £ হামী বিবেকানন্দ সংককারমুক্ত সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন এইরকম সমাজ সনাতন ধের এচারের মধা দিয়েই 
; গড়তে হবে__স্বামীজীর কি এই অভিপ্রেত ছিল? _তমোরীনা চ্যাটাজী, গঙগাটুকুরী, বধ্মান: 


উত্তর হ্যা। স্বামী বিবেকানন্দের সংস্কারমুক্ত সমাজের অর্থ__যে-সমাজে মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকবে না,; 
: সকল মানুষ সমান মর্যাদা পাবে। ধর্মের মধ্যে যে দৈবী গুণাবলী আছে, সেগুলির বিকাশ হলে এটা সম্ভব হবে।: 


প্রশ্ন হামীজী বলেছেন £ “বনের বেদাভকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে।” বেদাভধম সংক্ষেপে কী? এই: 
:উত্তর £ বেদাস্তধর্মের মূলকথা-_একত্ব বা অখণ্ড ভাব। দুই কোথাও নেই, দুপ্রকার জীবন নেই অথবা দুটি জগৎও : 
 নেই। একটিমাত্র জীবন আছে, জগৎ আছে, অস্তিত্ব আছে। সবই সেই এক স্তা। একই রদ সকলের মধ্যে রয়েছেন।। 
: শুধু বিকাশের তারতম্য। : 
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৩ 


? এই বেদাত্তধর্মের বাস্তব প্রয়োগ করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। “শিবজ্ঞানে জীবসেবা” মহামস্ত্রের দ্বারা: 
০ ১০৪৮ এ 
! তারাই “শিবজ্ঞানে জীবসেবা”র মাধ্যমে বেদাস্তধর্মকে চারদিকে ছড়িয়ে দেবে। 


প্রশ্ন ২ বততর্মানে বিশ্বায়ন (01981154407) ইত্যাদি নিয়ে যে-আলোচনা শুরু হয়েছে, তাতে মানুষ হওয়ার শিক্ষা: 
: যতটা আছে তার চেয়ে অমানুষ হওয়ার সুযোগ বেশি। দেশের বহ নাগরিক এই অমানুষ হওয়ার প্রলোভনে: 
: সাড়াও দিচ্ছে বলে মনে হয়! হামীজীর আদশো বিশ্বাসী যুবসম্প্রদায়ের এক্ষেতে কী করণীয়? ৃ 
ৃ -_ দেবরূপ হই, কাটোয়া; 
উত্তর ঃ যুবসম্প্রদায়ের কর্তব্য স্বামীজীর আদর্শে জনসাধারণের মধ্যে কাজ করা, যাতে তারা সঠিক পথে জীবনযাপন: 
; করতে পারে। একক ভাবে বা কোন সংস্থার মাধ্যমেও তারা একাজ করতে পারে। 


পশনঃ আমার মতো অনেকেই আছে বারা সংসারে ও সমাজে সকলের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। কিন্তু 
: কেন পারে না, তার উত্তরও জানা নেই! এই সমস্যার সমাধানে ধমর্এর ভুমিকা কী? ৃ 


: উত্তর ঃ ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভিতর যে ব্রন্মাত্ব বা দেবত্ব সহজাত, তারই প্রকাশ। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে দেবত্বের প্রকাশ: 
: হলে, শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, সেই মানুষের “মান-হশ' হয়েছে। তখন তার মন উদার হয়ে যায়, সকলকে আপন বোধ 
: করে। ফলে সে সমাজের প্রত্যেকের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু প্রথমত সংসারে বা সমাজে নিজেকে ; 
: মানিয়ে নিতে গেলে কিছুটা স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে এবং সহ্যশক্তি বাড়াতে হবে। ঠাকুর বলতেন £ “যে সয়, সে: 
: রয়; যে না সয়, সে নাশ হয়।” : 


প্রশ্নঃ হামী অপুবার্নন্দের 'দেবলোকে' বইটিতে আমরা পাই, হ্বামীজী মহাপুরুষ মহারাজকে হঞ্ণে বলেছেন 5: 
: “তারকদা, আমিই তো বুদ্ধরাপে এসেছিলাম আর তুমি এসেছিলে আনন্দরাপে। সেসব কথা তোমার মনে পড়ছে?” 
: আবার মহাপুরুষ মহারাজও একাদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন, ২৫০০ বছর আগে বুদ্ধের সঙ্গে তিনি এসেছিলেন । তাই: 
! এখানে স্পষ্ট যে, বুদ্ধ হামীজীর (সগাষিখিওলের প্রধান ঝফি) অবতার । কিন্তু পুরাণে বৃদ্ধকে বিষুগর অবতার বলা: 
| হয়েছে। জয়দেব-কৃত দশাবতার ভ্োব্রেও আমরা এর সাম্য পাই। এখানে আমরা কোন্টাকে সত্য বলে ধরব এবং; 
: কেন? প্রিয় চক্রুবতী, মোহনপুর, উত্তর ্রিপুরা: 


: উত্তর £ তোমার প্রশ্নে ভুল আছে। তোমার বলা উচিত ছিল-_্বামীজী বুদ্ধরূপে এসেছিলেন অর্থাৎ স্বামীজী বুদ্ধের: 
: অবতার । এক্ষেত্রে বুদ্ধের বিষু৪র অবতার হওয়ায় তো কোন গোলমাল নেই। বুদ্ধদেব তো বিষুরই অবতার! স্বপ্ন: 
স্বপ্নই। মহাপুরুষ মহারাজ তো দর্শন করেননি। স্বপ্ন ও দর্শন এক নয়। এমন হতেই পারে, স্বামীজী পূর্ব পূর্ব: 
: যুগাবতারগণের কাজে সাহায্য করার জন্য একাধিকবার এসেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্তাবতারে স্বামীজীর ভূমিকা কী, তার: 
: বাণী কী ইত্যাদি নিয়েই চিন্তা, বিচার যদি করতে পার তাহলেই নিজের ও দেশের কল্যাণ হবে। ৃ 


মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যেসব ছাত্র প্রথম দশটি স্থান অধিকার করেছে, উপহারশ্বরূপ 
তাদের এক বছরের জন্য “উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি করা হবে বলে আগেও জানানো হয়েছিল, এখন 


আবার জানানো হচ্ছে। মার্কসিট এবং সংবাদপত্রের রিপোর্টের কপি-সহ সেইসব ছাত্র বা তাদের 
অভিভাবককে উদ্বোধন অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এই উপহার ডোমজুড়- 
নিবাসী শ্রীঅমর পাড়ুই-প্রদত্ত।_ সম্পাদক 









ৃ একখানি পত্র 
; ভাই, এই সেই বৃন্দাবন-_যেখানে গোলোক- 
; বিহারী হরি ব্রিভঙ্গ মুরলীধারী হইয়াছিলেন। 


এই সেই নপুলিন_ খানে কবরী রাই 


 উন্মাদিনী হইয়াছিলেন। এই সেই বংশীবট-_যেখানে ঠাকুর 
: বাঁশী বাজাইয়াছিলেন-_যে-বাঁশীর রবে যমুনার জল উজান 


: এই সেই নিধুবন-_যেখানে গোপীগণসহ ঠাকুর খেলা 
! করিয়াছিলেন, যেখানে রাধার পুষ্পশয্যা তৈয়ার করিয়া 
: রাখিয়াছে__যেখানে এখনও যাত্রিগণ দুই চারি খানা ইট দিয়া 
: খেলার ঘর তৈয়ার করে। 

; এই সেই মদনমোহন-_যাহার রূপে মদন মোহন। 


গোবিন্দের বিষয় কি বলিব, যাহার দর্শনে এ পাষাণও দ্রব ৃ বিলাসভূমিতে, আর একজন পিশাচের ত্রীড়াস্থলে। একজন: 


: কাশীতে, আর একজন সেখের নগরেতে। তফাৎ অল্পই।...”; 
1 সকলই ঠিক বটে; কিন্ত স্বর্গে ইন্দ্রের বড় ভয়-_কখন তাহার: 
: রাজত্ব যায়__কখন তাহাকে দৈত্যগণ আক্রমণ করে_ কখন: 
: তাহাকে “ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি” হইতে হয়। 
ৃ : হইবে। একদিন চন্ত্রতব, ইন্ত্ব, এমনকি মোক্ষপদও লাভ হইতে : 
ূতুচ্ছাতিতুচ্ছ অধম কিরূপে তাহার সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে ; পারে; কিন্তু ইন্দ্রের সে আশা অতি অল্প। তিনি ভোগেই মন্ত।! 
; এখন আমি ৬কাশীধামে আছি। পরম সুখভোগ করিতেছি: 
ৃ : কিন্তু ভয়, দৈত্য (রিপু)গণের--ভয় মন্ত্যপতনের (কুদেশ; 
: যেখানে জন্মস্থান কংসকারাগার গৃহটা, যাই যাই করিয়া : 
: নামমাত্র রহিয়া গিয়াছে, যেখান হইতে ঠাকুরকে লইয়া বসুদেব ; 


: হইয়াছিল, চক্ষে বারিধারা বহিয়াছিল। 

:__ গোপীনাথের মাহাত্য গোপীগণ জানেন, এ অধম হইতে 
: তাহা কিরূপে বর্ণন হইবে? 

1 বৃন্দাবন দর্শন করিলাম, এক আধ কথা লিখিতে হয়, তাই 
: লিখিলাম। নতুবা বৈষ্ঞব-বেদ ভাগবত যে স্থানের বর্ণন করতে 
: গিয়া, চকিত, ত্রস্ত, ভীত ও বিমোহিত হইয়াছেন, এ 


: সমর্থ হইতে পারে? 
: ঠাকুর বৃন্দাবনলীলা সমাপন করিয়া মথুরায় চলিলেন-_ 


; পলাইয়াছিলেন, এক্ষণে আমাদের ভাগ্যে বা কারাগারই 
: পলায়। কংসবেদীও তথৈবচ-_সহরের এক প্রান্তরে ধূ ধূ 


: সেখানেও পাগ্ডাদের হাতে আছে। আর আছেন, পাতিত 
: কংসোপরি সগদোত্তোলিতহস্ত মৃন্মির্মিত কৃষ্ণ বলরাম। 

;  অশ্ুঙ্কা অভগ্না মাথুরীয়া যমুনা অতীব সুন্দরী, মনোলোভা, 
1 কুজানাথের অপরূপ রূপে বুঝি মদনমোহনও মোহিত : 


: হন। সমন্তই দর্শন হইল, কেবল মথুরানাথের নহে। জানি না, : ৃ 
কি দূরদৃষ্ট ছিল! যতবার যাই, ততবারই কপাট বন্ধ। ভাবিলাম, 
যেই কুজানাথ, যেই গোবিন্দ, যেই মদনমোহন, সেই ত 


সি, একের দর্শনেই সর্বরবদর্শন সিদ্ধি। 


১০৪তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


বৃন্দাবনে ১৫ দিন পৃবের্বই দোল আরম্ত : 
হয়। একাদশীর দিন গোবিন্দের দোল দর্শন! 
করিলাম। বড় রাস্তায় নিবিড় আবিরে: 
রক্তবর্ণের কুস্তাটিকা, মধ্যে মধ্যে ন্রচর্ণ দ্বারা: 
ূ ্বেতাযমান হইতে লাগিল। রাস্তায় অত্র লোক)! 
রা রা 


; লীলার দোল উৎসবে আজ সমগ্র ভারত আনন্দিত, সেই: 
ৃ বা ঈদৃশ আনন্দ না হইবে? : 
বত, রাধা পাগলিনী হইত, গোলীগণ হেরে যাইত, ই বদর হেই রা 
 কুটিলার যন্ত্রণা সইত, আয়ান ঘোষ লুকাইয়া রইত-_রাইকে : ৬কাশীধামে প্রবেশ করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে আপনার 
: পত্র পাইয়া অন্য ভাব আসিল। আপনাকে মনে হইল, পূর্ব 
£ কথা স্মরণ হইল; চিঠিখানা দেখিয়া বুঝিলাম, আপনার ন্যায় : 
: লোকের যোগ্যই ইহা লিখিত হইয়াছে। সংসার-সুখকে এরূপ: 
1 অকিঞ্চিতকর তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে করিতে না পারিলে আর: 


পূর্ণানন্দ লইয়া গত রবিবার অপরাহ্‌ ৫টার সময়; 
সুখের আশা আছে? 


যেকথা লিখিয়াছেন_-“একজন ভগবানের নিত্য: 


গমনের)--ভয় পুণ্য ক্ষীণতার। ৃ 


 ঞ্ুবের কান্না ঘুচাইয়াছিলেন__বরদান করিয়া, ছ্রৌপদীর কানা: 
; করিতেছে। তবে যাত্রিপীড়ন-পরিপূরিত হিসাবের খাতাটা ; ছিলেন-__সারথী হইয়া। তিনি কলির কাঙ্গাল আপনার আমার 
কান্না যে শীঘ্রই ঘুগাইবেন, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে?; 
: যদি কাদার মত কীদিতে পারি। আমি অনেক কীদা: 
 কীদিয়াছিলাম, তাই এখন পরম সুখ লাভ করিতেছি। তাই বলি: 


: ভাই, কান্না কখনও বিফল নহে। এস ভাই, সকলে মিলিয়া: 
কীদি, যাহাতে আর জন্মজন্মাস্তর কীদিতে হইবে না। 
আপনার সেই ভালবাসার মোক্ষদা: 


সন্কলন ঃ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৃ 
কার্তিক ১৪০৯0 অক্টোবর ২০০২ টি 





অরুণ গঙ্গোপাধ্যায় 


: আমাকে দিয়েছ পথ সি 
: শ্রাবণের মেঘমাঝে বিচ্ছুরিত আলোকের রি তি 
স্বপ্রনীল স্বর্ণোজ্জ্বল রথ। ূ পি] চালে চাদে হি কোট 
? আমাকে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা হলেই জীবের মুক্তি ঘটে। 
ৃ *০৯)-হীন্িকান ইচ্ছাময়ী মুখ ফেরালে সকল অন্ধকার 
হর রঃ ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাতে সব জীবের ওঠাবসা 
ৃ ০9 তি শীতরারি চি ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা সকল জীবকে ভালবাসা। 
: রসসিক্ত বসন্তের বীণ। +০৯০৯ : ৯, ৮৪ সেই মা-নামেরই পাল তুলে হও ভবনদী পার। ৃ 
: পাখির ডানায় সাঙ্গ দিনাস্তের চি পতি পল 
এইবার যাত্রা অবসান। ২. $ ..8 জীবন 
এই দীর্ঘ জীবনের অপূর্ণ তৃষার শেষে রী তুলসীদাস ব্যানার্জি 
ঘুমোবার শাস্ত বনতল। মেন কি শরীরের অন্তর্গত? না, শরীরটা মনের? নাকি; 
শরীর আর মন দুটোই পারিপার্থিক অবস্থার অন্তর্গত? : 
শরীর, মন আর পারিপার্থিক অবস্থা-_জীবনে এই তিনটির; 
কোন একটিকেও বাদ দেওয়া যায় না। এই তিনটি মৌলিক: 
বৈরাগ্য-প্রজ্ঞা ৯ হয়েছে একটি যৌগিক জীবন-_যা পরিপূর্ণ স্বাতঙ্তে: 
উজ্জ্বল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ।) ৃ 
দীপালি রায় কখন শরীর, আর কখন সে মন, 


ৃ ০ কখন নিয়ম-নিষ্ঠা, কখন ধারণ। 
: যেতে যেতে ফিরে তাকালে না কখন সে তপ-যজ্ঞ, কখন পূজন, 


দুচোখে আতুর দৃষ্টি আমি চেয়ে থাকি না লো ্র্তন 
বির রা ভানাো কখন সে ক্লেশ-তাপ সকল সহন, 
জমাট অশ্রুর শিলা বিন্দু বিন্দু বুকের আঁচলে। কখন সে রিপৃত্যাগী সহাস্য বদন। 
: জোনাকি-প্রান্তরে বসে সন্ধ্যা জালে দীপ কখন সে কালী বলে করালবদন, 
: আমার তুলসীমঞ্চ শুধু নিশ্প্রদীপ কখন সে কৃষ্ণ বলে সহাস্যবদন। 
: পূজা আয়োজন ১:04 কখন সে ভক্তলয়ে তপন-জপন, 

8 কখন সে শব লয়ে প্রেম-আলাপন। 






.. কখন সে আদেশ দেয় শাস্ত্রের কথন, 
8৮৮ কখন সে ভিক্ষা চায়, মধু-দরশন। 
বস কখন সে বালবেশ বিনা পরিধান, 
*,৮: কখন সে লজ্জাশীল ভূষণে বসান। 
কখন সে কান্দে আর কখন সে হাসে, 
: যে আমাকে হাত ধরে নিয়ে যায় ৮ বোধ হয় উন্মাদ সেই স্বয়ং বিধাতা, 
: প্রাণপাতে-_পরিপ্রশ্নে বৈরাগ্য-প্রজ্ঞায়। তাই লয়ে রামকৃষ্ণ হইল কথকতা। 


[ভব লদদ্ভাদ্া শক্ত 


শূন্য দিন শূন্য রাত; উৎ্কণ্ঠ উৎসুক 
 নিরুচ্চার বালুতটে খুঁজি এ মুখ 











: ৫ 
ৃ অব্যয় ধর্ম মানে 
ৃ শুভ্রকান্তি দে মন্দিরা মহাপাত্র ৃ 
জীবনটাকে খণ্ড খণ্ড করে ধর্ম মানে আলোর দিশা ধর্ম মানে সমৃদ্ধি: 
ৃ /সকল আঁধার টুটি, নয় সে জরাজীর্ণ, : 
11 ধম মালে হিংসা” ঘেব ধর্ম মানে উদারতা, : 
ভীরুতার ছুটি। নয়কো তা সন্কীর্ণ।: 
ধর্ম মানে ধরে রাখা ধর্ম নিয়ে তর্ক-লড়াই: 
ধর্ম মানে শাস্তি, বৃথাই ছায়াযুদ্ধ,: 


পথ দেখালেন- যিশু, হজরত, : 
দেখবে ধর্ম নিঃশবেে : 
পাশেই সদা আছে।: 

ধর্ম শেখায় সকল ধর্ম: 

| আপন করে নিতে, : 
শরীর জুড়ে ভক্তি, প্রেম ধর্ম সে তো জ্ঞানসমুদ্র: 
প্রীতি এবং দয়া নাও না তারে! 


৫ জর ১৮ শি রে সরি 
৬৬ সী তি 
্‌ / . আকিঞ্চন 
যুগের ওপার থেকে যুগাবতার, 


| ধর 
শা ক জে এ রঃ গৌরগোপাল পাল 


আমি ছিলাম-_-আমি আছি-_-আমি রি নিরালায় বসে কত না গোপনে, 
খুঁজেছি তোমারে কত সযতনে; 


ধর্ম কভু দেয় না ক্রোধ, 
নয়কো বিভ্রান্তি । 


ধর্ম কোথায়? মানেটা তার 
মনের কোণেই খোঁজ, 
দেখবে নিত্য নৃতন প্রভাত 
নিজেই নিজে রোজ। 


ধর্ম মানে তপ্ত রোদে 


হয়ে উঠলে প্রভাতের নতুন কিরণ 

: কখনো-বা রাতের ন্নিগ্ধ আঁধার। 

: শুধু, নিজেকে ছড়িয়ে রাখলে 

যুগ থেকে যুগাস্তরে-__ 
মানবতার অমর বাণী নিয়ে। 


উর দেখি যে তখনি মোর চারপাশে, 

কে তুমি নং নানা মুখ হেথা ভিড় করে আসে; 
ৃ রে দত্ত এ ভুনি ই াও হানিনা। ৃ 
ৃ ৷ তোমাতে আমাতে জানি না কি টান, : 
কে তুমি। তোমাকে স্পর্শ করতে পারিনি ৯২২ তবু এই প্রাণ করে আনচান; : 


কিন্ত অনুভব করি 


দেখ, মন যখন ক্লান্ত নিজের চলার শক্তি নেই, ন্‌ 
: তখনি যেন তোমায় অনুভব করি প্রতিক্ষণে। রং 


: অন্তরের পরশ কি তা বুঝেছি রোগশয্যায় পু ২ 

: বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে ৯ 

: কিভাবে মানুষ দাঁড়াতে পারে, তাই বুঝেছি। |. 

: তবে এটা ঠিক এবং অক্ষরে অক্ষরে সত্য টু 

: সেই অনস্ত শক্তি আমাদের বেষ্টন করে আছে। রি. 
লু উর 25585485454844857858585544885587555575478458855588785588585785 ৮৫ 6:1555552255555555। 


তোমার বিরহে প্রাণে বাজে ব্যথা, 
কোথা হতে আসে এই ব্যাকুলতা; 
আর না সহিতে পারি এ!! 


আছ কি স্বপনে নাকি জাগরণে, 
দেখা দাও এসে দীন অভাজনে; 
তব দরশন নাহি পেলে আর, 
এ-জীবন রাখা হয়ে ওঠে ভার; 
তাও কি দেখিবে দীঁড়িয়ে।। 


৬৬৬৬৪৪৩৪৪৪৪ ৪৪৪৩৬৪৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪৪০৪৪৪০০৪৬৬৪৬৪৪৪৮৪৪৪৪৪৪৪৪৪৫৪৪৬ 


শি রীপ্রসাদ বসু তার বিখ্যাত গ্রন্থ “বিবেকানন্দ ও 
1, ভারতবর্ষধ-এ লিখেছেন ঃ “আমেরিকায় 
: বেদাত্ত-প্রচারের প্রথম পর্যায়ে ক্ষেত্রবিশেষে স্বামীজী 


বেদাত্ত যে শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধ বেদাস্ত-_তাও 


: বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বোচ্চ মানব এই জন্য 
: যে, রামকৃষ্ণ ব্যক্তিজীবনে তার বাণীর সর্বোচ্চ দৃষ্টাত্ত 
৷ ছিলেন। সুতরাং স্বামীজী রামকৃষ্ণ-দর্শিত বেদাস্তসত্যের 
: মহিমাকে প্রথমে উত্থাপন করেছেন-_তিনি জানতেন সে- 


; করবে।” হেয় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১১৮) 


'্্ীরামকৃষ্চ__এই দুইটি বিষয়কে বিশ্বজনের গোচর করাই 
: ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনসাধনা। স্পষ্টত সেজন্যই 
: বিবেকানন্দ-মননে গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদাই একটি 


; নিহিত থেকেছেন। 

২৮ মে ১৮৯৬ ম্যান্সমূলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল 
: স্বামীজীর। সেপ্রসঙ্গে তিনি 'ব্রন্মবাদিন্-এর ৪ জুলাই 
: ১৮৯৬ সংখ্যায় লিখেছিলেন £ “কে ভেবেছিল যে, সুদূর 


: কয়েক বছরের মধ্যে এমন বহু দূরদেশে পৌছাবে, যে- 
: দেশের কথা আমাদের পূর্বপুরুষেরা স্বপ্নেও ভাবেননি। 
' ভগবান রামকৃষ্ণের কথাই আমি বলছি।... কয়েকদিন 
: আগে তীর |ম্যাক্সমূলার] সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। 
: প্রকৃতপক্ষে বলা উচিত, তার প্রতি আমার শ্রদ্ধানিবেদন 
; করতে গিয়েছিলাম। কারণ, যিনি শ্রী 

: ভালবাসেন, তিনি নারী বা পুরুষ যেই হোন, তাঁর জাতি, 


; গুরুদেবের প্রতি তার গভীরতম অনুরাগ। নিজে; 
: শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য__ শুধু এই পরিচয়খানিই কী অসীম! 
: মনোযোগ দাবি করতে পারে অন্যের কাছ থেকে, সেকথাও : 
: 'অধ্যাপকজী, আজকাল সহত্র সহস্র লোকে শ্রীরামকৃষ্ণকে : 
: পুজা করছে।' “তাকে যদি পূজা না করবে তো কাকে: 
; করবে? অধ্যাপক উত্তরে বললেন। 
; পৌছে দিতে এলেন। এত কেন করছেন? বললেন, 
প্রতিদিন কেউ রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্যের সাক্ষাৎ পায়: 
: না।, "” (এ, পৃঃ ১৩৩-১৩৪) ৃ 
 শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যরূপে আত্মপরিচয় দিয়েছেন এবং তার : 


অধ্যাপক 


বেদাস্ত প্রসঙ্গ, সেই সুত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং এক্ষেত্রে! 


র: প্রাণসুরটিকে তিনি ধরতে পেরেছেন। বাস্তবিক পক্ষে: 
: বেদাত্ত সেই একমাত্র আলোক, যা পৃথিবীর সকল সম্প্রদায় : 
: ও মতকে আলোকিত করছে, তা সেই এক তত্ব__পৃথিবীর : 
: সকল ধর্ম যার কর্মপরিণত রূপ মাত্র। আর রামকৃষ্ণ; 
: পরমহংস কি ছিলেন? তিনি এ প্রাচীন তত্বেরই প্রত্যক্ষ: 
! মহিমা স্বীকৃত হলেই তবে এ বেদাত্তবিগ্রহকে মানুষ গ্রহণ : 
: দূত। কথায় আছে জহুরীই জহর চেনে। তাই বলি, এতে: 
বস্তত, ভারতের বেদাত্ত এবং বেদাস্তের মূর্তবিগ্রহ 


পূর্বাভাস, পৃথিবীর জাতিসমূহের নিকট অধ্যাত্ম আলোকের 
বিস্ময়ের কি আছে যে, ভারতীয় চিন্তাগগনে কোন নৃতন 


: নক্ষত্র উদিত হওয়া মাত্র ভারতবাসিগণ তার মহত্ বুঝবার ; 
; আগেই এই প্রতীচ্য ঝষি [ম্যাক্সমূলার] তার প্রতি আকৃষ্ট: 
ৃ : হন ও তার সাদর অনুশীলন করেন।” (এ, পৃঃ ১৩৪) : 
 প্রবর্তনা, একটি প্রেরণার মতো বহমানা শক্তি হিসাবে : 
: শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন উপস্থিত করার বাসনায় বাঙলা পয়ার 
? খুশি হয়েছিলেন। ১৮৯৫ সালে এক চিঠিতে শশী; 
: মহারাজকে তিনি নির্দেশ দিয়ে যা লিখেছেন, তার মধ্যেও : 
: পল্লীগ্রামের এক দরিদ্র ব্রাঙ্মাণ সন্তানের জীবন ও বাণী : শ্রীরামকৃষ্ণ 
: “শীকচুন্নিকে (লেখককে স্বামীজী এই নামে ডাকতেন] এই : 
: কটা কথা লিখতে বলো তার তৃতীয় খণ্ডে, প্রচারখণ্ডে_: 
? তিনি একলা নিজের জীবনে তা করে দেখিয়ে গেছেন।: 
ৃ যায় না-_কেননা [79 ৮/25 (110 ০0121781101). তিনি : 
: যেদিন থেকে জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে।: 


সম্পর্কে তার ধারণা ব্যক্ত হয়েছেঃ: 


ধর্ম, বর্ণ যাই হোক-_তাকে দর্শন করতে যাওয়া আমার ; এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচগ্ডাল প্রেম পাবে।! 
: কাছে তীর্থযাত্রা।” (এ, পৃঃ ১৩৩) স্বামীজীর মূল বক্তব্য : মেয়ে-পুরুষ ভেদ, ধনী-নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত-বিদ্বান ভেদ, ! 
; যদিও ম্যাক্সমূলার প্রসঙ্গে, কিন্তু এর কেন্দরস্থলে রয়েছে: ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ-_সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন।! 
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ছুটি 
; আর তিনি বিবাদভগ্জন- হিন্দু-মুসলমান ভেদ, ক্রিশ্চান- : 
হিন্দু তেদ ইত্যাদি সব চলে গেল। এ যে ভেদাভেদে লড়াই 
: ছিল, তা অন্য যুগের। এ সত্যযুগ তার প্রেমের বন্যায় সব 
: একাকার।' 


৷ বলবে। যে তার পৃজা করবে, সে অতি নীচ হলেও 
 মুহূর্তমধ্যে অতি মহান হবে-_মেয়ে বা পুরুষ। আর 
: এবারে মাতৃভাব... সকল মেয়েকে মার ছায়া বলে দেখতে 


: আর “জাতি জাতি" করে গরিবগুলোকে পিষে ফেলা। ঢাও 
; ৬০৩ 010 98৮1০0৮1706 ৬/01101%, 98৬1০ 01 076 
1 178550$, 98৬10101৪11 10101) 214 10৯... ব্রাহ্মাণ, 
: চণ্ডাল, মেয়ে বা পুরুষ-__তীর পৃজায় সকলের অধিকার। 
: যে ঘটস্থাপনা বা প্রতিমা করে তার পুজা করবে_ মন্ত্র 
: হোক বা না হোক_ যেমন করে, যে ভাষায়, যার হাত 
: দিয়ে হোক, খালি ভক্তি করে যে পুজা করবে সেই ধন্য 
: হয়ে যাবে। এই ডৌলে লিখতে হবে।” (ত্রাবলী, ৪র্থ সং, 
: পৃঃ ৪২১) 


প্রয়োজন এবং যেরকম উদ্দীপনা সঞ্চারকারী নিরপেক্ষ 
: দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য অন্বিত করা 
: আবশ্যক- সেই নির্দেশও ছিল তার পত্রে। ১৮৯৪ সালের 
৩ মার্চ কিডিকে (সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়র) লেখা চিঠিতে 
স্বামীজী বললেনঃ “সাবধান, যেন তার মধ্যে কোন 
; অলৌকিক ঘটনা-সমাবেশ করো না। অর্থাৎ জীবনীটি 
: লেখা হবে তার উপদেশের উদাহরণস্বরূপ। তার মধ্যে 
: কেবল তার কথা থাকবে। খবরদার, এর মধ্যে আমাকে বা 
; অন্য কোন জীবিত ব্যক্তিকে যেন এনো না। প্রধান লক্ষ্য 
: থাকবে তার শিক্ষা, তার উপদেশ জগতকে দেওয়া।” 

৩০ নভেম্বর ১৮৯৪ স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে লিখছেন ঃ 
: “লিখতে হবে যে, তার (শ্রীরামকৃষ্ণের) জীবনটা একটা 


; হবে। শান্ত্রে যেসব জ্ঞান মতবাদরূপে রয়েছে, তিনি তার 


 চেয়ে-ছিলেন, তিনি নিজের জীবন দ্বারা তা দেখিয়ে 
: গেছেন।” 
1 শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব-_তার জীবিতাবস্থাতেই যার 
শুরু এবং পরবর্তী কালে তার মহাপ্রয়াণের পরেও যা 
; অদ্যাবধি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে, সেসম্পর্কে স্বামীজী যুগপৎ 


; আনন্দের সঙ্গত কারণ ছিল, কিন্তু তার আশঙ্কা ছিল পাছে : 
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? শেষপর্যস্ত এই জন্মোৎসব পালন উৎসবের হুজুগে ; 


পর্যবসিত হয়। শ্রীরামকৃষের জন্মোৎসব পালিত হোক, 
; থাকুক-_এটাই ছিল তার একমাত্র অভিলাষ। 
“এই ভাবগুলো তার ভাষায় বিস্তার করে লিখতে : 


প্ীঠাকুরের দেহাত্তকালে বিবেকানন্দ ও তার সঙ্গীরা: 


: অজ্ঞাত, অখ্যাত, কপর্দকহীন দ্বাদশ জন যুবকমাত্র। তারা : 
: যথার্থ আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের একাস্তিক ইচ্ছা এবং: 
: নিরস্তর সংগ্রামের শক্তি নিয়ে তৎকালীন সব বিরুদ্ধ: 
: হবে। ভারতের দুই মহাপাপ- মেয়েদের পায়ে দলানো : 


প্রতিরোধকারী শক্তির সঙ্গে অবিরাম সংগ্রামে বিজয়ী: 


; হয়েছিলেন যার আশীর্বাদে, আজ সমগ্র ভারতবর্ষ তাকে: 
: কাজে, তার প্রতিটি পদক্ষেপে প্রভু তাকে দিয়ে করিয়ে : 
: নিচ্ছেন সবকিছু। বলেছেন £ “আমি কোন লোক বা: 
জিনিসের ওপর নির্ভর করি না-_একমাত্র প্রভুই আমার : 
: ভরসা এবং তিনি আমার ভিতর দিয়ে কাজ করছেন।” ; 
: প্রভুপদাশ্রিত'। : 
শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী লেখার ক্ষেত্রে যে নিষ্টা ও সংযমের : 


সংস্কৃত থেকে অনুবাদকর্মে স্টা্িকে সাহায্য করার 


: জন্য স্বামী সারদানন্দকে স্বামীজী পেতে চেয়েছিলেন, কিন্ত: 
: শেষপর্যন্ত পাওয়া না গেলে লিখছেন £ “যাক, যা হয় সব: 
: ভালর জন্যই! এটা যদি ঠাকুরের কাজ হয়, তবে ঠিক: 
? জায়গার জন্য ঠিক লোক যথাসময়ে এসে যাবে। তোমাদের : 
(২৩/১২/১৮৯৫) এ একই চিঠিতে লিখেছেন £ “আমি 
: অতি আনন্দিত যে, কখনো তোমাদের কাজে লেগেছি__: 
: অবশ্য তোমরাও যদি তাই মনে কর। অস্তত গুরুমহারাজ : 
আমার ওপর যে কর্তব্য অর্পণ করেছিলেন তা সম্পন্ন করার: 
! জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি__এই ভেবেই আমি আত্ম প্রসাদ: 
? লাভ করছি; এ কাজ সুসম্পন্ন হোক আর নাই হোক, আমি 
: চেষ্টা করেছি জেনেই খুশি আছি।” ৃ 
: অসাধারণ আলোকবর্তিকা, যার তীব্র রশ্মিসম্পাতে লোকে : 
হিন্দুধর্মের সমগ্র দিক বা রূপ সত্যসত্যই বুঝতে সমর্থ : ৃ 
ৃ : থেকে ২৯ ডিসেম্বর ১৮৯৫ তারিখে তিনি লিখেছেন ৪: 
মূর্ত দৃষ্টাত্ত। খষি ও অবতারেরা যা বাস্তবিক শিক্ষা দিতে ; 


কর্মপ্রাণ হয়ে ওঠার কারণ স্বামীজীর অস্তনিহিত। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্ভরতা। মিস এস. ফার্মারকে নিউ ইয়র্ক: 


“আমাদের শাস্ত্রে আছে__মত্তক্তানাঞ্চ যে ভক্তান্তে মে; 


: ভক্ততমা মতাঃ।' অর্থাৎ যারা আমার ভক্তগণের ভক্ত, : 
: তারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তুমি প্রভুর সেবিকা; সুতরাং: 
আমি যেখানেই থাকি না কেন, ভগবংপ্রেরণায় তুমি যে: 
: প্রকারে সহায়তা করতে পারি।” ৃ 
; আনন্দ ও আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন সুচনাপবেই। : 


্্ীঠাকুরকে স্মরণ করে তিনি মঠের গুরুভাইদের 
বলছেন £ “তিনি যে জহ্রী ছিলেন তাতে এখনো যদি; 





: সন্দেহ হয়, তাহলে তোমাতে আর উন্মাদে তফাত কি? দেখ 
এদেশে [আমেরিকায়] শত শত নরনারী প্রভুকে সকল 
: স্তর পুঁতিতে হয়; তারপর একদিন এক কণা অগ্নি-_-আর 
£ সমস্ত উচ্ছৃসিত' হয়ে ওঠে। 

1 “তিনি কাণডারী, ভয় কি? তোমরা অনস্ত শক্তিমান_ 
: সামান্য ঈর্ষাবুদ্ধি ও অহংপূর্ণবুদ্ধি দমন করিতে তোমাদের 


: লও। শরীর-মন তার কাজে সঁপে দাও দেখি, হাঙ্গামা মিটে 
: যাবে একদম ।” পেত্রাবলী, পৃঃ ৪০৮-৪০৯) 

: ধ্যানে এবং মননে উপলব্িজাত প্রত্যয় নিয়ে স্বামীজী 
স্বামী রামকৃষ্ণান্দকে ১৮৯৫ সালে এক পত্রে লিখলেন $ 
: “রামকৃষ্তাবতারের জন্মদিন হইতেই সত্য-যুগোৎপত্তি 
: হইয়াছে।” 
: “রামকৃষ্ণাবতারে জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা নাস্তিকতারূপ 
; ল্লেচ্ছনিবহ ধ্বংস হইবে এবং ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা সমস্ত 
জগৎ একীভূত হইবে। অপিচ এ অবতারের রজোগুণ 
: অর্থাৎ নামযশাদির আকাঙ্ক্ষা একেবারেই নাই অর্থাৎ যে 
: তাহার উপদেশ গ্রহণ করে, সেই ধন্য; তাহাকে মানে বা 
: নাই মানে, ক্ষতি নাই)... 

£ “জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে 
সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উ্থান সম্ভব নহে। 

£ _“সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে '্ত্রীগুরু' গ্রহণ, সেইজন্যই 
: নারীভাব সাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব প্রচার।” (এ, পৃঃ 
: ৪১২) 


কার্ষের প্রারস্তে প্রার্থনা করিবে। তিনি সৎপন্থা দেখাইবেন। 


; করিতেছেন__ইহাতে তোমাদের যতদিন বিশ্বাস থাকিবে, 
: ততদিন কোন অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।... 

1 “কিছুতেই ভয় খেও না। যতদিন তিনি আমার মাথায় 
: হাত রাখছেন, ততদিন কি কারুর দাবাবার জো আছে? 
; ভবেয়ুঃ কষ্ঠাগতাঃ প্রাণাঃ (প্রাণ কষ্ঠাগত হোক), তথাপি 
: ডর পাবে না।” একই পত্রে স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের আসন্ন 
: জন্মোৎসব পালন নিয়ে কতখানি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা 
করেছেন তা দেখতে পাই। উৎসবের প্রাণপুরুষকে নিয়ে 
তার সর্বতোমুখী ভাবনার কী অপূর্ব প্রকাশ! তার বহুমুখী 
ভাবনার প্রথম কথা ঃ “এবারকার মহোৎসবে খুব ধুম 
মাচাইবে।” এই অনুষ্ঠানের আঙ্গিক ও প্রকরণগত 
রূপায়ণে যাতে ভাবগম্ভীর অথচ পবিত্রতার ছাপ থাকে_ 
০০০৬৪ 


উদ্বোধন 0 ১০৪তম বর্য--১০ম সংখ্যা কার্তিক ১৪০৯ 0 অক্টোবর ২০০২ 


; দিচ্ছেন, কিন্তু অনুষ্ঠানের প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাস্থ্য: 
: যেন আচণালে প্রচারিত হতে পারে-_এই দিকেই তার; 
: মূল লক্ষ্য। লিখছেন ঃ “খাওয়া-দাওয়া অতি সাধারণ-_: 
? মহাপ্রসাদ, সরাভোগ, 
 পরমহংসদেবের জীবনচরিত পাঠ। বেদ-বেদাস্ত, পুঁথি; 
; একত্র করে আরতি করবে এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্িৎ গেলা: 
ৃ আদায় করিবে। পুরানো ডৌলে নিমন্ত্রণ ত্যাগ করিবে।: 
; কদিন লাগে? যখনি এ বুদ্ধি আসিবে, প্রভুর কাছে শরণ ; 





টিনা শা 


'আমন্ত্রয়ে ভবস্তং সাশীর্বাদং ভগবতো রামকৃষ্ণস্য: 


: বহমানপুরঃসরঞ্” ইত্যাকার একটা লাইন লিখে তারপর: 
? লিখবে যে, ঠাকুরের জন্মতিথি মহোৎসব এবং মঠ: 
? চালাইবার খরচের জন্য আপনার সহায়তা প্রয়োজন।” ; 


1 _এতে স্বামীজীর আপত্তি ছিল। এ পত্রেই তিনি: 
; লিখছেন ঃ “ “লর্ড (প্রভু) রামকৃষ্ণ' শব্দের কোন অর্থ: 
: নাই। উক্ত নাম ত্যাগ করিবে, ইংরেজি অক্ষরে “ভগবান': 
; লিখিবে। তারপর এক-আধ লাইন ইংরেজি লিখিয়া: 
? একটি আদর্শ আমন্ত্রণপত্র পর্যস্ত তিনি লিখে দিয়েছিলেন।; 
 শ্রীশ্রীঠাকুরকে কি ভোগ দেওয়া হবে- সেসম্পর্কেও তিনি: 
; বটে, কিন্তু রাজসিক তামসিক খাওয়া-দাওয়ার কোন কাজ: 
: নাই।” এরপর তিনি নির্মমভাবে সাবধানবাণী শোনালেন £: 
: “আঙুল বাঁকানো এবং ঘণ্টার বিকট আওয়াজ কিঞ্চিৎ: 
: কমি করে কিঞ্চিৎ গীতা-উপনিষদাদি পাঠ করিবে। অর্থাৎ: 
এ পত্রেই স্বামীজী লিখছেন ঃ “ঠাকুরের কাছে সকল : 


পত্রটিতে ইংরেজি এবং বাঙলা উভয় ভাষায় : 


“কেবলমাত্র কিঞ্িৎ পায়সান্ন চড়াইবে; তিনি: 


17815121191। (জড়োপাসনা) যত কম হয় এবং: 


র  %01119901 আধ্যাত্মিকতা) যতই বাড়ে, এই কথা আর: 
:.. আমি যতদিন পৃথিবীতে আছি, তিনি আমার মধ্যে কার্য : 


কি! সাগ্ডেল (বৈকুষ্ঠনাথ সান্যাল) লিখছেন যে, হাজার: 


; হাজার লোক খালি ঘণ্টানাড়া দেখতে আসে। যদি একথা 
; সত্য হয় তো ওপ্রকার লোক না আসাই ভাল... আর: 
; আমরা কি সর্বত্যাগ করে সাঞ্চেলের জন্য ঘণ্টা বাজাতে : 
; এসেছি? সাগ্ডেল কীসারীপাড়ায় বাস করুক গে, যদি: 
: ঘণ্টানাড়া তার এতই ভাল লাগে। অর্থাৎ তিনি তার; 
' ছেলেদের মুখে খাচ্ছেন-_তোমার ঘণ্টানাড়ার মধ্যে নয়।: 
তাদের একচুল কষ্ট দিয়ে তোমার ঘণ্টানাড়া সমস্তই বিফল; 
' হয়, অপিচ অমঙ্গল হয় তোমার নিজের। একথাটা রোজ: 
একবার মনে রেখো। তিনি তোমার একলার জন্য বা: 
: সাণ্ডেলের জন্য এসেছিলেন, কি জগতের জন্য? যদি: 
; জগতের জন্য, তাহলে জগৎসুদ্ধ লোক যাতে তাকে বুঝতে : 
; পারে, এই ভাবে তাকে 01559 করতে (লোকের কাছে: 


ধরতে) হবে।” 


? অনুরূপভাবে তার গুরুদেবের জীবনচরিত লিখতে 
' গিয়ে কেউ যেন তা নানা কাহিনী-উপকাহিনীর জঞ্জালে 
: পর্যবসিত না করেন- সে-ব্যাপারে তিনি অমোঘ সাবধান- 
; বাণী শোনালেন $ “সুরেশ দত্তের পুথিতে যে আবোল- 
: তাবোলগুলো আছে, সেগুলো দূর করে দিতে হবে-_ 
বুঝতে পেরেছ কি?” আবার এর উল্টোও আছে। 
অক্ষয়কুমার সেন রচিত '্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুথি' পাঠ করে 
তার আনন্দোচ্ছাস চেপে রাখতে না পেরে লিখেছিলেন ঃ 
: “শীকচুনীর পুঁথি এবং শীকচুন্লী 1175611 (নিজে) [1005 
: 916০01% ০ [185595 (জনসাধারণে শক্তিসঞ্চার 
; করবে)। শাকচুন্নী 15 070 10001080501 001 0179 
:1083505$ 01 307%81 (বাংলার জনসাধারণের নিকট ভাবী 


1 ভক্তির ফল ফলেছে।” স্বতংস্ফুর্তভাবে স্বীকার করেছেন ঃ 
; “তার কণ্ঠে তিনি (ঠাকুর) আবির্ভাব হচ্ছেন।” 

: নিউ ইয়র্ক থেকে ১৪ এপ্রিল ১৮৯৬ এক পত্রে 
ৃ “6 7050010 ৮/0151)1 1011) 25 004, 170 100), 
: ব৩107917 01700981880, 007 015০01880. 110 17185503 
: 111 91/2)5 105৩ 0106 19675010, (10 11817 0105, 
: 00০ /)7//08)16) ৯০ ৬০10 00117, 31 [01117010105 ৪1৩ 
: 011৬0541, 701 192750/05. 10176191916 3110 19 000 
: 01117010165 106 18081); 161 চি 0011110 9/1809৬০1 
: 08৩) 1110 01 11015 [0015017. 

২৭ এপ্রিল ১৮৯৬-তে ইংল্যাণ্ড থেকে স্বামীজী স্বামী 
: রামকৃষনন্দকে লিখছেন £ “তিনি 
: তোমাদের ভার আমার উপর দিয়াছিলেন এবং তোমাদের 
: দ্বারা জগতের মহাকল্যাণ হইবে, যদিও অনেকেই এক্ষণে 


; রাখিবে।” কিছু পরেই লিখছেন ঃ “যদি কেউ পরমহংস- 
: দেবকে অবতার ইত্যাদি বলে মানে-_উত্তম কথা, না মানে 
: _উত্তম কথা। সার এই যে, পরমহংসদেব চরিত্র সম্বন্ধে 
: পুরাতন ঠাকুরদের উপরে যান এবং শিক্ষা সম্বন্ধে 
; সকলের চেয়ে উদার ও নূতন এবং [0£75551০ 
 প্রেগতিশীল) অর্থাৎ পুরানোরা সব একঘেয়ে__এ নূতন 
: অবতার বা শিক্ষকের এই শিক্ষা যে, এখন যোগ, ভক্তি, 
: জ্ঞান, কর্মের উৎকৃষ্ট ভাব এক করে নূতন সমাজ তৈয়ারি 


; আচণালে লক লবগাজি ওসকল: 
: কেন্টবিষ্টু বেশ ঠাকুর ছিলেন; কিন্তু রামকৃষ্ণ একাধারে : 
: সব ঢুকে গেছেন। সাধারণ লোকের পক্ষে এবং প্রথম: 
: উদ্যোগীর পক্ষে নিষ্ঠা বড়ই আবশ্যক-_অর্থাৎ শিক্ষা দাও : 
; যে, অন্যসকল দেবকে নমস্কার, কিন্তু পূজা রামকৃষ্ণের।: 
' নিষ্ঠা ভিন্ন তেজ হয় না-_তা না হলে মহাবীরের ন্যায়: 
: প্রচার হয় না। আর ওসব পুরানো ঠাকুর-দেবতা বুড়িয়ে : 
' গেছে-_এখন নৃতন ভারত, নূতন ঠাকুর, নৃতন ধর্ম, নূতন: 
কথা ঃ “প্রভু তোমাদের সৎ বুদ্ধি দিন।” বললেন ঃ “মনে: 
রেখ যে, তার কৃপায় বড় বড় দেবতার মতো মানুষ: 
: তৈয়ারি হয়ে যাবে, যেখানে তার দয়া পড়বে।” 
' বার্তাবহ)। শাকচুন্নীকে খুব যত্বু করবে। তার বিশ্বাস- : 


সুইজারল্যাণ্ড থেকে ২৩ আগস্ট ১৮৯৬ স্বামীভী স্বামী! 


: রামকৃষ্পানন্দকে এক পত্রে যা লিখছেন তা তাঁর চরিত্রের: 
: একটি বিশেষ দিক উদ্ঘাটিত করে। দক্ষিণেশ্বর মহোৎসবে : 
: দর্শনার্থীর মধ্যে সামাজিক পরিচয়ের দিক থেকে প্রশ্ন ওঠে: 
; এমন মহিলারাও যেত বলে গোঁড়া নীতিবাগীশরা উম্মা: 
: প্রকাশ করেছিল। এ-সংবাদে স্বামীজী প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে: 
1 লিখেছেন £ “বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্ঘে যাইতে : 
? না পায় তো কোথায় যাইবে? পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ: 
: প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্য তত নহে... যাহারা ঠাকুরঘরে : 
: গিয়াও এ বেশ্যা, এ নীচজাতি, এ গরিব, এ ছোটলোক: 
: ভাবে, তাহাদের (অর্থাৎ যাহাদের তোমরা ভদ্রলোক বল): 
: সংখ্যা যতই কম হয়, ততই মঙ্গল... প্রভুর কাছে প্রার্থনা: 
1 করি যে, শত শত বেশ্যা আসুক তীর পায়ে মাথা নোয়াতে,: 
(শ্রীরামকৃষ্ণ) : ৃ 
; তার অবারিত দ্বার।” : 
তাহা অবগত নও; এইজন্যই বিশেষ লিখিতেছি, মনে : 


বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে নাই আসুক। বেশ্যা: 


! অনুরূপ শক্তির মতো প্রভুর প্রতি তার আমৃত্যু একমঞ্ন: 
: নিষ্ঠা-_যা স্বামীজীর অধ্যাত্মবোধ-খদ্ধ জীবনকে পরিচালিত: 
: করেছে। তিনিও তার প্রিয় অনুগামীদের মধ্যে এইপ্রকার : 
: শুদ্ধনিষ্ঠা সধ্যারিত করে দিতে পারতেন অনস্ত দৈবশক্তির : 
; আধার তার বাণীর মাধ্যমে-_““দাহস অবলম্বন কর। মানব-: 
জাতির কল্যাণের জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব-বাকি: 
: সব প্রভুই জানেন।... অধীর হয়ো না, তাড়াহুড়ো করো না।; 
: ধীর, একনিষ্ঠ এবং নীরব কর্মই সফল হয়। প্রভু অতি মহান।; 
? বস, আমরা সফল হবই__সফল হতেই হবে। তার নাম: 
: এই ধর্ম-_একাধারে যোগ, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম_ 


ধন্য হোক।” (এ, পৃই ১৩২) [ক্রমশ] 


এই বিশেষ প্রবন্ধটি "স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো ।--সম্পাদক 


দেবাদিদেব ওক্কারেশ্বর ও অন্যান্য দেবতাদের : 
 ত্রীড়ানিকেতনে প্রণাম জানিয়ে বাইরে এলাম। সন্ধ্যা : 


! অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে। এখন কুঠিয়ায় ফিরতে হবে। বেশ ; 


; অনেকটা পথ। গৌরাঙ্গ মহারাজকে বিদায় জানালাম। তিনি : 
: আমাদের সাবধান করে দিলেন__পথে টর্চ জেলে যেতে, : 
: কারণ পাহাড়ী পথে সাপের খুব উপদ্রব। যাহোক, আমি খুব ; 


: সাবধানে একটু তাড়াতাড়ি আশ্রমে ফিরে এলাম। 


; রাত্রে অনেকক্ষণ ঘুম এল না- জীবনে এই প্রথম মা : 
' নর্মদার তীরে আমার রাত কাটছে। কুঠিয়ার ঠিক নিচেই : 
: খাড়া পাড়ের তলা দিয়ে বয়ে যাওয়া নর্মদার ঝরঝর শব্দ : 
; আর তার সঙ্গে দূরের মন্দিরের মধ্যরাত্রের শয়নারতির নানা : 
: গর্ভমন্দিরের দক্ষিণদিক প্রায় নদীর পাড়ের ওপর। তার; 
; পিছনে দক্ষিণদিকে সামান্য জায়গা কিছুটা পরিক্রমার ও দু-: 
; একটি ছোট মন্দির__তার মধ্যে মান্ধাতার গদি এবং তার; 
: পরেই প্রায় ৮ ফুট উচু কালোপাথরের দ্বারকাধীশ বিষুমূর্তি।: 
: অতি অপূর্ব বিগ্রহ! আশপাশে আরো কিছু শিবলিঙ্গ__: 
: রামেম্বর, জালেশ্বর, বিশালেশ্বর, নবগ্রহেশ্বর মা অন্নপূর্ণার ; 
: ছোট মন্দিরে আছেন। একপাশে মা নর্মদার অতি সুন্দর: 
: মকরবাহিনী বিগ্রহও আছে। আমরা সব মন্দিরে প্রণাম করে: 
; নাটমন্দিরে একটু দীড়ালাম। এই নাটমন্দির অনেক পরে: 
: তৈরি হয়েছে। মন্দিরের সামনে আর জায়গা না থাকায় এই: 
: নাটমন্দিরটি মূল মন্দিরের পশ্চিম পাশে তৈরি করা হয়েছে।: 
' সচরাচর দেখা যায়, নাটমন্দির মন্দিরের সংলগ্ন বা সামনেই: 
: হয়। কিন্তু এখানে প্রাটীন ক্ষুদ্র গর্ভমন্দিরের সামনে: 
: স্থানাভাববশত সম্ভবত এইভাবে পাশেই উত্তর ও পশ্চিম: 
: দিকে গড়ে উঠেছে। সেইজন্য বিশ্রহ-সমন্বিত মুল মন্দির: 
£ আছে। ৬০টি প্রায় ১৪ ফুট উঁচু খয়েরি রঙের পাথরের : 
; স্তস্তের ওপর নাটমন্দিরটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্তস্তগুলি অনবদ্য ; 
: শিল্পকর্মের নিদর্শন। এই নাটমন্দিরের পাশেই মূল মন্দিরের : 
; একটি অংশে পাঁচতলা উচু মন্দির। বিশাল সাদা রঙের: 
: শিখর-সমদ্বিত এই চুড়াই দূর থেকে দেখা যায়। এর: 
? একতলাটি সমগ্র শুককুঠি ও ওযষ্কারেশ্বর গর্ভমন্দির জুড়ে: 
: গর্ভমন্দির থেকে বাইরে এসে পূর্বদিকে এ উঁচু মন্দিরের ছোট: 


: ডুবিয়ে দিয়েছিল। দীর্ঘক্ষণ সেই শব্দতরঙ্গে মন নিবিষ্ট 
: রাখতে রাখতে মা নর্মদার অন্য প্রসিদ্ধ নাম “রেবা' স্মরণ 
: পরদিন সকালেই গৌরাঙ্গ মহারাজ এসে গেলেন। আজ 
; করাবেন। বিকালে নদীর দক্ষিণ পাড়ে ব্রন্মপুরী ও বিষুলপুরী 
: দর্শন হবে। আর আগামী কাল শেষদিন যাব মান্ধাতা পাহাড় 
:  প্রাতরাশের পর দুজনে 'নর্মদে-এ-এ হর্‌, বলে বেরিয়ে 
: পড়লাম পূর্বমুখে মন্দিরের পথে। আজ সোমবার মন্দিরে 
: দারুণ ভিড়। অনেক কষ্ট ব্রন্মচারীজীর সাহায্যে মন্দিরে ঢুকে 
: ভিড়ের চাপে একেবারে ধাকা খেতে খেতে রূপার রেলিঙের 
: সামনেই পড়ে গেলাম। ভালই হলো। রেলিং ধরেই 
: দিয়ে জড়িয়ে ধরে প্রণাম করলাম শঙ্করাচার্য-রচিত বিখ্যাত 
: দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের প্রণামমন্ত্রে_-“কাবেরিকা-নর্মদয়োঃ 
: পবিত্রে সমাগমে সঙ্জনতারণায়।/ সদৈব মান্ধাতৃপুরে 
: বসস্তম্‌ ওক্কারমীশং শিবমেকমীড়ে।” এবার পৃজারীর 
' তাগাদায় তারই হাত ধরে কোনরকমে উঠে পিছনদিকে ভিড় 
: ঠেলতে ঠেলতে গর্ভমন্দির ছেড়ে নাটমন্দিরে এসে থামলাম। 
: দেখতে লাগলাম। 
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উজ : 
রভমন্দিরটি ও শুকদেব কুটির অত্যন্ত ছোট ও প্রাটীন। 


জদ _ল্ধাদ্লা লি সিভিক ২০০] 


নিন স্দ০০ল্ 
: মন্দিরের একতলায় ওষ্কারেশ্বর। দোতলার ছোট ঘরে আছেন 
: নিচে। সেখানে তার মাথার ওপর একটি দোতলা মন্দিরের 
: প্রথম তলায় আছেন ওক্কারেশ্বর, তার ওপরে আছেন 
: নাগেশ্বর। এখানে একতলায় ওষ্কারেশ্বর, ওপরে আছেন 
: মহাকালেশ্বর। ছোট সিঁড়ি বেয়ে সন্থীর্ণ পথে তিনতলায় 
: সিদ্ধেশ্বর বা সিদ্ধনাথ, চারতলায় কেদারেম্বর আর পঞ্চম 
: তলে ছোট একটি লিঙ্গ, তার নাম গুপ্তেশ্বর। এই পঞ্চম তলা 
? থেকে জানলা দিয়ে সমগ্র মান্ধাতা পর্বত আর দক্ষিণ পাড়ের 
: সাতপুরা পাহাড়ে নানা মন্দির ও সবুজ গাছপালায় ঘেরা 
; পাহাড়ের চরণ ছুঁয়ে ছুটে যাওয়া সবজে-নীল রঙের নর্মদার 
: বঙ্কিম স্রোতোধারা দেখতে অপরূপ লাগে। অনেক সময় 


' বের করেছিলেন বা বলা যায় নির্বাচন করেছিলেন-_তারা 
কী অপূর্ব শৈল্পিক দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন! নৈসর্গিক 
: সৌন্দর্যসুষমামণ্ডিত কী সব অনবদ্য স্থান তারা তীর্থ হিসাবে 
: নির্বাচন করেছিলেন! যতগুলি জ্যোতির্লিঙ্গ আমি দেখলাম, 
: তার মধ্যে বারাণসীর বিশ্বনাথ ছাড়া প্রায় প্রতিই পাহাড়- 
: অরণ্য-নদীতীর-সমুদ্র তীরে অপরূপ পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত। 


: গোদাবরী নামে আরেকটি নদী পার হয়ে ত্তার মন্দিরে যেতে 
: হতো। সেই নদী গিয়ে গঙ্গায় মিশেছিল দশাশ্বমেধ ঘাটে। 


: তার নাম অপন্রংশ হতে হতে গোদাওয়ারী-»গোদাওয়ালী-» 
: গোদাওলী-১গোধুলিয়াতে এসে দাঁড়িয়েছে। কাশীর বিখ্যাত 
: গোধুলিয়ার চৌমাথা ছিল (সই গোদাবরী নদীর যাত্রাপথ। 
: ভৌগোলিক পরিচয় তার এখনো আছে। 

: যাহোক, পাঁচতলা থেকে নেমে এলাম একতলায়। মন্দির 
; পরিক্রমা শেষ করে নিচে নামতে নামতে আমরা দেখতে 
: পেলাম মন্দিরের বাইরে অবিমুক্তেশ্বর, বটুকভৈরব, 
: নাগচন্দ্রেশ্বর, কালভৈরব-_এইসব ছোট-বড় নানা বিগ্রহ ও 
: লিঙ্গ-দেবতাকে। আমরা ক্রমে আরো নিচে নেমে এলাম-__ 
: একেবারে নদীর ধারে, যেখানে মন্দিরের সিঁড়ি আর্ত 


: গুহামুখের সামনে এসে দাঁড়ালাম। এটি আমাদের দশনামী 
; সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের আদিগুরু শঙ্করাচার্যের দীক্ষা ও শিক্ষার 
? পীঠভূমি। এখানেই আচার্য শঙ্কর দক্ষিণ ভারত থেকে গুরুর 
সন্ধানে এসে সমাধিমগ্ন মহর্ষি পতঞ্জলির অবতার 
: গোবিন্দপাদের দেখা পান। তিনিও এই নর্মদাতীরে ওক্কার- 
: ক্ষেত্রে ওক্কারাত্মক পরব্রন্মের সাধনায় মগ্ন হয়ে অপেক্ষা 
: তত্ব নিজে উপলব্ধি করে জগতের মানুষের কাছে প্রচার 
77578 


ন্পৃম্পৃল্প্র্জস্বৃষনীরন্কিব 
: সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য শ্রীভগবান যে নরদেহে: 
: আবির্ভূত হয়ে তার কাছে আসবেন, তা তিনি জানতেন: 
: আবির্ভূত হয়ে বালক শঙ্কর-রূপে সেই উদ্দেশ্যসাধনের : 
: জন্যই গুরু গোবিন্দপাদের চরণে আশ্রয় নিতে এখানে: 
; উপস্থিত হয়েছিলেন। তাদের সেই দিব্য মিলনকালে বহু; 
: ঘটনা ঘটেছিল এই ক্ষুদ্র গুহাকক্ষে। শঙ্করকে সন্নযাসদীক্ষা : 
: দান ও শাস্ত্রের মর্মার্থ অধিগত করিয়ে গুরু গোবিন্দপাদ: 
: তাকে এখান থেকে উত্তরাথণ্ডে পাঠিয়েছিলেন। এখানেই: 
: শঙ্করের জীবনের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর কেটেছিল: 
: গুরুসান্নিধ্যে শিক্ষায় ও তপশ্চর্যায়। আজও এই ক্ষুদ্র গুহায় : 
: আধো অন্ধকারে দেখা যায় শঙ্করের একটি ছোট শিলামূর্তি,: 
: অবাক হয়ে ভাবি, প্রাচীনকালের এইসব তীর্থ যাঁরা খুঁজে : 


আর গুরু গোবিন্দপাদের তপঃশীল অপর একটি ধ্যানমূর্তি: 


: বেদিতে উপঝিষ্ট। গুহার ভিতরে ডানদিকে নিচে নামার জন্য: 
: একটি অন্ধকার সুড়ঙ্গ আছে, সম্ভবত এটি নর্মদায় নামার : 
: পথ। প্রাটানকালের গুহা বেশ বোঝা যায়। বর্তমানে এই গুহা: 
: ও নর্মদার তীরে একটি ছোট পৃথক মন্দির তৈরি করে: 
: শৃঙ্গেরী মঠের বর্তমান আচার্য সে-দুটির রক্ষণাবেক্ষণের : 
: ব্যবস্থা করেছেন। আমরা আচার্যদেবকে প্রণাম জানালাম-_: 
: অবশ্য কাশী বিশ্বনাথও প্রাচীনকালে গঙ্গার কাছেই ছিলেন। ; 


“ও নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্তয়ে |/ নির্মলায় প্রশাস্তায় : 


; দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ11/ নিধয়ে সর্ববিদ্যানাং ভিষজে: 
: ভবরোগিনাম্‌।/ গুরবে সর্বলোকানাং দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ।1” ; 
: গোদাবরী কালের প্রভাবে শুকিয়ে গিয়ে হারিয়ে গেলেও : 
: বেশ উঁচুতে তিনতলা বিশাল প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখা: 
: গেল। এটি প্রাটীনকালের ভীলরাজপুত রাজাদের প্রাসাদ ।: 
: কিছু অংশ মেরামত করে বর্তমানে রাজবংশধর রাও-: 
; আসতে পারেন। আমার ইচ্ছা হলো না। এই পথেই একটি 
: প্রাটীন শিখ গুরুদ্বার আছে। সম্ভবত ১৫০৮ থেকে ১৫১৪; 
: খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় আদি শিখগুরু নানকদেব: 
: এই ওষ্কারতীর্থে এসেছিলেন তাঁর ভারত-পরিক্রমা কালে।; 
: তারই স্মরণে এই গুরুদ্বারটি শিখ ভক্তেরা তৈরি করেছেন।: 
: আমরা এটি দর্শন করে প্রণাম জানালাম। র 
: হয়েছে, সেখানে গেরুয়া রং করা দুটি দ্বারের মতো : 
: দক্ষিণতীরের ব্রন্মাপুরী ও বিষু্পুরীর মন্দিরগুলি দর্শন করব।: 
: নদীর পাড়ে নেমে এলাম। নদীর বাঁধানো ঘাট ঠিক: 
: ওষ্কারেশ্বর মন্দিরের নিচে। এর নাম 'কোটিতীর্ঘঘাট'। শাস্ত্রে: 
: কথিত আছে, এখানে স্নান-তর্পণাদিতে বহু পুণ্য হয়। আমরা: 
' নদীতে নেমে মাথায় একটু জল স্পর্শ ও আচমন করে এখান: 
: থেকেই ওপারে যাওয়ার নৌকা নিলাম। ছোট ছোট দু-: 
' তিনজন বসার মতো ডিঙি। একজন অল্পবয়সী মাঝি দীড়: 
: বেয়ে নৌকা ওপারে নিয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যেই।; 
£ এখানে নদীর “পাড়ে ছোলা বিক্রি হয়। জলে সেই ছোলা: 


গুহামন্দির থেকে বাইরে এসে ডানদিকে পাহাড়ের গায়ে : 


শিবপুরীর মন্দির দর্শনের পর আমরা এবার নর্মদার 


| উরি রা ররারারাযারা যারা বাটার কাটার ররর 


৷ ফেলে দিলে দলে দলে মাছ ছোলা খাওয়ার জন্য নৌকার 
: পাশে পাশে ভেসে আসে। সুন্দর দৃশ্য! 





মান্ধাতার রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ 


£. আমরা তীরে এসে নামলাম। বাঁদিকে পাথরের 
: দেওয়ালের গায়ে একটা পিতলের গোমুখ থেকে ক্ষীণধারায় 
; একটা জলম্তরোত পড়ছে। এর নাম “কপিলধারা”। এটি 
: গোমুখতীর্থ। জলধারা গিয়ে নর্মদায় মিশছে। প্রবাদ আছে, 
: কোন এক অসুরকে বধ করে শিব তার ত্রিশূল এখানে ছুঁড়ে 
: দিয়েছিলেন। সেই শুলাঘাতে এই পাহাড় ভেদ করে 
: কপিলধারার সৃষ্টি হয় এবং সেটি গোমুখ বেয়ে নর্মদাতে 
: আশ্রয় নেয়। আমরা তীরে নেমে প্রথমে এই কপিলধারা 
স্পর্শ করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। এই 
: অঞ্চলটির নাম '্রন্মাপুরী'। কিছুদুরে ব্রন্মার একটি প্রাচীন 
: মন্দির আছে। এখানকার মুখ্য মন্দির অমলেশ্বর 
: শিবলিঙ্গের। এটিকেও কেউ কেউ জ্যোতির্লিঙ্গ বলেন। 
: তাদের সূত্র হচ্ছে শান্ত্রবচন-__“ওক্কারাং অমলেশ্বরে”। তবে 
: এই মত সর্ববাদিসম্মত নয়। আদি এবং আসল জ্যোতির্লিঙ্গ 


: ওস্কারেম্বর লিঙ্গ কালের প্রভাবে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে ঢাকা 
: পড়ে যায় ভগ্নস্তূপের মধ্যে। পরে ১০৬৩ খ্রিস্টাব্দে পারমার 
: রাজা উদয়াদিত্য নর্মদার দক্ষিণ পাড়ের এই প্রাচীন 
: শিবমন্দিরটি সংস্কার করে মন্দিরে সংস্কৃতে কিছু লিপি 
: খোদিত করেন। তখন থেকেই এর খ্যাতি শুরু। প্রাচীন 
: শান্ত্রকারেরা ওক্কারেশ্বরকেই “অমলেশ্বর' বলেন। এসময় 
: নানা সাধু-মহাত্মা জঙ্গল পরিষ্কার করে গোবিন্দপাদ-গুহা ও 
: ওষ্কারেম্বর-মন্দির উদ্ধার করেন ও যথাবিধি সংস্কারাদি 
: করে পূজা চালু করেন। এপারের মন্দিরও “অমলেশ্বর' 
: বলে প্রচলিত হতে থাকে। 

£ আমরা সিঁড়ি ভেঙে এই প্রাটান অথচ সুসংস্কৃত বিশাল 
: তোরণ-সমন্বিত মন্দিরে প্রবেশ করলাম। এখানে যাত্রী কম ও : 
: চারদিকে আধুনিকতার স্পর্শ দেখে এর অর্বাটীনত্ব বোঝা 


: রেলিঙ। পাশে পাথরের নাগমূর্তি ও দেবী পার্বতীর: 
: দণ্ডায়মানা মুর্তি। আমরা দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে: 
; এলাম। আশপাশে অনেক মন্দির অর্ধভগ্ন অবস্থায় পড়ে: 
; আছে। একটা মন্দিরে বেশ কিছু জীর্ণ বিগ্রহ একসঙ্গে জড়ো: 
! করা আছে। এই মন্দির সরকারি প্রত্বতত্ব বিভাগের দ্বারা: 
: সুরক্ষিত। তবে সেবার ভার স্থানীয় বহু প্রাচীন মহানির্বাণী: 
; আখড়ার পরিচালনায়। এই অঞ্চলে প্রায় শত বছরের: 
: পুরনো দুটি সন্ন্যাসীদের আখড়া__জুনা ও নিরগ্রনী পঞ্চায়তী: 
? আখড়া আছে। অমলেশ্বর-মন্দিরের সংলগ্ন আরেকটি সুন্দর: 
? কারুকার্যমণ্ডিত তোরণ-সহ প্রাচীন মন্দির আছে। লিঙ্গের: 
: নাম “বৃদ্ধেশ্বর মহাদেব'। ৃ 


আমরা ব্রক্াপুরী দেখে একটা ছোট রাস্তা দিয়ে নর্মদার; 


: দক্ষিণ পাড়ে আরো পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলাম। এই: 
: দিকটা বেশি লোকালয়, দোকানপাট, বাসস্ট্যাণ্ড ও বেশকিছু: 
: প্রাটীন ও নতুন আশ্রম নিয়ে গড়া। এই অঞ্চলের নাম: 
: “বিষুপুরী'। এই দিকে প্রথমে আছে প্রাচীন মহানির্বাণী: 
: আখড়া, সন্ন্যাসীদের আস্তানা ইত্যাদি । প্রাটীন নির্বাণী আখড়া: 
: দেখার পর কয়েকটি ধর্মশালাও দেখলাম। ধর্মশালার মাথার ; 
: ওপর বিরাটাকার সব মূর্তি স্থাপিত। বিশেষ করে রাজপুত: 
: ধর্মশালার মাথায় রাণা প্রতাপ ঘোড়া চেতকের পিঠে চড়ে: 
: আছেন- এই বিশাল সুন্দর মূর্তিটি বহুদূর থেকে দেখা যায়।: 
£ এখানে ওক্কারেশ্বর-মন্দির স্বায়ত্ুশাসন দপ্তরও আছে।; 
; মন্দিরনগরী ত্রিপুরী- ব্রন্মা, বিষুর ও শিব-পুরীর জল, 
; আলো ও সবরকম কাজের দেখাশোনা এখান থেকেই হয়,: 
£ অনেকটা মিউনিসিপ্যালিটির মতো। এরপরে একেবারে : 
নদীর দক্ষিণ পাড়ে আছে দুটি প্রাটান আশ্রম- মার্কগেয় : 
: যোগ আশ্রম ও মার্কগডেয় সন্ন্যাস আশ্রম। প্রথমে আমরা: 
: মার্কগ্ডেয় যোগ আশ্রমে গেলাম। একে অন্নপূর্ণা-মন্দির বলেই: 
: ওষ্কার-দ্বীপের ওক্কারেশ্বরই। ইতিহাস বলে, প্রাচীন : ৃ 
! বিবাহের মূর্তি বিরাজ করছে। আরো অনেক মূর্তি আছে।: 
: মন্দিরের ভিতরে ৩৫ ফুট উঁচু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ: 
: দর্শনের মূর্তি । মূর্তিটির ১৭টি মুখ ও ২০টি হাত। আধুনিক: 
: মুর্তিনির্মাণপদ্ধতির এ এক অপরূপ নিদর্শন। এটি সিমেণ্টের : 
; তৈরি। মন্দিরের পশ্চিমভাগে মার্কশেয় ধষির বহু প্রাচীন: 
; মন্দিরে প্রাচীন শিবলিঙ্গ ছাড়াও মার্কপডেয় খবির: 
: কালোপাথরের প্রাচীন মূর্তি আছে। এখানে একটি বিশাল: 
; যজ্ঞশালাও আছে। তার পাশে মা অন্নপূর্ণার সুন্দর মূর্তি: 
: এছাড়া রয়েছে ব্যান্রবাহিনী দুর্গা, মহাকালী ও মহাসরস্বতীর ; 
: মূর্তিও। মন্দিরের ঠিক সামনে নিচে নর্মদার বুকে এক বিশাল 
1 শিলা উঠে আছে, এর নাম 'মার্কণডয় শিলা'। তাতে একটি: 


প্রতিহারীর সুন্দর মুর্তি। তোরণের ওপরে শিব-পার্বতীর: 


ছোট শিবলিঙ্গও আছে। প্রবাদ, খিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় নর্মদার: 


? বুকে এই শিলায় বসে মাতৃসাধনা করেছিলেন। 
71878 : 


তীয় দনী় স্থান সামান্য পশ্চিমে মাতে সস 


রগ 
: আশ্রম। এটি দশনামী সন্ন্যাসীদের একটি আশ্রম। তেমন : 


: প্রাচীন নয়। ৩০ বছরের পুরনো। রামানন্দ সরম্বতীজী এই 
' আশ্রমের অধ্যক্ষ । এখানে বেশ কিছু সাধু-্রন্মচারী থাকেন। 
: এখানে নিত্য বহু সাধু-ভক্তদের সমাবেশে শান্ত্রালোচনা, 


: ও প্রণাম করে কুঠিয়ায় ফিরে গেলাম। আগামী কাল হবে 
; আমাদের এই তীর্থের একটি বিশেষ কৃত্য-_মান্ধাতা পর্বত 
: পরিক্রমা । 

£ আজ তৃতীয় দিন সকালে ওষ্কারেশ্বরের নাম স্মরণ করে 
: পরিক্রমা শুরু করলাম। পরিক্রমার বিধি অনুসারে প্রথমে 


: ওক্কারেশ্বর-মন্দিরে ভগবান শঙ্করকে স্পর্শ ও প্রণামাদি করে 
: নিচে নেমে এলাম। তারপর গোবিন্দপাদ ও আচার্য শঙ্করকে 
: ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানিয়ে পশ্চিমমুখে আমরা যাত্রা শুরু 
: করলাম। প্রথম থামতে হলো ডানদিকে খেড়াপতি হনুমানের 
: মন্দিরে। সুন্দর সিন্দূরচর্চিত মহাবীরের দণ্ডায়মান বিশ্রহে 
: প্রণাম জানিয়ে এই ৮ কিলোমিটার পাহাড়ী চড়াই-উতরাই 
: পেরোবার জন্য তার কৃপাভিক্ষা করে আবার এগোতে 
: লাগলাম। পথের ধারে ছেড়ে এলাম র 

: ওক্কারনাথজীর মঠ, প্রাটীন কেদারেশ্বর শিবের মন্দির, 
: রামকৃষ্ণ সাধন কুঠির এবং আরো দু-একটি ছোট আশ্রম। 
: এখান থেকে দক্ষিণদিকে নর্মদা নদীর পাড়ে মার্কগেয় আশ্রম 
: ও সাতপুরা পর্বতের নিচে আশ্রমগুলি মিলিয়ে এক অপূর্ব 
: দৃশ্য। 

: এরপরে আমরা এসে পৌঁছালাম নর্মদা ও কাবেরী নদীর 
: সঙ্গমের ধারে মান্ধাতা পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে। এখানে 
: পাহাড়ের গা ঢালু হয়ে নেমে নদীর সঙ্গমের কাছে মিশেছে। 
: এখানে একটি প্রাটীন মন্দির আছে। নাম “খণমুক্তেম্বর। 
: ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তৈরি বহু প্রাটীন মন্দির এটি। অক্টাদশ 
: শতাব্দীতে এর জীর্ণোদ্ধার হয়। ভিতরে নারায়ণের বিশ্রহ, 
: শিবলিঙ্গ ও আরো অনেক কাপড় জড়ানো বিগ্রহ আছে। 
: এখানে একটি প্রবাদ আছে-_যদি কেউ তার পূর্বপুরুষের বা 
: তার নিজের অজ্ঞাত খণ থেকে মুক্তি পেতে চায় তাহলে 
; এখানে সোয়া পোয়া থেকে সোয়া মন ছোলা দান করতে 


; সে ধণ থেকে মুক্ত হতে পারে। 

£ এরপরে সামনেই দক্ষিণদিক থেকে আগতা নর্মদা ও 
: পাড়ে উঠে পূর্বদিকে চড়াই ভেঙে চলা শুরু হলো। এখানে 
: নর্মদা ও কাবেরীর দুটি ছোট মন্দিরে তাদের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। 
; আরো বেশ কিছুদূর যাওয়ার পরে পাহাড়ের মাথা দিয়ে 
; আমরা যাওয়া শুরু করলাম। সোজা রাস্তা দুধার ঢালু .হয়ে 
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নেমে গিয়েছে। মাঝে মাঝে বাঁদিকে কাবেরী নদী দেখা: 


: যাচ্ছে। এবার একটা বহু প্রাচীন তোরণ পার হয়ে গেলাম। 
: ক্রমশ উচুদিকে রাস্তা উঠছে, কখনো কখনো বাঁদিকে বহু: 
: প্রাটান পাথরের দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে।: 
: প্রবচনাদি অনুষ্ঠিত হয়। আজকের মতো দীর্ঘ তীর্থদর্শন শেষ : 
: করে আমরা ব্রিজ দিয়ে শিবপুরীতে এসে ওক্কারেশ্বরকে দর্শন : ছড়িয়ে আছে। বোঝা যায় একসময় এখানে কোন প্রাসাদ: 
: ছিল। আরো কিছু পরে রাস্তা একটু চওড়া হয়ে গেল- বেশ: 
: খানিকটা খোলা জায়গা, তারই একধারে এক বিশাল দোতলা: 
? পাথরের মন্দির। এটি পুরাতত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত।; 
; লেখা আছে, এটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত। নাটমন্দির : 
: ধ্বংস হয়ে গেছে, কিস্ত মূল মন্দির প্রায় অটুট। আর: 
' :£ করে মাকে প্রণাম জানিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে 


ডানদিকেও বু ভাঙাচোরা নকশা করা পাথরের টুকরো: 


গর্ভমন্দিরে বিশাল কালোপাথরের প্রায় ৬ ফুট উচু; 


: শিবলিঙ্গ-_নাম “গৌরী সোমনাথ'। মন্দিরের সামনে একটি: 
: বেদিতে বিরাট গ্রানাইট পাথরের নন্দী। এই মন্দির সম্বন্ধে: 
: দুটি প্রবাদ আছে। প্রথমটি__কোন প্রাপ্তবয়স্ক দুজন মানুষ : 
: দুদিকে হাত দিয়ে এই লিঙ্গের বেড় ধরতে পারবে না। তবে; 
: তারা যদি মামা-ভাগনে হয়, তাহলে নাকি ধরতে পারবে।: 
: তাই এই মন্দিরকে “মামা-ভাগনে'ও বলে। আরেকটি প্রবাদ, : 
: তাদের পরবর্তী জীবনের কি রূপ হবে তা নাকি দেখতে : 
; পেত। আওরঙ্গজেব যখন এদিকে সবকিছু ধবংস করতে : 
: এসে এই মন্দিরের বিশেষত্ব শুনলেন, তখন কৌতৃহলবশে: 
: এই লিঙ্গের দিকে তাকিয়ে তিনি নাকি একটি শুয়োরকে : 
: দেখেছিলেন তার পরবর্তী জীবনের দেহ হিসাবে। রাগে: 
; অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি মন্দিরের সামনের অংশ ভেঙে দিয়ে : 
: লিঙ্গটি তেল ঢেলে পুড়িয়ে দেন। তারপর থেকে লিঙ্গের : 
; মধ্যে আর কেউ কিছু দেখতে পায় না, সেটি আরো কালো: 
? হয়ে গিয়েছে। আমরা এই মহাদেবকে প্রণাম করে বেরিয়ে : 
; এলাম। চত্বরের বাঁদিকে পথের ধারে একটি লম্বা ঘরের; 
; মধ্যে সারি সারি বহু মূর্তির ভগ্নাবশেষ এবং প্রাসাদ ও: 
: মন্দিরের অলঙ্করণের ধ্বংসাবশেষ রাখা আছে প্রত্বতত্ব: 
; বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণে। এই গৌরী সোমনাথ সম্পর্কে : 
: কর্ণেল জেমস টড তার একটি গ্রচ্থে লিখেছেন, আওরঙ্গজেব: 
; এখানে এসে এই মন্দির ভাঙার পরে লিঙ্গের গায়ে আঘাত: 
; করলে সেখান থেকে রক্ত ঝরতে থাকে, তখন ভয় পেয়ে : 
: সৈন্যরা আর ভাঙতে পারে না। 
: পারে বা সমমূল্য এখানকার হুণ্ডিতে দিয়ে প্রার্থনা করলে : 


এখান থেকে বেরিয়ে আবার পথে নামলাম। তার আগে: 


; এখানে একটি বাঁকা হয়ে দাঁড়ানো বেশ বড় হনুমান-মূর্তি : 
; আছে-_এর নাম “আড়ে হনুমান'। কাছেই একটি গণেশের : 
: বিগ্রহ। দুটিই বহু প্রাটীন। মন্দিরও বেশ জীর্ণ। এখান থেকে: 
: নিচে নর্মদা যাওয়ার জন্য প্রায় ৩৫০ ধাপের সিঁড়ি নেমে ; 
£ থেকেই সমগ্র ওষ্কারেশ্বরে জল সরবরাহ করা হয়। : 
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£ এই মন্দির থেকে কিছুদূর যাওয়ার পরই আরেকটি 
 তোরণ। এর নাম াদসূরয দ্বার'। এই সমগ্র অঞ্চলটিকে 
: মান্ধাতা কিল্লা' বলে। রাজা মান্ধাতার দুর্গ এখানে ছিল। এই 


' পশ্চিমদিকে ভগ্নপ্রায় দ্বারটি আমরা দেখেছি, উত্তরদিকে 
: এখন যেটি দেখছি, তার নাম “চাঁদসূরয দ্বার'। এই দ্বারটি 


: দ্বার। এটি খুব উঁচুতে লাল-হলুদ পাথরে তৈরি। দরজায় 
সুন্দর নকশা খোদাই করা আছে। মনে হয়, যেন কাঠের 


: দক্ষিণ দ্বার “ভৈরব দ্বার'। 

£  টাদসূরয দ্বারের আগের পাহাড়ের উত্রাইয়ের মুখে 
; আরেকটি প্রাচীন মন্দির আছে-_সীতা-মন্দির। এইসব দেখে 
: অনেক সিঁড়ি ভেঙে আরো ওপরে উঠে আরেকটি অপরূপ 
স্থাপত্যের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। এটিই সম্ভবত এই 
: মান্ধাতা পাহাড়ের ওপর যতগুলি ভগ্প্রায় মন্দির আছে, 


: মন্দির বা বারোদ্বারী-মন্দির। বেশ কিছুটা সমতল চত্বরে ৮ 


: ছাদটুকু আছে। এর চারদিকে ১২টি দ্বার ছিল, তাই এর নাম 
: “বারোদ্বারী'। বর্তমানে ৪টি প্রবেশপথ আছে। প্রতিটি পথে 
: অপূর্ব কারুকার্যখোদিত ১৮টি করে ১৪ ফুট উচু স্তস্ত আছে। 
: এই চারটি দ্বার নাটমন্দিরের প্রবেশপথে। মূল মন্দিরের চূড়া 
: নিয়ে সম্ভবত ৫টি শিখর ছিল। স্তস্তগুলি ও মন্দিরের ছাদের 
: গায়ে পাথরের ওপর অনবদ্য নকশা করা আছে। কতকালের 
: পুরনো তা৷ ইতিহাসও বলতে পারে না। মূল মন্দিরের 
: চত্বরের ভিত্তিতে সারি সারি ৫ ফুট উঁচু হাতির মূর্তির 
: রিলিফ খোদাই করা। নানা ভঙ্গিমায় সুসজ্জিত এই ৫০টি 


' হাতির কোথাও পিঠে মাহুত, কোথাও পায়ের তলায় : 
; জীবজস্ত। প্রতিটি হাতিই নিজস্ব ভঙ্গিমায় স্বতন্ত্র। ১৯০৫ ; 
: খ্রিস্টাব্দে এখান থেকে প্রত্বতত্ব বিভাগ মাটি খুঁড়ে কিছু ৃ 
; নিজের শরীরের ঘর্ষণে বাণলিঙ্গের সৃষ্টি করেন। এই দ্বীপ: 
থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে নর্মদার একটি জলপ্রপাত: 
: সরকারি ব্যবস্থাপনায় এই মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার হয়ে এটি ; 
: বলে। এ প্রপাতের জলরাশি প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করায় এই: 
; কুণ্ডের মধ্যেই অসংখ্য বাণলিঙ্গের সৃষ্টি হয়। জলের তোড়: 
ৃ ; কমে গেলে আশপাশ থেকে বাণলিঙ্গ সংগ্রহ করা যায়। 
: সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সুন্দর স্থাপত্য-নিদর্শন। আজও সমাগত : 


: তান্ত্রপত্র, কয়েকটি হাতি ও অন্যান্য প্রত্ববস্ত নাগপুরের 
: কেন্দ্রীয় সংগ্রহালয়ে নিয়ে গিয়েছে। ১৯৩৫-১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে 


; পুরাতত্ব বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণে আছে। মূল নাটমগুপটি 
: ভেঙে গিয়েছে, কিন্তু তার ভিত্তি ও নানা পাথরের কারুকৃতি 
: চারিদিকে ছড়ানো আছে। এই সিদ্ধনাথ-মন্দিরই এখানকার 


: দর্শক অবাক বিস্ময়ে তা দেখেন। নামার পথে আরো দুটি 
: ছোট মন্দিরে ভীমেশ্বর ও মল্লিকার্জুন শিব দেখলাম। এখান 
: থেকেই পরিক্রমার পথ নিচের দিকে নামতে আরম্ভ করেছে। 
'নিারিলারউডা টিউন, 


: প্রাচীন আশ্রম দেখা যায়। সিদ্ধনাথ-মন্দিরের ডানদিকে : 
: একটি বিশাল গাছের তলায় পাণগুবজননী কুস্তীর একটি: 
ৃ : ভগ্নপ্রায় বিরাট মূর্তি দেখা যায়। এখানে দ্বাদশ শতাবীতে : 
: গোটা পাহাড়ে তার বহু ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে। দুর্গে : 
প্রবেশের পাঁচটি তোরণ ছিল। পূর্বদিকে 'ভীম-অর্জুন দ্বার 


নির্মিত প্রাচীন মান্ধাতা নগরীর পূর্বদিকের প্রবেশদ্বার। 
আমরা মান্ধাতা পর্বত পরিক্রমার শেষ পর্যায়ে এসে: 


; গিয়েছি। প্রায় ৮ কিলোমিটার পাহাড়ী রাস্তায় উঁচু-নিচু পথ; 
? বেয়ে চলতে হয়। চড়াই বেশ কষ্টকর। সিঁড়িভাঙা আরো; 
দুটি পাহাড়ের মাঝে । একটি খাড়া পাহাড় বেয়ে সিঁড়ি ভেঙে : 
: নামার পর আরেক পাহাড়ের চড়াইয়ে ওঠার প্রথমেই এই : 
; বিস্তৃত ক্রোতোময়ী নর্মদাকে দেখা যায়। প্রায় ৩ ঘণ্টায় এই: 
; পথ অতিক্রম করা যায়। আমাদের পরিক্রমা শেষ হয়ে: 
! ওপরে খোদাই করা। এটি পুরাতত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত। : 


পরিশ্রমের । যাই হোক, প্রাকৃতিক দৃশ্য সব কষ্ট ভুলিয়ে দেয়।: 
এই সিদ্ধনাথ-মন্দির থেকে নামতে নামতেই সামনে পূর্বদিকে : 


আসছে। আমরা ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা বেয়ে নামছি। ক্রমে : 


: নর্মদা আমাদের বাঁদিকে এবং লোকালয় ডানদিকে এসে: 
: গেল। দু-চারটি গুহার মধ্যে কয়েকজন করে সাধুরও দেখা: 
মিলতে লাগল। আমরা মান্ধাতা পর্বতকে প্রণাম জানালাম।; 
? স্মরণ করলাম এক পৌরাণিক স্ততি-_“যাবৎ সূর্য উদেতি স্ম: 
; যাবৎ চন্দ্র প্রতিষ্ঠতি।/ তৎ সর্বং যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ: 
: ক্ষেত্রমুচ্যতে ||” 
: তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও প্রাচীন। এটির নাম সিদ্ধনাথ- : 


ক্রমে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে আবার কোটিতীর্থে নর্মদার: 


; জল স্পর্শ করে উঠে এলাম ওক্কারেশ্বর-মন্দিরে, যেখান: 
; ফুট উঁচু ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির। গর্ভগৃহের শুধু : 


থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম। আমার স্বস্থানে ফিরে যাওয়ার : 


; দিন আজই। ফেরার সময় মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে। তাই: 
; ওক্কারতীর্থ পরিক্রমার শেষে প্রাণভরে ওষ্কারলিঙ্গকে জড়িয়ে : 
; ধরে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলাম--“গাত্রভস্মসিতং : 
 সিতঞ্চহসিতং হস্তে কপালং সিতং/ খটাঙ্গঝ সিতং: 
; সিতশ্চবৃষভঃ কর্ণে সিতে কুগুলে।। : 
: জটাপশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতোমূর্ধনি/ সোইয়ং সর্বসিতো দদাতু 
: বিভবং 
: শুদ্ধ কর, শুভ্র কর। 


পাপক্ষয়ং সর্বদা।।”-_সর্বশুক্লা রজতশুকু: 


কংকর হ্যায় উত্তে শঙ্কর” অর্থাৎ নর্মদাতীরে যত কীকর-: 
পাথর আছে সবই ভোলানাথ শঙ্কর। শঙ্করদুইতা নর্মদা : 


আছে। এর নিচে একটি বড় কুণ্ড আছে। একে 'ধাবড়ী কুণড, : 


আমরা দেবতাকে প্রণাম করে কুঠিয়ায় ফিরে গেলাম।: 


অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরে রাস্তায় নেমে ওক্কারেশ্বর : 
1 মহাদেব ও মান্ধাতাকে তার পর্বত সমেত মনে মনে প্রণাম: 
: জানিয়ে সেতু পার হয়ে বিষুপুরীর বাসস্ট্যাণ্ে এসে; 


সৌঁছালাম।[] 


বীর অনেক দিদির মী বিবেকানন্দ এবং 


: সেই বিতরা্। রবীন্্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
: প্রাথমিকভাবে সিদ্ধা করেছিলেন £ “রবীন্দ্রনাথ ও 
: বিবেকানন্দ সমসাময়িক, উভয়ের জন্ম কলকাতায়__ 
: সিমলা ও জোড়াসাঁকো শহরের এ-পাড়া ও-গাড়া এক 


হয় নাই।”” 
: করতে হয়! 
কারণ, পরবতী গবেষকরা খুঁজে পেয়েছেন এমন কিছু 


কিন্ত পরে তীকে এই সিছাড সংশোধন 


: রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতীর সঙ্গে কৃষ্ণকৃমার 
: মিত্রের বিবাহসভায় সাধারণ প্রাহ্মাসমাজ মন্দিরের যে 
: গায়ক দল রবীন্দ্রনাথের লেখা এবং শেখানো গান 
: গেয়েছিলেন, তীদের মধ্যে নগেন চটোপাধ্যায়, কীতানিয়া 
: ডাঃ সুন্দ্রীমোহন দাশ, কেদারনাথ মির ও অন্ধ চুনীলালের 
: সঙ্গে নরেন্দ্র দত মহাশয় 'ও ছিলেন” তাছাড়া অল্লবয়স 
! থেকেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে এবং ব্রাঙ্গাসমাজে 
! নরেন্দ্রনাথের নিয়মিত যাতায়াত ছিল এবং এর অনেক 
: পরে. বাগবাজারে নিবেট্তার ১৬ন€ বোসপাড়া লেনের 
: বাড়িতে আয়োজিত চা-পানের আসরেও বিবেকানন্দ- 
: রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎ হয়েছিল । 

: কিন্তু নৈবার্তিক দুটিতে এসবই নাতি-ওরুত্বপৃ্ণ ঘটনা! 


! সাম্গাৎকার কোনভাবেই কোন দুরপ্রসারী এভাব ফেলতে 
: পারেনি । বিবেকানন্দের দেহাবসানের পর তীর প্রতি 
: উভয়ে একসঙ্গে জীবিত ছিলেন ততদিন দুজনেই নিজ 
নিজ মতবাদ ও জীবনবোধে অনড় থেকে সত্যিই 
: 'সমাভরাল রেখায়" নিজ নিজ পথে চলোছিলেন। দুজনের 


নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সম্পর্ক চর্টা করতে; 


; গেলে এই প্রেক্ষিত মাথায় রাখা খুব জরুরি। কারণ; 


স্বাভাবিক ছিল না। বত, নানা পরিবেশ-পরিহ্িতির: 
: ঘটনাপ্রবাহে তীদের সম্পবের্র মধ্যে প্রায়শই জোয়ার-: 
: ভাটার খেলা চলেছিল। পারস্পরিক ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার সঙ্গে: 
রবীন্রনাথ ঠাকুরের পারস্পারিক সম্পর্ক ঘিরে : 


ভিন্ন বিশ্বাসের দুই পরস্পরবিরোধী শক্তিশালী শ্রোত: 


! থাকা নানা তথা, মভবাা, পত্রাংশকে গেথে নিয়ে নিবেদিতা-: 
! রবীন্রনাথের মধ্যে যোগাযোগকে এই নিবন্ধে একটা: 
ৃ সর শ রি : কালানুক্রমিক রাপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। 
: মাইলের মধ্ো। জনের দুই জগতে বাস ছিল। : 
| তাই সমসাময়িক হইয়াও তাঁহারা সমাভরাল রেখায় ? ঞ্জ আলাপ-পর্ব 
 চলিয়াছিলেন। জীবনে কাহারও সাহিত কাহারও সাক্ষাৎ ; 


ইওরোপ উপকূল থেকে যাত্রা শুরু করে মন্বাসা'! 


: জাহাজ ১৮৯৮ সালের ২৮ জানুয়ারি কলকাতা এসে: 
: পৌঁছাল। মার্গারেট দেখলেন, স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ তাকে: 
: তথা হা নিশ্চিতভাবে এই সিাভকে খওন করে । যেমন, : 


সবামীজী তাকে আগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে? 


: নিজের পায়ে দীঁড়াইতে হইবে।” এদেশের মানুষ ও তার! 
: জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে এবং সেইসঙ্গে: 
£ এদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এক নিজস্ব: 
: পরিচিতি গড়ে তুলতে হবে। নিজের কর্মস্থলে মার্গারেটকে : 
: এমন স্বাবলম্বী করে তোলার প্রস্তুতি হিসাবে স্বামীজী তার: 
: বাঙলা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন এবং এখানকার কিছু: 
: দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতার বেশ কিছু: 
: প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে গেল। এঁদের: 
? মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুজন হলেন 
: জগদীশচন্দ্র বসু এবং কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 

: কারণ, সমসাময়িক এই দুই হুগন্ধর প্রতিভার মুখোমুখি : 

; আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার ব্যক্তিগত দিনলিপিতে লেখা: 
: মন্তব্য থেকে একথা জানা যায়। অপরপক্ষে প্রথম: 
: ছিল না। পরবর্তী কালের স্মৃতিচারণে তিনি নিজেই: 
৷ লিখেছেন ঃ “ভগিনী নিবেদিতার [তখনো মিস মার্গারেট: 
: নোবল] সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয়, তখন তিনি 
: অল্লদিন মাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম, ; 


প্রথম দর্শনেই কবির চেহারা ও ব্যক্তিত্ব মার্গারেট! 


১৮৬৭ সালের ২৮ অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতার জন্ম। সেকথা স্মরণ করে এই রচনাটি.নিবেদিত। প্রবন্ধের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব। অনেকে : 
বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়তো হবেন না, তবু বিষয়টি নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় ।-_-সম্পাদক র 


কবল লতা _______াদ্পা 7 নতক্জল নাশ 
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: সাধারণত ইংরেজ মিশনারি মহিলারা যেমন হইয়া থাকেন 
; ইনিও সেই শ্রেণীর লোক; কেবল ইহার ধর্মসম্প্রদায় 
: স্বতন্তর।”ঃ 

£ এই ধারণার বশেই রবীন্দ্রনাথ মার্গারেটকে তার 
: মেয়ের ইংরেজি শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ 
; করেন। লিজেল রের্ম লিখেছেন ঃ “রবি ঠাকুর তার ছোট 
: মেয়েকে [মীরা?] ইংরেজি শেখাবার জন্য নিবেদিতাকে 


: বললেন, “সে কি! ঠাকুরবংশের মেয়েকে একটি বিলাতী 
: খুকি বানাবার কাজটা আমাকেই করতে হবে? রাগে দুই 
1 চোখ জ্বলে ওঠে নিবেদিতার। “ঠাকুরবাড়ির ছেলে হয়ে 
পাশ্চাত্য সভ্যতায় আপনি এমনই আবিষ্ট হয়েছেন যে, 
: নিজের মেয়েকে ফোটবার আগেই নষ্ট করে ফেলতে 
: চান।” ৮৫ 

আলাপের প্রথম পর্বে শুধু তার শিক্ষাদর্শের সঙ্গেই 


: হীনতার সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হয়ে গেলেন। 


; এক সভায় সভাপতি স্বামী বিবেকানন্দ দেশীয় সমাজের 
: সঙ্গে মার্গারেটের পরিচয় করিয়ে দেন। ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় 
: অধ্যাত্ম-ভাবনার বিস্তার সম্পর্কে মার্গারেট এ সভায় যে- 


প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না হলেও এই বন্ৃতাসভা সার্বিকভাবে 
: দেশীয় বুদ্ধিজীবী মহলের কাছে তার আকর্ষণ ও গ্রহণ- 
: যোগ্যতা অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। 

: মে মাসে কলকাতায় প্লেগের আবির্ভাব হলে তার অন্য 
: পরিচয় পাওয়া গেল। ২৫ মার্চ স্বামীজী মার্গারেটের নতুন 


; সময়েই বুঝল সে-নামকরণের সার্থকতা। সাধারণ মানুষকে 
; এই সংক্রামক মারণ রোগ সম্পর্কে সচেতন করতে তিনি 
: তাদের মধ্যে গিয়ে দীড়ালেন, প্যামফ্লেট রচনা করে 


; পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে । অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতিচারণ 
; করেছেন £ “সেইসময় কলকাতায় লাগল প্লেগ। চারদিকে 
: মহামারী চলছে, ঘরে ঘরে লোক মরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। 
: রবিকাকা এবং আমরা এবাড়ির সবাই মিলে টাদা তুলে 
: প্লেগ হাসপাতাল খুলেছি, চুন বিলি করছি। রবিকাকা ও 


; কলকাতায় দাঙ্গা বাধে ৪ মে। জনগণের মধ্যে শুভবোধ ; 
' জাগ্রত করতে রবীন্দ্রনাথ এবং 'এবাড়ির সবাই' কেমন : 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তা নিবেদিতা নিজেই ৮ মে 
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: চাহিয়াছেন। কিন্তু প্লেগের টীকা গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়,: 
: এবং মহামারী দেখা দিলেও জনসাধারণের অভিমতকে: 
শনিবারের দুপুরে সরকারি বিজ্ঞপ্তি বাহির না হওয়া অবধি: 
; বিক্ষোভ প্রশমিত করা যায় নাই।”” : 
; অনুরোধ করেন। নিবেদিতা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। ; 


অবশ্য ১৮৯৮ সালে কলকাতায় প্লেগ যতটা আতঙ্ক: 


: ছড়িয়েছিল, আক্রমণ সে-অনুপাতে বিশেষ ছড়ায়নি। কিন্ত: 
: ১৮৯৯-এর মার্চ মাসে কলকাতায় ভয়াবহ আকারে প্লেগ: 
: মহামারী দেখা দেয়। সেইসময় সেবাব্রতী ও সংগঠকের : 
: ভূমিকায় নিবেদিতার আত্মোৎসর্গ চিরম্মরণীয় হয়ে: 
: রয়েছে। কিন্তু এই দ্বিতীয় মরসুমে সঙ্গী হিসাবে তিনি: 
ৃ : সেখানকার মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করছেন।৮ ূ 
: নয়, নিজ মত প্রকাশে মার্গারেটের আবেগদীপ্ত সঙ্কোচ- 


যাহোক, সে পরের কথা। আমরা কলকাতায় শিক্ষিত: 


? মহলে নিবেদিতার পরিচিত হওয়ার প্রসঙ্গে ফিরে যাই। 
১১ মার্চ ১৮৯৮ স্টার থিয়েটারে রামকৃষ্ণ মিশনের : 


এই পরিচয় আরো সুগম হলো মিস ম্যাকলাউড 


: আয়োজিত সংবর্ধনাসভার মাধ্যমে । ১৮৯৮-এর ডিসেম্বরে : 
: উত্তর ভারত ভ্রমণ শেষে মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস ওলি: 
: বক্তৃতা দেন, শ্রোতাদের তা মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে : 
; বিশিষ্ট ব্রাহ্ম ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হন। এই নতুন ব্রাহ্ম: 
: সংবর্ধনা জানান। এঁদের মধ্যে ছিলেন ঠাকুর পরিবারের ; 
; অনেকে এবং সস্ত্রীক অধ্যাপক ডঃ প্রসন্নকুমার রায়, : 
: জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ। : 
: নামকরণ করেছিলেন নিবেদিতা । দেশীয় সমাজ এই : 
; নিবেদিতার বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়েছে। সেখানকার : 
; ছাত্রীদের এবং বেলুড় মঠের নবদীক্ষিতদের শিক্ষার কাজে: 
; নিযুক্ত রয়েছেন নিবেদিতা। সেইসময় প্রতি বৃহস্পতিবার: 
বিতরণ করলেন। আর এই কাজে সঙ্গী হিসাবে তিনি : 


কনসাল-পত্রীর মাধ্যমে তারা রবীন্দ্রনাথ এবং আরো কিছু: 


এই সভার ঠিক আগে নভেম্বর ১৮৯৮-তে: 


সন্ধ্যায় তিনি ব্রাহ্মসমাজে শিক্ষা” সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন।: 


এই বন্তৃতাসভায় উপস্থিত থাকতেন শিক্ষিত ব্রান্মা: 
: মহিলারা, যীরা তখন স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা; 
' নিচ্ছিলেন। যেমন__কেশবচন্দ্রের দুই মেয়ে সুনীতি দেবী: 
? চৌধুরানী ও ভাগনি সরলা ঘোষাল, জগদীশচন্দ্রের বোন: 
জোর করে সকলকে গ্লেগের টীকা দেওয়া নিয়ে 


1 দিয়ে রাখা প্রয়োজন। তিনি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ: 
: ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী ও জানকীনাথ: 
ঘোষালের কন্যা । 'ভারতী” পত্রিকার সম্পাদিকা হিসাবে: 
; সেকালের শিক্ষিত সমাজে তার বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল।: 


: রবীন্দ্রনাথ তার এই বিদূষী ভাগনিকে অত্যন্ত ন্নেহ : 
; করতেন। আবার স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গেও তার ভাল : 
: পরিচয় ছিল। স্বামীজী প্রসঙ্গে তার “নিরাশা" প্রকাশ ও তা 
 'প্রত্যাহার'-এর সুত্রে ১৮৯৭-এর প্রথমার্ধেই এই বাঙালি 
: মহিলার অকপট ভাষণ ও তেজস্বিতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন 


প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সরলা ঘোষালের মাধ্যমেই নিবেদিতার 
: সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির যোগাযোগের পথ সুগম হয়। 

: মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার চিঠিতে দেখা 
: যায়, ১০ জানুয়ারি ১৮৯৯ সরলা দেবী নিবেদিতার 
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: যাচ্ছে, ১১ জানুয়ারি তিনি আবার এসেছেন__“সরলা 
: ঘোষাল এইমাত্র ঘণ্টা দুই কাটাইয়া গেলেন।” নিবেদিতা- 
: সরলা দেবী এই যোগাযোগ প্রসঙ্গে লিজেল রেম 


: মধ্যে অনেকবার বাগবাজারে [নিবেদিতার বাড়িতে] 
: এসেছেন। [নিবেদিতার] নতুন বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা 


বাস্তবে কি রূপ ধরছে তাই দেখতে আসতেন। 
: [ঠাকুরবাড়ি/ব্রাহ্মাসমাজে? ফিরে 


; শোনবার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানালেন।”১০ 


ক্রমশ আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল। 


 বাজত। অপরপক্ষে, জীবনযাত্রার এই বাহ্য চটক দ্বারা 
'স্বামীজী মোটেও প্রভাবিত ছিলেন না। অধ্যাপক 


? পরমহংস তা ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে 
: পরিমার্জনা বা ভাষার ভব্যরীতির সঙ্গে ধর্মের নিত্য 
: পাগলের গায়ের কাপড়, মুখের ভাষায় আগল থাকে না। ? 
কিন্ত ঠাকুর পরিবার আয় যাই পান, আভি্াত্যকে 
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! হারাতে পারেন না; পরিমার্জনাকে তারা জীবনের অত্যাজ্য : 
: আচার করে তুলেছিলেন... ঠাকুর পরিবারে শ্রীরামকৃষ্ণ; 


৮ চপল পপ 
নিশ্চয় বিশেষ রুচি ছিল না। 
: বিবেকানন্দ। নিবেদিতার মাধ্যমে এই সংযোগ পুনঃ- : 


নত শী পরিবেশ পরিহিত সম্পর্কে তার নিজ 


: পছন্দ-অপছন্দকে স্বামীজী প্রাথমিক অবস্থায় নিবেদিতার 
: ওপর বড় একটা চাপিয়ে দিতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন, 
: নিজস্ব বোধ এবং অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরেই নিবেদিতা: 
: যাকিছু শ্রেয়, যাকিছু অভিপ্রেত তাকে বেছে নিন। তাতে: 
? পরামর্শ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে হিতে বিপরীত হওয়ার : 
; তার যোগাযোগ বজায় রাখছিলেন। তার সে-অভিজ্ঞতা যে: 
সতত সুখের হচ্ছিল তা অবশ্য নয়। যেমন, ৯ জানুয়ারি: 
: লিখেছেন £ “সরলা ঘোষাল ঠাকুরবাড়ির এক মহিলা, এর : 


১৮৯৯ মিস ম্যাকলাউডকে এক দীর্ঘ পত্রে তিনি: 


! রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠ ডঃ প্রসন্নকুমার রায়ের স্ত্রী: 
: সরলা রায় সম্পর্কে লিখেছেন ঃ “শ্রীমতী পি. কে. রায়: 
এক দেবদূতী-_এবং আমি দেখিতেছি তিনি বরং এক: 
নিবেদিতার প্রশংসা করতেন। শুনে বায়ে 
ৃ ' চা-পান ও ডিনার করিয়াছিলাম এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাহার : 
শুধু সরলা ঘোষালের সঙ্গে নয়, ব্রান্মাসমাজের : রঃ 
: অনেকের সঙ্গে নিবেদিতার যে ভাল আলাপ ছিল তা এখন ; 
অত্যন্ত দুঃখিত, কারণ স্বামী [বিবেকানন্দ] বলিয়া থাকেন: 
র ; যে [এরূপ পরিস্থিতিতে] যোদ্ধভাবে কোনরূপ ফললাভ : 


1091]10005 91109] 11) 1৬1. [91110100010] 91195015? ? 


(০10. ১১ জানুয়ারি লেখা এই চিঠিরই পরবর্তী অংশে: 
লিখেছেন ঃ “গতকাল [প্রসন্নকুমার] রায়দের সহিত : 


্ হয় না।”১২ 
জর ব্রান্দদের মধ্যে অনুপ্রবেশ কর।” 


কোন্‌ ফললাভের কথা ভাবছেন নিবেদিতা? পরবর্তী: 


1 চিঠিপত্রে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয় যে, এইসময় থেকেই: 
: নিবেদিতার মনে এক উচ্চাকাঙ্ক্মী পরিকল্পনা দানা বীধে।: 
: শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন ঃ “নরেন্দ্রনাথের মধ্যে যদি : 
? কখনো কিছু আভিজাত্য, প্রীতি থেকে থাকে__দরিদ্র 
: অর্ধনগ্ন (বা নগ্ন) অশিক্ষিত কালীপৃজারী রামকৃষ্ণ : 


রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের পথে আকৃষ্ট করতে চান।: 


; এই সম্ভাবনার কথা তার মনে আসে। 
: দেখিয়ে দিয়েছিলেন_ তথাকথিত আচরণের শালীনতা, : 


আপাতদৃষ্টিতে এই পরিকল্পনা যথেষ্ট চিন্তাপ্রসৃত এবং! 


; সম্পর্ক নেই-_যথার্থ ধর্ম মানুষকে পাগল করে দেয়, আর : 


গেলে বাঙালি শিক্ষিত যুবসমাজকে প্রথমে প্রভাবিত করা: 


কলকাতার শিক্ষিত সমাজের এক বড় অংশই ব্রাহ্ম: 


; মনোভাবাপন্ন। অপরদিকে ঠাকুর পরিবার-কেন্দ্রিক আদি : 
ব্রাহ্ম সমাজের তখন মুমূর্ষু অবস্থা। তারা নিজ : 
: অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে বিভিন্ন ভারতীয় ধর্মগোষ্ঠী বা ; 


সম্প্রদায়ের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করছেন।১৩ সুতরাং ? স্বামী বিবেকানন্দ 


উভয় তরফের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য হওয়ায় নিবেদিতা 
: এব্যাপারে আদর্শ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিতেই পারেন। 
: স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তখন আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক। 
: সুতরাং নিবেদিতার এই উদ্যোগ সার্থক হলে বিবেকানন্দ- 
: রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগের পথও মসৃণ 
: হয়। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মা সমাজের সাংগঠনিক 
; যোগাযোগের আলোচনায় ত্রাম্মা সমাজের সঙ্গে নিবেদিতার 
: আদান-প্রদান গুরুত্বসহ আলোচনা করতেই হবে। 

; কিন্তু উদ্দেশ্য যতই দূর প্রসারী হোক, এই পরিকল্পনার 
: শিকড়েই রয়েছে এক বিপুল ত্রাস্তি। ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষে 
' নিবেদিতার শিক্ষার্শ বা বিবেকানন্দের ভারত-জাগরণ মন্ত্ 
? অভিপ্রেত হতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ- 
ভাবের সঙ্গে তাদের নিরাকারবাদী বিশ্বাসের এক 
 অসেতুসাধ্য দূরত্ব। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার 
: মুখোপাধ্যায় লিখেছেন £ “রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্ম- 
: বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ তথা ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মবিশ্বীস হইতে 
এত পৃথক যে, কাহারও পক্ষে কাহারও মতের সমর্থন 
; আশা করা যায় না।” 


: তিনি তো শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের আগে থেকেই ব্রাহ্ম সমাজ 
: ও ঠাকুরবাড়ি__উভয়ের সঙ্গেই ভালভাবে পরিচিত এবং 
' সেইসময় থেকেই ব্রা্ম-আন্দোলনের সামাজিক দিক অর্থাৎ 
: সমাজসংস্কারের দিক সম্বন্ধে আগ্রহ থাকলেও তার 
: পরবর্তী কালের কথা থেকে বোঝা যায়, এর ধর্মীয় দিক 
: সম্বন্ধে তিনি কোনদিনই বেশি উৎসাহী ছিলেন না।১ঃ 


: আশাভঙ্গ এবং ভুল বোঝাবুঝি অঙ্কুরেই নষ্ট হতে পারত। 
: কিন্তু স্বামীজী সে-চেষ্টা করেননি। 

£ করেননি বোধকরি সেই একই কারণে, নিজস্ব আপত্তি 
: থাকা সত্ত্বেও যে দুই কারণে তিনি নিবেদিতার ঠাকুরবাড়ি- 
: ঘনিষ্ঠতায় প্রাথমিকভাবে কোন বাধা দেননি-_নিবেদিতার 
: স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্ব এবং তাকে দেশীয় সমাজ সম্পর্কে 
: অভিজ্ঞ করে তোলাই ছিল স্বামীজীর পরিকল্পনা । 

£ এমনকি, ব্রান্মীদের প্রভাবিত করার ব্যাপারে : 
: নিবেদিতার আবেগতাড়িত সঙ্কল্প শেষপর্যন্ত স্বামীজীর ; 
সা পেয়েছিল। সেদিনটি ছিল ২৩ জানুয়ারি : 


১৮৯৯। উচ্ছৃসিত নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে সেদিন: 
: লিখলেন ঃ “০01 160101 0107106160 1) ৪ 01226 0 : 
: £107 8$ [16001100 গি0]) 21 10001 ৬110) 016 1015: 
]-_গতকাল রাত্রে তিনি ফিরিয়া আজ; 


: সকাল ৮টায় আমায় ডাকাইয়াছিলেন। যথার্থই দেবোপম: 
: -_ত্তাহাকে অপূর্ব দেখাইতেছিল-_যদিও বলিলেন, গত: 
: তিন রাত তীব্র শ্বাসকষ্টে কাটিয়াছে, তবু তিনি 01 ০01: 
ৃ [12751 আমি তাহাকে এমন মেজাজে পূর্বে কখনো দেখি: 
: নাই--58184819108. 81 [ 216 (0 ০ 0) ৪: 
: 0105809, 
; উদ্দীপিত করিতে হইবে। “19106 1110803 1010 (6: 


৯১৫ 
: 731817003৮১ 


বিভিন্ন মঞ্চে বক্তৃতা করিয়া 


এইবার নিবেদিতার এতটা আবেগ-আপ্ুত হওয়ার; 


: কারণ বোঝা গেল- ব্রাহ্মাদের প্রভাবিত করার ব্যাপারে ; 
; তার পরিকল্পনা এতদিনে আংশিকভাবে হলেও স্বামীজীর ; 
? সায় পেল। তাই নিবেদিতা চারপাশে এক “গৌরবের : 
: বর্ণচ্ছটা” অনুভব করতেই পারেন। 
: অনুপ্রবেশ কর”__কথাটি নিবেদিতা উদ্ধৃতিচিহের মধ্যে: 
: রাখলেও স্বামীজী ঠিক কী অর্থে এটি বলেছিলেন তা বোঝা: 
; শক্ত। কিন্তু নিবেদিতা কোন্‌ আগ্রাসী অর্থে কথাটি: 
; নিয়েছেন তা তার '01১৪৫০ শব্দপ্রয়োগেই স্পষ্ট। তিনি: 
? নিশ্চিতভাবে জানেন, মধ্যযুগে মুসলিমদের হাত থেকে: 
: : অনভিজ্ঞতার কারণেই নিবেদিতা এই মূল বিষয়টিকে : 
: উপেক্ষা করেছেন অথবা বুঝতে পারেননি। কিন্ত স্বামীজী? : 


“ব্রান্দদের মধ্যে: 


বা ধর্মযদ্ধকেই আদি অর্থে '07/5540' বলা হয়। 
কিন্তু স্বামীজী কি সত্যিই এমন পরিকল্পনায় সায় দিতে : 


? পারেন? এই নিয়ে শুধু আমাদের নয়, স্বয়ং নিবেদিতারও : 
: সংশয় ছিল। তাই পরের বাক্যেই তিনি লিখেছেন £ “ইহা: 
; কিস্বামীজীর] এক সাময়িক ঝৌক? ব্রাদ্মদের সহিত 
আমার মেলামেশার ব্যাপারে তাহার গভীর আগ্রহের: 
£ ফলেই কি এরূপ নির্দেশ? আমি ঠিক বলিতে পারি: 
: না।' : 
; তাহলে তিনি কেন নিবেদিতাকে আগাম সতর্ক করে : 


বোধহয় নিবেদিতার ধারণাই ঠিক। তার বারংবার: 


; আগ্রহ প্রকাশে স্বামীজী হয়তো সাময়িকভাবে প্রভাবিত: 
; হয়েছেন। অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু লিখেছেন  “ন্রাঙ্গা: 
; সমাজের এবং ঠাকুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে ব্যক্তিগত: 
: পরিচয় ও সৌহার্দ্যের সুযোগকে নিবেদিতা ব্যবহার করতে; 
ই যোগাযোগ ঘটানোর ব্যাপারে। স্থামীজী এই সহযোগিতা! 
: চেষ্টার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আশান্বিত ছিলেন মনে হয় : 
; না, তবে তিনি নানা মুডে থাকতেন এবং একদিন: 


 'ব্রাহ্মাদের মধ্যে ঢুকে পড়।' এই সবুজ সঙ্কেতের জন্যই: 
; যেন নিবেদিতা অপেক্ষা করছিলেন।”১৯ : 


রর 7745 5577 শ 


1 স্বামীজী নিবেদিতাকে তার সব ব্রাহ্ম বন্ধুদের নিমন্ত্রণ : 
করি ৃ 
আসবেন এবং তাদের সঙ্গে কথা বলবেন। ? ১ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ধ_ ৃ 
নিমনত্রতদের তালিকা যেন নিবেদিতার তৈরিই ছিল? রা রি দাদিযার 
:সন্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসু, সন্ত্রীক ডঃ প্রসন্নকুমার রায়, : 
শিলা পু ডা মে শত ভিন নিবদিত-_পর্িক মক্রণা,িটার নিবেদিতা গার্লস 
: ম্যাকলাউডকে লেখা পূর্বোক্ত চিঠিতেই নিবেদিতা ; ৪ ভগিনী নিবেদিতা-_রবীন্দরনাথ ঠাকুর, 'পরিচয়', রবীন্দর-রচনাবলী,: 
: জানাচ্ছেন, এমন এক আয়োজনের সুযোগ পেয়ে তিনি : 
: কতটা উত্তেজিত-__“] [691 99160 ৪ ০০178 ৪ : 
110051055 0109 11016---৬/101) 5401) ৪. ৩1 001 1101 : ৬ অবনীন্্র রচনাবলী-_অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১ম খণ্ড, নি 
: 07. 300৬, 44 ৬০ 015 1101” বলতে নিশ্চয়ই : ৃ 
: স্বামীজী। তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে, তাকে দেখিয়েই তো : 


£ ৭ 1:510015 01 5151011৭1%50109, 13010501১ 59101211 179590 99500, 


: তিনি তার ব্রাহ্ম বন্ধুদের প্রভাবিত করতে চান। 


: ঘণ্টাখানেকের আলোচনার মাঝেই “শ্রীরামকৃষ্ণদে 


: তাহাকে দেখিয়া ভারি ভাল লাগিতেছিল।”১' 


হইয়াছে।” 


৬6556855536 89855695555ড5595৬589৩৪৪৩৩৪৪৪৪৪৬৬১৩৪৪০৩৬৪৩৩৩৬৬৬৩৬৬৬০৩৬০৬৬৪৪০৪৬৬১৬৪৪৪৪৪৫৯ 


নিবেদিতার এই অতি-আশাবাদ বোধহয় স্বামীজীর : 
মধ্যেও সাময়িকভাবে কিছুটা সংক্রামিত হয়ে থাকবে। : 
কারণ, দুদিন পর নিবেদিতা আবার লিখছেন £ “তিনি : 
স্বামীজী] বারংবার টি-পার্টির ব্যাপারে খোঁজ লইতেছেন : 


: ১৬ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯৬ 


১৯১৮ 
_আমার ধারণা সেটি আগামী সোমবার করা যাইবে |” ? ১৭ [0 01 51907 1755410, ৬০. 1, 0. 31 


[ক্রমশ] £ 


মণ্ডল বুক হাউস, ১৩৮৭, পৃঃ ১৯৭ 
২ বিবেকানন্দ-জীবনীর উপাদান-সংগ্রহ--ডঃ 


কালিদাস নাগ, 
“উদ্বোধন', মাঘ ১৩৬৮, প্রঃ ২২ : 


স্কুল, ১৯৯৮, পৃঃ ৩১৫ 


১৩শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃঃ ৫৩২ 


: ৫ নিবেদিতা__লিজেল রেম তেনুবাদ-_নারায়ণী দেবী), উদগাচল 


প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৬২, পৃ ২৬৪ 
কলকাতা, ১৯৬৫, পৃঃ ৩০৬ 


৬০|. |, 1২009010510 70011511615, 1982, 0. 28 


নিবেদিতা সেদিনের এক বিশেষ মুহূর্ত সম্পর্কে একটি ? ৮ রবিজীবনীশাুমার পাল, গরথ ও, আনন পলির; 


: চিঠিতে লিখেছেন, স্বামীজীর সঙ্গে সেদিনের এই ও ৯1.500515 01 915101৬৩৫15, ৬91. 1, 0). 41 
: ; ১০ নিবেদিতা-_লিজেল রেম, পৃঃ ২৬১ 

: সম্পর্কে [প্রসন্নকুমারদের গু বিরূপ সমালোচনার কথা : 
: শুনিয়া তিনি [স্বামীজী] জুলিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, : 
; আমি মেজাজ হারাইয়া কিছু ভুল করি নাই। এই সময় : 


; ১৪ এ, পৃঃ ১৬৯ 


£ ১৫1:910015 01 515161 [/৬৩৫০, ৬০1. |, 0. 31. বোসপাড়া লেন : 
অর্থাৎ ব্রাহ্মাদের মধ্যে অনুপ্রবেশের আগ্রহ যতই : 


 কাস্তিক হোক, এব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবাদর্শের ; 
: সঙ্গে কোনপ্রকার সমঝোতা যে স্বামীজী বরদাস্ত করবেন : 
: না, তা খুব স্পষ্ট। কিন্তু নিবেদিতা সেকথা বুঝতে পারেননি : 
: বা বুঝতে চার্ননি। চা-পান সভার ফলাফল সম্পর্কে তিনি : 
এতই আশাবাদী ছিলেন যে, ম্যাকলাউডকে এ চিঠিতেই : 
লিখেছেন ই “"স্বামীজীর] নিজের শহরে কিছু কাজ 
করিবার উপযুক্ত সময় বুঝি এইবার অবশেষে উপস্থিত : 


১৩৯৫, পৃঃ ২২৩ 


১১ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭৬ 
১২ 1.90065 01 9150৩ 1৭1০0100. ৬০|. 1, 0). 40 
১৩ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯৬ 


থেকে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা এই চিঠিতে নিবেদিতা কোন তারিখ : 
দেননি, শুধু লেখা '110709) [2%৩118'1 “বিবেকানন্দ ও: 
সমকালীন ভারতবর্ষ'-এর চতুর্থ খণ্ড এবং '1.61105 01 51946: 
[ঘ1+৩৫1৪'-র প্রথম খণ্ডে গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এই চিঠির 
তারিখ অনুমান করেন--১.১.১৮৯৯। কিন্তু নিমোক্ত কয়েকটি 
কারণে চিঠিটি ২৩.১.১৮৯৯ লেখা বলে মনে হয় ঃ (১) ১ জানুয়ারি 
১৮৯৯ ছিল রবিবার, (২) চিঠিতে পূর্বরারে স্বামীজীর ফেরার কথা 
আছে। দেওঘর থেকে তিনি ২২ জানুয়ারি রাত্রে ফিরেছিলেন। 
মিস নিবেদিতা লিখছেন £ “/55 1 58 
৬/11011 015 ১০৪ গেত [01010001911 07 15011 001102.-- 
ও শ্রীমতী বুল ৫ জানুয়ারি ফেরার জাহাজে 
ত্যাগ করেন। (৪) চিঠিতে তিনি লিখেছেন 2 “116 98105 5 8 
৮/17০) | (010 11117) 016 0110101518): 01) 911 1. 16. (017901191)10] 
0100 5010 1] %/05 00016 11910 10 105 11 19111. এখানে 
সম্ভবত ড. প্রসন্নকুমার রায়ের সঙ্গে তার পূর্বোক্ত ১০ জানুয়ারির 
কথা-কাটাকাটির কথাই বল৷ হচ্ছে। 


১৮ 1010. 0. 34 


নিবেদন ঃ এই প্রবন্ধে নিবেদিতা-রচনার প্রচলিত কথ্য বাঙলা! অনুবাদ ব্যবহার করা হয়নি। শুধু সাধু ভাষায় অনুবাদই নয়, কিছু বাক্য বা বাক্যাংশ 
অবিকল ইংরেজিতে রেখে দেওয়াও হয়েছে। এতে লেখিকার ভাষা ও মেজাজকে হয়তো কিছুটা ধরা যাবে। 

শুধু বহিরঙ্গের এই পরিবর্তনই নয়, এই ভাবানুবাদে প্রচলিত অন্যান্য অনুবাদের সঙ্গে কখনো কখনো কিছু অর্থভেদও ঘটে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে 
40:0170155 00014 121761151) 1)100074' এবং গৌরীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত '2590)01)5 10100101019" দ্রষ্টব্য।- লেখক 


এই রচনাটি 'ম্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।--সম্পাদক' 





এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একাত্তভাবেই 
পত্রলেখক-লেখিকাদের সম্পাদক, উদ্বোধন 


হকাররা 32875 সাদ কনা ) 






সষ্টিতত্ব প্রসঙ্গে কিছু কথা 


£  সউদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৭ সংখ্যায় জলধিকুমার 
: সরকারের “সৃষ্টিতত্ব ও প্রাণীর ত্রমবিকাশ £ বিজ্ঞানমতে ও 


প্রশ্ন তুলেছে। প্রবন্ধটি সুলিখিত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ. কিন্তু বিষয়টি 


: প্রাণসৃষ্টি সম্থন্ধে বেদ, উপনিষদ্‌ এবং সংহিতার যুগ থেকে নানা 
: বিতর্কিত এবং আপাত বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। খখেদ, 
: তৈত্তিরীয় সংহিতা, তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌, সাংখ্য দর্শন ইত্যাদি 
: প্রাচীন ভারতের গ্রন্থরাজিতে বিশ্বসৃষ্টির এবং আকাশ, ভূমি, জল, 
: বায়ু ইত্যাদি সৃষ্টির পরম্পরা নিয়ে নানারকমের মত রয়েছে। 
: এগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যাবে বৈদ্যনাথ বসু এবং রাধেশ্যাম 
 ব্রন্মাচারীর লেখা “6৫1০ 430007013 ; 105 161548706 1০৫9" 
: প্রবন্ধে (দ্রঃ 80119111) 01 016 12191015178 11155101 
: 17500116 91 0910010, 1017৩ & 191) 2001) এছাড়া সৃষ্টি এবং 
: প্রলয়ের কথা রয়েছে শ্রীমপ্তগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের ৭-৮ নং 
: শ্লোকে, উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-এর 
: ৪২ পৃষ্ঠায় এবং আরো বহু শাস্তুগ্রন্থে ও পুরাণে। উপরি উক্ত 


: সবগুলির মতেই সৃষ্টির পিছনে একজন সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা এবং 
: হাত রয়েছে__তিনি কোথাও ব্রহ্ম, কোথাও “আত্মা”, কোথাও 
: 'পুরুষ' আবার কোথাও “আদ্যাশক্তি মহামায়া'। 

: আধুনিক জড়বিজ্ঞানেও বিশ্বসৃষ্টি বিষয়ে অনেক তত্বের 
: আলোচনা রয়েছে, কিন্তু সেসব নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে 
: বিতর্কেরও শেষ নেই। এইসব বিজ্ঞানীরা অবশ্য একটি বিষয়ে 


: জড়পদার্থের মধ্যে সঞ্ঘটিত আবম্মিক দুর্ঘটনার (৪০০1611) ফল, 
: এর পিছনে কোন সৃষ্টিকর্তা বা তার ইচ্ছার কোন অস্তিত্ব এঁরা 
: স্বীকার করেন না। জড় এবং জীবনের মধ্যে কোন 10155178 
:17/-এর অস্তিত্বের কথাও এরা মানেন না। এঁরা বানরকে দিয়ে 
: শেক্সপিয়ারের সনেট লেখাবার জন্য বরং লক্ষ লক্ষ বছর চেষ্টা 
: চালিয়ে যাবেন, কিন্ত লেখার টেবিলে শেক্সপীয়ারকে বসতে দেবেন 
: না (দ্রঃ স্যার জেমস জীন্দের প্রবন্ধ “1৩ ৫১175 581))। এই 
: বিপুল পরিমাণ চেষ্টার ফলে যে পুণ্ভীভূত আবর্জনার (49013) 
সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্য থেকে সত্যটুকুকে খুঁজে বের বরা প্রায় 


ছিল না। হাস্যকর নয় কি? সময় অনস্ত, কিন্তু অনাদি নয় এবং 
৮:33 


? হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সব হয়রান হয়ে গেলেন, কিন্তু ৭০-৭৫: 
: বছর ধরে গভীর অনুসন্ধান করেও হাব্ল-এর প্রুবকের মান; 
; 074৮৮1৩'5 ০075) ঠিকমতো জানতে পারেননি, যার ওপর : 


নির্ভর করছে মহাবিশ্বের বর্তমান বয়স, এর বিস্তার এবং অন্যান্য : 


; সব গুরুতর প্রশ্নের উত্তর। এইসব বিতর্কের সমাধানসূত্র খুঁজতে ; 
: গেলে একটি গোটা বই হয়ে যাবে। বর্তমান আলোচনায় সেই: 
; সমাধান খোঁজা উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সূর্যের সৃষ্টি, তার বিবর্তন, : 
: পৃথিবীর বয়স ইত্যাদি বিষয়ে যে কোন কোন পাঠকের মনে প্রশ্ন: 
ৃ জেগেছে (উদ্ধোধন'-এর শ্রাবণ ১৪০৮ সংখ্যার ৪৮১ পৃষ্ঠায়: 
: হরনাথ ভট্টাচার্য এবং ভাদ্র ১৪০৮ সংখ্যার ৫৫০ পৃষ্ঠায় অগ্নিভ: 
: বেদাস্ত দৃষ্টিতে প্রবন্ধটি কোন কোন 'উদ্বোধন'-পাঠকের মনে কিছু : 


দাসের চিঠি দ্রষ্টব্য), সেবিষয়ে খুব সংক্ষেপে কিছু আলোকপাতের : 


: চেষ্টাই বর্তমান চিঠির উদ্দেশ্য। 
জটিল ও অত্যন্ত বিতর্কমূলক। কারণ, বিশ্বসৃষ্টি এবং পৃথিবীতে : 
; সম্বন্ধে যেসব তত্ব বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন তা বর্তমানে : 
: জ্যোতির্রদার্থবিদ্যার (/55010119510$) একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ : 
: আলোচনা এবং গবেষণার বিষয়। মহাকাশের সর্বত্র ছড়িয়ে: 
: রয়েছে কোটি কোটি নক্ষত্রজগৎ (0818১) এবং এইসব নক্ষত্র-: 
: জগতের প্রতিটিতে রয়েছে কয়েক হাজার কোটি 
; পরিমাণ গ্যাস এবং ধুলিরাশি। এক-একটি প্রমাণ সাইজের নক্ষত্র-; 
: জগতের বিস্তার প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ জুড়ে। আমাদের : 
: নিজস্ব নক্ষত্রজগতে (ছায়াপথ বা 1/11/) ৮42) 0918,$) রয়েছে: 
: দশহাজার কোটিরও বেশি নক্ষত্র_সূর্য তারই একটি অতি; 
; সাধারণ নক্ষত্র। আকাশে সূর্যের থেকে কয়েক হাজার গুণ কম: 
: উজ্জ্বল নক্ষত্র যেমন আছে, তেমনি আছে তার থেকে লক্ষ গুণ: 
; বেশি উজ্জ্বল নক্ষত্বও। কেমন করে মহাকাশে এইসব নক্ষত্র জন্মায় : 
: মতবাদগুলি সবই ভারতীয় দর্শনের মূলধারার অন্তর্তৃক্ত। এই : : 


নক্ষত্রের জন্ম, বিবর্তন এবং মৃত্যু (40 ০/০1০ 01 90213) : 


এবং পরিণতি পায়, কেমন করে বাঁচে, কতদিন বাঁচে এবং 


: সেদিন ভয়ঙ্কর” কেমন করে আসে এবং কেন আসে-_এসব প্রশ্ন: 
: আমাদের বহুকালের। 


প্রতিটি নক্ষত্রজগতের মধ্যে সর্বত্র মিলেমিশে ছড়িয়ে রয়েছে; 


; রাশি রাশি গ্যাস (প্রধানত হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম) এবং; 
: ধুলিকণা। এই গ্যাস এবং ধুলিকণাই হলো নতুন নক্ষত্র সৃষ্টির: 
ৃ : 'কীচামাল'। এইসব গ্যাসের ভৌত অবস্থা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন: 
: একমত, তা হলো- _বিশ্বসৃষ্টি এবং পৃথিবীতে জীবনসৃষ্টি দুই-ই : 
; বহু জায়গায় ঘনত্ব মাঝামাঝি; তাপমাত্রার ক্ষেত্রেও একইরকম।; 
; কোথাও তাপমাত্রা এত বেশি যে, গ্যাস আয়নিত (1011250) হয়ে : 
; রয়েছে, আবার কোথাও গ্যাস হিমশীতল, আণবিক আকারে ; 
£ (71015012001) রয়েছে, কোথাও বা রয়েছে সাধারণ: 
: পারমাণবিক আকারে (8101110 (0া1)। আবার এই বিভিন্ন ঘনত্ব: 
: এবং তাপমাত্রার অস্তিত্বের জন্য গ্যাস কোথাও অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য : 
: আকারে রয়েছে, আবার কোথাও রয়েছে ঘন মেঘের আকারে ।; 
; মহাকাশে গ্যাসের এই বিভিন্ন ভৌত অবস্থা আমরা কিন্তু আজ: 
: সত্যিসত্যিই জানতে পেরেছি ফটোগ্রাফি এবং এই গ্যাস থেকে যে: 
: অসম্ভব। এঁরা বলেন, সেই আকম্মিক দুর্ঘটনার মুহূর্তেই ; 
: মহাকালের জন্ম হয়েছে, তার আগে মহাকালের কোন অস্তিত্বই : 
মহাকাশের স্থানে স্থানে অতি বিশাল আকৃতি এবং ভরের: 


রকম-_কোথাও ঘনত্ব খুব বেশি, আবার কোথাও খুব কম, আবার ; 


বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্্যের তড়িতচুস্বক রশ্মির বিকিরণ হয় তার; 
পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনার সাহায্যে। আমরা দেখতে পাই যে,; 


হিমশীতল আণগবিক গ্যাসীয় মেঘ (810. 1701500191 01000): 


৪ ১০৪তম ৯০৪তম বর্ষ-১০ম সংখ্যা সংখ্যা [______ কার্তিক ১৪০৯ 0 অক্টোবর ২০০২. ১৪০৯ 0 অক্টোবর ২০০২ রর 


: ছড়িয়ে রয়েছে, যাদের এক-একটির ভর এক লক্ষ থেকে এক 
: কোটি সৌরভরের সমান এবং যাদের বিস্তার দশ থেকে একশো 
: আলোকবর্ষ। 

: জ্ঞযোতির্পদার্থবিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই হিমশীতল অতি 
: বৃহৎ আণবিক গ্যাসীয় মেঘের মধ্যেই একসময় গুচ্ছ গুচ্ছ নতুন 
: নক্ষত্রের জন্ম হয়; এর পর্যবেক্ষণলন্ধ প্রমাণও পাওয়া গেছে ভুরি 
: ভুরি। ছোট-বড় গ্যাসমেঘগুলি কিন্তু মহাকাশে স্থির নয়, তারা 
: সঙ্ঘাত হচ্ছে, সঙ্ঘাতের ফলে পরস্পর মিলেমিশে যাচ্ছে_-ফলে 
' ঘনত্ব এবং ভর উভয়ই বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে একসময় অতিকায় 
: গ্যাসমেঘগুলি ঘন এবং বড় হতে হতে ক্রমবর্ধমান অভিকর্ষজ 
; চাপের ফলে তাদের স্থিতাবস্থা (51281111) হারিয়ে ফেলে, 
: মহাকর্ষীয় ভাঙন শুরু হয় এবং টুকরো টুকরো হয়ে যায়। জ্যোতি- 
: বিজ্ঞানে এই ঘটনাকে বলে গ্যাসীয় মেঘের "8৬108010791 
: ০9118750 07 [88119112090 । আজ থেকে প্রায় একশো বছর 
: আগে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার জেমস জীন্গ অঙ্ক কষে দেখিয়েছিলেন, 
: কী অবস্থায় একটি গ্যাসীয় গোলক এভাবে ভেঙ্েচুরে যায় এবং 
: বিভিন্ন ভরের বহু টুকরোয় পরিণত হয়। প্রত্যেক টুকরোর ভর 
: নির্ভর করে সেটির ঘনত্ব এবং তাপমাত্রার ওপরে। যেহেতু একটি 
: অতিকায় গ্যাসপিগ্ডের মধ্যে বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ঘনত্ব এবং 
: তাপমাত্রা বিদ্যমান, অতএব পিগুটি যখন ভাঙবে তখন ছোট, বড়, 
: মাঝারি নানা ভরযুক্ত টুকরোয় পরিণত হবে। জ্যোতির্বিদ্যায় এই 
: প্রত্যেকটি টুকরোর ভরকে বলা হয় 'জীন্স মাস” (15915 [1955)। 
: আবার আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে স্যার ফ্রেড হয়েল 
: নানারকম হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, ভাঙন একবার শুরু হলে 
: তা ক্রমান্বয়ে পর পর চলতে থাকবে-_যতক্ষণ না প্রতিটি টুকরো 
: ক্ষুদ্রতম 'জীঙ্গ মাস'-এ পরিণত হবে। ফ্রেড হয়েল এই ঘটনাকে 
; বলেছেন মেঘের +11101910171021 17887701080101" | 

£ ক্রমে আরো দীর্ঘস্থায়ী ভৌত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ছোট-বড় 
: এই টুকরোগুলির প্রত্যেকটি এক-একটি প্রাক নক্ষত্রের (21910 
: 8) রূপ নেবে। আরো পরে ক্রমসক্কোচনের ফলে প্রাক্‌ 
: নক্ষত্রগুলির কিছু অংশ ক্রমে এক-একটি ছোট-বড় নক্ষত্র 
: পরিণত হবে। এভাবে এক-একটি অতিকায় আণবিক গ্যাসপিণ্ডের 
: (0191) 11701008]2 ০1900) মধ্যে এককালে গুচ্ছ গুচ্ছ নক্ষত্র 
: দলবদ্ধভাবে জন্ম নেয় বলে বর্তমানে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস 


জন্ম নেয় না। গ্যালাক্সির অসম ঘূর্ণনের ফলে এর মধ্যে যে একটি 
: গুচ্ছগুলিকে ভেঙ্চেরে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সেজন্য আমরা 
: আকাশে এত একক নক্ষত্র দেখতে. পাই। 

এবারে আমরা সূর্যের জীবনেতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে 
: পারি। প্রাক নক্ষত্রগুলি প্রত্যেকটি প্রথমে থাকে অনুজ্ভবল, 
? বিশালকায়, অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্বযুক্ত এক-একটি গ্যাসীয় 
: গোলক-_চারদিকে আরো হালকা গ্যাসের আস্তরণের মধ্যে ঢাকা 
: থাকে। তারপর ক্রমসঙ্কোচনের ফলে এগুলিতে গ্যাসের ঘনত্ব ও 


; তারারাপে প্রকাশিত হতে থাকে। মহাকষীয় সঙ্কোচনের ফলে: 
; ক্রমশ এগুলির মধ্যে মহাকধীয় শক্তির (81311910101 07018) : 
; সৃষ্টি হতে থাকে। সৃষ্ট শক্তির কিছুটা 
; বিকিরিত হয়ে যায়, বাকিটা দেহের ভিতরে থেকে অস্তর্দেশীয় : 
: তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। মহাকর্ষীয় সঙ্কোচন এভাবে দীর্ঘকাল : 
; চলতে চলতে এবং কেন্দ্রের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে : 
: একসময় যখন এক কোটি ডিগ্রি কেলভিন ছাড়িয়ে যায়, তখন: 
: কেন্দ্রের সেই প্রচণ্ড তাপে এবং বিপুল চাপে কেন্দ্রের হাইড্রোজেন: 
; গ্যাসের প্রজ্বলন শুরু হয় এবং হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত: 
: থেকেই নক্ষত্রজীবনের মূলধারা শুরু হয় এবং নক্ষত্রটি সুস্থিত গঠন : 
: (58016 51801016) প্রাপ্ত হয়। এই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত: 
: নক্ষত্রটিকে ক্রমসঙ্কোচনের দ্বারা মহাকর্ষীয় শক্তি উৎপন্ন করতে : 
: হয়েছে। কিন্তু এবারে হাইড্রোজেন প্রজ্বলনের ফলে নক্ষত্রের মধ্যে: 
: নতুন এক বিপুল শক্তির উৎস খুলে গেছে; কাজেই শক্তির জন্য: 
: আর সঙ্কোচনের দরকার নেই। সূর্যের মতো নক্ষত্রের জীবনে এই: 
: মহাকর্ষীয় সঙ্কোচনকাল প্রায় দশ কোটি বছর। দশ কোটি বছর ধরে : 
: সঙ্কোচনের ফলে সূর্য তার সুস্থিত গঠন পেয়েছে। তারপর থেকে : 
: সূর্যের কেন্দ্রে হাইড্রোজেন প্রজুলন দ্বারা পদার্থের রাপাস্তরের : 
: মাধ্যমে আইনস্টাইনের সূত্র £ 21103 (8 5 শক্তি, 7) 2 ভর এবং : 
: ০- আলোর গতিবেগ) অনুযায়ী শক্তি তৈরি হচ্ছে এবং সেই একই: 
; পরিমাণ শক্তি সৌরদেহ থেকে বিকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। জ্যোতি-: 
: বিজ্ঞানীরা হিসাব কষে দেখেছেন, হাইড্রোজেনের রূপান্তরের : 
: মাধ্যমে সৌরকেন্দ্রে যে মোট পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হতে পারে, : 
: তার দ্বারা সূর্য বর্তমান হারে (৪১০* আর্গ প্রতি সেকেণড) শক্তি : 
: খরচ করলেও অন্তত বারো বিলিয়ন বছর (এক বিলিয়ন -: 
: একশো কোটি) চলে যাবে। বারশো কোটি বছর-_এটাকেই ধরা: 
: হয় সূর্যের মূল আযুক্কাল। এর মধ্যে সূর্যের বর্তমান বয়স সাড়ে চার: 
: থেকে পীচ বিলিয়ন বছর কেটে গেছে, অবশিষ্ট এখনো রয়েছে: 
: সাত থেকে সাড়ে সাত বিলিয়ন বছর। তারপর সূর্য নানারকম : 
: বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আরো দুই-এক বিলিয়ন বছর বেঁচে ক্রমশ: 
: মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে এবং শেষপর্যন্ত একটি অত্যন্ত অনুজ্জুল, : 
: ক্ষুদ্রাকার এবং অত্যন্ত বেশি ঘনত্বযুক্ত 'শ্বেতবামন' (৮1106: 
; ৫৪1 নক্ষত্রে পরিণত হবে। শ্বেতবামন নক্ষত্রকে বিজ্ঞানীরা মনে : 
? করেন “মৃত নক্ষত্র'। ! 
: করেন। তাদের আরো বিশ্বাস, কোন নক্ষত্রই বোধহয় এককভাবে : 
: ছোট টুকরোগুলি জন্ম নেবে, সেগুলি কিন্তু নক্ষত্র হয়ে উঠবে না;: 
; কারণ এগুলির ভর একটা নির্দিষ্ট সীমার নিচে থাকার জন্য: 
: এগুলির কেন্দ্রে যথেষ্ট তাপ ও চাপের সৃষ্টি হয় না, ফলে এদের : 
: কেন্দ্রে হাইড্রোজেনের প্রজুলন শুরুই হয় না; অর্থাৎ এরা পদার্থের: 
: রূপাত্তরের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন করতে অপারক। বিজ্ঞানীরা : 
£ শতাংশের কম হলে সে আর নক্ষত্র হতে পারবে না। এগুলিকে 
: বলা হয় 58005161191 0)০০5'-_কিছুকাল অল্লোজ্জল জীবন 
? কাটিয়ে এগুলি ধীরে ধীরে অনুজ্ভবল বস্তুতে পরিণত হয় এবং 
তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং ক্রমশ এগুলি এক-একটি উজ্জ্বল : 


পৃষ্ঠতল থেকে আলোরূপে : 


পরিশেষে জানাই, আদি গ্যাসপিগুটি ভাঙনের ফলে যে খুব: 


অদৃশ্যরূপে আকাশে থেকে যায়। 


£ সূর্যকে জ্বালিয়ে রাখার মতো প্রয়োজনীয় শক্তির জন্য এর 
: কেন্দ্রে প্রতি সেকেণ প্রায় ৬০ কোটি মেট্রিক টন হাইড্রোজেন 
: জ্বালানি খরচ হয়। 


শ্রীরামকৃষ্ণ পল্লী, সোনারপুর 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও পওহারীবাৰা 


অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ ও পওহারীবাবা সম্পর্কে কয়েকটি ৃ 


তথ্য জানার জন্য এই প্রসঙ্গের অবতারণা। 
: পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী গাজীপুরে পৌঁছান ২২ জানুয়ারি 
1 ১৮৯০। গাজীপুরে প্রথমে গগনবাবু ও বাল্যবন্ধু সতীশবাবুর 


আসার উদ্দেশ্য ছিল যোগিশ্রেষ্ঠ পওহারীবাবার দর্শনলাভ। 
পওহারীবাবার দর্শন পাওয়া ছিল খুবই কঠিন। সহজে কাউকে 
তিনি দর্শন দিতেন না। স্বামীজীকেও তাই কয়েকদিন অপেক্ষা 
করতে হয়েছিল। নগরে বাস করলে তার দর্শন সুলভ হবে না 
মনে করে তিনি পওহারীবাবার গুহার পাশে এক নির্জন বাগানে 
আশ্রয় নিয়েছিলেন। ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯০ প্রমদাদাস মিত্রকে 
স্বায়ীজী লেখেন ঃ “বহুভাগ্যবলে বাবাজীর সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি 
অতি মহাপুরুষ ।” 


ফটোও ছিল। 

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত” (অখণ্ড, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৯৩, ২৭ 
অক্টোবর ১৮৮২) থেকে জানা যায়-_“ঠাকুরের ক্রমে বাহ্যজ্ঞান 
হইতেছে। গাজীপুরের নীলমাধববাবু ও একজন ব্রাহ্ম ভক্ত 


দেহের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন £ 'খোলটা !”... 
কি বলিতেছেন যে, দেহ বিনশ্বর, থাকিবে না? দেহের ভিতর যিনি 
দেহী-_তিনিই অবিনাশী, অতএব দেহের ফটোগ্রাফ লইয়া কি 
হইবে?” 

জানতে ইচ্ছা করে, পওহারীবাবার গুহায় শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো 
কিভাবে এল? শ্রীশ্রীঠাকুরের তিনটি ফটোর মধ্যে যে ফটোটি ঘরে 


না, কারণ এ ফটোটি অক্টোবর ১৮৮৩, মতাত্তরে ১৮৮৪-র ২ 
ফেব্রুয়ারির পর কোন এক সময়ে তোলা । আবার ১৮৮১-র ১০ 
ডিসেম্বর রাধাবাজার স্টুডিওতে তোলা ফটোটি অতি অল্প সময়ে 
এ গুহায় পাওয়া সম্ভবপর বলে মনে হয় না। তবে কি ঠাকুরের 
প্রথম ফটো--যেটি ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর কেশবনন্ত্ 


? সেনের “কমলকুটির'-এ তোলা হয়েছিল- সেটিই পওহারীবাবার : 
গুহায় ছিল? পওহারীবাবার শরীর চলে যাওয়ার পর ঠাকুরের 
: ফটোটির কোন সংবাদ পাওয়া যায় কি? 

বৈদ্যনাথ বসু : 


উপরি উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর "উদ্বোধন" পন্থিকা মারফৎ কেউ; 


; জানালে খুবই উপকৃত ও আনন্দিত হব। 
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা-৭৪৩৩৬৯ : 


প্রভাততপন ুখার্জি ৃ 
চৈতন্য এভিনিউ, ুর্গাপুর-৭ ১৩২০৪ : 


'উদ্বোধন'-এর গত আষাঢ় ১৪০৯ সংখ্যায় “সমসাময়িক: 


 স্মৃতিকথায় শ্রীরামকৃষ্ণ" পাঠ করে একটি বিষয় অসঙ্গতিপূর্ণ বলে: 
: মনে হলো। সেই কারণে এই পত্রের অবতারণা । : 
বাড়িতে তিনি কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। স্বামীজীর গাজীপুরে : 


নগেন্্রনাথ গুপ্ত পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন; “পরমহংস: 


; কৃষ্ণকায় ছিলেন...। পরমহংসের উচ্চতা মাঝারি ধরনের, ছিপছিপে: 
: গড়ন-_যাকে শীর্ণকায় বলা যেতে পারে।” কিন্তু চিত্রপটে তো তা: 
; দেখি না। আবার শ্রীস্রীমা বলতেন £ “তার গায়ের রং যেন: 
? হরিতালের মতো ছিল-__সোনার ইস্টকবচের সঙ্গে গায়ের রঙ মিশে : 
: যেত। যখন তেল মাখিয়ে দিতুম, দেখতুম সব গা থেকে যেন জ্যোতি : 
: বেরুচ্ছে... বেশ মোটাসোটা ছিলেন। মথুরবাবু একখানা বড় পিঁড়ে : 
: দিয়েছিলেন, বেশ বড় পিঁড়ে। যখন খেতে বসতেন, তখন তাতেও: 
পওহারীবাবা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীর : : 
শরন্ধাভাব পোষণ করতেন। তার গুহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি : 


বসতে কুলাত না।” 
দুটি বর্ণনাই পরস্পরবিরোধী। মায়ের বিবরণের সঙ্গে: 


; নগেন্দ্রনাথের বিবরণ মোটেই সামগ্রস্যপূর্ণ নয়। 'উদ্বোধন'-এ এটি: 
; প্রকাশিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আমরা বিভ্রান্ত। এই ব্যাপারে : 
: থাকব। র 
পওহারীবাবার কথা পাড়িলেন। একজন ব্রাহ্ম ভক্ত (ঠাকুরের : 
প্রতি) মহাশয়, এঁরা সব পওহারীবাবাকে দেখেছেন। তিনি ; 
গাজীপুরে থাকেন। আপনার মতো আরেকজন। ঠাকুর এখনও : 
কথা কহিতে পারিতেছেন না। ঈষৎ হাস্য করিলেন। ব্রাঙ্গা ভক্ত : 
(ঠাকুরের প্রতি)_মহাশয়, পওহারীবাবা নিজের ঘরে আপনার : 
ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন। ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজের ; 
: মেটাতে এই সন্ধলন। কারণ, মহাপুরুষদের সমসাময়িক মানুষ ও 
সমাজ কেমনভাবে তাদের গ্রহণ করছেন তা একটা জানার বিষয় 
: বটে। প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ, 
; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীমা সারদা দেবী স্বামী গণ্ভীরানন্দ প্রণীত), 
; যুগনায়ক বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, শ্রীশ্রীমায়ের কথা, 
ঘরে পুজা পাচ্ছে, সেই ফটোটি পওহারীবাবার গুহায় নিশ্চয়ই ছিল ; 
: সাধনকালে শ্রীপ্রীঠাকুরের দিব্য অঙ্গকান্তি দেখে সকলে বিম্মিত 
: হতো। পরবর্তী কালে ঠাকুর নিজেই মায়ের কাছে প্রার্থনা 
; করেছেন, বাহ্য রূপের পরিবর্তে আমাকে আত্তরিক রূপ দাও। 
? তাই এ অঙ্গকান্তি পরবর্তী কালে নগেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভক্তরা দেখতে 
: পাননি। 


রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র, বর্ধমান : 


সম্পাদকের বক্তব্য 


সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় যাকিছু ছাপা হয়েছে তার সবটাই 
যে প্রামাণ্য তা আমরা মনে করি না। মানুষের ওঁৎসুক্যের চাহিদা 


শিবানন্দ-বাণী ইত্যাদি গ্রন্থগুলিকেই উল্লেখ করে থাকি। 





শের বাটে ছু মে হাছন ফলে: “হোয়ার জনুষান. হিক।” একথা [বৎদ। 
বলেই তিনি আপন রূপ খরণ করে শ্ররকে আলীর্বাম ফরলেন।, . 






হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর 
ব্যাসদেবের কথায় শঙ্কর অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ব্যাসদেবের হাতে সমস্ত ভাহাগ || 4288 মিরা শা 
উঠ ১০২২১১৯১৯৯৬, চি 1২ টিসি | 












আচার্যকে চিন্তামগ। দেখে তার শিষ্যরা কুমারিলের সন্ধান করতে লাগলেন। এক 
্রাঙ্মণ আচার্ষের শাস্ব্যাখ্যা শুনতে প্রতিদিন আসতেন। ত্বিনি সৰ গুনে বললেন-- 
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শিহযদের আগ্রহ দেখেব্ান্গণ কুমারিলের অন্ত জীবনকাহিনী বলতে শুরু করলেন। 


১০৪তম বর্য--১০ম সংখ্যা | ৮৭৩ কার্তিক ১৪০৯ 0 অক্টোবর ২০০২ 








দেবী তারা- হিন্দু ও বৌদ্ধ সঙ্ঘাত : 


দেবব্রত দাস 





উপ জিন 
1 পিতার যজ্জে উপস্থিত হওয়ার একাস্তিক ইচ্ছায় পতির : 
: কাছ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হলে তার অনুমতি আদায়ের উদ্দেশে 
: সতী তাকে নিজের দশটি ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখিয়েছিলেন। 
! দেবীর দশটি রূপ হলো-_ 

“কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। 
ভৈরবী ছিন্মস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা ।। 

বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। 

এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।1৮১ 

;  বৃহদ্ধর্ম পুরাণ অনুসারে, দক্ষালয়ে গমনের পূর্বে দেবীর 
তৃতীয় নয়ন থেকে বহি নির্গত হয়। দেবীর রূপ 


: মহাদেব পলায়নপর হয়ে দেখলেন দশদিকে দশটি ভয়ঙ্কর 
: মুর্তি। দশমহাবিদ্যার মধ্যে প্রথমা হলেন কালী। তারা : 
: হলেন দ্বিতীয়া। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর লিখেছেন__ 
“তারা রাপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ ।। 
নীলবরণা লোলজিহা করালবদনা। 
সর্পবান্ধা উধর্ব একজটাবিভূষণা।। 
অর্ধচন্ত্র পাঁচখানি শোভিত কপাল। 
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল।। 
নীলপদ্ম খঙ্া কাতি সমুণ্ডখর্পর। 
চারিহাতে শোভে আরোহণ শিবোপর।1৮২ 
নীলতন্ত্রে তারার রূপ-_ 
“প্রত্যালীটপদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং। 
খর্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাপ্রচর্মাবৃতাং কটো।। 
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাং। 
চতুর্তুজাং লোলজিহাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্।। 
খঙ্গা কর্তৃসমাযুক্তসব্যেতরভূজদ্বয়াং। 
কপালোৎপলসংযুক্ত সব্যপাণিযুগান্বিতাং। 
পঙ্গোশ্ৈকজটাং 


্ত্রলঙ্কারবিভূষিতাং 
;_ বিশ্বব্যাপকতোয়াত্তঃ শ্বেতপন্মোপরিস্থিতাম্।। 
;. এই ধ্যানমন্ত্রেরে অর্থ হলো- মুগুমালাবিভূষিতা : 
:ভয়ঙ্করী দেবীর বাম পা অগ্রবর্তী। তিনি তা 
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; গমাদিষু।” 
? 'একজটা” দ্বিতীয়া 'উগ্রতারা” এবং তৃতীয়া “নীল সরম্বতী'।: 
: এঁরা ভোগমোক্ষপ্রদা। এই তিনজনই তারার রূপভেদ।: 
; রাপকল্পনায় পার্থক্য কিছু থাকলেও তন্ত্রশান্ত্রে তারা, : 


 লক্ষোদরী, ভীমা। তার কটিদেশ ব্যাপরর্মাবৃত। নবযৌবন- 


? সম্পন্না দেবী পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতা। চতুর্ভূজা লোলজ্বহা : 
: মহাভীমা দেবী- বরদায়িনী। তার বামহস্তে খঙ্জা ও কপাল: 


; কেরোটি) এবং দক্ষিণহত্তে কর্তরিকা কোটারি) ও পম 
? তিনি একজটাধারিণী, সেই ভীষণ পিঙ্গলবর্ণ জটাভূবিতা: 


: দেবী স্থিরভাবে বিরাজিতা। তার ব্রিনয়ন তরুণ সূর্যমণ্ডলের 
: মতো বৃত্তাকার। ঘোরদ্রংস্ট্রী করালিনী দেবী জুলস্ত চিতার 
: মধ্যে অবস্থিতা। স্বীয় ভাবাবেশে হাস্যবদনা স্ত্রীজনোচিত 


? অলঙ্কারভূষিতা। তিনি বিশ্বব্যাপিজলমধ্যে শবঁতপন্মের 
; ওপরে অধিষ্ঠিতা। 


এই হলো হিনদতনত্ে দেবী তারার রাপ। তারামূরতি 


: বোধহয় মানব-সভ্যতার প্রথম প্রত্যুষ। জ্ঞানের প্রথম: 
; অন্কুরোদ্গম। রঃ 
 হানাহানিতে রত। জগজ্জননী বোধহয় সে-কারণেই; 
[তার আচ্ছান। সংসার-িতার মধ্যে দেবর দুই চরণতলে 
: বিদ্যমান পদ্ম জ্ঞানের প্রতীক। 

: পরিবর্তিত হয়ে হলো কালী। এই মূর্তি দেখে ভীতসস্ত্স্ত : 


জীব তখনো পরস্পর; 


কালী ও তারা স্বরূপত অভিন্া। শকতিসঙ্গমতত্ে 


: সুন্দরীকাণ্ডে বলা হয়েছে কালী, তারা, ব্রিপুরসুন্দরী এবং? 


: ছিন্নমস্তা-_এই চারজনের মধ্যে কোন ভেদ নেই। 
“যথা ছিন্না তথা কালী তখৈব সুন্দরী পরা। ৃ 
তথেব তারা সংদিষ্টা চতুর্নাং ন ভিন্নতা।” (৪1৫১): 
কলিযুগে কালীর মতো তারাও সর্বসিদ্ধিদায়িনী, ভোগ-: 


ৃ মোক্ষদাত্রী দেবী। তারাতস্ত্রের মতে, তারামন্ত্র এবং কালীমন্ত্: 
: ছাড়া সাধক ভোগ, মোক্ষ, যশ এবং শ্রী লাভ করতে পারেন! 
: না-_ : 


“তারামন্ত্রং বিনা দেবী কালিকামন্ত্রমেব চ। 

নাপুয়াৎ পরমেশানি ভোগমোক্ষৌ যশঃ শ্রিয়ো।।” 
(৬1৩-৪): 

'তারারহস্য'-এ বলা হয়েছে সর্বদা তারকত্ব হেতু 


: অর্থাৎ ত্রাণ করেন বলে দেবীকে 'তারা' বলা হয়। যিনি: 
কালী, নিশ্চিতরূপে তিনিই তারা--“তারকত্বাৎ সদা তারা! 
: যা কালী সৈব নিশ্চিতা।”* 
: তারকত্ব হেতু দেবীকে “তারা” ও “তারিণী' বলা হয়_; 
: “তারকত্বাৎ সদা তারা তারিণী চ প্রকীর্তিতা।”* 


কুজিকাতস্ত্রের মতে, সর্বদা: 


তারার মন্ত্র বু-_“বহবোহস্যাশ্চ মন্ত্র স্যুঃ সর্বত্ত্-: 
এইসব মন্ত্রের দেবতা তিনজন-_ প্রথমা: 


উপ্রতারা ও শীল সরবত অভিনা। যিনি তারা, তিনিই! 
: উত্রতারা, আবার তিনিই নীল সরম্বতী। 
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“লীলয়া বাক্প্রদা চেতি তেন নীলসরন্বতী। 
তারকত্বাৎ সদা তারা সুখমোক্ষপ্রদায়িনী। 

£.. উগ্রাপত্তারিণী যস্মাদুগ্রতারা প্রকীর্তিতা।1”* 

: __-অবলীলাক্রমে বাক্প্রদান করেন বলে দেবী নীল : 
: সরস্বতী, সর্বদা রক্ষা করেন বলে তিনি তারা সুখমোক্ষ- 
'প্রদায়িনী, উগ্র অর্থাৎ তীব্র দুঃখ থেকে ত্রাণ করেন বলে 
1 ইনি উগ্রতারা নামে কীর্তিতা হন। 

1? মায়াতত্ত্রের মতে, তারা, উপ্রা, মহা উপ্রা, বস্তা, কালী, 
: সরস্বতী, কামেশ্বরী ও ভদ্রকালী-_-এই আটটি নামে তারা 
: প্রসিদ্ধা__ 

; “তারা চোগ্রা মহোগ্রা চ বস্তা কালী সর্বতী। 
কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইত্যন্টো তারিণী স্মৃতাঃ।। 


; বর্ণনা করা হয়েছে। ইনি হলেন 


: হলেন কালী। দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা তারা অনস্তদেশের 
 প্রকৃতিরূপিণী। আকাশই হলো দেশ ও কাল।” কালী হলেন 
: কালশক্তি এবং তারা হলেন দেশশক্তি। সর্বশক্তির আধার 
: হলো এই আকাশ। সমস্ত কালজ পদার্থ কালীতে ও দেশজ 
: পদার্থ তারাতে বিলীন হয়। নির্ুণ নিরাকার বিশ্বহিতৈষিণী 
; কালশক্তি কালী কৃষ্ণবর্ণা ও দেশশক্তি তারা নীলবর্ণা। দেশ 
:ও কাল অনস্ত বলে এঁরা আবরণশূন্যা। 

: বহু এঁতিহাসিকের ধারণা, তারা হিন্দু মহাদেবী হলেও 


: হিন্দুদের পূজার আঙিনায় এসেছেন। তাদের এরূপ 
! ধারণার পিছনে একটি প্রাচীন কাহিনী রয়েছে” 

; বীরভূম জেলার চন্ডীপুর গ্রামের “তারাপীঠ' একটি 
:সিদ্ধগীঠ। জনশ্রুতি আছে, এই পীঠে সিদ্ধিলাভ 
: করেছিলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র দশরথ-গুরু মহামুনি বশিষ্ঠ। 
: মহাটীনাচারতন্ত্রে কথিত আছে, বশিষ্ঠদেব নীলাচলে 
 গুদ্ধাচারে বহুকালাবধি দেবী তারার আরাধনা করেও 
: সিদ্ধিলাভ করতে পারেননি । পিতদেবের কাছে তিনি খেদ 
: জানালে ব্রহ্মা তাকে কামাখ্যা যোনিমগ্ডলে সাধনা করতে 
: বলেন। সেখানেও সিদ্ধিলাভ না হওয়াতে তিনি ব্রহ্মা প্রদত্ত 
: বীজমন্ত্র “তারা'কে অভিশাপ দেন যে, এই বীজে কেউ 
; কখনো সিদ্ধিলাভ করতে পারবে না। তখন দৈববাণী 
: হয়_-“বশিষ্ঠ তুমি আমার পৃজার নিয়ম জান না, 
; উপাসনার আচার জান না। সেজন্য অভীষ্ট ফল পাওনি। 
; আচার শিক্ষা করতে বুদ্ধরূগী জনার্দনের কাছে মহাচীনে 
গমন কর। তিনি তোমায় শিক্ষাদান করবেন।” দৈববাণী 
শুনে বশিষ্ঠ মহাটীন যাত্রা করেন। এই মহাটান খুব সম্ভবত 
বর্তমানের তিববত। বশিষ্ঠ মহাচীনে গিয়ে দেখলেন, 


: বুদ্ধরাপী জনার্দন মদ, মাংস, মুদ্রা ও কামিনী-পরিবৃত হয়ে: 
; বসে আছেন। বুদ্ধ জনার্দনের এবন্িধ রূপটি দেখে বশিষ্ঠ: 
; গভীর মর্মাহত হলেন। ঠিক সেইসময়েই আবার দৈববাণী: 


: হলো-_“এরই নাম চীনাচার।” বশিষ্ঠ তখন নিজের: 


; আসার উদ্দেশ্য বুদ্ধরূপী জনার্দনের কাছে ব্যক্ত করলেন।! 
; তখন তত্বজ্ঞানময় হরি বুদ্ধরূপে তাকে শিক্ষাদান; 
; করেছিলেন। বুদ্ধ যে তারাতত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন তা: 
? এরকম- তন্ত্রশান্ত্রমতে, তারাই ব্রহ্ম, আবার তারাই: 
; জগৎ। নির্ুণা, সগুণা, নিরাকারা, সাকারা, : 
 ছন্ছাতীতা, সর্ব-ভাবময়ী, সর্বভাবাতীতা, শুচি, অশুচি,। 
: পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, কর্মঅকর্ম-__সকলভাবে তারা: 
: বিরাজমানা। | ৃ 
হিন্দু তন্তরশান্ত্রে তারাকে “দেশ (3১৪০০) শক্তি' ঘর 


বুদ্ধরূপী জনার্দনের কাছ থেকে এইভাবে 'তারাতন' 


ৃ দ্বিতীয়া : শিক্ষালাভ করে বশিষ্ঠ নিজেকে সংশোধিত করলেন। তখন: 
: মহাবিদ্যা। তন্ত্রানুসারে, মহাকালের শক্তিদায়িনী মহাশক্তি ? 


: কোণে বৈদ্যনাথধামের পূর্বদিকে দ্বারকা নদী প্রবাহিত। তার : 
; তীরে মহাশ্মশানের মধ্যে যেখানে শিমুল বৃক্ষ আছে, সেটি; 
: এক মহাপবিত্র ক্ষেত্র। ভক্তিপূর্ণ চিত্তে সেখানে গেলে; 
: মহাপুণ্য হয়। শিমুল বৃক্ষের পূর্বভাগে রয়েছে 'জীবিতকুণড'; 
: বা 'জীয়ৎকুণ্'। এই পবিত্র কুণ্ডে অবগাহন করলে বন্ধ্যা-: 
: নারী বা মৃতবৎসা সম্তান লাভ করে, মানুষ দীর্ঘজীবন: 
: পায়।” বুদ্ধরূপী জনার্দনের নির্দেশে বশিষ্ঠ তারাপীঠে এসে : 
; সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। : 
মূলত তিনি একজন বৌদ্ধদেবী এবং বৌদ্ধতন্ত্র থেকে ; ্‌ 
ৃ ; বশিষ্টের আসন এখনো বিদ্যমান। কথিত আছে, বশিষ্ঠ: 
: তারা মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তার মাতৃরূপ; 
: দর্শনের। তার এই প্রার্থনায় দেবী তারা জগজ্জননী-রূপে : 
! আবির্ভূতা হয়েছিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ সেই রূপ দেখে; 
: বিস্মিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন। কারণ, তিনি দেখেছিলেন, : 
; তারা মা স্বামী শিবকে স্তন্যপান করাচ্ছেন। বশিষ্ঠের ভুল: 
: ভেঙে দিয়ে তারা মা বলেছিলেন, এই বিশ্বচরাচরে যাকিছু: 
; আছে, সবই তার সম্তান। শিবও তাই। সমুদ্রমস্থনে উ্থিত : 
! বিষ পান করে শিব যখন প্রায় হতচেতন, তখন দেবী তারা: 
তাকে অমৃতবৎ স্তন্যপান করিয়ে বিষক্রিয়া থেকে মুক্ত: 
; করেন। মায়ের এই কথায় বশিষ্ঠের ভুল ভেঙেছিল। তিনি; 
: মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন মায়ের এই বিশ্বজনীন মাতৃত্বে।: 
: কিন্তু এই রূপ তো তিনি অন্য কোথাও দেখতে পাবেন না, ; 
' তাই মাকে দেখতে দেখতেই তিনি কোন শক্ত ধাতু দিয়ে: 
? তার আসনের পাশে এই রূপটি এঁকে রাখেন। পরে: 
: এটিকে তিনি পূজাও করতেন। এটিই বর্তমানে আমরা; 
? তারাপীঠের মন্দিরে দেখতে পাই। কালো কষ্টিপাথরের এই 


তারাপীঠের মহাশ্মশানের একধারে শিমুল বৃক্ষের নিচে; 


! শিলামূর্তিটি দেবীমূর্তির ভিতরে রাখা থাকে। ভোরে স্নানের 


; আগে এবং রাত্রে শয়নের আগে তা দর্শনার্থীদের দেখানো 
: হয়। 
:  তারারহস্যম্‌-এ বলা হয়েছেঃ 

“তারাপুরমিদং খ্যাতং নগরং ভুৰি দুর্লভম্‌। 
তত্র যত্রেন গন্তব্যং যত্র তারাশিবালয়ম্।।”১ 
? অর্থাৎ তারাপুর বা তারাগীঠ পৃথিবীতে দুর্লভ। কারণ, 


 যত্বসহকারে অর্থাৎ ভক্তিপূর্ণ চিন্তে গমন করা উচিত। 
: ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য ছদ্মবেশে দেবদেবী? প্রবন্ধে 


; তারাকে বৌদ্ধ দেবতা বলেছেন। তার যুক্তি হলো--(১) 
: বুদ্ধদেবের কাছে বশিষ্ঠের শিক্ষালাভ এবং বৌদ্ধদেবতা 
: একজটা কিংবা মহাচীন তারার সাথে হিন্দু তারার এক্য 


: বৌদ্ধগণ কর্তৃক সমীচীন ব্যাখ্যা। 

: এর উত্তরে বলা যেতে পারে, এতিহাসিক দৃষ্টিকোণ 
: থেকে বিচার করলে মহামুনি বশিষ্ঠের সঙ্গে বুদ্ধরূপী 
: জনার্দনের সংযোগ এক কষ্টকল্পনা। ব্রন্মজ্ব বশিষ্ঠ হয়তো 


: কালে বৌদ্ধতন্ত্রের সাধনাও হয়তো এখানে হয়েছিল এবং 
: হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের মিলনে এক পরিণত বলিষ্ঠ 
: ভন্ত্রসাধন রীতি ও পদ্ধতির প্রবর্তন হয়েছিল; ক্রমে এটি 
: সিদ্ধপীঠ হিসাবে পরিগণিত হয় এবং বামদেব প্রমুখ বহু 
: কল্পনা বৌদ্ধদের উগ্রতারার অনেক আগেই হয়েছিল বলে 


: জন্মলাভ করে। 


সার্থকতা দেখা যায় তিববতে ও চীনে। 


: দ্বিতীয়ত, একথা ঠিক যে, '“তারা' বৌদ্ধদের প্রধান ৃ রে নে 


: সম্পর্কে একটি পদ পাওয়া যায়__ 


ৃ জিন-সিদ্ধান্ত-স্থিতিরিব সবাসনাং কং ন মোহয়তি।।” 
হিন্দুতম্ত্রে তারামূর্তির 


: 'অক্ষোভ্য' পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের অন্যতম বুদ্ধ ও “মহাচীন- 


! রয়েছে। অধিকন্তু দেবী তারার অর্চনায় যে জল ও পুষ্প: 
নিবেদন করা হয়, সেগুলিকে 'বস্ত্রোদক' ও “বজ্পুষ্প': 
; বলে উল্লেখ করা হয়। এইসব বিষয় অবতারণা করলে : 
মনে হতেই পারে যে, দেবী তারা বোধ হয় বৌদ্ধতন্তর 
: থেকেই হিন্দুতস্ত্রে স্থান করে নিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে তা: 
:এস্থানে তারা ও শিবের আলয় বর্তমান। সেজন্য এখানে : র্‌ 


; হরপ্রসাদ সম্বর্ধন লেখমালার দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য) দেবী : 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কালেও “তারা” কথাটি: 


; অজ্ঞাত ছিল না। হিন্দুদের প্রধান নক্ষত্রদেবতা হলেন: 
: '“তারা'। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব থেকেই: 
: নক্ষত্রদেবতা “তারা' মাতৃকাশক্তিরূপে হিন্দুধর্মে স্বীকৃতা। : 


: এবং (২) তারাধ্যানোস্ত 'পঞ্চমুদ্রা” ও 'অক্ষোভ্য” শব্দের : 


পালবংশের রাজত্বকালে বঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্র ও 'হিন্দুত্ত্র: 


? একইসঙ্গে সমানভাবে চলেছিল। তাই সে-যুগে বৌদ্ধতস্ত্ে : 
: ভাবধারা ও তার কল্পিত কিছু দেবদেবীর হিন্দুধর্মে প্রবিষ্ট: 
? হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। তস্ত্রের প্রধান উপাস্যা হলেন: 
: তারাপীঠে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। পরবর্তী ; 


প্রভাব হিন্দুতত্ত্রে পড়েছিল এবং হিন্দুতন্ত্র অনেক বৌদ্ধ-: 


: তস্্রাচার গ্রহণ করেছিল। আবার অন্যদিক দিয়ে বলা যায়, 
: বৌদ্ধ-তন্ত্রাচার হিন্দু-তন্ত্রগারের এক সুসংস্কৃত রূপ এবং: 
: এর পক্ষে হিন্দুতন্ত্রে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া খুব আশ্চর্যজনক ও: 
: অস্বাভাবিক নয়। ্‌ 
? সাধক এখানে সিদ্ধিলাভ করেন। তাছাড়া হিন্দুর তারার : ৃ 
মনে হয়, কারণ হিন্দুতন্ত্র বৌদ্ধতন্ত্রের অনেক আগে : ৫ 
; পরিশোধিত একটি রূপ বলা যেতে পারে, তেমনি : 
: বৌদ্ধতত্ত্রমত তার পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুতন্ত্রমত থেকেই ; 


পুষ্ট হয়ে পূর্ণবিকশিত হয়েছিল বলে মনে হয়। তার : €৩) তারারহস্যম্‌--পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য ব্রদ্মানন্দ গিরি 


(১) প্রাণতোধিণীতন্ত্র-রামতোষণ বিদ্যাভূষণ, বসুমতী সাহত্মন্দির, 
প্‌ ৩৭৪ 
(২) ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, মডার্ণ বুক এজেঙ্গি প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৬, : 
পৃঃ ২৪ 


নবতারত পাবলিশার্স, ১ম সং, পৃহ ৪৫ 
(8) প্রাণতোষিণীতন্ত্র কাণ্ড ৫, পরিচ্ছেদ ৬, পৃঃ ৩৭৪ 


সাহিত্যমন্দির, পৃঃ ৩২৭ 


£ (৭) এ, পৃঃ ৩৪৭ 
“অতি পুজিতো তারেয়ং দৃষ্টিঃ শ্রতিলঞ্ঘনক্ষমাসুতনুঃ। : 


(৮) অনুরূপ কথাই সাংখাদর্শনে বলা হয়েছে। সাংখ্যসূত্রে (২1১২) 
পাই-_“দিকৃকালাবাকাশদিত্যঃ”। 


কল্পনায় 'মৌলাবক্ষোভা- : ৯) কাছে আরা পাছে উনি রিট 


 ভূষিতাম্‌ এবং 'পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্‌” বলে উল্লেখ আছে। : 


বিশদ বিবরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কালী ও কালীক্ষেত্র__দীপ্তিময় 
রায়, মণ্ডল বুক হাউস, ১৩৯৩, পৃঃ ২০৬-২১২ দ্রষ্টব্য 


£ (১০) তারারহস্যম্‌, পৃঃ ১১৫ 


এই নিবন্ধটি “অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো ।-_সম্পাদক 





রি 17৯৬৯ 
: আকারে যা মুঠোর মধ্যে নেওয়ার মতো-_তাকে বিষুর 
প্রতীক বা প্রতিরাপ ভাবার প্রকৃত তাৎপর্য কি হতে পারে? 
: কবে শালগ্রাম-পৃজা প্রবর্তিত হয়েছিল, কারা তা করেছিলেন, 
: করার পিছনে প্রেরণা কি ছিল, একে বিষুঃ ভাবার তাৎপর্যই 
: বা কি- এসব প্রশ্নের কোন উত্তর এখনো নেই। আশ্চর্যের 
: বিষয় হলো, প্রথার প্রাীনত্ব প্রশ্নগুলিকেও ভুলিয়ে দিয়েছে। 
পূজা করা হয় বলেই করা হচ্ছেঃ কেন হচ্ছে সেটা যেন 
: অবান্তর বিষয়। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম তো যুক্তিকে বর্জন করে নয়। 


: আছে, যা আজ অবলুপ্ত বলে মনে হয়। 


ইতিহাসের কিছু সুত্র স্মরণে রাখলে সমস্যার গভীরতা : 
: প্রাণীদের নিয়ে, তাকে বলে প্রত্বজীববিজ্ঞান' বা '1818৩0: 
? 2০0108)  প্রত্ুজীববিজ্ঞানীরা জানেন, যে-বস্ত্রটিকে বিষুর : 
: প্রতীক হিসাবে পূজা করা হয়, আসলে তা সুদীর্ঘ অতীতে লুপ্ত: 
: হয়ে যাওয়া “আযামোনাইট' (2710110) নামক একপ্রকার : 
: সামুদ্রিক প্রাণীর জীবাশ্ম। এককোষী প্রাণী থেকে শুরু করে: 
: পৃথিবীতে জীবজগতে যে বিপুল বিবর্তন ঘটেছে, সেই: 
ৃ : বিবর্তনের পথে কোন একসময়ে আযমোনাইটদের আগমন: 
: মুর্তি, মন্দির, পূজার উল্লেখ থেকে এই সত্যই অনুমিত হয়। : 
: বৈজ্ঞানিকরা বলেন, জুরাসিক সময়ভাগে অর্থাৎ ১৮ কোটি: 
; থেকে ১৩.৫ কোটি বছর আগে সমুদ্রে আমোনাইটরাই : 
; দাপিয়ে বেড়িয়েছে। ডাঙায় তখন ছিল ডাইনোসরদের : 
(ঘ) খথেদের বিভিন্ন সূক্তাদি থেকে জানা যায়, অনার্য ; 


: আরো বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। সেগুলি হলো-_ 

;_ কে) বিষু ছিলেন আর্ধপমাজের দেবতা। ব্রান্াণ্যধর্মের 
ক্রিয়া যতদিন “যজ্ঞ' করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ততদিন বিষুঃ 
: ছিলেন একটি নিরাকার ধ্যানকল্পনা। বিষুরই ছিলেন যজ্ঞের 
: দেবতা। 

(খ) খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে আর্ধসমাজ 
: যজ্ঞের প্রাধান্য ঘুচিয়ে মূর্তিপূজা গ্রহণ করেন। প্রাচীন গ্রন্থে 


£. গে) পুজা ছিল অনার্য ভারতবাসীদের, বিশেষভাবে 
: দ্রাবিড় জাতির ধর্মীয় ক্রিয়া এবং তাদের দেবকুলের মধ্যে 
: বিষুর অস্তিত্ব ছিল না। 

: ভারতবাসী যারা শিশ্বদেবতা এবং মুড়াদেবতার 


: পূজাকে আর্যরা গুরুত্ব দিতেন না। 
;: ওপরের সৃত্রগুলির বিশ্লেষণ করে এটাই মনে হওয়া 


; করেছিলেন। কেন করেছিলেন, কি তাৎপর্য নিয়ে করেছিলেন 


: সেটাই রহস্য। তার চেয়েও বড় রহস্য উন্নত মেধার অধিকারী; 
গ্রহণ করতে গেলেন কেন? ব্রাঙ্মাণ্যধর্মের যজ্ঞ থেকে; 
হিন্দুধর্মের পূজায় অনুবর্তনের এই ঘটনাটিই ভারতের ধর্মীয়: 
: ইতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে আমরা মনে করি।; 
: দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই ইতিহাস এখনো অজ্ঞাত। কিন্তু অনুবর্তন: 
: যে ঘটেছে সেটা একটা অবিসংবাদিত সত্য। কিন্তু এখনো যা: 
: জানা যায়নি, তা হলো--কেন ঘটেছিল, কিভাবে ঘটেছিল: 
; এবং এই অনুবর্তনের ফল কি হয়েছিল? যাঁরা সংস্কৃতি: 
: সমন্বয়ের কথা প্রচার করেছেন, তীরা যুক্তিবাদের শক্ত: 
: বনিয়াদে স্থাপিত ইতিহাসের জটিল সোপান না ভেঙেই নির্ভুল: 
: সিদ্ধান্তের চূড়ায় পৌঁছে গেছেন। ফলে সোপানের নিচে জমা: 
: থেকে গেছে অনেক অদৃশ্য রহস্য। সেই অন্ধকারে শুধু: 
: আছে। যেমন হিন্দু মন্দিরের অতিপ্রাকৃত তাৎপর্য ইত্যাদি; 
: আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যজ্ঞ থেকে পুজায় অনুবর্তনের অজ্ঞাত: 
: ইতিহাস উন্মোচিত হলে এসমস্ত সমস্যারই সমাধান হয়ে: 
? যাবে। হিন্দুধর্ম এক নতুন বোধের আলোয় উদ্ভাসিত হবে: 
ৃ 1 কিন্তু তার আগে জানা প্রয়োজন শালগ্রাম শিলাটি কি? 
: শালগ্রাম-পৃজা প্রবর্তনের পিছনে যুক্তি নিশ্চয়ই কিছু ছিল বা 


শালগ্রামের বস্ত-পরিচয় 
যে-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু জীবিত প্রাণী, তাকে যেমন বলে: 
“জীববিজ্ঞান” বা +700108', তেমনি যে-বিজ্ঞান অধুনালুপ্ত; 


ঘটেছিল, আবার প্রকৃতির খেয়ালে তারা লুপ্ত হয়েও গেছে।: 


দৌরাত্্য। তারপর তাদের দিন ফুরলো। ৬.৫ কোটি বছর: 


ৃ পূজক : আগে আ্যামোনাইট জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণীর অস্তিত্ব একেবারে : 
: ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আর্যদের সুসম্পর্ক ছিল না। জড়পদার্থের : 

 জীবাঞে। এই জীবাশাগুনিই আজ আমরা শালপ্রাম তথা: 
ৃ : বিষণ-রূপে পূজা করছি। 

স্বাভাবিক যে, বিষুগকে শালগ্রাম-রূপে পুজার প্রবর্তন আর্ধরাই : 


লুপ্ত হয়ে গেল। বালির তলায় চাপা পড়ে তারা পরিণত হলো: 


শালগ্রামের ্রািস্থান উপকূল অঞ্চল। সেটাই স্বাভাবিক, 


; কারণ জীবটি তো ছিল সামুদ্রিক; তাদের জীবাশ্ম; 


গবেষণধী এই নিবন্ধে লেখকের বনতবোর সঙ্গে আমরা সর্ব একমত নই। তবু এই নিবদ্ধে অনেক নতুন তব ও তথয 


; জ্ঞানভাগ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে।_সম্পাদক 
্ ১০৪তম | ১০৪তম বর্ষ-১০ম সংখ্যা. সংখ্যা 
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 সমুদ্রোপকূলেই তো পাওয়া যাবে। তবে নেপালের 
: মুক্তিনাথের পথে কালীগগুকী নদীতেও প্রচুর শালগ্রাম শিলা : 
: পাওয়া যায়। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আযমোনাইটরা 
: সমুদ্রতল ঠেলে উর্ধ্বোৎক্ষিণ্ড হয়ে হিমালয় পর্বতের সৃষ্টি 
: হয়েছে। সেটা হয়েছে ৩ কোটি বছর আগে। বৈজ্ঞানিকরা তাই 
: বলেন। সমুদ্রের তলার সবকিছু উধ্রবোক্ষেপণের সময় 
: ওপরে উঠে এসেছে। কাজেই কালীগণ্ডকীতে শালগ্রাম শিলা 
প্রাপ্তির মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। 


; অনেকের কৌতৃহল শালগ্রামের শ্রেণিভেদ এবং দেহচিহ 
: নিয়ে। শালগ্রামের দেহে কিছু বিশেষ চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। : 
; আকার, আকৃতি এবং গাত্রবর্ণেও কিছু তারতম্য রয়েছে। : 
: দেহচিহৃগুলিকে পুরাণকারেরা পৈতা, বনফুল-মালা, চক্র ; 


: ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন, আর এই সবকিছু 
: তারতম্যের নিরিখে শালগ্রামকে নানা শ্রেণিতে বিভক্ত 
: করেছেন। বিশেষ পরিচিত শ্রেণিগুলি হলো-_দধিবামন, 
' লক্ষ্মীনারায়ণ, লক্ষ্্ীজনার্দন, হয়ন্ত্রীব, রঘুনাথ, শ্রীধর, 
1 দামোদর, বলরাম, রাজরাজেশ্বর, অন্ত, শ্রীমধুসূদন, গদাধর, 
: নরসিংহ, বাসুদেব, প্রদ্যু্ন, সুদর্শন, অনিরুদ্ধ ইত্যাদি। তবে 
: এটাই সব নয়। শতাধিক প্রকারের মধ্য থেকে পঞ্চাশ প্রকারকে 
' পৃজ্য হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে। বাকি সব অপুজ্য। 

:. এই আকৃতিগত তারতম্য এবং শ্রেণিবিন্যাস সম্বন্ধে 
: বিজ্ঞানের কি বক্তব্য? সমস্ত প্রাণীরই কিছু বিশেষ দেহচিহ 
; থাকে। যে-প্রাণী কোটি কোটি বছর পৃথিবীতে বাস করেছে, 
: তাদের দেহে বিবর্তনের প্রভাব থাকবেই। জীবাশ্মগুলি একই 
: সময়ের নয়। একটির থেকে অপরটির সময়ের ব্যবধান 
: হয়তো কোটি বছর বা তারও বেশি। তাই এই প্রভেদ। এর 
: মধ্যে কিছু কাল্পনিক ব্যাপার থাকতে পারে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় 
ছোটরা তমা বির 

ৃ পৌরাণিক ব্যাখ্যা 

:  পুরাণকারেরা শালগ্রাম নিয়ে অর্থাৎ বিষু্র শালগ্রাম রূপ 
: পরিগ্রহ করা নিয়ে কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার একটু পরিচয় 
: দেওয়া প্রয়োজন । ব্রন্দবৈবর্ত পুরাণে বলা হয়েছে, কোন 


অনিবার্য হয়ে ওঠে। একের পর এক দেবতারা পরাভূত 
হওয়ার পর স্বয়ং শিবের সঙ্গে তার দ্বৈরথ শুরু হয়। দীর্ঘস্থায়ী 
যুদ্ধে শিব কিন্তু শব্ঘচুড়কে পরাজিত করতে পারেন না। তার 
বিশেষ কারণ এই যে, শঙ্খচড়ের দুটি সুরক্ষা ছিল। প্রথমত, 


তিনি অজেয়; আর দ্বিতীয়, যতদিন তীর স্ত্রী তুলসীর সতীত্ব 


; অটুট থাকবে ততদিন তিনি অবধ্য। এই অবস্থায় দেবতারা: 
; বিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়ে দৈত্যরাজের উপদ্রবের বিহিত করার: 


? জন্য অনুরোধ জানান। বিষ দেবতাদের আশ্বস্ত করে সমস্যার: 
: সমাধানে ব্রতী হলেন। কিন্তু কি তিনি করলেন? প্রথমে তিনি: 
: ব্রাহ্মণের রূপ ধরে শঙ্খচুড়ের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন__: 
1 আমি সাতদিনের উপবাসী ব্রাহ্মাণ। তোমার কাছ থেকে ভিক্ষা: 
: গ্রহণ করে উপবাস ভঙ্গ করতে চাই। তুমি কি আমাকে ভিক্ষা: 
: দেবে? : 


শঙ্খচুড় বললেন-_অবশ্যই। বলুন কি ভিক্ষা চান। 

- আগে প্রতিজ্ঞা কর যা চাইব দেবে। 

__ প্রতিজ্ঞা করছি। ব্রাহ্মণকে অদেয় কিছুই নেই। 
_তবে তোমার কবচকুগুডল দাও। £ 
শঙ্ঘচুড় ছদ্মবেশী বিষুগ্কে নিজের পরমধন কবচকুগুল : 


: দিলেন। এরপর বিষু দ্বিতীয়বার ছলনার আশ্রয় নিলেন।; 
: তিনি শঙ্খছুড়ের বেশ ধারণ করে রথারূঢ হয়ে তুলসীর: 
: আলয়ে উপস্থিত হলেন। যুদ্ধ থেকে প্রত্যাগত স্বামীকে দেখে: 
 স্বামিজ্ঞানে ছন্মবেশী বিষুরকে গ্রহণ করলেন। প্রবঞ্চনার দ্বারা: 
? তুলসীর সতীত্ব হরণ করার পর বিষুর শিবকে ইঙ্গিত পাঠালেন: 
; কোন্‌ অস্ত্রে শঙ্চুড়কে বধ করতে হবে। কিন্তু এই ছলনা: 
: শেষপর্যস্ত তুলসীর কাছে অজ্ঞাত থাকল না। ক্রোধা্বিত হয়ে : 
: তিনি ভগবান বিষুকে অভিশাপ দিলেন- ভক্তরা তোমাকে: 
দয়াময় বলে, কিন্তু তোমার হৃদয় পাষাণে গড়া; তাই তুমি: 
1 আমার এই সর্বনাশ করতে পারলে। তোমাকে আমি অভিশাপ 
: দিচ্ছি, পৃথিবীতে তুমি পাষাণ হয়ে থাকবে। তুলসীর: 
; অভিশাপে বিষুঃ শালগ্রামে পরিণত হলেন। আবার বিষুর : 
: ইচ্ছাক্রমে তুলসী গণুকী নদীতে পর্যবসিত হলেন এবং বিষুও: 
: স্বয়ং শালগ্রাম-রূপে এ নদীবক্ষে আশ্রয় নিলেন। এই হলো: 
; ভগবান বিষ্ণুর শালগ্রাম শিলা হওয়ার পৌরাণিক কাহিনী। : 


পদ্মপুরাণে প্রায় একই কাহিনী একটু ভিন্নভাবে বলা: 


: হয়েছে। সেখানে দৈত্যরাজের নাম জলধর, আর তার স্ত্রীর: 
; নাম বৃন্দা। তাছাড়া অন্যান্য পুরাণেও বিষুর শালগ্রামে 
: রূপান্তরের ভিন্নতর কাহিনী আছে। 
একসময় শঙ্খচুড় নামক দৈত্য অত্যন্ত পরাত্রান্ত হয়ে ওঠেন। : 
সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্যলাভ করার পর তিনি স্বর্গেরও : 
আধিপত্যলাভে অভিলাবী হন। ফলে দেবতাদের সঙ্গে সক্তর্ষ : 


্রাহ্মণ্যধর্মের যজ্ঞ থেকে হিন্দুধর্মের পূজায় অনুবর্ভন : 
ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ভারত ও শ্রীলঙ্কার শিক্ষাসচিব জে.: 


এন. ফারকুহার '0111116 01101)5 [২০118109813 [,10918110 ০ : 


: [17012' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন £ “যদিও মহাকাব্য দুখানি এবং : 
 সুত্রসাহিত্যে মন্দির ও মূর্তিপূজার উল্লেখ আছে তবু আশ্চর্যের 
: বিষয় এই যে, কল্গসূত্রে যজ্ঞের আনুপূর্বিক বিধির নির্দেশ: 
: থাকলেও পুজাবিষয়ক কোন বিধিরই নির্দেশ নেই। মনে হয়, ; 
যতদিন তার হাতে একটি মন্ত্রপূত কবচকুগুল থাকবে ততদিন ; 


পূজা ব্যাপারটাকে শুধু মেনেই নেওয়া হয়েছিল প্রাীন যজ্ঞের: 


ৃ পাশাপাশি। পরে শিব এবং বিষুরকে নিয়ে শৈব এবং বৈষরব! 


: নিন্দা করা হয়েছে এবং সেই মনোভাব অদ্যাবধি কিছুটা : 


: বর্তমান আছে।” (দ্রঃ 2. 50) 

: এই মন্তব্য নিরর্থক নয়। যজ্ঞের পাশাপাশি পূজা গ্রহণ 
: এবং কালক্রমে পুজাই প্রধান ধমীয়ি ক্রিয়ায় রূপান্তরিত 
: হওয়ার ঘটনাটি প্রবলভাবে সত্য হলেও তাকে ধর্মীয় 


; এই পরিবর্তনের সূচনা কে করেছিলেন, কেন করেছিলেন__ 
! সেবিষয়ে আমরা প্রায় অন্ধকারে। কোন শান্তরগ্র্থে এবিষয়ে 
: কিছু উল্লেখ করা হয়নি। শাস্ত্রকারদের দ্বারা উপেক্ষিত এই 


: ভারত-সংস্কৃতি বোঝা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং সেইসঙ্গে 
হিন্দুধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত অনেক গুরত্বপূর্ণ বিষয়ও 
: অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে যাবে। সেই অনুগ্বাটিত ইতিহাসে 
: আলোকপাত করার আগে বিভিন্ন মনীবীরা যজ্ঞ থেকে 
: পুজায় অনুবর্তনের বিষয়টি কিভাবে দেখেছেন এবং তা 
: কতখানি অর্থবহ তার পর্যালোচনা প্রয়োজন। 

? অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পগুর এবং ভারত-তর্ববিদ্‌ ই. 
বি. হ্যাভেল “[700-/%9) 01111580101 গ্রন্থে মন্তব্য 
: তৈজসপত্রের ন্যায়, যা অনেক ধাতুর সংমিশ্রণে গড়া; কিন্ত 
: যে-আগুন এ ধাতুগুলি গলিয়ে এক করেছে এবং আবর্জনা 
: নিষ্কাশন করেছে তা হলো আর্যদের মেধা তথা বেদের 
; কথাটা খুবই সত্য, কিন্তু একটা ফাঁক দৃষ্টি এড়াবার নয়। 
প্রথম পর্বে আর্ধরা পূজার ব্যাপারটি গ্রহণ করতে গেলেন 
: কেন? উন্নত মেধার প্রয়োগ ঘটিয়ে তাদের তো কর্তব্য ছিল 
: নিজেদের ধমীয়ি ক্রিয়া যজ্কে রক্ষা করা এবং অন্য ধর্মীয়দের 
: সেই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা। আমরা কিন্তু উলটোটাই দেখি। 
; নতিহ্বীকার করে অনার্ধদের ধর্ম-_যাকে তারা অস্তঃসারশূন্য 


: কিছু গলদ টের পাওয়া যাচ্ছে নাকি? 

:  এপ্রসঙ্গে আনন্দ কেন্টিশ কুমারাস্বামীর বক্তব্য-_-“এটা 
: সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, বেদ ভারতের প্রাচীন ধর্মের 
; একটা দিকই শুধু উদ্ঘাটন করেছে। আর্য প্রভাবের বাইরে 
; জনগণের বিশ্বাসের বেদিমূলে গড়ে ওঠা ধর্মাচরণবিধি 
 সুদীর্ঘকাল ধরেই এদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাতে নিশ্চিত- 
: ভাবেই নৃ-সদৃশ দেবকল্পনার প্রবণতা ছিল। জনমনের এই 


যক্ষ, নাগ, বৃক্ষিকা, ভূদেবী, মাতৃকা, গন্ধ, অপ্সরা, 
অপদেবতা এবং সেইসঙ্গে লোকোত্তীর্ণ কোন কোন ব্যক্তি। 
কালক্রমে এঁরা সকলেই হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মবিশ্বাসে স্থানলাভ 
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করেছেন। এ বিশ্বীসগুলি শুধুমাত্র আর্ধদের নয়।” (দ্রঃ: 
[71510 ০01 [10121) 010 11001765101) 41, 0. 46)  : 


 মূর্তিপূজার উত্তবে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে এবং ধরীয়: 
 ক্রিয়াবিধি হিসাবে 'পুজা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা “যজ্ঞ' থেকে: 
: একেবারেই স্বতন্ত্র” (010. 7. 5) : 
: ইতিহাসে অনুল্লিখিত রাখার মধ্যে কিছু রহস্য নিশ্চয়ই ছিল। : 


একই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় ডাঃ সর্বপল্ী! 


: রাধাকৃষ্ণণের উক্তিতে £ “মূর্তিপূজা, যা দ্রাবিড় জাতির: 
: ধর্মবিশ্বাসের একটি প্রধান বিষয়, আর্ধদের দ্বারা গৃহীত 
: হয়েছিল।” (দ্রঃ [77708 ৬16৬ ০6116, 0. 39) 
' গুরুত্বপূর্ণ অনুবর্তনের ইতিহাস পূর্ণরূপে না বোঝা পর্যস্ত : 


এখানে আর্যদের পূজা গ্রহণের পিছনে কোন কার্যকারণ: 


: সম্পর্ক দেখানো হয়নি। সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই কারণে: 
: যে, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়-_আর্যরা অনার্ধদের ঘৃণা করতেন : 
: এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল না। খাখেদের দুটি : 
: মন্ত্রে ৭1২১৫ এবং ১০1৯৯।৩) ইন্দ্রকে আহান করে বলা: 
: হয়েছে, তিনি যেন শিশ্পদেবতা এবং মুড়াদেবতার উপদ্রব: 
: থেকে যজ্ঞকে রক্ষা করেন। এই মন্তরদুটি থেকে ভারতের আদি : 
: অধিবাসীদের ধর্মাচরণ সম্বন্ধে অতি মূল্যবান তথ্য পাওয়া! 
' যায়। তারা ছিলেন শিশ্পদেবতায় অর্থাৎ লিঙ্গপুজায় বিশ্বাসী: 
: এবং সেইসঙ্গে মুড়াদেবতায় অর্থাৎ কোন জড়বস্তুতে আত্মার: 
: অস্তিত্ব কল্পনা করে তার পূজায় বিশ্বাসী। তারা যে যজ্ঞকারী: 
: প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। 


গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলের দখল নিয়ে অনার্য: 


; জাতিদের সঙ্গে আর্ধদের সংগ্রাম করতে হয়েছিল। উন্নত; 
: প্রযুক্তি এবং দ্রুতগামী অশ্বের ব্যবহারের ফলে আর্যরাই জয়ী: 
: হয়েছেন এবং বিজিতদের ওপর প্রভূত্ব করেছেন। যদিও সে-: 
; ইতিহাস এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানেও : 
; যে সম্পর্কের বিশেষ উন্নত হয়নি, তার প্রমাণও যথেষ্ট আছে।: 
; কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যে এখানে অবলুপ্ত, তাতে সন্দেহ নেই।: 
: ভেবে এসেছেন, তাকেই তারা গ্রহণ করেছেন। বিসমিল্লায় : 
: দ্রাবিড় জাতি এবং আর্ধজাতিরা ছিল সেই 'ভাষা-সংস্কৃতি: 
: গোষ্টী (:978898৩-0010076 01003), যাঁদের মিলিত: 
: অবদানে সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে হিন্দুসংস্কৃতির; 
: বিবর্তন ঘটেছে। এর ভিত্তিভূমি প্রধানত অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড়-: 
: সংস্কৃতি জগতের দান; সমন্বয়সাধন এবং সাংস্কৃতিক: 
: সৌধনির্মাণের পিছনে কাজ করেছে আর্য জাতির প্রেরণা এবং: 
: সংগঠন” দ্রঃ 0810-12-80, 9 8) 
; বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে ভারহুতের নানা মূর্তিতে__যথা : 


সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে-_“অস্ত্রিক জাতি, : 


ইতিহাসের পন্থা একটু জটিল। আনুপূর্বিক তথ্য সংগ্রহ: 


; করা এবং বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেলে: 
: তাকেই প্রকৃত ইতিহাস বলা যায়। কোন স্তর লগ্ঘন করে: 


সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছালেও সেটা ইতিহাস হলো না, কারণ এ: 
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বিশেষ স্তরে বা স্তরগুলিতে হয়তো এমন কিছু সমস্যা এবং ; করে দাঁড়িয়ে আছে যে-দৈত্য, সে বাস করে বটবৃক্ষে। অতএব: 


: সমাধানের ক্ষুদ্র আবর্ত ছিল যার গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। এই ; 


: উল্লঙ্ঘনের ফলে হয়তো এমন কিছু তথ্য এবং সত্য বাদ গেল, 
: যা জ্ঞানের সামগ্রিক ব্যাপ্তির অন্তরায় হয়ে থাকবে। শালগ্রাম 
: রহস্য বা মন্দিরের আত্যস্তরীণ রহস্যের উৎস হয়তো 


: আছে। 

£ বৈদিক যুগের তথ্য জানার মতো প্রস্তরলিপি, মুদ্রা বা 
প্রত্ববস্ত লাভ করা এখন আর হয়তো সম্ভব নয়। কিন্ত 
; তখনকার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে 
: তথ্য লাভ করার মতো প্রাচীন সাহিত্য যথেষ্ট বর্তমান। 
: কৌটিল্যের অর্থশান্তর, গৃহ্যসূত্র, স্মৃতিশ্রস্থগুলি এবং সেইসঙ্গে 


: থেকে তথ্য আহরণ করে আমরা ধারণা করতে পারি যে, 
: অনার্য সমাজে শক্তির উৎসগুলি ছিল নিম্নলিখিত রূপ এবং 


: সংগঠিত করেছিল। 
র অনার্ধদের শক্তিকেন্দ্ 

; (ক) জনসংখ্যা £ অনার্য জাতিদের প্রধান শক্তিকেন্দ্র ছিল 
: তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। জনসংখ্যা যেকোন হিসাবেই শক্তির 
: একটা বড় উৎস। যদি বৃহতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী 


; এবং মর্যাদাবোধ ভিন্নমুখী হয়, তবে এমন একদিন আসবেই 
: যখন সংখ্যাগরিষ্ঠের কণ্ঠস্বর সংখ্যালঘুদের ছাপিয়ে যাবে এবং 
: সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে। অস্ট্রিক 
: ভাষাভাষি (কোল এবং মুণ্ডা ভাষা-_যার মধ্যে রয়েছে 
: সাঁওতালি, মুণ্ডারি, হো, কোরকু, সবর, দাদবা, খাসি ইত্যাদি) 
: নিষাদ জনগোষ্ঠী, দ্রাবিড় ভাষাভাষি তথাকথিত দাস-দস্য 
; জনগোষ্ঠী এবং মঙ্গোলীয় জাতি নিয়ে গঠিত অনার্য সমাজের 
: তুলনায় আর্য জাতি ছিল মোট জনসংখ্যার অতি নগণ্য একটি 
: অংশ। রিজ ডেভিডস্‌ 80101911719? গ্রন্থে বলেছেন, 
: ভারতের জনসমুদ্রের মধ্যে আর্ধরা ছিল একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। 
মনে করা যেতে পারে, কলিযুগের প্রারম্ভে অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ব্রান্মণ্যধর্মের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল 
: গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলে অবস্থিত কতকগুলি বড় বড় 
: নগরে। তাদের ঘিরে আন্দোলিত হতো ভিন্ন ধমীয়ি ক্রিয়া। 
: প্রভাবিত হতো বিপুল অনার্য জনগোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহ। 


থেকেই ভারতবর্ষে ধম চিনা প্রবাহিত হয়ে এসেছে। ভারতে 
: আগত প্রাটানতম জাতি নিগ্রো বা নেগ্রিটোরা বটবৃক্ষের পুজা 
: করত এই চিন্তা নিয়ে যে, তাদের স্বর্গে যাওয়ার পথ রোধ 


এ বৃক্ষের পূজা করে সেই দৈত্যকে তুষ্ট করা প্রয়োজন। পূজার : 


; হেতু হয়তো বদলে গেছে। কিন্তু প্রাটানতম সেই নেশ্রিটো; 
? জাতির অবদান অর্থাৎ বটবৃক্ষে দেবত্ব আরোপ করার ধারাটি: 
ৃ ; আজও বিদ্যমান। পরবর্তী কালে আগত অস্্রিক জাতির মধ্যে; 
; আমাদের ইতিহাসের এইরূপ কোন অনালোকিত স্থানে নিহিত : 


90719) বা কোন বস্তু অথবা প্রাণীকে কুসংস্কারবশত : 


: একটি সম্প্রদায়ের প্রতীকরূপে দেখার প্রবণতা ছিল।: 
: কুসংস্কারের আবরণ থাকলেও আত্মার চিস্তাটি কিন্তু এখানে; 
: স্পষ্ট। এই আত্মার চিন্তা নিয়েই পরবর্তী কালে আত্মার; 
: সংসরণ তত্ব (11601) ০01 017817015180101 01 9০081) এবং : 
: দেবতা ইত্যাদি কল্পনা এবং মূর্তিনির্মাণের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিতত্ব: 
্‌ সম্বন্ধে এবং আত্মার বিষয়ে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছে।: 
; বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের ভাণ্ডার আছে পর্যাপ্ত। সমস্ত গ্রন্থ : 


কাজেই একথা কখনোই বলা ঠিক হবে না যে, অনার্য: 


: ভারতবর্ষ অধ্যাত্ম ব্যাপারে নিষ্পৃহ থেকে শুধু জাত্তব; 
ৃ : প্রয়োজনেরই সেবা করে গেছে। 
: এ শক্তি সংহত করেই আর্যসমাজের বিরুদ্ধে তারা গণজাগরণ : 


(গ) রাজনৈতিক বিষয় £ 'অঙ্গুত্তরনিকা' এবং আরো: 


: কয়েকটি বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মশ্রস্থ থেকে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম বা: 
: ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে যোড়শ মহাজনপদের : 
: অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এ জনপদগুলি নিন্নলিখিতরূপ, : 
: যদিও গ্রস্থাস্তরে নামের কিছু তারতম্য আছে। অবস্থান বা; 
: পরিচয় উহ্য রেখে এখানে শুধু নামগুলিই দেওয়া হলো-_-: 
: সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে ঘিরে থাকে এবং যদি উভয় গোষ্ঠীর স্বার্থ : 


কাশী, কোশল, অঙ্গ, মগধ, ভাজ্জি, মল্প, চেতি বা চেদি, বংশ: 


: বা বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মচ্ছ বা মস, শৃরসেন, অচ্ছাক,: 
 অবস্তি বা পশ্চিম মালব, গান্ধার এবং কম্বোজ। এর মধ্যে: 
: ভাজ্জি (লিচ্ছবি) এবং মল্প ছিল উপজাতীয়দের শাসনাধীন।; 
; মগধ, শূরসেন এবং সম্ভবত আরো কয়েকটি জনপদ ছিল: 
; অনার্য তথা শূদ্র রাজবংশের শাসনাধীন। তাছাড়া উপজাতীয় : 
; গোস্ঠী-শাসিত দশটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর: 
: মধ্যে প্রধান ছিল শাক্য গোষ্ঠী-শাসিত কপিলাবস্ত। বাকি 
; নয়টি হলো-_সুংসুমগিরির ভাগ্য গোষ্ঠী, আল্লাকাপ্পার বুলি: 
: গোষ্ঠী, কেসপুত্তর কালম গোষ্ঠী, রামগামর কোলীয় গোষ্ঠী, 
: পাবার মল্প গোষ্ঠী, কুশিনারার মল্প গোষ্ঠী, পিপ্পললিবনের : 
1 মোরিয়া গোস্ঠী, মিথিলার বিদেহ গোষ্ঠী এবং বৈশালীর: 
: লিচ্ছবি গোষ্ঠী। এঁতিহাসিকদের মতে, এই উপজাতীয় : 
' গোষ্ঠীগুলি সেযুগের রাজনীতি এবং সমাজনীতিতে অতি: 
; গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। (দ্রঃ 89৫07191 [7019, 
: 0১. 21) 
(খ) ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বিষয় £ সভ্যতার উষাকাল : 


এইসব তথ্য প্রমাণ করে যে, অনার্য ভারতবর্ষ: 


: রাজনৈতিক দিক থেকে মোটেই পশ্চাদ্পদ ছিল না। ভাঙ্জিরা: 
; ছিল আটটি গোষ্ঠীর একটি মহাসক্ঘ। শক্তিশালী এই: 
1 মহাসঙ্ঘকে রাষটরব্যবস্থার আদর্শ হিসাবে চিহিত করা যায়।: 


: গৌতম বৃদ্ধ এবং মহাবীরের মতো লোকোতীর্ণ ব্যক্তিত্ব 


? উপজাতীয় গোষ্ঠীতেই জন্মেছিলেন। বুদ্ধ শাক্য গোল্ঠীতে ; বৈশ্য শ্রেণির মধ্যে যজ্জবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল। তারা: 


: বুঝেছিলেন যে, তাদের জীবনে সমৃদ্ধির মন্ত্র হিংসার মধ্যে নয়: 
; __অহিংসার মধ্যে নিহিত। তাই হিংসাবিরোধী বৌদ্ধধর্ম এবং: 
জৈনধর্ম উপজাতীয়দের মধ্য থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল। 


এবং মহাবীর লিচ্ছবি গোষ্ঠীতে। 
(ঘ) উপজাতীয় স্বার্থ এবং যজ্ঞের বিরোধ ঃ বৃহৎ 


; জনপদের এবং গোষ্ঠীর অধীন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জনপদের : 
? উপজাতীয় অধিকারের এই চিত্র থেকে একথা স্পষ্ট যে, : 


ব্রান্মণ্যসমাজ ব্যবস্থার মুখাপেক্ষী নয়__এমন স্বাধীন মানুষ 
: গৌতম বুদ্ধের যুগে কম ছিলেন না। ব্রাহ্মণ্যধর্ম যদি 
: উন্নততরও হয়, তবু উপজাতীয় রাজ্যগুলিতে এ ধর্মের 
: অনুপ্রবেশ এসব মানুষের কাম্য ছিল না এবং হয়তো তাদের 
: প্রতিরোধও ছিল। তার কারণ, উপজাতীয় স্বার্থের সঙ্গে 
:ব্রাহ্মণ্য যজ্জের বিরোধ। বিরোধের নানা কারণ ডি. ডি. 
; কোশাস্থী “/৯) 11000000101) (0076 9100) 01 [10101 
:[715001 গ্রন্থে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। 


: যজ্ঞ-বিরোধিতার উৎস ছিল উপজাতিগুলির জীবনধারার 
: সঙ্গে য্কের অসঙ্গতির মধ্যে। যজ্ঞ থেকে প্রাপ্তি হিসাবে 
: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যুদ্ধজয়। যুদ্ধকে মহিমান্বিত করা 
: হতো এই কারণে যে, ক্ষত্রিয়দের জীবনই ছিল যুদ্ধনির্ভর। 
: আর ব্রাহ্মণদের বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন ছিল যজ্ঞ করা 
: এবং তার থেকে প্রাপ্ত দক্ষিণা। সমাজের বাকি শ্রেণিগুলির 
: কাজ ছিল উৎপাদন করা এমনভাবে, যাতে বেশ কিছু উদ্বৃত্ত 
থাকে যা ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়রা তাদের জন্মগত 


: যুগে হয়তো এই ব্যবস্থার যৌক্তিকতা ছিল, কিন্তু ক্রমশ 
: কৃষিনির্ভর সমাজ গড়ে ওঠার পর এটি অসুবিধায় পরিণত 
: হলো। কৃষিকর্মে নিরত উপজাতীয়রা এব্যবস্থায় তুষ্ট থাকতে 
: পারেনি। 

৫২) বৈদিক যজ্ঞ যখন সৃষ্টি হয়েছিল, তখন আর্যদের 
: জীবিকা ছিল পশুপালন। পশুর মালিকানা ছিল বৃহৎ গোষ্ঠীর 
: হাতে এবং পশুর সংখ্যা ছিল অপর্যাপ্ত। যজ্ঞে যথা ইচ্ছা 
: পশুবলি দেওয়ায় বাধা কিছু ছিল না। কিন্তু পরবর্তী কালে 
সমাজ কৃষিনির্ভর হয়ে ওঠায় পশুর প্রয়োজন হলো 
: কৃষিকর্মে, তাদের মালিকানা বর্তাল গ্রামভিত্তিক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী 
বা পরিবারের ওপর এবং বাড়তি পশু প্রতিপালনে সৃষ্টি 
: হলো অনাগ্রহ। সেই অবস্থায় যজ্ঞের জন্য পশু দাবি করা 
: মানেই পশুর মালিকের ওপর অনভিপ্রেত শুল্ক আরোপ 
: করা এবং কৃষিকর্মের ক্ষতি করা। এদিক থেকেও যজ্ঞ ছিল 
? উপজাতি স্বার্থের প্রতিকূল। 
(৩) যারা উৎপাদন করে বাণিজ্য করে, তাদের কাছে 
: যজ্ঞলালিত যুদ্ধবিগ্রহ মোটেই কাম্য ছিল না। কারণ, যুদ্ধ 
মানেই অশান্তি, বাড়তি শুল্ক আরোপ এবং বাণিজ্যের ক্ষতি। 
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এইসব কারণে উপজাতীয় জনসমাজে এবং বিশেষভাবে: 


(ঙ) আর্ধ-অনার্য সম্পর্ক £ যজুর্বেদের সময় থেকেই: 


: ভারতীয় জনসমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র-_এই চার : 
: অর্থাৎ বিশাল অনার্য জনগোষ্ঠীকে বর্ণবিন্যাসে স্থান দেওয়া: 
: শ্রেণিতেও গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তাদের নিয়োগ করা: 
: হয়েছিল আর্যদের সেবায়। কালক্রমে এই শৃত্রশ্রেণিটি অতিশয় ; 
: বিস্ফারিত হয়ে পড়ে, কারণ অনেক সম্কর জাতি, অধিকাংশ: 
? ভারতীয় উপজাতি এবং কিছু বিদেশী উপজাতিকেও এই: 
€১) ধর্মের তত্ব বিচারের ওপর নয়, উপজাতীয় সমাজে : 


শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে,; 


: জনসংখ্যা, ধর্ম, রাজনীতি, সংস্কৃতি__কোন বিষয়েই অনার্যরা: 
: উপেক্ষণীয় ছিল না। কিন্তু সেদিকে বিশেষ নজর না দিয়ে: 
: ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজে শৃদ্রশ্রেণিকে একাত্ত অমর্যাদার স্তরে: 
: বেঁধে রাখার প্রয়াস ছিল। তাদের কোন বৈদিক ক্রিয়াকর্মের : 
: অধিকার ছিল না। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক-_: 
: কোন ব্যাপারেই তাদের সমানাধিকার ছিল না। সব ব্যাপারেই: 
: তারা ছিল বৈষম্যের শিকার। মনুসংহিতায় এর প্রমাণ পাওয়া; 
: যায়। | 
; অধিকারবলেই গ্রহণ করবে। অতীতে পারস্পরিক নির্ভরতার : 
: সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পি. ভি. কানে মনুস্মৃতির কাল ২০০; 
: খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিরূপণ করেছেন। : 
; তাহলেও আরো বেশ কয়েকশো বছর আগে থেকে যে; 
: মনুসংহিতার অনুরূপ বিধান সমাজে ক্রিয়াশীল ছিল তা মনে: 
? করা যেতেই পারে। মনু বলেছেন-্রাহ্মাণসেবা করাই শৃদ্রের: 
করবে, তদভাবে ধনী বৈশ্যের সেবা করবে। (১০।১২১); 
: ব্রাহ্মণের সেবাই শুদ্রের বিশিষ্ট কর্ম বলে কথিত হয়। এছাড়া: 
: সেযা করে তা নিম্ষল হয়। (১০।১২৩) ব্রাহ্মণ শুদ্বের সেবা-: 
: সামর্থ্য, দক্ষতা ও পোষ্যবর্গের সংখ্যা বিবেচনা করে তার: 
: যোগ্য জীবিকা স্থির করবেন। (১০।১২৪) শৃদ্বের (নিষিদ্ধ : 
: দ্রব্য ভক্ষণে) কোন পাপ নেই, সে (উপনয়নাদি) সংস্কারের ; 
: যোগ্য নয়, ধর্মে তার অধিকার নেই। (১০।১২৬) শূদ্র সক্ষম: 
: হলেও ধন সঞ্চয় করবে না। কারণ, শূদ্ব ধন লাভ করে: 


মনুস্মৃতিই কুড়িটি স্মৃতিগ্রন্থের মধ্যে প্রাটানতম এবং? 


(গর্ববশে) ব্রান্মাণদেরই পীড়া দেয়। (১০।১২৯) ৃ 

বিচার এবং প্রায়শ্চিত্তের ক্ষেত্রে শূদ্ধ সম্বন্ধে তীব্র বৈষম্যই: 
ছিল রীতি। মনুস্মৃতি, সাকা 
তার পর্যাপ্ত উদাহরণ বর্তমান। [ক্রমশ] 





কুর! চারপাশে এই যে সব ভীষণ পালটে যাচ্ছে, : 
;৮/41এর কি হবে? মন, মেজাজ, বিশ্বাস, জীবনযাত্রার 
: ধরন! 


“কেমন শুনি। কি পালটেছে? কেমন পালটেছে?' 

; . প্রথমে ছিল সব যৌথ পরিবার। ভেঙে টুকরো টুকরো 
হয়ে তৈরি হয়েছে £ইউনিট ফ্যামিলি, । 

: “তাতে তোমার কি অসুবিধে হয়েছে? 


: পাশে এসে দাঁড়াবার কেউ নেই।" 
1 “ও, তুমি মনুষ্য-নির্ভর হতে চাও? তুমি বিপদে পড়বে, 
: চারপাশ থেকে সব দৌড়ে দৌড়ে আসবে? শুধু-হাতে নয়, 


প্রশ্নই জনে জনে করেছি-_তুমি কি সত্যই ঈশ্বরকে চাও? 
: তাহলে সম্পূর্ণ তার ওপর নির্ভর কর। জেনে রাখ 
:ত্রিভুবনে ভগবান ছাড়া তোমার আর কেউ নেই। জানি, 


: এই বিশ্বাস আসবে। যতই বুদ্ধি খাটাবে, বিচার করবে, 
ঈশ্বর ততই দূরে সরে যাবেন। তর্কে বহু দূর।' 
£ “ঠাকুর! এমন কেন হয় না__আমি ডাকব না, তিনি 


: ডেকে নিয়ে হয় বন্ধুর মতো কীধে হাত রেখে কিংবা পিতা 
: অথবা মাতার মতো আমার হাত ধরে জীবনের পথে 
: চলবেন! চলতে চলতে সংসারের রঙ-তামাসা দেখতে 
: দেখতে একদিন বুড়ি ছুঁয়ে ফেলব।” 

;:. “শোন, ঈশ্বর হলেন বিশ্বাস। তিনি সকলকেই দেখছেন। 


: তোমাকে দেখছেন। কুটকচালে প্রশ্ন করে সহজ, সরল 
; ব্যাপারটাকে জটিল করে ফেলো না। বিশ্বীস এলে প্রশ্ন তার 
: বিষাক্ত ফণা তুলতে পারে না। ঈশ্বরের কাছে প্রমাণ চেও 
: না। তোমার জন্যে তিনি মানুষের আদালতে হাজির হতে 
প্রস্তুত নন। তোমার যুক্তি ও বুদ্ধি-গ্রাহ্য ক্ষুদ্র জগৎটি তার 
: উদরে আছে। তিনি শ্বাসে-প্রশ্বাসে তোমার মতো শত সহস্র 
: প্রাণকে জীবিত রেখেছেন। তোমার ইচ্ছাতে গাছের একটি 


! সরকারি বারুদখানা-_ম্যাগাজিন। সেখানে পাহারা দিত : 


; একদল শিখ সৈন্য। কুমার সিং ছিলেন সেই দলের একজন: 
: হাবিলদার। তিনি ঠাকুরকে গুরু নানক জ্ঞানে ভক্তি: 
? করতেন। ঠাকুরের পৃতসঙ্গ লাভ করার জন্য সময় পেলেই: 
£ ছুটে আসতেন মন্দিরে] আমাকে একবার চানকে নিয়ে: 
1 গেল। সেখানে শিখরা বললে, ঈশ্বর দয়াময়। আমি তাদের: 


বলেছিলাম, দয়াময় কেন বলব? তিনি আমাদের সৃষ্টি: 


; করেছেন। যাতে আমাদের মঙ্গল হয়, তা যদি করেন সে কি: 
: আর আশ্চর্য! মা-বাপ ছেলেকে পালন করবে, সে আবার 
: দয়া কি? সে তো করতেই হবে, তাই তাকে জোর করে; 
: প্রার্থনা করতে হয়। তিনি যে আপনার মা, আপনার বাপ!! 
: ছেলে যদি খাওয়া ত্যাগ করে, বাপ-মা তিন বৎসর আগেই: 
; হিস্যা ফেলে দেয়। ৃ 
“একা একা লাগে। ভয় ভয় করে। বিপদে পড়লে : 


? তিনি দেখতে বাধ্য। তার সেই দেখার ধরনটা আমার পছন্দ: 
: নাও হতে পারে। একটাই তো অসস্তোষ__ওর কেন অত; 
: টাকা, ওর কেন অত সুখ! যার অনেক আছে তার-ই বা: 
সুখ কোথায়? আরো অনেক রকম হলে ভাল হতো। ; 


অবস্থা যখন “দিন আনি দিন খাই গোছের ছিল, তখন; 


: চা। 'তেরছা” মানে চা নামের গরম পানীয়, যার কোন: 
: স্বাদ-আহ্াদ নেই। আমাদের দুঃখের জীবনে এই জাতীয়: 
? এই বিশ্বাস আসা সহজ নয়। অনেক চোট খেলে তবেই ; 


একাধিক বস্ত্র আছে, যেমন মেসের ডাল। কি ডাল, কোন্‌: 


 ডাল__কেউ বলতে পারবে না। “অপবিত্রঃ পবিত্রো বা: 
: সর্বাবস্থাং গতোহপি বা যঃ স্মরেৎ পুগুরীকাক্ষম্” বলে: 
: চালিয়ে দিতে হয়। চালালেই চলে যায়। : 
? আমায় ডাকবেন? হাজার মানুষের মাঝখান থেকে আমাকে : 


এইবার অবস্থা ফিরছে। চায়ের কাপে সোনালি বর্ডার! 


; চায়ের স্নানজলে দার্জিলিঙের খুশবু। খাবার উঠল টেবিলে, 
; বাবু বসলেন চেয়ারে। চারপাশে রকমারি খেলনা। মাথা-: 
: ছেঁদা ভাল্গুক। বহুবার নাড়লে এক চিমটে নুন দয়া করে; 
ঝরতে পারে। মাথা ফুটো ফুটো মাঙ্কি। একবার ঝাড়লে : 
1, এক ভলক মরিচ। ৃ 
; সকলের সবকিছুর সাক্ষী। তুমি তাকে না দেখলেও তিনি ; 
পূর্বে ঠাকুরঘরে বসে কাদতেন, এখন ক্লাবে বসে হাসেন।; 
; পরিচিতদের চিনতে পারেন না। বৃদ্ধ পিতা, ওল্ড ফুল।: 
? ঠাকুরঘরে পুরুত সেঁধিয়েছেন। ঘটা বেড়েছে, ভক্তি: 
£ কমেছে। পরিবারের সদস্যরা ক্রমশই অলস থেকে: 
£ অলসতর হচ্ছেন। আর এই জীবনেরই সাধনা চলছে: 
রাগ 
; নিজেকে ফেলতে না পারলে তুমি ব্যর্থ। 

; পাতাও নড়বে না। ঝুঁয়ার সিং [কুমার সিং, ঠাকুর বলতেন : 
; কুঁয়ার সিং'। নানকপন্থী শিখভক্ত। কালীবাড়ির উত্তরে ছিল : 


এসবই কি ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটছে? 
জেনে তোমার কি লাভ হবে? মানুষের চালচলন দিয়ে! 
: ঈশ্বরকে জানার চেষ্টা করো না। তিনি কালাতীত,: 


৮ ১০৪তম বর্ষ-_১০ম সংখ্যা ৮৮২ কার্তিক ১৪০৯ 0) অক্টোবর ২০০২ রর 


পর] পরমপদকমলে 0 ভাই তো, তুমি কমে কি! __ পাপা ছা 


; জীবনাতীত। বিশাল, বিপুল তার ক্ষেত্র। ভগবান সকলের : 


? ভিতর কিরূপে বিরাজ করেন জান? যেমন চিকের ভিতর 


আবার ভগবান যেমন প্রদীপের আলো। আলোর স্বভাব : 
: হলো আলো দেওয়া; কেউ বা তাতে ভাত রীধছে, কেউ : 


: দলিল জাল করছে, কেউ তাতে ভাগবত পাঠ করছে-_সে 
;কি আলোর দোষ? কেউ ভগবানের নামে মুক্তির চেষ্টা 
? দোষ? 

;  “সংসারঃ স্বপ্র তুল্যোহি রাগ দ্বেষ সমাকুলঃ। 
প্রভাতে সত্যবৎ ভাতি প্রবোধেহসত্যাং ভবেৎ।।” 
রবীন্দ্রনাথের সেই পাগলা মেহের আলি পরিত্যক্ত 


: যাও, সব ঝুট হ্যায়।" রাজা নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখে আতকে 
: উঠছেন-_ম্যায় কাঙাল হো গিয়া।' কাঙাল স্বপ্নে নাচছে__ 
! ম্যায় রাজা হো গিয়া। “প্রবোধেহসত্যাং ভবেৎ।” সং 


? কখনো জেলখানা, (৫) কখনো বাজার, (৬) কখনো দেবালয়। 


পাশাপাশি £ (১) সতত, €৩) জনিত, ৫৫) যদা, 
(৬) দাবানল, (৭) বদ, (৯) তাত, (১১) মহাদেব, 
(১৩) জন, (১৪) বিদ, (১৫) বামদেব, 
(১৬) কদা, (১৮) নর, (২০) পরাবরে, 


(২২) নর, (২৩) বিমুঞ্চ, (২৪) জনিত। 
ওপর-নিচ £ 


(১) সদা, (১) তদা, (৩) জল 
(৪) তব, (৫) যততা, (৮) দলন, (১০) তদ্বদ্‌, 
(১১) মনোজবা, (১২) বসুধৈব, (১৩) জগদেক, 
(১৪) বিদ্বান, €১৭) দাধার, ৫১৯) রবি, 
(২০) পঞ্চ, (২১) রেজ, (২২) নত। 


স্বামী অনস্থিকেশানন্দ, অলক পালচৌধুরী 





'জ্ঞান' কাকে বলে? লেকচার-মারা-জ্ঞান। আমি আর: 


; আমার কর্ম-_এর কোন্‌ জায়গায় ঈশ্বরসংযোগ ঘটছে? : 
: বড়লোকের মেয়েরা থাকে। তারা সকলকে দেখতে পায়, : : 
কিন্ত তাদের কেউ দেখতে পায় না; ভগবান ঠিক সেইরূপ : 


“ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। 
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে।।” ৃ 
(গীতা, ৫1১৪): 

ঈশ্বর জীবগণের কর্তৃত্ব, কর্ম বা কর্মফল সম্বন্ধ কিছুই: 
সৃষ্টি করেন না; কিন্তু জীবের স্বভাবই (বিদ্যা) কর্তা হয়ে: 


: ঘাড় ধরে কাজ করিয়ে নেয়। অনাদি অবিদ্যাজনিত: 
: কর্মফল। কর্মফলের সংস্কারই হলো প্রারন্ধ। সংস্কার হলো: 
: ত্রিগুণময় কর্মবীজ। তিনটি গুণ হলো-_সত্ত, রজঃ, তমঃ।! 
: প্রত্যেক জীবই নিজ কর্মানুসারে দেহধারণ করে সংস্কার: 
! অনুযায়ী কর্ম করে। ৃ 


ৃ 1 থেকে নামছে। জিজ্ঞেস করলুম-_কি পড়ে এলে? মুচকি: 
: প্রাসাদের অন্ধকার অলিন্দে অলিন্দে হেঁকে ফিরছে-_“তফাৎ : হেসে বললে, খেয়ে এলুম। ঠাকুর বলছেন, “শোন, শোন: 
: _যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ। ভগবান কল্পতরু।: 
! যে যাচায়, সে তাই পায়। গরিবের ছেলে লেখা-পড়া শিখে; 
র : হাইকোর্টের জজ। বলে-_আর কি, বেশ আছি। 
: এক দীর্ঘ স্বপ্ন। জ্গনলাভ যতদিন না হচ্ছে, হাস, কীদ, নাচ, ; 
: গাও। জ্ঞান হলে স্বপ্ন ছুটে যাবে। সংসার তখন--€১) কখনো : 
স্বপ্ন, (২) কখনো পাগলাগারদ, (৩) কখনো নাট্যশালা, (৪) : 


? বলেন, 'তাই তো, তুমি কল্পে কি? 


ভগবান তখন বলেন, “বাছা! তুমি বেশ থাক! 
তারপর যখন সে পেনশন নিয়ে ঘরে বসে, তখন: 
বুঝতে পারে-_“এজীবনে কন্পুম কি? ভগবানও তখন; 


(৩০ নতেম্বর, ১৫ ডিসেম্বর ২০০২) 





এক জিন-সংক্রান্ত রোগ 
তনুকা রায় 


বাবারা ছেলে-মেয়ের সংসার, বিয়ে ও ভবিষ্যৎ 
ৃ --এসব কথা সাধারণত ভেবে থাকেন। তাদের 
: বিয়ে কতটা সফল হবে, কতটা সুখের হবে- এবিষয়ে 
; জানতে গেলে কিছু জরুরি বিষয় জানা দরকার । বিয়ের আগে 


: নাম “হিমোগ্লোবিন ইলেক্ট্রোপোরেসিস'। পাত্র-পাত্রী উভয়ের 
: রক্তে যদি থ্যালাসেমিয়ার জিন থাকে, তাহলে এই বিয়ে শুভ 
: নয়। এই থ্যালাসেমিয়া কি ও তার উৎস কোথায়, এই রোগ 
: কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়--এবিষয়ে জানতে গেলে 
: সর্বপ্রথম জানা দরকার থ্যালাসেমিয়া কি? 

; থ্যালাসেমিয়া একপ্রকার রক্তের ভাব, যা উত্তরাধিকার 
: সুত্রে বাহিত হয়। এর পরিণামে শরীরের মধ্যে 
: হিমোগ্লোবিনের সংশ্লেষণ কমে যায়। থ্যালাসেমিয়া-বাহিত 
: জিন সব দেশেই আছে। তবে এটি মেডিটেরেনিয়ান, মধ্যপ্রাচ্য 
ও এশিয়ার লোকেদের মধ্যেই বেশি পরিলক্ষিত হয় এবং এটি 
: বিশ্বের যেকোন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে পারে-_যদি মানুষ 
: এবিষয়ে সচেতন না হয়। এর মুখ্য কারণ হলো মানুষের 
; অজ্ঞানতা ও সচেতনতার অভাব। এর দ্বারা আক্রাস্ত রোগীর 
: দেহে হিমোগ্লোবিন তৈরি হয় না। ফলে রক্তে যে লোহিত 
: রক্তকণিকা (730) থাকে তা সহজেই বিনষ্ট হয়ে যায়। 
: সাধারণত এগুলি জীবিত থাকে ১১০ দিন। কিন্ত 
: থ্যালাসেমিয়া বহনকারীর ক্ষেত্রে এর বাঁচার ক্ষমতা অনেক 
: কম। হিমোগ্লোবিন হলো একধরনের প্রোটিন, যা লোহিত 
: রক্তকণিকার মধ্যে থাকে এবং অক্সিজেনকে বিভিন্ন অঙ্গ- 


: শরীর দুর্বল, ক্ষীণ হয়ে পড়ে। এছাড়াও এর অভাবে শরীরে 
: রক্তাল্পতা দেখা দেয় এবং হৃৎপিগু ও বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধীরে 
: ধীরে অকর্মণ্ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সাধারণত রোগীর মৃত্যু হয় 
; ১-৮ বছরের মধ্যে। 

উৎপত্তি 


এই শব্দটি গ্রিক শব্দ 'থ্যালাসা' থেকে এসেছে অর্থাৎ সেই 
: সমুদ্র- মেডিটেরেনিয়ান সি। এই সমুদ্র যেসমস্ত অঞ্চলকে 
? পরিবেষ্টিত করে আছে, সেখানেই এর মাত্রা বেশি। ১৯২৫ 
: সালে টমাস বি. কুলি এবং লি পার্ক নামে দুজন বিজ্ঞানী 
: চারজন মারাত্মক রক্তাল্পতায় (87967712) আক্রান্ত শিশুর 
; ওপর গবেষণা করে দেখেন যে, এদের রক্তাল্পতার কারণে : 


: নানারকম উপসর্গ দেখা দিয়েছে। তখনো পর্যস্ত এটিকে: 
; 'মেডিটেরেনিয়ান ত্যানিমিয়া' বা “কুলিস ত্যানিমিয়া”: 
£ (0০9০19)'5 87897118) বলা হতো। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া": 
: শব্দটির প্রথম নামকরণ করা হয় ১৯৩২ সালে। বর্তমানে এই: 
: রোগ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেখা যাচ্ছে। এর মূল কারণ হলো: 
: মানুষের নিয়মিত স্থানাত্তরণ, স্বগোত্র বিবাহ, উত্তম যোগাযোগ ; 
: ব্যবস্থা ইত্যাদি। : 


থ্যালাসেমিয়া মূলত দুপ্রকারের হয়-€১) বিটা; 


| থ্যালাসেমিয়া (3019 11)91855901719) এবং (২) আলফা: 
: থ্যালাসেমিয়া (4১178 17091555901712)1 ভারতবর্ষে বিটা; 
: থ্যালাসেমিয়ার প্রকোপ বেশি। 
: থ্যালাসেমিয়াকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়-_ 


এই দুই ধরনের; 


(১) থ্যালাসেমিয়া মাইনর, টেইট ও ক্যারিয়ার £; 


সম্পূর্ণভাবে সুস্থ ও সবল। কিন্তু তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক এই! 
: রোগের কারণে রক্তাল্পতায় ভোগেন। এঁরা জানেন না-যে, এই 
রোগের কারণেই রক্তাল্পতায় ভোগেন। এঁরা রোগ সম্পর্কে: 
: জানতে পারেন যখন অত্যধিক কাজের চাপে দুর্বল হয়ে : 
; পড়েন। তখন হিমোগ্নোবিনের মাত্রা এতই কমে যায় যে,: 
: তাঁদের চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী এক বিশেষ ধরনের : 
' রক্তপরীক্ষা করাতে হয়, যাকে বলে--'/ 0071160 ; 
81990 00870 (080 বা 17১/১,)। সেই পরিবারের কোন: 
: সন্তানের যখন 'থ্যালাসেমিয়া মেজর' ধরা পড়ে, তখন এর: 
: উৎপত্তির সঠিক কারণ জানার জন্য চিকিৎসক পরিবারের : 
; সকলকে এই পরীক্ষা করতে পরামর্শ দেন। এই ক্ষেত্রে দেখা : 
যায় যে, রোগীর মা অথবা বাবা বা দুজনেই এই: 
; লোকেদের লোহিত রক্তকণিকাগুলি সাধারণ লোকের লোহিত : 
; রক্তকণিকার থেকে ছোট হয়। এই রোগের কোন উপসর্গ: 
; (50013) পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু বিশেষ সময়ে : 
: রক্তাল্পতা ছাড়া এই রোগ তখনি ছড়াবার সম্ভাবনা--যখন: 
: এই রোগের জিন বহনকারী মহিলা গর্ভবতী হন। ৃ 
 প্রত্যঙ্গে পৌঁছে দেয়। তাই লোহিত রক্তকণিকার অভাবে : 
: থ্যালাসেমিয়া। এটি থ্যালাসেমিয়া মাইনর ও মেজরের এক 
? মাঝামাঝি রূপ। এটি সাধারণত বাল্যাবস্থায় আরম্ভ হয়ে: 
: পরবর্তী জীবনে ধরা পড়ে। এর মূল উপসর্গ হলো-_: 
: রক্তাল্পতা। ফলে রোগীর দেহে রক্ত সঞ্ণালনের দরকার হয়।: 


(২) থ্যালাসেমিয়া ইন্টারমিডিয়া £ এটি আরেক প্রকার; 


(৩) থ্যালাসেমিয়া মেজর £ এটি রোগীর দেহে প্রচুর: 


: পরিমাণে রক্তাল্পতা সৃষ্টি করে। এটি মারাত্মক ধরনের বংশগত : 
; আযনিমিয়া। যেসমস্ত শিশুর মধ্যে এটি আছে, তারা পর্যাপ্ত: 
: পরিমাণে হিমোগ্লোবিন তৈরি করতে পারে না। এই কারণে: 
; এদের মজ্জা (71010) যথেষ্ট পরিমাণে লোহিত রক্তকণিকা : 
? তৈরি করতে পারে না। যেসব রক্তে কণিকা তৈরি হয়, তারা: 


প্রায়ই শূন্য থাকে। 


উদ সদসথা__ দি নত তন 


1 শিশুদের ৬ মাস থেকে ২ বছর বয়সের মধ্যে 
: থ্যালাসেমিয়া রোগ ধরা পড়ে। তখন যদি ঠিকমতো চিকিৎসা 
: না হয়, তাহলে নানান উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন__ 
: রক্তশূন্যতা-_যার জন্য রোগীর গায়ের রঙ ফ্যাকাসে, মলিন 


: ও শ্্ীহা বড় হওয়ায় পেট বড় দেখায়। চোখ-মুখের বিকৃতি ও 
চ্যাপ্টা ধরনের আকৃতি হওয়ায় রোগীদের মঙ্গোলিয়ানদের 
: মতো দেখায়। এরা ভাল করে ঘুমোতে পারে না ও ঘন ঘন 
: বমি করতে থাকে। এই রোগীরা যেকোন ধরনের রোগে 
 আক্রাস্ত হতে পারে। 
: ভয়াবহ। 

: রোগ্রনির্ণয় 

; রোগীর রক্তে হিমোগ্নোবিনের মাত্রা 2-3 &/৫| থাকলে 
: থ্যালাসেমিয়া ধরা পড়ে । আগেই বলা হয়েছে, এই রোগনির্ণয় 
: করার জন্য বিশেষ রক্তপরীক্ষা দরকার এবং রোগের উৎস 
; অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রেই এই রোগ বাহিত হয়। এটি কোন 
: সংক্রমণ বা সর্দিকাশির মতো ছোঁয়াচে নয়। লক্ষণীয় যে, কোন 


; সেই জিনই বহন করবে, এটি সময় বা পরিস্থিতির সঙ্গে 


: বদলায় না। 
র্‌ চিকিৎসা 


(১) রক্ত স্যালন (31০০9 11215095101) £ এই রোগের ্‌ 


একমাত্র চিকিৎসা হলো রক্ত-সঞ্চালন অর্থাৎ নিয়মিত রক্ত 
: বদল বা রোগীকে রক্তশুন্যতা থেকে মুক্ত করা। তাই রোগীর 


; করতে হয়, যাতে রোগীর রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা 10-11 
: &/01 আসে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর রক্ত-সঞ্চালন না করলে 
: রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে ও বীচার জন্য লড়াই করার ক্ষমতা 
: হারিয়ে ফেলে। এই রক্ত-সঞ্চালনের ফলে রোগী ২০ বছর 
: বয়স পর্য্ত প্রায় স্বাভাবিক জীবনযাপন করলেও পরে 
: অন্যান্য আধুনিক চিকিৎসার সাহায্য নিতে হয়। 

; (২) অতিরিক্ত লোহা-নির্গত প্রক্রিয়া  রক্ত-সঞ্চালনের 
: ফলে লোহিত রক্তকণিকাগুলি ধীরে ধীরে ভেঙে যায় ও 
: শরীরে অত্যধিক লোহা (197) জমতে শুরু করে। ফলে 
: চামড়ার রঙ তামাটে হয়ে যায়। যদি এই অতিরিক্ত লোহা 
: সরানো না যায়, তাহলে শরীরে এটি জমে গিয়ে যকৃৎ, 
; হৃৎপিগু ও অন্যান্য অংশের ক্ষতি করে এবং ২০ বছরের 
: মধ্যে রোগী মারা যায়। বর্তমানে শরীর থেকে অতিরিক্ত লোহা 
নির্গত করার একমাত্র উপায় হলো “ডেসফেরাল' 
: 09501) ইঞ্জেকশন দেওয়া, যা চামড়ার নিচে ছোট পাম্প 
: দ্বারা ৫-৭ রাত্রি দেওয়া হয়। এটি অতিরিক্ত লোহাকে সংগ্রহ 
' করে মৃত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে বের করে দেয়। এই 


; সঞ্চালন ও ইঞ্জেকশন নিয়ে সাধারণ জীবনযাপন করছে।: 
: কিন্তু এই চিকিৎসাটি খুবই কষ্টদায়ক এবং ব্যয়বলও বটে।; 
; একেবারেই নিষিদ্ধ। এদের সাধারণত প্রতিদিনই ফলিক : 
: এবং পীতবর্ণের হয়। এছাড়া ক্ষুধামান্দ্য, শারীরিক বৃদ্ধিহীনতা : 


(৩) স্পিল্ন্যাক্টোমি (97০61181017) £ শ্লীহা বড় হয়ে ৃ 


: গেলে এর চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। প্লীহা বড় হওয়ার জন্য: 
: বাচ্চাদের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে যায় ও শিশুর শারীরিক: 
; বিকাশ লোপ পায় এবং বাচ্চারা অস্বস্তি বোধ করতে থাকে ।; 
; তবে এই চিকিৎসা খুবই ব্যয়বহুল। : 
£:71009019108001) £ এটি শুধু ব্যয়সাপেক্ষই নয়, এর: 
; সফলতার ওপর নির্ভর করে রোগীর আরোগ্য। এটি এমন: 
: এক ধরনের প্রক্রিয়া, যাতে রোগীর হাড়ের ভিতরের মজ্জা: 
: সরিয়ে কোন দাতার (9০1)-_যার সঙ্গে রোগীর মজ্জার : 
: মিল রয়েছে- মজ্জা প্রতিস্থাপন করা হয়। প্রথমে ওষুধের ; 
: সাহায্যে রোগীর মজ্জা ধবংস করা হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম: 
: '০07010117£" | তারপর দাতার ভাল মজ্জা (সাধারণত থাই; 
' থেকে নেওয়া হয়) রোগীর শরীরে প্রবেশ করানো হয়। এই; 
: রোগী “থ্যালাসেমিয়া ট্রেইট' জিন নিয়ে জন্মালে সে সারাজীবন ; 


(৪) বোন ম্যারো ট্রাঙগপ্ন্যান্টেশন (3016 [থাাও০ 


প্রক্রিয়া রক্তকণিকা তৈরি করতে সাহায্য করে। তবে এটি: 


; এতই ব্যয়বহুল যে, তা সাধারণ মানুষের আয়ন্তের বাইরে; 
: আমাদের দেশে এই চিকিৎসার খরচ প্রায় ১০-১২ লক্ষ টাকা 
প্রতিকার : 


এই রোগ খুব সহজেই প্রতিকার করা যায়। ভারতবর্ষে 


: আনুমানিক ৩৫ লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত । প্রতিবছর : 
: ভারতবর্ষে ১০-১২ হাজার শিশু এই রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ : 
: দেহে প্রয়োজনমতো নিয়মিত সময় অন্তর রক্ত-সঞ্চালন ; 


করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই রোগাত্রাত্ত শিশুরা তাদের: 


: জীবনের প্রথমাবস্থায় মারা যায় উপযুক্ত চিকিৎসা ও জ্ঞানের : 
: অভাবে। এই রোগের হাত থেকে বাঁচতে হলে মানুষকে আগে; 
: সচেতন হতে হবে। মানুষের হাতেই আছে এই রোগ-; 
: নিবারণের উপায়। বিয়ের আগে প্রত্যেকের রক্ত পরীক্ষা করে: 
: দেখে নেওয়া উচিত যে, ত্বারা এই থ্যালাসেমিয়ার জিন বহন: 
করছেন কিনা। যদি দেখা যায় যে, তারা এতে আক্রান্ত, : 
: তাহলে এধরনের বিয়ে সুফল নয়। একাস্তই যদি বিয়ে বন্ধ: 
: করা না যায়, তাহলে মহিলাদের গর্ভবতী হওয়া থেকে বিরত; 
: থাকা উচিত। আর যদি গর্ভবতী হয়েও যান, তাহলে ; 
: গর্ভাবস্থায় ৮-১০ সপ্তাহের মধ্যে /£১71579812] 018070515 : 
: করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে জানা যায় যে, রোগীর ভ্রাণ এই: 
: জিন বহন করছে কিনা । এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 40110110110 : 
: ৬1]105 5010107" (0৬৩)। প্রয়োজনে গর্ভপাত করিয়ে : 
: একটি অসুস্থ শিশুকে জন্ম দেওয়া থেকে বিরত থাকাই উচিত।: 
; জেনেশুনে এই ধরনের শিশুকে জন্ম দেওয়া সামাজিক: 
; অপরাধ। সকলে যদি এই কথাগুলি মনে রেখে নিজেদের: 
: ভবিষ্যৎ গড়ে তোলেন, তাহলেই বিশ্বকে থ্যালাসেমিয়া-মুক্ত 
রি খুবই ফলদায়ক। বর্তমানে আক্রান্ত শিশুরা রক্ত- : 


করা সম্ভব। এ. 


৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন 
কলকাতা--৭০০ ০০৯ 
পৃষ্ঠা ঃ ১০৪ 





করা যায় না এর অনিবার্ধ আবেদনকে, বরং এযুগেও তা 


; বিচিত্র কথা" গ্রন্থটি পড়লে একথাই বারবার মনে হয়। 

:. লেখক ১৪টি অধ্যায়ে তার মহাভারত-ভাবনাকে গ্রথিত 
: করেছেন। “মান্ধাতার আমল'-এ তিনি সেকালের বসন-ভূষণ, 
: ইত্যাদি সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন, যার থেকে তৎকালীন 


; মহাভারতের দিনকাল" অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়ও একই। 
: “মহাভারত ও মভার্ণিটি' একটি চমৎকার অধ্যায়। বিজ্ঞান 
: ও প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিকতম ফসল ক্লোনিং, টেস্টটিউব 
: বেবি, সারোগেট মাদার, গাইডেড মিশাইল, এরোপ্রেন, 
: আাটম বোম্ব, নারীর পুরুষে রূপাস্তর প্রভৃতি। ভাবতে অবাক 
: লাগে, কত হাজার বছর আগে এই ভারতবর্ষের মাটিতেই 
: বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ফসলগুলি তাদের অস্তিত্বের 
: উজ্জ্বল সাক্ষর রেখেছিল। খষি অগস্ত্য যেভাবে লোপামুদ্রাকে 
: সৃষ্টি করেছিলেন, তাতে “ক্রোনিং-এর সম্ভাবনাকে উড়িয়ে 
: দেওয়া যায় না। “টেস্টটিউব বেবি'র সর্বোত্তম উদাহরণ 
: আচার্য দ্রোণ, গান্ধারীর শতপুত্র এবং সগর রাজার যাটহাজার 
: পুত্র। আবার স্বর্গের চিকিৎসক অশ্বিনীকুমার মান্ধাতাকে 
: ভূমিষ্ঠ করিয়েছিলেন “সিজারিয়ান অপারেশন' করে। রাজা 


 মাদার'-এর ভূমিকায়। অশ্বথামার “নারায়ণ অন আসলে ছিল 
: "গাইডেড মিশাইল', যা শুধু যুদ্ধরত অস্ত্রধারীদের প্রতিই : 





; নিক্ষিপ্ত হতো। বিমানের উল্লেখ মহাভারতে বহু রয়েছে। রাজা : 
: যযাতির সঙ্গে এক বিমানচালকের সাক্ষাৎও হয়েছিল। আবার : 
: চেদিরাজ এত বেশি বিমান ব্যবহার করতেন যে, তার নামই; 
? হয়ে গিয়েছিল “উপরিচর+! অর্জন শিবের কাছ থেকে যে; 
: পাশুপত অস্ত্র লাভ করেছিলেন, তার সাহায্যে নিমেষমধ্যে: 
: বিশ্বচরাচর ধবংস করা যেত। এপ্রসঙ্গে আমরা হিরোসিমা-: 
: নাগাসাকির কথা স্মরণ করতেই পারি। নারীর পুরুষে : 
: রূপান্তরের আদি দৃষ্টান্ত শিখণ্ডী। সাংবাদিকতার সূচনাও সেই: 
; মহাভারতের যুগে_ সঞ্জয়ের হাত ধরে। লেখক যথার্থই: 
: যা পারিনি, দেবতা বা খধির বরে তা সম্ভব করে তুলেছি।: 
: হয়তো দেখব দেব, দানব, দৈত্য, রাক্ষস, অগ্পরা, গন্ধর্ব, কিন্নর: 
; আমাদের মনেরই বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি মাত্র।.. 
: প্রত্যাশা নিয়ে... কত শত বলিষ্ঠ পরিকল্পনা সারা মহাভারতে : 
: ছড়িয়ে আছে। আমরা তার কতটুকু হদিশ রাখি?” প্রঃ ২৪) 


“এত বড় মহাভারতে বিন্দুমাত্র ভাবনার দৈন্য : 


রূপায়ণের 


হদিশ আমরা অনেকেই রাখি না, সে আমাদের ইতিহাস-: 


; বিমুখতা, এঁতিহ্যের প্রতি অনীহা। কিন্তু আনন্দ হয় যখন: 
র ? আমাদের চিরায়ত কালের সেই জ্ঞানভাণ্ডার থেকে রত্ব: 
: আহরণ করে আনেন। এর প্রমাণ “মহাভারতের ক্ষুদ্র ভাবনা", ! 
সমভাবে দীপ্যমান। অমূল্য কর্মকারের লেখা “মহাভারতের : 


“বুদ্ধিজীবীদের গল্প” এবং “আদ্যিকালের গল্প” অধ্যায়-ত্রয়।: 


: শেযোক্ত অধ্যায়ে সংক্ষেপে যে ৩৬টি ঘটনার সন্নিবেশ হয়েছে, : 
: সেগুলি থেকে আধুনিক লেখকরা লেখার প্রচুর রসদ পাবেন।: 
: গ্র্থের অষ্টম অধ্যায় “অনন্য মহাভারত' 'উদ্বোধন'-পাঠকেরা : 
: ইতিমধ্যেই পড়েছেন। লেখকের সহজ সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী: 
: রচনাশৈলীর সঙ্গে তারা সবিশেষ পরিচিত। ৃ 
: সমাজব্যবস্থা ও সমাজমনস্কতার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। : ৃ 
: “মহাভারতে গর্ভস্থ শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যস্ত সকলেই ছিল যেন: 
; এক-একটি বিস্ফোরক ।” বাস্তবিক, দ্বিতীয় রিপুটির দাপটে : 
মহাভারতের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই যেন বিস্ফোরক! মহর্ষি: 
! চ্যবন ভূমিষ্ঠ হয়েই মায়ের অপমানকারী রাক্ষস পুলোমাকে 
: ক্রোধানলে ভস্ম করে দিয়েছিলেন। সগর রাজার পুত্র অসমঞ্জা: 
: শিশুদের কান্না সহ্য করতে পারতেন না বলে তাদের নদীতে : 
; ফেলে দিতেন। খধষি জরৎকারু পত্বীকে “ডিভোর্স করেছিলেন: 
:-তার ঘুম ভাঙানোর জন্য। কহোড়ের পত্বী সুজাতার গর্ভস্থ: 
? শিশু পিতার বেদপাঠে ভুল ধরেছিলেন বলে পিতার শাপে: 
: তাকে অষ্টাবক্র হয়ে জন্ম নিতে হয়। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরই আসল; 
: কথাটা বলেছিলেন- ক্রোধ মানুষের দুর্জয় শত্র। ক্রোধে: 
: মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয়। বাস্তবিক, ক্রোধ সংযমের: 
; দুশ্চর তপস্যা আমরা যুধিষ্ঠিরের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করি। 
; যযাতির কন্যা মাধবীকে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল “সারোগেটেড ; 
: অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে অনেকেরই ছিল। ধর্ম-এর যে: 


“মহাভারতে ক্রোধানল' অধ্যায়ে লেখক বলেছেন £: 


সেকালে ধর্ম সম্পর্কে সচেতনতা জাতি-বর্ণ-শিক্ষা-: 


মার সন তা মহাভারত না: 


্ ১০৪তম [১০৪তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা. সংখ্যা [000 কার্তিক ১৪০৯ 0 অক্টোবর ২০০২ ১৪০৯ 0 অক্টোবর ২০০২ |. 


: পড়লে বোঝা যায় না। লক্ষণীয় বিষয় হলো, পূজা-ব্রত- 

: প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ধর্মের কথা উচ্চারিত হলেও যশোকীর্তন 
' করা হয়েছে সনাতন মানব-ধর্মেরই। বলা হয়েছে, ধর্মের জয় 
1 ও অধর্মের পরাজয় অবশ্যস্তাবী। নির্ভেজাল যুক্তি ও নিরপেক্ষ 
: বিশ্লেষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মধারণার আলোচনা 
: বর্তমান যুগে বিশেষ প্রয়োজন। সেখানে “মহাভারতে ধর্মাধর্ম 


: হবে বলে মনে হয় না। 

: এই গ্রন্থে কয়েকটি অসম্পূর্ণতা ও ক্রটি বিশেষ করে 
: নজরে পড়ে। যেমন, ঘটনা বা উক্তিগুলির কোথাও কোন 
সূত্রনির্দেশে করা হয়নি। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ এক্ষেত্রে 
: হতাশই হবেন। দ্বিতীয়ত, মুদ্রণ প্রমাদ মাঝেমধ্যেই পাঠে : 


ব্যাঘাত ঘটায়। এবং তৃতীয়ত, এই গ্রন্থে কোন কোন ঘটনা ও: 


: উক্তি একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও লেখক: 
: জানিয়েছেন, পূর্বে অন্যত্র প্রকাশিত অধিকাংশ রচনা এই গ্রন্থ: 
: সঙ্কলিত হওয়ায় পুনর্কথন ঘটেছে, তবুও বলতে হয়-_: 
: সেগুলিকে সম্পাদনার পর লেখক এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত: 
: করলে রচনাগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারত। : 
: অধ্যায়টি মাত্র চারপৃষ্ঠায় সমাপ্ত করায় আগ্রহী পাঠক-মন তৃপ্ত : 


তবে প্রসথটি রচনা করতে গিয়ে তাঁকে যে প্রচুর পরিশ্রম: 


: করতে হয়েছে তার জন্য কোন প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। সমস্ত: 
: জটিলতা ও মহাভারতীয় ব্যাপকতাকে পরিহার করে লেখক: 
: যে সাধারণ পাঠক-মনের উপযোগী একটি সহজ, সরল ও 
: মনোগ্রাহী গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, তার জন্য তিনি সকলের : 


কৃতজ্ঞতা লাভ করবেন।0 





সুরে সুরে গানে গানে 


কলকাতা--৭০০ ০৭৩ 
পৃষ্ঠা £ ১৬+২২৪ 








' ঘটেছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে যুগের পরিবর্তনের ফলে তাদের 
: অনেকেই বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছেন। 


নর সাহিত্য-সঙ্গীতচর্চার অন্যতম কেন্দ্র হাওড়ার তেমনি এক : 
 বিস্মৃতপ্রায় কবি, গীতিকার ও সঙ্গীতসাধক অভয়পদ : 
' মারাত্মক তথ্যগত ভ্রান্তি (যেমন পৃঃ ১১০ এবং পৃঃ ১৪০-এ 


: বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী বর্ষে তার কন্যা পিতৃতর্পণ 


: করেছেন তার রচনাগুলি সংগ্রহ করে 'গান ৪ গীতি আলেখ্য : 
: উল্লেখ করা) নিতান্ত পীড়াদায়ক। আশা করা যায়, ভবিষ্যৎ 


: গু কবিতা' গ্রন্থখানি প্রকাশ করে। নিঃসন্দেহে সাধু চেষ্টা। 


! একদিকে যেমন প্রচুরসংখ্যক লুপ্ত হয়ে যাওয়া গান পুনরুদ্ধার 
1 হবে।0 


৪৮৪৪৫৪৬৬৪৬৩ ৩৬৩৩৪৬৬৪৯৪৩৪০৬৪১৩৩৪৪৪৬৩৩৬৩৩৪৪৩$১৪৪৪৪৪৪৫৫৪৪৪৫৪৪৫৪৪৫৪০৪৪৪৩৪৪০৪৪৪৪৪৪৫৪৩৪৪৪৪৪৩ 


; সুযোগ পাবেন, অপরদিকে তেমনি 'বাণীরূপে রহিয়াছ মুরতি : 
: ধরি” 'বৈকুষ্ঠ হতে লক্ষী এল", 'পদ্মাসীনা করে লয়ে বীণা: 
: করে স্বীকৃতি পেলেন। ৃ 


বেশির ভাগ গানই কোন না কোন বিশেষ সাময়িক: 


: প্রয়োজন সিদ্ধ করতে লেখা, ফলে তাদের মধ্যে; 
: আনুষ্ঠানিকতার চাপ অস্তরের তাগিদের চেয়ে বেশি অনুভূত : 
: হয়। তবু তার মধ্যে বেশ কয়েকটি গানে শিক্ষী-প্রাণের স্বচ্ছন্দ: 
; প্রমুখের জীবন ও বাণী নিয়ে লীলাগীতি বা চণ্তীগান, ; 
: ভাগবতকথা, কালীকীর্তন বিভিন্ন ধর্মসভায় বা উৎসবাদিতে ; 
; আজও যথেষ্ট জনপ্রিয় হতে পারে। সমস্যা হলো, বেশির ভাগ; 
: গানেরই সুর অজানা। তাই আগ্রহী গায়কদের প্রকাশিকা- 
: প্রতিশ্রুত স্বরলিপিটির অপেক্ষায় থাকতে হবে। ৃ 


গান এবং আলেখ্যগুলির তুলনায় কবিতাগুলিতেই ব্যক্তি: 


: অভয়পদর পরিচয় বেশি পাওয়া যায়। যদিও তার; 
; ভক্তপ্রাণের প্রভাবে অধিকাংশ কবিতাই ভক্তিরসাশ্রিত, তবুও : 
: বন্ধুবংসল, পুত্রবিরহী, প্রেমিক, সমাজসচেতন, হাস্যরসিক-_: 
ৃ : তার এই বহুমুখী চরিত্র সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে তার বিভিন্ন: 
ভে জেটাধনিতের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে : 

! বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু বিশিষ্ট প্রতিভাধর ব্যক্তির আবির্ভাব ; 
: সেনও আছেন) 
: যামিনীরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়ের যে-স্মৃতিচারণগুলি সঙ্কলিত 


কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে। 
তার কন্যা, ছাত্র-ছাত্রী ধৌদের মধ্যে চলচ্চিত্রখ্যাত নীতা 
এবং গুরুভাই প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী 


হয়েছে তা নিঃসন্দেহে গ্রস্থটিকে সমৃদ্ধ করেছে। 
প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় একাধিক মুদ্রণপ্রমাদ এবং কয়েকটি 


“মা ত্বং হি তারা” গানটিকে স্বামী বিবেকানন্দের রচনা বলে 


সংস্করণগুলিতে প্রয়োজনীয় সম্পাদনা এবং সংশোধন করা 





ৃ রদরারনৃতালূর বাবুর কযা 
: একটি পৌরনগরী বলে স্বীকৃত হলেও প্রাথমিক পর্বে এটি ছিল 
: প্রায় একটি গ্রামেরই মতো। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে এই নগরীর পত্তন 
: হয়। দীর্ঘদিন এটি “জমিদারদের নগরী" বলেও পরিচিত ছিল। 
:  অজিতনাথ রায়চৌধুরী ছিলেন এই গ্রামেরই অন্যতম 


: শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে 
শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবাদর্শ প্রচার ও প্রসারের 
: উদ্দেশ্যে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে বিশেষভাবে 
; অনুপ্রাণিত করেন। গুরুর ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার জন্য 


: খ্রিস্টাব্দে তার “পশ্চিমবাড়ি'-র গৃহে নদীয়ার মণিমোহন মুখার্জি, 
: হরিচরণ ব্যানার্জি পেরবর্তী কালে স্বামী অভিন্নানন্দ), 
: গৌরীচরণ সেন (পরবর্তী কালে স্বামী নিরস্তরানন্দ), 
: জানকীনাথ মুখার্জি (জানকী মহারাজ), নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ 
 প্রফুল্পনাথ ব্যানার্জি, যতীন্দ্রনাথ কুণু, 

: মুরারিমোহন ব্যানার্জি প্রমুখ ব্যক্তির সঙ্গে 


রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ'_উত্তরকালের : 111 1111 
: “রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, টাকি'। শুধু তাই নয়, ছি 


: অজিতবাবু প্রথম দুবছর, প্রয়োজনে আরো 
: দীর্ঘ সময় এ আশ্রমের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন 
প্রধানত স্বামী 


টপ পুশ 
: কিন্তু নিশ্চিতভাবে ঈগ্সিত বিকাশলাভের পথে পরিচালিত 
: করে। কিছুকাল পরে আশ্রমটি অজিতবাবু প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল 


: প্রদত্ত জমিতেই স্থানাস্তরিত হয়। 

: প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর 
: আলোকচিত্র স্থাপন করে নিত্য পুজা, পাঠ, প্রার্থনা এবং 
: ধর্মবিষয়ক আলোচনার সুচনা হয়। ঠাকুরঘর ছাড়া এ বাড়ির 
: অন্যান্য অংশে তখন বাস করতেন “শিবজ্ঞানে জীবসেবা' এবং 
: 'আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ* মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ একদল 


: সহায়তা করা, একটি স্নিগ্ধ ধর্মীয় বাতাবরণে তাদের মধ্যে 
: প্রকৃত শিক্ষার বীজ রোপণ করা এবং চিকিৎসা ইত্যাদি অন্যান্য 
: দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করা। তাদের : 
: অপর একটি পরিকল্পনা ছিল গ্রামের মানুষকে স্বনির্ভর করে : 
তোলার জন্য বিভিন্ন পেশাগত শিক্ষাক্রমের প্রচলন। 
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প্রাথমিক পর্বে আশ্রম কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, : 


: গ্রামে অবস্থিত ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ পরিচালিত একটি উচ্চ বুনিয়াদি; 


বিদ্যালয় এবং সুবোধকৃষ্ণ দাস পরিচালিত একটি নিম্ন বুনিয়াদি : 


বিদ্যালয় আশ্রমের পরিচালনাহীনে এনে অভীষ্ট কাজের সূচনা: 
: করা হোক। সৌভাগ্যবশত এ প্রস্তাব উভয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ: 
; কর্তৃক সানন্দে গৃহীত হওয়ার ফলে ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ এ: 
: বিদ্যালয়-দুটি আশ্রমের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এঁ দিনটিকেই : 
: জমিদার । তার গুরু রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ : 
: আশ্রম, টাকি'-র প্রতিষ্ঠাদিবস-রূপে চিহ্িিত করা হয়। সম্মিলিত: 
: বিদ্যালয়-দুটির নামকরণ করা হয়-_শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ; 
: বিদ্যালয়'। ১৯৩২ ক্রিস্টাব্দে আরেকটি বুনিয়াদি বিদ্যালয় : 
: আশ্রমের পরিচালনাধীনে আসে। ৃ 
: মহারাজের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ধর্মপ্রাণ অজিতবাবু ১৯৩০ : 


“রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঞ্ঘ' তথা উত্তরকালের “রামকৃষ্ণ মিশন 


ধীরে ধীরে 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্-এর প্রতি বেলুড়? 


: মঠের বহু সন্ন্যাসীর গভীর আকর্ষণ ও ভালবাসা পরিলক্ষিত: 
; হতে থাকে। স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী বাসুদেবানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ : 
? নিয়মিতভাবে সেখানে উপস্থিত হয়ে স্থিরচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে; 

চিনির ্রীত্রীমা ও স্বামীজীর পৃত জীবনকথা এবং বাণী: 


আলোচনা করতেন। তারা আশ্রমের সঙ্গে; 
প্র সংগ্লিষ্ট সকলকেই স্বামীজীর ব্রত উদ্যাপনের ; 
পথে অগ্রসর হতে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত: 


এনা এদিকে তীর স্থানাভাব প্রকট হয়ে উঠল।: 
কির ফলে আশ্রমের অগ্রগতি স্বাভাবিকভাবেই 
টু ব্যাহত হতে লাগল। সেইসময় এ সমস্যা: 
রামকৃষ্ণ কুণ্ডু ও তার ভ্রাতুম্পুত্রগণ ১৯৩৩ ; 
্রিস্টাব্দে প্রায় আড়াই বিঘা জমি আশ্রমকে : 
দান করেন এবং এবছরই এ জমিসংলগ্ন: 
আরো প্রায় পাঁচ বিঘা জমি আশ্রমের জন্য: 


; ক্রয় করে দেন। জমিপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে তিনি প্রায় ৭৫: 
: ফুট দীর্ঘ টিনের ছাউনিবিশিষ্ট বিদ্যালয়ভবন এবং সাধুনিবাসের : 
: জন্য একটি খড়ের ছাউনিবিশিষ্ট ঘর নির্মাণ করেন। : 
: 'শিবানন্দ সেবাশ্রম'-এর পুরনো বাড়ির পূর্বদিকে অজিতবাবু : ৃ 
£ যোগদান করেন সনৎ রায়চৌধুরী (পরবর্তী কালে স্বামী: 
: দয়াঘনানন্দ), রাধাকৃষ্ণ কুণ্ডু এবং শরৎ বসু। সনৎবাবু তার: 
: গুরু শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নির্দেশে এ আশ্রমেই 
: স্থায়িভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। আশ্রমের যাবতীয় কাজ : 
: তত্বাবধান করার জন্য তাকে অক্রাত্ত পরিশ্রম করতে হতো: 
: এবং আমৃত্যু তিনি একজন হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক-রূপে: 
ৃ স্থানীয় মানুষের নিরবচ্ছিন্নভাবে সেবা করে যান। ৃ 
: নিপীড়িত মানুষের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিকাশে ; 
; পরিচিত-অপরিচিত বহু মানুষের কাছ থেকে আর্থিক এবং: 
; অন্যান্য প্রভূত সাহায্য আসতে থাকে। নির্মিত হয় একটি: 


এই ঘটনার অল্পকাল পরেই আশ্রমের কাজে এসে: 


ইতিমধ্যে ্রীপ্রীঠাকুর, শ্রীন্্ীমা এবং স্বামীজীর কৃপায়; 


: ছাত্রাবাস, রান্নাঘর, খাওয়ার ঘর, সেপটিক ট্যাঙ্ক, বিদ্যালয়ের : 
জন্য আরো কিছু নতুন অংশ, একটি ছোট দাতব্য হোমিওপ্যাথি : 


: ও একটি টিউবওয়েল ইত্যাদি। ১৯৩৩ গ্রিস্টাব্দে: 


৪ ১০৪তম [১০৪তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা] সংখ্যা [কার্তিক ১৪০৯ 0 অক্টোবর ২০০২. ১৪০৯ 0অক্টোবর ২০০২ রর 


রগ 
; একটি ছোট মন্দির নির্মাণ করা হয়। ক্রমে ক্রমে তৈরি হয় 
? একটি ফুলের বাগান, জলাশয় ও ছেলেদের জন্য খেলার মাঠ। 


আশ্রমের কাজের পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় আবার : 


প্রবল স্থানসঙ্কট দেখা দিল। স্রীত্রীঠাকুরের কৃপায় ্রীমৎ স্বামী 


: আশ্রমের উন্নতিকল্পে ছাত্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা 


: করলেন। তারই প্রদত্ত বইভর্তি একটি আলমারি দিয়ে সূচনা 


: হলো বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের । বর্তমানে সেখানে দুটি গ্রন্থাগার 
: __একটি শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য, 
: অপরটি সর্বসাধারণের জন্য। 

এদিকে আরেকটি সমস্যার উত্তব হলো। এইসময় টাকির 


কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি একযোগে এই আপত্তি উত্থাপন : 


: করলেন যে, টাকিতে অবস্থিত একমাত্র স্বীকৃত বিদ্যালয় “টাকি 


: গভর্ণমেন্ট হাই স্কুল'-এর এক মাইলের মধ্যে অন্য কোন : 


: বিদ্যালয় থাকবে না। কিন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় ঘটে গেল 
এক অভাবনীয় ঘটনা। আশ্রম কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে 


£জি, এস. বটমলি এ বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে রিপোর্ট 
: দিলেন__“টাকি থেকে বিদায়গ্রহণের পূর্বে আমি টাকির 
রামকৃষ্ণ স্কুল'-এ কিছুটা সময় অতিবাহিত করতে পেরে 
: নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি। সবকিছু পরিদর্শন করে 
: আমার মনে হচ্ছে, আরো কিছুটা সময় এই পরিবেশে অবস্থান 
: গভীরভাবে প্রভাবিত _ করেছে। 
: বিদ্যালয়টির জন্য প্রশংসনীয় স্থান-নির্বাচন এবং সেটির নির্মাণ 
: পরিকল্পনা; দ্বিতীয়টি হলো, আমি অন্তত এমন একটি বুনিয়াদি 
স্কুলের সাক্ষাৎ পেলাম, যেখানে কোনরকম “অপচয়: 
: (৪9188) নেই।” বলা বাহুল্য, বিদ্যালয়টি অবলুপ্তির কবল 
: থেকে অলৌকিকভাবে রক্ষা পেল। 


ছাত্রাবাসে ছাত্রদের শারীরিক এবং নৈতিক উন্নতির দিকে : 


; সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখা হতো। নিয়মিতভাবে তাদের স্বাসথ্যপরীক্ষার 
ব্যবস্থা ছিল। তাদের নিয়মাবদ্ধ দৈনন্দিন জীবন যাপন করতে 
: হতো। ঘরবাড়ি পরিষ্কার করা থেকে আরম্ত করে ফুল তোলা, 
: মন্দির পরিষ্কার করা, চন্দন ঘবা, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও 
: স্বামীজীর বেদি এবং আলোকচিত্র ফুল দিয়ে সাজানো, বাগানের 


: ফুলগাছগুলির পরিচর্যা করা, রান্নাঘরের কাজ প্রভৃতি সবকিছুই : 


; তাদের করতে হতো। এছাড়া অসুস্থ মানুষের সেবা এবং 


: বয়ঃকনিষ্ঠ ছাত্রদের যথাযথ সাহায্য করার মধ্য দিয়ে একটি : 


: সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধে তাদের উদ্বুদ্ধ করা হতো। 
আশ্রমের জন্মলগ্ন থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে, 
: বিভাগ স্থাপন করা হবে। সেইমতো ১৯৩২ শ্রিস্টাব্দে দেশী 


প্রথমটি হলো-_এই ; 


অবশেষে ১৯৩৮ ধ্রিস্টাব্দে এল বহু আকাচ্ষিত সেই: 


; শুভদিন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ: 
স্বামী বিরজানন্দভী মহারাজ এই আশ্রমটিকে বেলুড় মঠের 
; একটি শাখাকেন্দ্ররাপে স্বীকৃতি প্রদান করলেন। আশ্রমের ; 
; নামকরণ হলো-_“রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, টাকি'। বিদ্যালয়টির : 
; নতুন নাম হলো টাকি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়” । ৃ 

অতঃপর আশ্রমের সেবাকাজের পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি: 
পেতে লাগল। ১৯৪২ প্রিস্টাবে দুর্ভিক্ষপীড়িত সুন্দরবন অঞ্চলে : 
: টাকি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ব্যাপক ত্রাণকার্ধে অংশগ্রহণ করে।; 
; মিশন আশ্রমের নিয়ন্ত্রণে এল। : 
১৯৬৫ ব্রিস্টাবে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৎকালীন সাধারণ : 
! সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ নতুন: 
: প্রার্থনাঘরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ১৯৭৮ রিস্টাব্দে: 
: তিনি অধ্যক্ষরূপে নতুন মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এইসময় : 
ৃ : অসুস্থ শরীর সত্বেও স্বামী দয়াঘনানন্দজী অর্থসংগ্রহের জন্য: 
; পশ্চিমবঙ্গের 'পাবলিক ইনস্ট্রাকশন'-এর তৎকালীন পরিচালক : অভাবনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অবশেষে ৩০ এপ্রিল ১৯৮১: 
: তার শরীরত্যাগের পর তারই অস্তিম ইচ্ছা অনুসারে বেলুড় মঠ: 
: কর্তৃপক্ষ এ আশ্রমের দায়িত্ব তুলে দেন স্বামী যতীন্দ্রানন্দের : 
£ হাতে-_যদিও পূর্বে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রায় ১১ মাস এই: 
; আশ্রমের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু এবার: 
 স্থায়িভাবে তার দায়িত্বগ্রহণের পর শুরু হলো আশ্রমের অগ্রগতির : 
: দ্বিতীয় পর্যায়। তার অক্রাস্ত পরিশ্রমে বালক-বালিকা বিভাগের : 
প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন পাকা হলো। প্রস্তুত হলো: 


: নতুন গবেষণাগার, গ্রস্থাগার, অফিসঘর, ছাত্রাবাস, খাওয়ার ঘর : 


: সম্মেলনের প্রচলন করলেন। 


 প্রভৃতি। স্থানীয় এবং সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক: 
? চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে স্বামী যতীন্দ্রানন্দের অবদান স্মরণীয়।; 
: তিনি নিয়মিতভাবে আশ্রমে দীক্ষাদানের ব্যবস্থা এবং ভক্ত-: 


১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯৩৮ ধ্রিস্টাব্দে বেলুড় : 
: মঠের শাখাকেন্দ্র-রাপে অন্তর্ভুক্ত টাকি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে : 
: বর্তমানে একটি উচ্চ বিদ্যালয়, তিনটি উচ্চ বুনিয়াদি (0.৮): 
: বিদ্যালয় (একটি বালক, একটি বালিকা এবং একটি বালক-: 
: বালিকা উভয়ের জন্য), একটি ছাত্রাবাস, একটি দাতব্য হোমিও : 


: চিকিৎসাকেন্তর, গ্রস্থাগার প্রভৃতি আছে। আশ্রমে নিয়মিত: 


: ধর্মগুরুর জন্মতিথি পালন করা হয়। 


: স্থান পেয়ে পুরস্কার লাভ করেছে। 


: তাত বুননের যন্ত্র এবং চরকা ক্রয় করে কাজ শুরু করা হলো। : 


সম্প্রতি অসম, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ বন্যায়: 


: একটি 'ধানভাঙার কল'যার নামকরণ করা হলো 
: “বিজয়ামোহিনী শিল্প বিদ্যালয়, মহিলা বিভাগ'। 


উর লারা ররারারতাত যা [৮৯] 7557855757757812558 রী 


ত্রাণ 


: রামকৃষ্ণ মিশন বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে হাজার হাজার 


ধর্মপ্রসঙ্গ এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীত্রীমা ও স্বামীজী এবং সকল: 


£. রামকৃ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির (সারদাপীঠ) ১ গত ২৮: 
: আগস্ট ২০০২ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত রাজ্যপর্যায়ে : 
; “যুব সংসদ প্রকল্প” প্রতিযোগিতায় বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা দ্বিতীয় : 


দুর্গত মানুষের জীবনরক্ষার্থে ত্রাণকার্য পরিচালনা : 
: করেছে। 

£. বেলুড় মঠ অসমের ধেমাজি অঞ্চলের বন্যাকবলিত : 
: মানুষের মধ্যে ৯৬৫০ জনকে রাম্নাকরা খাবার এবং ১,০০০ 
: পরিবারের মধ্যে কম্বল ও মশারি বিতরণ করেছে। 


:  ওয়াহাটি আশ্রম জেসম) গয়াহাটির কামালপুর, মালাবারি 
: ও কলঙ্গপার অঞ্চলের ১,৫০০ বন্যার্ত মানুষকে 'চিকিৎসাত্রাণ ৃ 


 দিয়েছে। 


: বিতরণ করেছে। 
জলপাইগুড়ি আশ্রম (পশ্চিমবঙ্গ) তুফানগঞ্জ ব্লকের 


 বন্যগ্রস্ত ৭৮৫১ জন মানুষের মধ্যে রান্নাকরা খাবার এবং : 


| 


 ব্যাকবলিত ৫২৫ জন মানুষের মধ্যে চিড়ে, গুড় প্রভৃতি: 


: ৩,৪৩৩ জন মানুষকে চিকিৎসাত্রাণ দান করেছে। 
£  মনসান্বীপ আশ্রম (পশ্চিমবঙ্গ) রাধিকাপুর গ্রামের 


; অরদ্ধিত খাবার বিতরণ করেছে। 


দেহত্যাগ ৃ 
স্বামী অবিমুক্তানন্দজী (শ্রীনিবাস মহারাজ) গত ১০ 
? করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী। : 
: সভায় বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় এবং বিভিন্ন; 
: বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। সভায়: 
: বিমলকুমার ঘোষের স্বাগত-ভাষণাস্তে প্রাসঙ্গিক আলোচনা : 
: করেন সাহিত্যিক হর্ষ দত্ত ও অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু। সঙ্গীত: 
: পরিবেশন করেন অমিত ঘোষ ও অসীম দত্ত। 
: মন্ত্রশিষ্য। ১৯৩৮ সালে তিনি মহীশূর আশ্রমে যোগদান করেন : 
২০০২ সভায় শ্রীরামকৃষ্দেবের আগমনের ৃ 
: স্মরণতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভজন, কীর্তন, পাঠ ও: 
; আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন শর্মা: 
: ঘোষ, উমা শ্রীমানি ও চৈতালি ঘোষাল। অজয় মুখোপাধ্যায়ের ; 
! স্বাগত-ভাষণাস্তে আলোচনা করেন ব্রহ্মচারী মুরালভাই ও: 
: দেবানন্ ব্রন্মচারী। 


; আগস্ট ২০০২ রাত ১২টা ৫ মিনিটে হায়দ্রাবাদ সাগরলাল 
: মেমোরিয়াল হাসপাতালে প্রয়াণ করেন। প্রয়াণকালে তার বয়স 
: হয়েছিল ৮৭ বছর। পিঠের ব্যথা ও নিনাঙ্গের দুর্বলতার জন্য 
: তাকে তিনমাস আগে ভর্তি করা হয়েছিল। এছাড়া কয়েক বছর 
: ধরে তিনি ডায়াবিটিসেও ভূগছিলেন। 

1 তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের 


: এবং ১৯৪৮ সালে নিজ গুরুর কাছে সন্ন্যাসলাভ করেন। 
; যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন তিনি বিভিন্ন সময়ে অদ্বৈত আশ্রম (মায়াবতী 
: ও কলকাতা), রাজকোট, কাশী সেবাশ্রম, মুম্বাই ও হায়দ্রাবাদ 
: কেন্দ্রে কর্মী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। বিশাখাপত্তনম ও খেতড়ি 
: আশ্রমে তিনি অধ্যক্ষ পদে বৃত ছিলেন। বিগত কয়েক বছর ধরে 
; তিনি হায়দ্রাবাদ মঠে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। পূজনীয় 
; মহারাজ ছিলেন কঠোরকর্মা ও প্রফুল্প প্রকৃতির। 

£ স্বামী বন্দ্যানন্দজী (হেমেন্দু মহারাজ) হৃদ্যস্ত্ের ক্রিয়া বন্ধ 
; হওয়ায় গত ১৬ আগস্ট ২০০২ বিকাল ৩টা ১৫ মিনিটে কাশী 
: সেবাশ্রমে শেষনিংশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে তার বয়স 
: হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি প্রায় সাড়ে চার মাস আগে 
: সেবাশ্রমের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। বেশ কয়েক বছর 
: ধরে তিনি হৃদরোগ, ডায়াবিটিস প্রভৃতিতে ভূগছিলেন। ১৯৯৫ 
: সালে তার বুকে পেসমেকারও বসানো হয়েছিল। 


তিনি ত্ীমৎ স্থায়ী বিরজানদাী মহারাজের কাছ থেকে : 


: দীক্ষাগ্রহণ করে ১৯৪৯ সালে সারদাপীঠে (বেলুড়) যোগদান 
: করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী 
: মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন 
: তিনি শিলং কালিম্পং, কাশী সেবাশ্রমে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 


1 সহজ-সরল, তপস্থী স্বভাবের ছিলেন। 0 


: পাটনা আশ্রম বিহার) বিহারের ছারভাঙা, সমস্িপূর ও ? ৃ 
; মুজফফরপুর জেলার বন্যার্ত ১,০৭,৩৭৫ জন মানুষের মধ্যে : মঙ্গলবার শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে: 


? অরন্ধিত এবং ৪৯,৬০০ মানুষের মধ্যে রাল্নাকরা খাবার ; তার জীবনী পাঠ করেন স্বামী সৌম্যাত্ানন্জী। 


! সেবাকাজে নিযুক্ত -ছিলেন। এছাড়া কয়েক বছর যাবৎ তিনি: 
; শ্যামলাতাল আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সেবাশ্রমে দীর্ঘ ৬: 
: বছর ধরে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। পৃজ্যপাদ মহারাজ : 


ঙি 
ঙ 
রঙ 
গু 
গু 
রঙ 
ডু 
ঙ 
ঙ 
ঙ 
ঙ 
ঙ 
ডি 
৪ 
ঙ 
চি 
৬ 
কী 


আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ১ অক্টোবর ২০০২: 





সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ] 





উৎসব-অনুষ্ঠান ৃ 
কাসুন্দিয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম (হাওড়া) £ গত ২৯: 
জুন ২০০২ “নিবেদিতা শিল্প পুরস্কার" প্রদানসভার আয়োজন : 


কোলনগর হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা (হুগলী) $ গত ৫ জুলাই; 


১১৭তম : 


; ৭৫) গত ১৪ জুলাই ২০০২ ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও: 
: ধর্মসভার মাধ্যমে পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব উদ্যাপিত হয়।: 
: সম্পাদক স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী দীননাথানন্দজী ও স্থামী: 
 বিশ্বাদ্যানন্দজী। গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন তপন সিন্হা ও: 
: সম্প্রদায়। : 


ইমামবাজার শ্রীস্রীরামকৃ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ (হুগলী) £$ গত ২০: 
জুলাই ২০০২ ভক্তিগীতি, নাটক ও ধর্মসভার মাধ্যমে একটি: 
রামকুমার চট্রোপাধ্যায়। আলোচনা করেন বরানগর রামকৃষ্ণ: 
মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সনাতনানন্দজী। সভাশেষে : 
ঠাকুর ও নরেন' নাটক মঞ্চস্থ হয়। ও 


:-  তালপুকুর শ্রীত্রীমা সারদা সঙ্ঘ উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ 
? গত ২৪ জুলাই ২০০২ গুরুপুর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা ও 
: আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। গুরুপূর্ণিমার তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা করেন স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী। 

 হালিসহর জরীস্ত্রীরামকৃষ্, ভক্ত সঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ 
: পরগনা) £ গত ২৪ জুলাই ২০০২ ভক্তিগীতি ও আলোচনা- 


: তাৎপর্য আলোচনা করেন স্বামী অশ্থিকেশানন্দজী। অনুষ্ঠানে 
; ১০০ ভক্তের সমাগম হয়। 
:  হামিরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (রাউরকেলা, ওড়িশা) £$ গত 


: স্বামী নটরাজানন্দজী। ভক্তিগীতি ও আলোচনা করেন স্বামী 
 শ্রীকৃষ্ানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০০ ভক্তের উপস্থিতি ছিল। 

; কৃষ্ণনগর শ্রীরামকৃষণ-সারদা পাঠচত্র (নদীয়া) ঃ গত ২৪ 
? জুলাই শ্রীপ্রীঠাকুরের পৃজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, কালীকীর্তন ও 
; আলোচনার মাধ্যমে গুরুপূর্ণিম৷ তিথি পালন করা হয়। পাঠ ও 


: কৌশিকানন্দজী। কালীকীর্তন পরিবেশন করে আন্দুল কালী- 
; কীর্তন সমিতি। 

£  চন্দননগর বারাসত গেট কালচারাল আ্যাসোসিয়েশন 
: হেগলী)ঃ গত ২৭ জুলাই ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ- 
: শ্রীঅরবিন্দ নিলয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। 
; অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শাম্বতী চক্রবর্তী । “গীতা' 
: পাঠ ও আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা অচলপ্রাণাজী। 


: পরিষদ ঃ গত ২৭-২৮ জুলাই ২০০২ নবম বার্ষিক সম্মেলন 
: অনুষ্ঠিত হয় বেড়ী শ্রীরামকুষ আশ্রমে স্তর চব্বিশ পরগনা)। 
; শিবময়ানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী এবং 
: স্বামী সত্যস্থানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন 


: ৩১টি আশ্রম থেকে ১০০ প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। 

£ টালিগঞ্জ বিবেকানন্দ যুবকেন্দ্র (কলকাতা-৩৩) £ গত ২৭ 
: ও ২৮ জুলাই ২০০২ ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় 
ৃ রর আয়োজন করা হয়। “ম্বদেশমন্ত্র' পাঠ, বক্তৃতা 


: অজয় প্রাণাজী, তরুণ গোস্বামী, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য প্রমুখ। 
: সভাপতিত্ব করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী । সম্মেলনে প্রায় ৩৫০ জন 
: যুবপ্রতিনিধি যোগদান করেছিল। 


; আয়োজন করা হয় চন্দননগর শ্্রীশ্রীরামকৃষ্ সেবক স্ে : 
: ছুগলী)। সম্মেলনে ৪২টি সংস্থা থেকে ১১৫ জন প্রতিনিধি : 


৬২৪৪৪৪৪৪৪৪৩ ৫৪১৪৪৫৪৪৪৪৪৪৪৪৪১৪৪৭৪৪৪৪৪৪৬৪৪৪৪৪৪৪১৫/৪৬৩৬৬৪৪৪৪৪৬৪৪৪৪ ৪৭ ?৫৪৩৪৪৪৩৪৬৪৪৩৪ 


: ২৯ জুলাই ২০০২ 


; যোগদান করেছিলেন। বৈদিক শাস্তিমন্ত্র পাঠ, সঙ্গীত, ধ্যান, : 
£ বিশেষ পৃজা, “কথামৃত' ও “ভারতে বিবেকানন্দ' থেকে পাঠ এবং: 
: আলোচনা ছিল সম্মেলনের বিশেষ অঙ্গ। স্বপনকুমার ভট্টাচার্যের : 
: স্বাগত-ভাষণাস্তে আলোচনা করেন স্বামী খতানন্দজী ও স্বামী: 
; ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী এবং সভাপতিত্ব করেন ময়াল-ইছাপুর : 
; রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী নির্লিপ্তানন্দজী। : 
: সভার মাধ্যমে গুরুপূর্ণিমা তিথি পালন করা হয়। গুরুপূর্ণিমার : 
প্রায় : 


কাটোয়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র (বর্ধমান) £ গত ২৮ জুলাই: 
২০০২ বৈদিক শাস্তিমন্ত্র পাঠ, সঙ্গীত, প্রশ্নোত্তর-পর্ব, পাঠ, : 


: আলোচনাদির মাধ্যমে একটি যুবসম্মেলন আয়োজিত হয় স্থানীয়; 
ৃ ; সংহতি মঞ্চে। সঙ্গীত পরিবেশন করেন তরুণ ব্যানার্জি প্রমুখ।: 
: ২৪ জুলাই ২০০২ গুুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ; সম্মেলনের সুচনা এবং সভাপতিত্ব ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন: 
: ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। পূজা করেন : 


'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী। আলোচনা করেন স্থায়ী : 


: বিনির্মলানন্দজী, অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য ও মুর্শিদাবাদের : 
: আযাসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট জজ ডঃ শ্যামল গুপ্ত। ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের : 
: উত্তর দান করেন স্বামী সর্বগানন্দজী, স্বামী বিনির্মলানন্দজী ও: 
: অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য। সম্মেলনে ৫৫৮ জন ছাত্রছাত্রী ও: 
: অভিভাবক অংশগ্রহণ করেন। : 
: আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী ব্রজেশানন্দজী ও স্বামী : 


শ্রীম-র ঠাকুরবাটী [কথামৃত ভবন] (কলকাতা-৬) £ গত] 
শ্রী-র জন্মতিথি উপলক্ষো : 
বিশেষ পূজা, পাঠ ও আলোচনাদি অনুষ্ঠিত: 


: হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী শিবময়ানন্দভী, স্বামী : 
: ভবহরানন্দজী, স্বামী সর্বগানন্দজী প্রমুখ। সম্ধ্যারতির পর: 
: 'কথামৃতের স্বরূপ ও মহিমা" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন শ্রীম-র ; 
: প্রপৌত্র অধ্যাপক দীপক শুপ্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল ভক্তকে: 
: প্রপাদ দেওয়া হয়। 


হাওড়া জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ : 


; গত ৪ আগস্ট ২০০২ পরিষদের উদ্যোগে একটি সম্মেলন: 
: অনুষ্ঠিত হয় অযোধ্যা বেলপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়ে (হাওড়া)।: 
; সম্মেলনে আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের : 
: সম্পাদক স্বামী রমানন্দজী ও স্বামী অজরানন্দজী। বিভিন্ন সংস্থা: 
: থেকে সম্মেলনে প্রায় ১০০ প্রতিনিধি যোগদান করেন। 
? করেন যথাক্রমে মৃণালকানস্তি হরি ও সন্ভোষকুমার ঘোষ। এতে ; 


কোঠার শ্রীত্রীমা সারদাদেবী স্মৃতি সমিতি ভেন্রক,; 


: ওড়িশা) ১৯১০ সালে শ্রীশ্রীমা যে-বাটীতে দুমাসের অধিক: 
: বাস করেছিলেন, সেই বাটী-সহ পার্শ্ববর্তী দুবিঘা জমি সমিতিকে 
: দান করেছে কোঠার গ্রামোন্নয়ন পরিষদ। এই উপলক্ষ্যে গত ১৪: 
 যুবসম্মেলনের : আগস্ট ২০০২ একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। : 
: প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত, স্বামীজীর রচনা থেকে পাঠ ও আলোচনা ; 

: ছিল সম্মেলনের প্রধান বিষয়। বিভিন্ন অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ে : 


বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলকাতা-৬) £ গত ১৭ আগস্ট; 
'নির্মাল্য বসু স্মারক বক্তৃতা" প্রদান করেন ত্রিপুরা রামকৃষ্ণ মঠের : 


: অধ্যক্ষ স্বামী পূর্ণাত্বানন্দজী। গত ১৮ আগস্ট সোসাইটির : 
: শতবর্ষপূর্তি উৎসবের শেষ পর্বের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও ভাষণ: 
: দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ: 
 শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। তিনি তার ভাষণে বলেন £: 
: . হুগলী জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ £ গত : 
:২৮ জুলাই ২০০২ পরিষদের ৪০তম যাগ্রাসিক সম্মেলনের : 


“আজকে সারা দেশের সর্বস্তরে যে বিপজ্জনক অবক্ষয় দেখছি, : 
তা দূর হতে পারে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে যদি 
; আমরা বাস্তবায়িত করতে পারি।” আলোচনা করেন মূল 
আলোচক অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু। অনুষ্ঠানে স্বাগত-ভাষণ 


: দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে সোসাইটির সম্পাদক : 
: বিপ্লব তরফদার ও সভাপতি স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে 
; 'শতবর্ষের আলোকে বিবেকানন্দ সোসাইটি ১৯০২--২০০২' 
: নামে একটি স্মরণিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন শ্রীমত স্বামী 
মহারাজ। 


£ উত্তর কলকাতা বিবেকানন্দ যুব মহামণুল (কলকাতা- 
: ৩) $ঃ গত ১৮ আগস্ট ২০০২ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার : 
: ; মহারাজ (বিভূতি মহারাজ) গত ২৬ আগস্ট ২০০২; 
মাধ্যমে যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয় মহারাজা মণীন্ন্্র ৯ টা | 


: প্রভৃতি ছিল প্রতিযোগিতার অঙ্গ। এতে ৩ ই ও হল ৯৯ হর কল তি রি 


অংশগ্রহণ করেছিল। সফল প্রতিযোগীকে পুরস্কার প্রদান ও ? 


ৃ এ) অমি ইরা না 
; আগস্ট ২০০২ একটি যুবশিক্ষণ শিবির আয়োজিত হয় স্থানীয় বিজঞানান্ী, সামী অথশননদজী, মী গা? 
উকি বিষে আলোচনা লা 
ও ইজমা তাত দান ও যান হিলি সালে দিতে কৃ জম তা করন 


রমার জলা জাওটা 


: মহাবিদ্যালয়ে। গল্পবলা, সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি, বক্তৃতা, ক্যুইজ 


: ভাষণ দান করেন স্বামী সর্বগানন্দজী। 
:  ফুলিয়া বিবেকানন্দ যুব মহামগুল (নদীয়া) ঃ 


: শিবিরের প্রধান বিষয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশ্বনাথ 


: জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে মিঠুন বসাক ও রঞ্জন বসাক। শিবিরে 
; ২৮৬ জন শিক্ষার্থী যোগদান করেন। 


সেবাব্রত 


বিবেকানন্দ যুব জাগরণ শিবির (হাওড়া) £ গত ২৩ জুন : 


ডা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় একটি 
: স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। শিবিরে মহিলা-সহ ৮৫ 
; জন ব্যক্তি রক্তদান করেন। 


আগস্ট ২০০২ বিনামুল্যে একটি স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরের 
; আয়োজন করা হয়। এতে ২৬২ জনকে পরীক্ষা করা হয়। 
ইড়পালা শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (মেদিনীপুর) ঃ 


: আসোসিয়েশনের সহযোগিতায় একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান 
: শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৮ জন মহিলা-সহ ৭৭ 
: জন রক্তদান করেন। গত ৩০ আগস্ট ময়াল-ইছাপুর রামকৃষ্জ 


: ২৭০ জনের চিকিৎসা করা হয়। 

: (কলকাতা-১৪৪) ঃ গত ১৮ আগস্ট ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের 
: মাধ্যমে সমিতির বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পূজা, 
: 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের বিশেষ 
: অঙ্গ। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন সিতাংশু চট্টোপাধ্যায়। 
: ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সমিতির কয়েকজন ভক্ত ও 


; শ্রীশ্রীঠাকুর, ্র্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী: 


: অজয়ানন্দজী, ডঃ সচ্িদানন্দ ধর ও বিমল পাল। এছাড়া ৩০; 
; জন দরিদ্র নরনারীকে বন্তপ্রদান করা হয়। প্রায় ৫০০ ভক্ত বসে; 
: প্রসাদ পান। 


দেহত্যাগ ৃ 
নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বদধান্দজী: 


এবং কথামৃতকার শ্রীম-র পবিত্র সান্নিধ্যে তিনি এসেছিলেন।: 


এ ০ -পস 


শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-: 


: নিবাসিনী হিরণ্যপ্রভা দে সরকার গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০২: 
: প্রয়াণ করেন। অস্তিমকালে তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।: 
: সহজ-সরল ও মিষ্ট ব্যবহার ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 
তিনসুকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি (অসম) £ গত ২১ : ৃ 
: তালুকদার গত ৮ মার্চ ২০০২ নিজ বাসভবনে শেষনিঃম্বাস: 
: ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ত্তার বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি: 
ৃ ? শিলং রামকৃষ্ণ মিশনে বহু স্বেচ্ছাসেবা দান করেছেন। ৃ 
:গত ২৫ আগস্ট ২০০২ ঘাটাল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স : 


্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্্রশিষ্য ক্ষিতীশরঞ্জন: 


রম স্বামী ওক্ষারানন্দজী মহারাজের মন্রশিষ্য সন্তোষকুমার! 


1 ঘোষ গত ১৫ মার্চ ২০০২ করজপরত অবস্থায় পরলোকগমন : 
: করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। উল্লেখ্য, তার জন্ম ও: 
: : মৃত্যু একই তিথিতে। 
: মঠের সহযোগিতায় আয়োজিত চিকিৎসা-শিবিরে বিনামূল্যে : 


্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্্রশিষ্য নৃপেনত 


: নারায়ণ বণিক গত ২১ এপ্রিল ২০০২ হাদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে: 
: শেষনিংশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি: 
: শ্রীরামকৃষ্ণ বাণপ্রস্থ মঙ্গলম্‌, কাছাড় চেম্বার অফ কমার্স, শিলচর 
: মডেল প্রাইমারি স্কুল ও সমাজ কল্যাণ পরিষদের সভাপতি 
; ছিলেন। এছাড়া বহু পাঠচক্র ও সংস্থার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। 
: শিলং রামকৃষ্ মিশনের সঙ্গে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে তিনি 
; বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি উদ্বোধন” পত্রিকারও দীর্ঘদিনের 
জী রামকৃষ্ণ মিশনের দৃষ্টিহীন দুটি ছাত্র। ধর্মসভায় ; 


গ্রাহক ছিলেন। ০ 
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শিবশক্তিমালা 








0-018 স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ ৩০.০০ 
0/0-006 দিব্য গীতি (হিন্দি ভজন) স্বামী সর্বগানন্দ ৩৫.০০ 
10-014 স্তবমালা-১ স্বামী সর্বগানন্দ ৩৫.০০ 
/0-015 স্তবমালা-২ স্বামী সর্বগানন্দ ৩৫.০০ 
))0-016 তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ স্বামী সর্বগানন্দ ৩৫.০০ 
0-019 চিদানন্দ সিদ্ধুনীরে স্বামী সর্বগানন্দ ৩০.০০ 
()0-020 অস্তরে জাগিছো মা স্বামী অনিমেষানন্দ ৩০.০০ 
0-017 ত্রিশরণ স্বামী অনিমেষানন্দ ৩৫.০০ 
৬০-০০1 শ্রীরামকৃষ্ণের ভজনামূত মহেশরঞ্জন সোম ২৮.০০ 
(10-002 শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় গান মহেশরঞ্জন সোম ২৮.০০ 
0)0-003 বিশ্বজনশী শ্রীমা সারদাদেবী শঙ্কর সোম ও অন্যরা ২৮.০০ ্ 
00-004 চিকাগো বক্তৃতা এন. বিশ্বনাথন ও দেবরাজ রায় ২৮.০০ ০৪: 
(ইংরেজি ও বাউলা) গননা বা 
000-005 সঙ্গীতাঞ্জলি বিভিন্ন শিল্পীর গাওয়া ২৮.০০ লি, 
(/0-007 ভজনসুধা বাণী জয়রাম ৩০.০০ 
00-008 ভজনমঞ্জরী রাজকুমার ভারতী ৩০.০০ 
0)0-009 কল্পতর শ্রীরামকৃ্ঃ মহেশরঞ্জন সোম ও অন্যরা ২৮.০০ 
0-010 সঙ্গীত আরাধনা মহেশরঞ্জন সোম ২৮.০০ 
00-011 কীর্তনানন্দে শ্রীরামকৃষ্ঃ মহেশরঞ্জন সোম ২৮.০০ 
/0-012 আগমনী ও মায়ের গান মহেশরঞ্জন সোম ২৮.০০ 
/0-013 অমৃতস্য পুত্রাঃ যন্ত্রঙ্গীতে প্রচলিত গান ২৮.০০ 
অডিও সি. ডি. 
দিব্যগীতি (হিন্দি ভজন) স্বামী সর্বগানন্দ ১৫০.০০ 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় গান মহেশরঞ্জন সোম ৯০.০০ 
চিকাগো বস্তৃতা এন. বিশ্বনাথন ও দেবরাজ রায় ৯০.০০ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনামৃত মহেশরঞ্জন সোম ৯০.০০ 
বিবেকানন্দ তর্পণ স্বামী সর্বগানন্দ ও প্রদীপ ঘোষ ১৫০.০০ 


কার্তিক ১৪০৯ উদ্বোধন ৮৯৫ 













এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক আর অন্য 

সকলের ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাকে পাওয়া যায়। আস্তরিক 

ব্যাকুলতা থাকলেই হলো। অনন্ত পথ-_অনস্ত মত। শ্রীরামকৃষ্ণ 
সঃ 














ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজন? নিন্দা ঠাট্টা করতে 

পারে সব্বাই, কিন্তু কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা বলতে 

পারে কজনে? জ্রীমা সারদাদেহী 
৬১ 

টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও 

কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়--চরিত্রই বাধাবিঘ্বের বজদৃঢ় 

প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ 
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জি লতি জা চনত নস রত লগ উজ লরি হি ইত তি জল সজাগ 


বিবেকানন্দ ও মুভাষাত্্ মনকে সর্ববিষয়ক গবেষণী প্র 
শঙ্করীপ্রসাদ বসু-র 








রানার-রানার-রানার-রানার-রানার-রানার- ৭৮ 

ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য গলে গীতা 2%/1গেহষেলি এ 
(2 মাধ্যমে ৮১ গীতা ও অনুগীতা ১300513%৫ 
বগাঙ্কমৌলি চৌধুরীর (516516562- 
ক গবাদের রে কথ 5. [সুখ র্‌ রর 
টি ০ 


ও বলছেন 35. 
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১ম ২০০.০০, বয় ২০০.০০, ৩য় ১৫০.০০, ৪থ ১০০.০০ 
৫ম ১৩০.০০ উষ্ঠ ৭০.০০, থম ১৫০.০০ 


















45 354. 
হাহ লারা ও সারদা 
১ম ১৫০.০০, য় ১৫০.০০ 181 ঢ পাফলা ৫ 
8 $ $ $& ৪ $ $৯$ $ ৯ খোঁজখবর শিক্ষা ও জীবিকার, হাসি: 
বি 


ব্যবসাবাণিজর সারে বাণিজোরস্ানে (বনি 
অঙ্ক যখন বুদ্ধি বাড়ায় ২ কীভাবে মন 


নিয়ে ধেলা ৩১৫ টা টি 


ৃ 


41550558541 80 
অবভালবেন অবতলণ ২০.০০ 


বাহার তে অমণ,32জন 
সেরালেখা 


লয় সারা সাথী 40: 
বানাও ৬130 কলেজ রো. কল- ফোন: 21-8552 





288 4558557335591554555455 
উরিরকিরিররলরর ররর জানঙ্যরেরহা লহ হানা কারবালা জা 
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কার্তিক ১৪০৯ উদ্বোধন 


















নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 


সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 


ই 21588 
এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ 


আকাশে টেনে তোলে । তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে-_ভোগে। তাকেও 
' ভগবানের কৃপা উধর্বগামী করে। 








দরিদ্র, দুর্বল, রোগী-_সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 
শিবের উপাসনা করেন। 


স্বামী বিবেকানন্দ 








উদ্বোধন | কার্তিক ১৪০৯ 


টিিনত 
চি মি? সা সু 
এ বিযেকাদ লস 
রি টি 
তাই ৬ রামমোহন স্মৃতি ৬ মধুসূদন স্মৃতি || 
৬ বিদ্যাসাগর স্মৃতি গ নজরুল স্মৃতি 
প* ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 3 শরৎস্মৃতি ৬ মাটেরেসা 
% শ্ীত্রী সারদাদেহ ৪ বায়রণ ৪ শেলী 


শা মোহিত কুগার বপাক 
* আ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ | ৪ অরবিন্দ স্মৃতি ১ স্মৃতি 
কিশোর 
পঁ? ব্রন্মানন্দ-লীলাকথা ও সুভাষ স্মৃতি 
"৯ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা গুবেথ চন গঙ্গোপাধ্যায় 
€* জীবন পরিক্রমা ৪ সুভাষচন্দ্র ছাত্রজীবন 
৪০১8১6৫5০হ৯ ৬7116 60117 116 ০ 1361011 
টি 
ধর গুহ 
ঙ নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা 
ও 1360)1 06০৫ ০1" 41145 
ক্যালকাটা বুক হাউস 


১/১, বঙ্চিম চ্যাটার্জী ছ্রীট, কলকাতা-৭০০.০৭৩ 
প্র ২৪১-০৯৬৫ / ৯৪০৪ 





উদ্বোধন ৮৯৯ 
রামকৃষ্ণ মিশন 
বিবেকনগর, আলং, অরুণাচল প্রদেশ-৭৯১ ০০১ 


দূরভাষ,ঃ (০৩৭৮৩) ২২৪৫৫, ২২২৪৯, ২২৩৪৯, ২২২১৮ 
ফ্যাক্স £ ২২৭১৬ 


রামকৃষ্ণ মিশন আলং কেন্দ্র পরিচালিত বহুমুখী সেবাকার্য বিষয়ে অনেকেই অবহিত আছেন। ধর্মপ্রাণ 
দেশবাসী তথা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী ভক্তবৃন্দের সহায়তাপুষ্ট এই কেন্দ্রটি অরুণাচল প্রদেশের দুর্গম পার্বত্য 
অঞ্চলে প্রায় চার দশক কাল শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজ-উন্নয়ন প্রভৃতি বিবিধ সেবাব্রতে নিরলস উদ্যমে 
নিরত আছে। বিভিন্ন সেবাপ্রকল্পগুলির সুষ্ঠু রূপায়ণে সাম্প্রতিককালে মিশন-অনুরাগী ভক্তবৃন্দের অকৃপণ আর্থিক 
সহায়তা আমরা কৃতজ্ঞচিন্তে স্মরণ করি। 

অতি সম্প্রতি ব্রহ্মপুত্র নদের মূলধারা সিয়াং নদীর উৎস অভিমুখে আলং থেকেও ৩৫০ কিমি. দূরবর্তী 
আন্তর্জাতিক সীমাস্তরেখা সমীপবর্তী টুটিং, রিশিং, জিডো, কুগিং, নেরিং, গেলিং প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় 
সেনাবাহিনীর আস্তরিক সহযোগিতায় আমরা মাত্র ২০২টি পশমী কম্বল বিতরণ উপলক্ষ্যে স্থানীয় উপজাতি 
জনসাধারণের সার্বিক দারিদ্র্য এবং প্রয়োজনীয় শীতবন্ত্রের অভাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে সত্য সত্যই ব্যথিত হয়েছি। 
বৃহৎ মাতৃভূমির এই দুর্গম প্রত্যন্ত প্রদেশে তুষারপাত প্রবণ সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী হতদরিদ্র উপজাতি 
পরিবারসমূহের সারল্য তথা দুর্দশা আমাদের মনকে এখনো মুগ্ধ ও আচ্ছন্ন করে। স্বদেশের সনাতন কৃষ্টি ও ধর্মীয় 
মূল্যবোধের সংরক্ষণ হেতু এইসকল দুর্গম পার্বত্য এলাকায় এবম্বিধ সেবাকার্ের প্রভূত প্রয়োজনীয়তা চিন্তাশীল 
ও বিচক্ষণ স্বদেশবাসী অবশ্যই স্বীকার করবেন বলে বিশ্বাস করি। 

সিয়ম্‌, সিয়াং এবং সুবনসিরি নদীগুলির উৎস অববাহিকায় মেচুকা, মরিগাও, তাতো, পায়ুম্‌, টুটিং 
গেলিং, তাকসিং প্রভৃতি বিস্তীর্ণ এলাকায় দারিদ্রযসীমার নিচে বসবাসকারী অন্যুন ২০০০টি উপজাতি পরিবারের 
জন্য শীতবস্ত্র এবং কন্বল ক্রয়হেতু আমাদের অন্তত ১০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। নরনারায়ণ ভগবানের সেবার্থে 
আমাদের এই সদিচ্ছা রূপায়ণে সহ্দয় দেশবাসীর সহানুভূতিলাভে বঞ্চিত হব না আশায় পাঠকবৃন্দের জ্ঞাতার্থে 
এই অনুরোধটি নিবেদন করছি। 

দানের উদ্দেশ্য উল্লেখ করে আমাদের ঠিকানায় প্রেরিত মানি অর্ডার, আযাকাউন্ট পেয়ী চেক অথবা 
“নি21910151715 11155101, 81017” নামে 91216 82116 01 17018, /২10179-এ প্রদত্ত ব্যাঙ্ক ড্রাফট্‌ 
ভারতীয় আয়কর আইনের ৮৩জি ধারায় করমুক্ত থাকবে। 


আলং, অরুণাচল প্রদেশ স্বামী সুমেধানন্দ 
৫ মে ২০০২ | সম্পাদক 
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180, 2857 ৩111711 12010, 10011972709 939 
৮170৭: 548-4500 


পোঃ রাজারহাট-বিষুরপুর, পিন ঃ ৭৪৩ ৫১০ 

রামকৃ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া 

বসিরহাট শ্রীরামকৃষণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ 

গোবরডাঙ্গা রামকৃষ্-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ, খাটুরা 
সন্কটাপল্লী, পোঃ ঘোলা বাজার, পিন ঃ ৭৪৩১৭০ 

ঘোলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বি-৭, বি পার্ক, সোদপুর 
বিবেকানন্দ আলোচনা-চক্ত, নিমতলা 

ইছাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ 

মানিক ঘোষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র 

শ্রীমা সারদা সরণি, গঙ্গাপুর, দত্তপূকুর, পিন £ ৭৪৩ ২৪৮ 


শ্রীত্রীরামকৃ্ণ পাঠচক্র, প্রযত্রে সুবীরকুমার মণ্ডল 

১৫৪ ঘটক রোড, কীচড়াপাড়া, পিন ঃ ৭৪৩১৪৫ 
স্যান্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 

পোঃ স্যান্ডেলেরবিল, হিঙ্গলগঞ্জ, পিন ; ৭৪৩ ৪৩৫ 
হালিশহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ 

প্রযত্বে রামকৃষ্ণ চিলদ্রেন্স হোম 

গ্রাম+পোঃ মালঞ্চ, ভায়া ঃ হাজিনগর, থানা £ বীজপুর 
পান্নালাল ব্যানার্জী প্রযত্বে তারা আলয় 

২৯ ধষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড (স্টেশনের সম্মুখে) 

পোঃ নৈহা্টী, পিন ঃ ৭৪৩ ১৬৫ 

কথাশিল্প, প্রযত্বে গোপালচন্দ্র ঘোষ 

শক্তিগড়, চাকদা রোড, বনগ্রাম, ফোন $ ৫৫-৬৯৪/৭২৫ 
বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, প্রযত্বে বাসুদেব সাধুখা 

স' বাজার, বনগ্রাম, ফোন £ (৯৫৩২১৫) ৫৯৩৯৭ 
সুজিত ঘোষ, ৩ এফ. রোড, আনন্দপুরী 

পোঃ নোনা চন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর, ফোন £ ৫৬০-১২৩০ 
রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (পাঠচক্র), ৪৭/৭ টেগোর টেম্পল রোড 
পোঃ শ্যামনগর, পিন £ ৭৪৩ ১২৭ 

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, বনগ্রাম, পিন £ ৭৪৩ ২৩৫ 
শ্ীত্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রামকৃষ্ণপল্লী 

বনগ্রাম, পিন £ ৭৪৩ ২৩৫ 

নিমতলা বিবেকানন্দ আলোচনাচক্র 

শরৎ পাঠাগার, নিমতলা, পোঃ পূর্ব বিষুঃপুর 

শ্ীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ, ৪৭ কে. এন. মুখার্জী রোড 
তালপুকুর, বারাকপুর, পিন £ ৭৪৩ ১৮৭ 

স্বপন চক্রবর্তী, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র 
গ্রাম+পোঃ দেবালয় (বেড়ার্টাপা অঞ্চল), পিন ঃ ৭৪৩ ৪২৪ 
ভাটপাড়া শ্রীরামকৃষ্চ-বিবেকানন্দ সঙ 

প্রযত্নে শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮/২ বিন্দুবাসিনী রোড 
পাঃ ভাটপাড়া, পিন $ ৭৪৩ ১২৩ 





কৃষ্ণনগর রোড, পোঃ ন'পাড়া, বারাসত 

পিন ঃ ৭৪৩ ৭০৭, ফোন £ ৫৪২-৩৭৩৯/৬৭০২ 

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত চলমান পাঠচক্র 

টাকী রোড, পোঃ বসিরহার্ট, ফোন £ ৫৫০১৮ 

রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্ঘ, সোদপুর রোড, মধ্যমগ্রাম, পিন £ ৭৪৩ ২৭৫ 
হাবড়া রামকৃষ্ঃ-বিবেকানন্দ আশ্রম 

স্বামীজী সরণী, হাবড়া, ফোন £ ৫৫৩৯২ 


জেলা ঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা 


্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, ভাঙগড় 

হৃদয়ভূষণ নস্কর, প্রযত্ে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচন্র 

গ্রাম+পোঃ কন্যানগর, আমতলা, পিন £ ৭৪৩ ৩৯৮ 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, পোঃ বি-রামকৃষ্ণপুর, পিন £ ৭৪৩ ৬১০ 
রামকৃষ্ণ পাঠমন্দির, গ্রাম £ চকমানিক, পোঃ বাওয়ালি, পিন ৭৪৩ ৩৮৪ 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বাটানগর), পোঃ মহেশতলা, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৫২ 
বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য 

পিন ঃ ৭৪৩ ৩০২, ফোন £ ৪৩৩-৮৩৬৯ 

জীবনকৃষ্ণ দাস, প্রযত্ে মহেশ্বর স্টোর্স 

কাছারী বাজার, বারুইপুর, পিন £ ৭৪৩ ৩০২ 

শ্রীরামকৃষ্ণ স্টোর্স, প্রযত্রে অনস্তকুমার দাস 

পোঃ চাম্পাহাটী, চাম্পাহাটী বাজার 

পিন ঃ ৭৪৩ ৩৩০, ফোন £ ৯১১৮-৬০৪৫০ 

শঙ্করচন্ত্র মণ্ডল, প্রযত্ে কৃষ্ণগোপাল নম্কর 

গ্রাম £ বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ দক্ষিণ বারাসত, পিন £ ৭৪৩ ৩৭২ 
শতদল সাধুখী 

বিভূতিভূষণ ঘরামি, প্রযত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র 
গ্রাম+পোঃ কৌতলা, পিন ঃ ৭৪৩ ৬০৩, ফোন £ ৯১৭৪-৭৪৩১৫ 
কাশীনগর বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র 

গ্রাম+পোঃ কাশীনগর, পিন £ ৭৪৩ ৩৪৯ 
শ্ীত্রীরামকৃষণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ 

১০ মাইল বাজার, পোঃ মহারাজগঞ্জ 

থানা £ নামখানা, পিন £ ৭৪৩ ৩৫৭ 

ডাঃ হরেকৃষ্ণ সিংহ, প্রযত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ চেতনা 

২৩৩ জেমস লং সরণি, জোকা 

পিন ঃ ৭৪৩ ৫১২, ফোন £ ৪৬৭-১১৫২ 

রামকৃষ্ণ বেদাস্ত আশ্রম 

গ্রাম+পোঃ বিবেকানন্দপুর, পিন £ ৭৪৩ ৩৫২ 


নৌন্যো 
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ 


৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 





কার্তিক ১৪০৯ 


উদ্বোধন 
পোঃ+জেলা- পূর্ণিয়া, বিহার 


পিন ঃ ৮৫৪৩০১ 
দূরভাষ ঃ (০৬৪৫৪) ২২৬৫৮ 
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সহ্দদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন 


১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের আত্তরিক প্রচেষ্টায় শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদর্শে 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপিত হয়। 

পরম পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অনুপমানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী পরশিবানন্দজী মহারাজ এবং 
শ্রীমৎ স্বামী সানুভবানন্দজী মহারাজ (গোপাল মহারাজ)-এর আশীর্বাদে ও অনুপ্রেরণায় একটি 
[109 00111110199 [9519(6160 1999৫ তৈরি হয়। এই আদর্শের ভিত্তিতেই আশ্রমের সমস্ত 
কার্যভার গ্রহণ করি। গত ৮ জানুয়ারি ২০০১ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ 
পরম পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের স্পর্শপৃত মন্দির ও নাটমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে আনুমানিক পনেরো লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এই মহৎ কল্যাণপ্রচেষ্টায় 
অনুগ্রহ করে সাধ্যমতো আর্থিক দাক্ষিণ্যের হাত প্রসারিত করুন। আমাদের ভিত্তি প্রস্তুত, আপনাদের 
সানুগ্রহ সহযোগিতায় হবে এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। 


স্মৃতিফলকের ব্যবস্থা আছে। আশ্রমে দেওয়া অর্থ 1. 0. অথবা /১/০ ৮৪১০০ 00)9009/70190- 
এর মাধ্যমে পাঠানোর ঠিকানা__571 [২9718801518019 4৯91119]2) [12 2970001৩ 
চু 0701 


কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সকল দানের প্রাপ্তিস্বীকার অবশ্যই করা হবে। 
স্বামী বিজয়ানন্দ 


অধ্যক্ষ 


কার্তিক ১৪০৯ উদ্বোধন ৯০৫ 





720061 81610118179 & £3610156 80০0101181651 


রং 
রর 
“ক বং 
রত প্ স্ং সঃ 
পর শর্ট সঃ 
6 সঃ 


/8173017511909652 
257, 51811011515 191125125-700 0901 
711016 : 220-5209 


৯০৬ উদ্বোধন কার্তিক ১৪০৯ 


দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন 
করতে করতে ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, তাকে 
আর পাপ কখনো স্পর্শ করবে £ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে 
যদি দেহত্যাগ হয়, আর পাপ স্পর্শ করবে না। 


ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজনে ? নিন্দা-ঠার্টা করতে 
পারে সববাই, তাকে ভাল করতে পারে কজনে £ আমার ছেলে যদি 
ধুলো-কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে। 
আ্ীমা সারদাদেবী 









বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্তী 
পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। বেদের সর্বাপেক্ষা অধিক যে- 
শাস্তির কথা পাওয়া যায়-তাহা পুনর্জন্ম, অর্থাৎ আরেকবার 









শক্তিশীলী. প্রতিরক্ষা 


নানি নক টাটা রা ১৯৯৯৬০১৪০০৭ ১৯৯৫ এই, কি এ ৯০৭ ৯ ৯৯৯৮৯ 





নিউ ২০৮০ ০ ৯ যাহ, 02: ৪০: পা 
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ক এ শক হর 


হত কয হও 2৩৪ এ 


1 ২৭ তক নিও সর | 
৮শিিশিশশিিপপিিশশিটিশোশিশিটিল শীত , 4 


শি ১৯০৪ সি) ৩২ ০8০৭০৬০৫৭80০৮ ৯১, ২4 প৮ ৮ ইত ৫১৯ ক ১৬৮0 ১7 ক ফি 


৮৮ ৩ প১কসপাতশ পলি ৬ পিঠ আসি 





২২বৎসর মেয়াদী একটি ফিক ডিপোজিট যোজন। 


পা ০৬১০ দি ৭ ৫ শে ন্ধ 1 প্‌ হা 
বানিভিয চিএ উষ্ঠান, ক্লাব, ট 5, (41- ও ৬1/লাসা হা * শুভ পু 25) 
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গুল বেশিষ্ট্যগুলি : রঃ 


* গ্যারান্টীযুকত ব্রমবর্ধীমান প্রাপ্তি 252 ৃ 
ন্ ্ সেয়ার ল আসিতে যোগ্য করুন 
* ২ মাস পরে খনের সুবিধা জেমারাশিৰ ৭৫? পথও) 
৪ ১২ মাস পরে যেকোনো সময় টাকা ভোলার সুবিধা 
* বিনামূলো দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুবীনার সুযোগ (ব্যভ্ডির ফোক)" 
* বিনামূল্যে পিয়ারলেস সেভিংস কার্ড * যা থাকলে সঞ্চয়ের সহজ পথ 
২২০০ টিরও বেশী সংস্থা দিচ্ছে তাদের দুব্যসাম্া ও | 5 
সেবা ক্রমে আকর্মমীয় ডিসকাউন্ট ৭ 1৭ আস্থার প্রতীক 
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সপিয়ারলেস 


স্পা ৩ পাতিল বপন পি পানপলাল দি জপ ৯, ০০ 
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২৮ শশী সিল শশী পেশি তত 





৯৩ শী সত ৮৯ সপ পক ৯৮ শি পিউ ৩ পস্প্্সপ শি পাত 





পাটা ৬, ০৩. পপর একক ৪ ক ০০৯০ পি পিপিপীশিন + লশ 
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৮ ))। টি শি ফ্রক ৪ চি ৬ ২ তা ৭ রঃ ১ 
৯2 ক ৮ ১১১ মা পে চটি ্ ওত শা মু রি রি - 4 হু রি 
নি * ২ ৮৯ 2২ র্‌ ৫ ০ ম & রা ৮৭8 |) ১ ০৭ ১৮ 
53 পি ০ ১. র্‌ 8 টি রি টন হাটি ৫ সভা ০ £ আত ১ 
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4 
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বাজারের সবি হার্ট তির পিসি 
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ম্যাচিওরিটি দাবীপুরণের মোট পরিমাণ : ৩৮০০ কোটি টাকারও বেশী 
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1 ভনভ্বোভল স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
১০৪তম বর্ষ | একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৪ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত 5 
প্রকাশের এতিহ্যে দেশীয় ভাষায়. ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 


* গত ১লা মাঘ ১৪০৮ (১৫ জানুয়ারি ২০০২) উদ্বোধন ১০৪তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় 
ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকীশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৩ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম *& 
ঞ শ্ামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে উদ্বোধন নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই উদ্বোধন একটি 
সার্থক পারিবারিক পত্রিকা । ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ব্, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প- 

সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা উদ্বোধন-এ প্রকাশিত হয়। 

৮ উদ্বোধন অসাম্প্রদায়িক। উদ্বোধন-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ 
একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ 
ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। 

ঞ স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর পর 
ঘরে উদ্বোধন" যেন থাকে। উদ্বোধন-এর প্রত্যেক গ্রাহক 
একজন করে নূতন গ্রাহক করলেই এখনি উদ্বোধন-এর 
গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার হয়ে যায়। তাই 
আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের 
গ্রাহক করাও আপনার কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা । 
স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের গর্বিত দায়িত্ব আমাদের 
সকলের । 

ঞ৮ উদ্বোধন এর সেবায় পাঁচটি স্থায়ী তহবিল আছে। একটি 
উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল”, অন্য চারটি যথাঞমে স্বামী 
ত্রিগুণাতীতানন্দ স্মৃতি তহবিল", স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি 
তহবিল", “স্বামী বীরেশ্থরানন্দ স্মৃতি তহবিল" এবং স্বামী 
অভয়ানন্দ স্মৃতি তহবিল"। উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে 
আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে ০13২91079107750009 170, 
[:0111)8291--এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা 8 সম্পাদক/[:01601 ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা- 
৭০০ ০০৩। দাতার চিঠিতে বা 1৬].0. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে 
)01১901191) 06766, 1601869+- _নামে চেক বা ড্রাফট পাঠাবেন। 













































স্বামী সর্বগানন্দ 
সম্পাদক 


ভাবে ১০ টাকা। 
/৬৯৭৩০, 
মিয়া 










যথার্থ ভালবাসা কখনও বিফল হইবে না। আজই হউক, 
কালই হউক, শত শত যুগ পরেই হউক, সত্যের জয় হইবেই, 
প্রেমের জয় হইবেই। তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? 

স্বামী বিবেকানন্দ 


ব্যবস্থাপক সম্পাদক £ স্বামী সত্যব্রতানন্দ সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ 


কলকাতা-৭০০ ০১৪ 
দুরভাষ-২৮৪ ৬৯৪০ 


শক. এ পপ 
উছ এটাতো এও 
উপ ০৬৯৯ 5 পু ৬ 
পতিত পা 
শর্ত পপি নি 
শাল শোনে পি 
২০2৬ খিউিশ 


| রা 


ও এ ্ ৫, ডি টা 
নি 1০ 


১০৭ ৮/47০ ও 








“র্পিপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য 
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে 
মিশান-_র্পিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। 

জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর 

বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ 
করবে। 

আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে 

ফেলবে । আর পাঁকাল মাছের মত। 
পাকে থাকে 
কিস্তু গা দেখ পরিক্ষার উজ্জ্বল। 
গোলমালে মাল আছে- গোল ছেড়ে মালটি 
নেবে।” 


শ্রীরামকৃষঃ 


আনন্দবাজার পত্রিকা 


৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ 


অগ্রহায়ণ ১৪০৯ উদ্বোধন 


০২ ২ বধ্াউনঠ ওসব ৩ 


০ 


৪৮৮০৪ 
৯ 





(53০8 ১ ভা 
, এরি মূরারা "18019 1০. 149 * টা 


এলআইসি নিবেদিত নতুন এক পলিসি 


এলআইসি নিবেদন করছে জীবন আনন্দ - একের-ঘধ্যে - দুই পালিসি যা আপনাকে দেয় হোল লাইফ এবং 

এন্ডাওমেন্ট যোজনা, দুয়েরই সুবিধা। জীবন আনন্দ আপনাকে দেয় জীবনভর সুরক্ষা ও সুখ এবং তারপরেও 

আপনি পেতে পারেন ভবিষ্যতের সুরক্ষা। * 

৪ মেয়াদের সময় পেরিয়ে গেলে লাভ : আশ্বাসিত অঙ্ক +মেয়াদের শেষে ঝোনাস এবং তারপরেও ঝুঁকির 
সুরক্ষা চলতে থাকে। 

রঃ মৃত্যু ঘটলে সুবিধা : আশ্বাসিত অঙ্ক + বোনাস যদি মেয়াদের মধ্যেই মৃত্যু হয় ও পলিসি শেষ হয়ে যায়। বি 

মেয়াদের শেষে মৃত্যু ঘটলে নমিনি/আইনগত উত্তরাধিকারীকে শুধ্মাত্র আশ্বাসিত অঙ্গ প্রদেয়। 

বস :18-65 বছর 

প্রিমিয়াম প্রদানের মেয়াদের শেষে সবো্চি বয়স :75 বছর 

প্রিমিলাম প্রদানের মেয়াদ : 5 -57 বছর 

ন্নতঘ আশ্বাসিত অঙ্ক : টা. 100,000/- 

প্রিমিয়াম প্রানের নির্দিষ্ট সময়কাল : মাসিক, ত্রৈমাসক, অর্ধবার্ষিক, বার্ষিক ও বেতন বদ্ধ যোজনা। 

খপ : উপল 


দুর্ঘটনাজনিত সুবিধা : পাওয়া যায় 
প্রতিবন্ধিতা জনিত সুবিধা; পাওয়া যায় 
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অগ্রহায়ণ ১৪০৯ উদ্বোধন ৯০৯ 





সারদপীঠ থেকে প্রকাশিত ঠা ৮ ক্যাসেট 








মূল্য ॥ ৩7১-1 ও ৪7১-31-34 8 ৩৫ টাকা, ৯৫৪০৫৫ ৩০ 
9-1 জরীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ 
9122, কথামৃতের গান 
9-7, 9-8, (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড) 
9-10-12 
912-3 শ্রীরামনাম-সংকীর্তন 
9-4 বন্তৃতা-_যুগপুরুষ (স্বামী ) 
912-5 তত (আবৃত্তি $ স্বামী সর্বগানন্দ)  - জেরার 
912-6 শিবমহিমা কা. 1 ই” ... 
92-9 জ্বীরামকৃষ্ণবন্দনা লনা এরনন ক ॥ (০ রি . 
রা হীসারদাবননা ২ . 880/787। [ 
97-24 | রি ০০১০ 
9১-14-16 এ স্টা (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) 
97০-17 পারি 
5-18 
9/-19 4৬৯ দা 
শ্রীত্ীমায়ের অবদান স্বামী ভূতেশানন্দজী) 
91-21-22 সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) 
9123 ওঠো জাগো রঃ 
92-25 জ্রীরামকৃষ ভজনা 
92-26 বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি 
92-27 বেদমন্ত্র আবৃত্তি $ স্বামী সর্বগানন্দ) 
92-28 সরম্বতী বন্দনা 
52-29 ভ্রীরামকৃষ্ণদেবের অষ্টোত্তর শতনাম 
স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য মি 58 8107170757707815-2 চা 
শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী বিরচিত) উনারা ১৪] 
9-31-34 শ্রীমপ্তগবদ্পীতা (আবৃত্তি £ স্থায়ী সর্বগানন্দ) ০ 
(১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড) ০ শব উল ভি 
913-35 আগমনী 
92-36 ভজন সুধা 
অডিও সি. ডি. / মুল্য ১৫০ টাকা 
০0৫/92-1 আরাব্রিকম্‌ (সান্ধ্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-গ্রীমা 
নি সারদাদেবী-স্বাম়ী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্খ শরণম্) 
00/92-3 ্রীরামনামসন্তীর্তন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি 
দিনে গাওয়া হয় (সংস্কৃত ও হিন্দি) 
০00/92-31-34 শ্রীমত্তগবদ্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ) (সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম--১৮শ অধ্যায়) 
[জিতে রর ললিত ১ ইহা শ 
| স্বামী সবর্গানন্দ, স্বামী নরেত্রানন্দ, সযামী দিবারতানন্দ, শ্ীমহেশরঙান সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য | 
্ শিল্লিগণ প্রচলিত, ও নতুন সুরে গেয়েছেন।, ._._.____.___ । 


প্রাপ্তিস্থান £ বেলুড় মঠ, সারদাপপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি 
(কোলীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 
ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 1.0. অথবা 821€ 0181 মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃ্জ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। 


৬190 09530119 : 00171019018 061007911017 01 010 99011010151170 9155101) 0 00101 11011) 01 1998. 80171741039 8৬০119019. 973. 290.09 


৯১০ উদ্বোধন অগ্রহায়ণ ১৪০৯ 


ভগ্মপ্রায় স্কুলগৃহটি পুননির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে 

সবাইকে আমরা আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের 

সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 
আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিন প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 

আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 
১। ১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ ঃ ১,২০,০০০ টাকা 
২। দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
৩। পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
8৪। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প ঃ ১০,০০,০০০ টাকা 
৫। একখানা আ্যান্ধুল্যাল (412))018191)06) £ ৫,০০,০০০ টাকা 


২৬,২০,০০০ টাকা 
//৫ 7৪১০৩ চেক/ড্রাফট +7২9719)01518109 7015510) 4১510112109) িঞযা)01211101--এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/দ্রাফট পাঠাবার 


ঠিকানা-_সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা-_বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ £ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন 
নং ৫৯২৩৫। রামকৃঞ্জ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। 'ইতি 
স্বামী ততৃস্থানন্দ 


সম্পাদক 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 


হাি€টা খারা হ্যা খায় ত€ হায€ট ৬, 


29 91109151701) 1601122-700 009 
[917019 : 350-3155, 352-4660 


নীলমণি দাশ (আয়রনম্যান)-এর বিভিন্ন ব্যায়ামের বই 


১। সচিত্র যোগব্যায়াম ৭। ডাম্বেল বারবেল ব্যায়াম 13. ০9911161812 1০011198111 

২। মেয়েদের ব্যায়াম, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য ৮। প্রশান্তি লাভের উপায় , 65610159101 119811 

৩। যোগরশ্রি ৯। প্রশান্তি ক্যাসেট ১1101 00 09 18161 

৪। ব্যায়াম ও স্বাস্থ্য ১০। যোগবিচিত্রা , 980108 100 01110158 (0118) 
৫। উচ্চতা লাভের উপায় ১১। লৌহমানব নীলমণি দাশ * যী জি হাম মুক্তি 

৬। আয়রনম্যানস্‌ ম্যাসাজ থেরাপি ১২। আয়রনম্যানস্‌ ফিজিও থেরাপি 


বিভিন্ন ব্যায়ামের চার্ট 


১। ছেলেদের যৌগিক আসন (রঙিন) ৭। যোগাসনে সুস্বাস্থ্য , ০010 85517 

২। ছেলেদের যৌগিক আসন ৮। সূর্য নমস্কার ব্যায়াম , 0155 118170 83510155 

৩। ছেলেদের খালি হাতে ব্যায়াম ৯। ডাণ্বেল নিয়ে ব্যায়াম » 0011-5911 

৪। মেয়েদের যৌগিক আসন (রঙিন) ১০। বারবেল নিয়ে ব্যায়াম » ০011101819 8810911 88610185 
৫। মেয়েদের যৌগিক আসন ১১। প্যারালাল বারে ব্যায়াম » (98181191881 6)610159 

৬। মেয়েদের খালি হাতে ব্যায়াম ১২। মুণ্ডর নিয়ে ব্যায়াম ও ড্রিল » যীমিক আমন 








+্দিব্য বাণী+ ৯১৩ 

+কথাপ্রসঙ্গে + লোকব্যবহার ৯১৪ 

+সক্কলন + সমসাময়িক গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ ৯১৭ 

+ অপ্রকাশিত পত্র + স্বামী প্রেমানন্দের তিনখানি পত্র ৯১৮ “এল ও ভি ই পার্সোনিফায়েড” ৯৫৫ 

'+ শান + শ্রীমত্তুগবদ্গীতা-_স্বামী প্রেমেশানন্দ ৯২০ প্রসঙ্গ  উদ্বোধন'-এর এবছরের প্রচ্ছদ ৯৫৫ 

+ উদ্বোধন"৪ আজ হতে শতবর্ষ আগে ৯৩১ মানসম্রমণ-_ডায়েরির পাতা থেকে ৯৫৬ 

+ বিশেষ প্রবন্ধ + স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলীতে জাতীয় শিক্ষাপরিকল্পনা ও স্বামী বিবেকানন্দের 
গুরুদেব শ্রীরামকৃ্ণ-_দীপককুমার দাশ ৯৪৮ প্রত্যাশা ৯৫৬ 

+শ্রদ্ধা্া + নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ £ রাগে অনুরাগে__ +কবিতা + 
দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত ৯২২ তিনি কে?__দিলীপ মিত্র ৯৩৭ 

+নিবন্ধা+ ইতিহাস এবং দর্শনের আলোকে শালগ্রাম তর্ব_ ্রার্থনা--সবিতা দাস ৯৩৭ 
কল্যাণব্রত চক্রবর্তী ৯৩৯ অনুভব-_শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী ৯৩৭ 
পুনর্জন্ম-_বহিকুমারী ভট্টাচার্য ৯৪৬ আবার কবে আসবে তুমি-__বিভাস রায় ৯৩৭ 

+ শাহ আলোচনা + তোমার কাছেই-_অচিস্ত্যকুমার আদিত্য ৯৩৮ 
অথর্ববেদ পরিচয়-_জলধর ভট্টাচার্য ৯৫০ হে সব্যসাচী-_-গদাধর রানা ৯৩৮ 

+ লোকসংস্কাতি + বিমানযাত্রা-_শাস্তিকুমার ঘোষ ৯৩৮ 
৮48 এ বিশ্বে শিবময় তুমি জুলে ওঠ আজ-_রেণুপদ ঘোষ ৯৩৮ 

প্রাচীন মহিষাসুরমর্দিনী__শাস্তি সিংহ ৯২৮ +নিয়মিত বিভাগ + 

+ পরিক্রমা + ইওরোপে তীর্থযাত্রা-_ স্বামী গোকুলানন্দ ৯৩২ বিজ্ঞান-সংবাদ « ক্ষেত্রবিশেষে ধীর ইচ্ছামৃত্যু আইনসঙ্গত 
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+ শিশু ও কিশোর বিভাগ + গৌতম মুখোপাধ্যায় ৯৬২ 
চিরন্তনী ৪ আদি শঙ্করাচার্য $৫ ৯ এক তথ্যানুসন্ধানী গবেষণাগ্রস্থ-_বাসব ভট্টাচার্য ৯৬২ 
শব্দচেতনা $৭ ৯৩৬ ৬: একটি সুন্দর সংযোজন-_ 
সমাধান $ শব্দচেতনা 6 ৯২৭ স্বামী অক্ষতান্দ ৯৬৩ 

+ গল্লা+ অফারোর উত্তরণ-_-সংকর্ষণ মাইতি ৯৫২ +সংবাদ + রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৯৬৪ 

+ চয়ন + রানী ময়নামতীর তিনটি উপদেশ (নিহালজী) ৯৪৭ শ্্রীত্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ ৯৬৭ 
সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গের পরিণাম (ব্রজবাসী) ৯৪৭ বিবিধ সংবাদ ৯৬৭ 

+ স্বাহ্য + জিনতার নিত না অনুষ্ঠান-সৃচী (পৌষ ১৪০৯) ৯২৭ 
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সবপ্া প্রিন্টিং ওয়ার্ক (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 
ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলফরণ £ সম্পাদকীয় বিভাগ, “উদ্বোধন” 


বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ঢ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ £ ৭৫ টাকা; সডাক £ ৯৫ টাকা 0) আলাদাভাবে কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা 





৯১১ 


৯১২ অগ্রহায়ণ ১৪০৯ 





স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা সগানিসািজোডা পৌঁছে দেওয়া। একটি 
সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে 
নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে “উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই উঠা ্রার্থনা। 





গ্রাহকভুক্তি $ ১০৫তম বর্ষের (জানুয়ারি__ডিসেম্বর ২০০৩) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। 
গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের 
অন্যত্র ঃ ৮০০ টাকা (বিমানডাক) + ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা। 


৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য 
যাঁরা গ্রাহক হতে চান তারা ৩০০ টাকা (উদ্বৃত্ত কিছু থাকলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নামে জমা 
থাকবে) এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০ টাকা (সর্বাধিক ছয় 
কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়-__ প্রতি কিস্তি ন্যুনতম ৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন। 


1/.0./ড্রাফট ইত্যাদি £ 1.0. বা 29981 0109 অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর 
3911 0180 [009001797 01109-_-এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের 
গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর 
পাওয়ার জন্য 991-80019590 পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে “নতুন 
গ্রাহক হতে চাই' খামের ওপূর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে 
জানাবেন। 


“চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) 
গ্রাহ্য হতে পারে। 


1.0. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব 
হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্নীয়। 
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0) যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/1241101, “উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩ 
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এবং সর্বেষু ভূতেষু গুঢ়শ্চরতি সংব্তঃ। 
দৃশ্যতে তৃগ্রযয়া বৃদ্ধা সূষ্ষ্ময়া ততৃদর্শিভিঃ।। 


তং পূর্বাপররাত্রেধু যুানঃ সততং বুধঃ। 
লঘ্বাহারো বিশুদ্বাত্মা পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি।। 
[মহাভারত, শাস্তিপর্ব, ১৮৭।২৭-২৯] 


মর্মার্থ ঃ 

দেহের নাশ হইলেও জীবের অথবা জীবত্বের নাশ হয় না। অতএব যে-ব্যক্তি জীবের মৃত্যুর কথা বলে 
সে অজ্ঞান এবং তাহার কথাও মিথ্যা। এই শরীর ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম- এই পঞ্চতত্তে গঠিত। 
দেহের বিনাশ বলিতে শরীরের এই পঞ্চতন্বে বিভক্ত হইয়া যাওয়া বোঝায়। জীবাত্মা এক দেহ ইইতে অন্য 
দেহে গমন করিয়া থাকে। 


আত্মা প্রাণিগণের অন্তরে সম্পূর্ণরূপে তাহার হৃদয়গুহায় বাস করেন। তত্বদর্শী পুরুষগণ স্ব স্ব সৃদ্দ্ন ও 
তীক্ষ বুদ্ধির সাহায্যে সেই হৃদয়স্থিত আত্মার সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। 


যে বিদ্বান ব্যক্তি তেত্ববেত্তা এবং শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি) পরিমিত আহার করিয়া রাত্রির প্রথমে ও শেষ প্রহরে 
নিয়মিত ধ্যানযোগের অভ্যাস করিয়া থাকেন, হিনি নিজ হয়েই দেই গরমজ্যোতিনবরাপ আরার মন 
লাভ করিয়া চিরকৃতার্থ হইয়া থাকেন। 





তি হানি 
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কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, শ্রীরামকৃষ্ণের লোকব্যবহার 
প্রসিদ্ধ । 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর পৃষ্ঠায় ইহার যথেষ্ট 
প্রমাণও রহিয়াছে। তিনি কামারপুকুরের ন্যায় অজ 
পাড়াগায়ে বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়া পরিণত বয়সে 
কলিকাতায় আগমন করিলেন। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে তিনি 
প্রথমে ঢুকিতেই চাহেন নাই। পরে কৈবর্তের অন্ন খাইতে 
হইবে ভাবিয়া পঞ্চবটার নিকট মুড়ি-গুড় খাইয়া 
দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সারিলেন। ক্রমশ রানী রাসমণির 
মন্দিরে ৩এভবতারিণীর পুজারী হইলেন। তাহার পর 
প্রবাহিত হইল তাহার “জগৎ-ছাড়া” সাধনার বেগবতী 
শ্রোতস্বতী। সেখানে জগৎ আছে কি নাই বলা যায় না। 


পরবর্তী কালেও তাহার মুহুমূঙ্ছ ভাবসমাধি এবং ইন্দ্রিয়- 
গোচর এই জগৎকে ভুলিয়া মনের নিরস্তর সাকার হইতে 
নিরাকারে এবং নিরাকার হইতে সাকারে যাওয়া-আসা। 
তথাপি পরবর্তী কালে যখন কলিকাতার বাবুরা আসিতে 
শুরু করিলেন, তীহাদের প্রত্যুদ্গমন করা, তাঁহাদের পান- 
তামাকের ব্যবস্থা করা, বিদায়কালে স্বয়ং দরজা অবধি 
উঠিয়া গিয়া বিদায় জানানো ইত্যাদি বাহ্য শিষ্টাচার ছাড়াও 
শ্রীরামকৃষ্ণের বাচিক শিষ্টাচার এবং ভদ্রজনোচিত মিষ্ট 
ব্যবহার সকলের মন কাড়িত। কেহ কেহ ভাবিত, ইনি তো 
আমাদের মতো স্কুল-কলেজে পড়েন নাই, তবু এত 
লোকব্যবহার শিখিলেন কখন? 
নমুনা দেখিতে পাই। কেবলমাত্র ভদ্রজনোচিত 
ব্যবহারকেই লোকব্যবহার বলিলে অল্পই বলা হইবে। 
ব্যবহার বিভিন্ন প্রকার। উচ্চস্তরে কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী 
অন্য দেশে আমন্ত্রিত হইলে তখন যে 'প্রোটোকল'__ 
তাহাও যেমন লোকব্যবহার, তেমনি গ্রামে-গঞ্জে রাস্তার 
মোড়ে শনিঠাকুরের পুজাও এ লোকব্যবহারেরই অন্তর্গত। 
বড়বাজারের ব্যবসায়ী মহলে যে-ধরনের রীতিনীতি 
প্রচলিত আছে, তাহার সহিত দেরাদুনের ইগ্ডিয়ান 
মিলিটারি আযাকাডেমির সেনাদের আচার-আচরণ সম্পূর্ণ 
ভিন্ন হইলেও উভয়েই লোকব্যবহারের অন্তর্গত। মনুষ্য- 
সমাজকে সংগঠিত ও এঁক্যবদ্ধ রাখা এবং উহাকে 
মনুষ্যের ভোগাপবর্গের সহায়ক করিয়া তুলিবার জন্য 
যাহা কিছু আচার-আচরণ, রীতিনীতি-_সবই এই লোক- 
ব্যবহারের অন্তর্গত। ইন্দ্রিয়পরায়ণ, স্বার্থপর মানবের 
ব্যবহারে যে কর্কশ ও অপরের ক্ষতিসাধক রূপটি প্রকাশ 
পায়-_তাহাও যেমন লোকব্যবহার" তেমনি যথার্থ 
মানবকল্যাণচিকীর্ধু মহাপুরুষগণের যে মানবকল্যাণপ্রয়াস 
_-তাহাও “লোকব্যবহার;। 

বস্তৃত, 'লোকব্যবহার' শব্দটি অত্যত্ত ব্যাপক। আমরা 
সতত “সামাজিক লোকব্যবহার'-এ আবদ্ধ থাকি। কিন্তু 
শ্রীশঙ্করাচার্য প্রমুখ আচার্যগণ 'ধর্ীয়ি লোকব্যবহার» 
দার্শনিক লোকব্যবহার” “আধ্যাত্মিক লোকব্যবহার' 
ইত্যাদি নানান স্তরে এপ্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। 
এই লোকব্যবহারের একেবারে গোড়ার কথা বলিলেন 
আচার্য শঙ্কর ঃ 





অগ্রহায়ণ ১৪০৯ কথাপ্রসঙ্গে | লোকবাবহার 
“তথাপি অন্যোন্যন্মিন অন্যোন্যাত্মকতাম্‌ আদর্শের প্রতি অনুরক্ত মানুষে কাম, ক্রোধ, লোভ, 
$ অন্যোন্যধর্মাং্চ অধ্যস্য ইতরেতর অবিবেকেন স্বার্থপরতা ইত্যাদি দুর্বলতা থাকিলেও এতই অল্প পরিমাণে 


অত্যস্ত-বিবিক্তয়োঃ ধর্মধর্মিণোঃ মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ 

সত্যান্তে মিথুনীকৃত্য “অহমিদম্”, “মমেদম্‌* ইতি 

নৈসর্গিকঃ অয়ং লোকব্যবহারঃ১। 

(ব্রহ্মসূত্র, অধ্যাসভাষ্য) 

লোকব্যবহারের ইহাই শুরু। পরস্পরের উপর 
পরস্পরের স্বরূপ এবং ধর্মকে [ভ্রান্ত] আরোপ বা অধ্যাস 
করিয়া কোন বিশেষ ধর্মকে অত্যত্ত পৃথক জাতীয় ধীর 
উপর আরোপ করা এবং সত্য ও মিথ্যাকে একীভূত 
করিয়া ইহাই আমি' এবং “ইহাই আমার'__ এই চিন্তায় 
চেতনকে জড় ও জড়কে চেতন ভাবনার ফলম্বরূপ এই 
লোকব্যবহার। ব্যাপারটি যদিও অত্যন্ত জটিল বোধ 
হইতেছে, তথাপি আলোচনা করিলে আশা করি 
সহজবোধ্য হইবে। 

স্বামী 3 মহারাজের বিখ্যাত উক্তি ঃ 
মানুষের বৈশিষ্ট্য” উচ্চতর আদর্শের প্রতি মানুষের 
অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ নানাভাবে ঘটিয়া থাকে। কখনো 
তাহা ভক্তিতে সম্পৃক্ত উপাসনার মাধ্যমে ঘটে, কখনো বা 
বৈরাগ্যের ব্যাপ্তিতে, আবার কখনো জ্ঞানের কিরণছটায়। 
নিন্নতর জীবনের লোকব্যবহারের কথাও আমরা 
শুনিয়াছি ঃ 

“আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ 
পশুভির্নরানাম্।” অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন পশুর 
মধ্যেও যেমন বিদ্যমান, তেমনি মানুষের মধ্যেও বিদ্যমান। 
এই লোকব্যবহারের কথা যদিও আমাদের মূল আলোচ্য 
নহে, তথাপি কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যায় যে, 
শহ্করোক্ত “আমি ইহা” এবং ইহা আমার,_এই আদিম 
অনুভবই মনুষ্যেতর লোকব্যবহারেরও মুলীভূত কারণ। 
সম্মুখে খাবার রাখিলে দুইটি কুকুর কলহ প্রবৃত্ত হয়। এই 
কলহে প্রবৃত্ত হইবার পশ্চাতেও “আমি” ও “আমার' 
বিদ্যমান। সুতরাং যখনি “একোহহম্‌, বহুস্যাম__-'আমি 
একা, বহু হইব" বলিয়া সেই ওঁপনিষদিক্‌ পুরুষ বাসনা 
করিলেন, তখনি লোকব্যবহারের সূত্রপাত হইল। 

“ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষঃ ধর্মে হীনা পশুভিঃ 
সমানাঃ”_ মানুষ পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, কারণ মানুষের 
ধর্ম আছে। এই ধর্মাত্তর্গত যে লোকব্যবহার, তাহাই তাহার 
উচ্চতর আদর্শের প্রতি অনুরাগ। অথবা বিপরীতভাবে, 
উচ্চতর আদর্শের প্রতি অনুরাগই ধর্মের দ্যোতক। উচ্চতর 


৯১৫ 


থাকে যে, তাহা প্রকাশিত হইবার সুযোগ পায় না। এই 
“অনুরাগ'-এর মধ্যেই জ্ঞান লুক্কায়িত আছে। যদি আধুনিক 
বিজ্ঞানমনস্ক কেহ বলেন-_ধর্মের প্রয়োজন নাই, বুদ্ধি 
এবং জ্ঞানই মানুষকে পশু হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়াছে", তাহার 
উত্তরে বলিব-_এঁ 'ভৌত বা জাগতিক জ্ঞান'ও তাহার 
ধর্ম-এর মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে। কারণ 'ধর্মস্ই সামান্য 
(8০11-91) অর্থে সচেতনতা (00517101017) বা জ্ঞান 
(0101505০)-এর আধারম্বরূপ। এবং এই 
রকেই “সিঁড়ির ন্যায় ব্যবহার করিয়া সাধক 
ক্রমশ উচ্চ-উচ্চতর স্তরে প্রবেশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ 
ঈশ্বরোপাসনাকেও একটি লোকব্যবহার বলা ইইতেছে। 
'ভক্তিসূত্র'-এ নারদ বলিয়াছেন £ “ন তদসিদ্ধৌ লোক- 
ব্যবহারো হেয়ঃ কিন্তু ফলত্যাগত্তৎসাধনঞ্চ কার্যমেব।” 
যতক্ষণ না সিদ্ধিলাভ হইতেছে, ততক্ষণ লৌকিক আচার- 
ব্যবহার নিন্দিত বলিয়া ত্যাগ করিবে না, বরং “ফলত্যাগ* 
এর সাধনাই অভ্যাস করিবে। অন্যত্র শ্রীভগবান 
বলিয়াছেন £ “যাবন্ন পশ্যেদ অখিলং মদাত্মকং তাবৎ 
মদারাধনতৎপরো ভবেৎ।” অর্থাৎ যতদিন পর্যস্ত বিশ্ব- 
বন্মাণ্ডে কেবল আমি (ঈশ্বর) একমাত্র আছি--এই 
দৃষ্টিলাভ না হইতেছে, ততদিন পর্যস্ত আমার ছিম্বরের) 
আরাধনায় রত থাকিবে। যখন সেই একত্ব-দৃষ্টি লাভ 
হইবে তখন আর বাহা লোকব্যবহার বা উপাসনাদি 
লোকাচারের প্রয়োজন হইবে না। 'শ্রীমত্তাগবত'-এ অন্যত্র 
শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন__ 
“তাবৎ কর্মাণি কুবাতি ন নির্বিদ্যেত যাবতা 
মতকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ||” 
(শ্রীউদ্ধবগীতা, ২০।৯) 
অর্থাৎ ততদিনই কর্মসমূহ করণীয়, যতদিন না বৈরাগ্য 
সমুৎপন্ন হয় অথবা শ্রীভগবানের কথায় শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। 
যেমন যেমন ভিতরে বৈরাগ্য এবং জগদ্ব্যাপারে অনিত্য- 
প্রতীতি দৃঢ়তর হইবে, তেমনি তেমনি কর্ম এবং লোক- 
ব্যবহারও হাস পাইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সুন্দর একটি উপমা 
দিতেন ঃ গৃহস্থের বৌ, গর্ভবতী হইয়াছে। যেমন যেমন সে 
আসন্ন প্রসবা হইতেছে, তেমনি তেমনি শাশুড়ি তাহার কর্ম 
কমাইতেছে। যখন সে একটি শিশু প্রসব করিল, তখন 
তাহার আর কোন কর্ম নাই, কেবল এঁ শিশুর যত্ু করা। 
ঈশ্বরলাভ হইলে পর মানবের আর কোন কর্ম থাকে না, 
তখন কেবল ঈশ্বরময় এক দিব্যদৃষ্টি লইয়া সে 


নভেম্বর ২০০২ 


উদ্বোধন 
১৫০২০ 
ঈগৎকল্যাণে তৎপর হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের নিজ জীবনে 
“আমরা তাহার 'গলিত হস্ত হইবার কথা জানি। 
সুতরাং “সামাজিক লোকব্যবহার* বলিতে আমরা মাত্র 
একাংশ লইয়া বিচার করি। এই সামাজিক লোকব্যবহার 
হইতে শাস্ত্র সাধককে দূরে থাকিতে নির্দেশ দিয়াছেন। 
নির্জনবাসের কথা বলা হইয়াছে। তবে মজার ব্যাপার 
হইল, এই সামাজিক লোকব্যবহার হইতে দূরে থাকাও 
লোকব্যবহারেরই অস্তর্গত। ভগবদ্‌ উপাসনাও লোক- 
ব্যবহার। উপাসনার অর্থ কেবল কয়েকটি বাহ্য নিয়ম 
পালন করা, ব্রত-তপস্যা করা নহে। ইহার সহিত জ্ঞানের 
সংমিশ্রণ ঘটিলেই তাহাকে যথার্থ উপাসনা বলা হইবে। 
সামগ্রিকভাবে এই লোকব্যবহার যখন মিথ্যাভূত হইয়া 
যাইবে, তখনি উহা সর্বথা পরিত্যক্ত হয়, নতুবা নহে। 
“অবিদ্যা'ই সর্বপ্রকার লোকব্যবহারের জননী। সুতরাং 
অবিদ্যার বিনাশ হইলেই সাধক লোকব্যবহার ত্যাগ 
ভোক্তা” “আমি জ্ঞাতা' ইত্যাদি বোধ মানুষের মধ্যে 
সহজাত। এই বোধ অবিদ্যাপ্রসূত। অথচ প্রকৃতপক্ষে আমি 
জ্ঞানন্বরূপ, অকর্তা, অভোক্তা। প্রন্ম উঠিবে-_আমি 
'জ্ঞানস্বরূপ' হইলে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার অস্তিত্ব কি নাই? 
আমি অকর্তা হইলে ক্রিয়াকর্মের অস্তিত্ব কি নাই? আমি 
অভোক্তা হইলে, সচ্চিদানন্দকে সম্তোগের ইচ্ছা কি নাই? 
সবই আছে, যতক্ষণ অবিদ্যার অস্তর্গত। এবং যতক্ষণ 
অবিদ্যার অন্তর্গত, ততক্ষণই ভগবদ্‌ উপাসনারও 
প্রয়োজন আছে। ভগবদভজনের দ্বারা আমরা 
“বিশালবুদ্ধি' হইয়া নিরুণ নির্বিশেষ ব্রন্মতত্বকে উপলব্ধি 
করি। বরং উল্টো প্রশ্ন করি যে, আমাদের কি ব্রঙ্মতত্ব 
সাক্ষাৎকার হইয়া গিয়াছে যে, আমরা ভগবদ্ভজনে বিরত 
থাকিব? শ্রীশঙ্কর বলিতেছেন £ “ন হি অয়ং সর্বপ্রমাণ- 
প্রসিদ্ধঃ লোকব্যবহারঃ অন্যৎ তত্বম্‌ অনধিগম্য শক্যতে 
অপহ্যেতুম্‌ অপবাদাভাবে উৎসর্গপ্রসিদ্ধেঃ।” (ক্রন্মসূত্র, 
২।২।৩১) সহজ ভাষায় বলিতে হয়, এই জাগতিক 
লোকব্যবহার পঞ্চেন্ট্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া প্রমাণিত বা প্রসিদ্ধ। 
সুতরাং যতক্ষণ পর্যস্ত না অন্য কোনপ্রকার “বিশেষ তত্ত' 
প্রমাণিত বা উপলব্ধ হইতেছে, ততক্ষণ পর্যস্ত এই 
লোকব্যবহারই বলবৎ থাকে এবং কোনভাবেই ইহার 
অপলাপ করা যায় না। অর্থাৎ সামান্যবিধি (যথা এই 
বিশ্বব্যাগী লোকব্যবহার)-কে অপলাপ করিতে হইলে 
বিশেষ কোন বিধি (যাহা অত্যত্ত প্রবল হইয়া 
সামান্যবিধিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ) বলবৎ করিতে 


১০৪তম বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা 


হইবে। যেমন শাস্ত্রে একদিকে বলা হইল-__'প্রাণিহিংস 
করিবে না”। ইহা সামান্যবিধি। কিন্তু অপরদিকে 
যজ্ঞানুশাসনে বলা হইল, যজ্ঞের জন্য পশু সংগ্রহ করিবে 
(অর্থাৎ পশুবলি দিবে)। ইহা বিশেষ বিধি। সুতরাং 
ব্যতিক্রমী । বিশেষ পরিস্থিতিতে এই বিশেষ নিয়ম প্রযোজ্য 
হইবে। নতুবা সাধারণ নিয়মই €প্রাণিহিংসা করিবে না') 
বলবৎ থাকিবে। 

“এই দৃশ্যমান জগৎ সত্য'_ ইহা সাধারণ নিয়ম। 
আমাদের নিকট এই জগৎ সত্য। ইহাকে আমরা মিথ্যা 
বলিয়া ভাবিতে পারি না। তাই “জগৎ সত্য'+ এই উক্তিটি 
প্রায় সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু ইহারও অপবাদাত্মক 
ব্যতিক্রমী উদাহরণ আছে। আরেকটু সহজভাবে বলিতে 
পারি। আঁধার-আলোর সংমিশ্রণে সহসা দেখিলাম একটি 
সর্প। হয়তো আতঙ্কিত হইলাম নতুবা সর্পের সহিত বন্ধুত্ব 
করিলাম। সেই বিষধর সর্পের সহিত নিজের সুখ-দুঃখ, হ্র্য- 
বিষাদ মিশাইয়া ফেলিলাম। আমার ন্যায় আরো অনেকের 
ক্ষেত্রেই একই ঘটনা ঘটিতে থাকিল। সহসা এক ব্যতিক্রমী 
মানুষ কোথা হইতে একটি শক্তিশালী আলোকবর্তিকা সংগ্রহ 
করিয়া আনিয়া দেখিল-_উহা সর্প নহে, একটি রজ্জুমাত্র। 
তাহার অন্তরে “বিশেষবিধি” বলবৎ হইয়া তাহার জ্ঞানোন্মেষ 
ঘটাইল। বাকি সকলে “সামান্য-বিধি'র বেড়াজালে আবদ্ধ 
হইয়া থাকিল। এই উদাহরণটি তাত্বিক (11901911081) দিক 
ইইতেও যেমন সুপ্রযোজ্য, অপরদিকে ইহা কথার কথাও 
নহে। বরং অনুভবসাপেক্ষ এবং তত্ব্দর্শীর নিকট বাস্তব। 
জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুপ্তি-_এই তিন অবস্থায় জীবের আনাগোনা । 
সুষুপ্তি অবস্থারও অতীত তুরীয় অবস্থায় এ তত্ত প্রত্যক্ষীভূত 
হইয়া রজ্জুর স্বরূপ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ এই জড়জগৎ 
(যেমন যে-রজ্জুকে চেতন আত্মার অন্যোন্যাধ্যাসে চেতন 
বলিয়া সর্পবৎ মনে হইতেছিল) তখন মিথ্যা হইয়া বস্তুর 
্রন্মারূগী প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়া সেই অনুভবসিদ্ধ 
মহাপুরুষকে শোক-দুঃখাতীত আনন্দময় রাজ্যে প্রবিষ্ট 
করাইয়া দেয়। এই ব্রহ্মাবস্তকে উপনিষদে “অব্যবহার্যম্‌” 
অর্থাৎ সমস্ত লোকব্যবহারের অতীত বলা হইয়াছে। আবার 
সংযত, শাস্ত হইয়া সেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-এর কারণ তুরীয় 
্রন্মাকে উপাসনা করিবে-_“তজ্জলান্‌ ইতি শান্ত উপাসীত” 
(ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৩।১৪।১)-_-ইহাও বলা হইয়াছে। 
অর্থাৎ এই ভগবদ্‌ উপাসনারূপ “মই' ব্যবহার করিয়াই 
“লোকব্যবহারিক' জগৎকে অতিক্রম করিয়া পারমার্থিক 
তন্তে উপনীত হইতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের সর্বসম্মত 
উপদেশ। 0 


৯১৬ 


: সমসাময়িক গ্রে ভ্রমর 


শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তার সম্বন্ধে যেসকল 
:| তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি 
: | সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাস্ত দাস ১৩৫৯ 
:। সালে “সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ 
: | প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে 
: | পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ 
: | সালে উপরি উক্ত পুণুকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, 
: | সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনরমুদ্রিত করা হলো। আশা 
:| করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে ।- সম্পাদক 














“পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি", ডিসেম্বর ১৮৮৪ 
(সুরেশচন্দ্র দত্ত প্রকাশিত) 


ন্প্রিয়ের গদির উপর বসিলেই কুঞ্চিত হয় এবং : 


: উঠিলেই আবার সেই পুরাতন অবস্থায় পরিণত হয়। সংসারী 
: মানবের মনেও সেইরূপ ধর্মকথা যখন শুনে তখন ধর্মভাব 
: প্রবল হয়, কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিলে মনের আর সে-ভাব 
: থাকে না। 


: ততক্ষণ লাল দেখায় এবং হাপোর হইতে বাহির করিলেই 
: কালো হইয়া যায়, সেইরূপ সংসারী মানব যতক্ষণ ধর্মমন্দিরে 


: থাকে এবং বাহিরে আসিলেই সে-ভাব চলিয়া যায়। 

: গেরুয়া বসনের সহিত পবিত্র ভাবের সম্বন্ধ আছে। 
; যেমন চটি জুতা ও ছিন্ন বসন পরিধানপূর্বক রাস্তা বেড়াইলে 
; সহজে মনে দীনভাবের উদয় হয়। পেণ্টুলেন ও বুট জুতা 
: পায়ে দিলে সহজে মনে অহঙ্কারের ভাব উদয় হয়। সেইরূপ 


টিকার রাজা, 
ৃ বারা জা হাহ 


; জ্ঞানীর পক্ষে জাতিভেদ নিতান্ত আবশ্যক। 


তি 
মানুষ বালিশের খোল, অর্থাৎ বালিশের খোল উপরে 
: হয়, একেবারেই সীতার দেওয়া যায় না। ব্রহ্মজলধিতে : 


দেখিতে কোনটা লাল, কোনটা কালো, কিন্তু সকলকার 
: ভিতরে সেই এক তুলা। মনুষ্য দেখিতে কেহ সুন্দর, কেহ : 


: কালো, কেহ সাধু, কেহ অসাধু; কিন্তু সকলকার মধ্যে সেই ; 


: এক ঈশ্বর। 
: সং 


শাস্ত্রে ঈশ্বরের বিষয় পাঠ করিয়া লোককে বুঝানো আর : 


 মানচি্রে কাশী দর্শন করিয়া লোককে কাশী বুঝানো একই; 
 কথা। ৃ 


টা নানা শৃরিাল পরকেও শুনিতে: 


দেয় না। ধর্ম, সমাজ ও ধার্মিকদের নিন্দা করে এবং উপাসনা: 
; করিলে উপহাস করে। ৃ 


কুভীরের গান্রে অন্তর দ্বারা আঘাত করিলে অন্তর উঠিয়া! 


পড়িবে, তাহার গান্রে কিছুই হইবে না। বদ্ধজীবদিগের নিকট! 
: ধর্মকথা যতই বল না কেন, কিছুতেই তাহাদের প্রাণে: 
1 লাগাইতে পারিবে না। ূ 


যে-মুসলমান 'আল্লা হো, আল্লা হো” করিয়া চিৎকার: 


: করিতেছে, নিশ্চয় জানিও, 'সে আল্লাকে পায় নাই। যে; 
: আল্লাকে পাইয়াছে সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। 


যোগী সন্ন্যাসীরা সর্পের ন্যায়। সর্প নিজের জন্য কখনো: 


: গর্ত খনন করে না, ইন্দুরের গর্তে থাকে; একটা গর্ত ভাঙিলে : 
; অপর গর্তে প্রবেশ করে। যোগী সন্ন্যাসীরাও সেইরূপ; 
: নিজের জন্য ঘর প্রস্তুত করে না, কিন্তু অপরের গৃহে, আজ : 
: এখানে কাল সেখানে করিয়া দিনযাপন করে। 
যেমন কামারশীলায় লৌহ যতক্ষণ হাপোরে থাকে : 
: জল কখনো প্রবেশ করিতে পারিবে না, কিন্ত মৃত্তিকা জল-: 
: সংযোগে তরল হইয়া পড়িবে। বিশ্বাসী হৃদয় শতসহত্র প্রতিকূল: 
: বা ধার্মিকদিগের নিকট বসিয়া থাকে, ততক্ষণ ধর্মভাবপূর্ণ ; 


প্রস্তর শতসহত্র বংসর জলের মধ্যে থাকিলে তাহার মধ্যে; 


অবস্থার মধ্যে পড়িলেও নিরাশ হইবে না, কিন্তু অবিশ্বাসী; 


? সংসারী মানব সামান্য কারণে বিচলিত হইয়া পড়িবে। 


বালকের মন ষোল আনা নিজের নিকট থাকে; ক্রমে: 


: বিবাহ হইলে আট আনা স্ত্রীর প্রতি যায়, সম্তানে চারি আনা; 
: কাড়িয়া লয়, বাকি চারি আনা অহঙ্কার অর্থাৎ মানসন্ত্রম : 
: বেশভৃষায় কাড়িয়া লয়। অতএব বাল্যকালে যাহার ঈশ্বরে ; 
: মতি হয়, টিকার েরলালেন সন্দেহ নাই।; 
: গেরুয়া বসন পরিধান করিলে সহজে মনে সাধনার : 


চিনির ব উল্কা লুলুদিদা! 


; করিতে ইচ্ছা করে না। বিশ্বাসী হৃদয় ব্যতীত পার্থিব ধন-। 
: মানকে তুচ্ছ করে সচ্চিদানন্দকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না।; 
: ফল পড়িলে মিষ্ট লাগে না, পকের ন্যায় দেখায়ও না। জ্ঞান- : 


অনুতাপের অশ্রু আর আনন্দের অশ্রু চক্ষুর দুই দিক: 


; দিয়া বাহির হয়। নাসিকার দিকে চক্ষের যে-কোণ, সেখান; 
: দিয়া অনুতাপের অশ্র এবং অপর দিক দিয়া আনন্দাশ্রু: 
: বাহির হয়। 


সীতার শিখিতে হইলে অনেকদিন জলে হাত-পা ছুঁড়িতে; 


সম্তরণ শিখিতে হইলেও আগে অনেকবার উঠিতে হয়, 
পড়িতে হয়; একেবারে হয় না। ু 


. সম্কলন 0) জলধিকুমার সরকার 


8. 55তম বর্বুল সংখ্যা ৯১৭ অগ্রহায়ণ ১৪০৯০ নভেম্বর ২০০২2 


প্রসলচযু ভট্রভার্ষকে লিখিত 















ৃ ৬ হুদ রিনা 14190) 36101 
ৃ না ডহ সাজান উহা অলীক, 61) 40911 116 
পরলনাখ 1নধোদনতশিশ ৃ [নিতেন ১৮ আত 2 নি বাহারি: 
রি দত নকগইবেন সবিনয় নিবেদন-_ ৃ 
নু [লিধ ৬৬ শো শাসক প্‌. র্‌ ৃ 
৭৩7 সোনা আইসা) বআপনােদ্য ৰ সাম আিআনিই | সোপ, আপনার ৩১শে মার্চের পত্র: 






| ৬2 আসে ই: "৬ এল গাড়ে সি 


ঃ ন্- নখ বি ক: তাদ্গাপিব ন্‌ এ, টিটি : 
| মইপেহর। মিথ উৎসত বাধা গা । আপনাদের ওখানে যাইবার ইচ্ছা: 
| জা চেকার] ২ পাগল ৪ আস 2০, এ আমাদের খুবই হয় কিন্তু কি: 
: | সৌ1স- সবি (২ ািতে ৪ «*.. 0 ৮ এ র 
(শী! আচে? 5781-717 : করি--অল্পদিন হইল পা 
ওব্বিতে প্খ্ঠেন সস ডি) 14 ৬ ৮ স্বামী | বান দা] মিহীজামে বি 
রাস বিশেষ” করিতে গিয়া আটকাইয়া গিয়াছেন।: 
:  ”সেশো”-.. বা র 
০ ১০০ আপস সি দই ূ আসি আসি করিয়া আসিতেছেন! 
০২ লিল এইস শেআনলন না। কাজেই মহাশয় আপনি ত: 
| বসিসডাডা হই পিছত বুঝিতে পারেন সঙ্গী ছাড়া কি: 

কোথাও যাওয়া চলে__বিশেষ অত: 
* দূর পাহাড় পর্বতের দেশে__: 





£ 1১৯ মই এ ১ খশ্মন লতি ৬৭741 
| লহ] ক্ষত তাতে কাব । 






: সুতরাং এখন ওদিকে যাওয়ার সম্ভব হবে না। ৃ 
১লা এপ্রিল হইতে যে আলাদা বাড়ীভাড়া হইবার কথা লিখিয়াছেন তাহা আর এখন করিবার আবশ্যক নাই।! 
; আমরা পরে জানাইব। ৃ 
:  শ্রীত্রীমহারাজ [স্বামী ব্রল্মানন্দ] মঠেই আছেন-_তাহার শরীর ভাল। তাহার আশীবর্বাদ জানিবেন ও অন্যান্য বন্ধু: 
; আমি ভাল আছি। সাদর সম্ভাষণ ও ভালবাসাদি জানিবেন। ইতি 
শুভাকাজ্কী 
প্রেমানন্দ 


[২] 


শ্ীশ্রীগুরুপদ ভরসা 
মট [মঠ] বেলুড় 
শনিবার 


শ্রদ্ধাভাজনেযু-_ ৃ 
;  পুর্ব্ববঙ্গ হইতে আজ আটদিন হইল এখানে আসিয়াছি, কিন্তু শরীর সুস্থ না থাকায় আপনার পুর্ব পত্রের উত্তর: 
! দিতে পারি নাই। অদ্য আপনার পত্র পাইলাম। শিবানন্দ স্বামি [স্বামী] এখনও মঠে আসেন নাই, শীঘ্র আসিবেন: 
: শুনিয়াছি। হরি মহারাজের [স্বামী তুরীয়ানন্দ] শরীর খারাপ, সেকারণ পাহাড় হইতে নাবিবেন [নামিবেন] না, নতুবা: 
? মঠেই আসিতেন। ৃ 
1. *: রাঁচিনিবাসীপ্রসমচন্্র ভট্টাচার্য শিলগ্ডের লোক। রাঁচিতে তিনি 'আ্যাকাউল্যাণ্ট জেনারেল'-এর অফিসে কাজ করতেন। রীশ্রীমায়ের মন্তব্য ছিলেন। 


্. ১০৪তয় বর্ষ--১১মা সংখ্যা ৯১৮ অগ্রহায়ণ 55250 লভ্মের 572 


মঠের পশ্চিম দিকে কতকটা জমি ক্রয় জন্য চেষ্টা হইতেছে আর এঁ বিষয় অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। উৎসবের 


পরেই লেখাপড়া হইবার কথা 
; আছে। সুতরাং বুঝিতে পারি- 
? তেছেন, মহারাজের ও আমাদের 
: উৎসবের ৩/৪ দিন পরে শিলং 
' যাত্রা অসম্ভব। মহারাজের ইচ্ছা 
; আছে আর একবার কামাখ্যা মার 
: দর্শন করেন ও সেই সময় শিলং 
যান, কিন্তু এত শীঘ্র নয়। একে 
: বৃদ্ধাবস্থা তার উপর এই সবে 
: ফিরেছি, আর এখানেও কাজ 
 রয়েছে। এই সকল কারণে মট 
! [মঠ] ছাড়া উচিত বোধ হয় না 
: বুঝিতেই পারিতেছেন। 

আপনি উৎসব দর্শনে আসিবেন 
: আনন্দের কথা, কিন্তু ফিরিবার 
; সময় আপনার সঙ্গে আমরা যাইব 
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:_এ আশা পোষণ করিবেন না 
? জানাইলাম। আমাদের কবে শিলং 


: ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানাইবেন এবং আপনি জানিবেন। 
1 মঠের সকলে সুস্থ আছে। আপনাদের কুশল মাঝে মাঝে পাইলে আনন্দিত হইব। ইতি 
শুভাকাঙ্ক্মী 
প্রেমানন্দ 
[৩] 
শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা 
1116 ৮100 99101 
ৃ 20-5-16 


নন 
চি & টি ্ 
৯৬ ০৭ ৮৬০ চে 
এ প হু রা... 
তালা । লিও সদ ২৪ ই *- খর 
ও ২৯০ ১০০১ ০ এ 8... ঠ 
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যাত্রা সম্ভব তাহা শিবানন্দ স্বামি [স্বামী] আসিলে যুক্তি করিয়া জানাইব।! 
1 শিবানন্দজী হয়ত এখানকার উৎসবের পর রাঁচি যাইবেন। ওখানকার সকল ভক্তদিগকে [ভক্তকে] আমাদের: 


প্রসন্নবাবু, আপনার ১৪ই তারিখের পত্র পাইয়াছি। আপনাকে পূর্ব পত্রেই জানাইয়াছিলাম__মহারাজ যতক্ষণ: 
না 0417-এ উঠেন ততক্ষণ বিশ্বীস করিবেন না। মহাপুরুষ মুক্তপুরুষের স্বভাব স্বতন্ত্র__তাহাদের চরিত্র ও গতিবিধি 
দুর্জেয়। তবে একেবারে নিরাশ হইবেন না-_একবার যখন বলিয়াছেন যাইবেন তখন যাইবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু কবে: 
বা কিভাবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। মহারাজ যখন ভাল 1700-এ থাকেন সেই সময় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া: 
ও স্থির করিয়া আপনাকে লিখিয়া জানাইব। আপনারা বাসরসজ্জা করিয়া বসিয়া থাকুন-_তিনি আপনাদের মধ্যে: 
উপস্থিত হইতেছেন। আপনি যখন স্ত্রীত্রীমার কৃপালাভ করিয়াছেন, তখন জানিবেন ঠাকুরের সন্তানগণের সমধিক: 
কৃপা ও প্রীতি আপনার উপর আছেই। এতদিন মঠে একটি কার্য্য ছিল বলিয়া যাওয়ার কিছুই স্থির হয় নাই। সে: 


কার্য্টটা নিবিরবঘ্ে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমরা শিলঙে যাইবার দিন স্থির করিতে পারি। আপনাদের টাকা 
যখন এখানে আছে তখন ধীরে সুস্থে ভাল দিন দেখিয়া যাইলেই চলিবে। আপনি ত আমাদের নিজের লোক। আমরা 
ভাল আছি। আপনাদের কুশল সমাচার দিবেন। আপনি মহারাজ, মহাপুরুষ ও আমার ভালবাসা ও শুভাশীবর্বাদ 
জানিবেন। 


রামকৃষ্ণ সঙ্গের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী 
প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে 
করতেন, শ্রীমত্তগবপ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা 


উপকৃত হবেন-_এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত এ আলোচনাটি 
আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের 
বাক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও 
কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে 
তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। 
রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ 
বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে পাঠকের বুঝতে সুবিধা 
হয়।--সম্পাদক 





তৃতীয় অধ্যায় ই কর্মযোগ 


ব্যামিশেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। 
তদেকং বদ নিশ্তিত্য যেন শেয়োহহমাধুয়াম।।২।। 


: উভয়ের মধ্যে একটি আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন, যাহার 
দ্বারা আমি শ্রোয়োলাভ করিতে পারি। 


: (সাংখ্য), কখনো কর্মের কথা (যোগ) বলিয়াছেন। এই দুইটি 
; পথ দুইপ্রকার আধারের জন্য। অর্থাৎ দুই ভিন্ন স্বভাবের 
: সাধকের জন্য। একজনের পক্ষে যেটি শ্রেয়, অন্যের পক্ষে 
: সেটি শ্রেয় নাও হইতে পারে। একথা বুঝিতে না পারিয়া 
; অর্জন শ্রীভগবানকেই সরাসরি জিজ্ঞাসা করিতেছেন--_ 


: কোন্টি শ্রেয়? 

র শ্রীভগবানুবাচ 

লোকেহম্সিন ছিবিধা নিষ্ঠা পুরা ধা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কমর্যোগেন যোগিলামূ।।৩।। 
শ্লোকার্থ ১ শ্ীভগবান বলিলেন, হে অনঘ (নিষ্পাপ) 


০ ১০৪তম বর্য--১১শ সংখ্যা 


ব্যাখ্যা ঃ যে-ব্যক্তি যে-প্রকার মানসিক অবস্থায় আছে, : 


: হইবে। শ্থেতাশ্বতর উপনিষদেও বলা হইয়াছে-_“সাংখ্য-: 
: যোগাধিগম্যম্।” (৬1১৩) অর্থাৎ আত্মজ্ঞান সাংখ্য (জ্ঞান) ও : 
: যোগ কের্ম) দ্বারা উপলভ্য। বস্তুত, কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ: 
: দুইটি পৃথক পথ নহে। কাহারো কাহারো প্রবল বৈরাগ্য থাকে ।: 
: কিন্তু যাহাদের প্রবল বৈরাগ্য নাই, তাহাদের জন্য কর্ম বিধেয়।; 
: এবং কর্ম না করিয়া তাহারা থাকিতেও পারে না। তাহারাই: 
: মার্গের অধিকারী হইয়া উঠিবে-_ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। ; 


সামান্য চিস্তা করিলেই বুঝা যায়, যোগমার্গ কর্মমার্গ)-ও : 


: যোগসমন্বয়ের মাধ্যমেই সাধিত হইয়া থাকে। এই যোগ-: 
: সমন্বয়ের শিক্ষাই স্বামী বিবেকানন্দ আমৃত্যু প্রচার করিয়াছেন। : 
; কারণ, ধ্যেয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান না থাকিলে নিষ্কাম কর্ম হয় না।: 
: আবার শ্রীভগবানের প্রতি টান না থাকিলেও নিষ্কাম কর্ম হয়: 
: না। 


ন কমর্ণামনারভামৈমারং পুরুযোহগুতে। 
ন চ সংন্যসনাদের সিদ্ধি সমধিগচ্ছাতি//811 
শ্লোকার্থ $ কমার্ু্ান না করিয়া কেহ “নৈষ্মা (নিন্ম 


: অথাৎ কমবিহীন আত্মা; সেই আত্মারূপে অবহিতিই 'নৈ্মা?): 
! লাভ করিতে পারে না। কমর্যোগের ছারা চিত্তশুদ্ধি ও পরে: 
: আত্মবিবেক না হইলে নৈষ্কমার্সিদ্ি' (বৈদিক মতে সন্যাপথহণ : 
: এবং জ্ঞাননিষ্ঠার সমহয়) লাভ হয় না। কেবলমারে ভ্ঞানশুন্যা: 
: কমত্যাগ' দারা উক্ত অবস্থালাভ অসভব। নু 


ব্যাখ্যা ঃ কর্ম না করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিলেই যে? 


 কর্মত্যাগ হইল তাহা নহে। নিষ্র্মা হইয়া কেহ বসিয়া আছে: 
: দেখিলেই মনে করিও না সেই ব্যক্তির কর্মত্যাগ হইয়াছে এবং; 
: সে সিদ্ধ। ৃ 
শ্লোকার্থ ঃ (অজুর্ন বলিলেন) আপনি সংশয়জনকরাপে : 
: প্রতীয়মান বাক্োে আমার মনকে বিভ্রা্ত করিতেছেন । এই : 


এই সিদ্ধান্তের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন বলিয়াই! 
শ্রীভগবান এই শ্লোকে পরপর দুবার একই কথার পুনরাবৃত্তি: 


: করিয়াছেন। এই ব্যাপারে অর্জনেরও সম্যক ধারণা হওয়ার : 
: প্রয়োজন ছিল। : 
ব্যাখ্যা ঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান কখনো জ্ঞানের কথা : 


তমোগুণী অনেক ব্যক্তি আছে, যাহারা “কাজ'-এর হাঙ্গামা ৃ 


: এড়াইয়া থাকিতে চাহে এবং ভণ্ডামি করিয়া থাকে। অনেকে: 
: বাড়ির হাঙ্গামা এড়াইয়া আশ্রমে চলিয়া আসে। নবাগত: 
; একজন আমাকে বলিয়াছিল ঃ “আপনি, গোপেশ মহারাজ : 
স্বামী সারদেশানন্দজী) বেশ কেমন আছেন-কাজ না করে।; 
? আমিও তাই থাকব!” সে দেখিতেছে, আমরা উপদেশ করি; 
: কত মান! কোন কাজও করিতে হয় না!! 


ন হি কশ্চিৎ কষণমপি জাত তিষ্ঠত্যকমর্কৎ। 
কার্তে হাবশঃ কর্ম সব? প্রকাতিজৈও6৭811৫1। ৃ 
শ্লোকার্থ £ কর্ম না করিয়া কেহই কষণকালও থাকিতে পারে; 


ৃ : না। অ-ত্ত্ হইয়া সকলেই মায়া হইতে সঞ্জাত সতত রজঃ ও 
! অভুর্ন, ইহলোকে জ্ঞানাধিকারীর জন্য জ্ঞানযোগ এবং নিষ্াম : 


তমঃ গণের এভাবে কর্ম করিতে বাধা হয় : 
ব্যাখ্যা £ কেহই কখনো কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে: 


; না__ একথা অতীব সত্য। কারণ, তাহার স্বভাব প্রকৃতিই: 


অগ্রহায়ণ ১৪০৯ (এ নভেম্বর ২০০২ রর 


1 তাহাকে কর্মে নিয়োজিত করিবে। নিতাত্তই যদি কেহ ; 
: আলস্যবশত কর্ম এড়াইয়া চলে, তথাপি শরীররক্ষার জন্য : 


? আহার-পানাদি কর্ম তাহাকে করিতেই হয়। এবং শরীর-মনে ; 
; করিতে চাহে না। কিন্তু মন বাসনামুক্ত না হইলে কর্মত্যাগে; 
; কোন ফল হয় না। “রসবর্জং রসোইপ্যস্য...” ইত্যাদি পূর্বেই: 
; বলা হইয়াছে। এখন উপায় কি? উপায় গীতামুখে শ্রীভগবান: 
: বলিলেন, কর্ম এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে তাহা বন্ধনের : 
: হেতু না হয়, অর্থাৎ ফলাকাগক্ষা বা ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া : 
: কর্ম করা। নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক (9০০9510121) কর্ম ইত্যাদি; 
; ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া করিলেও একটি পরম উদ্দেশ্য 
: আছে, তাহা হইল চিত্তশুদ্ধি। বাহ্যবস্তবর অভিঘাতে যাহাতে মন: 
: চঞ্চল না হয়, সেইটি অভ্যাস করিতে করিতে কর্ম করা। ইহা: 
: অভ্যাসসাপেক্ষ হইলেও বিশেষ কঠিন কিছু নহে। : 
: শ্লোকার্থ £ যে মুঢ় ব্যাক্তি হত, পদ ও বাক্যাদি পঞ্চ ইন্ডরিয় : 
: বাহাত সংযত রাখিয়া মনে মনে শব্দ-স্পশররসাদি ইন্দিয়াবিষয় : 


! রজোগুণ থাকিলেই তাহা সাধকের ঈশ্বরমুখী মনকে ক্রমশ 
? ঈশ্বরবিমুখ করিয়া পরস্পর নিন্দামন্দ-সমালোচনা, ভগ্ামি, 
:ইন্দ্রিয়বিলাস, এমনকি অপরের ক্ষতিসাধনেও প্রবৃত্ত করে। 
; এইসকল মানসিক প্রবৃত্তিকে সংযত ও সুসংহত করিবার 
' জন্যই তো স্বামীজী এই বিরাট “রামকৃষ্ণ মিশন" স্থাপন 
: করিলেন। সত্বগুণের অনুশীলন করিয়া রজঃ ও তমঃ গুণ দূর 
: করিবার এই যন্ত্র সাধকবর্গের কি বিপুল উপকার সাধন 
করিয়াছে তাহা বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। 

£  কমোর্ছিয়াণি সত্যম্য য আতে মনসা স্মরন । 
ইন্দিয়ারার্ন বিমুাতা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।/৬।। 


: স্মরণ করে (ভোগ করে), তাহাকে মিথাচারী' বলা হয়। 
: ব্যাখ্যা £ মনের শাস্তি ও আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে 
: মন হইতে বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে- কর্মত্যাগ নহে। 


 কর্মত্যাগ করিলে মনের মধ্যে রসভোগেচ্ছারূপ বাসনা তো 
: থাকিয়াই গেল। অন্যত্র শ্রীভগবান বলিলেন £ “রসবর্জং 
: রসোহপ্য২স্য পরং দৃষ্তাী নিবর্ততে।” (২1৫৯) অর্থাৎ বিষয়- 


: যায়। একমাত্র দেহ-মন-বুদ্ধির অতীত হইতে পারিলেই মন 
: হইতে যাবতীয় বাসনা দূরীভূত হয় বা সেই বাসনা দগ্ধ হইয়া 
: বিনষ্ট হয়। সেই অবস্থাকেই প্রকৃত ইন্দ্রিয়সংযম বলা হয়। 
:. . আচার্ষ-মনীবীগণ সাধককে বিপরীত লিঙ্গ দেখিতে নিষেধ 
: করিয়াছেন, কৌপীনডোর ধারণ করিতে বলিয়াছেন। ইহা 
: কেবল অভ্যাসযোগ। যুগযুগান্তর ধরিয়া আমরা রূপ-রসাদির 
: দিকে চলিয়াছি। এখন সহসা তাহার বিপরীত দিকে চলিতে 
: চেষ্টা করিতেছি। ইহা অভ্যাস করা অবশ্যই জরুরী। কিন্তু 
: আসলে চাই মনের মধ্যে এগুলিকে “হেয়” বোধ হওয়া। “সত্য' 
: অর্থাৎ 'জ্ঞেয়' বস্তুর উপর মনের সংযোগ না থাকিলে 
: কৌপীনাদিতে কোন কাজই হইবে না। আবার সংযোগ 
: রাখিতে গেলেই 'জ্েয়' বস্তুটি কী তাহা জানা বিশেষ 
; প্রয়োজন। অর্থাৎ জ্ঞান চাই। আর একইসঙ্গে তাহার (জ্েয় 
: বস্তুর) উপর আত্যস্তিক টানও অনুভব করা চাই। 

£  অবতারের জীবনে আমরা ইহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ 
; দেখিতে পাই। তাই এইসকল কথার শ্রেষ্ঠ উপমা কেবলমাত্র 


যন্ীন্ডিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহজুর্ন। 
কমেন্দ্রিয়ৈঃ কমর্যোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ।1৭11 


শ্লোকার্থ ঃ কিন্তু ঘিনি বিবেকী মনের ছারা চন্ষু-কর্ণ : 


: চতুবিধ-_ নিত্যকর্ম 
ৃ ; অনুষ্ঠান কর । (নিত্যকর্ম না করিলে প্রত্যবায় অধারৎৎ দোষ হয়, : 
: বর্মেচ্ছা কিংবা রূপ-রসাদিকে মনের মধ্যে লুকাইয়া বাহ্যত : 
! সমাজজীবনকে বিপ্যর্ত করিয়া তুলে |) কর্ম না করা অপেক্ষা: 
| কম কিরাই মোর করন হইলে তোমার মেতা দি 
: হইবে না। 

গ্রহণে অক্ষম আতুর ব্যক্তি (অন্ধ, বধির ইত্যাদি) অথবা : 
: বিষয়ভোগপরাস্থুখ তপস্বী বাহ্যত বিষয়ভোগ করে না বটে, : 


শা 

দ্বারা অনাসক্তভাবে কমার্দুষ্ঠান করেন, তিনি রতি 
: মিথাচারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 

ব্যাখ্যা ঃ কর্ম জীবকে বদ্ধ করে বলিয়া কেহ কেহ কর্ম: 


নিয়তং কুরু কর্ম তং কর্ম জ্যায়ো হাকমণ্ণিঃ। 

শরীরযারাপি চ তে ন প্রসিধোদকমণিঃ।/৮1। 

শ্লোকার্থ ঃ তেজুন) তুমি শান্াবিহিত নিত্যকর্ম বৈদিক কর্ম 
নোমিতিককমর্ণ কাম্াকম এবং নিষিদ্ধকর্ম): 


কারণ এ কর্ম না করিলে জড়তা ইত্যাদি তমোওণ বৃদ্ধি পাইয়া: 


ব্যাখ্যা £ নিয়তং কর্ম--বংশগত, সম্প্রদায়গত অথবা: 
শিক্ষা বা বৃত্তিমূলক কোন কর্ম করা; অর্থাৎ সমাজকে কিছু না: 


: কিছু সেবা (50৬1০০) দান করিয়া নিজের গগ্রাসাচ্ছাদনের : 
ব্যবস্থা করা। বৈষ্বগণ এখনো এ কারণেই “রাধেকৃষ্ত' অথবা : 
: সন্ন্যাসিগণ “নারায়ণো হরি, বলিয়া নাম শুনায় এবং: 
: পরিবর্তে সমাজ হইতে ভিক্ষাগ্রহণ করে। পূর্বে এই ভিক্ষা-বৃত্তি; 
: একটি অত্যন্ত 
: বেশি গৃহে যাওয়া চলিবে না, গৃহস্থের দ্বিপ্রাহরিক ভোজন শেষ: 
: হইলে তবেই যাইতে পারিবে__ ইত্যাদি। এখন ক্রমশ সব: 
শৃঙ্খলা ভাঙিয়াছে এবং ইহা ভিখারী-বৃত্তিতে পরিণত: 
 হইয়াছে। আরো উদাহরণ দেওয়া যায়। রাজা বস্তুত প্রজার: 
: রক্ষক। প্রজা নিজের উপায়” হইতে কিছু অংশ রাজাকে দিবে : 
; রাজার জীবনধারণের জন্য। ক্রমশ উহা রাজার বসিয়া: 
: খাওয়া, সামন্ত সৃষ্টি, জমিদারের অত্যাচারের পর্যায়ে: 
; পৌঁছাইল। পূর্বে প্রজাগণ ছিল উত্তমর্ণ, রাজা অধমর্ণ। এখন: 
; বিপরীত হইয়া প্রশাসকই যেন উত্তমর্ণে পরিণত হইয়াছে এবং: 
: প্রজাগণ হইল অধমর্ণ! জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার একান্ত: 
; অভাবই এই পরিবর্তনের কারণ। অশিক্ষিত সরল প্রজাকে ; 
ৃ : প্রতারণা করা খুবই সহজ ব্যাপার। [ক্রমশ] |।দুই।। 
অবতার এবং পথনির্দেশিক একমাত্র শান্ত্র-কোন মনুষ্য নহে। ; 


শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সম্মানজনক কর্ম ছিল। সাতটির : 





নাট রব সমান গে পরি 


ইত্যাদি পঞ্চ জানেন্জিয় সংযত করিয়া রাখেন এবং কমের্ট্িয় : হলো।-- সম্পাদক 
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র নয়, ২৮ জানুয়ারি ১৮৯৯ শনিবারেই : 
ছি পাক 





; আনতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দকে। 
£ প্রথমে ঠিক ছিল, পায়রাগুলি যদি তাড়ানো যায় 
: তাহলে নিবেদিতার স্কুলবাড়ির বারান্দায় সবাই মিলে বসা 


: সকল অতিথিই এসেছিলেন বেশ জমকালো পোশাকে। 
তবে চা-পানের আসরে খোদ চা তৈরি নিয়েই 
: নিবেদিতাকে একটু অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। দুধ 
: জোগাড়ে দেরি হয়েছিল এবং ডঃ প্রসন্নকুমার রায়ের স্ত্রী 


: পটের ব্যবস্থা না করলে হয়তো আদৌ চা বানানোই যেত 
: না। গৃহকত্রীরি সেই বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পাওয়াই শুধু নয়, 
: সরলা দেবী চা তৈরির দায়িত্ব নেওয়ায় নিবেদিতার পক্ষে 
: হয়েছিল। চা পান শেষ করে অতিথিরা সবাই উঠে 
এসেছিলেন নিবেদিতার ঘরে এবং সেখানে মোমবাতির 
: আলোয় স্বামীজী কথা বলেছিলেন 09871119101] 1১৯ 

: কী বলেছিলেন স্বামীজী? কেমন হয়েছিল সেই '৬০+১ 
: 318 [101'-এর প্রদর্শনী? আগে থেকে পরিকল্পনা নেওয়া 
: এত গুরুত্বপূর্ণ এক আয়োজন সম্পর্কে কিন্তু নিবেদিতা 
: স্বভাববিরুদ্ধভাবে মিতবাক্‌। আসরের অন্য অতিথিদেরও 
: এই সংক্রান্ত তেমন কোন স্মৃতিচারণ পাওয়া যায় না। 
: গবেষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু মন্তব্য করেছেন £ 


? “ঠাকুরবাড়ি ও ব্রাম্মাদের সঙ্গে মেলামেশার সংবাদ নিবেদিতা: 
: মিসেস ওলি বুলকে বেশি লিখতেন। কিন্তু এই [টি-পার্টি]: 
? বিষয়ে তাকে লেখা কোন চিঠি আমরা পাইনি।”২০ ৃ 


যে-চিঠিটি* পাই তা মিস ম্যাকলাউডকে লেখা।: 


: তার ইদানিংকার যোগাযোগের কথা লিখতে লিখতে : 
: কতকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই লিখেছেন ঃ “গত শনিবারও : 
: আমার এক ॥781808৩৫ পার্টি হইয়া গেল। শ্রীমতী পি. 
: কে. রায় ও তরুণ মিঃ মুখার্জি [1], মিঃ মোহিনী [মোহন: 
: চট্টোপাধ্যায়] ও কবি [রবীন্দ্রনাথ] আসিলেন-__অক্পক্ষণ : 
: পরেই ডাঃ [মহেন্দ্রলাল] সরকারকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী।: 
এ এক অতি চমতকার ক্ষুদ্র সমাবেশ, কারণ মিঃ টেগোর 
1৬+11বসেম্ছি ? পরিবেশন করিলেন এবং স্বামীজী ছিলেন অনবদ্য। 011) 1 


(17916 ৬/5 50179 ০104--] ০0010 1701 (011 ৮4110.” : 


; এই চিঠিরই পরের দিকে লেখা ঃ “এক্ষণে আমার: 
: প্রতিবেশী বাড়িগুলি হইতে সন্ধ্যারতি ও ঘণ্টার ধবনি 
ৃ ? শোনা যাইতেছে। এই সময়কে এখানকার মানুষরা সেঁজুতি : 
: যাবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত খোলা উঠোনেই আসর বসেছিল। নর বলে-__পুজার্চনার কাল। ] ০৪010 00101 11০ 10০1 : 
£ 00৩]. 00119 0" ৮৩৪০০, (2১০10 381111) সঙ্গে : 
; তাহার সকরুণ মৃদু সুরের আবহ। মিঃ টেগোর গানটি : 
: রচনা করিয়াছেন ও সেদিন আমাদের পরিবেশন: 
? করিয়াছিলেন।”২, ৃ 
: সরলা দেবী (সরলা ঘোষাল নন) কাজের লোক. এবং টি- ? ৃ 
আসরের বর্ণনায় আরো কিছু সত্যিকারের খটকা রয়েছে: 
: __অনুমানে ধারণা করা ছাড়া যেগুলি নিরসনের উপযুক্ত: 
; তথ্য এখনো আমাদের হাতে নেই। যেমন, প্রথমেই: 
: নিবেদিতা এটিকে একটি [07917017090 2811): 
 বলেছেন। কেন? শুধু আমরা নই, ম্যাকলাউডও আগেই: 
; জেনে গেছেন, স্বামীজী নিজেই ব্রান্মাদের মধ্যে অনুপ্রবেশের : 
; এক পদক্ষেপ হিসাবে এই টি-পার্টির আয়োজন করতে: 
: বলেছেন, মাঝে মাঝে ব্যবস্থাপনার খৌজখবর করেছেন: 
এবং নিবেদিতা সোৎসাহে সেই পরিকল্পনা রূপায়ণে : 
: তৎপর হয়েছেন। তাহলে কি আমন্ত্রণ জানানোর আগেই: 
: অতিথিরা নেহাত কাকতালীয়ভাবে একই দিন, প্রায় একই: 
সময়ে এসে পড়েছেন? একথা বিশ্বাস করতে মন চায় না।: 
: বরং এমন ভাবা যেতে পারে যে, পার্টিটির অগোছালো: 


শুধু সংযতবাক্‌ হওয়ার জন্যই নয়, সেদিনের সেই: 


* নিবেদিতার এই চিঠির ওপর তারিখ লেখা-_12. 301) 1899-_৩5৫2১'। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশাস্তকুমার পাল তার 'রবিজীবনী' : 


গ্রন্থে (৪র্থ খণ্ড, ১৩৯৫, পৃঃ ২১৯) ভুলটি ধরিয়ে দিয়েছেন £ 


“30 287. 1899 মঙ্গলবার ছিল না, ছিল সোমবার। নিবেদিতার পত্রে এইরকম বার 


ও তারিখের গোলমাল প্রায়ই দেখা যায়। এক্ষেত্রে সম্ভবত 'বার' নির্ভরযোগ্য, সেইজন্য আমরা বাঙলা তারিখটি (১৮ মাঘ ১৩০৫) 'বার' অনুসারে : 


নির্ধারণ করেছি। সেক্ষেত্রে ইংরেজি তারিখটি হবে 31 197 18991" এইসঙ্গে আরেকটি যুক্তি যোগ করা যায়--চিঠিতে '১৩5০/৫)", 


0৫9), : 


; 5879", 54৫2১" ইত্যাদি উল্লেখ করে বিভিন্ন দিনের ঘটনার কথা বলা হয়েছে। তাই চিঠিটি “মঙ্গলবার'-এ লেখা বলেই মনে হয়। 


(ভাব বোঝাতে 4010817211590 বিশেষণটি ব্যবহৃত ; 
 হয়েছে। আবার সেই সময়ে তাঁদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সরলা : 
: ঘোষালকে বাদ দিয়ে ব্রাম্ম্দের এমন নিমন্ত্রণসভা 
: 'াথা12০৫” হয় কী করে? 

£ এরপরে আসা যাক রবীন্দ্রনাথের গাওয়া তিনটি গান 
: প্রসঙ্গে। কোন্‌ তিনটি গান তিনি গেয়েছিলেন? নিবেদিতা 
: একটিমাত্র গানের উল্লেখ করেছেন-_“০01776 ০0, 
: ০৪০৪” (25০1)0 91701) কোন্‌ গান এটি? অধ্যাপক 


পৃষ্ঠা উল্টে 'এস শাস্তি” শব্দ দুটি দিয়ে কোন গান শুরু 


: পারে ।) সন্ধানমতো আমার যতদূর মনে হয়, 'পুজা' 
: পর্যায়ের নিম্নের গানটি রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন, যার 
: শেষের দিকে “এস শাস্তি” কথা-দুটি আছে এবং এর ভাব 
: নিবেদিতার বর্ণনার অনুরূপ--'বেলা গেল তোমার পথ 
: চেয়ে'।” 
: মতামত দিয়েছেন ঃ “কিন্তু 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে 
; (গীতবিতান', ১।৬৮-৬৯) গানটি আশ্বিন ১৩০২ তারিখে 


: রচনা করেছিলেন' (শঙ্করীপ্রসাদ বসু-কৃত অনুবাদ) বললে 
: তথ্য পরিবেশনে কিছু ত্রুটি থেকে যায়, অবশ্য গীত- 
: সুধারসে আধ্ুুত নিবেদিতা নিজেই যদি এইরকম ভেবে 
: থাকেন তাহলে আর অসঙ্গতি থাকে না-_গানটির ভাব 
: অবশ্যই তার বর্ণনার অনুরূপ ।”২২ 

?  এপ্রসঙ্গে আরো কিছু চিন্তা যোগ করা যেতে পারে। 
: নিবেদিতার মূল ইংরেজি চিঠিতে গান প্রসঙ্গে “...178[ 
: 41, 17801 6011095০৫ 2110 381) [0100 11১ 01101 
: 8 0% 0115 01176" লেখা হয়েছে। এই বাক্যাংশের 
: প্রচলিত অনুবাদ-_“মিঃ টেগোর যেটি আমাদেরই জন্য 
: রচনা করেছিলেন ও গেয়েছিলেন”২« ঠিক মূলানুগ হচ্ছে 
না, বরং করা যেতে পারে-_“রচনা করেছিলেন ও 
: আমাদের জন্য গেয়েছিলেন।” তাহলে আর কালাতিক্রমণ 
: দোষ থাকছে না। 

: এ তো গেল রবীন্দ্রনাথের গাওয়া তিনটি গানের একটি 


: গেয়েছিলেন সে-সম্পর্কে কোন আভাস নিবেদিতা দেননি। 
: [সদ্য সমাপ্ত) মাঘোৎসবের জন্য তিনি ছটি নৃতন গান 
: রচনা করেছিলেন, তারই মধ্যে কোন কোন গান তিনি 
গেয়ে থাকতে পারেন।”২* এই নতুন ছয়টি ব্রন্মসঙ্গীত 
হলো--€১) বিমল আনন্দে জাগ, €২) পিপাসা হায় নাহি 
মিটিল, (৩) তুমি কাছে নাই বলে হের সখা তাই স্বরলিপি 
পাওয়া যায় না), (৪) দিন ফুরাল হে সংসারী (স্বরলিপি : 


্পৃদ্প্লিাদ্া্পীটিিনিজি গত 


: এবং (৬) হৃদয় বাসনা পূর্ণ হলো।২ এর মধ্যে চতুর্থ: 
: গানটি ২৮ জানুয়ারি সন্ধ্যাবেলা রবীন্দ্রনাথের গাওয়ার: 
? অথবা ৩১ জানুয়ারি সন্ধ্যাবেলা নিবেদিতার মনে পড়ার : 
; যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। এবং এই গানেও শাস্তি: 
; আনার কথা বলা হয়েছে। সম্পূর্ণ গানটি--“দিন ফুরাল: 
; হে সংসারী,/ ডাক তারে ডাক যিনি শ্রান্তিহারী।/ ভোল: 
; সব ভবভাবনা,/ হৃদয়ে লহ হে শাস্তিবারি।”২৯ অমলা দাস: 
শঙ্করীপ্রসাদ বসু এসম্পর্কে লিখেছেন $ “গীতবিতানের : 


ংগৃহীত সুরে কথা বসিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই রাগপ্রধান: 


: গানটি তৈরি করেন।২* 
: হয়েছে, এমন দেখিনি। (এক্ষেত্রে আমার ভুল হতে : 


কিন্তু এই টি-পা্টি সম্পর্কে নিবেদিতার বয়ানের! 


সবচেয়ে বড় খটকা- সেখানে তাদের মধ্যে কী আলোচনা 
কথা বলার সুযোগ করে দিলেন এবং '5৬/811 181060: 
: 712871101010151 কিন্তু কী কথা? আর স্বামীজী কথা: 
; করে থাকলেন-_এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাছাড়া অন্যান্য: 
ৃ : অতিথিদের ভূমিকাই বা কী ছিল? অনুমান করা যায়,; 
; শিলাইদহে বোটে লেখা, সুতরাং এটিকে “আমাদেরই জন্য ; 


বলে গেলেন আর রবীন্দ্রনাথ শুধু তিনটি গান গেয়ে চুপ: 


40101) 010916 ৮25 50110 01990+ বাক্যাংশের মধ্যেই: 


: অতিথিদের কোন মতানৈক্য প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং উভয় : 
' পক্ষই সৌজন্য রক্ষার খাতিরে কথা বেশি দূর গড়াতে: 
: দেননি। 


অবশ্য ম্যাকলাউডকে লেখা এই চিঠির পরের অংশেই! 


: টি-পার্টিতে এক “1091? মহিলাকে আমন্ত্রণ জানানো: 
: সম্পর্কে স্বামীজীর বিরাগের উল্লেখ আছে-_তাই '০1০8৫% : 
সেই সম্পর্কেও হতে পারে। কিন্তু তথ্যাভাবের কারণে: 
: একেবারেই স্পষ্ট নয়, স্বামীজী কোন্‌ মহিলার কথা বলতে : 
: চাইছেন। টি-পার্টিতে উপস্থিত মহিলা হিসাবে তো: 
: নিবেদিতা ছাড়া একমাত্র ডঃ প্রসন্নকুমার রায়ের স্ত্রী সরলা: 
: দেবী এবং তার কাজের মেয়েটির কথাই পাওয়া যাচ্ছে।: 
: রবীন্দ্রনাথ-সরলা দেবী ঘনিষ্ঠতা বিষয়ে সেকালের সন্ত্রাস: 
? মহলে যে-রটন! প্রচলিত ছিল, তবে কি স্বামীজী তার 
রর : প্রতিই ইঙ্গিত করছেন? ঃ 
প্রসঙ্গে ধারণা। কিন্তু “রবীন্দ্রনাথ আরো যে-দুটি গান : 


: বসু এবং রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশাস্তকুমার পাল উভয়েই: 
: স্বামীজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই সাক্ষাৎকে 'এতিহাসিক'; 
' বলেছেন। কিন্তু এই আসর ইতিহাসে দাগ কাটার মতো: 
কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারেনি। বোধহয় প্রভাব: 
: বিস্তার করতে পারেনি বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ কারো: 
: মনেও। কারণ, তাদের রচনা বা উক্তিতে কখনোই এই: 


; আসরের কোন উল্লেখ নেই, বরং এরপর থেকে 


রর 77555 উদ্বোধন 0 ১০৪তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 0 অগ্রহায়ণ ১৪০৯] নভেম্বর ২০০২)................................... ঙ 


: নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের কিছু : 


সদস্যের সম্পর্ক ক্রমশই উজ্জল থেকে উজ্জলতর হয়েছে। 
জর “মার্গটি, তোমাকে সাবধান করি” 


: “ঢলে ড/01911) বিষয়ক প্রথম বক্তৃতায় নিবেদিতার : 
: বৈদগ্ধ্যে আকৃষ্ট হন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
:ও তার পুত্র সুরেন্দ্রনাথ। সরলার সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্ত্রনাথের 
: সঙ্গেও এবার তার নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তিনি 


শ্রদ্ধা জানিয়ে আসেন। 

কিন্তু স্বামীজী ইতোমধ্যে ব্রাহ্মাদের সঙ্গে যোগাযোগের 
: এই উদ্যোগের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে উঠেছেন। নিবেদিতাকে 
এ ১৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যাবেলাই তিনি বলছেন ঃ “মা যদি 
 চান-_মা যদি ইচ্ছা করেন_-তাহলে তিনিই এ-কাজ 
: করবেন। ওসব নিয়ে আমার ভাববার কোন প্রয়োজন 
: নেই__আর এসবে যদি মায়ের ইচ্ছে না থাকে, এ আমার 
ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ হয়, তবে যত শীঘ্র এটি চুর্ণ হয় 


: দিচ্ছেন। 
£ অবশ্য মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে তিনি আগ্রহী 
: ছিলেন। নিবেদিতা তাই ১৯' ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ স্বামীজীকে 
: জোড়ার্সাকোর ঠাকুরবাড়িতে নিয়ে গিয়ে মহর্ষি ও তার 
; পরিবারের অনেকের সঙ্গে তার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। 


: সমাজের অন্যতর সম্পাদক হিসাবে তিনি এসব 


: লৌকিক অনুষ্ঠানেও এমনকি নিবেদিতার নিমন্ত্রণ হতে 
! থাকে এবং তিনি সোৎসাহে সেসবে যোগ দিতে থাকেন। 


প্রয়োজন। ১৯ মার্চ ১৮১৯ স্বামীজী বলেন £ “মার্গট, তুমি 
যতদিন এ ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তোমার মেলামেশা 
চালিয়ে যাবে ততদিন আমাকে বারবার সাবধান করে 


শৃঙ্গাররসের বন্যায় বিষাক্ত করেছে।” এরপর তিনি ঠাকুর 
করে বলেনঃ “রামকৃষ্ণ বা বেদাস্তর ভাবাদর্শ নয়__ 


আমার জীবনের উদ্দেশ্য কেবল জনগণের মধ্যে মনুষ্যত্বের 
(748171)00) সঞ্চার ।”২৯ 


: 88010 (81011) 0০9০0.” : 
; কোন্‌ সদস্যদের কোন্‌ কোন্‌ কবিতার কথা বলা হচ্ছেঃ; 
এবং রধীন্রজীবনীকার রশাস্তকুমার পাল দুজনেই নির্থিধায়; 
ৃ : ধারণা করে নিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালে রচিত: 
: রবীন্দ্রনাথ সেসময় শিলাইদহে থাকলেও আদি ব্রাহ্ম : 
; নাকি স্বামীজী নিবেদিতাকে বর্ণনা করেছেন। অথচ এমন: 
; যোগাযোগের খবর নিশ্চয় রাখছিলেন। ঠাকুর পরিবারের : 
: সঙ্গে তার উত্তরোত্তর সখ্যবৃদ্ধি সম্পর্কেও তিনি নিশ্চয়ই : 


নিবেদিতা উত্তর দিলেন £ ইন নি 


: করব, স্বামী।” 


করে চলি।” 
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ আযালবার্ট হল-এ বহু-আলোচিত : 


০০৪৪৫ 
যতই থাক, তার মর্মে রয়েছে নিখাদ সত্যকথন। এই: 


? কথাবার্তার কিছুদিন আগেই ম্যাকলাউডকে ১৫ ফেব্রুয়ারির! 
? চিঠিতে ব্রাহ্ম ও ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের সঙ্গে তার: 
: ক্রমবর্ধমান নৈকট্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি: 
? জোড়াসাকো ঠাকুরবাড়িতে ১৪ ফেব্রুয়ারি সকালে মহর্ষিকে ; লিখেছিলেন ঃ “এখানকার কোন কোন মহল যাহারা এসব: 
; ছিলেন, তাহারা এখন যে আমার প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত: 
প্রসারিত করিতেছেন তাহাতে, জ্ঞাতসারে হউক অথবা: 
88) 01 0০-এর বসনপ্রাস্ত এবং তাহারা আনীত; 
: হইতেছেন মায়ের চরণতলে।”০ অর্থাৎ ব্রাহ্মদের সঙ্গে: 
যোগাযোগ স্থাপনে নিবেদিতার কোন ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ : 
ৃ ; যে কাজ করছিল না, সেবিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। 

? ততই মঙ্গল।”২৮ অর্থাৎ নিবেদিতাকে সরাসরি বারণ না : 


কিন্তু সন্দেহ রয়ে যাচ্ছে আন্য বিষয় নিযে নিবেদিতা 


776. 49$011০0 30116 ০1 11701 (01: 


“কড়ি ও কোমল" কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি সনেটের কথাই: 


কোন ইঙ্গিত কিন্তু নিবেদিতার লেখায় নেই। বিশেষত: 
পত্রপ্রাপক মিস ম্যাকলাউড ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথের; 
সঙ্গে কলকাতায় পরিচিত হয়ে গেছেন, তাই কবির কথা: 


; সরাসরি উল্লেখ না করে বহুবচনে "0011 09০0 লেখার : 
? কোন যুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না। ৃ 
স্বামীজী বুঝলেন, এবার কঠোর হাতে তার রাশ টানার : 


বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ যোগাযোগের অভাব ছিল: 


1 বলেই রবীন্দর-সাহিত্যের প্রতি স্বামীজীর বিরাগ ছিল-_: 
' এমন এক গুরুতর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মধ্যে এক: 
 অতিসরলীকরণের ভ্রান্তি থেকে যাচ্ছেই। 
যেতেই হবে। মনে রেখো, এ পরিবার বঙ্গদেশকে : 
: রচনায় যখন স্বামীজী লিখেছিলেন £ “এ যে একদল দেশে; 
পরিবারের সদস্যদের কয়েকটি কবিতার ভাববস্তর বর্ণনা : উঠেছে, 


একথা হয়তো ঠিক, পরবর্তী কালে পরিব্রাজক"! 


; কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন, কারুর চোখের ওপর চোখ: 
1 ৯লউস্পৃম্জিলি রা 


? হোসেন” করেন।”__-তখন হয়তো রবীন্দ্র-অনুকরণকারী 
: ব্যর্থ কবিদলের প্রতিই তিনি আঘাত করেছেন। একথাও 
; মনোযোগী থাকার মতো আগ্রহ বা অবসর কোনটিই তার 


1 নিয়মিত গাইতেন এবং বৈষ্ণবচরণ বসাকের সঙ্গে 


: কথাবার্তা চলছে, তখন রবীন্দ্রনাথ ধর্মবোধে সমৃদ্ধ 
: অর্থাৎ ঠাকুর পরিবার তথা আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে 
: নিবেদিতার অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতায় স্বামীজী তার বিরূপতা 
স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন ঠিকই, কিন্তু তা করতে গিয়ে 
: রবীন্দ্রনাথকে সরাসরি আক্রমণ করার পিছনে বিশেষ কোন 
: প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। পরস্ত বলা যায়, এই পর্যায়ে 


; তখনো গড়ে ওঠেনি__যতটা উঠেছিল সরলা ঘোষাল বা 
: সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। তাই ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে 
: ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারে নিবেদিতাকে সাবধান করতে গিয়ে 
: রবীন্দ্রকাব্যের অপমূল্যায়ন করার তেমন যৌক্তিকতাও নেই। 


: সদস্যের রচনাও বিবেকানন্দের মূল্যায়নে শৃঙ্গাররসে 
: বিষাক্ত" বলে চিহিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ স্বর্ণকুমারী 
: দেবীর 'খঙ্গ পরিণাম" বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের “বসম্তলীলা' 
৷ নাটকের অংশবিশেষ; সরলা দেবীর “রতিবিলাপ' ও 
: “মালবিকাগ্রিমিত্র' কবিতা বা বলেন্দ্রনাথের 'কলবেদনা' বা 
: 'হাসি' সনেট ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতেই পারে। 

; যাহোক, স্বামীজীর প্রতি তার প্রম্নীতীত আনুগত্য অটুট 
; থাকলেও নিবেদিতা কিন্তু এর পরেও রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর 


পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে : 
: ঘটনার আকম্মিকতায়। এপ্রিল ১৮৯৯-এর প্রথমদিকেই: 
; সরলা ঘোষাল এক উদ্ধত পত্রে স্বামীজীকে জানালেন যে, 
তিনি নিজে এবং সুরেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মাসমাজের আরো 
; অনেকেই দেশকে যথার্থ ভালবাসেন এবং স্বামীজী- 
: কিন্তু তাদের যোগ দেওয়া সম্ভব একটিই শর্তে__যদি 
: স্বামীজীরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভজনা পুরোপুরি বন্ধ করেন! 
ৃ : বিবেকানন্দের সঙ্গে তার এতদিনের যোগাযোগের পর 
: এমন অবাস্তব এক প্রস্তাব এমন অশোভনভাবে পাড়লেন 
; কিভাবে? এর পিছনে কি শুধুই সরলার দোলাচল চরিত্র? 


: গেছেন। ২৩ মার্চ ১৮৯৯ তিনি লিখছেন £ “যদি (গরমের 
: কারণে) ছুটি লই, তাহা হইলে ঠাকুর পরিবারের সহিত 
: অবকাশ যাপনই আমার পছন্দের। কবি আমাকে নিমন্ত্রণ 
: জানাইয়া রাখিয়াছেন। আর এ গৃহে সর্বদাই প্রিয় কাব্য 
সঙ্গীতের আকর্ষণ। আর তাহা ব্যতিরেকে ভাব 
: বিনিময়েরও সুযোগ...”*২-এই অসম্পূর্ণ বাক্যের দ্বিধা 
: থেকে বোঝা যায়, শুধু কবি রবীন্দ্রনাথ ও তার সাংস্কৃতিক 


; বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের সঙ্গে নবীন ব্রাহ্মাদের মেলবন্ধন 
: ঘটানোর আত্তরিক প্রয়াস চালিয়ে যেতে চেয়েছেন-_ 
স্বামীজী-অনুমোদিত "৬91০ 11098450006 


: 81910109' 
: রেখেই। যেমন, স্বামীজীর সঙ্গে এ কথোপকথনের কদিন: 
: পরেই ২২ মার্চ তিনি সুরেন্দ্রনাথ ও সরলাকে নিয়ে; 
রঃ : দক্ষিণেম্বর ও বেলুড় মঠে যান। নর 
ছিল না। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে, : 


পরিকল্পনা রূপায়ণের লক্ষ্যকে সামনে: 


ক্রমে নিবেদিতার প্রত্যয় জাগে যে, ঠাকুর পরিবারের! 
অনেক তরুণ বয়স্ককেই তিনি প্রভাবিত করতে পেরেছেন: 


; এবং তারা অচিরেই ব্রান্মামাজের ঘেরাটোপ কেটে: 
: স্বামীজীর দিকে চলে আসবেন। 
; গান তার অন্তর্ভুক্ত করেন।** তাছাড়া যেসময় এসব ; 


এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই ৫ এপ্রিল ১৮৯৯ তিনি মিস; 


? ম্যাকলাউডকে লেখেন £ “এখন ঘটনা যা দেখিতেছি_: 
: ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের স্বীয় পক্ষে আনিবার কাজ: 
: সম্পূর্ণ এবং 171900। (নববিধান?) ব্রাম্মীসমাজ সম্ভবত: 
? বিনাশের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমি কে.সি. সেনের : 
: পরিবার বা চার্চের প্রতি এখনো আক্রমণ শানাই নাই। জানি: 
: না, নিকট ভবিষ্যতে তাহা সম্ভব হইবে কিনা। তাহাদের : 
: সকলকে স্বামী বিবেকানন্দকে চিনিতেই হইবে ।”** 


এমন উচ্চাকাক্্ী প্রত্যয়ের অবাস্তবতা বুঝতে বেশি: 


; সময় অপেক্ষা করতে হলো না। ব্রাম্মাসমাজ ভেঙে বেরিয়ে : 
ৃ আসা তো দূরস্থান, ১ বৈশাখ ১৩০৬ (১৩ এপ্রিল ১৮৯৯): 
: থেকে সুরেন্দ্রনাথ "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আদি ব্রান্মাসমাজের : 
: সম্পাদক হিসাবে যোগ দিলেন। রবীন্দ্রজীবনীকার ধারণা: 
আরেকটি কথা, সেইসময় ঠাকুর পরিবারের আরো কিছু : 


করেছেন, বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের : 


? ঘনিষ্ঠতা আদি ব্রাক্মসমাজ ভাল চোখে দেখেননি বলেই: 
 ক্ষিতীন্দ্রনাথের পরিবর্তে সুরেন্দ্রনাথকে এই দায়িত্বে নিযুক্ত 
; করা হলো।*১ ধারণা করা যেতেই পারে, নিবেদিতা-: 
: সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে দূরত্ব ঘনিয়ে দেওয়ার এই কূটনৈতিক: 
: প্রভাবশালী অপর সম্পাদক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ__এককভাবে ; 
; না হলেও, এই সিদ্ধান্তের পিছনে সক্রিয় সমর্থন তো তার: 
' নিশ্চয়ই ছিল। ৃ 


নিবেদিতার স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ হলো সমসাময়িক আরেকটি 


কেন এমন চিঠি লিখলেন সরলা? নিবেদিতা- 


: নাকি. এখানেও আদি ব্রাহ্মাসমাজের মস্তিষ্করা কিছু কলকাঠি 
1 নাড়ছেন? মনে রাখতে হবে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
; তখনো স্বমহিমায় জীবিত। তাছাড়া আদি ব্রান্মাসমাজে 
' রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তো আছেই। অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ 
? বসু জানিয়েছেন ঃ “বিবেকানন্দের মত-পথের দিকে 
: ধাবমান সরলাকে রবীন্দ্রনাথই পিছন থেকে টেনেছিলেন-_ 
একথা আমি বলতে চাই না, যেহেতু তা বলার মতো স্পষ্ট 
: প্রমাণ আমার হাতে নেই। আবার নাও বলি না, যেহেতু 
| রবীন্দ্রনাথ সহজেই নিষেধ করতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথ 
ছাড়া আরো অনেকেই তা করতে পারতেন। মনে হয়, 


: ছিলেন__সে-সন্দেহ বিরক্তিপূর্ণ বিশ্বাসের রূপ নিল 
পৌত্তলিক: ১১৯৪ শিষ্য বিবেকানন্দের খপ্পরে 


£ অবশেষে ব্রাহ্মেদের প্রতি নিবেদিতার মোহভঙ্গ হলো। 
1 তার দীর্ঘলালিত .পরিকল্পনা অবান্তর, প্রমাণিত হওয়ায় 


: নিজেদের 8৮474745151 


( করে। নিবেদিতা ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী মহলে তখনি এক 
; আদরণীয় নাম এবং সেখানকার সংস্কৃতিজগতের 


প্রতীয়মান 
নিবেদিতা স্বাভাবিকভাবেই বীতশ্রদ্ধ £ “4১01. 211, ৮110 


? 19 01936 18801057 ৩৬ (৪ মে ১৮৯৯) 


জজ তবু অটুট রবীন্দ্রঅনুরাগ 
! এই তিক্ততা ও ভুল বোঝাবুঝি রবীন্দ্রনাথের প্রতিও তাকে 
বিরূপ করে তোলার পক্ষে নিশ্চয়ই যথেষ্ট ছিল। কারণ, 
: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির তখন মধ্যমণি এবং 
ব্রাক্মাসমাজের অন্যতর সম্পাদক। 

কিন্তু গুণগ্রাহী, সুভদ্র নিবেদিতা কবির সঙ্গে তার 


: করতে দেননি এবং এই কথা প্রায় সমপরিমাণে সত্যি 
: বিপরীতভাবে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও। উভয়েরই পর- 


: তাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছুটি কাটাতে নিবেদিতা এখনো 
; উৎসুক। মার্চ-এপ্রিলে প্লেগের কাজে নিয়োজিত থাকায় : 


; পরিবর্তনের ফলে আমার যেসব আক্ষেপ হইতেছে, তাহার : 
:স্পরের ব্যক্তিত্ব ও সৃষ্টিশীলতার প্রতি শ্রদ্ধা অটুট ছিল। : 
? আলোচনা না করিতে পারাও অন্যতম। ভারতবর্ষে যে-: 


; শেষপর্যস্ত ঠাকুরবাড়ির আতিথ্যগ্রহণ তার পক্ষে সম্ভব: 
? হয়নি। রবীন্তরনাথও তখন শিলাইদহ-জোড়া্সীকো-ত্রিপুরার : 
: মধ্যে যাতায়াত করছেন। এখন এই মে মাসে নিবেদিতা; 
! আবার কবির কাছে যাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন: 
: এবং স্বামীজীর অনুপস্থিতির সময়ই তিনি এব্যাপারে শ্রেয়: 
; মনে করছেন। ৯ মে ১৮৯৯ ম্যাকলাউডকে তিনি: 
লেখেন ঃ “শুনিতেছি রাজা [স্বোমীজী) দিন পনেরোর মধ্যে: 
: রওনা হইবেন। তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ দিন দশেকের: 
: স্বোমীজীর বিদেশযাত্রার?) পূর্বে কখনোই নয়।”*৭ 
? সরলার সাকার-প্রবণতা সম্বন্ধে এঁরা পূর্ব থেকেই সন্দিগ্ধ : 


কিন্তু নিবেদিতার এই ইচ্ছা তখনকার মতো স্থগিত: 


; রাখতে হলো। মিস ম্যাকলাউড নিবেদিতার ইংল্যাণ্ড: 
: যাত্রার ব্যবস্থা করে তাকে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান।: 
; ইংল্যা্ড ও আমেরিকায় বন্তৃতা-সফর করে নিবেদিতা তার: 
' বাগবাজারের বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে: 
! পারবেন। স্বামীজী এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং: 
নিবেদিতা তা সোৎসাহে মেনে নেন। স্বামীজীর বিদেশ-: 
যাত্রার সঙ্গী হিসাবেই তিনি ২০ জুন ১৮৯৯ সাগরে পাড়ি: 
৷ আবেগপ্রবণ নিবেদিতা কিঞ্িৎ হতোদ্যম। তাছাড়া 


দেন। ৩১ জুলাই অবধি চলা সেই জাহাজযাত্রাকে পরে : 


যাত্রা শুরুর আগে রবীন্দ্রনাথকে লেখা তার ব্যক্তিগত: 


চিঠিতে যেন এক আপশোসের সুর! পত্রটি” সম্পূর্ণ: 
? অনেকানেক রহী-মহারথীর সঙ্গে তার সহজ-স্বতঃস্ফৃর্ত ; 
: সম্পর্ক। তাই ঠাকুর পরিবারে আভিজাত্যের ঘেরাটোপ, : 
: প্রিয় মিঃ টেগোর, 


বোসপাড়া লেন 
বাগবাজার, কলকাতা ; 
শুক্রবার, জুন ১৬, ১৮৯৯ : 


আপনি বোধহয় অনেক আগেই শুনিয়াছেন যে, এই! 


শ্রীষ্মে আমাকে ইংল্যাণ্ডে যাইতে হইতেছে। এবং সেকারণে : 
: এতদিন সাগ্রহে অপেক্ষা করিয়া থাকিয়াও আপনার নৌকা-: 
; গৃহে আতিথ্যগ্রহণের অমন আকর্ষণীয় নিমন্ত্রণ গ্রহণ: 
' করিতে পারিব না। আমি দু-এক দিনের মধ্যেই লিখতাম: 
; যে, আপনি রাজি থাকিলে স্বামীজী রওনা হইলেই আমি: 
আদি : শ্রীমতী টেগোর ও আপনার কাছে পৌঁছিয়া যাইব। সেকথা! 

: লিখিবার পূর্বেই আমার যে এরূপ ভাগ্য-পরিবর্তন হইবে: 
ৃ : তাহা ধারণা করি নাই। ৃ 
ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার মধ্যে সেই সম্পর্কের সঙ্কটকে প্রবেশ : 


যত অল্পদিনের জন্যই হউক, ভারত ছাড়িয়া এখন: 
পরিকল্পনা: 


মধ্যে আপনার সঙ্গে বিবিধ বিষয়ে দীর্ঘ তৃপ্তিদায়ক: 


; কয়জন বন্ধুলাভের সৌভাগ্য আমার ইতোমধ্যে ঘটিয়াছে,; 


তাহার সঙ্গে আরো এক নতুন বন্ধুকে যুক্ত করিতে আমি 


: সত্যই আগ্রহী--আপনি আমার বন্ধু ডঃ (জগদীশচন্দ্র) 
: বসুর এত প্রিয়, সুতরাং আমি নিশ্চয় আশা করিতে পারি 
যে, আপনি আমারও বন্ধু হইবেন। 


তবে এখানে থাকিয়া যাওয়ার পরিবর্তে ওখানে এখন : 


যাওয়াই মনে হয় শ্রেয়। আর, আপনি নিশ্চয় সহমত ? ২৯ রর 


দেওয়া চলিবে না। 


: মনকাড়া বাচ্চাগুলির জন্য রইল আমার ভালবাসা। 
ইতি আপনার পরম বিশ্বস্ত ৰ 


: সম্ভাবনায় উল্লাস এবং এখানে দুঃখ-_এর মধ্যে সঙ্গতি 
: নেই মনে হলেও আসলে তা নয়। প্রথমত পাশ্চাত্যে 


: কম আস্তরিক নয়।”৩৯ 


নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগে এই; 


 অপ্রাপ্তির বেদনা নিশ্চিতভাবেই দূর হয়েছিল। কিন্তু সে: 
; অনেক পরের কথা। [ক্রমশ] (দুই) 


১৯ দ্রঃ 1:011915 01 515৩1 11৬50102, ৬০1. 1, 0. 48 র 
বেদিতার রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য- শশ্করীপ্রসাদ : 
বসু, 'দেশ' অগ্রহায়ণ ১৩৭৪, পৃঃ ৫৬০ র 


£ ২১ 115 01591 11%০018, ৬০1. 1, 7. 43-45 


;  বিদায়কালে শুভেচ্ছা জানাই, আপনি এর মধ্যে সুস্থ ও : 
সুধী থাকুন করিয়া মিসেস টেগোরকে ? ২৩ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২০০ 
সুখী 117 টেগোরকে আমার : ্ রবিজীবনী,তর্থ খণ্ড, পৃঃ ২২০ | টি 
: সবিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাইবেন, আর আপনার ; ২৫ এ, পৃঃ ২১৮ ৃ 
: ২৬ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৭, পৃঃ ২২৪ : 
২৭ এ, গ্রন্থ পরিচয়, ১৬শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১, পৃঃ ৫৭৪ 
£ ২৮ 10001501915 1৬৩), ৬০1. 1, 0. 55 
নিবেদিতা ; ২৯ 11৫. 7. 82 


অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এপ্রসঙ্গে জানিয়েছেন ঃ : 


: ৩০ 114. 0. 55 

: “এই চিঠির আগেকার চিঠিগুলিতে পাশ্চাত্যযাত্রার : ৰ 

টু ৩২ 1,901615 01 15001 11৬০৫110, ৬০]. 1, [9. 92 
; ৩৩104. 0103 

ৃ : ৩৪ রবিজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২৯ 


৩৭ 1010. 7১. 138 


: ভক্ত, অন্য প্রাপ্তি যতই বড় হোক, এই অপ্রান্তির দুঃখও : 


; ৩৮ 1014. 0. 165 
: ৩৯ নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য, পৃঃ ৫৬৪ 


২২ রবিজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২০ 


৩১ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯৯ 


৩৫ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৩৪ 


৩৬ 1.510515 91 91561 11৬110, ৬). 1, 0. 131 


এই রচনাটি স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'- রূপে প্রকাশিত হলো ।- সম্পাদক 





পাশাপাশি £ (১) পক্ষহীন, (৩) নচিকেতা, (৬) 
পঞ্চ, (৭) মরত, (৯) বেদ, (১০) সয়, (১১) দাস, 
(১৩) সর্ব (১৪) মা, (১৫) দাও, ৫১৭) গতি, 
(১৯) এই, (২১) ভয়, (২২) নরক, (২৩) মন, 
(২৬) লম্ফঝম্প, (২৭) একমাত্র । 


ওপর-নিচ ই (১) পশুপতি, (২) হীন, (৪) চির, 


(৫) তারাদল, (৭) ময়, ৮) তদা, (১০) সর্বগ, 
(১২) সদাই, (১৬) নভত্তল (১৮) তিন, (১৯) 
এক, (২০) পানপাত্র, ২৪) তুঝ, (২৫) এক। 


| শব্দচেতনা 38-এর সঠিক উত্তরদাতার নাম £ ] 


রত্বা ঘোষ 








অনুষ্ঠান-সূচী ঃ পৌষ ১৪০৯ 


বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে 

জন্মতিথি-কৃত্ £ শ্রীঘিশুপ্রিস্ট 

৮ পৌষ, মঙ্গলবার 

(২৪ ডিসেম্বর ২০০২) 

শ্রীমা সারদাদেবী 

অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ সপ্তমী 

১০ পৌষ, বৃহস্পতিবার 

(২৬ ডিসেম্বর ২০০২) 

স্বামী শিবানন্দ 

অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী 
১৪ পৌষ, সোমবার 
(৩০ ডিসেম্বর ২০০২) 

















(৮ জানুয়ারি ২০০৩) 
১৪, ২৯ পৌষ 
(৩০ ডিসেম্বর ২০০২, ১৪ জানুয়ারি ২০০৩) |: * 


|| এক।। 


৯.4 


! পশ্চিম প্রান্তিক জেলা পুরুলিয়া। 


ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত বিহারের মানভূম ? 


জেলা ভেঙে ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর 


বঙ্গভুক্তি। তবু এখানকার স্মৃতিপ্রিয় বহু নরনারীর 
 মনোভূমিতে এখনো জেগে আছে মানভূম। তাই মাঠেঘাটে, : 
; ভারতের ইতিহাস থেকে জানা যায়--ভারতের : 
: পূর্বাঞ্চল একদা উপেক্ষিত ও অনাদৃত ছিল উত্তর ভারতের : 
; আর্ধদের কাছে। “ইতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে মগধ ও বঙ্গের : 
: এসব 'অগম্তভূমিতে যারা যেত, তাদের 'ব্রাত্য' নামে : 


; পথেপ্রান্তরে এখনো শোনা যায় লোকগীতি-_ 


 চিহিত করা হতো। 

; তবু গতিশীল জীবনধারায়, বিশাল জনজীবনের চাপে 
: কিংবা অনুসন্ধিৎসায় যাযাবর মনোভাবাপন্ন আর্ধদের কোন : 
কোন গোষ্টী মগধ-বিহারের পথ বেয়ে ছোটনাগপুর, ! 
; মালভূমি পেরিয়ে এসে পৌঁছায় রাঢ় বাংলায়। অথচ বিস্তীর্ণ : 
; ছোটনাগপুর ও রাঢ় অঞ্চলে ছিল অনার্য জাতির বাস। 
খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে লেখা 'বৌধায়ন গৃহাসূত্র" গ্রন্থ 
: থেকে জানা যায়, মগধ ও অঙ্গদেশে কিছুটা আধীকিরণ 
: (19811540017) হলেও পুণ্ড, বঙ্গ এবং কলিঙ্গদেশ আর্য- 
: বহির্ভূীতরূপে চিহ্নিত ছিল। 

1 খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত জৈন ধর্মগ্রন্থ 'আচারাঙ্গ : 
সৃত্ত'-এ সর্বপ্রথম “সুন্মা" ও “রাঢ়া নাম পাওয়া যায়। 
5980988 সুন্মাঃ রাঢ়া”। 


কা: র-রুক্ষ-লালমাটি, আদিগস্ত খোয়াই, যত্রতত্র 
ৃ মাথা-তোলা উদ্ধত প্রস্তরস্তূপরাজি কিংবা ডুংরি- : 
যন্ত্রণা উপেক্ষা করে আপন স্বাতন্ত্ে জেগে আছে দক্ষিণ- : 


; 'আচারাঙ্গ সৃত্ত-এ রাটনদেশের দুটি বিভাগের কথা জানা: 
 যায়--৫১) বজ্জ বেদ্তূমি) ও (২) সুব্ভ স্্ভূম)। 
: উক্ত গ্রন্থ থেকে জানা যায়- জৈন তীর্থক্কর মহাবীর; 
: রাঢ়দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। তখন এখানকার প্রাকৃত: 
: জনগণ “ু-চু” শব্দে তার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেয়।! 
লক্ষণীয়, বাঙলায় "চু" বা 'তু-তু ধবন্যাত্বক শব্দ হলেও 
: তার উৎসে আছে অস্ত্রিক ভাষাভাষী মানুষের কুকুরার্থক: 





সল্প রঃ 
(আলোকচিত্র £ বিশ্বনাথ লাই); 
দক্ষিণ ভারতের রাজেন্দ্র চোল দেব খ্রিস্টীয় একাদশ: 


শতাবী) তিরুমলয় লিপিতে (71101709191 1019071190191) : 
: উল্লেখ করেছেন-উত্তীর-লাটঢ়ম” (উত্তর রাঢ) ও “তক্কন-: 


? লাঢ়ম” দেক্ষিণ রাঢ়)। সাওতাল পরগনার কিছু অংশ-সহ: 
বীরভূম, দামোদর নদের উত্তর তীরবর্তী পূর্ব বর্ধমান জেলা: 


: উত্তর রাঢের অংশ। বীকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম অঞ্চল-: 
: সহ বাকুড়া-সংলগ্ন মেদিনীপুরের কিছু অংশ, পশ্চিম: 
? বর্ধমান ও হুগলীর প্রান্তিক কিছুটা অঞ্চল-সহ ছোটনাগ-: 
: পুরের একদা কথিত মানভূম ও সন্নিহিত এলাকা নিয়ে: 
দক্ষিণ রাঢ়। র 


“বাঙালীর ইতিহাস'ঃ আদিপর্ব' মহাগ্রন্থে প্রতিহাসিক: 


? ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন ঃ “ভূ-প্রকৃতির দিক হইতে: 
£ বাংলাদেশের চারিটি বিভাগ সুস্পষ্ট ও সুনিরদষ্ট। পশ্চিম: 


কল লনা অ্রথরন ১5০৯০ নভের ২০০1 


র 
; বাংলার একটা সুবৃহত অংশ পুরাভূমি। রাজমহলের দক্ষিণ : 
হইতে আরম্ভ করিয়া এই পুরাভূমি প্রায় সমুদ্র পর্যন্ত : 


বিস্তৃত। রাজমহল, সীওতালভূম, মানতূম, সিংভূম, ? আতাও 


ধলভূমের পূর্বশায়ী মালভূমি এই পুরাভূমির অন্তর্গত; 


(তাহারই' পূর্বদিক ঘেঁষিয়া ম্িদাবাদ-বীরভূম-বর্ষমান- ? ৃ 
: ভূমি; ইহাও সন্ত পুরাভূমির অন্তরগত। মালভূমি অংশ 
কাস পারবতয, জঙ্গময় অজলা এবং অনূর্বর।প্রচীন : 
: উত্তর রাঢের অনেকখানি অংশ, দক্ষিণ রাঢের পশ্চিমাংশ : 
: এবং তান্রলিপ্ত রাজ্যেরও কিয়ৎ পশ্চিমাংশ এই মালভূমি : 
: এবং উচ্চতর গৈরিক ভূমির অস্তর্গত। দক্ষিণ রাটের : 
: রানীগঞ্জ-আসানসোলের পার্বত্য অঞ্চল, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া : 
পাহাড় অঞ্চল, বনবিষণপুর রাজ্য, মেদিনীপুরের শালবনী, 
: ঝাড়গ্রাম-গোপীবল্পভপুর অঞ্চল-_সমস্তই এই পুরাভূমিরই : 
(নি অংশ। এইসব পার্বত্য ও গৈরিক অঞ্চল ভেদ করিয়াই 


: ময়ুরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, দ্বারকেম্বর, 
1 শিলাবতী (শিলাই), কপিশা (কীসাই), সুবর্ণরেখা প্রভৃতি 
: নদনদী সমতলভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে।” পরই ৯৯) 
|।দুই।। 


রাঢদেশে আধকিরণের ফলে জৈনধর্মের ঢেউ জাগে। : 


৷ জৈনধর্মের প্রবক্তা মহাবীর বর্ধমান খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে 
: রা অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন। জৈনদের চব্বিশ জন 
তীর্থঙ্করের মধ্যে উনিশ জন (মতান্তরে কুড়ি জন) 
পুরুলিয়ার কিছু দূরে পার্বনাথ পাহাড়ে নির্বাণলাভ করেন। 
তেইশতম তীর্থঙ্কর পার্শনাথের নামানুসারে পার্শনাথ ৯ 


“সমেতশিখর” বলা হয়েছে। পার্থবনাথের প্রায় আড়াইশ 
বছর পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন মহাবীর বর্ধমান। তার 
হাতে জৈনধর্মের মূল ভাবরূপ সুসংহত ও সম্প্রচারিত 
হয়েছিল। 

বর্তমান পুরুলিয়া-বাঁকুড়ার নদীতীরবর্তা পথ ধরেই 
জৈন শ্রমণ বা জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষ যাতায়াত করতেন 


পান্থশালা। পুরুলিয়ার শরাক সম্প্রদায় জৈন শ্রাবক 
সম্প্রদায়ের বংশধর। তারা এখনো নিরামিষাশী। 


জায়গায় আজও বহু জৈনমন্দির অক্ষত বা ভগ্নপ্রায় দশায় : 
অতীতের মৌনমুখর সাক্ষী । সেইসব মন্দিরের অভ্যত্তর : 


৷ ভাগে কিংবা ভগ্ন দেবালয়ের কাছে জৈন তীর্থক্করদের নানা: 
৷ দুর্লভ ৮ পা চিডিজিচাদিউীরর 





আলোকচিত্র বিশ্বনাথ লাই): 

বাঁকুড়ার প্রান্তে পুরুলিয়া-সংলগ্ন বিহারীনাথ পাহাড়।; 

? দামোদর নদের কাছেই দুর্গম নির্জন আরণ্যক পরিবেশে: 
একদা গড়ে উঠেছিল জৈন তীর্ঘসহ্থল ও পান্থশালা। সেখানে: 
: বহু জৈন দেবদেবীর মূর্তি আজও আছে। যেমন দেখা যায়: 


পাক্বিড়র্যায় পর্নপ্রভ ও খষভনাথের দিগম্বর 


: পুরুলিয়ার 

: মুর্তি ও প্রতিমা-সর্বতোভদ্রিকার সুচারু মূর্তি। বাঁকুড়ার : 
: দ্বারকেম্বর নদের তীরে বাহুলাড়া, ধরাপাটে বা দামোদরের; 
: অনতিদুরে ছান্দার পরিমগুলে কিংবা কুমারী-শিলাই: 
: নদীতীরবর্তী বছ অঞ্চলে জৈন তীর্থস্থলের নিদর্শন আজও: 
: দেখা যায়। ৃ 
পরেশনাথ পাহাড়। জৈন ধর্মগ্রন্থে এই পবিত্র পাহাড়কে : 


বাংলার পালরাজারা বৌদ্ধধর্মানুরাগী এবং সেনরাজারা: 


 ব্রান্মাণ্য হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় রাঢ়বঙ্গের ধর্ম-: 
? ভাবনায় মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। তাই নাগছত্রশোভিত: 
: পার্বনাথকে পরবর্তী কালে কোথাও বিষ অথবা দেবী: 
: মনসারূপেও পূজা করা হয়। এপ্রসঙ্গে ধরাপা্ের জৈন-: 
: তীর্থস্কর শিব-রূপে পুজা পাচ্ছেন। পুরুলিয়ার পাক্‌-: 
পরেশনাথ পাহাড়ে। তাই কীসাই, দামোদর, কুমারী, : 
শিলাই, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদীর তীরবর্তী নানা স্থানে ; পুজিত। 
একদা গড়ে উঠেছিল জৈনমন্দির ও তীর্থযাত্রীদের : 


বিড়র্যায় পদ্প্রভ ও খষভনাথ বর্তমানে কালভৈরব-রূপে: 
একদা জৈনধর্মের পীঠস্থান পুরুলিয়ার বুধপুর গ্রাম 


: পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের উপাসনাকেন্দ্র। সেখানে : 
: স্তস্তসদৃশ বিশাল শিবলিঙ্গ এবং ললিতাসনে উপবিষ্ট ও: 
 নৃত্যরত দুটি বিশাল গণেশমূর্তি বিদ্যমান। 


বাকুড়ার অধ্বিকানগরের অশ্বিকাদেবী মূলত জৈনদেবী 


; __ পরবর্তী কালে বৌদ্ধতন্িকতার প্রভাবে দুর্গার 


? পঁজিতা। তেমনি বাঁকুড়ার পাত্রসায়রের দেবী ব্রন্মাণী 
: প্রস্তরমূর্তি। . 


: দেউলঘাটা। নির্জন আরণ্যক পরিবেশ। ভারডি, মিরডি, : 
: শ্যামপুর প্রভৃতি গ্রাম পেরিয়ে যেতে হয়। অর্জন, করম, : 
: পলাশ, আঁকড় গাছের জঙ্গলে ভগ্ন পুরাকীর্তিমালা। ; 
; জরাজীর্ণ প্রাচীন ইটের মন্দির। প্রায় হাজার বছরের : 
; পুরনো। বিশাল বিশাল ভগ্নপ্রায় মন্দিরের গায়ে চৌকো : 


'ত্স্তগুলি অপরূপ। তাতে অন্গরা মূর্তি শোভিত। অথচ : 


প্রাচীন মন্দিরগুলি বিগ্রহহীন! 


কাছে পুরোপুরি ভগ্ন পাথরের দেবালয়। স্তীকৃত 
প্রস্তরথণ্ডের মাঝে বিশাল রুদ্রভৈরব শিবলিঙ্গ। প্রস্তরীভূত : 


: লোকমুখে এখনো শোনা যায়। 





জলিল নন 

(আলোকচিত্র £ বিশ্বনাথ লাই) 
; দুর্গার অপরূপা প্রস্তরমূর্তি! বৌদ্ধতান্ত্িক যুগের দেবী দুর্গা 
; অষ্টভূজা। চার ফুটেরও বেশি উচ্চতাযুক্ত এই মহিষাসুর- 
; মর্দিনী দেবী কালো শক্ত পাথরের অনবদ্য শিল্পনিদর্শনের 
; চিহ্ন। সিংহবাহিনী দেবীর দক্ষিণপদ মহিষাসুরের স্কন্ধে। 
: তার আট হাতে আটরকম অন্ত্র। কারুকার্যময়। পাথরের 
: চালচিত্রে দশমহাবিদ্যার শিল্পরূপ। এই দেবীমুর্তির পাশে 


: আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে মন্দির-বিশেষজ্ঞ 
; বেগলার সাহেব এই অঞ্চলে আসেন এবং তার 


গবেষণাকর্মে সবিস্ময়ে উল্লেখ করেন £ 


“পুত 91951: 


: 01906 01 90810001617 016 [018০০. এই অষ্টভুজা: 
পার্বতী বা জগদ্ধাত্রীবরূপে পুজিতা ্রস্তরশোভিতা : 
: দেবীমূর্তি। 





: প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায়, এ সল৬০৭ 
: পাড়াগ্রাম। সেখানকার হাজার বছরের প্রাটীন ভগ্নপ্রায়: 
: মন্দিরের অভ্যত্তরে উদয়চণ্তীরূপে পৃজিতা হন ফুট দেড়েক: 
: উচু অষ্টভূজা এক প্রস্তরখোদিত দেবীমূর্তি। 


: দুর্গাপূজার সময় প্রতি বছর সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী: 
: তিথিতে দেউলঘাটায় যথাবিহিতভাবে পূজা এবং অন্নকৃট 
উৎসব হয়। স্থানীয় গ্রামগুলির ভক্ত নরনারীদের সঙ্গে: 
; দূরদেশের বহু দর্শনার্থী শ্রদ্ধাবিস্ময়ের সঙ্গে এই নির্জন; 
; আরণ্যক পরিবেশে প্রতি বছর হাজির থাকেন। কারণ,; 
: দেউলঘাটায় পুরাকীর্তিমালা ও দুর্গোৎসব দর্শনের পর: 
: অনেক ভ্রমণপিপাসু নরনারী 
 নীলপাহাড়ের স্বপ্নমায়া জাগানো অযোধ্যা পাহাড়ে। 
: উপবিষ্ট বা অঙ্কিত নেই লক্ষ্্ী-সরস্বতী বা গণেশ-কার্তিক। : 
: ভ্রমণে। সেইসঙ্গে মনে জাগে অতীতের ইতিহাস ও 
: পুরাকীর্তিমালার প্রতি আস্তরিক শ্রদ্ধাবোধ । 


নগরজীবনের উদ্বেগ আর ক্লান্তি মুছে যায় পুরুলিয়া! 


এই রচনাটি “অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।- সম্পাদক 
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নিউগিনিনগ নারির রি 


; তাহার কথা ছাড়িয়াই দিন, কত কত শতাব্দী ধরিয়া নানা অবস্থাচক্রে : 
নানা ঘাত প্রতিঘাতে হিন্দুসমাজের অবস্থা একরপদাঁড়াইয়াছে। এখনও : 
: পরিবর্তন চলিতেছে। ভবিষ্যতে কত কি পরিবর্তন হইবে, তাহা কে : 
: জানে? 

:  যাঁহারাই হিন্দুজাতির শান্ত্রাদির ও প্রাচীন আচার-ব্যবহারাদির : 
: ইতিহাস একটুও আলোচনা করিয়াছেন, তাহারাই নিতান্ত অন্ধ না হইলে : 
: জানেন, পরিবর্তন কত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই, বর্তমান সমাজের : 
: পরিচালক কে হইবেন? 

£. মধ্যে মধ্যে সমাজে যুগচক্রপরিবর্তশকারী মহাপুরুষের অভ্যুদয় : 
: হইয়া থাকে। তাহারাই সমাজকে পরিচালনা করিয়া থাকেন। তাহারা : 
: শুধু কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিয়া যান না। তাহারা সমাজে এক : 
! অভূতপূর্ব শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকেন। পরে সেই শক্তি হইতে ; 
(১২২০৬০৯০০৬৬৮৭৬০০০৩ 
প্রয়োজন হইয়া থাকে। 

:.  সংস্কারকগণ খুব উন্নত মহাপুরুষ না হইলে সংস্কার কার্যে সফল ; 
: হইতে পারেন না। পরমহংসদেবের কথায় বলিলে বলিতে হয়, : 
: “চাপরাস না পাইলে তাহার কথা কেহ লয় না।' অতএব ঈশ্বরের নিকট 
: এই শক্তি সংগ্রহ করিয়া তবে সংস্কার কার্ষ্ে নামা আবশ্যক। ইহা 
মনা রযানি লারা দাদার 
ঃ র। 

£ . পক্ষান্তরে কেবল দোষদর্শন, নিন্দা বা সমালোচনা দ্বারা সমাজ 
: গঠন হয় না। অথবা অপর কোন সমাজের আদর্শ উপস্থিত করিয়া 
; তাহার অনুসরণ চেষ্টা করিলেও সে সংস্কার শুভজনক হয় না-_তাহাতে 


: সমাজকে ইউরোপীয় আদর্শের অনুকরণে গঠনের চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র। 
: ইউরোগীয় সমাজ আদর্শ সমাজ নহে। অনেক বিষয়ে উহারই সংস্কার : 
: আবশ্যক। 

£ মায়িক জগৎ কখন সম্পূর্ণ হইতে পারে না। পূর্ণতা যেখানে, ; 

: সেখানে সমাজ নাই, সেখানে কেবল ব্রন্মোর প্রকাশ। তবে যে সমাজ যত : 
: পরিমাণে ব্রন্মজ্ঞ নরনারী গঠনে সহায়তা করে, তাহা ততই উন্নত। এ 
: উন্নতির বিরাম নাই। বিরাম সেই মোক্ষলাভে, বিরাম সেই ব্রন্মাজ্ঞানে-_ : 
: সেই পরাশাস্তিতে। 

£ প্রয়োজন অনুসারে আবার সমাজে কখন একটা প্রথা প্রচলনের ; 


? আবশ্যকতা হয়, কখন তাহার ঠিক বিপরীত প্রথা বিশেষ উপযোগী : 


: হইয়া থাকে। কোন্‌ প্রথা কোন্‌ সময়ের উপযোগী, তাহা সেই সময়কার 
: উন্নত নিরপেক্ষ মহাপুরুষগণই বুঝিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা 







চর ব্রত কার্য্যতঃ অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায় না।: 


রর ) ২০৯ 
"০ নিচে :- 
৮ র্‌ 93 5 
টি নি র্‌ ২৮ ্ট প্র 
্ মক বিধানমাত্র। গকে : 
14 £ ৬ 
রি ৮ 


্্মচর্য্যে শিক্ষিত করিতে পারিলে তখন বিধবা: 
বিবাহ অতি নিন্দনীয় কর্ম বলিয়া প্রচার করা: 
আবশ্যক হইয়া উঠে। যখন সম্নযাসের ভানে নানা : 
িি্গ  কপটতা ও ব্যভিচারে দেশ আচ্ছন্ন হইয়া যাইবার উপক্রম : 

হয়, তখন গারস্থযধর্ম্ের শ্রেষ্ঠতা কীর্তনের আবশ্যকতা হয়। : 
আবার যখন লোকে কতকটা পশুজীবন হইতে মুক্ত হইয়া গাহস্্যাশ্রমের : 
দাম্পত্য প্রেমকেই চরমাদর্শ জ্ঞান করিতে থাকে, তখন প্রকৃত চরমাদর্শ: 
হ্মচর্য্যের, সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে।: 


: কখন সমাজে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিধানের কঠোর নিয়ম করার আবশ্যক হয়, : 


দির সিটি রানা 
| 
এই যে জাতিভেদের বিরুদ্ধে কত তর্ক শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, : 


; এক সময়ে ইহাতে পরম মঙ্গল করিয়াছিল__ইহা সকলেই স্বীকার: 


করিয়া থাকেন এবং এখনও কতক কতক শুভ করিতেছে ইহা: 
: কাহারও কাহারও মত। এক্ষণে ইহা বিকৃতভাবাপন্ন হইয়াছে সত্য, কিন্তু: 
ইহাকে ঠিক করিতে গেলে কেবল যথেচ্ছা আহার বিহারে হয া।অন্য 
: উপায় অবলম্বন আবশ্যক। 

আপনাদের রাজা থাকিলে রাজার শাসনে কতকটা সমাজ সংস্কার! 
: হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ রাজার অভাবে সাধারণ মত গঠন ব্যতীত : 


: অন্য কোনরূপে সমাজ সংস্কার হয না। এই মত গঠন কারষ শিক্ষার! 


মত দ্বিতীয় সহায়ক আর কেহ নাই। সমাজ সংস্কারকগণ নরনারীর : 


: উপযুক্ত শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলে বড় ভাল হয়। যেসকল সামাজিক: 
নিয়মে শিক্ষার প্রতিবন্ধক হয়, তাহা একটু বিশেষ চেষ্টা করিলে আর: 
; কোন প্রতিবন্ধক উৎপাদন করিতে পারে না। মনে করুন,অনেকের মতে : 
: বাল্যবিবাহ স্ত্রীজাতির শিক্ষার এক প্রবল অস্তরায়। তার পর ্ত্রীজাতির: 
: অবরোধ-প্রথা। কিন্তু আপাততঃ এ সকল থাকিলেও জাতীয় উপায়ে : 
: দেশে এমন স্ত্ীশিক্ষার প্রচলন করা যাইতে পারে, যাহাতে স্ত্রীজাতিরা : 
; আপন আপন কর্তব্য বাছিয়া লইতে পারে, সংস্কারকগণ স্ত্রীলোকের: 
: পতিগণের যথাবিহিত শিক্ষা দিতে পারিলে যে স্ত্রীজাতির শিক্ষার : 
: সফলকাম হওয়াও অতি কঠিন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হিন্দু : 


উন্নতির যথেষ্ট সহায়তা হইতে পারে, একথা আমি খুব বিশ্বাস করি: 


: তার পর যদি ব্রহ্চর্য্যের দিকে খুব ঝৌক দেওয়া যায় এবং স্তরীপুরুষ : 


উভয়েই এবিষয়ে বিশৈষরূপ শিক্ষিত হয়, তখন অবরোধ-প্রথার কতক: 


শৈথিল্য করিলেও তত দোষের হইবে না। ইতিমধ্যে কতকগুলি যথার্থ 


্্মচর্্যশালী পুরুষ কতকগুলি বিধবা ব্রক্মচারিণীকে ও অন্যান্য নারীকে : 
; এরূপ ভাবে শিক্ষা দিতে পারেন, যাহাতে তাহারা পুরুষসাহায্যনিরপেক্ষ : 


: হইয়া অন্যান্য স্ত্রীও এরূপ শিক্ষা দিতে পারেন। শুধু বিদ্যালয় করিয়া: 


: নহে; এই শিক্ষিতা ললনাগণ লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া তাহাদিগকে নানা : 


: : বিদ্যায় শিক্ষিতা করিতে পারেন। এইরূপ ক্রমশঃ া্লাববাহপরথারও। 


: অনাবশ্যকতা হইতে পারে। 
বা ভারা 


: পুরুষের, ব্হ্মচর্য্যবলে জিতেন্রিয় পুরুষের বিশেষ আবশ্যক। যত দিন: 
: না তাহা হইতেছে, ততদিন সমুদয় আন্দোলনই একরূপ বিফল. ৃ 
: যায়, বিধবার বিবাহ সেই সমাজে প্রচলনের আবশ্যক হয়, যে সমাজে : ৃ 


সন্কলন $ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 
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ৃ বর সধ্ঘের ভ্রাতৃত্বচেতনা রূপকার্থে এবং 
:[-৬৭:1]আক্ষরিক অর্থেও বস্তত এক মহৎ সত্যের প্রতিরূপ 
০ (সমগ্র জগৎ একটিই পরিবারের 





সেই এক হওয়ার মন্ত্র দিলেন- বেদাস্তের বাণীকে স্বয়ং 
: পাশ্চাত্যে পৌঁছে দিয়ে এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে 
: প্রতিনিধিদের প্রেরণ করে। এক ঝঞ্চাময় সন্ন্যাসিরূপে তিনি 
: ১৮৯০ থেকে ১৮৯৩-এর মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন আসমুদ্র- 
: হিমাচল ভারতবর্ষ । অন্যদিকে পাশ্চাত্যে পরিভ্রমণ করেছেন 
: দুবার-_ প্রথমবার ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৭, দ্বিতীয়বার ১৮৯৯ 
: থেকে ১৯০০। স্বামীজীর স্পর্শধন্য সেই সমস্ত পবিত্র স্থান 
: আজ ভক্তদের কাছে তীর্ঘক্ষেত্র। 


১৮৯৮ সালে তীর্থভ্রমণের উপযোগিতা সম্বন্ধে বেলুড় ৃ 


: মঠে এক ভক্তের একটি প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে স্বামীজী 
: বলেছিলেন ঃ “সমগ্র ব্রন্মাণ্ড যখন নিত্য আত্মা ঈশ্বরের বিরাট 
: শরীর, তখন স্থান-মাহাত্ম্য থাকাটার বিচিত্রতা কী আছে? 
: স্থানবিশেষে তার বিশেষ প্রকাশ কোথাও স্বত এবং কোথাও 
: শুদ্ধসত্ব মানব-মনের ব্যাকুলাগ্রহে হয়ে থাকে। সাধারণ মানব 
: এসকল স্থানে জিজ্ঞাসু হয়ে গেলে সহজে ফল পায়। এইজন্য 
: তীর্থাদি আশ্রয় করে কালে আত্মার বিকাশ হতে পারে।” 
: (স্বামি-শিষ্“-সংবাদ, ১৪শ বল্লী, ১৩৯৬, পৃঃ ৮৯) 


! এবং অন্যান্য মহান সন্নযাসীর স্পর্শে পবিভ্র। এইসব কেন্দ্র 
: আমাদের কাছে এক-একটি তীর্থ। ২০০১ সালে জার্মানিতে 
: সেইরকমই একটি পবিত্র তীর্থে যাওয়ার আমন্ত্রণ এল আমার 
: কাছে। 

: ও প্রধানা শ্রীমতী লিপি পাল ২০০০ সালের শেষের দিকে 


জার্মানি ফিরে গিয়ে তিনি ও তার স্বামী অমিয় পাল চিঠি 
: লেখেন এবং তাদের প্রতিষ্ঠানটি দেখার জন্য আমাকে 
: আমন্ত্রণও জানান। 


; উপসর্গ হিসাবে সৃষ্ট মানসিক ব্যাধি ধীরে ধীরে নাড়িয়ে; 
: দিচ্ছে তাদের ব্যক্তিগত এবং সাংসারিক জীবনের ভিত, 
; হয়তো বা তাদের সংস্কৃতিকেও। ভারতীয় সংস্কৃতি__-তার; 
: গভীর অন্বেষোবোধের মাধ্যমে আজ পাশ্চাত্যেও সুস্পষ্ট ; 
; দর্শনের বিপরীতে এক মহতী দর্শনকে উপস্থাপিত করতে।; 
: তাই এ-খবরে আর কোন বিস্ময় নেই যে, লিপি পাল, যিনি: 
; ভারতীয় আদর্শের মধ্যেই বড় হয়েছেন, কিছু জার্মান কর্মীর : 
: সহায়তায় গড়ে তুলবেন এরকম এক প্রতিষ্ঠান__্ট্রেস: 
: ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট'। 
: অস্তর্গত)। এই সক্ষের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ জগৎকে : 
? গেলাম শীঘ্রই। ইতিমধ্যে ইউরোপের অন্যান্য ভক্তরাও : 
: কিভাবে যেন জেনে গেলেন আমার এই সম্ভাব্য ভ্রমণের : 
; খবর; এরপর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে দেখার জন্য: 
: তাদেরও অনুরোধ আসতে লাগল। শেষপর্যন্ত ঠিক হলো, : 
; আমি যাব কুয়েত €টিকিটে কুয়েত ছুঁয়েই যেতে হতো), : 
: জার্মানি, অস্টিয়া, ফ্রাপ এবং নেদারল্যাণ্ড। ৃ 


এবং ব্যক্তিমানবের প্রতি তার: 


অমিয় এবং লিপি পালের আমন্ত্রটি বিবেচনা করে: 


আমি কুয়েতে পৌঁছালাম সোমবার ৩ এপ্রিল ২০০১।; 


: স্থানীয় সময় তখন সকাল ৭টা ৩০ মিনিট। পৌঁছানোর সঙ্গে: 
: সঙ্গে আমায় উষ্ঞ অভ্যর্থনা জানাল অর্পিতা আর দীপঙ্কর, ডঃ: 
? মাধবন এবং অন্যান্যরা। প্রসঙ্গত, দীপঙ্কর ভারতীয়: 
: দূতাবাসের এক কর্মী। যাহোক, আমি আমার গেরুয়া বসন; 
? পরেই কুয়েতে প্রবেশ করেছিলাম এবং শেষপর্যস্ত সেই: 
: সেখানকার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত প্রভুদয়াল আমাকে প্রভূত : 
: সাহায্য করেছেন। 
পাশ্চাত্যে এমন অনেক কেন্দ্র আছে, যেগুলি স্বামীজী : 


সেই সন্ধ্যায় এক বিশেষ সভার আয়োজন হলো। এক 


ইসলামিক রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে আমরা গেয়ে উঠলাম-__: 
: “গুরুদেব দয়া কর দীনজনে” এবং “রামকৃষ্ণ শরণম্‌”। সেই: 
£ সভায় নানা ধর্মের বহু মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। সেটা ছিল: 
: এক সুন্দর আধ্যাত্মিক সন্ধ্যা, প্রথমে মনঃসংযোগের পাঠ, 
: তারপর আরতি এবং সবশেষে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সৌরভ' শীর্ষক: 
£ আমার এক বক্তৃতা। 
: ভারতবর্ষে এলে আমাদের দিল্লি আশ্রমেও আসেন। তারপর : 


পরদিন দেখতে বেরোলাম পাশ্চাত্য মনোভাবাপন্ন এক 


; আধুনিক কুয়েতকে। খুব অল্পসময়ের জন্য গিয়েছিলাম: 
: কুয়েত শহরে। সেখানকার কুয়েত টাওয়ার'-এর ওপর উঠে: 
: দেখতে পেলাম. এক আশ্চর্য বৈপরীত্যময় দৃশ্য। শহরের; 


* মূল ইংরেজি রচনা থেকে অনুবাদ করেছেন জয়দীপ ঘোষ। 


্ ১০৪তম বর্-_-১১শ সংখ্যা ৯৩২ অগ্রহায়ণ ১৪০৯ [এ নভেম্বর ২০০২ রী 


' একদিকে যেমন রয়েছে মুসলিম এঁতিহ্যের প্রতীক সুবিশাল : 
: সুলতান সেণ্টার' (এক বৃহৎ 'শপিং কমপ্লেক্স'), অন্যদিকে : 
: তেমনি আছে 'শার্ক শপিং কমপ্লেক্স" বা এইরকম আরো নানা 
: ঝবী-চকচকে দোকান, যা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ধনসম্পদের 
: প্রতিরাপ। 





সমুদ্র-সংলগ্ন কুয়েত শহর 


 ইত্যাদি। 


: সাদর আপ্যায়ন করলেন। ভারতীয় দূতাবাসের প্রতিনিধি ও 
ভক্তরা আমায় বিদায় জানাতে এয়ারপোর্টে এসেছিলেন। 


্রাঙ্কফুর্টে 
কুয়েত থেকে ফ্রাঙ্কফুর্টগামী বিমানটি ঠিক সময়েই 


: সংস্কৃতি এবং মানবজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসে, 
: বিশেষত ইউরোপের ইতিহাসে, এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
: করে আছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো, জার্মানরা 
: আমাদের ধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল 
এবং উৎসাহী। ম্যাক্সমুলারের কথা বাদ দিলেও সকলেই 
জানেন, শোপেনহাওয়ার, ডঃ 
অনেকের কথা-্যারা ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে সম্যগ্ভাবে 
অবহিত ছিলেন। আরেকটা ব্যাপার চমকিত করে আমাদের। 


;: আমি ফ্রাঙ্কফুর্টের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম ৫ এপ্রিল। : 
: এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে একবার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত : 
: প্রভুদয়ালের কাছে ঘুরে এলাম। তিনি চা-সহযোগে আমায় : 
: ফ্রাঙ্কফুর্টে, তাই তাদের আতিথ্যে আমার অবস্থিতি। অস্ট্রিয়া: 


পল হুসেন এবং আরো : 


! বিখ্যাত কিংবা কুখ্যাত “আর্তত্বঁ-_যা আসলে সমান: 


? আমাদের সংস্কৃতি ও ইতিহাসে। আরো মনে পড়ে প্রখ্যাত; 
: জার্মান পদার্থবিদ এডুইন এডিঙ্গারের কথাও। 


আনমনে এইসমন্ত কথা চিন্তা করতে করতে আমি যখন; 


: আইডেস্টাইনে পৌঁছালাম, তখন এঁতিহাসিক ভূমির প্রতীকী: 
: স্পর্শ যেন হঠাৎ দোলা দিয়ে গেল আমায়। আমি শুনতে ; 
] ; পেলাম শঙ্খের পবিত্র ধ্বনি, সেই ধ্বনি যে কেবল আমার ; 
£ ঘোরটা ভাঙিয়ে দিল তা-ই নয়, আমার জার্মানি-ভ্রমণকে : 
: বেঁধে দিল এক আধ্যাত্মিক স্বরগ্রামে। ভক্তরা এক সন্নযাসীকে : 
: অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন চিরাচরিত প্রথায় শীখ বাজিয়ে!: 
: সম্ভবত, ইসলামিক কুয়েতের টাটকা অভিজ্ঞতা জাগরুক 
: থাকার জন্যই আমার আমন্ত্রককে জিজ্ঞেস করে ফেললাম: 
: __এখানে সর্বসমক্ষে এভাবে ভারতীয় এঁতিহের পরিচায়ক: 
; শীখ বাজানো অনুমোদিত কিনা। তারা আশ্বাস দিলেন-_: 
: আমরা খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ এক রাষ্ট্রে এসে পড়েছি, এঁরা: 
: সকলেই আমাদের সাংস্কৃতিক এতিহোর গুণগ্রাহী। : 


;_ অর্পিতা কুয়েতের একটি স্কুলের শিক্ষিকা। সেই ক্ষুলের : টি 
: অধ্যক্ষ একজন খ্রিস্টান। স্কুলের তরফে “মানসিক চাপ দূর : 
: করার উপায়” সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করা : 
হলো আমাকে। তাই “রামকৃষ্ণ মিশন” নামক এক : 
: অসাম্প্রদায়িক সঞ্যঘের সন্যাসিরূপে আমি মুসলিম রাষ্ট্রের : 
: বুকে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলাম নানা ধর্মের মানুষের সামনে। : ৪ 
: ঠাকুরের কৃপাতেই কেবল এ-ঘটনা ঘটতে পারে। এরপর : | 
: আমায় অবাক করে দিয়ে সেখানে প্রসাদও বিতরণ করা : 

: হলো, অবশ্য পাশ্চাত্য প্রথায়__কাজুবাদাম, শুকনো ফল : 


০... 


টি 
ক 28 সর টং ন্‌ ৮ 
নি ৫ রির্কি ও 





াাভিনূজ 
আমি লিপি পালের আমন্ত্রণে এসে পৌঁছেছি এই: 
এবং জার্মানিতে ছিলাম সর্বমোট ১২ দিন। অত্যত্ত আনন্দিত : 


: হয়েছি ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত "ট্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট: 
: ইনস্টিটিউট" দেখে। 
: ছাড়ল। আমরা ফ্রাঙ্থফুর্ট পৌঁছালাম ৫ এপ্রিল। জার্মানি তার : 


আইডেস্টাইন এবং উইসবাডেনে : 
অমিয় এবং লিপি পাল যেখানে থাকেন, সেই: 


; আইডেস্টাইন আসলে ফ্রাঙকফুর্টের একটি শহরতলি। এর: 
: চতুষ্পার্শ একেবারে ছবির মতো সুন্দর। সেদিকে তাকিয়ে : 
: মনে পড়ে যায় ভারতের একটি অতি পরিচিত স্থান শিলঙের : 
: কথা। ঃ 


আইডেস্টাইন থেকে গাড়িতে ৪০ মিনিটের দূরতে: 


; আরেকটি জায়গা উইসবাডেনেও আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। 
: এখানেই . আমাদের সঙ্ঘের ভূতপূর্ব সহাধ্যক্ষ স্বামী 


; যতীশ্বরানন্দজী ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যস্ত থেকেছেন। 
' তবে দুর্ভাগ্য এই, আমি তার অবস্থানের সঠিক স্থানটির 
: হদিশ পাইনি। বিভিন্ন স্থানে দেওয়া তার অনেকগুলো 


: আলাপ করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। "[২920115 01 
: ১৮/০])] 319101102112011095 91)111091106920111185" গ্রছে 
স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর জীবন ও বাণী-সমৃদ্ধ ভাষ্য লিপিবদ্ধ 
: আছে। 





১৬৯৫ 


ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট' 


: খোদ উইসবাডেনেই বসে এ বইটি ফের একবার পড়ে : 
: ফেলার মধ্যে যেন এক অন্য আধ্যাত্মিকতার স্বাদ পেলাম স্বামী : 
: যতীশ্বরানন্দজীর লেখা অপর একটি গ্রন্থ £/0109600 ৪10 ; ] 


: শ্রীমতী লিলি চক্রবর্তী ১৩ এবং ১৪ এপ্রিল (২০০১): 


: তাদের সক্ঘটি কিভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের অনুমোদন পেতে : 
: বক্তৃতার একটি সঙ্কলনশ্রস্থ প্রকাশ করেছিলেন হ্যামবুর্গ : : 
: শহরের এক ভক্ত- কুর্ট ফ্রেডরিখ। এই মানুষটির সঙ্গে : 


পারে সে-সম্পর্কে তার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনাও হলো। 
৭ এপ্রিল ২০০১, শনিবার। বহু ভক্তের সমাগমে ভরে ; 
রইল এই দিনটি। সকালটা আমরা শ্রীশ্রীঠাকুর, মা এবং: 
: অংশ কাটিয়ে এলাম ফ্রাঙ্কফুর্টে-_মেইন নদীর তীরে: 
: জার্মানির প্রাটানতম এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যশহরে।: 
: এটি ইউরোপীয় তথা আন্তর্জাতিক পরিবহনের একটি: 
; বেন্দরস্থলও বটে। বহু আকাশচুম্বী অট্রালিকায় ঘেরা এই ব্যস্ত: 
: ও চঞ্চল শহরটি চিনিয়ে দেয় পরিশ্রমী জার্মান জাতিকে, : 
: যারা শুধু কারিগরী বিদ্যাতেই পারদর্শী নয়- কৃষ্টি, সাহিত্য: 
; ও সংস্কৃতিতেও অতি সমৃদ্ধ। 
অস্ট্রিয়া ভ্রমণ ও পুনরায় জার্মানিতে 
1. লিপি, অমিয়, বন্দনা আর অর্পিতার সঙ্গে আমি: 
: অস্ট্রিয়ার ইক্রুকে পৌঁছালাম ৭ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টায়। একটি: 
: করেছিলেন। সেখানেই আমরা রাতটা কাটালাম। পরদিন ৮: 


এপ্রিল গেলাম ইদক্রক মিউজিয়ামের কাছেই একটি চার্চ 
; দেখতে । সেখানে একটি টাওয়ারের ওপর থেকে দেখলাম: 


: শহরটির এক সম্পূর্ণ ছবি। 


1 91/71149] [0'-ও সেখানে পড়ে ফেললাম। কুক ফ্রেডরিখ : (& 


: হ্যামবার্গ জার্মান ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন__- : 
: “বেদাস্ত" । সেখানে স্বামী প্রভানন্দজীর লেখা “50111881116 : 
:এবং 49801006501 9৬171 19107010104, স্বামী : 


 যীম্বরানন্দজীর সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখা, 'মাওুক্য উপনিষদ্‌, ? 


; ভারতবর্ষ এবং জার্মানির সুগভীর সাংস্কৃতিক এবং ? চি 

: বৌদ্ধিক যোগসূত্রের কথা ভাবতে গিয়ে অনুভব করলাম, : 
: সে-দেশে রামকৃষ মঠ বা মিশনের একটি স্থায়ী কেন্দ্রের : 
: অভাব রয়েছে, যদিও ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় সেখানে একটি : 
: সঙ্ঘ রয়েছে-_“বাইগুওয়েড বেদাত্ত সোসাইটি”। অবশ্য : 


! রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বহু সন্ন্যাসী এই 


: সোসাইটিতে আসেন এবং নানান কার্যন্রমে অংশগ্রহণ : 


: করেন। 

:  উইসবাডেনে সেই সন্ধ্যায় আমরা আরতিতে অংশ 
: নিলাম, অংশ নিলাম ধ্যান ও মনঃসংযোগ চর্চায়। “০ 
001 01 নুঞাঞা। 116 ঞাএ 099 [09095 ০01 
: [704561)91015' বিষয়ে একটি বক্তৃতাও আমাকে দিতে 
টা রারেরারারো রানার 
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2৫ বা, ক টির রি এরর 
43 283 04201 ূ রি রি 
বিল ১8 5, রি নী রি 


এ প্র রি ত 
শট পিস পালা বব, 44 ২৮ ৩ 


ছোট অথচ পরিপূর্ণ দেশ অস্ট্রিয়ার সংস্কৃতি এবং 
: ইতিহাসের সঙ্গে জার্মানির মিল বহুলাংশে। এই দেশের: 
প্রতিটি অঞ্চলেই দেখা যায় অপূর্ব সব দৃশ্য। দেখা যায় প্রচুর: 
: দুর্গ এবং প্রাসাদ-_ইউরোপের যেকোন দেশের থেকে বেশি।: 
: দানিয়ুব নদীকে ঘিরে থাকা বহু প্রাটীন মঠ, জঙ্গলঘেরা: 
: পাহাড়, হুদের তীরবর্তী সু-উচ্চ পর্বত, গ্লেসিয়ার এবং: 
এদেশের বিখ্যাত মিউজিয়াম ও চার্চগুলি বহু প্রাটীনন ও 
গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকীর্তির সংরক্ষণস্থল। ৃ 


£ আমরা ইলবক্রক ছাড়লাম বিকালের দিকে, আর 
' সল্জবার্গে পৌঁছানো গেল ৪টের সময়। এই অসম্ভব সুন্দর : 
স্থানটি তার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর জন্য খ্যাত। 

;  শিল্প-সংস্কৃতির নানা কীর্তির জন্মদাত্রী এই অস্ট্িয়া। 
? সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, ২৭ জানুয়ারি 
: সল্জবার্গেই জন্মেছিলেন ভোলগাং মোজার্ট। জন্মপ্রতিভা- 
; সম্পন্ন মোজার্ট তিন বছর বয়সেই বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে 
: শিখে গিয়েছিলেন। ছয়বছর বয়সে তিনি শুরু করেন সুর 
: দিতে, আর তিরিশ পেরোনোর আগেই তিনি সৃষ্টি করেন 
: তার বিখ্যাত সুরগুলি, যা তার অনন্য প্রতিভাকেই চিনিয়ে 
: দেয়। 

৮ এপ্রিল সন্ধ্যাবেলা গেলাম মোজার্ট ভবনে। পরে 
; আমরা মিউনিখের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম। সেখানে 
: পৌঁছালাম রাত সাড়ে ৯টায়। 
মিউনিখে 

£ মিউনিখ ভ্রমণের একটা মূল উদ্দেশ্য ছিল ডঃ জর্জ 
: লেখনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। ইনি মিউনিখের গ্যোয়েটে 
: ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা। ৭৮টি দেশে ১৪৫টি সাংস্কৃতিক 


: এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সাংস্কৃতিক বিনিময়__এইসমস্ত 
: কেন্দ্রের কাজ। গ্যোয়েটে ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর এক 
' বর্ণময় চরিত্র এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের একজন 
: প্রবাদপুরুষ। জার্মানির শ্রেঠ লেখক হিসাবেই তিনি 
: সম্মানিত, তার নিজের সময়ের সর্বাধিক বহুব্যাপ্ত এক 
: প্রতিভা। খুবই আশ্চর্যের কথা, '্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ 
: গ্যোয়েটের উল্লেখ পাওয়া যায়। 

; ডঃ লেখনারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো ৯ এপ্রিল 
: যুব-আবাসে। এই যুব-আবাসটিকে আবার মজা করে বলা 
: হয় "হোটেল পেনসন'! ডঃ লেখনারের সঙ্গে আমি একটি 


; গেলাম। পথে পড়ল একটি সুন্দর হুদ। তার সৌন্দর্য যেন 
: চতুর্দিকে শান্তি আর পবিত্রতা ছড়িয়ে দিচ্ছিল। 

; ইউরোপের সাধু-সন্ন্যাসীদের ইতিহাস মূলত রোমান 
: ক্যাথলিক মনাস্ট্রিরই ইতিহাস। এইসমস্ত মনাস্ট্রির অধীনে 
: রয়েছে বহুবিধ উর্ধ্বস্থ এবং নিন্বস্থ মঠ (/1009/3 210 
: টি101195)। যদিও এই মনাস্ত্রিগুলির একটির সঙ্গে অপরটির 
: অনেক তফাৎ ছিল; তবুও সমন্বয় ছিল এইখানে যে, এগুলি 
: সবই আসলে সেইন্ট বেনেডিক্টাইনের প্রচারিত নিয়মতন্ত্রের 
: আজ্ঞানুবরতী। বেনেডিক্টাইনের সন্াসজীবনকে আদর্শ করে 
: পথ চলাই ছিল এঁদের মূল কাজ। যদিও এই বেনেডিক্ধীয় 
: সম্ঘের ছিল একধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় গঠন- যেখানে প্রতিটি 
: মনাস্ট্রি এবং সগ্ঘই নিজের অঞ্চলের সামাজিক এবং ধর্মীয় 


সুজ পেত। তাই এ-সস্ভাবনাও থেকে যেত-_যেখানে 


+৬৪৯৪২৪৯৬৪৬৬৬৩৮৪৯৪৯৬৬৪৩৪৪৬৬৬৬০৬৪৬৭৩৩৩৩$৩২৪৪২৩৪৪০৪৩৪৩৪৩৬৬২০১৪৬৬৬১০৪৪৪৪৯৪৫৩৪৪৪৬৪৪ডড 


দস নক জিতার 


 প্রয়োগপদ্ধতি নির্ধারণ করে নিতে পারে। ১৮৩৫ সালে; 
সম্রাট লুডউইগ-১ ব্যাসিলিয়া মনাস্ট্রির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন: 
২ ; করেন এবং এই মিউনিখের বেনেডিক্রীয় মনাস্ট্রিটি তৈরি হয়: 
১৭৫৬ এই : 


১৮৫০ সালে। চার্চের বিভিন্ন কাজকর্ম করার পাশাপাশি: 


: সন্ন্যাীরা মিউনিখের দক্ষিণাঞ্চলের ক্রমবর্ধমান জনতার : 
: কাছে পৌঁছে দিতেন ধর্মীয় উপদেশাবলী, সেইসঙ্গে যুবশিক্ষা: 
: ও বিজ্ঞানচর্চাতেও শ্রমদান করতেন। ইতিহাসের প্রথম ভাগে; 
: এই যাজকভূমিকাই ছিল মনাস্ট্রিগুলির প্রধান উপার্জন। পরে; 
: বিংশ শতাব্দীর সাতের দশকে বয়ঙ্কশিক্ষা এবং যুবশিক্ষা : 
; বিভাগ দুটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এইভাবেই একদিকে এই: 
: গৃহহীন ও দরিদ্রদের জন্য বস্তুগত সাহায্য-_দুই-ই হয়ে ওঠে: 
এই মনাস্ত্রির কাজ। 


এই মঠের প্রধান ছতরিশ বছর ব্যস্ক স্যাসী জেরেমিয়াস: 


: স্করোডার আমাদের আপ্যায়িত করলেন। এ মঠে বহু সন্ন্যাসী: 
: মুখগুলি খুবই উৎসাহব্যগ্রক। : 
: কেন্দ্র পরিচালনা করে থাকে এই সংস্থা। জার্মান ভাষা শিক্ষা : 


সন্যাসীরা আমায় নিয়ে গেলেন মধ্যাহভোজনের জন্য! 


: দুটি অতীব চমকপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দাগ কেটে গেল আমার 
: মনে। প্রথমত, তাদের বিভিন্ন মনাস্ট্ির মধ্যেকার নিয়ম ও: 
: কর্মপদ্ধতির সমূহ বৈপরীত্য। দ্বিতীয়ত, সারা পৃথিবীর বিভিন্ন: 
? পৃথক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসচর্যার মধ্যে একধরনের সুগভীর: 
: একতা। অবশ্য এক্ষেত্রে নিয়মবিধির পার্থক্যও অনেক আছে।: 
; আমি আমাদের সজ্মঘের নিয়মতন্ত্রে অভ্যস্ত। সেখানে আমরা: 
' সব সন্ন্যাসী-ভ্রাতারা একই সঙ্গে আহার করতে বসি, কিছু: 
; পুরুষ ভক্তও একই ভোজনালয়ে আমাদের সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ: 
: করতে পারেন। অবশ্য সন্ন্যাসীদের আবাসস্থলের (70115 : 
্‌ : 0981101) সর্বত্র এঁরা গমনের অনুমতি পান না। তা সত্বেও: 
: রোমান ক্যাথলিক (89190100179). মনাস্্রিতে বেড়াতে : নু 
; মনে করি না। এব্যাপারে মিউনিখের এই মনাস্টি সম্পূর্ণ: 
: বিপরীত । ডঃ লেখনার যথেষ্ট খ্যাতিমান এবং সঙ্জন একজন: 
: মানুষ এবং উক্ত সন্ন্যাসীদের পরিচিতও বটে; কিন্তু যেহেতু: 
: অনুমতি পেলেন না, আমাকে একাই নিয়ে যাওয়া হলো: 
; ভোজনকক্ষে। সন্নযাসের এই বিধি অবশ্য মুগ্ধই করেছিল: 
: আমাকে। তারা আমার সঙ্গে আপন সম্ন্যাসী-ভ্রাতার মতোই : 
? ব্যবহার করছিলেন এবং বিশ্বাসের পার্থক্য সত্বেও তাদের: 
: সঙ্গে মিশে যেতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি। এ হলো: 
: ঠাকুরের বাণীরই প্রতিফলন। মত এবং পথ নিরপেক্ষভাবে যে: 
: যেখানে ঈশ্বরের সেবার উদ্দেশে সন্ন্যাসগ্রহণ করেছে-_: 
: সকলেই এক বিন্দুতে এসে মিলে যায়। 


গৃহী মানুষদের আমরা নেহাতই বহিরাগত বা পরিত্যাজ্য বলে : 


মঠাধ্যক্ষ আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, আমার খাদ্যের কোন: 


: আমি গ্রহণ করি, কিছু সিদ্ধ তরিত্রকারি, ব্যস-_এইটুকুই। 
: অবশ্য চা ও পাঁউরুটিও গ্রহণ করলাম। খাওয়ার সময়ে 
আমাদের সঙ্ঘের সঙ্গে ওদের আরেকটি বৈপরীত্যও মুগ্ধ করল 
: আমায়। ওখানে আহার্যপ্রহণের সময় কোন কথা বলা চলে না, 
: কেবল সারাক্ষণ বাইবেল থেকে পাঠ হতে থাকে। ওঁদের 
অনুমতি নিয়ে এরপর আমি কিছু ছবিও তুললাম, ওঁদের 


: ওঁদের সন্ন্যাসজীবন সম্বন্ধে জানার জন্য. উৎসুক ছিলাম। 
: খাওয়া শেষ হলে আমায় তাদের ঘরে ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো, 
: প্রত্যেকটিই অতি ছিমছাম। এরপর আমরা কিছু গ্রস্থ বিনিময় 
: করলাম। আমাকে দেওয়া হলো একাধিক খণ্ডের সুবিশাল 


একটি শ্রন্থ--'907601017)6 1/00105167/"। বেলা ২টো: 
: থেকে প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে আমি আমাদের সদ্ঘের কথা বললাম।! 
: খেয়াল করলাম, সংযম, কৃচ্ছুতা এবং নিয়মানুবর্তিতার প্রশ্নে; 
: দুই সত্যের মধ্যে রয়েছে প্রভূত মিল। এই কথাবার্তা চলছিল: 
; এমন একটা জায়গায়-_যেখানে গৃহীরাও প্রবেশাধিকার পান, 
ফলে ডঃ লেখনারও ছিলেন সেখানে। : 
: একজন সন্নযাসী-দ্রাতাও একটি এপ ফটো তুললেন। আমি : 


এরপর চা পানের সময় হয়ে এল। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে: 


; ভোজনকক্ষে বসে চা খেলাম। এই পরিভ্রমণ হয়ে রইল: 
; অসাধারণ এবং অতি ফলপ্রদ। আমি পৃজনীয় মঠাধ্যক্ষকে : 
: ধন্যবাদ জানালাম এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে: 


বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম। [ক্রমশ] 





শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের 
জীবন ও বাণী ভিত্তিক বিশেষ শব্দছক 





পাশাপাশি $ (১) এতে কেবল আঁটি আর চামড়া, €২) স্বামীজীর : 
মতে এটিই প্রধান, ভাষা তারপরে, (৩) হাততালি দিয়ে হরিনাম : 
করলে এটি চলে যায়, (৫) “করালি! ---_ তোর নাম, মৃত্যু: 
তোর নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে”, (৬) “জীব সাজ সমরে, _-_ বেশে; 
কাল প্রবেশে তোর ঘরে”, (৭) “জীব ব্রন্মা, মানব ঈশ্বর, ভূত-: 
প্রেত-আদি ___গণ”, ৫৯) জাপানের এই শহরটি স্বামীজী : 
দেখেছিলেন, (১১) স্বামীজী বলেছেন, যে দান করতে সঙ্কুচিত হয়, : 
তার হদয়-সিদ্ধু এমন হয়ে যায়, (১২) এর মতো চালাক হতে : 
ঠাকুর বারণ করেছেন, (১৩) এঁর কীর্তন ঠাকুর পছন্দ করতেন 8: 
(১৫) দেহত্যাগের কিছুদিন আগে স্বামীজী বলেছিলেন, বড়গাছের ; 
ছায়ায় এরকম গাছেরা বাড়তে পারে না, (১৭) হনুমান বলতেন ঃ: 
“আমি --_ তিথি নক্ষত্র জানি না, এক রামচিন্তা করি”; 
(১৮) স্বামীজী বলতেন, শরীর ও মন এরকম হলে কেউ কোন: 
কাজ করতে পারে না, (১৯) স্বামীজীর মতে এর প্রেম অক্ষয়, : 
(২০) “তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক -___ করে পারাপার”, : 
(২১) “করহ আনন্দে সদাই -__- ও তৎ সৎ ওঁ৮। 


ওপর-নিচ ঃ (১) ঠাকুর বলেছেন, কেউ কেউ এটি খেয়ে মুখ মুছে: 
বসে থাকে, €২) স্বামীজীর মতে, সন্যাসের অর্থ মৃত্যুকে _-_; 
(৩) এই দুটি শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগ করতে বলেছেন, (8) “আমার : 
মন বুঝেছে ___ বোঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন”, : 
(৫) স্বামীজী দুর্বল ভারতবাসীকে এই মার্গ অবলম্বন করতে ; 
আহান করেছিলেন, (৬) ““্বার্থ' স্বার্থ, সদা এই ---, হেথা: 
কোথা শাস্তির আকার?”, (৭) এটি ভিডো থাকলে হাজার: 
ঘষলেও আগুন জুলবে মা, ৮৮) “সঙ্গে সঙ্গে পদাতিকদল, -____-: 
প্রবল, বীরমদে মাতোয়ারা”, (৯) এই বিখ্যাত জাপানী শিল্পীর: 
সঙ্গে স্বামীজীর সৌহার্দ্য ছিল, €১০) শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিপৃত এই: 
স্থানে স্বামীজীর যাওয়া হয়নি, (১১) “আমি আদি কবি, মম শক্তি: 
-_ রচনা”, ৫১৪) এইরকম কাঠ নিজেও জলে ভেসে যায়, : 
আবার অনেক জীবজস্তও নিয়ে যেতে পারে, (১৫) স্বামীজীর মতে : 
দান এতরকম, (১৬) জাবের সঙ্গে এটি মেশানো থাকলে গরু: 
গবগব করে খায়, (১৭) ইনি যদি ছেলের হাত ধরেন, তাহলে 
ছেলের পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না, (১৯) “শ্রুতিপথে _-__-র 
ঝঙ্কার, বাসনা বিস্তার, রাগ তাল মান লয়ে”। 


সূত্র £ তম্বীতনু পাণি 


: কারো মুখে শোনা গেল, তিনি আল্লা। 
: কেউ ঘুমন্ত চোখ মেলে বললেন, 

: তিনি বুদ্ধ। 

: তিনি কে? 

: এপ্্রশ্নের উত্তর খোঁজা থামতে চায় না। 
: সুখদুঃখের সোনার কাঠি রুপোর কাঠি! 
: কে জাগায় এই ঘুমস্ত পৃথিবীকে? 

: বলে, চোখ মেলে চাও। 

: শুনতে পাচ্ছি সৃষ্টির যন্ত্রণা। 

: নবজাতকের কঠস্বর। 

: অন্ধকার পার হয়ে দিনের আলো! 

: রাত্রির চোখবোজা ফুলেরা চোখ মেলল! 
: পাখিদের কণ্ঠস্বর, রাত্রি শেষ। 

: চোখ বুজে ভাবতে ভাবতে প্রশ্ন, 

; তোমরা কোথা থেকে এসেছ? কে এই অষ্টা? 
: কানে শুনতে পেলাম-_ 

: তোমরা যে-নামেই ডাক আমাকে, 
: যেভাবেই খোঁজ, 

: আমি তোমাদেরই একজন। 


এ মোর জীবন বিফল ত্বাকে বিনে। 





সবিতা দাস 


হরষে, বিষাদে, শত কাজে, সংগ্রামে, 
কেটেছে কখন রৌদ্রদীপ্ত বেলা। 
আমার ভুবনে ধূসর গোধূলি নামে, 
ফাকা হয়ে এল মুখর মিলনমেলা। 
সাথী একে একে ফিরে যায় নিজ ঘরে, 
ভয় লাগে মনে, একা হয়ে যাব নাকি? 
তুমি যে আমার পাশে আছ হাত ধরে, 
কী মোহেতে হায়, সেকথা যে ভূলে থাকি! : 
মান অভিমানে, কত সম্তাপে শোকে, 
না-পাওয়ার দুখে কেঁদেছি ঘরের কোণে। 
তোমার বিরহে জল আসেনি তো চোখে, 
তোমাকে পাইনি--একথা হয়নি মনে। 
এক হাত যবে থাকে সংসার-কাজে, 
আরেকটি হাত তোমাকে থাকে না ধরি। 
নাম করে যাই, ব্যাকুলতা জাগে না যে, 
মনে, বনে, কোণে কোথায় বা ধ্যান করি। : 
এ আধারখানি যত ছোট হোক নাকো, : 
ঠাকুর, রয়েছ হৃদয়-কমলাসনে। 
দুঃখে ও সুখে, তুমি মোর কাছে থাক, 
অস্তিমে যেন ঠাই মেলে শ্রীচরণে। 


ধর্মে যখন গ্লানির আভাস, অধর্মেরই প্রাদুর্ভাব, 
গীতার বাণী সত্য করে তখন তোমার আবির্ভাব। 
জাগরণের জোয়ার এল, উ্থাল-পাথাল ভূমগ্ডুল 
প্রেমের সুধায় ভরল আকাশ, বইল বাতাস সুমঙ্গল। 
ষোড়শ খষি তোমায় ঘিরে অষ্টপ্রহর বিরাজমান, 


| সুখ-দুখে আবর্তিত আমার জীবনরথ, 
: তার দয়াতেই খুঁজে পেয়েছি আমার চলার পথ । 


: ভালবাসার পরশে তার অপার শাস্তি মেলে। 
: আমার হৃদয়বীণায় বাজে শ্রীরামকৃষ নাম, 
নর অবতারবরিষ্ঠ তুমি! শতকোটি প্রণাম। 


টাদের পাশে সপ্ত ঝষি, তাই না দেখি শ্রিয়মাণ। 
আবার কবে আসবে তুমি, গুনছি যে দিন প্রত্যহ 
আনন্দেতে ভাসবে সবাই, ঘুচবে জীবন দুঃসহ। 
পাপী-তাপী আর্ত-আতুর শরণ নে না চোখ বুজে 
কোটি কোটি প্রণাম জানা, তারই চরণ-অন্বুজে। 


ই ১ব্বৃ১১শ সত্তা আখযাল ১৪০৯০ নভে ২০০২] 


অচিস্ত্যকুমার আদিত্য 


; সকালবেলায় গেঁথেছিলাম অনেক ফুল দিয়ে 
: নানা রঙের অপূর্ব এক মালা-_ 
: সাজিয়ে দিলাম অর্ধ্য-বরণভালা। 


: পবিত্র এক সুবাস যেন আসে-_ 
' দূর-সুদূর এক অতীত হতে কেবল ঘোরে ফেরে, 
! তোমার কথা বাণী হয়ে ভাসে। 


: কেন এমন হয় বুঝি না তোমায় ভালবেসে 
: ক্ষণে ক্ষণে ভূল করি কাজ কেন__ 
: ভুল-ভাঙা মন যখন তাকায় তখন তুমি হেসে 


; আমায় বল অনেক কথা নীরব কথা দিয়ে; 

: দিনের শেষে সন্ধ্যা যখন নামে, 

: প্রদীপ জ্বালাই ছোট্র ঘরে অনেক আশা নিয়ে-_ 
: আশার প্রদীপ তোমার কাছেই থামে। 


বিমানযাত্রা 
শাস্তিকুমার ঘোষ 


: পৃথিবীকে নিচে রেখে আমি যখন উঠে যাই 

: বিমান থেকে অবিকল দেখি হরিৎ-শ্যামল নিন্নভূমি, 
:স্তভিত হয়ে থাকা উর্মিমুখর নীল সিন্ধু। 

: মাধ্যাকর্ষণ শক্তি... মাটির টান আর কুটিরের 

ৃ উষ্ণ ভালবাসা 

: ছাড়াতে দেয় না সব শেষ সীমা। 


অনুভব করি, চলেছি এগিয়ে 
| নির্তণ নিরঞ্জনের অভিমুখে... 


১৬৪৪৪৪৩৬৪৩৪ ৪৪৩৩৪৪৬৪৫৩৪৪৪৪৫৪৪৪৪৪৫৪৪০৬৪৩৪৫৩৬৩৩৬৬৬৪৩০৪০৪৪৪৩৪৩৬১৪৪৭৬১৩৫৪৪৩৩৩৪১৩৪৩৪৪ 


হে সব্যসাটা 


গদাধর রানা 


হে মধ্যমপাণগুব! সব সংশয় ত্যজি', ত্বরায় ধারণ কর অস্ত্র দুটি হাতে ; 
হৃদয়ের অকারণ মমত্বমায়ায়, কেন নাহি হও রণাঙ্গনে আগুয়ান? : 
ভয়হীন চিন্তে তব, আজন্ম বৈরী নাথে কর যুদ্ধ হয়ে যুযুধান 
লেশমাত্র পাপ কিংবা নিদেন অন্যায়, না হবে তায় কোনমতে। 


সারথিপ্রিয় মোরে, তুমি অভয়বাণী দিতেছ তাই মানি; 

অনুভবী প্রেম ও মায়ায় তবু এ-হৃদয়ে জাগিছে দারুণ ত্রাস! 
হে পাগুবসখা! কৌরব না হয়েও কেমনে ভুলি চিরসম্পর্কের বন্ধন? 
না জানি প্রতিপক্ষের বিনাশের হেরি এ দারুণ হাতছানি। ৃ 


মমত্বহীন হওয়াই এবে তব উচিত ধর্ম, তাই সব্যসাটী প্রিয় মোর 
ভীরুতা পরিহরি', অগ্রসর হেরিব তোমা, উদ্যমী চেতনায় ৃ 
রণক্ষেত্রে যোদ্ধা আছে যারা, অনেকেই তারা জীবন্মৃতপ্রায়, আজও : 
রাজোচিত ক্ষাত্রবীর্যে উদ্বুদ্ধ কর সবারে, খদ্ধচেতা ক্ষত্রিয় প্রবর। 


বিশ্ব শিকম় তুমি জুলে ওঠ আজ 
রেণুপদ ঘোষ ৃ 


আলো দিয়ে যে আধার দূর করা যায় সে-আঁধার 
থেকে গেছে অরণ্যে পর্বতে আর 

গুহায়, লোকালয় থেকে এতটাই দূর বলে মনে হয় 
আজ। যেন হাজার শতাব্দী পারে কোন এক 
নীলগাই তৃণভোজ শেষ করে নদীর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে 
পায়ে, আঁধার মাড়িয়ে গেছে তোলপাড় করে। 


বনস্থলী অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে গেলে আশা ছিল জুলে 


দেখা যাবে-দূর থেকে, কাছ থেকে, এমনকি 
খুব বেশি কাছাকাছি হলে দুটি চোখ 
আলোয় আলোয় শুধু আলো হতে পারে। 


লোকালয়ে আলো নেই- সেই আলো। যে-আলোয় 
মুখ ধুয়ে জেগে ওঠে ফুল, আর আজন্ম নত 
হয়ে চেয়ে থাকে মা-টি--তার সকল সন্তানের 
তরে চেয়ে থাকে-_-প্রাকৃত বিকাশ যেন সুস্থির 

এ বিশ্বে শিবময় তুমি জুলে ওঠ আজ। 


নোবি রাস 





: উন্নততর প্রযুক্তি-_যথা লৌহনির্মিত অস্ত্র এবং গতিসম্পন্ন 
 অশ্বচালিত রথ। গঙ্গা অববাহিকায় দ্বিতীয় নগরসভ্যতা 
:স্থাপন পর্যস্ত এই সুবিধা বলবৎ ছিল। অপরদিকে যাদের 
: পরাজিত করে প্রথমে সিন্ধু উপত্যকার এবং পরে গঙ্গা 


; ভারতবাসী মোটেই সঙ্ঘবদ্ধ ছিল না। তারা দল-উপদলে 
? বিভক্ত ছিল। অথচ সম্ভাব্য গণজাগরণ প্রতিহত করার জন্য 
: আর্যদের ক্ষাত্রশক্তি যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়া উন্নত প্রযুক্তির 
! সুফল শুরুতেই পাওয়া যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই 
প্রযুক্তি বিপরীত শিবিরের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। 

: খে) যজ্ঞের জটিলতা £ 


; অতিপ্রাকৃত অর্থ আরোপ করা হচ্ছিল। কোন অভীষ্ট লক্ষ্যে : 
: ধর্মমত গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের মানবতাবাদী: 
 দৃষ্টিভঙ্গিই জনসাধারণ দ্বারা এ দুই মতের গৃহীত হওয়ার : 
: পুরোহিতদেরই জানা আছে! যজ্ঞবেদি নির্মাণের জন্য একটা : 
: ছিল। তাকেই প্রধান উপজীব্য করে বৌদ্ধধর্ম এবং: 
: জৈনধর্মের সৃষ্টি। এই ধর্মদুটির লোকধর্মে রূপান্তরিত: 
: হওয়ার সম্ভাবনা একাত্তভাবেই ছিল-_যদি না ব্রান্মাণ্যধর্ম: 
; কিছু পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটিয়ে নির্যাতিত অবহেলিত: 
ৃ : জনগোষ্ঠীকে বাহুবন্ধনে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করত। 
: ধাত্বিক, হোতৃ, উদ্‌গাতৃ, অধবর্যূ, ব্রহ্মা ইত্যাদি। যজ্ঞকে ঘিরে : 
ব্রাহ্মণদের একটা স্বার্থচক্র সৃষ্টি হয়েছিল। তারা যজমানদের : 
: পথে মৌন বিবর্তনের ফল হতে পারে না। এটাও প্রতিপাদন: 
: করার চেষ্টা হয়েছে যে, এ অনুবর্তন কোন সচেতন সিদ্ধান্ত: 
; অনুসারীও নয়, কেননা তাহলে অনুবর্তনের ফল হতো: 
: বিপরীতমুখী। অর্থাৎ তথাকথিত আধ্যাত্মিক তাৎপর্যহীন: 
দ্রাবিড় সমাজে প্রচলিত “পুজা? গৃহীত না হয়ে গৃহীত হতো: 


: পৌঁছানোর জন্য যজ্ঞ যেন একটা যাদু-_এমনই মনে করা 
: হতো। আর সেই যাদু সম্পাদনের বিদ্যা যেন শুধুমাত্র ব্রাহ্মাণ 


: পৃথক শাস্ত্র_শূল্যশাসত্ সৃষ্টি হলো। বড় যজ্ঞের জন্য একটা 
: যজ্ঞবেদি আর যথেষ্ট ছিল না। গারৃপত্য অগ্নি, আহবনীয় 
: অগ্নি, উত্তরবেদি, দক্ষিণাগ্নি ইত্যাদি নানা প্রকার যজ্রকুণ্ড 
প্রয়োজন হতো। সেইসঙ্গে যজ্ঞকারী পুরোহিতের সংখ্যাবৃদ্ধি 
: ঘটেছিল এবং তারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন- যেমন 


: নানা অনৈসর্গিক ফললাভের আশায় বড় বড় যজ্ঞের বিধান 
: দিত, যাতে তার থেকে উচ্চমানের দক্ষিণা লাভ হতে পারে। 
£ আবার রাজদর্পের একটা প্রতীক হয়ে উঠেছিল যজ্ঞ। 
: রাজসূয় যজ্ঞ, অন্বমেধ যজ্ঞ, বাজপেয় যজ্ঞ তার প্রমাণ। 
: যজ্ঞের এই জটিলতা এবং অতিবিস্তার যজ্ঞলোপের একটা 


? কারণ হলেও এটাই একমাত্র কারণ হতে পারে না। খারা: 
: বলে থাকেন, যজ্ঞের জটিলতা এবং বৃহদায়তন লাভ করার; 
; মধ্যেই যজ্ঞধবংসের বীজ উপ্ত ছিল-_্তারা ঠিক বলেন না।; 
; কেননা অনুভবটা যদি এই হতো যে, সাধারণ মানুষের কাছে: 
? যজ্ঞ করা সাধ্যাতীত হয়ে পড়ছে৯তবে যজ্ঞের পূর্বেকার: 
: সরলতা ফিরিয়ে আনাই যেত। সেটা সকলেরই স্বার্থানুগ: 
: হতো এবং সমস্যার সমাধান সেখানেই হয়ে যেত। সূচনায় : 
£ যজ্ঞ তো কোন জটিল ক্রিয়া ছিল না। গৃহস্বামী নিজেই: 
: করতে পারতেন; পরে হয়তো এক বা দুইজন শিক্ষাপ্রাপত: 
বর্ণের প্রয়োজন হতো। কাজেই যন লুপ হওয়ার কারণ: 


: অন্যত্রও খুঁজতে হবে। 


টা 9৫ ? গে) উপনিষদের প্রভাব £ 
সে রাত সহি কারণ তাদের হাতে ছিল 


সৃষ্টিরহস্য এবং আত্মবিষয়ক অনেষা উপনিষদের 


: জ্ঞানকাণ্ড ঘিরে। কর্মকাণ্ড তথা যজ্ঞের সার্থকতার বিষয়ে: 
: তাদের মোহভঙ্গ শুরু হয়েছিল। যজ্ঞ বিষয়ক আলোচনা : 
: নানা উপনিষদে থাকলেও তার পিছনে একটা দার্শনিক: 
: অববাহিকার দখল নেওয়া সম্ভব হয়েছিল-_সেই অনার্য 


সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা ছিল; ক্রিয়ার বিষয়টি গৌণ: 


: হয়ে গিয়েছিল। মাণুক্য উপনিষদে পরিষ্কারভাবে যজ্ঞের; 
; অসারতার কথা বলা হয়েছে। (১।২।৭, ১।২।১০) গীতায় : 
শ্রীকৃষ্ণ জপযজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেছেন হোমযজ্ঞের: 
? কথা বাদ দিয়ে। (১০1২৫) যজ্ঞে পশুবলির নিষ্ঠুরতার : 
: বিষয়টি অনেককেই হয়তো যজ্ঞবিমুখ করে তুলেছিল। 
1 (ঘ) বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের উত্তব $ 

ধমীয়ি ক্রিয়া হিসাবে যজ্ঞ যে অত্যন্ত জটিল হয়ে : 


বৌনধর্ম ও দৈনধর্মর উত্তব যজ্ঞের ও়রহানির যতটা 


: না কারণ, তার চেয়ে বেশি ধ কারণের প্রতিফলন ্রাহ্মাণ্য-: 


ধর্মের কতগুলি ত্রুটির ওপর ভিত্তি করে এই দুটি প্রতিবাদী: 


প্রধান কারণ। ব্রাঙ্মণ্যধর্মে লোকহিতৈষণার একাস্ত অভাব: 


যজ্ঞ থেকে মূর্তিপূজায় অনুবর্তন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত : 
অতএব যজ্ঞ থেকে পৃজীয় অনুবর্তন কোন শাস্তিপূর্ণ: 


্ - রর 
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 আর্যসমাজে প্রচলিত “যক্ঞ”। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমরা 
: সিদ্ধান্ত করেছি যে, যজ্ঞ থেকে পূজায় অনুবর্তন সামাজিক 
: সঙ্ঘাতের অবশ্যস্তাবী ফল। এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা 


; আমরা দেখেছি অনার্য সমাজের শক্তির উৎস কোথায় ছিল। 
: জনসংখ্যা, সাংস্কৃতিক মান, রাজনৈতিক চেতনা__ কোন 
ব্যাপারেই তারা বিশেষ হীনাবস্থা প্রাপ্ত না হয়েও সমাজ- 


: আমরা ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম বা :[7150702] 
: 0919170111577,-এর উল্লেখ করে এই শ্রেণীটির সম্ভাব্য 
: অভ্যুথানের ইঙ্গিত দিয়েছি। অন্যদিকে ব্রাঙ্মণ্য সমাজে এই 
 ত্যুতান প্রতিরোধ করার অক্ষমতার বিষয়ে এঁতিহাসিক 


: সঙ্কটের মুখে পড়েছিল। 

এই যাবতীয় তথ্য ও তত্বের যথাযথ বিচার এবং 
: প্রয়োগ থেকে একটিমাত্র সিদ্ধাস্তই হতে পারে যে, ব্রাঙ্মণ্য- 
ধর্মের নেতৃবৃন্দ আসন্ন সঙ্কট থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য 
: এবং উদ্যত গণরোষের মুখে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় 
: রাখতে তথাকথিত নিন্নবর্ণ শূদ্রদের আচরিত ধর্ম মূর্তি- 
; পূজাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এর ফলে গরিষ্ঠ 
: সংখ্যক নিপীড়িত মানুষ ধময়ি ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সম্মানজনক 
'স্থান লাভ করেছিল। লাঞ্নার নিগঢ় থেকে অন্তত 
: তাৎক্ষণিকভাবে তাদের মুক্তি ঘটেছিল। তাদের ক্রোধের 
: উপশম হয়েছিল। যজ্ঞ থেকে মুর্তিপূজায় অনুবর্তনের এটাই 
: অনুমিত ইতিহাস। ঘটনাটি ঘটেছিল সংগ্রামের পথে। 


: মনে হয় পৃথিবীর প্রাটীনতম শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস, যা 
? ঘটেছিল আজ থেকে অন্তত আড়াই হাজার বছর আগে__ 
: খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে । “ভবিষ্যতে শুদ্রজাগরণ ঘটবেই।” 


! __বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। বর্তমান সময়ে আমরা সেই : 
 শৃদ্রজাগরণের স্তরের মধ্য দিয়েই চলেছি। কিন্তু অতীতেও : ৃ 
? -_দেহাদি বিনাশশীল পদার্থই অধিভূত। পুরুষই অধি-: 


যে একবার শুদ্রজাগরণ ঘটেছিল তা প্রায় নিশ্চিত। 
ৃ শালগ্রাম তত 
আমরা দেখেছি, মূর্তিপূজা গ্রহণ করা ছাড়া আর্যদের আর 


; আর্রা এইসব দেবতার পূজা করে সন্তুষ্ট থাকে কি করে? : 
; তাদের দেবতা বিষু। বিষুণ্কে মূর্তিপূজায় অধিষ্ঠিত করতে : 


পলানপসদ্ন০পানিলানির অথবা; 


? বিপুল সংখ্যক নব অনুপ্রাণিত ভারতবাসীর কাছে তার: 
: সম্প্রসারণ ঘটবে না। তাই বিষুর 
: প্রদানকারী ইতিহাসের নানা তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। : 


মূর্তিনির্মাণ একাস্ত: 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল । কিন্তু কিভাবে বিষুর মূর্তি নির্মাণ: 


; করা যেতে পারে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করার আগে দেখা: 
খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে, তখন বিষুর ধারণাটি কি ছিল? 
: ব্যবস্থায় অমর্যাদা ও লাঞ্তনার পাত্র ছিল শূদ্র হিসাবে। : 
: দেবতা বিষণ সূর্ষেরই নামাস্তর। তিন পদক্ষেপে তিনি সমস্ত: 
: ভুবনে অবস্থান করেন। প্রত্যুষে প্রথম পদ পূর্ব গগনে, 
: মধ্যাহে, দ্বিতীয় পদ মধ্য গগনে, আর সায়াহ্ে তৃতীয় পদ: 
? পশ্চিম গগনে। এ তো সূর্যই। ব্রাহ্মাণের যুগে বিষুঃই হয়ে; 
' তথ্য প্রদান করা হয়েছে। আমরা একথাও বলেছি যে, : উঠলেন ৃ 
; বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্ম সৃষ্টি হওয়ার ফলে ব্রান্মণ্যধর্ম চূড়ান্ত : দেবতা 


র প্রয়োজন হয়েছিল অর্থাৎ: 
বিষ্ণুর ধারণায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। খখেদের: 


প্রধান দেবতা-_যজ্ঞের দেবতা। এর আগে যজ্সের: 
ছিলেন প্রজাপতি। কিন্তু “শতপথ ব্রাল্গণ'-এই: 


: বিষু্কে যজ্ঞের দেবতা হিসাবে বরণ করার কাহিনী আছে।: 
: শুধু যজ্ঞের দেবতা কেন, বিষ্ণুই যজ্ঞ। “বিষু বৈ যজ্ঞঃ।”: 
: যজ্ঞেই সৃষ্টি, যজ্ঞেই লালন, আবার যজ্ঞেই লয়। এই দর্শন: 
: একজন বিষু। কিন্তু তার আগে অর্থাৎ সুত্র-সাহিত্যের যুগে: 
; যখন বিষু্কে মূর্তি প্রদান করার প্রথম প্রয়োজন হয়েছিল, 
তখন বিষু্ সম্বন্ধে ধারণাটা কি ছিল? আমরা দেখব, ! 
: খথেদের 'পুরুষসূক্ত'এর পুরুষই তখন 'বিষু্ অভিধা: 
: লাভ করেছেন। দার্শনিক তাৎপর্যের বিচারে খথেদের: 
: সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য অংশ 'পুরুষসূক্ত'।: 
; সমস্ত সৃষ্টির পিছনে যে এক এবং অদ্ধিতীয় শক্তি ওতপ্রোত: 
ৃ : রয়েছে, তাকেই 'পুরুষ'-রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সেই: 
 শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়া একে আর কি বলা যেতে পারে? এটাই : 


পুরুষ কোন দেবরূপ লাভ করেনি। বিষুণর মধ্যেই পুরুষের : 


: ধারণাটি অধিভূত করা হয়েছে। একথার সমর্থন শাস্ত্রে! 
; নানা জায়গায় দেখতে পাওয়া যাবে। যেমন গীতার অষ্টম: 
? অধ্যায়ে আছে__ ৃ 


“অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্‌। 
অধিযজ্জো হহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর।।” (৪) 


দেবতা অর্থাৎ সর্বদেবতার অধিপতি)। এই শরীরে: 


ৃ : অন্তর্যামিরূপে আমিই (কৃ) অধিযজ্ঞ অর্থাৎ অধিষ্ঠাত্রী: 
: কোন গত্যস্তর ছিল না। এটা তাদের অস্তিত্বরক্ষার জন্যই ; ৃ 
প্রয়োজন ছিল। পুজা ব্যাপারটি ছিল অনার্ধদের__ | 
; সর্পদেবতা এবং নানাবিধ লৌকিক দেবতা ও অপদেবতা। : 
: ধাম ও পরম পাবন। আপনি সর্বব্যাপী, সনাতন, জন্মরহিত, 


দেবতা। অন্যত্র 
“পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাম্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্।।” 
(এ, ১০1১২): 
(অর্জন বলছেন) হে ভগবান, আপনি পরমন্রন্গা, পরম: 


; দিব্যপুরুষ ও আদি দেব। 


গীতা তখনকার রচনা- যখন যজ্ঞই ছিল প্রধান ক্রিয়া। : 


পাশাপাশি পুজাও পরবর্তি হয়েছে তার আভাষ গাই এই: 


£:  “পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্তা প্রযচ্ছতি। 


: করেন। 


 বিষু হয়ে ওঠার সময় নিয়ে গরমিল খোঁজার বিশেষ কারণ 
: দেখি না। মহাভারতের শাস্তিপর্বে নারদের বিষুস্তুতির মধ 
: উঠেছে। 


; ধথেদের পুরুষসূক্তের পুরুষের সঙ্গে একীভূত হয়ে 


; গিয়েছিলেন--এই কথা প্রতিপাদন করার পর আমাদের : 
 বিচার্য বিষয় হলো, 'পুরুষ'এর ধারণাটি প্রকৃতপক্ষে কি? : 
এই দর্শন বোঝার জন্য পুরুষসূক্তের প্রথম মন্ত্রটি ; 


: অপরিহার্য__ 
“সহত্রশীর্ষা পুরুষঃ সহত্রাক্ষঃ সহত্রপাৎ। 

ৃ স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।1” 

: __পুরুষের সহন্্র অর্থাৎ অজস্র মাথা, অজস্র চক্ষু, অজ 
: পদ এবং তিনি ব্রিভুবনে পরিব্যান্ত থেকেও মনুষ্যহাদয়ে দশ 
: আঙুল পরিমিত স্থান উদ্বেলিত করে অবস্থান করেন। 

: অর্থাৎ ত্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীব এবং জড়বস্তুর মধ্যে 
8 আনত অল বি ১৮ 


 'পুরুষ' অভিথা দেওয়া হয়েছে। জগৎকারণ-শক্তি, সবকিছুর 
অর্টা পুরুষের অধিষ্ঠান মনুষ্যহৃদয়ে__যা সেই শক্তির শ্রেষ্ঠ 
 প্রকাশস্থল। অন্য কথায়, অসীম পুরুষের সসীম সত্তা মানুষ, 


: “নবদ্বারং পুরং পুণ্যমেতৈর্ভাবৈঃ সমম্বিতম্। 


বাপ শেতে মহানাত্মা তম্মাৎ পুরুষ উচ্যতে 1” 
| (মহাভারত, শাস্তিপর্ব, ২০৭।৩৭) 
: __নবদ্ধারযুক্ত, পবিত্র এবং সত্ব প্রতৃতি পদার্থ-সমন্বিত 
: পুরকে (অর্থাৎ মানুষের দেহকে) পুরুষ বলা হয়। 
পুরুষ, পরবুন্থ, বিষু-_যে-নামেই অভিহিত করা হোক 
? না কেন, সেই আদি শক্তিকে মনুষ্যহৃদয়ে অনুভব করার 
প্রবণতা ভারতীয় দর্শনে অতি প্রাটীন। আমরা ঝথ্েদের 
 পুরুষসূক্তে পুরুষের দশ আঙুল পরিমিত স্থানে অধিষ্ঠানের 
: কথা আলোচনা করেছি। অথর্ববেদে বলা হয়েছে-_ 


এর দ্বারা বোঝা যায়, পুজার বিস্তার তখনো পর্যন্ত : 
: তেমনভাবে হয়নি। প্রাথমিক অবস্থামাত্র। কাজেই পুরুষের : ৃ 
 হৃংপিপশ্রয়ী ছাড়া আর কি হতে পারেন? অঙ্ুষ্ঠ পরিমাণ! 
: মাপের কথা বলে হৃৎপিগুকেই নির্দেশ করা হয়েছে মনে: 
: হয়। প্রাণ এবং আত্মার আশ্রয়স্থল হৃদয়। এটি [/7/31021: 
17621 নয়! র 
যখন বিষুণ্র মূর্তি গড়ার প্রয়োজন হয়েছিল, তখন বিষু 
: যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।” 


সুতরাং যে- ; 
! __যাকে এ বস্তুর 'আত্মা' বলা হয়েছে। এই সর্বত্র পরিব্যাপ্ত: 
; দেবতাকে মূর্তিতে ধরাতে হবে। কঠিন সমস্যা। আমরা মনে: 
; করি, সমাধান খোঁজা হয়েছিল মনুষ্যহৃদয়ে তথা: 
: হৃৎপিগুটিকে বিষ্ণুর রূপ হিসাধে গ্রহণ করে। মনুষ্য-: 
: হৃদয়ে বিষু সর্বোত্মরূপে প্রতিভাত। রূপ যখন দিতেই: 
: হবে, একমাত্র এইটিই হতে পারে তার সার্থক রূপ। চিন্ময়: 
: সত্তাকে মৃণ্ময় রূপে আর কিভাবেই বা প্রকাশ করা যেত!: 
: হৃদয়ের সার্থক প্রতিরূপ কি? অনুরূপ আকৃতি দান করে: 
; যেকোন কিছুকেই হয়তো গ্রহণ করা যেত, কিন্তু সেক্ষেত্রে : 
! কৃত্রিমতা এসে যেত, ফলে বিশ্বাসযোগ্যতা এবং পবিত্রতা! 
১১৮৮:২৪০০৯০০৫০৪ ৬ এ 
; যার সঙ্গে আকৃতিতে মনুষ্যহৃদয়ের সাযুজ্য বর্তমান এবং যা: 

: কিছুটা দুপ্্রাপ্য অর্থাৎ লোকচক্ষুর বাইরে-_সেই জলের 


বেনস্তৎ পশ্যৎ পরমং গুহা যদ্‌ যত্র বিশ্বং 
ভবত্যেকরূপম্।” (২।১।১) রঃ 
; __বেন (আদিত্য) সকল প্রাণীর হৃদয়রূপ গুহাতে পরম; 


: ব্রহ্মাকে সাক্ষাৎ করেছিলেন। 

তদহং ভক্তুপহৃতমশ্বীমি প্রযতাত্বনঃ।।” (এ, ৯।২৬) : 
:_যে-ভক্ পত্র, পুষ্প, ফল, জল ইত্যাদি দিয়ে ভক্তিভরে ৃ 
: পূজা করেন, তার সেই উপহারও ভগবান বিধু/কৃষণ গ্রহণ 


কঠ উপনিষদ বলছেন-_ 
“অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। 
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুগ্পতে।।” 
(২।১।১২): 


প্রপন্ন গীতা'য় পাই-_“ত্বয়া হৃবীকেশঃ হদিহিতেন: 


আর গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন__ 

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি। ্‌ 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভৃতানি যন্ত্রারূটাণি মায়য়া।।” (১৮1৬১) ; 
এই সবকিছু থেকে বেশ পরিষ্কারভাবে ঈশ্বর তথা: 


: বিষ্ণুর সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক বোঝা যায়। “হৃদয়” বলতে: 
একটি চেতনাস্থল। সেটি যে হৃৎপিগু-কেন্দ্রিক আধুনিক: 
শারীরবৃত্ত (075510108)-_- সেকথা হয়তো নাও মানতে ; 
' পারেন। কিন্তু ্রাটীন খষিরা হৃদয়কে হৃৎপিণু থেকে বিযুক্ত: 
; মনে করতেন না, তার কিছু সাক্ষ্য বর্তমান আলোচনায়: 
: আমরা পেয়েছি। ৃ 


এইবার বিষুর মূরতিনির্মাণ সমস্যায় ফেরা যাক। আমরা! 
দেখেছি বিষু সর্বব্যাপক। সমস্ত কিছুর মধ্যে ওতপ্রোত শক্তি: 


: উদ্রেককারী শালগ্রাম শিলা বা দ্বারাবতী শিলাকেই হাদয় 
; তথা বিষুর প্রতীক এবং পুজার বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা 
: নিঃসন্দেহে সুচিস্তার পরিচায়ক। শালগ্রাম শিলা বা দ্বারাবতী 


? অনেক শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মও যে লুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর; 


? শিলাকে বিষুওজ্ঞানে পূজা করার এটাই যথার্থ কারণ বলে 
; মনে হয়। এটি একটি গভীর মননশীলতা-প্রসূত সৃজন। এর 
: পিছনে অন্ধের মতো জড়বস্তূকে পূজা করা বা '19151)। 
; নেই, বরং আধ্যাত্মিক চেতনার সার্থক রূপকার্থ আছে। 

;  শালগ্রাম শিলার নিত্য পৃজার বিধানটি উপরি উত্ত 
: চিন্তারই পরিপোষক। অন্যান্য বিগ্রহের ক্ষেত্রে নিত্যপূজা 
: বাধ্যতামূলক নয়। যজমান ইচ্ছামত যখন খুশি পূজা করতে 
: পারেন, কিন্তু নারায়ণ-রূপী শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করলে 
: নিত্যপূজা করতেই হবে। কেন এই ব্যতিক্রম? কারণ হয়তো 
; এই পরমাত্মার বাস জীবস্ত হৃদয়ে। যতক্ষণ আত্মা আছে 
: ততক্ষণই জীবন। বিশ্বচরাচরে চেতনা হিসাবেই পরমাত্মা 
: বিরাজ করেন। চেতনা জীবস্ত প্রাণীতেই থাকে। আর জীবন 
: অন্নের দ্বারা পরিপোধিত। অন্নজল বন্ধ হলে হৃদস্পন্দন স্তব্ধ 
: হয়ে যায়। আত্মা সেই হৃদয়কে পরিত্যাগ করে। তখন সে 
; আর আত্মার বাসভূমি থাকে না। হৃদয়টিকে জীবস্ত রাখতে 
 হবে। তাই আত্মা বা বিষুণর আশ্রয় হৃদয়ের প্রতিরূপ 
: শালগ্রাম শিলাকে অন্নজল প্রদান তথা পুজার দ্বারা সজীব 
: রাখার বিধান। কারণ__ 

“অন ব্রন্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নান্ধ্যেব খন্থিমানি 
ভূতানি জায়স্তে। অন্নেন জাতানি জীবস্তি। 

অন্নং প্রয়ত্ত্যাভিসংবিশস্তীতি।” 

ৃ (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩।৩।২) 
: __অন্নই ব্রন্মা। কারণ, অন্ন থেকেই ভূতগণ জন্মায়, জন্মের 
: পর অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে এবং অস্তিমকালে অন্নে 
: প্রতিগমন করে তাতেই বিলীন হয়। 

£ শালগ্রাম শিলা বিষয়ে যে-ব্যাখ্যা প্রদত্ত হলো, 
: আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তা কোন নব উদ্ভাবন নয়; তা লুপ্ত 
: অর্থের পুনরুদ্ধার। অনেক উন্নত চিস্তা মানুষের বিস্মৃতির 


 আক্কোরভাট-মন্দির ইত্যাদির মতো. গুরুত্বপূর্ণ শিল্প এবং 
 স্থাপত্যগুলি লুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর পুনরুদ্ধার করা: 
: হয়েছে। একটি ধ্যান-কল্পনা লুপ্ত হয়ে যাওয়া আর বিচিত্র: 
; কি? প্রশ্ন উঠতে পারে, শালগ্রাম শিলাকে বিষুণ্র প্রতীকী: 
: রূপ হিসাবে গ্রহণ করার চিন্তা কোন শাস্তগ্র্থে লিপিবদ্ধ: 
; হয়নি কেন? আমাদের বক্তব্য-_শুধু শালগ্রাম শিলা কেন, 
: যজ্ঞ থেকে পুজায় অনুবর্তনের মতো একটি অতি: 
: গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরও কোন শান্তরগ্রন্থে উল্লেখ নেই। উল্লেখ: 
: না থাকলেও অনুবর্তন যে ঘটেছে তা তো অস্বীকার করার; 
: উপায় নেই। আমরা মনে করি, উল্লেখ না থাকার কারণ: 
: হলো-_মূর্তিপূজা আর্যরা কখনোই হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ: 
: করেননি, নিতান্ত অপারগ হয়েই করেছেন। যে-বিষয় 
; উল্লেখ করার মধ্যে কোন গৌরব প্রকাশ পাবে না বরং: 
! কোন শান্ত্রকার দেখাননি। এত বড় একটি এঁতিহাসিক: 
; ঘটনা কোন শাস্পরস্থে লিপিবদ্ধ না হওয়ার এটাই সম্ভাব্য 
: কারণ বলে মনে করা যেতে পারে। ৃ 


এই ব্যাখ্যা ভারতীয় ধর্মের জ্ঞানকাণ্ডের সঙ্গে; 


; কর্মকাণ্ডের আপাত বিযুক্তির নিরসন ঘটিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠার : 
! দিকটি হয়তো সহজ করে দেবে। যে-ধর্ম বলছে “তত্বমসি”: 
£ “সোহহং" অথবা “সর্বং খন্ছিদং ব্রন্মা__সেই ধর্মই আবার : 
: মুর্তি নির্মাণ করে তা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করে।: 
: দুইয়ের মধ্যে এই দৃশ্যত বিরোধ মিটে যায় যদি এ মূর্তি: 
' আত্মবিগ্রহ হয়। এ-তত্ত্ও অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হবে যে, মন্দির: 
: নির্মিত হয়েছে দেহমন্দিরেরই প্রতীক হিসাবে। আমাদের : 
: সর্বোচ্চ বিগ্রহ যেটি, অর্থাৎ শালগ্রাম শিলা-রূপে বিষুও, তা: 
! বিশ্বব্যাপী মানুষের জয়গান এবং ধর্মের অপরিসীম: 
; অতলে তলিয়ে যেতেই পারে। চিস্তা কেন, মানুষের : : 


ওদার্যের কথাই ঘোষণা করে। [সমাপ্ত] 


বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 


উত্সব-অনুষ্ঠানাদি অথবা পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ “উদ্বোধন”_এ প্রকাশের জন্য উৎসব-অনুষ্ঠানাদি 


সমাপ্তির কিংবা পরলোক প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের দপ্তরে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। 


বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হয় না। 





_ সম্পাদক 





মযাকেস্টার কমনওয়েলথ গেমস ক্রীড়াজগতে ভারতের 
: অগ্রগতির ইঙ্গিত বহন করছে। “গ্রটেস্ট শো অন আর্থ 


: এ হেন উত্তরণ স্বপ্ন দেখাচ্ছে ক্রীড়ামোদীদের। 

;  বুসানে, এমনকি ম্যাঞ্চেস্টারেও ভারতের সাফল্যের 
; সিংহভাগ জুড়ে ছিলেন মহিলা ক্রীড়াবিদরা। আবার 
: ম্যাঞ্চেস্টারে চমকপ্রদ সফল, কিন্তু বুসানে চৃড়াত্ত ব্যর্থ-_ 
: এমন কয়েকজন মহিলা ক্রীড়াবিদ ভারতের সার্বিক 
; পারফরমেন্সের সমীকরণ কিছুটা বদলে দিয়েছেন। 
: পরিবর্তে যাঁদের ওপর বিশেষ ভরসা করেননি কেউই, 
: তারাই বিজয়মঞ্চে সগৌরবে উঠে দীড়িয়েছেন। অঞ্জলি 


: প্রতীকী ব্যপ্তনা, তবে নীলম জে. সিং, অগ্ভু জর্জ, সোমা 
: বিশ্বাস, সরস্বতী সাহা-রা প্রাণানন্দের বহিঃপ্রকাশ। এঁদের 
সঙ্গেই নাম করতে হয় মাঝারী পাল্লার দৌড়বীর কে. এম. 
: বীনামলের। বুসানে তীর গলায় উঠেছে দুটি সোনা-সহ 
: তিনটি পদক। অলিম্পিকের দৌড় ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে 
' গেছে এই কেরল-কন্যার। 

;: ২৯ সেপ্টেম্বর দিনটি শুধু এশিয়াডের ইতিহাসেই নয়, 
? সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতের পক্ষেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ 
: সংগঠক দক্ষিণ কোরিয়া প্রতিবেশী তথা দীর্ঘদিনের শক্র 


? মার্চপাস্ট করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। সারা বিশ্ব সে-ঘটনা 
প্রত্যক্ষ করে টিভির পর্দায়। সভ্যতার ক্রাস্তিলগ্নে এই: 
; ঘটনাটি সত্যিই হৃদয় উদ্বেল করে দেয়, নতুন করে স্বপ্ন: 
: দেখায়। সন্ত্রাসবাদ, রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের এই অশনি-: 
: সন্কেতের মধ্যে একটুকরো রূপোলী আলোর রেখা এই; 
: মধুর সহাবস্থান। বস্তৃত, খেলাধূলাই পারে দ্বন্-বিভেদ: 
' ভুলিয়ে পরকে আপন করার শিক্ষা দিতে। ৃ 


মার্চপাস্টে ভারতের পতাকা বহন করেন হকির তারকা: 


? ধনরাজ পিল্লাই। যোগ্য ব্যক্তির হাতেই উঠেছিল: 
 ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার অস্তিত্বরক্ষার ভার। মধ্য ত্রিশের এই: 
: রাখেন মানুষকে। এশিয়াডে তরুণ ও মোটামুটি অনভিজ্ঞ: 
: একটি দলকে তিনি একার ক্ষমতায় টেনে নিয়ে গেছেন: 
: বিরুদ্ধে যে-খেলাটা খেলেছিলেন ধনরাজ, তা চিরকাল মনে: 
: রাখবে বুসানের মানুষ । পাশে সঙ্গত করার মতো কেবল: 
? গগন অজিত সিং। দীপক ঠাকুর ব্যর্থ, প্রভজ্যোৎ সিং: 
; আহত হয়ে মাঠের বাইরে। 'বুড়ো” ধনরাজ আর গগন: 
: অজিত মিলে ছিন্নভিন্ন করে দেন পাক ডিফেন্সকে।! 
ৃ : ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ারপবিরুদ্ধে একসময় ০-৩ গোলে: 
: ২০০৪ এথেন্স অলিম্পিকের আগে ভারতের ক্রীড়ামানের : 


পিছিয়ে পড়েও শেষপর্যন্ত ৩-৪ গোলে হার তৃল্যমূল্য: 


; লড়ে। জিতলে এই সোনাটিই হতো সবচেয়ে মহার্ঘ ও; 
; তাৎপর্যপূর্ণ। হকিতে ছেলেরা তবু মান রেখেছেন, কিন্ত 
: মেয়েদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে একরাশ হতাশা ও: 
: লঙ্জী। অথচ তাদের ওপর আশা ছিল অনেক বেশি।: 
: কমনওয়েলথ গেমসে ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ: 
? আফ্রিকাকে হারানোর পর এশিয়াডে চিন, কোরিয়ার হাতে : 
: তাদের এভাবে বিধ্বস্ত হওয়ার কোন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা: 
: নেই। ৃ 
৷ ভাগবৎ, কুগ্তীরানী দেবী, সোনামচা চানুরা যদি হন হতাশার : 


বাইচুঙ ভূটিয়ার নেতৃত্বে ভারতীয় ফুটবল দল শুরু? 


; করেছিল ভালভাবেই। বাংলাদেশ ও তুর্কমেনিস্তানকে তিন: 
; গোল করে দিয়ে শুরু করলেও চিনের বিরুদ্ধে সুযোগ: 
: নষ্টের খেসারত দিয়ে হেরে বিদায় নেয় ভারত। গুপ রানার্স! 
? হিসাবে যদিও বা দ্বিতীয় রাউণ্ডে যাওয়ার সুযোগ ছিল, : 
: কিন্তু অন্য গ্রুপে বাহরিন-প্যালেস্তাইন নিজেদের মধ্য : 
: গড়াপেটা খেলে ভারতকে ছিটকে দেয়। তবে সবমিলিয়ে: 
; ফুটবলে এশিয়াড-সহ নানা প্রতিযোগিতায় এবছর: 
; ভারতের ভূমিকা আশাপ্রদ। ফুটবলে এদেশে সম্ভাবনার : 
: বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে। বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান: 
উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে একযোগে ; 


0417 আর নেতৃত্বে অনবদ্য বাইচ্ঙ।: 


লজ লসল্লাক্ণা দলা 


পন 5-551715 উদ্বোধন 0 ১০৪তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 0 অগ্রহায়ণ ১৪০৯ 0 নভেম্বর ২০০২।....,১০০১৮০০০৯০০০০০০০, ল 


প্রসঙ্গত, বুসান এশিয়াড চলাকালীনই এশিয়ান ফুটবল 
: ফুটবলার" ঘোষণা করেছেন। 

1 এশিয়াডে ভারতের প্রথম সোনাটি অবশ্য এসেছে 
: অপেক্ষাকৃত কম জনপ্রিয় কার থেকে। ডাবলসে ইয়াসিন 
: মার্চেন্ট ও রাফাত হাবিবের সৌজন্যে অর্জিত এই সোনার 


; অপরিণামদর্শিতায়। তার মতোই বিস্ময়কর শুটিংয়ে 
: অঞ্জলি ভাগবত, যশপাল রাণা, ভারোক্জেলনে কুঞ্জরানী, 
: সোনামচা চানুর পদস্থলন। কমনওয়েলথে এরাই ভারতের 
সাফল্যের সিংহভাগ জুড়ে ছিলেন, অথচ এশিয়াডে তাঁদের 
খুজে পাওয়া গেল না! অঞ্জলি, যশপালরা দলগত এয়ার 
: রাইফেলে দুটো রুূপো পেলেও ব্যক্তিগতভাবে চুড়াস্ত 
: হতাশ করেছেন। কু্জরানীর বয়স হয়েছে, তার পক্ষে আর 
; বড়মাপের সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়-_চোখে আঙুল দিয়ে 
: দেখিয়ে গেল বুসান এশিয়াড। ব্যাডমিন্টনে গোপা্ঠাদ, 
: বক্সিংয়ে মহম্মদ আলি কামারকে ঘিরে অনেক আশা ছিল, 
; তারাও বুদবুদের মতো ভেসে উঠে মিলিয়ে গেছেন। একদা 
: ভারতের রক্ষাকবচ কুস্তিও ভারতকে ভরসা দিতে পারছে 
: না। মাত্র একটি ব্রোঞ্জ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে গুরু 
: হনুমানের ভারতকে। 


: নামের প্রতি সুবিচার করেছেন। যাবতীয় তিক্ততা ও 
: মনোমালিন্য ভুলে তারা কোর্টে নেমে এককাট্টা হয়ে খেলে 


: সহজেই ডাবলসে সোনা জিতে নিয়েছেন। মহেশ ভাল : 


পার্টনার পেলে মিক্সড ডাবলসেও ভারতকে গর্বিত করতে 


স্বীকৃতি। আর কবাডিতে পরপর চারবার এশিয়া-সেরা 
: হয়ে ভারত আর কবাডি একে অপরের সম্পূরক হয়ে 
: দাড়িয়েছে। এবারে প্রতিদ্বন্দিতা আরো জোরালো ছিল 
: মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ডের যোগদানে। তবুও কোন দলই 
: ভারতের সোনাজয়ে সামান্যতম বাধার সৃষ্টি করতে 
: পারেনি। 

;:. গলফে লক্ষ্মণ সিংয়ের পর দ্বিতীয় গলফার হিসাবে 
: শিব কাপুর এশিয়াডে সোনা পেলেন। কুড়ি বছরের শিব 
: যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষিত, তার সুফল পেলেন হাতেনাতে। 
সামুদ্রিক ইভেন্ট সেইলিংয়ে নীতিন মোঙ্গিয়াকে অনৈতিক 
: নেওয়া হয়েছে। নাহলে এক্ষেত্রে সোনাই ছিল ভারতের 
অবশ্যপ্রাপ্য। তবে এই সোনাটি সহ হকি, শুটিংয়ের 
যাবতীয় সাফল্য-ব্যর্থতার দোলাচল ভুলিয়ে দিয়েছে ট্র্যাক 


? আযাণ্ড ফিল্ডের অসাধারণ পারফরম্যান্স। সুনীতারানীর: 
: সোনাটি বাদ দিয়েও ৬টি সোনার পদক ভারতের জিম্মায়: 
: চিন, কাজাকমস্থানের পর তৃতীয় শক্তি হিসাবে ভারতের : 
অবস্থান এশিয়ান গেমস আ্যাথলেটিক্সে যাবতীয় জল্পনা-: 
: কল্পনার অবসান ঘটাবে। ৃ 
ৃ : আযাথলেটিক্সের সেমিফাইনালে দৌড়েছেন বীনামল।: 


অলিম্পিক, বিশ্বকাপ: 
প্রত্যাশামতোই মহাদেশীয় স্তরে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত: 


? হয়েছে। ৮০০ মিটারে সোনা, ৪১৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে : 
: সোনা জিততে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন কেরল-কন্যা।: 
: বাংলার দুই 'কনককন্যা” সোমা বিশ্বীস ও সরস্বতী সাহা; 
' এসেছেন। সোমার দুর্ভাগ্য, হেপ্টাথলনে মাত্র ১২ পয়েণ্টের: 
! জন্য সোনা হাতছাড়া হয়ে যায়। সোমার উচ্চতা ও লম্বা: 
 স্্াইডে ছন্দোবদ্ধ দৌড় দেখে অনেক বিশেষজ্ঞ তার মধ্যে: 
: যথেষ্ট সম্ভাবনাময়ী। এশীয় স্তরে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা যাতে: 
; সেটা দেখা উচিত তার আ্যাথলিট-স্বামী ও কোচ অমিত: 
: সাহার। মহিলাদের লংজাম্পে অগ্রু জর্জ, ডিসকাসে নীলম: 
: জে. সিং, শটপাটে বাহাদুর সিংরা যে বড় কিছু করার জন্য: 
টেনিসে লিয়েগ্ার পেজ-মহেশ ভূপতি জুটি তীদের : 


একাধিক ইভেন্টে সোনার পদক ছাড়াও রূপো কিংবা ব্রোঞ্জ: 


; পদক অর্জিত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় ভারতীয়: 
; আযথলেটিক্সের অগ্রগতির দিকৃচিহৃটি। ৃ 


: চলে গেছে। ১৫০টি সোনা-সহ ৩০০-র বেশি পদক চিনের: 
: পারতেন। রুপোর বদলে তখন সোনাই হতো যথার্থ : 


হেফাজতে । দুই কোরিয়া, জাপানও আগের চেয়ে অনেক: 


1 বেণি পদক পেয়েছে। বিশ্বত্রীড়ার সঙ্গে এশিয়ার গুণগত 
: মানের তফাৎ ক্রমেই কমে আসছে। অদূর ভবিষ্যতে : 
: হয়তো দেখা যাবে, “এশিয়ার মুক্তিসূর্য' হিসাবে চিন: 
যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়াকে টপকে অলিম্পিকেও শীর্ষস্থান দখল: 
: করে নিয়েছে। একশো বছরেরও আগে স্বামী বিবেকানন্দ: 
বলেছিলেন, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহাশক্তির আধার: 
1 খেলাধূলার বিশ্বমঞ্চে উঠে আসাই হবে ভারতের বর্তমান: 
: লক্ষ্য। বিশাল জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে: 
: শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে তা ভাবলে শ্রদ্ধায়: 
: মাথা নুইয়ে আসে। চিন পারলে আমরাও পারব-_-এই: 


বোধ গোটা দেশের জনমানসে সঞ্চারিত হলে অলিম্পিকে: 
আমরাও দীপ্তিময় হয়ে উঠতে পারি।0 


ও শু লিশোর বিভাগ 
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দিলেন। কুমারিম সু রানকে স্মরণ করলেন। 


আচার্য ও কুমারিলের মধ্যে দারুণ তর্ক-বিচার (শুরু হলো।' বেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ 
করতে বন্ধপরিকর কুমারিল আহার্ষের সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করতে লাগলেন।, 

র্বজ। ভগবানের কৃপা ছাড়া মানুষ কখনো (তুমি ভগবান বৃদ্ধদেবের নিন্দা করছ! উচ্চ 
জ্ঞানী হতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধদেব বৈদিক | প্রাসাদ থেকে ফেলে দেওয়া হবে তোমাকে। 
পিই অনুসরণ করে শেষে বেদকেই এটাই তোমার পাপের একমার ত্া়স্চি। 

























সরাইি অবাক হয়ে 
দেখল, কুমারিলের 
মৃতু হানি। ভিনি 
অঙ্ষত। হিন্দু 
বাহ্মণগণ এই 
সংবাদ পেয়ে তাকে 
খুব সম্মান করে 
ফিরিয়ে আনলেন। 
এই ঘটনাকে তারা 
বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে | 
হিন্দুধর্মের বিজয় র 
এ কমারিল ভীকে সামনে রেখে হিরা মগ এক বিরাট বিচারসডার আর্োজন 
রি করে ধর্মপালকে আহা করলেদ। ঠিক হলো, পরাজিত পক্ষ বিভ্ীর ধর্মমত পরহণ 
করবে, নয়তো প্রাণত্যাগ করবে। ধর্মপাল বসলেন কুমারিল ডট্্ের মুখোমুখি 
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২ স্সনা বা বিদর্শন ধ্যানভাবনা ভগবান বুদ্ধের : 
14 [আবিষ্কার জীবের দুঃখে করুণাপরবশ হয়ে : 
রাজকুমার সিদ্ধার্থ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে সাধনার পথে 
: এগিয়েছিলেন। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর কষ্ট দেখে তিনি যখন 
: জানলেন যে, জীবমাত্রকেই এই দুঃখ ভোগ করতে হয় 
; তখন তার মন বিদ্রোহ করে উঠল। তিনি স্থির প্রতিজ্ঞ 
হলেন যে, জীবকে এই দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার পথ 
: দেখাবেন। ক্রমে তিনি বুঝতে পারলেন, জন্মালে এ-দুর্ভোগ 
: ভুগতেই হবে, এর হাত থেকে নিস্তার নেই। তাহলে উপায় 


: বিদর্শন ধ্যান। 


£ কিস্তু একটা প্রশ্ন মনে দেখা দেয়__বুদ্ধের এই 
: যায়? শ্রীমন্তগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মুখে বারবারই এই ; 
: পুনর্জন্ম রোধের কথা ধ্বনিত হয়েছে। সিদ্ধার্থ যখন আর্য : 


: ঝষিদের কাছে সাধনা করেন তখন বেদ, উপনিষদ্‌, গীতা 


কি অস্বীকার করা যায়? এবং সেই ইঙ্গিতকে অবলম্বন 
: করেই সিদ্ধার্থ তার নিজস্ব দার্শনিক জ্ঞান ও উপলব্ধির 
: দ্বারা “অষ্টাঙ্গিক মার্গ' প্রচার করেছিলেন-__ এবিষয়ে কোন 
: সন্দেহ নেই। 

£  গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন £ 
“কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্‌। 
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্‌।।” 
(৫1২৬) 
: অর্থাৎ কামক্রোধ থেকে মুক্ত, সংযতচিত্ত আত্মজ 


ব্রহ্মনির্বাণ বিরাজ করে। সেই জীবন্মুক্তগণের মৃত্যুর পরে : 
: আর দেহধারণ হয় না। 


তাহলে দেখা যাচ্ছে, গৌতম বুদ্ধ যে অস্টাঙ্গিক মার্গ: 


; ঠিক এই কথাই বলা হয়েছে। অভিধর্মে সউপাদিশেষ ও: 
? অনুপাদিশেষ নির্বাণের যে-বিবরণ পাওয়া যায়, এই: 
 শ্লোকেও ঠিক সেই কথাই বলা হয়েছে। নির্বাণের পরে যে; 


: দেহধারণ হয় না-_সেকথাও বলা হয়েছে। এর থেকে: 
: অনুমান করতে পারা যায়, আর্য ধষিদের মধ্যে অনেকেই: 


; এই পথের কথা জানতেন ও পরম নিষ্ঠার সঙ্গে ধ্যান করে; 
: এই অবস্থা প্রাপ্ত হতেন। কিন্তু তারা বুদ্ধের মতো মানুষের : 
: কল্যাণে এই জ্ঞান প্রচার করার কথা চিস্তা করেননি।: 
; সাধারণ্যে এই পথের কথা অজ্ঞাত ছিল। পরমকারুণিক: 
: কল্যাণের জন্য অক্রান্তভাবে এই জ্ঞানের আলোক বিতরণ 
করে গিয়েছেন। 
1 কি? একমাত্র উপায় জন্মগ্রহণ না করা অর্থাৎ পুনর্জন্ম : 
:রোধ করা। তারই অন্বেষণে তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করে : 
: বিভিন্ন আর্যগুরুর কাছে দীক্ষা নিলেন, সাধনা করে সিদ্ধাও : 
 হলেন। কিন্তু যখন বুঝতে পারলেন, এই সিদ্ধি তাকে : 
: অভীষ্ট ফল দিতে পারবে না, তখন তিনি বোধিবৃক্ষতলে : 
কঠোর তপস্যা করে জ্ঞানলাভ করলেন এবং পুনর্জন্ম : 
: থেকে মুক্তির পথ নিরূপণ করে জনসমাজে তা প্রচার : 
করলেন পরবর্তী ৪৫ বছর ধরে। সেই জ্ঞানই হলো : 





গীতার অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে রয়েছে-_ 
“মামুপেত্য পুনজন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্। 
নাপুবস্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ।1৮ 


: নিশ্চয়ই তাকে অধিগত করতে হয়েছিল। সুতরাং তিনি যে : 
: সেখান থেকে পুনর্জন্মরোধের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন, সেকথা ; 


দুঃখালয় নশ্বর সংসারে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। ৃ 
এখানেও পুনর্জন্মরোধের ইঙ্গিত। গীতায় বারবার এই: 


: পুনর্জন্মরোধের কথা বলা হয়েছে। বুদ্ধ এখান থেকেই তার: 
? পথনির্দেশ লাভ করেছিলেন__একথা মণে করলে বোধ: 
: হয় ভুল হবে না। ৃ 


এঁ অধ্যায়ের আরেকটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-_ ৃ 
“আব্রহ্গাভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোইর্জুন। 
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।।” (১৬) : 


: অর্থাৎ হে অর্জন, পৃথিবী থেকে ব্রন্মলোক পর্যন্ত: 
; সপ্তলোকই পুনরাবর্তনশীল। কিন্তু হে কৌস্তেয়, আমাকে 
ৃ ; লাভ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না। : 
: সন্যাসিগণের জীবিতাবস্থায় ও মৃত্যুর পরে উভয়ত : 


এখানেও দেখছি পুনর্জন্ম রোধ করার পথ দেখানো: 
 হয়েছে। সেই পথ কি?-_আমাকে লাভ করতে হবে। এই! 


? 'আমি' কে? বুদ্ধ এখান থেকেও তার পথের ইঙ্গিত: 
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: পেয়েছেন। তিনি ধ্যানের মধ্যে সেই 'আমি'কেই অন্বেষণ 
: করেছেন এবং জ্ঞানলাভ করে জানতেও পেরেছেন, সেই 


নিবন্ধ 0 পুনর্জন্ম 


: 'আমি' কে? উপনিষদে আছে, “আত্মানং বিদ্ধ” অর্থাৎ : 


: নিজেকে জানারই ধ্যান__আত্মদর্শন। জানতে জানতে 


: জানতে পারেন, বুঝতে পারেন। 

: গীতায় এরকম বহু শ্লোক আছে। যেমন__ 

“ন তস্তাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। 

যদ গত্বা ন নিবর্তীত্তে তদ্ধাম পরমং মম।1” 

: (১৫1৬) 
: অর্থাৎ তাকে লাভ করলে সংসারে আর পুনর্জন্ম হয় না। 
যা চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি প্রকাশ করতে পারে না, তাই আমার 
: পরম ব্রন্মাপদ। 


আবার সেই পুনর্জন্মিরোধের কথা। শ্রীকৃষ্ণ বারবার যে : 


1 পরম প্রাপ্তির কথা বলেছেন, বিদর্শন ধ্যানেরও চরম লক্ষ্য 
' সেই পরম প্রাপ্তি অর্থাৎ আত্মদর্শন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যা 
 রূপকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, বুদ্ধ তাকেই অত্যন্ত 


কথায়, সহজ উদাহরণের মাধ্যমে নির্বাণকে মানুষের কাছে: 


: পৌঁছে দিয়েছেন। 


এছাড়াও উপনিষদে "সর্বং খথিদ ব্রহ্মা” (ছোন্দোগ্য: 


? উপনিষদ, ৩।১৪।১)-_এধরনের বাণীর মধ্য দিয়ে জীবের: 
ৃ স্বরূপ বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। ৃ 
: একসময় মন শাস্ত হয়ে আসে, তখন সাধক অনেক কিছুই : 


: মানুষের সামনে এই চরম ও পরম লক্ষ্যের পথনির্দেশ: 
? দিয়ে জগতের যে কল্যাণসাধন করেছেন তা আর কেউ: 
৷ পারেননি __একথা অনস্বীকার্য শাস্ত্রে বু নির্দেশ থাকে, 
: বহু ইঙ্গিত থাকে, তার ব্যাখ্যাও পণ্ডিতেরা নানাভাবে করে : 
; থাকেন। “একং সদ্দিপ্রা বছধা বদস্তিঃ” (খণ্থেদ, ১1১৬৪): 
; ৪৬)__সনাতন শাস্ত্রের এই গুহ্য ইঙ্গিত হয়তো অনেক: 
: আর্য খষিকেই নির্বাণলাভের সহায়তা করেছিল। তারা: 
' নিজেরাই সে অনির্বচনীয় সুখ উপভোগ করে গেছেন, ; 


সাধারণ মানুষের কথা চিত্তা করেননি। কিন্তু বুদ্ধ নিজে: 


: জেনেই ক্ষান্ত হননি, জগতের কল্যাণে নিজের এই; 
: উপলব্ধি গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে পদব্রজে ঘুরে: 


; অক্রান্তভাবে, অকৃপণ হাতে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাই আজ 
; সহজ করে প্রচলিত পালি ভাষায় মানুষের মধ্যে তা প্রচার : ন 
: করেছেন। তাই তিনি কোন রূপকের আশ্রয় না নিয়ে সহজ : 


তিনি ভগবান বুদ্ধ-_সকলের পূজা, প্রণম্য। ৃ 
“নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসন্বদ্ধস্স।” 1 





রানী ময়নামতীর তিনটি উপদেশ নিহালজী) ; ফুলশয্যা বলে মনে হবে। কঠিন পাষাণও তখন পুষ্প? 


সিদ্ধা যোগিনী ময়নামতী সাধু হইবার জন্য গৃহত্যাগ- : 


কালে নিজের পুত্র গোপীচন্দ্রকে এই তিনটি উপদেশ : 
: দিয়াছিলেন__-“€১) কেল্লায় বাস করবে, €২) নিত্য মিষ্টান্ন : 


' খাবে এবং (৩) নিত্য ফুলশয্যায় নিদ্রা যাবে।” 


পুত্র বলিলেন £ “মা, আমি সাধু, যদৃচ্ছা বিচরণকারী, ? 
 যথাপ্রাপ্তে জীবনধারণকারী। তোমার এ উপদেশ আমি কি; 


ময়নামতী বলিলেন "পুর! তুমি আমার কথার রহস্য! 


৷ বোঝনি। শোন__ 
(১) “কেল্লায় বাস করবে" মানে সর্বদা সৎসঙ্গে, 


: বিপদে আপনে, নানা প্রলোভন থেকে রক্ষা করে। 
(২) মিষ্টান্ন খাবে" মানে যখন খুব ক্ষুধা পাবে তখন 


' খাবে। ক্ষুধার মুখে যা পাবে, যা খাবে-_তাই অমৃত বলে : 
; মনে হবে, মিষ্টান্নতুল্য মনে হবে এবং তা বেশ হজমও হবে। ; 
(৩) 'ফুলশয্যায় নিদ্রা যাবে' মানে যখন খুব নিদ্রার : 


; আবেশ হবে তখন নিদ্রা যাবে। তখন ভূমি বা পাষাণও 


শয্যাবং কোমল মনে হবে এবং সুনিদ্রাও হবে।” ও 


ই 15:47: বি 


সওসঙ্গ ও অস€সঙ্গের পরিণাম (ব্রজবাসী) 
সৎসঙ্গ করিলে কি লাভ হয়? জ্ঞানীর সঙ্গ করিলে কি; 


: ; লাভ হয়?-_সৎসঙ্গে তত্তববিষয়িণী চর্চাই হয়। তাহাতে কত: 
; সাধুদের মধ্যে থাকবে। সৎসঙ্গই সাধুর কেল্লা__তাকে : ৃ 

! সঙ্গে হয় পরনিন্দা, পরচর্চা, রাগদ্বেষ-_তাহার পরিণাম: 
1 মারামারি, ঝগড়া ইত্যাদি। তাই কথায় বলে-_ ৃ 


ংশয়ের নিবৃত্তি হয়, তত্তে নিষ্ঠা হয়। আর অসৎ অজ্ঞনীর : 


“জ্ঞানী মিলে জ্ঞানীকো, করে জ্ঞানকী বাত্‌। 

মূরখ মিলে মূরখ কো, ক্যায় ঘুসা ক্যায় লাতৃ।1” 

অর্থাৎ জ্ঞানীরা জ্ঞানের কথাই বলিবেন। আর মূর্খরা : 
হয় পরস্পর ঘুসোথুসি শুরু করিবে, না হয় লাথালাথি। 2 


: নভেম্বর ১৮৯৬ তিনি লগ্ুন থেকে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে 
: মাদ্রাজ) নিয়েই এখন আমরা কাজ আরম্ভ করব; পরে 
বোম্বাই ও এলাহাবাদে যাব। প্রভুর ইচ্ছা হলে এসকল 
: কেন্দ্র থেকে আমরা যে শুধু ভারতকেই আক্রমণ করব তা 
: পাঠাব।” 

৩০ মে ১৮৯৭ আলমোড়া থেকে প্রমদাদাস মিত্রকে 
: করেছেন £ “এক নির্ুণ ব্রহ্মা বেশ বুঝিতে পারি, আর 
ই পারি__তত্তিন্ন কাল্পনিক জগৎকর্তা ইত্যাদি 
: হাস্যকর প্রবন্ধে বুদ্ধি যায় না। 

£ “প্রকার ঈশ্বর” জীবনে দেখিয়াছি এবং ত্াহারই 
: আদেশে চলিতেছি। স্মৃতি-পুরাণাদি সামান্যবুদ্ধি মনুষ্যের 
: রচনা; ভ্রম, প্রমাদ, ভেদবুদ্ধি ও দ্বেষবুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। 
: তাহার যেটুকু উদার ও প্রীতিপূর্ণ-_তাহাই গ্রাহ্য, অপরাংশ 
; ত্যাজ্য। উপনিষদ্‌ ও গীতা যথার্থ শান্ত্র__রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, 
৷ চৈতন্য, নানক, কবীরাদিই যথার্থ অবতার; কারণ ইহাদের 
হৃদয় আকাশের ন্যায় অনস্ত ছিল--সকলের উপর 


: সে-প্রীতি নাই, পরের দুঃখে তাহাদের হৃদয় কাদে নাই-_ 
: সুক্ষ পাণ্ডিত্যই।” 
;  ভারতবাসীর সর্বাত্মক উন্নতির জন্য স্বামীজী একটি 
: তৎপরতায় দুঃখ-দুর্শাগ্রস্ত মানুষের সেবা করা সম্ভব হবে। 


১০৪তম বর্_-১১শ সংখ্যা 


“এই তিনটি কেন্দ্র (আলমোড়া, কলকাতা, : 


; তার অনুগামী নিঃস্বার্থ সনন্যাসীরা যেভাবে দরিদ্নারায়ণের: 
: সেবাকার্যে ব্রতী হয়েছিলেন, তা দেখে তিনি আশাবাদী হয়ে: 
: উঠেছিলেন। আর একাজের পিছনে রয়েছেন যিনি-_ সেই: 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তিনি বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিলেন।: 
? ৯ জুলাই ১৮৯৭ আলমোড়া থেকে মিস মেরী হেলকে: 
: স্বামীজী লিখছেন £ “তোমার হাদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে : 
; উঠত, যদি তুমি দেখতে আমার ছেলেরা দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও: 
: “পারিয়া'র মাদুরের বিছানার পাশে বসে কেমন তাদের: 
: সেবাশুশ্রীধা করছে এবং অনশনক্রিষ্ট চণ্ডালের মুখে কেমন: 
; সাহায্য পাঠাচ্ছেন। মানুষের কথা আমি কি গ্রাহা করি? 
; তখন যেমন সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।” ৃ 


২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ স্বামীজী “মঠ বেলুড়, হাওড়া”! 


; থেকে যে-চিঠিটি লিখেছেন মাদ্রাজে অবস্থানরত স্বামী: 
: দীর্ঘদিন-লালিত স্বপ্ন__ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নিজন্ব জমি, 
? যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে এক: 
' শক্তিশালী ভাবান্দোলন। তিনি লিখেছেন £ “যে-জমি কেনা: 
; হইয়াছে, আজ আমরা উহার দখল লইব এবং যদিও: 


এখনই এ জমিতে মহোৎসব করা সম্ভবপর নহে, তথাপি: 


: রবিবারে উহার উপর আমি কিছু না কিছু করাইব। অস্তত 
রে : শ্্রীজীর 


[শ্রীরামকৃষ্ণের] ভল্মাবশেষ এদিনের জন্য: 


? হইবে।” নতুন মঠে ঠাকুরের পৃজা সম্পর্কে স্বামীজী; 
: লিখছেন ঃ “আমরা পুজার কাজটাকে অনেকটা সংক্ষিপ্ত: 
; করিয়া আনিয়াছি। তোমার “ক্রীং ফট” বাজ ও ঘণ্টার: 
: যেভাবে কাটছাঁট করা হইয়াছে, তাহাতে তুমি মুচ্ছা যাইবে: 
? জন্মতিথি-পূজা শুধু দিনের বেলায় হইয়াছে এবং রাত্রে: 
; সকলে আরামে ঘুমাইয়াছে।” এই পত্রের শেষে আরেকটি: 
? সংবাদ আছেঃ 
; আরো সাহায্যের জন্য বিদেশে যাইতেছি।... 
: [শ্রীরামকৃষ্ণের] আশীর্বাদে ভারত বাঁচিয়া উঠিবে।” 
: রামকৃষ্ণ; রামানুজ-শঙ্করাদি সন্কীর্ণ-হৃদয় পণ্ডিতজী মাত্র। : 


“এখানে মঠ তো স্থাপিত হইল। আমি: 


১৮৯৮-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে লেখা স্বামীজীর : 


; চিঠিপত্রে দেখতে পাই, তিনি মাঝেমধ্যেই অসুস্থ হয়ে: 
; পড়ছেন। তখন তিনি কখনো শ্রীনগরে, কখনো লাহোরে।: 
? সে-সময়টায় সমস্ত দায় সম্পন্ন করে তিনি হাক্কা হতে; 
? চাইছেন। ফলত ১৮৯৮-এর শেষ থেকেই তার অস্তরে : 
? বৈরাগ্যভাব অধিকতর প্রকট হয়ে উঠেছে, তার মনে: 


- অগ্রহায়ণ ১৪০৯ ০ নভেম্বর ২০০২ গা 


চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের সুর বেজেছে। ১৮৯৯-এর চিহিপত্র- : 


: গুলিতে এই একই প্রকার ভাব দেখা যাচ্ছে। 

1 ১৭ জানুয়ারি ১৯০০ স্বামীজী ওলি বুলকে লিখছেন ঃ 
: “বুঝতে পারছি যে, আমি আর বক্তৃতাম্চ থেকে বাণী 
: প্রচার করতে পারব না।... এতে আমি খুশি। আমি বিশ্রাম 
: চাই। আমি যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তা নয়, কিন্তু এর 
: পরবর্তী অধ্যায় হবে কথা নয়, অলৌকিক স্পর্শ, যেমন 
শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল।” 

৭ মার্চ ১৯০০। সান ফ্রা্সিক্কো থেকে তিনি ওলি 
; বুলকেই লিখছেন ঃ “আপনিই আমার একমাত্র বন্ধু, যিনি 


: আপনাকে আমি যে এত বিশ্বাস করি, তার রহস্য ওখানেই। 
? অন্যেরা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ভালবাসে; কিন্তু তাদের 
! ধারণাও নেই যে, তারা আমাকে শ্রীরামকৃষ্ণেরই জন্য 
; ভালবাসে। তাকে বাদ দিয়ে আমি শুধু কতকগুলি অর্থহীন 
: ও স্বার্থপূর্ণ ভাবুকতার বোঝা মাত্র ।” 


: এক নিবিড় আত্মচেতনায়। ৭ এপ্রিল ১৯০০ জনৈক 
; আমেরিকাবাসীকে সান ফ্রালিক্কো থেকে তিনি লিখেছেন ঃ 
: “এখন আমি এত স্থির ও প্রশান্ত হয়ে গেছি, আগে কখনো 
: এমনটি ছিলাম না।” লিখছেন ঃ “আমার তরণী ক্রমশ সেই 
: শাস্তির বন্দরের নিকটবর্তী হচ্ছে, যেখান থেকে সে আর 
: বিতাড়িত হবে না। জয়, জয় মা। আর আমার নিজের কোন 
1 আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চাভিলাষ নেই। মায়েরই নাম ধন্য হোক। 


: না, জানবার আকাঙ্কাও নেই।” 


পার্থিব ভাবনা থেকে নিবৃত্ত হয়ে মনে মনে স্বামীজী এক 
: অমেয় শাস্তি প্রার্থনা করছেন এবং বারবার বলছেন-_ 


: যেভাবে মা চাইছেন। 

১৮ এপ্রিল ১৯০০ ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে আত্মমগ্ন 
: বিবেকানন্দ “জো”কে [ম্যাকলাউডকে স্বামীজী এই নামে 
? ডাকতেন] একটি অসাধারণ চিঠিতে লিখছেন ঃ “যতই যা 


: কেউ নয়, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটার তলায় রামকৃষ্ণের 
৷ অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত। এ 
: বালক-ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি; আর 
: কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যাকিছু করা গেছে, তা এ 
প্রকৃতিরই ওপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একটা 


উপাধিমাত্র। আহা, আবার তার সেই মধুর বাণী শুনতে; 


 পাচ্ছি__সেই চিরপরিচিত কষ্ঠস্বর-_-যাতে আমার প্রাণের: 
: ভিতরটাকে পর্যন্ত কণ্টকিত করে তুলছে! বন্ধন সব খসে: 
; যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ! 
: রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহান!: 
: যাই, প্রভু যাই! এঁ তিনি বলছেন, “মৃতের সৎকার মৃতেরা: 
: করুক (সংসারের ভাল-মন্দ সংসারীরা দেখুক), তুই (ওসব: 
: ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে) আমার পিছু পিছু চলে আয়!-__যাই,: 
: শ্রীরামকৃষ্তকে জীবনের ধ্রুবতারা-রূপে গ্রহণ করেছেন; : 


“হ্যা, এইবার আমি ঠিক যাচ্ছি। আমার সামনে অপার 


: করি, সেই অসীম অনস্ত শাস্তির পারাবার-_মায়ার এতটুকু; 
1 বাতাস বা একটা ঢেউ পর্যস্ত যার শাস্তিভঙ্গ করছে না!...: 
; আহা-হা, কী স্থির প্রশান্তি! চিন্তাগুলি পর্যস্ত বোধ হচ্ছে: 
: যেন হৃদয়ের কোন্‌ এক দূর, অতি দূর অস্তস্তল থেকে মৃদু: 
জীবনের শেষের দিকটায় স্বামীজী পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছেন : 
! পৌঁছাচ্ছে। আর শাস্তি-_মধুর, মধুর শাস্তি-_যাকিছু: 
: দেখছি শুনছি, সবকিছু ছেয়ে রয়েছে! মানুষ ঘুমিয়ে: 
: পড়বার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য যেমন বোধ করে__: 
£ যখন সব জিনিস দেখা যায়, কিন্তু ছায়ার মতো অবাস্তব: 
: মনে হয়-_ভয় থাকে না, তাদের প্রতি একটা ভালবাসা: 
: থাকে না, হৃদয়ে তাদের সম্বন্ধে এতটুকু ভাল-মন্দ ভাব: 
: পর্যপ্ত জাগে না-_আমার মনের এখনকার অবস্থা যেন: 
: আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দাস। আমি যন্্রমাত্র__আর কিছু জানি : 
কর্মফল, খ্যাতি-অখ্যাতি, লাভালাভ এবং সবকিছু : 


বাক্যালাপের মতো ধীর অস্পষ্টভাবে আমার কাছে এসে : 


ঠিক সেইরূপ, কেবল শাস্তি, শাস্তি! চারপাশে কতকগুলি: 


যেমন শাড্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয় না, এ অবস্থায় : 


: জগৎটাকে ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে; আমার প্রাণের শাস্তিরও : 
; বিরাম নেই! এ আবার সেই আহান! যাই প্রভু, যাই। : 
: মায়ের ইচ্ছাই সব, তিনি সেভাবেই পরিচালিত হচ্ছেন-_ : 
: হচ্ছে না, কুৎসিতও মনে হচ্ছে না।ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ানুভূতি : 
: হচ্ছে, কিন্তু মনে “এটা ত্যাজ্য ওটা গ্রাহ্য'__এমন ভাবের 
: কিছুমাত্র উদয় হচ্ছে না... যাকিছু দেখছি শুনছি-__সবই; 
; সমানভাবে ভাল ও সুন্দর বোধ হচ্ছে কেননা নিজের শরীর: 
: হোক, জো, আমি এখন সেই আগেকার বালক বৈ আর : 
ৃ মন্দ, উপাদেয়-হেয় বলে যে একটা সম্বন্ধ এতকাল ধরে অনুভব: 
: করেছি-_সেই উচ্চ-নীচ সম্বন্ধটা এখন যেন কোথায় চলে: 
: গেছে! আর, সবচেয়ে উপাদেয় বলে এই শরীরটার প্রতি: 
: এর আগে যে-বোধটা ছিল, সকলের আগে সেইটাই যেন: 
: কোথায় লোপ পেয়েছে! ও তৎ সৎ!” [সমাপ্ত] : 


“এ অবস্থায় জগৎটা রয়েছে; কিন্তু সেটাকে সুন্দরও মনে : 


থেকে আরম্ত করে তাদের সকলের ভিতর বড়-ছোট, ভাল-: 


এই বিশেষ প্রবন্ধটি স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।-_-সম্পাদক 





5.৯ শব্দের আভিধানিক অর্থ “রোগ বা বার্ধক্যাদি 
১ কারণে চলচ্ছক্তিহীনতা'। কিন্তু অথর্ববেদে (১৯।৬।৯। 
৫) এই শব্দ 'পরমাত্মা” অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। 

£  খথেদের কয়েকটি মন্ত্রে বিশেষ গৌরবের সঙ্গে অথর্বা ও 





: তাই এই ভ্রষ্টা খষিদ্বয়ের নামানুসারে এই বেদকে 'অর্বাঙ্গিরস' 
: বলা হতো । “ভৃগুরার্থবা' 'ভৃত্থাঙ্গিরা" নামও পাওয়া যায়, কারণ 
: ভূগু ধষিও ছিলেন অন্যতম দ্রষ্টা। 

£ অথর্ববেদ গদ্যপদ্যময়, কুড়িটি কাণ্ডে বিভক্ত। খণ্েদের কিছু 
: কিছু মন্ত্রও এই বেদে উল্লিখিত আছে। অথর্ববেদের ব্রাহ্মাণ 
: গোপথ; উপনিষদ্‌ মুগ্ডক, মাওুক্য ও প্রশ্ন; নয়টি শাখার মধ্যে 
: শৌনক ও পৈপ্ললাদ ছাড়া অন্যগুলি অবলুপ্ত। (বেদপাঠের বিভিন্ন 
: প্রণালীকে শাখা" বলে।) 

খণ্ধেদের পর যাগযজ্ঞের আড়ম্বর বেড়েই চলছিল। 


: বেদে 'মারণ+, 'উচাটন', “বশীকরণ, প্রভৃতির উল্লেখ থাকার জন্য 


; পোষণ করতেন। ফলে সুদীর্ঘকাল যাবৎ এই বেদ অপাঙ্ক্তেয় 
: হয়ে ছিল। খক, যজুঃ ও সাম-_এই তিনখানিকেই বেদ বলা 
: হতো। সেজন্য বেদের অপর নাম হয় 'ত্রয়ী”। মহাভারতের যুগে 
: মহর্ষি কৃষ্ঃদ্বৈপায়ন ব্যাস অথর্ববেদকে চতুর্থ বেদ হিসাবে গণ্য 
: করেন। 
1 বৈশিষ্ট্য ঃ খথেদে আছে দেবগণের স্তির জন্য 
: আবৃত্তিযোগ্য সুক্ত, যজুর্বেদে আছে যাগযজ্বের বিধি ও জপনীয় 
: পাঠ, সামবেদে দেবগণের শ্রীতির জন্য সঙ্গীতাকার মন্ত্র; কিন্তু 
: অথ্ববেদে আছে নানা গার্হহ্য ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের 
: উপায়। নানা অশুভ অমঙ্গল দূরীকরণের জন্য, রোগব্যাধির 
: প্রতিকারের জন্য, দীর্ঘাযুলাভের জন্য নানা উপায়-প্রক্রিয়াদিতে 


 জাদু-পুরোহিতরা। তাদের “সামান্, আজকের ভাষায় ওঝা") 
: বলা হতো। এইসব ছাড়া এই বেদে আছে “চুড়াকরণ', “বিবাহ”, 


: সাহায্য করত। স্ত্রীজাতির সমস্যাবলী এখানে বিশেষ স্থান 
৮17757752া 


; গুরুত্বলাভ করেছে। এসব ছাড়াও এই বেদে আছে ব্রঙ্মালাভের ; 

: পথনির্দেশ, যেজন্য এই বেদকে ব্রহ্মা বেদ' বলা হয়। এই বিপুল: 
: বিষয়বৈচিত্য-সহ অথর্ববেদ 'ভুক্তি ও মুক্তি' উভয়েরই সন্ধান: 
; দেয়। এজন্য এই বেদ অন্যান্য বেদসকলের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। : 


রচনাকাল £ এই বেদের প্রকৃত রচনাকাল কালগর্ভে: 


: অবলুপ্ত। আগেই বলা হয়েছে, খশ্বেদে অথর্বা খষির নাম আছে। 
: তাছাড়া এই বেদে আদিম যুগের ভাবনা বর্ণিত। এসকল এই: 
! বেদের সুপ্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য তার: 
: “অথর্ববেদের রচনাকাল সম্পর্কে যেকোন বিবরণই কতকটা : 
: স্ববিরোধী বলে মনে হতে পারে, কেননা সংক্ষেপে বলতে গেলে: 
: খখ্েদ ও যজুর্বেদের তুলনায় অথর্ববেদ একইসঙ্গে প্রাচীনতর ও : 
: নবীনতর” (পৃঃ ১৭২) 
: অঙ্গিরা খষিদ্ধয়ের নাম আছে। তারা অর্ববেদ সঙ্কলন করেন। : 


সমন্বয় যজুর্বেদের শেষদিকে বৃহদাকার যাগযজ্ের প্রতি; 
নাস্তিকতাবাদী ; 


! মানুষের বিশ্বাস শিথিল হয়ে এসেছিল। অন্যদিকে ৃ 
: চার্বাক (চার্বাকের একটি প্রচণ্ড বেদবিরোধী উক্তি-_: 
: “ত্রয়োবেদস্য কর্তারঃ ভণ্ড ধূর্ত নিশাচরঃ), জৈন ও বৌদ্ধগণ : 
: প্রচণ্ড বেদবিরোধিতা শুরু করেছিলেন। এই জটিল পরিস্থিতির : 
: মধ্যে অর্ববেদ রাজগণের কাছে প্রিয় হয়েছিল, কারণ এর মধ্যে: 
: রাজার রাজ্যলাভ, রাজকৃত্য, শক্রজয় প্রভৃতি ছিল। এইসকল: 
; কারণে অর্ববেদের পুরোহিতরা রাজপুরোহিত বলে সম্মানিত: 
: হয়েছিলেন। এই সময়ে অনিবার্যভাবে অরথ্ববেদ 'বেদ' হিসাবে 
: স্বীকৃতিলাভ করেছিল এবং 'ব্রন্মা বেদ” নামে অভিহিত হয়েছিল।: 
: অথর্ববেদে এসকলের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আবার এই : 


এই বেদের পুরোহিতগণ ্রন্ধা” নামে এক নতুন শ্রেণীর: 


: শুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মাণ পুরোহিতগণ এই বেদের প্রতি ঘৃণার ভাবই £ 
: দেবতা, আধ্যাত্মিকতা; অন্যটি অনার্য লৌকিক লঘু ভাবধারা, : 
; যার মধ্যে ছিল গার্হস্থ্য জীবনের সমস্যাবলীর প্রাধান্য, জাদুতত্,: 
: ঝাড়ফুঁক, তুকতাক প্রভৃতি। এই দ্বিতীয় ভাবটি অথর্ববেদে; 
: সম্পৃক্ত। এই দুই ভাবধারা নিজেদের মধ্যে দূরত্ব সত্তেও পরস্পর : 
; পরস্পরকে প্রভাবিত করে চলেছিল। অধর্ববেদের “কৃত্যা' বা: 
: জাদুতত্বজ্ঞাপক কিছু কিছু মন্ত্র ধথেদে স্থান পেয়েছিল; অথর্বা ; 
: খাষির নাম খণ্েদে সর্বোচ্চ সম্মান সহকারে উল্লিখিত হয়েছিল । : 
; আবার খখ্বেদের “দেবীসৃক্ত' ও “সংজ্ঞানসূক্ত' অথর্ববেদে: 
? উল্লিখিত হয়েছিল। অর্থর্ববেদে নানা বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত: 
: : হয়েছিল, যাদের বীজ খণ্েদে লক্ষ্য করা যায়। এমতাবস্থায় যখন: 
; অথর্ববেদ ভরপুর। নানা জাদুমন্ত্র তুকতাক, ঝাড়ফুঁক প্রভৃতি : 
! দিলেন, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে আর্য-অনার্য ভাবধারার মধ্যে এক: 
: এঁতিহাসিক মেলবন্ধন সৃষ্টি হলো। আরো অগ্রসর হয়ে বলা যায়, : 
; দুই ভাবস্রোতের সম্মিলনে ভারতীয় সংস্কৃতি এক নতুন গতিবেগ : 
: লাভ করল। তৎকাল থেকে সম্ভবত অথর্ববেদই মানুষের দৃষ্টি: 
ক্রিয়াকর্মের বিধান ও আনুষ্ঠানিকতা। আছে “মারণ”, 'উচাটন', ; অধিক আকৃষ্ট করতে থাকল। ৃ 
: “বশীকরণ' প্রভৃতি গুপ্তবিদ্যার কথা, যা রাজাদের শক্রজয়ে : ৃ 
; অথর্ববেদে নেই। এই বেদে অগ্নি, ইন্দ্র, নানা নামে সূর্য, অদিতি, : 
৯৮৯১ 


সুপ্রাটীনকাল থেকে ভারতীয় সভ্যতায় দুটি ভাবধারা সুস্পষ্ট: 


আর্য ধষিগণ সকল অনুকম্পা ত্যাগ করে অথর্ববেদকে স্বীকৃতি: 


দেবতা ঃ প্রথম বেদত্রয়ে উল্লিখিত অনেক দেবতার নাম: 


৪ ১০৪তম [(১০৪তম বর্ষ-১১শ সংখ্যা] সংখ্যা [3 অগ্রহায়ণ ১৪০৯ 0নভেম্বর ২০০২, ১৪০৯ [এ নভেম্বর ২০০২ রে 


: নাম আছে। খণ্থেদে অনার্ধদমনকারী হিসাবে ইন্দ্রের যে প্রচণ্ড 
: ভূমিকা ছিল এখানে তা ভিন্মুখী। প্রমাণিত হয়, অনার্যগণ 
ইতিপূেই পরাজিত হয়েছিল। 

:.  অথর্ববেদে “ক্কস্ত' নামে একজন নতুন দেবতার নাম আছে; 
: তিনি ব্রন্মারও পূর্ববর্তী এবং “জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা” নামে অভিহিত। স্বামী 


: সংহিতার যৃপস্তস্তের প্রসিদ্ধ স্তোত্র হইতে। উক্ত স্তোত্রে অনাদি 
: অনস্ত স্তস্তের অথবা স্কন্তের বর্ণনা আছে এবং উক্ত স্কমতই যে 


: সঙ্গে আর্যদের বিরোধের কথা আছে ৭1২১।৫ নং খকে। 

: স্বর্গের কথা অথর্ববেদে যৎসামান্য। এতে ইহলোকের ওপর 
: অধিক গুরুত্ব অর্পিত হয়েছে। মানুষ এখানে অনেক আত্মপ্রত্যয়- 
: যুক্ত ও বিজ্ঞানমুখী। খষিগণ শুধুমাত্র প্রার্থনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ 


: বা যেনতেনপ্রকারেণ সন্মোহিত করে আশু এবং প্রত্যক্ষ 
: ফললাভের প্রতি জোর দিয়েছিলেন। 

:  খণ্েদের “দেবীসূক্ত” বা 'পরমাত্মসূক্ত' (১০।১২৫) পুনরুক্ত 
: হয়েছে অথর্ববেদে। এই সুক্তে অস্তূণ মহর্ষির কন্যা বাক্‌ সকল 


: অর্ববেদের আরো কয়েকটি স্থানে ব্রহ্মলাভের কথা আছে। 
: যেমন ৯1৫২০ নং সৃক্তে জীবাত্মা ও পরমাত্মাস্বরূপ দুটি পাখি 
: একটি বৃক্ষে অবস্থিত-_এরূপ দেখানো হয়েছে। মুণ্ডক 
: উপনিষদেও (৩।১।১) এর উল্লেখ আছে। 

;£. অথর্ববেদের অন্য একখানি উপনিষদ্‌ “মাগুক্য'। পরবর্তী 
: কালে আচার্য শঙ্করের পরমগ্ডরু গৌড়পাদ এই উপনিষদের 
: একখানি কারিকা প্রণয়ন করেছিলেন, যা অদৈতবেদাস্তের 
: সর্বপ্রথম সুসংহত ব্যাখ্যা। 

: দেশ, সমাজ ঃ অথর্ববেদে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা (81৩1৫, ৭। 


: বলে সম্বোধন করা হয়েছে। জন্মভূমিকে মাতৃভূমি বলে অনুভব 


; ৩৬।১৩।১) পৃথিবীর কথা আছে, কিন্তু এবিষয়ে অথর্ববেদের 
প্রার্থনা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। 


ঝণ্েদের 'পুরুষসূক্ত'-এ যে চতুর্বর্ণের কথা আছে, তা : 
: পাকাপোক্ত হয়েছিল অথর্ববেদের যুগে। তথাপি ১৯।৭।৬।৩ নং : 
: সৃক্তে বলা হয়েছে-_““হে অগ্নি, আমাকে পরিদৃশ্যমান সকলের ; 
: _হে সূর্য, তোমাকে দেখব শত বছর ধরে, শত বছর বেঁচে: 
রাম্মাণদের শ্েষ্টত্বও এখানে স্বীকৃত হয়েছে। ঝণ্েদের : 
: পুষ্টিলাভ করব, শত বছর পুত্রাদিপ্রবাহে উৎপন্ন হব। 


রষ্টা ব্রাক্মাণদের, শুদ্রদের ও বৈশ্যদের প্রিয় কর।” লক্ষণীয়, 


'সংজ্ঞানসুক্ত'-এর “সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়নি বঃ” 
মন্ত্রটি অথর্ববেদেও (৬1৭1২) উল্লিখিত হয়েছে। 
এ যুগে রাজা ছিলেন, যুদ্ধবিগ্রহও হতো। একটি সুক্তে (৩। 


তথাপি সপ্তসিদ্ধু ও গাঙ্গেয় উপত্যকার উর্বর ভূমিতে বসবাস : 


৮৬৪৪৪৬৩৬১৪৪১৪৪৪৪৮৩৩৩৪৪৪৪৪৩৪৩৪৮৩৯৪৪৬৪৪৪৪$৪৬৪৪৪৩৩৬৪৪৪৬৪৪৪০০৪০৫৪০৪ক০৪৪৪০৪০৪৪৪৪৪৪১৪৪৪৪৫২৪৩ 


৪) “রাষ্ট্র শব্দটি আছে। এ যুগে পশুপালন পুর্বানুসৃত বৃত্তি ছিল। : 


1 করার ফলে কৃষিকার্য বিশেষ সুবিধাজনক হয়েছিল। যজুর্বেদের : 


: মন্ত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়, ইতিপূর্বে লাঙলে কাঠের ফলকের; 
: পরিবর্তে লোহার ফলক ব্যবহার শুরু হয়েছিল। অথর্ববেদের : 
;: কথা আছে। : 
: বিবেকানন্দ বলেছেন £ “শিবলিঙ্গ পূজার উৎপত্তি অথর্ববেদ- : 


একটি নতুন বৃত্তি_-বাণিজ্য-_পূরবেই শুরু হয়েছিল: 


? যজুর্বেদে তার প্রমাণ আছে। অথর্ববেদের যুগে তা সমৃদ্ধ: 
: : হয়েছিল। একটি মন্ত্রে (৩1৩1৫) পণ্য বিক্রয় করে লাভের সঙ্গে: 
:বরন্া, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। (“বাণী ও রচনা”, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ : | 
: ৩৯) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিশ্মপৃজা খণ্েদসম্মত নয়। শিশ্পদেবের : 


মূলধন ঘরে আনার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। : 
অথর্ববেদের '্রাত্যসৃক্ত'-এ (১৫শ কাণ্ড) ব্রাত্যাধিকারীর : 


প্রশংসা করা হয়েছে। তারা বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন 
; না। খষিগণের ধর্মীয় উদারতার একটি প্রমাণ এখানে পাওয়া : 
: যায়। তাদের চিন্তায় যাঁরা বৈদিক যজ্ঞে বিশ্বাস করতেন না, : 
: তাদেরও স্থান ছিল। : 
: ছিলেন না, পরস্তু ভয়ঙ্কররূপে প্রতিভাত রুদ্র প্রকৃতিকে জাদুমন্ত্র : : 
: এই সূত্রে শল্যচিকিৎসা, অস্থিবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, উত্ভিদবিদ্যা: 
: প্রভৃতিও এই বেদ থেকে উৎসৃত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, এই: 
: বেদের নয়টি শাখার অন্যতম হলো 'চরণবৈদ্য' অর্থাৎ '্রাম্যমাণ : 
: চিকিৎসক'। র 
: দেবতার সঙ্গে আপন সত্তার একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। : 


অথর্ববেদে নানা ওষধি ও পৌষ্টিক প্রক্রিয়ার কথা আছে। 


একটি সুক্তে (১১1৩।২) ব্রন্মচর্যের জয়গান গেয়ে বলা: 


: হয়েছে_-“ইন্্ও ব্রক্মচর্যের দ্বারা দেবগণের জন্য স্বর্গলাভ : 
: করেছিলেন।” আরেকটি সৃক্তে (১1১1৩) যোগসাধনার কথা: 
: আছে। এই বেদকে তন্্শান্ত্রেরও উৎস বলে মনে করা হয়। 


অথর্ববেদের একটি সৃক্তে ত্তত্তযুক্ত গৃহনির্মাণের কথা: 


| আছে__“হে গৃহ, তুমি প্রশস্ত ত্তভযুক্ত হয়ে ভোগসকলের : 
: ধারকরূপে বিদ্যমান হও।” €৩1৩।২) এথেকে মনে হয়, সেযুগে : 
: আর্ধগণ অস্রালিকা নির্মাণ শুরু করেছিলেন। সহজেই অনুমেয়, : 


তাদের পূর্বেকার যাযাবর জীবনে পাকাবাড়িতে বসবাস করা: 


; সম্ভব ছিল না। এই মন্ত্রে নবনির্মিত গৃহে সর্ববিধ কল্যাণ কামনাও ; 
: ২1২), রাত্রির বর্ণনা (১৯।৬।২), 'ভূমিসূক্ত' বা 'পৃথিবীসৃক্ত' : : 
: (১২।১।১) প্রভৃতি কাব্যরসে ভরপুর। ভূমিসৃক্তে পৃথিবীকে "মা" : 
: নারীর সহমরণের কথা আছে। তবে তা ছিল এচ্ছিক--: 
! করার প্রথম প্রেরণা আমরা অর্ববেদের এই মহামূল্যবান সূক্তে ; 
: খুঁজে পাই। খখ্েদে (৫1৮৪) এবং শুক্রযজুর্বেদেও (৩৫।২১, : 


করা হয়েছে। 
একটি মন্ত্রে (১৮1৩১) “পুরনো ধর্ম অনুপালনের জন্য: 


'ভোগাকাল্কা থাকলে' তাকে নিবৃত্ত হতে বলা হয়েছে। 
উপসংহার $ শুর্লযজূর্বেদের ৩৭1২৪ সৃক্তে যে-উচ্চাশা : 


: লক্ষ্য করা যায়, অথর্ববেদেও (১৯।৭1৯) তা বিদ্যমান-_ 


“পশ্যেম শরদঃ শতম্‌, জীবেম শরদঃ শতম্‌ 
বুধ্যেম শরদঃ শতম্‌, বোহেম শরদঃ শতম্‌ 
পুষেম শরদঃ শতম্‌, ভবেম শরদঃ শতম্‌ 
ভূঁয়েম শরদঃ শতম্‌, ভূয়সী শরদঃ শতম।।” 


থাকব। সকল কর্ম জানব, উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধ হব, শত বছর 


মন্ত্রটি একদিকে যেমন মানব-মনের শাশ্বত আকাক্ষা প্রকাশ 


ৃ করে, অন্যদিকে তেমনি এ যুগে আর্ধদের সমৃদ্ধি (যা যজুর্বেদের 


যুগেই শুরু হয়েছিল) এবং তৎপ্রসূত উচ্চাভিলাষের প্রমাণ বহন 
করে 





রিলে তার ভয়ঙ্কর রাপকে প্রত্যক্ষ করাল 


: ওঠে। এই গাঢ় কাজলকালো অন্ধকার, এই ঝড়বৃষ্টি, এই নির্জনতা 
: ভাল লাগছে না তার। দমকা ঝড়ের আঘাতে কুটির হয়তো 
: খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে কোন এক সময়। তারপর তীরের 


: অফারো। না, কুটিরকে যেমন করে হোক ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা 
: করতেই হয়। খুঁটিতে দুটো হাত শক্ত করে চেপে ধরা। ঝড়ের 
: বিপক্ষে ঠেলে রাখা। প্রতুর শরণাপন্ন হয়েও এই দামাল ঝড়বৃষ্টির 
: হাত থেকে রেহাই নেই। চোয়াল শক্ত। মানসিকভাবে প্রভুর 
: বিরোধিতা করে অফারো-- প্রতু, তোমার কাজ করতে করতে 
; আজ আমি বুড়ো হলাম, তবু দেখা দিলে না। না দেখা দাও, কিন্তু 
: কষ্ট দেবে কেন? 


; রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে অফারোর মনে পড়ল গির্জার মোহস্তর : 
: কথা-যিনি এই বড়বৃষ্টির রাতে গির্জার ভিতরে আরামে : 


; আছেন। দেখাচ্ছি মজাখানা! সকাল হোক, কাজে ইস্তফা দেবই। এ 
: মোহস্তকে দুটো কথা শুনিয়ে যাব। বলে কিনা--প্রভুর কাজ করে 
: যাও, একদিন দেখা মিলবে।' বছরের পর বছর কাজ করে যাচ্ছি, 


: দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। উঃ! এর চেয়ে আগের দলটায় থেকে 


: উপায়ে খুঁজে বের করতেই হবে। প্রভুর কাজ করবই না। ঢের 
: হয়েছে, আর না। 


: চেপে বলিষ্ঠ দুপায়ে ভর দিয়ে অফারো চালার বাখারি দুহাতে 
. ; সরানো যাচ্ছে না। ছাড়লেই উড়ে যাবে চালা । মাঝে মাঝে হতাশ 


;'আবার মনে ভেসে ওঠে। গির্জার দিকে কটাক্ষ চাউনি। 

£. মোহত্ত বলেছিলেন £ এই গির্জা প্রভু যিশু্রিস্টের। তিনি 
: সর্বশক্তিমান 

;: মুহূর্তে অফারোর মুখে তাচ্ছিল্যের শব্দ-_হ্‌ঃ, সর্বশক্তিমান। 


: কেমন শক্তিমান, পরিচয় পাওয়া তো দূরের কথা, সর্বশক্তিমানের 
: শরীরটাই দেখা গেল না! বরং এ আগের সর্দার লোকটার সঙ্গে 
: থেকে তার শক্তির পরিচয় কিছু মিলেছে। অফারোর মনে সর্দারের 
০০০০৪০৬০ 
: চিরদ্রিরন্ বান বররন 
' বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর পাঁচজনকে ছাড়িয়ে যাবে। পেল্লাই : 


: চেহারাটা পেয়েছিল কুড়ি বছর বয়সেই। লোকে ফ্যালফ্যাল করে : 
: বছর বয়সে নিজের চেহারাটার দিকে তাকিয়ে অফারো স্থির করে : 
: ফেলে, কোনদিন দুর্বল লোকের অধীনে চাকরি করবে না। গ্রামের : 
: পর গ্রাম দাপিয়ে বেড়িয়েছে শরীরটাকে দেখাতে। হ্যা, লোকে: 
: দেখেই মস্তব্য ছুঁড়ে দিয়েছে-_রূপকথার দৈত্য বুঝি এইরকম! 
র ; কথাটা কর্ণগোচর হতেই ঠোঁটের কোণ দিয়ে হাসির প্রকাশ।: 

£ তাহলে লোকে আমাকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে! : 
: বিদ্যুতের ঝলকানি। নিভীকি অফারো ক্ষণিকের জন্য চঞ্চল হয়ে : 


গ্রামের পর গ্রাম দাপিয়ে বেড়ানো, কিন্তু ঘুরে ঘুরে বেড়ালে : 


: তো চলে না। সংসার-_নিদেনপক্ষে নিজের পেটটা তো চালাতে : 
: হয়। চাকরি চাই। কিন্তু নিজের আরোপিত শর্ত-_কোনভাবেই: 
: দুর্বল লোকের অধীনে চাকরি করা চলবে না। : 
: ফলার মতো বৃষ্টির ছাট এসে গায়ে বিধবে। শিউরে ওঠে : 


ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সাক্ষাৎ। অপ্রত্যাশিতভাবে যার: 


: সাক্ষাতে আসা--তিনি চলেছেন এক বিরাট ঘোড়ার পিঠে চড়ে।: 
; পিছনে অনুচররা। সবাই ঘোড়সওয়ার। সামনে যিনি, তার: 
: শরীরখানা দেখে অফারো অবাক। ওর চেয়েও দেড়গুণ বড়; 
: চেহারা। উনি দলের সর্দারই হবেন। নিঃসংশয় হতে জঙ্গলের মধ্যে: 
: বিশ্রামরত দলের একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করে-__এঁ যে, সামনে ; 
: বুঝি তোমাদের সর্দার? ৃ 


হ্যা।-_-লোকটি জানায়। ৃ 
আচ্ছা, উনি কি খুব বলবান? 
নিশ্চয়ই। পৃথিবীতে ওর থেকে কেউ বেশি শক্তি ধরে না।: 


: তাই আমরা ওঁর অধীনে কাজ করি। তুমিও আমাদের সঙ্গে যোগ: 
দিতে পার। তোমার যা শরীর, একদিন সহকারী সর্দার হতে: 
: পারবে। ৃ 
? তবু দেখাসাক্ষাৎ নেই। কী আশ্চর্য! এরাই মানুষকে স্তোকবাক্য : 


পুলকিত মন অফারোর। জানতে চাইল £ তোমাদের কাজটা ; 


: কি যদি একটু বল। 
: অনেক ঘুরেছি, অনেক দেখেছি। সকাল হোক, দলটাকে যেকোন : 

: কেউ বাধা দিলে লড়াই করতে হয়। এপর্যন্ত যত লড়াই হয়েছে, : 
: আমরা কিন্তু হারিনি। 
;. মনের আক্ষেপটাকে মেটাতে সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলল 
: অফারো। ওদিকে ঝড়-জলের তেজ আরো বাড়ে। দাঁতে দাত : 


ও, শোন তাহলে । আমাদের কাজ হলো লুঠন করে বেডানো।; 


লুষ্ঠন তাহলে একমাত্র কাজ!-_অফারো বিশ্ময় প্রকাশ করে।: 
হ্যা, লু্ঠন আমাদের একমাত্র কাজ। তোমার এ পেল্লাই শরীর : 


; কী কাজে লাগবে শুনি? 
: ঠেলে ধরে। পিছনে লষ্ঠনের আলো নিবুনিবু। বাখারি থেকে হাত : 


অফারো বলল £ আমি তো কাজ করতে চাই। বিশ্বাস কর, ; 


: চোখে তাকিয়ে থাকে নিবুনিবু ল্ঠনের দিকে। মোহস্তর মুখখানি : 


তাহলে মাটি কাট, হাতে পয়সা আসবে। আর এ শরীর নিয়ে: 


: মাটি কাটতে দেখে লোকে হাসাহাসি করতেও পারে। ঠেলা : 
: সামলাতে পারবে তো? ৃ 


অফারো মুশকিল পড়ে। তাই তো! এই শরীর নিয়ে মাটি; 


; কাটা! শর্তের কথা মনে হতেই শরীরটা টানটান সোজা হয়ে যায়।; 
: এতই যদি শক্তিমান, তাহলে এই ঝড়-বৃষ্টি থামাচ্ছে না কেন? : 


কাজ যতই ভ্রুর হোক, শর্ত তো একটাই। অধিকতর : 


: বলবানের অধীনে চাকরি করা। আর সেই বলবান লোকটি হলো: 
: লুঠেরা দলের সর্দার। কাজে যোগ দিল অফারো। নানান জায়গায় : 
: লুষ্ঠন। নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে স্বয়ং সর্দারের ভূয়সী: 
: প্রশংসাও জুটল। 


একদিন দলটি একটি সুন্দর পথে যেতে যেতে হঠাৎ মাঠে নেমে: 


 পড়ে। ব্যাপার কি? অফারো সঙ্গের সাথীকে জিত্রেস করল £ এত: 


সুন্দর পথে যেতে যেতে কেন পথটা পরিবর্তন করা হলো? 


টা ১০৪তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা ৯৫২ অগ্রহায়ণ ১৪০৯ এ নভেম্বর ২০০২ মু 


সাথীটি বলল ঃ রাস্তার পাশে এ যে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে, 


: ওর পাশ দিয়ে যেতে সর্দার পছন্দ করেন না। 

£  অফারোর মনে খটকা । কেন এরা এদিক দিয়ে যেতে চায় না? 
: বলবান। একসময় অফারো সুযোগ বুঝে দলছুট। দীর্ঘদিন লুষ্ঠন, 
: ধীর পদক্ষেপে বাড়িটার দিকে এগোয়। 


: ওপর। প্রশ্ন করেন__কে তুমি? কী জন্যে এখানে এসেছ? 


অফারো সবকিছু ব্যক্ত করে। মোহস্ত ভুল ভাঙালেন ঃ তুমি : 


: যে সর্দারের কাছে ছিলে, ও ঈশ্বরের বিরোধী পাপপুরুষ-_ 
: শয়তান। 

£. চমকে ওঠে অফারো।_- 
: থাকা! ছিঃ! ছিঃ! 


মোহস্ত বললেন ঃ তুমি যে জায়গায় এসেছ, এখানে ঈশ্বরপুত্র : 


 বিশুশরস্টের মূর্তি রয়েছে। আমরা এখানে তার উপাসনা করি 
; শয়তান এই শক্তিমান পুরুষকে ভয় করে বলেই দূর থেকে 


: করতে চাও, তাহলে করতে পার। 

আচ্ছা, ওঁর দেখা পাব তো?-_অফারোর কৌতুহলী জিজ্ঞাসা। 
£  মোহস্ত আশ্বাস দিলেন ঃ অবশ্যই পাবে। তবে কাজের মধ্য 
: দিয়েই তাকে পাওয়া যায়। কাজে সন্তুষ্ট হলে তিনি দেখা দেন। 
£ কী কাজ করলে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন? 


: কর, তাহলে প্রতু সন্তুষ্ট হবেন। 
:. বিশ্বাসী অফারো একান্ত মনে এ কাজে লেগে গেল। গজারি 


: ব্যবস্থা গির্জা থেকেই। গজারি গাছের ডাল কেটে লাঠি বানিয়ে 
: মধ্যে লাঠিটাকে অবলম্বন করে পার হওয়া। মাস যায়, বছর যায়, 


: আমার কাজে খুশি নন? 


1৫ 
: _ ঝড়ের বেগ আরো বাড়ে। থেকে থেকে দমকা ঝোড়ো হাওয়া 
: কুটিরকে টলিয়ে দেয়। অনেকক্ষণ ঠেলে রাখার দরুন হাত-পা 


 ঝিনঝিনিয়ে ওঠে অফারোর। প্রতিরোধ শিথিল হলেই যেকোন 
: সময় কুটির উড়ে যেতে পারে। জোরে আসা দমকা ঝড়ে মাথার : 


: ওপর চালের কিছু বিছালি উড়ে যেতেই বৃষ্টি মাথায় পড়ে। আর : 
: রক্ষা করা সম্ভব নয়-_-যখন অফারো ভাবছে, ঠিক তখনি গজারি : 
: গাছের তলা থেকে শিশুর আর্ত আবেদন-- 
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৷ এতদিন শয়তানের অধীনে 


অফারো, অফারো, শিগগির এস-_- : 
নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না অফারো। এমন: 


£ সময় শিশু! ডাকছে আবার গজারিতলা থেকে! 
; নিশ্চয়ই ওখানে এমন কেউ আছে, যে এই সর্দারের থেকে ; 
: চট করে এস। 
: নির্যাতন করে করে বিতৃষ্ণ। কর্ম থেকে ছুটি নেওয়ার ইচ্ছা। দূরে 
: বাড়িটার দিকে তাকায়। বাড়িটার ওপরে একটা ক্রশচিহ্ন। তারপর : 


অফারো উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি কে? : 
আমার বাড়ি ওপারে। শিগ্গির এস। গাছের তলায় আছি।: 


? শীতে কীপছি। তুমি আমাকে নিয়ে যাও। 
প্রবেশদ্ধারের সামনে সিঁড়ির ওপর বসে আছে অফারো। 


; একসময় গির্জার মোহস্ত দেখেন, বিশালদেহী এক যুবক সিঁড়ির ; আমি ধরে রয়েছি, যাতে পড়ে না যায়। 


সে কী করে হয়? আমি গেলে আমার ঘর ঝড়ে পড়ে যাবে।: 


মানুষের চেয়ে তোমার ঘররক্ষা «আগে? 
অফারো বলল-_ঘর রক্ষা না করলে তোমাকে রাখব: 


; কোথায়? তুমি এক দৌড়ে চলে এস। 


আমি চলতে পারছি না। 

চলতে পারছ না? তুমি গাছের তলায় এলে কী করে? 

ছুটে এসেছিলাম। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেলাম। পা-টা: 
মচকে গেছে কিনা জানি না, তবে দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে।_কথাটা 


ও : বলেই শিশুটি কান্না জুড়ে দিলে। 
এবং তারই কাজ করি। তিনি সবচেয়ে শক্তিমান। দেখলে না, : 


কিংকর্তবযবিমূঢ় অফারো। সিদ্ধান্ত নিল__ঘর থাক আর না: 


? থাক, আহত আর্ত শিশুটিকে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাতে হবে। : 
: পালিয়ে গেল। যাক, তুমি বিশ্রাম করে খেয়ে নাও। যদি তার কাজ : 


কুটিরের বাইরে যেই নামা, মনে হলো ঝড়-বৃষ্টির বেগ কিছুটা: 


: কমেছে। আরেকটু এগোতে ঝড়-বৃষ্টি উধাও অন্ধকার আকাশের ; 
; আকাশে। কুটিরের ল্নটা, নিয়ে এবার গজারিগাছের দিকে গিয়ে : 
: অফারো দেখে, একটা ছোট্র ছেলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে।: 
: টিকালো নাক, মাথায় একরাশ চুল, পরনে একফালি ট্যানা। 
এজগতে বহু কাজ রয়েছে। কাজ করা মানেই তার সেবা : 


চল, তোমায় কুটিরে নিয়ে যাই।_হাত ধরে তুলতে যেতেই: 


: শিশুটি মত বদলে অন্য বায়না শুরু করল-_ 
: মানুষের সেবার কাজে লেগে যেতে পার। কিছুটা দূরে একটা ছোট্ট ; 
: নদী আছে। নদীতে জলের টান প্রবল। হেঁটে পার হতে হয়। : 
: লোকের বড্ড কষ্ট হয়। তুমি যদি তাদের পারাপারে একটু সাহায্য 


অফারো, বৃষ্টি থেমে গেছে। আমি বাড়ি যাব। ৃ 
অফারো অবাক-_সে কি! তোমায় নদী পার করাবে কে? : 
হুম্‌! এত রাতে! বৃষ্টির জলে নদীতে বান নেমেছে। আর হাঁটু-: 


ৃ : জল নেই, কোমর-জল। 
: গাছের অনতিদূরে ছোট্ট কুটির বানিয়ে বাস করা। আহারের : 
; তোমার কোন অসুবিধা হবে না। 
: নেওয়া__যেটি লোক পারাপারে সাহায্য করে। অর্থাৎ খরন্নোতের : 


শিশুটি বলল £ আমার মতো ছোট্ট ছেলেকে পার করতে: 


ডাঙায় বসে বলে দিলে? কেন, কী দরকার এখনি যাওয়া? : 


; কাল সকালে যাবে। 
; অফারো কাজ করতে করতে বুড়ো হয়। মনে জিজ্ঞাসা_যার : 
: কাজ করছি তার তো একদিনও সাক্ষাৎ পেলাম না! তিনি কি : 


না, না, আমি মায়ের কাছে যাব। 
মায়ের কাছে! কোথায় গিয়েছিলে? : 
সে অনেক দুরে, মামার বাড়ি। ছুটতে ছুটতে এসেছি। তবু: 


রাত হয়ে গেল। আমি না গেলে মাকে কে দেখবে? মায়ের যে? 
: দারুণ অসুখ। র 


তাই নাকি? 

অফারো, আমাকে পার করে দাও। র 

কাকুতিমিনতি-মাখা হাত দুখানি অফারোর দিকে। অফারো : 
; সমস্যার কথা জানায়-_-পা পিছলে পড়লেই খরস্রোতে তুমি: 
; হারিয়ে যাবে, আমার তো সেই আগের বয়স নেই যে, তুমি পড়ে: 
: গেলে ধরে ফেলব। তাছাড়া দেখতে পেলে তো ধরার চেষ্টা করব।: 


শিশুটি আকাশের দিকে হাত তুলে দেখায়-_তুমি পিছন ফিরে : 


: তাকিয়ে দেখ, আকাশে কী সুন্দর চাদ উঠেছে! এ নদীর জল দেখা 
: যাচ্ছে। ওপারে গাছপালা। 
;£ সত্যিই অবাক অফারো। কৃষ্ণা চতুর্থীর টাদ। কী সুন্দর 


: আচ্ছা ল্টনটা রেখে দিয়ে আসি। আর লাঠিটা তো আনতে হবে। 
;  _অফারো এলে শিশুটি আবার বায়না ধরল £ জান অফারো, 
: আমি এক পা-ও চলতে পারব না। তুমি আমাকে কীধে করে 
: নাও। 


: ওঠ 


: এসেছে, অমনি শিশুটিকে বেশ ভারী মনে হতে লাগল। 

:  কিহে ছোকরা, তুমি ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছ যে! 
কৈ, না তো। 

না তো? না বাপু আর পারছিনে। এখানেই নামিয়ে দেব। 
এ তো ডাঙা-_আরেকটু। 


; আর পারছিনে। এখনি এখানে নামিয়ে দেব। 

£ আমি জলে ভেসে গেলে তুমি সারা রাত কষ্ট পাবে না? 
না, আমি কষ্ট পাব না। 

হ্যা হ্যা জানি, তুমি কষ্ট পাবে। আপশোস করে বলবে-__- 


: কেউ আজ পর্যন্ত বিপদে পড়েনি। আর সামান্য শিশুটিকে পার 
: করে দিতে পারলাম না! 
;:  অফারো রেগে যায়--কী বললে! সামান্য শিশু? সামান্য 


: তোমায় পৌঁছে দিচ্ছি। রাত হয়ে গেল। ঘুমোতে হবে। 

£. নদী পার করে শিশুটিকে কাধ থেকে নামিয়ে দিয়ে আবার 
: কষ্টের কথা প্রকাশ করল অফারো £ ছোকরা এত ভারী বলে 
: জানতাম না। যাও, বাড়ি যাও। আর কোনদিন এসো না। এলেও 
: পার করব না। 


শিশুটি হেসে ফেলে। বলে £ আমি এখনি তোমার কীধে চড়ে ; 


: আবার ওপারে যাব। 

: কী, আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করা হচ্ছে? বদমায়েস ছেলে। কার 
: ঘরের ছেলে হে তুমি? 

1 শিশুটির মুখে খিলখিল হাসি। তুমি যার কাজ করে চলেছ 
: অফারো। 


£. শিশুটি বলল £ আমি এখনি নিয়ে যাব তোমায়। আমার 
: মায়ের কাছে। এ হোথায়। 

; আঙুল দিয়ে গির্জার দিকে দেখিয়ে দিতেই অফারো পিছন 
: ফিরে তাকায়। হতবাক অফারো। নিজের ছোট্ট কুটিরের মধ্যে 


: উর্ধ্বশ্াসে নদীর জল ভাঙতে ভাঙতে চলেছে অফারো। স্থির : 
মিরার 
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: অনতষ্ট? 
? এতদিন কত জোয়ান, বয়ন্ক মানুষকে পার করতে সাহায্য করেছি, ; 


লষ্ঠনের আগুন নয়। কুটিরটাও অক্ষত। মনে হলো কুটিরের: 


£ ভিতরে শত শত মোমবাতি জুলছে। কে জ্বালাল? ভাঙা দরজাটা: 
£ ঠেলতেই আরো অবাক। সেই শিশু-_একটা জায়গায় বসে: 
ঃ ; হাসছে। ৃ 
: জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে নদীতে! দ্বিধা না করে সম্মতি জানাল £ : 


কি ব্যাপার তুমি। তুমি কী করে এলে? তুমি তো ওপারে; 


: ছিলে। কে-ই বা এত আলো জবালাল?-_অফারো জিজ্ঞেস করল: 
ঃ শিশুটি ধীরকণ্ঠে বলল £ অফারো, তুমি যেমন করে এসেছ, 
আমিও ঠিক সেইভাবে এসেছি। এসে দেখি, কে যেন আলো জেলে: 
: রেখেছে। ঢুকে পড়লাম। ৃ 
কী মুশকিল! তুমি আহত বলেই তো কীধে চড়বে। ওঠ, কীধে : 
£ এসেছেন। নতজানু হয়ে বলল £ সত্যি করে বলুন, আপনি : 
শিশুটিকে কীধে নিয়ে অফারো নদীর মাঝ-বরাবর যেই 


অফারোর আর সংশয় নেই। শিশুর বেশে প্রতু ছলনা করতে 


কে? ্ 
অফারো, বলছিলাম না, যার কাজ করছ-_-আমিই সেই। 
তাই? আমি বুঝব কী করে? : 
ও এই কথা? বেশ তোমার হাতে এ যে শুকনো গজারি: 


: গাছের লাঠিটা রয়েছে, আমার সামনে পুঁতে দাও। এখনি শুকনো: 
: লাঠি জীবস্ত হয়ে উঠবে। 
শিশুটি সাহস যোগায়। অফারো বিরক্তি প্রকাশ করে £ না না, : 


: মাটিতে পুঁততেই তা পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হয়ে ওঠে। অফারো 
: অভিভূত। : 


তু, এতদিনে আমায় দর্শন দিলেন? আমার কাজে আপনি; 


: সন্তুষ্ট। আর কী চাও অফারো? 


অফারো বলল প্রভূ, মানবসেবায় বাকি জীবনটা এইভাবে: 


্‌ কাটিয়ে দিতে চাই। 
: শিশুর মুখে তো বিজ্ঞের মতো কথাবার্তা! উঃ! যেমন করে হোক : 


না, তা হয় না। একটা বয়স পর্যন্ত মানুষের কায়িক পরিশ্রম: 


; করার ক্ষমতা থাকে। তারপর অবসর নিতে হয়। এই কাজে: 
: আবার নতুনরা আসবে। মানবসেবার মধ্য দিয়ে তারাও তাদের : 
; দারুণ খুশি। আজ থেকে তোমার নাম হলো-_ক্রিস্টোফার। ; 


প্র : 
হ্যা আজ থেকে অফারো হলো ক্রিস্টোফার। তোমার : 


; এখানের কাজ শেষ। গির্জার মোহস্ত দারুণ অসুস্থ। গির্জার ভার: 
: তোমাকেই নিতে হবে। চলে এস আমার সঙ্গে। ৃ 


কথাগুলি বলেই শিশু-যিশু অস্তহিতি। (মোমবাতিগুলি নিভে: 


; গিয়ে আবার অন্ধকার। অফারো ওরফে ক্রিস্টোফার প্রভুর : 
? অন্বেষণে চিৎকার করে ঃ প্রভু, প্রভু আপনি কোথায়? 
;  অফারো তেলেবেগুনে জুলে ওঠে_স্পর্ধা তো কম না। আমি : 
: তোমাদের বাড়ির কাজ করে চলেছি? ডেঁপো ছেলে। বলি, বাড়িটা : 
: কোথায় হে? আমি একদিন যাব। আমি তোমার মায়ের কাছে যাব। : 


আমি বাইরে, তুমি চলে এস। 
কাতরকণ্ঠে আবার ডাকে ঃ প্রভু, প্রভূ-_ 
বাইরে প্রভু যিশুর হদিশ মেলেনি। সাড়াও না। শুধু একটি 


; মোমবাতির জ্যোতি চোখে পড়ে। অসম্ভব জ্যোতি--শত 
: যাচ্ছে গির্জার দিকে। দৃষ্টি স্থির রেখে ধীর পদক্ষেপে এগোতে 
: থাকে ক্রিস্টোফার। 

; আগুন জুলছে। সর্বনাশ! লষ্ঠনের আলো কীভাবে ছড়িয়ে পড়ল? : 


সেবাকর্মের মধ্য দিয়ে প্রভু যিশুর দর্শনলাভ এবং প্রভুর 
নির্দেশে এক কর্মক্ষেত্র থেকে আরেক কর্মক্ষেত্রে উত্তরণ ঘটতে 


? চলেছে। আজ সত্যিই আনন্দের দিন। 0 





উদ্বোধন*'-এর গত আধাঢ় ১৪০৯ সংখ্যায় কাটিহার 


রামকৃষ্ণ আশ্রমের সুবরণজয়স্তী উৎসব ও আশ্রমের ইতিবৃত্ত ড়ে : ৃ 
: বিশেষ আনন্দিত হলাম। তাতে লেখা ছিল-_“১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে : 


; কাটিহার-পূর্ণিয়া-আরারিয়া অঞ্চলে ত্রাণকার্ষের জন্য বেলুড় মঠ 
: অর্থাৎ আরারিয়া আশ্রম সম্পর্কে আরো কিছু বলার আছে; 


: পূর্ণিয়া আশ্রমের সূচনা হয়। 
;. ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে আরারিয়া মহকুমার অন্তর্গত বহু গ্রামে 


 শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী মহাদেবানন্দজী। তারই উদ্যোগে 
' একটি কমিটি গঠন করে “আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' নামে 
: একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয় ম্যাকিনটোস ক্লাব ভবনে। এর 
[পিউ পি. দাশগুপ্ত। 





নুতন : 
; চেয়ারে__মাঝখানে স্বামী মহাদেবানন্দজী মহারাজ, পাশে ব্রন্মাচারী : 
: অক্ষয়চৈতন্য মহারাজ ও গোষ্ঠ মহারাজ। সামনে নিচে বসা- স্বামী : 
: সম্পূর্ণানন্দজী মহারাজ, সুরেন সাহা এবং অন্যান্য সাধু ও ব্রহ্মচারিগণ। : 


এরপর ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে সেবাশ্রমের কাজের পরিধি বেড়ে 


: যাওয়ায় বর্তমান স্থানে আশ্রমটি স্থানাস্তরিত হয়। তারপর স্বামী 


: প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য এই দুই নতুন আশ্রমের পরিচালনা তিনি 
: আরারিয়া আশ্রম থেকেই করতেন। ক্রমে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে 
: কাটিহার আশ্রম রামকৃষ্ণ মঠের শাখাকেন্দ্র রূপে গণ্য হয়। 


আরারিয়া সেবাশ্রমে বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির, দুটি: 


: দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি গ্রন্থাগার, মননের 
? গেস্ট হাউস (পুরুষ ও মহিলা) আছে। 


প্রসঙ্গ 'উদ্বোধন' 
রিনি রাস রকি 


: লেখা মনকে তৃপ্তি দেয়। “উদ্বোধন, পড়তে সবসময়ই ভাল লাগে।: 
? কর্তৃপক্ষ প্রেরণ করেন স্বামী মহাদেবানন্দজীকে।” এই প্রসঙ্গে বিমল আনন্দে মন ভরে ওঠে। তবে গত শ্রাবণ ১৪০৯ সংখ্যা; 
: সকলের থেকে আলাদা। স্বামীজীর জীবনের শেষদিন যেন জীবস্ত : 


: কারণ আরারিয়া আশ্রম থেকেই পরবর্তী কালে কাটিহার ও : 


হয়েছে কয়েকটি লেখায়। এমন কিছু অনুভূতি থাকে যা আমরা: 


: প্রকাশ করতে পারি না। কোন লেখায় সেই সুর থাকলে আমাদের ; 
: : মন ভরে ওঠে। উদ্বোধন" পড়ে সেই শাস্তি পাই। : 
: কলেরার ভীষণ প্রাদুর্ভাব হয়। ফলে বহু মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত : 
: হয়। এই দুঃসংবাদ পেয়ে তৎকালীন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ : 
 শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ প্রচুর ওষুধপত্র-সহ স্বামী : 
' মহাদেবানন্দজী ও স্বামী গিরিজানন্দজী-সহ কয়েকজন সাধুকে : 
: পাঠান। মহামারীর প্রকোপ কমে গেলে অন্যান্য সাধুদের সঙ্গে : 
স্বামী গিরিজানন্দজী মঠে ফিরে যান। কিন্তু থেকে যান ; 


স্বাতী ঘোষ: 
কলকাতা-৭০০ ০৯৭ : 


“এল ও ভি ই পার্সোনিফায়েড” 


পরম প্রেমময় ঠাকুরের ইচ্ছায় আমি 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক: 


: হয়েছি। প্রতি মাসে “উদ্বোধন” এলে, তা শেষ করতে আমার ৩-৪: 
; দিন লাগে। মনে হয় যেন প্রাণ-মন- সর্বস্ব দিয়ে আস্বাদন করি।: 
: ভক্তি-শ্রদ্ধা করি তা বলতে পারব না, কারণ এটা কোনসময় : 
: ভাবিনি। ঠাকুরকে শুধুই ভাল লাগে না, ভালবাসি। হৃদয় দিয়ে : 
: তাকে ভালবাসতে ইচ্ছা করে। 
: 7১017901590” আগে অতটা বুঝতাম না। দিনে দিনে দেখছি, : 
: ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ 
: ".0০৬৮'-ই অবশিষ্ট থাকছে। গুরুদেব (শ্রীমৎ স্বামী: 
: গহনানন্দজী মহারাজ) দীক্ষাকালে বলেছিলেন, ঠাকুরকে গুরু বা: 
: পিতা-_এই ভাব আরোপ করতে। তাই-ই করি। কিন্তু একটু: 
৭ £ যখন ভাবি তখন মনে হয়, তিনি গুরু, পিতা তো আছেনই, যেন: 
| : আরো কত কি! স্বামীজীর কথাই খুব মনে ধরেছে__-'1.0৬: 
: 013011560”। এটাই যেন মনে হয় ঠাকুর সম্বন্ধে বরিষ্ঠ: 


স্বামীজীর কথা "1.0: 


মোক্ষ-সাধন__এসব কিছুর পরেও কেবল: 


কোচবিহার-৭৩৬১০১ 


প্রসঙ্গ ঃ উদ্বোধন'-এর এবছরের প্রচ্ছদ 


শ্রদ্ধেয় সম্পাদক সমীপেযু-_ 
: মহাদেবানন্দজী মহারাজ ক্রমশ কাটিহার ও পূর্ণিয়া আশ্রমের : 
? পরিচিতি নিয়ে কেউ না কেউ 'প্রাসঙ্গিকীণতে কিছু না কিছু মন্তব্য 
: প্রকাশ করবেন, কিন্তু দীর্ঘকাল অপেক্ষায় থেকে হতাশ হয়েছি। তাই: 
: এসম্বন্ধে আমার মতামত জানানোর জন্যই এই পত্রের অবতারণা: 


এতদিন অপেক্ষায় ছিলাম “উদ্বোধন'-এর এবছরের প্রচ্ছদ-: 


৭ 





: রি নিচের দিকে প্রচ্ছদ-পরিচিতিতে লেখা হয়েছে ঃ 
: “শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবগঙ্গা বিবেকানন্দ-রাপ গোমুখের মধ্য মির 
: জগৎকল্যাণার্থে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান।” অবাক কাণ্ড! 


; ভয়ানক এ গোমুখের তুলনা কিভাবে করা হলো তা ভাবতে 
: পারছি না। কী কঠিন প্রাণ আপনাদের! আবার লেখা হয়েছে 


: গোমুখ থেকে নির্গত হতে দেখা যাচ্ছে না। সর্বোপরি গঙ্গা তো 


: লাগত। 
;£ রইল বাকি 'শিবচক্ষু'। গোমুখে শিবচক্ষুঃ এটা কেমন হলো? 
: যাই হোক, ধরেই নিলাম ওটা শিবচক্ষু। কিন্তু শিবের দিব্যদৃষ্টি অমন 


কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
মানসভ্রমণ-_ডায়েরির পাতা থেকে 

; আমার অনুভূতির কথা আমারই থাকুক-_এই ভেবে। তবু আজ 
? একটা তাগিদ অনুভব করছি। ডায়েরির পাতা থেকে তা তুলে 


: দিলাম। 
: রাত সওয়া নটা হয়ে গেল। মণি এখনো ফিরল না মঠ থেকে। 


: সঙ্গে আমার হোগসুর। 


হঠাৎ দরজায় টোকা। “আরে এস এস, দরজা ভেজানো : 
: আছে।” মণি ঢুকল। “এই নিন আপনার চরণামৃত, এই এসাদ ; 
; করতে পারিনি। চোদ্দ বছর বয়স পর্যস্ত সমস্ত বালক-বালিকার : 
! মণি বসল। আমি প্রসাদ ও চরণামৃত মাথায় ঠেকিয়ে রাখলাম ; 
: উদ্বোধন কৈ প্রণাম করে মোড়ক খুলতে চমকে উঠলাম প্রচ্ছদ : 
: দেখে। এ-সংখ্যায় হামীজী সগ্ধক্ধে অনেক লেখা থাকবে জানি। তবু : 
: একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম আগাগোড়া, তারপর ফিরে এলাম : 
£ সাক্ষরতা-উত্তর কর্মসূচী, বয়স্ক শিক্ষা, সার্বজনীন প্রাথমিক: 
; শিক্ষা ও প্রথাযুক্ত শিক্ষার নানা প্রকল্প। আওয়াজ উঠেছে-_: 
£ এ কী দেখছি! আমার পণুত্বের কারণে কোন বরফচুড়ায় : 
! কখনো উঠিনি, তাই চিনতে পারছি না, তবে খুব ভাল লাগছে। : 
? নিশ্চয়ই কোন দেবভামি তীথহান । সৃচীপর খুলেও দেখতে পাচ্ছি না : 
: প্রচ্ছদসূচী। বোধহয় চোখের সঙ্গে মনের যোগ হচ্ছে না উত্তেজনায় । : ৃ 
? তার সেই পরিকল্পনাই নিখুঁতভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।! 


: আর এই মাঘ সংখ্যার উদ্বোধন '/” 


: প্রচ্ছদে । কিছুক্ষণ যেন ডুবে গেলাম ওর মধ্যে। আমার মগতায় 
: কোন বাধা না দিয়ে মণি চুপ করে বসে রইল পাশে। 


1 মণিকে বলতে ও সূচীপত্র দেখে বলল 'গোমুখ'। 
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উদ্বোধন পাস্রল্তঞসরীিিনিরিহি বানি 
: সামনে দাঁড়িয়ে আপন অস্তিত্বকে ভুলে নিবার্ক বিস্ময়ে দেখাছি: 


ৃ ! গোমুখ। পথশরমে রাজ শরীরগলোকে টেনে এনে যাদের তীথধারার: 
: বিবেকানন্দের অমন কমনীয় মাধুর্যতায় ভরা যুখাবয়বের সঙ্গে : 


পার্বসান হয়েছে গোমুখে- তাদের অভ্তরের পরম প্রাণির বোধ; 


? থেকে উৎসারিত আনন্দ যেন অশ্রু হয়ে ঝরে গঙ্গার জোতে মিশে: 
ৃ : একাকার হয়ে যাচ্ছে, আর তাই তাদের আনন্দই যেন শোতের বাঁকে: 
: “গোমুখের মধ্য দিয়ে... প্রবহমান”। কিন্তু দৃশ্যত কোন প্রবাহই ৃ 
: নিজনিতার মধ্যে গোমুখ গুহা থেকে যেন উঠে আসছে গভীর উদাত: 
স্বমহিমায় রামায়ণের কাল থেকে প্রবাহিতা। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ; 
' কোথায়? তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ অহর্নিশ মা গঙ্গাকে প্রণাম : 
: করতেন। সেই গঙ্গা হঠাৎ করে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাববহনকারী ; 
: 'ভাবগঙ্গা' হতে যাবেন কেন? উপমাটা আরো সুন্দর হলে ভাল : 
: মহারাজকে ভক্তিনশ প্রণাম জানাচ্ছি। বিশেষভাবে প্রণাম জানাচ্ছি: 
: এ-সংখ্যার প্রচ্ছদ-পরিকল্পনাকারী ও ডাঃ ভটীচার্কে-_হামীজীর: 
: বাণীরূপকে উপযুক্ত মযার্দায় ধরার আধার হিসাবে উদ্বোধন কে: 
: ত্ুর হবে কেন? আজন্ম শিবনেত্র বলতে জেনে এসেছি এবং : 
: দেখেছিও, এক প্রশান্ত অর্ধোন্মীলিত অন্তমুখী দৃষ্টিসম্পন্ন দুটি : 
; পদ্মপলাশলোচন। আপনিও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন। : 
: রঞ্জন রায় : 


বাঁকে তুলছে শুভ্র ফেনিল কলতান। চারদিকের শা শীতল: 


মহানাদ-__'শিব ও”। ভব বিস্ময়ে যাত্রীরাও শিবনেত । : 

আমার অশ্রুসিক্ত প্রণাতি এহণ কর উদ্বোধন” শিবভামি-সমেত: 
শিবাবতারকে আমার মতো মানুষের কাছে পোঁছে দেওয়ার জন্য: 
'উদ্বোধন'-এর প্রতিটি কমী: সহায়ক ও পুজনীয় সম্পাদক: 


এক বিশেষ মাহায় নিয়ে যাওয়ার জন্যা। জয়তু হাশীজী। 
পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় : 
বালী, হাওড়া-৭১১২০১; 


যেকোন পরিকল্পনার একেবারে গোড়ার কথা হলো লক্ষ্য স্থির : 


; করা, আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কার্যক্রমের অগ্রাধিকার: 
: নির্ধারণ। সকলের জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছাতে স্বামীজী তার: 
অনেকদিন ধরেই লিখব লিখব করে লেখা হয়ে ওঠেনি। : সামগ্রিক 
: ছিল তার সেই কর্মপরিকল্পনা। শিক্ষাবিস্তারে তিনি সর্বাধিক: 
: গুরুত্ব দিয়েছেন জনশিক্ষা প্রসারের ওপর। এরপর হাতে-কলমে : 
: কাজের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক স্কুল-কলেজের শিক্ষার ওপর।: 
: : বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব উল্লেখ করতে ভোলেননি তিনি। এছাড়া : 
: মণি কাছেই থাকে, ঠাকুরের আহিত ॥ বিশ্বাসদার মাধ্যমে পরিচয় : 
: হয়েছে। আমার প্রতিবন্ধী শরীর । মঠে হাওয়া বন্ধ হতে ও-ই মঠের : 


কার্যব্রমের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছিলেন। নিখুঁত: 


সনাতন ভারতের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, এতিহ্য লালনপালন ও চর্চার : 
ওপরও তিনি জোর দিয়েছেন। | 

স্বামীজী-নির্ধারিত এই অগ্রাধিকারই লক্ষ্য করি ভারতীয় : 
সংবিধানে। সংবিধান চালু হওয়ার পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় : 
পরে আজও আমরা আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার পালন: 


অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন আজও আমাদের : 
কাছে অধরা। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে নতুন: 
জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করে আবার উদ্যোগ শুরু হয়েছে: 
শিক্ষাবিস্তারের। শুরু হয়েছে সাক্ষরতা প্রসার আন্দোলন, : 


“সকলের জন্য শিক্ষা”। সরকারি স্তরে নেওয়া হচ্ছে নানা: 
পরিকল্পনা । ভেবে অবাক হতে হয় যে, আজ থেকে প্রায় ১০০: 
বছরেরও আগে এক বৈদাত্তিক সন্ন্যাসী জনশিক্ষা প্রসারে : 
যেসব কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন- ভিন্ন নামে হলেও : 
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: হয়তো বা অনেকটা অজানিত ভাবেই, হয়তো কোন বিকল্প : 
: খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই। 


: সংবিধান সংশোধনের (৮৩তম সংবিধান সংশোধন) কথা ভাবা 
: হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে এই সংশোধনীর মাধ্যমে আনা হবে 


: দিকে এই বিল রাজ্যসভায় পেশ করার পর সরকার এখন 
: পিছিয়ে আসছেন মূলত আর্থিক অসামর্ঘ্যের কথা ভেবে । আজ 
: থেকে ১০০ বছরেরও আগে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক 
করার অসম্ভাব্যতার কথা স্বামীজী জানিয়েছিলেন ঃ “যদি 
: সরকার (তখন 'হিজ হাইনেস') প্রতিটি গ্রামে একটি করে 
: অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলেন, তবুও কাজের কাজ কিছু হবে 
: না। ভারতে দারিদ্র্য এমনই, ছেলেরা বিদ্যালয়ে যাবার চাইতে 
: মাঠে বাবাকে কাজে সাহায্য করা বা অন্য কোনভাবে জীবিকা 
: অর্জনের চেষ্টা করবে।” স্বামীজী আরো বলেছেন ঃ “আমাদের 
: না আছে প্রচুর অর্থ, না' আছে এদেরকে শিক্ষাগ্রহণে বাধ্য করার 
; ক্ষমতা ।” আর্থিক অসামর্ঘের কথা বাদ দিলেও বাধ্যতা- 
: মুলকভাবে শিক্ষা প্রবর্তন করে যে-ফল হবে না-_এটাই 
'স্বামীজী বলতে চেয়েছেন। অগত্যা উপায় হিসাবে প্রথামুক্ত 
: (101-1017101) শিক্ষার কথা এখন ভাবা হচ্ছে। এতে দুটো 
: সুবিধা পাওয়া যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা দাবি করছেন। 


: পাঠনের ব্যবস্থা করা যাবে। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রথামুক্ত 
; শিক্ষার একটা বিরাট পরিকল্পনা চালু করা হয়েছে। আশ্চর্যের 
: বিষয়, বহুদিন আগেই স্বামীজী এই পরিকল্পনার কথা বলে 
: গেছেন ঃ “আমি ইহার মধ্যে একটি পথ বাহির করিয়াছি। তাহা 
: এই--যদি পর্বত মহম্মদের নিকট নাই আসে, তবে মহম্মদকে 
: পবর্তের নিকট যাইতে হইবে। দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার 
: নিকট পৌঁছাইতে না পারে তবে শিক্ষাকেই চাষির লাঙলের 
: কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে যাইতে 
: হইবে। গরিবের ছেলেরা যদি স্কুলে এসে লেখাপড়া শিখিতে না 
: পারে, তবে তাহাদের বাড়ি বাড়ি গিয়া লেখাপড়া শিখাইতে 
: হইবে।” 


: সুরাহা কিছু হয়নি। বিদ্যালয়-ছুট বা 10107-০41-এর সমস্যা 
: দেখা যাচ্ছে ব্যাপক আকারে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রায় 
: অর্ধেক ছেলেমেয়েই মাঝপথে স্কুল ছেড়ে চলে যায়। এর কারণ 
: বের করার জন্য চলছে নানা গবেষণা, সমীক্ষা, সেমিনার ও 
: ওয়ার্কশপ। এই প্রসঙ্গে ওপরে উদ্ধৃত স্বামীজীর কথাগুলি 
: বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। জীবিকা অর্জনের তাগিদ আর 
: অকার্যকরী বিদ্যালয়ের পাঠক্রম মূলত এই বিদ্যালয় ছেড়ে 
: যাওয়ার কারণ। স্বামীজী উপসংহার টানছেন £ “গরিবেরা এত 
: গরিব যে তারা স্কুল-পাঠশালায় আসতে পারে না। আর 
: কবিতা-ফবিতা পড়ে তাদের কোন উপকার নাই।” স্বামীজীর 


+০৫৬১৩৪০৩৬৬৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৩৪১৩৩৩৪৪৪৬১৪৩৩৪৪৪৪৬৪৪৪৩৬৩৪৪৯৪৪৪০৪০৪০৪০৪০৬৪৩৪৬৩৪৪৪৪৪৩৪৪৪৪০৩৪৮৪৪৪৫৪৫৪৪ 


বিদ্যালয়ে আসার জন্য চাল ইত্যাদি দেওয়া) দেওয়া ও; 


০০০০০ 
প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার স্বার্থে শেষপর্যন্ত : 
: করেছেন, সেগুলির বরূপায়ণে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অংশ-: 
মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যের তালিকায়। ১৯৯৭ সালের শেষ : গ্রহণের ওপর জোর দিতে চান সরকার। এসব ব্যাপারে : 
: স্বামীজীর নিখুঁত কর্মপরিকল্পনার কথা উল্লেখ করতেই হয়।: 
; আজও সম্ভবত এই কর্মপরিকল্পনার বিকল্প বের করা যায়নি।: 
: স্বামীজী বলেছেনঃ “কোন একটি গ্রামের অধিবাসিগণ : 
: সারাদিনের পরিশ্রমের পর গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া কোন একটি; 
: গাছের তলায় অথবা অন্য কোন স্থানে সমবেত হইয়া: 
: বিশ্রম্তালাপে সময়াতিপাত করিতেছে। সেইসময় জন দুই শিক্ষিত : 
: সন্ন্যাসী (পড়ুন-_স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরা) তাহাদের মধ্যে: 
: গিয়া ছায়াছবি কিংবা ক্যামেরার সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে: 
: কিংবা বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে ছবি: 
: দেখাইয়া কিছু শিক্ষা দিল। এইরূপে গ্লোব, মানচিত্র প্রভৃতির : 
: সাহায্যে মুখে মুখে কত জিনিসই না শেখানো যাইতে পারে ।” : 
: শহরাঞ্চলের জন্য এই পরিকল্পনারই প্রয়োজনীয় রদবদল ঘটিয়ে : 
: রূপায়ণের কথা বলেছেন স্বামীজী। কতখানি বাস্তববোধ থাকলে ; 
: শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের জন্য প্রয়োজনমাফিক আলাদা আলাদা : 
: কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা যায়। ৃ 
' শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো জায়গায় ও সুবিধামতো সময়ে পঠন- : 
: দাবি উঠেছে বিজ্ঞানের পঠনপাঠনের ওপর জোর দেওয়ার, : 
: ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইত্যাদি স্থাপন করে কারিগরী শিক্ষা: 
: স্বামীজী বলেছেন £ “আমাদের কি চাই জানিস-_স্বাধীনভাবে ; 
: স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজি আর সায়েন্স পড়ানো। চাই: 
: কারিগরী বিদ্যা, চাই যাতে ইগ্ডাস্ট্রি বাড়ে। লোকে চাকরি না করে: 
: দুপয়সা করে খেতে পারে।” শিক্ষা-দীক্ষায়, আর্থিক অবস্থায় : 
: জাপানের অগ্রগতি স্বামীজীর নজর এড়ায়নি। উদাহরণ হিসাবে ; 
: তিনি তাই জাপানের কথা তুলে ধরেছেন বারবার-_“আমি ; 
: বলি, এদেশের সমস্ত বড়লোক আর শিক্ষিত লোক যদি একবার : 
: করে জাপান বেড়িয়ে আসে তো লোকগুলোর চোখ ফুটে।” 
সরকারি প্রচেষ্টায় এত প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেও : 
; পুনর্গঠনে তলার সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে: 
: শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব কর্মপরিকল্পনা তিনি করেছিলেন, সেগুলি: 
: নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা আজও হয়ে ওঠেনি। আশ্চর্যের বিষয় : 
: এই যে, নানা ইংরেজি প্রতিশব্দ ব্যবহার করে আধুনিকতার : 
: মোড়কে স্বামীজী-উদ্ভতাবিত সেইসব কর্মপরিকল্পনাই বর্তমানে : 
: শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রয়োগ করা হচ্ছে। এটা আশ্চর্যজনক : 
: হলেও বেদনাদায়ক তার চেয়েও বেশি। কৃতজ্ঞতা স্বীকার বা; 
: নামোল্লেখ নয়, সৃষ্টির উপযুক্ত মূল্যায়নই অষ্টাকে সম্মান: 
ৃ : জানানোর শ্রেষ্ঠ উপায়। 
; সুযোগ-সুবিধা পেডুন-_আধুনিক উৎসাহ দান প্রকল্পে : 
নু 


আজকাল দাবি উঠেছে-_-ইংরেজি তুলে দেওয়া চলবে না; 


উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে স্বানীজীর ভূমিকা, ভারতের ; 


অধ্যাপক সুজিত মুখোপাধ্যায় 
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ : 





: বা গঙ্গুত্বের অন্যতম প্রধান কারণ। 
| ননামেরিকাছে প্রতি হর লক্ষের বেশি মানুষ 
: স্ট্রোকের শিকার হয় এবং তাদের মধ্যে শতকরা ১৫ থেকে 
২০ জনের অকালমৃত্যু ঘটে। আর যারা সুস্থ হয়ে ওঠে, 
: তাদের প্রায় সকলেরই অল্পবিস্তর শারীরিক অক্ষমতা থেকে 
: যায়। কিন্তু আশার কথা হলো, এই মারাত্মক দুর্ভোগের হাত 
: থেকে রেহাই পাওয়া আজ সম্ভব_-যদি সময়মতো তার 
: প্রতিরোধ করা হয়। এই বিষয়ে আলোচনার আগে বলে 
: নেওয়া দরকার স্ট্রোক বলতে কি বোঝায়। 

£ মস্তিষ্কের কোন অংশে যদি রক্তসঞ্তালন হঠাৎ বন্ধ হয়ে 
যায় (যেমন জমাটবাধা রক্তের দলার কারণে) অথবা 
: মস্তিষ্কের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের জন্য রক্তপাত হয়, তাহলে 
: মস্তিষ্কের সেই অংশগুলি অকেজো হয়ে পড়ে। মাথার যন্ত্রণা, 
: মাথা ঘোরা, শরীরের এক অংশে পক্ষাঘাত হওয়া, বাকশক্তি 
: হারিয়ে ফেলা-_এইসব লক্ষণ দেখা দিতে পারে। হঠাৎ 


: প্রশ্থাসের গণ্ডগোল, হার্টের গতিছন্দের বিকৃতি, এমনকি মৃত্যু 
: হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। 

: একটি সর্বসম্মত নির্দেশ প্রকাশ করেছেন। তাতে কিভাবে 
: প্রথম স্রোকের আঘাত প্রতিরোধ (101০৮০17110 01 2 0151 
: 50০1০) করা যায় তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 
: ছয়টি শারীরিক লক্ষণ বা অবস্থা এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় 
: স্ট্রোকের যে বিপদসঙক্ষেতগুলি দেখা যায়, সেগুলি কিভাবে 
: চেনা যায় ও প্রতিরোধ করা যায় তাই নিয়ে এই নিবন্ধে 
: আলোচনা করা হয়েছে। 

£. ৫১) সর্বপ্রথম বিপদসঙ্কেত হলো রক্তের উচ্চচাপ বা 
: হাইপারটেনশন'। স্ট্রোকের সঙ্গে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 


: ডায়াস্টোলিক (1891011০) রক্তচাপ অর্থাৎ 
: নিচের সংখ্যাটি ৫ থেকে ৬ মিলিমিটারও কমিয়ে ফেলা যায়, 
: তাহলে দেখা গেছে স্ট্রোকের সম্ভাবনা তখন ৪২ শতাংশ হাস 
: পায়। বৃদ্ধদের ক্ষেত্রেও যদি রক্তচাপের ওপরের সংখ্যাটি 
: (55101103 0109০ [01955819 11) 15919090  উতী 
: চার ১৪০ মিলিমিটার বা তার কাছাকাছি 


: যায়, তাহলে স্ট্রোকের সম্ভাবনা প্রায় ৪০ শতাংশ কমে। দুঃখের 
: কথা, আমেরিকার মতো বিস্তশালী দেশেও আজ ৫ কোটির; 
: বেশি উচ্চ ব্লাডপ্রেসারে আক্রান্ত মানুষের মধ্যে মাত্র ২৭: 
: শতাংশের রক্তচাপ চিকিৎসার দ্বারা আয়ত্তের মধ্যে রাখা 
: গেছে! তাই সেদেশের জাতীয় যুগ্ম হাইপারটেনশন প্রতিরোধ : 
: সংস্থা 00170 19110178| 00]110156 0) [1০৬০10101, : 
: 091901101, ৬2102110810 01620791101 81): 
: 81০০৫ ঢ795501) তার ষষ্ঠ ঘোষণায় রক্তের উচ্চচাপ নির্ণয়; 
: ও সুচিকিৎসার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে। এই বিধানে; 
: কেবল ওষুধ খাওয়ার ওপরই নয়, জীবনযাত্রার অদলবদলের : 
: ওপরেও যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। স্কুলদেহীর ওজন : 
: কমানো, উপযুক্ত পরিমাণমতো খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করা, : 
: নিয়মিত ব্যায়ামের দ্বারা শরীরকে কর্মঠ রাখা-_এসবের : 
; ওপরই বেশি নজর দিতে বলা হয়েছে। অন্তত সপ্তাহে ১৫০; 
: মিনিট জোরে হাঁটা খুবই দরকার। এর জন্য রোজ ৩০ মিনিট ; 
: করে সপ্তাহে ৫ দিন বা ২০ মিনিট করে সপ্তাহে ৭ দিন: 
: করলেও চলতে পারে। আর যারা একসঙ্গে ২০-৩০ মিনিট: 
: ব্যায়াম করতে পারবে না, তাদের জন্য প্রতিবার ১০ মিনিট: 
: করে দিনে ৩ বার এবং এইভাবে সপ্তাহে ৫ দিন করে জোরে : 
: হাঁটা বা ব্যায়াম করাটা হলো উপযুক্ত ব্যবস্থা। আর যাদের : 
: ব্লাডপ্রেসার বেশি-যেমন ১৬০/৯০ মিলিমিটার বা তারও : 
: উরে, কিন্তু তার জন্য এখনো কোন জটিল উপসর্গ হার্টের, : 
: কিডনীর, নার্ভের) দেখা দেয়নি, তাদের পক্ষে শুরুতে: 
: ডায়ুরেটিক (01019010) ও বিটা ব্লকার (3918 01001613) : 
; সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়াও অসম্ভব নয় এবং তার সঙ্গে শ্বাস- ; জীবনযাত্রার : 
: অদলবদল তার সঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে। এই পদ্ধতি মেনে : 
: চললে স্ট্রোক প্রতিরোধ করা অনেক সহজ হবে। সম্প্রতি দেখা: 
; গেছে যে, আনজিওটেনশিন কনভার্টিং এনজাইম ইনহিবিটার : 
: (05-771)0911015) জাতীয় ওষুধগুলি--যেমন র্যামিপ্রিল, : 
: লাইসিনোপ্রিল অথবা এনালাপ্রিল রক্তের উচ্চচাপ থাকলে: 
: তো বটেই, ব্লাড প্রেসার স্বাভাবিক থাকলেও স্ট্রোক প্রতিরোধ : 
; করতে খুবই সাহায্য করে। বিশেষ করে মধ্যবয়স্ক মানুষের : 
: মধ্যে তাই স্ট্রোকের প্রতিরোধে এদের ব্যবহার বিশেষভাবে : 
: বাড়ছে। যাদের ডায়াবিটিস, হার্ট ফেলিওর বা কিডনীর অসুখ: 
; আছে, তাদের পক্ষে রক্তের উচ্চচাপ না থাকলেও (থাকলে : 
: তো অবশ্য ব্যবহার্য) শুভ ফলদায়ক এই ওষুধগুলি: 
: চিকিৎসকের পরামর্শমতো খাওয়া যেতে পারে। : 
: হাইপারটেনশন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। চিকিৎসার দ্বারা যদি : 


জাতীয় ওষুধের ব্যবহার প্রশত্ত। তবে দৈনন্দিন 


(২) স্ট্রোকের দ্বিতীয় বিপদসক্কেত হিসাবে হার্ট ্যাটাক বা? 
মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনকে (4/0০21181 17/10101) : 


: ধরা দরকার। যাদের সম্প্রতি হার্ট আযাটাক হয়েছে, তাদের : 
: স্ট্রোকের সম্ভাবনা বেশি। হার্ট আযাটাকের পরে প্রথম মাসেই: 
: এই বিপদের সম্ভাবনা বেশি। সেইসঙ্গে যদি আবার এট্রিয়াল : 
; ফিব্রিলেশন (40181 95111501017) দেখা দেয়, তখন স্ট্রোকের ; 


লতি লিক 
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 হৃদ্পিশ্ডের অলিন্দের (80০07) সঙ্কোচন ও প্রসারণের 
: সামঞ্স্যবিহীন বেতাল দ্রুত কম্পন শুরু হয়। অলিন্দের মধ্যে 


; সেখানে দলা সৃষ্টি হতে পারে। সেই রক্তদলা বাম অলিন্দ 
: থেকে বাম নিলয়ের (611019) মধ্যে এসে তার সঙ্কোচনের 
: সঙ্গে রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছে “এমবলিজম্‌, 
: (9110011571) ঘটাতে পারে। অর্থাৎ মস্তিষ্কের মাঝারি 
: আকারের ধমনী বা অনু-ধমনীর মধ্যে এই রক্তদলা জমে 
: স্ট্রোকের সুত্রপাত করে। অনেক সময় আবার দেখা যায়, বড় 
: প্রসারণ ক্ষমতা সাঙ্ঘাতিকভাবে ব্যাহত হয়েছে-_তাদেরও 
: বাম নিলয়ের মধ্যে রক্তপ্রবাহ মন্দীভূত হয়ে রক্ত জমাট বেঁধে 
: দলার সৃষ্টি করতে পারে। ফলে তার জন্যও মস্তিষ্ক 
 এমবলিজম্‌ হয়ে স্ট্রোক হতে পারে। এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন 
: থাকলে বা বাম নিলয়ের মধ্যে দলাবাধা জমা রক্ত দেখা গেলে 


: বেশি তরল রাখা দরকার। তার জন্য 'ওয়ারফারিন, 
: (ড/9112117) জাতীয় ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী 
: ব্যবহার করলে 'এমবলিজম্‌, প্রতিরোধ করা বহুলাংশে সম্ভব। 


:২ থেকে ৩-এর মধ্যে থাকে, তাহলে এই ধরনের 
: 'এমবলিজম্*-জাত স্ট্রোকের (6171)0110 301016) হাত থেকে 
: রেহাই পাওয়া সহজ হয়। 

: হার্ট আাটাকের অন্য সমস্ত রোগীর আর কোন বাধা না 
: থাকলে (পেপটিক আলসার বা আ্যাসপিরিনে ত্যালার্জি) 
: রোজ ৭৫-৩২৫ মিলিগ্রাম আসপিরিন (এনটেরিক কোটেড) 
: খাওয়া অবশ্য-প্রয়োজন। আ্যাসপিরিন অনুচক্রিকাদের 
: 0)1916163) রক্ত জমাট বাঁধানোর ক্ষমতা দমিয়ে রাখে। এটি 
: স্ট্রোক প্রতিরোধের একটি অমূল্য হাতিয়ার। 

:. এছাড়া দেখা গেছে, স্ট্যাটিন (91873) জাতীয় 
: ওষুধগুলিও স্ট্রোকের আশঙ্কা দূরে রাখে। সিস্ত্াস্ট্যাটিন, 
৷ কমানোর ওষুধগুলি কোলেস্টেরলের প্রকোপ না থাকলেও 
' হার্ট আাটাকের পরে ব্যবহার করলে স্ট্রোকের সম্ভাবনা ৩০ 
: থেকে ৫০ শতাংশ হ্রাস পায়। চিকিৎসকের নির্দেশমতো এই 
: ওষুধগুলির ব্যবহার করা উচিত। 

; (৩) স্ট্রোকের তৃতীয় বিপদসঙ্কেত সম্বন্ধে ওপরে কিছুটা 
: আলোচনা করা হলেও তার কথা এই প্রসঙ্গে আলাদা করে 
: বলা দরকার। সেটি “এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। হার্ট আযটাক 
! ছাড়াও অন্য অনেক কারণে (তাদের সংখ্যাই বেশি) এ্রিয়াল 
: ফিব্রিলেশন হতে পারে এবং তার জন্য যেকোন অবস্থায় 
453 ররিজিউিযা 
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ৃ এ ুপজগকপক্চািরিিনি নিত 
ৃ ; এই ছন্দবৈকল্যের জন্য এমবলিজমূ-জাত স্ট্রোকের হাত থেকে: 
: রক্তপ্রবাহের গতি তখন মন্থর হয়ে পড়ে ও রক্ত জমে গিয়ে : 


ওয়ারফারিন-জাতীয় ওষুধের সাহায্যে অনেকাংশে রক্ষা: 


; পাওয়া যায়। বিশেষ করে ৭৫ বা তার ওপর যাদের বয়স-_: 
: তাদের ক্ষেত্রে রক্ততরলকারী ওয়ারফারিন আ্যাসপিরিনের : 
: ওয়ারফারিনের চেয়ে আযসপিরিন বেশি নিরাপদ। কিন্তু এদের: 
: মধ্যেও আবার যাদের আগেই স্ট্রোক হয়ে গেছে বা ছোট ছোট: 
: স্ট্রোক মাঝে মাঝে ঝামেলা করছে (ক্ষণস্থায়ী স্ট্রোক বা: 
: গ8151001 [501107010 4১008015 বা 1045) বা এট্রিয়াল: 
: ফিব্রিলেশনের সঙ্গে হাইপারটেনশন আছে কিংবা যাদের : 
; ডায়াবিটিস আছে বা হার্ট ফেলিওর ধরা পড়েছে (হার্টের: 
; সঙ্কোচন-প্রসারণ ক্ষমতার বৈকল্য এবং তার জন্য শ্বাসকষ্ট, : 
: শরীরে জল জমা ও প্রচণ্ড ক্লান্তি)__তাদের ক্ষেত্রে রক্ত বেশি: 
; তরল রাখার জন্য ওয়ারফারিনই ভাল ওষুধ। এইসব: 
: ইকোকার্ডিওগ্রাম” 0207০-081010ঠ]1)-এর সাহায্যে রক্ত : 


জটিলতা না থাকলে এবং ৬০ বছরের কম যাদের বয়স, : 


? তাদের জন্য (ইকোকার্ডিওগ্রাম করে যদি দেখা যায় যে, অলিন্দ: 
? বা নিলয়ের আকার বাড়েনি) আ্যাসপিরিনের ব্যবহার: 
: এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের উপস্থিতিতেও শুভ ফলদায়ক। ; 
; দেখা গেছে, রক্তের তরল অবস্থা যদি আন্তর্জাতিক মান : 
: অনুযায়ী (071611981109721 বি0177911550 [২900 বা...) : 


(৪) স্ট্রোকের চতুর্থ বিপদসঙ্কেত নিঃসন্দেহে ডায়াবিটিস।: 
স্ট্রোকের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কিন্তু রক্তে: 


: "সুগার” বা 'গ্ুকোজ'-এর পরিমাণ যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক: 
: রাখতে পারলে স্ট্রোকের সম্ভাবনা কমে কিনা তা আজও ; 
: তর্কসাপেক্ষ। তবে যেসমস্ত ডায়াবিটিস রোগীর হাইপার-: 
: টেনশন আছে (যার সম্ভাবনা ৫০ শতাংশেরও বেশি), তাদের ; 
: রক্তচাপ সুষ্ঠুভাবে আয়ন্তে রাখতে পারলে স্ট্রোকের সম্ভাবনা : 
: অনেক বেশি হাস পায়। দেখা গেছে, যেসমস্ত হাইপারটেনশন : 
: রোগীর ডায়াবিটিস আছে-_তাদের রক্তচাপ আয়ত্তে রাখলে : 
: স্ট্রোকের আশঙ্কা যত কম হয়, ডায়াবিটিস নেই যাদের তাদের : 
: তাকিস্তু অত বেশি কমে না। অবশ্য রক্তে সুগার যতদূর : 
: সম্ভব আয়ত্তে রাখতে পারলে চোখে ছানি বা রেটিনার অসুখ : 
: (২9111000900), কিডনীর অসুখ (90110081079) বা: 
নর নার্ভের অসুখ (০81009117)) নিঃসন্দেহে কমে আসে। তাই: 
: ডায়াবিটিসে রক্তের চাপ ও সুগারের পরিমাণ স্বাভাবিক: 
? মানের মধ্যে রাখা অবশ্যকর্তব্য। ৃ 


(6) কোলেস্টেরল সমস্যা ও স্ট্রোক £ মজার কথা, হার্ট: 


: জড়িত, স্ট্রোকের ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়। কেউ কেউ এমন কথাও : 
: বলেছেন যে, রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ খুব কম হলে; 
: স্ট্রোকের সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে। আবার এটিও দেখা; 
: যাচ্ছে, স্ট্যাটিন-জাতীয় ওষুধগুলি-_যেগুলি রক্তে কোলে-: 
িারাররাররালা টাল 


৯৫৯ 
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: কোলেস্টেরল কমানো ছাড়াও এই ওষুধগুলির অন্য অনেক 


: ওষুধগুলি স্ট্রোকের আঘাত কমায়। আমেরিকার ন্যাশনাল 
: স্ট্রোক আসোসিয়েশন তাই নির্দেশ দিয়েছে যে, জাতীয় 
: কোলেস্টেরল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী (ব8019/91 01791930610! 
: [20000010101 10108101170) অনুযায়ী যেন সকলের 
: কোলেস্টেরল সংক্রাস্ত চিকিৎসাব্যবস্থা অনুধাবন করা হয়। 

£ (৬) স্ট্রোকের ষষ্ঠ কারণ ক্যারোটিড ধমনীর সন্কীর্ণতা। 


: ক্যারোটিড ধমনীর সন্ধীর্ণতার সম্পর্ক আজ সুবিদিত। ধমনীর 
: ভিতরের দেওয়ালে জমে ওঠা কোলেস্টেরল ও নানা 


. ধমনীর মধ্যে রক্তপ্রবাহ ক্রমশ বাধা পায়। রক্তের 
: অনুচক্রিকারা আযাথেরোস্ক্রেরোসিস প্লাকের ওপর (বিশেষ 
: করে ভঙ্গুর ভালনারেবল প্লাকগুলির ওপর) জমে আরো 
: সঙ্ধীর্ণতার সৃষ্টি করে। রক্তপ্রবাহের সঙ্গে অনুচক্রিকাদের 
: জমাট দলা মস্তিষ্কের অনুধমনীতে এমবলিজম্‌ ঘটিয়ে স্ট্রোক 
: শুরু করতে পারে। ক্যারোটিড ধমনীর মধ্যে রক্তপ্রবাহ যত 
: মন্থুর হবে, ততই স্ট্রোকের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাবে। সেইজন্য 
: ক্যারোটিড ধমনীর সন্থীর্ণতা পরিমাপ করার জন্য বিশেষ 
: ধরনের পরীক্ষার সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। মস্তিক্ষের 
: অংশবিশেষে রক্তসঞ্চালন ব্যাহত হলে যেসব লক্ষণ দেখা যায় 
: (এসম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে), তার সঙ্গে যদি 


: বেশি হয়, তাহলে আজকাল “বেলুন ও স্টেণ্ট' চিকিৎসা অথবা 
: শল্যচিকিৎসার (01904 774910970010119) সাহায্য 
: নেওয়া হয়ে থাকে। বেলুন ও স্টেন্টের দ্বারা (91190) 
91110019505 ৬101) ১0911 00170017701) ধমনীর সঙ্কীর্ণতাকে 
: প্রসারিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়__যাতে ধমনীর মধ্যে 
: রক্তপ্রবাহ অব্যাহত থাকে। এই সঙ্গে যাতে রক্তের 
: অনুচক্রিকারা জমাট বেঁধে বিপদ সৃষ্টি না করতে পারে, তার 


: স্ট্রোক না হয় তাঁর জন্য এ দুটি ওষুধ খেতে বলা হয়। এরা 
চর 


: অনুচক্রিকা অবদমিত রাখতে সাহায্য করে। শল্যচিকিৎসা বা: 
: শুভ পার্শফল আছে এবং খুব সম্ভবত তাদের জন্যই এই ; 
; বিপঙ্জনক। কারণ, এসমন্ত প্রক্রিয়ার পার্থফল হিসাবে কোন: 
; কোন ক্ষেত্রে স্ট্রোকই হতে দেখা গেছে__যেটি প্রতিরোধ : 
: করতে এইসব বড় ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।; 
: সেইজন্য প্রতিটি রোগীর ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও সঙ্গত কারণ না: 
: থাকলে এবং এই বিষয়ে অভিজ্তা না থাকলে এধরনের : 
: শঙ্কাবহুল চিকিৎসাপদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। : 
: ঘাড় বা গ্রীবার সামনে শ্বাসনালীর দুপাশে ক্যারোটিড : 
! ধমনীদুটির মাধ্যমে মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহিত হয়। স্ট্রোকের সঙ্গে : 
: সেগুলি হলো-_€ক) ধূমপান, (খ) মদ্যপান, (গ) দৈহিক শ্রম; 
; বিমুখতা এবং (ঘ) সুস্বাস্থ্যের পরিপন্থী খাদ্য আহার করা। ; 
: কোযগোষ্ঠী আযথেরোস্ক্রেরোসিস ঘটায় এবং তার ফলে : 
: বা ফাইবার (9১৩)-বহুল কার্বোহাইড্রেট (যেমন শাকসবজি, ; 
: ফল ইত্যাদি) এবং খাদ্য-ক্যালোরির পরিমাণ কমিয়ে রাখা: 
: বেশি) স্বাস্থ্প্রদ ব্যবস্থা। খাদ্যে লবণের ও ্নেহজাতীয় : 
: পদার্থের (1900 179915) পরিমাণ যত কম রাখা যায় ততই: 
: মঙ্গল। সারাদিনে (চিকিৎসকদের পরামর্শমতো) যত খাদ্য-: 
: ক্যালোরির প্রয়োজন হবে, তার ৩০ শতাংশের বেশি: 
: ন্নেহজাতীয় খাদ্য দ্বারা পুষ্ট হলে ক্ষতিকর হয়। ধূমপান: 
: সেই উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে। দৈনিক ছোট ১ গ্লাসের বেশি 
; “ওয়াইন” (৯/07০) শরীরের ক্ষতিসাধন করতে পারে। : 
: ক্যারোটিড ধমনীর সঙ্কীর্ণতার পরিমাণ ৭০ শতাংশ বা তার : 
: সমস্যা। কিন্ত একথা আজ সুস্পক্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, 
: স্ট্রোকের উপরি উক্ত বিপদসঙ্কেতগুলি সতর্কতার সঙ্গে: 
; আঘাত অনেকাংশেই দূরে রাখা সম্ভব। সুচিকিৎসকের : 
? ব্যবস্থা অবলম্বন করলে এই সমস্যা অবশ্যই সমাধানসাপেক্ষ, ; 
£ সন্দেহ নেই। 0 ৃ 
: জন্য এনটেরিক কোটেড আযাসপিরিন তো বটেই, তার সঙ্গে : 
: ক্লোপিডোগ্রেল নামে নতুন ওষুধটিও যোগ করা হয়ে থাকে। : 
: অনির্দিষ্ট কালের জন্য এই দুটি ওষুধ ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া : 
: হয়। ক্যারোটিড ধমনীর সঙ্ধীর্ণতা-প্রসূত স্ট্রোকের সম্ভাবনা : 
: যেসমস্ত লক্ষণ থেকে বোঝা যায়, সেগুলি হলো- হঠাৎ ; 
: শরীরের একদিকের ঝিমঝিম বা অসাড় ভাব, সেই অংশের : 
: ক্ষণিক দুর্বলতা বা অক্ষমতা, আর শরীরের দুর্বলাংশের : 
: বিপরীত দিকে চোখে সাময়িক দৃষ্টিহীনতা, কথায় জড়তা : 
:ইত্যাদি। যদি এসব লক্ষণ নাও থাকে, কিন্তু সাধারণ : 
: স্টেথোক্ষোপের সাহায্যে ধরা পড়ে, তাহলে ভবিষ্যতে যাতে : 


বেলুনের ও স্টেণ্টের ব্যবহার সুচিস্তিত অভিমত না নিয়ে করা: 


জীবনযাত্রার অদলবদল £ যে বিশেষ চারটি অভ্যাস: 
শরীরের ক্ষতি করে এবং স্ট্রোকের সম্ভাবনাও বাড়িয়ে দেয়, : 


প্রতিদিন জোরে হাটার কথা আগেই বলা হয়েছে। আশ: 


উপসংহার ঃ স্ট্রোক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য! 


রত 
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নিলি নৈতিকতার দিক থেকে ভাল। 
£ গত ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে ডায়েন প্রেটিকে তার 
: মৃত্যু কিভাবে হবে তা ঠিক করতে দেওয়া হয়নি। তার 


' যে, তার মৃত্যু অবশ্যস্তাবী হয়ে উঠেছিল। তার মনে 
: হয়েছিল, এভাবে মারা যাওয়ার আগে তাকে অনেক 
: যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তাই তিনি 
: ইচ্ছামৃত্যু কামনা করেছিলেন। কিন্তু আদালত তার স্বামীকে 
: এই ইচ্ছামৃত্যুতে সাহায্য করার অনুমতি দেননি। আদালতের 


: নয়। সেজন্য আইন পরিবর্তিত হওয়া বাঞ্থনীয়। 
: ধরা যাক, মিসেস প্রেটির মস্তিষ্কে ক্ষতি হওয়ায় তাকে 


:তার চিকিৎসকরা মনে করেন যে, মিসেস প্রেটিকে 
: এইভাবেই বাচতে হবে এবং কোনদিনই তিনি নিজের 


: বাঁচিয়ে রাখার সকলরকম চিকিৎসা (সেলাইন দেওয়া 


: তারা মনে করবেন যে, তারা চিকিৎসকের যা কর্তব্য অর্থাৎ 
রোগীর জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা করা-_তা তারা করছেন না। 
: তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের চিকিৎসা বন্ধ করে 
রোগীর মৃত্যুকে ত্বরাপ্ধিত করতে দেওয়া কখনোই উচিত 
: নয়। 

; কর্তব্য সম্বন্ধে এই পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসা বন্ধ করা 
: আইন ও নীতির দিক থেকে হত্যার সমপর্যায়ের বলে গণ্য 
: করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, জরুরি অবস্থায় যদি রোগীর 
: রক্তক্ষরণ বন্ধ না করার ফলে তার মৃত্যু হয়, তাহলে 
? চিকিৎসককে হত্যার দায়ে পড়তে হবে। সেজন্য তারা যদি 
; মনে করেন, চিকিৎসা বন্ধ করার ফলে নিশ্চিত মৃত্যু রোগীর 
: পক্ষে মঙ্গলকর, তবে তা তাদের কখনো কখনো করতে 


দেওয়া উচিত। সংসদ ও আদালতের এটা মেনে আইন পাশ ? 
করা উচিত যে, গুরুতরভাবে অসুস্থ কোন রোগীর পক্ষে : 


: মৃত্যু হতে দেওয়া বাঞ্থনীয়। ঘোর ইউথ্যানসিয়া-বিরোধীরাও : 
: মেনে নেন যে, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃতভাবে চিকিৎসা বন্ধ: 
: করার মধ্যে নীতিগতভাবে কোন তফাৎ নেই। তাদের দাবি 8; 
: প্রথমত, এই ধরনের রোগীর চিকিৎসা চালানো খুব সমস্যার: 
ব্যাপার এবং চালালে কোন লাভ হয় না। কিন্তু এই: 
: বিবেচনায় যেন কখনো মনে না আসে যে, রোগীর বেঁচে; 
? থাকলে কোন লাভ হবে না। দ্বিতীয়ত, চিকিৎসা বন্ধ করলে: 
: রোগীর মৃত্যু হবে-_এটা সত্য হলেও মৃত্যু ডেকে আনার : 
2৮২০৬ 


; চিকিৎসাতে যদি প্রাণ বাঁচানো না যায়, তবে সে-চিকিৎসার 


' : দরকার কি? আর সেরকম রোগীকে চিকিৎসার মাধ্যমে; 
; আরো কিছুদিন বাঁচতে দেওয়ার দরকারই বা কি? সেজন্য: 
: চিকিৎসা বন্ধ করা রোগীর স্বার্থের দিক থেকেই দেখা হচ্ছে: 
 __একথা ভাবতে হবে। | ৃ 
 স্নায়ুশিরায় এমন অসুখ (00101191110 0155956) হয়েছিল : 


আরো ভাবতে হবে যে, মৃত্যু হতে দেওয়া যদি কোন: 


: রোগীর স্বার্থের অনুকূল হয় এবং তার চিকিৎসা বন্ধ করা: 
; তার উপকারের জন্য হয়, তখন সে-চিকিৎসা বন্ধ করাকে: 
; রোগীর 'নীতিগতভাবে মঙ্গল করা' (10121 ৪০০9৫) বলে; 
: গ্রহণ করতে হবে। তাই যদি হয়, তাহলে দোষ কোথায় ?: 
: বরং অনুকূল অবস্থায় চিকিৎসকদল উচিত মনে করলে: 
: এই রায় আইনত ঠিক, তবে নৈতিকতার দিক থেকে ঠিক : 


চিকিৎসা বন্ধ করতে পারেন, যদি তার উদ্দেশ্য হয় রোগীর ; 


: কষ্ট কমিয়ে দেওয়া। যদি তারা তা না করেন, তাহলে তাদের : 
| : যা কর্তব্য অর্থাৎ রোগীর স্বার্থ দেখা, তা করা হবে না। : 
: নানারকম চিকিৎসাপদ্ধতির মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে। যদি : 


মিসেস প্রেটির ক্ষেত্রে, উপরি উক্ত যুক্তিতে, ইচ্ছাকৃত: 


: ইউথ্যানসিয়া করা আইনসঙ্গত বলে ধরা হবে কেন? তিনি: 
: চিকিৎসকদের ডেকে কিভাবে তাকে মেরে ফেলা হবে তা: 
: : একথা কিন্তু কেউ বলেনি। 
: প্রভৃতি) আইনসঙ্গতভাবে বন্ধ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে : 


জানাতে বলবেন না কেন? এরূপ করার তার যোগ্যতা নেই: 


: প্রশ্ন আসবে- মিসেস প্রেটি যা চান অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত: 
; ইউথ্যানসিয়া বা আত্মহত্যা--তা করতে সাহায্য করা বলে: 
: এটাকে ধরা হবে। 


ইউথ্যানসিয়া করানো বা চিকিৎসকদের সাহায্যে; 


: আত্মহত্যা করা__এই ব্যাপারে একটা বিরাট সমস্যা হচ্ছে, : 
কখন মৃত্যু হতে সাহায্য করার অনুরোধ “উচিত' বলে গণ্য: 
: করা হবে? সমস্যা কঠিন, তবে এর সমাধান যে নেই তা: 
: নয়। প্রম্ন থেকে যাচ্ছে-যদি অনুরোধে হত্যা করাকে: 
: মর্যাল রাইট” বলা হয়, তবে অন্যায়টা কোথায়? [দ্রঃ 
: [37169]) 1190109] 10017)91, 10 [০৮৩১৩ 2001, : 
; 0০. 1079-1080] ও র 


সন্কলন ও ভাষাস্তর ঃ জলধিকুমার সরকার 


শ ১০৪তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা ৯৬১ অগ্রহায়ণ ১৪০৯ এ নভেম্বর ২০০২ রী 


কলকাতা---৭০০ ০৫৫ 
পৃষ্ঠা ঃ ১৬+৩৮৮ 
মূল্য ঃ ১৫০ টাকা 

প্রথম সংক্ষরণ ঃ ১৯৯৯ 





; আলোচনা খুব বেশি হয় না। সোজা কথায়, তিনি অনেকাংশেই ; 
: অবহেলিত। দেবেশ্বর ভট্টাচার্য সন্কলিত ও সম্পাদিত 'শতবর্ষের : 


: আলোকে নজরুল" গ্রন্থটি সেই অভাব বেশ খানিকটা মেটাবে। 


প্রায় ব্যক্তিগত তাগিদে ও প্রচেষ্টায় ্রীভট্রাচার্য গ্রচ্থটির কাজে ; 
: হাত দেন এবং তার কথানুসারে, নজরুলের প্রতি আবাল্য অনুরাগই : 
: তার প্রেরণার উৎস। তিনি সারাজীবনে প্রায় আড়াইশোর মতো : ্‌ ৃ 
; অধ্যাপক ডঃ জহরলাল বেরা এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের : 
: আধ্যাত্মিক ভাবনাকে বিশ্লেষণ করেছেন তার “ভারতীয় ধর্ম-: 
: সংস্কৃতির সমন্বয় ভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে। ৃ 
পুরো গ্রন্থটি পড়ার আগে কেবল সূচীপত্রের দিকে চোখ : 
ভাবনার পরম্পরাকে আত্মস্থ করে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের : 
; অধ্যাত্মচেতনা। লেখক সৃষ্টি করেছেন এক তান্তিক রচনা-সন্দর্ভ__: 
: এক তথ্যানুসন্ধানী গবেষণাপ্রস্থ। অগ্ুস্তি উদ্ধৃতি সংযোজন করে : 
: ছত্রে ছত্রে বক্তব্য বিষয়কে সামপ্রস্যপুর্ণ ও যুক্তিনিষ্ঠ করার এক: 
: আস্তরিক প্রচেষ্টার ইঙ্গিত রয়েছে প্রস্থটিতে। নব্বই পৃষ্ঠাব্যাগী: 
: শতাধিক উদ্ধৃতি, উনত্রিশ পৃষ্ঠা জুড়ে 'উৎস নির্দেশ", সাত পৃষ্ঠায়: 
: ব্যাপ্ত তিরাশিজন লেখক-লেখিকার নাম, তাদের লেখা গ্রন্থ ও: 
: সম্পাদিত পত্রপত্রিকার তালিকা এবং আকর-তালিকার এক: 
; বিস্ময়কর ব্যাপ্তি দেখে চমতকৃত হতে হয়। এই ব্যাপকতা গ্রন্থটিকে : 
একঘেয়ে ও বিরক্তিকর করে তোলেনি। এই তাত্বিক সন্দর্ভের 
; বিষয়বস্তুর এক স্বাভাবিক মাধুর্য আছে। বিষয়বস্তুকে সুপরিকল্পিত-: 
: ভাবে নয়টি অধ্যায়ে বিভাজনে নতুনত্বের ছোয়া আছে। প্রতিটি: 
: অধ্যায়ে উপস্থাপনা সুষ্ঠু ও রচনাশৈলী মনোরম। আলোচ্য বিষয়ের : 
: পারস্পরিক সম্পর্কসূত্র ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।: 
 বেদ-উপনিষদ্‌-পুরাণ-গীতা প্রভৃতি সনাতন ধর্মগ্রন্থ, বৌদ্ধধর্ম, : 
: রামানন্দ-কবীর-নানক-দাদূ-রজ্জব প্রমুখ সম্তকবির সাধনা ও বাণী, ; 


: প্রবন্ধাদি সংগ্রহ করেছেন, যেগুলিতে নজরুলের বিভিন্ন দিক নিয়ে 
: আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান সঙ্কলনে তিনি অত্যত্ত দক্ষতার 
: সঙ্গে তার থেকে একশোটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করেছেন। 


; রাখলেই গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি দেখে অবাক হতে হয়। এই 
: প্রবন্ধগুলি যারা রচনা করেছেন, তাদের অনেকেই নানাভাবে 
: নজরুলের সঙ্গে সম্পর্কিত। সুতরাং গ্রন্থটিতে যে বিভিন্ন আঙ্গিকে 
: নজরুলকে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তা বলা বাহুল্য। 

; নজরুল ইসলামের বহু আলোচিত দিক হলো তার বিদ্রোহী 
; সন্তা। বিভিন্ন মানুষের আলোচনায় তার এই সত্তা স্থান পেয়েছে। 
: কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে এমন আরো অনেক বিষয় রয়েছে, যা এক 
: অর্থে অনালোচিত অথবা কম আলোচিত। তাই সেগুলি অধিক 
: গুরুত্বপূর্ণ । এই গ্রন্থটি চিরাচরিত প্রথার জীবনীপগ্রন্থ নয়, কোন তত্ব 
: আলোচনায় ভারাক্রান্তও নয়; এটা একাস্তভাবেই নজরুল-দর্শন__ 
: লেখকদের সম্পূর্ণ নিজস্ব নজরুল-চেতনা যার উৎসস্থল। 

£. বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তির পাশাপাশি চোখে পড়ে লেখকদের স্বাতন্ত্য। 
: কারণ, যাদের লেখা এই সঙ্কলনের অস্তর্গত-_তারা বিভিন্ন পেশার, 
: বিভিন্ন ভাবধারার মানুষ। তাই তাদের নিজ নিজ মূল্যায়নের 
; প্রতিফলন গ্রন্থটির সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে। আর এটিকে সঙ্কলন করার 
: জন্য পুরো কৃতিতবই শ্রীভট্টাচার্যের। 

: বিভিন্ন ভাবে কবিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেকে যেমন : 
উর তেমনি আবার কল্যাণী কাজীর : 


লেখায় সংগর়ের সুরও শোনা যায়_“পতবর্েবিগ্োইী তার 
: যথাযথ মর্যাদা পাবেন তো?” 


ারািনেকের (এতারারডিভ রত 


? সঙ্কলনের যৌক্তিকতা এবং প্রয়োজন অনেক বেশি। বলা বাহুল্য, ! 
! আলোচ্য গ্রন্থটি সে-প্রয়োজন অনেকাংশে মেটাবে। ০ 


পৃষ্ঠা ঃ ২২+৩২৪ 
মূল্য ঃ ১২৫ টাকা 
প্রথম সংস্করণ $ ১৯৯৯ 





প্রচ্ছদপটে শুচিতার শোভা । ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির সময় 


£ চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম, বাউলগান, রামমোহন-দেবেন্দরনাথ-: 
কেশবচন্ত্র প্রমুখের একেশ্বরবাদ, 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা”র 


: বিশ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মীয় সমন্বয় ভাবনার আধ্যাত্মিক 
: অনুভূতি থেকে উদ্ধৃতি সহযোগে প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন, মধ্য এবং 


; সন্ধান, তার মর্মবাণী ও তার ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা 
; হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, 
: বিশ্ববিখ্যাত মনীষী যথা রোর্মী রোর্লী, উইল ডুরাণ্ট প্রমুখ 
: চিন্তাবিদ্গণ ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয় ভাবনার মূর্ত 
: প্রতীকরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মভাবনাকে বিশেষিত 


; গভীরভাবে উপস্থাপন করার প্রয়োজন ছিল। 

;  রবীন্দ্রচেতনায় ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয় ভাবনার উদ্ভব ও তার 
: ব্রমবিকাশকে শেষ ছয়টি অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 
: রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিস্তার ত্রমবিকাশকে অভিনবভাবে ছটি পর্বে 
: ভাগ করে সেগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাক-নৈবেদ্য 


: চিঠি পর্ব ও পরিশেষ-পুনশ্চ-শেষ সপ্তক-বীথিকা-পত্রপুট-প্াস্তিক 
: পর্বের কবিতা, কাব্য, গান, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতিকে 


: লেখক যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন। প্রাঞ্জলতা বজায় রেখে 


: মননক্রিয়ার আরেকটি নিদর্শন। তার গবেষণা নিঃসন্দেহে 
; তবে “পরিশিষ্ট-এর সংযোজন বেমানান বোধ হয়েছে। কাগজ 
: ও ছাপার মান আরো উন্নত হলে ভাল হতো । মুদ্রণপ্রমাদ ও বানান 
: ভুলও চোখে পড়ার মতো।0 


বসাহিতে একটি সুন্দর সং 


স্বামী অক্ষতানন্দ 


মৃদঙ্গ থেকে জীব অঙ্গে 
অজিতকুমার সিংহ 
প্রকাশক £ 
অজিতকুমার সিংহ 


কাথি, মেদিনীপুর 
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ত্য মননশীল প্রবন্ধ রচনার বয়স প্রায় দুশো বছর। 


্রস্ব-পরিচয় 


অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বাস্তবধর্ী প্রবন্ধগুলি পাঠ করে পাঠকবর্গ এই: 


ৃ ? প্রবীণ লেখককে অবশাই ধন্যবাদ জানাবেন। 
: আধুনিক যুগে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয় ভাবনার স্বরূপ- : 


: রচনাভঙ্গি বা $:1০। বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) : 
: হাস্যরসের ঝিলিকে, ছোট ছোট তীক্ষু শব্দবাণ প্রয়োগে বহুবর্ণময় : 
: এঁতিহাসিক, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গসূত্র ব্যবহার করে যেমন: 
: বিস্মৃতপ্রায় ধারাকে কিছুটা হলেও স্মরণ করায়। : 


ব্যক্তিগত জীবনে বিশিষ্ট ও সফল চিকিৎসাবিদ্‌ ডাঃ: 


: অজিতকুমার সিংহের আজীবনলন অভিজ্ঞতা ও সারম্বত সাধনার : 
? ফসল 'মৃদঙ্গ থেকে জীব অঙ্গে'। যুক্তিবাদী, আদর্নিষ্ঠ ও: 
£ বিজ্ঞানমনস্ক এই চিকিৎসক-লেখক “জীব অঙ্গ'-এর বিশ্লেষকরূপে : 
: জীবের মন-মৃদঙ্গে সুপ্ত সত্তার প্রতি যে-আকর্ষণ লুকিয়ে আছে, : 
ৃ : তাকে তুলে ধরে বিজ্ঞান ও বাস্তবের নিরিখে বিশ্লেষণ করেছেন।; 
: পর্ব, নৈবেদ্য পর্ব, গীতাঞ্জলি পর্ব, বলাকা পর্ব, রক্তকরবী-রাশিয়ার ! 


১৪০৬ বঙ্গাব্দ প্রকাশিত এই সঙ্কলনগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে: 


: বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র বিষয়ে লেখা রচনাগুলি। দুই পর্বে বিভক্ত: 
ৃ গ্রন্থের প্রথম পর্বের নাম 'পথিকৃৎ'। মোট তেরোটি আলোচনায় : 
: পর্বে পর্বে ভাগ করে ধারাবাহিকভাবে আলোচনার দুরূহ কাজটি : 
; আলোচিত হয়েছে, তেমনি আলোচিত হয়েছে মানবিক মূল্যধোধের ; 
: আলোচনা-গুলি অধ্যাপক ডঃ বেরার বৈদগ্ধ্যপূর্ণ সৃজনধর্মী : 


যেমন একদিকে বিশ্বব্যাপী জনজীবনে বহুবিধ আর্থ-সামাজিক সম্কট : 
অবক্ষয় এবং অশান্ত ব্যক্তি ও সমাজ-জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ-: 


: জীবনদর্শনের আলোকশিখায় কিভাবে দীপ্তিময় হবে-_তারই : 
: অনুসন্ধান। শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুগামী ও মননশীল এই লেখক নিত্য: 
: অজত্র সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে এসে তাদের সীমাহীন : 
: সমস্যাগুলিকে গভীর সহানুভূতি ও ব্যাপক অনুসন্ধান-সহ: 
: পর্যালোচনা করেছেন। বিচার করেছেন শতাব্দীর সমাজজীবন--_; 
: যেখানে মানুষের দেহগত ব্যাধির চেয়ে মনের ব্যাধি ক্রমাগত বেড়ে : 
; আরো গভীর সমস্যার সৃষ্টি করছে। তার ভাবনায় দারিদ্র্য যেমন: 
: একটা সামাজিক ব্যাধি, তেমনি অত্যধিক ধন উপার্জন ও সম্পদ: 
: সংগ্রহের মোহ আরো বেশি ক্ষয়কারী। এর নিরসনে প্রবন্ধগুলিতে : 
: আলোক-পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও জীবনদর্শনের বাস্তব : 
: প্রয়োগের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ৃ 


ইরা স্ুল মানবজীবন ও সমাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে 


: লেখকের নানা আলোকপাত পাওয়া যাবে “পথচর্যা” নামে দ্বিতীয় : 
: পর্বে। এতে মোট ২২টি প্রবন্ধে জীবনচর্যার যারা পথিকৃৎ তাদের : 
: চিন্তাধারার সঙ্গে সাম্প্রতিক জীবনধারা ও কর্মপ্রণালীর পার্থক্য : 
: নির্দেশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পার্থক্য বিচারের জন্য লেখক: 
: প্রথাগত বা পুথিগত শাস্ত্রীয় ধর্মানুসরণ বা অপার্থিব ভগবদ্বিশ্বাস : 
: অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন নৈতিক মূল্যবোধের ওপর। 


প্রবন্ধ চিন্তাশীল সাহিত্য বলে সাধারণত জনপ্রিয় বা 701১012 : 


: নয়। ভাষাও স্বভাবগত কারণে কিছুটা নীরস; তথাপি যথাসম্ভব: 
: হাস্যরসাশ্রিত সরস ভঙ্গি প্রয়োগ করে লেখক রচনায় যে মাধুর্য: 
; এনেছেন, তা প্রশংসার দাবি রাখে। লেখকের কিছু মত ও বাখ্যা 
: অনেকের অনুমোদন নাও পেতে পারে, তবে স্বকীয় বলিষ্ঠ চিন্তা 





: ৮১৯১কিস্ত সৃষ্টিশীল মৌলিক প্রবন্ধ-লেখক তুলনামূলকভাবে খুবই 7 ব্যক্ত করে তিনি যে মননশীলতার পরিচয় রেখেছেন, তাতে সন্দেহ 
: কম। বর্তমান কালে এই সংখ্যা নগণ্য হয়ে পড়েছে। তাই 'মৃদঙ্গ : নেই। কিছু ছাপা ও বানান তুল, বারবার একই শব্দের প্রয়োগ 
: থেকে জীব অঙ্গে' গ্রন্থে অজিতকুমার সিংহের রচনাভঙ্গি ও নিজস্ব : ইত্যাদি ত্রুটি থাকলেও প্রচ্ছদটি চিত্তাপ্রদ। এ) 





: উত্তরাঞ্চলের সুপ্রাচীন তীর্থ হরিদ্বারের অনতিদূরে কনখলে : 
; অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম-এর শতবর্ষপুর্তি উপলক্ষ্যে : 
: বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় গত ৭-১২ এপ্রিল ২০০২-এ। : 
: শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ; 


 অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। 


কনখলের এই সেবাশ্রম রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাথমিক পর্বে : 


: গঠিত কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম (পঞ্চম)। হাসপাতাল-সহ 


: বহুবিধ সেবাকার্য পরিচালনকারী এই কেন্দ্রটি উত্তরাঞ্চল তথা : 
: সমগ্র ভারতবর্ষের চিকিৎসাজগতে শুধু যে এক উজ্জ্বল স্থান : 
: অধিকার করে রয়েছে তা-ই নয়, এর সুচনালগ্নের ইতিহাসেরও : 
: বিশেষ একটি তাৎপর্য আছে। রামকৃষ্ণ সঙ্খের প্রথম অবস্থায় 
অল্প কয়েকজন সম্প্যাসীর অলোকসামান্য ত্যাগ-তিতিক্ষায় : 
: গঠিত যে-কেন্দ্রগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ-উচ্চারিত ও স্বামীজী-ব্যাখ্যাত : 
: 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' এপ 88 ৃ 


; তাদের অন্যতম এই কনখল সেবাশ্রম। 


শ্চাত্য থেকে ফিরে স্বামীজী পি 


একদিন তীর সম্যাসি-িষ্য স্বামী | 
: হৃধীকেশ-হরিদ্বার অঞ্চলের অসুস্থ রুগ্ন 


: সেবায় লেগে যা।” প্রসঙ্গত, স্বামীজী স্বয়ং চা 
১৮৮৮ ও ১৮৯০ সালে এসব অঞ্চলে 
: পরিব্রাজক অবস্থায় স্বচক্ষে পীড়িত সাধুদের 
: শারীরিক দুর্দশা দেখেছিলেন এবং নিজেও 
: অসুস্থ হয়ে ভীষণ কষ্টভোগ করেছিলেন। 

:  গুরুবাক্য শিরোধার্য করে স্বামী কল্যাণানন্দজী ১৯০১ 
: সালের জুন মাসে হিমালয়ের পাদদেশে তৎকালীন 
উত্তরপ্রদেশের হরিছ্বারের কাছে ছোট্ট গ্রাম কনখলে সূচনা 
: করলেন সেবাযজ্ঞের-_“রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' নামে। মাসিক ৩ 
: টাকায় দুটি ভাড়াঘরে ব্যবস্থা হলো সাধুদের শয্যার, চিকিৎসার : 


: সাজ-সরঞ্জামের, মহারাজের নিজের বাসস্থানের এবং অন্যান্য : 
: কাজকর্মের । এ বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত সেবাশ্রমের : 
: প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, এঁ মাসে অন্তর্বিভাগে ৬ জন : 
: সাধুর চিকিৎসা করা হয়েছিল এবং বহির্বিভাগের ৪৮ জন 


: রোগীর মধ্যে ৩০ জন ছিলেন সাধু, বাকিরা দরিদ্র গৃহী। 


: সাধুদের জন্যও সেবাকার্যের সূচনা করলেন। বহুমুখী কাজের : 
' ; পরিধি ক্রমেই বেড়ে চলল। কিছুকাল পরে ১৯০৩-এর কোন : 
: এক সময়ে কল্যাণানন্দজীর পাশে এসে দাঁড়ালেন তারই : 
: আরেক প্রিয় গুরুভাই স্বামী নিশ্চয়ানন্দজী। দুজনে মিলে : 


; মাধুকরী ভিক্ষান্্নে জীবনধারণ করতেন ও সর্বশক্তি দিয়ে সেবা- 


: উপাসনা করতেন। তাদের নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল-_নব- ৃ 











হৃবীকেশের সাধুদের কুঠিয়ায় : 
কুঠিয়ায় ঘুরে বৃদ্ধ ও রুগ্ন সাধুদের : 
পরিচর্যা করা। স্বামীজী একদিন: 
নিশ্চয়, সাধু হয়ে অপরের গলগ্রহ: 
হওয়া উচিত নয়। কোন ব্যক্তির: 
অন্নগ্রহণ করলেই প্রতিদান দিতে: 
হয়।... যদি কাজ কিছু করতে নাও: 
পার, ভিক্ষে করে একটি পয়সা: 
সংগ্রহ করে তা দিয়ে একটি: 
মহৎ কাজ হবে”: 

কনখলে এসে নিশ্চয়ানন্দজী : 

প্রতিদিন অতি ভোরে ওষুধের একটি বাক্স: 
রা এবং পথ্যের একটি পুটলি কীধে নিয়ে: 
পার কনখল থেকে প্রায় আঠারো মাইল হেঁটে: 


স্বামী নিশ্চয়ানন্দ 


1.7... 88 রী হধীকেশে গিয়ে সাধুদের সেবা করতেন; 
: সাধুদের জন্য কিছু করতে পারিস? তাদের 1 | 
: দেখবার জন্য কেউ নেই। তুই গিয়ে তাদের (111 


টি রি রোগীদের ওষুধ ও প্রয়োজনমতো স্বহস্তে: 
হামা তৈরি পথ্য খাওয়াতেন ও তাদের শুশ্রাষা! 

ক্র করতেন। দিনাস্তে মাধুকরী বা ছত্রে ভিক্ষা: 
গ্রহণ করতেন, অপরাহে আবার সবার: 
খোঁজখবর নিয়ে কনখলে ফিরতেন। এইভাবে : 
রোদ-ঝড়-জল উপেক্ষা করে দিনের পর দিন: 
তিনি প্রায় ছত্রিশ মাইল হেঁটে গুরু-উপদিষ্ট: 


: সেবাকর্মে নিজেকে সমর্পিত রেখেছিলেন। রোগীর মলমুত্র; 
? পরিষ্কার করা থেকে আরম্ভ করে নানা খুঁটিনাটি গুশ্রাধার কাজ; 
: পরম নিষ্ঠাভরে সম্পাদন করতেন কল্যাণানন্দজী ও: 
 নিশ্চয়ানন্দজী। আবার কোন সাধুর দেহাবসান হলে দুজনে: 


: মিলে দেহখানিকে বহন করে গঙ্গায় সলিলসমাধি দিতেন। 





সপ 


্দশলস্শ__াস্দ ১১5 


এও দোর টিিনিনিিরডিসিরা:... চিতা ০০৬০০ শর 


1 শুধু সাধুদের মধ্যেই নয়, স্বামীজীর এই দুই সুযোগ্য 
: সম্তানের সেবাহজ্ঞ বিস্তৃত ছিল অসুস্থ দরিদ্র মানুষের মধ্যেও, 
; এমনকি চগ্ডালপল্লীর ঝুপড়িতে অবধি। উত্তরাখণ্ডের 


কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের পুরনো ভবন 


: থাকে। ১৯১০ সালে এটির নতুন নামকরণ হয় “রামকৃষ্ণ মিশন 
: সেবাশ্রম'। কল্যাণানন্দজীর কর্মপরিধি শুধু পীড়িত-সেবার 
: মধোই সীমাবদ্ধ থাকেনি। স্বামীজী একদিন তাকে বলেছিলেন £ 
: “দেখ কল্যাণ, আমার কেমন ইচ্ছা হয় জানিস? একদিকে 


: জন্য একটি, সাধারণের জন্য একটি), দরিদ্র শ্রমজীবী ও তাদের 
: সস্তানদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি। নৈশ বিদ্যালয়টিকে 


সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার পর কল্যাণানন্দজী এটিকে মেথরদের ; 
: সম্মেলন__যার বিষয় ছিল 00111101106 15101091 
[08110 । দিল্লির অল ইগ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল 
: সায়েল এবং চণ্ডতীগড়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ 


: প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, কূপ 
খনন করানো, কষ্টের সময় অর্থসাহায্য করা, ঘর তৈরি করিয়ে 
দেওয়া ইত্যাদি বহুবিধ কাজে স্বামীজীর দুই সন্ন্যাসি-সস্তান 









নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন। এগুলি সেই সময়ের: 


; কথা-_যখন ব্রিটিশ সরকার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান অনুন্নত : 
; শ্রেণীর কল্যাণের কথা বিশেষ কিছুই ভাবত না। গান্ধীজীর 
: 'আদ্বৈতবাদী” গোঁড়া সন্যাসীরা স্বামীজী-প্রবর্তিত এই নব : হরিজন আন্দোলনও এসবের বহু পরের কথা। : 
: সেবাধর্মকে কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের চোখে দেখতেন এবং স্বামীজীর ; ঃ 

: দুই শিষ্যকে 'ভাঙ্গী-সাধু' (€ভাঙ্গীর অর্থ মেথর) পর্যন্ত : 
: বলতেন। কিন্তু তৎকালে উত্তরাখণ্ডের দশনামী সাধুসম্প্রদায়ে : 
: বিশেষ সম্মানিত, হৃধীকেশের কৈলাস মঠের মহামগুলেশ্বর : 
 শ্রীমৎ ধনরাজ গিরিজী মহারাজ এই দুই সাধুর সেবাব্রতকে : 
: সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন ও স্বীকৃতি প্রদান করেন। তার এই : টি 
স্বীকৃতির ফলে উত্তরাখণ্ডের প্রাচীনপন্থী সাধুদের দৃষ্টি শুধু যে : | 
: কল্যাণানন্দজীদের কার্ষের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলো তা- : 
ই নয়, ভারতের এই অঞ্চলে ভবিষ্যতে রামকৃষ্ণ মিশনের : 
: জনহিতকর কার্যাবলীর পথও অনেকাংশে সুগম করে দিল। : 
: রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য প্রসঙ্গে ধনরাজ গিরিজীর নাম তাই : 


+ ৯ 
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রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অভাত্তর 


শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে শ্রীমৎ স্বামী! 


কনখল 


রি : তুরীয়ানন্দজী ও স্বামী প্রেমানন্দজী বিভিন্ন সময়ে কনখল: 

: সেবাশ্রমে পদার্পণ করেছেন। কল্যাণানন্দজী ও নিশ্চয়ানন্দজীর : 
 ; জীবদ্দশার পরেও অব্যাহত থেকেছে সেবাশ্রমের কর্মকাণ্ড। সে-: 
: বরেণ্য ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী এবং ভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দ। শতাধিক: 
: বর্ষের গৌরবময় যাত্রাপথ পেরিয়ে আসা এই সেবাশ্রমে : 
: বর্তমানে রয়েছে ১২২টি শয্যা ও বিভিন্ন বিভাগ (মহিলা ও: 
সু : প্রসূতি বিভাগ-সহ)-যুক্ত একটি সুবৃহৎ হাসপাতাল, ডাক্তার ও: 
্ : সহকারীদের আবাস, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্্র, অতিথি-ভবন,! 
: গ্রন্থাগার, শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি-সমদ্বিত নতুন মন্দির, সাধুনিবাস: 
: প্রভৃতি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কল্যাণানন্দজীর সময়: 
; থেকেই সেবাশ্রম আরেকটি বিশেষ কাজ করে আসছে__সেটি : 
: হরিদ্বারে কুস্ত-মেলায় ভক্তসেবা। তাছাড়া নানা প্রাকৃতিক ও: 
: অন্যান্য দুর্যোগ-দুর্বিপাকে অক্ান্ত সেবার নিদর্শন স্থাপন করেছে: 
: এই সেবাশ্রম। অধুনা প্রয়াত পূর্বতন অধ্যক্ষ স্বামী: 
: ঠাকুরের মন্দির থাকবে-_সাধু-ব্রম্মাচারীরা তাতে ধ্যানধারণাদি : 
; করবে; তারপর যা ধ্যান করলে, 71911081 (1014-এ তা কাজে : 
: লাগাবে।” স্বামীজীর এই ইচ্ছাকে সাকার রূপ দিতে : 
 ২০০১-এ অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ সভা। সভাপতিত্ব করেন: 
: শ্্ীরামকৃষ্ণ-মন্দির, তার সংলগ্ন ধ্যানঘর, গ্রন্থাগার (রোগীদের : 
: দান করেন স্থানীয় আখড়াগুলির প্রবীণ সন্ন্যাসীরা। তারা 
 সেবাশ্রমের কর্মধারার সম্রদ্ধ উল্লেখ করেন। বর্ষব্যাপী 


বরেশানন্দজীর অধ্যক্ষতায় সেবাশ্রম বর্তমান রূপ ধারণ করে।: 
সেবাশ্রমের শতাব্দীজয়স্তীর বর্ষব্যাপী উৎসবের সূচনা হয়; 
গত ১ জুন ২০০১-এ পূজা, বক্তৃতা প্রভৃতির মাধ্যমে । ৬ জুন: 


উত্তরাঞ্চলের রাজ্যপাল সুরজিৎ সিং বার্ণালা; সভায় বক্তৃতা 


উৎসবের সমাপ্তি পর্বের অনুষ্ঠানগুলি আয়োজিত হয় ৭-১২ 
এপ্রিল ২০০২-এ। ৭ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় চিকিৎসকদের 


মেডিক্যাল সায়েলেস্-এর প্রথিতযশা চিকিৎসকরা এতে অংশ : 


নেন। আশীর্বাণীসূৃচক ভাষণ প্রদান করেন শ্্রীমৎ স্বামী 


উৎসবেরও উদ্বোধন করেন তিনি। বিভিন্ন দিনে অনুষ্ঠিত হয় 
নরনারায়ণসেবা, শোভাযাত্রা, সাধুভাগ্ডারা, ভক্তসম্মেলন, 
সাধারণ সভা, যুবসম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বক্তৃতা দেন 
সেবাশ্রমের বর্তমান সচিব স্বামী নিত্যশুদ্ধানন্দজী, রামকৃষ্ণ মঠ 
ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ এবং 





শতবর্ষপুর্তি উৎসবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু সমাবেশ 


প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই দিন বিদ্যানন্দ গিরিজী তার 
ভাষণে প্রায় শতবর্ষ আগে তৎকালীন মহামগুলেম্বর ধনরাজ 


কাহিনী শুনে সকলে বিশেষ আনন্দিত হন। 


শতবার্ধিক সমারোহের অঙ্গ হিসাবে আয়োজিত: 


: শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন পঞ্চপুরী যড়্দর্শন সাধুসমাজ ও : 
আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। ৮ এপ্রিল ২০০২-এ শতবর্ষপূর্তি : 
; পণ্ডিত রাজন মিশ্র ও সাজন মিশ্র প্রমুখ। শ্রীমা সারদাদেবীর : 
: পরিচালনায় নিউ দিল্লির 'অভিনব' সংস্থা। উৎসবের দিনগুলি: 
টি িরাগান নারাজ রন্দ 
: ওঠে। ৃ 


আখড়ার সন্ন্যাসী এবং ভক্তবৃদ্দ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন; 


সরিষা মিশনে “সংস্কৃত দিবস' 


£. গত ২২ আগস্ট ২০০২, বৃহস্পতিবার, রাখীপুর্ণিমায় : 
সংস্কৃত দিবস'-এ আশ্রমের “সংস্কৃত' বিভাগ কর্তৃক একটি: 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রবীণ সন্নযাসিগণ। বিশেষ বক্তৃতা দান 
করেন শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ ও হাধীকেশের 
কৈলাস আশ্রমের মহামগুলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী বিদ্যানন্দ গিরিজী 
856585888 রা যারা টা 


: আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। বিষয় ছিল-_-“সাহিত্য : 
£ চেতনায় সং্কৃত'। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক: 
: মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী সুপর্ণানন্দজী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব: 
£ করেন। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডঃ নারায়ণচন্ত্র ভট্টাচার্য, : 
মা ; অধ্যাপক অয়ন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সত্যনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ: 
ঠা : অনুষ্ঠানে দুই শতাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। ৃ 


আঁটপুরে শ্রীন্রীমায়ের স্পর্শধন্য গৃহের 
সংস্কার ও দ্বারোদ্ঘাটন 
আঁটপুরে স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের পৈতৃক ভিটায়: 


প্রি: শ্রীমা সারদাদেবী দুবার শুভপদার্পণ করেন এবং স্বয়ং উপস্থিত: 
চিন : থেকে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা পারিবারিক দুর্গাপূজার পুনঃপ্রচলন 
: করেন। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী শ্রীশ্রীমাকে জ্যান্ত দুর্গাণ বলে; 
/ ; অভিহিত করেছিলেন। ১৮৮৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি শ্রীশ্রীমা : 
দিং] : এই গৃহে প্রথম পদার্পণ করেন। পরে ১৮৯৪-এর ৪ অক্টোবর: 
& : তিনি দ্বিতীয়বার এসেছিলেন। শ্রীশ্রীমা যে-গৃহটিতে ছিলেন, : 
দয: সেই পুণ্যম্মৃতিবাহী গৃহটি কালক্রমে ধ্বংসস্তূপে পরিণত; 
: পুরনো আদলে পুননির্সীণের পর গত ১ সেপ্টেম্বর ২০০২ : 
: দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ : 
: পৃজ্যপাদ বি 
ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ১৯১০ সালের ; 
কাছাকাছি কোন এক সময়ে বিরাট এক ভাণ্ারা উপলক্ষ্যে : 
কনখলে এসেছিলেন ধনরাজ গিরিজী। তিনি এসে অন্য সাধুদের ; 
বলেন £ “শুনেছি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যেরা এদিকে থাকেন; : 
তোমরা কি তাদের চেন?” তখন সাধুরা বলেন ঃ “হ্যা, চিনি, : 
কিন্ত তারা ভাঙ্গী সাধু-_দুনিয়ার নীচ কাজ করে বেড়ায়।” : 
সাধুদের এই গৌঁড়ামিতে অসন্তুষ্ট ধনরাজ গিরিজী তৎক্ষণাৎ : 
কল্যাণানন্দজী ও নিশ্চয়ানন্দজীকে সন্ধান করে ভাগারায় নিমন্ত্রণ 
করে নিয়ে আসার জন্য একজনকে প্রেরণ করেন। তারা উপস্থিত : 
হলে ধনরাজ গিরিজী স্বয়ং তাদের বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে : 
স্বাগত জানান এবং নিজের দুপাশে দুজনকে বসিয়ে উপস্থিত : 
সাধুসমাজের কাছে স্বামীজী-উপদিক্ট সেবাধর্মের উচ্ছৃসিত : 
গুণগান করেন। শতবার্ষিকী সভায় বিদ্যানন্দ গিরিজীর মুখে এই : 





এই উপলক্ষ্যে গৌতম মুখোপাধ্যায়ের উদ্বোধন-সঙ্গীত : 
: দিয়ে ধর্মসভা শুরু হয়। সভায় আশীর্বাণী প্রদান করেন শ্রীমৎ : 
(স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এবং বক্তব্য রাখেন স্বামী 


; সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ কালীকীর্তন পরিবেশন করেন। এই 
অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ স্যের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রায় ১৫০ জন 
 সাধু-্রন্মাচারী ও প্রচুর ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। প্রায় ২,০০০ 
ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কাথি-র প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসৰ 


প্লাটিনাম জুবিলি উৎসবের (২০০৩-২০০৪) অঙ্গ হিসাবে 
প্রস্তাবিত দাতব্য চিকিৎসালয় ভবনের জন্য ভূমিপূজা ও 
: ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠিত হয়। ভিত্তিস্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও 
? মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ 0 


শ্রীস্রীদুর্গাপূজা £ গত ১৩ অক্টোবর ২০০২ মহাক্টমীর দিন 


! যোড়াশোপচারে পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিনে? 


: আগত ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। 
1  স্তরীন্রীকালীপৃজা £ গত ৪ নভেম্বর ২০০২ যথারীতি 


:প্রতিমায় যোড়শোপচারে শ্রীত্রীকালীপৃজা অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন 
; সঙ্গীত ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। আশ্রমাধ্যক্ষ 

: গীতিনাট্যে আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। 
: “ভাগবত' পাঠ ও আলোচনা করেন কৃষ্ঃপ্রসাদ চ্যাটার্জি 


|হেতেজে। 


: সেপ্টেম্বর ২০০২ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 
: গোস্বামী ও জয়ন্তী মান্না। শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে আলোচনা করেন 
: স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী। উল্লেখ্য, গত ৩১ আগস্ট সধ্ঘের বার্ষিক 
: উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি, পাঠ ও ধর্মসভা 
: আয়োজিত হয়। “ভাগবত' পাঠ করেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। 
: ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুপ্রিয় রায়, অভিজিৎ রায় ও চন্দন 
: সেন। আলোচনা করেন স্বামী সুখানন্দজী। 

 ষাগ্মাসিক_ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় লামডিং রামকৃষ্ণ : 


; সকালে সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 
£ সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। 0 


উৎ্সব-অনুষ্ঠান 

ৃ বিবরন... গত ২২ আগস্ট 
; ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, বিশেষ 
: পূজা, ভক্তিগীতি, যাত্রাপালা ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে 
: পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী 
 অতন্্রান্দজী। বিশেষ অতিথির ভাষণ দেন ইন্দ্রনারায়ণ কুণু। 

উত্তর-পূর্বাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ 
: অসম) ঃ গত ২৪ ও ২৫ আগস্ট ২০০২ পরিষদের ১৯তম 


: সেবাসমিতিতে। এতে ৩৮টি আশ্রম থেকে ১১১ জন প্রতিনিধি 
: যোগদান করেন। অধিবেশনের সূচনা করেন পরিষদের সভাপতি 
স্বামী উদ্গীতানন্দজী। আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ 
; মিশনের অছি ও পরিচালন পর্যদের অন্যতম সদস্য স্বামী £ 
: প্রমেয়ানন্দজী এবং স্বামী অনস্তানন্দজী, স্বামী ঈশাতআ্মানন্দজী, স্বামী : 
; দেবদেবানন্দজী ও স্বামী প্রথমানন্দজী। পরদিন ধর্মসম্মেলনে : 


+৪১৪৪৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৬৪৪৪৪৪৪৪১৪৪৫৪৪৪৬৪৭৪৩৪৪৪৪$২৪৪৪৪৪১৪৪৪৪৪৪৪১৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৬০৪৪৩ 


সংবাদ 


: ভাষণ দান করেন স্বামী প্রমেয়ানন্দজী, স্বামী উদ্গীতানন্দজী, : 
স্বামী দেবদেবানন্দজী প্রমুখ। দুদিনই সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক: 


; অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 
! তন্তববোধানন্দজী ও স্বামী স্বতসত্ান্দজী। বেলুঘরিয়া আশ্রমের : 


শ্যামপুকুরবাটী জীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্গ কেলকাতা) £ গত; 
প্রতিষ্ঠাদিবস: 


২৭ থেকে ৩০ আগস্ট ২০০২ পঞ্চবিংশতিতম 
; পালিত হয়। স্বামী সুহিতানন্দজী, স্বামী অজরানন্দজী, সঞ্জীব: 
: চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক দীপক গুপ্ত, সুব্রত চক্রবর্তী প্রমুখ : 
: প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন। এই উপলক্ষ্যে ভক্তিগীতিও : 
: পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে অনেক সাধু ও ভক্তের সমাগম হয়।: 
গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০২ কাথি মঠ ও মিশন সেবাশ্রমের : ৃ 


রামপুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র (বীরভূম) ৫ গত 


£ ৩১ আগস্ট ২০০২ শ্ত্রীকৃষ্ণ-জন্মান্টমী উপলক্ষ্যে ১ 
: বিশেষ পুজা, “গীতা” ও “কথামৃত” পাঠ, ভজন, ভক্তিগীতি ও 
: ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুমনা শর্মা, : 
? অনন্যা রায়, কৃষ্ণা দাস প্রমুখ । পাঠ করেন স্বামী বাগীশানন্দ পুরী : 
্‌ : এবং আলোচনা করেন পাঠচক্রের সম্পাদক বিশ্বেশ্বর রায়। . : 
রিমার বাড স্ব্দ | 
: রাখেন। বিনয় চক্রবর্তী “বাংলার লোকসংস্কৃতিতে কৃষের প্রভাব" : 
: বিষয়ে আলোচনা করেন। দুপুরে উপস্থিত ৩০০ ভক্তকে প্রসাদ : 


শকুস্তলা পার্ক শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ সেবক সঙ্ঘ (কলকাতা) $ গত: 


বিতরণ করা হয়। ৃ 
সরকারপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম উত্তর ২৪: 


: পরগনা) $ গত ৩১ আগস্ট ২০০২ স্রীকৃষ্ণজন্মান্টমী উপলক্ষ্যে: 


আশ্রমে মঙ্গলারতি, পূজা, "ভাগবত" ও 'কথামৃত' পাঠ, বাউল: 


শ্রীরামকৃষ্ণ শিল্পী গোষ্ঠী" বাউল গান পরিবেশন করেন। দুপুরে 
প্রায় ৭০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 
শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সঙ্ঘ (হুগলী)ঃ গত ১ 


' বিজুর প্রবুদ্ধ ভারত সঞ্ বেরধমান) ঃ গত ১ সেপ্টেম্বর ২০০২ 


: মন্মথ নাটযমঞ্চে। পাঠ, সঙ্গীত ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের মুখ্য 
; বিষয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সত্যব্রত মণ্ডল, নারায়ণ রায় ও 


: ছন্দা মুখার্জি। আলোচনা করেন স্বামী যতীশানন্দজী, অধ্যাপক 
: অরূপ মুখোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । সম্মেলনে ২২০ 
; জন যুব-প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। 


: টাটা ক ক্দস্০ 
: ২০০২ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি : 
; উপলক্ষ্যে “সারদা নিকেতন'-এ বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি, : 
: জপধ্যান এবং “কথামৃত", “মায়ের কথা” ও শ্রীমপ্তাগবত' পাঠ 
: হয়। উপস্থিত ভক্তদের বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

£.  সোমসার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবামন্দির (বাঁকুড়া) ঃ গত ৮ 
: সেপ্টেম্বর ২০০২ শ্্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের 
: জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কলকাতার “মহাজাতি সদন'-এ একটি 
: সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের শুরুতে উদ্বোধন- 
: সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী। প্রথম অধিবেশনে 


সেন্টারের অধ্যক্ষ স্বামী জ্যোতিরূপানন্দজী। স্বামী 
: নিত্যমুক্তানন্দজী ও স্বামী পূর্ণাতআ্বানন্দজীও ভাষণ দেন। ভক্তিগীতি 
? পরিবেশন করেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় অধিবেশনে 
: সারদা মঠের ব্রহ্মচারিণীবৃন্দের বৈদিক মন্ত্োচ্চারণের পর 
: উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রব্রাজিকা পুণ্যপ্রাণাজী। 


: সারদা মঠের অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণাজী এবং প্রব্রাজিকা 
: প্রদীপ্তপ্রাণাজী। সভার শুরুতে স্বাগত-ভাষণ দান এবং সমাপ্তিতে 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে সোমসার 

: সেবামন্দিরের সভাপতি ডঃ তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সহ- 
: সভাপতি ডাঃ শৈবাল গুপ্ত। আশ্রমের কার্যবিবরণী বিষয়ে বক্তব্য 


: সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণাজী। 
£ চাকদহ বিবেকানন্দ যুবমহামগুল নেদীয়া) ঃ গত 

: সেপ্টেম্বর ২০০২ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি যুবশিক্ষণ 
: শিবির আয়োজিত হয় স্থানীয় বাপুজী বিদ্যামন্দিরে। স্বামীজীর 


: আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তরপর্ব ছিল শিবিরের অনুষ্ঠিত বিষয়। 
: আলোচনা করেন বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক 


: নিতাই কর্মকার । বিভিন্ন সময়ে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শুভেন্দু 


: স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে মহীশূর রামকৃষ্ণ আশ্রমের 
: পরিচালনায় একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৩৫৪ 
: জন যুবক যোগদান করেছিল। 
;  বরানগর রামকৃষ্খ মিশন আশ্রম প্রাক্তন ছাত্র সংসদ 
: চ্যারিটেবল ট্রাস্ট £$ গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০০২ হৃদরোগের ওপর 


: একটি চিকিৎসা-শিবির আয়োজিত হয়। শিবিরে ৯০ জন : 


মানুষের চিকিৎসা করা হয় এবং বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। 
বহির্ভারত 
বিবেকানন্দ হিউম্যান সেন্টার (গ্রেট ব্রিটেন) ঃ গত ১৫ 


করেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ । শুরুতে উদ্বোধন-সঙ্গীত: 
: পরিবেশন করেন কৃষ্ণকলি ঘোষ, কৃষ্টি সাহা, উমা বসু ও: 
দেবলীন মুখার্জি। স্বাগত-ভাষণ দান করেন রামচন্দ্র সাহা।; 


; এরপর ভাষণ দান করেন ইন্টারফেথ নেটওয়ার্কের ডিরেক্টর: 
: মিঃ ব্রায়ান পিয়ার্স, বৌদ্ধস্খের ধর্মাচারী শ্রিবাতি ক্কেলটন, : 
; বিশঞ্স ইন্টারফেথ এডভাইজার রেভারেণ্ড ফাদার কেপী,: 
: রাজকোট রামকৃষ্ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী: 
: জিতাত্মানন্দজী, সেন্ট লুইস হেলথ সেন্টারের ডঃ এম. এফ. হক: 
: ও নর্থ লগ্ন শিখ টেম্পলের মিঃ সুরেন্দ্র সিং আত্তারিওয়ালা।: 
: সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত।* 
: আলোচনা করেন রামকৃষ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ ; 


শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য কালীকিস্কর : 


: চৌধুরী গত ২৯ এপ্রিল ২০০২ বর্ধমানের নিজ বাসভবনে ; 
: পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।: 
: তিনি পুতুণ্তা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।: 
 উদ্বোধন'-এর তিনি আজীবন গ্রাহক ছিলেন। সদাচার ও: 
: সদ্ভাবনা ছিল তার অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। . : 
: এরপর আলোচনা ও ভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করেন : 


রী স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্রশিষ্য, ডিগবয়- 


: নিবাসী বিজয় ভট্টাচার্য গত ৮ মে ২০০২ পরলোকগমন করেন।: 
; তার বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তিনি ডিগবয় শ্রীরামকৃষ্ণ: 
: সেবাশ্রমের প্রথমে সম্পাদক এবং পরে সভাপতি-পদে আমৃত্যু: 
: বৃত ছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু প্রবীণ সন্গ্যাসীর তিনি: 
: ম্নেহভাজন ছিলেন। 
: রাখেন আশ্রম-সম্পাদক ডাঃ গৌর দাস। অনুষ্ঠানে সমাপ্তি- : 


শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বাকুড়া! 


: শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ বসত্তকুমার সিংহ গত ১২ মে: 
৮ ? ২০০২ বিবেকানন্দ পল্লীর বাসভবনে শেষনিংশ্বাস ত্যাগ করেন।: 
: অস্তিমকালে তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। সরলতা, পবিত্রতা: 
: ও শৃঙ্খলাপরায়ণতা ছিল তার অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। : 
: জীবনী ও বাণী পাঠ, চরিত্রগঠনের উপায় প্রভৃতি বিষয়ে : 


রী স্বামী নি্বাণানন্দজী মহারাজের মন্তরশিষ্য সতীনদচন্দ্র 


: দাশ গত ৬ জুন ২০০২ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার: 
: বয়স হয়েছিল ১০০ বছর। তিনি “উদ্বোধন”-এর দীর্ঘদিনের : 
: স্বামী সনাতনানন্দজী, বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, সোমনাথ বাগটী ও : 


গ্রাহক ছিলেন। ডিক্রগড় আশ্রমের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ: 


; ছিল। তার কনিষ্ঠা কন্যা শ্্রীসারদা মঠের স্ন্যাসিনী। 
: গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ঘোষাল, তপন বিশ্বাস প্রমুখ । এছাড়া : 
সংগ্রামী অনিলকুমার সেনগুপ্ত গত ৯ জুন ২০০২ জোড়ার্সীকোয় : 
; নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স: 
: হয়েছিল ৯০ বছর। তার পিতা অন্নদাচরণ সেনগুপ্ত ছিলেন: 
: শ্রীত্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। তিনি অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন: 
: এবং ব্রিটিশের কারাগারে ৭ বছর কারাবরণ করেন। তিনি: 
: ছিলেন অমায়িক ও পরোপকারী। : 


্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্তরশিষ্য,স্বাধীনতা-: 


্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্্রশিষ্যা মঞ্জু 


: চট্টোপাধ্যায় গত ১২ জুন ২০০২ পরলোকগমন করেন।: 
: অস্তিমকালে তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। সেবাপরায়ণতা, 
; সরলতা ও সুমধুর ব্যবহার ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 0 
সেপ্টেম্বর ২০০২ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্বধর্মসম্মেলন : 
আয়োজিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে সভাপতিত্ব : 





* রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন একটি সংগঠন। 
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_. মৃষগান্থহৌলি চৌধুরীর 90251525 
রসিক ভগবানের রসের কথা 32. | সু নার 
র বলছেন 35 ০ 


বলছেন 35. 
রদায্েহো উর? তু 


নানা ক্ষেতে; 
সাফল্যের সুযোগ) 


ছি যখন বুদ্ধি বাড়ায়২ দু 


র অঙ্ক নিয়ে খেলা১+ধাতিটি2)/ 


পু ই-মেল ইন্টারনেট পপ হিমালয়ের? 
60030 ১৮0২৭ হত ১ 
পিন ১ সিরা লেখকের দৌরালে 


উদ্বোধন 


| সি 
রত 
নির্মল বুক এজেন্সি 
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭ 


কৰি নজরুল ইসলাম (ছবির আযালবাম) 
কমল চৌধুরী 

যত মত তত পথ 

বিফুঙপদ চক্রবতী 

ওগো মোর গীতিময় 

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় 

সপ্ত সাগর পারে ভ্রমণ সমগ্র 

শংকর 

গল্প হলেও সত্যি 


কুমার রায়ের তড়িৎকুমার বন্দোপাধ্যায়ের 


চরণ চিহ্ ধরে ৬০০০ 
প্রীরামকৃষেের চরণম্পশ, 
বিবরণ শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী, 


কষ্ট ভোগ 
ও গবেষকদের কাছে বইটি অনেক |করতে হাবে না। জগতের জন্যে 
দিনের একটা বড় অভাব পূর্ণ করেছে। আধিভোগ করে গেলাম। রামকৃষ্ণ 


(অথণ্ড দিনানুত্রমিক সংস্করণ) 
শ্রীরামকষের উদ্ভিগুপি আমলে বেদ ও 
উপনিষদের ভীবন্ত ভাষা।--স্বামী বিবেকানন্দ 

নলিনীরগ্জন চট্টোপাধ্যায় ও 
রেণুকা চট্টোপাধ্যায়ের 


শ্রীশ্রীমা সারদা ৩৬০০ 


(কালানুক্রমিক ভীবনী ও কথামৃত) 


গতিতগাবন শ্রীরামকৃষ ৪৩.০০ 


স্থানের |যা ভোগ আমার ওপর দিয়েই হয়ে গেল, 
তোমাদের আর কাউকে 


১1011 00$0111)11915 200 1186 10806 10 
016911015 91110 01865 5151৫ 0১ 5 | তেলোভেলোর ভয়ঙ্কর মাঠে ডাকাত 


917 08770015108 (8/71781875898৮. [দম্পতির সামনে ঘটেছিল শ্রীমা 
15 দৈস৮ ৯011 501৯৩ &5 ও &1010৩ 10১০ 


19 016 19119৩85, 100101515$ 31 110৬ তারই কাহিনী। 


16588101 ৬০০1৩ (1৩11 181112801151112. 


স্বামী ওঁকারানন্দের 
শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ 
ও ধম প্রসঙ্গ ৪০.০৩ 
রামকষ্-বিবেকানন্দ আন্দোলনের ক্ষেত্রে 
ই বইটি একটি অমলিন, 
--আনন্দবাজার 


(শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 


প্রভাবে বঙ্গ নাট্য-সমাজের 


৯৭১ 





৯৭২ উদ্বোধন অগ্রহায়ণ ১৪০৯ 


১ ও শপশিসপিিাি শা সপ পিপিপি ২০ বা শি এপ 


_ 
্‌ 
রর 





আমার জীবনকথা (২ খণ্ডে) 
| ঈশ্বরদর্শনের উপায় 


রাগ ও রূপ (২ খণ্ডে) 
সঙ্গীতপ্রতিভায় স্বামী বিবেকানন্দ 
সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ সীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ 


। ওয়েবসাইট £ ৮৮//,7918910500955091819708008,01 
ই. মেল £187779101577079909776977501) 0 $510,7761 
ফোন ঃ ৫৫৫-৮২৯২, ৫৫৫-৭৩০০ 


অগ্রহায়ণ ১৪০৯ উদ্বোধন নও 


নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 


যেত হারা রাররলাা ৫৯ মিরর রুনি রা ররর রা রে 
এমন যে জল, যার স্কভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ 
আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে-_ভোগে। তাকেও 
ভগবানের কৃপা উধ্বগামী করে। 


সকল উপাসনার সার-_শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী-__সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 
শিবের উপাসনা করেন। 


স্বামী বিবেকানন্দ 





4৯৭৪ 








উদ্বোধন অগ্রহায়ণ ১৪০৯ 





8০০০২ 


| শা ০০০৩ 
৮ দু ্ 
চরহ 


ডঃ সত্যপ্রসা হুদ 

কা জে ৯৯৯ সপ 
৬ বিদ্যাসাগর স্মৃতি ও নজরুল স্মৃতি 

ঁ* ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 3৬ শরৎস্মতি ৬ মাটেরেসা 





পঁ* শরীরী সারদাদেবী চি বায়রণ ৯ শেলী 
% স্বামী সারদানন্দের জীবনী ] টি এমানিত বার রি 
** আীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ ৬$ অরবিন্দ ৬ নিবেদিতা 
্র্মানন্দ-লীলাকথা কিশোর শহীদ স্মৃতি 
টি ৬ সুভাষ স্মৃতি 
চিলি রারনীর পুবোধ চন গঙ্গোপাধ্যায় 
"৮ জীবন পরিক্রমা & সুভাষচন্দ্রের 
€-78৬১78৫৭৯ ৬ 7716 60117 116 ০1611 
পর গ্রহ 
ঙ নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা 
ও 11601 06০৫ ০01 48116 


ক্যালকাটা বুক হাভস 
১/১, বহিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০.০৭৩ 
গু ২৪১-০৯৬৫ / ৯৪০৪ 


৯৭৫ 


রর ১২১ 
মহীয়সী নিবেদিতা (সম্পা.) ১০০.০০ টা টা টি 
৫০.০০ স্বাযী নিবেদিতা 

লোকমাতা ২য় 


তব কথামৃতম্‌ | খণ্ড ৫০.০০ 


রামকৃষ্ের কথা | ৭৫.০০ নিবেদিতা 
৩০.০০ লোকম্বাতা ৩য় 
মহাজীবন কথা: - খণ্ড ৪০.০০ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ৫০.০০ নিবেদিতা লোকমাতা ৪র্থ 
নিমাইসধন বসু | লোকমাতা 1 খণ ৫৯, 
উইন্বলডনের ১ম খণ্ড (১ম পর) রামকৃঞ্-সারদা: 
মার্গারেট ৪০.০০ ১২০.০৩ ০০ জীবন ও ও প্রসঙ্গ 

ি27557 2 ৫ 1 ৯৩০.০৩ 

৫৮ শিশির কর 
আনন্৷ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড (শিকাগোয় 
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ বিবেকান' 
ফোন: ২৪১-৪৩৫২,২৪১-৩৪১৭ 
27180 : 8178110286)0213.49101.191,117 শতবর্ষ পরে ২০.০০ 












শ্রীম-কথিত 





[কেবল রেক্সিন বাঁধাই পাওয়া যায়] 
শ্রীশ্রীমা ও স্বাম়ীজী প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যরা 









শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী (কথামৃত ভবন)। ফলে এই মহাগ্রন্থের 
01101709110 এবং সুমহান এঁতিহাসিক পবিত্র এতিহ্য সম্পূর্ণ- 


প্রকাশক ৪ শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী 
কেথামৃত ভবন) 

১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬ 

ফোন $ ৩৫০-১৭৫১ 














সারদাঁপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন, 
রত্বা বুক হাউস, মহেশ লাইব্রেরী, | 
স্পিন পপ 


৯৭৬ উদ্বোধন : অগ্রহায়ণ ১৪০৯ 


রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
প্ল্যাটিনাম জুবিলি (১৯২৮-২০০৩) 
মনসাদ্বীপ (সাগ্ররদ্বীপ), দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা-৭৪৩ ৩৯০ 


দূরভাষ £ (০৩২১০) ২২২৬৮, ২২২৭০ 





আজ থেকে ৭৪ বছর পূর্বে যখন এই পুণ্যভূমি সাগরদ্বীপ জলাজঙ্গল আবাদে পরিপূর্ণ, 
শ্বাপদসঙ্কুল বেলাভূমি, ছিল না কোন শিক্ষার চর্চা-_সেইসময়ে সর্ত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামী ইষ্টানন্দ 
কাথি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সাগরে অবস্থিত ভক্ত-প্রদত্ত জমিজমার দেখাশোনা করতে এসে 
সাগরদ্বীপের মাটি ও মানুষের সান্নিধ্যে অনুভব করেন সাগরদ্বীপের উন্নয়নের সোপান হবে 
শিক্ষাবিস্তার'। 
সেই মানসে গত ১৯২৮ সালে স্থানীয় জনগণের আন্তরিক সাহচর্ষে শিক্ষার আলোকবর্তিকা 
স্থাপন ও অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষ ঘটাতে গড়ে ওঠে মনসাদ্ীপ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় ও আশ্রম। 
তৎপরে ধীরে ধীরে প্রাথমিক বিদ্যালয় ২টি (বালক ও বালিকা), উচ্চবিদ্যালয় ১টি, ডাকঘর, 
বৃত্তিশিক্ষামুলক প্রশিক্ষণকেন্দ্র, মৎস ও গোপালন প্রবল্প, গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প, ফ্রি কোচিং সেন্টার, 
ছাত্রাবাস, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির, পাঠাগার, পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, পাঠচক্র, দাতব্য চিকিৎসালয়, 
রক্তদান শিবির, ত্রাণকার্য, বার্ষিক ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উৎসব প্রভৃতি কর্মসূচীগুলি রূপায়িত 
হয়ে আসছে। এইভাবে ধাপে ধাপে সেই বিদ্যালয় ও আশ্রম আজ ৭৫ বছরে পদার্পণ করেছে। এই 
শুভক্ষণে স্মারক হিসাবে “প্ল্যাটিনাম জুবিলি” অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়েছে। চলতি একবছর 
ধরে বিভিন্ন পর্যায়ের স্মারক কর্মসূচী ও অনুষ্ঠান রূপায়ণ করে উক্ত উৎসবের পূর্তি হবে। 
এই প্ল্যাটিনাম জুবিলির অন্যতম আঙ্গিক হিসাবে প্ল্যাটিনাম জুবিলি কমিউনিটি হল' গড়ে 
তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। ১০০০ থেকে ১২০০ ছাত্রছাত্রী এখানে বসতে পারবে। এই শুভ 
প্রয়াসের স্বপ্নকে সার্থক ও শ্রীমণ্ডিত করতে সহ্দয় দেশবাসীর আস্তরিক শুভেচ্ছা কামনা করি। 
'প্ল্যাটিনাম জুবিলি” উৎসবের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মনসাদ্বীপ-_এই নামে চেক বা 
ড্রাফট বা মানি অর্ডার পাঠাতে আবেদন জানাচ্ছি। যেকোন আর্থিক দান ৮০জি ধারায় 
আয়করমুক্ত। 
ইতি 
বিনীত 


৭.৫.২০০২ স্বামী শাস্তিদানন্দ 
সম্পাদক 
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এবকম মনে কবা ভাল নয যে, আমাব ধর্মই ঠিক আর অ 

সকলেব ধর্ম ভূল। সব পথ দিয়েই তাকে পাওযা যায়। আস্তবিক 

ব্যাকুলতা থাকলেই হলো। অনন্ত পথ-_অনস্ত মত। শ্রীরামকৃষ্ণ 
সং 

ভাঙতে সবাই পাবে, গডতে পাবে কজন? নিন্দা ঠাট্টা কবতে 

পাবে সব্বাই, কিন্ত কি কবে যে তাকে ভাল কবতে হবে, তা বলতে 

পাবে কজনে? শ্রীমা সারদাদেবী 



















ঈশ্ববে অনুবাগ হলে সমস্ত বিশ্বকেই আপন 
বোধ হয়। কাবণ, সবই তাব সৃষ্টি। 
স্বামী বিবেকানন্দ 
















সং 
টাকায কিছুই হয না, নামেও হয না, যশেও হয না, বিদ্যাযও 
কিছু হয না, ভালবাসা সব হ্য--চবিত্রই বাধাবিদ্বেব বজ্জদৃঢ 
প্রাটাোবেব মধ্য দিযে পথ কবে নিতে পাবে। স্থায়ী বিবেকানন্দ 
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তার নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। 
বীজ এত কোমল, অন্কুর এত কোমল, তবু শক্ত 
মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়। 
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উদ্ধোধান-এর প্রাহকতত্তি কে টি 








৬ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোল-৭১৩৩০১ 
* শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শ্যামসায়র (পূর্ব) 
বর্ধমান-৭১৩১০১ 
গ নরহরি পুস্তকালয় 
৮১ বি. সি. রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১ 
& রামকৃষ্চ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম 
রামমোহন আযাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭ ১৩২০৪ 
আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায় 
ডি/২০, গ্রীসম স্ট্রীট, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২ 
€ স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি 
বিদ্যাসাগর আযাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫ 
৬ নিমানন্দ নায়ক, ৬৩ কবিগুরু সরণি 
সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, ফোন £ ৫৬৮৮২৩ 
গ সাধুডাঙ্গা শ্রীরামকৃ্ণ আশ্রম 
ডি. ভি. সি. কলোনী, দুর্গাপুর-৭১৩২০১ 
ঙ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি 
এ. বি. এল. টাউনশিপ, দুর্গাপুর-৭ ১৩২০৬ 
গ গুসকরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টার 
পিন-৭১৩১২৮ 
* অঞ্জনকুমার পাল 
প্রযত্রে বিবেকানন্দ পাঠচক্র 
কুমোরপাড়া (নারায়ণ ভবন), কাটোয়া-৭১৩১৩০ 
৬ শীতল ব্যানার্জী 


প্রযত্তে শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি, শ্রীথণ্ড-৭১৩১৫০ 


 শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচন্্র 
আমলাদহি, চিত্তরঞ্জন-৭১৩৩৩১ 

ও পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম 
দার্জিলিং মোড়, পানাগড় বাজার-৭১৩১৪৮ 

ও স্বামী অগ্ীমানম্দ, সম্পাদক 
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবামৃত সঙ্ঘ সেবাশ্রম 


গ্রাম _বুদবুদ, পোঃ বুদবুদ-৭১৩৪০৩, ফোন £ ৫১২৬৫০ 


ও রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্তর 
৫৫/১ ভীমাচরণ রোড, কুমার বাজার 
” ঝ্লানীগঞ্জ, পিন £ ৭১৩৩৪৭ 
৬ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকাক্জ পাঠচজ্ঞ (মহীতোষ সামন্ত) 


বাকোলা এরিয়া কমপ্লেক্স, পোঃ উখড়া, পিন-৭১৩৩৬৩ 


অগ্রহায়ণ ১৪০৯ 


৬ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 


জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১ 


রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 


মালদা-৭৩২১০১ 


৬ বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 


রামকৃষ্ণ টিশ্বার ডিপো 


নিউ মার্কেট, বালুরঘাট 
দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১ 


গ স্বপনকুমার আইচ 


প্রযত্রে তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 
বিধানপল্লী, তুফানগঞ্জ 


কুচবিহার-৭৩৬১৬০ 


৬ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কুচবিহার 


অজয়কুমার গাঙ্গুলী 
রাজবাড়ি গভঃ হাউসিং, ব্লক সি-১/৯ 
কুচবিহার-৭৩৬১০১, ফোন £ ২৮৬৮৮ 


বিপণন-কেন্দ্র ঃ কলকাতা-হাওড়া 


গ শ্যামবাজার বুক স্টল 


২২০, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৪ 


গ পাতিরাম বুক স্টল 


কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ 


৬ অদ্বৈত আশ্রম স্টল 


শিয়ালদহ স্টেশন, ৩নং প্ল্যাটফর্ম 


গ অদ্বৈত আশ্রম স্টল 


হাওড়া স্টেশন (মেন এবং নিউ কমপ্লেক্স) 
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রামকৃষ্ণ মিশন 
বিবেকনগ্রর, আলং, অরুণাচল প্রদেশ-৭৯১ ০০১ 


দূরভাষ £ (০৩৭৮৩) ২২৪৫৫, ২২২৪৯, ২২৩৪৯, ২২২১৮ 
ফ্যাক্স 8 ২২৭১৬ 


রামকৃষ্ণ মিশন আলং কেন্দ্র পরিচালিত বহুমুখী সেবাকার্য বিষয়ে অনেকেই অবহিত আছেন। ধর্মপ্রাণ 
দেশবাসী তথা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী ভক্তবৃন্দের সহায়তাপুষ্ট এই কেন্দ্রটি অরুণাচল প্রদেশের দুর্গম পার্বত্য 
অঞ্চলে প্রায় চার দশক কাল শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজ-উন্নয়ন প্রভৃতি বিবিধ সেবাব্রতে নিরলস উদ্যমে 
নিরত আছে। বিভিন্ন সেবাপ্রকল্পগুলির সুষ্ঠু রূপায়ণে সাম্প্রতিককালে মিশন-অনুরাগী ভক্তবৃন্দের অকৃপণ আর্থিক 
সহায়তা আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। 

অতি সম্প্রতি ব্রহ্মপুত্র নদের মূলধারা সিয়াং নদীর উৎস অভিমুখে আলং থেকেও ৩৫০ কিমি. দূরবর্তী 
আন্তর্জাতিক সীমাস্তরেখা সমীপবর্তী টুটিং, রিশিং, জিডো, কুগিং, নেরিং, গেলিং প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় 
সেনাবাহিনীর আস্তরিক সহযোগিতায় আমরা মাত্র ২০২টি পশমী কম্বল বিতরণ উপলক্ষ্যে স্থানীয় উপজাতি 
জনসাধারণের সার্বিক দারিদ্র্য এবং প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্রের অভাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে সত্য সত্যই ব্যথিত হয়েছি। 
বৃহৎ মাতৃভূমির এই দুর্গম প্রত্যন্ত প্রদেশে তুষারপাতপ্রবণ সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী হতদরিদ্র উপজাতি 
পরিবারসমূহের সারল্য তথা দুর্দশা আমাদের মনকে এখনো মুগ্ধ ও আচ্ছন্ন করে। স্বদেশের সনাতন কৃষ্টি ও ধর্মীয় 
মূল্যবোধের সংরক্ষণ হেতু এইসকল দুর্গম পার্বত্য এলাকায় এবন্িধ সেবাকার্ষের প্রভুত প্রয়োজনীয়তা চিন্তাশীল 
ও বিচক্ষণ স্বদেশবাসী অবশ্যই স্বীকার করবেন বলে বিশ্বাস করি। 

সিয়ম্‌, সিয়াং এবং সুবনসিরি নদীগুলির উৎস অববাহিকায় মেচুকা, মরিগাঁও, তাতো, পায়ুম্‌, টুটিং 
গেলিং, তাকসিং প্রভৃতি বিস্তীর্ণ এলাকায় দারিপ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী অন্যুন ২০০০টি উপজাতি পরিবারের 
জন্য শীতবন্ত্র এবং কম্বল ক্রয়হেতু আমাদের অন্তত ১০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। নরনারায়ণ ভগবানের সেবার্থে 
আমাদের এই সদিচ্ছা রূপায়ণে সহৃদয় দেশবাসীর সহানুভূতিলাভে বঞ্চিত হব না আশায় পাঠকবৃন্দের জ্ঞাতার্থে 
এই অনুরোধটি নিবেদন করছি। 

দানের উদ্দেশ্য উল্লেখ করে আমাদের ঠিকানায় প্রেরিত মানি অর্ডার, আযাকাউন্ট পেয়ী চেক অথবা 
“31181018118 101558101) 8101” নামে 51919 8211 ০1019, /910179-এ প্রদত্ত ব্যাঙ্ক ড্রাফট 
ভারতীয় আয়কর আইনের ৮৩জি ধারায় করমুক্ত থাকবে। 








আলং, অরুণাচল প্রদেশ স্বামী সুমেধানন্দ 
৫ মে ২০০২ সম্পাদক | 


9/77197 চা 17775 | হাগানা) 
2, 0135 9186 96596 [০11805-700 00] 


উচউ উদ্বোধন | অগ্রহায়ণ ১৪০৯ 


দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন 
করতে করতে ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, তাকে 
আর পাপ কখনো স্পর্শ করবে £ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে 
যদি দেহত্যাগ হয়, আর পাপ স্পর্শ করবে না। 


ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজনে £ নিন্দা-ঠাট্টা করতে 
পারে সববাই, তাকে ভাল করতে পারে কজনে £ আমার ছেলে যদি 
ধুলো-কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে। 
শ্ীমা সারদাদেবী 


বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্তী 
পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। বেদের সর্বাপেক্ষা অধিক যে- 
শাস্তির কথা পাওয়া যায়__তাহা পুনর্জন্ম, অর্থাৎ আরেকবার 








ব্যক্তি, বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, ট্রাস্ট, কো-অপারেটিভ সোসাইটি -সকলের জনাই 
বাজারের সর্বাপেক্ষা আকর্ধণীর প্রকল্প 





| নানতগন : ১০,০০০) 
&১মবংসর  -৭% ০ বি ভিব 9১8 


৪২যবংদরা -৮৫ এবং 


৫,০০০ টাকার গুণতকে যেকোনো . 
ও ২য় বংসরের পর -৮.২৫৫ + ১ 
টার ০ টি উদ্দরাণি 
সুল বৈশিষ্টযগুলি 
গ্যারান্টীঘুক্ত ভ্রমবন্ধমান প্রাপ্তি বিশদ জানাতে তাগনার নিকিউবতী যেকোনো 


পিযাবলেস অফিসে যেখাত্য়াগ ককন 


০ ২ মাস পরে খনের সুবিধা জেমারাশির ৭৫% পর্যপ্ত) 
৬ ১২ মাস পরে যেকোনো সময় টাকা তোলার সুবিধা 


* বিনামূল্যে দূর্ঘটনাজনিত মৃত্যুবীমার সুযোগ (ব্যক্তির ক্ষেত্রে) * 





বিনামূল্যে পিয়ারলেস সেভিংস কার্ড * __ যা থাকলে সঞ্চয়ের সহজ পথ 
২২০০ টিরও বেশী সংস্থা দিচ্ছে তাদের দ্রব্যসামন্্রী ও রস 
গেবা ক্রয়ে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট 6৩৫ 1932 আস্থার প্রতীক 

চু স্তর ৬15161)5 01 ৬৬/৪১5)00 :1110//4৭4. 009011653০8 


ম্যাচিওরিটি দাহ্বীপূরণের মোট পরিমাণ : ৩,৮০০ কোটি টাকারও বেশী 


31510179110 106 5219107 30/6105817611 9401$760 1081851161 8141016854৭ 596 0710 04.2091 


8551২0১৭ সব 7 ৪০ 





[11)170)1)11/)1৭ ০1. 194 [.10611560 (0 1১051 1551 0971-43516 


10170 ::554-2248, 554-2403 ০, 11 $1011000 1সা6198377767 হ.খ. 8793/57 
ড/61)51(0 : ৬/৬/১/.)0101) 01 ঘি(0% 978, হে [06106 ০, 1১05181 0651), ও, 


০-1185811 :11017001017 ৫) ৬১111.0017 
, 81010001007 ৫১ ৬১1)1.16৫ 2662 


ছাল স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
১০৪তম বর্ষ | একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৪ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত 


প্রকাশের এতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 


পু গত ১লা মাঘ ১৪০৮ (১৫ জানুয়ারি ২০০২) উদ্বোধন ১০৪তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় 
ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৩ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম 
ঞ স্বামী বিবেধানপের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে উদ্বোধন নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই উদ্বোধন একটি 
: সার্থক পারিবারিক পত্রিকা। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতন্ত্র, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প- 
সহ জ্ঞান ও বৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা উদ্বোধন-এ প্রকাশিত হয়। 
৮ উদ্বোধন অসাম্প্রদায়িক। উদ্বোধন-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ 
একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ 
ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। 
স্বামী বিবেকানন্দের আকাচ্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ৮ 
ঘরে উদ্বোধন” যেন থাকে। উদ্বোধন-এর প্রত্যেক গ্রাহক 
একজন করে নৃতন গ্রাহক করলেই এখনি উদ্বোধন-এর 
. গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুঁড়ি, হাজার হয়ে যায়। তাই 
আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের 
গ্রাহক করাও আপনার কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা । 
স্বামীজীর সেই প্রতাশা পূরণের গর্বিত দায়িত্ব আমাদের 
সকলের। 
৮ উদ্বোধন-এর সেবায় পাঁচটি স্থায়। তহবিল আছে। একটি 
উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল", অনা চারটি যথাক্রমে স্বামী ৫৫ 
তহবিল”, “স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল' এবং শ্বামী 
অভয়ানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে 
আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 2২91119151151070115107 
185171)8251--এই নামে পাগাবেন। ঠিকানা 8 সম্পাদক/1:01(01, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা- 
৭০০ ০০৩। দাতার চিঠিতে বা 1৬1.0. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে 
0001১901888 0170০, 791/8(নামে চেক বা ড্রাফট পাঠাবেন।। 
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স্বামী সর্বগানন্দ 
সম্পাদক 
%৬৮৭৩০০১৯২ 
যথার্থ ভালবাসা কখনও বিফল হইবে না। আজই হউক, || ও % | কলকাতা-৭০০ ০১৪ 


কালই হউক, শত শত যুগ পরেই হউক, সত্যের জয় হইবেই, 
প্রেমের জয় হইবেই। তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? 
স্বামী বিবেকানন্দ 


বাবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ সম্পাদক £ স্বামী সর্বগান « 


দূরভাষ-২৮৪ ৬৯৪০ 


18 ৯ 
ট. ১2 | 
»ংট কা পপ 


॥ ছিপ সত আপ সর 
তি 0110 &৪ 


£ 
184. পচন আত ণ 








“র্পিপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য 
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে । বালিতে চিনিতে 
মিশান-_প্পিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। 

জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর 

বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ 
করবে। 

আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে 

ফেলবে । আর পাঁকাল মাছের মত। 
পাকে থাকে 
কিস্তু গা দেখ পরিক্ষার উজ্জ্বল । 
গোলমালে মাল আছে-_গগোল ছেড়ে মালটি 
নেবে।? 


শ্রীরামকৃষ্ণ 


আনন্দবাজার পত্রিকা 


৬ প্রফুল্ল সরকার স্্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ 


পৌষ ১৪০৯ উদ্বোধন | | ৯৮৭ 


এক ৬০৬৬ | পচ সাত 
পিরিত রি "3 ভাত প্র ৯৩৪৯ রি ৪ উস 


পহত্দাগা ৭ শসা. 
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৪ চির 
৪ ৬৪ রি 
২২ রি তত জি ১৬ ৮4 ৯3581 
৪ » * এ ১টি ১ 
ন্‌ তু 
ঘা তে তং টা চ] 

















ূ 
ৰ 
(তালিকা নং 152) 


মানিব্যাক এবং হোল লাইফ পলিসির 
একটি অনন্য সংমিশ্রণ 


“জীবন রেখা” আপনাকে নির্দিষ্ট সময়ে সময়ে ফেরতলাভ সহ 
পরিবারের নিরাপত্তার আশ্বাস দেয় জীবনব্যাপী। 


ূ 
ৃ প্রধান বৈশিষ্ট্যসমুহ 

র * সুবিধাসমূহ £ আরম্ত হওয়া তারিখ থেকে প্রতি 5 বছর অন্তর জীবিতকালে মূল আশ্বাসিত 
ূ অঙ্কের 10% প্রদান করা হবে 


ঃ মূল আশ্বাসিত অন্ক সহ কায়েমী বোনাস এবং চূড়ান্ত অতিরিক্ত বোনাস, যদি 
থাকে, তা প্রদান করা হবে 


| দার সাধারণ প্রতিবততী বোনাস বিমাকারীর জীবিতকালে পুপ্তীভূত হবে এবং তা 
ৰ মৃত্যুতে প্রদান করা হবে। চূড়ান্ত অতিরিক্ত বোনাস, যদি কিছু থাকে, তাও প্রদান করা 
র হবে 


বট 


এটি 


দুর্ঘটনাজনিত সুবিধা ৪ এই প্রকল্পের আওতায় 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত (অন্যান্য সমস্ত 
৯১১১৯ 


বিশদ খবরখবর জানতে, আপনার কাছাকাছি এলআইসি শাখা! অথবা এলআইসি এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন 


সপ শি পি পিপি পপ 
এ, 
কটি 





৬ লাইফ ইঙ্গিওরেঙ্গ কপোঁরে শন অফ ইশ্ডিয়া 
2 জীবনের সঙ্গেও, জীবনের পরেও 


& 1//4719/ 15101500015, ০017591/5 / 





91 15 81 ১/৮/৮/11007018.001 11911810915 116 381)1901778191 01 50101191101 


এপ হারবাল ৮ এফ 


৯৮৮ উদ্বোধন পৌষ ১৪০৯ 


পাহারা তারে কাম তো রেতাহা 


6১0010::11, 71116 010109৬0101 15 01701055, 7 11151050011 179% 
তাত াতা তাত তাত) 1০:87 








(৮০০50. 011 


৯ ১৯০০% কটন হতো ওঞ্দড রা তাত হ্যায়! 


৭ নট 


৯» অত্যাধিক আরামদায়ক 









৯» উষ্ণ-অনুভূতির কোমল স্পর্শ 


কা হএ7755555585-7510057552175 5 ১ ২৮ |. 


পৌষ ১৪০৯ উদ্বোধন ৯৮৯ 


ক এ 
$ ০ রি 
২৭ টক 
রঃ 






প্রায় স্থুলগৃহটি রর ধিক 1 1 রি পা রে 1 
সবাইকে আমরা আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের রি সরা 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 
আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 
১। ১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিডুক্ত ছাত্রদের ভরণপোযণ ঃ ১,২০,০০০ টাকা 
২। দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
৩। পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
£ 
ঃ 








৪। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প ১০,০০,০০০ টাকা 
৫। একখানা আযাম্মুল্যান্স (/৯7)190)187709) ৫,০০,০০০ টাকা 


২৬,২০,০০০ টাকা 


£/৫ 8১৪৩৫ চেক/ড্রাফট :1২109701510109 51755107) 48507101809, ]3911100711901-এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/দ্রাফট পাঠাবার 
ঠিকানা- সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা-_বাকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ £ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন 
নং ৫৯২৩৫। রামকৃষঃ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। 'ইতি 
স্বামী তত্ৃস্থানন্দ 


মিশন 
রামকৃষ্ণ আশ্রম 
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া 



















শ্রীনীলমণি দাশ (আয়রনম্যান) 
প্রতিষ্ঠিত 


বাযাবলকগালা ত্লেখ তোকে 


পরিচালিত 
রোগারোগ্যে যোগ-চিকিৎসা কেন্দ্র 
প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে স্টা 
রবিবার সকাল ৮টা থেকে ১২টা পর্যস্ত। 
ডাক মারফত এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাতে একক ব্যায়াম 
শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। 
“ম্যাসাজ এবং যোগ চিকিৎসা” প্রশিক্ষণ কোর্সে 
অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা 
ফোনে ৩৫০-৩১৫৫ অথবা পত্র মারফত যোগাযোগ করুন £ 
স্বপন কুমার দাশ 
২ আমহার্স্ট রো, কল্লকাতা-৭৭০. ০০৯ 









পৌষ ১৪০৯ 


ক নি সা 


ঃ ৯ ৯ ঙ ই-মেল $ 7110570000৫ $5111,007) 


ট ১1.] ও সুজ 8৪ ৩৫ টাকা, 
মূল্য ৫ 





92-1 
972, কথামৃতের গান 
912-7, 92-8, (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড) 
9-10-12 
96-3 জগ 
57-4 বক়তা-_যুগপূরুষ ডু ৯০ 
92-5 ্রীশ্রীচণ্তীস্তব (আবৃত্তি ঃ সর্বগানন্দ) 
2-6 শিবমহিমা 
972-9 শ্্ীর মকৃষবন্দনা "না রা এ 
92-13 শ্রীসারদাবন্দনা রেল নু গলার চা 
912-20 বিবেকানন্দবন্দনা 1 1741 
92-24 শকুন 11? 101 7 
9-14-16 (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) রনির টা এ ৫ | 
92-17 বীরবাণী ১৩২৭ ৰ গ্ টি 77:51 
92-18 তিব, ৭ 8 
92-19 বক্তৃতা-_-শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে 
শ্ীশ্রীমায়ের অবদান [স্বামী ভূতেশানন্দজী) 
92-21-22 সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খগু) 
92-23 ওঠো. জাগো রঃ 
91-25 শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জ 
92-26 বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি 
96-27 বেদমন্ত্র আবৃত্তি £ স্বামী সর্বগানন্দ) 
57-28 সরস্বতী বন্দনা রর 
52-29 শ্রীরামকৃ্ধদেবের আষ্টোত্তর শতনাম হুগলী জেলায় শ্রীরামকুষের কা 
স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য তীর্ঘগ্থানের ভিডিও ডি 
শরচচন্দ্র চক্রবর্তী বিরচিত) ভাষা £ ইংরেজি ও সময় £ ১ ঘণ্টা ও মূল্য £ ২০০ টাকা 
52-31-34 শ্রীমস্তুগবদ্গীতা (আবৃত্তি £ স্বামী সর্বগানন্দ) 
(১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড) 
96-35 আগমনী 
92-36 ভজন সুধা 
অডিও সি. ডি. / মুল্য ১৫০ টাকা 
00/912-1 শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ (সান্ধ্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রীমা 
সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্জ শরণম্) 
00/512-3 শ্রীরামনামসন্কীর্তন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি 
দিনে গাওয়া হয় (সংস্কৃত ও হিন্দি) 
০৫/9৮-31-34 জ্রীমস্তগবদ্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ) (সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম--১৮শ অধ্যায়) 
ভি 7 7 
! শিমিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন এ্মিলারিকাহার ররর মী 


প্রাপ্তিস্থান £ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি 
(কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 
ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 14.0. অথবা 891 018 মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদা'পীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। 


৬০৫ ২:521150507507718050160181001 0610 বিও02101570 19155101701 90101 11501171998. 80177114105 559110010. 35. 259.00 






রা ০ ্* 


+ দিব্য বাণী+ ৯৯৩ 
+কথাপ্রপঙ্গেক মনের কথা ৯৯৪ 
+সম্কলন + সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ$খ ৯৯৭ 
+ অগ্রকাশিত পত্র + শ্রীশ্রীমায়ের দুখানি পত্র ৯৯৮ 
+ শান + 

শ্রীমপ্তগবন্পীতা- স্বামী প্রেমেশানন্দ ৯৯৯ 
কউদ্বোধন'ঃ আজ হতে শতবর্য আগে ১০১৩ 
কুদাঘ + 





নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ £ রাগে অনুরাগে-_ 
দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত ১০০৫ 
+ বিশেষ নিবন্ধ + 
শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তি শ্রীমা সারদাদেবী-_ 
স্বামী ধ্যানেশানন্দ ১০০১ 
+ নিব + 


আধুনিকা জননী সারদামণি-_স্বামী আত্মবোধানন্দ ১০১১ 
+ পরিক্রমা + ূ 
ইওরোপে তীর্থযাত্রা-স্বামী গোকুলানন্দ ১০২০ 
+যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন ১০১৪ 
+শিশ ও কিশোর বিভাগ + 
চিরন্তনী « আদি শঙ্করাচার্য ৬ ১০১৫ 
শব্দচেতনা $৯ ১০২৬ 
সমাধান ঃ শবচেতনা 6৬ ১০০০ 
+ পরমপদকমলে + 
“রামকৃঞ্চ পরমহংস যে ভগবানের বাবা”-__ 
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ১০১৮ 
+ বিড্ঞান + 
লেসার ঃ নতুন শতাব্দীর শাণিত প্রযুক্তি-_ 
অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় ১০২৭ 


স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন 


” 4 | 


রর ৮ ১২ সংখ্যা [১২শসখ্টা: গৌঘ ১৪০১ ডিদেম্বর ২০০২, ১৪০১ পু লি 


ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 
ডি. টি. পি-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ £ সম্পাদকীয় বিভাগ, উদ্বোধন 
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স্টার ১৪8১০ বঙাব্দ 
স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল-_বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া। একটি 


সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে “উদ্বোধন' ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে 
| নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে উিদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন__এই ্রার্থনা। 


5ম বর্থ ২০25 (মাঘ সুরা ১৪১) দালের জন্য আপনি নহীকরণ; 
কর খালে পে ক 8 সন 










১০৫তম বর্ষের পারিনি ২০০৩) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। 
গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা এবং ডাকয়োগে নিলে ৯৫ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের 
অন্যত্র $৮০০ টাকা (বিমানডাক) + ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা। 


৩.বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকতভুক্তি $ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য 
যাঁরা গ্রাহক হতে চান তারা ৩০০ টাকা (উদ্বৃত্ত কিছু থাকলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নামে জমা 
থাকবে) এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০ টাকা (সর্বাধিক ছয় 
কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়__প্রতি কিস্তি ন্যুনতম ৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন। 


1.0./ড্রাফট ইত্যাদি £14.0. রা 7091] 0140 অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর 
09170 0180. ০0019007891) 0109, এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের 
গ্রাহকসংখ্যা, পুরো. নাম, ঠিকানা, পিনকোড ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর 
পাওয়ার জন্য .9০1-900163590 পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে “নতুন 
' গ্রাহক হতে চাই” খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে 
জানাবেন। 
চেক" গ্রাহ্য হয় না। প্রর্মী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) 
গ্রাহ্য হতে, পারে» :*) 
4.0. চিনজিা নান বল দানূল্র র্রনরারেন রে নার 
হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহ্কভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্নীয়। 


 কার্যালগ্ন খোঁলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০--৫.৩০$ শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ। 
| 0 যোগাযোগের ঠিকানা £ সম্পাদক/:91101 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩ 
ই “ক্ষোন 81৫৫৪- ২২৪৮, ৫৫৪-২৪০৩ ৬ €- “07811 00000179173 5111, 1066১ 11079001891) ৫2 %5111.0012 


জু 8 আর, অর্থ ইন্ডান্রিস, কীটালিয়া১ হাওড়া-৭১১৪০৯/ 








পাস ৫৩ 


17... পি] জীত্রীমায়ের ১৫০তম জন্মতিথি স্মরণে) 


ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে নুডিমছো 

নম ঢাহবানং ধ্ানং তদপি চ ম জানে স্বতিকখাঃ। 
ন জানে মৃদ্রান্তে তদপি চ ন জানে ধিলপনং 

পরং জানে মাতব্বদনুসরণং রেশ হরণম্‌।। 

লিট বেন উতর হে জননী (মাতঃ), আমি মন্ত্র জানি না। যন্ত্রে কিভাবে পূজা || 

করিতে হয় তাহাও জানি না। পূজার সময়ে দেবতাকে আবাহন করা হয়, স্তুতি করা হয়। আমি আবাহুন কিংবা সুতি করিতে জানি 
না। পুজাকালে পূজারী নানাবিধ মুদ্রা (হাতের আষ্জুলের সাহায্যে বিচিত্র ভঙ্গিমা)-র সাহায্যে তোমার চিত্ত বিনোদন করিয়া থাকে। আমি 
মুদ্রাদি কিছুই জানি না। এমনকি কাতর হইয়া কিভাবে তোমাকে ডাকিব তাহাও জানি না। আমি কেবল জানি, মাতঃ, তোমার অনুসরণে 
দুঃখনাশ হয়। (শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ঈশ্বর বালকম্বভাব। তাই বালকম্বভাবই তাহার প্রিষ্ন; বালকের ন্যায় যাছারা তাছাকে অনুসরগ 
করে, তিনি তাহাদের ভার লইয়া থাকেন।) 


পৃথিব্যাং পুত্রান্তে জননি বহবঃ সন্তি সরলাঃ 
পরং তেঘাং মধ্যে বিরলতর লোছ্হাং তব সুত্তঃ। 
মদীয়োহয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদা! নো তব গিবে 
কুপূতো জায়তে ক্চিদপি কুমাতা ন ভবতি।। 


হে জননি, বিপুলা এই ধরণীতে তোমার তো অসংখ্য সরলচিত্ত সস্তান রহিয়াছে। কিন্তু আমি তাছাদের মধ্যে অতি অস্থিরচিত্ত 
তোমারই এক পুত্র (বা কন্যা)। আমার চিত্তের অস্থিরতার কারণে আমি যদি কখনো তোমাকে ত্যাগ করি, তাহা অন্থাভাবিক নছে। 
কিন্ত সে জননি, তোমার পক্ষে তাহা হইতে পারে না। কুপুত্র হয়তো জন্গিতে পারে, এরর ডেট রাত ভি রতিন 
সুপুত্রে কুপুত্রে মাতা প্রসবে পায় সমান র্যথা/ একি মা বিষম কথা নাট ব্যথা কুপুত্র বলে!) 


জগদন্ব বিচিত্রমন্র কিং পরিপূর্ণা করুণাত্তি চেত্যায়ি। 

অপরাধপরম্পরাবৃতং নহি মাতা সমুপেক্ষতে সূতম্‌।। 
মংসমঃ পাতকী নাস্তি, পাপী ত্বৎ সমগা ন ছি। 
এবং জ্বাত্বা মহাদেবি ঘখাঘোগ্যং তথা কুরু।। 


হে মাতঃ, তুমি যদি আমাকে কৃপা কর, করুণা কর, তাহা বিচিত্র কিছু নহে। কারণ অজন্র অপয়াধের মালা গলায় প্রলঘিত করিয়া 
যদি সন্তান মায়ের নিকটে আসে, তাহা হইলেও মায়ের পক্ষে সন্তানকে উপেক্ষা করা কখনো সম্ভব হয় না--ইছ! আমি জানি। 

অসংখ্য সাধারণ মানুষের সহিত নিজেকে একাত্ম করিয়া! শঙ্করাচার্য বলিতেছেন-_বন্তত, জামার ন্যায় পাতকী জগতে নাই। জার 
একথাও সত্য, হে জননি, তোমার ন্যায় পাপনাশিনী ও পাপ্পীর রক্ষাবন্ত্রীও জগতে দ্বিতীয় কেছ নাই। অতএব, ছে মছাদেবি, এইরাপ 
জানিয়া যাহা উচিত তাহাই বিধান কর। 





(দেব পরাধকষমাপন ভোর, ১,৬,৯৯,১২). 
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“.. কথা কইতে ডরাই/ না কইতেও ডরাই। মনে সন্দ 
হয় পাছে তোমায় হারাই, হারাই!” সাশ্রনেত্রে 
শ্রীরামকৃষ্ণ গানটি গাহিতেছেন। নরেন্ত্রনাথের আবেগপূর্ণ 
সজলনেত্র মুখপানে চাহিয়া, দক্ষিণেশ্বরে, সমাগত 
ভক্তসমীপে শ্রীরামকৃষ্ণ এই গান গাহিয়া.কি বলিতেছেন? 
ভক্তগণের মুখ চাওয়া-চাওয়ি দেখিয়া বোধ হইতেছে, 
তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বিচিত্র লীলার অর্থ খুঁজিয়া 
পাইতেছেন না। পাইবেনই বা কেমম করিয়া! তাহাদের 
হৃদয়তন্ত্রীতে যে-তরঙ্গ উঠিয়া থাকে, তাহার সহিত 
নরেন্দ্রনাথের অনুভব-তরঙ্গের. কোন মিল নাহ। তীব্র 
ব্যাকুলতা তাহার মনকে সংসাররিরাগী করিয়া তুলিয়াছে। 
শ্রীরামকৃষ্জ-সাহচর্ষ সেই অগ্নিতে ঘৃতাহুতির তুল্য হইয়াছে। 
বৈরাগ্যের দাবদাহ যখন তীব্রতম হইয়া উঠিল, নরেন্দ্রনাথ 
স্থির করিল এই মুহূর্তে সে পিতামহের ন্যায় গোপনে 


সংসার ত্যাগ করিবে। সহসা সংবাদ পাইল, এঁদিনই . 


চিরকালের মতো গৃহত্যাগ করিব।” কিন্তু গুরুদর্শনে গিয়া 


যত বিপত্তি। ঠাকুর তাহাকে বলপূর্বক দক্ষিণেশ্বরে লইয়া 
চলিলেন। দক্ষিণেশ্বরে নিজ গৃহে উপস্থিত হইয়া সহসা 


কইতেও ডরাই...।” ভিতরের অদম্য ভাবরাশি এতক্ষণ 
সামলাইয়া রহিলেও নরেন্দ্রনাথ এখন আর চাপিতে 
পারিল না। অবিরল ধারে অস্রপ্লাবিত হইতে হইতে 
শ্রীরামকৃষ্ণকে আশ্বস্ত করিল'ঃ “না, আমি আপনার 
নিকটেই থাকিব। গৃহত্যাগ করিব না।” ্রীত্রীরামকৃষ্ণ- 
লীলাপ্রসঙ্গ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ “প্রকৃতিস্থ হইবার 
পর কেহ কেহ ঠাকুরকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি 
ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “আমাদের ও একটা হয়ে 
গেল।' পরে রাত্রে অপর সকলকে সরাইয়া আমাকে 
(নরেন্দ্রনাথকে) নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমি জানি, 


[তুমি মার কাজের জন্য আসিয়াছ,.সংসারে কখনোই_ ূ 





 খফিতে পারিবে না। কিন্তু আমি যতদিন আছি তিন 


৯২৫৯) 
/ 


আমার জন্য থাক।_বলিয়াই ঠাকুর হৃদয়ের আবেগে 
রুদ্ধকণ্ঠে পুনরায় অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।” 
বস্তত, বিভিন্ন মানুষের মনের. গঠন বিভিন্ন প্রকার। 
এবং ক্ষেত্রবিশেষে উহা বিচিন্ত রাগ মারণ.করে। “মনের 
০৯০ -০২৮ সপসত 
না।” কে? সমমনন্ক। হয়। যাহার 
পেটের কথা বলা যায়া'ঠাকুর বলিতেছেন ঃ “বিষয়ী 
লোকের সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমার মুখ জলে 
গেল।” তাহার দরদী তো খুঁজিয়া পাওয়াই ভার। স্থায়ী 
বিবেকানন্দ জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিম্নাছিলেন £ 
“আরেকজন বিবেকানন্দ থাকলে বুঝত এই বিবেকানন্দ 
কি করে গেল।” বিবেকানন্দের সমমনস্ক কে আছে? 
তাহার দরদী কে হইবে? শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁদিয়া বলিলেন ঃ 
“মনের কথা কইব কি সই, কইতে মানা/ দরদী নইলে 
প্রাণ বাঁচে না/ মনের মানুষ হয় সে জনা/ তার নয়নেতে 
যায় গো চেনা-_সে দু-এক জনা।”” 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। তাই দেখা যায়, সমাজের বিভিন্ন 


তুঝিতে চেষ্টা করি না। “ন্বার্থ-স্ার্থ সদা এই রব।” যে- 
মানুষটি দীর্ঘজীবন শিক্ষকতা করিয়াছেন- গ্রামের রাস্তায় 


হয়তো দশমাইল সাইকেল চালাইয়া বিদ্যালয়ে আসিয়া 
প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া ছাত্রদের জন্য নিজের 
জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করিয়াছেন, সেই মানুষটির মন 
আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, ধনী, পিতামাতার আদর-যত্তে 
লালিত একটি কিশোরের পক্ষে বুঝা কখনো সম্ভব নহে। 
অথবা একটি 
বদলিযো 


রা 


বালক, যে জন্মেই মাতৃহারা, যাহার পিতার 
গ্য চাকরি, তাহার মনের গঠন একটি একান্নবর্তী 





পৌষ ১৪০৯ কথাপ্রসঙ্গে মনের কথা 
858২০ টপ 
র গঠনের পার্থক্যের কারণে এই একই শস্য-শ্যামলা- ক্রিয়তে, বিবেকদর্শনাভ্যাসেন বিবেকক্নোত উদ্ঘাট্যুতে, 


সুজ -সুফলা-বিমলা পৃথিবীকে কেহ অন্ধকারময় দেখিয়া 
থাকে, কেহ ইহাকে দেখে পরম-ভোগক্ষেত্ররূপে, কেহ বা 
দেখে উপযুক্ত কর্মভূমি হিসাবে, কেহ দেখেন এইখানেই 
ঈশ্বরের শ্রেষ্ট প্রতিকাশ। “ইহৈব তৈর্জিতিঃ সর্গো যেষাং 
সাম্যে স্থিতং মনঃ”-যাহার মনে সমদর্শিত্ব দৃঢ় হইয়াছে, 
তাহারই জগৎ-জয় হইয়াছে, সেই ব্যন্ডিই তো জীবন্ক্ত 
অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া চরম আনন্দ ও পরম সৌভাগ্যের 
অধিকারী হইয়াছেন। তাহারই তো-_“কুলং পবিত্র জননী 
কৃতার্থা”__কুল পবিত্র হইয়াছে, তাহার জননী হইয়াছেন 
রত্বগর্ভা, কৃতার্থা। 

প্রশ্ন হইতে পারে, মন কি বস্তুতে গঠিত? মনের গতিই 
বা নিরূপিত হইবে কিভাবে? ইহার উত্তর পাতঞ্জল দর্শনে 
সুন্দর বর্ণিত রহিয়াছে। মন হইল “বৃত্তিসারূপ্যম্”__ 
বৃত্তিমূলক। দুইভাবে ইহার অর্থ করা যায়। লোকায়ত 
দৃষ্টিতে যাহার যাহা বৃত্তি তাহাই তাহার মনকে গঠন 
করে। যে সঙ্গীতজ্ঞ, তাহার মনের গঠন একপ্রকার, আবার 
থানার দারোগার মনের গঠন অন্যপ্রকার। সুতরাং 
বৃন্তিজীবী মানুষের মন নিশ্চিতভাবেই এ বৃত্তনুসারিণী 
হইয়া থাকে। 

শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা অবশ্য অন্যপ্রকার। খষি বলিলেন, 
পঞ্চমহাভূত হইতে সাত্বিক অংশ সম্মিলিত হইয়া 
অস্তঃকরণের সৃষ্টি হইল। এই অস্তঃকরণের চারটি রূপ-_- 
মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার। তত্তুকথায় বেশি গিয়া গোলযোগ 
না করাই সমীচীন। মূলকথা হইল-_মন একটি জড় পদার্থ 
এবং ইহা একটি যৌগিক পদার্থও বটে। সুতরাং ইহার 
বিনাশ সম্ভব হয়। মনের বিনাশ ঘটিলে কি পরিস্থিতির 
উদ্ভব হয় তাহা পতঞ্জল মুনি বলিলেন £ “তদা দ্রষ্টুঃ 
স্বরূপেহবস্থানম্।” তখনি দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থান করিয়া 
থাকেন। সাধক যতক্ষণ স্বরূপ হইতে বিচ্যুত অর্থাৎ 
যতক্ষণ তাহার মনে বৃত্তি (তরঙ্গ) উঠিতেছে, ততক্ষণ 
তাহাকে দ্রষ্টা বলা যায় না। যখন তাহার স্বরূপ-জ্ঞান হইল 
তখনি তিনি দ্রষ্টা-অভিধায় বিভূষিত হইলেন। তখন বাকি 
সবই দৃশ্য। 

আরো সহজ করিয়া বলিলে বলা যায়, মন একটি তরল 
পদার্থের ন্যায়। অথবা একটি নদীর মতো। অপূর্ব 
লাবণ্যময়ী ভাষায় ব্যাসদেব চিত্ত বা মনের স্বভাব বর্ণনা 
করিলেন £ “চিত্তনদী নাম উভয়তো বাহিনী, বহতি 
কল্যাণায়, বহতি পাপায় চ। যা তু কৈবল্য প্রাগ্ভারা বিবেক- 
বিষয়নিন্না সা কল্যাণবহা। সংসারপ্রাগ্ভারা অবিবেক 
বিষয়নিন্না পাপবহা। তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়ক্রোতঃ খিলী- 


ইতি উতয়াধীনশ্চতবৃততিনিরোধঃ” সহজ বাগলায় ইহার 
অর্থ নিম্নরূপ-_ 

চিত্তনদীর দুই কৃল। এক কুলে পুণ্যবহা এই নদীর 
অপর কুল পাপসম্পৃক্ত। কখনো সে এই কুল স্পর্শ করে 
তো পরক্ষণে সে এ কূল স্পর্শ করে। যে-কৃলে 
কৈবল্যদায়ক চৈতন্যবিবেক যুক্ত উপাদান রহিয়াছে, উহাই 
কল্যাণদ। কিন্তু যে-কূলে কাম-কাঞ্চনাসক্তি জাতীয় 
সংসারের যাবতীয় উপাদান মজুত আছে, উহাই পাপদ। 
বৈরাগ্যের সাহায্যে মনের বিষয়মুখী শ্রোতকে ক্ষীণতর 
করিয়া, বিবেক জাগ্রত করিয়া বিবেকমন্নোত তীব্রতর 
নহে। এবং চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই সাধকের পরম প্রাপ্তি 
_কৈবল্যলাভ হইয়া থাকে। অতএব মনকে তরল 
পদার্থের ন্যায় ভাবিলে আপত্তি নাই। তাই ইহার স্বভাবই 
তরঙ্গসন্কুল। অর্থাৎ তরঙ্গই মন, মনই তরঙ্গ। যখন মন 
নিস্তরঙ্গ হইল, তখন উহা মন রহিল না। তখন সাধক অ- 
মন হইয়া স্বরূপে স্থিতিলাভ করিলেন! 

শ্রীকৃষ্ণকে অর্জন প্রশ্ন করিলেন_-মনকে বশ করিব 
কিরূপে? ইহা তো বায়ুর মতো চঞ্চল-_ধরিতে গেলে পাচ 
আঙুলের ফাক দিয়া পালায়! শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ঠিক কথা। 
কিন্ত তবু মনকে বশ করা সম্ভব। “অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়, 
বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে ।” অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে 
বশীভূত করা সম্ভব। একই কথা একটু আগেই বেদব্যাসের 
মুখনিঃসৃত হইয়াছিল। আর একথাও খুবই সত্য যে, 
“বশীভূত-মন' কোন সাধক মহাশক্তিধর ব্যক্তি। মনের 
একাগ্রতাই মানুষের শক্তির উৎস। কি বৈজ্ঞানিক, কি 
চিকিৎসক, কি শিক্ষক, কি কৃষক, কি নাবিক, কি যোদ্ধা, কি 
যোগী-_সকলক্ষেত্রেই একাগ্র মনই তাহাদের পরম অস্ত্র 
অর্জ্নকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, কি দেখিতেছ? বলিল 
_-পক্ষমীর চক্ষু ব্যতীত আর কিছুই নহে। চঞ্চল মন 


'মানুষকে দুর্বল করিয়া দেয়। দুধকে জ্বাল দিয়া যেরূপ উহার 


ঘনত্ব বৃদ্ধি করা হয়, তেমনি ধ্যানের দ্বারা মনের চাঞ্চল্য 
দূরীভূত হইয়া উহার ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। কেরোসিন তেলের 
ঘনত্ব এবং “মধু"র ঘনত্বের মধ্যে যেরূপ পার্থক্য লক্ষ্য করা 
যায়, সেইরূপ বিষয়াসক্ত মন এবং যোগীর মনের মধ্যেও 
পার্থক্য বিদ্যমান। সংসারের জ্বালা, যন্ত্রণা, ব্যর্থতা, সাফল্য, 
হর্ষ, বিষাদ, মিলন, বিচ্ছেদ যোগীর মনকে বেশি আন্দোলিত 
করিতে পারে না। “যস্মিন স্থিতেন দুঃখেন গুরুণাপি 
বিচাল্যতে”-_তীব্র দুঃখের প্রচণ্ড অভিঘাতেও তাহার মন 
অবিচলিত থাকে এবং কর্তব্যকর্ম করিতে সহায়তা করে। 





ডিসেম্বর ২০০২ 


উদ্বোধন 
৫ 

বচলিত মন লইয়া কর্তব্যকর্ম সঠিক সম্পাদন করা যায় 
ীনা__ইহা তো সকলেরই অভিজ্ঞতালব। 

মন মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রত্যেকের স্থুলরাপের ন্যায় 
তাহার মনেরও একটি রূপ বিদ্যমান। মানুষ এই চর্মাবৃত 
রক্তমাংসের দেহের রূপ-সৌন্দর্য বৃদ্ধির নিমিত্ত কত কষ্টটাই 
না করিয়া থাকে, প্রসাধনের জন্য কত অথঠ না ব্যয় করিয়া 
থাকে। কিন্তু খুব কম ব্যক্তিই মনের রূপটি কুসুমের ন্যায় 
প্রিয়, তেমনি সুন্দর মনও ঈশ্বরের প্রিয় বস্তু। এবং সুন্দর 
সুঠাম একটি মনোবৃক্ষে যে সুন্দর কুসুম মুকুলিত হয় তাহাও 
ঈশ্বরের প্রিয়। সাহিত্যজগতে, সঙ্গীতজগতে, শিল্পজগতে 
সেইসব কুসুমের অপরূপ নান্দনিক অভিব্যক্তি যদি কখনো 
সঙ্ঘটিত হয়, তাহা যুগ যুগ ধরিয়া কত মানুষকে যে আনন্দ 
প্রদান করে তাহার বৈপুল্য নিরূপণ করিবে কে? বিষয়াসক্ত 
মনে ফুল ফুটিতে চাহে না। ফুটিলেও অকালেই ঝরিয়া 
পড়ে। কালে কালে তাহার ক্ষয় হইয়া তাহা একদিন 
ইতিহাসের অন্ধকুপে হারাইয়া যায়। 
লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দজী দীর্ঘ আলোচনা 
করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বলিতেন, ঈশ্বর যখন 
অবতীর্ণ হন, শক্তির 'অণ্ডারে' (8/067-) তাহাকে 
থাকিতে হয়। তাই জরা, ব্যাধি, জন্ম, মৃত্যু, হ্য, বিষাদ, সুখ, 
দুঃখ সবই সাধারণ মানবের ন্যায় তাহাদেরও ভোগ করিতে 
হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের গলরোগের কথা, স্রীশ্রীমায়ের বাতের 
ব্যথা ও সংসারযন্ত্রণার কথা আমাদের অজানা নহে। তবু 
সাধারণ মানবের সহিত তাহাদের পার্থক্য বিদ্যমান। উহা 
তাহাদের অসাধারণ মনের গঠনজনিত পার্থক্য। 
লীলাপ্রসঙ্গকার লিখিতেছেন £ “ঠাকুরের সাধনকালের 
মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পাঠককে কক্সনা-সহায়ে 
সর্বাগ্রে অনুধ্যান করিয়া দেখিতে হইবে, তাহার মন 
জন্মাবধি কীদৃশ অসাধারণ ধাতুতে গঠিত থাকিয়া কিভাবে 
সংসারে নিত্য বিচরণ করিত এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যের 
প্রবল বাত্যাভিমুখে পতিত হইয়া বিগত আট বৎসরে 
উহাতে কিরাপ পরিবর্তনসকল উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা 
তাহার নিজমুখে শুনিয়াছি, ১২৬২ সালে দক্ষিণেশ্বর 
কালীবাটীতে যখন তিনি প্রথম পদার্পণ করেন এবং উহার 
পরেও কিছুকাল পর্যস্ত তিনি সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া 
আসিয়াছিলেন যে, তাহার পিতৃপিতামহগণ যেরূপে 
সৎপথে থাকিয়া সংসারধর্ম পালন করিয়া আসিয়াছেন, 
তিনিও এরূপ করিবেন। আজল্ম অভিমানরহিত তাহার 
মনে একথা একবারও উদিত হয় নাই যে, তিনি সংসারের 


১০৪তম বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা 


অন্য কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে বড় বা বিশেষগুণ- 
সম্পন্ন। কিন্ত কার্যক্ষোত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাহার অসাধারণ 
বিশেষত্ব প্রতি পদে প্রকাশিত হইয়া পড়িতে লাগিল। এক 
অপূর্ব দৈবশক্তি যেন প্রতিক্ষণ তাহার সঙ্গে থাকিয়া 
সংসারের রূপরসাদি প্রত্যেক বিষয়ের অনিত্যত্ব ও 
অকিঞ্চিৎকরত্ব উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া তাহার 
নয়নসম্মুখে ধারণপূর্বক তাহাকে সর্বদা বিপরীত পথে 
চালিত করিতে লাগিল। স্বার্থশূন্য সত্যমাত্রানুসন্ধিৎসু ঠাকুর 
উহার ইঙ্গিতে চলিতে ফিরিতে শীঘ্রই আপনাকে অভ্যস্ত 
করিয়া ফেলিলেন।” মধুরভাব সাধনের সময়ে পূর্ব পূর্ব 
তান্ত্রিক সাধনসমূহ যেন কোথায় চাপা পড়িয়া গেল! স্বামী 
সারদানন্দজী প্রশ্ন তুলিয়াছেন £ মনের গঠন কিরূপ হইলে 
একজন সাধকের পক্ষে তীব্রতম তান্ত্রিক সাধনা করিয়া 
সিদ্ধকাম হইবার পর আবার বৈষ্ণব মতানুযায়ী সাধনায় 
অগ্রসর হওয়া সম্ভব? তাহার উত্তর তিনি নিজেই দিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন £ “পপ্রথম-_ভক্তিমতী ব্রাঙ্মাণী বৈষ্ঞব- 
তস্ত্রোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত [শাস্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর 
_-এই পঞ্চভাব] সাধনসমূহে স্বয়ং পারদর্শিনী ছিলেন... 
দ্বিতীয় ঠাকুরের বৈষ্ণব ভাবসাধনে 
অনুরাগ থাকা স্বাভাবিক।... তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট 
কারণ- ঠাকুরের ভিতর আজীবন পুরুষ ও স্ত্রী, উভয়বিধ 
প্রকৃতির অদৃষ্টপূর্ব সম্মিলন দেখা যাইত। উহাদিগের একের 
প্রভাবে তিনি সিংহপ্রতিম নিক, বিক্রমশালী, সর্ববিষয়ের 
কারণান্বেষী, কঠোর পুরুষপ্রবররূপে প্রতিভাত হইতেন, 
এবং অন্যের প্রকাশে ললনাজনসুলভ কোমল-কঠোর- 
ন্যায় কোন কার্য করিতে সমর্থ হইতেন না।” 

শ্রীরামকৃষ্ণের মন বিধিবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থাকে অস্বীকার 
করিল। বলিলেন £ “ও তো চালকলাবাধা বিদ্যা।” 
দ্বিতীয়ত, তাহার মন বুঝিল£ “সম্পূর্ণ সংযমেই 
উশ্বরলাভ হয়।” এই কথা নিশ্চয় করিয়া তিনি বিবাহের 
পরেও স্ত্রী সহবাস করিলেন না। তৃতীয়ত, “সঞ্চয়শীল 
ব্যক্তি ঈশ্বরে পূর্ণ নির্ভরবান হয় না বুঝিয়া কাঞ্চনাদি 
দূরের কথা, সামান্য পদার্থসকল সঞ্চয়ের ভাবও মন 
হইতে এককালে উৎপারটিত করিয়া ফেলিলেন...।” 
চতুর্থত, “তাহার ধারণাশক্তি এত প্রবল ছিল যে [অর্থাৎ 
উপরি উক্ত সিদ্ধাত্তগুলি তিনি এত দৃঢ়ভাবে ধারণা 
করিয়াছিলেন যে] মনের পূর্বসংক্কারসকল তাহার সম্মুখে 
মস্তকোত্োলন করিয়া তাহাকে লক্ষ্যত্রষ্ট করাইতে কখনো 
সমর্থ হইত না।” [ক্রমশ] 





৯৯৬ 


দদামকগতরপরকায়রমৃষ 


শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তার সম্বন্ধে যেসকল 
| তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি 
: | সম্কলন করে ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাস্ত দাস ১৩৫৯ 















| ও বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল 
: | লাগবে।--সম্পাদক 


পরমহংসের উক্তি 
, সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ 


সাধকের “বল' কি? 

বালকের ন্যায় সাধকের রোদন “বল'। 
৯ 

ঈশ্বর এক না বহু? 


: ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনি বহুরূপী গিরগিটির ন্যায় বহু রূপ 
; ধারণ করেন। সাধক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় : 


: তাহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ দর্শন করিয়া থাকেন। অনেক লোক ৃ কামনাবায়ুতে চঞ্চল থাকে, তখন ঈশ্বরচন্দ্র দর্শন অসম্ভব।! 


1 তাহা বুঝিতে না পারিয়া বহু ঈশ্বর মনে করে। 
: ্ঁ 
পৃথিবীর লোকের পুজা-অর্চনাদি কেমন? 


ৃ সংসারের লোকে যেসকল পৃজা-অর্চনা করিয়া থাকে, : 


: এসকল পুজা করিত না। বালিকারা বিবাহিতা হইয়া যখন  কাটায়। যাহার অত্যন্ত নেশা হইয়াছে তাহাকে চালের জল! 


: পান করাও, দেখিবে তাহার নেশা চলিয়া যাইবে। সংসার-: 
? মদে মত্তজনার নেশা কাটাইবার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ।: 


; আসল ঘর প্রাপ্ত হয়, তখন খেলার ঘর ছেড়ে দেয়। 


৫ 
ধ্ুব-প্রহ্বাদ কিরূপ ছিলেন? 


ধরব-প্রহাদ প্রাতে তোলা মাখনের ন্যায় উৎকৃষ্ট ছিলেন। ৃ 


; বেলাতে মাখন তুলিলে তত উৎকৃষ্ট হয় না। অধিক বয়সে 
1 সাধনে সেরূপ সুমধুর পবিত্র জীবন হইয়া উঠে না। 


ধর্মতত্, ১ অক্টোবর ১৮৮৬ 


ঈশ্বর কিভাবে দেহে স্থিতি করেন? 
তিনি পিচকারির কাটির মতো আলগা থাকেন। 
৫ 
ভক্ত একা থাকিতে ভালবাসেন না কেন? 
একা খেতে গাঁজাখোরের সুখ হয় না, ভক্তও 


 গীজাখোরের ন্যায়, একা মার নাম করিতে তার মনে 


: তেমন আনন্দ হয় না। 


কিরূপে ননদ টিলা 


? দিতে হয়, তাহাতে নিব-নিব আগুন উষ্কে উঠে, সেইরূপ] 
: মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ দ্বারা মনকে সতেজ করা চাই।; 
: কামারের যাঁতার আগুন মাঝে মাঝে তেয়ে রাখতে হয়। 


্ ৃ 
আমার ছেলে হরিশ বড় হলে তাকে বিয়ে দিয়ে: 
সারের ভার তার উপর রেখে আমি যোগসাধন করিব, : 


; এবিষয়ে আপনার কি মত? 


হরিশ গিরিশ ছাড়ে না, বড় নেওটা। তোমার কোন: 


; কালে সাধন হবে না। পরে আবার হরিশের ছেলে হওয়া: 
: ও তার বিয়ে দেখার সাধ হবে। ৃ 
ৃ রং 


? তাকে 'আমার মা” বলেন, যেমন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে? 
: গোপীনাথ বলিতেন, জগন্নাথ বলিতেন না। ৃ 


€ঁ 
হৃদয়ের কিরূপ অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন হয়? 
হৃদয় স্থির সমাহিত হইলে। হৃদয়সরোবর যখন; 


পরমহংসের উক্তি, ডিসেম্বর ১৮৮৪ 
(সুরেশচন্দ্র দত্ত প্রকাশিত) ৃ 
সাধুসঙ্গ চালের জলের সমান। চালের জল নেশা: 


১০ ঙ 
পার্থিব মাতা যথাসময়ে আপন সন্তানকে ডাকিয়া: 


ৃ খাওয়া মা আনন্দময়ীও যথাসময়ে স্বর্গের সা 
 দেখ। : 


 সমূদায়ই ভিতরে ভিতরে সেই এক আধার হইতে! 
 আসিতেছে। নানা দেশীয় ও জাতীয় বডি বিভিন্ন উদ 


: ধর্মালোকও সেই এক পরমেশ্বর হইতে আসিতেছে। 


' সঙ্কলন 0 জলধিকুমার সরকার 


পারার লা নত লাশ 


হন্দুবালাা দেবকে লিহিভ 





[১] 
শ্রীশ্রীহরি (?) শরণম্‌ 
কলিকাতা 


১২ই জ্যেষ্ঠ 

মা তোমার পত্র পাইয়াছি। আমি উপস্থিত একটু ভাল আছি।: 

মাঝে ১০।১২ দিন পৃবের্ব আর একবার জুর হয়েছিল। দুর্বলতা: 

একটু একটু কম্ছে। এখন কবিরাজী চিকিৎসা চল্ছে। তুমি আমার: 

আশীর্বাদ জানিবে। ৃ 
ইতি 


আশীববাদিকা 
২ সি 





৬7 
মি ০ মা 


থটিঠীন? ৮৪ 
্ীত্রীহরি শরণম্‌ 7148 
৬১727 সি 1 
বাগবাজার ৮717 লি ৮৮০ ৮ 
ৃ ১লা পৌষ ৪ 2৮ “৯7০ 5৮ 
: কল্যানীয়া, ১৮12574৭১7৯ “৬ 
£ তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার শরীর উপস্থিত ভাল আছে। বাকি বিহার 
সকলে ভাল আছে। তোমরা আমার আশীব্বাদ জানিবে। ২০৭ 1২7/7// 


ইতি ১ ২ পি ০১ 
আশীবরবদিকা.. ১৮ 


মাতাঠাকুরাণি 
*  ঢাকা-নিবাসী ইন্দুবাল৷ দেবী শ্রীত্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। 


নু ১০৪তম বর্--১২শ সংখ্যা ৯৯৮ পৌষ ১৪০৯ 0 ডিসেম্বর ২০০২ 


উপকৃত হবেন-_এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত এ আলোচনাটি 
আমরা “উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের 
ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও 
কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে 
তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। 
রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত গীতা থেকে গ্লোকানুবাদ 
বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে পাঠকের বুঝতে সুবিধা 
হয়।__সম্পাদক 





তৃতীয় অধ্যায় ই কর্ম যোগ 


যক্ঞাথার্ৎ কমর্ণোখন্াতর লোকোইয়ং কমর্বিহানঃ। 
তদ্থং কর্ম কৌতেয় মুকুসঙ্গঃ সমাচর |1৯।। 


? শ্লোকার্থ ই শ্রীভগবান বলিতেছেন, ঈশ্বরের প্রীতির জন্য : 

: কর্ম বাতীত অনা কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। অতএব তুমি : 
: ভগবানের উদ্দেশে অনাসক্ত হইয়া বণারখমোচিত সর্ব কর্ম : 
:. ব্যাখ্যা ঃ সাংখ্যমতাবলম্বীরা (অর্থাৎ জ্ঞানমার্গিগণ) : : 
: বলেন, কর্মই বন্ধনের কারণ। কর্ম করিলে বন্ধন হইবে। ; 
; দেবতাকে তুষ্ট করিয়া সেই সেই বিষয়ে উপাসকের অভীস্ট: 
: সিদ্ধ হইয়া থাকে। আবার কাহারো কাহারো ধারণা, ঈশ্বরই: 
: জন্য কর্ম করা, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রীতি উৎপাদনার্থ কর্ম করা, : 
; অর্থাৎ এক ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই তিনি যাহার যাহা : 
: মনোবাঞ্কা পূর্ণ করেন। 


: কর! 
: অতএব কর্ম না করাই সমীচীন। শ্রীভগবান কিন্তু অন্য কথা 
: বলিতেছেন। ঈশ্বরের প্রীতি উৎপাদনই যজ্ঞ; সেই যজ্ঞের 


: অর্থাৎ ঈশ্বরের সেবা করিলে বন্ধন উৎপন্ন হয় না, বরং সেই 
: সেবা কর্মমুক্তির কারণ হয়। 


এখানে সাংখ্যের মতকে খণ্ডন করা হয় নাই, অথবা : 


৷ অবজ্ঞাও করা হয় নাই। বলা হইল- নিষ্কামভাবে কর্ম : 
: করিতে হইবে। যজ্‌ ধাতু হইতে “যজ্ঞ” শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। : 
: “যজ্‌" শব্দের অর্থ আরাধনা করা। অর্থাৎ ঈশ্বরে আরাধনা- : 


: রূপ কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম যাহারা করে, নিঃসন্দেহে তাহারা ; 
: দিতেছেন। 


: ভোগাকাঙ্কী এবং এই ভোগেন্সাই জন্ম-বন্ধনের কারণ হয়। 


[শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, “যজ্ঞো বৈ বিষুঃ ইতি শ্রুতিঃ।”: 


£ অর্থাৎ যজ্ঞই বিষুঃ, ঈশ্বর। অথবা ্রীবিষুউই যক্তরূপে: 
: খত্বিকের পূজা গ্রহণ করেন। তাই বিষুও যজ্ঞাধিপতি।; 
? সাধারণ প্রাণিবর্গ যজ্ঞের কারণে কর্ম করে না। তাই স্মৃতি-: 
: শাস্ত্রে বলা হইয়াছেঃ “কর্মণা বধ্যতে জন্তরিতি স্মৃতিঃ।” ; 
; অর্থাৎ সকল প্রাণীই কর্মের দ্বারা বদ্ধ।_সম্পাদক] 


সহ্যজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট পুরোবাচ প্রজাপতি 
অনেন প্রসবিষাধ্বমেষ বোইত্িষ্টকামধুকৃ।।১০।। 
ল্লোকার্থ ঃ সৃষ্টির প্রারভে ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত ব্রান্মাণাদি 


: ্িব্ারৃ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, এই যজ্ঞ ছারা তোমরা সদা: 
: সমৃদ্ধ হও; এই যজ্র তোমাদের অভীষ্টপ্রদানে কামধেনু তুলা: 
: হউক! ঃ 


ব্যাখ্যা £ ঈশ্বর মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন এবং সেইসঙ্গে: 


: উপাসনাও সৃষ্টি করিলেন। পরে মনুষ্যজাতির উদ্দেশে: 
: বলিলেন, এই উপাসনার দ্বারাই তোমরা প্রসব বা সমৃদ্ধি : 
: লাভ কর। এই উপাসনা বা যজ্ঞ অবলম্বন করিলেই তোমরা: 
: ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গই লাভ করিবে। | 


উদ্দেশে বলা হইয়াছে এই কথা। 


(বস্তুত, যজ্ঞ বা উপাসনা একটি সার্বজনীন এবং: 


: সার্বভৌমিক তত্ব। এই তত্ব্টি যে কেবল হিন্দুর জন্য: 
: প্রযোজ্য, তাহা নহে। আনুষ্ঠানিকতা-সর্বন্ব ধর্ীয়ি যজ্ঞ ধীরে : 
: ধীরে মানসযজ্ঞে উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমশ সাধককে সসীম হইতে : 
: অসীমে লইয়া যায়, যেখানে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার ; 
: নাই। তাই যেকোন ধর্মের মানুষ যজ্ছে অংশগ্রহণ করিতে: 
: পারে ।__সম্পাদক] : 


দেবানা ভাবয়তালেন তে দেবা ভাবয়ভ বঃ/ 

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাদ্দাথ।।১১।। ৃ 

শ্লোকার্থ ১ এই যজ্জের ছারা তোমরা ইন্রাদি দেবতা-: 
গণকে সংবধ্না কর এবং দেবতাগণও তোমাদিগকে বৃটি ও: 
অন্যান্য উপায়ে শস্যাদি উৎপাদনপৃবর্ষি অনুগুহীত করুন|: 


মঙ্গল লাভ করিবে । : 
ব্যাখ্যা ঃ সাধারণত ইন্দ্র, যম, বরুণ, অগ্নি প্রমুখ : 


অগ্নি-বরুণাদি রূপে উপাসনার ফলদান করিয়া থাকেন।: 


ভক্ত-ভগবানের খেলা। প্রথমে ভক্ত হন সুচ, ভগবান: 
: চুম্বক। পরে ভগবান হন সূচ, ভক্ত চুম্বকে পরিণত হন।; 
; এইভাবে ভক্ত-ভগবানের মধুর লীলাপ্রবাহ চলিতে থাকে।: 
; আসল কথা, এইভাবে শ্রীভগবান এই শ্লোকের মাধ্যমে : 
; সর্বপ্রকারে মানুষকে ঈশ্বরচিত্তায় মগ্ন হইবার উপদেশ: 


মদ বপসখা_______[স ভিবিন্ন 


ইঞ্টান ভোগান হি বো দেবা দাঙ্যডে যজ্ঞভাবিতাঃ। 


তৈদর্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো তৃঙ্ক্তে তেন এব সঃ।1১২।। : 


শ্লোকার্থ 8 দেবতাগণ যজ্ঞ দ্বারা আরাধিত হইয়া : 


; তোমাদের বাঞ্চিত ভোগ্যব্ত প্রদান করিবেন। সুতরাং এই : 
! দেবতা-প্রদ্ত বড দেবতাদিগকে নিবেদন না করিয়া যানি : 
ব্যাখ্যা ঃ কোনকিছু গ্রহণ করিলেই তাহার বিনিময়ে কিছু : 
ঃ উচিত। এইভাবে উপাসনা করিতে করিতে ধর্ম, অর্থ, কাম: 
: ও আত্মবিকাশের পথের শেষে মুমুক্ষুতা আসিবে। যথার্থ: 
: ; মুমুক্ষুত্ব আসিলে আর চিন্তা নাই। ৃ 
; কোনকিছু গ্রহণ করিলে তাহা চৌর্যবৃন্তি হইয়া থাকে। : ৃ 
: ভূতস্য নিশ্বসিতম্‌ এতদ্‌ যদ্‌ খগ্বেদ১...” ইত্যাদি। (২।৪।: 
; ১০) অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ “মহৎ পরমাত্মা বা ব্রন্মে নিশ্বাস-রূপে: 
: খথেদাদি উৎপন্ন হইয়াছে। উপলক্ষণে কেবলমাত্র খণ্বেদ বলা: 
; হইয়াছে। “খথেদ" শব্দে চতুর্বেদ বুঝাইবে। অর্থাৎ মানুষের ; 
; নিঃশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে পরমাত্মা হইতে “বেদ' উৎপন্ন: 
০০৬৯ সপ এই পৃথিবীর মানুষ 'অতীন্দ্রিয়' 


: ভোগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই চোর (তেন) 


দিতে হয়। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম--এই পঞ্চভৃতে 
: মানুষের শরীর গঠিত হইয়াছে এবং এই ক্ষিতি-তেজাদি 
: ঈশ্বরের সম্পত্তি। তাই ঈশ্বরকে নিবেদন না করিয়া 


: সেইজন্য ভক্তরা ভগবানকে নিবেদন না করিয়া কখনোই 
: কোনকিছু গ্রহণ করেন না। 

£ [শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশও ছিল-_“যখনি কিছু খাবে 
: ঈশ্বরকে নিবেদন করে খাবে ।” শ্তরীশ্রীমা বলিতেন, ঈশ্বরকে 
1 নিবেদিত অন্ন শুদ্ধ। এ নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করিলে রক্ত শুদ্ধ 
: হয়। রক্ত শুদ্ধ হইলে উহা ঈশ্বরচিস্তার সহায়ক হয়।-_সম্পাদক] 
: সভ্বো মুচড়ে সবর্কিবিষৈঃ। 
ভঙীতে তে ভঘং পাপা যে পচভ্যাত়াকারগাৎ।/১৩।/ 


:  শ্লোকার্থ £ যে-সদাচারী যজ্ঞাবশেষ (নিবোদিত অন্ন) : 
: ভোজন করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন! যে- : 
| গাপাচারী কেবল নিজের জন্য অয পাক করে, সে পাপা ; 
: প্রথমাধিকার।__সম্পাদক] [ক্রমশ] ।।তিন।। 
: ব্যাখ্যা £ কেবলমাত্র মানুষই মুক্তির অধিকারী। দীর্ঘকাল : 
: সাধন করিতে করিতে-__“বহুনাম্‌ জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্‌ মাং 
; হলো।-_সম্পাদক 
: হন। অতএব যাহা কিছু করিবে, ঈশ্বরের উদ্দেশে করিবে। : 

' অতীতে ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যাহ্িক না করিয়া আহার করিতেন : 

: না। এখনো কেহ কেহ এমন আছেন। মুসলিমদের “নামাজ' : 


: ভোজন করে। 


: প্রপদ্যতে।” বহু জন্মের পর জ্ঞানী আমাকে [ঈশ্বরকে] প্রাপ্ত 


: করা, খ্রিস্টানদের “প্রার্থনা করা বাধ্যতামূলক ছিল। 


£ [যজ্ঞ পাঁচপ্রকার__খধিযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ৰ, নৃযজ্ঞ : 
: এবং দেবযজ্ঞ। গৃহস্থের পক্ষে এই পঞ্চযজ্ঞ নিত্য অনুষ্ঠান করা : 
: উচিত। বর্তমান যুগে প্রাচীন কালের ন্যায় অগ্নি প্রজুলন করিয়া : 
: যজ্ঞাদি করা সম্ভব নহে। তাই মানসিক ভাবে এই পঞ্চযজ্ঞ : 
; মানুষ উদুখল (কুলো), উদকুস্ত (কলসী), পেষণী (শিলনোড়া 
: জাতীয়), চুল্লি উেনুন) ও মার্জনী ঝোডু) দ্বারা পঞ্চবিধ ; 
' পাপকার্য করিয়া থাকে। এ পাপস্বালনের জন্য পঞ্চযজ্ঞের : 


; বিধান দেওয়া হইয়াছে।-__সম্পাদক] 
:. অল্লাতবততি 


তস্মাৎ সবগিতং ররন্ম নিতাং হজ্ে পরতিিতম।।১৫।। ৃ 
শ্লোকার্থ ঃ অন্ন হইতে প্রাণীদিগের শরীর উৎপন্ন হয়। : 


: মেঘ হইতে অনের উৎপত্তি হয়। যঙ্ঞধূম হইতে মেঘের সৃি। 
ি বেদবিধি হইতে যজ্ঞ উৎপর হয়।১৪ 


যঙ্ঞাদি কমরবেদ হইতে উৎপন জানিবে এবং বেদ অক্ষর: 
: পরমাড়া হইতে সমুদ্ুত। অতএব সর্ব- প্রকাশক বেদ সবার্ণী ও: 
সবর্থা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন ১৫ ৃ 
ব্যাখ্যা ঃ এই পৃথিবীর যাবতীয় বস্ত্র ও নিয়মকানুন? 
পরমেশ্বরের ব্যবস্থাপনায় হইতেছে। তুমি যে খাইয়া পুষ্ট: 


সময়ে সকল কাজে তোমার পরমেশ্বরের উপাসনা করা: 


[হদারণ্রক উপনিষদে বলা হইয়াছে “অস্য মহতো: 


চাহিলে সর্বার্থপ্রকাশক, সমস্ত: 
কুক সাক্ষাৎ: 
রা বেদের অপরিণামী অলৌকিক উপাদান। : 
শান্ত্রযোনিত্বাৎ' ব্রেন্গসূত্র, ১।১।৩) সূত্রেও এই কথার সমর্থন: 
রহিয়াছে, অর্থাৎ য় বিষয়সকলে বেদেরই: 





এই রচনাটি “স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত 


টিউন 


পাশাপাশি £ (১) অচিনে, (৩) মশারি, (৮) লয়, | 
(৯) আচার, (১০) শশা, (১৩) চৈতন্য, (১৪) || 
সদর, (১৮) টিকে, (১৯) সঞ্চয়, (২০) রাস, ||: 
(২৩) চন্দন, (২৪) বাজনা । 


(২) চিনি, (৪) শান্ত, ৫) বালক, |] 
॥ (৭) পিশাচ, ১১) আতস, ১২) ৃ 


ওপর-নিচ £ 
(৬) প্রচার 
হৃদয়, (১৫) ফটিক, (১৬) কাঞ্চন, (১৭) আসক্তি, 
(২১) নন্দ, (২২) কাজ। 








[মেঝেতে শ্বেতশুত্র বিছানায় শায়িত শীর্ণকায় 





শরীন্্ীমার হাতে খাবারের বাটি। ওপরে এসে দেখলেন, 
: শ্রীরামকৃষ্ণ চোখ বুজে শুয়ে আছেন। 

; স্ত্রীশ্রীমা বললেন ঃ “এখন খাবে যে, ওঠ।” শ্রীরামকৃষ্ণ 
: সেপ্রসঙ্গে না গিয়ে বললেন ঃ “দেখ, কলকাতার লোকগুলো 
: যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের 


;তা কি করে হবে?”--€নিজেকে দেখিয়ে) “এ আর কি 
; করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে।” _-“সে 


: বসলেন। 

£. এ যেন একটা নাটক। নাটকই বটে, তবে সত্য ঘটনা। 
শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি আসন্নপ্রায়; তিনি নিত্যধামে ফিরে 
: যাবেন। তাই তিনি সকলকে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য যেন 
: বুঝিয়ে দিচ্ছেন। শ্রীশ্রীমাকেও তার দায়িত্বের কথা বলছেন। 
: শ্রীভগবান যখনই অবতীর্ণ হয়েছেন, সঙ্গে তার 
: শক্তিকেও এনেছেন। কিন্তু তাদের অবতরণের উদ্দেশ্য বা 
লক্ষ্য তারা নিজেরাই সমাধা করে গিয়েছেন, তাদের 
: শক্তিরপা দেবীর ওপর কখনোই সে-কাজ সম্পন্ন করার 
: দায়িত্ব বর্তায়নি। সেজন্য তারা প্রায় সকলেই লোকচক্ষুর 
: অন্তরালে রয়ে গেছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্-অবতারে এর 
: ব্যতিক্রম হলো। অবতীর্ণ ভগবান নিজ শক্তি শ্রীমা 
; সারদাদেবীর ওপর আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করার ভার অর্পণ 
: করছেন। এই ব্যতিক্রমের কারণ কী? 

৫ ৯ 





ৃ ভার অপণ ছা 
শ্রীভগবান গীতামুখে বলেছেন, যখন ধর্মগ্লানি হয়, তখন 


: অবতীর্ণ হয়েছেন। এখন প্রশ্ন হলো, কি সেই ধর্মন্লানি' 
: বা মলিনতা হলো পাশ্চাত্য ভাব। নাস্তিকতা, জড়বাদ ও 
: কথায় ঃ “পাশ্চাত্য মানবকে অবলম্বন করিয়া জীবনপ্রসার 


প্রসঙ্গ--স্বায়ী সারদামন্দ, 


উহার প্রভাব স্বষ্প লক্ষিত হইতেছে না। বিজ্ঞান অদম্য: 
০০ 
কাশীপুর উদ্যানবাটী। দোতলার বড় খর। : উঠিতেছে।”১ সুতরাং এই ধর্মমালিন্য থেকে বিশ্ববাসীকে : 
£ উদ্ধার করার জন্য শ্রীভগবানের আবির্ভাব। 
কুঞ্। চারদিকের পরিবেশ শাস্ত। দুপ্রহর রাত প্রায়। : : 
? করা এক বিরাট কর্ম এবং তা করার উপায়ই বা কি?: 
: নাস্তিকতা, জড়বাদ ও ভোগবাদের একমাত্র গুঁধধ: 
; আধ্যাত্মিকতা । আধ্যাত্মিকতার একটা প্লাবন বইয়ে দিতে: 
: অস্তরঙ্গদের এনেছেন। ৃ 
: দেখো ।” শ্রীশ্রীমা সঙ্কোচে উত্তর দিলেন £ “আমি মেয়েমানুষ, : 


উত্ত ধর্মশ্নানি বা মালিন্য থেকে সমগ্র বিশ্ববাসীকে মুক্ত! 


সমগ্র বিশ্ববাসীকে মাণিন্যমুক্ত করা যদি বিরাট কর্ম? 


? হয়, তবে তিনি তা সমাপন না করে শক্তিরূপা শ্রীমা: 
; সারদাদেবীর ওপর অর্পণ করে চলে গেলেন কেন?: 
; যখন হবে তখন হবে। তুমি এখন খাও তো।” ঠাকুর উঠে ! 
? মহৌষধ হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা । আধ্যাত্মিকতা মানে আত্মা: 
£ সম্বন্ধীয়। ঈশ্বর, আত্মা, ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থা আছে ও তা: 
; লাভ করা যায়-_-এসবে বিশ্বাস ও জীবনে তা রূপায়ণ: 
? করাই আধ্যাত্মিকতা। কোন মানুষের জীবনে এটি রূপায়িত: 
; হয়েছে দেখলে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ সব: 
? ধর্মের সাধন করে পরিশেষে দেখালেন যে, সকল ধর্মমত 
মানুষকে একই স্থানে পৌঁছে দেয়। তিনি দীর্ঘ বারোবছর: 
; কঠোর সাধনার দ্বারা পৃথিবীর প্রধান প্রধান সম্প্রদায় ও: 
ধর্মের মানুষের জন্য এক সার্বিক সু-উচ্চ জীবন যাপন: 
? করেছিলেন। এই সময়ে তার কত দর্শন, অনুভূতি, সমাধি: 
? হয়েছিল। তিনি সেসব কথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য: 
; লিপিবদ্ধ করিয়ে রেখে গেছেন। 'কথামৃত'-এর এক- 
? জায়গায় তিনি বলছেন ঃ “ভক্তিমতে অবতার। কর্তাভজা : 
? মেয়ে আমার অবস্থা দেখে বলে গেল, “বাবা, ভিতরে; 
; বস্তুলাভ হয়েছে, অত নেচো-টেচো না; আঙুর ফল তুলোর : 
; উপর যতন করে রাখতে হয়। পেটে ছেলে হলে শাশুড়ি: 
৷ ক্রমে ক্রমে খাটতে দেয় না। ভগবান দর্শনের লক্ষণ, ক্রমে 
; কর্মত্যাগ হয়। এই মানুষের ভিতর মানুষ-রতন আছে।”২: 
: তিনি অবতীর্ণ হন। এবার শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্খ-রূপে 


আগেই বলা হয়েছে, মালিন্য বা গ্লানি মুক্ত করার একমাত্র: 


সুতরাং স্ত্রীরামকৃষেটর জীবন দেখলে আধ্যাত্মিকতা বলতে: 


? কি বোঝায় তার পরিষ্কার ধারণা হয়। গান্ধীজী বলেছেন £: 
' যাতে শ্রীভগবানকে অবতীর্ণ হতে হলো? এবার ধর্মের গ্লানি : 
; 8০৩ 19 (9০০. অন্যদিকে ত্বার কর্মত্যাগ হয়ে গিয়েছিল।: 
; ভোগবাদ-_এগুলিই পাশ্চাত্য ভাব। স্বামী সারদানন্দের : ৃ 
: বাকিএকাজটা তার শক্তি শ্রীমা সারদাদেবী ও তার অন্তরঙ্গ: 


“চ15 (911 ২2191015112] 1106 91801930310 969 00৫ ৃ 


ফলে তার পক্ষে এখান-সেখান ছোটাছুটি করা সম্ভব ছিল না।: 


পূর্বকথা ও বাল্যজীবন, যুগপ্রয়োজন, পৃঃ ১৩-১৪ 


শ্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলা 
্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-- শ্রীম-কথিত, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৬, পৃঃ ৩৪২ 


৮[ভন্লজদ্দ__াক্া_ লগিন 


; পার্যদেরা সম্পন্ন করবেন--এটাই তাঁর পরিকল্পনা বা 
150৩7 2187" | সেজন্যই স্তীশ্রীমায়ের ওপর ভার অর্পণ । 
1 কাজটা যে ছোট নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ তা জানতেন। ইঙ্গিতে 
 স্তরীশ্রীমাকে তিনি বলেও গেছেন। কাশীপুরে একদিন তার 
দর্শনের কথা বলতে গিয়ে বলছেন £ “দেখ গা, আমি 


1 সমাপনের উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব? 
| দকপের সন্ধানে! 


সাধারণ মানুষ প্রীমা সারদানেবীকে ঠিক বুঝতে গারে না। 
তারা ভাবে যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বিবাহিত পত্রী, 
: জয়রামবাটীর রাম মুখুজ্জের মেয়ে “সারদা' বা “সারু'। তিনি 
বড় লজ্জাশীলা--সবসময় নিজেকে ঘোমটার আড়ালে 
: লুকিয়ে রাখেন। সুতরাং এরকম মানুষের ওপর অবতারের 





: স্বরূপ-সন্ধানে আমরা ব্রতী। যদিও শ্রীরামকৃষ্জ বলেছেন £ 
: “ও আমার শক্তি”, তাহলেও ঠিক বোধগম্য হয় না। একটি 
' ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাক। রাসবিহারী মহারাজ 
: জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গেছেন। তাকে নানারকম 
প্রশ্ন করছেন। মাও তার উত্তর দিচ্ছেন কাজ করতে করতে। 
মহারাজ__মা, এই যে ঠাকুরকে সকলে 
পূর্ণরষ্মা সনাতন বলে, তুমি কি বল? 

£  মা- হ্যা, তিনি আমার পূর্ণর্রন্মা সনাতন। 

; তা প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই স্বামী পূর্ণব্রন্মা সনাতন, আমি 
: সেভাবে জিজ্ঞাসা করছি না। 

1 -হ্যা, তিনি পূর্ণব্রল্ম সনাতন-_স্বামী ভাবেও, এমনি 
; ভাবেও। 

:  রাসবিহারী মহারাজ লিখছেন £ “তখন আমার মনে 
: হইল, তিনি পুরণবরদ্মা হইলে মা জগদদ্াস্বয়ং-যেমন সীতা- 
: রাম, রাধা-কৃষ্ণ পরস্পর অভিন্ন” 
; আবার প্রশ্ন করলেন £ “তবে যে তোমাকে এই দেখছি যেন 
95855 
: নাকি!” 

£  মা- মায়া বৈকি! মায়া না হলে আমার এদশা কেন? 
: আমি বৈকুঠে নারায়ণের পাশে লল্ষ্্ী হয়ে থাকতুম।.. 

£. --তোমার কি আপনার স্বরূপ মনে পড়ে না? 


সা, এক'একবার মনে পড়ে; তখন্‌ ভাবি__এ কি: 


; করছি, এ'কি করছি! আবার এইসব বাড়িঘর, ছেলেপিলে : 
হোত চিৎ করে সামনের সব দেখিয়ে) মনে আসে ও ভুলে: 
£ এসেছ। হয়তো জগন্মাতা ভেবে এসেছ। 
: একদেশে গেছলুম, সেখানকার লোক সব সাদা সাদা। আহা, : 
: তাদের কী ভক্তি!” পাশ্চাত্যে মানুষের গায়ের রং সাদা। ; 
 শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা পাশ্চাত্য দেশ পর্যন্ত প্রসারিত হবে__ : 
: এটা বোঝাতে গিয়ে তিনি আপন দর্শনের প্রসঙ্গ বলেছেন। : 
; করি। এ-চিত্রটি এঁকেছেন তাজপুরের অশীতিপর এক বৃদ্ধ।; 
; তিনি ছোটবেলায় শ্রীশ্রীমাকে দেখেছিলেন এবং ৬০-৬৫: 
; বছর পরেও তার মনের মণিকোঠায় তা চিরভাম্বর হয়ে: 
: তাদের অন্যতম হলেন এই অশীতিপর বৃদ্ধ। তার: 
; স্মৃতিকথার অংশবিশেষ তুলে ধরা যাক -_-“খুবই ছোট: 
; আমি তখন। এ যে মাঠ দেখছ, সেই হোথায় যেতুম গরু : 
: চরাতে। আরো সব বাগালরা আসত... আমরা ছেলের দল: 
; আরব্ধ কাজের ভার অর্পণ কি যুক্তিযুক্ত? এজন্যই তার ; 


এই যে এখানে এসেছ, একটা কিছু ভাব নিয়ে: 


নি ভিপি রা 
_হ্যা। 

_ এইসব ইতর জীবজন্তরও? 
_ হ্যা, ওদেরও | ৃ 
এবার তার জগন্মাতৃত্বের অসাধারণ একটি চিত্র প্রত্যক্ষ: 


তখন খেলতাম, গল্প করতাম, বেড়াতাম, গান গাইতাম।..: 


£ আমরা কখনো কোনদিন এই মাঠের মধ্যেই সারদা মাকে : 
; দেখে ফেলতাম দূর থেকে ।... 
; আমাদের সবাইকে রক্ষা করেছেন, তা আর জীবনে ভুলবনি 
: বাবা। মা সারদাই আমাদের সবার মা। আমাদের অবোধ 
: গাইবাছুর-গুলারও এ এক তিনিই মা... রঃ 


তবে একটা দিন, তার যে-: 


: দেখেছিলাম মাঠ ভেঙে সেই এঁদিকে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন, : 
সঙ্গে একটা ছেলেও ছিল, মার আগেপিছে হাটছিল। তখনো ; 
; দুপুর হয়নি গো। বেশ চড়া রোদ্দুর মাঠে। মার মাথায় কাপড়, 
: ঠিক যেন লক্ষ্মীঠাকরুন।... ঠিক সেইদিনই বেলা পড়ে আসতেই: 
; আকাশ জুড়ে মেঘ দেখা দিছল।... ঝড়ের মাস সেটা । ঘনঘটা: 
: করে মেঘ যেমন ছেয়ে ফেলল- একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল: 
: যেন পৃথিবীটা! বাতাসও ছুটতে শুরু করল এ অন্ধকার মেঘের : 
? দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করেছে। আমরা তখন এঁ ঝড়ের মধ্যে: 
; নাজেহাল হয়ে পড়েছিলাম। নিজেদের সামলাব, কি গরুবাছুর : 
; সামলাব! কী আশ্যয্যি! উরই মধ্যে দেখি, মা এসে উপস্থিত: 
1 আমাদের ঠিক মধ্যিখানটিতে। ঝড়-বাতাসে পেরলয় শুরু হয়ে : 
: গেছে ততক্ষুণে। মা শাস্ত একখানা লক্ষ্্ীপিরতিমার মতো 
; একটা বড় বটগাছের তলায় দঁড়িয়ে। আমরা সবাই এদিক-: 


সঙ্গে__ ধুলোর দাপটে আমাদের গরুবাছুর সব ভয় পেয়ে; 


৩ শ্রীমা সারদা দেবী-_স্বামী গন্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩শ সং, পৃঃ ৩০১ 


৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, উদ্বোধন কার্যালয়, ৮ম সং, পৃঃ ১৭০-১৭১ 


রি 

বিন নর ররর ভয় : 
: নেই' বলে এ গাছের তলায় ডেকে নিষ্লেন। অতগুলো ছেলে 
' আমরা মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আর বলব কি বাবা, 
! আমাদের গরুবাছুরগুলোও মায়ের ডাক শুনে দলে দলে এ 
' গাছের তলটিতে এসে আশ্রয় নিল। মা ডাকছেন- আয় আয়, 
? ভয় নেই... ইতিমধ্যে আরম্ত হয়ে গেল পেরচণ্ড শিলাবৃষ্টি__ 
; আর বজ্রপাত। উ্্‌ কী ভয়ঙ্কর দিনে স্বয়ং মা এসে আমাদের 


: ডাক__“আয় আয়, ভয় নেই।'... আমি তো কিছুই জানি না-_ 
: সেই ছোটবেলার দেখাশুনো। তখন বুঝিই বা কি? তাই আর 
' কিছু বলতে লারবনি বাবু।”£ 

' শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে যোড়শীরূপে পূজা করে সব 
: সাধনফল তার পদে অর্পণ করেছিলেন। যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের 


1 বোধ করি। 





নদীর ঘাটে একটা বড় পাথর পড়েছিল। সকলে স্নান 


' তুলে নিয়ে গেলেন। 
; সারদাতত্বরূপী হীরেটিকে বড় নামকরা জন্ছরিরা তো 
: চিনতেনই। এঁদের কথা না এনে আমরা তাদের কথা স্মরণ 
: করব, যারা লোক দৃষ্টিতে অজ্ঞাত অখ্যাত। অবশ্য সারদাতত্ব 
; শুধু আলোচনায় বোঝার উপায় নেই, প্রয়োজন অনুচিস্তন। 
£ “ও আমার ভারি”, 


এতকাল রহিলাম কাছে, ফিরিলাম পাছে পাছে, 
কিছু বুঝতে না পেরে এখন হার মেনেছি। 

বিচিত্র তার ভবের খেলা, ভাঙেন গড়েন দুই বেলা 
ঠিক যেন ছেলেখেলা বুঝতে পেরেছি।” 

; একবার শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় যাওয়ার 
' পথে বিষ্ণ্পুর রেলস্টেশনে এসেছেন। প্ল্যাটফর্মে একটি 
: কাঠালগাছের তলায় তিনি অপেক্ষারতা। এমন সময়ে এ 


' থাকে ঃ “তু মেরি জানকী, তুঝে ম্যায়নে কিতনে দিনসে খোঁজা 
1 থা, ইতনে রোজ তু কীহা থী?” এই কথা বলতে বলতে : 


দমতপাপজারঞ-*-বািনিনিনিনি, 


সন্তানের আর্তিতে স্বয়ং বিগলিতা। মিষ্টিকথায় তাকে শাস্ত? 
1 করতে চেষ্টা করেন, অবশেষে তাকে আদেশ করেন একটি ফুল: 
নিয়ে আসতে । ভাগ্যবান এঁ কুলিবেশী ভক্তসস্তানটি আহ্লাদে: 
: দৌড়ে গিয়ে একটি ফুল নিয়ে এসে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিলে : 
? সারদারূপিণী 'জানকী মাঈ' কৃপাবিষ্ট হয়ে সেখানে সেই: 
; অবস্থাতেই তাকে মহামন্ত্র প্রদান করে তার মনুষ্যজন্ম সার্থক: 
? সেকথা কেমন করে বুঝাব বল? এখনো কানে শুনি সেই মিষ্টি ; 


অপরাপর কুলিরাও ক্রমে ক্রমে জোটে। কুলিমগ্লী: 


: কলকাতাগামী ট্রেন এসে পড়ায় শ্রীশ্রীমা সকলকে আশীর্বাদ: 
; করে বিদায় নেন। গাড়ি ছাড়ার বাঁশি বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে : 
; বিষুপুর স্টেশন কম্পিত হয়ে উঠেছিল উপস্থিত কুলিমগ্ুলীর : 
: সম্মিলিত কঠের জয়ধবনিতে-_“জানকী মাঈ কী জয়” । 
! পূজা গ্রহণ করতে পারেন, তার স্থান সবার ওপরেই বলে : 


ডাকাত-বাবা, ডাকাত-মা, বিষুণপুর স্টেশনের সেই: 


: অখ্যাত কুলি, শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী .সুশীলার শিশুপুত্র: 
; ন্যাড়া-_এরা জগতের কাছে অজ্ঞাত, অখ্যাতই রয়ে যাবে; ; 
; কিন্তু মহামায়ার কাছে, জগন্মাতার কাছে এরা চিহ্নিত মানব: 
ৃ ; হয়ে থাকবে। ৃ 
: করতে এসে পাথরটাতে পা ঘসে নদীতে ন্নান করে চলে: চে 
 যেত। একদিন এক জঙ্ুরি ম্নান করতে এসে পাথরটিকে : 
' একটি বড় হীরে বলে চিনতে পারলেন এবং পাথরটিকে : 





পরশমণি এমন একটা জিনিস, যা যেকোন বস্তুকে স্পর্শ! 


: করলে সোনা হয়ে যায়। এটাই পরশমণির বাচ্যার্থ। মানুষের: 
: মধ্যে দেবত্ব নিহিত রয়েছে। কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে : 
! সেই দেবত্বের বিকাশ হচ্ছে না। যার সংস্পর্শে এসে দেবত্ব: 
; বিকশিত হয়, তিনি স্পর্শমণি। যাঁর সংস্পর্শে তা হয়, তিনি: 
; পরশমণির লক্ষ্যার্থ। ৃ 
: কন্যার সঙ্গে এক “রাজা' উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির পুত্রের বিবাহ: 
; হয়। বিবাহের অল্পকাল পরে কন্যার স্বামী অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় : 
? বন্ধুবান্ধব-সহ শ্বশুরালয়ে এসে তার পত্বীকে তৎক্ষণাৎ নিয়ে : 
: যেতে চান। এমন অবস্থায় কন্যার পিতা জামাতাকে অনুরোধ: 
! জানালেন শ্বশুরালয়ে আহার ও রাত্রিযাপন করে পরদিন: 
 প্রত্যুষে কন্যাকে নিয়ে যেতে। জামাতা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন £: 
; “না না, এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে যেতে হবে। আমার : 
; বিবাহিতা স্ত্রীকে আমি নিয়ে যাব, আপনি বাধা দেবার কে?; 
: এই রাত্তিরে যদি আপনার কন্যা আমার সঙ্গে যায়, তাকে: 
; আসতে বলুন; যদি না যায়, জন্মের শোধ তাকে পরিত্যাগ: 
! জনাকীর্ণ স্টেশনের একটি হিন্দস্থানী কুলি কোথা থেকে : ৃ 
: ব্যাগ্রপদে মায়ের চরণপ্রান্তে ছুটে আসে। সোচ্চারে বলতে : 


উত্তর কলকাতার বিভ্রশালী কায়স্থ পরিবারের এক: 


করে যাব। আজই ঘুচে যাবে সম্পর্ক ।” 
কন্যার পিতা শঙ্কিত হলেন। ত্রুদ্ধ জামাতার কাছে শ্বশুর: 


 করজোড়ে পুনরার মিনতি জানালেন। জামাতা তা প্রা না! 


করে চলে গেলেন। 


৫ প্রকৃতিং পরমাং-_স্বামী অজজজানন্দ, ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ২৫১-২৫৩ 


কয়েকদিন পয় জামাতা শবশুয়ালয়ে খবর পাঠালেন, ; 


; তিনি পুমরায় বিবাহ করেছেন। প্রথমা স্ত্রীকে ার আর : 
প্রয়োজন নেই। কন্যার পিতার শিল্পে যেন বজ্জাঘাত হলো। ! 


[কম্যার ভবিষ্যজীবনের কথা ভেবে তারা আকুল। অবশেষে : 


সেই কন্যাকে নিয়ে পিতা তীর্গ্রমণে বের হলেন। নানা স্থানে : 


1 দেবতা দর্শনে তাদের চিত্ত খানিক শান্ত হলো। বৃদ্দাবনের : হয়নি? 
[এক সিদ্ধপুরুষের কাছে কন্যার দীক্ষা হলো। গুরু ও পিতা : 


| কন্যাকে সাধনভ্জনে মনোনিবেশ করতে উপদেশ দেন। 
: একদিন 'গৌরী-মার সঙ্গে দুর্গাপুরী দেবী সেই কন্যার ; 


1 গৃহে গেছেন। বম্যা জি্ঞানা করল £ “তগবানে আত্মসমপণ ; 
করে কি গোটা জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যায়? তুমি কায় কাছ ? 


? থেকে এমন ভাব পেলে বছিনজী?” 


ৃ র্গাপুরী দেবী গ্রীন্ীমায়ের কথা বললেন। কন্যাটি শুনে ৃ 


? বলল £ “তায় কাছে আমায় একটিবার নিয়ে চল। তোমার : 
1 সামা আমি নেব। আমি প্রতৃকে ভালবাসব, প্রসর ! 


1 শরণাগত হব... কিন্তু আমার কি হবে? অনাত্রাত ফুল তো : 


1 আমি নই। প্রভু কি আমাকে দয়া করে নেবেন?” 


1 দুর্গাপুরী দেবী লিখছেন £ “কন্যাকে দেখিয়া মাতা প্রসম্ : ৃ 


? হইলেন। এ যে বৃন্দাবনের গোপী! তাঁহার সংসায়জীবনের ; 
(ইতিহাস শুনিয়া মাতা ব্যথিত হইলেন, সান্তনা দিয়া : 
বলিলেন, 'অর্ভীতকে ভুলে যাও মা। রাধাগোবিদ্দকে দেহমন : 
[সপে দাও, প্রাণভরে ডাক তাকে। তিনিই ইহকাল আর 
1 পরকালের স্থামী। তাকে গেলে জীবনের অপূর্ব আনন্দের 


আহাদ পাবে। 

“মাভাঠাকুরানীর নিকট কন্যা অনুপ্রেরণা পাইলেন। ; 
মায়ে প্রতি সাহার অনুরাগও জঙ্মিল।.. তি ভামনীরারিত 
1 বরণ করিলেন।.. সধবার চিহ্ারাপে তিনি দুই হস্তে অতি 1 


শা 

“তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর একদিন সংবাদ জানিতে : 

? গেলাম। দেখিলাম, ব্রবাসিনীর বেশে সজ্জিতা, হস্তে সেই: 
; দুইটি সুবর্ণকঙ্কণ, ললাটে রণীর চন্দনতিলক। ৃ 
“প্রশ্ করিলাম £ , তোমার রাজান্বামীর দেহাস্তে : 
ভুমি বৈধব্য গ্রহণ করনি! তোমার মনে কি এতটুকুও দুখে; 


“তাপসী উত্তর দিলেন স্মিতবদনে £ রমা যে আমায়! 
; গোবিন্দচরণে নিবেদন করেছিলেন, তাকে নিয়েই আছি।: 
1 তার তো মৃত্যু হয় না, আমি সধবাই আছি বহিনজী। কোন 


এমন কত ঘটনা যে আছে, মায়ের সংস্পর্শে এসে যারা; 
? জীবনের হাল খুঁজে পেয়েছে, কুলহীন কুল খুঁজে পেয়েছে!: 
বাহুল্য ভয়ে এখানেই ইতি টানতে হচ্ছে। : 

আধ্যাত্মিকতায় মানুষ কেমন রসস্থ হয়, তার একটি চিত্র: 
£ উপস্থাপন করা যাক। আমেরিকা গমনের চোদ্দবছর পর: 
; জোসেফিন ম্যাকলাউড ভারতমাতা ও শ্রীমার কাছে আবার; 
; ফিরে এলেন। একদিন এক ব্রল্মচারী দেখলেন, শ্রীশ্রীমাকে ; 
; দর্শন করে ম্যাকলাউড তার ঘরের দিকে যাচ্ছেন। ব্রহ্মচারী: 
1 শুনতে পেলেন, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বারবার বলছেন £ “আমি: 
তাকে দেখেছি”, “আমি তাকে দেখেছি”। হঠাৎ ব্রন্মাচারীকে: 
? দেখে তার দিকে এগিয়ে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে; 
? তাকে দেখেছি।” তারপর ভাবস্থ হয়ে পরমানন্দে ইতস্তত: 
পদবিক্ষেপে পথ চলতে লাগলেন। কোথায় পা ফেলছেন তা: 
ঃ কিছুমাত্র সচেতন না হয়ে তিনি চলতে লাগলেন। আর মাঝে ? 
? মাঝে বলতে লাগলেন £ “মা, মা, মা, নন 
? পবিত্রতা 1” ঢু 


৬ সারদা-যামকৃষ্খ-_্ীদুর্গাপুরী দেবী, শ্রীন্ত্ীসারদেশ্বরী আশ্রম, ১২শ মুদ্রণ, পৃঃ ১৮৬-১৮৮ 
৭ ভ্ঃপা৩106 91 5050/10৩ 11919/৫--1555020189 স8১4৫010080)0, 0. 149 


ৃ এই বিশেষ নিবন্ধটি 'স্বায়ী যীরেম্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রাপে প্রকাশিত হলো।-স-সম্পাদক 








বিজ ই ও ফচ বস ছলে দই ঘন 
-*বন্ধু। যথার্থ বন্ধুত্বের সংজ্ঞা, মেনে. এই দুই 


: জগদীশচন্দ্র চেষ্টা করেছেন জগৎসভায় রবীন্দ্রসাহিত্যকে 
প্রতিষ্ঠা দেওয়ার। আর স্বদেশে আপন -প্রতিপত্তিকে কাজে 
: লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছেন জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান- 


সাধনার পথকে সুগম করার। এই আদর্শ বন্ধুত্বের ; : 


: মিথোজীবীত্বে উভয়েরই সহায় হয়েছেন ভগিনী 
: নিবেদিতা। নিঃস্বার্থ পরোপকারে নিবেদিতার সে এক 
: আশ্চর্য উজ্জ্বল ভূমিকা। 


জা যোগসূত্র জগদীশচন্দ্র 


:. ১৯০০ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাস। প্যারিসে 
: ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব ফিজিসিস্ট'-এ জগদীশচন্দ্র 


তখন লগ্ডনে। আর লগুনে তখন নিবেদিতাও। 

: এর কিছুদিন আগেই 'ধর্ম ইতিহাস সম্মেলন'-এ যোগ 
: দিতে প্যারিসে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা 
: জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে উষ্জ অভিনন্দন জানিয়ে 
: আসেন। জগদীশচন্দ্র তাতে নিশ্চয় আপ্লুত ছিলেন। এখন 
: আবার লগুনে এসে নিবেদিতার সঙ্গে তার নিয়মিত : 
: যোগাযোগের সুযোগ হলো। 

: নিজের বিজ্ঞান-গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
উজির 
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১০৪তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা : এ ' ' পৌষ ১৪০৯] ডিসেম্বর ২০০২ 


আগ্রহী ছিলেন। সার  জীবনীকার প্যাট্রিক গেডেস: 


“ঘু8806, 00081) 9০০42178 0006: 


২ নভেম্বর ১৯০০ জ' ই 


' ! জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে. এক চিঠি লিখলেন ঃ “তুমি! 

 প্লীগ্রামে লুকায়িত থাকিবে আমি তাহা হইতে দিব না।; 
.| তুমি তোমার .কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে: 

 : অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার; 
: গল্পগুলি.আমি এদেশে প্রকাশ করিব। লোকে তাহা হইলে : 
: কতক বুঝিতে পারিবে। আর ভাবিয়া দেখিও, তুমি : 
: সার্বভৌমিক। এদেশের অনেকের সহিত তোমার লেখা: 
: লইয়া রথা হইয়াছিল। একজনের .সহিত কথা আছে: 
: (শীঘ্রই তিনি চলিয়া যাইবেন), যদি তোমার, গল্প ইতিমধ্যে: 
: আসে তবে তাহা প্রকাশ করিব। 1৬15. [01181-কে অন্য: 
রাকা বরাত 
সুন্দর হইবে।”” ১ : 
: সমসাময়িক বীর্তিমান পুরুষ তাদের নিজেদের সাফল্য ও : 
: সংগ্রামের কালে একে অন্যের যথাযোগ্য সাহচর্য : 
; পেয়েছেন। ইওরোপে নিজস্ব পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে ্‌ ৃ 
! জানা নেই। কিন্তু লগ্ুনে থাবা লীন এপ্রসঙ্গে তারা কিছু; 
: পরিকল্পনা করেন। তারই ফলশ্রুতিতে জগদীশচন্দ্র: 
: রবীন্দ্রনাথকে এ চিঠিটি লেখেন। . : 


কি তে দিবেরিতানে আম জরাসরি উল্লেখ নিই? 


: কেন? নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যেখানে ভালমতো : 
: পরিচয় আছে, সেখানে “একজন”, বন্ধু" ইত্যাদি অনির্দিষ্ট: 
: শব্দের আবরণ কেন? রবীন্দ্রনাথ কি তার সাহিত্য অনুবাদে: 
: নিবেদিতার সাহায্য নিতে আপত্তি করতেন? সে-আপত্তি কি; 
' ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কের কথা মনে: 
: রেখে? এমনই কোন আশঙ্কা জগদীশচন্দ্রের মনে আসতে : 
 পারে। অথবা 'ার লেখার ধরনটিই এররকম-_পাঠককে। 
: ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে সাফল্যের সঙ্গে যোগ দিয়ে' : 


একটু রহস্যে রেখে দিতে তিনি ভালবাসেন। 
তবে বন্ধুর রচনা অনুবাদের জন্য জগীশচন্ অব্যর্থ 


: পরিকল্পনা করেছিলেন, স্বীকার করতেই হবে। . প্রথমত, ! 
: অনুবাদের জন্য রবীন্দ্রনাথের বহু বিচিত্র সৃষ্টির মধ্য থেকে: 
! ছোটগল্পকেই বেছে তিনি ইওরোপীয় পাঠকসমাজে তার; 
বন্ধুর আত্মপ্রকাশকে অনেকটা নিরাপদ রাখতে চেয়েছেন! 


কাহিনী-প্রবাহের একটা নিজস্ব গতি থাকার কারণে কবিতা, : 


: এমনকি নাটক অনুবাদের চেয়েও ছোটগল্প অনুবাদে 
; সাফল্য-সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি। আবার্‌ অনুবাদিকা: 


: ও শ্রীমতী রাইট উভয়েই তখন ইওরোপীয় সমাজের কাছে : 


: পরিচিতা লেখিকা এবং প্রাচ্য সম্পর্কে উৎসাহী হিসাবেও 
দুজনেই তখন সুপ্রতিষ্ঠিতা। শ্রীমতী রাইট বঙ্ষিমচন্দ্রের 
: বিষবৃক্ষ” অনুবাদ করে প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছেন। আর 
: অতি সম্প্রতি জুলাই ১৯০০-তে প্রকাশিত তার প্রথম গ্রন্থ 
: তে 01671০907০7 বিবেকানন্দ-শিষ্যা নিবেদিতাকে 
: বিশেষ পরিচিতি দিয়েছে। সুতরাং এই দুই বিশিষ্ট গদ্য- 


; এবং সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ__এই উভয় উদ্দেশ্যই 
: সাধিত হবে, জগদীশচন্দ্রের এমন পরিকল্পনাই ছিল। 

£ তখন সবে গল্পগুচ্ছ, প্রথম খণ্ড? প্রকাশিত হয়েছে__ 
: ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯০০। জগদীশচন্দ্রের আহানে উৎসাহিত 
: হয়ে রবীন্দ্রনাথ পত্রপাঠ সে-বইয়ের একটি কপি তাকে 


: জানালেন 3 “কিন্তু 115. চ07151/-এর রচনানৈপুণ্যের 
: প্রতি আমার বড় একটা আস্থা নাই।”৯২ 

: তাহলে জগদীশচন্দ্রের হাতে অনুবাদ করানোর জন্য 
: একমাত্র অবশিষ্ট রইলেন নিবেদিতা । নিজস্ব প্রচুর কাজ, 


: কাজ শুরু করলেন। 

£ জানা যায় না, কোন্‌ কোন্‌ গল্প অনুবাদ করা হবে 
: সে-ব্যাপারে জগদীশচন্দ্রের কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল, 
: নাকি অবলা বসু এবং নিবেদিতার সঙ্গে পরামর্শ করে 


' যোগ্য গল্প” নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথের মতামতকে তীরা খুব 
করেছিলেন “পোস্টমাস্টার”, “কঙ্কাল”, “নিশীথে”, 
: “কাবুলিওয়ালা” এবং 'প্রতিবেশিনী'-_এই পাঁচটি গল্প, 
; জগদীশচন্দ্ররা সেখানে “কাবুলিওয়ালা”, “ছুটি” এবং 
: “দেনাপাওনা'__এই তিনটি গল্পকে পছন্দ করলেন। 

1 ২২ নভেম্বর ১৯০০ নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে 
; লিখলেন ঃ “চিঠি লিখিবারও সময় পাই না। অন্য কিছুই 


' হইতেছে না। গোটা গোটা দিন কাটিয়া যায় বিজ্ঞান আর 
: অনুবাদের কাজে, আর ভারতবর্ষ সম্পর্কিত কথা- 


: ওয়ালা” শেষ করিয়াছি, এখন আজ রাত্রের মধ্যে তাহার 


১017, 


: পড়িয়েছিলেন, তাদের মধ্যে শ্রীমতী ওলি বুল এবং: 
ূ বহযাত রাশিয়ান বিপ্লবী ও মনীষী প্রি ক্রপটকিনের! 
: নামই শুধু ধারণা করতে পারা যায়।*৬ বলা দরকার, এই: 
: দুজনই নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ। তাদের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের: 
: বার্তায়।”৪০ এঁদিনই সন্ধ্যাবেলা লিখছেন £ “আজ দীর্ঘ ? ৃ 
সময় ধরিয়া চিঠি লিখিতে পারিব না, কারণ “কাবুলি- : 


নিবেদিতা কর্মব্যস্ত মানুষ। এই সময় তিনি প্টাটা; 


| রিসার্চ ইনস্টিটিউট ক্কিম-এর ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের: 
; জগদীশন্দ্রকে তার গবেষণা সংক্রান্ত লেখালেখিতে: 
: সাহায্য করছেন, অল্পদিনের মধ্যেই শুরু হবে ইংল্যাণ্ড ও: 
: স্কটল্যাণ্ডে তার ঠাসা বক্তৃতাসূচী। তাই রবীন্দ্র-গল্প: 
: : অনুবাদে "100১0 1709 01” তিনি বলতেই পারেন। ঃ 
: কারকে দিয়ে রবীন্দ্র-গল্প অনুবাদ করালে যোগ্য ভাষাস্তর : 


কিন্তু সেই ব্যস্ততার কথা বাদ দিলেও হয়তো এই! 


: পত্রিকাগোষ্ঠী বা কোন সমালোচকের কাছ থেকে কোন: 
: নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই অনুবাদকর্মটি তারা: 
ৃ : অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করতে চেয়েছিলেন। : 
; “তর্জমার যোগ্য গল্প'-এর এক তালিকা দিলেন। আর : 


কারণ যাই হোক, জগদীশচন্দ্র-অবলা বসুর যুগ্ম; 


: সহায়তায় ভাষাস্তরের কাজ নিবেদিতা সত্যিই অত্য্ত ক্ষিপ্র: 
? গতিতে সম্পন্ন করেছিলেন। ২৯ নভেম্বর ১৯০০ সন্ধ্যার : 
: মধ্যেই তাদের “কাবুলিওয়ালা” (08১01181191) ও: 
ৃ : পুঁটি” (.52৮০ 014১199০7০০) তর্জমার কাজ সমাপ্ত এবং ; 
; ভারতে ফেরার তাড়া__তবু নিবেদিতা এই কাজটির : 
: ব্যাপারে সত্যিকারের উৎসাহী ছিলেন এবং অনতিবিলম্বে : 
: জানিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন £ “তবে একটি কাজ আমি: 
: অবশাই করিয়াছি__“কাবুলিওয়ালা”র স্মৃতিতে আমার 
শৈলীর ছাপ ফেলিতে পারিয়াছি! (11790 [7000 21711-: 
£ 11110195510) 011) 1181)01)010-11) 01010019 01 (19: 


; তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। গুধু একথা স্পষ্ট যে, 'তর্জমার : 


“দেনাপাওনা' (01৬16 210 01৬18 10) 511) 
প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। শ্রীমতী ওলি বুলকে এই সংবাদ: 


08901181191)1),5৫ অর্থাৎ কাজ দ্রুত সম্পন্ন হলেও: 


: অনুবাদের গুণগত মানে নিবেদিতা নিজে তৃপ্ত। 
: একটা স্বীকার করেননি। রবীন্দ্রনাথ যেখানে পছন্দ ; 


শুধু ভাষাত্তরেই তাদের কাজ শেষ হচ্ছে না, বরং সবে: 


: শুরু হচ্ছে। ইওরোপীয় সমাজের সঙ্গে রবীন্দ্র-গল্পের : 
: পরিচয় করিয়ে দেওয়ার যে-উদ্যোগ জগদীশচন্দ্র: 
; নিচ্ছিলেন, তার মূলপর্ব এবার শুর হলো-_সন্্রাত্ত: 
: সমালোচকদের অনুদিত গল্পগুলি পড়ানো এবং মতামত: 


গ্রহের কাজ। দর 
জগদীশচন্দ্র উল্লেখযোগ্য যে-কজনকে গল্পগুলি: 
এবং : 


যোগাযোগে হয়তো নিবেদিতাই মধ্যস্থতা করেছিলেন। 
শ্রীমতী বুল “ছুটি শুনিয়া কীদিয়া আকুল" হন এবং: 


ৃ ইওরোপীয় বহু ভাষায় পণ্ডিত [91706 ৮. 4৯. 80010001 : 
ভুমিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। 5০] 17050 1101 : 


40095 101 59৩1 30101) ৪. 019 1000) 1 807 6010102) : 
£ 1100180010৮ জ প্যাট্রিক গেডেসের : 


৷ করেছিলেন “কাবুলিওয়ালা'__ “19106 700000111-_& 1 
: রবীন্দ্রনাথকে লেখা সব চিঠি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি__: 
: হয়তো হারিয়ে যাওয়া চিঠির মধ্যেই কাকতালীয়ভাবে: 
: নিবেদিতাকে স্বীকৃতি জানানো ছিল। অথবা দ্বিতীয় : 
সম্ভাবনা, নিবেদিতা নিজেই তার নাম প্রকাশে তীব্র আপত্তি: 
শেষ হওয়ার প্রায় পর পরই ডিসেম্বর ? তুলতে পারেন। এর আগে ও পরে আমরা বারবার: 
1 দেখেছি, জগদীশচন্দ্র, শ্রীঅরবিদ্দ, দীনেশচন্দ্র প্রমুখ 
: সচেতনভাবে আড়ালে রেখে। তাছাড়া এই সময়েই? 
; জগদীশচন্দ্রের নানা অসুবিধার কথা জানিয়ে নিবেদিতা: 
রবীন্দ্রনাথকে যে-চিঠি লিখেছিলেন, তাতেও ঘুণাক্ষরে তার : 
£ এমন হতে পারে, অনুবাদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ; 
: নিবেদিতার মতকে শিরোধার্য করেই জগদীশচন্দ্র এ-: 
: ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে কিছু জানাননি-_এমন সম্ভাবনার: 
? পিছনে বাস্তব যুক্তি আছে। আর তৃতীয় সম্ভাবনার কথা; 
; যোগের ভাষাতেই হয়তো এমন এক অস্পষ্ট রহস্যময়তার 
ৃ : প্রবণতা আছে, যা অবশ্যই ঠিক বিজ্ঞানীসুলভ নয়। : 
করা অসস্ভব। কি করিব বল? তবে গল্পের সৌন্দর্য তো 
 আছে।”৯৮ এরও আগে জগদীশচন্দ্র ২৩ নভেম্বর ১৯০০ : 


: 00৫ ০1010 11) 19006175 89 ৬/61] 8$ $016110০-_ 
: ৫5০18501( [কাবুলিওয়ালা] (0 06 0116 171051[381116110 
: 9101 179 1180 ০৬০1 1)6810, 10111110175 1117) 01 0170 
ৃ £581950 ৬/10515 81700181015 00000911625? 


; মাসে জগদীশচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার অস্ত্রোপচার 
: হয়। এই সময় উইন্বলডনে নিজের মায়ের বাড়িতে রেখে 
: নিবেদিতা বিশেষভাবে তার সেবাশুশ্রাা করেন ও তাঁকে 
সুস্থ করে তোলেন। এই অসুস্থতার অব্যবহিত আগে বা 
: পরে গল্পগুলি সম্পর্কে মতামত সংগ্রহ করা হয়। অথবা 


: গল্পগুলি কয়েকজনকে পড়তে দেওয়া হয় এবং তাদের 
: মতামত পাওয়া যায় অসুস্থতা কাটিয়ে ওঠার পরে। 

£ সে যাই হোক, জগদীশচন্দ্র ১৬ জানুয়ারি ১৯০১ 
: রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন £ “তোমার গল্পের 
: [“গল্পগুচ্ছ”] ২য় খণ্ড কবে পাইব? প্রথম খণ্ড হইতে ৩টি 
' গল্প তর্জমা হইয়াছে। ভাষার সৌন্দর্য ইংরেজিতে রক্ষা 


রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন £ “তোমার লেখা তর্জমা 
: করিয়া এদেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাহারা অশ্রু- 
: সংবরণ করিতে পারেন না। তবে কি করিয়া 04119 
: করিতে হইবে, এখনো জানি না। চ11519[-রা ফাঁকি 


ৃ ন্যান্য গল্প পাঠাইবে। 115. [0718110-কে দেই নাই।”৯৯ 


: হচ্ছে। কারণ, ২২ নভেম্বর মিস ম্যাকলাউডকে লেখা তার 
: পত্র থেকে আমরা আগেই জেনেছি, ইতোমধ্যে '08১৮1- 
; 21181)" অনুবাদ শেষ করে তিনি এদিন তার ভূমিকা 
: লিখতে বসছেন। এখানেই আবার প্রশ্ন জাগে, নিবেদিতার 


; অভিযোগ বিজ্ঞানীপ্রবরের প্রতি তুলতেই হচ্ছে। কারণ, 
; এই অনুবাদ-সংক্রাস্ত যত চিঠি তিনি রবীন্দ্রনাথকে 


নেই। অথচ এর কিছুদিন আগে ১৮ এপ্রিল ১৯০০ 
: রবীন্দ্রনাথকে লেখা এক চিঠিতে তিনি নিবেদিতার 


স্বামীজী-ভক্তির প্রাবল্য সম্পর্কে কটাক্ষপাত করে তির্যক : ৃ 
: চট্টোপাধ্যায়কে যে-চিঠি লেখেন, তাতে “7179 [410061) : 


' ম্তব্য করতে কোন দ্বিধা করেননি এবং সেখানে সরাসরি 
৷ নিবেদিতার নাম উল্লেখ করেছেন বারেবারে।” 


এক্ষেত্রে কয়েকটি সম্ভাবনার কথা বলা যেতে পারে যা; 
জগদীশচন্দ্রের দোষস্বালনের চেষ্টা করবে। প্রথমত, তার: 


গল্পের অনুবাদ সংক্রান্ত কোন কখা লেখা নেই। তাই: 


আমরা আগেই একবার ভেবেছি--জগদীশচন্দ্রের যোগা-: 


যেমন ২২ মে ১৯০১ তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন 8: 
“তোমার লেখা অনুবাদ করিয়া কোন 17888216-এ ; 


? পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন__গল্প; 
: অতি সুন্দর, কিন্তু 0181191 ব্যতীত অনুবাদ আমরা বাহির: 
' করি না।”৫১ এখানেও সংবাদ জ্ঞাপনে সেই একই অস্পষ্টতা।: 
ৃ : তার কোন্‌ গল্পটি কোন্‌ পত্রিকায় পাঠানো হয়েছিল সে-: 
। দিতে চায়।... ৬টি গল্প বাহির করিতে চাই। শীঘ্র তোমার : 


সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কৌতৃহল থাকাই স্বাভাবিক, অথচ: 


 জগদীশচন্দ্রের পত্র থেকে তা জানার কোন উপায় নেই। 
: এমন অনির্দিষ্টভাবে বললেও ধরে নেওয়া যায়, এখানে : 
: নিবেদিতা-অনৃদিত “কাবুলিওয়ালা' গল্পের কথা বলা: 
; জগদীশচন্দ্র 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটির অনুবাদ “[]0109015 : 
: 117882179+-এ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেটি অমনোনীত : 
; হয়, কারণ “7176 ৮/০5 ৮923 101 90100101115 : 
; নাম সরাসরি উল্লেখ করা হচ্ছে না কেন? তাকে স্বীকৃতি ্‌ 
দিতে জগদীশচন্দ্র এমন কুষ্ঠিত কেন? এই অনভিপ্রেত: ৃ 
: আত্তরিক প্রয়াস জগদীশচন্দ্র ও নিবেদিতা নিয়েছিলেন: 
ৃ ; তার তাৎক্ষণিক প্রায় কোন ফল পাওয়া যায়নি। ৃ 
? লিখেছেন, তার কোনটিতেই নিবেদিতার নাম পর্যন্ত উল্লেখ ; 
; এই কালানুক্রমিক আলোচনা থেকে সরে এসে আমাদের : 
: এক দশক এগিয়ে যেতে হবে। ৃ 


প্যাট্রিক গেডেস রচিত "79 140 870 ৬/০1 ০11 
917 1888019। 0. 905৩" থেকে আমরা জানতে পারি, : 


11091095060 11) 01101709] 11061,6২ 
অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে জগৎসভায় পরিচিত করানোর যে: 


তবে জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা । তা জানতে: 


২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১১ রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ: 


[০৬1০৬" পত্রিকায় তার রচনার ইংরেজি অনুবাদ: 


প্রকাশের, বিশেষত কুমারস্বামী-অনুদিত তার কিছু কবিতা 
; প্রকাশের পরিকল্পনা বিষয়ে তিনি তার মতামত জানান। 


: পল্পগুলির কথা মর্যাদার সঙ্গে স্মরণে রেখেছেন এবং 


: 5190 1৩৫৫৪ আমার দুইটি ছোট গল্প কাবুলিওয়ালা 
:ও ছুটি) ইংরেজিতে তর্জমা করিয়াছেন__তাহা বিশেষ 
: উপাদেয় হইয়াছে, শুনিয়াছি সেদুটি আপনার কাগজে 
? ছাপিতে দিতে তাহার আপত্তি নাই।””£ 

1 কিন্ত প্রশ্ন হলো, “দেনাপাওনা” বাদ গেল কেন? 
: অনুবাদটির কি কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি, নাকি অনুবাদ 
' রবীন্দ্রনাথের মনঃপুত হয়নি, অথবা গল্পটির নির্বাচনেই 
তার আপত্তি ছিল? বোধহয় প্রথম সম্ভাবনাটিই সঠিক। 
: কারণ, কার্যকালে দেখা যায়, “ছুটি” ("176 [০8৬৩ 0? 
: &510০+)-ও খুঁজে পাওয়া গেল না। নিবেদিতার 
:পর তার কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেল শুধুই 
: 'কাবুলিওয়ালা” 076 09১011-8119))। ৪ নভেম্বর 
১৯১১ রবীন্দ্রনাথ সে-খবরটি রামানন্দকে জানান £ 
; “নিবেদিতা আমার 'কাবুলিওয়ালা*র যে ইংরেজি তর্জমা 
; করিয়াছেন তাহার পাণুলিপি পাওয়া গেছে। আপনি 
; জগদীশের কাছে সন্ধান লইবেন।”£ 
: বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৬ নভেম্বর তিনি লেখেন $ “জগদীশের 
: নিকট হইতে “কাবুলিওয়ালা*র ইংরেজিটা . সংগ্রহ করা 
: হইয়াছে কি? তিনি সেটা খুঁজিয়া পাইয়াছেন।'”*৫ অনুবাদ- 
: গল্পটি জগদীশচন্দ্রের কাছ থেকে সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথের 
: প্রাপ্তিস্বীকার-পত্র লেখেন ঃ “নিবেদিতার “কাবুলিওয়ালা, 
? কাল বিকালে পাইয়াছি।”৭* 

1 অবশেষে “০ 1০০ [২০৬1০ পত্রিকার 
: জানুয়ারি ১৯১২ সংখ্যায় “কাবুলিওয়ালার অনুবাদটি 
প্রকাশিত হয় “বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে প্রাপ্ত 


: নন্দলাল বসু-কৃত 175 08১11৬/21121) চিত্রে'র সঙ্গে। : 


; ইতোমধ্যে ব্রাহ্মানেতা বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদিত "৭০৬ 
[17010 পত্রিকার ৩১ মার্চ ১৯০২ এবং ১৪ এপ্রিল ১৯০২ 
: সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে এই একই গল্পের অন্য এক 
(ইংরেজি অনুবাদ বেরিয়েছিল "116 7.৪0811 নামে 1" 
: কিন্তু নিবেদিতা-অনূদিত এই গল্পটি অনেক বেশি 5 
: জাগাল। সুবিখ্যাত চিত্রকর রোদেনস্টাইন নিবেদিতা 

অনুদিত এই গল্পটি পড়ে মুগ্ধ হন এবং অবনীন্তরনাথকে চিঠি 
? লিখে জানতে চান রবীন্দ্রনাথের এ শ্রেণীর আর কোন গল্প : 
1 আছে কিনা।”” আমরা জানি, ব্রিটিশ সমালোচক মহলে 


: কালে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ৃ 
: এই চিঠিতেই জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতা-অনু্দিত ; 
৭ রা ; সাহিত্য-সমাজ ভগিনী নিবেদিতার কাছে খণী হয়ে রইল: 
? সেগুলির অনুবাদিকা যে স্বয়ং নিবেদিতাই-_ : : 
সম্পর্কেও তার কাছে সঠিক সংবাদই আছে। রামানন্দকে ? ঞ্জ জগনদীশচন্দ্রের জন্য 
তিনি লেখেন £ “ডাক্তার [জগদীশচন্দ্র] বসু বলিতেছিলেন, : 


রবীন্দ্র-গল্লের প্রথম অনুবাদিকা হিসাবে হী! 


আমরা যেসময়ের কথা বলছি, তখন সুযোগমতো; 


; রবীন্দ্র-রচনা প্রসারের কাজ করলেও জগদীশচন্দ্র মূলত; 
: ব্যস্ত ছিলেন তার নিজন্ব বিজ্ঞান-গবেষণা বিষয়ে: 
: ইওরোপীয় বিজ্ঞানীমহলকে অবহিত করতে। প্যারিসের: 
? ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ ফিজিসিস্ট'এ তার সফল: 
; যোগদানের কথা আগেই জেনেছি। ১০ মে ১৯০১ তিনি: 
; সুযোগ পেলেন ইংল্যাণ্ডে “রয়্যাল ইনস্টিটিউশন'-এ এক: 
: দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়ার। এখানে তাঁর বিষয় ছিল “জীব ও; 
: জড়ের এক্যসেতু রচনা” সংক্রান্ত তার গবেষণা।: 
; নিবেদিতা, ম্যাকলাউড ও ওলি বুল তিনজনেই সম্ভবত; 
মৃত্যুর : এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।৯ এই সভার এক আনুপূর্বিক : 
? বিবরণ দীর্ঘ পত্রের আকারে লিখে ৃ 
: প্রেরণ করেন। নিবেদিতা-লিখিত অনেক চিঠির মতোই এই: 
' চিঠিটিরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে বুঝতে পারা: 
1 যায়, বিদেশে বাস করলেও নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের: 
; একটা যোগাযোগ এবং সুসম্পর্ক বজায় ছিল। 


নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথকে: 


এই চিঠি পেয়ে দেশীয় মানুষদের পক্ষ থেকে: 


 জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দিত করতে রবীন্দ্রনাথ “আচার্য: 
: জগদীশের জয়বার্তা”** নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।: 
: “বঙ্গদর্শন-এর আষাঢ় ১৩০৮ সংখ্যায় সে-প্রবন্ধ প্রকাশিত: 
: হয়। এখানে বর্ণিত 
: যথার্থ হলো সেসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সন্দিহান ছিলেন। তাই: 
; পরে জগদীশচন্দ্র প্রেরিত 42190010191” নামক বিজ্ঞান: 
? পত্রিকা ও অন্য কিছু কাগজপত্র পাওয়ার পর তার: 
; সজীব?” নামে 'বঙ্গদর্শন'-এর শ্রাবণ ১৩০৮ সংখ্যায় তিনি; 
; আরেকটি প্রবন্ধ লেখেন।*; 


বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা কতটা: 


কিন্তু প্রথম লেখাটি পড়েই ২৫ জুলাই ১৯০১ মুগ্ধ 


: জগদীশচন্দ্র লেখেন £ “তুমি যে গত মাসে আমার কার্যের : 
আভাস 'বঙ্গদর্শন'-এ লিখিয়াছিলে তাহা অতি সুন্দর: 
: হ্ইয়াছে। তুমি যে এত সহজে ও বৈজ্ঞানিক সত্য স্থির: 
? রাখিয়া এরূপ সুন্দর করিয়া লিখিতে পার ইহাতে আমি: 
আশ্চর্য হইয়াছি।”*২ বিজ্ঞানীর এই উচ্ছৃসিত প্রশংসার ; 
- ; এক বড় দাবিদার অবশ্যই নিবেদিতাও। তার পত্রের: 
; ভিত্তিতেই 'জয়বার্তী' প্রবন্ধটি লেখা। এমনকি রবীন্দ্রনাথ: 


নিবেদিতা প্রেরিত বিবরণের একটি বেশ বড় অংশ: 
1 সরাসরি অনুবাদও করে দেন। তিনি নিজেই লিখেছেন ৪: 


পট শ্রদ্ধার্ঘ্য [এ নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ £ রাগে অনুরাগে 05845558458 রা 


' গৌঁছে নাই, ইওরোপেও তাহার জয়ধ্বনি সম্পূর্ণ প্রচার 
: হইতে এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে।"”১৩ 

: তাহলে তিনি কী সুত্রে খবরটি পেলেন? পরিতাপের 
: বিষয়, রবীন্দ্রনাথও কিন্তু নিবেদিতার নাম উল্লেখ করেননি। 
: শুধু জানিয়েছেন, “এই সভায় উপস্থিত কোন বিদৃধী ইংরেজ 
! মহিলা"র প্রেরিত বিবরণ তিনি "স্থানে স্থানে অনুবাদ" করে 


: এই পরিচয় কত অসম্পূর্ণ ও আপত্তিকর । 

£. তবু নিবেদিতা-রচনার প্রথম অনুবাদক হিসাবে 
: রবীন্দ্রনাথ বোধহয় পরোক্ষে এক বড় খণ পরিশোধের 
: সুযোগ পেলেন। দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সাধকের অনুবাদে 
: নিবেদিতার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও সমৃদ্ধ পর্যবেক্ষণক্ষমতা 


: যাক-_-“এত সহজে তাহাকে [জগদীশচন্দ্র] বলিতে আমি 
: শুনি নাই। মাঝে মাঝে তাহার পদবিন্যাস গাস্তীর্যে ও 
: সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল,_-এবং মাঝে 
' মাঝে তিনি সহাস্যে সুনিপুণ পরিহাস-সহকারে অত্যন্ত 
: উজ্জ্বল সরলভাবে বৈজ্ঞানিক-ব্যৃহের মধ্যে অস্ত্রের পর অস্ত্ 
' নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি রসায়ন, পদার্থতত্ব ও 
: বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখায় ভেদ অত্যন্ত সহজ 
: উপহাসেই যেন মিটাইয়া দিলেন। 

“তাহার পরে, বিজ্ঞানশান্ত্রে জীব ও অজীবের মধ্যে 
: যেসকল ভেদ-নিরূপক-সংজ্ঞা ছিল, তাহা তিনি মাকড়সার 
: জালের মতো ঝাড়িয়া ফেলিলেন।... 

“ভারতবর্ষ যুগে যুগে যে মহৎ এক্য অকুষ্ঠিত চিন্তে 
: ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, আজ যখন সেই এঁক্যসংবাদ 


: কিরূপ পুলক সঞ্চার হইল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে 
: পারি না। মনে হইল, যেন বক্তা নিজের নিজত্ব-আবরণ 
: পরিত্যাগ করিলেন, যেন তিনি অন্ধকারের মধ্যে অন্তহিতি 
; হইলেন,_কেবল তাহার দেশ এবং তাহার জাতি 
; আমাদের সম্মুখে উথ্থিত হইল... 


: __শিষাভাবেও নহে, সমকক্ষভাবেও নহে, গুরুভাবে 
: পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকসভায় উত্থিত হইয়া আপনার জ্ঞান- 
 শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিল, পদার্থতত্তসন্ধানী ও ব্রন্মাজ্ঞানীর 
: মধ্যে যে প্রভেদ তাহা পরিস্ফুট করিয়া দিল।”* 

: যাই হোক, শুধু “জগদীশের জয়বার্তা'র কথাই নয়, 
: জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনার নানা বাস্তব সমস্যার কথাও 
; নিবেদিতা নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়ে গেছেন। 


শিক্ষামহল স্বাগত জানায়নি। পরাধীন দেশের এক 


: বিজ্ঞানীর এতদূর অগ্রগতি দেখে তারা নানা প্রত্যক্ষ-: 


 অপ্রতক্ষ বাধায় জগদীশচন্রকে ব্যতিবাস্ত করে তোলেন।? 
: অবস্থা এতদূর গড়ায় যে, গবেষণা বন্ধ রাখা অথবা: 
: পাকাপাকিভাবে বিদেশে চাকরি প্রহণ--এই দুয়ের মধ্যে 
: একটিকে বেছে নেওয়ার কথা তাকে ভাবতে হচ্ছিল। আর: 
: বেদনার। ৃ 


নিবেদিতা মনে করলেন, এই দুই সম্ভাবনাকে জলাগ্ালি; 


: দিয়েও জগদীশচন্দ্রের পক্ষে স্বদেশেই বিজ্ঞান-গবেষণায় : 
? অবিচলিত থাকা সম্ভব। এবং তা সম্ভব দেশীয় কোন হিন্দু: 
: রাজা যদি এই বিজ্ঞানীর ভরণ-পোষণ ও গবেষণার সমস্ত: 
: দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এবিষয়ে মধ্যস্থতা করার জন্য তিনি: 
: সরাসরি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন।১৫ 
' কেমন রূপ পেয়েছে, তার একটু নমুনা পরিবেশন করা : 


১৯০১ সালেই অক্টোবর-নভেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ: 


: জগদীশচন্দ্রকে চিঠিতে লিখলেন ই “আমি তোমার কাজেই: 
: ত্রিপুরায় আসিয়াছি।... 
: বোধহয় দুই-এক মেলের মধ্যেই তোমাকে দশ হাজার টাকা: 
: পাঠাইয়া দিবেন। সে-টাকা আমার নামেই তোমাকে: 
: পাঠাইব। এই বৎসরের মধোই তিনি আরও দশ হাজার : 
' পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ করি তুমি 
: বর্তমান স্কট হইতে আপাতত উত্তীর্ণ হইতে পারিবে ।”১ : 


তিনি [ত্রিপুরার মহারাজা] শীঘ্রই: 


অবশ্য শুধু নিবেদিতার কথাতেই রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা-: 


: রাজের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, তা ঠিক নয়। ১৯০০: 
: সালের শেষ থেকেই রবীন্দ্রনাথ মহারাজাকে জগদীশচন্দ্র : 
: কৃতিত্ব ও সন্কটের কথা জানিয়ে আসছিলেন ও সাহায্যের: 
: আবেদন রাখছিলেন। জগদীশচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের : 
: সেসময়কার চিঠি থেকেই তা জানতে পারা যায়। ৃ 
: আধুনিক কালের ভাষায় উচ্চারিত হইল, তখন আমাদের : 


কিন্তু জগদীশচন্দ্র সাম্প্রতিকতম খবর ও সমস্যার: 


: কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন কি করে? জগদীশচন্দ্র নিশ্চয় : 
: তাকে বারংবার সেকথা লিখতেন না। অধ্যাপক শঙ্করী-: 
: প্রসাদ বসু ধারণা করেছেন, এই নিয়মিত চিঠি লেখার : 
: কাজটি করতেন ভগিনী নিবেদিতা অথবা অবলা বসু বা: 
; উভয়েই।১» রয়্যাল ইনস্টিটিউশনের সভা বর্ণনা করে: 
“আমরা অনুভব করিলাম যে, এতদিন পরে ভারতবর্ষ : ৃ 
: জগদীশচন্দ্র সম্পর্কিত আরো কিছু চিঠি রবীন্দ্রনাথকে : 
: লিখেছিলেন তা নিশ্চিত। আর রবীন্দ্রনাথও নিশ্চয়: 
: সেগুলির উত্তর দিয়েছিলেন। 


লেখা পত্রটির মতো, তার আগে এবং পরে নিবেদিতা যে: 


কিন্তু আপশোসের কথা, নিবেদিতাকে লেখা: 


: লেখা নিবেদিতার চিঠিও পাওয়া গেছে মাত্রই দুটি। ১৬: 
; জুন ১৮৯৯ চিঠিটি আগেই আলোচিত। দ্বিতীয় চিঠিটি ১৮: 
জগদীশচন্দ্রের গবেষণা-সাফল্য এদেশের সরকারি : 
; বিষয়ক।* রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে অনুরোধ করেছিলেন, ; 


এপ্রিল ১৯০৩ কলকাতা থেকে লেখা । এটি জগদীশচন্দ্র : 


তিনি যেন বিশদভাবে লিখে পাঠান__“/7 ৪০০০ ০6 
:0159 8200091 ৫15009%01165 ৮/1)101) 1007 30956 1880 : 
£ ৫৬ এ, ১২শ, পৃঃ ১৩ 

: " £ ৫৭ রবিজীবনী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩ : 
:1780 190080164 |) 112101)5 01160.” সেই' অনুরোধ : ৫৮ রবীন্দ্রজীবনী-_ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, পৃঃ ২৯৫ : 
: রাখতেই নিবেদিতার এই দীর্ঘ পত্র। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের ; ৫৯ লোকমাতা নিবেদিতা, ১ম খণ্ড, ২য় পর্ব, পৃঃ ২৬৫ 
: কৃতিত্ব এবং পরাধীন ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে তার : 
অসীম গুরুত্বের প্রসঙ্গে এ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ, এরতিহাসিক ; ৬১ উল্যা 
নল্যায়ন। জগদীশচন্দ্র প্রতি তীর শ্রদ্ধা এবং ভারতব্ £ ৬৩ রবীন্দ-রচনাবলী, ইন পৃঃ ৮০৪ 

; সম্পর্কে তার কল্যাণকামনা এই চিঠির প্রতিটি ছত্রে স্পষ্ট। ; ৬৪ এ 

র : ৬৫ প্রঃ 16100515016 51509 [1+০0102, ৬০]. 1, 0. 438 
: [২17210151109-৬ [1৬121001708], সাক্ষরিত এই চিঠির : 
: শেষ অংশটুকু এরকম-_“হে ভারত! ভারতবর্ষ! তুমি কি : 
ঃ £: ৬৮ দ্রঃ 1910015 01 915091 1ব/৬6105, ৬০|. 1], 0. 555 
; ৬৯ 110. 0. 559 


: টুকুও দিতে পার না-_না, আরামে কালাতিপাত করিবার : 
: স্বাধীনতা নয়-_সেই স্বাধীনতা, যাহাতে সে তীব্রতম অগ্নির : 
; মাঝে, প্রচণ্ডতম শ্রমের মাঝে, উগ্রতম প্রতিযোগিতার মাঝে : 
: বাহির হইয়া তোমারই জন্য যুদ্ধ করিতে পারে? যদি তুমি : 
: রণসাজে সজ্জিত করিয়া বিদায়-আশীর্বাদটুকু জানাইতেও 
: না পার, তবে আমার প্রিয় এই বিষাদপ্রস্ত দেশের সর্বনাশ : 
? হইতে বাঁচিয়া কী লাভ, কী প্রয়োজন ধ্বংসের হাত হইতে : 


: 17806, 2110 01 0176 011010010155 07001 ৮/17101) 106 


42৮০ 90015 18100009115 1৬50০ ০01 


: তোমার এক শ্রেষ্ঠ সম্ভানের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা- 


: পরিত্রাণ পাওয়ার ?”৯, 


ৃ পরাধীন ভারতবর্ষের প্রতি নিবেদিতার এই জুলত্ত ? 
: প্রেম ও তীব্র কল্যাণকামনা রবীন্দ্রনাথকে বারেবারে মুগ্ধ 
; করেছে, নিকটে এনেছে। পরবতী ইতিহাস তার সাক্ষ্য ; 


: দেবে। [প্রথমাংশ সমাপ্ত] 2 


৪০ নিবেদিতার পরে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য-_শঙকরীপ্রসাদ 


বসু, 'দেশ', অগ্রহায়ণ ১৩৭৪, পৃঃ ৬৬২ 


৪১ চিঠিপত্র-_রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৯৩, পৃঃ ১৭৫ ৃ 


£ ৪২ এ, পৃঃ ১৩ 

: 8৪৩ দ্রঃ 101015 01 51961 [1%6418, ৬০1. 1, 0. 400 
8৪. 11৫... 402 

: ৪৫ 101৫. 0. 403 

: ৪৬ নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য, পৃঃ ৬৬২ 
; ৪৭ রবিজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৯৭ 

£ 8৮ চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৭৬ 

৪৯ এ, পৃঃ ১৭৫ 

£ ৫০ লোকমাতা নিবেদিতা, ১ম খণ্ড, ২য় পর্ব, পৃঃ ২৪০ 
; ৫১ চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৭৭ 

: ৫২ রবিজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৯৭ 

£ ৫৩ চিঠিপত্র, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৫ 


এই রচনাটি ই লট বারী অন থা রাগে শি? 


৫৪ এ, পৃঃ ১৩ 
৫৫ এ, ১৪শ খণ্ড, পৃঃ ৫৩ 


৬০ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৫শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০০, পৃঃ ৮০৪ : 
৬১ এ, পৃঃ ৮০৭ ৃ 


৬৬ চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪০ 
৬৭ লোকমাতা নিবেদিতা, ১ম খণ্ড, ২য় পর্ব, পৃঃ ২৬৯ 


কৃতভ্রতা স্বীকার ঃ জর অধ্যাপক বার্ণিক রায়, জম রবীন্দ্রনাথ মালাকার, : 
মঠ, জজ শমীন্দ্র ভৌমিক, বিশ্বভারতী এহন বিভাগ, : 
কলকাতা, জ্ শুত্রজিৎ চক্রবর্তী, জজ তারকনাথ : 
তরফদার। : 


অনুষ্ঠান-সুটী $ মাঘ ১৪০৯ 
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে 


জন্মতিথি-কৃত্য £ স্বামী তুরীয়ানন্দ 
পৌষ শুক্লা চতুর্দশী 
৩ মাঘ, শুঞ্বার 
(১৭ জানুয়ারি ২০০৩) 
স্বামী বিবেকানন্দ 
পৌষ কৃষ্রা সপ্তমী 
১০ মাঘ, শুক্রবার 
(২৪ জানুয়ারি ২০০৩) 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
মাঘ শুরা দ্বিতীয়া 
২০ মাঘ, সোমবার 
তে ফেব্রুয়ারি ২০০৩) 
স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ 
মাঘ শুক্লা চতুর্থী 
২২ মাঘ, বুধবার 
(৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩) 
শ্ীত্রীসরস্বতী পূজা 
মাঘ শুক্লা পঞ্চমী 
২৩ মাঘ, বৃহস্পতিবার 
(৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩) 
১৪, ৩০ মাঘ 
(২৮ জানুয়ারি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩) |: 































| 





করলে মনঃক্ষুপ্ন হবেন আজকের তথাকথিত 


: আধুনিক মনক্করা। তাই শ্রীশ্রীমা আধুনিকা ছিলেন, কি 
: ছিলেন না সেবিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে জানতে 
: হবে 'আধুনিকতা' বলতে কি বোঝায়? 

আধুনিকতা হলো কুসংস্কার থেকে 
' যুক্ত থাকা-_খোলা চোখে, মুক্ত মনে, 


১ হানি ৩ হ 8 সক ক 
র্ র ২,15৯ 
৯:২৬ শ্িস৯ ৭ জি ॥ ৮ ঙ 
৪ ্ হি 1 ক তং টা রি [টি নি 
৬ নি 
্ ] রি পিছ ৭ 
ঙ ঞ ডি টি চা ৬ ৫ 88৬ 4১০ 
রব 48 ঠা. 
৯ এ চি, & । 
মটর রি এ £ পলা | এ 
চার 
১০877 ৭ , এ 
চি এ 


; একটা মতকে নির্বিচারে আঁকড়ে ধরে 
থাকা নয় অথবা অতীতকে বিসর্জন 
: এবং বর্তমানকে স্বাগত জানানোই শুধু 
: আধুনিকতার পরিচয় নয়। আধুনিকতা 
: হলো সমকালীন সভ্যতার সঙ্গে খাপ 
: খাইয়ে চলা-_যুগোপযোগী শিক্ষা- 
: দীক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া । আজকের 
; আধুনিক দৃষ্টিতে যা আমাদের কাছে 
: *1)-19-49109' বলে মনে হয়, আগামী 
: দিনে তা '০৪০-৫০/০৫' হয়ে যাবে। 
: তাই আজকের এই সভ্যতাকে বলা 
উচিত তাতক্ষণিক-__“আধুনিক' নয়। 
(কারণ, এই সভ্যতা বা শিক্ষা 
' কালোততীর্ণ সভ্যতা নয়। বস্তুত, 


উল ্এ৬ ৩১২ 
? কালজয়ী । সেজন্য যে-শিক্ষা বা চিন্তাধারা কালের সীমানা : 
তা-ই যথার্থ : 
; আধুনিক রমণীদের মধ্যে খুব বিরল। বিরল প্রতিভার 


? আধুনিক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীত্রীমায়ের চিত্তাধারা ও 


: মানসিকতা সর্বার্থে আধুনিক। কারণ, তার জীবন ও বাণী 
; আজও আমাদের কাছে সমান প্রাসঙ্গিক-_যার মধ্যে রয়েছে : 
আজকের সমাজের প্রেক্ষিতে “আধুনিকা'র চিত্রটি : ৃ 
? জ্ঞানালোক দিয়ে জাগানোর জন্যই প্রয়োজন হয়েছিল; 


: কিরূপ? হালফিল ফ্যাশনে অভ্যস্তা, পুরুষদের সঙ্গে সমান ; 
; তালে তাল মিলিয়ে চলা এবং আচার-আচরণে বিদেশী : 





 আদবকায়দার ছাপ থাকলেই আজকাল 'আধুনিকা'র তকমা: 
: দিয়ে দেওয়া হয়। আধুনিকতার এই চেহারা কিন্ত: 
? কালকেন্দ্রিক, যুগভিত্তিক__কালাতীত বা যুগোস্তীর্ণ নয়। তাই: 


এশিক্ষার ধারা তাৎক্ষণিক, যার অর্থ :০071208-; 


? 1604১+--11000য7)' বা আধুনিক নয়। আধুনিকতায় : 
: থাকবে মানুষের মানবিক মূল্যবোধ, যেখানে বিবেক থাকবে: 
: সদা জাগ্রত। কাজেই নতুন নতুন রঙচঙে পোশাক-আশাকে : 
: সুসজ্জিত হওয়া আধুনিকতা নয় বা পশ্চিমী কায়দায় : 
: নিত্যনতুন খবরাখবর রাখাই শুধু আধুনিক মনস্কতার : 
£ পরিচয় নয়। মানসিক সচেতনতাই আধুনিকতা-_যা: 
: বিজ্ঞানসম্মত সংস্কারমুক্ত মনে যুক্তির কষ্টিপাথরে ফেলে; 
সারদাদেবীর নামের সঙ্গে 'আধুনিকা' বিশেষণটি ; সত্যকে যাচাই করে দেখবে। যদি কোন ভাব বা মতকে: 
: অসত্য, অলীক বলে মনে হয় তাহলে তাকে তৎক্ষণাৎ: 
: পরিত্যাগ করাই হলো আধুনিক মনস্কতার পরিচয়। এই: 
: বর্জন এবং গ্রহণ করার সুষম বিচারশীল মানসিকতাই শ্রীমা: 
রা রা 


ছিল না কোন চোখধীধানো সাজে: 
সজ্জিত হওয়ার প্রবণতা, ছিল না: 
কোন যান্ত্রিক সভ্যতার আধুনিক: 
শিক্ষাদীক্ষাও। তবুও তার দৃষ্টিভঙ্গি: 
ছিল আধুনিক, যার দ্বারা তিনি: 
বিচার করতেন। সে-আলোর মধ্যমণি : 
হলো চৈতন্য । সেখানে পৌঁছাতে হলে ; 
লাগে উত্তরণের সোপান। শ্রীশ্রীমা: 
সেই উত্তৃঙ্গ স্তর থেকে শুদ্ধ মনে: 
বিচার-বিবেচনা করতেন-_অপরকে : 
অনুসরণ করে নয়। 

সামাজিক চেতনা বা ব্যবহারিক: 


চন এ. :০ সত ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে শ্রীত্রীমায়ের! 


|| যে আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ: 
ঘটেছিল, তা জগতের অধ্যাত্ম-: 
ইতিহাসে এক অনিঃশেষ অবদান।: 
পদ তি ঠা ক 
প্রথাসর্বন্বে নিবদ্ধ নয়। এই অভিনবত্বই একপ্রকার: 
আধুনিকত্ব-যা পূর্ব পূর্ব অবতারসঙ্গিনী এবং বর্তমান: 


অধিকারিণী জননী সারদাদেবী শুধুমাত্র তত্বকথার মধ্যে: 
আবদ্ধ রাখেননি তার আধুনিকতাকে, ব্যবহারিক জীবনে: 


ও দশের কথা বিবেচনা করে। কুসংস্কারে আড়ষ্ট সমাজকে : 


আচরিত শিক্ষার। সমাজ যেখানে সর্বময় বিধানদাতা, : 


উদ লজসথা সা লি ডিল ২০২৯ 


: সমাজব্যবস্থা যেখানে আচারসর্বস্থ বদ্ধমূল ধারণায় গণ্ডিবন্ধ, 
 চ্যালেঞ্জ। রক্ষণশীল বিধিবদ্ধ সমাজ অনেক বিষয়েই তার 


: কাছে কালক্রমে সেসবই অবনত হয়েছিল। 

£ তৎকালীন সমাজনীতিতে শ্লেচ্ছ বিদেশীর সঙ্গে 
: মেলামেশা ছিল চূড়াস্ত অন্যায়। এই নীতি কেউ লগ্ঘন করলে 
: বিধানদাতারা তাকে সমাজচ্যুত পর্যস্ত করত। এই 
: সন্নেহে দুই বাহু প্রসারিত করে কোলে তুলে নিয়েছিলেন 
: শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল তথা ভগিনী 
: নিবেদিতাকে। শুধু তাই নয়, তাঁকে শ্নেহ-চুন্বন দিয়েছেন, 
1 একাসনে বসিয়ে আহারও করেছেন সামাজিক সকল 
: প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে। ভাবতে অবাক লাগে, 
; যেসময় ভারতীয় নারীসমাজ ছিল পর্দানশিন অস্তঃপুর- 
: চারিণী, সেসময় এক বিধবা (সামাজিক দৃষ্টিতে) ব্রাহ্মাণীর 
: দুঃসাহসিক ক্রিয়া শ্রীশ্রীমায়ের এই আচরণের মধ্যে যে 
: সৎসাহসিকতা, নির্ভিকতা ও উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়, 
: তা এক উন্মুক্তমনা আধুনিকতার পরিচয় নয়কি? 

: কিন্তু তৎকালীন সমাজে, সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে 
 শ্রীত্রীমায়ের যে যুক্তিনিষ্ঠ রুচিশীল মার্জিত মানবিক চেতনার 
; বিকাশ, তা এক নতুন দিকেরই উন্মোচন। সংস্কারাচ্ছন্ 
: মানবসমাজ তার আচরণের মাধ্যমে খুঁজে পেয়েছে নতুন 
: করে বাঁচার দিশা। নবদিগন্তের দিশারী হয়ে শ্রীমা সারদাদেবী 
: চেয়েছিলেন সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করতে । সমাজবিধান- 


: ১০810 01 110170,-__এই নীতি বোধহয় তার অজানা ছিল 
! না। তাই তিনি আপন সংসারেই সাম্যদৃষ্টি নিয়ে বর্ণবৈষম্যের 
: ভেদরেখা উচ্ছেদ করলেন। তার ভাইঝি রাধু ছিলেন 
: ব্রাঙ্মণকন্যা। তাকে বললেন বৈদ্যবংশজাত শ্যামাদাস 
: কবিরাজকে প্রণাম করতে। এতে ছিল সকলের আপঞ্তি, 
: তীর্যক দৃষ্টিনিক্ষেপ। কারণ, কবিরাজ ব্রাক্মাণ-বংশজাত নয়, 
: তাকে রাধুর প্রণাম করা উচিত নয়। সমাজের এই বদ্ধমূল 
ভ্রান্ত ধারাকে ভেঙে দিতে শ্রীশ্রীমায়ের যুক্তিশীল কঠ সেদিন 
: সরব হয়ে উঠল £ “কবিরাজমশায় কত বড় বিজ্ঞ! ওরা 
 ব্রান্মণতুল্য, ওঁকে প্রণাম করবে না তো কাকে করবে?” 
শ্রীশ্রীমা নিজেও জাতিতে ব্রান্মাণ ছিলেন। কিন্ত ব্রাহ্মণত্বের 
: ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে তিনি আবদ্ধ ছিলেন না। স্বচ্ছ, মুক্ত, 
; গতিশীল ছিল তার দৃষ্টিভঙ্গি। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী 


ৃ  ব্রাহ্মণবংশোস্তূত ব্রান্মাণত্বকে প্রাধান্য দেওয়া নয়, ব্রাহমাণ-: 
: সেখানে শ্রীশ্রীমায়ের আচরণ ছুঁড়ে দিয়েছিল এক বিরাট : 


জনোচিত জ্ঞান ও চারিত্রিক মহৎ গুণাবলীকেই তিনি বড়: 


; করে দেখেছেন। তার মুক্ত দৃষ্টিতে যার বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত, : 
: উত্তরাধিকারসুত্রে ব্রান্মাণের ঘরে জন্মলাভ করে নয়__-: 
; সাধনোচিত কৃতকর্মেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায়। শ্রীশ্রীমায়ের : 
: এই অভিনব আধুনিক সিদ্ধান্ত সুপ্রাটান আদর্শ ও: 
: শান্ত্রবাক্কে লঙ্ঘন করেনি, বরং শান্ত্রকে মর্যাদাদানই: 
: করেছে। গীতায় বলা হয়েছেঃ “চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং: 
; গুণকর্মবিভাগশঃ।” অর্থাৎ গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে : 
: শ্রীভগবান চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেছেন। কাজেই ব্রাহ্মণ, : 
: ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্রের মধ্যে কোন মনুষ্যজাতিগত প্রভেদ: 
: নেই। কিন্তু এই সনাতন শাস্ত্র-সত্য শান্ত্রেটে নিবদ্ধ।; 
 মানবসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেনি এবিধান। সমাজের: 
: নীতিনির্ধারকেরা এ-সত্যকে ভুলে গিয়ে বিধিবদ্ধ প্রচলিত: 
: ধারাকেই অনুসরণ করেছে। তাদের মধ্যে সৎসাহসিকতা ও: 
: মানবিক মূল্যবোধের অভাব যথেষ্টই। সেজন্য তাদের মধ্যে: 
: নবচেতনার উত্ভাসন ও নবনীতি প্রণয়নের ক্ষমতাও সীমিত।: 
; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যে-সমাজের সমষ্টি-শক্তি যেখানে: 
; সঙ্কুচিত ও নীরব, সেখানে শ্রীস্্রীমায়ের একক মাতৃশক্তি: 
: স্বমহিমায় উদ্ভাসিত ও দুর্নিবার গতিতে সম্প্রসারিত। তার: 
: দিতে সাহস পায়নি, বরং নীরবে বরণ করেই নিয়েছিল 
; স্রোতের বিপরীতে চলার এই মানসিক দৃঢ়তা ও চিরাচরিত: 
: প্রাচীন এঁতিহ্যকে যুক্তির আলোকে খোলা মনে বিচার-: 
: বিশ্লেষণ করার এই নবচেতনাকেই ধলা উচিত আধুনিক-: 
? মনস্কতা। এই দৃষ্টিকোণ পেকে শ্রীমা সারদাদেবী আধুনিক ; 
: করতে চেয়েছিলেন উন্মুক্ত দৃষ্টিস্থাপনসাপেক্ষে। '0100110 : ৃ 
ৃ ; দিলেও সুপ্রাচীন শাস্ত্-এঁতিহ্যকে তিনি জলাঞ্জলি দেননি বা 
? আধুনিক মানসিকতা পোষণ করতে গিয়ে তিনি দেবীসত্তাকে: 
! বিসর্জন দেননি; বরং এই আধুনিকতার জন্যই তার চরিত্রের ; 
; মহনীয়তা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে-_যুগভিত্তিক মাতৃত্বের: 
: কল্যাণময়ী সচল রূপটি উজ্জ্বলতর হয়েছে। সেইসঙ্গে : 
; আপন মহিমায়। ফলে মানবসমাজ পেয়েছে কুসংস্কারমুক্ত : 
: এক মাতৃপ্রতিমা; সেখানে ধর্মধারণা অন্ধকারাচ্ছন নয়-__: 
1 সেখানে আছে সত্যকে যুক্তির নিরিখে পরখ করে দেখার: 
: অগ্রজ্ঞান মানসিকতা। এই অগ্রগতির পথে চলার প্রেরণা ও: 
: প্রতিশ্রুতি যিনি প্রদান করেন, তিনিই তো প্রকৃত আধুনিক।: 
: সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমা সারদাদেবীকে আধুনিকা: 
; জননী বললে অত্যুক্তি হয় না।2. ৃ 


শ্রদ্ধাতক্তি অর্জিত হয়েছে-সে-ই ব্রাহ্মাণপদবাচ্য। শুধু: 


প্রতিমা হিসাবে সার্থক রূপ ধারণ করেছেন। ৃ 
তবে শ্রীশ্রীমায়ের চরিত্রে আধুনিকতার প্রাধান্য দেখা: 


পো ১৩০৯ 


ডিসেন্গর ১৯০২ 





£ একদা এক দণ্তী ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রাস্ত হইয়া কোন 
: বৃক্ষতলে একখানি ইট মাথায় দিয়া শুইয়াছিলেন।গ্রাম্য স্্রীলোকেরা সেই 
? পথ দিয়া জল আনিতে যাইতেছিল। তাহারা দপ্তীকে এইরূপ ইষ্টক ; 
' মস্তকে শুইতে দেখিয়া আপনা আপনি বলাবলি করিতে লাগিল, দেখ 


: দিদি, ইনি দণ্ডী হয়েছেন, সংসার ছেড়েচেন, তবু এঁর এখনো সুখটুকু : 


: আছে, শুধু মাথায় শুতে পারেন না, আবার ইট মাথায় দেওয়া হয়েছে। : 
: দণ্ডী সমস্ত শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তাই ত আমার এখনো ত 
: সুখবাসনা যায় নাই, আগে না হয় বালিশ মাথায় দিতাম, এখন নয় 


: কেন,শুধু মাথায় শুইতে পারিব না কেন? এই বলিয়া তিনি ইটখানি মাথা : 
: হইতে সরাইয়া শুধু মাথায় শুইয়া রহিলেন। জলপূর্ণ কলস কক্ষে করিয়া : 
গ্রাম্য নারীগণ আবার সেই পথদিয়া স্ব স্ব আবাসে ফিরিতেছিল। তাহারা : 
: পুনরায় দণ্ডীর কাছ দিয়া যাইতে লাগিল। দণ্ডীকে এবার শুধু মাথায় : 
: ছলে হরিদ্বারে যান। সেখানে দেখেন, এক মহা তেজঃপুপ্তুকায় পুরুষ : 
! একটা নির্জন মঠে ধ্যাননিমগ্ন রহিয়াছেন। বাঙ্গালীর চেহারা। তাহারা; 
: নলিনী বাবু বলিয়া চিনিয়াছিলেন, কিন্তু অগ্রসর হইতে ভরসা করেন; 


: শুইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহারা আবার পরস্পর বলাবলি করিতে 


। লাগিল-_দিদি, সন্যাসী ঠাকুরের রাগটুকুও আছে। মেয়েমানুষের দুটো : 


; কথা সইতে পারলেন না,অমনি ইটখানা মাথা থেকে নামিয়ে দিয়েছেন। 


: সন্ন্যাসী ভাবিলেন, মজা মন্দ নয়। আর তিনি কখন লোকের কথায় ৃ 


: চালিত হইতেন না। 
ৃ পালকের গদি। 
নলিনী বাবু হালে বড়লোক হইয়াছেন। অনবরত তাওয়া দিয়া 


: অপেক্ষা করিতেছে। অনেক টাকা খরচ করিয়া অনেক যত্নে একখানি ; 


; পালকের গদি তৈয়ার করাইয়াছেন, তাহাতে বাবু শায়িত। হঠাং বাবু : 


: হাজির। বাবু বলিলেন, কোচম্যানকে গাড়ী তৈয়ার করতে বল, একটু : ৃ 
? ধার্মিক হোয়েছ যে দেখচি!ও সব ঈশ্বরটাশ্বর কিছু আছে নাকি? রামধন: 


: হাওয়া খেয়ে আসি। বাবু হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া গেলেন। 
; কিছু পরে সমব্বাঙ্গে বিষ্ঠামাথা কাদামাথা ন্যাংটা একটা লোক ; 
: আসিয়া হাজির। আসিয়া পাগলের মত বাবুর সেই সখের গদির উপর 
: যাইতে উদ্যত। চাকরদের বাধাপ্রদান। পাগল কিছু না মানিয়া গদির 
; উপর শয়ন করিল ও একবার এপাশ একবার ওপাশ করিতে লাগিল। 
: চাকরবাকর তাহাকে ছুঁইতেও পারে না, গায়ে বিষ্ঠামাথা। আবার একটা : 
; কুসংস্কার-_বোধ হয় এ পরমহংস,কোন কিছু বলিলে শাপ দিতে পারে, ; 
: এদিকে বাবুর ভয়ে সন্তস্ত। এদিকে এই গোলমাল, এমন সময় বাবু ; 
! আসিয়া হাজির । ছিলাম ভরো, বলিতে না বলিতেই ব্যাপার দেখিলেন; : 


: চাকরবাকরে যোড়হাত করিয়া বলিতে লাগিল, বাবু আমাদের কোন ; সদ্গু 


1 দোষ নাই। এদিকে পাগলা সটান শুইয়া আছে। বাবুর চাবুক গ্রহণ ও ৃ 
? সপাসপ পাগলার পৃষ্টে প্রদান পাগলা এপাশ ফিরিয়া গুইয়াছিল;যেন ! 


[কবর লব স্চ্গা লিক ডলের ৩০২] 







দিকে দেখিতে গেলেন, দেখেন, পাগলা 





কত আরামে আবার ওপাশে ফিরিল। চাবুক: 
চলিতেছে-_ ক্রমশঃ দরদর ধারে রক্তপ্রবাহ; : 
পাগলা অচঞ্চল, স্থির। রক্তে গদি রক্তময় হইতে : 
লাগিল। পাগলাকে স্থির দেখিয়া তখন বাবুর মনে: 
একটু ভয় হইল-_মনে ভাবিলেন, বুঝি নরহত্যা : 
অপরাধে অপরাধী হইলাম। এই বলিয়া পাগলার মুখের : 


: হাসিতেছে। তখন বাবুর অমনি পদদ্ধয় ধারণ, পাগলার অমনি উঠিয়া 
কি কর, কি কর বলিয়া বাবুর হস্তধারণ। পাগলা বলিতে লাগিল, ; 
; এতক্ষণ বেশ চলিতেছিল, এ আবার কি ভাব? নলিনী বাবু কীদিয়া? 
বলিলেন, আমি মহাপাপী, কিছু উপদেশ-_ কে আপনি? পাগলা বলিতে : 


লাগিলেন__-ওসব অতশত জানি না, তবে এইটুকু বোলতে চাই যে,এই 


: পালকের গদি, এতে আমি সুখের জন্য নয়, অমনি খানিকক্ষণ শোবার : 
; জন্য এতগুলি চাবুক খেলুম-_এর সংস্পর্শের গুণ এই, আর তুমি এত; 
: তাহার পরিবর্তে ইট মাথায় দিয়াছি, একটা কিছু মাথায় দেওয়া চাই। : 


যত্ন কোরে, এত সখ কোরে কোরেছ, এইতে দিনরাত তোমার মনপ্রাণ: 
পোড়ে আছে, এর সঙ্গ দিনরাত তোমার। তোমাকে কত চাবুক খেতে : 
হবে, এক একবার ভেবো দেখি। এই বলিয়া উত্থান ও বেগে প্রস্থান।: 


বাবুরও কাপড় ফাড়িয়া কৌপীন ধারণ ও দ্রুতবেগে প্রস্থান। 


দশ বৎসর পরে নলিনী বাবুদের বাড়ীর সকলে একবার তীর্ঘ্রমণ: 


নাই। তিনিও কোন কথা বলেন নাই। 
নাস্তিক ও আস্তিক বন্ধুদবয়। 


রামধন ও হরিধনে ভারি বন্ধুত্ব। একসঙ্গে শয়ন, একসঙ্গে ভোজন, : 


ৃ ? একসঙ্গে কথোপকথন, আলাপ; যেকোন স্থানে যান, কখন দুজনে; 
: গুড়গুড়িতে তামাক চলিতেছে। টানা পাখায় হাওয়া চলিতেছে । চাকর- : 


ছাড়াছাড়ি হয় না। তবে ঠিক সন্ধ্যার সময় ঘণ্টা খানেকের জন্য: 
রামধনকে কেহ দেখিতে পায় না। হরিধনের ক্রমশঃ কৌতৃহল হইল-_: 
কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া সে সন্ধানে সন্ধানে বেড়াইতে লাগিল, জানিবে : 
__রামধন কি করিতেছে। একদিন রামধন ধরা পড়িল। হরিধন দেখিল, : 
রামধন চক্ষু মুদিয়া বিড়বিড় করিয়া কি বকিতেছে। হরিধন হাসিয়াই: 
খুন। একেবারে রামধনের গায়ে পড়িয়া গিয়া বলিল, কি হে, ভারি : 


? ক্ষতি কি? একঘণ্টা সময় না হয় বাজে গেল, ২৩ ঘণ্টা ত আমোদ: 
? করিলাম-__আর, যদি কিছু থাকে? হরিধন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে: 
; বলিল, তাই ত, তাহলে ত আমি একেবারে গেলাম! হরিধনের মুখে; 


ক্ষণিক একটু বিষাদের ছায়া আসিয়া আবার পরক্ষণেই মিলাইয়া গেল ।: 
রামধনেরও মনে একটা খটকা উঠিল; এখনও আমি “যদি'র ভিতর 
রহিয়াছি। বন্ধুকে ত ঈশ্বর মানাইতে পারিলাম না। কিসে মানান যায়-_ 
যুক্তিতর্কে ত পারা যাইবে না। এই মনে করিয়া সে গোপনে গোপনে : 


পাইয়া কঠোর সাধনায় ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার পাইয়াছিল। 
সন্ভলন ॥ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 


রু অন্বেষণ করিতে লাগিল। শুনিয়াছি, শেষে উভয়েই সদ্গুরু: 


চর 
৫ 


অবসরের সম্মুখে দীতিয়ে হালি যুবগোজী আজ চিলাহারা। বিব 


পপ 
এবং আদশাতিভিক | রামকৃজ, সম্ষের প্রত : টের ভে রেস রা 











৫ 1থয়আবলা। ৫ 
'যুবসন্প্রদায়ের প্রশ্ন” বিভাগে প্রেরিত (ক) প্রশ্নগুলি সুনির্দিষ্ট হওয়া চাই। (খ) প্রেরকের পুরো নাম, ঠিকানা ও বয়স উল্লেখ থাকা চাই। 
(গ) প্রেরকের বয়স অনূধ্ব ৩০ হওয়া চাই। (ঘ) সব প্রশ্নই গ্রাহ্য হবে-_এমন বলা যায় না। অনেক সময়ে এমন হতে পারে, একটি প্রশ্নের 
মধ্যে অন্যগুলির উত্তর সন্নিবেশিত হয়ে আছে। সেক্ষেত্রে প্রশ্নপ্রেরকের মনংক্ষুণ্ন হওয়ার কারণ নেই। কারণ, প্রশ্নের উত্তর পেলেই প্রশ্নকর্তা তৃপ্ত 
হবেন, আশা করি। তার নাম প্রকাশিত হলো কি হলো না সে-ব্যাপারটি নিতান্তই গৌণ থাকুক, এই আবেদন জানিয়ে রাখি।-_সম্পাদক 


প্রশ্ন ২ শীহীঠাকুর, মা এবং হ্বামীজীর উপদেশের মধ্যে যদি আপাতবিরোধ দেখা যায় তখন কী করণীয়? উদাহরণহরাপ: 
! বলতে পারি-_৫১) “তুমি গেরহ, তোমার গলে যাদি কেউ এক চড় মারে তাকে দশ চড় যাদি ফিরিয়ে না দাও তুমি পাপ: 
: করবে।”-_হবামী বিবেকানন্দ; ৫) “যে সয় সে মহাশয়, যে না-সয় নে নাশ হয়।”-_শ্রীতরীমা। ৩৩) “তোকে কামড়াতে বারণ: 
? করেছি, কিন্ত ফৌস করতে তো বারণ করিনি।”_শ্রীরামকৃষণ। -_ পম্পা গোস্বামী, মালীপাড়া, হুগলী: 


: উত্তর £ শ্রীপ্রীঠাকুর, শ্রীত্রীমা ও স্বামীজীর উপদেশের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। আমাদের বোঝার ভুল। গভীরভাবে চিন্তা: 
: করলে সামঞ্জস্য পাওয়া যাবে। আর তারা কোন্‌ পরিপ্রেক্ষিতে, কোন্‌ পরিবেশে, কোন্‌ মানসিক অবস্থা থেকে কাকে, কিভাবে : 
' বলেছেন-_তা ভাল করে অনুধাবন করতে হবে। তারা কোনটি বলেছেন শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করে, কোনটি বা: 
; সকলের জন্য বলেছেন। তাও আবার প্রত্যেকের মানসিক অবস্থা বুঝে। ৃ 


প্রশ্ন £ কথাযত-এর একজায়গায় ঠাকুর বলেছেন £ “লজ্জা, ঘৃণ, ভয়-_তিন থাকতে নয়।” আবার শ্ীতীমা একসানে: 
: বলেছেন 2 “লজ্জা ঘৃণা ভয়-__তিন থাকতে হয়।” দুজনের বাণী পরস্পরবিরোধী নয় কি? উভয় উক্তির তাৎপর্য দয়া করে: 
: বুঝিয়ে দেবেন! _ মধুমিতা কয়াল, নীমপীঠ, দঃ ২৪ পরগনা: 


: উত্তর £ শ্রীপ্রীঠাকুর সাধকদের সম্বন্ধে বলেছেন একথা । দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গায় বান এসেছে- শ্রীশ্রীঠাকুর কাপড় বগলদাবা করে 
: ঘর থেকে বেরিয়ে বান দেখতে গেলেন। অন্যেরা পারল না-_কাপড় ইত্যাদি সামলে আসতে আসতে বান চলে গেল। তখন: 
শ্রীশ্রীঠাকুর একথা বলেছিলেন। ঈশ্বর-দর্শনাকাঙ্ষমীর মনে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় থাকলে তারা কখনো জীবনে উন্নতি করতে: 
: পারবে না। : 
1 আর শ্রীত্রীমা 'লজ্জা'র কথা মেয়েদের উদ্দেশে বলেছেন। তবে শ্রীত্রীমা লজ্জা, ঘৃণা, ভয় রাখার কথা বললেও লজ্জার; 
: ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি লজ্জা সম্বন্ধে বলেছেন £ “দেখ, স্ত্রীলোকের লজ্জাই হলো ভূষণ।” যদি তিনি কোথাও : 
: 'লজ্জা, ঘৃণা, ভয়” সম্বন্ধে বলে থাকেন তার মর্মার্থ এই £ মেয়েদের মধ্যে এই তিনটি না থাকলে মেয়েরা বেহায়া হয়ে যাবে, : 
: উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাবে-_-তাতে সংসারে অশান্তি আসবে। 


প্রশ্নঃ আমাদের এামে কোন বংশে কেউ মারা গেলে বলা হয়, & বংশে অশৌচ হয়েছে। তখন এ বংশের লোকেরা অশৌচের: 
: দিনগুলিতে কোন শভকম (যেমন বিবাহ, অনপরাশন, পুঁজা-অণনি) করতে পারে না। শান্বমতে তা নাকি নিষিদ্ধ । সত্যিই কি; 
 শান্তরমতে পুজা-অনর্না অনুচিত? কেন? মধুমিতা কয়াল, নীমপীও, দঃ ২৪ পরগনা: 


: উত্তর ঃ আপনজনরা আমাদের মধ্যে থাকেন। তাই তারা যখন মৃত্যুবরণ করেন__তাদের জন্য শোকপ্রকাশ করা আমাদের : 
: পরম কর্তব্য, তাদের জন্য সম্মান জানানো আমাদের অবশ্য প্রয়োজন। সেজন্য অশৌচকালে কোন শুভ অনুষ্ঠান করা: 
: আমাদের শান্ত্রবিধি নয়। তবে গৃহে পুজা-অর্চনা থাকলে ব্রান্মাণ অথবা যাদের অশৌচ নেই তাদের দিয়ে পূজা করাতে হয়।: 
: মন্্রষ্টা খবি-মুনিগণ নিজেদের উপলব্ধিকে শাস্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষিত করে গেছেন। তারা দেখেছিলেন, অশৌচকালে ; 
 জেন্মাশৌচ বা মৃতাশৌচ) মনে তামসী-বৃত্তির আধিক্য থাকে। পূজাদি করতে গেলে মন যত সাত্তিক হয় ততই বল্যাণ। সেই: 
: কারণেও অশৌচকালে পৃজাদি না করাই সমীটীন। ৃ 


[দল দলতস্দাক্চ্গা নিন তল 


শিও ও কিশোর বিভাগ 


আস এস 
হলেন ধরল কিন্ত 'িনি: দা এহধে-রাজি 


দত দুদ 
প্রাণত্যাগকেই বরণ করে নিলাম। 


রা উজ ০2৮৮8০৯১৬2৭ 


বৃন্দাবন থেকে আচার্য শঙ্কর এলেন মথুরায়। ডখন সেখানে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের 


উর এগ বিশেষ ভাবের সৃষ্ট হব। অর ধা নিবেন করত দিয়ে বিশেষ প্রাধান্য কিনতু তী্র্শনের উদ্দেশ শঙ্কর সেখানে এসেছিলেন, তাই বৌদ্ধ. 
১ তার কষ থক তাবে বেরিয়ে এল কের এক ও জৈনদের তিনি বিচারে আহ্বান না করে চলে এলেন শ্রয়াগ্ে। গঙ্গা-যমুনা- 


সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করে তিনি এক বৃক্ষমূলে এসে বসলেন। শুনতে 
গেলেন এক অদ্ভুত কথা। 





হামদেবের আদেশে শর এসেছেন কৃযারিলের সঙ্গে বির বরছে। কিন্তু এখন কি হবে? 
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রয়েছ ছড়য়ে তুমি কী অপরাপ দেখতে তোমায় মা, 

শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে নয় তোমার এই প্রকৃতির 

৮৮০০০ তুমিই তুলনা। 

' দিগ্‌ থেকে দিগন্তে 

কোথায় নেই তুমি! সঠদসস্শৃননী 

১৮৬০ হৃদয় শুকায়, এ শ্ররীষ্মবায়, মা 

: তোমার এই প্রকৃতির 

: অন্নদানে অন্নপূর্ণা। 

: শয়নে হও নিদ্রাদেবী সুখের সাথে, দুখের সাথে, 

: সন্ন্যাসে শঙ্করী। খেলছি খেলা দিনে রাতে, 

: শতরূপের ছবি লুকিয়ে, রা হোক নির্বি্ষ, দাও মা আশিস, ক্ষমা, 

' নেমে এলে ধরাতলে সারদা ঈশ্বরী। তোমার এই প্রকৃতির 

! ঘুচালে দৈন্য শ্যামসম্পদে তুমিই তুলনা। 

: ধরণী করিলে শ্নাত, 

অধযা্ক্ধয় ঢালিলে জগতে শাসতিবারি রি 

ৃ সারদাপ্রণীম কী অপরাপ দেখতে তোমায়, মা। ; 
রবি দত্ত 


শগতবর্ষপ্রাচীন 
'কথামৃত স্মরণে 


প্রণমি তোমারে মাগো, সারদা জননী। 
: পৃথিবীপালিনী তুমি, পতিতপাবনী।। 










মূর্তিমতী দয়া তুমি, জগতের ধাত্রী। চি কও 

? আনন্দরূপিণী মাগো, সর্বসিদ্ধিদাত্রী।। স্বামী নিত্যাত্মান্দ 

(যারা ছিল বঞ্চিত, ছিল অসহায়। উচ্চকণ্ঠে বলরে সবে কথামৃত নমোস্তবতে। ৃ 
? আলোকিত হলো তারা তব করণায়।। '্রীম' বিরচিত আনন্দে পুরিত কথামৃত নমোস্তরতে।। : 
: অবোধ শিশুরে সেবে জননী যেমতি। ও 
: অনাথ-আতুরে মাগো, তুমিও তেমতি।। ভারত-মানসে বিবেকবর্ধক কথামৃত নমোস্ততে। 

: নিত্য শরণ, সস্ত স্মরণ কথামৃত নমোস্ভুতে।। 

; তোমার প্রসাদে ধন্য আদ্বিজচণ্ডাল। ন 
'দুবাছু পসারি নিলে কলুষ-জঞ্জাল।। ৪৪ অনুরাগ বর্ধিত, বিষয়বর্জিত কথামৃত নমোস্ততে। 
!জ্ানহীনে দিলে জ্ঞান, মূকে দিলে ভাষা। 97 তপন্থী-পুজিত, বিশ্ব-বিনিন্দিত কথামৃত নমোস্ততে|| : 


কুজন-নাশক, সুজন-পোষক কথামৃত নমোস্ততে। 
কল্যাণ-কারক, শক্তিপ্রদায়ক কথামৃত নমোস্ততে।। 


শাস্তিরূপক, মুক্তিবিধায়ক কথামৃত নমোস্তে। 
ত্যাগ-দীপক, চিত্ত-প্রসারক কথামৃত নমোস্ততে।। 


৯ সর্বশান্ত্রবাক্‌-নিবন্ধক কথামৃত নমোস্ততে। 


: বিবেক-বৈরাগ্য কারে, আশাহীনে আশা ২ ২ 
:ক্ষমায় পাদপ তুমি, সহ্যে বসুমতি। রি 
 সারল্যে সদৃশ শিশু, জ্ঞানে সরস্বতী ।। 
০ নির্বারিণী, ওুঁদার্যে আকাশ। ৃ 
ৃ ব০৮এ২ রদ 

কৃপা করি' দিও মাগো, চরণদুখানি।। ব্যাধি-জরা-জন্ম নিবারক কথামত নমোস্ততে।। 


টা ১০৪তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা লোক 5 ডিদে্র ২5512 


: (১) 
; মাকে হৃদয়ে নিয়ে 
দিবস শেষে। 

















: (৩) 

: পাতানো মা নয় 

£.. সৎ অসতের মা 
সত্যিকারের মা। 


হাতে হাতে আর ধ্বংস আয়ুধ নয় 
মানুষ মানেই আছে যার মান হুশ। 


মুখে হাসি নেই, বুকে বাসা বেঁধে ভয় 
চোরা বাঘনখে শ্বাপদের উল্লাস 
জেনো ভালবাসা শাশ্বত অক্ষয় 
বোধোদয় হোক, ঘুচে যাক সন্ত্রাস। 
ধর্ম সে শুধু অহিফেন নেশা নয়__ 
পথ যত হোক, লক্ষ্য সূর্যোদয়। 
মানুষ তো সেই, আছে যার মান হুঁশ। 


: (৫) 

: আমি রয়েছি 

: ভয় কি বাবা। 

: (৭) 

: মানস ধায় 

£. কুকর্মে, রাখ রোখ 
সদা সুকর্মে। 

: (৯) 


: চাইবে কিবা 
তার” শরণ নাও 
থাকবে ভাল। 


শাশশাাপিশাশাশশাশিন্পাশী 


টি. ৯ হাইকু" একপ্রকার জাপানী কবিতা। ৫+৭+৫-১৭ অক্ষরের তিন ৫ ২ : 
: চরণের বাঁধুনি। কবিতাটিতে তারই অনুসরণের প্রয়াস-_সম্পাদক ্রীত্রীগীতা বলেছেন--“মা ফলেষু...”” | : 
ৃ সবাই বলে, নিরাকাক্ক্য হও। : 


সবাকার আমি শুধু প্রেমের তিয়াসী, 
মা বিশুদ্ধ পবিত্র প্রেম। 
সুভাষ বসু এইটুকু আকাঞ্ক্া মোর। 


ু কোথায় পাব? 

: গ্রামবালা সেজে এসেছিলে কে যে পল্লীমায়ের ঘরে, তাই দুঃখ আর কান্না জীবনে সম্বল। 
: ঢাকিয়া শ্রীরূপ আপন স্বরূপ সাধারণ রূপ ধরে। অ-ভাল পৃথিবীতে ভাল কোথায়? 
: অভয়া বরদা জননী সারদা এলে তুমি ধরাধামে বিশ্বানৃভূতি সংসারে নেই-__ 

: পবিত্র পরশে জাগাতে হরষে পুণ্য তোমার নামে। আছে, সাধুসঙ্গে। 

: জানি সম্ভান ত্যজি' ভেদজ্ঞান শরৎ, কী আমজাদ সে কী-_সংসার ব্যতীত? 

: জাতপাত ভুলে নিলে কোলে তুলে বিনাশিতে পরমাদ। 1/৮,,  'আমার যে সব দিতে হবে 

: অসতের যথা সতের যে তথা মাতা তুমি সবাকার ২ ০৮4৫, সে তো আমি জানি' 

: করুণারূপিণী প্রেমস্বরূপিণী শান্তির পারাবার। তত 44২৯ নিঃশেষে মিলাবে ধূম- 

: ভীষণ ডাকাত ধরে তব হাত তেলোভেলো প্রা্তরে ৮৮ প্রে? দেহ-সঙ্গে দেহাকাঙ্্ষা যত; 
স্বরূপ জানিয়া চরণে লুটিয়া মাতাজ্ঞানে পূজা করে। £/./% ২১৮২৯১৯ এইটুকু সার, গোণ 

? কে তোমা চিনিবে কেমনে বুঝিবে নিজে নাই ধরা দিলে+1/7০/১২)৫ বাকি কণ্টা দিন। 


* 








: কৃপা কর দান মোরা সন্তান যাচি তাই সবে মিলে ১৬ ১" এই শেষ বাণী। 


সঞ্ভীব চট্টোপাধ্যায় 


: রহস্য কি? অনেক ব্যাখ্যা, অনেক তর্ক ও বিতর্ক। অনেক 
 ব্যঙ্গ। একালের মানুষের কাছে “বেদ” অজ্ঞাত অর্থ একটি 
: শব্দ মাত্র। স্বামীজী বেদের ব্যাখ্যা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় যা 


ব্রন্াস্বরূপ। প্রত্যেক আত্মাই যেন মেঘে ঢাকা সূর্যের মতো; 


: একজনের সঙ্গে আরেকজনের তফাৎ কেবল এই-__কোথাও 
সূর্যের ওপর মেঘের আবরণ ঘন, কোথাও এই আবরণ একটু : 
; পাতলা; আমাদের বিশ্বাস-__জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এটি ; 
; সকল ধর্মেরই ভিত্তিস্বরূপ; আর শারীরিক, মানসিক বা : য়: 
: ঢেউয়ে। ফিরে এস সসীমে। এইখানেই তোমার জীবনলীলা: 
: চলবে। উধাও মন! ফিরে এস বৈবস্বত যমলোক থেকে, : 


: আধ্যাত্মিক স্তরে মানবের উন্নতির সমগ্র ইতিহাসের 
: সারকথাটাই এই-_এক আত্মাই বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে 
: আপনাকে প্রকাশ করছেন।” 

£. আমরা জানতে চাই। আমাদের অন্বেষণ হলো জ্ঞান। 
: আমরা কথায় কথায় বলি, 'জ্ঞান-বিজ্ঞান'। এই জ্ঞান হলো 
: __বস্তৃজ্ঞান, বাস্তজ্ঞান, কারিগরী যাবতীয় জ্ঞান ও প্রয়োগ। 
: প্রযুক্তি। একে বলে “বিদ্যা"। বেঁচে থাকার জন্য, জীবিকার 


: আমার কি সম্পর্ক? মৃত্যুর কি ব্যাখ্যা? আপাত রূপের 


: দেখব, না অখণ্ড দেখব! আমি একটা, তুমি একটা, সে 
: একটা-_পৃথক পৃথক অস্তিত্ব! অথবা .সেই 'এক' অহঙ্কারে 
: টুকরো হয়ে “বহু' হয়েছেন। স্বামীজী বলছেন তার বলিষ্ঠ 
: ভাষায় £ “রামকৃষ্ণ পরমহংস যে ভগবানের বাবা, তাতে 
: আমার সন্দেহমাত্র নাই... বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-ভাগবতে যে 


! বুঝা যাবে না। [715 110 15 2 56210711011 011107105 
: 00৮/০1 0010৬/) 0001) 010 ৬/1016 71955 01 11010) 
:191181045 00001). 20 /85 01101151118 00111161701 00 


1110 06 ৬019 ০০1০ 01 010 100101121 16118103 


ৃ 0১019101109 117 [17018. (তার জীবন অনস্ত শক্তিপূর্ণ একটি 


সন্ধানী আলো; এই আলো সমগ্র ধর্মভাবের ওপর বিচ্ছুরিত : 
: প্রতিটি মানুষের অন্তরে । মানুষ ভাঙছে, গড়ছে, গড়ছে, : 
: ভাঙছে। কত রাপ, কত বৈচিত্র্য, জগৎ-রূপ ভেলকি! 


 হয়েছে। তিনি বেদ ও বেদাস্তের জীবস্ত ভাষ্যস্বরূপ ছিলেন 
: এবং এক জীবনে ভারতের জাতীয় ধর্মজীবনের সমগ্র কক্সটি 
: অতিবাহিত করেছেন।)” 


১০৪তম [১০৪তম বর্ষ-১২শ সংখ্যা. সংখ্যা 


বেদ হলো আলে-_-অস্তরের আলো। আলো মানে: 


; দেবতা, দেবতা অর্থ লীলা। খথেদের প্রথম সুক্ত- 


'অগ্নিমীলে পুরোহিতং য্্স্য দেবমৃত্বিজম্‌। ৃ 
হোতারং রত্বধাতমম্। |” 
আমার সামনে প্রজুলিত অগ্নি। অগ্রনিশান। চল, এই! 


: আলোতে জ্বালিয়ে নিয়ে প্রাণের আলো, এগিয়ে চল।: 
; আলোর তপস্যাই হলো যজ্ঞ। অগ্নিই আকর্ষণ করে নেবে: 
| [সিদ্ধান্ত-_বললেন স্বামী বিবেকানন্দ। বেদের সার ; 


বেদ ব্রহ্মকে ধারণ করে আছেন। নির্মেঘ, নীলাকাশ: 


: যেমন নিম্পন্দ সরোবরে নিজেকে ধরা দেয়! ব্রম্মা মানে: 
: বিশাল, বিরাট অসীম চেতনা। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বেদের 
: ধষিতুল্য। তিনি অনুভব করেছিলেন__“তোমার অসীমে : 
: করেছেন, তা হলোঃ “আমাদের বিশ্বাস__সব প্রাণীই : 
: ক্ষণ বিশ্ব জগতের কোন 


প্রাণ, মন লয়ে যত দূরে আমি যাই।” সে এক অন্য অনুভূতি, : 
অস্তিত্ব নেই। 

“যন্তে মরীটীঃ প্রবতো মনো জগাম দূরকম্‌। 

তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে।।” 

(খণেদ, ১০৫৮৬): 

যে-মন তোমার সুদূরে উধাও আলোকের ঢেউয়ে : 


দ্যুলোকে পৃথিবীলোকে, ধরার চতুক্ষোণে, দিকে দিকে দিকে: 


: দিকে (চতশ্রঃ প্রদিশো)। সমুদ্র-জলধি হতে, যে-মন উধাও: 
; নিখিল এই চরাচরে, অজানা হতে অজানায়, অতীতে এবং : 
: হলো, নিজের সম্পর্কে জ্ঞান। আমি কে? জগতের সঙ্গে : 
: জ্বালি-_অগ্নিম্‌ ঈলে। 
: আড়ালে আসল রূপটা কি? বিশ্বব্রক্গাগুকে টুকরো করে 
? অল্লান মাধুর্য ধরা যাবে না। এই অগ্নি আধ্যাত্মিক, : 
; আত্মাশ্রিত। আমার ভেতরের একটা ব্যাপার। এই দেহের: 
£ ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'। তারই আলোয় তুচ্ছ, বৃহৎ; 
: সবকিছুই আলোকিত। র 
: করছে। “অগ্নি' শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে আসল শব্দটি-_: 
; অগ্রণী”, দিশারী। সকলকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। তিনি: 
: 0076 ৬6৫95 0174 (0 (10617 2111. 110 1190 11৬৩ 11) 019 £ িবিক্রতু'। 'ত্রতু' শব্দের অর্থ- সৃষ্টির ইচ্ছা, সঙ্বল্প,: 
£:07080%5 ৬/11] 
; বলছেন £ “10 0০9৫ 591, [61 (19070 0০ 118101; 010: 


“তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে।।” ৃ 
এখানেই বেঁচে-বর্তে থাকতে হবে। তাহলে আগুন: 


এই অগ্নি কোন্‌ অগ্নি? অগ্নির ব্যাখ্যা না হলে বেদের চির 


শ্রীরামকৃষ্ণের সুন্দর উপমা-_আলো! একই আলোর 


সঙ্কল্পমাত্রেই অষ্টার সৃষ্টি। বাইবেল 


01010 %/83 1181.” সৃজনের ইচ্ছা হলো সিসৃক্ষা। “অগ্নি: 
র্টা এবং ত্রষ্টার সিসৃক্ষা। এই অনস্ত সৃজন-ইচ্ছা: 


পৌষ ১৪০৯] ডিসেম্বর ২০০২ রর 


' শ্রীঅরবিন্দ এই অগ্লিকে বললেন-__01%16 ৬1111 : 
: রবীন্দ্রনাথ এটিকে একটি নিটোল রূপ দিলেন__ 

£  “নিত্যকালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা-_ 
আমি শুধু তারি মাটির প্রদীপ, জ্বালাও তাহার শিখা 
নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি।” 
“অগ্নিমঈলে পুরোহিতং যক্স্য দেবম্‌ খাত্বিজম্‌।” 

ৃ এ 
' তুমিই খত্বিক, তুমিই হোতা। তুমিই জালাও। পুরোহিত ; 


 অগ্নিরই বিস্তার। আগে ধার অধিষ্ঠান, তিনিই পুরোহিত। হে : 


:অক্টা, তোমার ইচ্ছাকে সামনে রেখে শুরু হলো আমার 
: জীবনযাত্রা। তোমারি ইচ্ছা হোক পূর্ণ সকল কর্ম মাঝে। 
? বৈদিক কালে 'ঈড্‌' মানে ছিল ইন্ধ্‌, অর্থাৎ জ্বালিয়ে তোলা । 
' পরবর্তা কালে 'ঈড্‌'-এর মানে হয়ে গেল স্তবতি বা পৃজা। 
; “তাহারে আরতি করে চন্দ্র-তপন, দেব-মানব বন্দে চরণ।” 
সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্‌্-_বৈদিক 


: হলো খণ্েদ। শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন ঃ 
: 01175 500] 11) 115 11]101108] 85061751017. 
; অমৃতে উত্তরণের মহাগীতিকাব্য। 

: দুটি শব্দ__মৃত' আর 'অমৃত'। “মৃত' শব্দের অর্থ হলো 
: বিগতপ্রাণ। 'অমৃত' হলো সুধা, পীযুষ_যা পান করলে 
: মৃত্যুকে এড়ানো যায়। জয় মোক্ষ। 'মোক্ষ' 


; অতি পরিষ্কার__সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি, :5210721 
: 81155" মনের অতি উচ্চ অবস্থা। বেদ ব্রহ্মাকেই ধরতে চায়। 
: আর স্বামীজীর কথাই একশো ভাগ সত্য-_বেদ বুঝতে হলে 
' ঠাকুর ছাড়া গতি নেই। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে 
? বলছেন, বই-টই পড়া যেতে পারে, পণ্ডিতবর্গের যাবতীয় 
ব্যাখ্যা শোনা যেতে পারে, কিন্ত ব্রহ্মা যে উপলব্ধির বিষয় 
: _79750781 6)979709| বর্ণনার অতীত। অনুচ্ছিষ্ট। 
; আমি তোমাকে বলতে পারব না, তুমি আমাকে বলতে 
: পারবে না। ঠাকুর বলছেন £ “একজন সাগর দেখে এলে 
: কেউ যদি জিজ্ঞেস করে কেমন দেখলে, সে লোক মুখ হা 
: করে বলে--"ও কী দেখলুম! কি হিল্লোল কল্লোল! ব্রন্মের 
: কথাও সেইরকম। বেদে আছে_-তিনি আনন্দস্বরূপ, 


নামেন নাই। এ-সাগরে নামলে আর ফিরবার জো নাই।” 
£ ঠাকুর সমাধির কথা বলছেন ঃ “সমাধিস্থ হলে ব্রন্মাজ্ঞান 
: হয়; ব্রহ্মদর্শন হয়-_সে-অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে 


: হয়, ততক্ষণই বিচার। ঘি কাচা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই 
; কলকলানি। পাকা ঘি-র কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন 
! পাকা ঘিয়ে আবার কীচা লুচি পড়ে, তখন আরেকবার ছ্যাক 


ৃ কয়।” 


ম্স্পৃষ্পাস্পৃষ্পূস্বজিন্জগগনত 


? থেকে, তখন আবার চুপ হয়ে যায়। তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ: 


দিবার জন্য আবার নেমে আসে, আবার কথা: 


দ্বিতীয় উপমা একটি কবিতা-_ “যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে! 


: না বসে ততক্ষণ ভনভন করে। ফুলে বসে মধু পান করতে: 
; আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল: 


হয়ে আবার কখনো গুনগুন করে।” 
বেদ-পাঠ আর বেদ-গাঁট-_ঠাকুর বারেবারে এইটি: 


: বোঝাতে চেয়েছেন। বাজার করলেই হবে না, রান্না করে: 
: আহার করতে হবে। জ্ঞানের বাজার থেকে ঝোলাঝুলি ভরে; 
 ব্রহ্মতত্ব, জ্ঞানতত্ব, আত্মতত্ব তুলে এনে যে-্থ্যাচড়া সেই: 
: ছ্যাচড়া। গ্রিতে গ্রস্থিতে গ্রন্থের গাঁট মারো। তা না হলে হটে: 
: যাও। এসো না আমার কাছে তোমার “আঁশ চুপড়িটি' মাথায়? 
: নিয়ে। রাজশয্যাটিকে দুর্গন্ধময় করো না। মনকে ওপরে তোল ।: 
: সাহিত্যের চার পর্ব। সংহিতার মধ্যে রয়েছে খা্থেদ, যজুর্বেদ, : ৃ 
 সামবেদ আর অথর্ববেদ। এই চারটি অতি প্রাচীন । প্রাচীনতম : 
“1091 6010 : 


“বহতি বিপুলবাতঃ পূর্বসংস্কাররাপঃ। 
বিদলতি বলবৃন্দং ঘূর্ণিতেবোর্মিমালা। 

প্রচলতি খলু যুগ্ং যুম্মদস্মতপ্রতীতম্‌।” 

(শিবস্তোত্রম্‌__স্বামী বিবেকানন্দ): 

পূর্বসংস্কার! সে যে এক প্রবল বায়ু। প্রবল শ্লোত,: 


: উথালপাথাল ঢেউ, পাকিয়ে পাকিয়ে ছুটছে। কত লক্ষবার: 
: পৃথিবীতে এসেছি। অরণ্যের কোলে পশুহত্যা করেছি, : 
মানে দৈহিক মৃত্যু নয়-__নির্বাণ। নির্বাণের অর্থ বৌদ্ধধর্মে : 


করেছি, নারী হয়ে নির্যাতিত হয়েছি, রাজা হয়ে প্রজাদলন : 


: করেছি, প্রজা হয়ে দলিত হয়েছি। মহাভারতের কালে পাশা: 
: খেলেছি, ঘ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সাক্ষী হয়েছি, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি: 
: শুনেছি, অর্জুনের বীরত্ব দেখেছি, ধর্মরাজের ধর্মনিষ্ঠা প্রত্যক্ষ: 
: করেছি। দুর্ভিক্ষে দরজায় দরজায় ভিক্ষে করেছি! 
: কালোবাজারী করেছি। বিষয়ের জন্য ভাইকে মেরেছি।: 
: পতির চিতায় সতীকে তুলেছি। কখনো মোসায়েব হয়েছি।: 
: ঘন কালো, অদৃশ্য এক আবর্ত পাক খাচ্ছে। সেই পাকে: 
: বলবৃন্দ দলিত। মাথা তোলার ক্ষমতা কোথায়! উপায়ঃ: 
আগে সংস্কার তৈরি কর। পারছ, না! শিবকে স্মরণ কর।! 
: শ্রীমা সারদাদেবী বলছেন £ “মন দিয়ে মনকে বাগে আনার 
চেষ্টা কর। যদি না পার ঠাকুরকে ডাক। তিনি ছাঁচ ভেঙে; 
ৃ : নতুন ছাঁচ তৈরি করে দিতে পারেন।” : 
: সচ্চিদানন্দ। শুকদেবাদি এই ব্রন্মসাগর তটে দাঁড়িয়ে দর্শন- : 
:স্পর্শন করেছিলেন। এক মতে আছে_তীরা এ-সাগরে : 
: আর জ্যোতিঃদর্শন হয়। যষ্ঠভূমি আজ্ঞাচক্রে মন উঠলে: 
: ঈশ্বরদর্শন হয়। জনক রাজা পঞ্চমভূমি থেকে ব্রন্মাজ্ঞানের : 
ৃ ; উপদেশ দিতেন। তিনি কখনো পঞ্চমভূমি, কখনো: 
যায়, মানুষ চুপ হয়ে যায়। ব্রচ্মা কি বস্ত মুখে বলবার শক্তি ; ৃ 
: থাকে না।” দুটি অপূর্ব উপমা দিচ্ছেন £ “যতক্ষণ দর্শন না : 
? অচেতি চিত্রা বি দুরো না আবঃ” এ কী বিস্ময়! “ভেঙেছে: 


মন তখন চতুর্থ ভূমি অনাহত পদ্ম থেকে উঠে আসবে! 
ঠাকুর বলছেন ঃ “জীবাত্বাকে তখন শিখার মতো দর্শন হয়, : 


থাকতেন ।” ৃ 
বেদের খধিরা পেয়েছিলেন। “ভাম্বতী নেত্রী সুনৃতানাম্/: 


দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়!” ঠাকুর এই দর্শনের কথাই 
বলছেন £ “সাধক বলে, এ কী! এ কী1”] 


ৃ | তীর স্বামী একজন অধ্যাপক এবং 
: জার্মান বুণ্ডেস্ট্যাগ-এর একজন সদস্যও। ৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় 
: অমিয় আর লিপি পাল আমায় নিয়ে গেলেন তার বাড়িতে। 


: বহুদিন ছিলেন। অনিতা আজও বিভিন্ন ভারতীয় পরম্পরা 


: এলেন এবং পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। তারা আমাকে 
: নেতাজীর 'ইগডয়ান স্ট্রাগল" বইটির একখানা কপি 





মিউনিখে নেতাজী-কন্যা ও জামাতার সঙ্গে 


: দেখালেন। এটি হলো বইটির সেই প্রথম কপি-_যাতে ই ৃ 
: নেতাজী সই করে উপহার দিয়েছিলেন তার স্ত্রীকে। এটা ছিল : 
: সত্যিই এক ম্মরণীয় ভ্রমণ, আমাকে কেবলই মনে করিয়ে : 
: দিচ্ছিল আমাদের অতীত আর মহান এঁতিহ্যের কথা। মনে : 


: পড়ছিল স্বামীজীর প্রতি নেতাজীর অপরিসীম শ্রদ্ধার কথা, 


: মনে পড়ছিল আমাদের স্বাধীনতার মহান সেনানীরা কত : 
; গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন শ্বামীজীর দ্বারা। নেতাজীর : 


: কন্যা এবং তার সুভদ্র পণ্ডিত অধ্যাপক স্বামীর ব্যবহার ও 


: মিউনিখ ছেড়ে রওনা হলাম ফ্রাঙ্কফুর্টের উদ্দেশে। 
১০ এপ্রিল স্থানীয় একটি চার্চ ও মিউজিয়াম এবং ১১ 
: এপ্রিল হেসের রাজধানী ওয়াইসবাডেন ঘুরে দেখলাম। 


; শেষোক্ত স্থানে অসুস্থ ভূপেন রায়ের জার্মান-পত্ভী সুশান : 
; আপ্যায়ন করলেন। ১২ এপ্রিল অমিয় আর লিপি পালের : 
: সঙ্গে গেলাম ফ্রাঙ্কফুর্টে। সেখানে দেখলাম গ্যোয়েটের : 
: বাসস্থান তথা সংগ্রহশালা। সেখানকার পাতালরেলে চড়ারও ; 
৮৮৮৮-৬৮-০৭ নর 


বাইগুওয়েড, ওয়াইসবাডেন : 
১৩ আর ১৪ এপ্রিল আমরা কাটালাম ওয়াইসবাডেনের : 


জী নএসপৃনিপৃ৯পসদপপিপ 
£ কথা আগেই বলা হয়েছে। পূর্বতন পশ্চিম জার্মানির: 
: রাজধানী বন থেকে খুব দূরে নয় এটি। এক বাঙালির সঙ্গে: 
: অতি চমৎকার সেই বাড়ি। নেতাজীর পত্রী এই বাড়িতে : 


পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা লিলি চক্রবর্তী এর কোষাধ্যক্ষা। তিনি: 


: মূলত জার্মান মহিলা। বেদাস্ত বিষয়ক একটি সেমিনারে : 
: মেনে চলেন। আমি তাদের বাড়িতে পৌঁছাতেই তিনি বেরিয়ে : 
! করলাম, বেদাস্তধর্মের জন্য নিবেদিত এই সঙ্ঘটি খুবই: 
: কর্মচঞ্চল। যদিও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শাখাকেন্দ্র: 
: হিসাবে এটি এখনো স্বীকৃতি পায়নি, তবু ফ্রান্সের গ্রেজ : 
; শহর থেকে আমাদের সং্ঘের স্বামী বীতমোহানন্দজী এখানে : 
: প্রায়ই এসে বক্তৃতা দেন। তিনিই এখানকার সভাপতি । 


ংশগ্রহণের জন্য দুদিন সেখানে থেকে যেতে হলো। লক্ষ্য: 





বাইগুওয়েডে ভক্তসঙ্গে 


আমি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম যখন শুনলাম, 
এই সগ্ঘের ভক্তরাও “ভব-ভয়ভঞ্জন”, 'ভব-সাগর-তারর” : 


'ভুবনরূপম্-অতি', “গুরু-ব্রঙ্গা', হরি ও রামকৃষ্ণ কিংবা: 
'হরিনারায়ণ গোবিন্দ প্রভৃতি গান গায়। লিলি চক্রবর্তীর ; 


: একান্ত অনুরোধে মন্দিরে একটু পূজাও করা গেল। 
: আতিথেয়তা যুগ্ধ করেছিল আমায়। রাত ৮টায় আমরা ; 


১৪ এপ্রিল ছিল বাঙালির নববর্ষ। গোটা দিনটা কাটল: 


: প্রার্থনায়, ধ্যানে। “অভ্তজীবিনের রূপরেখা” বিষয়ে কিছু: 
: বলতে হলো সেদিন। সন্ধ্যা ৬টা ২০ নাগাদ আমরা ফিরে: 
: এলাম আইডেস্টাইন। ৃ 


* মুল ইংরেজি রচনা থেকে অনুবাদ করেছেন জয়দীপ ঘোষ। 


৪155 বর্বর ক্হা পৌষ ১৪০৯ [ডিসেম্বর ২০০২ রী 


বার্লিন 
এরপর গেলাম বার্লিন। সেই বার্সিন--যেখানে বিংশ 


: বার্লিনের সেই প্রাচীর, যা আসলে অমানবিকতার প্রতীক, 
? বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা আর প্রতুত্ব আকাঙ্ক্ষার প্রতিরূপ। এই 
প্রাচীর ঠাণডা-যুদ্ধ' (০০14 ৬৪) যুগেরও যেন বার্তাবহ, যা 


৷ গেছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিনারায়। 
৷ অতিবাহিত করেছেন, বিশেষ করে তাদের জন্য এই বার্লিন 


; অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেটাও দেখলাম। তার 
: অনেকগুলো খেলা দেখতে উপস্থিত ছিলেন আ্যাডল্ফ 
' হিটলার। তিনি নিশ্চয়ই খুব হতাশ হচ্ছিলেন, যখন কোন 
: অনার্য তথা কালো-চামড়ার প্রতিযোগী জিতে নিচ্ছিল কোন 
: পদক, কেননা তার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রমাণিত হচ্ছিল তার 
: বিশুদ্ধ জার্মান জাতির সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠত্বের তত্ব। এই 
; ১৯৩৬-এর অলিম্পিকেই সুবিখ্যাত আফ্রিকান আ্যাথলিট 
: জেসি ওয়েল যখন চার-চারটি স্বর্ণপদক জিতে নিলেন, তখন 
: হিটলার সম্ভবত বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তী কালে এ 
: স্টেডিয়ামের পার্শ্ববর্তী রাস্তাটির নামকরণ হয় জেসি 
: ওয়েলেরই নামে! 


 ১৯৪৫-এর ১৭ জুলাই থেকে ২ আগস্ট পর্যস্ত চলেছিল ; 
 'পোস্টডাম কনফারেন্স'। একত্রিত হয়েছিলেন ট্ুম্যান, চার্টিল 


: এবং স্ট্যালিন। 


1 ১৬ এপ্রিল দিনটি কাটল ধ্যান, ভজন এবং প্রার্থনায়। : 
: ০৬ 19 0%01০076 1101718] "6151017” বিষয়ে একটি : | 


; বন্তৃতাও দিতে হলো। 


আমার জার্মান ভ্রমণ সমাপ্ত হয়ে এল। প্রথমে ঠিক ছিল : 
: আমরা ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে প্যারিসে যাব অমিয়র গাড়িতে । ; ছা 
: দুর্ভাগ্যবশত সেই গাড়িতে হঠাৎ কিছু গোলমাল দেখা দিল, ; £ 

ফলে ১৮ তারিখের প্যারিসগামী বিমানের একখানা টিকিট 


: কাটা হলো। 
: গ্রেৎজ, ফ্রার্স 


 ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টের দিকে যাত্রা করলাম বেলা ১১টা 
: নাগাদ। জার্মানির মহত্হদয় ভক্তদের সঙ্গে এইভাবেই কেটে 
: গেল গভীর আবেগময় ও স্মরণীয় বারোটি দিন। 

;. আমরা প্যারিস পৌঁছালাম দুপুর ২টো ৫-এ। গ্রেংজ 
: সেপ্টার থেকে স্বামী দেবাত্মানন্দজী এসেছিলেন এয়ারপোর্টে । 
: কাকতালীয়ভাবে এই এয়ারপোর্টেই স্বামী গৌতমানন্দজীর 
: সঙ্গে দেখা হলো। তিনি চেন্নাই রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ এবং 


: রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অছি ও পরিচালন পরিষদের: 
; অন্যতম সদস্য। তিনি যাচ্ছিলেন শিকাগো। : 
? শতাব্দীর ইউরোপের ইতিহাস মূর্ত হয়ে আছে। দেখলাম : 


গ্রেংজ-এ আমাদের সম্ঘটির নাম-__'02705: 


ৃ ৬০৫21010009 [81781151179' | প্যারিস থেকে প্রায় ৩০: 
: কিলোমিটার দূরে এটি অবস্থিত। আমি সেখানে পৌঁছালাম ৩টে : 
: ৪৫ নাগাদ। স্বামী বীতমোহানন্দজী আমায় সাদর অভ্যর্থনা; 
প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ পীড়ন করেছে পৃথিবীকে, তাকে নিয়ে : 


জানালেন। ১৯৯২ সালে শেষবার এখানে এসে যে-ঘরে 


! ছিলাম, এবারও ঠিক সেই ঘরেই আমার থাকার ব্যবস্থা হলো।: 
যাঁরা বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নিজেদের যৌবনকাল : স্বামী 


সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর সময়ে এই ঘরটি মন্দির হিসাবে: 


: : ব্যবহৃত হতো। খুবই প্রতিভাবান এই সন্মযাসী বহ গ্রন্থের: 
; এক গহন আবেগের উৎসমুখ। এই শহরের সঙ্গে ইতিহাসের : রচয়িতা। 11501091101) ৪০০০1০11510 %০৪৪-৬০৫৪৪, : 


; কত কিছুই যে যুক্ত হয়ে আছে! ১৯৩৬ সালে যে স্টেডিয়ামে : 


4011708110170851)01 এবং “0ঞ1)91119 11/3010191 |: 


; তিনিই এই কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠাতা। আমরা সবাই জানি, ফরাসি: 
: জাতি তাদের ভাষার প্রতি একটু বেশি অনুভূতিশীল। এটা: 
: বস্তৃত তাদের আবেগের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। তাদের সংস্কৃতি : 
এবং সাহিত্যের ইতিহাস তাদের ভাষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে ; 
' জড়িত। সম্ভবত, মাতৃভাষাকে নিয়ে তাদের এইজাতীয়: 
; আবেগের কথা ভেবেই স্বামী সিদ্ধেম্বরানন্দজী খুব তাড়াতাড়ি : 
' দিতে পারেন। তার এবং স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর মতো: 
: উচ্চকোটির সন্ন্যাসীর ত্যাগ-তপস্যাপৃত জীবন এই কেন্দ্রটিকে: 
: দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেছিল। ৃ 
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গ্রেংজ আশ্রম 
গ্রেংজ কেন্দ্রটির নানান চমকপ্রদ নীতি আছে। তার: 


? বেশির ভাগই স্থায়ী সিদধশ্বরানন্দজীর মতো অলোবলামান্য। 
১৮ এপ্রিল। প্যারিসের উদ্দেশে আইডেনস্টাইন ছেড়ে : 


পুরুষের চিত্তাপ্রসূত। এই কেন্দ্রের একটা সুন্দর প্রথা হলো: 


; __মধ্যাহভোজনের ঠিক আগে ফরাসি ভাষায় ভগবদ্গীতা: 
: থেকে পাঠ করা। স্বামী সিদ্ধেম্বরানন্দজীই এই প্রথাটি চালু: 
: করেছিলেন। সকাল এবং সন্ধ্যায় শ্রীমা সারদাদেবীর এই: 
: বাণীটিও আবৃত্তি করা হয়-_““যদি শাস্তি চাও, কারো দোষ: 
: দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে: 
? নিতে শেখ। কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।” এই হলো: 
মিনির নর রো 


1 ১৯ এপ্রিল কাটানো হলো মূলত ভক্তদের সঙ্গে। 
: এলিজাবেথ-অরুণ মারিয়া আর তার পিতা-মাতা : 
; এসেছিলেন ইংল্যাণ্ড থেকে। সারদা একজন অতি ভক্তিমতী : 
' এবং পবিভ্র নারী, তিনি এই গ্রেংজ সেপ্টারের সঙ্গেও 
? ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বস্তুত, তিনি যেন এই আশ্রমেরই কন্যা। 
' দিনের কিছুটা সময় কাটল ৩১৪ মিটার উচ্চ বিখ্যাত 
; আইফেল টাওয়ার দেখে। এটা সম্ভবত প্যারিসের সবচেয়ে 
: আকর্ষক স্থাপত্য । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময় এই অতুলনীয় 
' টাওয়ারটি স্থাপিত হয়েছিল ৩১ মার্চ ১৮৮৯। ফরাসি 
' বিপ্লবের একশো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বানানো হয়েছিল 
: এটি । আমরা হয়তো কল্পনাও করতে পারব না যে, ১৯০০ 
: সালে প্যারিস ভ্রমণকালে এই টাওয়ার দেখে ইতিহাসের 


বিখ্যাত ক্যাথিড্রালও পরিদর্শন করলাম। 


সেটা ছিল একাদসীর দিন, স্ধাটা আমরা কাটালাম ? | 


; আরতি আর রামনামসঙ্বীর্তন করে। 


; রেলস্টেশনে এসে আমায় বিদায় জানাল সারদা আর জন। ৃ 
; একটা ট্রেন ধরে আমি নেদারল্যাণ্ডের রাজধানী আমস্টারডামে : 
; পৌঁছালাম সকাল সাড়ে ১০টায়। ছবির মতো গ্রামগুলির পাশ : 


1 দিয়ে একটি মনোরম ট্রেনযাত্রা উপভোগ করা গেল। 


আমাদের আমস্টারডাম-স্থিত কেন্দ্র "২9112101918 1 


; ৩৫৪118 ৬৫111811£-এর অধ্যক্ষ স্বামী 
উপস্থিত ছিলেন রেলস্টেশনে। 


: সেসময় একখানি পশ্চিমী পোশাক পরেছিলেন, আমি 
: এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, সথ্ঘের ভিতরেই 
: শুধু তারা গেরুয়া বসন পরেন। 

£ নেদারল্যাণ্ড এবং রামকৃষ্ণ সধ্ঘবের মধ্যে অনেকগুলি 
: যোগসূত্র রয়েছে। আমাদের সচ্ঘের এক খ্যাতনামা সন্ন্যাসী 
' স্বামী অতুলানন্দজী এসেছিলেন এই দেশ থেকেই। এই 
: সন্ন্যাসীর জন্ম আমস্টারডামেই। “5/10) 016 9৮/01715 11) 
: £৯7791109 0170 [7019' শীর্ষক তীর গ্রন্থটি বহুলপঠিত। 
: থা) 51016 4১01095" নামে অপর একটি গ্রন্থে ধরা 
: আছে তার সঙ্গে বিভিন্ন কথোপকথন। তিনি একদা কাজের 
: খোজে আমেরিকায় যান এবং সেখানেই স্বামী অভেদানন্দের 


আসেন এবং শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে দীক্ষা নেন। জীবনের 
: শেষ পর্যায় তিনি মুসৌরীর কাছে বারলোগঞ্জ এবং কনখলে 
অতিবাহিত করেন। আমার পরম সৌভাগ্য যে, তার : 
: ব্যক্তিগত সাহচর্য পেয়েছি। 


এপ সদুনবীি নিস দনদ 


! নেদারল্যাণ্ডে আসেন। তিনি আমস্টারডামের ভিক্টোরিয়া : 


; এয়ারপোর্টের বেশ কাছেই। এয়ারপোর্টের পরিচ্ছন্নতা আর : 
: সৌন্দর্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। স্বামী সর্বাত্মানন্দ : 


হোটেলে ছিলেন। শেষবার ১৯৯২-এ যখন এখানে আসি, 
; তখন এই হোটেলটি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। ১৯০০: 
সালে স্বামীজীর অবস্থানকালেই এখানে বেদাস্ত প্রচার শুরু: 


 হয়। পরবর্তী সময়ে রামকৃষ্ণ সঙ্গের মহান সক্্যাসীদের ছারা 
: সেই কাজ প্রসারিত হয়েছে। 
 জার্মানবাসের সময স্বামী যতীশ্বরানন্দজী এখানে মাঝেমধ্যে: 
; আসতেন এবং বেদাস্তের ওপর বক্তৃতা করতেন। ১৯৭১; 
; থেকে ১৯৮৬-র মধ্যে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ প্রায়শই: 
1 এদেশে আসতেন এবং বেদাস্তের ওপর ভাষণ দিতেন।; 
; ১৯৯০ সালে আমস্টারডামের এই কেন্দ্রটি প্রথম রামকৃষ্ণ: 
; সঙ্গের স্বীকৃতি লাভ করে, প্রথম অধ্যক্ষ হন স্থায়ী: 
: একনিষ্ঠ ছাত্র স্বামীজী ঠিক কী ভাবছিলেন? আমরা একটি : চা 


১৯৩৩-১৯৩৪ সালে? 





মিউনিখের সমিকটে বেনেডিক্টাইন মঠের দৃশ্য 
এই আশ্রমের এক ডাচ ভক্তের নাম দাত। অবিবাহিত: 


? এই মানুষটি আশ্রমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। সুজাতা : 
; হল্যাগুবাসীকে। ত্বার স্বামী আজ আর বেঁচে নেই। স্বামীন্ত্রী: 
: বর্তমান বাড়িটিতে স্থানাস্তরিত হওয়ার আগে সুজাতার : 
' বাড়িই আশ্রম-গৃহ হিসাবে ব্যবহৃত হতো। তাই এখনো; 
: তার বাড়িটি পবিত্র এবং মহত্পূর্ণ বলে গণ্য হয়।! 
: বিকালের দিকে আমরা সেখানকার শাস্ত গ্রামাঞ্চলে ঘুরতে : 
; বেরলাম। আমস্টারডাম শহরেও একটা পাক লাগিয়ে: 
; আসা হলো। সন্ধ্যার সময় এলাম পুরনো আশ্রম-_; 
ৃ ? সুজাতার বাড়িতে। সেখানে গ্রেংজ সেপ্টারের ওপর তোলা: 
: সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। পরবর্তী কালে তিনি ভারতবর্ষে : 


একটি তথ্যচিত্র দেখা হলো। সেই ভিডিওতে স্বামী; 


: সিদ্ধেম্বরানন্দজীর ছবি দেখে আর তার কণ্ঠশ্বর শুনে: 
? একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যারতির আগেই? 


: আমরা ফিরে এলাম আশ্রমে। 
গ্রেঘংজ, আবার : 
গ্রেংজে ফিরে এলাম ২১ এপ্রিল ২০০১। আমি: 
যে-ট্রেনটি ধরলাম, টি গালিরি রনি বিজরলানা 


: ৪০-এ। সারদা আর তারা রেলস্টেশনে আমার জন্য প্রতীক্ষা 
: করছিল। দিলীপ, মালবিকা আর দেবলীনও ইংল্যাণ্ড থেকে 
; এসেছিল আমাদের সঙ্গে দুটো দিন কাটাবে বলে। 

| ১৯৯২-এ আমার পরিচয় হয়েছিল এক ভক্তিমতী 
? মহিলার সঙ্গে--মীরা। ইনি স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর শিষ্যা। 
তার বয়স এখন ৮২ বছর। তার গুরুদেবের সঙ্গে আমার 
? ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানতেন তিনি। সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর 
: বু ছবি তিনি দেখালেন আমায়, দেখালেন তাকে লেখা 
; অনেক চিঠি। গুরুর প্রতি তার ভক্তি অসামান্য। তিনি 
: বললেন £ “মহারাজ, গুরুকৃপা হি কেবলম্।” বললেন ঃ 
; “মহারাজ, গুরুসেবাই আমার ধ্যান। আমি তারই জগতে 
বাস করি, আর সবসময় অনুভব করি যে, তিনি আমার 
: সঙ্গেই আছেন।” বস্তুত, স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী নিজেই এক 
' বৃদ্ধ ফরাসি দম্পতি শ্রীযুক্ত এবং শ্রীমতী সুখোর অশেষ 


মতোই দেখাশোনা করতেন। এরাই গ্রেংজ সেন্টারের জন্য 


: পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে, যা বিবিধ বিষয়বস্তূতে সজ্জিত। 
;: আমি এখনো পর্যন্ত একজনও মানুষ দেখিনি, যিনি “হরি 
: ওঁ রামকৃষ্ণ' গানটি শুনে অভিভূত হননি। আর এটি হলো 


: গানটিতে সুরারোপ করেন। প্রতিদিনের পুজা ও জপতপের 
: পর এই গান যেন এক আধ্যাত্মিক তরঙ্গের জন্ম দেয়। প্রচণ্ড 
; শীত সত্তেও এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে 
: ৭টা পর্যস্ত প্রার্থনাসভা বসে। 

২২ এপ্রিল আমায় একটি বক্তৃতা দিতে হলো। সেদিন 
আমার গ্রামাঞ্চলে ঘুরে আসারও সুযোগ হলো। 


; বিষয়ক একটি সেমিনারের পট-উত্তোলন (011217-151501) 
: উপলক্ষ্যে একটি সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল 


? বীতমোহানন্দজী আর কিশোর 
; 'ভারতভবন'-এ। এরপর “ভারতভবন'-এর অধ্যক্ষ এবং 
: ইউনেক্কোর উপদেষ্টামগুলীর সদস্য বিকাশ সান্যালের সঙ্গে 


: বিকালের দিকে গেলাম সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে, তারপর সেই : 
: সন্তানদের ছারা ঈশ্বরের সেই কাজ এখনো নীরবে সাধিত 
? হয়ে চলেছে। ৃ 
১৯০০ সালে স্বামীজী যখন প্যারিসে আসেন, তখন : : 
? এয়ারপোর্ট । উড়ান একেবারে নির্ধারিত সময়েই ছিল। ২৮: 


: জায়গায়-_যেখানে ১৯০০ সালের আগস্ট থেকে অক্টোবর 
: প্যারিসবাসকালে স্বামীজী থাকতেন। 


: দুটো ভিন্ন জায়গায় তিনি ছিলেন। প্রথমে তিনি '৩৯ রু গাম" 
: ঠিকানায় থাকতেন জুল বোয়ার সঙ্গে। এঁর কাছেই ফরাসি 
ভাষা শিখেছিলেন তিনি। অন্য যে-স্থানটিতে স্বামীজী ; 
' প্যারিসের বেশির ভাগ দিন অতিবাহিত করেছিলেন, সেটি : 


শ্রীযুক্ত এবং শ্রীমতী লেগেটের বাসগৃহ। এই বাড়িটি দেখার: 
; সৌভাগ্য হলো। এই ভবন থেকে স্বামীজী অনেক চিঠি: 
; লিখেছেন। 
; তুরীয়ানন্দজীকে তিনি লিখেছিলেন £ “আমি এখন কিছুদিন: 
; দু-একমাস তাদের সঙ্গে বসবাস করলে বেশ কথাবার্তা: 
; কইতে অধিকার জল্মাবে। এ-ভাষাটা আর জার্মান__এ-: 
; দুটোয় উত্তম অধিকার জন্মালে একরকম ইওরোপী বিদ্যায়: 
: যথেষ্ট প্রবেশলাভ হয়। এ ফরাসির লোক কেবল মন্তিষ্ক-চর্চা,: 
: ইহলোকবাঞ্থা; ঈশ্বর বা জীব- কুসংস্কার বলে দৃঢ় ধারণা, 
ওসব কথা কইতেই চায় না!!! আসল চার্বাকের দেশ! দেখি, : 
' প্রভু কি করেন! তবে এদেশ হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতার শীর্ষ: 
; পারী [প্যারিস] নগরী পাশ্চাত্য সভ্যতার রাজধানী।'" 
: ভালবাসা ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন। তারা তার অনুপম ; 
: চরিত্র আর পবিত্রতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাকে সন্তানের ; 
: জাতীয় সংগ্রহশালায়। দেখলাম প্রহেলিকাময় হাসিটি-সহ: 
: জমি ও অর্থ দান করেন। এই কেন্দ্র বর্তমানে একটি বেদাস্ত : 


১৯০০ সালের ১ সেপ্টেম্বর স্বায়ী: 


আমি বাড়িটির সামনে অবস্থিত একটি সুন্দর পার্কও: 
দেখলাম। এরপর আমরা গেলাম আধুনিক শিল্পকলার: 


“মোনালিসা', সম্ভবত ফ্রান্সের বিস্ময়কর জীবনযাত্রীই এই: 


: হাসির উৎস। এই ছবির চিত্রকর প্রতিভাময় শিল্পী লিওনার্দো: 
: দ্য ভিঞ্চি, যিনি একাধারে শিল্প আর বিজ্ঞান__দুক্ষেত্রেই : 
' ছিলেন পারদর্শী। : 
: এই গ্রেংজ আশ্রমেরই অবদান, স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী এই : 
: স্বামী বিদ্যাত্মানন্দজী থাকতেন। ৃ 
: কনভেল্টে। 
; আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে আমরা: 
: কথাবার্তা বললাম, ঘুরে দেখলাম। এই কনভেন্ট আমায় মুগ্ধ : 
১ ২৪ এপ্রিল ছিল একটা ব্যস্ত দিন, আমার কাছে স্মরণীয়ও : 
 বটে। মে ২০০১-এ অনুষ্ঠিতব্য “বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা” : 


বিকালে গ্রেংজ সেন্টারের সেই ঘরে গেলাম, যেখানে; 


সিস্টার সৌরমেরি-বারেন চা-সহযোগে : 


ভারতে প্রত্যাবর্তন : 
কুয়েত এবং ইওরোপের কিছু অংশ ভ্রমণ শেষ হয়ে; 


; এল। চলে এল ভারতে ফেরার দিনটি--২৭ এপ্রিল: 
; ২০০১। এই ভ্রমণকাল ছিল অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। দেখলাম : 
: প্যারিসে। সেই সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দিতে আমি, স্বামী ; পশ্চিমে 
গেলাম প্যারিসের : 
: ফুলে-ফলে সুসজ্জিত। সন্দেহ নেই, এখনো বহু ক্ষেত্রেই: 
; কাজ বাকি আছে, পাশ্চাত্যের পুরোপুরি জেগে উঠতেও : 


বেদান্তের জয়যাত্রা-_যার বীজ রোপণ করেছিলেন: 
প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় এক শতাব্দী আগে, আজ তা: 


দেরি অনেক। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত এবং উৎসরীকৃত: 


: এপ্রিল বিকাল সোয়া ৪টে নাগাদ সেটা পৌঁছাল দিল্লি, : 
: সময়ের অল্প আগেই। [সমাপ্ত] 0 


ঈাারারারাদা রা গার রারিদা তনারারিনিরারারারা।াা ভারা ার্া রা রী 


এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একাস্তভাবেই 
পত্রলেখক-লেখিকাদের সম্পাদক, নউদ্বোধন' 


প্রসঙ্গ £ 'রামকৃ্জ মঠ ও রামকৃষ্জ মিশন সংবাদ 


;. আমি উদ্বোধন”-এর একজন গ্রাহিকা। “উদ্বোধন'-এর সঙ্গে 
: আমাদের সম্পর্ক প্রায় তিন প্রজন্মের। “উদ্বোধন' আমাদের কাছে 


: স্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর, 
: আর নিত্য সাধুসঙ্গ। প্রতি মাসের পত্রিকা প্রচুর আগ্রহ নিয়ে পড়ি 
: -_মাঝে মাঝে অন্যান্য বছরের পুরনো সংখ্যাও পুনরায় পড়ে খুব 
: আনন্দ পাই। 

: এই চিঠি লেখার ইচ্ছা হলো এইজন্য যে, বেশ কিছুদিন ধরে 
: “রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ" দারুণ ভাল লাগছে। আগে 
এই বিভাগে সংক্ষিণ্ড কিছু খবর থাকত-_-'উৎসব-অনুষ্ঠান', 
: 'ছাত্রকৃতিত্ব', 'সেবাব্রত” ইত্যাদি। অগ্রহায়ণ ১৪০৮ সংখ্যায় নতুন 


খুব ভাল লাগল। পরে এই বিভাগে আরো অন্য সব বিশদ সংবাদ 
: পেয়ে খুব ভাল লাগছে। “রামকৃষ্ণ মিশনের প্রশংসায় উচ্ছৃসিত 
প্রধানমন্ত্রী, লখনৌ সেবাশ্রম' পড়লাম। ২০০২-এর কল্পতরু 
: উৎসব", উটকামণ্ড আশ্রম প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর উদ্যাপন" পড়ে খুব 
: ভাল লাগল। 'বহির্ভারত'-এ “সাম্প্রতিক আমেরিকান প্রবৃত্তি' পড়ে 


: হচ্ছে। “কাশী সেবাশ্রমের একশো বছর পূর্তির সমাপ্তি অনুষ্ঠান" 
: এর বিবরণও খুব চমণ্ডকার। পরবর্তী সংখ্যায় পুষ্ষরের সাবিত্রী- 
: মন্দিরে শ্রীত্রীমায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় “রামকৃষ্ণ মিশন 
: নিউ দিল্লির প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদ্যাপন", এর পর 'কাটিহার 
: আশ্রম" ও “পুনে রামকৃষ্ণ মঠের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশ্বজনীন 


; আমরা কয়েক বছর আগে পুনেতে এ মঠের নির্মাণকাজ দেখে 
: এসেছিলাম। শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম বারাণসীর 
: শতবর্ষপূর্তি'র খবর ও এঁ আশ্রমের প্রথম সময়ের পুণ্যস্মৃতি বড় 
: সুন্দর লাগল। এরপর ভাদ্র সংখ্যায় “দক্ষিণীবার্তা' দারুণ মুগ্ধ হয়ে 


: অনুষ্ঠানের কোন খবরই জানতাম না। 'উদ্বোধন'-এ এইরকম 
: কলকাতার ও বাইরের খবর নিশ্চয়ই আবারও পাব। আপনাদের 


: সুখপাঠ্য ও প্রেরণাদায়ক। 


ডায়াবিটিস প্রসঙ্গে দু'চার কথা 


'উদ্বোধন'-এর গত তাদ্র ১৪০৯ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী” বিভাগে: 


? দীপঙ্কর ভৌমিকের লেখা চিঠি পড়ে মনে হলো, তিনি ডায়াবিটিস: 
? রোগে বেশ কিছুদিন ভুগছেন। হয়তো অনেক চিকিৎসার পর গত : 
; দেড়বছর আযূর্বেদিক চিকিৎসা করেও কোন সুফল পাননি।: 
বিদেশে থেকেও তিনি “উদ্বোধন'-এর একজন নিয়মিত গুণমুগ্ধ: 
? পাঠক। তাই 'উদ্বোধন'-এর মারফত শ্রীভৌমিককে অনুরোগ্ক: 
? জানাই, তিনি 'উদ্বোধন'-এর ভাব্র ১৪০৭ সংখ্যার ৩৯৭ পৃষ্ঠায় : 
1 আমার লেখা 'বহমূত্র রোগ নিরাময়ের উপায়" পড়ে সেই অনুযায়ী; 
: “কুটিলাগম' কিছুদিন ব্যবহার করে দেখতে পারেন। আমার এ: 
; চিঠিটি প্রকাশিত হওয়ার পর বহু রোগী বহুমূত্র ও সুগার থেকে : 
; অব্যাহতি পেয়ে আমাকে জানিয়েছেন। আমি সেরকম ভুক্তভোগী : 
: সাধারণ পত্রিকামাত্র নয়। এটি আমাদের একসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ, : 


না হলেও এই ৭৪ বছর বয়সেও সুস্বাস্থ্যের জন্য মাঝেমধ্যে খেয়ে : 


: থাকি। ওষুধটি হলো ধুনাজাতীয় একরকম বিশেষ গাছের আঠা, : 
: যা প্রায় সর্বত্র বনৌষধির দোকানে পাওয়া যায়। মূল্য প্রতি: 
: কিলোগ্রাম অনধিক ৩০০ টাকা। প্রত্যেক রোগীর মাসে ২৫০-: 
: ৩০০ গ্রামের মতো প্রয়োজন হয়। এটি মিহি করে বেটে চা-: 
 চামচের দু চামচের সঙ্গে সমপরিমাণ খাঁটি তালমিছরি মিশিয়ে : 
; আগের দিন রাতে এক গ্রাস বিশুদ্ধ জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়।: 
? মতো নেড়ে খালি পেটে খেতে হয়। এটি খাওয়ার এক ঘণ্টা: 
: সহম্রাব্দের বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা মুক্তাঙ্গনে'র বিশদ বিবরণ পড়ে : 
: ব্যবহার করা যায়। এর কোন পার্শব-প্রতিক্রিয়া নেই, এমনকি: 
: এর সঙ্গে যুগপৎ অন্য চিকিৎসাও চলতে পারে, তবে এর: 
' গুণাগুণ সম্যক উপলব্ধি করতে হলে এই রোগের জন্য অন্য 
; চিকিৎসা না করাই শ্রেয়। মাসখানেকের মধ্যে রোগ আয়ত্তে; 
' এসে গেলেও সুস্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত খেলে উপকার বৈ: 
: জানলাম, আমেরিকায় এখন 'শ্ীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' কত সমাদৃত : 
? করার ক্ষমতা অন্য কোন চিকিৎসাপদ্ধতিতে সম্ভবপর কিনা: 
? কিন্তু তালজাতীয় ফল থেকে এটি প্রস্তুত হয় বলে চিনির সঙ্গে: 
: এর গুণাগুণ পৃথক। আর যদি খাঁটি তালমিছরি পাওয়া না যায়? 
: তবে শুধু 'কুটিলাগম” খাওয়া যেতে পারে। 
: মন্দির প্রতিষ্ঠা'-র সংবাদ বিশেষ আকর্ষণীয় লাগল আমার কাছে। ; 
? জরুরি-_-€১) প্রতিদিন সকাল-বিকাল অস্তত পাঁচ কিলোমিটার : 
? পায়ে হাটা অতি আবশ্যক। (২) টেঁড়শ ছোট হলে দুটো এবং বড়: 
? হলে একটা লম্বালম্ি করে কেটে আগের দিন রাত্রে ভিজিয়ে : 
; রেখে পরদিন এ জল কুটিলাগম খাওয়ার ১০-১৫ মিনিট পরেই: 
: পড়লাম। ওখানে ৬ জানুয়ারি ২০০২-এর 'গুরুপৃজা'র বিরাট : 


পর প্রাতরাশ করতে অসুবিধা নেই। সুস্থ অবস্থায়ও এটি: 


অপকার হবে না। এত কম দামে এরকম ভয়ঙ্কর রোগ নিরাময় : 


বহমূত্র রোগীর পক্ষে নিষ্নলিখিত নিয়মগুলি পালন বিশেষ! 


খেতে হবে। (৩) খাবার খুব ধীরে ধীরে অস্তত ১০-১২ বার : 


: চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। (৪) চিনি বা চিনির তৈরি: 
: খাদ্য সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। ূ 
: অসংখ্য ধন্যবাদ। 'কথাপ্রসঙ্গে ও অন্য প্রত্যেকটি লেখা অত্যন্ত : 


একমাস এই নিয়মগুলি পালন করে কেমন থাকেন তা: 


; 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে জানালে বহু ভুক্তভোগীর কল্যাণ হবে|: 
অনিতা মিশ্র ; ৃ 
কলকাতা-৭০০ ০৯২ : 


কুমুদবন্ধ স্বামী: 
গুয়াহাটী, অসম-৭৮৩০০৬ : 


১০৪তম বর্ষ-১১শ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৪০৯ 0 নভেম্বর ২০০২ ্ 


'সতয-মিথ্যা' £ মহাভারতীয় প্রসঙ্গ 

;. উিদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪০৯ সংখ্যায় “সত্য-মিথ্যা 
: গল্পটির সুচনাংশে পটভূমিকারূপে যে-কাহিনীটি উল্লিখিত হয়েছে 
; তাতে কিছু ত্রটিবিচ্যুতি লক্ষণীয়। তাই এই চিঠির অবতারণা । গল্পে 
; উল্লিখিত ব্যাধের নাম “বালক নয়-_“বলাক'। যাই হোক, 


: অনূদিত “মহাভারত গ্রন্থের কর্ণপর্বের ৭০তম অধ্যায় থেকে 


: লগ্নের ঘটনা। 


: কর্ণ কর্তৃক অর্জুনের পরাজয় এবং তার ফলে অর্জুনের প্রতি ৃ 
 যুধিষ্ঠিরের ধিক্কারবাণীবর্ষণ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তাও : 


: মহাভারতের বিবরণ দ্বারা সমর্থিত নয়। কর্ণপর্বে বর্ণিত প্রসঙ্গটি 
: একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। 
: ঘটনাটি হলো, সপ্তদশ দিনের যুদ্ধে রাজা যুধিষ্ঠির (অর্জন নয়) কর্ণ 
: কর্তৃক পরাজিত ও ভীষণভাবে নিগৃহীত হন। নিগ্রহের পর 


: আশা নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন যে, সেদিনের শেষ যুদ্ধে 
: অর্জুনের হাতে কর্ণ নিশ্চয়ই নিহত হবেন। কিন্তু ভীম ও কৃষ্ণের 
; পরামর্শে অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে ফিরে আসেন শিবিরে আহত জ্যেষ্ঠ 
: ভ্রাতাকে দেখতে ও সান্ত্বনা দিতে । কৃষণর্জুনকে দেখে এবং যুদ্ধ বৃত্তাত্ত 
: অবগত হয়ে যুধিষ্ঠির যখন বুঝলেন যে, কর্ণ তখনো জীবিত, তখনি 
: ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট ধর্মরাজ অর্জুনকে গান্ভীবধারণের অযোগ্য বলে ধিকার 
: দিয়ে অপর কোন যোগ্য বীরের হাতে গাণ্ডীব অর্পণ করতে বলেন। 
: এদিকে অর্জনের প্রতিও! ছিল, কেউ যদি কখনো তাকে গান্তীব- 
; ধারণের অযোগ্য বলার স্পর্ধা দেখায় তবে তিনি তার শিরশ্ছেদ 
: করবেন। প্রতিজ্ঞাপালন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। সেই ধর্মপালনের জন্য 
: অর্জন জ্ঞোষ্টভ্রাতার শিরশ্ছেদ করতে উদ্যত হলেন। তখন কৃষ্ণ 


: গল্পদুটির অবতারণা করেন। 

1 পরিশেষে জানাই, শ্রীমাইতি আমাদের ধন্যবাদার্থ। কারণ, 
: গল্পসূত্রে মহাভারতের যে-আখ্যানভাগটি তিনি আমাদের সামনে 
: নিয়ে এসেছেন, সেটি এ মহাগ্রন্থের একটি বিশেষ চমকপ্রদ ও 
: শিক্ষাপ্রদ অধ্যায়। গল্প তো শেষ হলো, কিন্ত প্রশ্ন রয়ে গেল, 
: কৌতৃহল জেগে রইল। মহাবিজ্ঞ অথচ পরাজয়ের গ্লানিতে 
: আত্মহারা রাজা যুধিষ্ঠির এবং তার চিরদিনের অনুগত ছায়াসঙ্গী 
: মহাবীর অর্জুনের মধ্যে এই যে অকল্পনীয় ও আকম্মিক ছবন্ঘ__এর 
: সমাধান হলো৷ কি করে? দেখা যায়, সঙ্কটত্রাতা শ্রীকৃষ্ণই সমাধান 
: দিয়েছিলেন। তিনি বুঝিয়েছিলেন, মর্যাদাসম্পন্ন মাননীয় ব্যক্তির 


: সপ্বোধন করে কিছু পরুষবাক্য প্রয়োগ করলে সেটাই হবে তার 
: পক্ষে মৃত্যুতুল্য অথচ প্রাণে বধ করা হবে না। কৃষ্ণের উপদেশ 
' পালন করলেন অর্জুন। কিন্তু গুরুজন জ্ঞোষ্ঠভ্রাতাকে, অপমান করে ; 
: তার মনে এমনই অনুতাপের উদয় হলো যে, তিনি আত্মহত্যা : 


: ₹981109, 
: জয়স্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের _“সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে: 
: ভগবল্গীতা” কি মধুকবির মৌলিক চিত্তাপুষ্ট কবির সত্য: 
; উপলব্িজাত সদৃশ সাহিত্য? সাহিত্য ও ইতিহাসের মধ্যেও : 
: পার্থক্য আছে। বাস্তবে যা ঘটা সম্ভব তা সাহিত্যের এবং যা ঘটে: 
: গিয়েছে তা ইতিহাসের বিষয়বস্তু । তাই “11191910016 15 11016 : 
: [7711930010৩ 0181 11510- কাজেই সকল 
: পৌরাণিক : 
: এতিহাসিক ঘটনা হতে পারে না। ফলে এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি : 
: নিয়ে পৌরাণিক ঘটনার বিচার সঠিক নয় বলে মনে হয়। 
; পক্ষে অপমানই হলো তার মৃত্যু। অতএব যুধিষ্ঠিরকে 'তুমি' বলে : ৃ 
: সমাজের মাঝে সমকক্ষ জন/ সহায় সুহাদরূপে নির্ভর বন্ধন ।/: 
: কিন্তু রাজা একেশ্বর, সমকক্ষ তার/ মহাশক্র, চিরবিদ্, স্থান 
: দুশ্চিস্তার।” €গান্ধারীর আবেদন- রবীন্দ্রনাথ) এ দুয়ের কোন্‌: 


: করতে উদ্যত হলেন। কৃষ্ণ এবার তাকে বোঝালেন আত্মহত্যা : 
£ করতে হবে না-_আত্মপ্রশংসা বা নিজের মুখে নিজের গুণকীর্তন: 
: আত্মবিনাশের নামাস্তর। কৃষ্ণের উপদেশে অর্জন এবার নিজেকে : 
: লাগলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরেরও নির্বেদ উপস্থিত হলো। পরে কৃষ্ণ ও : 
টু £ অর্জন উভয়ে রাজার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হন। এইভাবে কৃষ্ণ কর্তৃক : 
: পটভূমিকায় সুত্রাকারে প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণ-কথিত গল্পটি কালী প্রসন্ন সিংহ : 
: হন এবং অশ্রমোচনের মধ্য দিয়ে গ্লানিমুক্ত হন। 
: সঙ্কলিত। যুদ্ধে তীম্ম, দ্বোণের পর কর্ণ তখন সেনাপতি-পদে বৃত : 
; হয়েছেন। অতএব ব্যাপারটি 'কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে কোন এক : 
: সময়ের" ঘটনা নয়, আসলে এটি যুদ্ধের শেষদিকে, প্রায় অস্তিম : 


গোরা্াদ কু ৃ 
ভদ্রকালী, হুগলী-৭১২২৩২ : 


প্রসঙ্গ “তর্কাতীত এক মহান চরিত্র_ শ্রীকৃষ্ণ 


'উদ্বোধন-এর গত ভাদ্র ১৪০৯ সংখ্যায় অধুনা প্রয়াতা: 


: সান্তনা দাশগুপ্রের 'তর্কাতীত এক মহান চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ'? 
: নিঃসন্দেহে তথ্যবহুল ও যুক্তিধর্মী নিবন্ধ। সত্যই পৌরাণিক যুগের : 
: শ্রীকৃষ্ণ এক তর্কাতীত চরিত্র। তবুও বস্তুবাদী এঁতিহাসিক ও; 
: লেখক-লেখিকাদের দৃষ্টিতে এ মহান চরিত্রের মূল্যায়নে ক্রুটিও : 
: ক্ষতবিক্ষত দেহে যুধিষ্ঠির শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মনে এই : ঃ 
: অপরপক্ষ বস্তুবাদী বলে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক হতে বাধ্য।! 
: সাহিত্য সমালোচনা করার অধিকার সকলের আছে, কিন্তু বিরূপ: 
: সমালোচনা নিন্দনীয়। সমালোচক যেন মনে রাখেন, “যথার্থ: 
: সমালোচক পূজারী আর সমালোচনা পুজা'। মহাকালই এর; 
: বিচারক। এপ্রসঙ্গে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের : 
: কথা স্মরণীয়। গ্রন্থটির প্রকাশকালে কবিকে নানা বিরূপ: 
সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও এ গ্রন্থের বিরাপ: 
: সমালোচনা করে পরে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। কারণ, এ গ্রন্থের : 
: মধ্যে সাহিত্যের সত্য তথা কবির উপলব্ধির সত্যতা বিদ্যমান: 
: ছিল। তাই মহাকালের বিচারে গ্রস্থখানি সাহিত্যের মর্যাদা পেয়ে : 
: মধুকবির অমর সৃষ্টিরূপে পরিগণিত হয়েছে। ৃ 
: তাঁকে নিরস্ত করেন এবং ধর্মের দুর্জেয় সৃষ্ষ্মতত্ব বোঝানোর জন্য : 


নিঃসন্দেহে সমালোচনার যোগ্য। তবে একপক্ষ ভাববাদী ও: 


তাই প্রশ্ন, বস্তুবাদী ডি. ডি. কোশাম্বীর গ্রন্থ '1/)10। মান? 
প্রতিভা বসুর “মহাভারতের মহারণ্যেঁ এবং: 


তাছাড়া রাজধর্ম ও লোকধর্মে পার্থক্য আছে। “লোক-: 


ধর্মানুসারে শ্রীকৃষ্ণ বিচার্য? আমার মনে হয়, বর্তমান আধুনিক: 


? বলিতেছি না। সেকথার সঙ্গে পাঠকের কোন সম্বন্ধ নাই। কেননা, 


; করিতে বলিতেছি না। গ্রহণ করা না করা পাঠকের নিজের বুদ্ধি 
:ও চিত্তের উপর নির্ভর করে, অনুরোধ চলে না।” বেহ্কিম 
: রচনাসংগ্রহ, প্রবন্ধ খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃঃ ৬৮৭) তার 


| কিনা, তাহা পাঠক আপন বুদ্ধিবিবেচনা অনুসারে নর 
চর প্রকৃতিরই : (&, 'কৃষ্ণচরিত্র', পৃঃ ৭৯৩) “ঈদৃশ সর্বগুণািত, সর্বপাপ-: 
: সমালোচনা করিয়াছি। তিনি ঈশ্বর কিনা, তাহা আমি কিছু ; সংস্পর্শপূন্য 

? ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না।” (8, পৃঃ ৫৫৫) 
: আমার যদি সেই মত হয়, তবু আমি পাঠককে সে-মত গ্রহণ 


1 বিকাশ হইতে তাহার মনুষ্যত্ব বা ঈশ্বরত্ব অনুমিত করা বিধেয় ; 
স্থির করিবেন। : 


আদর্শ চরিত্র আর কোথাও নাই; কোন দেশীয়: 
শ্রীকৃষ্ণ কালোতীর্ণ, শাশ্বত ও টিরভাস্বর। তাই চিরনমস্য।: 


; আর স্বামীজীর স্বপ্ন 'উদ্বোধন' বিতর্কের স্থান নয়, বরং: 
: ধর্মের সত্যতা, জীবন তথা সাহিত্যের সত্যতা প্রকাশ করাই এর : 
“ ! লক্ষ্য। : 


অব! এপার মাহী শির ছায়া অভি ছে ২ 


পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৫১; 








আ্রীজ্ীমায়ের জীবন ও বাণী অবলম্বনে 
তৈরি বিশেষ শব্দছক 





উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম 
ফাল্গুন ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। 


পাশাপাশি £ (১) এক ভক্কের জিজ্ঞাসার উত্তরে মা বলছেন, : 
ঠাকুর ভগবান আর তিনি __, (৩) এঁর বৌ মায়ের সেবা: 
করেছিলেন, (৬) “ন্রমিয়ে -___, ঘরেতে তেরো, যদি করতে: 
পার”, (৭) “-__ থাকতে অহেতুকী ভক্তি হয় না”: 
(৯) “তাকে কে জানতে পেরেছে? শুক, ব্যাস, ___ হন্দ: 
ডেওপিপড়ে”, (১২) শিবুদা এক ব্রদ্মাচারীকে বলছেন £ “ভাই, মা: 
সাক্ষাৎ -___মোচন, ওঁর কৃপাতেই মুক্তি”, (১৩) মায়ের এক: 
ভাই, (১৭) “মেয়েদের তীক্ষ _-___ ভাল নয়”, (১৮) মা: 
দক্ষিণেশ্বরে একদিন এই ফুলের সঙ্গে জুই ফুল দিয়ে ভবতারিণীর : 
জন্য মালা গেঁথেছিলেন, (১৯) মায়ের একটি প্রিয় ফল, (২২) মা: 
বলেছেন, জপই কর আর কাজই কর, ইনি পথ ছেড়ে না দিলে: 
কিছুই কিছু নয়, (২৩) “শরৎ আমার যেমন ছেলে _-_ও: 
তেমনি ছেলে”। 


ওপর-নিচ 8 (১) মা বলেছেন, মানুষ এঁকে ভুলেই আছে, : 
(২) “মনে কু-ভাব এলে মনকে বলবে, আমি তার সন্তান, আমি: 
কি এমন করতে পারি? এতে মনে ___ পাবে, শাস্তি পাবে", 
(৪) দেহাস্তরিত ঠাকুর মাকে এটা ত্যাগ করতে নিষেধ: 
করেছিলেন, (৫) বহুবছর মা এখানে বাস করেছেন, (৮) কাশীতে ; 
হাতি 


(১১) মায়ের এক সঙ্্াসী সেবক, দুজনের নামে অদ্ভুত মিল, 
(১৪) “77 আমার প্রাণের জিনিস ছিল”, (১৫) শরৎ: 
মহারাজকে মায়ের সম্পর্কে কিছু লিখতে বলায় তিনি: 
(১৬) এখানকার রাজা মন্দিরের রত্বাগার খুলে মাকে: 
দেখিয়েছিলেন, (২০) মা আশ্বাস দিয়ে বলেছেন ঃ সেবাপরাধ হলে : 
মানুষ অজ্ঞ জেনে তিনি __-_ করেন, (২১) “-- কি; 
একেবারে যায় গাঃ শরীর থাকলেই কিছু না কিছু থাকে”। 


প্রা ১৫-২০ বছর আগে এক বিদেশী ছায়াছবিতে : 
ৃ গ্রহের অ্ভুতদর্শন সব জীবদের দেখা গিয়েছিল। : 
; আগেয়ান্ত্র। সেসব অস্ত্রের মুখ থেকে সীসার | 
তপ্ত গুলি নয়, অহরহ বেরিয়ে চলেছিল টা 

: বিদ্যুতের শাণিত তরবারি। তীক্ষ লাল, নীল, [ডর সের 

; সবুজ ইত্যকার বর্ণের সেইসব শাণিত বিদ্যুৎ নে: বিডি টড 
; মানের মধ্য দিয়ে ছুরি চালানোর মস্ণতায় |'সইযৌগে কি রি. 





: বর্ণনা। আরেকটু বিশদে বলা যাক। প্রত্যেক আলোকই; 


: তরঙ্গনির্ভর; কতকটা বেতারতরঙ্গ বা অতি ক্ষু্র মাইক্রোওয়েভ: 
? ধরনের। সাধারণ আলোকে এ ০০০০০০৪৪৪৪৮ 


সাধারণ রশ্মি 


একই ধরনের এবং পরস্পরের সমান্তরাল থেকে বহু দূরে: 


; একইভাবে পৌঁছে যেতে পারে। এই মূল ধর্মকেই কাজে লাগিয়ে : 


পণ এবং প্রযুক্তির বহু জটিল ব্যবস্থার সাহায্য : 


ওয়াজ লেখ 
ধাধিত ২81 পিটার স্কাফের সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি : 


: সরিয়ে চলেছিল একের পর এক শক্ত সব জল সা নি বিশেষ সংবাদ পাঠ করে উৎসাহী হয়ে! 


: বাধা! সেদিনের সেই কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক |;জারে 
: পরিচিত “লেসার, প্রযুক্তিকে মাথায় রেখেই। | 
: লেসার প্রযুক্তি--যাকে বলা যেতে পারে 

; আজকের এবং অতি অবশ্যই আগামী 
: দিনের “কাটিং এজ টেকনোলজি'। এ হেন 
: প্রচণ্ড জনপ্রিয় হয়েছিল, একথা বলার 
: অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু কেবলমাত্র 
: তাৎক্ষণিক মনোরপ্রানই নয়, কল্পবিজ্ঞানের রয়েছে অন্য এক 
: তাৎপর্যও। আর সেই কারণেই আশির দশকের প্রথমে 


প্রশ্ন হলো, 'লেসার' ব্যাপারটা কি? কতকগুলি শব্দের ? |; 
: প্রথম অক্ষরের সমন্বয়ে তৈরি এই 'লেসার' কথাটি। 1181 : | 


: 10111108010) 09 90117019660 12171551011 01 [90101101)' 


1 বা সংক্ষেপে 1.43ছা২"। একটিমাত্র রঙ বিচ্ছুরিত করে এমন 1 
; আলোকরশ্মিকে (অর্থাৎ “মনো-ক্রোমাটিক') চূড়াস্তভাবে : 
: কেন্দ্রীভূত রশ্মিতে পরিণত করে উদ্ভূত শক্তির সাহায্যে বিবিধ ; 
: কাজ করানো সম্ভব। লেসার সম্বন্ধে এটি অতি সরলীকৃত : 


একটিই মার বিনু্ে মিলিত হয় এবং সেই 


বিন্দুতে শ্রচও শঁতির' সঞ্চার হয়। শরসঙগত, 
আলোকের তরঙদৈঘার্কে 'আগসনুর্ম' ৫) 
এককে প্রকাশ করা হয়। এক আআলন্ম « 
০,০০০০০১ ১৫৫৫ রি 





উল্লেখ্য, স্কাফের একজন: 
পদার্থবিদ্‌। সংবাদটি হলো-_আমেরিকার : 


ফ্ল্যাশগান থেকে নির্গত আলো চুনিটিকে: 
আঘাত করছে, তখনি তৈরি হচ্ছে অত্যন্ত : 


পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এবং এদের তরঙ্গদৈর্ঘযও বিভিন্ন। ৫ 
ক্ষেত্রে আলোকতরঙগগুলি সুসঙ্গতভাবে থাকে। এ তরঙ্গগুলি: 


|নিয়ে লেসার প্রযুক্তি ক্রমশ হয়ে উঠেছে: 
'] আগামী দিনের “কাটিং এজ টেকনোলজি ।: 
"|: ১৯৬০-এর এক মনোরম গ্রীষ্মে: 
জার্মানির মারবার্গ অঞ্চলের বিজ্ঞানী ডঃ: 


এক তরুণ বিজ্ঞানী অপ্রচলিত, ছোট একটি: 
যন্ত্র তৈরি করেছে। যন্ত্রটিতে আছে একটি: 
ফ্ল্যাশগান এবং ছোট্ট একখণ্ড চুনি। যখন এ : 


তীব্র, তীক্ষ “পারমাণবিক লাল আলো'__যা : 


এমনই শক্তিশালী যে, সজীব বস্তুকে নিমেষে : 


? অদৃশ্য করে দিতে পারে; এমনকি ধাতব পদার্থকেও বাদ দেয় না! 
: সূর্ধের অভ্যত্তরের যে ওজ্জ্বল্য এবং তাপমাত্রা-_তার থেকেও: 
: ব্যবহার করতে শুরু করে। সেদিনের সেই কল্পবিজ্ঞান লেসার ; 
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লেসার রশ্মি নির্মাণ পদ্ধতি 


8৪. ১০৪তম বর্য_১২শ সংখ্যা পৌষ ১৪০৯ 0 ডিসেপ্ঘর ২০০২ রর 
৬ 


উলিিবিগর০-১-৭কূ কিছু বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমেই এঁ দৃশ্য গোচরে আসা সম্ভব: 
: সংবাদে, বলাবাহুল্য, কল্প-বিজ্ঞানের লেখক বা চিত্র-নির্মাতারা ; 8583 রিউউএি 
? উঠলেন। সব পদাধেরই জু অল | গরমাগুর বেছি নিউকিযাস) টন, নিউরন এবং |! 
1? ভঃ স্কাফেরের উৎপাহের ০০4 
থাউও লেভেল' অথবা রেস্ট স্টেট! লেসার-যন্নএই পরমাণুর. কোন মৃূলাই নেই। ধরা যাক, একটা |: 
: বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি চুনির ক্রেগমিয়াম পরমাণুকে বাইরের কোন শক্তির সীহাহো (যেমন ইচাশগানের আলো) উত্তেজিত করা |: 
: না হলো। কক্ষপথের ইলেন্র্ন 4 বাড়াতি শক্তি সঞ্চয় করে তার কক্ষপথকে অনেক বাড়িয়ে ফেলার চেষ্টা |: 
: করছিলেন নীল, লাল এবং সবুজ | করবে। বলা বাহুলা, 8 অবস্থায় অধার্থ 'এলিভেটেড এনার্জি লেভেলে কিউ ইলেরুন বেশিক্ষণ হথায়ী |: 
: রঞ্জক পদার্থ কেমনভাবে আলোক | হবে না।-শক্তি হাসতাও হয়ে সে এসে পড়বে 'মেটাস্টেবল'লেডেল-এ) এই অবস্থাও ক্ষণস্থায়ী । |: 
; শোষণ করে বা প্রতিফলিত করে | পরমাণু এরপর তার সেই পুবার্বস্থা অথার্থ রেস্ট স্টেট -এ ফিরে যেতে চাইবে এবং সেটা করতে গিয়ে |: 
: এবং কোন্‌ অবস্থায় প্রতিপ্রভা সৃষ্টি | ফোটন শক্তি বা কোয়ান্টাম ত্যাগ করবে। এই ব্যাপারটাই আলোকরণ্ি হিসাবে দৃশ্/মান হম! পদা্ের |: 
: হয়__এইসব বিষয়ের ওপর।| ধমের ওপর নির্ভর করে বলে এ আলোকরশ্মির বর্ণ এক-এক পদার্থে এক-এক রকমের । আলোক |: 
 প্রতিপ্রভা তৈরি করার জন্য অত্যন্ত |. তরঙ্গনিভর্র__এমনটাই আমরা জানি। কিড কখনো কখনো তার ব্যবহার একথা ভাবতে বাধা করে |: 
উজ্জল আলোকরশ্মি প্রয়োজন | যে, সে যেন শক্তিকণিকার সম্রয়ে তৈরি! এই ব্যাপারটাই পরিচিত 'ফোটন” শক্তি হিসাবে। : 


: সেইসময়ে লব্ধ সবচেয়ে ক্ষমতাশালী যন্ত্র ব্যবহার করেও ডঃ ; যোগ হলো দুটি আয়না, যাতে পাত্রের দুপ্রান্তে আয়না-দুটি : 
: স্কাফের আশানুরূপ ফল পাচ্ছিলেন না। সংবাদের সুবাদে তার : বারংবার লেসার রশ্মিকে প্রতিফলিত করতে পারে। এই বিশেষ: 
: চিন্তাধারা অন্যদিকে বাঁক নিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে রাজি : পরীক্ষায় আয়নার ভূমিকা হলো “রেজোনেটর'-এর। কিন্তু এই: 
: করিয়ে তিনি কিছু অর্থের সংস্থান করে ফেললেন এবং সোজা ৃ দ্বিতীয় পরীক্ষা আপাতদৃষ্টিতে সফল হলো! না। কিছুই দৃশ্যমান: 
: হাজির হলেন সুইজারল্যাণ্ডের ফরাসি-অধ্যুষিত অঞ্চল 71118 
: মন্ট্রেয়ক্সে। সেখানে তিনি কিনে 
; ফেললেন অত্যত্ত আধুনিক, 
: কৃত্রিম দুটি চুনির কেলাস। 
: দেশে ফিরে তিনি ও তার সহ- 
: গবেষকদের তৎপরতায় তৈরি রা 
: হলো সেদেশের প্রথম লেসার ট 
: ব্যবস্থা। যদিও সেটি ছিল খুবই 

: সাদামাঠা। 
: এরপর ১৯৬২-তে তিনি করলেন আরো দুটি পরীক্ষা। : এক যুগাস্তকারী উদ্ভাবন হয়ে গেছে! এমনই শক্তিশালী এক: 
: প্রথমটিতে একটি পাত্রে নীল রঞ্জক পদার্থের মধ্যে চালিত ; রশ্মি উৎপন্ন হয়েছে, যা কিনা আয়নার পিছনের সিলভার : 
: করলেন উজ্জ্বল লাল লেসার রশ্মি এবং লক্ষ্য করলেন ; প্রলেপকে ভেদ করে (অর্থাৎ তাকে অদৃশ্য করে) বেরিয়ে : 
: বিস্ময়কর সুন্দর সবুজাভ প্রতিপ্রভা। অবশ্যই খালি চোখে নয়। £ গেছে। ডঃ স্কাফের যেমনটা চেয়েছিলেন অর্থাৎ আলোকরশ্মি: 
১ পাত্রের দুপ্রাস্তের আয়নায় বারংবার প্রতিফলিত হতে থাকবে: 
(195010111%)-_-তেমনটা না হয়ে অঘটন হিসাবেই যে-: 
ব্যাপারটি হলো তা কিন্তু আরো আত্মবিশ্বাসী করে তুলল: 
লেসার-গবেষকদের। তবে এপর্যস্তই। সাংবাদিক, বিজ্ঞানী, : 
গবেষকরা লেসারের ক্ষমতাকে স্বীকার করে নিয়েও সরস: 
মন্তব্য করলেন__লেসার হচ্ছে উত্তর, কিন্তু সঠিক প্রশ্নটা যে: 
কি, তাই-ই আমাদের জানা নেই! সেইসময় এমন মন্তব্যের : 
কারণ ছিল এই যে, লেসার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাটাই তখন : 
জানা ছিল না বা অনুভূত হয়নি। পুথিগত বিদ্যার ক্ষেত্রে আরো: 
একধাপ এগিয়ে যাওয়ার মতো করেই দেখা হলো বিষয়টিকে।: 
একথা অনস্বীকার্য, আজ এই একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে: 
দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানী, গবেষক এবং কিছু পরিমাণে হলেও: 
আমজনতা বুঝতে পারছেন প্রযুক্তি হিসাবে লেসার-এর ভূমিকা : 
এবং ইতিমধ্যেই একথাও প্রচারিত হয়ে গেছে, লেসারই: 
আগামী দিনের “কাটিং এজ টেকনোলজি'। ৃ 





























|  তিনধরনের লেসার ব্যবস্থা হতে পারে। এগুলি যথাক্রমে কঠিন 
: | লেসার (সলিড), গ্যাসীয় লেসার এবং সোগিকারর লেসার। লেসার- 
: | উৎসের ওপর নিভর্বি করে এটি। যেমন সলিড লেসারের উৎস হলো 
: | চন, লীলা বা কারিম উপায়ে তৈরি কোন কেলাস। গ্াাসীয় লেসারের 
: | উৎস হলো কোন একক গ্াসীয় পদার্থ বা বিবিধ গ্যাসের মিশ্রাণ। যেমন 
: | হিলিয়াম-নিয়ন লেসার (৯০ শতাংশ হিলিয়াম এবং ১০ শতাংশ নিয়ন 
: | গাস), কাব্ন-ডাই-অজাইড লেসার ইত্যাদি! বতর্মানে এজাইমার লেসার 
: | অত্যর এয়োজনীয় লেসার - হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। এতে আছে 
: | মোটামুটি ০.১ শতাশে হালোজেন (ক্লোরিন, হাইড্বোরোরিক আসিড 
: | ইত্যাদি), ১ শতাংশ বিরল গ্যাস (ক্রিগ্টন, জেনন ইত্যাদি) এবং বাকিটা 
: | আগন্ন/হিলিয়াম/নিয়ন ইত্যাদি। সোমিকওাইর লেসারের সুবিধা হলো, 
: | এই ব্যবস্থায় শক্তিসংরক্ষণ কা পাম্পিং বাবস্থার প্রয়োজন হয় না। 
: | বিদ্যাৎশাক্তি সরাসরি সেমিকওাউর বাধহায় সঞ্চালিত হলে লেসার রশ্টি 
: | উৎপন্ল হয়। বর্তমানে এই ধরনের লেসারের ক্ষমতা খুবই কম। কি 
:] গবেষণা চলছে এ ক্ষমতাকে অনেক উত করে তোলার। 


57525247058 বিজ্ঞান 0 লেসার ঃ লতুন শতাকীর শাণিত প্রযুক্তি এল য্ারার যুক্ত তা 


1 ১৯১৪ সালে এ জার্মানিতেই সর্বপ্রথম লেসার তত্বের : একদল গবেষক বিজ্ঞানী আবার ব্যস্ত 'আদর্শ গ্যাস'কে ব্যবহার ; 
বা গার রা 













; করলেন “মেসার, (048$্লং_[ 
: 141010%/8%৩ /1100110580011 
১১ ১0117018160 12101551011 01 
: 2২৪180101) যন্ত্র এবং তার এই 
কাজের সুবাদে পদার্থবিদ্যার “11 
; নোবেল পুরক্কারটিও পেয়ে গেলেন। উত্তরোত্তর বেড়েই চলল : গ্যাস পরিচিত াগারেজিএউস 
: লেসার-সংক্রাস্ত গবেষণা এবং উত্তাবন। বর্তমানে জার্মানি, ; গ্যাসকে ব্যবহার করে যে লেসার উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে, তার: 
: আমেরিকা এবং জাপানে চলেছে পরিচিতি “বোসার” নামে। এই: 
নানাধির উর গরেরলা। ও অত্যন্ত ঘন গ্যাস অতি অল্প: 
; আজকের লেসার। একাধিক (এখনো পর্যস্ত) এবং তাও: 
: ক্ষেত্রে এই শক্তির ব্যবহার নু অত্যত্ত কম সময়ের জন্য। মাত্রই: 
: উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।  সেকেণ্ডের ভগ্নাংশে এ গ্যাস উবে; 
£. আগামী দিনে লেসারের যায়! কিন্ত গবেষকরা আশাবাদী, : 
: কার্যকরী এবং অপেক্ষাকৃত কম [করে ফেলতে পারবেন এই: 
: ব্যয়বহুল করে তোলার লক্ষ্যে 'বোসার'-_যার সাহায্যে একটিও : 
: এখন চলছে জোরদার গবেষণা । | ূ পরমাণু নষ্ট না করে ন্যানো': 
; আরো সৃন্ষ্রতায় তাকে কিভাবে চোখের রোগারোগ্য ৫ লেসার প্রযুক্তির একটি চিত্র সুক্ষ্রতায় ব্যবহার করা যাবে; 
কাজ করানো যায়, চলছে সেই প্রযুক্তিকে! (এক ন্যানোমিটার 5: 
: প্রয়াসও। হামবুর্গ ইন্সটিটিউট ফর বায়োকেমিস্ট্রির গবেষক : ০.০০১ মাইক্রন মিটার) 
! বিজ্ঞানীরা চেষ্টা চালাচ্ছেন লেসার রশ্মির ব্যবহারে একটিমাত্র : এইভাবে নানান গবেষণা এবং উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে ক্রমশ: 
; জিনকে কেমন করে কাটাছেঁড়া বা বিশ্লেষণ করা যায় সেই : : স্বাবলম্বী হয়ে চলেছে লেসার প্রযুক্তি। এর ব্যবহারের বু: 
কারার বলা বাহ এটি চিকিৎসাক্ষেত্রের একটি দিক। : ারাার:--৬-৮০৮৭১১১০৮৮৭ 
উঠবে শাণিত প্রযুক্তি। তবে ব্যয়সংক্রাস্ত একটা: 
চা : ৮: ৮ কু বাধা আছে। সেটাকেও কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস: 
মূ আজাহার চলেছে। আমাদের দেশের বিবিধ শিল্পে, 
| মেসারণএর কথা বলেন। ১৯৫৪ মেসার উৎপাদন করলেন জেমস-পি, গনি, হাবর্ত| চিকিৎসাক্ষেত্রেও বর্তমানে লেসার ব্যবহারের ; 
| ভিগর এবং চাল টাউন। ১৯৬০ £ রুবি রড লেসার ট্রি করলেন বিয়ডোর যেসান। [নমুনা কিন্তু নেহাত কম নয়। তবে সেই? 
: | হিলিয়াম-নিয়ন লেসার এই বছরই আবিষ্কৃত হয়। ১৯৬২ ৫ সেমিকাউর লেসার আবিষ্কার: ব্যবহারকে আরো সুদূরপ্রসারী করে তোলার ; 
: | হলো। ১৯৬৫ £রীসায়নিক লেসার ঠৈরি করেন কাসপার এবং জর্জ পিমেন্টেল; এই বছরই প্রয়োজন রয়েছে। অন্তত বর্তমানের এই! 
! | ভারিয়ম নেবুলাানসাইফোওয়েড লেসারের সৃষ্ধান, গাওয়া যায়। ১৯৯১ ॥ লেসারংবোমাং ঁ 


| বাবহাত হলো গাল্দেমর যুদ্ধে ১2০৫ অবশ্যস্তাবিরূপেই গুণগত মান বজায় রাখার: 
: | আবিফার। ১৯৯৬৫ রন 91 হয় হারল, ক : 















পৃষ্ঠা ঃ ১০+২৪৬ 
মূল্য ঃ$ ১০০ টাকা 
প্রথম সংস্করণ £$ ২০০০ 


রির রুটি সিধে করে খাও, আর আড় করে খাও, 
লাগবে ।”--ভগবৎকথা প্রসঙ্গে এযুগের 





: ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটি অনবদ্য উপমা। আর একথা যদি 
: স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণেরই লীলাকথা হয়, তবে কথাটির গুরুত্ব আরো 
: বেড়ে যায়। বিষয়বৈচিত্র্যে ভরপুর এমনই এক অমৃতখনিরূপ ; 
: প্রুপদী সংগ্রহ উপহার দিয়েছেন প্রখ্যাত বিবেকানন্দ-গবেষক ও 
: স্বনামধন্য লেখক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তার 'রামকৃষ্চ-সারদা £ জীবন 
: ও প্রসঙ্গ' গ্রন্থে। আসলে গ্রন্থটি লেখকের বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন 
: প্রবন্ধ গুলিতে এককথায় এযুগের বরিষ্ঠ আধ্যাত্মিক মহামানবের 
: জীবন ও ভাবধারা বছ বিচিত্ররূপে বিতত। এ যেন শ্রীরামকৃষ্ণের 
: ব্যক্তিত্ব ও ভাবের বিস্তারিত এক ফলিত রূপের উত্তাস। 
: [২2119101511)0 11018700106 01 /৯001164 1২8118101510178151)। 
: যদিও কোন নতুন ধর্ম বা '$া দিতে তিনি 
: এসেছিলেন “যত মত তত পথ”-এর বাণীশরীর হয়ে। 


আসেননি, তিনি 


যাই হোক, সুগ্রন্থটির প্রথমে বড় অংশ জুড়ে রয়েছে 


: ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনের নানা জ্ঞাত ও অজ্ঞাত 
: কাহিনীর মনোহারী মালা । তথ্যসমৃদ্ধ ও সমালোচনার অন্নিশুদ্ধিতে 
: তা স্বর্ণ-ওুজ্জবল্যে ভাস্বর। কিছু ভাবঘন বহুমাত্রাবিশিষ্ট উদ্ধৃতির 
: প্রলোভন অস্বীকার করা যায় না। যেমন £ “নীলকণ্ঠ নাম নিলে 
: কষ্ঠভরা বিষ সত্যই নিতে হয়। বস্তুত, গিরিশ প্রতীক এই ; 
: জ্বালাময় সংসারের । গিরিশ পরিত্রাতার পরীক্ষাভূমি।... গিরিশ : 
: আর কেউ নন, আমাদেরই সুবৃহৎ আকার।” (পৃঃ ৯০) লেখক : 
: বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-গিরিশ-সংবাদে বোঝা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের 
: সেই কৃষ্তবাশির মতো দুর্নিবার আহান-__“ওরে কে কোথায় : 
; আছিস আয়”-_একেবারে রক্তের সত্য। দ্বিতীয়ত, ধর্মের সুদীর্ঘ ; 


ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্য সংযোজন--বকলমা গ্রহণ। এও 


1 নয়, পরস্ত কঠোরতম সাধনা । এই বিশ্বাস সাক্ষাৎ সমাধি। তার: 
; প্রশ্নের, অবিশ্বাসের, আকাঙ্ক্ষার অধিকার সম্পূর্ণ কেড়ে নেওয়া 
? হয়েছিল। 


আর শ্ত্ীামকৃষ্ণের নরদেহে ধশ্বরিক আত্মপ্রকাশের তিন: 


: উজ্জ্বল ঘটনার কেন্দ্রভুমিও ছিলেন গিরিশ। (এক) রঙ্গমঞ্চে: 
? শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ $ “চৈতন্য হোক।” যে-মঞ্চ আমাদের : 
? জগৎসংসারেরই পিনদ্ধ প্রতিরূপ, সেখানেই মানুষকে তার স্বরূপ: 
; উপলব্ধির এ যেন মহামন্ত্রধবনি। (দুই) শ্যামপুকুরে গিরিশের : 
; শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরে কালীপৃজার ঘটনা। (তিন) কাশীপুরে : 
: গিরিশেরই অর্চনায় শিহরিত হয়ে যুগাবতারের আত্মপ্রকাশ এবং: 
: অভয়বাণী প্রদান। এহিক বন্ত নয়, পারত্রিক পরমার্থ দান-_-: 
1 “চৈতন্য হোক।” ভক্তি-জ্ঞান-প্রেমের যা শেষ কথা। এই: 
: অভয়বার্তা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সর্বাংশে ধ্বনিত বার্তা। জ্ঞান: 
? ও ভক্তির সীমারেখাকে মুছে দেয় এই অমোঘ বার্তা। পরে এই; 
? আলোকচৈতন্যের উত্তরণে কৃতার্থ গিরিশ এর সুন্দর অভিব্যক্তি 
: ঘটিয়েছেন নিজ জীবনে তথা উপলব্ষিতে £ 
: মহাজ্ঞান সাধারণের চক্ষে মহাভক্তি-আবরণে আবরিত ছিল-_: 
: বিবেকানন্দের ভক্তি জ্ঞান-আবরণে আবরিত। উভয়েরই একভাব, : 
: কার্ে ভিন্ন ভাবধারণ। মহা মহা বৈজ্ঞানিকের সহিত বিবেকানন্দের; 
? সঞ্ঘর্ষ হইবে, সেই নিমিতুই তিনি কঠিন জ্ঞান-আবরণে আবরিত 
? হইতেন। কিন্তু যদি কেহ ভাগ্যক্রমে তাহাকে গান করিতে শুনিয়া: 


“পরমহংসদেবের 


থাকেন, তাহার চক্ষে প্রেমাশ্র দেখিয়া থাকেন, কণ্ঠরোধ হইয়া: 


£ গদ্গদ ভক্তিবিভোর [সেই] মহাপুরুষ দর্শন করিয়া থাকেন__তিনি ; 
: হাদয়ে অনুভব করিবেন জ্ঞান [ও] ভক্তির পার্থক্য লোকে : 
£ অজ্ঞানবশত করিয়া থাকে। জ্ঞান [ও] ভক্তি এক। জ্ঞান-: 
£ বিবেকানন্দ, ভক্তি-পরমহংস অভেদ।” (পৃঃ ৮৩) এই উদ্ঘোষণ, : 
£ বলা বাহুল্য, স্বামীজীর মানব-ঈশ্বরকে সেবাপূজার কর্মমার্গ ও: 
: ঠাকুরের ভক্তিমার্গের আপাত প্রতীয়মান অসঙ্গতিকে দূরীভূত: 
? করেছে। পরশমণি শ্রীরামকৃষ্ণের সানিধ্যে গিরিশের অভিনব 
; রূপাস্তরকে লেখক বেশ কয়েকটি সুস্পষ্ট পর্যায়ে সন্নিবেশিত: 
? করেছেন। পর্যায়গুলির নামকরণও যথেষ্ট কাব্যধর্মী ও ইঙ্গিতময়।: 
1 যেমন-মৃত্যুর মিছিল এবং নাস্তিকতার কুঠার' “বিশ্বাসের : 
; তটরেখায় অলৌকিক আকার", 'রামকৃষ্ণের মুখোমুখি” (প্রথম: 
: দর্শন থেকে সপ্তম দর্শন), 'পৃজা তার সংগ্রাম অপার' ইত্যাদি ।: 
? সপ্তম দর্শনের শেষে লেখক সিদ্ধান্ত টেনেছেন গদ্যকথার : 
: কাব্যোচ্ছাসে-_“অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র মরিলেন এবং বাঁচিলেন।”: 

; এরপরে মাতৃসান্িধ্যে গিরিশ প্রসঙ্গ__'হারানো মায়ের সন্ধান'।: 
; গিরিশই জগদ্ধাসীকে শুনিয়েছেন মহামায়ারপী শ্রীমা সারদাদেবীর : 


পরম আশ্বাস ও মাতৃত্বের উম্মোচন-বাণী £ “আমি সত্যিকারের : 
মা; গুরুপত্বী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়--সত্য: 


£ জননী ।” এই জগন্মাতার নরশরীরধারী রূপকে ভক্ত গিরিশ নিজ: 
| বাড়ির দুর্গাপূজায় দুর্গারূপে পুজাও করেছেন। এরপর মূর্তমহেশ্বর; 


স্বামীজী ও ভক্তভৈরব প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন লেখক। সেও 


: অসাধারণ ব্যপ্না ও তথ্যমাধূর্যে ভরপুর। 
: গিরিশের সুত্রেই ঘটেছিল। এ আত্মসমর্পণের এক সর্বাত্মক রূপ। : 
; “পাচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস'-এর অর্থ সাধনা থেকে অব্যাহতি 


রটির পরবর্তী রধয় ভ্ীরামকৃষের তিন বিদেশী জীবনীকার 


: ম্যাক্সমূলার, রোমা রোলী ও ইশারউডের শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীর : 
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: পটভূমিকাও পাশ্চাত্য প্রতিক্রিয়ার তথ্যনিষ্ঠ দলিল। বহু নতুন 
: তথ্য ও সমালোচনায় খদ্ধ এই বিস্তারিত রচনা জ্ঞানান্বেষী 
: পাঠকমাত্রেরই উপভোগ্য হবে, সন্দেহ নেই। ঈশ্বর সকলের জন্য, 
লেখক সুন্দরভাবে বলেছেন £ “রামকৃষ্ণ নাচছেন-_নাচছেন-_ 
? নাচছেন আর বলছেন-_ইশারউড কান পেতে শুনেছেন__ 
: 'তোমাদের চৈতন্য হোক'।” ইশারউডকে লেখক বিবেকানন্দ 
; শতবার্ষিকী সভায় বলতে শুনেছিলেন £ “তিনি [ইশারউড] 
: বিবেকানন্দের মতো পবিত্রাত্মার সামিধ্যে স্বস্তিবোধ করেন না। 
: গিরিশই তার প্রাণের বন্ধু। তারা বোহেমিয়ান।” 

; গ্রন্থটির শেষ পর্যায়ে শ্রীমা ও ভগিনী নিবেদিতার মাতা- 
: কন্যার সম্পর্ক নিয়ে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ “নিবেদিতার ধ্রুবমন্দির'__যা 
: বু আগেই 'শতরাপে সারদা”য় সঙ্কলিত হয়েছে। শেষ প্রবন্ধের 
: বিষয়বস্তৃ-_'শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ শতবার্ষিকী থেকে সার্ধশতবার্ষিকী'। 
: আধ্যাত্মিক সাধনার পূর্ণতার নাম শ্রীরামকৃষ্ণ।” তাই বলা যায়, 
: স্বভাবতই তিনি ক্রমপ্রকাশ্য ও ক্রম-উপলব্ধ। এই সম্যক 
: উপলব্ধির সহজ চাবিকাঠি বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী। মুদ্রণ 


্রসথরাপ প্রকাশ করে আনন্দ পাবলিশার্স ধন্যবাদার্থ হয়েছেন। 





: মী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যবিজয়ের কথা স্মরণ করলে 





্‌ অধিক কিন নিবেদিতার যুগলমূর্ি। তাই বিবেকানন্দ অধিতীয় 
; হয়েও ত্রিমূর্তি-বিবেকানন্দ। স্বামীজী যাঁদের মধ্যে নিজেকে : 


্রন্থ-পরিচয় 


; ক্রিস্টিন। গুরু-শিষ্যার সম্পর্কে আবদ্ধ বিবেকানন্দ-ক্রিস্টিনকে ; 
; নিয়ে লেখা পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের “কৃষ্টিন ও বিবেকানন্দ": 
; এক যুগল জীবনালেখ্য। স্বামী বিবেকানন্দের স্বগতোক্তি : 
: (42504০80017 15 ৬1781 0169 176৩0--৩ [70050110%৩ 2 30001 : 
; 1 17019.) কর্মে রূপলাভ করেছিল বহিশিখা নিবেদিতা 
শান্ত ক্রিস্টিনের পারস্পরিক সাহচর্য এবং সহমর্মিতার স্পর্শে? 
 স্বামীজীর পরম ন্নেহের ধন সাগরপারের রাজহংসী ক্রিস্টিন: 
: প্রিনস্টিডেল সারা জীবন ধরে সুধাসাগরের তীরে বসে পান; 
; করেছিলেন হলাহল। তার কর্মব্যস্ত খধিকা-জীবনের অ-ধরা: 
মাধুরী ধরা পড়েছে পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের অনবদ্য: 
 লেখনীচালনে। তাতেই বাঁধা 
: তৎকালীন যুগের বিশাল কর্মযজ্ঞে শ্রীরামকৃষ্ণপথে দীক্ষিত: 
: সন্যাসিবৃন্দ আর জ্ঞানী-গুণী-খচিত নক্ষত্রমগ্ডলী। 
: ম্যাক্সমুূলারের কথায়---“তিরিশ কোটি মানুষের দুহাজার বছরের : 


গ্রহটির 'কৃস্টিন ও বিবেকানন্দ' নামকরণে 'বিবেকানন্দ' নাম: 


1 আগে বসাননি সুবিবেচক গ্রস্থকার। যেন মনে হয়, বিবেকানন্দকে : 
; স্থাপন করার মঙ্গলঘট-রূপে ক্রিস্টিনকে আগে পেতেছেন তিনি। : 
: হৃদয়পদ্ম যদি পাপড়ি না মেলে ধরে, তবে সেই আসনে লক্ষ্মী: 
: সুখকর, প্রচ্ছদ যথেষ্ট দৃষ্টিনন্দন। লেখকের প্রবন্ধনিচয়ের এই : ৃ 
! বনস্পতির ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছিলেন ব্রিস্টিন। শ্িগ্ধ হয়েছিলেন : 
1 তিনি, স্লেহবিগলিত বিবেকানন্দধারার অবিরত বর্ষণে আপনাকে : 
: দ্রব করে-_সিক্ত করে। আবার ক্রিস্টিনের মধ্যে এক শাস্ত পবিত্র: 
: সত্তাকে খুঁজে পেতেন বিবেকানন্দ। ক্রিস্টিনের শাস্ত-নিগ্ধ-সংহত : 
: স্বভাব নিবেদিতাকেও শাস্ত করত। 


এসে বসবেন কেমন করে? বিবেকানন্দ-রূপ বিশাল বাহু-বিস্তারিত : 


প্রকার অতি সুকৌশলে গ্রন্থটির পর্ববিভাগ সংখ্যায়! 


: করেননি। একটি নতুন পর্ব শুরু করার সময় প্রথম অনুচ্ছেদের : 
; প্রথম লাইন মার্জিন থেকে সরিয়ে লেখেননি। এই সৌন্দর্য: 
: পর্ববিভাগের কাজ করেছে এবং আগের পর্বের বক্তব্যের সঙ্গে: 
: অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করেছে। এই ভঙ্গিটি যদিও চিত্তাকর্ষক, তবুও : 
? অনভ্যন্ত দৃষ্টিকে থামিয়ে দেয়। 


গ্রন্থের ভাষা-প্রবাহ অতি সাবলীল এবং সরস। সুদক্ষ: 


: লেখনীচালনে উপস্থাপিত হয়েছে বিবেকানন্দের সানিধ্যে: 
: অতিবাহিত হওয়া ক্রিস্টিনের দিনগুলি। প্রকৃতির সঙ্গে বিজড়িত : 
; খষি বিবেকানন্দের পরিব্রাজক-সূর্তি ঘনীভূত হয়েছে 'এক: 
: অভিনব অভিজ্ঞতায় খদ্ধ' ক্রিস্টিনের স্মরণে-মননে। সাধিকা : 
: ক্রিস্টিন গুরুসান্নিধ্যে করেছেন সত্যের ধ্যান-_চিরমুক্তির ধ্যান-_: 
: অনন্ত অসীমের ধ্যান। ক্রিস্টিনের নিজের জীবন ছিল ঝঞ্চাসছ্ুল।; 
; আর সেই জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বিচার করে দেখেছেন : 
; এক ঝঞ্জাসদৃশ সন্াসীর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড__দেখেছেন সেই; 
: সম্ন্যাসীকে ইচ্ছামাত্র জগতের বোঝা সরিয়ে দিয়ে আনন্দে মগ্ন: 
: হতে। এও চরম বৈরাগ্যের লক্ষণ। তাই ক্রিস্টিনের চোখে তার : 
: গুরু প্রতিভাত হতেন পরিহাসপ্রিয় বাল্যসখা-রূপে। ক্রিস্টিনও ; 
৫+৮৬৪০৬৪০৯ ৃ 


সিস্টার ক্রিস্টিনের জীবনপথের হাল ধরেছিলেন বিবেকানন্দ! 
তুলেছিলেন এবং সেই বিশাল মহীরুহের ফলভার কীধে তুলে: 


টা 51525 উদ্বোধন 0 ১০৪তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 0 পৌষ ১৪০৯ ডিসেম্বর ২০০২ ,...১১১,১১০১১১১১১০০০১০১১০১১৪০৪১১৪০৪ ক 





; নিয়েছিলেন ক্রিস্টিন। তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন সিস্টার ; 
: নিবেদিতার দৃপ্ত ভঙ্গির পাশে শ্নি্কতার আবেশ নিয়ে, নিবেদিতার 


: যাওয়া শাস্তশ্রী নদীর মতো। তারা দুজনেই তৎকালীন ভারতবর্ষের 
: নারীশিক্ষা এবং নারীকল্যাণের নব-জন্মদাত্রী। দুজনেই হৃদয়বত্তায় 
: এবং বুদ্ধিমত্তায় মহান। দুজনেরই করুণা, প্রেম, কোমলতা, 


? পটভূমিতে গ্রথিত এই গ্রন্থ-প্রস্ততি একাধারে হয়ে উঠেছে সাধিকা- 
: খাষিকা ক্রিস্টিনের কর্মব্যস্ত জীবনের ইতিহাস এবং তার অমল- 
: ধবল মানসলোকের গবেষণালন্ধ চিরায়ত কথা । 03 


১২/১এ, বছ্ছিম চ্যাটার্জি স্টিট 
কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 
পৃষ্ঠা $ ২০+৪৭৬ 
মূল্য £$ ১০ ডলার 
প্রথম সংস্করণ $ ২০০০ 









৷ আলোচ পরসথটর স্বাতন্্য ও অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য! 
:  সঙ্কলক প্রত্যেক অধ্যায়ের সৃচনায় বঙ্গানুবাদ এবং প্রাসঙ্গিক 


? অংশবিশেষ সংগ্রহ করে তার সাহায্যে পাঠকের কাছে তুলে ধরার 
: চেষ্টা করেছেন গীতার মর্মকথা। এটিই এই গ্রন্থের সবচেয়ে বড় 
: আকর্ষণ। সম্বলকের আয়াসসাধ্য গবেষণার ফলে পাঠকসাধারণ 


ীাধ্খিতে যেটি প্রচ্থের সর্বাধিক সংস্করণ প্রকাশিত ? 
: হয়েছে তাদের মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা একটি। বাজারে : 
নানা ধরনের সমেরণ প্রচলিত আছে তনু তাদের মধ্যেও | ৃ 
প্রকাশক £ অমলাভ দাশ, বইঘর, রংপুর, শিলচর। পৃষ্ঠা £ ২০। মূল্য £|: 
ৃ £ |১৫ টাকা। ও 
? খষিবাক্য সঙ্কলিত করেছেন। তার মধ্যে শ্রীরামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ : 

সাহিত্যের সুবিস্তৃত পরিধি ছাড়াও ডঃ রাধাকৃষ্ণন, রাজশরেখর বসু, 
! কালীপ্রসম্ন সিংহ, রবীন্দ্রনাথ এবং আরো অনেকের রচনা থেকে : 


| একাধিক মহাজীবনের আলোকে এই মহাপরস্টিকে আলোকিত: 


র £ অবস্থায় পাবেন। 


এরপর আছে মূল সং্কৃত পাঠ, বিস্ধি পাঠ এবং আক্ষরিক! 


: অনুবাদ। আজ ধাঁরা সংস্কৃত না জানার কারণে গীতার মর্মে প্রবেশ: 
; করতে পারেন না, তারা ভাবানুবাদ ও ব্যাখ্যা পড়ার পর বিসন্ধি: 
; পাঠের হাত ধরে সহজে মূল সংস্কৃত পাঠে প্রবেশ করতে: 
: সহিষ্টুতা এবং আধ্যাত্মিক এশ্খর্য বিগ্রহরূপ ধারণ করেছিল ; পারবেন। 
? উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত ভারতবর্ষে। তাই তৎকালীন : 


স্পষ্ট ঝকঝকে ছাপা এই গ্রন্থের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। মূল: 


? গ্লোক, বিসন্ধি পাঠ, অনুবাদ আর খবিবাক্য ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরে : 
: মুদ্রিত হওয়ায় পাঠকের সুবিধা হবে। ৃ 


স্বামী তথাগতানন্দজী লিখিত 'পরিচায়িকা এবং শেষে; 


উদ্ধৃতির, প্সসূচী এবং নিট গ্রহ্টিকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।! 


তবে অনুবাদের ভাষা সবসময় অধুনা প্রচলিত বাঙলা হয়ে : 


: উঠতে পারেনি। যে-ভাষা মানুষ নিত্য ব্যবহার করেন, সেই: 
আধুনিক লৌকিক ভাষায় শান্্গ্রন্থের অনুবাদ সহজ কাজ নয়।: 
: কিন্তু সেটাই যুগের দাবি। বিসন্ধি পাঠের পর অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা: 
; দিয়ে তারপর আক্ষরিক বাঙলা অনুবাদটি দিলে বোধহয় আরো : 
; ভাল হতো। অল্প যে দু-একটি মুদ্রণপ্রমাণ রয়ে গেছে তা দূর করার: 


চেষ্টা নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে হবে। র 
গ্রন্থকার আমেরিকাপ্রবাসী। গ্রন্থটিও কি কেবল প্রবাসীদের : 


: জন্যই? নাহলে কেবল ডলারেই মূল্য নিরূপণ না করে টাকার: 
' অঙ্কেও মূল্যায়ন করা উচিত ছিল।] ট 


£ | কবিতার ডালি-_নন্দকুমার সিংহ। প্রকাশক £ জয়কুমার সিংহ, |: 
; |বিজয়ানন্দ স্মারক ভবন, ২৩৩ নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া-১। পৃষ্ঠা ঃ|: 
; 1৪৮। মূল্য ঃ ২০ টাকা। : 
: [* সত্যের স্বরূপ ও ফলিতরূপ- ব্রচ্মচারী অসঙ্গ চৈতন্য। প্রকাশক £ |: 
£ [| নবন্ধীপ-৭৪ ১৩০২। পৃষ্ঠা £ ৮+৬০। মূল্য £ ১৫ টাকা। 


 'ব্রদ্মবিদ্‌ ব্রদ্মৈব ভবতি” এর তাৎপর্য কি?-_অল্লাল ভট্টর। প্রকাশক £ ৃ 


* ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞান-__সভী সেন। প্রকাশিকা £ সতী সেন, | 
৪২২এ যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৬৮। পৃষ্ঠা ঃ ১২। মূল্য ঃ ১০ টাকা। |: 
& অলৌকিক ভোরের কবিতা--শৈলেন্দ্র হালদার। প্রকাশক ঃ |: 
পদাতিক, ডি ই ২১১/৩ পূর্ব নারায়ণতলা, অশ্থিনীনগর, কলকাতা-৫৯। |: 
পৃষ্ঠা ঃ ৩২। মূল্য £ ২০ টাকা। 





[রামক্ণ নিশন আশ্রম ও দ্য,» -এর 
৭৫ বর্ষপূর্তি উৎসব 


£ দক্ষিণ চবিবশ পরগনার মনসাম্ীপে অবস্থিত রামকৃষ্ণ : 
: মিশন আশ্রম ও বিদ্যালয় গত ২৬ এপ্রিল ২০০২-এ তার : 


 বর্ষব্যাপী প্র্যাটিনাম জুবিলি উৎসবের (২০০২-২০০৩) শুভ ; ১৯৪২-এর বিধ্বংসী বন্যায় বিদ্যালয়গৃহগুলি ক্ষতিগ্রস্ত: 
: হওয়ার পরে ১৯৪৪-এ পাকাবাড়ি নির্মিত হয়। ১৯৪৯: 


; সালে বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণী পর্যস্ত পড়ানোর ব্যবস্থা হয়।: 


: উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কপিল মুনির 
: সাধনক্ষেত্র পুরাণখ্যাত সাগরদ্বীপ বর্তমানে কৃষি, শিক্ষা, 
: সংস্কৃতি সব্কক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি করেছে_-যা ৭৫ বছর : 
: আগে ছিল অকক্পনীয়। অবিভক্ত ২৪ পরগনার সর্বদক্ষিণে : 
: হুগলি নদী ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থলে জেগে ওঠা এই : 
: ব-দ্বীপটি সেসময় ছিল গভীর জঙ্গল আর বাঘ, কুমির, বুনো 
: শুয়োর প্রভৃতি হিংস্র জন্তজানোয়ারের আবাস। এমন 
: অবস্থায় স্থানীয় জমিদারদের তত্বাবধানে শুরু হয় জঙ্গল 
: পরিষ্কার ও চাষাবাদের কাজ। এসময়ে কাথি রামকৃষ্ণ মিশন ; 
 সেবশ্রমের ব্রদ্মাচারী রাখাল মহারাজ (পরবর্তী কালে স্বামী 
: ইষ্টানন্দজী) সাগরদ্বীপে এ আশ্রমের জমি 

: দেখাশোনার জন্য আসেন। তিনি দেখলেন, ছু 
: জমিদারদের অধীনস্থ প্রজাদের বড়ই করুণ 
? অবস্থা। তারা কোনপ্রকারে পানীয় হিসাবে রগ 
: নদী এবং পুকুরের লোনা জল এবং দুমুঠো :” 


মোটা ভাতের ব্যবস্থা করতে পারলেও “রনি 


: চিকিৎসা ও শিক্ষার আদৌ কোন ব্যবস্থা 
:নেই। ঠাকুর-মা-স্বামীজীর সেবাদর্শে ৪ 
: নিবেদিতপ্রাণ এই তরুণ ব্রহ্মচারী অন্ধকার 
: সাগরদ্বীপে শিক্ষার প্রথম প্রদীপ জবালাবার 
: ব্রত গ্রহণ করলেন। ১৯২৬ সালের ২৬ 
: এপ্রিল স্থানীয় জমিদার ও সহদয় কতিপয় 
: মানুষের একাস্তিক সহযোগিতায় তিনি গড়ে তুললেন : 
: শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামাঙ্কিত একটি আশ্রম ও বিদ্যালয়। 
: তারপর এক এক করে পঁচান্তরটি বছর অতিক্রান্ত । 

: দ্বীপের পুরুযোত্তমপুর গ্রামের জমিদার গোবিন্দ প্রসাদ 
: গায়েনের বাড়িতে বিদ্যালয়ের শুভারম্ত হয়। পরে ধবলাটের 
; কর্ণাকর জানার দেওয়া কিছু জমির ওপর একটি কুটির 
: নির্মাণ করা হলে বিদ্যালয়টি ১৯২৮-এর ২৬ এপ্রিল 


: ছিল একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়। তারপর ক্রমে উচ্চতর 
: শ্রেণী যুক্ত হতে থাকে। ১৯৩২ সালে স্থাপিত হয় ছাত্রাবাস। 
: এইবছরই মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি পৃথক প্রাথমিক 
: বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রসঙ্গত, তখনকার দিনে 
: প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ছিল না, কিন্ত ব্রহ্মচারী রাখাল 
: মহারাজ কোন বেতন নিতেন না। বাড়ি বাড়ি মুষ্টিভিক্ষা করে 
: তিনি অর্থসংগ্রহ করতেন। শিক্ষকরা যৎসামান্য বেতন গ্রহণ : 
১০৮ প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়, একটি দাতব্য : 


১০৪তম বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা 
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: চিকিৎসালয়ও গড়ে ওঠে। বিদ্যালয়ের ্রীবৃদ্ধির জন্য স্থানীয়: 
: যোগীন্দ্রনাথ মাইতি সর্বপ্রথম ২০ বিঘা জমি দান করেন।; 
; ১৯৩৭ সালে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে : 


: উন্নীত হয়। ১৯৪০ সালে ব্রদ্দচারী রাখাল মহারাজের চেষ্টায় : 
: আশ্রমেরই একটি ঘরে মনসাদ্বীপ ডাকঘর স্থাপিত হয়।: 


১৯৫০ সালে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন: 
: বিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়। ১৯৫২: 
সালে বিদ্যালয়টি পূর্ণাঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক (১0) বিদ্যালয়ে : 


উন্নীত হয়। এতদিন এই আশ্রম ও বিদ্যালয়টি ছিল কীথি: 
: রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের একটি শাখা। ১৯৫২ সালে এটি: 
: বেলুড় মঠের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আসে এবং স্বামী: 


নিরাময়ানন্দজী এখানকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তারপর: 


ধীরে ধীরে আশ্রম ও বিদ্যালয়ের নানা বিকাশ ঘটতে থাকে।: 


গড়ে তে সমাজশিক্ষা ভবন, একটি বৃহৎ: 


মা মন্দিরের পু স্থাপন করেন ্রীমৎ। 
শী স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। মন্দিরটির : 


10 উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয় ২৭ মার্চ ১৯৯৬? 


ছু বর্তমানে আশ্রমে ডেয়ারি, লাইব্রেরি, ট্রেনিং: 

চি সেন্টার, দাতব্য চিকিৎসালয় ও বুকব্যাঙ্ক: 

আছে। ট্রেনিং সেন্টারটিতে স্থানীয় বেকার: 
যুবক-যুবতীদের টেলারিং,  উইভিং,: 
উলনিটিং, কাপেন্টি প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ : 
দেওয়া হয়। বুকব্যাঙ্ক থেকে প্রতি বছর; 
: মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের দুঃস্থ ও মেধাবী; 


ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। প্রসঙ্গত, বিগত: 
: কয়েক দশকে বহু বিশিষ্ট সন্ন্যাসী আশ্রম ও বিদ্যালয়ের : 
: সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং : 
: বহু একনিষ্ঠ শিক্ষক দুটি প্রাথমিক ও একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে : 
: সুনামের সঙ্গে শিক্ষাদান করেছেন। নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী: 
: বিদ্যালয়টি এখনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়রূাপেই আছে। : 
; সেখানেই স্থানাত্তরিত হয়। ১৯৩০ সাল পর্যস্ত বিদ্যালয়টি : 
 জুবিলি উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন সরিষা রামকৃষ্ণ: 
: সাইকেল ও মোটর সাইকেল র্যালি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং : 
: আলোচনাসভার মধ্য দিয়ে উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।; 
: গত ৬ ও ৭ জুলাই দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য : 
; করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী: 
: শিবময়ানন্দজী। তিনি এদিন আশ্রমপ্রাঙ্গণে একটি কমিউনিটি : 


গত ২৬ এপ্রিল ২০০২ মঙ্গলদ্বীপ জ্বালিয়ে ্যাটিনাম: 


১৪৯৫৯/০৬২১০০/০১৯৯০৬ 


পৌষ ১৪০৯) ডিসেম্বর ২০০২ |. 


__০সররারারারারারানারারনিররা রা 


? অধ্যাপক রাধিকারঞ্জন প্রামাণিক ও বিধায়ক তথা 
; বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এই অনুষ্ঠানে 


: অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় ধবলাট অঞ্চলের 
; প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতী, প্রাক্তন 


; মহারাজের জন্মতিথিতে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
: সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠ 
ডাকঘর ও সারদাপীঠ দুগ্ধশালার সন্নিকটে নবনির্মিত 
: প্রতীক্ষালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন 'করেন। এছাড়াও এঁদিন তিনি 
ৃ ্ীশরীদর্গাপূজা 

£ বেলুড় মঠে গত ১২ থেকে ১৫ অক্টোবর ২০০২ মহা 
; সমারোহে শ্রীশ্রীদুর্গাপুজা অনুষ্ঠিত হয়। সামান্য বৃষ্টি ও 
: চারদিন ধরে এই পূজানুষ্ঠানে অংশ নেন। গত বছরের ন্যায় 


: পূজা হয়। প্রায় ৫৯,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া 
: হয়। এই চারদিন বিভিন্ন সময়ে কলকাতা দূরদর্শন 
£ বেলুড় মঠ ছাড়াও নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রে প্রতিমায় 
 শরীত্রীদুর্গাপুজা অনুষ্ঠিত হয়েছে-_আঁটপুর, আসানসোল, 
: বারাসত, কীথি, ধলেশ্বর (আগরতলা), গুয়াহাটি, 
; জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, জয়রামবার্টী, কামারপুকুর 
: করিমগঞ্জ, লখনৌ, মালদা, মনসাদীপ, মেদিনীপুর, মুই 


' করেন। 
1 বাংলাদেশের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রেও শ্রীত্রীদর্গাপূজা 
নি নারায়ণগঞ্জ এবং সিলেট। বাংলাদেশের প্রাক্তন দুই 


প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসিনা ও এইচ. এম. এরশাদ, আবদুল; 
: খোকা প্রমুখ পূজার বিভিন্ন দিনে ঢাকা কেন্দ্রে উপস্থিত: 
 ছিলেন। বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী এম. সইফুর রহমান এবং; 
: বাংলাদেশে নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত সিলেট আশ্রমে অনুষ্ঠিত : 
; পূজায় উপস্থিত ছিলেন। 
ৃ বর্ষব্যাপী প্্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসবের চূড়ান্ত পর্যায় ; 
: অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৬ এপ্রিল ২০০৩। পরবর্তী পর্যায়ের : 


দেহত্যাগ 
স্বামী বিশ্বস্তরানন্দজী (কুঞ্জ মহারাজ) বার্ধক্যজনিত: 


: অসুস্থতার কারণে গত ২৮ অক্টোবর ২০০২ সকাল ৮টায়: 
; ব্রিচুর আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। দেহাস্তকালে তার বয়স; 
; হয়েছিল ৯৮ বছর। তিনি বিগত ৩৮ বছর ধরে ত্রিচুর মঠে 
; অবসরজীবন যাপন করছিলেন। ৃ 
গত ৬ অক্টোবর ২০০২ শ্্রীম স্বামী অখণ্ডানন্দজী : 


তিনি শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজের কাছে: 


: মন্ত্রদীক্ষা লাভ করে তিরুবনস্তপুরম আশ্রমে যোগদান: 
; করেন। তিনি তার গুরুর কাছেই সন্াসলাভ করেন।! 
1 যোগদান-কেন্দ্র ছাড়া তিনি সালেমে এবং অধ্যক্ষরূপে ; 
: কাণ্ধীপুরম ও পোম্নামপেট আশ্রমে ঠাকুরের বিভিন্ন: 
: সেবাকর্মে বৃত ছিলেন। রসিক প্রকৃতির জন্য তিনি সকলের 
' প্রিয় ছিলেন। ৃ 


স্বামী বিশুদ্াতানন্দজী জকান্ত মহারাজ) নিউমোনিয়া! 


? ও সেরিব্রো-ভাম্কুলার আযাকসিডেণ্টে গত ২৯ অক্টোবর: 
? ২০০২ সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে রামকৃষ মিশন সেবা-: 
প্রতিষ্ঠানে প্রয়াণ করেন। প্রয়াণকালে ত্বার বয়স হয়েছিল; 
; ৮৩ বছর। তিনি রক্তের উচ্চচাপ ও বার্ধক্যজনিত নানা: 
মণ্ডপে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। যথানিয়মে মহাষ্টমীতে কুমারী- : ্‌ 
: মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪০ সালে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন: 
? এবং ১৯৫০ সালে তার গুরুর কাছেই সন্ন্যাসলাভ করেন।: 
? যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি বিভিন্ন সময়ে রীচি (মোরাবাদি),! 
? কনখল, দেওঘর, পুরুলিয়া, কামারপুকুর, বৃন্দাবন ও: 
; আসানসোল কেন্দ্রে কর্মী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি: 
? তমলুক আশ্রমের অধ্যক্ষের পদে বৃত ছিলেন। বিগত ২ বছর: 
, ; ধরে তিনি বেলুড় মঠে অবসরজীবন যাপন করছিলেন।! 
: সরলতা, প্রফুল্ল ও মিষ্ট স্বভাব ছিল পুজ্যপাদ মহারাজের : 
' পাটনা, রহড়া, শেলা (চেরাপুঞ্জি), শিলং, শিলচর এবং : 


রঙ 
গু 
৬ 
রঙ 
৬ 
ঙ 
চি 
ক 
ঙ 
রঙ 
ঙ 
৫ 
রঙ 
রঙ 


প্রতিমায় ্রত্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। মরিশাসে নিযুক্ত : 
ভারতের হাই কমিশনার বিজয়কুমার এই দুর্গাপূজা দর্শন 
; শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা; 
রা জা বাদ 


উপসর্গে বিগত কয়েক বছর ভূগছিলেন। ৃ 
তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের : 


সহজাত প্রকৃতি। ৃ 
মের যতি সা 


আবির্ডাব-তিথি পালন £ গত ১৬ ও ১৮ নভেম্বর: 
২০০২ যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ এবং: 





; আলোচনা করেন স্বায়ী 
ডা উদর চু৮9৮87% হার 


£ মায়ের বাড়ির সংলগ্ন পূর্ব-পশ্চিষ্ে দুটি বাড়ি ক্রয় ঃ 
; প্রয়োজনের তুলনায় আয়তনে ক্ষুদ্র “মায়ের বাড়িতে 


: গোপাল নিয়োগী লেন এবং ৪নং উদ্বোধন লেনের দুখানি 


: ব্যবহার করা না গেলেও ভবিষ্যতে বাড়িগুলিকে মেরামত- 
1 সাপেক্ষে ব্যবহার করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। 0 


উৎসব-অনুষ্ঠান 
£  অমরকানন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাদল আশ্রম (বাঁকুড়া) ঃ গত 
:৭-৯ সেপ্টেম্বর ২০০২ গ্রামীণ কল্যাণের জন্য একটি 


৪৭ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। আলোচনা করেন 
 তত্বসথানন্দজী ও স্বামী শৈলেশানন্দজী। 


: সেপ্টেম্বর ২০০২ সারাদিন ধরে শিক্ষকদিবস' উদ্যাপিত 
 হয়। ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা ছিল এই অনুষ্ঠানের 
প্রধান অঙ্গ। আলোচনা করেন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী, 
: অধ্যাপক অরবিন্দ সামুই ও দীপক দত্ত। 

; বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ সমন্বয় পরিষদ (কলকাতা-২৭) ঃ 


: সেপ্টেম্বর ২০০২ একটি শোভাযাত্রা ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 


; ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী 
: সর্বলোকানন্দজী, এতিহাসিক ডঃ নিমাইসাধন বসু.ও পরিষদের 
: সভাপতি প্রণবেশ চক্রবরতী। আলোচনার শেষে শুরু হয় 
। শোভাযাত্রা সঙ্গীত, নৃত্য, স্বামীজীর “বাণী ও রচনা” থেকে পাঠ, 
: সমবেত কণ্ঠে “স্বদেশমন্ত্র' পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে 


: শেষ হয়। সমাপ্তি সমাবেশে ভাষণ দেন ্রশ্মাচারী মুরালভাই ও 


 প্রণবেশ চক্রবর্তী শিশুরা নৃত্য, গীত ও পাঠে অংশ নেয়। 
: অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্র-্থাত্রীকে একটি করে : ৃ 
 স্বাম়ীজীর সেবাধর্ম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সোমনাথ: 
চৌধুরী হাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (কোচবিহার) £ গত ২১- : ৃ 

অনুষ্ঠানের 1 দায়িত্ব নিয়ে সেবাশ্রমের কাজে সূচনা হয়। প্রায় ৩০০: 


'স্বামীজীর বই ও আলোকচিত্র উপহার দেওয়া হয়। 


২৩ সেপ্টেম্বর ২০০২ বিভিন্ন মাধ্যমে 
স্্ীরামকৃষ্খদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব উদ্যাপিত হয়। 


: মূর্তিপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ সঞ্যের বহু সন্মাসী ও ব্রহ্মচারী: 
? উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ভাষণ দান করেন রামকৃষ মঠ ও: 
: ভক্তসমাগম ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিগত কয়েক দশক ধরে : 3 £ 
: অত্যন্ত স্থানাভাব অনুভূত হচ্ছিল। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় গত ২ 
মে ২০০১ এবং ২২ এপ্রিল ২০০২ তারিখে যথাক্রমে ১৪নং : ও রাশর : 

 প্রমুখ। বিশেষ পূজা করেন স্বামী লোকেশানন্দজী। উৎসবে: 
দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করছেন। তাই এখনি তা প্রয়োজনমতো : 


প্রায় ৫০০ মুসলমান-সহ ১০,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। : 
বিরা্টী শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ (কলকাতা) £ গত ২৫: 


: সেপ্টেম্বর ২০০২ দাতব্য হোমিও চিকিৎসাকেন্দ্রের উদ্বোধন: 
; করেন নরেন্ত্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম আবাসিক কলেজের : 
: : অধ্যক্ষ স্বামী সুপর্ণানন্দজী। স্বাগত ভাষণে “70911. ০৪" : 
| & ; প্রহণের উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। সম্মানিত; 
রা] বিবিধ 010] ]] ? অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ আর. কে. দত, ডাঃ বি.: 
ৃ বি. পুরকায়স্থ, ডাঃ মিলনকাস্তি শীল প্রমুখ। র 


সুন্দরবন রামকৃষ্ণ আশ্রম, কাকন্বীপ (দক্ষিণ ২৪: 


: পরগনা) ঃ গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০২ বিশেষ পূজা, : 
: 'কথামৃত' পাঠ ও ধর্মস্ভার মাধ্যমে চতুর্থ বার্ষিক ভক্ত-: 
; আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৪টি গ্রামীণ সংস্থা থেকে : সম্মেলন 


অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন স্বামী: 


; শাস্তিদানন্দজী, স্বামী অজয়ানন্দজী, স্বামী বৈকুষ্ঠানন্দজী ও 
: স্বামী রাজীবানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা: 
প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০ ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।! 
কাটোয়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র (বর্ধমান) ঃ গত ৮ : 


চকচণ্ডীনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম হেগলী) £ গত! 


৬ অক্টোবর ২০০২ মহালয়া উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজা ও: 
; চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহে ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী: 
1 শৌরীনাথানন্দজী। আশ্রমের ফ্রি-কোচিং সেন্টারের ছাত্র-! 
: ছাত্রীদের জামা-প্যাপ্ট ও ২৮ জন দরিদ্র নরনারীকে ধুতি ও: 
ৃ : শাড়ি দেওয়া হয়। 
স্বামীজীর এতিহাসিক শিকাগো-বন্তৃতা স্মরণে গত ১১ : 
ৃ ; পরগনা)£ গত ১০ অক্টোবর ২০০২ এক অনুষ্ঠানে: 
: স্বামী সর্বলোকানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে ৪০০ জন দুঃস্থ শিশুর 
: মধ্যে বন্ত্র বিতরণ করা হয়। মহাক্টমীর দিন বিশেষ পুজা: 
; এবং কুমারীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, : 
; শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্তৃক অভিনীত হয় “মহিষাসুরমর্দিনী'। প্রায়: 
; ৩,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। ৃ 
উদ্বোধন কার্যালয়, কাশীপুর উদ্যানবাটি হয়ে আদ্যাপীঠে এসে : ৃ 
: মেদিনীপুর)£ গত ১৪ অক্টোবর ২০০২ একটি দাতব্য; 


জ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (সরকারপাড়া, উত্তর ২৪1 


'আ্যাম্থুলে্গ পরিষেবা তথা ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা যান'-এর 


বেতালবসান শ্রীরামকৃষ্ণ অনাথ সেবাশ্রম (পূর্ব: 


হোমিও চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন: 
তমলুক রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী।; 


ভট্টাচার্য। ৬জন অনাথ বালকের সর্বাঙ্গীণ ভরণপোষণের ! 


; ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। 


৮ ৪৪75 ঠায় রাগিরাঠারারার্াাা রা 


কোঠাবাড়ি মা সারদা সেবাকেন্দ্র উত্তর ২৪ পরগনা) & : 


গত ২৩ অক্টোবর ২০০২ শ্ত্রীরামকৃষ্অনুরাগী সম্মেলন 
: করেন স্যাণ্ডেলের বিল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী 


; করেন অধ্যাপক শ্যামল সরদার। ভক্তিগীতি পরিবেশন 
: করেন অরুণকুমার দাস। সম্মেলন-শেষে শতাধিক দরিদ্র দুঃস্থ 
: মহিলাকে শাড়ি এবং ৮১ জন শিশুকে নতুন পোশাক দেওয়া 


: মোট ১৭০ জন উপস্থিত ছিলেন। 

;:  মহারাজগঞ্জ শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ 
: (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) £ গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০২ এক 
: স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ৮৩ জন 
: রক্তদান করেন। 

£. হাবড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকান্দ আশ্রম (উত্তর ২৪ 
:পরগনা)ঃ গত ৬ অক্টোবর ২০০২ শারদীয়া দুর্গাপূজা 
: উপলক্ষ্যে ১৭৫টি শাড়ি, ৪০টি ধুতি, ৯৫টি জামা, ৬৭টি 
: প্যান্ট, ৪৫টি গেঞ্জি ও ১৫৬টি পাঞ্জাবি দরিদ্র নরনারীকে 
: প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন স্বামী 
: সত্যরূপানন্দজী। উপস্থিত সকলকে প্যাকেট দেওয়া হয়। 


পরলোকে 
মেদিনীপুরের কাথি-নিবাসী অধ্যাপক সতীশচন্দ্র নন্দ গত 


1১৫ মে ২০০২ পরলোকগমন করেন। প্রয়াণকালে তার : 


' বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত 
; এবং প্রাচ্যশান্ত্বিদ। তিনি “কাব্যব্যাকরণস্মৃতিতীর্থথ ও 
: “সাহিত্যভূষণ' উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ছাত্র- 
: বসল, সরল ও বিনয়ী। রামকৃষ্ণ স্ঘের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ 
; যোগাযোগ ছিল। 


: বাংলাদেশের টট্টগ্রাম-নিবাসী শ্যামলবিকাশ রায় গত ১৭ মে 
; ২০০২ পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭১ 


শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, হাওড়া-: 


ৃ : নিবাসিনী মণিমালা ব্যানার্জি গত ২০ মে ২০০২: 
: অনুষ্ঠিত হয়। “রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত” পাঠ ও আলোচনা : 
: দীর্ঘদিন “উদ্বোধন' পত্রিকার গ্রাহিকা ছিলেন। 
: দেবব্রতানন্দজী। ্ত্রীশ্রীমায়ের কথা” পাঠ ও আলোচনা ; 
: মেদিনীপুর-নিবাসিনী উারানী বিশ্বাস ২০ মে ২০০২: 
: শেষনিংশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি উদ্বোধন" পত্রিকার: 
; নিয়মিত গ্রাহিকা ছিলেন। 
: হয়। দুপুরে সকলকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। সম্মেলনে : 


পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি: 


শ্ীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের মন্রিষ্া, 


্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্্রশিষ্য, নাগপুর-: 


: নিবাসী মলয়কুমার বরাট গত ২৫ মে ২০০২ নাগপুরে নিজ: 
; বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৫৫: 
? বছর। তিনি ছিলেন স্থানীয় বেঙ্গলি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক।: 
: তিনি উদ্বোধন" পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। সরল ও সুমধুর ; 
: ব্যবহারের জন্য তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়। র 


শ্রীৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্্রশিষ্য, 


: কলকাতা-নিবাসী কুমুদরঞ্জন রায়চৌধুরী গত ২৫ মে ২০০২: 
: বিকাল ৫.০৯ মিনিটে পরলোকগমন করেন। অস্তিমকালে: 
; তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি ছিলেন স্বামী: 
: প্রভানন্দজী (কেতকী মহারাজ) ও বর্তমান সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ 
: স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের পূর্বাশ্রমের নিকট আত্মীয়।: 
: ছিলেন। একটি আত্মত্যাগের কাহিনী নামে তিনি একটি: 
: পুস্তক রচনা করেন। : 


শ্রী স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্্রশিষ্যা,: 


£ কলকাতা-নিবাসিনী নীলিমা মজুমদার গত ২৯ মে ২০০২: 
; শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।: 
: তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু প্রবীণ সন্ন্যাসীর ম্নেহলাভ : 
£ করেছিলেন। সদাহাস্যময়তা ও সরল ব্যবহার ছিল ত্বার: 
: চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি “উদ্বোধন'-এর পাঠিকা ছিলেন। : 
শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, : 
: কলকাতা-নিবাসিনী অনিমা সেন গত ৩০ মে ২০০২: 
£ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫: 
: বছর। তিনি ছিলেন 'উদ্বোধন' পত্রিকার নিয়মিত আগ্রহী : 


শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, : 


বছর। তিনি ছিলেন বলরাম বসুর পৌত্রী মহামায়া: 


: সরকারের দ্বিতীয়া কন্যা। তিনি সারদা মাতৃসজ্যঘের সদস্যা ও: 
: “উদ্বোধন” পত্রিকার গ্রাহিকা ছিলেন।] : 


বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 


উৎসব-অনুষ্ঠানাদি অথবা পরলোকণ্রাপ্তির সংবাদ “উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য উৎসব- 


অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির কিংবা পরলোকপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের দপ্তরে অবশ্যই 
পৌঁছানো প্রয়োজন। বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না। সম্পাদক 





স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 
১০৪ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের এঁভিহ্যে 
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 


তখন 


“উত্তি্ঠত জাগ্রত 
প্রাপ্য ববব্রান্‌ নিত্বোধত” 





১০৪ তম বর্ষ 
মাঘ ১৪০৮ থেকে পৌষ ১৪০৯ 
জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০০২ 


সম্পাদক 


স্বামী সর্বগীনন্দ 





উদ্বোধন কার্যালয় 
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩ 


0) বার্ষিক গ্রাহকমূল্য £ পঁচাত্তর টাকা [0 সডাক £ পঁচানব্বই টাকা 3) প্রতি সংখ্যা ঃ দশ টাকা 
0 শারদীয়া সংখ্যা ঃ পধ্যাশ টাকা 0 


উদ্বোধন 


১০৪তম বর্ষ 


মাঘ ১৪০৮--পৌষ ১৪০৯ 0 জানুয়ারি-_ডিসেম্বর ২০০২ 


র্ষসূচী 


দিব্য বাণী 2 ৭, ৮৭, ১৫৯, ২৩৭, ৩০৯, ৩৮৩, ৪৬১, ৫৪১, ৬২৯, ৮৪১, ৯১৩, ৯৯৩ 
কথাপ্রসঙ্গে 2 বিবেকানন্দো জয়তি--৮; “এল ও ভি ই”-_৮৮, ১৬০, ২৩৮) বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার--৩১০, ৩৮৪, ৪৬২; 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহান বাণী-_৫৪২+ “এক তুমি তোমা মাঝে আমি একা নির্ভয়ে”-_৬৩০; প্রসঙ্গ £ শক্তিতত্ব ও শ্রীরামকৃষ্ণের 


শক্তিসাধনা--৮৪২; লোকব্যবহার ৯১৪; মনের কথা--৯৯৪ 


অচিস্ত্যকুমার আদিত্য 
অচ্যুতানন্দ (স্বামী) 


অনুপম বরাট 
অবধূতানন্দ (স্বাী) 
অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় 
অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় 
অমিতাভ ভট্টাচার্য 
অমূল্যচন্দ্র কর্মকার 
অমূল্যধন দাসশর্মা 
অরুণ গঙ্গোপাধ্যায় 
অরুণ মৈত্র 


অশোক অধিকারী 
অশোক রায় 
অসীমকুমার চৌধুরী 
আত্মবোধানন্দ (স্বামী) 
আবুল খায়ের মোঃ ইউনুস 
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় 
আ্যান্ডু ভিকার্স 

ইকবাল দরগাই 
ইষ্টব্রতানন্দ (স্বামী) 
উমা দে শীল 

ঝতানন্দ স্বামী) 

এন. পিচ্চমূর্তি 
কল্যাণব্রত চক্রবর্তী 
কাকলী পাণ্ডা 


(কবিতা)... 
(পরিক্রমা)... 
(পরিক্রমা)... 
(পরিক্রমা)... 
(পরিক্রমা)... 

(কবিতা)... 

(নিবন্ধ)... 

(বিজ্ঞান)... 

(কবিতা)... 

(কবিতা)... 

(বৈঠকী)... 

(প্রবন্ধ)... 

(কবিতা)... 

(কবিতা)... 

(কবিতা)... 

কেবিতা)... 

(নিবন্ধ)... 
(প্রবন্ধ)... 
(সমাজবিজ্ঞান)... 
(নিবন্ধ)... 
(দর্শন)... 
কেবিতা)... 

(বিজ্ঞান)... 

(লোকসংস্কৃতি)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 

(নিবন্ধ)... 
(কবিতা)... 
(নিবন্ধ)... 
(কবিতা)... 


তোমার কাছেই 

জ্যোতির্লিঙ্গ মহাকাল 

জ্যোতির্লিঙ্গ বৈদ্যনাথেশ্বর 

জ্যোতির্লিঙ্গ ওক্কার-মান্ধাতা 

জ্যোতিলিঙ্গ ওক্কার-মান্ধাতা প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা 
মহান আত্মা বিবেকানন্দ-_তোমাকে 

প্রসঙ্গ তুলসীদাস-রচিত “রামচরিতমানস'-এ মহাবীর 
লেসার £ নতুন শতাব্দীর শাণিত প্রযুক্তি 

মানুষ মানেই মান হুঁশ 

আমায় তুমি সাজাও গো নাথ 

আদ্যিকালের মহাভারত 
বিবেকানন্দের বৈজ্ঞানিক চেতনা ও শিল্পভাবনা 


ঘুম 

কেন্দুবিম্বের ডাক 

ভগবান, জ্ঞানী ও ভক্ত 

স্বামী বিবেকানন্দের কবিতার অন্য দিগন্ত 
মূর্তিপুজো 

“সেক্যুলারিটি'র জন্যই ধর্ম চাই 
আধুনিকা জননী সারদামণি 

হিন্দুধর্মে 'পার্থিব জগৎ" ও 'জীবন'-এর তাৎপর্য 
সন্ত্রাপ করো নাশ 

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার স্বরূপ 

মালদহের গন্তীরা গান 

জাগো 

দাবি 

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ-_এক অভিনব সম্ন্যাসী সঙ্ঘ 
লীলা 


ইতিহাস এবং দর্শনের আলোকে শালগ্রাম তত্ত 
পথ-চেনা 


৯৩৮ 
২৭ 
২৫৩ 
৭৪১ 
৮৬০ 
২৫৭ 
২৬৭ 
১০২৭ 
১০১৭ 


১৮৬ 
৪১৯ 
৮৫৪ 
৩২৯ 
৫৭১ 
৫৭১ 
৬৭১ 
৬৭৮ 
৬৮৫ 
১০১৯ 
৭২১ 
৬৯৩ 
২৭৮ 
১০৮ 
৬৯৩ 
৬৯১ 
৫৬৩ 
৬৯২ 


, ৯৩৯ 


৫৭০ 


জয়দেব চট্টোপাধ্যায় 
জলধর ভট্টাচার্য 
জিতাত্মানন্দ (স্বামী) 
জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
জ্ঞান প্রকাশানন্দ (স্বামী) 
তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
তনুকা রায় 

তুলসীদাস ব্যানার্জি 
তুষারকাস্তি ঘোষ 


দিব্যেন্দু হালদার 
দিলীপ মিত্র 

দিলীপ রায় 
দিলীপকুমার রায় 
দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় 


দীপক বাগচী 
দীপককুমার দাশ 





(কবিতা)... 
(বিজ্ঞান)... 
(দুর্গোৎসব)... 
(বিজ্ঞান)... 
স্মেতিকথা)... 
(কবিতা)... 
(দেবীস্তুতি)... 
(পরিক্রমা)... 
(কবিতা)... 
(বিশেষ নিবন্ধ)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(সাহিত্য)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(নিবন্ধ)... 
(স্বাস্থ্য)... 
(কবিতা)... 


(ক্রীড়াজগং)... 
(ক্রীড়াজগৎ)... 
(ক্রীড়াজগ)... 
(ক্রীড়াজগৎ)... 
(ক্রীড়াজগৎ)... 
(ক্রীড়াজগৎ)... 
(কবিতা)... 
(শান্তর আলোচনা)... 
(ভাষণ)... 
(ইতিহাস)... 
(নিবন্ধ)... 
(নিবন্ধ)... 
(স্বাস্থ্য)... 
(কবিতা)... 
(নিবন্ধ)... 


(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(ব্যক্তিত্ব)... 
(বিজ্ঞান)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(বিশেষ প্রবন্ধ)... 


মুখ্য মানুষটা 
জীবসৃষ্টির বিবর্তন ও তার পরিণতি 
নাগ মহাশয়ের বাটীতে দুর্গোৎসব 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার স্বরূপ 
পৃণ্যস্মৃতি 

হে সব্যসাচী 


দেবী দুর্গে নমস্তে 


ইওরোপে তীর্থযাত্রা 
বিশ্বভুবন আনত চরণতলে 
হরিপদ মিত্রের গৃহে স্বামীজী 
আপনারে তুই জানলি না 
আকিঞ্চন 


অনুভব 
মিনিয়াপোলিসে বিবেকানন্দ 
“আমি কখনো চল্লিশ পেরুব না” 
মাতৃদুগ্ধ ও শিশুর গঠন 
অচেনা কান্না 
শতাব্দীর গোড়ায় ত্রীড়াক্ষেত্রে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সালতামামি 
জাতীয় লিগ ও ভারতীয় ফুটবল 
এবারের বিশ্বকাপ মাতাবেন ফাঁরা 
বিশ্বকাপ ফুটবল ২০০২ £ উঠে আসছে তৃতীয় বিশ্ব 
অবলুপ্তির পথে দশাবতারী তাস 
বুসান এশিয়াড, স্বপ্নের দিখলয় 
কথোপকথন 
অথর্ববেদ পরিচয় 
ধমীয়ি সম্ঘর্ষ, শান্তি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ 
বীরকেশরী গুরু গোবিন্দসিংহ 
স্বামী বিবেকানন্দ, বর্তমান সমাজ ও আমাদের দায়বদ্ধতা 
থ্যালাসেমিয়া এক জিন-সংক্রান্ত রোগ 
জীবন 
পরাধীন ভারতে জাতীয়তাবোধের 
উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন বিবেকানন্দ 
তোমার রাজ্যে 
তিনি কে? 
দেবত্বে উত্তরণ ও খষি অরবিন্দ 
শিল্পবস্তু সংরক্ষণ প্রসঙ্গে কিছু কথা 
বিশ্বরূপ 
তুমি 
আগমনী 
মাকে ডাকা 
স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলীতে গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ 


১০৩৯ 


8০০ 
৫৭১ 
৫১ 
৬৫৬ 
২৭৮ 
৮৪৯ 
৯৩৮ 
৬৮৮ 
৯৩২, ১০২০ 
১৮০ 
৫৭২ 
১০৫ 
৮৫৫ 
২৭৬ 
১০১৭ 
১৮১ 
৪৮৪ 
১৯৯ 
৩৪ 
৩৩০৩০ 
৩৫ 
১৮২ 
৩৩৫ 
৫০৮ 
৬৯৪ 
৯৪৩ 
৪8০০ 
৯৫০ 
৩৪৪ 
৬৫৮ 
৩৩৭ 
৬৮১ 
৮৮৪ 
৮৫৪ 


৩৭ 
৩২৯ 
৯৩৭ 
৫৭৬ 
১১৭ 
১০৫ 


৬৮৯ 
৬৯৩ 
৮৫৬, ৯৪৮ 


দীপঙ্কর দাশগুপ্ত 
দীপঙ্কর বিশ্বাস 
দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় 
দীপান্বিতা মিত্র 
দীপালি রায় 
দেবব্রত দাস 
দেবরূপ গঙ্গোপাধ্যায় 
দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত 
দেবী মুখোপাধ্যায় 
ধ্যানেশানন্দ (স্বামী) 
নচিকেতা ভরদ্বাজ 
নারায়ণচন্দ্র সাউ 
নিত্যাত্মানন্দ (স্বামী) 
নির্মলকুমার রায় 
পদ্মরাগ সরকার 
পরাশরানন্দ (স্বামী) 
প্রণবরঞ্জন ভৌমিক 
প্রণবেশ চক্রবর্তী 
প্রভানন্দ (স্বামী) 
প্রসন্নাত্মানন্দ (স্বামী) 
প্রিয়ব্রত কুণু 
প্রেমেশানন্দ (স্বামী) 


ফুলুরানী সেনগুপ্ত 


বনফুল 

বহিনকুমারী ভট্টাচার্য 
বারীন মুখোপাধ্যায় 
বাল গঙ্গাধর তিলক 
বাসুদেব ভট্টাচার্য 
বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিবেকানন্দ (স্বামী) 
বিভাস রায় 


বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


বুদ্ধদেব রায় 
ভবানীপ্রসাদ দে 


ভূতেশানন্দ (স্বামী) 





(স্বাস্থ্য)... 
(কবিতা)... 
(গবেষণা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(নিবন্ধ)... 
(শিল্প)... 
(শ্রদ্ধার্ঘ্য)... 
(নিবন্ধ)... 
(বিশেষ নিবন্ধ)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(মাতৃতীর্থপরিক্রমা)... 
(কবিতা)... 
(নিবন্ধ)... 
(কবিতা)... 
(ইতিহাস)... 
(ভাষণ)... 
(পরিক্রমা)... 
(পরিক্রমা)... 
(শান্ত্রব্যাখ্যান)... 


(শাস্ত্র)... 
(স্মৃতিকথা)... 
(কবিতা)... 
(নিবন্ধ)... 
(শিল্প)... 
(শ্রদ্ধার্ঘ্য)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 


(বিশেষ নিবন্ধ).. 


(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(ভাষণ)... 
(ভাষণ)... 
(ভাষণ)... 
(ভাষণ)... 
(ভাষণ)... 


| ঠক 


সুস্বা্থ্য ও প্রার্থনা 
অযান্ত্রিক 
মুক্ত ভাষার মুক্ত কথা 

প্রাণের ঠাকুর 

বৈরাগ্য-প্রজ্ঞা 

দেবী তারা- হিন্দু ও বৌদ্ধ সঞ্ঘাত 
পাবলো পিকাসো £ ফিরে দেখা 
নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ ঃ রাগে অনুরাগে 
বিবেকানন্দের রচনায় বাঙলা গদ্যরীতি 
শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তি শ্রীমা সারদাদেবী 
হেথা নয় 

তুমি যে জ্যোতির্ময় 

শতবর্ষপ্রাচীন “কথামৃত' স্মরণে 
বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি 

সত্য ধ্রুবে রাঙিয়ে মন 

বিশ্বায়ন, সন্ত্রাসবাদ ও আমরা 
বিবেকবাণীর কাব্যরূপ 

সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনে নেতাজী সুভাষনন্দ্ 
শ্রীম-র সাধনার অমৃতকুস্ত 

অমরাবতী অমরনাথ 
রহস্যময় মহাদেশ আশ্টার্কটিকা 
পাতঞ্জল-যোগসূত্র 


১৩০ 
৩৪ 
৩২৪ 
৩৩ 
৮৫৪ 
৮৭৪ 
9৫০ 


৮৬৫, ৯২২, ১০০৫ 


৪০৯ 
১০০১ 
১৮০ 
8৯৯ 
১০১৬ 
৭০৫ 

২৫৮ 

৪০২ 

৩৯৯ 

৭৩৩ 

১ ৬৪৭ 
৪১৩, ৪৯৪ 
১১১, ১৭৬ 


২১, ১০০, ১৭৩, ২৪৪, 


৩১৬, ৩৯১, ৪৬৭ 


শ্রীমত্তগবদ্গীতা 

পৃজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের স্মৃতিকথা 
কৃপা কর 

পুনন্মি 

বাস্তশান্ত্ 

স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন 
তুমিই পার 

মানুষের কবিতা 

অন্য পৃথিবী 

হে ৪ঠা জুলাই 


শ্রীত্রীরামকৃষ্তকথামৃত'-এ রামায়ণ ও মহাভারত প্রসঙ্গ 


অনুরাগ 

বেশ আছি 

স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 

“মায়ায় ধরিলে মানবকায়” 
'্্ীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর ভূমিকা 

স্বামী বিবেকানন্দ আজও সমভাবেই প্রাসঙ্গিক 
অখখ্ের খষি 


৮৪৭, ৯২০, ৯৯৯ 


৭৩৬ 
৪৯৮ 
৯৪৬ 
৭৩৮ 
৫০০ 
৬৯০ 
২৫৭ 
৬৯০ 
৪৯৮ 
৩৪ 
৯৩৭ 
৬৯২ 
১৮৮, ২৬২, 
৩২২ 
৩২৮ 
৬৯১ 
১৫. 
৯৪ 
১৬৬ 
৪৭০ 
.. ৬৩৯ 


(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(বিচিত্রা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(অনুভব)... 
(কবিতা)... 
(গবেষণা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(বিশেষ নিবন্ধ)... 
(কথোপকথন)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 

(স্বাস্থ্য)... 
(সাহিত্য)... 

(প্রবন্ধ)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(লোকসংস্কৃতি).. 


(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(নিবন্ধ)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(স্মৃতিকথা)... 
(বিজ্ঞান)... 
(কবিতা)... 
(প্রবন্ধ)... 
(ভক্তের ভগবান)... 
(ভক্তের ভগবান)... 

(গল্প)... 
(কবিতা)... 


কন্যাকুমারীতে স্বামী বিবেকানন্দ 
রথীর প্রতি সারথি 

আমরা শুধুই ভাবি 
বিষুপুরের মিষ্টান্ন আর মতিচুর 
ধর্ম মানে 


টিকটিকি কুমিরই 

“শরণাগত হও, শরণাগত হও” 

ইচ্ছাময়ী 

উনবিংশ শতাব্দীর বারাণসীতে জাপানী পর্যটক 

অশ্রু কল্পতরু 

স্মা , 

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের ভবিষ্যৎ 

শান্তির জন্য ধর্ম 

অনুভব 

সারদাপ্রণাম 

কে তুমি 

তোমাকে তাই 

এ বিশ্বে শিবময় তুমি জলে ওঠ আজ 

নিমন্ত্রণ 

এক উৎস 

কালো মেয়ে 

নররাপধারিণি দুর্গে! মা সারদে 

প্রথম স্ট্রোকের আঘাত কি প্রতিরোধ করা সম্ভব? 

শতবর্ষের আলোয় শিশুসাহিত্যিক সুনির্মল বসু 

মহাভারত £ চরিত্রচিত্রণ ও উপস্থাপনা 

তোমার চরণতলে 

অনুভব 

স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি 

পুরুলিয়ায় প্রাচীন পুরাকীর্তিমালা ও হাজার বছরের 
প্রাচীন মহিযাসুরমর্দিনী 


বিমানযাত্রা 

প্রার্থনা 

“এখন ডি. গুপ্ত” 
ব্যাপ্ত বাতায়ন থেকে 
শতরূপে 

মহান স্থপতি 


অব্যয় 

পূজ্যপাদ স্বামী অখগ্ানন্দজী মহারাজের পৃতস্মৃতি 
ধূমকেতুর কাহিনী 

জীবস্ত বুদ্ধের সামনে দাঁড়ালে 

নারী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শ্রীমা সারদাদেবী 
ব্যাকুলতাই ইঞ্টলাভের উপায় 

“তোমারি গেহে পালিছ ন্নেহে তুমিই ধন্য ধন্য হে” 
অফারোর উত্তরণ 

সম্যাসী হে বীর 


১০৪১ 


৪৯৯ 
৫৭০ 
১৮০ 


৮৫৫ 
৬১০৬ 
৩৪১ 
৮৫৪ 

৪৬ 


১০১৭ 
৫৪৮ 


৩২৮ 
১০১৬ 
৮৫৫ 
৩৩ 
৯৩৮ 
৬৯০ 
৬৮৯ 
৩২৮ 
৬৯৩ 
৯৫৮ 
৬৯৭ 
৭০৯ 


৯৩৭ 
৩৩ 


৯২৮ 
৯৩৮ 
৩৩ 
৬৭৩ 
৩২৮ 
১০১৬ 
২৫৮ 
৮৫৫ 


৫৮৪ 
২৫৮ 
৬৬৭ 

৪৩ 
৩৩৪ 
৯৫২ 
১৮০ 


সুভাষ দে 


সুভাষ বসু 
সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় 
সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত 


সেকেন্দার আলি সেখ 
(সখ হাসান ইমাম 


সৈয়দ আনিসুল আলম 


সোমা দত্ত 
সৌম্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় 
স্বপনকুমার আইচ 
হরিগোপাল চৌধুরী 
হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 
হৃদীন্দ্রনাথ চৌধুরী 


(কবিতা)... 
(গবেষণা)... 
(নিবন্ধ)... 


(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(নিবন্ধ)... 
(বিজ্ঞান)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(স্মৃতিকথা)... 
(বিজ্ঞান)... 


(কবিতা)... | 
(আলোচনা)... 
(কবিতা)... 
(স্বাস্থ্য)... 
(নিবন্ধ)... 
(স্মৃতিকথা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(নিবন্ধ)... 

' (কবিতা)... 
(বিশেষ নিবন্ধ)... 
(কবিতা)... 
(নিবন্ধ)... 
(বিজ্ঞান-নিবন্ধ).. 
(নিবন্ধ)... 


উত্তরণ 


স্বা়ীজীর ভারত ও আজকের আমরা 
পরা পরানাং পরমা 


স্বাস্্যরক্ষার উপায় 


ভারতের গ্রামোন্নয়ন এবং স্বায়ী বিবেকানন্দ 
আমার স্মৃতিতে পৃজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ 


প্রার্থনা 
দোললীলা 
রথের রশি 


বিবেকানন্দের 'সঙ্গীতকল্পতরু' ইতিহাসে উপেক্ষিত 


শাম 


রামকৃষঃ 
তর্কাতীত এক মহান চরিত্র £ শ্রীকৃষ্ণ 


মুক্তির পথ 


“মানবধর্ম'ই মনুসংহিতার প্রতিপাদ্য 


চেতনা বনাম সায়েল 


উনিশ শতকে বাংলা, অসম এবং বিবেকানন্দ £ 


একটি অনুসন্ধান 
সবাকার মা 


নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ 


স্বামীজী যখন লস এপ্রেলেসে 


শ্নেহময়ী মা 


তুমি ফের আমার সনে 
মানবজীবনের উন্নয়নে আত্মসংযমের ভূমিকা 
মানবদেহে “মিনারেল সল্ট'-এর গুরুত্ব 


চোখ 
মা 
ত্রিবেণী-সঙ্গম 
একমুঠো ছাই 
স্মৃতিসৌরভ 


মনস্তাত্বিক রোগে ভেষজের ব্যবহার 


২৫৮ 
৭৫৯ 
৬৯২ 
৫০৭ 


১৯২, ২৫৯, ৩৯১৮ 


১০২ 
৯৩৭ 
১৮১ 
৪০০ 
৭২৯ 
২৫৭ 
৫৫৫ 
৩৯৯ 

২৪ 
৭৬৩ 


৩৪৬ 


১০১৭ 


২৪৭ 


৩৯৪ 
৬৮৯ 
১০৫ 
১২৩ 
৪২৫ 
৩২৯ 


১০১৬ 


১০৬ 
১০৫ 
১৮৪ 
৩৫২ 


সন্কলন 0 সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্জ-১২, ৯১, ১৬৩, ২৪১, ৩১৩, ৩৮৮,৪৭৪, ৫৪৫, ৬৩৪, 


৮৪৫, ৯১৭, ৯৯৭ 


শ্রীরামকৃষ্₹-কথিত গুরুতত্ব_৪৬৯ 
পত্রাবলী 0 অখণ্ডানন্দ যস্বামী)_-৩১৪; প্রেমানন্দ (স্বামী)_-৯১৮; বিবেকানন্দ স্বায়ী)__-১৩, ৪৬৫, ৬৩৫, ৮৪৬; শিবানন্দ (স্বামী) 


--৯৩, ১৬৪, ২৪২, ৩৮৯, ৫৪৬; শ্রীশ্রীমা__৯২, ৯৯৮; সুবোধানন্দ (স্বামী)--৩১৫ 
“উদ্বোধন' $ আজ হতে শতবর্ষ আগে 0 ২৩, ১০৪, ১৭৫, ২৪৬, ৩৯৩, ৪৭৫, ৫৬২, ৬৭০, ৮৫৩, ৯৩১, ১০১৩ 


মাধুকরী ] শ্রীম 0 স্বামী বিবেকানন্দ ও তাহার প্রচারকার্য-_-৪৭৬ 
পরমপদকমলে 0 সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 0 'কথামৃত'-এ বিভাষিত শ্রীরামকৃষ্ণ--৪৯, ১২৫, ১৯৫, ২৭২, ৩৪২, 9১৭; এই নাও 
তোমাদের একটি “মা'-_-৫০৬; শ্রীরামকৃষ্ণের চাবুক--৭৪৭; তাই তো, তুমি কল্লে কি?-_-৮৮২; “রামকৃষ্জ পরমহংস যে ভগবানের 


বাবা”--১০১৮ 


প্রাসঙ্গিকী 0 স্বা়ী বিবেকানন্দের রচনা পাঠের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা-_-৪৮; প্রসঙ্গ 'উদ্বোধন'-_-৪৮, ৯৫৫; স্বামীজীর ক্রি দ্বীপের 
স্বপ্ন-_-১২৭; শ্রীঅরবিন্দের আই. সি. এস. পরীক্ষা ও চাকরি প্রসঙ্গে--১২৮, ৫৮৩; শ্রীরামকৃষ্ণাব্দ শুভসুচনার প্রস্তাব-_-১২৯; প্রসঙ্গ 


১০৪২ 


আলাউদ্দিন খাঁ-১২৯, ৫৮২; প্রসঙ্গ 'মহারাণা প্রতাপসিংহ'-_-১৯৭; প্রসঙ্গ 'ভ্রীরামকৃষ্ণ, কুবীর গৌঁসাই ও তার জনপ্রিয় একটি গান'__ 
১৯৮ প্রসঙ্গ 'সৃষ্টিতত্ব ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ £ বিজ্ঞান মতে ও বেদাস্ত দৃষ্টিতে'_ ২৭৪; “অন্য ভগবান'_-৩৫০; প্রসঙ্গ 'অন্য ভগবান'__ 
৭৫৮, প্রসঙ্গ “দার্শনিক দৃষ্টিতে দেবী দুর্গা'--৩৫১) শ্রীরামকৃষ্ণ-সুধাসাগরে-_৪২৩; রক্তদান প্রসঙ্গে কিছু কথা-_৪২৩; “জীবন-মরণের 
সীমানা ছাড়ায়ে...”-_৪২৪; ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং প্রসঙ্গত--৫১০; আমার ছেলেবেলার কনখল ও রামকৃষ্ণ মিশন 
সেবাশ্রম--৫১১: ডায়াবিটিসের পক্ষে “কোজেন্ট ডিবি' ফলপ্রদ নয়-_৫৮২; প্রসঙ্গ "ভারতের গ্রামোন্নয়ন এবং স্বামী বিবেকানন্দ'-_৫৮২; 
ভারতে এবং বহির্ভারতে মাতৃপৃজা ঃ এঁতিহ্য এবং সাদৃশ্য-_-৭৫৫; টুকরো স্মৃতি-_৭৫৬; স্বায়ীজীর ম্যাসনিক টেম্পলে বন্তৃতাদান 
প্রসঙ্গে_-৭৫৭. প্রসঙ্গ 'বিশ্বীয়ন, সন্ত্রাসবাদ এবং আমরা'-_-৭৫৭; শ্রীরামকৃষ্ণ ও পওহারীবাবা-_-৮৭২; প্রসঙ্গ “সমসাময়িক স্মৃতিকথায় 
শ্রীরামকৃষণ'_-৮৭২; সম্পাদকের বক্তব্য-_-৮৭২; প্রসঙ্গ আরারিয়া আশ্রম--৯৫৫; “এল ও ভি ই পার্সোনিফায়েড”__৯৫৫; প্রসঙ্গ ঃ 
উদ্বোধন'-এর এবছরের প্রচ্ছদ-_-৯৫৫; মানসভ্রমণ ই ডায়েরির পাতা থেকে--৯৫৬; জাতীয় শিক্ষাপরিকল্পনা ও স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রত্যাশা-_৯৫৬; প্রসঙ্গ ই “রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ'-_১০২৪; ভায়াবিটিস প্রসঙ্গে দু-চার কথা--১০২৪; “সত্য-মিথ্যা” £ 
মহাভারতীয় প্রসঙ্গ--১০২৫; প্রসঙ্গ 'তর্কাতীত এক মহান চরিত্র প্রীকৃষ্ণ*-_১০২৫ 
যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন--১১৫, ২৬৫, ৪০৭, ৫৮০, ৮৫১, ১০১৪ 
গল্প 2 শৃগাল-শার্দূল সংবাদ-_-১২০, সত্য-মিথ্যা--৫০৪ 
চয়ন 0 রানী ময়নামতীর তিনটি উপদেশ (নিহালজী)--৯৪৭, সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গের পরিণাম (ব্রজবাসী)_-৯৪৭ 
শিশু ও কিশোর বিভাগ 0 
চিরন্তনী 0 আদি শঙ্করাচার্য-_-8৫, ১০৭, ১৮৫, ২৬১, ৩২১, ৪০১, ৫০৩, ৫৭৫, ৮৭৩, ৯৪৫, ১০১৫ 
দুর্গাপূজায় সুরেন্দ্রের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ-_৭০১ 
শবচেতনা--৪২, ১২২, ২০২, ২৭১, ৩৫৫, ৪১২, ৫১২, ৫৭৪, ৭৬২, ৮৫০, ৯৩৬, ১০২৬ 
সমাধান--৫৪, ১১৯, ২৫২, ৩৩২, ৪০৬, ৪৯০, ৫৭৯, ৬৪৬, ৮৮৩, ৯২৭, ১০০০ 
ছবি ও ছড়া-_৭০০ 
বিজ্ঞান-সংবাদ 2] উট বসস্ত ই জৈব-অন্ত্র হিসাবে ব্যবহাত হচ্ছে কি?--৭৭০; ক্ষেত্রবিশেষে ধীর ইচ্ছামৃত্যু আইনসঙ্গত হওয়া 
উচিত---৯৬১ 
্রন্থ-পরিচয় 0) অক্ষতানন্দ (স্বামী) 0 বঙ্গসাহিত্যে একটি সুন্দর সংযোজন-_৯৬৩; অনীশ রায়চৌধুরী 2 সুরে সুরে গানে গানে-- 
৮৮৭, স্বতন্ত্র ধারায় গীতার ব্যাখ্যা--১০৩২; অমলেন্দু চক্রবর্তী 0 ভক্তিরসের ফন্ধুধারায় বৈদিক সাহিতা--৪৩৩; অরিন্দম দাস ] 
মহাভারত সকলের জন্য--৮৮৬; গৌতম মুখোপাধ্যায় 0 ইতিহাসচর্চার এক নতুন দিক--১৩২, যুগোত্তীর্ণ কৰি নজরুল ইসলাম-_-৯৬২; 
চিন্ময়ী প্রসন্ন ঘোষ ঢ মাতৃবাণীর নীযৃষধারা--২৮৩, রামকৃষ্য়নের দীপ্ত মহিমায়--১০৩০; জলধিকুমার সরকার 0 অদ্বৈতবাদের 
সন্ধানে £ প্রব্কদের জনা 'বিবেকচুড়ামণি'_-২০৪; তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় [0 বিকল্প চিকিৎসা--৫৩, মতবিনিময়ের পত্রসঙ্কলন-_ 
৫৩; দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় 0 শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে যুগদিশারী ক্রিস্টিন-বিবেকানন্দ--১০৩১; দেবব্রত দাস 2 সূর্যই প্রাণ--২৮২, দেশ 
যেখানে দলের চেয়ে বড়--৪৩২, আত্মজ্ঞান মোহনাশক--৫৮৭; বাসব ট্টাচার্য 0 এক তথ্যানুসন্ধানী গবেষণাশ্্রস্থ--৯৬২; বিনির্মলানন্দ 
(স্বামী)0 যুগে যুগে যুগাবতারগণের অবতরণ--২০৩; বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 0) তারা মা, বামাক্ষ্যাপা ও সাধনরহস্য--৩৫৩; ভূপেন্দ্রনাথ 
শীল 0 ঈশ উপনিষদ্‌ ও এযুগের মানুষ--৭৭১7 রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 2 সাধনা ও আহার--৩৫৪; লোকনাথ চক্রবর্তী 0 গল্পে গাথায় 
যোগিরাজাধিরাজ--২৮১; শিবপ্রদানন্দ (স্বামী) 0| “সমাপিত শ্রীমধুসৃদন' ২ ধ্রপদী কাব্যের চিরায়ত অথচ আধুনিক আবেদন--৫১৩; 
সত্যাত্মানন্দ (স্বামী) 0 সারা বুলের “সম্ত' হওয়ার এক মনোজ্ঞ ইতিবৃত্ত_৫৮৬; সন্তোষকুমার দত্ত 0 সমালোচনা-সাহিত্যে এক নতুন 
ধযোজন-_৭৭২: সুকান্ত বসু 0 প্রসঙ্গ বরানগর মঠ ও আলমবাজার মঠ--১৩১, একটি সার্থক শিশুনাট্যের সঙ্কলন--১৩১; সুপর্ণানন্দ 
(স্বামী) তে মিছরির রুটি আড় করে খেলেও মিষ্টি লাগে--২০৩ 
প্রাপ্তিসংবাদ 0 ৫৪, ১৩৩, ২০৪, ৭৭১, ১০৩২ 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ 0] ৫৫, ১৩৪, ২০৫, ২৮৪, ৩৫৬, ৪৩৪, ৫১৫, ৫৮৮, ৭৭৩, ৮৮৮ ৯৬৪, ১০৩৩ 
্রীস্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ 0] ৫৭, ১৩৫, ২০৭, ২৮৫, ৩৫৮, ৪৩৬, ৫১৭, ৫৯০, ৭৭৫, ৮৯০, ৯৬৭, ১০৩৪ 
বিবিধ সংবাদ 0৫৭, ১৩৬, ২০৮, ২৮৫, ৩৫৮, ৪৩৬, ৫১৮, ৫৯০, ৭৭৫, ৮৯০, ৯৬৭, ১০৩৫ 
অনুষ্ঠান-সূচী 0 ২০. ১০৩, ২৩৬, ৩৩৩, ৩৯৮, ৪৯০, ৫৭৯, ৬৪৬, ৮৮৩, ৯২৭, ১০১০ 
বিজ্ঞপ্তি 0 ১৯১, ২৭৩, ৩৪৩, ৪০৮, ৫০২, ৫৬১, ৮৫২, ৯৪২, ১০৩৬ 
প্রচ্ছদ-পরিচিতি। আশ্থিন--৭৭৮, অন্যান্য সংখ্যা-সৃচীপত্র দ্রষ্টব্য 
চিত্রসূচী [0 স্বামী বিবেকানন্দ--৭, ৮, ১৩, ১৫, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪৮, ৩১০, ৩৩০, ৩৮৪, ৩৯৪, ৪৬২, ৪৬৫, ৪৬৬, ৫০০, ৬৪১, 
৬৪২, ৭৫৯; শ্রীরামকৃষ্₹-_-৩৩, ৮৭, ৯৪, ৭৪৭, ৯১৪ শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্কিত চিত্র--১৬৬; মহাদেব--২৭, ২৫৩, ৭৪১; মহাকাল- 
মন্দির-_-২৯:; মহাকাল--২৯; হরসিদ্ধি চণ্তী--৩১; বত্রিশ সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা বিক্রমাদিত্যের মূর্তি--৩১; বুনিযু নানজো-_৪৭; 


/ 


মানুষের পূর্বপুরুষ হোমো হ্যাবিলিসের খুলি---৫২; ভীত্রীমা---৯২, ৫০৬, ৬৩২) ৬৬৭, ৯৯৩, ৯৯৮, ১০১১) শ্রীত্রীমায়ের অঙ্কিত চিত্র-_ 
৩৪১; স্রীস্রীমায়ের পত্র--.৯৯৮: স্বামী শিবানন্দ---৯৩, ১৬৪, ২৪২, ৩৮৯, ৫৪৬; স্বামী শিবানন্দের পত্র---১৬৪, ১৬৫, ২৪২, ৩৮৯, ৩৯০, 
৫৪৬, ৫৪৭; স্বামী বিজ্ঞানানন্দ---১০২, ৭৩৬; আশ্টার্কটিকা-গামী জাহাজ 'পোলার বার্ড'---১১১; “প্যাক আইস' কেটে এগিয়ে চলেছে 
“পোলার বার্ড'--১১২; ফার্্স আইস'এর ওপর অভিযাত্রী দলের সদস্যরা ক্রেনের সাহায্যে নামছেন--১১৩; অবশেষে পেঙ্গুইনদের 
দেশে--১১৩; ছবি তুলতে দেখে তেড়ে এল সীল--১১৪; হামবোল্ড পাহাড়ের কোলে 091 ক্যাম্প-_-১৭৬; লংলেক-_১৭৬; স্কুয়া-দম্পতি 
ও ব্রিশুল পাহাড়-_.১৭৭; পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন ভূতত্তববিজ্ঞানীয়া-_-১৭৭; মৈত্রী: স্টেশন--১৭৭; হিমশৈল-_-১৭৮; 
বরফের পাহাড়, সামনে হুদ---১৭৯; বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের মন্দির ১৮০; ব্যারেটো-_-১৮৩। শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদবৃন্দ (কাল্সনিক 
চিত্র)--১৮৪; কাশী সেবাশ্রমের একশো বছর পূর্তির সমাপ্তি অনুষ্ঠানের একটি দৃশ্য-_-২০৬; মহারাষ্ট্রের বৈজনাথ শিবলিঙ্গ--২৫৫; 
দেওঘরের বৈদ্যনাথ শিবলিঙ্গ-_২৫৫; বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ঙ-মন্দির-_-২৫৭; মহাবীর-_-২৬৭-২৭০; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর__-২৭৬, ২৭৭, 
১০০৫; হোমিওপ্যাথির জনক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান--২৭৮; হোমিওপ্যাথির প্রক্রিয়াগুলি যে-জলীয় অণুর সাহায্যে জটিল ল্যাটিস গঠনের 
ওপর নির্ভরশীল-_-২৭৯; স্বামী অখগানন্দ--৩১৪, ৩৩৩; স্বায়ী অখণ্ানন্দের পত্র--৩১৪; স্বামী সুবোধানন্দ---৩১৫; স্বামী সুবোধানন্দের 
পত্র--৩১৫; শ্রীশ্রীবলরাম ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব-_-৩৩৪; বিশ্বকাপ ফুটবলের সম্ভাব্য তারকারা--৩৩৫; বুদ্ধদেব-_-৩৮৩, ৯৪৬; 
অমরনাথ--৪১৩, ৪৯৪; “লীডার' বা 'নীলগঙ্গা' নদী--৪১৫; শেষনাগের এঁশী সৌন্দর্য-_৪৯৪; তুষারাবৃত পথে যাত্রিদল পুণ্যতীর্থ 
মানসে-_৪৯৫; দূর থেকে দৃশ্যমান অমরনাথ গুহা--৪৯৬; জর্জ ড্র. হেল-_৪৬৫; সিস্টার ক্রিস্টিন--৪৬৬; 'নব্যভারত” পত্রিকার 
রচ্ছদ-__৪৮২, “সাহিত্য' পত্রিকার প্রচ্ছদ-_৪৮৩; বনফুলের কবিতা__৪৯৮; বারাণসীর শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণের 
মর্মরমূর্তি-_-৫১৬; এডমণ্ড হ্যালি-_৫৮৫; চার প্রকারের ধূমকেতু--৫৮৫; কোয়েম্বাটোর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের প্রধান প্রবেশপথ-_- 
৫৮৯; মারৃতি কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকরা প্রধান প্যাণ্ডেল নির্মাণে ব্যস্ত---৫৮৯; প্রীত্রীদুর্গা__৬২৯, ৬৩০, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ--৬৩৭) 
স্বামী ভূতেশানন্দ-_-৬৩৯; শ্রীম--৬৪৭; নাগমহাশয়ের বাটী--৬৫৬; নাগমহাশয়ের বাটার দুর্গা প্রতিমা--৬৫৭; গুরু গোবিন্দসিংহ_-৬৫৮; 
দশাবতারী তাস--৬৯৪-৬৯৬; সুনির্মল বসু---৬৯৭; বিধুঃপুরের মিষ্টাল্-_-৭০৩; শ্রীপ্রীমায়ের বাড়ি--৬৯০, ৭০৫; নিজের ঘরে ঠাকুরকে 
পুজা করছেন শ্রীশ্রীমা-_-৭০৬; বেদিতে আগীন শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্যান্যরা-_-৭০৭, স্বগৃহে স্বামী সারদানন্দ__৭০৮; অর্জুনের কর্ণবধ--৭০৯; 
“সঙ্গীতকল্পতরু'র প্রথম সংস্করণের নামপত্র--৭২৯; নেতাজী সুভাষচন্দ্র--৭৩৪; বাস্তদেবতা--৭৩৮; ভূমিখণ্ডের কোন্‌ অংশে কার স্থান-_ 
৭৩৯; কোন্‌ কোন্‌ দিক কি.কি বিষয়কে প্রভাবিত করে-_-৭৪০; নর্মদা নদীর ওপর নির্মিত সেতু-_৭৪১; নর্মদাতীরে ওষ্কারেম্বরের মন্দির-_ 
৭8৪; ওক্কারেশ্বরের লিঙ্গের নিরাভরণ বূপ--৭৪৫; ওযষ্কারেশ্খর পাহাড়ে শ্রীসোমনাথ-মন্দির-_৮৬০; মান্ধাতার রাজ প্রাসাদের 
ধবংসাবশেষ-_৮৬২7 সৃষ্টি ও শ্রষ্টা (পাবলো পিকাসো)--৭৫০; উইপিং ওম্যান--৭৫১; গার্ণিকা--৭৫১; গর্ভবতী ছাগল-_ ৭৫২; 
ফুলদানি--৭৫২; সালটিম্ব্যাঙকুয়ের পরিবার--৭৫২; দি আগ্রিসিয়ানদো--৭৫৩; স্টিল লাইফ--৭৫৩; দি থ্রি মিউজিশিয়ান্স__৭৫৪; 
দিলিতে অনুষ্ঠিত পিকাসোর শিল্পকর্মের এক প্রদর্শনীর পোস্টার-_-৭৫৪; বসন্তে আক্রাত্ত উট-_-৭৭০; শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রাজকোটের 
পাঁচটি চিত্র--৭৭৩;. হলিউড কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত কালীপৃজা-_৭৭৪; বাট্টিকোলা আশ্রমের ৭৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ডাকটিকিটের 
'ফার্্ট ডে কভার'-_-৭৭৫, স্বামী নির্জরানন্দজী-_-৭৭৫; 'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন ১৪০৯ সংখ্যার প্রচ্ছদ-_৭৭৮; বেলুড়ে পুরনো মঠ--৮৪৯; 
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ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, 
দুর্বল--সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে 
তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস 
করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন? 
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বীজ এত কোমল, অস্কুর এত কোমল, তবু শক্ত | 
মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়। ৰ 
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পৌষ ১৪০৯ এ. উদ্বোধন 

এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক আর অন্য 

সকলের ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাকে পাওয়া যায়। আস্তরিক 

ব্যাকুলতা থাকলেই হলো। অনস্ত পথ-_অনস্ত মত। শ্রীরামকৃষ্ণ 
| সঃ 



















রানার-বানার-রানার-রানার-রানার-রানার-লানারং বি 
জলললভটচর্য গলে গীতা 281গাজন 
চি মাধ্যমে সম্পূর্ণ গীতা ও অনুগ্ীতা কীভাবে বুদ্ধিদীপ্ত 
গান্ধমৌলি চৌধুরীর 





















ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজন? নিন্দা ঠাট্টা করতে ্ (81002155122 
পারে সব্বাই, কিন্ত কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা বলতে ৮৮৮৯ রি ভি । 
পারে কজনে? জরীমা সারদাদেবী বলছেন 35. [সহজ 

সঃ 






টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও 
কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়-_চরিত্রই বাধাবিঘ্বের বজদৃঢ় 
প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ 
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1004. হাসি 
ব্যবসা বাণিজ্যের সন্ধানে গর দর 
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উদ্বোধন 


পাশ পালাল 


সারদা দেবী 
৮৬ 


শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপ্পুজা |. 
উপলক্ষ্যে প্রকাশিত: হবে।' 
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নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 


47:00:72 

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে . যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ 
আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে-_ভোগে। তাকেও 
ভগবানের কৃপা উর্ধ্বগামী করে। 





পপ শ্পোপ আাপা পাপী পাপ 
০ শপ ৯ জপ পপ ৯ 


সকল উপাসনার সার- শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী- সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 
শিবের উপাসনা করেন। 
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সহ্ৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন 





১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের আত্তরিক প্রচেষ্টায় শ্রীরামকৃষ্ণ সত্ঘের আদর্শে 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপিত হয়। 

পরম পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অনুপমানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী পরশিবানন্দজী মহারাজ এবং 
শ্রীমৎ স্বামী সানুভবানন্দজী মহারাজ (গোপাল মহারাজ)-এর আশীর্বাদে ও অনুপ্রেরণায় একটি 
[1050 001101099 1২581506150 1099৫ তৈরি হয়। এই আদর্শের ভিত্তিতেই আশ্রমের সমস্ত 
কার্যভার গ্রহণ করি। গত ৮ জানুয়ারি ২০০১ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ 
পরম পুজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের স্পর্শপূত মন্দির ও নাটমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে আনুমানিক পনেরো লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এই মহৎ কল্যাণপ্রচেষ্টায় 
অনুগ্রহ করে সাধ্যমতো আর্থিক দাক্ষিণ্যের হাত প্রসারিত করুন। আমাদের ভিত্তি প্রস্তুত, আপনাদের 
সানুগ্রহ সহযোগিতায় হবে এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। 


স্মৃতিফলকের ব্যবস্থা আছে। আশ্রমে দেওয়া অর্থ ৮. 0. অথবা //০ 7৪9০০ 0185089/0191- 
এর মাধ্যমে পাঠানোর ঠিকানা-__-910 1২9781015)17)9 88107911898) সহ) 006 
211৬2 


কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সকল দানের প্রাপ্তিস্বীকার অবশ্যই করা হবে। 


অধ্যক্ষ 


০0 
শৌষ ১৪০৯ 
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উদ্বোধন পৌষ ১৪০৯ 





__বহু প্রাচীন সন্ন্যাসী, মাতাজী ও সারা পৃথিবীর গুণিজনের লেখা ও 
বহু দুশ্প্রাপ্য আলোকচিত্র-সম্বলিত এক অমূল্য গ্রন্থ। 
(ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দিতে লেখা আছে) 


মূল্য 8 ২০০ টাকা 


সীমিত সংখ্যক কপি পাওয়া যাচ্ছে ঃ 


(১) উদ্বোধন কার্যালয়, €২) সারদাপীঠ শোরুম, (৩) অদ্বৈত আশ্রম, 
(৪) রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গৌলপার্ক 
এবং 
(৫) সোমসার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবামন্দির 


৫ নয়নচাদ দত্ত স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
ফোন £ ৫৩০-৪৭৭৬ 





পৌষ ১৪০৯ 


ঙ রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান) 
কাকুড়গাছি, ফোন £. ৩৩৪-৬০০০ 
৪ রামকৃষ্ণ মঠ গ্্রীধর আশ্রম) 
হরিশ চ্যাটার্জি স্লিটি, ভবানীপুর, ফোন £ ৪৫৫-৪৬৬০ 
৬ সেঞ্চুরি যৌর্ডস, ২বি গড়িয়াহাট রোড 
কলকাতা-২৯, ফোন £ ৪৪০-৬২৮৭/৭৬৭৯ 
গ কথামৃত সঙ্ঘ ৩৬ রসা রোড সাউথ থার্ড লেন 
ফোন ঃ ৪২২-০৩৩২ 
৪ বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র 
ডিডি ৪৪, সম্ট লেক, কলকাতা-৬৪ 


গ রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম, ৫/৩৬ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২ 


৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ ও প্রীর্থনা-মন্দির 
৭৩ ডায়মণ্ডহারবার রোড, বড়িশা সেখের বাজার) 
ফোন £ ৪৪৬-০৬৮৮/৪৪৭-১৩৭১ 
দেবাশিস পেপার সাপ্লীয়ার্স 
১৩/৫/৩ রামকাত্ত বোস স্ট্রিট, বাগবাজার 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনালোক [0] সেলিমপুর 
বিবেকানন্দ যুবকল্যাণ কেন্দ্র] চেতলা 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম [2] টেম্পল লেন, ঢাকুরিয়া 
শোভনা ভৌমিক] ৯ আর. এন. টেগোর রোড 
নবপল্লী, কলকাতা-৬৩, ফোন ঃ ৪৬৭-১১২২ 
৬ ত্রিপর্ণ রামকৃষ্ণ সারদা পাঠচন্রু 
বি/৬/৪, ৩৯এ গোবিন্দ আড্ডি রোড, কলকাতা-২৭ 
৬ আতঢ্য ব্রাদার্স 
১২/১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩ 
৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্র 
শরৎ কলোনী, কলকাতা-৮১ 
৬ বিবেক-বাণী স্টাডি সার্কেল 
১৩১ মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউসিং 
সেক্টুর-এ, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা-৩৯ 
মলয় ভৌমিক [এ ৪/১ বেনেপাড়া লেন, কলকাতা-১৪ 
আর. ভি. ব্রিগস আযাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ 
৯ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-১ 
৬ শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনসঙ্ঘ, সঙ্ঘমন্দির 
১১ তারামণি ঘাট রোড, পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা-৪১ 
৬ “সারদা ভবন', জীবনকুমার ভট্টাচার্য 
৩৪ প্রিয়নাথ ঘোষ স্ট্রিট, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬ 
৬ পরমপুরুয শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 
৪/১৮-বি বিদ্যাসাগর উপনিবেশ, কলকাতা-৪৭ 
৬ ভুাদিনী [এ স্বত্বাধিকারিণী ঃ সুচিত্রা চ্যাটার্জি 
৮০এ যতীন্দ্রমোহন আযাভেনিউ, কলকাতা-৫ 
ফোন £ ৫৩০-২৫৮০ (দুপুর ১২টা-__সন্ধ্যা ৭টা) 


শি 


27275512755 
কলকাতা 









দাঁসানুদাস সাহা 2) ১এ কুমারটুলী স্ট্রিট 

কলকাতা-৫, ফোন £ ৫৫৪-৬২৯৯ 

ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ১/২ডি সেন্টার সিঁথি রোড 
কলকাতা-৫০, ফোন £ ৫৫৬-৯৫৭২ 

রবি হাজরা 

১৩/৬/৩ রামকাস্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৩ 

সুধাংশু বিশ্বাস, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 

৬ বরদা ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭, ফোন £ ২১৮-১২৮৫ 
বিজনকৃষ্ণ অধিকারী 

প্রযত্ে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবা কেন্দ্র 

১৫৩ বিবেকানন্দ সরণি, গরফা, কলকাতা-৭৮ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঞ্ঘ, বিরাটি, কলকাতা-৫১ 

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবায়তন, ২৪/৬১ যশোর রোড 
১নং এয়ারপোর্ট গেট, কলকাতা-২৮ 

ফোন £ ৫১১-৭০৬৪ 

দক্ষিণ দুর্গানগর বিবেকানন্দ মন্দির 

৪৮ বিবেকানন্দ সরণি, কলকাতা-৬৫ 

দমদম শ্ীরামকৃষ সেবা পরিষদ, ২নং এয়ারপোর্ট গেট 
রাজবাটী, কলকাতা-৮১, ফোন £ ৫১১-৮২৪১ 


ফোন 8 ৫১২-৬৮৮৫/৯৯১৭ 
শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণ সেবক সঙ্ঘ, (শকুস্তলা পার্ক) 
৪১/সি/১ শ্যামসুন্দর পল্লী, কলকাতা-৬১ 

ফোন £ ৪৫২-৬০৩৮ 

অমরানন্দ ভট্টাচার্য, ডলফিন স্টুডিও 

৩/১ ভূপেন রায় রোড, বেহালা, কলকাতা-৩৪ 
ফোন £ ৪৫৮-৯৪২৭, ৪৪৬-০৩৮১ 

কালীমোহন সাহা, ৭/২ ব্রজমোহন মণ্ডল রোড 
সস্তোষপুর, যাদবপুর, কলকাতা-৭৫ 

ফোন 2 ৪১৬-৬২১৩ 

তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসংসদ 

১৪৩/২০, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৩৯ 
সৌম্যন্দ্রনাথ বিশ্বাস 

২৮৬/১ শরৎ বোস লেন, মাঠপাড়া 
কলকাতা-৮১, ফোন £ ৫১২-৫৭৪৭ 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ, উদয়পুর 

প্রযত্নে চুনিলাল দে, ৫ ঈশ্বর বিশ্বাস লেন, নিমতা 
কলকাতা-৪৯, ফোন £ ৫৪১-০১২২ 





সৌজনো 
স্বপপী প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ 





৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 





উদ্বোধন পৌষ ১৪০৯ 
ই. গরু... | নং. টিং 
সেমাজসেবামূলক মহিলা সংস্থা) 


' রেজি. নং- এস/৫৮৫৩০/৮৮-৮৯ 
৫/৩২, রমানাথ গার্ডেন রোড, কুলীনপাড়া, খড়দহ, পোঃ বি. ডি. সোপান 
উত্তর চব্বিশ পরগনা, পিন-৭৪৩১২১ +৯ ফোন ঃ ৫৮৩-৬২৫০ 


একটি আবেদন 


শুভারস্ত $ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বাদশ অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের প্রত্যক্ষ 
প্রেরণা, উৎসাহ এবং আশীর্বাদে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রী এিারাীযভাটা দেবার 
কয়েকজন মহিলার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯৮৮ সালে গড়ে ওঠে শ্রীসারদাকল্যাণ। 

রা তা হিলারির সির িতায সানির বি 
শুভসূচনা হয় ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে উত্তর চব্বিশ পরগনার খড়দহ অঞ্চলে । পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ 
প্রদত্ত দুটি আশীর্বাদপুত ইট বসিয়ে প্রথাগত পুজানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন শ্রীসারদামঠের 
৬:৭১ ০৬৯০-১০১০ ১, এবি পলা 
আদর্শ ঃ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সংসার-প্রবেশে অনিচ্ছুক এবং সমমনস্ক গৃহী মহিলাগণের 
স্বামীজীর 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' ব্রত রূপায়ণের প্রচেষ্টাই এই সংস্থার মুখ্য আদর্শ। | 


গৃহীত প্রকল্প 

(১) চিকিৎলা রিভার? বিশেষজ্ঞ চিকিংসকগণের দ্বারা চক্ষুপরীক্ষা, চশমা প্রদান, ছানির মাইক্রোসার্জারি, ই. এন. টি. 
দাতের চিকিৎসা ছাড়াও সাধারণ রোগের জন্য আশ্রম ও আশ্রমের বাইরে হোমিওপ্যাথি ও আালোপ্যাথি চিকিৎসার ব্যবস্থা 
আছে। 

(২) শিক্ষাবিভাগ ঃ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্থানীয় দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি অবৈতনিক কোচিং সেন্টার 
চালু আছে। 

(৩) স্বনির্ভর প্রকল্প ঃ মহিলাদের কাটিং এবং উলবোনা (মেশিনে) শেখানো হয়। 

(৪) অন্যান্য জনহিতকর কার্য ঃ প্রতিবছর সাধ্যমতো দরিদ্র মানুষদের মধ্যে বস্ত্র, কম্বল, ছাতা ইত্যাদি বিতরণ করা 


হয়। 

বর্তমানে রোগী, ছাত্রছাত্রী এবং স্বনির্ভর প্রকল্পে মহিলা শিক্ষার্থীর সংখ্যা আশাতীতভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং 
সংসারে প্রবেশে অনিচ্ছুক মহিলাদের জন্য প্রয়োজনীয় বাসকক্ষের অভাবও তীব্রভাবে অনুভূত হওয়ায়__ 

প্রয়োজন $ আশ্রম ভবনটির দ্বিতলে কয়েকটি বাসকক্ষ নির্মাণ এবং আশ্রমসংলগ্ন নিজস্ব জমিতে একটি বৃহত্তর ছাউনি 
প্রস্তুত করে সেবাপ্রকল্পগুলির স্থানাস্তরিতকরণ। এছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবাদর্শের যথাযথ প্রচার ও 
প্রসারের জন্য একাস্তভাবে প্রয়োজন একটি লাইব্রেরি স্থাপন। 

উপরি উক্ত কাজগুলি সার্থকভাবে রূপায়িত করার জন্য আমরা শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবাদর্শে শ্রদ্ধাশীল 
সকল সহৃদয় ভক্ত ও শুভাকাঙ্কীর কাছে সেবাকাজের এই মহৎ উদ্দেশ্যে সাধ্যমতো আর্থিক সাহায্য করার জন্য বিনীত 
আবেদন জানাচ্ছি। প্রকল্পগুলি সুসম্পন্ন করতে আনুমানিক ব্যয়-_ 








(ক) দ্বিতলে কয়েকটি বাসকক্ষ নির্মাণ ৫ লক্ষ টাকা | 
(খ) আশ্রম-সংলগ্ন নিজস্ব জমিতে ছাউনি নির্মাণ ৫ লক্ষ টাকা 
(গ) লাইব্রেরি ও তার আসবাবপত্র ক্রয় ৫ লক্ষ টাকা 
(ঘ) গৃহীত সকল প্রকল্পের নিয়মিত ব্যয়বহনের জন্য স্থায়ী তহবিল গঠন ১০ লক্ষ টাকা ৃ 


মোট ২৫ লক্ষ টাকা 
অনুগ্রহ করে সকল চেক/ব্যাঙ্ক ড্রাফট্/মানি অর্ডার 4971 987909 এর নামে ওপরের চিকন পাঠাে। 
যেকোন দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে। কোন্‌ খাতে এঁ দান ব্যয় করতে হবে সেটি ০০০০০০০০০ 
সকল আর্থিক দান আয়কর বিভাগের ৮০জি ধারা অনুযায়ী আয়করমুক্ত। 
শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীত্রীমা ও স্বামীজী সকলের কল্যাণ করুন। 


অধ্যক্ষা 
শ্রীসারদাকল্যাণ 


পৌষ ১৪০৯ উদ্বোধন 
ব্দমযী মা সারদা 





















































দাদরা-ধুন 
ব্রন্মাময়ী মা সারদা জগদ্ধাত্রী মা সারদা 
সম্তভানের মা সারদা মুক্তিদাত্রী মা সারদা।। 
জ্ঞানদায়িনী মা সারদা প্রেমদায়িনী মা সারদা 
জয় জয় রামকৃষ্ণপ্রাণা কৃপাময়ী মা সারদা।। 
রামকৃষ্ঞের মা সারদা বিবেকানন্দের মা সারদা 
সারদানন্দের মা সারদা আমজাদেরও মা সারদা ।। 
সাধুসস্তের মা সারদা পাপ্পীতাপীর মা সারদা 
অসুরদলনী মা সারদা শিবসঙ্গিনী মা সারদা ।। 
স--ম |ম ম -ম -ম মম -পধধ পম ম |ম -ম |ম ম-- 
ব্রম্হ !|মরী০|মা০সা রদা০ [জগত ধাণত্রীমাণ সারদা ০ 
রামকৃু ষ্নেরমা০সাংরদা০ [বিবেকানন্দের |মা০ সার দা ০ 
ণ.--ণ [ণণর্স |ধ -ধ পম প |স্ধ-_-ধ |প্ম-_ম [ম--ম |ম ম-- 
সন্তা!নেরোণ|মা০ সা রদা০ |মুকৃতিদা০ত্রী!মা০ সা'র দা ০ 
সারদা নন্দের মা০ সাং'"রদা০ |আমজাদেরোণ [মা০ সার দা ০ 
সধধ!|ধধ -_[(প-ধ | ধধ -|পধ পম ম --|ম _ম |ম ম- 
জ্ঞানদায়িনী০|মা০সারদা০ [্রেমদা|য়িনী০ [মা০সাংর দা ০ 
সাধু সন্তেরমা০সা'রদা০ পাপী |তাপীর [মা০ সারদা ০ 
সঁর্সস | সর্ব ধ -প।]ধ ধ --|গপ--|ধ ণ --]ধ --প | ম ম-- 
জয়জ[য়রাম কৃষ্ন [প্রাণা০ |কৃপাণ |_ময়ী ০ |মা০ সার দা ০ 
সর্প সর্ব) ধ-পং ধধ --[গপধ |--ণ ধ |প --ম |ম ম- 
অসুর]দলনীমা০ সা রদা০ শিব স |]ং গিনীমা০ সা।র দা ০ 
কথা ও সুর £ স্বামী সর্বগানন্দ 
কলকাতা-৭০০ ০১৪ 


দূরভাষ-২৮৪ ৬৯৪০ 





উদ্বোধন : পৌষ ১৪০৯ 














দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন 
করতে করতে ঈশ্বরকে ডাকতে ভাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, তাকে 
আর পাপ কখনো স্পর্শ করবে £ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে 
যদি দেহত্যাগ হয়, আর পাপ স্পর্শ করবে না। 





ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজনে £ নিন্দা-ঠাট্টা করতে 
পারে সববাই, তাকে ভাল করতে পারে কজনে ? আমার ছেলে যদি 
ধুলো-কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে। 
আীমা সারদাদেবী 


বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্তী 
পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। বেদের সর্বাপেক্ষা অধিক যে- 
শাস্তির কথা পাওয়া যায়__তাহা পুনর্জন্ম, অর্থাৎ আরেকবার 






৭০ ৪ 4 দত পাতে 2 এপাশ লারকিছি কন তিক পিসী ১০০০ 








২২বৎসর মেয়াদী একটি ফিক্সড ডিপোজিট যোজনা 
ব্যক্তি, বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, ট্রাস্ট, কো-অপারেটিভ সোসাইটি - সকলের জন্যই 
বাজারের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় প্রকল্প 





১১ ১ম বংসর -৭৫ ১০,০০০ টাকা 
*হ বংপর _ এবং 
ু ৪ য় বংপর »৮৫৫ রর হী 
* ২য় বংসরের পর -৮.২৫% ৫,০০০ টাকার ওক নেকাল 


৫ 
! ২৩৮১৫: 


ই 


রি গ্যারান্টীযক্ত ক্রমবর্ধমান প্রাপ্তি তিশদ জানতে আপদ হিকটবতী হোকগানশ 
** লিয়ারলেস আফিসে যোগাযোগ করন 

৬ ২ মাস পরে ঝনের সুবিধা জেমারাশির ৭৫% পর্ধান্ত) 

* ১২ মাস পরে যেকোনো সময় টাকা তোলার দুৰিধা 

গু বিনামূল্যে দূর্ঘটনাজনিত মৃত্যুবীমার সুযোগ (ব্যক্তির ক্ষেত্রে) * মি 

€ বিনামূল্যে পিয়ারলেস সেভিংস কার্ড * __ যা থাকলে সপ্চযয়ের সহজ পণ 


২২০০ টিরও বেশী সংস্থা দিচ্ছে তাদের দব্যসামগ্রী ও রস 
সেবা ক্রয়ে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট €5:৫ 1932 আহ্ছর প্রতীক 


+ 0৩7 ৬1511 619 01 ৬5109710 :170101//৭4 000112550০1 


ম্যাচিওরিটি দাবীপূরণের মোট পরিমাণ : ৩,৮০০ কোটি টাকারও বেশী 




















লি ১৯৫ ৪৮ ৬৫ ৯ 


48564: 9০% ৎ 





117131910116110 18 $10100) 8৫610587160 09013706017 0388৮ া। ৫1106 2515৭৭805 0112 নে :2001 


[01)1)01)17/8৭ 0]. 1604 ..1068500 (0 [৯05( 1551 0971-4316 


সা 2354-234813554-2403 ন্ব০. 12 ৬৬11110006 ৮৮619851786001 ৪ ৭. 8793/57 ৫ 

৯/1)5160 : ৮/৮৮১.৪1৫00৫100/).01 [017৫৬ য়া [.1001700 0. [৮0591 2২০01, ০ 

০+17891]  : 00190011101) ৫৯ ৬51)1-00101 /২1১-15 .01/9060? দু | 
দাবিগাকাধ্দি রা 2002 7500/%8/৭-15/1175101/2002 15017/513/1৭1১-15/20602 


উদ্ভধোণুল স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
১০৪তম বর্ষ | একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৪ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত 
প্রকাশের এঁতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 


প আগামী ১লা মাঘ ১৪০৯ ৫১৫ জানুয়ারি ২০০৩) উদ্বোধন ১০৫তম বর্ষে পদার্পণ করবে। ভারতবর্ষে দেশীয় 
ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরৰ নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৪ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম * 





£ বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান এতিহ্যের ধারব 
ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও এঁতিহ্য এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুত্ত 
ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র উদ্বোধ, 
আপনাকে পড়তে হবে। 


৮ উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী 
বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, 
উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা। 


£ঃ উদ্বোধন-এর সেবায় পাঁচটি স্থায়ী তহবিল আছে। 
একটি উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল', অন্য চারটি যথাক্রমে! 
স্মৃতি তহবিল”, “স্বামী বীরেম্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল" এবং 
স্বামী অভয়ানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জন: 
সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধার: 
অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক 
ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে +1২9171210751709 
১190), 13921)1)9221--এই নামে পাঠাবেন। 
ঠিকানা £ সম্পাদক/.01607, ১ উদ্বোধন লেন, বাগৰাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। দাতার চিঠিতে ব. 
৬.0. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে “)01)001191) 01106, 
[01৮9(9+-নামে চেক বা ড্রাফট পাঠাবেন। 





স্বামী সর্বগানন্দ 
সম্পাদক 


বার্ষিক গ্রাহকমুল্য ৭৫ টাকা। সডাক ৯৫ টাকা। প্রতি সংখ্যা পৃথক ভাবে ১০ টাকা। 
সা 





















ৃ /৯৭৬০২২ 
আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ মত্যসুন্দর।| || 8, | কলকাতা-৭০০ ০১৪ 
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে, *] দুরভাষ-২২৮৪ ৬৯৪০ 


বিশ্বজগত মণিভূৃষণ বেষ্টিত চরণে।। 


ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ সম্পাদক ২ স্থায়ী সর্বগানন্দ 
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